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তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন । 


শ্রমন্‌মহাগ্রত্র ক্ষপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদে প্রীগরথের তৃতীয় সংস্করণে আদিলীল| প্রকাশিত হইল। 
মধ্য এবং অন্তযলীলা প্রকাশেও খাহাতে অযথ| বিলম্ব না হয়, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা কর। হইতেছে । এখন 
শ্রীগ্রীগৌরসুনদরের ইচ্ছা। 

এই সংস্করণে গৌর-রূপা-তরঙ্িণী টীকা স্থলবিশেষে পরিবন্ছিত হইয়াছে; ফলে কেবল আদিলীলার কলেবরই 
দ্বিতীয় সংস্করণের এক অষ্টমাংশ বন্ধিত হইয়াছে। এই সংস্করণের ভূমিকাতেও কয়েকটা নুতন প্রবন্ধ সংযোজিত 
হইয়াছে; তাই ভূমিকার কলেবরও বদ্ধিত হইয়াছে। 

ছাপাখরচ এবং কাগজের মূল্য, দ্বিতীয় সংস্করণের স্ময় যাহা ছিল, এখন তাহার প্রায় চারি পাঁচ গুণ অধিক | 
তাই গ্রন্প্রকাশের ব্যয় এবার অনেক বেশী পড়িতেছে। তজ্ঞগগ্রচ্থের মূল্যও এবার বেশী। তবে, এই আয়তনের 
গ্রন্থের বাঁজার-মূল্য আজ কাল যাহা দেখা যায়, তাহ! অপেক্ষা! অনেক কমই হইয়াছে। আদিলীলার খরচ পড়িয়াছে 
গ্রতিখণ্ডে সাত টাকা । গ্রন্বসম্পাদকের নিকট হইতে যাহারা নিবেন, তাহারা এই সাত টাকাতেই পাইবেন । 
পুস্তক-বিক্রেতাঁদের 7: হইতে নিলে আট টাকা লাগিবে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁরম্তেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কাগজাদির 
অভাবে তাহা স্তৰ হয় নাই'। বুদ্ধাবসাঁনের পরেও এরূপ অবস্থ। কিছুকাল চলিয়াছিল। এখনও যে কাগজ নিতান্ত 
সুলভ, তাহা নয়। যাহা হউক, অত্যধিক ব্যয় এবং অর্থের অভাবের কথ! চিন্তা করিয়া গ্রন্প্রকাশের ইচ্ছাকে অনেক 
দিন পর্যন্ত কাধ্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে সাহসী হই নাই। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অপ্রত্যাশিতভাবে কাধ্যারন্ডের 
সুযোগ করিয়া দিয়াছেন । 

গ্ৰীগ্রস্থের প্রথম সংস্করণ “ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাঁগারের” নামে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই ভাঁগাঁরের সম্বল কিছুই 
ছিল না। ্রীগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য বহুলোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া, শ্রীশ্রীগৌরগোবিদোর . 
কপাভাজন স্বীয় নাম-প্রকাশে অসম্মত জনৈক উদারচেত| ভদ্রলে!ক প্রধানতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য স্বতংপ্রণোদিত 
হুইয়া উক্তভাঁগারে দশ হাজার টাকা দান করার প্রস্তাব করেন। শ্রীমন্‌ মহীপ্রভুরই প্রেরণা মনে করিয়া মামর! 
তাহাতে সন্মত হই। তদছুসাঁরে উক্ত “তক্তিগ্র্থ-প্রচার-ভাগার” একটা ট্রাষ্ট ফণ্ডে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার 
পরিচালনের জন্য কয়েকজন ট্রাষ্টাও মনোনীত হইয়াছেন। তীহারাই গ্রন্থগ্রকাশাদিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা নি ও 
করিবেন। এই ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া গ্রন্থগ্রকাশের কাধ্য আরম্ভ হইবে এবং বিক্রয়লন্ধ সমস্ত টাকাই উক্ত- 
ভাণারে জমা হইবে__ইহাই ট্রাষ্টের প্রধান সর্ভ। উল্লিখিত ভদ্রলোকের এই অযাচিত ক্ৃপাই প্রীগ্রচ্থের তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশের স্বচনা করিয়াছে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর রুপাঁধারা তাহার মন্তকে বধিত হউক, তক্তবৃন্দের আশীর্কাদে 
তাহার চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লাব্তি হউক, ইহাই প্রার্থনা । 

যাহা হউক, প্রীগ্রীগৌরক্বন্দরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়! উক্ত দশ হাঁজার টাকা দ্বার! কাজ আরপ্ত হইয়াছে। 
কিন্ত আঁদিলীল! প্রকাশ করিতেই তাহার অনেক বেশী খরচ হইয়া গিয়াঁছে। এবার এক এক লীল1 এক এক খণ্ডে 
এবং ভূমিকা পৃথক্‌ একথণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা । পূর্ব পূর্ব সংস্করণে গ্রাহকবৃন্দ অমুগ্রহপূর্বাক অতি মূল্য দিয়া গ্রহ 
প্রকাশের আমুকুল্য করিয়াছেন। এবারেও তদ্রপ অনুগ্রহ প্রাপ্তির ভরসাতেই কার্যে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। 
শ্ীপ্রীগৌরস্ন্দরের কি ইচ্ছা জানি না। 

গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে ইষ্টল্যাও প্রিপ্টার্সের কর্তৃপক্ষ এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় বন্ধুর বিশেষ সহানুভূতি 


এবং সহযোগিতা পাইতেছি। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভ্‌ তাহাদের প্রতি কৃপা করুন, ইহাই প্রার্থনা । 


(২) 


ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্-সম্পাদন-উপলক্ষে ভক্তবৃন্দের সেবার যে একটু স্বযোগ পাইয়াছি, তাহা আমার 
প্রম-সৌভাগ্য। আমার গ্ভায় অভাজনের প্রতি ভক্তবৃন্দ যে অজ কৃপাধারা বর্ষণ করিতেছেন, তাছা কেবল 
তাহাদের পতিত-পাঁবন-গুণেরই পরিচায়ক । তীহীদের এবং শরীপ্নীগৌরস্থন্দরের কপার সন্মিলিত গ্গীযমুনাধারা 
এ অধমের চিত্তমরুর উপর দিয়! যাহ! প্রবাহিত করিয়া নিয়াছেন, __রসিক-তক্তকুল-মুকুটমণি পুজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ- 
গোস্বামীর চরণকমলে এবং পরমারাধ্য রপ্রীগুরুদেব-পরমগ্ডরুদেবাদির শ্রপাদপন্সে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপনপূর্ববক-_তাহাই 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিরী টাকাতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু অনাদিকাল-সঞ্চিত কলাবস্তুপের অন্তরালে অবস্থিত 
এদীনহৃদয় তাহাও সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই অনেক ভ্রটী-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। এই অপরাধের 
জন্য ভক্তবৃন্দের চরণে ক্ষমা প্রার্ঘন! করিতেছি। গ্রন্থের পাঠকবুন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত 
জ্ঞাপন করিতেছি । 

গ্রস্থারস্তে কবিরাজ-গোস্বাণী যাহা বলিয়াছেন, তাহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি যেন কৃপা করিয়| 
ভাহাই এখন আর একবার বলেন-_“সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতগ্ত-প্রসাদ ৷” 





তক্তিগ্রস্থ-প্রচার-তাগার, ভর ভিকারী 
ভক্তপদরজ$-ভকাও 
১১নং স্থারেন্‌ ঠাকুর রোড, বাঁলিগঞ্জ, কলিকা ত!। ্রীর রতি রানার 
১ল| আব৭, শ্রীশ্ীহরিবাসর, ১৩৫৫ সন। 


দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন । 


k শ্রীমন্‌ হারা এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্বাদে শ্রীশ্রীচৈতচরিতামূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থই এক সঙ্গে প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল ; কিন্ত গ্রাহকবর্গের আগহাতিশব্ে তাহা স্তৰ হইল না। 
খণ্ডশঃই প্রকাশ করিতে হইল । 

প্রথম সংস্করণে সংস্কৃত-শ্লোক-সমূহের কেবল বঙ্গান্থুবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছিল; এবার শ্লোকের অশ্নয়, অন্বয় 
মধ্যে প্রতি শব্দের বাঙ্গাল! অর্থ, শ্লোকের সংস্কত টীকা, শ্লোকের বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এবং শ্লোকের সহিত পূর্বা- 
পরারাঁদির সদন্ধাদিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থের পূর্ববার্দের টীকা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল; এবারে 
তাহা ও যথাসন্তব বিস্তৃত করা হইয়াছে; শ্যোর্ষের টাকাও যথাসাধ্য সংশোধিত করা হইয়াছে । গ্রন্থশেষে একট! 
পরিশিষ্ট ও দেওয়। হইয়াছে ভূমিকাও পুর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বিস্তৃত করা হইয়াছে। এস্মস্ত কারণে এবার গ্রা্থের 
কলেবর অনেক বদ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণে ডাবল ফুলস্কেপ আট পেজি দর্ধায় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল; এবার 
ডাবল ক্রাউন আট পেজি করা হইয়াছে । 

এই সংস্করণের আর একটা বিশেষত্ব এই যে,পয়ার সমূহের সংখ্য! দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে পয়ারের 
উল্লেখের বিশেষ সুবিধা! হইতে পাঁরে। টাকায় যে শব্দগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেগুলি বেশ মোট! অন্দরে 
মুদ্রিত হইয়াছে, যেন সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। 

শ্লোকের সংস্কত টাকার শেন ভাগে টীকাকারের নাম লিখিত হুইয়াছে। যে টাকায় এইরূপ নাম নাই, তাহা 
গৌরক্পাতরক্ষিণী-টাকা'র অস্তভূক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে । 

অনেক গুলি গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া পাঠ দেওয়া হইয়াছে। টাকার মধ্যে পাঠীস্তরের উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা করা 
হইয়াছে। বর্দযাঁন জেলার ঝামটপুর গ্রামে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর শরীপাটে বহু প্রাচীন একখানি হস্ত- 
লিখিত গ্রীচৈতত্চরিতামৃত আছে; ইহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি বলিয়া কথিত হয়। ব্যান জেলার বহরাণ- 
নিবাসী শ্রদ্ধের পরমভাগবত শ্ৰীযুত সতাকিস্কর রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে উক্ত গ্রন্থের পাঠ সংগ্রহ করার সৌভাগ্য লাভ 
হইয়াঁছে। রায় মহাশয়ের নিকটে আমার সত্দ্ধ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । নোয়াখালী জেলার লেমুয়াবাজার- 
নিবাসী, বৈফব-শার্জে বিশেষ পারদর্শী আমার পরম সুন্বং পরদভাগবত শ্রীবুক্ত নবদ্বীপচন্দ্ৰ বিগ্কতুষণ মহাশয় 
গৌরকুপাঁতরঙ্গীতী-টীকার পাঙুলিপি একবার দেখিয়! দিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে 
আমি চিরব্ুতজ্ঞতাঁপাশে আবিদ্ধ | * 

গ্ৰন্থ প্রকাশে অনেক বৈষ্ণবই এ অধমকে আশীর্বাদ ও উৎসাহ এদান করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলের চরণেই 
আমার সশরন্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। | 

শ্রীচেতগ্রচরিতামূতের গ্ভায় একখানা গ্রন্থের টাকা প্রণয়নে আমার যে কোনও যোগ্যতাই নাই, তাহা প্রথম- 
সংস্করণের নিব্দেনেই জানাইয়াছি। এই সংস্করণেও আবার সকলের চরণে নিবেদন করিতেছি-_আমার ক্রটীর অস্ত 
নাই ; আমীর মত লোকের নিকটে ্রুটা ব্যতীত অপর কিছু কেহ আশাও করিতে পারেন না। পরম-করুণ 
পাঁঠকৰৃন্দ নিজগুণে এ অধমের জট মার্জনা করিবেন_ ইহাই ভাছাদের চরণে প্রার্থনা 


কুমিল্লা - ভক্ত-পদরভ:-প্রার্থী 
২৮৯৩৬ শ্রীরাধাগৌবিন্দ নাথ 





0 বিটি aii 
* আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্যন্তই তিনি পাঙুলিপি দেখিয়। দিয়াছিলেন। প্রথম চারি গরিচ্ছেদে একটা থও প্রকাশ করার 
সময় এই নিবেদন লিখিত হইয়াছিল। 





প্রথম সংস্করণে নিবেন 


আমার শ্যায় শা্জ্ঞানশৃষ্য সাধনতজনহীন বহিষ্দুথ জীবের পক্ষে ্রীশ্রীচৈতগ্তচরিতামুতের ষ্যায় একখানা গ্রচ্থের 
টাকা লিখিতে যাওয়া যে কেবল ধৃষ্টতা ও অনধিকার-চর্জা তাহা নহে, পরস্ত ইহাতে যেন গ্রন্থের গুরুত্থের প্রতিও 
কিঞ্চিৎ অনর্ধ্যাদ। দেখান হয়। তথাপি ছু'একজন দ্েহান্ধ-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে আমাকে এই অনধিকার-চচ্চীয় 
প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। অদোবদর্শী ভ্তবৃদ এই অধমের বৃষ্টত| মার্জনা করিবেন, ইহাই তাহাদের চরণে প্রার্থনা । 
কোনও বিশেষ কারণে লিখিত টীকার নাম “গোরকৃপা-তরজিশী-টাকা” দিতে ইচ্ছা হইল) তাই ও নামই 
. দেওয়া ছইল ; ইহাতেও অপমের ধুষ্টতাই প্রকাশ পাইতেছে। . অগ্ঠান্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে এই ধৃষ্টতাটুকুও ভক্তবৃন্দ মার্জন| 
করিবেন ইহাই প্রার্থনা । 
প্রথমে খুব সংক্ষেপে সামান্য কিছু টাকা লিখারই সঙ্কল্ল ছিল) আরম্তও করা হইয়াছিল সেই ভাবেই; কিন্ত 
সঘদয-গ্রছকগণের কপাদেশে টাকা একটু বাঁড়াইতে হইয়াছে। তথাপি অন্তযলীলা সংক্ষেপে সারিবার সঞ্চ্প ছিল; 
গ্রাহকগণের সেহময় আদেশে সে সন্কপ্লও রক্ষা করিতে পারি নাই। টীকা লেখায়ও অধমের কৃতিত্ব কিছুই নাই) 
মহাম্থভব তক্তবৃন্দ তাঁহাদের কৃপীশক্তিত্বার। যাহা লিখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে, প্রয়াস 
পাইয়াছি ; নিজের অযোগ্যতাৰশতঃ তাহাও হয়তো৷ সকল স্থলে ঠিক মত লিখিতে পারি নাই। তুলভ্রান্তি হয়তো 
যথেষ্টই রহিয়াছে হয়তো কেন, রহিয়াছেই, বিশেষতঃ গ্রথমাংশে। ইচ্ছা ছিল, যথাসাধ্য একটা শুদ্ধিপত্র দিব) 
কিন্ত গ্রন্থের শেষ দেখার নিমিত্ত গ্রাহকদের অধৈ্ধ্বশতঃ তাহাও হুইয়া উঠিল না । 
ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে এই অধম অপ্রত্যাশিতরূপেই বিশেষ ক্কপা পাইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ 
হইবার অনেক পূর্বেই এই সংস্করণের সমস্ত গ্রন্থ অগ্রিমমূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পরেও গন্ধ পাঠাইবার 
জগ্ঠ যত আদেশ পাঁইয়াছি, গ্রন্থ দিতে পারিলে এতদিনে বোধ হয় আরও এক হাজার গ্রন্থ বিক্রয় হইয়া যাইত। 
বাঁহাহউক, দ্বিতীয় সংস্করণের && (কীর্য্যও ইতংপূর্করেই আরম্ভ হইয়াছে। এবার প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা কোন কোন 
বিষয় বেশী থাকিবে) গ্রন্থের পুর্বার্দ্ধেরও বিস্তৃত টাকা দেওয়া হইতেছে। গ্রন্থ অনেক বড় হুইবে, প্রকাশিত হইতে 
একটু বিলম্ব হওয়ারই সম্ভাবনা । গ্রাহকদিগকে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থ দেওয়ার অনেক অন্থব্ধি!। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা 
করার ইচ্ছা নাই। খণ্ড করিলেও এক এক লীলার এক এক খণ্ড করা যাইতে পারে। 

" পুর্বসন্কর অহ্সারে গ্রন্থের আয়তন বেশী বড় হইত ন|। শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুর লীলাগ্রন্থ বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থলাত 
করার ইচ্ছাও ছিলনা, তাই খরচের অঙ্ুমান করিয়া প্রথমে অল্প মূল্য (১1/০ ) ধাধ্য করা হইয়াছিল । তখনও 
অনেকে কৃপা করিয়া গ্রাহক হইরাছিলেন। তারপর যখন ক্রমশঃ টাকা কিছু বাড়ান হুইল, ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনায় মূল্যও 
ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া চারিটাকায় স্থির হইল। চারিটাকা মূল্যেই যখন প্রায় সমস্ত গ্রন্থের জন্য গ্রাহক পাওয়া গেল, 
তখনই অন্ত্যলীলার টাকা! বাড়াইতে হইল, তাহাতে খরচও বাঁড়িয়। গেল; কিন্ত অবিক্রীত গ্রন্থ আর না থাকায় মূল্য 
বাড়াইতে পারা গেলনা । গ্রতিগ্রন্থে চারিটাকার অনেক বেশী খরচ পড়িয়াছে। অধিকস্ত বিনামূল্যের এবং 
অর্দমূল্যের গ্রাহকও কিছু আছেন। ফলতঃ এই সংস্করণে অনেক টাকা ক্ষতি-হইয়াছে। আমার মত অবস্থার লোকের 
পক্ষে এত টাকার ক্ষতি সহজ ব্যাপার না হইলেও এই প্রগ্র্-প্রকাশ-উপলক্ষে আমার ভাগ্যে সহৃদয় ভক্তৃবন্দের যে 
'অজত্র কৃপালাত ঘটয়াছে, তাহাতেই আমি পরম-পরিতুষ্ট। 

আমার ক্রটীর অন্ত নাই, আমার মত লোকের নিকটে ক্রটী ব্যতীত অপর কিছু কেহ আর্শাও করিতে পারেন 
না। পরন-করুণ ওক্তবুন্দ দিভখণে এ অধযের ক্রটী মাঞ্জনা করিবেন-_ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা | 


কুমিল্লা ভক্তপদরজংপ্রার্থী 
১০|৩/৩৪ { ও _. ভ্ীরাধাগোবিন্দ নাথ 


আদিলীলার সূচীপত্র। 


ত! পত্াঙ্ক | বিষয় পত্র 
প্রথম পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্বান্বৃ্ধি ) 
গুর্বাদি-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ ১ | ব্ৰহ্ম, পরমাস্া ও পূর্ণ-ভগবান্‌__প্রীকফের 
সামাস্ঠনমস্কারের লক্ষণ ২ ০টি ৯৪ 
গ্রীকৃষ্চচৈতঘ্য-নিত্যানন্দের বন্দনা, বিশেষ নমঙ্কার- অয় তত্ব বৃ 
লক্ষণ, বস্তুনিদ্দেশরূপ মন্রলাচরণাস্বক গ্লোক ৩ | বঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি--ইহার তাৎপর্য, 
আশীর্বাদরপ মর্গলাচরণাত্মক শ্লোক ৫ উপাসনাস্থসারে পরতন্দের অঙ্গতৰ ১০৭, ১১৬ 
অনপিতচরীং-গ্লোক-ব্যাখ্য| ( তৎ প্রসঙ্গে ্রীন্ূপ গোস্বামীর । একই পরমাত্সার বিভিন্ন দেহে অবস্থিতি ১১৩ 
শ্লোকদ্বার! আঁশীর্ববাদের হেতু, হরি-শব্দের ছুইরকম হ্যা উপাসনা-ভেদে অঙ্কুতবের পার্থক্য ১০৭, ১১৬ 
অর্থ, জীবের চরমতম কাম্য, দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের | পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ 
তাৎপৰ্য্য, গৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য--করুণার মাধুষ্য | অংশ, শ্রীকৃষ্ণ যূল নারায়ণ ১১৭ 
ও উল্লাস, Ll ৬ d হ্রদ লক্ষণ, উপাধি ১২৬ 
গৌরের স্বরূপ প্রকাশক শ্লোক ; তিন পুরুষের মায়াতীতত্ব ১২৮ 
গৌর-অবতারের মুল-প্রয়োজনাত্মক'শ্রৌক ২১ শ্রীকৃ্তত্সমবন্ধে বিরুদ্ধমতের খওন ১৩০ 
প্রীনিত্যানন্দ-তন্বাত্মক শ্লোক ২২ ! শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-তগবন্ধা-বিচাঁর ৯৩৪ 
শ্রীঅদ্বৈত-তস্বাত্নক প্লৌক ২৫ | অবিমুষ্টবিধেয়াংশ-দৌষের পরিচয় ১৪৩ 
পঞ্চতত্বাত্বক শ্লোক ২৬ | মৃছাপুরাথের লক্ষণ ১৪৪ 
শতরীষ্ণলীলায় পঞ্চতন্ব, রাঁধারুষঃ বন্দনা ২৭ | শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তন্ত ১৪৬ 


ছয়রূপে কৃষ্ণের বিলাস; বিভিন্ন গন্থমতের 
সমালোচনা 


দীক্ষাগুরুর তত্ব ৩৬ 
শিক্ষাগুর-স্বরূপ শিক্ষাগুরুতত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভীগবতের 
চতুঃক্লোকী ব্যাখ্যা ৪৩ । বাল্য ও পৌগও কৃষ্ণস্বরূপের ধর্ম 








সৃষ্টির পুর্বে সপরিকর তগবানের অবস্থিতি ৪৭ ূ কৃষ্ণ অনস্তরূপে একরূপ 
মায়ার স্বরূপ ৫০ | চিচ্ছক্তির বৈভব 
মুখ্য জিজ্ঞাসা, ভক্তির তরে. ৫৫ | | মায়াশক্তির বৈতৰ 
অৎসঙ্গ-মাছাত্ব্য ৬৮ ! | জীৰশক্তি 3 
গ্রীক্ক্-পরিকরগণ প্রীকৃষ্কায়ব্যৃহ ৮১ | কুষণের স্বয়ং-ভগবস্থাবিচারের উপসংহ 
অবতারাদির সামান্ত কখন ৃ ৮২ | কৃষ্ণসন্বন্ধে বিবিধ মত-খওনের চর 
পরম্ধর্দের লক্ষণ ৮৬ | সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের উপকারিতা 
কৃষ্ণতক্তির বাধক কর্ম্মাদি ১৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | প্রচৈতগ্াৰতারের সামান্তকারণ-কখন- 

1 গোলোক-বিবরণ 


প্রসঙ্গে এীরষ্ণচৈত্য- 
৮: তন্বনিরূপণ ৯৯ | | স্বয়ংভগৰানের অবতরণের সময়-নিয়ম 


প্ৰকৃষ্চতত্বকথন ১০১ | একট ও অপ্রফট প্রকাশ, নিত্যপরিকরগণ 
প্রসঙ্গ ক্রমে তত্বকথ 


৯৫৩ 


(%*) 
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বিষয় 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ( পূর্ব্বামুৃত্তি ) 


ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ, চতুর্দশ মু 

চীরিভাবের প্রেমনিরধ্যাস-আস্বাদন 

প্রকটলীলার অস্তর্ধাীনের তাৎপৰ্য্য, ভগবানের ষ্যায় 
পরিকরদেরও বহুরূপে প্রকাশ 

ভক্তিবিন| জগতের নাহি অবস্থান 

বিধিভক্তি, তদ্দারা ব্রজভাবের অপ্রাপ্তি 

জগতে এখ্যজ্ঞাণের প্রাধান্য কেন 

এশ্বধ্য-শিখিল প্রেম ১৭১ 

ওখৰ্্যজ্ঞানযূলক সাধনে চতুর্বিধামুক্তি 

সাষ্টি-সারপ্যাদি পঞ্চবিধ! মুক্তি 

যুগধৰ্ম্ম নাম-সনধীর্তন 

কলিতে নামসন্ধীর্ভনের বৈশিষ্ট্য 

চাঁরিভাবের ভক্তিদান-সঙ্কল্প 

লোৌকসংগ্রহার্থ ভগবানের কর্ম 

কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ প্রেমদানে অসমর্থ 


গত্রাঙ্ক |. বিষয় 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ (পূর্বান্বৃত্তি) 
ভক্তের নিকটে ভগবান্‌ আত্মগোপনে অসমর্থ 
[ ভগবাঁনের জগতে অবতরণের প্রকার 
৬৭ | কৃষ্ণাৰতাঁরের জন্য অদ্বৈতের সাধন 
| ভগবানের ভক্তবাৎসলা, আত্মপধ্যস্ত দান 


১৬ 


gg অদ্বৈতৈর আরাধন! গৌর অবতারের কিরূপ 


| হতু, তাহার বিচার 
Sao চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

২৪৩ | গৌর-অবতারের মূল প্রয্নোজন বর্ণনাক্সক শ্লোক 
১৭২ | ভূতারহরণ কৃষ্ণীব্তাবের বহিরঙ্গ কারণ 

১৭৩ ৷ ভূভার-হরণ বিষ্ণুর কাধ্য 

১৭৪ | পুর্ণ ভগবানের মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ 

১৭৫ | গৌরের বিগ্রহে তাহার প্রমাণ-প্রকটন 

১৭৫ | কৃষ্ণীবতারের মুখ্য কাঁরণ সম্বন্ধে আঁলোঁচনা 





১৭৮ | এশৰ্ঘ্যশিথিল প্রেমে ভগবানের প্রীতি হয় না ১৭১) 


১৭৯ | শ্রীকঞ্জের পক্ষপাতিত্বহীনতা 


গ্রকটলীলার নিত্যত্ব, কৃষ্ণলীলান্তর্দানের পরে গোলোকে | শুদ্ধতক্তের লক্ষণ 


বসিয়া গৌরলীলার গ্রকটনবিষয়ে সঙ্কলের বিচার 
ধামপ্রকটনের তাৎপধ্য, অশ্বদ্বুধামের বিবরণ 
গৌরের বিশ্বস্তর-নামের সার্থকতা 


১৮১ ; ভগবানের শুদ্ধাঞ্জেমবন্তা 
১৮২ | ভক্তের প্রেমলাভে কৃষ্ণের কৃতার্থতাজ্ঞান 
১৮৪ ! কুষ্ণপ্রেয়সীদের তিরস্কারেও কেন আনন্দ 


আন্‌ বর্ণা:£__শ্লোক্ের অর্থ, তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের ও গৌরের | কৃষ্ণপরিকরদের নিত্যত্ব, অগ্রকটের 
্বয়ংভগবন্তা-বিচার, বুগাবতা রত্বখগুন, দ্বাপরের উপান্ত | নিত্যপরিকরদের সঙ্গেই প্রকটে অবতরণ 


শ্যামের স্বয়ং-ভগবন্তাবিচার, যণীশ্রুত-অর্থ ও গুঢ়ার্থ 
কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় সম্বন্ধ, গৌরের 
পীতবৰ্ণধারণসম্বন্ধে বিচার 

মৃহাপুরুষের লক্ষণ 

মহাভারতে গৌর-অবতারের প্রমাণ 

কৃষ্চবৰ্ণত্বিনাকুষ্ণ-শ্লোকের অর্থ-প্রসঙ্গে গৌরের 

স্বয়ংভগবন্তার ও রাধাভাবকাত্তি দ্বারা 
আচ্ছাদিতত্বের প্রমাণ 

গৌরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিই অস্ত্র-পার্ষদ 

গৌর সন্ধীর্ভন-প্রবর্তক 

অশ্বমেধ-যজ্ঞ অপেক্ষা নামের প্রভাৰ অধিক 

উপপুরাণে গৌরের অবতার কথা 

অতক্কের পক্ষে ভগবদগ্থুতব অসম্ভব 


১৮৫ | প্রকটের ঁপপত্য সম্বন্ধে বিচার 
' অবাস্তব গুপপত্যে কিরূপে রসাস্বাদন সম্ভব 
১৯৪ | ২উপপত্যভাবের প্রভাব 
১৯৬ | প্রকটের লীলারসের বৈশিষ্ট্য 
১৯৮ | রসনির্ধ্যাসাস্বীদন-ব্যপদেশে সর্ধভক্তের প্রতি অস্থগ্রহ 
৷ ভগবলীলাম্ুকরণের অনৈধতাঁবিচার 
 ুগধর্মগ্রবর্তন গৌর-অবতারের কারণ নহে 
২০০ | আস্বাদনের ব্যপদেশে আচণ্ডালে কীর্তন-গ্রচার 
২০৭  ভক্তভাৰ অঙ্গীকা রপূর্ক্ু শ্রীকুষ্ণকর্তৃক ভক্তি-প্রচার 
২১৩ ; কোন্‌ ভক্তের ভাঁব অঙ্গীকার ? 
২১৪ | শৃঙ্গাররসের মাধুর্য্যাতিশয্যসদ্ছেও রুচিতেদে 
২১৬ | অন্-রসাম্বাদনের বাঁসনা 
২৯৭ ! স্বকীয়া-পরকীয়া-ভেদে মধুররস দ্বিবিধ 
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পত্াস্ক বিষয় গত্ানক 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ( পূর্বাহুবৃত্তি ) চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পূর্বানথবৃ্ধি ) 
পরকীয়া ভাবে রসের উল্লাস; কিন্ত প্রাকৃত | কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ৩২৭ 
টি. ২৭৩ | কৃষ্ণের কৌমার ও পৌগণ্ডের সাফল্য ৩২৮ 
্রজবধূগণের ভাব, রাধাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৪ | রাসাদিলীলায় কোশোর, কাম ও জগতের সফলতা ৩২৯ 
গীকৃষ্ণকৰ্তৃক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ২৭৫ ্রীকষ্চের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ-ভূত 
পীরুষ্ণ কিরূপে রাধাভাব গ্রহণ করেন ২৭৮ বাসনাজ্রয়ের মধ্যে প্রথম বাসনার বিবরণ ৩৩৭ 
রাধাকুষ্ণ একআত্মা। রসাস্বাদনার্থ ছুই দেহ ২৭৯ | ফের ও রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ত্ রঃ 
শ্রীরাধ। প্রীর্চের প্রণর-বিকার, হলাদিনী ২৮০ | বিষয়জাতীয় ও আশরয় জাতীয় সুখ পি 
মূর্ত ও অনূর্ত শক্তি প্রীরাধ! হলাদিনীর অধি্ঠান্রী ;  পরীকষ্টের গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারপরপা 
পরিকরগণ স্বরূপশক্তির বিলাস; স্বরপশক্তির তন্তু ২৮১ দ্বিতীয় বাসনার বিবরণ ৩৪৪ 
স্বরপশৃক্তির ত্রিবিধা অভিব্যক্তি ২৮২ | রাধাপ্রেম ও কৃষমাধূর্ধোর হড়াহডি বৃদ্ধি শি 
বিশুদ্ধনত্্, আত্মবিগ্া), গুহ্বিদ্ধা ২৮৩৷| ভজে যাহ এ Ed 
জীবে স্বরূপশক্তির অস্তিত্বাভাঁব, বিচার ২৮৫ | কাধের স্বাভাবিক শক্তি, আস্বাদনে অতৃধ্যি ৩৫০ 
ভগবন্ধামাদি স্বরূপশক্তির বিলাস ২৮৮ | রী গৌররূপে অবতরণের কারণডূত।! 


পদ্ধসৃস্বেই ভগবানের প্রকাশ, মায়িক সন্ধে অনাবৃত 


প্রকাশ অসম্ভব 
ভগৰৎ-স্বরূপের ও প্রিকরের বিগ্রহ শুদ্ধসত্ময় 
মহাভাঁৰের পরিচয় 
প্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপী 
শ্রীরাধায় সন্ধিনী ও শন্বিৎ 
শ্ীরাধাতত্ব 
প্রীরাধার দেহাঁদি প্রেমগঠিত 
প্রীরাঁধা কিরূপে লীলার সহায় হন 
গ্রীরাধ| হইতে কাস্তাগণের বিস্তার, লক্ষী ও 

মহিষীগণের তত্ব 
গোগীগণের তত্ব 
রাস-শবের অর্থ; রাসে সমস্ত রষের অভিব্যক্তি 
দেবী কুষ্তমরী-স্সোকে শ্রীরাধার স্বরূপ 
প্রীরাধা সর্বপালিকা, সর্ব্জগতের মাতা এবং 
সর্ধলগ্দী 


্ীরাধা সর্বরশজিবর্ঘ, সর্ববাস্তি 

বাঁধা ও কৃষ্ণে অভেদ 

শক্তি ও শক্তিমান অচিস্ত্যতেদাতেদ সম্বন্ধ 
একস্বরপ রাধা লীলাহরোধে দুই 
গৌর-অবতারের গুঢ় ছেহ 


২৯৮ 


২৯৯ 
৩০২ 
৩০৪ 


৩০৫ 


৩১১ 


| তৃতীয় বাসনা, গোপীপ্রেমের স্বভাব 
| কাম ও প্রেমের বৈলক্ষণ্য 

দৃঢ় অনুরাগের লক্ষণ 

গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনতা 
| গোগীপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ধণিত্ 
া নিরুপাধি প্রেমে বিষয়ের স্থখে আশ্রয়ের সুখ 
| গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়, গুরু৮_সুব 
| গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছিত জানেন 
' অন্য গোপীগণ রসোপকরণ 
 প্রীরাধার ভাৰ লইয়া গৌররূপে কৃষ্ণ্রে অবতার 
| কষ্-রূপরসাদি হইতে রাধা-রূপাঁদির উৎকর্ষ 
৷ বিচারে রাধারূপাদি হইতে কৃষ্তরূপাদির উৎকর্ষ 
তিন সুখ আস্বাদিতে রাধাভাবকান্তির 


অঙ্গীকার 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
৷ নিত্যানন্দতত্তব-বৰ্ণনারস্ত 


৩১৩ | যুল সন্্ষণের পঞ্চরূপে কৃষ্ণসেৰা 


৩১৪ 


| বৃন্দাৰমই অনস্ত ভগবন্ধামরূপে গ্রকটিত 


৪০৭ 


৩১৬ | ভগবদ্ধীমসমূহের অবস্থান, বিভিন্নধামে বলদেবের বিভিন্ন- 
৩২৩ | রূপ, গৌলোকের সর্কবোপরিতন্ত্ব ও তাহার তাঁৎপর্ধ্য ৪০৮ 


৩২৫ 


ভগবানের বিভূতার ষ্যায় ধামের বিভূতা 


৪১০ 


৮০২৬৪ ল বের 


বিষয় 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ (পূর্বান্থবৃন্তি ) 


কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে ধামের প্রকাশ 
গোৌলোকের চিন্ায়ত্, প্রাকৃত নয়ানের আদৃ্ত্ব 
দ্বারকাচতুবাহ 

পরব্যোমাধিপতির শক্তি ও লীলা 
সিঞ্ধলোক : 
কারণার্ণবসম্নান্ধে বিচার 
গরব্যোমচতুবাছ, সন্র্যণের তত্্বাদি 
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাঁদি চিনা 
কাঁরণার্ণবশায়ীর তন্তু 

প্রধান ও প্রকৃতি 

স্বষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত-খওন 
গর্ভোদশায়ীর তন্তু 

শেষ বা অনস্তদোবের তন্ত্র 

পূর্বলীলায় নিত্যানন্দের ভাব 

একলে ঈশ্বর কষ্ণ_আলোচনা 
গুঁহ্ুকারের প্রতি নিত্যানন্দের কৃপা 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

শ্রীঅদ্বৈততন্ 

অদ্বৈতের জগছুপাদানত্ব 

দান্তভাবের মাহাপ্য 

রীকৃষ্ণচচৈতঘ্য সর্ববভাৰে পূর্ণ 

জপ্তম পরিচ্ছেদ 

পঞ্চতত্ব, গুরুতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ 

সর্বত্র প্রেমদাঁন-বিবরণ 

প্রভুর সর্যাসগ্রহণের হেতু 

কাশীবাসী সন্যাসীদের উদ্ধার-কথ! 
সন্গ্যাসিসতায় নামযাহাত্ন্য কথন 
পুরুষার্থ, পরমপুরুষার্থ প্রেম 
মুখ্যাবৃত্তির লক্ষণ 

লক্ষণা ও গৌধীবৃত্তির-লক্ষণ 
ব্ৰহ্মশৰ্দের মুখ্যার্থ প্রকাশ, গৌণার্থ খণ্ডন 
ঈশ্বরের সাত্বিকবিকারত্ব-খণ্ডন 
শ্র্ণতর মৃখ্যার্থে জীবতন্ব, শঙ্করের অর্গখওন 


( 


৯০৯৮৯, DN AAA AAA ৮১ ৪৯ NEA PANN রি পিএ পা SAAN 


পত্বোঙ্ক 


৪২৩, 


5) 


NAN ANNA Pte As 


বিষয় 

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্বামুবৃত্তি ) 
মুখ্যার্থে পরিণামৰাদ স্থাপন 
শঙ্করের বিবর্তবাঁদ খণ্ডন 
প্রণবের মহাবাক্য্ব স্থাপন, তত্ত্মসির 

মহাবাক্যত্ব-খণ্ডন 
সর্ববেদসথজে কৃষ্ণই প্রতিপাদ্য 
লক্ষণার্থে বেদের স্বতঃগ্রমাণতাহা'নি 
গ্রভুকর্তৃক বেদাত্তস্থত্রের মৃখ্যার্থ 
তগবান্ই সকল বেদের সম্দ্ধ 
সর্ব-বোদের অভিধেয় সাধনভক্তি 
বেদে নৰধা-ভক্তির কথা 
! ত্রহ্গ হতে প্রয়োজনতত্ত্ব 
৷ কাশীবাসী মন্ন্যাসীদের পরিবর্তন 
প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 

প্রভুর তজনীয়ত্ববর্ণন-গ্রসঙ্গে তাহার কপার 
| বিশেষত্ব-প্রদর্শন 





৮ Pa 
| হরিভক্তির সুনুর্পনভত্ব, সাগঙ্গ ও অনাসঙ ভজন 


প্রভুকর্তৃক সর্বত্র স্থহূর্নভ-প্রেমদান 
নিতাই-গৌরে অপরাধের বিচার নাই 
নামমাহাক্ময 
প্রভু কিরূপে অপরাধীকে প্রেম দিলেন 
শ্রীচৈতগ্যভাগৰত-শ্রবণের মহিমা 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতপ্রণয়নার্থ বৈষ্ণবাদেশ 
শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামাল! 

নবম পরিচ্ছেদ 
ভক্তিকল্লতরুবর্ণন 
নিক্বিচারে প্রেমদানের সঙ্কল্প 
পরোপকারে মানবজন্নের সার্থকতা 


দশম পরিচ্ছেদ 
প্রেমকল্পতরুর মুখ্যশাখা বর্ণন ( মহাপ্রভুর 


মুখ্যতক্তগণের নাম ) 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রেমকল্লতরুর নিত্যাননাশীখা বর্ণন 


৫৪৮ বীরভদ্রগে!স্বামীর পরিচয় 


৫৮৩ 


৬৩১ 


৬৩২ 


বিষধর 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
প্রেমকল্লতরুর অদ্বৈতশাখা বর্ণন 
শচীমাতার বৈষ্ঠবাপরাধ 
ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদ 
রী্রীচৈতগ্রচরিতাযুতের মুখবন্ধ 
গ্রন্থের উপাদানসংগ্রহথের বিবরণ 
মহাপ্রভুর জন্লীল! 
প্রভুর আনির্ভাবের পূর্বে বাঙগালার ধর্মবিবয়ক 
অবস্থা, বিশ্বরূপের ভন্মাদি 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
প্রভুর বাল্যলীলা, গুহে লঘুপদচিহ্ 
শিশুলীলাঁয় জ্ঞানযোগকথন 
অভিথি-বিপ্রের অনগ্রহণ 
শিশুদের সঙ্গে ও গঙ্গাঘ!টে লীলা 
বাল্যলীলাচ্ছলে ব্রহ্গজ্ঞানপ্রকাশ 
দেবস্ততি, শুগ্পদে মৃপুর-ধ্বনি 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বপনে প্রভুসম্বন্ধে জগন্নাথমিশ্র প্রতি 


উপদেশ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
পৌগগ্তলীলাস্থ্র 
প্রভুর অধায়নলীল! 
মাতাঁকে একাদশীব্রতের উপদেশ 
জগন্নীথমিশ্রের অন্তর্দীন 
বৈষ্ণবশ্রাদ্ধের বিশেষ বিধি 
লক্গীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রভুর বিবাহ 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
প্রভুর কৈশৌরলীল অধ্যাঁপন 
প্রভুর পূর্ববঙ্গে গমন, অধ্যাপন, কীর্তনপ্রচার, 

তপনযিশ্রের প্রতি কৃপা 

লক্ষ্মীপ্রিয়ার অস্ত্দান, প্রতুর প্রত্যাবর্তন 
বিষ্ণুপ্রিরার সহিত বিবাহ, বিবাহের হেতু 


(7277) 
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পত্রাঙ্থ ! বিষয় 


| ষোড়শ পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বামুবৃত্তি ) 


৬৩৮ দিগৃবিজয়িজয় 
৬৪৪ ! দিগৃবিজয়ীর শ্লোকের দোবগুণ-বিচার 
দিগ্বিজয়ীর প্রতি কৃপা 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 





৬৫১ 


৬৫২ | প্রভুর যৌবনলীলা বর্ণন, ৰায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমপ্রকাশ 


৬৫২ 


প্রভুর গয়াগমন ও দীক্ষালীলা 
| অদ্বৈতপ্ৰভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন 
৬৫৮ | প্রভুর অভিষেক 'ও ওশব্্যগ্রকাশ 
। নিত্যাননা প্রতৃকে বড়ভুজরূপ প্রদর্শন 


৬৭১ | নিত্যানলোর ব্যাসপুজা, জগাইমাধাই উদ্ধার, 
সাতপ্রহরীয়াভীব, বরাহ-আবেশ 
৬৭৫ : হরের্নাম-শ্লেকার্থ, বর্-জ্ঞান-যৌগের ফলও 

৬৭৬ নামকীর্তনে গ্রাপ্তবা 





৬৮০ খখেদে ও ফতিতে নামমাহীত্ব 
৬৮২ ! হরিনামগ্রহণের বিধি 
| প্রীবাস-অঙগনে কীর্তনারন্ত 
৬৮৪ | গোপালচাপালের কাহিনী 
। প্রভুর প্রতি ব্রঙ্গশীপ 
নামে অর্থবীদ-নিন্দন 
| অলৌকিক আত্রবৃক্ষের কাহিনী 
৷ সর্কজ্ঞ জ্যোতিনীর কাহিনী 
ঘরে ঘরে কীর্তনের আদেশ 
কাজীর অত্যাচার 
| কাজী, উদ্ধার-প্রসঙ্গে মহাসঙ্ধীর্ত্তন 
১৯৪ | গোবধ-সম্বন্ধে বিচার 
| কাজীর অপূর্ব পরিবর্তন 
৬৯৬ | প্রভৃকর্তৃক কৃষ্ণলীলার অভিনয় 
সন্যাসের সঙ্কল্প 
৬৯৭ | অন্ন্যাসগ্রহণ 
৭০০ ২০ অদ্ভুতশক্তির পরিচয়, 


৬৪৯ | 





৭০১ প্রেম-প্রভাবে এখর্য্য স্তম্ভিত 


স্থচীপত্র সমাপ্ত । 








আছি-লীলা 





শ্রীত্রীচৈতন্চরিতামুত। 





আদি-জীলা | 


শা 7৯০৫১৮৬৫০০৯ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌ ! | ততপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্তসংজ্ঞকম্‌ ॥ ১ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

্রন্থারস্তে প্রথমং তাবৎ সর্বশুভায়, সর্বববিঘ্ন-বিন!শায় সর্বাভাষ্ট-পুরণায় চ মঙ্গলাচরণং প্রসিদ্ধমূ। তচ্চ ত্রিবিধং 
__বস্তনির্দেশরূপং, নমস্কার-রূপং, আশীর্কাদরূপঞ্চ । নমন্কাররূপং. মন্্লাচরণং পুনন্ধিবিধং, জামাগ্যনমস্কাররূপং বিশেষ- 
নমস্কাররপঞ্চ। বন্দেগুরূনিত্যাদি-প্রথম-শ্লোকে সামান্য-নমঙ্কারন্বপং, বন্দে শ্রীকফণটৈতন্তেতযাদি-দ্বিতীর-প্লোকে বিশেষ- 
নষস্ক।ররূপং, যদদ্বৈতমিত্যাদি-তৃতীয়-শ্লোকে বন্তনির্দেশরূপং, অনর্পিতচরীমিত্যা্ি-চতুর্থক্জোকে আশীর্ববাদরূপং মর্লমা- 
চরিতম্‌ । পঞ্চমাদিচতু্দিশান্তপ্নোকা অপি বন্তনির্দেশরপ-মঙ্গলা চরণাস্তভূর্তা স্তেমু পরমতত্ববস্তুনঃ জীকৃষ্ণচৈত্স্ত অবতার- 
গ্রয়োজনম্বরূপ-্বন্ধপাতিব্যক্তি-তত্ব-প্রকাশা১। অথ বন্দে পুরনিত্যাদি ব্যাখ্যায়তে ৷, গুরূন্‌ মন্তরগুরুং শিক্ষার্তরং্চ 
বন্দে।  ঈশঃ শ্রীকষ্ণচৈতন্তন্তম্ত ভক্তান্‌ শ্রীবাসাদীন্‌, তন্তেশস্তাবতারকান্‌ শ্রীমদদ্ৈতাচধ্যাদীন্‌, ত্য শ্রীরষচৈতগ্্ত 
প্রকাশান্‌ ্রীমন্িত্যানন্দাদীন্‌, তস্ত শভীঃ শ্রীগদাধ্রাদীন্‌, কৃষ্ণচৈতন্যমংজ্ঞকমীশং চ, অহং বন্দে ইতি সর্বত্র যোজ্যম্‌ ॥১॥ 





গৌর-কৃণা-তরজ্রিণী টীকা । 
রীফচতগচ্জা় নমঃ। প্রীকষচৈততযনবরপায় এীনীচৈতন্তচরিতাযৃতায় নমঃ। অনর্পিতচরীং চিরাং 
বরুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পযিতুমুন্নতোজ্জল-রসাং ্বতকতিশরিয়ম। হরি: পুরটস্ুন্দরহ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়রুন্দরে 
স্কুরতু নঃ শচীনন্দনঃ জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াবৈতচন্দ। গদাধর-্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্ন ॥ জয় রূপ সনাতন 
ভট্-রঘুনাথ। শ্রী্জীব গোপালভট্ট দাস রখুনাথ ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন। যাহা হৈতে বিদ্লন্নাশ 
অভীষ্ট পুরণ ॥ অজ্ঞান-তিমিরাফ্ষস্ত জ্ঞীনাগ্রন-শলা কয়া | চ্ুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ জীগুরবে নমঃ | বাঞ্ছাকল্প-তরুভ্যশ্চ 
কপাসি্ধৃত্য এবচ। পতিতানাং পাবনেত্যো বৈষণবেভ্যো নমো নমঃ] রসিক-ভক্ত-কুল-মুক্ট-মণি-্রীত্রকষ্াস- 
কবিরাক্জ-গোস্বামি-চরণেভ্যো নমঃ! প্ৰীনীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোত্গণেভ্যো নমঃ ॥ 
আদি লীলার প্রথম পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার প্রীল রুষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী, বিশ্ব-নাশ ও অভী্ট-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, 
মপ্লাচরণ করিয়াছেন । মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার_লমঙ্কার বা ইষ্টদেবের বন্দন, সকলের প্রতি__বিশেষতঃ শ্রোতাদের 
প্রতি আশীর্বাদ এবং বস্ত-নির্দ্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপান্ত বিষয়ের উল্লেখ । নমন্কার-বূপ মঙ্গলাচরণ আবার দুই প্রকার 
সামান্ত ও বিশেষ সামান্য ও বিশেষ নমন্কারের লক্ষণ পরবর্তী ১/১1৬ টাকায় দ্রষ্টব্য । ৃ 








২ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতাঁমৃত । [ ১ম পরিচ্ছেদ 


৬৬ UUM ID IU তিতা Ee EE হা 

পবন গুন” হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চৌদ শোকে গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। প্রথম ছুই গ্লোকে 
নমস্থীর-ূপ মন্দলাচরণ--প্রথম শোকে সামান্-নমস্কীররূপ এবং দ্বিতীয় গশ্লোকে বিশেষ-নমস্কাররূপ মঙ্গলীচরণ | তৃতীয় 
শ্লোকে বন্ত-নির্দেশকপ মঙ্গলাচরণ । চতুর্থ শ্লোকে আশীর্বাদরূপ মর্গলাচরণ। অবশিষ্ট দশটা শ্লোকও নমস্কার ও বস্ু- 

 নির্দেশেরই অন্তু ক্ত। 

শ্লে।১। অন্বয়। গুরন্‌ (গুরুগণকে ), ঈশভক্তান্‌ (ঈশ্বরের ভকতবৃদ্দকে_শ্রীবাসাদিকে ), ঈশাবতার- 
কান্‌ (ঈশ্বরের অবতারগণকে-_শ্রীদ্ৈতাচার্যাদিকে ), ততপ্রকাশ।ন্‌ (ঈশ্বরের প্রকাশগণকে-শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ), 
তচ্ছী; (ঈশ্বরের শক্তি-সমূহকে-_প্রীগদাধরাদিকে) চ (এবং) কফটৈতন্যসংজকং (ভ্ীকষ্চৈতন্-নামক ) ঈণং 
(ঈশ্বরকে ) বন্দে ( বন্দন! করি )। 

অন্তুবাদ। আমি শুীগুরুগণকে যন্দন| করি, ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দ-শীনাসাদিকে, ঈখরের অবতার শ্রীঅদ্বৈত- 
আচাধ্যাদিকে, ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিতা।নন্নাদিকে, ঈগরের শক্তি শ্রীগদাধরাদিকে এবং শ্ৰীক্ষষ্চচৈতন্ত-নামক ঈশ্বরকে 
বন্দনা করি । ১ 

এই শ্লোকে “গুরূন্” শব্দে মন্তরগুরু ব। দীক্ষাগ্তর এবং শিক্ষা-গুরুগণকে বুঝাইতেছে। “জীশভক্তান্” শবে 
বাসা দি-ভজগণকে বুঝ/ইতেছে। “ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। ১১:২৮ “ঈশাবতার” শবে শ্রীঅদৈতাদি 
অংশাবতারগণকে বুঝ/ইতেছে । “অদ্বৈত আচার্ধা--প্রহুর অংশ-অবতার । ১।১/২১॥” “ততপ্রকাশান্” শবে শ্রীনিতা- 
নন্দার্দি স্বরপ-প্রকীশকে বুঝাইতেছে। “নিত্যানন্দ রায় প্রহুর স্বরূপ প্রকাশ । ১১২২ ॥” “্তচ্ছক্তীঃ” শবে ভ্রীগঞ্গাবরাদি 
প্রতুর শক্তিবর্গকে বুঝাইতেছে। “গদাধর-পণ্ডিতাদি শ্রভূর নিজশক্তি] ১/১/২৩॥” আর, প্কুষ্ণচৈতন্যসংজ্কং ঈপ্‌ং* 
শবে ইষ্টদেব শীক্বষ্ণচৈতন্ব-মহাপ্রহুকে বুঝাইতেছে। 

প্রথম শ্লোকে, ইঞ্টদেবের সামান্য-নমস্কার রূপ মঙ্গলাঁচরণ করা হইয়াঁছে। 

সামান্টের লক্ষণ এই ।-_ মাঁহ। নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বিষয়কে অধিকার করিয়া সমান ভাবে অপর বিষয়কেও 
অধিকার করে, তাহার নাম সামান্য । এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু হইল শ্রীরফচৈতন্ ; কারণ, ইট্টদেবের নমস্কাররূপ 
মঙ্গলাঁচরণে ইষ্টদেবই মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু; সেই ইষ্টদেবই শ্রীক্ুষ্তচৈতন্ত | ইষ্টদেব-শরীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রন্থকার এই শ্লোকে গুরুবর্গ, অবতারবর্গ, প্রকাঁশবর্গ এবং শক্তিবর্গকেও সমান ভাবে বন্দন! করিয়াছেন; এই 
গুরুবর্গাদদিই এস্থলে “অপর বিষয়” বা মুখ্য অভিপ্রেত বস্ত ইষ্টদেব হইতে ভিন্ন বস্ত। এই শ্লোকে মুখ্য অভিপ্রেত বস্তু 
্ীষ্চৈতন্তের সঙ্গে সমানভাবে গুরুবর্গাদির বন্দনা করা হইয়াছে বলিয়াই ইহা সামান্ত-নমস্কাররূপ মন্বলাচরণ হুইয়াছে। 

ইষ্টদেব শ্রীবষ্ণচৈতন্যের বন্দনার সঙ গুরুবর্গাদির বন্দনা করার হেতু বোধ হয় এইরূপ £_-বিস্বিনাশল ও অভীষ্ট- 
সিদ্বির উদ্দেশ্যে ইঞ্টদেবের কপালাভই ই্ট-বন্বনার উদ্দেশ্য; কিন্তু ইষ্টদেবের কুপার মূল উপলক্ষ্য গুরুকুপা; গুরুদেব . 
প্রসন্ন হইলেই ভগবান্‌ প্রসন্ন হয়েন; গুরুদেব যাহার প্রতি অগ্রসন্ন, তাহার আর উপায় নাই--্যস্ত গ্রসাঁদাৎ ভগবং 
প্রসাদঃ যস্তাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি | ধ্যায়ংস্তবংস্তস্ত ষশশ্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌1__ গুরবরষ্টকম্‌।” তাই 
গ্রন্থকার সর্বাগ্রে গুরুবর্গের বন্দনা করিয়াছেন । 

গুরুকুপা লা হইলেও ভক্তের কৃপা! যদি লাভ কর! যায়, তাহ! হইলেই ভগবংক্বূপা সুলভ হয়। ভগবান্‌ স্বতন্ত্র 
পুরুষ হইলেও প্রেমব্ঠতাবশতঃ তিনি ভক্তের অধীন ; ‘অহং ভক্তপ্রাধীনঃ” ইহাই ভগবানের শ্রীমুখোক্তি। তাই 
ভক্তগণ যাহার প্রতি কৃপা করিতে ইচ্ছুক, ভগবান্‌ তাহীকেই কৃপা কয়েন। এইজন্য ভগরদৃভক্তবৃন্দের কুপাঁলাভের 
অভিপ্ৰায়ে, ভক্তবৃন্দেরও বন্দনা করা হইয়াছে । ভক্ত-শবে এন্থলে নিত্য-পরিকর-রূপ ভক্ত, সাধনসিদ্ধ ভক্ত বা পূর্ববসিদ্ধ 
বৈষ্ণব, সাধক-বৈষ্ন-আদি সকলকেই বুঝাইতেছে। “সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার । পারিষদ্গণ এক সাধকগণ 
আর ॥ ১1১/৩১ ॥” 

এই পরিচ্ছেদের ১৭-_-২৫ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাঁৎপর্ত্য প্রকাশ করিয়াছেন; এ সকল পয়ারে 
এবং তাহাদের টাকায় এই গ্লোক-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্ত্টব্য ৷ 


El চ্ছেদ ] আদি লীলা । ৩ 
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বন্দে শ্রীকষচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। য সাত্মান্তর্ণানী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবঃ। 

গৌড়োদয়ে পুপ্পবন্তৌ চিত্রে শন্দৌ তমোনুদে৷ ॥ ২ : ষড়ৈগ্ৰ্ধ্যঃ পূৰ্ণো য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং 

ত ত্ৰহ্মোপনিষদি তদপ্যন্ত তনুভা ' ন চৈতন্তাৎ কৃষ্ণা ্ডগতি পরতন্বং পরমিহ ॥ ৩ 
শ্লোকের সংস্তৃত টীকা 


সহ একদা গ্রথমমিলনাৎ সহাবস্থিত্য| প্রকাশমানোৌ ন তু সহজাতোঁ উভয়োর্জননকালশ্ত ভেদাৎ। ইতি চক্রবর্ত্তী । 

রীষটতন্-নিত্যানন্দৌ বন্দে । কিন্তৃতৌ গোৌড়োদয়ে গোঁড়দেশ এব, গৌড়দেশান্তর্গত-নবদ্ধীপএব বা, উদয়: 
উদয়াচল স্তস্মিন্‌ সহ একদ| উদ্দিতে। উদ্য়ং প্রাপ্ত । পুন: কিন্তৃতৌ ? পুপপবস্তৌ; একয়োক্ত! পুপ্পবন্ত দিবাকর- 
নিশাকরাবিতি, অতএব চিত্র আশ্চ্ে৷)। পুনঃ বিস্তৃতৌ ? তমোহ্থদৌ অজ্ঞান-তমোনাশকোৌ। হদখগ্ন। 
তাবহং বন্দে ইতি ॥২। 

পুরুষ: কারণোদকশায়ী ইতি যোগণাস্ত্রে। বদতি, অংশঃ এশর্যারপঃ, যঃ যড়ৈখর্ধ্যেঃ পূর্ণ; স ভগবান্‌, অয়ং 
কৃষ্ণচৈতন্তঃ স্বয়ঃ ভগবান্‌ ইত্যর্থঃ । ইতি চক্ৰবৰ্ত্তী ॥৩॥ 








গৌর-কপা-তরঙ্গিশী টীকা । 


শে! ২। অন্বয় । গোৌড়োদয়ে ( গোঁড়-দেশরূপ ০দয়-পর্কতে ) সহোদিতৌ (একই সময়ে সমুদিত ), শন্দো 
(মঞ্ঘলগ্রদ ), তমোহুদো (অন্ধকার-নাশক ), চিত্তে ( আশ্চণ্ ), পু্পবস্তৌ। (চন্দর-সথধ্য ) পরকষ্টচৈতত্য-নিত্যাননো। 
(শ্রীরুষ্ণচৈতন্যকে এবং নিত্যানন্দকে ) বন্দে ( বন্দনা করি )। 

অনুবাদ । গৌঁড়-দেশরূপ উদয়-পর্ধতে একই সময়ে সমুদ্িত, আশ্চথ্য-থাচন্দ্রতুল্য, পরম-মঙ্গলদাতা ও 
অজ্ঞানান্ধকার-নাঁশক শ্রীরুষ্তটৈতন্যকে ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দন! করি | ২। : 

এই গ্লোকে ইষ্টদেবের বিশেষ-বন্দনারূপ মঞ্গলাচরণ কর! হইয়াছে। বিশেষের লক্ষণ এই £--"যঃ স্ববিষয়ম্ভি- 
ব্যাপ্য তদিতরং ন ব্যাপ্নোতি সঃ বিশেষঃ £_যাহা স্ববিষয়কে অর্থাৎ নিজের মুখ্য অভিপ্রেত বস্তুকে অধিকার করিয়া 
অন্ত বিষয়কে অধিকার করে শা, তাহা বিশেষ) স্মুতরাং যাহাতে কেবল ইষ্টদেবের বন্দন|ই থাকে, তত্দন্গে অন্য 
কাহারও বনান।দি থাকে না, তাহার নাম বিশেষ-বন্দনারূপ মর্ঘলাচরণ |” 

প্রথম ঞ্লোকে ভীক্ষ্ণচৈতন্ভকেই স্ববিষয় বা নিজের মুখ্য অভিপ্রেত ইষ্টবস্তু বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে) বন্ত- 
নির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের ( তৃতীয় ) শ্লোকেও শ্রীকুষ্চৈতন্যেরই উল্লেখ ক্র! হইয়াছে; সুতরাং বিশেষ-বন্দনারূপ মঙ্গল!- 
চরণাত্মুক দ্বিতীয় গ্রোকে কেবল মাত্র প্রীকষ্টৈতন্যের বন্দনা থাকিলেই তাহা বিশ্ষে বন্দন! হইত) কিন্ত এই শ্লোকে 
রীষ্টতন্যের সন্ধে গ্রীনিত্যানন্দের বন্দনাও কর! হইয়াছে; তথাপি এই শ্লোকটাকে বিশেষ-বন্দনাত্মক মর্গলাচরণ 
বলার হেতু এই যে, শ্রীকুষ্চচৈতন্যে ও শ্রীনিত্যানন্ে শ্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, তাহারা একই; যে'হতু 

একই হ্বরূপ-_-ছুই ভিন্ন মাত্র কার। ১1৫1৪ ॥ ছুই ভাই একতন্থ সমান প্রকাশ । ১1১৫৩ 

এই পরিচ্ছেদের ৪৫-৬১ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাংপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পয়ার- 
সমূহ এবং তাহাদের টাকা দ্রষ্টব্য । 

শ্লে।। ৩। অন্বয় । উপনিষদ (উপনিষদ) যং (যাহা ) অদ্বৈতং (দ্বিধায়িত-জ্ঞানশূন্ত ) ত্রচ্গ (ক্র) 
[ ইতি কথ্যতে ] (এইরূপ বলা হয় ), তদপি ( তিনিও--সেই ব্রহ্ধও ) অস্ত ( ইহার- প্রীকৃষ্ইচৈতন্টের ) তমুভ! ( দেহের 
কান্তি)) [ খোগশাস্ত্রে যোগিভিঃ ] (ধোগণান্ত্রে যোগিগণ কর্তৃক ) যং (যে ) পুক্ুষঃ ( পুরুষ ) অন্তৰ্যামী ( অন্ধ্যামী) 
আশা (আত্মা _পরমাত্ম! ) [ ইতি কথাতে ] (এইরূপ কথিত হয়েন ), সঃ (তিনি ) অস্ত ( ইহার- শ্রীকষ্জচৈ তন্যের ) 
অংশবিভবঃ (অংশবিভূতি) ; ইহ (ইহাতে__তন্বিচারে ) ঘ: ( যিনি ) যস্য (বড়বিধ এধযছার।) পুচ (পূর্ব) 


৪ | শতীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


ASD DANA UND ০৯৮৫৯ ৫৭ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
ভগবান্‌ ( ভগবান্‌ ) [ ইতি কথ্যতে ] ( এইরূপ কথিত হয়েন ), সঃ (তিনি) [অপি] (ও) স্বয়ং (স্বয়ং ) অয়ং 
(ইনি-প্রীকফটৈতন্ ) [ এব] (ই) । ইহ (এই) জগতি ( জগতে ) চৈতন্তাৎ ( চৈতন্তরপী ) ক্ষণত (কষ হইতে ) 
পরং (ভিন্ন) পরতত্বং (শ্রেঠতত্ব) ন (নাই) । 
অনুবাঁদ । উপনিষদে অদ্বৈতবাদিগণ ধাহাকে অদ্বৈত ( দ্বিধায়িত জ্ঞানশূনয ) ) ব্ৰহ্ম বলেন, তিনিও ইহার ( এই 
রীরুষ্চতন্তের ) অঙ্গকান্তি। যৌগশীস্ত্র যোগিগণ যে পুরুষকে অন্তৰ্যামী আত্মা বলেন, তিনিও ইহার ( এই গ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্তের ) অংশবিভব। তত্ববিচারে ধাহাকে ষড়েসব্ঘপূর্ণ ভগবান্‌ বল! হয়, তিনিও স্বয়ং ইনিই-_এই শ্ৰীকৃষ্ণচৈতান্যুরই 
অভিন্ন স্বর্ণ । এই জগতে শ্রীর্ষ্ণচৈতন্ত হইতে ভিন্ন পরতত্ব আর নাই । 
সাধারণতঃ তিনরকমের সাধনপন্থা আছে--জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি । জ্ঞানমার্গের সাধকের! নির্বিশেষ ব্রহ্মের 
ধ্যান করেন এবং সেই ব্রদ্ধকেই পরতত্ব বলেন। : যোগমার্গের সাধকের! পরমাত্মার ধ্যান করেন এবং সেই পরমাত্মাকেই 
পরতত্ব বলেন। ভক্তি আবার দুই রকমের-_খশবর্যাত্মিকাঁ এবং মাধু্যাত্মিক।। এঁশবর্্যাত্মিকা ভক্তির সাধকের! 
যড়ৈশব্্যপূৰ্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের উপাসনা! করেন এবং তীহাকেই পরতত্ব বলেন; আর মাধুর্ধ্যাত্মিক! ভক্তির 
উপাসকের। ত্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীরুষ্ণের উপাসনা করেন এবং তাহাকেই পরতত্ব বলেন। বাস্তবিক যিনি সর্ধবতোভাবে 
অন্তনিরপেক্ষ, তিনিই পরতন্ব হইতে পারেন। এই শ্লোকে বল! হইল-_নির্বিশেষ ব্রদ্ধ অন্য নিরপেক্ষ নহেন-_-তিনি 
্রীরু্ষের অপ্কান্তিমান্র; তিনি শ্রীকুষের অপেক্ষ। রাখেন, কান্তি কান্তিমানের অপেক্ষা রাখেন । পরমাত্মাও অন্য- 
নিরপেক্ষ নহেন-_তিনি শ্রীঞ্চের অংশ ; অংশ অংশীর অপেক্ষা রাখেন। আর যিনি যড়ৈশ্বধ্যপূর্ণ ভগবান্‌, তিনিও 
অন্তনিরপেক্ষ নহেন তিনিও প্রীক্ষ্ণই। এই চরাচর বিশ্বও ভগবান্ই__-এক বথার-_এই বিশ্বই ভগবান্‌ ঝলিলে, এই বিশ্ব 
ব্যতীত ভগবানের অন্য কোনও রূপ নাই, ইহা যেমন বুঝায় না, পরস্ত এই বিশ্ব ভগবান্‌ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এই বিশ্বের 
অতীত ভগবানের একটা রূপ আছে__ইহাই যেমন বুঝায়, তদ্রপ যড়ৈশবর্যযপূর্ণ ভগবান্ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এই বাক্যেও_ 
যড়ৈশব্পূর্ণ ভগবান্ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, গীক্ৃষ্ণের অন্ত কোনও রূপ নাই--ইহা বুঝায় না) এই ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণই একটা 
কূপ-_একথাই বুঝায় । বস্তুর পরিচয় হয় তাঁহার বিশেষ লক্ষণে, সামান্ লক্ষণে নহে। ষড়ৈহর্য্যপূর্ণত! পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণের বিশেষে লক্ষণ, স্মুতরাং বড়ৈশর্পূর্ণ ভগবান্‌ বলিতে এই নারায়ণকেই বুঝায় । শ্রীক্্ণও বড়ৈঘবযপূর্ণ; কিন্ত 
ইহা তীঁহার বিশেষ লক্ষণ নহে) তাহার বিশেষ লক্ষণ হইল অসমোদ্ধমাধুধ্য। ব্রদ্ে বা পরমাত্মায় শক্তির বিকাশ 
নাই, এখর্য নাই। নারায়ণে সর্ববিধ উশ্বধ্যের পূর্ণ বিকাশ, ইহাই ত্র বা পরমাত্ম| হইতে নারারণের বৈশিষ্ট্য । 
আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, নারায়ণের বর শ্রী এশ্বর্ষ্যের প্রায় তুল্যই । এই বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের জন্যই, ব্রহ্ম ব! 
পরমাত্মা শ্রীকুষ্ণের প্রকাঁশবিশেষ হইলেও, তাহারাও স্বয়ং শ্রীষ্$ই একথ| না বলিয়া কেবল নারায়ণ সম্বস্ধেই বলা 
. হইয়াছে__ইনিও স্বয়ং শ্রীকফই | নারায়ণ শ্রীকষ্কের "স্বরূপ অভেদ-_অভিন্ন স্বরূপ” (৯1২২০) ॥ কিন্তু অভিন্ন স্বরূপ 
হইলেও আকারাদিতে পার্থক্য আছে_-নারায়ণ হইলেন চতুভূর্জ, শঙখচক্রধারী ( এশ্বধ্যাত্মক রূপ )7 আর শ্রীরষঃ 
হইলেন দ্বিভূজ্জ, বেণুকর ( মাধু্যাত্মক রূপ ) ১1২1২০--২১॥ এই পার্থক্য হইতেই বুঝ! যায়, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই 
অভিন্ন বস্তু নহেন। নারায়ণ হইলেন শ্রীকুষ্ণের বিলাসরূপ (১1২1৪৬--৪৭)। এইরূপে দেখ! গেল_ ব্রহ্ম, আত্মা ও 
ভগবান্-নারাহণ ইহার! সকলেই প্রীক্ৃষ্ণের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া ইহার! কেহই পরতত্ব নহেন ; অন্তনিরপেক্ষ বলিয়া 
পরীক্বষ্ই পরতব এবং স্বয়ং গ্রীকষ্ণই ভীচৈতন্যরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়। শ্রীক্্চৈতন্তই পরতত্ব । 
এই শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরণ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণে যে ইষ্টদেবের বন্দন! কর! 
হইয়াছে, সেই শ্রীরুষ্টতন্তই এই গ্রন্থের প্রতিপান্ভ; তাঁহারই পরতত্বত্ব এই শ্লোকে স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহাকে যেন 
সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াই গ্রহ্কার এই তৃতীয় শ্লোক বলিতেছেন; তাই সাক্ষাৎ-উপস্থিতিস্থচক “অস্ত” (ইহার), "অয়ং” 
(ইনি) শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। আদির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার নিঞ্েই এই গ্লোকের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ 
করিয়াছেন। নু 
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বিদগ্ধমীধবে (১1২) 
অনপ্সিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলে হরিঃ পুরটসথন্দরদ্যুতিকদন্বসন্দীপিতঃ 
সম্পয়িতুযুন্তোজ্দ্বলরসাং স্বভক্তিত্িয়ম্‌ ৷ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফ,রতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

উন্নতোজ্জসরসাং উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জলরসে| যত্র তাং স্ফ,রতু গ্রকাশীভু তিষ্ঠতু । ইতি চক্রবর্ত্তী । 
আশীর্ধাদমাহ অনপিতেতি । শচীনন্দনো হরিঃ বঃ যুগ্মাকং হৃদয়-কন্দরে হৃদয়রপগুহায়াং সদা সর্ধবস্মিন্কালে 
ক্করতু। কিন্তৃতঃ সঃ? যঃ করুণয়! কৃপয়া কলে কলিযুগে অবতীর্ণ: । কথমবতীর্ণঃ? স্বভক্তিত্রিযং নিজবিষয়ক- 
প্রেমসম্পদ্রপাং সমর্পয়িতুং সম্যগ্দাতুম্‌ । কিন্তৃতাং স্বতক্তিশ্রিয়ম্? উন্নতঃ প্রধানত্বেন স্বীকৃতঃ উজ্জলঃ সম্যগদীপ্চিমান্‌ 
শৃূদাররসে! যত্র । পুনঃ কিন্তৃতাং ? চিরাং চিরকালং ব্যাপ্য অনর্পিতচরীং প্রাগনপিতাম্‌ । কীদৃশঃ সঃ? পুরটঃ 
ব্্ত্মাদপ্যতিসুন্দরঃ দুযুতিসমূহত্তেন সন্দীপিতঃ সমাক প্রকাশিতঃ যঃ। হরিঃ-শব্দেন সিংহোহপি লক্ষ্যতে । শচীনন্দন 
ইত্যত্র মতৃনামোলেখেন বাংসল্যাতিশয়তয়! পরমকারুণিকত্বং স্থচিতম্‌, অপত্যেযু মাতৃব ॥ অত্র শ্ীরুষটচতনস্থাবতার- 
গৌঁণ-প্রয়োজনমপুহক্তং স্বভক্তিপ্রিয়ং সমর্পরিতুমিত্যাদ্দিন! । ইতি ॥91 : 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
শে ৪। অন্বয় । ঢিৱাং (বহুকাল পর্যন্ত) অনর্পিতচরীং (পূর্বে ঘাঁহ! অর্পিত হয় নাই, সেই ) উন্নতো- 
জ্জনরগাং (উন্নত এবং উজ্জঞগ রসমরী ) স্বভক্তিশ্রিয়ং ( স্ববিষয়িণী ভক্তি-সম্পত্তি) সমর্পয়িতুং ( দান করিবার নিমিত্ত) 
কলে (কলিযুগে ) করুণয়। (কৃপাবশতঃ ) অবতীর্ণঃ ( যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ) পুরটসুন্দরদুতিকদস্বদন্দাপিতঃ 
(স্বৰ্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতি-সমূহ দ্বারা সমুদ্তাসিত ) শচীনন্দনঃ হরিঃ (শটীনন্দন হরি) সদ! (সর্বদ1) বঃ 
(তোমাদের ) হৃদয়-কন্দরে ( হৃদয়-গুহায় ) স্ফুরতু (প্রকাশিত হউন ) 
অনুবাদ । বহুকাল পর্যন্ত পূর্বে যাহা অর্পিত হয় নাই, উন্নত-উজ্জল-রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পত্তি 
দান করিবার নিমিত্র যিনি কুপাবশত; কলিযুগে অবতীর্ণ হইাছেন- স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর ছাতিসমূহ ঘারা সমুস্তাসিত 
সেই শচীনন্দন হরি সর্বদা তোমাদের ভ্বদয়-কন্দরে স্কুরিত হঙন। ৪1 
চির!ৎ__চিরকাল ব্যাপিয়া"; চিরকাল অর্থ দীর্ঘকাল ( শব্দকল্ঈদ্রম )) দীর্ঘকাল যাবৎ অনর্সিতচরীং_ 
অনপিতপুর্বা ( ইহা স্বভক্তিশ্রিয়ং এর বিশেষণ ), যাহ! পূর্বে অপিত (দান করা) হয় নাই, এতাদৃশী ভক্তির ঝা 
ভক্তিসম্পত্তি। স্বয়ং ভগবান শ্রীরুষ্চ্জ এককম্লে (অর্থাৎ ত্রদ্মার একদিনে ) একবার জগতে অবতীর্ণ হয়েন (১৩ ৪) ) 
যেই দ্বাপরে তিনি ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া রাসাদিলীলা বিস্তার করেন, তাহার অব)বহিত পরবর্তী কলিতেই তিনি 
রীরাধার ভাবকাস্তি গ্রহণপূর্বক গীতবর্ণে্রীপ্রীগোরসন্দরকূপে নবন্ীপে অবতীর্ণ হয়েন। শ্রীদ্তাগবতের “আসন 
বর্ণান্্রয়োহাস্ত গৃহতোংহুযুগং তনূঃ শুক্লোরক্রত্তথপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণত।ং গতঃ !” শ্লোক হইতে জান! যায়, গত দ্বাপরের 
পূর্বে কোনও এক কলিতে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই কলি হইতে বর্তমান্‌ কলি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ 
সময়ই পচিরা২” শঝের লক্ষ্য; সেই কলিতেও তিনি ভক্তি-সম্পৃত্তি (ব্রজপ্রেম) দান করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার 
পরে এবং বর্তমান কলির পূর্বে এই সুদীৰ্ঘকাল ব্যাপিয়া, বর্তমান কলির পূর্বের সেইরূপ প্রেম-উক্তি আর দান করা হয় 
নাই__ইহাই অনগিতচরী শব্দের তাৎপর্যা। পূর্বকলিতে যে প্রেমভক্তি দান কর! .হইয়াছিল, তাহ! কালপ্রভাবে 
লুপ্তপ্ৰায় হইয়া গিয়াছিল । “কালার ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদু্ভূং কৃষ্টচৈতন্যনামা । আকিভূতিন্তস্ত পাদারবিন্দে 
গাং গাঢ় লীরতাং চিত্তভৃ্ঃ॥ শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটক 1৬৭৪8 কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্৷ নুপ্চতি তাং খ্যাপয়িতুং 
নিন fe কৃপামৃতেনাভিৰিয়েচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ চৈঃ চন্দরোদয় ৪৯18৮।৮ সেই লুপ্তপরার প্রেমভক্তি 
জগতের জীবের মধ্যে পুনরায় বিতরণের জন্ত এই কলিতে প্রহর অবতরণ 


৬ গ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামবৃত ৷ [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক!। 

এই শোকে আপীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। “শচীনন্দন-হরি ক্পাপূর্্মক সকলের হয়েই ক্ফ,ডিপ্রাথ 
হুউন”__ইহাই জগতের প্রতি এন্থকারের আশীর্বাদ । “চতুর্থ গ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ | সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণ- 

-চৈতত্য-প্রসাদ ।১৷১৷৮৷” 
এই ঞ্লোকটা স্রীরূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটকের মঙ্গলাচরণ হইতে উদ্ধৃত। প্রশ্ন হইতে পারে-_কবিরাঁজ- 
‘গোস্বামী নিজের রচিত শ্লোকদ্বারী নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিলেন, বস্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণও করিলেন ; কিন্ত 
আগীর্কাদরপ মঙ্গলাচরণের জন্য নিজে কোনও শ্লোক রচন। না করিয়া শ্রীরূপগোত্বামীর রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন 
কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এইরূপ । - বৈষ্ণবের ভাব তৃণাদপি স্ুনীচ। বৈষ্ণব নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট 
মনে করেন। কবিরাজ-গোস্বার়ী নিজেকে রুমিকীট হইতেও অধম মনে করিতেন ) তিনি বলিয়াছেন-_“পুরীষের 
কীট হৈতে মঞি সে লিষ্ঠ ।১৯1৫।১৮৩।৮ বৈষ্ণব মনে করেন, কীহাকেও আশীর্বাদ করার যোগ্যতা তাহার নাই ; 
কারণ, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব)ক্তিই কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন । অথচ গ্রন্থ লিখিতে হইলে মর্থলাচরণের 
প্রয়োজন) মঙ্গলাচরণ করিতে হইলেও নমস্কাররূপ এবং বস্তনির্দেশরূপ ম্গলাচরণের ন্যায় আশীর্ববাদরূপ মর্ঘলাচরণেরও 
প্রয়োজন ; নচেৎ মর্দলচরণের অন্গহানি হয়। বৈষ্যবোচিত দীনতাও রক্ষিত হয়, অথচ আনীর্বাদের তাংপ্য ও 
রক্ষিত হইতে পারে-_এরূপ আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণের একটা উত্তম আদর্শ শ্রীরপগোশ্বামী তাহার “অনপিতি চরীম্” 
গ্লোকে স্থাপন করিয়!, গিয়াছেন। আশীর্বধাদের তাংপর্য্য হইতেছে-_মঙ্গলকাঁমনা করা। ভগবানের র্ূপ!ভিক্ষ! 
অপেক্ষা বড় মঙ্গলকামন। আর হইতে পারে না। এই ক্ুপাভিক্ষায় উত্তম অধম সকলেরই অধিকার আছছে--বরং 
অধমেরই এই ভিক্ষায় প্রয়োজন বেশী, সুতরাং অধিকারও বেশী । শ্রীরপগোস্বামী নিজেকে সকলের অপেক্ষা ছোট মনে 
করিয়া সকলের জন শ্রীমন্মহাপ্রভূর কৃপ! ভিক্ষা করিয়া আশীর্ববা্দরূপ মধ্দলাচরণ করিয়াছেন! শ্রীপাদ কবিরাজ 
গোস্বামীও শ্রীরপের এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন “সর্বত্র মাগিয়ে কষ্ণচচৈতন্তপ্রসযদ।? এই মর্শ্মে 
কবিরাজগোস্বামীও একটা শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন ; তাহা ন! করির়! শ্রীরূপের শ্লোক উদ্ধৃত করার গুঢ় রহস্য 
বোধ হয় এইরূপ । জগতের জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের প্রসন্নতা কবিরাজ গোস্বামীর একান্ত প্রার্থনীয়_কাম্য। 
দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিলেন, তাহার নিজের প্রার্থনা অপেক্ষ! শ্রীরূপের প্রার্থন[র শক্তি অনেক বেশী ; কারণ, শ্রীরূপ- 
মহাপ্রভুর অন্তর ভক্ত, মহাপ্রভুর কপাশক্তিতে শক্তিমান্। তাই শ্রীনূপের শ্লোক উদ্ধত করিয়া মেন শ্রীরূপের দ্বারাই 

জগতের জীবের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসপ্নতার জন্য প্রার্থনা করাইলেন । 

শ্রীরপগোস্বামীর এই শ্লোকটী ঘারাই আশীর্ববাদরূপ মঙ্গলাচরণ করার আরও একটা হেতু এই যে__এই শ্রোকে 
শ্রীরপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর -অবতারের একটা কারণের উল্লেখ করিয়াছেন_উন্নত ও উজ্জ্লরসমরী স্থবিষন্বক 
ভক্তিসম্পত্তি দান করার নিমিত্ত প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন । নীলাচলে সপার্ধদ মহাগ্রন্বকর্তৃক বিদদ্মাধব-নাটকের 


ই 

আস্বাদন-সময়ে শ্রীযপ এই গ্লোকটার উল্লেখ করিয়াছিলেন । গ্সোক শুনিয়! প্রভুর স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ “প্র কছে_ 
এই অতিস্ততি শুনিল ॥ ৩.১/৯১৬ ॥৮ কিন্ত শ্রীরপের উক্তি যে ভ্রান্ত_তাহ! প্রভু বলিলেন ন! । প্রভুর পার্যদভক্রববন্দও 
এই শ্লোকোক্তির অনুমোদন করিলেন । প্রভুর এবং তদীয় পার্যদভক্তন্দের অন্ুমোদিত প্রভুর অবতাঁরের এই কারণটা 
শ্রীরপের কথাতেই উল্লেখ করা সমীচীন মনে করিয়া শ্রী কবিরাজ গোস্বামী শ্রীন্পপের গ্লোকটাই এস্থলে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। অবশ পরবর্তী তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী দেখাইয়াছেন-_ প্রভুর অবতারের শ্রীকূপোক্ত এই 
কারণটা অবতারের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র। শ্রীরূপেরই “অপাঁরং কস্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী” ইত্যাদি অপর একটা 
্লোকে এবং শ্রীল, স্বরূপদামোদপ্লের “শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশে| বা” ইত্যাদি শোকে যে অবতারের নুখ্য কারণ 
বিবৃত হইয়াছে, তাহা কবিরাজ গোস্বামী পরবর্তী চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন; এবং এই মুখ্য কারণটা যে শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুরও অনুমোদিত, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুরই উক্তির উল্লেখ করিয়া কবিরাঞ্জ- গোস্বামী 
তাহাও দেখাইয়াছেন। “গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্রল্পর্ণন। গোপেন্ন্থত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যঞ্জন। 
তার ভাবে ভারিত আমি করি আত্মমন | তবে নিজ মাধুধ্যরস করি আস্বাদন ॥ ২1৮/২৩৮--৩৯ |” 


টম গরিচেইা | আদি-লীলা | 


গৌর-কৃপ|-তরঙ্গিনী টাকা। 

এক্ষণে এই ঞ্সোকোক্ত শবসমূহের একটু আলোচনার চেষ্টা কর! যাউক । কবিরাজ-গোস্ামী বলিতেছেন-_-এই 
গ্লোকদ্বার! “সর্বত্র মাগিয়ে রুষ্টচতন্রপ্রসাদ ॥ ১/১৮।৮ কিন্তু হ্রোকে প্রীকুষ্ণচৈতন্য না৷ বলিয়া শচীনন্দনঃ বল! 
হইয়াছে। কেন? ইহাদ্বারা তাহার বাৎসল্যের আধিকাই স্থচিত হইতেছে । তিনি শ্রীশচীদেবীর গর্ভে সমুদ্ভূ 
হইয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার যেমন বাংসল্য থাকে, জীবের প্রতি শ্রীক্ষ্ণচৈতন্তেরও তদ্রপ বাংসল্য আছে: 
কদিমাক্ত শিশুকেও মাতা যেমন শ্নেহভরে কোলে তুলিয়া লয়েন, লইয়। তাহার কর্দম দূর করিয়া তাহার মুখে 
স্তন্য দান করেন, পরম করণ শ্রীকষ্তচৈতগ্ঠও তদ্রপ কলুষচিত্ত জীবের প্রতিও কৃপা করেন, ক্বপাপুর্বক তাহার চিত্তের 
কলুষ দূরীভূত করিয়! কুষপ্রেম দিয়! তাহাকে কুতার্থ করেন_শ্রীষটতন্তকে মাতৃনামে ( শচীনন্দন-নামে ) অভিহিত 
করায় ইহাই ব্যঞ্সিত হইতেছে। 

শ্রীকষচতন্ত নিরপেক্ষ পরতর, তিনি স্বতন্ত্র ভগবান্--কিন্ধ স্বতন্ত্র হইলেও তাহার স্বরূপগত একট! ধশ্ম এই 
যে, তিনি প্রেমের বশীভূত! তাই তিনি শটীমাতার বাংসল্যপ্রেমের বশীভূত হইয়। তাঁহার পুল্লবূপে বিরাজিত। 
ইভাতেই শ্রীণচীদেবীর বাংসলা প্রেমের পরাকাষ্ঠা সুচিত হইতেছে । মাতৃগুণ সন্তানে দঞ্চারিত হয়) সুতরাং যাহাতে 
বাংসলে।র পরাব্ধি, সেই শচীমাতার সন্তান ক্রীক্ষষটৈতন্যও যে অত্যধিক বাৎসগ্যপ্রবণ হইবেন, ইহা! স্বাভাবিকই। 
্ীণটীমাতা বাংলশ্য্থারা পরতব্‌ শ্রীভগবান্কে আপনার করিয়া! রাখিয়াছন ; তীহার নন্দন শ্রীক্চৈতন্তও বহি 
জীবসকলকে বাঁংসন্যগুণে আপনার করিয়া লইয়াছেন। মাতৃনামে তাহার পরিচয় দেওয়াতে তাহাতে মাতৃগুণের 
সমাবেশাধিক্যই স্থচিত হইল । 

এই পরম-বংসল শচীননদন ব2__ তোমাদের, সমস্ত জগদ্বাসী জীবের হদয়-কন্দরে-_-হৃদয় (চিত্ত ) রূপ কন্দরে 
( গুহায়) স্ফ্রতু_ক্ষ.তিপ্রাপ হউন । জীবের চিত্তকে পর্বতের গুহার সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে । ইহার সার্থকতা 
এই যে, পর্কাতের নিভৃত গুহায় যেমন নানারূপ হিং জন্ত লুকায়িত থাকে, মায়াবদ্ধ জীবের চিত্বেও নানাবিধ ছূর্বাসনা 
নিত্য বিরাজিত । নিভৃত পর্িত-গুহা! যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন, মায়াবন্ধ জীবের চিত্তও অজ্ঞানে সমাবৃত, পাপ-কালিমায় 
পরিলিপ্ত । শতীননদন কৃপা করিয়া সেই চিত্তে স্ফুরিত হইলে স্থর্যোদয়ে অন্ধকারের স্তায়--সমস্ত কালিমা সমস্ত 
অজ্ঞানতা, সমস্ত দুর্ধাসন: তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনিই দুরে পলায়ন করিবে । 

এচীননানকে আবার বলা হইয়াছে হরিঃ__হরি-শব্ধের একটা অর্থ সিংহ। হৃদয়কে কন্দর বা পর্বতগুহার সঙ্গে 
তুলিত করায় হরি-শব্দের সিংহ-মর্থও শ্লোককাটরর অভিপ্রেত বলিয়! মনে হয়। পর্বতগুহার, সহিত সিংহের একটা 
ঘনিষ্ট স্বত্ব আছে। নিংহ নাকি হাতীর মগজ খুব ভালবাসে; হাতীর মাথা ফাটাইয়া তাহার মগজ পান করার 
জন্য সিংহ সর্বদাই চেষ্টা করে । তাই সিংহের ভয়ে হাতী নিভৃত পর্ববতগুহায় পলাইয়া থাকে; কিন্তু সিংহ সেখানে 
গিয়াও হাতীকে মারিয়। তাহার মগজ পান করিয়ী থাকে। জীবের কলুষ থাকে তাহার চিত্তে। সিংহের সহিত 
শটীনদনের এবং চিন্তের সহিত কন্দরের তুলনী করায় বুঝিতে হইবে, হস্তীর সহিত চিত্তস্থিত কলুষের তুনাই 
অভিগ্রেত। সিংহ যেমন গুহায় প্রবেশ করিয়া হত্তীর বিনাশ সাধন করে, তদ্রপ শচীনন্দনও জীবের চিত্তে স্ক,রিত 
হইয়া তত্রত্য কলুষ বিনষ্ট করেন । “সীচৈতন্তসিংহের নবীপে অবতার । সিংহৃগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥ 
সেই সিংহ বস্তুক জীবের হার-কনরে ॥ কন্সব-দবিরদ নাশে খাহার হস্কারে ॥ ৮৩২৩--২৪॥* ইহাই সিংহ-অে 
হুরি-শবের তাৎপর্য | 

হরি-শবের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে । হরণ করেন যিনি, তীহাকে হরি বলে। অনেক জিনিসই হরণ 
রা যাইতে পারে; স্থতরাং হরি-শবেরও অনেক রকম তাংপর্যা হইতে পারে । এইরূপে হরি-শব্দের অনেক রকম 
তাৎপৰ্য্য থাকিলেও ছুইটী তাংপরধ্যই মুখ্য । প্রথমতঃ, যিনি সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন, তিনি হরি; দ্বিতীয়তঃ, যিনি 
প্রেম দিয় মন হরণ করেন, তিনিও হরি। “হরি-শব্দের বহু অর্থ, ছুই মুখ্যতম। সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া 
হরে মন॥ ২/২৪।৪৪॥৮  শচীনন্দনকে হরি বলায় ইহাই প্লোককারের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা যাইতেছে যে/_ 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
প্রথমতঃ, শটীনন্দন জীবের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি প্রেম দিয়া জীবের মন হরণ 
করেন। কিন্তু অমঙ্গল কি? যাহা মঙ্গলের বিপরীত, তাহাই অমঙ্গল । মঙ্গল কি? যাহ! আমাদের 
অভীষ্টগিদ্ধির অনুকূল, তাহাকেই আমর! মঙ্গল বলি । কোনও উদ্দেগ্ লইয়! কোনও স্থানে যাত্রা করার সময়ে যদি 
আমা! পূর্ণ কঙ্পগ দেখি, আমাদের মন প্রসন্ন হয়, আনন্দিত হয় ; কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পূর্ণকলস মঙ্গল- 
সূচক । পূর্ণকলসকে তাই আমরা মঙ্গল-ঘুট বলি। কিন্তু পূর্ণকলস দর্শনের পরিবর্তে, যদি শুনি যে, পেছনে কেহ 
হাচি দিয়াছে, তাহ! হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা আশঙ্কা করিয়া আমাদের মন দমিয়া যায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হয় ; 
কারণ, আমাদের সংস্কার অনুসারে পেছনের হাচি অমর্গল-্থচক। এইরূপে, যাহা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির ই্দিত 
দিয়! আমাদের মনকে প্রসন্ন করে, তাহাকেই আমরা মঙ্গল বলি) এবং যাহা অতীষ্টসিদ্ধির বিদ্ব সুচনা করিয়া আনাদের 
মনে আশঙ্ক। বা ভয় জন্মায়, তাহাকেই আমর! অমঙ্গল বলিয়! থাকি। স্থুলতঃ, যাহা হইতে আমাদের মনে ভয়- জন্মে 
তাহাই আমাদের অম্ল ৷ কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ বস্তু হইতে ভয় জন্মে ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন_-“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ 
স্তাং ঈশা অপেতস্ত 1১১।২৷৩৭৷৷ দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইতেই ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির ভয় জন্মে ।” মায়ামুগ্ধ- 
জীব ভগবদ্বিমুখ ; দ্বিতীয় বস্তুত অভিনিবেশ হইতেই তাহার ভয় জন্মে। সুতরাং দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই 
হইল মায়াবদ্ধ জীবের অমঙ্গল-_তাহাঁর সমস্ত অমঙ্গলের নিদান। কিন্তু দি্তীয়বস্ত কি? দ্বিতীয় বস্তু বলিলেই বুঝা! 
যায়, একট। প্রথম বস্ত্র আছে? সেই প্রথম বস্তুটাই বা কি? আমাদের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে 
দেখা যায়__অপ্রাকৃত ভগবদ্ধীমে এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বস্তু আছে, তত্সমন্তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর 
যাঁয়। যাহা যাহ! আমাদের অভীষ্ট এবং যাহা যাহা হইতে আমাদের অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে, তাহারা 
এক শ্ৰেণীভূক্ত । আর, যাহা যাহ! আমাদের অভীষ্ট নয়, অভীষ্টবস্তপ্রাপ্তির সহায়কও নর, তাহারা অন্য এক 
শ্রেণীভুক্ত । আমাদের অভীষ্ট প্রাধির জন্য প্রথম শ্রেণীর বস্তুর প্রতিই আমাদের প্রধান এবং প্রথম' লক্ষ্য থাকিবে; 
সুতরাং আমাদের অভীষ্ট প্রাপ্তির দিক হইতে বিবেচনা করিলে যাহা আমাদের অভীষ্ট ব| অভীষ্টপ্রাপ্তির সহায়ক, 
তাহাই হইল প্রথম বস্তু, অন্যসমন্ত বস্তু হইল দ্বিতীয় বস্তু। আমার যদি চাউলের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাজারে 
চাঁউল এবং চাউলের দোবাঁনই হইবে আমার প্রথম পরক্ষ্যবস্ত, তেল-তামাকাদির দোকান হইবে দ্বিতীয় বস্ত। এক্ষণে 
দেখিতে হইবে, আমাদের অভীষ্ট বস্তু কি। 
ংসারে আমরা যাহ! কিছু করি, সমন্তই করি সুখের জন্য । ছোট শিশু মায়ের বা অপর কোনও ব্নেহশীল 
লোকের কোলে থাকিতে চায় ; কারণ, তাতে সে সুখ পায় । মুম্যু বাচিয়! থাকিতে চায়_-সংসার-ন্থগ এবং আন্তরীয়- 
স্বজনের সদস্থখ ভোগের জন্ত । আমাদের সমন্ত চেষ্টার প্রবর্তকই হইল স্থথের বাসনা । প্রশ্ন হইতে পারে, দুপশিবৃত্তির 
বাসনাও তো। চেষ্টার প্রবর্তক হইতে পারে । উত্তরে ইহাই বলা যায় যে-_আমরা৷ সুখ চাই বলিয়/ই দুঃখ চাইনা, 
দুঃখ হইল সুখের বিপরীত ধর্খাক্রান্ত বস্তু; এবং দুঃখ চাইনা! বলিয়াই ছঃখনিবৃত্তির ওন্য প্রন্নাস পাই) সুতরাং দুঃব- 
নিৰৃত্তির জন্য চেষ্টার মূলেও রহিয়াছে সুখের বাসন! | সুখ যখন কিছুতেই পাওয়া যায় না, দুঃখ'ও সহ হইয়: উঠে, 
তখনই, সুখের চাইতে সোরাগ্ডি ভাল-_এই নীতি অনুসারে আমর! দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করি । দুঃখ দুর হইরা গেলেই 
আবার সুখের বাসন। জাগিয়া উঠে। কেহ কেহ সংসার-স্ুখ' ত্যাগ করিয়া সপ্যাসাদি গ্রইণপুর্ববক কঠোর সাধনাদির 
£খকে বরণ করিয়! থাকেন) কিন্তু তাহাঁও ভবিষ্যতে স্থায়ী নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভের আশায়; এস্থলেও সুখবাসনাই 
কঠোর তপস্তার দুঃ্খবরণের প্রবর্তক । পঞু-পক্ষি-কীট-পতদ্দাদির মধ্যেও এইরূপ সুথবাসনা দুষ্ট হয়। বৃক্ষলতাদির 
মধ্যেও তাহা দেখ! যায্ন; লতা বৃক্ষকে অড়াইয়া উঠে, তাতে লতার সুখ হয় বলিয়া) ছায়াতে যে গাছ 
জন্মে, সে তাহার দু'একটী শাখাকে রৌন্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়_থথের আশায় । তাহাতেই বুঝা 
যায়_স্থাবর-জঙ্গম ভীবমাত্রের মধ্যেই এই সুখের বাসন! আছে এবং এই সুখবাসনাই সকলের সকল চেষ্টার 
প্রবর্তক । 
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স্থাবর-জঙ্গম সকল জীবের মধ্যেই যখন এই স্ুখবাসনাটী দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অন্থুমিত হইতে পারে যে, সকল 
জীবের মধ্যে যদি কোনও একটা সাধারণ বস্তু থাকে, তবে এই সাধারণ বাঁসনাটাও সেই সাধারণ বস্তুরই হইবে এবং 
সেই সাধারণ বস্তটীও চেতন বস্তুই হইবে; যেহেতু, অচেতন বস্তর কোনও বাসন! থাকিতে পারে না। সকল 
জীবের মধ্যে সাধারণ চেতন বস্তু হইতেছে জীবাত্মা-মনুয্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকল 
জীবের মধ্যেই একইরূপ জীবাত্মা অবস্থিত। তাহা হইশে, সাধারণ স্থণবাসনাও জীবা্মারই বাসনা। প্রশ্ন হইতে 
পারে--সকল জীবেরই দেহ আছে; বিভিন্ন প্রকারের জীবের দেহ আকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও, দেহ-হিসাবে তাহা 
সাধারণ এবং এই সৃংসারেও জীব দেহের সুখের জন্তই লালায়িত। সুতরাং সাধারণ স্থখবাসনাটী দেহেরও তো, 
হইতে পারে। উত্তরে বল! যায়_দেহ জড় অচেতন বস্তু, চেতন জীবাত্মা দেহের মধ্যে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই 
দেহ চেতন বলিয়। মনে হয়; জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া! চলিয়া যায় ( অর্থাৎ মৃত্যু হইলে ) তখন যে দেহ পড়িয়া 
থাকে, তাহা জড়ই, অচেতনই) তখন তাহার বাসনা-কামন! কিছু থাকে .না। জীবাত্মার বাসনাই দেহের এবং 
দেহস্থিত ইঞ্জিয়ের ভিতর দিয়! প্রকাশিত হয় বলিয়া দেহের ও ইন্দিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেহের ও ইঞ্জিয়ের বাসনা 
ব্লিয়াই আমাদের নিকটে প্রতিভাত হয়। ন্বরূপতঃ ইহ! চেতন জীবাত্মারই বাসনা, অচেতন দেহের বাসনা নহে। 
দ্রীবাতু। নিত্য শাশ্বত বস্তু, তাহার বাসনাও হইবে নিত্য, শাশ্বত-চিরন্তনী। 

সুখবাসনার তাড়নায় আমরা সুখের জন্য যে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা অনেক সময় ফলবতীও হয় এবং 
আমরা যে ফল পাই, তাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি এবং আম্বাদনও করিয়া থাকি। কিন্তু নবপ্রাপ্ত স্থখের প্রথম 
উন্মাদনা প্রশমিত হইয়া গেলে আবার নৃতনতর বা অধিকতর খের জন্য আমাদের বাসনা জাগি! উঠে; তাহাও 
যদি পাই, তাহা হইলেও আরও নৃতনতর বা অধিকতর সুখের জন্য আবার আমরা যত্্পর হইয়া থাকি। এইরূপে 
দেখ! যাঁয়__কিছুতেই আমাদের চিরন্তনী স্ুখবাসনা চরমা তৃপ্তিনাভ করিতে পারে না। ইহাতে বুঝ! যায়_যে সখের 
জন্য আমাদের চিরন্তনী বাসনা, সেই সুখটা আমরা সংসারে পাই না) যদি পাইতাম, তাহ! হইলে সুখবাসনার 
তাড়নায় আমাদের দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি চুকিয়া যাইত। বোধ হয়__সেই সুখের স্বরূপও আমরা জানি না, তাই 
তানুকুল চেষ্টাও আমরা করিতে পারি না। একজন লোক কোনও এক অজ্ঞাত বনপ্রদেশে যাইয়া অনির্বচনীয় 
প্রাণমাতান এক গন্ধ অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইল; কিন্তু তাহা! কিসের গন্ধ, তাহা আনে না। চারিদিকে নানারকমের 
ফুল ফুটিয়া আছে) মনে করিল-_বুঝিবা এ সমস্ত ফুলেরই সেই গন্ধ। এক একটা করিয়া ফুল ছিড়িয়া নাকের 
কাছে নিয়া দেখে অনির্বচনীয়প্রাণমাতান গন্ধ ইহাদের কোনও একটা ফুলেরই নাই, দশ-বিশ রকমের ফুলের 
সমবেত গন্ধও তাহার তুল্য নহে । আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ । যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, আমরা 
মনে করনি স্ত্রী হইতে তাহা পাইব, অথবা পুক্র-কন্তা। হইতে তাহা পাইব, অথবা বিষয়-সম্পত্তি হইতে, মান-সম্মান 
হইতে, প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে, অথব! এ সকলের সম্মিলন হইতে তাহা পাইব-_কিন্তু তাহ! পাই না'। কিছুতেই 
আমাদের স্থখবাসনার চরমাতৃপ্রি পাওয়া যায় না। তাহার কারণ__যে সুখের জন্য আমাদের বাসনা, তাহা প্রাপ্তির 
অম্ুকূল উপায় আমরা অবলম্বন করি না; তাহারও হেতু বোধ হয এই যে, সেই স্টার দ্বরপই আমরা জানি না। 
মেই স্ুখটা কিরকম? প্রাচীনকালে কোনও ঝষির মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তিনি আর এক ঝধির নিকটে 
যাইয়া জিজ্ঞাস করিলেন_ন্থখ জিনিসটা কি? উত্তর পাইলেন_ভুনৈব স্ধম্‌। ভূমাই হুধ। ভূমা বলিতে 
র্ধব্যাপক বৃহত্তম বস্তু বুঝায়। কিন্ত সর্ধব্যাপক বৃহত্তম বস্তু মাত্র একটা_ ব্র্ধ বস্তু । সুতরাং ত্রদধই সুখ । এঅন্যই 
শ্রুতিতে ব্রদ্ধকে আননন্বরূপ বলা হইয়াছে_-আননদং ব্র্থ। ইনি অসীম, অনস্ত। সুখ স্বরূপতঃ ভূমা--অসীম অনন্ত 
বলিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন_নাল্পে জ্খম্‌ অস্তি। অল্প বস্ততে-_-দেশে এবং কালে বাহ অল্প__সীমাবদ্ধ, যাহা আয়তনে 
এবং স্থায়িত্বে অল্প বা সীমাবন্ধ_ অর্থাৎ সষ্ট সুতরাং অনিত্য, যাহা প্রাকৃত, তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না । অনন্ত 
অনীম নিত্য বস্তু সাস্ত সসীম অনিত্য বস্তুতে পাওয়া যাইতেও পারে না। এই আননত্বরপ র্ে_পরতববস্ততে_ 
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আনন্দের অনন্ত বৈচিত্রী আছে বলিয়া এবং তাঁহার প্রত্যেক আনন্দবৈচিত্রীই আন্মদ্রন-চমত্কারিত। উৎপাদন করিতে 
পারে বলিয়া শ্রুতি তীহাকে রস-স্বরূপও বলিয়াছেন-__রসো! বৈ সঃ। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন__রসংহেবায়ং লব্ধখানন্দী 
ভবতি-_এই রস-স্বরূপ পরতন্ববস্তরকে লাভ করিতে পারিলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়েই জীব 
আমন্দী হইতে পারে না। অর্থাৎ এই আনন্দদ্বরূপ-_রসম্বরূপ--পরতত্ব শরীকৃষ্ণকে পাইলেই জীবের চিরন্তনী 
স্থখবাসন| চরম! তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, একমাত্র তখনই সুখের লোভে জীবের ছুটাছুটি ছুটিয়া যায়। ইহ হইতে 
বুঝ গেল, সুখম্বর্ূপ শ্রীকুষ্ণকে পাইবার জন্যই জীবাত্মার চিরন্তনী বাসনা, মায়াবদ্ধ জীবের দেহের ভিতর দিয়া 
প্রকাণিত হয় বলিয়া বহিন্মুখ জীব তাহাকে দেহের সুখের বাসনা বলিয়া ভ্রম করে; যেহেতু, মারা মুগ্ধ জীব তাহার 
অভীষ্ট সুখের স্বরূপ জানে না । বস্তুতঃ শ্রীঞ্চই তাহার প্রকৃত অভীষ্ট বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনই তাহার 
পরমকাম্য; লীলায় তাহার পরিকরদের আন্ুগত্যমযী সেবাদারাই তাহার মাধুধ্য আস্বাদন সম্ভব । 
শীর্ণ বা শ্রীকষ্মাধুধ্য অভীষ্ট বস্তু হইলেও তাহার রূপ-গুণ-লীলাদি, তাহার ধাম-পরিকরাদিই হইল শ্রক্ব্ণপ্রাথির 
সহায়। স্বৃতরাং অভাষ্টের দিক দিয়! বিচার করিলে দেখা যায়_শ্রীকৃষ্ণ। তাহার নাম্-রূপ-গুথণ-লীল।দি, তাহার 
ধাম-পর্রিকরাদি--এক কথায়-"অুপ্রাকৃত চিন্ময় রাঞ্যই হইল জীবের পক্ষে প্রথম বস্তু; আর তদতিরিক্ত যাহ! কিছু_ 
জড় জগৎ, প্রাকৃত বিশ্ব, মায়াবদ্ধ জীবের নশ্বর দেহ হইল তাহার পক্ষে দ্বিতীয় বস্ত। এই দ্বিতীয় বস্তুত 
অভিনিবেশই জীবের সমস্ত অমঙ্গলের যুলীভূত কারণ) ইহ! হইতে সে তাহার অভীষ্ট সুখ তে! পাবেই না, বরং 
এই অভিনিবেশ তাহাকে সুখের মূল নিদান-সুখঘনমুর্তি শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে । শিবস্বরূপ-_মর্ধলম্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে সরিয়! থাকিলেই সমস্ত অগর্গলের অভ্যুদয় হয়। তাই কাধ্য-কারণের অভেদ বশতঃ দেহাদি 
দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই হইল জীবের সর্ববিধ অমঙ্গল! 
জীবাআর সুধস্বরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বাসনাকে নিজের দেহের সুখবাঁসনা, মনে করিয়া মীয়াবদ্ধ জীব নিজ দেহের 
সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে দেহেতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং প্রাকৃত বস্তু হইতে সেই সুখ পাওয়| যাইবে 
মনে করিয়া প্রাকৃত বস্ততেও অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে। দেহাভিনিবেশই হইল মুখ্য । দেহাভিনিবেশই হুইল মুখ্য 
অমঙ্গপ। 
শচীনন্দন সর্ব-অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি। সমস্ত অম্্গলের মূল নিদান মায়াবদ্ধ জীবের 
দেহাভিনিবেশকে তিনি হরণ করেন, অর্থাৎ কৃপাদৃষ্িঘারা তিনি জীবের দেহাভিনিবেশ দূর করিয়া! দেন। ইহাই 
হইল হরি-শব্দের একটা মুখ্য অর্থ । 
হরি-শব্দের দ্বিতীয় মুখ্য অর্থ হইল-_যিনি প্রেম দিয়া মন হরণ করেন। শ্রীশচীনন্দন কিরূপে প্রেম দিয়া 
মন হরণ করেন, তাহা বিবেচনা. করা যাউক ৷ পূর্ব্বে বল! হইয়াছে_-শচীনন্দন জীবের দেহাভিনিবেশ হরণ করেন; 
হরণ করেন তিনি অভিনিবেশটী, দেহ হরণ করেন না| তক্কর যে জিনিসটা হরণ করে, সে জিনিসটা যতক্ষণ 
গৃহস্থের গৃহে থাকে, ততক্ষণ তাহ! গৃহস্থের$ তন্কর তাহ! হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলে, নিজের আত্ববেই 
তাহাকে রাখে। শচীনন্দনও জীবের অভিনিবেশটাকে হরণ করিয়! নিজস্ব করিয়া ফেলেন_-হ্রণের পুর্বে, এই 
অভিনিবেশের স্থান ছিল দেহে, হুরণের পরে তাহার স্থান হইয়! যায় শচীনন্দনে । তখন অভিনিবেশ জন্মে শচীনন্দনে | 
অভিনিবেশ বস্তুটী স্বরপতঃ দৌষের বা গুণের নহে; ইহা যেই বস্তুর উপর পতিত হয়, সেই বস্তুর দোষণড ণই এই 
অভিনিবেশের দোষগুণ ৷ একটী আলে! যদি বাঘ বা সাপের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ভর জন্মে; 
তাহা! যদি কোনও কুংসিৎ দুগন্ধময় বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের ঘ্বণী জন্মে; আবার তাহা 
. যুদি কোনও সুগন্ধি সুন্দর পুষ্পস্তবকের উপর পতিত হয়, তাহা দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়। এইরূপে একই 
আলো ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উপর পতিত হইলে--ডয়, স্বণা, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় করায় । তদ্রপ একই 
অভিনিবেশ বস্ত-বিশেষের উপর পতিত হইলে ভাববিশেষের হেতু হুইয়া পড়ে। জীবের অভিনিবেশ যখন তাহার 
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গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা | 

দেহে ব| দেহসদ্বদধীয় বস্তুতে থাকে, তখন তাহা অনঙ্গলজনক হয়; কিন্ত যখন তাহা পরমমদ্বলনিধান প্রীশচীনন্দনে 
থাকে, তখন তাহা হয় মঙ্গলজনক | কিন্তু এই মঙ্গল কি? 

আলো! যেমন দীপাদি আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না, অভিনিবেশও মন ব্যতীত থাকিতে পারে না। 
অভিনিবেশ হইল মনের ধর্শ। আলো হরণ করিতে হইলে যেমন তাহার আধার দীপাদিকে হরণ করিতে হয়, 
তদ্রুপ অভিনিবেশ হুরণ করিতে হইলেও তাহার আধারম্বরূপ মনকে হরণ করিতে হয়__-শচীনন্দন অরিন 
সঙ্গে সঙ্গে মনকে হরণ করিয়। মেন। পূর্বের যে মন এবং অভিনিবেশ ছিল দেহে, তখন সেই মন ও অভিনিবেশ 
যাইয়া পড়ে শচীনন্দনে |. কিন্তু এই মন ও অভিনিবেশের লক্ষ্য হইতেছে স্ুখ-যতক্ষণ মন ও অভিনিধেশ ছিল 
দেহে, ততক্ষণ লক্ষ্য ছিল দেহের সখ । যখন তাহ! শচীনন্দনে গিয়া পড়ে, তখন লক্ষ্য হইবে শচীনন্দনের স্ুখ। 
কিন্তু শচীনন্দনের স্থখের জন্য যে বাসনা, তাহাই প্রেম। যতক্ষণ নিজের দেহের স্থখের দিকে লক্ষ্য ছিল, ততক্ষণ 
পর্যান্ত সেই সুখের বাসনার নাম ছিল কাম-_“আত্েন্রিয্রীত ইচ্ছা, তারে বলি কাম।” অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গ 
মন হরণ করিয়া মনকে নিজস্ব করিয়া! নিয়া শচীনন্দন তঁহার নিজের প্রতি জীবের অভিনিবেশ জস্মাইলেন এবং 
তাহার সুখের জন্য বাসনা জন্মাইয়া জীবের চিত্তে প্রেমের সঞ্চার করিলেন। অভিনিবেশের সঙ্গে মন হরণ করার 
ফলেই জীবের চিত্তে প্রেম জন্মিল । বস্তুতঃ তালপড়ার পরে অথব! তালপড়ার সঙ্গে সঙ্গে “প্‌” শব্দ হইলেও (অর্থাৎ 
তালপড়ার পূর্বের “ধুপ্‌”-শস্ব না হইলেও ) যেমন বলা হয়_ধুপ করিয়া তাল পড়িল, তদ্ধপ এস্থলেও শ্রীশচীনন্দন 
কর্তৃক মন হরণ করার পরে অথবা মন হরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম দান কর! হইলেও (অর্থাৎ মন হরণ করার 
পূর্বে প্রেম দান করা না হইলেও) বলা হর--প্রেম দিয়া হরে মন। মন হরণ করা হইল কারণ, প্রেম হইল তাহার 
কার্য বা ফল। প্রেম দিয়া হরে মন-_এস্থলে কার্য্যকে কারণরূপে এবং কারণকে কার্ারপে উল্লেখ কর! হইয়াছে; 
ইহ! এক রকম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ; ইহাতে কার্য্যকারণের বিপর্ধ্য় হয়। “আছে| কারণং বিনৈব কার্ষ্োৎপত্তিঃ 
পশ্চাৎ কারণোতপত্তিরয়মেব কার্য্যকারণয়োহিপর্যাযন্ত্র চতুর্থী অতিশয়োক্তিজ্ঞেয়া। অঙ্কারকোস্তুত ৮/১৫ টাকায় 
চক্রবর্তী 1? কাৰ্য্য যে অতি শীত্রই উপস্থিত হইবে, এইরূপ অতিশয়োক্তিদ্বারা তাহাই স্থচিত হয়। প্তদিপর্ায়েণোজিঃ 
কার্ধাস্টাতিশৈত্াবোধিস্যতিশযোক্তিশ্চতুর্থী জয়া । শ্রীতা, ১০৫১1৫৩ গ্লোকের টাকায় চক্রবর্ত্তী? তাৎপর্য এই যে, 
শ্রীণচীনন্দন মন হরণ করিলে ( তীহাতে রতি জন্মিলে ) অতি শীঘ্রই প্রেমের উদয় হইবে। 

এইরূপে দেখা গেল, সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন বলিয়া শরীশচীনন্চন হইলেন হরি এবং প্রেম দিয়া মন হরণ 
করেন বঙ্গিধা্ড তিনি হইলেন হরি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে-_শ্রীশচীনন্দন কাহারও অমঙ্গল হরণ করিয়াছেন 
কিনা এবং প্রেম দিয়! কাহারও মন হরণ করিয়াছেন কিনা? যদ্দি করিয়া থাকেন, তাহ! হইলেই হরি-শব্দের 
উল্লিখিতরূপ অর্থ তীহাতে প্রযোজ্য হইতে পারে, অন্যথা শহে। উত্তরে বলা যা__শ্রীশচীনন্দন জগাই-মাধাই, 
[হরণ করিয়াছেন, তীঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেম দিয়াছেন। ঝারিখণ্ডপথে 
বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে বন্য কোল-ভীল প্রভৃতি অদভ্য পার্কত্যজাতীয় বহলোককে-_এমন কি ব্যাত্র-ভন্তুকাদি হিংঅ-জন্ত 
সমূহকেও কৃষ্ণ: প্রমে উন্মত্ত করিয়াছেন। প্রন যখন পথে চলিয়া যাইতেন, তখন যে কোনও ভাগ্যবান্‌ ব/ক্তি তাহার 
দর্শন পাইতেন, তাঁহার মুখে কষ্ণনাম শুনিতেন, তিনিই কষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতেন। এইরূপে কষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হওয়ার 
পূর্বে তাহাদের দেহাদিতে অভিনিবেশরূপ অমদণ যে দূরীভূত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয় ; কারণ, যতক্ষণ 
ওঁর্প অভিনিবেশ থাকিবে, ততক্ষণ প্রেম জন্মিতে পারে না! 

ন্‌ জ্য। 

ie a ৰ টা অবতারও প্রেম দিতে পারেন না; শ্রী কিন্ত 

টা 2 ১ বতারা বহুবঃ পুষ্করনাভন্ত সর্তোহভদ্রাঃ। কৃষ্ণদনাঃ কোহ্বা লতাস্বপি 


লতাগুল্সাদিকেও প্রেম দিতে পারেন । সন্তু J ২ 
প্রেমদো ভবতি ॥ লঃ ভাঃ পু । ৫1৩৭ ৷ শ্রীশচীনন্দন যখন সকলকেই প্রেম দিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং শ্রীৱৃষ্ণই, 


চাঁপাল-গোপাল, শ্রীক্ূপ-সনাতনাদির অমর্থল 





১২ ীপ্রীচ্তেন্যগরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা। 
অন্ত কেহ নহেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--তিনি যদি স্বয়ং শ্রীরুষ্ণই হইবেন, তাহা হইলে তাহার বর্ণ হইবে 
নবজলধরের ন্যায়, কিন্বা ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কিন্বা নীলোৎপলের ন্যায় শ্যাম, তরুণ তমালের ন্যায় শ্যাম । তাহাই যদি 
হইবে, এই শ্লোকে কেন বলা হইল, শচীনন্দন পুরটন্ুন্দরছ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ-_পুরট (বরণ) অপেক্ষাও সুন্দর 
দাতি ( জ্যোতি-রশ্মি) কদঘ্থ (সমূহ) ছারা সন্দীপিত (সম্যক্রপে দীথঁ_-সমুজ্জল ); তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ 
অপেক্ষাও সুন্দর গীত) তীহার এই পীতবর্ণ অঙ্গ হইতে অসংখ্য স্বর্ণবর্ণ জ্যোতিরেখ! সকলদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে 
এবং তদ্বার! তাঁহাকে সমুদ্ভাসিত করিতেছে। (ইহাদ্বারা প্রীপ্ীীগোরসুন্দরের সর্ধ্ধীতিশায়ী মাধুর্য্যের ইঙ্গিত দেওয়। 
হইয়াছে। ২৷১৩৷১ শ্লোকের গোঁর-কপা-তরঞ্জিণী টাকা দ্রষ্টব্য )। উত্তর-_্রীশচীনলন যে স্বয়ং ত্রজেন্দ্রনন্দন শৰণ, 
একথাও ঠিক এবং নদীয়া-অবতারে তিনি যে গীতবর্ণ-ধারণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি নিয়া 
তিমি গোর হইয়াছেন, তাই এই লীলায় তাঁহার বর্ণ গীত। পরবর্ত্তা “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিরুতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকে তাহা 
বলা হইয়াছে। 
পুরটসুন্দরছ্যতিক্দস্বসন্দীপিত-শব্দদঘ্বার! ইহাই স্থচিত হইতেছে যে-্রীশটীনন্দন তাঁহার সর্ববাতিশারী মাধুখে/র 
সহিত সকলের হৃদয়ে স্ফরিত হউন, সেই মাধুর্ধের ন্িগ্বোজ্জল জ্যোতিদ্বার| তিনি সকলের চিত্তকে উদ্ভাসিত করুন । 
এতাদৃশ শটীননদন কলৌ-_কলিতে; কলিযুগে করুণয়! অবতীর্ণ্£__করুণা (রুপা) বশতঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
গীতা ($৭-৮) হইতে জানা যায়__ধর্শের গ্লানি এবং অধশ্থের অস্যুত্থান হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুদ্বতদের 
বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন শ্রীকষ্জ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। ধর্ধদংস্থাপন, সাধুদের পরিত্রাণ এবং 
ুন্ৃতদের বিনাশ-_-এ সমস্তই জগতের প্রতি তাঁহার করুণার পরিচায়ক; সুতরাং যখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন, 
তখনই করুণাবশতঃই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতীর্ণ হয়েন বলিলেই করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হয়েন, ইহাই বুঝা 
যায়) পৃথকৃভাবে “করুণা” শব্দের উল্লেখ নিষ্রয়োজন। তথাপি এই গ্লোকে “করুণর্না” শব্দের উল্লেখ কেন কর 
হইল? অন্টান্ত অবতারে যে বরুণ প্রকাশ পাইয়াছে, গৌর-অবতারের কর্ণার তদপেক্ষা কোনও এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য 
স্থচন! করার জন্যই এস্থলে করুণা-শবের উল্লেখ করা হইয়াছে । করুণার এই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ ছুই দিক্‌ দিয়া 
প্রথমতঃ করুণার মাধুরধ্, দ্বিতীয়তঃ করুণার উল্লাস। প্রথমে মাধর্য্ের কথা বিবেচনা করা যাউক। অন্যন্ট অবতারে 
তিনি সাধুদের পরিত্রাণ করিয়াছেন--সাধুগণ তাঁহার এই করুণ! অনুভব করিয়াছেন, আশ্বাদনও করিয়াছেন । 
ধৰ্মসংস্থাপন করিয়া ধর্মপ্রাণ লৌকদের উপকার করিয়াছেন, তীহারাঁও এই করুণ! অঙ্গভব করিয়াছেন। অস্থরদের 
প্রাণসংহার করিয়াছেন ; ইহার মধ্যেও তাঁহার করুণার বিকাশ আছে__কেবল অন্যের, প্রতি নয়, অস্থরদের প্রতিও; 
যেহেতু তিনি হতারিগতিদায়ক। কংসাদি যে সমস্ত অস্থুরকে তিনি বধ করিয়াছেন, তিনি তাহ! দিগকে স্বচরণে 
স্থান দিয়াছেন, তাহাদের প্রতি ইহা তাহার করুণা; কিন্তু এই করুণা তাহার! অন্তর করিয়াছেন--তীহার চরণে 
স্থানলাভের পরে । যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের দেহে প্রাণ ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত-তীহারা এবং তাহাদের আত্মীয়স্ব্জনগণ 
মনে করিয়াছেন_্রীক্চ তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতাই দেখাইতেছেন। অন্থ্রগণ প্রাণ থাকা 
মাধুধ্য উপলন্ধি করিতে পারে নাই; অস্থ্রগণের আত্মীয়স্বলনগণ কোনও 
নাই। স্থতরাং এ সকল স্থলে তীহার করুণার মাধুর্য্যের বিকাশ অসম্যক্‌। 
অন্ত্রধারণ করেন নাই; কাহারও প্রাণসংহারও করেন নাই। হরিনাম-প্রেম দিয়া সকলের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন। 
অসুর-সংহার করেন নাই, অন্থরত্বের সংহার. করিয়াছেন। প্রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অস্থরেরে 
করিল সংহার | এবে অন্তর ন! ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্ত শুদ্ধি করিল সভার 1৮ জগাই-মাধাই যে দুঙ্ধাৰ্য্ 
করিয়াছিলেন, লোকে মনে করিয়াছিল, তাহাদের নাকি কত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়ঃ তাহারাও হয়তো তাহাই 
মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীনন্দন তাঁহাদের পাপ হরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রেম দিয়া কৃতাৰ্থ করিলেন; এই 
অপ্রত্যাশিত করুণা দেখিয়া তাহারা অবাক্‌, মুগ্ধ হয়া শ্রীনিতাই-গোঁরের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন ; জনসাধারণও 
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পর্যন্ত তাহার করুণার 
সময়েই তাহা! উপলব্ধি করিতে পারে 
কিন্ত গৌর অবতারে তিনি কোনওরূপ 
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মুগ্ধ হইল, শচীনন্দনের কৃপা 5. : 
টু কৃপা পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হইল। কাঁজি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধও শচীনন্দন 
ক্ষমা করিলেন, প্রেম দিয়া কাঁজিকেও কৃতার্থ করিলেন । কতিপয় পড়য়া-পাষতী রি র 
নিমজ্জিত হইয়াছিল; তাহাদের উদ্ধারের ৰ ডুযা-পাষণ্ডী প্রভুর নিন্দারপ অপরাধপদ্ধে আক 
করিলেনখ। তিনি কাঁহাকেও টা লে রা টা? সন্নণসগ্রহণ করিলেন, পরে তাহার্দিগকেও উদ্ধার 
অবশ্য বৈষ্ণব-অপরাঁধের গুরুত্ব পারি টি কাহারও অন্য কোনওরূপ কায়িক-শাত্ডির ব্যবস্থাও করেন নাই; 
সঞ্চার করাইয়াছিলেন; কিন্ত উরি রি [রণকে সতর্ক করার উদ্দ্দেশ্যে চাপাল-গোপালের দেহে কুষ্ঠব্যাধির 
ৃ তনি পরে রোগমুক্ত করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন; আমরণ তাহাকে 
কুণ্ঠর যন্ত্রণা ভোগ করান নাই। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কথাও উ্লেধখোগ্য। এ সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া আতিবর্ণ 
যুগে কোনও অবতারে প্রকটিত হয় নাই, এমন কি দ্বাপর-লীলাতেও ন!। 
তারপর শটচীনন্দনের করুণার উল্লা । ভগবৎ-করুণী সরলা মই জীবকে কৃতীর্ঘ করার জন্ক মেন উন্মুখ হইয়া 
থাকেন) কিন্তু তিনি ভক্তের ব! ভগবানের ইচ্ছারপ একটা উপলক্ষের অপেক্ষা করেন। গোৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রাকতালেই ভগবানের জন্কপ্প ছিল-_আঁপামর সাধারণকে তিনি উদ্ধার করিবেন, প্রেম দিয়া কৃতাৰ্থ করিবেন। এই 
সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া করুণার উল্লাসের-_-তাহার আননের-__আর সীমা-পরিসীমা ছিল না। সাধারণতঃ জীবের 
অপরাধের প্রাচীর ভেদ করিয়। ভগবংকরুণা সহসা! তাহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না । কিন্তু শচীনন্দনের 
সঙ্কল্লের অবিতর্ক্য প্রভাব এবং সেই সঙ্থরকে কার্ো-পরিণত করার জন্ত তাঁহার অবিচিন্তা মহাশক্তির ছুদদমনীয় উচ্ছাস 
করুণার অগ্রগতির প্রতিকূল সমস্ত বাধাবিদ্নকে প্রবল-শোতোমুখে ক্ষদ্রত্ণখণ্ডের গ্যায় কোন্‌ দূরদেশে অপসারিত 
করিয়াছে, কে বলিবে? করুণা অবাধগতিত্বে যথেচ্ছভাবে প্রসারিত হইয| প্রবল বন্তার প্যায় সমস্ত জগংকে প্লাবিত 
করিয়াছে। কোনও অশ্বারোহী যদি তাহার অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বলে__যেখীনে ইচ্ছা, যেদিকে 
ইচ্ছা, যতদুরে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়া যাঁও__তাহা হইলে ঘোড়া যাহা করে, শটীনন্নানের করুণাও তাহাই এবং 
তদপেক্ষা কোটি কোঁট গুণে অধিক করিয়াছে; যেহেতু অশ্বের শক্তি সীমাবদ্ধ, করুণার শক্তি অসীম । শচীনন্দন 
ফেল করুণাতে তাহার সমস্ত শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিয়াছেন-_-“আমি তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিলাম; যেদিকে 
ইচ্ছা, যতদূরে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, তুমি আমাকে লইয়। যাও; নিয়! যাহার নিকটে ইচ্ছা তুমি আমাকে বিক্রয় 
করিতে পার । এবার তোমার নিকটে আমার কোনও স্বাতশ্থ্যই নাই।” সকলকে যথেচ্ছভাবে রুতার্থ করার অন্য 
যিনি সর্বদা! উদগ্রীব, সেই করুণা যখন উন্লিখিতরপ আদেশ ও শক্তি পাইলেন, তখন তাঁহার যে কিরূপ উল্লাস হইল, 
তাহা কেবল অনু ভববেগ্য । এই শক্তি এবং আদেশ পাইয়াই শচীনন্দনের করুণা, আপামর-সাধারণকে 'এমন একটা 
বস্তু দিলেন, যাহ! দ্বাপরের শ্রীক্ষ্ণসীলায়ও দেওয়া হয় নাই৷ বাস্তবিক, ভগবৎ-কৃপার এইরূপ অবাধ বিকাণ আর 
কোনও যুগে, কোনও লীলায় প্রকটিত হয় নাই। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত সুদুর্নভ কৃষ্ণপ্রেম এত সহজে 
আর কোনও অবতারেই অপিত হয় নাই। প্রভূ যে সেই স্ুদুর্নভ প্রেম বস্তুটী পাওয়ার উপায়ের কথাই বলিয়া দিলেন, 
তাহা নহে। সেই প্রেম-বস্তুটাই আঁপামর-সাধারণকে প্রভু নিজে দিয়া গিয়াছেন এবং স্বীয় পার্ধদবৃন্দ-দারাও দেওয়াইয়। 
গিয়াঁছেন। করুণার এই অপূর্ব্ব মাধুধ্য এবং উল্লাস স্থচিত করার উদ্দেশ্যই এই শ্লোকে “করুণয়া” শব্দ ব্যবহৃত 


হইয়াছে । 
শচীনন্দন অবতীর্ণ হইলেন? সমৰ্পয়িতুম্_সমাক্রূপে অর্পন করার জন্ত । কি 





যাহা হউক, কি উদ্দেশ্যে 
অর্পন করার জন্য? স্বনক্তিত্রিয়ম_ নিজবিষয়ক ডত্তিমম্পত্তি। শ্রী যে ভক্তির বি্ষিয়_এীকষ্ণের প্রতি যে ভক্তি 
প্রয়োজিত হয়, তাহাই ্রীকুষ্চব্ষয়ক ভক্তি ( স্বভক্তি ); সেই ভক্তিরূপ সম্পত্তি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জীবকে দিয়া গেলেন ॥ - 


সম্পত্তিদ্বার লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে; ইহাতেই সম্পত্তির 


ভক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। 
প্রীৃষণসেবাঘারা শ্রীকুফের প্রীতিবিধান করা এবং আনুষন্ষিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের 


প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা ৷ সর্বপ্রকীরে 
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গৌর-কৃপ'-তরক্গিণী টীকা। 

অসমোর্ধ-াধু্য আস্বাদন করাই জীবের স্বরপানবদ্ধি কর্তব্য এবং একমাত্র অভীষ্ট বস্তু । এই অভীষ্ট বস্তু লাভ 
করিবার একমাত্র উপায়_ভক্তি; তাই পরীকফ্বিষয়ক ভক্তিকে ভক্তের সম্পৃত্তি বল! হইয়াছে। শ্রীক্বফের স্বরূপশক্তি 
হলাদিনীর বৃত্তিবিশেষই ভক্তি । ধা যেমন নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্যই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্তু আধারের 
যোগ্যতা অনুসারেই সই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়; তদ্রপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্ও তাঁহার স্বরূপণক্তি 
হলাদিনীকে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু একমাত্র ভক্তহ্ধদয়ই তাহা গ্রহণে সমর্থ । স্বতরাং স্বরপ-শক্তি 
হুনাদিনী কেবলমাত্র ভক্তহৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্তত্র হয়েন ন!। ভক্তরপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বরূপ-শক্তি 
ভক্তিরূপতা৷ প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদন্গভবের যোগ্য করেন__+ক্রতার্থান্তথানুপপত্তর্থাপত্তি-প্রমাণ-সিদ্বত্বাৎ তন্ত 
হলাদিন্ত এব কাপি সর্দানন্দাতিশারিনী বৃত্তি নিত্যং ভ্তবৃন্দেযু এব নিক্ষিপামানা ভগবশপ্রীত্যাথযয়। বর্ততে। 
প্রীতিসন্দর্: । ৬৫৮ স্বর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্তায়, হৃদদ্ধে , শক্তির আবির্াবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ অস্যহিত 
হইয়া যায়। নিখিল-ভক্ত্রেষ্ঠ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অদ্দীকারপূর্বক শ্রীগো বিন স্বমাধুর্য-আম্বাদনের একমাত্র উপায় 
স্বরূপ ভক্তিকে নিজমম্পত্তি করিয়া লইয়াছেন__তাই ভক্তির বিষর. হইগ্াও প্রীকুফচৈতন্যরূপে তিনি ভক্তির আশ্রয় 
হইয়াছেন, ভক্তিমম্পদের অধিকারী হইয়াছেন । ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, এই অপরিমিত 
সম্পত্তির এক কণিক1 পাঁইলেও জীবের অনন্ত দুঃখ ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আননদবাস্ন। তৃত্তিলাভ করিতে 
পারে। তাই, পরমক্রুণ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত আপামর-সাধারণকে সেই তক্তিসম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত নবধীপে অবতীর্ণ 
হইলেন এবং ও পরমদুর্লভ তক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহ!তেই শ্রীক্ুষ্তচৈতন্তের করুণার পরমোতকর্ষ। পরমোংবর্ষ 
বলার হেতু এই যে, যে ভক্তিসম্পত্তিটী তিনি কলির জীবকে দিয়! গিয়াছেন, তাহা একটা সাধারণ বস্তু নহে। তাহা 
এমন একটা অদ্ভূত এবং অসাধারণ বস্তু, যাহা চিরা অনপ্পিতচরীং-_বহুকাল পৰ্যন্ত দান করা হয় নাই। পুর্ব 
কোন এক কল্পে যখন স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্$চতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন হয়তো একবার দিয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহার পরে কত সহম্র সহত্স অবতাররূপে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু এই বস্তুটী কখনও দেন 
নাই; এমন কি ছবাপরের শ্রীকুষ্ণ-অবতারেও এই অসাধারণ বস্তটী দান করা হয় নাই! ম্বভাবতঃই পরমাস্বাগ্ 
ভক্তিবস্তটাকে এক অনির্ববচনীয় আশ্বাদনচম২কারিতার রসপুরে পরিনিষিক্ত করিয়। শ্রীপ্রীগৌরনুন্দর নির্বিচারে 
আপামর-সাধারণকে দান করিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন । পু 

কিন্তু যে রসে স্বভাবতঃ-মধুর-ডক্কিবন্তটাকে তিনি পরিনিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রসটী কি? সেইটা 
হইতেছে-_উন্নত এবং উজ্জলরস | তিনি যেই ভক্তিটা দান করিলেন, তাহা উন্নতোজ্জলরসাম্‌-_উন্নত এবং 
উজ্জসরসময়ী। এক্ষণে দেখিতে হইবে-_উন্নত এবং উজ্জল রম বলিতে কি বুঝায় । 

উন্নত অর্থ উচ্চ) কাহ! হইতে উন্মত, তাহ! যখন বল! হয় নাই, তখন ব্যাপক অর্থেই উন্নত-শব্দের অর্থ 
করিতে হইবে; যাহা! হইতে উন্নত আর কিছু নাই, যাহ! সর্বাপেক্ষা, উন্নত, তাহার কথাই এন্থলে বলা হইয়াছে । 
সর্বাপেক্ষা উন্নত এই রসটা কি?. 

ব্রজেন্-নন্দন শ্রী ব্ৰজে চারি ভাবের ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছেন--দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । 
ব্ৰজে শীষের দাশ্তভাবের পরিকর রক্তকপত্রকাদি, সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি, বাৎসল্য-ভাবের পরিকর 
নন্দ-যশোদাদি এবং মধুর ভাবের. পরিকর শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ । ইহার! সকলেই শ্রীকুষ্ণের নিত্যপরিকর ; 
অনাদিকাল' হইতেই ইহারা প্রীরুষ্ণকে স্ব-স্ব-ভাবামুকুল প্রেমরস আশ্বাদন করাইতেছেন। ইহাদের কাহারও প্রেমেই 
স্বনুখবাসনার গম্ধমাত্রও নাই; একমাত্র কৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই ইহাদের যত কিছু চেষ্টা; সুতরাং সকলের প্রেমই 
নির্দল ৷ - 

গ্রীতিকামনা মমতা-বুদ্ধির অম্থগামিনী ; যাহার প্রতি আমার মমতা-বুদ্ধি নাই, যাহাকে আমি আমার 
আপন-জন বলিয়! মনে করি না তাহার প্রীতিবিধানের নিমিত্ত আমার উৎকণ্ঠা! জন্মিতে পারে নর! ! এই মমতা-বুদধি 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । টি 


কত ৬৬৬৬২৩৩১িজিকিা নি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ৷ 
যেস্থলে যত গাঢ়, গ্রীতিবিধানের উৎকঠাও সে স্থলে তত তীত্র। শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকরদেরই শ্রীকৃষ্ণ 
মমতা বুদ্ধি আছে, শীক্ব্চকে তাঁহারা সকলেই তাহাদের আপন-জন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাদের মমতা-বুদ্ধির 
তারতম্য আছে; দাস্ত অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাংসল্যে, বাংসল্য অপেক্ষা মধুরে মমতা-বুদ্ধির গাঢ়তা 
বেশী। যে স্থলে মমতাঁ-বুদ্ধির গাঢ়ত! যত বেশী, সে স্থলে শ্রীকষ্ণর গ্রীতিবিধানের নিমিত্ত উৎকঠাও তত বেশী এবং 
সেবা-সশ্বদ্ধীয় বাধাবিগ্রকে অতিক্রম করার সামথ্যও তত বেশী। এই গেল শ্রীকুষ্-পরিকরদের কথা । আবার 
পরিকরদের মমতী-বুদ্ধি-অস্থপারে শ্ীরুষ্ের পক্ষেও তাহাদের প্রেমরস আস্বাদনের এবং প্রেমবশ্ঠতার তারতম্য আছে। 
দাস্ত-সখ্যাদির যে ভাবে মূমতা-বুদ্ধি যত বেশী, মেই ভাবের আম্বাছ/তাও শরীক্বষ্ণের পক্ষে তত বেশী এবং সেই ভাবের 
পরিকরদের নিকটে প্রেমবশশ্ীকুঞ্চের প্রেমবশ্যতাও তত বেশী । 
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত-বশ 1১।৭।১৩৮। 
দাস্ত-ভাবের পরিকর রক্তক-পত্রকাদি আপনাদিগকে শ্রীকুষ্ঃর দাস এবং শ্রীকুষ্ণকে তাহাদের প্রভু বলিয়া মনে 
করেন; এই ভাবেই তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন; কিন্তু শ্রীক্ৃষ্ণর প্রতি তাহাদের প্রু-জনোচিত 
গৌরব-বুদ্ধি আছে; এই গৌরব-বুদ্িদ্ধারা তাঁহাদের সেবা-বামন! সঙ্কুচিত হয়; কোনও একটা সুস্বাদু জিনিস 
খাইতে খাইতে তাহা শ্রীকুষ্চকে দেওয়ার নিমিত্ত তাহাদের ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু তাহা তাহারা শ্রীরৃষ্ণকে দিতে 
পারেন না প্রভুর মুখে দাসের উচ্ছিষ্ট কিন্ধপে দিবেন? 
কিন্তু সখ্যভাঁবে, দাস্য অপেক্ষা মমতাবৃদ্ধির আধিক্য বলিয়া এইরূপ গোরব-বুদ্ধি নাই। মমতাবুদ্ধি যতই বৃদ্ধি 
পায়, ততই ছোট বড় ইত্যাদি পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয় । সুবলাদি স্খারা শ্রীকৃষ্ণ কে আপনাদের অপেক্ষা বড় মনে 
করেন না--তীহার! শরীকৃঞ্চকেও তাহাদের তুল্যই মনে করেন; তাই কখনও বাঁ শ্রীরুষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন; আবার 
কখনও বা শ্রীকুষ্ণের স্বন্ধেও আরোহণ করেন আবার কখনও বা, কোনও একটী ফল খাইতে খাইতে খুব সুস্বাদ 
বলিয়া মনে হইলে তাঁহাদের প্রাণকানাইকে না দিয়া থাকিতে পারেন না-_-অমুনি ও উচ্ছিষ্ট ফলই কানাইয়ের মুখে 
পুরিয়া দেন; এইরূপ ব্যবহারে তাহারা কিঞ্চিন্নাত্রও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। তীহার! দাসের নায় শ্রীকষের 
সেবাও করেন, সখার ন্যায় সমান সমান ব্যবহারও কবেন। 
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ ৷ 
কৃষ্ণ সেবে, কুষ্ণে করায় আপন ঘমেবন ॥ ২১৯।১৮২ 
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মপমজ্ঞান | 
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥* ২১০৯।১৮৪ 
সঙ্কোচহীন, গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় ভাবই সথ্যের বিশেষত্ব! 
বাৎসল্যে, সখ্য অপেক্ষাও মঘতাবুদ্ধি বেশী; মমতাধিক্যবশতঃ বাৎসল্যভাবের পরিকর নন্দ-যশোদাদি 
্ীকুষ্ককে নিজেদের লাল) এবং অনুগ্রাহ, আপনাদিগকে তাঁহার লালক জ্ঞান করেন; তাহার! শ্রীকষ্ণকে আপনাদিগ 
হইতে ছোট এবং আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন; তাই শ্রীকষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত সময় সময় তীহারা 
তাহার তাড়ন-ভর্খগন পধ্যন্তও করেন । 2 
“্মমৃতা-আধিক্যে তাড়ন-ভৎসন ব্যবহার | 
আপনাকে পালক’ জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ॥৮ ২1১০/১৮৬--৮৭ 
বাংসল্যে দান্তের সেবা আছে, সধ্যের সস্কোচহীনতা আছে, অধিকস্ত মমতাধিক্যময় লালন আছে। 
মধুর-ভাবে এই সমন্ত তো আছেই, তদতিরিক্ত কাস্তাভাবে-নিজান্ব-ছ্বারা সেবা ও আছে। 
ই সমস্ত কারণে, দাস্ত অপেক্ষা সখো, সখ্য অপেক্ষা কাৎসল্যে এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে শ্রীকৃষ্ণের 


রূসাস্বাদনচম্থকারিতা৷ এবং প্রেমবস্ঠতাঁও বেশী। 





১৩ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতাঁমৃত ৷ | [ ১ম পরিচ্ছেদ 


০৮০০৫ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
এইবূপে দান্ত অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসগ্য এবং বাংসল্য অপেক্ষা মধুরভাব উন্নত। 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । 
এক, দুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ৷ 
এই মতে মধুরে সব ভাব সমাহার । 
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২।১৭।১৯১--৯২ 
মধুররসের আর একটা নাম শৃর্গার-রস) শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন__"সব রস ছৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী । 
১1৪1৪০৮..-এজনযই মধুর-ভাব সম্বন্ধে আবার বল! হইয়াছে, ; 
“পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাধি এই প্রেমা হইতে । ২৮৬৯ ॥” মধুর-ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবা পাওয়া যায় । আবার 
ভক্তের পক্ষে শরীকৃষ্ণ-মা্ুর্যয-আস্বাদনের উপায়ও প্রেমই। 
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন । 
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন |১1৭1১৩৭ 
প্রেমের উৎকর্ষ-অন্সারে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আম্বাদনেরও উৎকর্ষ; স্বয়ং শ্রীরুষ্ণই বলিয়াছেন, 
আমার মাধুধ্য নিতা নব নব হয়। 
স্বস্থ প্রেম অনুরূপ ভক্তে আম্বাদয় ॥১1৪1১২৫ 
স্ৃত্রাং দাস্ত-বাংসল্যাদি হইতে মধুর ভাবেই যে কৃষ্ণ-মাধুর্য-আস্বাদনের আধিক্য, তাহাও সহজেই বুঝা ষায়। 
এই সমস্ত কারণেই মধুর-রসকে সর্ববাপেক্ষ! উন্নত রস বলা যায়; এবং মন্বলাঁচরণের ৪র্থ গ্লোকে উন্নত-রস-শবে 
এই মধুর-রসকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 
এক্ষণে উজ্জল শব্দ সন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। উজ্জল-অর্থ দীপ্তিশীল ; চাক্‌চিক্যময়। 
শ্লোকস্থ উন্নত-শবের ন্যায় উজ্জল-শব্দেরও ব্যাপক-ভাবেই অর্থ করিতে হইবে; ব্যাপক-অর্থে, উজ্জল-রস শব্দে উজ্জলতম 
রসকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । কিন্তু উজ্জলতম রস কোন্টা? | 
নিৰ্মল স্বচ্ছ বস্ত ব্যতীত অন্য বস্তু উজ্জল হয় না। ব্রজের দাস্ত-সখাদি চারিটা ভাবই নির্ল; কারণ, ইহাদের 
কোনও ভাবেই স্বহ্থখ-বাসনারূপ মলিনত! নাই, প্রত্যেক ভাবই কৃষ্ণ-হ্ইথৈকতাৎপধ্যময় । কিন্তু কোনও বস্তু নির্শন 
হইলেও তাহা আপনা, আপনি উজ্জপতা ধারণ করেনা; স্বচ্ছনির্শল দর্পণে আলোক-রশ্ি পতিত হইলেই তাহা 
উজ্জল হয়; দর্পণের যে যে স্থলে আলোক-রশ্মি পতিত হয়, সেই'সেই স্থলই উজ্জল হয়, যে যে স্থলে আলোক-রশি 
পতিত হয় না, সে সে স্থল উজ্জল হয় না) যে স্থলে আলোক-রশ্মি কম-পরিমাণে পতিত হয়, সে স্থলের উজ্জ্বনতাও 
কম হয়। 
ব্রজ-পরিকরদের দাস্ত-সখ্যাদি ভাবকেও স্চ্ছ-নির্মল-দর্পণের তুল্য মনে করা যায়) এই সমস্ত ভাব্রূপ দর্পণে 
যখন মমতাবুদ্ধিময়ী-সেবোৎকঠারূপ আলোক-রশ্মি পতিত হয়, তখনই এ ভাবার্পন উচ্ছাসমযী উজ্জলতা ধারণ করিতে 
পারে; ব্রপরিকরদের গ্রীক্ষ-সেবোৎকঠা, নিত্যা। স্থতরাং তাহাদের ভাবরূপ- দর্পণও নিত্যই উজ্জল । কিন্ত 
মমতাবুদির তারতম্যান্গমারে সেবোতকঠারও তারতম্য আছে; সুতরাং ভাব-র্ূপ দর্পণের উজ্জলতার'ও তারতম্য 
আছে। এইরূপ দাস্ত-ভাব অপেক্ষা সধ্য-ভাব উজ্জলতর ; সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য-ভাব উজ্জ্লতর এবং বাৎসল্য 
অপেক্ষা মধুরভাব উজ্জলতর ৷ তাহ! হইলে মধুর ভাবই হইল উজ্জলতম ৷ 
এস্থলে আরও একটা কথ। বিবেচ্য । দাস্য, সখ্য ও বাংসল্য_'এই তিন ভাবের প্রত্যেকটাতেই একটা সম্বন্ধের 
অপেক্ষা আছে; এই তিন ভাবের পরিকরগণের একৃষ্চ-সেবা তাঁহাদের সন্ধের অমুগামিনী ; যাহাতে সন্বন্ধের মৰ্য্যাদা 
লক্ষিত হয়, এমন কোনও সেবা তাঁহারা করিতে পারেন না, করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের হয় না । শ্রীরুষ্ণের সঙ্গ 
ান্-ভাবের পরিকরণের প্রভৃত্ত্যসম্বন্ধ তাহাদের ক্বফ্চসেবাও এই সের অহৃকুল। সখ্য-বাৎসল্য-ভাঁবেরও এরূপ 
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গৌর-কুপা ভরি টীকা । 
অবস্থা। এই তিন ভাবের পরিকরদের পক্ষে আগে শ্রীরুষ্ণের- সহিত সম্বন্ধ, তারপরে সহ্ব্ধামুকূল সেবা । তাই 
তাহাদের সেবোৎকণ্ঠারপ আশোক-রশ্মি সম্যক্রূপে বিকশিত হইতে পারেনা, স্ধদ্ধের আবরণে হয়ত আবৃত হইয়া 
থাকে, অথবা কিছু প্রতিহত হুইয়া যায়; স্থুতরাং তাহাদের ভাবরূপ দর্পণও সম্যক্রপে উজ্জলতা ধারণ করিতে 
পারে না। 

মধুর-ভাবের পরিকর শ্রীরাধিকাদির ভাব কিন্তু অন্রূপ। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের এমন 
কোনও সন্বন্ধই ছিল না, যাহার অনুরোধে তাঁহারা প্রীকুষ্সেবার নিমিত্ত লালায়িত হইতে পারেন। তথাপি তাহার! 
্রীকষ্চসেবার নিমিত্ত লালারিত হুইয়াছেন। তাহাদের এই-সেবা-বাসনা স্বাভাবিকী ; ইহাই তাহাদের প্রেমের বৈশিষ্ট্য । 
তাঁহাদের এই সেবোৎকঠা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, বেদধর্ম, কুলধর্শ, স্বজন, আধ্যপথ__ইহাদের কোনও বাধাই 
তাহাদের উৎকঠাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে নাই; উৎকঠার প্রবল শ্রোতের মুখে স্বজ্জন-আর্য্যপথাদির ভাবন| কোন্‌ 
দূরদেশে ভাপিয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহারা জানিতে পারেন নাই; সমস্তকে উপেক্ষা! করিয়া তাহারা শ্রীরুষ্ণের প্রেম- 
সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রৃষ্ণদেবোৎকণা রূপ তীব্র আলে।ক-রশ্মি কোনও রূপ বাধাদ্বারাই প্রতিহত হইতে 
পারে নাই; তাই তাহাদের ভাবরূপ দর্পণ সর্বত্র সর্কতোভাবে উজ্জলতা ধারণ করিয়াছিল, উজ্জলতম হইয়াছিল । 
কৃষ্ণসেবার অঙুরোধেই তাঁহার! কৃষ্ণের কান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহাদের পক্ষে, আগে সেবা-বাসনা, তার 
পরে সম্বন্ধ ; অন্য তিনভাবের সেবা সম্বন্ধের অমুগা, কিন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের সন্বদ্ধই তীহাদের সেবা-বাসনার অনুগামী । 
তাই তাহাদের ভাব সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং সর্ধবাপেক্ষা উজ , | 

তারপর রস সন্দ্ধে। আস্বান্ বস্তুকে রস বলে; রস্ততে আস্তাগ্ভতে ইতি রসঃ। সাধারণতঃ আম্বান্ত বস্তু 
মাত্ৰকেই রস বলিলেও, যে বস্তুতে আশ্বাদন-চম্থকারিতার পরাকাষ্ঠা তাহাতেই রস-শব্দের পর্্যবসান । 

দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে চিনি মিশ্রিত করিলে তাহার -স্বাদ চম২কারিতা৷ ধারণ 
করে। তদ্রপ, দাস্ত-সখ্যাদি প্রেমেরও নিজের একটা স্বাদ আছে; কারণ এই সমস্তই আনন্দাত্মিক। হলাদিনী-শক্তির 
বৃত্তি। দীন্ত-সখ্যাদি-ভাবকে স্থায়িভাব বলে। এই সকল স্থায়িভাবের সঙ্গে যদি বিভাব, অশ্থভাব, সাত্বিক ৬ 
ব্যাভিচারী ভাব সমূহ মিলিত হয়, তাহা হইলে অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতার উদ্ভব হয়) তখনই দাশ্যাদি 
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পরিণত হ্য়। 

«প্রেমাদিক স্বায়িভাব সামগ্রী মিলনে । কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥ বিভাব, অন্থভাঁব, সাত্বিক; 
ব্যাভিচারী॥ স্থায়িভাব রস হয় এই চারি মিলি॥ দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পুর-মিলনে । রসালাখ্য-রস হয় 
অপূর্বান্থাদনে। ২৷২৩৷২৭-২০ ॥ ( বিভাব অনমুভাবাদির লক্ষণ এবং রস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ 
পরিচ্ছেদে ভষ্টব্য 1) দাশ্ত-সধ্যাদি বিভিন্ন ভাবের অস্থ্ভাবাদিও বিভিন্ন, সুতরাং দাস্ত-সখ্যাদি স্থায়িভাব যখন রসে 
পরিণত হয়, তাহাদের আত্বাদন-চমৎকারিতাও বিভিন্ন রপই হইয়া থাকে। গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি সমন্তই মিষ্ট; 
কিন্তু তাহাদের মিষ্টত্বের চমৎকারিতাঁর পার্থক্য আছে। দাস্ত-সখ্যাছি রসের আস্বাদন-চমৎকারিত! সম্বন্ধেও এ বথা। 
সধ্য-রস অপেক্ষা বাংসল্য-রসের এবং বাখসল্যরস- অপেক্ষা মধুর-রসের আস্বাদন- 
চা আত্বাদন-চমৎকারিতা-হিসাবেও মধুর-রসই সর্বশেষ, সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত । 

ভক্তিরগ আস্থান করিয়া ভক্তও সুখী হয়েন, কৃণও সুখী হয়েন। টি নি সুখী! হয়েন খে তিনি ভর 
প্রেমে বত হইয়া পড়েন “বেসে ভক্ত নুখী_ কৃষ্ণ হয় বস! ২২৩২৬” যে -রসের আস্বাদন-চম্কারিতা যত 


বেশী, সেই রসের পরিকরদের নিকটে কৃষ্ণের প্রেমবশ্তাও তত বেশী। এইরূপে, মধুর-রসের পরিকর শ্রীরাধিকাদির 


বস্তা এতই অধিক যে, ্রীরুষ্ণ নিজ মুখেই শ্রীরাধিকার 
নিকটে র প্রেমবস্ঠতা সর্বাপেক্ষা অধিক | এই প্রেম ৃ 
হি প্রেম-খণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। “ন পারয়েসৃহং নিরবগ্ত-সংযুজাং 


বিবুধায়ফাপি বঃ। ইত্যাদি। ৰভা! ১০।৩২২২” সুতরাং প্রীক্-বশীকরণ-সামর্থ্যেও মধুর-রস সর্ববাপেক্ষা উন্নত । 
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_ গৌর-কণা-তরঙ্রণী টীকা। 

পরিকর-বর্গের প্রেম-রস-নিধ্যাস আস্বাদন করিয়া ্ররুষ্ণ যে পরিমাণ আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অপেক্ষা 
্রীরুষকে প্রেমরস আদ্াদন করাইয়া ব্রজন্ুনদরীগণ যে আনন্দ অনুভব করেন__তাহার পরিমাণ অনেক বেশী। শ্রীরুবঃ 
নিজেই বলিয়াছেন, “অন্তোন্ত-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধান্থখ শত অধিকাই ॥১।৪।২১৫।৮ শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া শ্রীরাধা যে সুখ পায়েন, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীক্বষ্ট অত্যন্ত উতকঠিত। 
“আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ । তাহা আশ্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ নানা যতু করি আমি নারি 
আস্বাদিতে। সে সুখ-মাধুধ্য-্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥ ১1৪।২১৭-১৮।৮ দাস্ত-সখ্যাদি ভাবের পরিকরগণের যে 
আনন্দ, তাহা আহ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লালসা জন্মে না। কিন্তু মধুর-ভাবের পরিকর ভ্রীরাধার সুখ আব্বাদনের 
নিমিত্ত তিনি লালায়িত। ইহা হইতেও মধুর-রগের অপূর্বতা স্থচিত হইতেছে। 

এতাদৃশ সমুন্নত-সমুজ্জল-মধুর-রসময়ী ভক্তিসম্পত্তি কলিহত জীবকে দান করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃ্চচৈতন্ত অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ॥ এই স্ুদুল্নভ বস্তুটী ছাপরে দরীকৃষ্ণরূপেও তিনি কাহাকেও দেন নাই) অথচ, এই কলিযুগে “হেন প্রেম 
ভরীচৈতন্ত দিল যথা তথ| | ১৷৮৷১৭ ৷” ইহা হইতেই শৰীক্বচচৈতন্ত-স্বরূপের করুণার উৎকর্ষ স্থচিত হইতেছে। 

স্বভক্তি-শ্রিয়ং__নিজবিষয়ক ভক্তিসম্পত্তি। শ্ৰীকৃষ্ণ যে ভক্তির বিষয়- শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি গ্রয়োজিত 
হয়, তাহাই প্রীরুষ্-বিষয়ক-ভক্তি (স্বভক্তি); সেই ভক্তিরপ সম্পত্তি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু জীবকে দিয় গেলেন। 
তক্তিকে সম্পত্তি বলার হেতু এই। সম্পত্তি দ্বারা লোকে নিজের অভীষ্ট বস্তু সংগ্রহ করে) ইহাতেই সম্পত্তির 
প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা । সর্বপ্রকারে প্রীকুষ্-সেবাদার! পরীরুব্টের গ্রীতি-বিধান করা এবং আন্যদ্িকভাবে শীক্বষেযর 
অসমোর্ধ-মাধুধ্য আত্বাদন করাই জীবের স্বরূপামুবন্ধি কর্তব্য এবং এক মাত্র অভীষ্ট বস্তু। এই অভীষ্ট বস্তু লাভ 
করিবার এক মাত্র উপায়_ভক্তি; তাই শ্রীক্ঘ্-বিষয়ক-ভক্তিকে ভক্তের সম্পত্তি বলা হইয়াছে। প্রীকুষচের স্বরপ- 
শক্তি হলাদিনীর বৃত্তি-বিশেষই ভক্তি। স্থ্যা যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সকলের জন্ঠই স্বীয় কিরণ বিকীর্ণ করে, কিন্ত 
আধারের যোগ্যতা অস্ুসারেই' সেই কিরণ গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়) তদ্রপ পরম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবান্ও তাহার 
্বরূপণক্তি হা/দিনীকে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন) কিন্তু একমাত্র ভক্ত-হৃদয়ই তাহার গ্রহণে সমর্থ । সুতরাং 
্বরূপশক্তি হলাদিনী কেবল মাত্র ভক্ত-হৃদয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েন, অন্যত্র হয়েন না। ভক্তরূপ আধারে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
স্বরূপ-শক্তি ভর্তি-রূপতা প্রাঞ্চ হয়েন এবং ভক্তকে ভগবদসম্তবের যোগ্য করেন । “শ্রুতার্থান্যথাহুপপত্ত্্থাপত্তি-গ্রমাণ- 
সিদ্ধত্াৎ ত্য হলাদিন্য। এব কাপি সর্বধানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিনিত্যং ভক্তবুন্দেখু এব নিক্ষিপ্যমান! ভগবত্প্ীত্যাখ্যমা 
বর্ততি। গ্রীতিসন্দর্ভ;/৬৫।৮ স্বর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, হৃদয়ে স্বরূপশক্তির আবির্ভাবেই ভক্তের যাবতীয় দুঃখ 
অন্তহিত হইয়া যায়। নিখিল-ভক্ত-শেষ্ট| শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অর্দীকার পূর্বক শ্রীগোবিন্দ শবমাধুষ্য-আস্বাদনের 
একমাত্র উপায়ঙ্থরূপ ভক্তিকে নিঞসম্পত্তি করিয়া! লইয়াছেন--তাই ভক্তির বিসয় হইয়াও শ্রীরুক্চৈতন্ন্নপে তিনি 
ভক্তির আশ্রয় হইয়াছেন, ভক্তিসম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। ভক্তি-সম্পদের [অধিকারী হইয়া তিনি দেখিলেন, 
এই অপরিমিত সম্পত্তির এক কণিকা পাইলেও জীবেয় অনন্ত দুঃখ ঘুটিয়া যাইতে পারে, তাহার অতৃপ্ত আনন্দ-বাসন! 
তৃপ্তি লাভ করিতে পাঁরে । তাই, পরমকরুণ শ্রীকুষ্টচৈতন্য আপামর-সাধারণকে সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার 
নিমিত্ত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন--এবং এ পরমনুর্লভ ভক্তিসম্পত্তি দান করিলেন। ইহাতেই প্রীকষ্ণচৈতন্তের 
করুণার গরমোত্কর্ষ। 

পীক্্ণচৈতন্তের করুণার উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে, এই উন্নতোজ্জনরস! ভক্তি-সম্পন্তি ছারা জীবের কি 
সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা জান! দরকার । 

জীব স্বরূপতঃ প্ররুষের দাস; আন্গত্যময়ী সেবাতেই দাসের অধিকার ; স্থাতন্্যমযী সেবায় দাসের অধিকার 
থাকিতে পারে না। শ্রীরাধিকাদি ত্রঅনুন্দরীদিগের ভীকবষ্চ-সেব! স্বাতস্্াময়ী; এইরূপ সেবায় জীবের অধিকার নাই । 
তবে, শ্রীক্বষ্ণের কান্তাভাববতী ব্রনুন্দরীর্দিগের আমুগত্যে, তাঁহাদের অনুগতাঁদাসীরপে শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতি-বিধানোপ- 


কতক 





১ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা৷ ১৯ 


AAAS A APRS A ৭ ৭, 
ডি ৭৯৫১৫ সি AAA ADMAMAAAAAANASUIAO AAAS ANA পলা টিলা AON NOD 


জী শ্বরূপগোস্থামিকড়চায়াম্_ 
রাধা কছপ্রণয়বিকৃতিহলদিনীশক্তিরস্মা চৈতন্যাখ্যং প্রকটখধুনা তন্দয়ং চৈক্যমাপ্তং 
দেকাত্বানাবগি ভুবি পুর! দেহভেদং গতৌ তৌ।  : রাধাভাবছ্যুতিহ্বলিতং নোমি কুষঃন্বরূপম্‌ ॥ ৫ 


| 
| 
| 
|] 


গ্লোকের সংস্কৃত টাকা। 

পুনরপি বস্তুনির্দেশর্ূপমঙ্গলমাচরতি । তত্র প্রীকুষচৈতনশ্ত স্ব্ূপং প্রকাশয়তি রাধারফ্টেত্যাদিনা। আদৌ 
শ্রীরাধারাঃ স্বরূপম|হ। রাধা! কৃষ্ণস্ত নর।রুতি-পরপ্রপণ: প্রণয় প্রেম বিকৃতি: বিলাসম্বরপ! মহা'ভাবস্বরূপ| ভবতীতা্থঃ। 
অত: গা শক্তিমতঃ প্রীকস্য হলাদিনীশক্তিং, প্রেছ: হলাদিনীশকের্বিলাসত্বাৎ। অল্মান্ধেতোঃ শত্তি“শক্তিমতোরভেদাৎ 
একাআনৌ অপি তে শ্তি-শক্তিমন্তো রাধারুষেঠী পুরা অনাদিকাঁলাৎ ভুবি গোলোকে দেহাভেদং গতৌ প্রাপ্ত । ততঃ 
্ীরচৈত্যাস্ত স্বরূপমাহ অধুনা তদ্বয়মিত্যাদিন।। অধুনা ইদানীং কলিযুগে তদদ্ং রাধারুদঃঘবরং এব্যং আধং প্রাণ 
সং চৈতন্ঠাখ্যং প্রকটং আবিভূতিং কৃষ্চ্বরূপং নৌগি । কীদৃক্রৃব্স্বরূপমূ ? রাধায়াঃ ভাবণ্চ ছাতিন্চ তাভ্যাং সুৰলিতং 
যুক্ত অন্তঃরফ্চং বহির্গোঁরমিতি যাবং। ভাবছ্যুতিস্থবলিতত্বাদৈক্যস্বনোতপ্রেক্ষা ॥৫॥ 





গৌর-কৃপা-তরদ্দিণী টীকা। 

যোগিনী লীলার আহ্কুল্য কিয়া জীব শ্রীর্-সেবা করিতে পারে; এই জাতীয় মেবার অনুকূল উন্নত-উচ্দুল-রস- 
স্বরূপা যে প্রেমভক্তি, তাহাই শীকষ্ণচৈতন্ত জীবকে দিরা গেলেন। এই আনুশত্যময়ী সেবায় যে সখ, তাহার ডুলনা 
নাই শরীরের সহিত ত্রজস্তন্দরীদিগের সঙ্গম-্তুধ অপেক্ষাও সেবার সুখ বহু গুণে লোভনীয়। “কান্তগেব! সখপুর, 
সন্ধম হইতে মধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারারণের হে স্থিতি, ততু পাদ-সেখায় মতি, সেবা করে দাশী 
অভিমানী ॥ এ২০1৫১।১ এই শ্লোকে গরস্থকারের আশীর্ব্বাদের মৰ্ম্ম বোধ হয় এই যে, শ্ীঃধটগতন্ত সকলের হৃদয় 
ক্ুরিত হইয়া ব্রজনুন্দরীদিগের আম্গত্যে ীরুষ-সেবা করিবার নিমিত্ত সকলকেই লালসাদ্বিত করুন | 

আদি-লীলার ওয় পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার নিজেই এই হ্লোকের তাৎপর্ধা প্রকাশ করিয়াছেন । অনপিতচনী ভক্তি- 
সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত শচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথ। বলায়, ভরীরু্ঃচৈতন্তদেবের অবতারের কারণও এই 
শ্লোকে বলা হইল কিন্তু এই কারণটা অবতারের মুখ্য কারণ নহে, গোণ কারণ মাত্র ; তাহ! ১৪৫ পারে বল। হইবে। 

শ্নে।। ৫1 অন্বয়। রাধা (শ্রীরাধিক! ) কৃষ্ণপ্রণয়বিক্ৃতিঃ ( ভবতি) (কশ্রীরুষের প্রণয়ের সারহ্বকূপ বিকার 
হয়েন )) [ অতঃ গা ] (এই নিমিত্ত তিনি ) হলাদিনী-শক্তি: (শ্রীক্ুফের হলাদিনী শক্তি বা আনন্দ-দায়িনী শক্তি)। 
অন্মাৎ (এই হেতু_-্ীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি বলিয়া ) তো (শ্রীরাধা ও শ্রীক্ব্চ এই উভয়ে) একাস্মানে! 
(স্বরূপতঃ একাস্থা বা অভিন্ন) অপি ( হইয়াও ) ভূবি (গোলোকে ) পুরা (অনাদিকাল হইতেই ) দেহভেদং ( ভিন্ন 
দেহ) গতে (ধারণ করিয়াছেন) । তর্দরং ( সেই ছুইজন-__্ীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণের ) একাং (একত্ব ) আগ্তং (প্রাপ্ত) 
রাঁধ-ভাব-ছ্যুতি- স্থবলিতং (শ্ীরাধার ভাব-কাস্তি দ্বারা! সুবলিত ) অধুনা প্রকটং ( এক্ষণে প্রকটিত) চৈতন্তাখ্যং 
(শ্রীকচতগ্তনামক ) কৃষ্গ্বরপং (্রীকবরূপকে ) নৌমি (নমস্কার করি--স্তব করি )। 

অনুবাদ | শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা ( কৃষ্ণপ্রেমের গাঁঢ়তম অবস্থা মহাভাব-ন্থকপা ) 3 
সুতরাং শ্রীরাধ। শ্রীরুফের হলাদিনী-শক্তি। এজন (শক্তি ও শত্তিমানের অভেদ বশত: ) তাহারা (শ্রীরাধা ও শ্রী) 
একাত্খ| ; কিন্তু একাত্মা হইয়াও তাহার! অনাদিকাল হইতেই গোলোকে পৃথক্‌ দেহ ধারণ করিরা আছেন। এক্ষণে 
(কলিযুগে ) দেই ছুই দেহ একবগরা্ত হইয়া শ্রচৈতন্য-নামে প্রকট হইয়াছেন । এই রাধা-ভাব-কাস্তি-যুক্ত কপ 
্লীচৈতনকে আমি নমস্কার করি_স্তব করি।€॥ 

এই শ্রোকে পরতব্বস্তপ্রীরষচৈতন্তের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া] তাহার স্তুতি কর! হইয়াছে; এই মন্দলাচরণ-হো কটা 
বন্তনির্দেশ এবং রমস্কারই স্থচনা করিতেছে। 





২০ রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ Y ১ম গিরি 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক। | 


রীরুষচৈতত্তের তব বলিতে যাইয়। গ্রন্থকার গ্রস্দক্রমে রাঁধীতন্বও বলিয়াছেন । স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের 
অনস্তশক্তির মধ্যে, আনন্দদায়িক! শক্তির নাম হলাদিনী-পক্তি; এই হলাদিনী শক্তির ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম) 
আবার প্রেমের ঘনীভূত-তম অবস্থায় প্রেমকে বল! হয় মহাভাব। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ; মহাভাব, 
কৃষগ্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বলিয়।, মহাভাবকে কৃষ্ণের প্রণয় (প্রেম )-বিকার বলা হয়; ছে ঘনীভূত ডি ক্ষীর । 
ক্ষীর দুগ্ধের যেরূপ বিকার, মহাভাবও প্রণয়ের সেইরূপ বিকার। শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী বলিয়া তাহাকে কৃ্ণ- 
প্রণয়-বিকৃতি বলা হইয়াছে । আবার কৃষঃপ্রেম, হলাদিনীশক্তির বিলাস বলিয়া, প্রেমসার-মহাভাবও ন্বরূপতঃ 
হলাদিনীই, সুতরাং মহাভাব-স্বরূপ। শ্রীরাধাও হলাদিনী-শক্তিই । বাস্তবিক, হলদিনী শক্তির চরম পরিণতি মহাভাবই 
শরীাধার স্বরূপ বলিয়| শ্রীরাধাকে হ্লাদিনীশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বলা যায়। 
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ গরীরাধ! ও প্রীক্ধে ভেদ নাই; যেহেতু পরীক্ষণ শক্তিমান্‌ এবং প্রীরাধা তাঁহার 
শক্তি। এজন্যই এরাধ! ও প্রীরুষ্ণকে একাত্ম! বলা হইয়াছে । 
কিন্ত প্রীরাধা ও শ্রীরুষ্ এক হইলেও লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই তাহারা দুই দেহে প্রকটিত 
আছেন কারণ, এক দেহে লীলা, (ক্রীড়া) হয় না। লীলার সহায়তার নিমিত্ত শ্রীরাধাও আবার বহুসংখ্যক 
গোশীপে স্বীয় কায়বৃহ প্রকাশ করিয়া অনার্দিকাল হইতেই শ্রীক্ষ্ণের নিত্যলীগার ধাম শ্রীগোলোকে, শরীকৃষ্ণকে অপূর্ব 
রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন । ইহা দ্বার! শ্রীরাধাকবষ্চের ও তাঁহাদের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ স্থচিত হইতেছে। 
এমন কোনও রসবিশেষ আছে (আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে ), যাহা শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার 
না করিলে রসিক-শেখর শ্রীরুষ্ণ আদ্বাদন করিতে পারেন না; এই রসবিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার ভাব 
ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া! শীকৃষ্ণচৈতন্তরপে প্রকট হইয়াছেন । এই কলিযুগে প্রীনবদ্ধীপে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
তিনিই এই শ্ীরুষ্ণচৈতন্ । এই শ্রীকষ্$চৈতন্-্বরূপও নিত্য, অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত; এই কলিতে 
নবদ্বীপে আবিভূ্তি হইয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্তচৈতন্যও প্রীকষ্তব্যতীত অপর কেহ নহেন) তবে শ্রীুষ্তঘরূপে ও 
শ্রীরুষ্চৈতন্য-স্বরূপে পার্থক্য এই যে, ব্রজের শ্রীরুষ্ঃসবরূপে শ্রীরাধাএ ভাব__মাদনাখ্য মহাভাব নাই, শ্রীরাধার উজ্জল 
গোৌরকান্তিও নাই; নবদীপের প্রীরুষ্তচৈতন্যঙ্ঘরপে শ্রীরাধার মাঁদন।খ্য মহাভাবও আছে, গৌরকাস্তিও আছে; তাই, 
্রীরুষ্ণচৈতন্যকে ধাধা-ভাব-ছাতি-স্থবলিত কৃষ্ণ বলা হইয়াছে । শ্রীরুষ্ নিজের মনকে শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত করিয়া 
এবং নিজের শ্যাম-কাস্তির পরিবর্তে শ্রীয়াধার গৌর-কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীকুষ্টচতন্তরূপে প্রকট হইয়াছেন । কান্তি 
থাকে শরীরের বহির্ভাগে ; তাহা হইলে শ্রীকুষ্টচৈতন্যের অন্ধের যে জ্যোতি:, বহির্ভাগের কান্তি, তাহার বর্ণই গোর; 
তাহার ভিতরে গৌরবর্ণ নাই_-ভিতরে, ব্রজে তিনি যাহা ছিলেন, তাহাই ( অবশ মনটা ব্যতীত)। এজন্য তাঁহাকে 
অন্তঃকৃষণ বহির্গৌর বলা হয় । বিশেষ আলোচন! ১1৪৫০ টাকায় দ্রষ্টব্য । 
ূর্বশ্োকে বলা হইয়াছে, শচীনন্দন-হরি পুরট-নুন্দর-ছ্যুতিকদঘ-সন্দীপিত) এই শ্লোকে তাঁহার পুরট-সুন্দর- 
দ্যুতির হেতু বল! হইল-_গৌরান্ধী শ্রীরাধার গৌরকান্তি অঙ্গীকার করাতেই তাঁহার" কান্তি স্বর্ণের কান্তি অপেক্ষাও 
সুন্দর হইয়াছে । 
শ্রীকৃষ্ণ বিভূবস্ত বলিয়! এবং তাহার শক্তির অচিন্ত্য প্রভাব আছে বলিয়া, তিনি একই সময়ে বহুরূপে বহু স্থানে 
আত্মপ্রকট করিতে পারেন। 'এইরূপে, অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ববস্ত এক ত্রজেন্মন্দন শ্রীরুষণই যুগপৎ দুইরূপে- প্রকাশ পায়েন__ 
হলাদিনী-শক্তি গ্রীরাধার সহিত অভিন্ন-দেহ হুইয়! শ্রীকষ্চৈতন্রূপে নবন্ধীপে এবং শ্রীরাধা হইতে ভিন্ন দেহে শ্রীরুষ্ঞরূপে 
ব্রজে। ব্ৰজে ও নবদ্বীপে এই ছুই রপেই তিনি অনাদ্দিকাল হইতে নিত্যলীলায় বিলসিত আছেন । 
_- আদির ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৪৯৮৭ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই গ্লোকের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ 
আলোচনা উক্ত পরিচ্ছেদে ত্রষটব্য । 


১ম পরিচ্ছেদ ] ২১ 


ভীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম| কীদৃশো বাঁনয়ৈবা | সৌখ্যং চন্য! মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- ৃ্‌ 
্বাস্চো যেনাভুতমধুরিম| কীদৃশে| বা মদীয়ঃ। | ত্তন্ধাৰাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভপিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

উভয়ক্পত্বেহপি রাধাভাবেন ্ববিষয়ান্থাদনেন কৃষণস্তেবৈতদব্তারে প্রাধান্তাদিয়মুক্তি, যেন প্রণয়মহিয়া 
অনয়াদ্থাছ্যো। মদীয়ো। মধুরিম! বা কীদৃশ ইতান্বয়ঃ ॥ ইতি চক্রবর্তাঁ ॥ 

পূর্ব্বপ্লোকোক্তচৈতন্যাখ্য-কষ্ণবরূপাস্তাবতার-মূলপ্রয়োজনমাহ শ্রীরাধায়া ইত্যাদিন। । শ্ররবঞ্চস্ত বাঞ্চাত্রয়-পূরণ- 
লালসৈব তশ্যাবতার-মূলপ্রয়োজনম্‌ । কিস্তদবান্থাত্ররম্‌? প্রথমং রীরাধায়াঃ প্রণয়স্ত প্রেয়োমহিম! মাহাত্মং কীদৃশে। বা? 
দ্বিতীয়ং যেন প্রেস) ( অল্মদজ্ঞাতমহিয়া তেন প্রেরন ইত্যর্থঃ) মদীয়ঃ মম যঃ অভুত-মধুরিম! অত্যাশ্চর্য্য-মাধুর্য্যাতিশয়ঃ 
অনয়া রাধয়া এব,_-নান্েন কেনাপি তাদৃক্‌ প্রেমাভাবাধ_-আন্বাগ্ঃ আস্বাদয়িতুং শকাঃ, স মধুরিমা বা মম কীদৃশঃ ? 
তৃতীয়ঞ্চ মদন্গভবতঃ মন্মাধু্য্যাস্বাদনাং অস্তাঃ রাধায়াঃ সোঁখাং সুখাতিশয়শ্চ কীদৃশং বা? ইতি বাঞ্থাত্রয়পূরণলোভাৎ 
তন্রয়ান্ুভবার্থং লালসাধিক্যাদ্ধেতোস্তদ্‌ ভাবাঢ্যন্তস্তাঃ ভাবযুক্তঃ সন্‌ হরান্দুঃ কৃষ্ণচন্দরঃ শচীগর্ভরূপ-ক্ষীরসমুদ্রে সগজনি 
প্রাদর্বভূব ইত্যর্থঃ। হুরতি চোরয়তীতি হরিরিত্যনেন প্রীরাধায়া ভাবকাস্তী হত্বা, ভাবং হৃদি গোপায়িত্বা কান্ত] 
সকান্তিমাচ্ছান্ত গোঁরঃ জন্‌ শ্রীকুষন্্ঃ শটীগর্ভসিন্ধো সমজনীতি শ্রেযঃ | অপারং কস্তাপি গ্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী 
রসন্তোমং হৃত্বা ইত্যাদি দিশা ॥ ৬॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

শ্রে।। ৬। ভন্বয়। শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীরাধার ) প্রণরমহিমা (প্রেমের মাহাত্ম্য ) কীদৃশঃ বা (কিরপই বানা 
জানি কিরূপ )$ যেন (ষদ্বার_-আমিও যে প্রেমের মহিমা অবগত নহি, সেই প্রেমের দ্বারা ) অনয়া এব 
( ইহাদ্বারাই-_এই ্রীরাধাদ্বারাই, অন্ত কাহারও দ্বারা নহে ) আস্বাস্তঃ (আব্বাদনীয় ) মদীয়ঃ (আমার ) অস্ত্ুতমধুরিমা 
( অত্যাশ্চর্য মাধুর্য ) কীদৃশঃ বা ( কিরপই বা__না জানি কিরপ)) চ (এবং) মানুভবতঃ (আমার মাধুর্যোর 
অন্গভববশতঃ ) অস্তঃ (এই শ্রীরাধার ) সৌখ্যং (নখ ) কীদৃশং বা ( কিরূপই বানা জ্বানি কিরূপ )-ইতি লোভাং 
(এই সমন্ত বিষয়ে লৌভবশত: ) তরভীবাঁাঃ (প্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া ) শচীগর্ভমিন্ধে ( শচীদেবীর গর্ভরপ সমুজে ) 
হরীন্দঃ (রুষ্চচন্্র) সমজ্জনি ( প্রাদুভূতি হইলেন )। 

ভানুবাদ। শ্রীরাধার প্রেম-মাহাজ্য কিরূপ, ও প্রেমের দ্বার! শ্রীরাঁধা আমার যে অদ্ভুত-মাধুর্য আস্বাদন করেন, 
সেই মাবুর্য্যাই বা কিন্ধপ এবং আমার মাধুর্যা-আন্বাদন করিয়া দ্বীরাধা যে সুখ পাধেন, সেই স্থুমই বা কিরপ--এই সমস্ত 
বিবয়ে লোভবশতঃ ্রীরাধার ভীবাট্য হইয়া কুন শচীগর্ভসিদ্থুতে আবিভূতি হইয়াছেন। ৬। 

এই ঞ্রোকে প্রীরষ্চতন্যের অবতারের মূল হেতু বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাও বস্তু-নির্দেশরূপ মঞ্ধলাচরণেরই 
অন্তর্গত । পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় শ্লোকেই অবতারের মূল প্রয়োজন এবং অবতার গ্রহণের প্রকার বলা হইয়াছে । সুতরাং 
উভয় ঞ্লোকই বস্ত-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের অন্তভূতি এবং এই দুই শ্রোকে অবতারের যে মূল প্রয়োজন বল! হইয়াছে, 
তাহাও বন্তনির্দেশাত্তর্গতই । “পঞ্চ ষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন 1১1১৯ I 

আদির চতুর্থ পরিচ্ছেদে ১০৩--২২৮ পয়ারে গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকের তাংপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ 
আলোচনা সেই স্থানে দ্রষ্টব্য । 

মঙ্বলাচরণ-প্রসঙ্দে এই ছয় শ্লোকে ্রুষ্চতন্ের তত্ব বলিয়া পরবন্তী পাচ শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ব বলা 
হইতেছে । শ্রীরফ্টচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ “একই স্বরূপ দোটহঁভিন্রমাত্র কায়।” বলিরা এবং “দুই ভাই এক তন্থ 
সমান প্রকাশ ৷” বলিয়া ইষ্টদেববন্দনাত্মক মঙ্গলাচরণে ্রকুষ্কচৈতন্ের সঙ্গে শ্রনিত্যানন্দচন্দ্রের তব্বও প্রকাশ কর! 


হুইয়াছে। 





২২ দ্রীন্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ই A পরিচ্ছেদ 


7752227741১ AAD এসি উস ককের তত পন ন্পিনিসশি DAA 


সহ্মণঃ কারণতো য়শায়ী গর্ভোদশাযী চ পয়োহন্ধিশায়ী । 
শেষশ্চ যস্তাংশকলাঁঃ স নিত্যানন্দাখ্যরাঁমঃ শরণং মমাস্ত ॥ ৭ 
মায়াতীতে ব্যাপি বৈবুষ্ঠলোকে পুর্ণৈর্যযে শরীচতুব্র্ণহমধ্যে। 
রূপং যস্তোত্তীতি সন্বর্ষণাখ্যং তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপছ্ে ॥ ৮ 
মায়াভর্ভীজাগুসজ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ শেতে সাক্ষাৎ কারণাস্তোধিমধ্যে | 
যন্তৈকাংশঃ ভীপুমানাদিদেবন্তং ও ্ীনিত্যান্দরামং প্রপন্ধে ॥ ৯ 








গ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 
সন্ধ্ষণ: পরব্যোমনাথস্ত দ্বিতীরবাহ: কারণতোয়শায়ী মহাবিষুঃ গর্ভোদশামী ্ৰহ্মা্ডান্তৰ্যাগীতি ॥ চক্রবর্তী ॥ 9 ॥ 
ব্যাপিনি সর্বব্যাপনশীলে বৈকুঠধাগসি, চতুর্কাহমধ্যে বান্ুদেব-সঙর্ণ-গ্রহায়ানিরদ্। ইতি ভ্রীচতুর্বণৃহণধ্যে ইতি। 
চক্রবর্তী ॥ ৮॥ 
অজ্ৰা গুমংঘস্ত ত্রগাগুসমূহণ্ AEN যস্ত, ৷ আঁিদেৰঃ দেবানামাদিঃ কারণার্ণবশায়ীতি | চক্ৰবত্ত বত J? 





গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীক।। 

শ্লে।৭। অন্বয় |_সনৰ্ষণঃ ( পরব্যোমাধিগতি নারায়ণের দ্বিতীয় বাহ মহামন্ধর্ণণ ), কাঁরণতোয়শায়ী (প্রথম 
পুরুষাবতার কারণান্ধিশায়ী মহাবিষু। ), গর্ভোদশারী ( দ্বিতীয় পুরুবাবতার ব্র্াপডান্তর্যা মী সহমশীর্যা পুরুষ ), পয়োন্ধিশায়ী 
( তৃতীয় পুরুবাবতার ক্ষীরোদশাযী বিষ্ণু ), শেষ: চ ( অনন্তদেবও )-_[এতে] (ইহারা সকলে ) যস্য অংশকলাঃ ( যাহার 

ংশ ও অংশাংশ ) সঃ (সেই) নিত্যানন্দাখ্যরামঃ (প্রীনিত্যানন্দনামক বলরাম ) মম (আমার) শরণং অস্ত ( আর 

হউন )। 

অনুবাদ | অঙ্র্ষণ, কারণান্ধিশারী নারায়ণ, গর্ভোদশীয়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ এবং আনন্দের” 
ইহারা যাহার অংশ-কলা, সেই প্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি | ৭। 

কল।-_অংশের অংশ | এই শ্রোকে শ্রীনিত্যানন্দতত্ব বল! হইয়াছে । পরবর্তাঁ চারি শ্লোকে এই শ্লোকেরই 
বিশেষ বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে; স্থুতরাং এই পাচ শ্লোকেই নিত্যানন্দতত্ব বিবৃত হইয়াছে । আদির ৫ম পরিচ্ছোদে 
৬--১৭ পরার গ্রন্থকার নিজেই এই শোকের মৰ্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন । 

শ্রে। ৮1 অন্বয় ॥ মায়াতীতে ( মায়াতীত ) পুর্ৈরথর্যো ( ষড়েশ্বর্য-পরিপূর্ণ) ব্যাপিবৈকুঠলোকে (অর্ধব্যাপক 
শ্রীবৈকৃঠলোকে ) শ্রীচতুব্র্যহমধ্যে (বাসুদেব, বন্থ্ষণ, প্রদ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিব্যহের মধ্যে) যগ্ত (যাহার ) 
সন্থ্ষণাখ্যং ( সঙ্ধর্ষণ-নাঁমক ) রূপং (স্বরূপ ) উদ্ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে ), তং শ্রীনিত্যানন্দরামং (সেই শ্রীনিত্যা নন্দাথ্য 
বলরামকে ) প্রপছ্ধে (আমি আশ্রয় করি )। 

অনুবাদ । বড়ৈশ্ব্্যপূৰ্ণ ও সর্বব্যাপক মাঁয়াতীত বৈকুঠলোকে-__বান্দুদেব, সম্্ষণ, প্রদান ও অনিরুদ্ধ এই 
চতুর্হ-মধ্যে সন্র্ষণ-নামে যাহার একটা স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণ 
গ্রহণ করি । ৮। 

পরব্যোমের দ্বিতীয় বৃহ যে সঙ্র্ষণ, তিনিও খ্রীনিত্যানন্দের অংশ, ইহাই এই শোকে বলা হইল। আদির 
৫ম পরিচ্ছেদ ৯১৪২ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্য দ্রষ্টব্য । 

গ্ৰে! ৯। অন্বয় । অজাওসজ্যাএয়াঙ্গঃ (যাহার অঙ্গ ত্রহ্ধাগ্-সখুহের আশ্রয় ) সাক্ষাৎ মায়াভর্তা (যিনি মায়ার 
সাক্ষাৎ অধীর ) কারণান্তোধিমধ্যে ( কারণসমুদ্রমধ্যে ) শেতে (তিনি শয়ন করিয়া আছেন )। [ অসৌ ] (সেই) 
আদিদেবঃ (আরি অবতার ) শ্রীপুগান্‌ (পুরুষ ) যস্ত (যাহার যেই নিত্যানন্দের ) একাংশঃ (একটা অংশ) ত' 
(সেই) শ্রীনিত্যানন্দরামং €্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে ) প্রপঞ্ধে ( আমি আশ্রয় করি )। 





১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ২৩ 


যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী | লোকজঅন্ট$ সূতিকাধাম ধাতু 
যন্নাভ্যজং লোকসঙ্বাতনালম । |  স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপঞ্ভে ॥ ১০ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 


লোকসংঘাতনালং আশ্রনস্থানং স্থতিকাধাম-জন্বস্থানমিতি ৷ চক্রবর্তী ॥১০॥ 





গৌর-কৃপা-তরপ্রিণী টাক1। 

অনুবাদ । যিনি মায়ার সাক্ষাৎ অদীশ্বর, ধাহার অন্ধ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের আশ্রয় এবং যিনি কারণসমুদ্রে শয়ন 
করিয়া! আছেন, মেই আদি-অবতার পুরুষ (প্রথম পুরুবাবতার ) ধাহার একটা অংশ, সেই প্রনিত্যানন্দ নামক 
বলরামকে আমি আশ্রয় করি |ন 

সপ্তমুগ্লোকে যে কারণতোযশায়ীর কথ! বলা হইর।ছে, এই শ্লোকে তাহারই পরিচয় দেওয়া হহতেছে। 

চিন্ময় রাজা এবং মাক ব্রক্মাণ্ডের মধ্যবর্তী সীমার কারণ-সমুদ্র অবস্থিত; ইহা চিন্ায় জলে পরিপূর্ণ এবং 
অনন্ত । মহ্াগ্রলয়ের অস্তে প্রাকৃত ব্রদ্ধাণ্ডের সৃষ্টির অভিপ্রায়ে পরব্যোমস্থ স্বর্ষণ নিজের এক অংশে কারণার্ণবে শয়ন 
করিয়া আছেন) সন্বর্ষণের এই অংশই কারণার্ণবশারী পুরুষ । “সেই ত কারথার্ণবে সেই সন্বর্বণ। আপনার এক অংশে 
করেন শয়ন ॥১। ৫1 ৪৭॥৮ তাহা হইলে, কারণীর্ণবশারী হইলেন পরব্যোমস্থ সতর্যণের অংশ | আর পরব্যোমস্থ 
সম্্ষণ হইলেন প্রীনিত্যান্যন্দের অংশ; সুতরাং কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন এনিত্যানন্দের অংশের অংশ বা! কলা। 
এই শ্লোকে “অংশের অংশ” অর্থেই “একাংশ” শব ব্যবহৃত হইয়াছে । ৯। ৫ ৬৩৬৫ ॥ 

স্বয়ং ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটা শক্তি প্রধান-চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছন্তিকে 
অন্তরঙ্গ শক্তি বা স্বরপশক্তিও বলে; জীবশক্তির অপর নাম তটস্থাশক্তি) অনন্তকোটি জীব এই জীবশক্তিরই অংশ। 
মায়াশক্তিকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তিও বলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে হুয়ং ভগবান্‌ রুষ্ণই বহিরপ্ধা মায়াশক্তিরও অধীশবর ; 
কিস্ত এই বহ্রিঙ্গাশক্তির সহিত সাক্ষাদ্ভাবে তিনি কোনও লীলাই করেন না) তাহার আদেশে ধা ইঙ্গিতে 
রনিত্যানন্দ বা গ্রীবপরামই কারণার্ণবশামীরপে মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সষ্টিকার্য্য নির্বাহ করেন; সুতরাং সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বা অব্যবহিত ভাবে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই মায়ার অধীশ্বর; তাই তাঁহাকে "সাক্ষাৎ মায়াভর্তা” বল! 
হইয়ীছে। 

্থটর প্রারস্তে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়ার প্রতি ষটিছ্ারাই মায়াতে স্থষ্টকারিণীশক্তি সঞ্চারিত করেন; তাহারই 
শক্তিতে মায়ার সহায়তায় অনন্ত ব্রশ্নাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কারণীর্ণবশারী পুরুষ ব্রঙ্গা-সমূহকে নিজ দেহে ধারণ করেন। 
পুরুষের লোমরুপে ব্শ্ধা্ডের জালে ১। €। ৬২ ॥” তাই তাঁহার অঙ্গকে ব্রহ্মাগুসমূহের আশ্রয় বলা হইয়াছে 
( অজাগুসজ্বাশাঙ্গ: )। কারণার্ণবশারী সম্রি-বধাণ্ডের অন্তর্যামী । ইনি সহতশীর্ধা। 

আদিদেব-_অর্থ আদি-অবতার, সর্বপ্রথম অবতার | সুষ্টিকাধ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের যেই স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ 
হয়েন, তাহাকে অবতার বঙে | ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ স্থগ্রিকাধ্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী 
পুরুষই সর্বপ্রথম স্থগ্িকাধ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই অংশাদিতে স্ষ্টিকার্য্য-সংস্ষ্ট অন্তান্ত ঈশ্বর-স্বরূপরূপে 
আল্মপ্রকট করিয়াছেন। এজন্য তাহাকে আদিদেব বা আদি-অবতার বলা হইয়াছে। 

এই শ্লোকের তাৎপর্য আদির ৫ম পরিচ্ছেদ ৪৩-৭৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য । 

শল! ১০। অন্বয়! লোক-সজ্ঘাতনালং ( চতুর-ভুবনাগ্রক*লোকসমূহ থে পরের নালসদৃশ ) যন্নাভ্যজং 
(ধাহার সেই নাভিপন্থ) লোকই ধাতুঃ ( লোবশ্রষ্টা বর্ষার ) স্থৃতিকাধাম (হান? [3:1 সেই ) শ্রীলগর্ভোদ- 
শারী (দ্বিতীয় পুরুষ গরভদশায়ী বিষ্ণু) যস্ত (যাহার )__অংশাংশ: (অংশের অংশ) তং প্রনিত্যানন্দরামং (সেই 
পীনিত্যানন্দাখ্য বলরামকে ) প্রপন্তে (আমি আশ্রয় করি )। 


২৪ শ্রীপ্রীচৈতল্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
যন্তাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং |  ক্ষৌণীভর্তী বকলা সৌহপ্যনন্ত- 
পোষ্ট| বিষ্ণু্ভীতি দুগ্ধান্ধিশায়ী ৷ স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্ধে ॥ ১১ 


AAA তোতা তলতে তোতা িত গাপ পতল এ পিসি সত 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

অখিলানাং ব্যষ্টিজীবানাং পরাত্মা পরমাত্মা অন্ত্্যামীতি পোষ্টা তেষাং পালগ্িতা চ যো দুগ্ধান্ধিশারী বিষ্ণু 
তৃতীয়পুরুষঃ ভাতি বিরাজতে- স যস্ত অংশাংশস্ত অংশঃ) 'যস্ত ক্ষৌণীভর্তা স্বশিরসি পৃথিবীং ধারয়তি মঃ অনস্তোংপি 
যংকলা মস্ত কলা, তং শ্ৰীনিত্যানন্দরামং প্রপন্তে ॥ ১৯ ॥ 





গৌর-কুপা-তরদ্রিণী টীকা। 

অনুবাদ । চতুদদশ-ভুবনাত্মক লোকসমূহ যে পদের নালস্বরূপ, যাহার সেই নাভিপদ্ম লোকঅষ্টা বিধাতার 
জনস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ ধাহার অংশের অংশ, আমি সেই শ্রীনিত্যানন্দনামক বলরামের শরণাপন্ন 
হই | ১৯ ॥ 

সপ্তমক্সোকে যে গর্ভোদশীয়ীর.কথ। বলা হইয়াছে, এই গ্জেকে তাঁহারই পরিচয় দিতেছেন। কাঁরণার্ণবশারী 
পুরুষ অনস্তকোটি বর্ধাণড সষ্টি করিয়া এক অংশে প্রত্যেক ত্রগা্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি 
যেরূপে থাকেন, তাঁহাকেই বলে গর্ভে দশায়ী পুরুষ । ইনি কারণার্ণবশায়ীর অংশ বলিয়! পরব্যোমস্থ সন্বর্ধণেরই অংশের 
অংশ; স্থুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের অংশের অংশের অংশ হুইলেন । স্বর্ণের সঙ্গে নিত্যানন্দরামের অভেদ মনে করিয়াই 
এই শ্লোকে গর্ভোদশায়ীকে নিত্যানন্দের অংশাংশ বলা হইয়াছে । 

রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজের ঘর্মজলে অর্ধেক ব্রঙ্গাপড পূর্ণ করিয়া তাহাতে ইনি শয়ন করেন বলিয়া 
ইহাকে গর্ভোদশায়ী বলা হয়। গর্ভ__মধ্যস্থল, ভিতর | উদ--জল ; তাহাতে শয়ন করেন যিনি, তিনি গর্ভোদশারী। 
ইনি শয়ন করিয়া থাকিলে, তাহার নাভি হইতে একটা পদ্মের উদ্ভব হয়, ও পদ্মে ব্য্টিজীবের স্ৃষ্টকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়) 
তাই এ পদ্মকে ব্রহ্মার স্থতিকাধাম বল! হইয়াছে। চতুর্দশভূবনাত্মক লোকসমূহ এ পদ্মের নালে ( ডখটায়) অবস্থিত) 
তাই পদ্মটাকে “লোকসঙঘ।তনাল” বলা হইয়াছে। 

চতুর্দীশ ভুবন যথা_-পাতাল, রসাভল, মহাতল, তলাতল, স্থতল বিতল, অতল; এই সপ্ত পাতাল। আর 
ভূর্লোক ( ধরণী ), ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলেক-_এই সপ্ত লোক। শ্রীমদ্ভা, 
২।১। ২৬২৮ 

গর্ভোদশীযী পুরুষ ব্যষ্টি-ব্রস্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী এবং ব্রহ্মার ( হিরণ্যগর্ভের ) অন্তৰ্যামী । ইনি সহশর্ষ।। ইহা 
হইতেই ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন গুণাবতারের উদ্ভব 1 

আদির ৫ম পরিচ্ছেদে ৭৮-৪২ পয়ারে এই গ্লোকের তাৎপর্য ভরটব্য 

শ্লে। ১১। অন্বয় । অখিলানাং (সমন্ত ব্যষ্টি জীবের ) পরাত্মা (পরমাত্মা ) পোষ্ট! (পালনকর্তা ) দুগ্ধাৰ্ধিশায়ী 
(ক্ষীরোদশারী ) বিষ্ণু (বিষ্ণু) যন্ত (যাহার ) অংশাংশাংশঃ (অংশের অংশের অংশরূপে ) ভাতি ( বিরাঞ্জিত )) 
ক্ষৌণীভর্ভা ( মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়। আছেন যিনি) সুঃ (সেই ) অনস্তঃ (অনন্তদেব) অপি (ও) খংকলা 

. (যাহার কল! ) তং ( সেই ) শ্রীনিত্যানন্দরামং ( শ্রীনিত্যানন্দ-নামক বলরামকে ) প্রপদ্ঠে (আমি আশ্রয় করি )। 
অনুবাদ । যিনি সমস্ত ব্যষ্টি জীবের পরমাত্মা ও পালনকর্তা, সেই দুগ্ধান্ধিশায়ী বিষ্ণু যাহার অংশের অংশের 
ংশ এবং যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই অনস্তদেবও যাহার কলা--আমি সেই শ্রীনিতযানন্দ- 

নামক বলরামের শরণাপন্ন হই। ১১॥ 


সপ্তম শ্লোকে যে পয়োন্ধিশায়ী ও শেষের কথা বল! হইয়াছে, এই শ্লোকে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছেন। 
পয়োব্ধিশায়ী_ ক্ষীরোদশাী, ছুগ্ারিশায়ী। শেব_অনস্ত। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ২৫ 


AUS AULA UA AANA 
4 MINNA " 
৯৫৯৫৯৫৫৯৫৫৫ UNAAINANIA ADA NMMNMD A AD 


ER ০ মায়য়া যঃ স্জত্যদঃ ।  ] তস্তাবতাঁর এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ 





শ্লোকের নংস্কৃত টীকা । 
শ্রীঅদ্বৈততত্বমাহ মহাবিষ্ণুরিত্যাদিন।। জগৎকর্ত! যে! মহাবিষুঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ মায়য়া। মায়াশক্যা 


তদ্রপেণ করণেন অদঃ বিশ্বং হুঞ্জতি, তন্তু অবতার এব অয়ং ঈশ্বর: অদৈতাচাধ্যঃ। ঈশ্বরস্ত মহাবিষেরবতারত্বা- : 
দয়মীশ্বর ইত্যর্ঘঃ॥ ১২ ॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

প্র ব্যটিজীব হুষ্টি করিলে পর, গর্ভোদশায়ী পুরুষ নিজ অংশে এক একরূপে প্রত্যেক জীবের অস্তঃকরণে প্রবেশ 
করেন) গ্রতিজীব্মধ্যস্থ এই স্বরূপই প্রতিজীবের অন্তর্যামী পরমাত্ম৷। পূর্ব ঝ্জোকোন্ত পদ্মের মৃণালে চতুদ্দিশভূবনের 
অন্তর্গত যে ধরণী আছে, তাহাতে একটা ক্ষীরোদ-সমুদ্র আছে; এই ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে ইনি একম্বরূপে শয়ন করেন 
বলিয়। ইহাকে ক্ষীরোদশারী বল! হয়। ইনি গর্ভোদশারীর অংশ বলিয়া নিত্যানন্দরামের অংশের অংশের অংশের 
অংশ। 

ক্ষীরোদশারী বিষ্ণু চতুভূজ ; ইনি গুণাবতার ; অধর্শের সংহার ও ধর্ধের স্থাপনের নিমিত্ত ইনিই যুগাবতার ও 
মন্বপ্তরাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগংকে রক্ষা করেন বলিয়া ইহাকে “পোষ্ট!” বলা হইয়াছে । ক্ষীরোদশায়ীকে 
তৃতীয়পুরুষও বলে । 

এই তৃতীয়পুরুষই আবার অনন্ত (শেষ )-রপে স্বীয় মন্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। এজন্য অনন্তকে 
“ক্ষোণীভর্তা” বলা হইয়াছে । ক্ষৌণী- পৃথিবী । “সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরয়ে ধরণী । ১1৫১০ ৮ অংশের অংশকে 
কলা বলে বটে, কিন্তু কলার অংশকেও কলাই বলা হয়; তাই দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষও শিত্যানম্দর|মের কলা) এবং 
অনন্তদেব তৃতীয়পুরুষেরই এক রূপ বলির! তীহাকেও নিত্যানন্দরামের কল! বলা হইয়াছে । বস্তুতঃ অনস্তদেব তৃতীয়- 
পুরুষের আবেশাবতার | “বৈকুণ্ঠে শেব_ধরা ধরয়ে অনন্ত । এই মৃখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত ।২২০।৩০৮ ॥” 
আদির ৫ম্‌ পরিচ্ছেদে ৯৩--১০৮ পয়ারে এই শ্রোকের তাৎপধ্য দ্রব্য | 

এই পর্যন্ত ্রীনিত্যানন্দতত্ব বল! হইল ৷ ইহার পরের দুই শ্লোকে শীঅদ্বৈততব বলা হইয়াছে। শ্রীঅদৈতও 
ঈশর-_-ঈশ্বরের অবতার বলিয়!; কাঁরণার্ণবশাযীর দ্বিতীয়রূপ বলিয়া তাহার তব্বও এস্থলে বল! হইতেছে 

শ্লে। ১২। অন্বয়। জগংকর্তা (জগতের সুষ্টকর্ত। ) বঃ (যেই ) মহাবিষ্ণু ( মহাবিষ্ণু ) মায়য়া (মায়াদ্থার! ) 
অদঃ (বিশ্ব_ব্রঙ্গাণ্ড ) হুজতি (সুই করেন), তশ্ত (তাহার ) অবতারঃ এব ( অবতারই ) অয়ং ( এই ) ঈশ্বরঃ 
( ঈশ্বর ) অদ্বৈতাচাধ্যঃ (শ্রীঅদৈতাচাধ্য )। 

অনুবাদ । জগতকর্তী। যে মহাবিষ্ণু মারাদ্থারা এই ব্ৰহ্মাণ্ড সথট্টি করেন, তাঁহারই অবতার এই ঈশ্বর 
অদ্বৈতাচাৰ্য্য । ১২। 

কারণার্ণবশাযী পুরুষের একটা নাম মহাবিষ্ণু; মায়াতে শক্তি সঞ্চার করিয়! মায়ার সাহায্যে তিনিই বিশ্ব- 


ব্ৰদাণ্ডের হুষ্টি করেন, এজন্য তাহাকে অগংকর্তা বলা হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য তাহারই অবতার-_ইহাই শ্রীঅদৈতের 


তত্ব। মহাবিষ্ণু ঈশ্বর ; তাহার অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর । | 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের বহিরদদা শক্তির নাম মায়া; ইহ! জড়শক্তি। মায়াকে প্রক্ৃতিও বলে। এই মায়ার 

ছুইরূপে অবস্থিতি_-পরধান ও প্ররুতি। যেন সমগ্র একট জেলার নামও মথুরা, আবার ও জেলারই অন্তর্গত একটা 

বড় সহরের নামও মধুর! ; তদ্রপ সমগ্রা বহিরঙ্া শক্তির নামও প্রকৃতি (বা মায়! ); আবার তদন্তর্গত একটী অংশের 


নামও প্রকৃতি; এই অংশ-প্রকৃতিকে আবার মায়াও বলে । 
নু রা গুণমায়ীও বলে ; এবং অংশ প্রকৃতিকে জীবমায়াও বলে । সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন 
< 2 


গুণের সাম্যকে বলে গুধমায়া বা প্রধান; “সহাদিগুণ-সাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিং ইত্যাদি__ 


1 


২৬ আঞ্রীচৈতন্যচরিতামুত। 


৯.১ ~ ৯4০৯ -১৮ ৮ ৯০2 


[ ১ম পরিচ্ছেদ 
| পঞ্চতত্বাত্বাকং কৃষর ভক্তরূপন্বরূপকম্‌। 
৷ ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌ ॥ ১৪ 


ঞোকেন সংস্কত টিক1। 
শ্রীমদ্বৈত।চাধাস্ত সার্থকনামত্বমাহ্‌ অদ্বৈতং হরিণেত্যাদিনা | হরিণা সহ অদ্বৈতাৎ অভিন্নত্বাৎং অংশ|হশিনোর- 


ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাঢার্ধ্মায়ে ॥ ১৩ 





ভেদ1ছেতে|যৌহদ্বৈতত্তং, ভক্তিশংসনাৎ কুষ্চভভ্তযগদেশদাতৃত্বছেতো ধ আচার্য্য ইতি খ্যাতস্তং ভক্তাবতারং ইঈশ্বর/ংশত্বাৎ 
স্বয়ং ঈশ্বরোংপি যো ভক্তরূপেণাবতীর্শ স্তং ঈশং অদ্বৈতাচাধ্যং অহং আশ্রয়ে তন্তাশ্রয়ং অহং কাময়ে ইত্যর্চ ॥ ১৩॥ 

পধচতবশাহ । পঞ্চতন্বাত্ুকং পঞ্চতবন্বর্ূপং ক্ষ নমামি। কানি তানি পঞ্চতত্বানি? ভক্তরূপদ্বরপকং 
ভত্তরূপো স্বয়ং শ্রীকষঃটেতত্তন্তং, ভক্তত্বরপঃ শ্রীনিত্যানন্দচনন্তধ, ভক্তাবতারং শ্রীঅদ্বৈতীচাধ্যং, ভক্তাখ্যং ভক্তমংজ্ঞকং 
শ্রীবাগাদীন্‌, ভক্তণক্তিকং শীগদাধরাদীন্‌ । “ভক্তরপে! গৌরচক্রে। যতোহসে। ননদনদনঃ | ভক্তদ্বরপে| নিতযামন্দে! 
ব্রজে যঃ শ্রীহলামুরঃ | তক্তাবতার আঢার্য্যোহদ্বৈতা যঃ শ্রীমদাশিবঃ॥ ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাগ্ঠা যতন্ডে ভক্তরূপিণঃ | 
ভক্তশক্তিদ্বিজা গ্রগণ/ঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ। ইতি গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা-বচনাদিতি ॥ ১৪ ॥ 





গৌর-কৃপ।-তরগ্রিগী টীকা । 
শ্রীমদূভা ২। 21 ৩৩ ক্রমসন্দর্ভ 1” আর যাহা (অবশ্য ঈশ্বরের শক্তিতে ) জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করে এবং 
জীৱকে মায়িক-উপ৷ধিযুক্ত করে, তাহাই অংশ-প্রকুতি ; জীবের উপরে তাহার আবরণাস্মিকা ও বিক্ষেপাজ্মিকা শক্তিকে 
নিয়োজিত করে বলিন্ন| জীবকে 'অবলম্বন করিয়াই ইহার ক্রিয়! প্রকাশিত হয় বলিয়া, এই অংশ-গ্রকুতিকে জীব্মায়া 
বলে। জীবমীয়াকে অবিদ্যাও বলে। 

ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও ত্রিয়াশক্তি এই তিনটাই মহাবিষুর আছে; মহাবিধু। স্বয়ং সষ্টির প্ারস্তে দৃষ্টিধারা 
জীবমায়াতে এই তিনটা শক্তি সঞ্চারিত করেন; তাহাতেই জীবমায়। সুষ্টিকারিণী শক্তি লাভ করে । মহাবিষ্ণু আবার 
স্বীয় ক্রির়াশক্তি-প্রধান এক অংশে গুণমায়াতেও ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করেন; মহাবিষ্ণুর এই ক্রিয়া-শক্ভি-প্রধান অংশই 
শ্রীঅন্বৈত; ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের তন্ব। প্রীগদ্বৈতৈর শক্তিতে সন্বাদিগুণব্রয়ের সীম্যাবস্থ। বিক্ষুব্ধ হয়। এইকপে বিদ্ধ 
গুণমায়। দ্বার! জীবমায়ার সাহায্যে মহাবিষ্ণু সব্টিকার্য্য নির্বাহ করেন। ইহার বিশেষ আলোচনা ১1৫৫০ পর়ারের 
টীকায় দ্রষ্টব্য ৷ 

আদির ৬ পরিচ্ছেদে ৩--১৮ পয়ারে এই শ্রোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য । 

শ্লো। ১৩। অন্ব়। হরিণ! (শ্রীহরির সহিত ) অদ্বৈতাৎ ( দ্বৈভাবশুগ্ঠতাহেতু, অভিন্ন বলিয়া ) অদ্বৈতং 
( খিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত ), ভক্তিশংপনাৎ ( ভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া ) আচাধ্যং (যিনি আচাৰ্য্য নামে খ্যাত) 
তং (সেই) ভক্তাবতারং (ভক্তাবতার) ঈশং (ইশ্বর) অদ্বৈতাধ্যং (ভ্রীঅদ্বৈত-আটার্যকে) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয করি)। 

অনুবাদ । শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং কৃষ্তভক্তি-উপদেশ করেন বলিয়া 
খিনি আচাৰ্য্য নামে খ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদৈতাঁচাধ্যের আশ্রয় গ্রহণ করি | ১৩॥ 

এই গ্লোকে ভ্রীঅদৈতাচখ্যের অদ্বৈত-নামের এবং আচার্য্য-নামের হেতু বলিতেছেন । তিনি ঈশর মহা বিষ্ণুর 
ব্ৰাংশ ; মহাবিষ্ণু আবার স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীহরির স্বাংশ ; তাই অদ্বৈতও শ্রীহরির স্বাংশ ; অংশী ও স্বাংশের অভিন্নতা- 
বশতঃ শ্রীমদ্বৈতৈর ও শ্রীহরির অভেদ বা দ্বৈতশৃত্তত| ; এজন্য তাঁহার নাম অদ্বৈত । আর মিনি উপদেশ করেন, 
তিনি আচাৰ্য্য ; শ্রীঅদ্বৈত ভগতে ভক্তি-উপদেশ করিয়াছেন, তাই তাহার নাম আচার্য । আবার নিজে ঈশ্বর হইয়াও 
ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীঅদ্বতদুক ভক্তাবতার খল! হইয়াছে । এই শ্রোকের তাংপধ্য আদির ৬ 
পরিচ্ছেদে ২২--৯৮ পারে দ্রষ্টব্য | 

শ্লে!। ১৪। অন্বর। ভক্তরপন্বরপকং ( ভন্তরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতহা, ভক্তস্বরূপ গ্রীনিত্যানন্দচন্র ), তক্তাবতারং 
(ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ), তক্তাখ্যং ( ভক্তন।মক শ্রীবাসাদি এবং ) ভক্তশক্তিকং (ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধরাদি ) 
পঞ্চততাজ্ুকং ( এই পঞ্চ-তন্বাত্মক ) কৃষ্ণং ( ₹ষ্ঃকে-_শ্রীরষ্ণচৈতন্কে ) নমামি (আমি নমস্কার করি )। 





১ম পরিচ্ছেদ | আদি লীল! । 


MLN শর 


জয়তাং সরতে পঙ্গোর্মম মন্দমতেগতী ৷ 


AAAS বকর 
চতুর তত কর ককুক ররর ররর 


| মৎ্সর্ববস্বপদাস্তোজো রাধামদনমোহনে ॥ ১৫ 


MMMM NMI AAPA DINAN 








শ্নোকের সংস্কৃত চীক!। 


জয়তামিতি। রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ক্দোৎকর্ষেণ বর্তেতোম্‌। বহুতে তৌ? স্বরতে কবপালু। রূপালু- 
সুরতে সমৌ ইত্যমরঃ। পদ্দোঃ স্থানাস্তরগমনাশক্তন্ত মম মন্দমতের্মন্দবদ্ধেরজ্ঞত্বাদ্বার্দছক্যাচ্চ, গতী শ্রণে যৌ । পুনঃ 
কথস্তৃতৌ ? মম গর্কন্ন-রূপে পদাস্তোজে চরণ-কমলে যয়োস্তৌ। ইতি খরন্থকতঃ সবদৈন্যজ্ঞাপকার্থ। তশ্ত দৈন্ং 
মোঢুমশভৈরন্তথা ব্যাখ্যায়তে | তদ্‌ যথ'। পদঙ্দোঃ রাধামদনমোহনয়োঃ সকাশাদন্তত্র গস্তমশত্তস্ত অনগ্যশরণস্তেতার্থচ 
মন্দমতেঃ জ্ঞানাদিসাধনে প্রবৃত্তিরহিতস্ত একান্তস্তে তাথঃ, অন্তং সমানম্‌ ॥ ১৫ ॥ 








গোৌধ্-কৃপা-তব্প্পণী টীকা। 

অনুবাদ । ভক্তরূপ স্বয়ং শ্ীকুষ্টৈতন্, ভক্তম্বরূপ প্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅন্বৈত!চার্যা, ভক্তাখ্য প্রীবাসাদি 
এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর__এই পঞ্চতন্বাজুক কৃষ্ণকে (শ্রীরুষ্চৈতন্তকে ) ননস্থার করি | ১৪ ॥ 

পূর্বের শ্রীরুষ্ণচ্দ্রও যেমন পঞ্চতত্বরূপে অবতীর্ণ হইরাছিলেন, অধুনা শ্রীকধটৈতন্যও মে তদ্রপ গঞ্চতত্বন্ূপে 
প্রকটিত হইয়াছেন, তাহাই এই গ্রোকে দেখাইতেছেন । 

যদ্বংপূরা রুষচন্ত্রঃ পঞ্চতত্বাত্মকোহপি অন্। 
যাতঃ প্রকটতাং তদ্দদ্‌ গৌর: প্রকটতামিরাৎ ॥__গৌরগণোদদেশ-দীপি কা । ৬ 

স্বয়ং ভগবান্‌ রক স্ব্ংবূপ ব/তীত, নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অপর চারিরূপে আত্মপ্রকট করেন; অপর 
চারি রূপ এই-__বিল।স, অবতার; ভক্ত ও শক্তি। এই চারিরূপ সাধারণতঃ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বলিয়! প্রতীত 
হইলেও, স্বরূপতঃ শ্রী্ব্চ হইতে অভিন্ন। এই চারিরূপে চারিতত্ব, আর স্বশ্বংবূপ এক তত্ত্ব ; মোট পচতত-মূল 
একতত্বই পাঁচতত্বে অভিব্যক্ত । নবদ্ীপ-লীলায় স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন শ্রী শ্রীকুষ্টৈতন্যরূপে অবতীর্ণ; তিনি ভক্তভাব 
অদ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া নিজে ভক্তরূপ ; নবদ্ধীপে ইনিই মূলতবব; নিজের ইচ্ছাশক্তিতে তিনি অপর চারিটা 
তত্বর্ূপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সেই চারি তত্ব এই £--(৯) ভক্তম্বরূপ (কৃষবতারের বিলাসরূপ ) শ্রীনিত্যানন্দ, 
ঘিনি পূর্ববলীলায় ছিলেন শ্রীবলদেব ; (২) ভক্তাবতার শ্রীঅ্বৈত, যিনি পুর্ধলীলায় ছিলেন শ্রীসাঘাশিব ; (৩) ভক্তাখ্য 
শীবাসাদি, এবং (৪) ভক্তণৃত্তিক শ্রীগদাধর । ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোইসৌ নন্দনন্দনঃ | ভক্তম্বরূপো। নিত্যাননো, 
বরে যঃ ্রীহলাযুধঃ॥ ভক্তাবতার আচাধ্যোইদৈতো যঃ শরীদদাশিবঃ1  ভভতাখ্যা: শ্রীনিবাসাছ্া। যতন্তে ভক্তরূপিণঃ ॥ 
ভক্তণক্তিদবিজাগ্রগণাঃ প্রীগদ্াধর-পত্ডিতঃ। __গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা । ৯৯।” 

ইষ্বস্ত শ্রীকৃষ্ৈতন্য যতরূপে আল্মপ্রকট করিয়াছেন, তাঁহাদের রি রূপের বন্দনাতেই ইষ্ট-বন্দনার পূর্ণতা!) 
তাই পঞ্চতত্বের বদনা । এই প্লোকটীও ইস্ট-বন্দনারপ সঙ্গলাচরণের অন্তু ক্ত। 

আদর ৭ম পরিচ্ছেদ ৫_-১৫ পয়ারে এই শ্লোকের তাৎপর্য ব্য । 

এই চৌদ্দ গ্লোকে মর্থলাচরণ শেষ হইল। “এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ | ১1১১২ ॥ 

শ্লে।। ১৫। অন্বয়। পঙ্গেঃঃ (গতিশক্কিহীন ) মন্দমতেঃ ( মন্দবুদ্ধি) সম ( আমার ) গতী ( একমাত্র গতি 
যাহার! ), মতসর্ব্পদান্তোজৌ (ধাহাদের প্রীপাদপন্ুই আমার সর্বস্ব ) সুরতৌ ( মেই পরসদয়ালু ) রাধামদনমোহনৌ 

বে অয়তাং (অয়যুক্ত হউন )। 


রাঁধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন ৷ ১৫ ॥ 
পীপাদপনুই আমার সর্বস্ব, সেই পরমদয়ালু ওর | 
.. ' গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, প্রথম চৌদ্দ শ্রোকে তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন; অথচ এ চৌদ্দ শ্লোকের পরেও 


তিনটা স্োকে প্রীমদনমোহ্ন, প্রীগোগীনাথ ও জীগোবিন্দদেনের বন্দন! করিয়াছেন $ এই তিনটা ঝলক ই্ট-বন্দনাত্মক 





২৮ জ্রীপ্রীচৈতন্তচরিতামূত ৷ [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিগী চীকা। 
হইলেও গ্রন্থকার এই গ্রোকত্রয়কে মঙ্গলাঁচরণের অস্ত্ভূক্ত করেন নাই । মঙ্গলাচরণের পরেই সাধারণতঃ এস্থের বর্ণনীর 
বিময় আরম্ভ হয়; কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় আরম্ত করিবার পূর্বে এই তিনটা শ্লোক লিখিবার হেতু বোধ হয় এইরূপ ৷ 
গ্রন্থ-সম্বন্ধে বিশ্নবিনাশ এবং অভীষ্ট-পুরণের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ লিখিত হইলেও, মঞ্গল/চরথের ইষ্ট-নতি প্রসঙ্গে 
গ্রন্থকারের ভ্জনাদেরও একটা অনুষ্ঠান হইয়া] গেল। গোস্া মী-শান্ত্ননযায়ী ভজনের রীতি এই যে, প্রথমে সপরিকর 
শরীপীগৌরন্থন্দরের ভজন এবং তৎপরে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন করিতে হয়; অজাতরতি সাধকের” পক্ষে 
বিধির শ্মতিতেই এই ক্রম রক্ষিত হুইয়! থাকে ; কিন্তু গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাঁজ-গোস্বামীর ন্যায় সিদ্ধ ভক্তের পক্ষে বিধির 
শাঁসন-ব্যতীতও, আপনা আপনিই ক্রমানুযায়ী ভজন শ্ফুরিত হয়; শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন, “গোরা গুণেতে 
ঝুরে, নিত/লীল! তারে ম্ফুরে |” কবিরাজ গোস্বামীও পরে বলিয়।ছেন-_“রষ্ণলীলামুতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে 
বহে যাহা হৈতে । সে গৌরাব-লীলা৷ হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরহ তাহাতে । ২1২৫।২২৩।৮ গৌর-লীলায় 
ডুব দিতে পারিলে ব্রজঙগীলা আপন! আপনিই স্ডুরিত হয়। মঙ্গলাচরণ-প্রস্ষে গ্রন্থকার শ্রীগৌরের তত্ব ও মহিমাদি 
বৰ্ণন করিয়াছেন) তাহাতেই শ্রী!গোঁর-লীল। তাঁহার চিত্তে স্কুরিত হইয়াছে; নবদ্বীপের ভাবে আবিষ্ট হুইয়াই যেন 
তিনি মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন। রাধাভাবদ্যুতি-স্থবলিত কৃষ্ণস্বরূপের স্করণেই গ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণের কথা তাহার চিত্তে 
ক্ষুরিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিভিন্ন লীলার কথাও স্কুরিত হইয়াছে । বিভিন্ন লীলার স্থুরণেই বোধ হয়, 
বিভিন্ন লীলার দ্যোতক শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রগোবিন্দের বন্দন! করিয়াছেন । 
অথবা, এইরূপও হইতে পারে । শ্রীবৃন্দাবনেই প্রীশ্রীচরিতামুতের রচন! আরস্ত হয়; সুতরাং গ্রন্থসমাপ্রি-বিষয়ে 
বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনের কৃপাপেক্ষ। অপরিহাধ্য; তাই তাহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়। 
গ্রন্থকার গ্রন্থারস্তের পূর্বে তাহাদের বন্দন! করিয়াছেন। : 
অথবা, গীগোহিন্দ, গ্রগোপীনাথ, ও শ্রীমদনমে।হন গোড়ীয়ার (বার্ধালীর ) সেবা অগ্রীকার করিয়৷ গোঁড়ীয়ার 
প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কৃপার নিদর্শন দেখাইয়াছেন; গ্রস্থারন্তে কবিরাজ-গোস্বামীও এবথ। প্রকাশ করিয়াছেন__প্এই 
তিন ঠাকুর গৌঁড়ীনাকে করিয়াছেন আত্মসাৎ |” কবিরাজ-গোছ্ধামীও গৌড়ীয় । তাই কৃতজ-হৃদয়ে এই তিন ঠাকুরকে 
বন্দন! করিয়াছেন। 
অথবা, এই কয় শ্লোকে কবিরাঁজ-গোস্বামী ইন্দিতে এই গ্রস্থারস্তের ইতিহাসটা জানাইতেছেন। প্রীগোধিন্দদেবের 
সেবক ভ্ীপপ্ডতিত হুরিদাস-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আদেশে তিনি গ্রন্থ লেখার সধল্প করেন (১/৮,৫০-৬৭ )। শ্ীগোবিন্দদেবের 
কুপাতেই তীহার সেবকের অভিপ্রেত গ্রন্থ সমাপ্তি লাভ করিতে পারে, তাই শ্রীগোবিন্দদেবের বন্দনা | শ্রিহরিদাস-প্রমুখ 
বৈষ্চববৃন্দের আদেশ পাইয়া চিন্তিত চিত্তে তিনি প্রীমদনমোহনের মন্দিরে গেলেন-__মদনমোহন তীর কুলাধিদেবতা-_ 
দণডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীমদনমোহনের চরণে আদেশ প্রার্থনা করিলেন, অমনি মদনমোহনের কঠ হইতে এক ছড়া মাল! 
খসিয়া পড়িল। সেবক সেই মাল! আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে পরাইয়া দিলেন; এই যালাকেই শ্রীমদনমোহনের 
আজ্ঞা মনে করিয়! তিনি সেই স্থানেই গ্রস্থারস্ত করিলেন । শ্রীমদনমে|হনের এই কৃপার স্মৃতিতে প্রীমদনমোহনের বন্দনা । 
“রাধা সঙ্গে যদ! ভাতি তদা মদনমোহনঃ। গোবিন্দলীলামৃত ৷ ৮।৩২।৮ মদনমোহনের স্থৃতিতেই, কিরূপে শ্রীরাধিকাদি 
গোপীগণ শ্রীরুষ্ণের বংশীধ্বনি অবণ করিয়া! প্রকৃষ্ণসমীপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই লীলার স্মৃতি উদীপিত হইল") 
তাহাতেই শ্রীবংশীবট-তটস্থিত রাস-রসারভী শ্রগোপীনাথের বন্দনা করিলেন । 
অথবা, গরলঠাকুর মহাশয়, শ্রীগোরাঙ্দকে পতিরূপে এবং শরযুগলকিশোরকে প্রাণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। “ধন 
মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর ৷” পর্তীর প্রাণহীন দেহকে যেমন পতি আদর করে 
না, বরং ঘর হইতে বাহির করিয়াই দেয়, তদ্রপ এঁযুগলকিশোরের শ্বতিহীন লোকের প্রতিও গ্রগোরসুন্দরের রুপা 
থাকিতে পারে ন!। গ্রন্থসমাপ্তি-বিষয়ে শ্রীগৌরাদ্দের কৃপা! সর্বতোভাবেই প্রয়োজনীয়; তাই শ্রীগোঁরাদের 
প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্ঠে গ্রন্থকার শ্রীপ্রীযুগলকিশোরের বন্দন! করিয়াছেন। 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্দিশী টাকা। 

অথবা, শীশ্রযুগুলকিশোরের একই লীলা-প্রবাহের পূর্বাংশ ব্রজলীলা, উত্তরাংশ নবীপ-লীলা) সুতরাং নবদীপ- 
লীলা-বর্ণন।য়ও শ্রীপ্রীযুগলকিশোরের রুপা একান্ত প্রয়োজনীয় ; তাই তিনি শ্রীয্গলকিশে|রের বন্দনা করিয়াছেন 

যাহা হউক, “জয়তাং স্থরতৌ” ইত্যাদি শ্রোকের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। 

প্রথমতঃ যখন গ্রন্থ লিখিতে আর্ত করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, গ্রায় চলচ্ছক্তিহীম। 
লিখিতেও প্রায় অশক্ত, হাত কাঁপে ; তাই তিনি নিজেকে “পন” বলিয়াছেন । তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, 
শ্ীচৈতন্তচরিতাযূতের মত একখানা গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ বুদ্ধিণক্তি ও বিচার-শক্তির প্রয়োজন, বার্ধক্যবশতঃ তাহার 
তাহা ছিলন।; আবার দৈন্যবশতঃ তিনি নিজেকে শান্তজ্ঞানহীনও মনে করিয়াছিলেন ; তাই এই গ্লোকে নিজেকে 
“মন্দমতি” বলিয়াছেন । শ্রীমদনমোহনই গ্রস্থকারের কুলাধিদেবতা, তাই তিনি শ্ীত্রীরাধামদনমোহনকেই তাঁহার একমাত্র 
গতি বলিয়াছেন এবং তাহাদের চরণ-কমলকেই তাহার সর্বন্ধ বলিয়াছেন । সুরতৌ অর্থ কৃপালু । তিনি বলিলেন 
“আমি বৃদ্ধ, জরাতুর ; লিখিতেও আমার হাত কাপে এক স্থান হইতে অন্ স্থানে যাইতেও আমার কষ্ট হয়; আমি 
যেন পঙ্গু । আমি মন্দমতি ; একেই আমার শাস্তরজ্জান নাই; তাতে আবার বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিশক্তিও লোপ পাইয়াছে। 
এমতাবস্থায়, শ্রীমন্মহা প্রভুর গভীর-রহস্তপূর্ণ শ্যে-লীলা বর্ণন করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । তবে যদি 
শরীশ্রীরাধামদনমোহনের কৃপা! হয়, তাহা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে; তাহাদের কৃপায় পঙ্গুও গিরিলজ্ঘন করিতে 
পারে। তীহারাই আমার একমাত্র গতি । তাঁহাদের চরণ-কমলই আমার যথা সর্দস্ব ; ভক্তের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট 
করুণ! ; ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত তাহারা কৃপা! করিয়া যদি আমার নায় অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারাও তাঁহাদেরই 
মিলিত-বিগ্রহ শ্রীক্ুষচৈতন্ের লীলা বর্ণনা করান, তাহা হইলেই তাঁহাদের কৃপা বিশেষ রূপে জয়যুক্ত হইবে । আমি 
তাহাদের চরণে প্রণাম করিয়! প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ভাবেই যেন তীহাদের করুণ! জয়যুক্ত হয় ।” 

দ্বিতীয়তঃ, দৈন্যব্শতঃ পূৰ্ক্বোক্তরপে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া পরিচিত 
করিয়াছেন; কিন্তু ভক্তবুন্দ নিত্যসিদ্ব-পরিকর-কবিরাজ-গোস্থ।মীর এই দৈন্য সহ করিতে না পারিয়! উক্ত শ্লোকটার অন্য 
রূপ অর্থ করিলেন * তাহা এইযে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে পারে না, তাকে বলে পঙ্গু । শ্রীরাধামদন- 
মোঁহনের চরণ ছাড়িয়া অন্য কোনও দেব-দেবীর চরণ আশ্রয় করিতে যাহার প্রবৃত্তি হয় না, তাহার মনের অবস্থাও পঙ্থুরই 
মতন; তাই এই শ্লোকে “পু” অর্থ হইল “অনন্ত-শরণ”। জ্ঞানচচ্চাদিতে যাহার মন যায় না, তাহাকেই মন্দমতি বলে। 
তদ্রপ জানাদি-সাধনেও যাহার মন যায় না, তাহার অবস্থাও মন্দমতি লোকের মতনই । তাই এই গ্লোকে "মন্দমতি” 
অর্থ-_জ্ঞানাদি-সাধনে প্রবৃততিশৃন্ত একান্ত-ভক্ত । সুরতৌ শব্দের এক অর্থ কৃপালু ( কৃপালুস্থরতৌ সমৌ-_অমর কোষ )। 
এই অর্থ প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যায় গহণ করা হইয়াছে। এস্থলে স্থুরতৌ অর্থ অগ্থরূপ-স্থু উত্তম) রতি (প্রেম) ধাহাদের; 
পরস্পরের প্রতি শৌভন-প্রেমযুক্ত যুগল-কিশোর | এইরূপে এই লোকের মন্ত্র এই ই গাহন কবিরাজ- 
গোস্বামীর একমাত্র শরণ; পরস্পরের প্রতি শোভন-প্রেমযুক্ত ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের চরণ-কমলই তাহার যথাসর্কন্ব; ৃ 
তাহাদের চরণ-সেবাই তাঁহার একমাত্র কাম্য বস্তু (গতি)) রাত বাত উপ ক 
একান্তভাবে শীশীরাধামদনমোহনের চরণ-সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন 
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নিপা, [ ্রে্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ॥ ১৬ 
শীমদ্ৰত্বাগারসিংহাসনস্থে । শ্রীমান্‌ রাসরসারজ্জী বংশীবটতটস্থিতঃ। 
জীমত্রাধা- জীলগোবিন্দদেৰে৷ | কর্ষন্‌ বেণুষ্বনৈরগোগীর্গোগীনাথঃ £ শিিয়েহস্ত ন নঃ॥ ১৭ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
দিব্যদিতি। শ্রীমদ্রাধা্রীলগোবিন্দদেবৌ শ্রীর।ধাং শ্রীগোবিন্দদ্েবঞ্চ স্থরামি। কীদৃণে তে? শ্রীমতি পরম- 
শোভাময়ে রতুনিশ্মিতাগারে যং সিংহাসনং তঞ্জেপরি স্থিতৌ । কুত্র স রত্বাগারঃ? দিব/ৎ পরমশোভাময়ং বৃন্দারণ)ং তন্মিন্‌ 
কল্পঞ্ৰমাধঃ কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিতঃ। পুনঃ কিছুতে তৌ? প্রেষ্ঠা ভিঃ প্রির্তমাভিরালীভিঃ শ্রীললিতাদিসখীভিঃ সেব্যমানে] ॥১৬| 
শ্রীমামিতি। গোগীনাথঃ গোপীন।ং বন্নভঃ শ্ৰীকৃষ্ণঃ নঃ অন্মকং আয়ে কুণলায় অস্ত ভবতু। কীরুশঃ সঃ? 
শ্ীমান্‌ সর্বার্থ-পরিপূর্ণঃ প্রেমরস-রসিকঃ, রাসরসারস্তী রাঁসপ্রনর্তকঃ, বশীবটতটস্থিতঃ বংশীবটমুলদেশে স্থিতঃ, বেণুস্থনৈঃ 
বেখুনাদৈঃ গোপীঃ গোপসুন্দরীঃ TITRE বর্ধন সন্‌॥১৭1 





গে দীর-কবপা-তর লি চীকা। 
শ্লে! ১৬। অন্বয় । দিব্যদ্ৰৃন্দারণা-কল্পক্রমাধঃ (পরম-শোভাময় শ্রীবুন্দাবনে কল্পবৃক্ষের অধোভাগে ) 
শীমদ্রত্বাগারসিংহাসনস্থৌ (পরম-স্ুমার রত্বমন্দির-মধ্যস্থ সিংহাসনে অবস্থিত) প্রেষ্ঠালীভিঃ (প্রিয় সবীগণ কর্তৃক ) 
সেব্যমানৌ। ( পরিসেবিত ) গ্রীমদ্রাধা-ভরীলগোবিন্দদেবো (শ্রীনাধ। ও ভীগোবিন্দদেবকে ) স্মরামি (আমি স্মরণ করি)। 
অন্ুবাদ। পরমশোভামন্ন শ্রীবৃন্দাবনে বল্পবৃক্ষতলে বত্বময়-গৃহ-মধ্যে রত্ব-সিংহাসনোপরি অবস্থিত এবং 
প্রিঘ-মখীগণকর্তৃক সেবিত শ্রীমতী রাধ| এবং গ্রীগগোবিন্দদেবকে আমি স্মরণ করি। ১৬। 
দিব্য দীপ্তিময়; জে)াতি্শয় পরম-শোভাময় । বৃন্দীরণ্য-বৃন্দাবন | কল্পন্রুম__কল্পবৃক্ষ । অধঃ--নীচে। 
শ্রীম_শোভাশালী, পরম সুন্দর । রত্বাগীর-_নানারতু্ধারা নিশ্িত মন্দির | প্ররষ্ঠ_ প্রিরতম। আলী-_-সশী, 
ললিতাদি। দেব-_লীলাবিলাসী। 
শরীবৃন্দাবন জ্যোতিৰ্শ্বয় ধাম; তাহার বন-সমূহ কর্বৃক্ষণর ; কল্পবুক্ষের নিকটে যাহা! চাওয়া যায়, তাহাই পাওনা 
যায়। পরমজ্যোতির্শয় বৃন্দাবনের মধ্যে কল্পবৃক্ষ-তলে প্ীপলীরাধাগোবিন্দের যোগপীঠ। সেই ঘোগগঠে নানাবিধ 
জ্যোতিশবয় রত্ব্বারী বিরচিত একটা পরমসুন্দর মন্দির আছে); সেই মন্দিরে নানারত্ব-খচিত পরমন্থন্দর একটা সিংহাসন 
আছে; গ্রত্ীরাধাগোবিন্দ সেই সিংহাসনে বসিয়। আছেন) ললিতাদি সখীবুন্দ তাঁহাদের চারিপার্থে দণ্ডারমান থাকিয়া 
নান! ভাবে সেবা করিতেছেন । সথীগণকে লইয়। শীত্রীরাধাগোবিন্দ সেই স্থানে নান/বিধ-লীলার বিলসিত আছেন । 
এতাদৃশ শ্রীশ্রীরাধগে।বিন্মদেবকে গ্রন্থকার স্মরণ করিতেছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৯৩--১৯৭ পয্মারে এই 
শ্রোকের মর্দন ব্যক্ত হুইয়াছে। ৃ 
শ্রে।।১৭। অন্বয়। বেগুপধনৈঃ ( বেণুধ্বনিদ্ধার! ) €গাপীঃ ( গোগীদিগকে ) কর্ষন্‌ (যিনি আকর্দণ করেন ), 
বংশীবটতটস্থিতঃ ( বংশীবটের মুল-দেশে অবস্থিত ) রা1%এসারভ্তী (রাসর্স-প্রবর্তক ) শ্রীমান্‌ (স্বার্থ পরিপূর্ণ প্রেমরস- 
রসিক ) গোপীন'থঃ (সেই শ্রীগোীনাথ ) নঃ (আমাদের ) শ্রিয়ে (কুলের নিমিত্ত) অস্ত (হউন )। 
অনুবাদ । বেণুধ্বনিদ্বার। গোপীদিগকে যিনি আকর্ষণ করেন, বংশ্রীবটতটে অবস্থিত এবং রাস-রশ-প্রবর্তক 
ও সর্বার্থ পরিপূর্ণ সেই শ্রীগোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন । ১৭। 
প্ীবৃন্দাবনে ঘমুনার তীরে বংশীবট-নামে একটা পরমনুন্দর বটবৃক্ষ আছে; শারদীয়-রাস-রজনীতে স্বয়ংভগবান্‌ 
রসিকশেখর শ্রীরুষচন্দ্র তাহাতে প্রেমবতী গোপসুন্দরীদিগের সহিত রাঁস-লীলা করিবার অভিপ্রায়ে ও বংশীবটের মূলে 
দাড়াইয়! বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন; সেই বংশীধ্বনি শুনিয়া গ্রেমবতী গোপস্ুন্দরীগণ স্বজন-আধ্যপখ!দি সমস্ত ত্যাগ 
করিয়া উন্নত্তার ঠায় শ্রীরুষ্ের নিকটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর, নানাপ্রকারে গোপস্ুন্দরীদিগের প্রেমের গাঁত] 
পরীক্ষা করিয়া প্ররৃষ্চচজ্্র তীহাদিগকে অঙ্গীকার করেন এবং তাহাদের সহিত রাস-লীলায় বিহার করেন। গ্রন্থকার 
এই গ্লোকে এই লীলারই ইঙ্দিত করিতেছেন । 


১ম পরিচ্ছেদ |. আদি লীলা । ৬১ 


৯০০৯০ un PANO পসরা পতি রিতা পিতা ০ 


Giz ৬ 7 ভা | 
জয়জয় চৈতন্য জয় য় নিত্যান [নন্দ এ- চিল চরণ বন্দো! তিনে মোর নাথ ॥ ॥ ২ 


গ্রান্থের আঁরস্তে করি মঙ্গলাচরণ। 


ওর 


জয়) দৈতচন্দ্র জ জনিত নন ॥ ১ 
এ তিন ঠাকুর ে গড়িয়া কে করিয়া [ছেন আত্মসাথ I 














. শৌর-ককপা-তরঙ্গিতী টীকা। 


১। পয়ার লিখিতে আরম্ত করিয়। গ্রন্ককার শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয় গান 
করিতেছেন। als জয় শব্দের ব্যবহার হয়, এই অর্থে গ্রন্থকার এই পয়ারে শ্রীচৈতন্তাদিকে প্রণাম 
করিতেছেন। অর্ধোংকর্ষে জয়যুক্ত ছউন--এই অর্থেও জয়-শব্দের প্রয়োগ হয়। শ্রীটৈতন্যনিত্যানন্দাদি সকলেই 


সর্ধোধ্কর্ষে জয়যুক্ত হি হাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় । 
কোন গ্রন্থে এই পয়ারটী নাই । তাই কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারটী থাকাও সঙ্ধত নহে; কারণ, ইহার 

না পয়ারের সঙ্গে পূর্ববর্তী ১৫1১৬।১৭ শ্লোকত্রয়েরই সম্বন্ধ; সুতরাং মধ্যস্থলে “জয় জয়” ইত্যাদি পয়ারটা থাকিলে 
ব্রমভব্ঘ-দৌধ হয়। 

মূলমন্ত্রে এই পন্বারটা যে ছিলনা, তাহাও নিশ্চিত বলা যায়ন! ; থাকিলে এই ভাবে এই পয়ারের সঙ্গতি রক্ষা 
কর! যাইতে পারে £- গ্রন্থকার হয়তো, শশ্রীমান্‌ রাসরসারম্তী” ইত্যাদি শ্যে-শ্লোকটী লিখিয়াই একদিন লেখা স্থগিত 
রাখিয়াছিলেন ; সেইদিন বা সেই সময়ে আর পত্বার আর্ত করেন নাই । পরে অন্য সময়ে যখন পয়ার লিখিতে 
আর্ত করেন, তখন সর্কপ্রথমে শ্রীপ্রীগৌরনিত্যানন্বাদির জয় কর্ন করিয়া এই পদ্মারটা লিখেন; তার পরে গ্রস্থের 
বক্তব্য বিষয় লিখিতে আরভ্ত করেন । এইরূপে, এই পয়ারকে গ্রন্থের পয়ার আরমেের মর্গলাচরণ বলা যায়। 

অথব।, পয়ার লিখিতে আর্ত করিব আতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে সর্বপ্রথমে এই পয়ারটী 
রচনা করেম। বৈষ্ণবের মধ্যে এখনও রীতি দেখ! যায় যে, কাহাকেও আহ্বান করিতে হইলে, বিশ্ব! কাহারও 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, তাহারা নাম ধরিয়া বা সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া ডাকেন না, বা অন্য কোনও কথাও 
বলেন নাজ গৌর, কি জয় নিতাই, কি জয়রাধে বাঁ রাধেস্টাম, কি হরেরুফ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণমাত্র করেন । 
ইহাই বৈষ্ণবদের মনোযোগ আকর্ষণের সাঙ্কেতিক বাক্য। 

২। এই পারের সঙ্গে পূর্কোক্ত ১৫৷১৬।১৭ শ্লোকের সনথন্ধ। 

এ তিন ঠাকুর- মদনমোহন, গোবিন্দ ও ভ্রীগোপীনাথ ৷ 

গৌড়ীয়াকে-গৌড়দেশবাসীকে ; বাঙ্গালীকে । করিয়াছেন আত্মসাথ--সেবকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন | | 
উক্ত তিন গ্রীবিগ্রহের সেবাই বাঙ্গালীর ছারা প্রকাশিত। শ্রীমদনমোহন-দেবের সেবা শ্রপাদ সনাতন গোস্বামীর 
প্রকাশিত, প্রীগোবিন্দদেবের সেবা জপাদ রূপ-গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রীগোপীনাথদেবের সেবা শ্রপাদ মধুপগ্ডিতের 
শ্রীসনাতন, দীপ এবং শ্রীমধুপত্তিত গোস্বামী_ইহাবা সকলেই গোঁড়দেশবাসী, বাঙ্গালী । শ্রীমদন- 


প্রতিষ্ঠিত ৷ 
মোহ্নাঁদি তাঁহাদের ঘেবা অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের উপলক্ষণে সমস্ত গৌঁড়দেশবাসীকেই সেবকরূপে অঙ্গীকার 


করিয়াছেন, ইহাই গ্রস্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া বলিয়া মনে হর। 
বন্দৌ_বন্দনা করি । নাঁথ_ প্রত 
্রপ্নকাঁর গ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী নিজেও গোঁড়দেশবাসী বাঙ্গালী; বর্ধমানজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে 


তাহার আবির্ভাব। তাই বোধ হয়, বাঞ্ধালীর ঠাকুর এ্রমদনমোহন, শ্রীগোঁবিন্দ এবং শ্রীগোপীনাথের চরণ বন্দনা 


করিতেছেন । 
ও | অন্ব্ব- গ্রন্থের আরম, গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌, এই তিনের স্মরণ-রূপ মঙ্গলাচরণ করি। 


মন্লাচরণ_মঙ্গলজনক আচরণ; বিস্রবিনাশ, অভীষ্টপূরণ ও নির্কিদ্ে এরন-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে গন্থারভে 


ইইবন্দনাদিরপ মঙ্রলাচরণ করা হয়। গুরুবর্গের স্মরণ, বৈষ্ণবের স্মরণ এবং শীভগবালের স্মরণই ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্লাচরণ । 
nnn 


৩২ প্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


SAUNAS উস MMA UOMO 


তিনের স্মরণে হয় বিপ্পবিনাশন ৷ সেই শ্লোকে কহি বাহাঁবতীর-কারণ। 
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপুরণ ॥ ৪ পঞ্চ-যষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্ৰয়োজন ॥ ৯ 
সে মঙ্গলীচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার-__। এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্র । 
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ববাদ, নমস্কার ॥৫ আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ব ॥ ১০ 
প্রথম দুইশ্লোকে ই্টদেব নমস্কীর। আর ছুই শ্লোকে অদ্বৈত তন্বাখ্যান। 
মামান্য-বিশেষরূপে ছুই ত প্রকার ॥ ৬ আর এক শ্লোকে পঞ্চতন্বের ব্যাখ্যান ॥ ১১ 
তৃতীয়-শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দেশ । এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলীচরণ | 

যাহা হৈতে জানি পরতন্বের উদ্দেশ ॥ ৭ তহি মধ্যে কহি সব বস্ত-নিরূপণ ॥ ১২ 
টতুর্থ-শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ । সব শ্রোতা বৈষবেরে করি নমস্কার । 
সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাঁদ ॥ ৮ এই সব শ্লোকের করি অর্থ বিচার ॥ ১৩ 


॥ 


॥ 





গৌর-কৃপা-তরন্গিণী টীকা। 

৪1 ভিনের স্মরণে_ গুকুবর্গের, বৈষ্ণবের এবং ভগবানের ম্মরণে। বিদ্ববিনীশ-_প্রারন্ধকার্যে যত রকম 
বিস্ বা প্রত্যবায় থাকিতে পারে, সে সমস্তের বিনাশ । অনায়াসে--সহজে ৷ বাঞ্ছিত-পুরণ-_-অভীষ্টসিদ্ধি 

গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের চরণ স্মরণ করিলে সমস্ত বিশ্ন দূরীভূত হয় এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। 

৫ মঙ্গলাচরণ তিন রকমের-_বস্ত-নির্দেশ, আশীর্বাদ এবং নমস্কার। বস্তনির্দেশ- গরস্থের প্রতিপাদ্য 


বিষয়ের উল্লেখ ; গ্রন্থে যে বিষয় আলোচিত হইবে, তাহার উল্লেখ । আশীর্ববাদ-_শ্রোতাদের বা সর্বসাধারণের মঙ্গল- 
কামনা । নমক্কার- ইষ্টদেবের বন্দনা । 


৬) মঙ্্লাচরণের প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবের নমস্কাররূপ মদ্দলাচরণ কর! হইয়াছে । নমস্কাররূপ মঙ্গলাঁচরণ 
আবার দুইরকমের-_সামান্য নমস্কার ও বিশেষ নমস্কার । প্রথম শ্লোকের টাকায় সামান্ত-নমস্কারের লক্ষণ এবং দ্বিতীয় 


শ্লোকের টাকায় বিশেব নমস্কারের লক্ষণ দ্রষ্টব্য । প্রথম শ্রোকে সামান্য-নমস্কার এবং দ্বিতীয় শোকে বিশেষ-নমস্কার 
কর! হইয়াছে । 


৭। যাহা হৈতে_যে বন্ত-নির্দেশ হইতে, অথবা যে তৃতীয় শ্লোক হইতে । পরতত্বের উদ্দেশ 
--পরতন্ববস্ত কি, তাহ! । ্রকুষ্+চৈতন্ই যে পরতব্ব-বস্ত, তাহা এই তৃতীয় শ্লোকে বলা হুইয়াছে। 

৮। জগতে আশীর্ববাদ-__জগতের সমস্ত লোকের মঙ্গস-কামনা। জর্বত্র মাগিয়ে ইত্যাদি__সকলের 
প্রতিই পরমকরুণ শ্রীরুষ্চৈতন্ত প্রদন্ন হউন, ইহাই জগতের প্রতি গ্রস্থকারের আশীর্বাদ | গ্রন্থকার টৈন্যবশতঃ নিজে 
আশীর্বাদ না করিয়া শ্রীকুষ্টচতন্যের অনুগ্রহ কামনা করিতেছেন। তাহাও আবার নিজের কথায় নয়, সর্ববজনপৃজ্য 
শ্রীপাদ বূপগোস্বামীর কথায়-__অনর্পিতচরীং শ্লোকটী বিদগ্ধমাধবনাটকে শ্রীরপগোস্বারীর লিখিত শ্লোক। 

৯। সেই প্রেকে-চতুর্থ শ্লোকে। বাহাবতার-কারণ-_কষ্ষচৈতন্যের অবতারের বহিরঙ্গ কারণ বা 
গৌণ কারণ। মূল প্রয়োজন--অবতারের মুখ্য-কারণ। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটা বাসনা অপূর্ণ ছিল, (যাহা 
৬্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে ), সেই তিনটা বাসনার 'পুরণই অবতারের মুখ্য কারণ; আর আন্ষক্িকভাবে, নাম-প্রেম- 
প্রচারই হইল গৌণ কারণ । 

১২। তহি মধ্যে-তাহার মধ্যে) চৌদ্দ লোকের মধ্যে । তৃতীয় শ্লোকেই বস্ত-নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া 
পুনরায় এস্থলে চৌদ্দ শ্লোকের মধ্যেও বন্ত-নির্দেশ করিয়াছেন বলার তাৎপধ্য এই যে, গ্রন্থের প্রতিপান্যবস্ত জীরৃষ্ণচৈতন্য 

. লীলা-নির্বাহার্থ যে যে রূপে আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, এই চৌদ্দ শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে এবং তীঁহাদেরই মহিমা 
ব্যক্ত কর! হইয়াছে । যে যে রূপে তিনি আত্ম-প্রকট করিয়াছেন, সেই সেই রূপের তব্ব-নিরূপণেই প্রীকুষ্টচতন্তেন্র - 
তত্ব-নিরূপণের পরাকাষ্ঠ।; তাই এই চৌদ্দ গ্লোকেই বস্ত-নির্দেশ করা হইয়াছে বলিলেন। 





রাহ আদি-লীলা। রী 


২৫৯৫৫৬৫৮৩৫৬ ১৬২৬৬৬৮৬৬ 
তত কক কিক তক কতকরক করিব 


সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন। | মন্তপুরু আর যত শিক্ষাপগুরুগণ। 

চেতগ্যকৃষ্ণের শীন্ত্রমত নিরূপণ ॥ ১৪ তাহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭ 

কৃষ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ । অরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ । 

কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫ শীজীব, গোপাল ভট্ট, দাঁস রঘুনাথ ॥ ১৮ 

এই ছয় তত্বের করি চরণ বন্দন । এই ছয় গুরু--শিক্ষাগুরু যে আমার । 

প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাঁচরণ ॥ ১৬ তীসভার পাদপন্মে কোটি নমন্ধার ॥ ১৯ 
হি ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান। 


বন্দে গুরূশীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌। 
তগপ্রকাশাংস্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্টৈতন্যসংজ্ঞকমূ ॥ তীসভার পাঁদপন্মে সহজ্র প্রণাম ॥ ২০ 








গৌর-কুপা-তরপ্রিণী টীকা। 
১৩। যে সমস্ত বৈষ্ণব এই গ্রস্থ শ্রবণ করিবেন, তীহাদিগকে নমস্কার করিয়া উক্ত চৌদ্দ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ 


করিতেছি। 
১৪। করি একমন-__একাগ্রচিত্ত হইয়া; অন্য সকল বিষয় হইতে মনোযোগ আকর্ষণ পূর্বক গ্রন্থের বক্তব্য 


বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয় । চৈতন্যক্ৃষ্ণের_শ্রীচৈতন্বরগী শ্রীকৃষ্ণের । স্বয়ং শ্রীক্ৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীণ 
হইয়াছেন, তাহাই “চৈতন্তরৃষঃ” শব্দে সুচিত হইল । 

শীম্রমত-নিবূপণ-_শাস্ত্রের মত (সিদ্ধান্ত) শান্রমত, তাহার নিরূপণ । শ্রীরুষণই শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, ইহা যে শাস্্রসঙ্গত মত, তাহাই নিরূপিত হইতেছে । গ্রন্থকার বৈষ্ণব-শ্রোতাদিগকে বলিতেছেন “ভ্রীরষ্ঃই 
যে শ্রীরুষ্$চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাহা আমি শান্তার! প্রমাণ করিতেছি, 
আপনার! মনোযোগপূর্ধবক শ্রবণ করুন ।” 

১৫। “বন্দে গুরন্‌” ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অর্থের স্থচন! করিতেছেন ১৫1১৬ পয়ারে। শরীক স্বয়ংরূপে, 
গুরুতত্বরূপে, ভক্ততত্বরূপে, শক্তি-তত্বরূপে, অবতার-তত্ব্ূপে এবং প্রকাশ-তত্বরূপে--এই ছয়রূপে শীকৃষ্ণ বিহার 
করেন। ইহাই পরবর্তী পয়ার সমূহে প্রদশিত হইবে। 

গুরু_দীক্ষাণ্ুর ও শিক্ষাগুরু। করেন বিলাস--বিহার করেন। প্রকাশ-_আবির্ভাব। এই পরিচ্ছেদে 
৩৫শ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । এই পয়ারের স্থলে “কৃষ্ণ, গুরুদ্ধম, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ । শক্তি__এই ছয়রূপে 
করেন বিলাস ।” এইরূপ পাঠাস্তরও আছে। অর্থ একরূপই। 

১৬। এই ছয় তত্বের_ কষ, ওরু ইত্যাদি ছয় তের | 

সামান্যে--সামান্ত-নমস্কাররূপ । ্লো। ১। টাকা তষ্টব্য। 

১৭। "বন্দে গুরন্” শ্লৌকের অর্থ করিতেছেন ১৭-২৪ পয়ারে। প্রথমে “গুরূন্” শব্দের অর্থ করিতেছেন 
১৭-১৯ পদ্মারে ৷ 

মনত্রগুরু_দীক্ষাগরু। শিক্ষাপগুরুগণ--দীক্ষাগুর একজনের বেশী হইতে পারেন না। মনুরুত্বেক এব” 
ভক্তিসন্দর্ড। ২০৭ । কিন্তু শিক্ষার অনেকই হইতে পারেন; যাহার নিকটে তজন-সঘদ্ধ কিঞ্চিন্নাত্রও শিক্ষা লাভ 


করা যায়, তিনিই শিক্ষাণুরু। 
হার চরণ--দীক্ষাণ্ডর ও শিক্ষাুরুগণের চরণ | আগে- সর্বাগ্রে ; সর্বাগ্রে গুরুব্গের চরণ বন্দনা করার 


হেতু এই যে, গুরুর কৃপা না হইলে অপর কাহারও কপাই পাওয়া যায় না। 
১৮। এই পয়ারে গ্রন্থকারের শিক্ষা্ডরুগণের নাম প্রকাণ করিতেছেন । 
২০। এক্ষণে “ঈশভক্তান্” শব্দের অর্থ করিতেছেন । শ্রীবাস-প্রধান- প্রীবাসই প্রধান ধাহাদের মধ্যে) 


্রীবাস-প্রমুখ । শ্রীবাসাদি তগবদ্ভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণাম । 





৩৪ ৃ শ্্ীপ্রীচেতন্যচরিতীমৃত | রি ১ম | পরিচ্ছেদ 


AMANDA DANA স্পা PANAMA NAAN AD িসাসিপিাতাস্পিসাসপিসপিসিসপসাসিপি পাত িসিাউতরাটিরউিস্পিসিস্পিিস্পিটিত eer ৮৯৮৮৫ 


অদ্বৈত আঁচা্য--প্রভূর অংশ অবতার ৷ তার পাদপক্স বন্দ, ধীর মুঞি দাস ॥ ২২ 
তীর পাদপদ্ো কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১ 1 গদাধরপণ্ডিতাদি--প্রভূর নিজশক্তি ৷ 
শিতানিনদরায়- পড়ার স্বরূপ প্রকাশ | | তাঁসভার চরণে মৌর সহ প্রণতি ॥ ২৩ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

২১। এইক্ষণে “ঈশাবতারকান্‌” শব্দের অর্থ করিতেছেন। অদ্বৈত-আচার্য্য_গ্রীঅদ্বৈত এতু। প্রভুর 
ভাংশ-অবতার-শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অংশাৰতার। শ্রীঅদৈত-প্রভূ মহাবিষ্ণুর অংশ ; মহাবিষ্ণু আবার শ্রীকৃষ্ণের অংশ; 
তাই গ্রীন অদ্বৈতও শ্ৰীকষ্ণের বা শ্রীক্ৃষ্ণচৈতন্তের অংশাবতারই হইলেন । 

২২। “তৎ্প্রকাশাং*চ”. শব্দের অর্থ করিতেছেন। স্বরূপ-প্রকাশ । “একই বিএহ যদি হয় বহুরূপ ৷ 
আকারে ত ভেদ নাহি-_একই স্বরূপ ॥ মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য 
প্রকাশ ॥ ১৷১/৩৬-৩৭ 1” একই স্বরূপ যদি বহু মূত্তিতে আত্ম-প্রকট করেন এবং এই বহু মূর্তির মধ্যে যদি বর্ণাদির 
কোনও রূপ পার্থক্যই না থাকে, তবে এ সকল রূপকে প্রকাশরূপ বলে। “একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। 
অনেক প্রকীণ হয় 'বিলাস’ তার মাম ॥ ১১৩৮৮ একই বিগ্রহ যদি বর্ণাদি-ভেদে ভিন্ন মুস্তিতে প্রকটিত হয়েন, তবে 
 প্রকাটত রূপকে বিলাসরপ বলে । যেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-) শ্রীকৃষ্ণ শ্ঠামবর্ণ, শ্রীবলরাঁম শ্বেতবর্ণ; বর্গের 
প1থুক্য আছে, কিন্ত স্বরূপে অভিন্ন; তাই বিলাস। 


শ্ীনিত্যানন্দও' ব্রজের বলদেবই, আর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রী) সুতরাং প্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ গ্রীমন্‌ 

মহাপ্রভুর বিলাসরূপই হয়েন; ওমন্‌ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ স্বরূপে এক হইলেও বর্ণে তাহাদের পার্থক্য আছে; 
গ্রীমন্‌ মহা প্রভু উজ্জল গৌরবর্ণ, আর শ্রীমন্লিত্যাননন রক্তীভ-গৌরবর্ণ। স্থতরাং প্রীনিত্যানন্দ স্বর্পতঃ প্রীরুষ্চতন্যের 
বিলাসই হয়েন। এ সমস্ত কারণে মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত প্রীচৈতন্চরিতামুতের পয়ারের লক্ষণবিশিষ্ট যে প্রকাশ, 
এই পর়ারের প্রকাশ মেই প্রকাশ নহে। আবির্ভ/ব-অর্থেও প্রকাশ-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই পরিচ্ছেদের ৩৫শ 
পয়ারে আবির্তীব-অর্থে প্রকাশ-শর্ ব্যবহৃত. হইয়াছে; এই আবির্ভাবার্থক প্রকাশ ছুই রক রকমের-মুখ্য প্রকাশ ও 
বিলাস) “দুইরপে হয় ভগবানের একাশ। একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ১/১।৩৫ 1” সুতরাং গ্রন্থকাঁরের মতে 
পবিলাস”ও একরকম প্রকাশ (আবির্ভাব )| যাহা হউক, এইরূপ উপক্রম করিয়! ৩৭শ পয়ারে প্রকাশরূপ আবির্ভাবকে 
মুখ্য-প্রকাশ বলিয়াছেন এবং ৩৮শ পয়ারে বিলাসের লক্ষণ বলিয়া ৩৪শ পয়ারে বিলাসের উদ্বাহরণরূপে বলদেবের 
নামও উল্লেখ করিয়াছেন; এই বলদেবই প্রীনিত্যানন্দ। সুতরাং ্রুনিত্যানন্দ যে প্ীকৃষ্চতন্তের বিলাঁসরূপ আবির্ভাব, 
পরস্থ মুখ্য-প্রকাশরূপ আবির্ভাব নহেন, ইহা গ্রস্থকারেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হইলে, 
এই পর়ারে “স্বর্প-প্রকাশ” শব্দের অন্তর্গত “প্রকাশ”-শব্য “বিলাস”-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই 
অর্থ গ্রহণ করিলে সর্বত্র একবাক্যতা এবং সিদ্ধান্তের সামগ্রস্তও থাকে। এইরূপে স্বরূপ-প্রকাশ অর্থ হইবে স্বর্ূপের 
আবির্ভাব। শ্রীনিত্যামন্দ প্রভু গৌরের আবির্ভীব-বিশেষ। যাঁর যুঞি দীঁস-_নিজের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর 
অশেষ রুপার কথ! স্মরণ করিয়াই কবিরাজগো স্বামী একথা! বলিরাছেন। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে ১৩৬--২১০ পয়ারে 
তাহার প্রতি নিত্যাননপ্রভুর অশেষ কপার কথা কবিরাজগোস্বামী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীমন্লিতযানন্দের 
স্বপ্রাদেশেই কবিরাজগোস্থামী বৃন্দাবনে আসেন এবং তীহারই কৃপায় প্রীরপাদিগোস্বামিবর্গের, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববন্দের 
এবং শ্রীগোবিন্দ-গোপীশাথ-মদনমোহনের কৃপাৃষ্টি লাভে কতার্থ হইয়াছেন। 

২৩। “তচ্ছক্তীঃ” শব্দের অর্থ করিতেছেন। নিজশক্তি_আপন শক্তি; স্বক্ঈপ-শক্তি। স্বয়ং উমার 
অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান-_অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশ্তি এবং বহিরঙ্ন! মায়াশক্তি। অন্তরজা চিচ্ছক্তি 
আবার তিন প্রকার; হলাদিনী, সদ্ধিনী ও সম্বিং; এই চিচ্ছক্তি অর্ধ স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বরূপ 
শক্তিও বলে। শ্রীগদাধর-পণিত গোস্বামী তত্বত? এই স্বরূপ-শক্কি। 





১ম পরিচ্ছেদ ] __ আদি লীলা । ৩ 


AALAND ANNAN NN ০৭ 
করি বব রি কু হক বকর 
AD বক কেক কক কে কর কেক ONAN ANA AL A A বি 


শীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্‌। | সাব প্রভুরে করিয়| নমন্কার | 
চি রি পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪ এই ছয় তেঁহো| যৈছে--করি সে বিচার ॥ ২৫ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

শ্রী গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর ছাপর-লীলার স্বরূপ-সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত 'আঁছে। গোৌর-গণোদেশ- 
দীপিকায় দেখিতে পাওয়া যায় ₹-“ভীরাধা প্রেমরপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্ীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যবঃ ॥ } 
নির্ণীতঃ শ্রীদূপৈর্ধে৷ ব্রঞ্জলশ্মীতয়া যথা ॥ পুত্র! বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্রামন্ুন্দর-বন্রভা। সাঘ গৌরপ্রেমলস্থীঃ শ্রীগদাধর- 
পণ্ডিতঃ ৷ বরাধামনুগত! যত্তল্পলিতাপ্যন্থরাধিকা । অতঃ প্রাবিণদেষা তং গৌরচন্দোদয়ে যথা ॥ ইয়মপি ললিতৈব 
রাধিকালী ন খলু গদাধর এষ ভূ-সুরেন্দরঃ। হরিরয়মথ ব! শ্বযৈব শত্ত্য| ভ্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥ প্রবানন্দ- 
ব্র্মচারী ললিতেত্যপরে জণ্ডঃ। স্থপ্রকাশবিভেদেন সমীটীনং মতস্ক তৎ ॥ অথব! ভগবান্‌ গোরঃ হ্েচ্ছয়াগাৎ ত্রিক্লপতাম্‌ 
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপত্ডিতঃ॥ ১৪৭-১৫৩ ।-_যিনি পূর্বে বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমরপা শ্রীরাধা ছিলেন, তিনিই 
এক্ষণে গৌরবন্নভ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত। তিনি শ্রীহ্ঘরূপ-দামোদর কর্তৃক ত্র্গলক্মীরূপে নিনীত হইয়াছেন, যথা-পূর্ে 
বৃন্দাবনে মিনি শ্যামস্ুন্দর-বল্লভা লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে তিনি গৌর-প্রেম-লক্মী শ্রগদাধর-পর্ডিত। শ্রীরাধার অনুগত! 
বলিয়া ললিতা অনুরাধা নামে বিখ্যাত! ; অত এব, প্রীললিত শ্রীগদাধর-পণ্ডিতে প্রবেশ করিয়াছেন; উচৈতন্তচন্দোদয়- 
গ্রন্থ বলেন_-মহো।! এই ভূ-সথর গ্রীগদাধর নহেন, ইহাকে প্রীরাধাঁর সখী ললিতা বলিয়াই মনে হইতেছে; অথবা, এই 
হুরিই নিজের শক্তির প্রভাবে স্বংরূপ, শ্রীরাধারূপ এবং শ্রললিতারূপ--এই তিনরূপ হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, 
ফ্রবাননদ-বরপচারী ললিতা; ্বপ্রকাণ-বিভেদহেতু এই মত সমীচীন ॥ অথবা, ভগবান্‌ গর্ত হব্াপুর্বক তিন 
হইয়াছেন। অতএব, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত প্রীরাধিকার রূপ ।* আবার, জীল কবিরাজ-গোস্বামী শ্রগরাধর-পশ্ডিত- 
গোষ্বামীকে ভাবে কুক্ষিনীতুল্/ই বলিয়াছেন। “গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। রুক্ীদেবীর যেন দক্ষিণ- 
স্বভাব ॥৩।২।১২৮।৮ যাহ। হউক, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গো্বামীর পূর্-লীলার স্বরূপ-স্ঘদ্ধে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে 
প্রেয়সী-শক্তি বা হলাদিনী শক্তি তংসম্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া ঘনে-হয় না । 

গদাধর-পত্তিতাঁদি- ত্রঞলীলান্ ্রীরাধার সখী-মন্জররী-আদি সকলেই নবদ্বীপ-দীলার উপযোগী স্বরূপে 
মবদ্ধীপে প্রকট হইয়াছেন; এস্থানে “আদি” শব্দে ও সমস্ত সখী-মঞ্জরীদের নবদীপ-লীলার স্বরূপ-সমুহকেই লক্ষ্য করা 
হইয়াছে। যেমন রায়-রামানন্দ, ইনি ত্রজের বিশাখ! ; প্রীরপ-গোস্থামী, ইনি ত্রজের শীয়প-মঞ্জনী ; ইত্যাদি। ইহার! 
সকলেই পত্র স্বরূপশক্তি বা নিজ শক্তি। 

২৪। “কষ্ণ-চৈতন্ত-সংজ্ঞকং ঈশং” এর অর্থ করিতেছেন । 

স্বয়ং ভগবান্‌__অন্ত-নিরপেক্ষ ভগবান্‌ যিনি কোনও বিষয়েই অপর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, যাহার 
ভগবস্ত। হইতেই অন্যের ভগবত্তার উদ্ভব, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌। “ধার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ৷ স্বয়ং 
ভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ১।২৷৭৪॥" প্রনারায়ণাদিও ভগবান্‌, কিন্তু তাহারা স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন; কারণ, কৃষ্ণের 
ভগবত্তার উপরেই তাহাদের ভগবত্তা নির্ভর করে; কিন্ত কৃষ্ণের ভগবত্তা অন্ত কাহারও উপর নির্ভর করে না। 

২৫। আবরণ-_বাহার! সর্বদ। চারিদিকে থাকেন, তাহাদিগকে আবরণ বলে; পরিক্র । 
সাবরণে_আবরণের সহিত; সপরিকরে। প্রভুরে -শ্রীমন্মহা প্রস্ুকে । জ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু, শ্রমদদৈত 
প্রতু, শ্রীলগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শুবাসাদি ভক্তবৃন্দ_ইহারাই শরীমন্‌ মহাপ্রভুর পরিকর বা আবরণ নিত্য সিদ্ধ 

শ, যেমন নিত্যানন্দ ও প্রীত । আবার কেহ বেহ বা তীহার শক্তি 


পরিকরগণের কেহ কেহ স্বয়ং ভগবানের স্বাং 
ব। শক্তির অংশ, যেমন প্রীগদাধরাদি। নিত্যসিদ্ধ জীবও পরিকরতুক্ত থাকিতে পারেন; আর সাধনসিদ্ধ জীরও 


তক্তি-সাধনে সিদ্ধিলাভের পরে পরিকরভুক্ত হইতে পারেন? যে সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ব। দাধনসিদ্ধ জীব এমন্মহাঞ্রকুর 
পরিকরভুক্ত আছেন, ভক্ততত্বের অন্ততু ক্র বলিয়া “বাসার” শব্দের “আদি” শব্দেই তাঁহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। 





তঙ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তরবারি কুকুরে কুবরা কুক কক বা তিক তে 


যগ্ভপি আমার গুরু চৈতন্যের দাঁস। | তথাপি জানিয়ে আমি তীহার প্রকাশ ॥ ২৬ 








গৌর-কুপা-তরঙ্গিী টীকা। 


এই ছয়-_কৃষ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই ছয় । তেহে।__রুষণ বা প্রীরুষ্ণচৈতন্য। 

পুর্ধ্বে বল! হইয়াছে প্কৃষ্* এই ছয়রূপে করেন বিলাস । ১৷১৷১৫৷” এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যে এই ছয়রূপে বিলাস 
করেন, তাহাই দেখাইতেছেন, পরবর্তী পয়ার-সমৃহে | 

২৬। শ্রীকুষ্ণই যে গুরুরূপে বিলাস করেন, প্রথমে তাহাই দেখাইতেছেন ২৬-_২৯ পয়ারে । গুরু দুই রকমের 
_দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু । ২৬।২৭ পয়ারে দীক্ষাগুরুর কথাই বলিতেছেন । 

এই পয়ারে গ্রন্থকার দীক্ষাগুরুর তত্ব বলিয়াছেন এবং গুরুর প্রতি শিষ্য কিরূপ ভাব পোষণ করিবেন, তাহাও 
বলিয়াছেন । “যদিও আমার গুরু শ্রীচৈতন্থের দাস, তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্ের প্রকাশ বলিয়াই জানি বা মনে 
করি।” এস্থলে প্রকাশ অর্থ আবির্ভাব; ৩৫শ পয়ারে টাক! ত্রষ্টব্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম 
ভক্ত; ইহাই দীক্ষ।গুরুর স্বরূপ বা তত্ব। গুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত হইলেও, শিষ্য তাহাকে শ্রীকুষ্েের 
প্রকাশ (আবির্ভাব ) বলিয়াই মনে করিবেন। (গ্রন্থকারের দীক্ষাগুরুসহ্বন্ধীয় আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । ) 

দীক্ষাুরু যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে £_ 

(৯) শ্রীমন্মহাপ্রতুর অনুগত বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের ভজন-পদ্ধতিতে, নবদ্বীপের ভজনে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাদের 
ভক্ত এবং বৃন্দাবনের ভজনে তাহাকে সেবপরা-মঞ্জরীরূপে চিন্তা করার বিধিই প্রচলিত | যে কোনও বৈষ্ব-সাধকের 
গুরু-প্রণালিকা ও সিদ্ধ-প্রণাঁলিকা দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। ভঙ্জন-পদ্ধতিতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যথ!__নবদ্বীপের গুরুধ্যান £--ককপামরন্নাস্বিত-পাদপদ্নং শ্বেতাস্বরং গৌররুচিং সনাতনম্‌ । শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং 
স্মরামি সন্ভক্তিময়ং গুকুং হরিম্‌ ॥” ব্রজের মধুর ভাবের ভজনে প্রীগুরুদেবের স্বর্ূপ-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর- 
মহাশয় বলিয়াছেন £--৭গুরুরূপা! সখী বামে, দাড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে” ইত্যাদি । 

(২) শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোন্বামী তাহার রচিত মনংশিক্ষায় বলিয়াছেন £:“শচীস্থহ্ুং নন্দীশ্বরপতিস্কৃতত্বে, 
গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজজআবং নন মনঃ ॥২।৮ “রে মন ! শচীনন্দন শ্রীগৌরস্থন্দরকে শ্রীরুষ্ত্ূপে এবং 
শীগুরুদেবকে শরীক প্রিয়তম ভক্তরূপে অনবরত স্থরণ কর |” 

(৩) শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসাঁদি-শান্ত্রে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমম্যও ভক্তেরই লক্ষণ £-- 
“তস্মাদ্‌ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞান্থুঃ শ্রেয় উত্তমমূ। শান্বে পরে চ নিষ্ণাতং ব্র্ময্রপসমাশ্রয়ম্‌॥ শ্রীমদূভা ১১।৩/২১।৮ 
“যিনি বেদাদি-শাস্ত্রের তত্বজ্, যিনি পরব্র্গ শ্রীরুষ্ণে অপরোক্ষ-অন্ুভবধীল, যিনি শ্রীক্ষ্ণে ভক্তিযোগ-পরাম্বণ__এইরূপ 
গরুর শরণাপন্ন হইবে ।” স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন £_“মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্‌ ৷” “আমার 
ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া যিনি আমাকে পরিজ্ঞাত ছইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি 
বাসনাশূন্য বলিয়! পরমশাস্ত--এইদ্প গুরুর উপাসনা! করিবে |” প্রীত, ১১১০৫ ॥ 

শ্রতিও ও কথাই বলেন :--“তছিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণি: শ্রোত্রিরং ব্রক্মনিষঠম্_ মুণ্ডক ১/২1১২৮ 
“সেই পরম বস্তুকে জানিতে হইলে, সমিংপাণি হইয়া ত্রদ্ষনিষ্ঠ বেদবিৎ গুরুর নিকট উপনীত হুইবে ৷” “মহাভাগবত- 
শ্রেষ্ট ব্ৰাহ্মণো বৈ গুরুন্্ণামূ। - মহাভাগবত-শেষ্ঠ ব্র্গণই লোকের গুরু।__হরিভক্তিবিলাস।১1৩৯ ধৃত পাগ্মবচন 1৮ 

(৪) শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার গুর্কষ্টকে লিখিয়াছেন £-_“সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশান্ত্ৈরুক্তন্তথা ভাব্যত 
এব সপ্ভিঃ। কিন্ত প্রভোর্ধ প্রিয় এব তশ্য বন্দে গরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্‌।__সমন্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ-হরিরূপে 
কথিত হইলেও এবং সংলোকগণ এরূপ ভাবন| করিলেও। তিনি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তই ; আমি সেই গুরুদেবের 

শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা করি 1” 


11111 নে চা চা 
সরি আদি-লীলা। রি 


(৮৩০৬২৬০০৬৯৩ ৮7 
কি ০০১২-১০,৬৯২০০৬ ১১৩১৮ ডি 


গৌর-কৃগা-তরগ্লিণী টাকা । 

(৫) শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর সংগৃহীত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্স্থেও গুরুদেবকে শ্রীভগবানের পরম প্রেঠ 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীগোপকুষারকে মাধুরীব্রজভুমিতে যাওয়ার আদেশ করিয়। শ্্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন__-“তন্র মং-পরমপ্রেষ্ঠং লপ স্তসে স্বগুরুং পুনঃ। সর্কং তন্তৈর কপয়! নিতরাং জ্ঞাম্তসি ্বয়মূ।-_সেই ত্ৰজ- 
ভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ তোমার স্বীয় গুরুকে তুমি পুনরায় প্রাধ হইবে এবং সেই গুরুর কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় 
সম্যক্রূপে জ্ঞাত হুইতে পারিবে । ২। ২২৩৬ ॥৮ 

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ভ্রীগুরুদেব যদি তত্ৃতঃ শ্রকৃষ্ণই ন! হইবেন, তাহা হইলে পূর্ববর্তী ১৫শ পয়ারে কেন 
বলা হইল-“কুষণ গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ । কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥” উত্তরে বলা যায়__এই ছয় 
তত্বের মধ্যে গুরু ব্যতীত অপর পাচ তব অর্থাৎ “কৃষ্ণ, ভক্ত, শক্তি, অবতার, এবং প্রকাশ” এই পাচতত্ব যে একই বস্তু, 
এই পাচতত্বের মধ্যে স্বরূপতঃ যে কোনও ভেদ নাই, তাহা পঞ্চতত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে । «পঞ্চতদ্ 
এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আশ্বাদিতে ততু বিবিধ বিভেদ ॥ ১। ৭1 81৮” কিন্তু গুরুতত্বের সঙ্গে প্রীরৃষ্$তবের 
যে ভেদ নাই, এই পঞ্চতত্বের ন্যায় গুরুও যে শ্বরূপতঃ শ্রীরুষঃ-_-প্রীরষ্ণ এই পঞ্চতত্বরূপে যেমন আত্মগ্রকট 
করিয়াছেন, তদ্রপ শ্রগুরুবূপেও যে আত্মপ্রকট করিয়াছেন__-এরূপ কথা কোথাও বল! হয় নাই। দীক্ষাদানকালে তাহার 
প্রিয়তম ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে শ্রীকুষ্ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন। 
বিশেষ আলোচনা ১।৭৪ পর়ারের টাকার শেবার্দে দ্রষ্টব্য । 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তি-শাস্ত্াহছসারে শ্রীগুরুদ্েব যদি স্বরূপতঃ শ্ররুষ্ণের প্রিয় ভক্তই হয়েন, তাহা হইলে 
তাহাকে শ্রীকুঞ্চের প্রকাশ বলিয়া মনে করার উদ্দেশ্য কি? শস্্রাদিতে তাহাকে সাক্ষাত কৃষ্ণ বলারই বা তাৎপর্য কি? 

পরস্পর গাঢ়-গ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছুই জন লোককে যেমন অভিন্ন-হৃদয় বা অভিন্ন বলা হয়, তদ্রপ শ্রীগুরুদেব 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার অভেদ মনন কর! হয়; প্রিয়ত্বাংশেই তাহাদের অভেদ । ভক্তি- 
সন্দৰ্ভে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন £_“শুদ্ধভক্তাস্বেকে শ্রগুরোঃ শ্রীশিবস্ চ ভগবতা সহাভে দৃষ্টি 
তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্তন্তে__প্রীশিব এবং -ভ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধভক্তগণ এ্রীভগবানের সহিত 
তাহাদের অভেদ-মনন করেন 1” ২১৩॥ 

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীপ্রচেতাগণের গুরু ছিলেন শ্রীশিব) শ্রীশিবের অপর 
নাম ভব। প্রচেতাগণ তাহাদের গুরুদেব ভবকে ভগবানের “প্রিয় সখা” বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন :_“বয়ন্ত সাক্ষাদ্‌ 
ভগবান্‌ ভবস্ত প্রিয়স্ত সখুঃ ক্ষণস্গমেন। নুছুশ্চিকিৎসম্ ভবস্ত মৃত্যোর্ভিষিক্তমং ত্বা্ছগতিং গতাঃ স্ম॥ ভ্রীভা-৪।৩৩৮।৮ 
এই শ্সোকের টাকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন__“তব খর প্রিয়ঃ সখা তস্য ভবস্তা। ** শ্রীশিবো৷ হেষাং বক্তৃণাং 
গুরুঃ-প্রীশিবই এই শ্লোকের বক্তা-প্রচেতাগণের গুরু।” তাঁহার! তাঁহাদের গুরু শিবকে ভগবানের প্রিয় সখা 
বলিলেন। ভক্তিসন্দর্ভ ।২১৩। “প্রিয়স্ত সখুরিতি গুববীশ্বরয্োর্ভবেশ্বরয়োশ্ঠীভেদোপদেশেইপি ইথমেব তৈঃ শুদ্ধ- 
উক্তৈর্মতম্_-গুরু ও ঈশ্বরের অভেদ্-উপদেশের কথ! শান্ত্রে থাকিলেও শুদ্ধতক্তগণ এইরূপই (গুরুকে ঈশ্বরের প্রিয়সখ! 
বা প্রিয়ভক্ত বলিয়াই ) মনে করেন । উক্ত শ্লোকের শ্রীজীবকৃত টাকা! ক্রমসন্দর্ভ ৷” 

প্রমদ্দাসগোস্বামীর “মনঃশিক্ষ!” হইতে যে প্রমাণটা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার “গুরুবরৎ মুকুন্দ-ঞ্েষঠত্বে 
স্বর” এই অংশের টীকায় লিখিত হইয়াছে এবং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে রষ্ণপ্রিয়ত্বে গুরুবরমজ্রঅ্রং অনবরতং স্মর। নন 
আচার) মাং বিজানীয়ারাবমন্তেত কহিচিৎ। ' ন মর্ত্যবুদ্ধ্াস্থয়েত সর্ধদেবোময়ো গুরুরিত্যেকাদশস্বন্ধপদ্যেন গুরুবরস্ত 
কষ্ণাভিন্নত্বেনেব মননমুচিতং, কথং তংপ্রিয়ত্বমননম্‌ | অত্রোচ্যতে | প্রথমং তু গং পৃজ্য তকমা 
সিদ্ধিমবাপ্নোতি হা নিক্ষলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচাণং মামিত্যত্র যং শ্রীগুরোঃ - কষ্তত্বেন মননং তত্ত শ্রীরুষ্ত্ত 


পুজ্/ত্ববদ্গুরোঃ পৃজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি সর্ধ্মবদাতম্।” 
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গৌর-কৃপা-তরঞ্রিণী টীকা। 
ইহার তাৎপধ্য এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্বন্ধের খেকে বল! হইয়াছে-“আচার্য্যকে (গুরুকে ) আমি 
(পরীক্ষণ ) বলিয়াই জানিবে ; কখনও তাঁহার অবমানন! করিবেন! ; মন্ুয্-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহার প্রতি অস্থয়া প্রকাশ 
করিবেন! ; কারণ, গুরু সর্ববদেবময় 1” শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণ-অঙুসারে প্রীগুরুদেবকে প্রীরুষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে 
করাই উচিত; এমতাবস্থায় শ্রীককষের প্রিয়-ভক্ত বলিয়! চিন্তা করার হেতু কি? ইহার উত্তর এই £__অর্চন-বিধিতে 
(হ, ভ, বি, ৪1১৩৪ ) দেখ! যায়, শ্ৰক্ঞ্ণ নিজেই বলিয়াছেন--“প্রথমে প্রীগুরুদেবকে পুজা করিয়া তাহার পরে আমার 
পুজী করিবে) এইরূপ যে করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; অন্তথ| তাহার সমস্তই নিক্ষপ হয়।” 
এই প্রমাণে স্বয়ং শরবব্ণই গুরুদেবকে তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ( আগে গুরুপুজা, তারপর কষ্ণপূজা 
এই বিধি হইতেই বুঝা! যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক বস্তু নহেন )। শ্রীগুরুকে কৃষ্ণ বলিয়! মনে করার যে আদেশ, 
তাহার তাৎপর্ধয এই যে, শীগুরু গরীকৃ্ণবং পূজ্য; শ্রক্ৃষ্ণে সাধকের যেরূপ পুজ্যত্ব-বুদ্ধি থাকিবে, শ্রীগুরুতেও তন্দ্রপ 
পুজ্াত্ব-বুদ্ধি রাখিতে হইবে । কারণ, শ্রীহরিভক্তি-বিল।সে দেখিতে পাওয়া যায় £_“যন্ত দেবে পর! ভক্তিধ্থ। দেবে 
তথ গুরৌ। তস্যেতে কথিতাহার্থাঃ গ্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥8।১৩৫।__দেবতার প্রতি যাহার পরমাভক্তি আছে এবং 
দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও ধাহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মাই পুরুযার্থ বোধগম্য করিতে পারেন 1৮ 
“ভক্তির! হরে মেহত্তি ততটা গুরে| যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরি: ॥ হ, ভ, বি, ৪1১৪০ ধৃত- 
পান্মবচন ।--( দেবইতি-স্তবে প্রকাশিত আছে যে )--হরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, গুরুদেবে আমার সেইরূপ 
নিষ্ঠ! থাকিলে, সেই সত্যতার! হরি আমাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করুন|” শাস্ত্রে এইরূপও কথিত আছে যে, গুরুই ব্রা) 
গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পর-্রদ্ধ। “গুরুতর দা গুরুবিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ত্র তশ্মাৎ 
সংপুজয়েৎ সদ! । হ, ভ, বি, ৪1১৩৯।৮ এই বাক্যের তাৎপর্ধ্যও এই যে, ব্রন্ধা, বিষ্ণু, শিব, এমন কি পরত্রদ্ম যেরূপ 
পূজনীয়, গুরুদেবও সেইরূপ পূজনীয় । 
ওরুদেবে শ্রক্চবৎ পৃঞ্্যত্ব-বুদ্ধি রক্ষার নিমিত্তই গুরুকে কষ্ণতুল্য বাঁ কৃষ্ণের প্রকাশতুল্য মনে করার ব্যবস্থা; 
স্বরপতঃ গুরুদেব কৃষ্ণ নহেন, কৃষ্ণের প্রকাশও নছেন | কারণ, কৃষ্ণ একাধিক থাকিতে পারেন না) গুরু অনেক । 
প্রকাশরূপে এবং স্বয়ংরূপেও বর্ণাদিতে পার্থক্য নাই; কৃষ্ণের প্রকাশরূপও কৃষ্ণেরই অনুরূপ নবকিশৌর, নটবর, গোপবেশ, 
বেখুকর। শারদীয়-রাসে ছুই ছুই গোগীর মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণ এক এক মু্তিতে বর্তমান ছিলেন, সেই সমস্ত মৃ্ির সহিত 
স্বয়ং রূপের কোনও-পার্থক্যই ছিল না) গোীপাশ্বস্থ ও সকল মৃদ্তই শ্রীরুষ্ণের প্রকাশরূপ। শ্রীগুরুদেব যদি স্বরপতঃ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই হইতেন, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের আকারও শ্রীকুষ্ণের অন্ুরূপই হইত । 
যাহ! হউক, ততঃ শরীগুরুদেব শ্রীতগবানের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ 
বলিয়াই মনে করিবেন | সাধারণ জীব বলিয়া! মনে কর! তো দূরের কথা, শ্রীগুরুদেবকে ভক্ত বা প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া 
মনে করিলেও শিয্যের পক্ষে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা আছে; প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করিলেও গুরুদেবে মনুয্া-বুদ্ধি 
জন্মিবার আশঙ্ক। থাকে) গুরুদেবে মযুস্য-বুদ্ধি অপরাধজনক | অন্যের পক্ষে যাহাই হউন, প্রীগুরুদেব শিয্যের নিকটে 
ভগবদাবির্ভাব-বিশেষই ; কারণ, তিনি ভগবানের অনুগ্রহা-শক্তির সহিত এবং গুরু-শক্তির সহিত তাদাত্মাপ্রাপ 
(পরবর্তী ২৭শ পয়ারের টকা দ্রষ্টব্য )। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই গরীভগবানের গুরু-শক্তি শিষ্যের মঙ্লের নিসিতত 
আবিভূতি হইয়া শিশ্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। গ্রীভগবানই গুরু-শক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টিগুরু ১ কিন্ত 
শ্রীভগবান্‌ সাক্ষাদ্ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দেন নাহার প্রিয়তম ভক্তবিশেষে এ গুরুশক্তি অর্পণ করির! তঁহাদবারাই 
ভজনাধীকে কপ! করেন। শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকুষের গুরু-শক্তি আবিষ্ভৃতা হয় বলিয়া শিয়ের পক্ষে প্রীগুরুদেবও 
্রীকুষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই । অন্য ভক্তের যোগে শ্রীকৃষ্ণের অস্থুগ্রহা-শক্তি আবিভূর্ত হুইয়া৷ ভজনার্থীকে কৃতাৰ্থ করিতে 
পারেন পত্য ; কিন্তু গুরুশক্তির কৃপা না হুইলে মায়াবদ্ধজীবের পক্ষে, অন্ত ভক্তের কৃপা বিশেষ কাধ্যকরী হওয়ার 
সম্ভাবনা! অত্যন্ত কম। শ্রীগুরুদেবের যোগে অনুগ্রহা-শক্তি ও গুরুশক্তি উভয়েই শিষ্যের সম্বদধে আবিভূর্ত হয়েন। 
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85888551555 55151 গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ২৭ 








গৌর-কৃপা-তরক্রিণী টীকা। 

ইহাই অন্য ভক্ত অপেক্ষ। প্রীগুরুদেবের বৈশিষ্ট্য । বাস্তবিক, শিল্তের পক্ষে শ্রগুরদেব ভগবানের অধূর্ত-করুণার 

ূর্ভবিগ্রহ__শ্রীরুষ্ণাতিত অমূর্ত-গুরু-শক্তির মূর্তববিগ্রহ, গুরু-শক্তির আবির্ভাব-যুত্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ । 

যে বস্তুটার আশ্রয় শ্রীভগবান্‌, কিন্ত শ্ীভগবান্‌ মূল আশ্রয় ব! মূল অধিকারী হইয়াও নিজে সাক্ষাদ্ভাবে যাহা কাহাকেও 

দেন না, তাহার প্রিয়তম ভক্তের দ্বারাই যে বস্তুটী দান করান-_-একমাত্র শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেই জীব সেই বন্তটী 
- পাইতে পারে; স্থৃতরাং শিশ্তের নিকটে শ্রীগুরুদেব শরীক্ষ্ণ-তুলাই। শ্রীভগবান্‌ ভক্ত-পরাধীন বলিয়া এবং গ্রীভগবৎক্বপা 

ভক্তক্রপার অপেক্ষা রাখে বলিয়াই গুরু-শক্তির যোগে দেয়-বস্তুটা তিনি তাহার প্রিয়তম ভক্তের যোগে জীবকে দিয়! 

থাকেন। | 


২৭। গুরু_দীক্ষাগরু। কৃষ্ণক্নপ_ক্বফতুল্য পূঞ্জনীয়। শাল্্ের প্রমাণে শাস্ত্রের এমাণ অনুধারে। 
“আচাধ্যং মাং বিজানীয়া২” ইত্যাদি শান্্র-বাক্যা্থসারে। গুরু কৃষ্নূপ-_ইত্যাদি__“আদচার্/ং মাং বিজানীয়াং” 
ইত্যাদি শান্্-বচনানুসারে শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকটে শ্রীকৃষ্ণতুলয পূজনীয়; শ্ৰীকৃষ্ণে যেরূপ পুজ্যত্ব-বুদ্ধি, প্রীগুরুদেবেও 
সেইরূপ পূজাত্ব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে ( পূর্ববর্তী পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। গুরুদেবে রুষ্ততুল্য পৃজ্যতববদ্ধি কেন 
পোষণ করিতে হইবে, তাহার হেতু বলিতেছেন-_“গুরুরপে” ইত্যাছি বাক্যে-্রীকুফণই গুরুরপে ভক্তগণকে রুপা 
করেন, ইহাই গুরুদেবে কৃষ্ণতুল্য পুঙ্যত্ব-বুদ্ধি পোবণের হেতু । 

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা! ইত্যার্দি-শ্রীগরুদেবের যোগে গ্রীকুষ্ষই ভক্তগণকে কুপা করেন । পূর্বরপয়ারের 
টাকায় বলা হইয়াছে, শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত ; সুতরাং প্রীগুরুদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই স্ক.তিপ্রাপ্ত হয়েন) 
যেহেতু, “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ।১।১1৩০।* স্বয়ং শ্রীরুষ্ণই বলিয়াছেন--“সাধবো| হৃদয়ং মহাং সাধুনাং 
হদয়ত্তহম্‌ । শ্রীভা ৯181৬৮|-__সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয় ।” যে উপায়ে ভক্তগণ তাহাকে পাইতে 
পারেন, সেই উপায়ও ্রীুষ্ণই জানাইয়া দেন “দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। গীত! ১০।১০।৮ যখনই 
কাহারও ভক্তি-ধর্ম্ম যাজনের ইচ্ছা হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহার হৃদয়ে প্রেরণ! দিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া 
দেন। আবার শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত ; তাহার চিত্বও শ্রকুষ্ঃকর্তৃক নিক্ষিপা। হলাদিনী-শক্তির আধার-বিশেষ। 
তাহার চিত্তে এই জলাদিনী-শক্তি ভক্তিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া (পূর্ববর্তী ৪র্থ শ্লোকের টাকার “স্বভক্তি-শিয়ং” শব্দের অথ 
দুরটব্য ) একদিকে যেমন তাহাকে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করান, অপরদিকে অন্য জীবকেও ভক্তিস্ুখ উপভোগ 
করাইবার নিমিত্ত চেষ্টত হয়েন | হলাদিনী-শক্তির এই চেষ্টাকে ফলবতী করিবার নিমিত্ত ্ীরুষ্ণ তাঁহার অন্ুগ্রহা-শক্তিকেও 
ভক্তহৃদয়ে অর্পণ করেন; কারণ, অনুগ্রহের দ্বার দিয়াই ভক্তিরাণী আত্ম-প্রকাশ করেন (মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্শে 
ভক্তি নয় । ২৷২২৷৩২৷) এই অন্গ্রহা-শক্তি যাহার প্রতি প্রসন্ন! হয়েন, ভক্তত্ৃদয়-স্থিত1 ভক্তিও তীহাকেই কৃতার্থ 
করিয়! খাঁকেন। ভজনার্ধী জীব প্রক্বষ্ণের প্রেরণায় যখন ভক্তের চরণে উপনীত হয়, তখন ওঁ অন্ুগ্রহা-শক্তি স্বীয় 
স্বরূপগত-ধর্শবশতঃই তাহার প্রতি ধাবিত হয়। অনুগ্রহা-শক্তির সহিত তাদাত্ম-প্রাপ্ত ভক্তও তখন তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হয়েন; ভক্তের অনুগ্রহরূপ প্রসন্গতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ভক্তিরূপা হলাদিনী-শক্তি ভজনার্থীকে কৃতার্থ করেন। 
এইব্ূপই সাধারণতঃ ভততকুপা ৷ কিন্ত দীক্ষাুরুর রপায় আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্ত কাহারও প্রতি প্রসন্ন 
হইলেই যে তাহাকে দীক্ষা দিবেন, ইহা বলা যায় না; ভ্জনার্থীর ভজনের সহায়তা করিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা দিতে 
ইচ্ছুক না হইতেও পারেন । শ্রীরুষ্তই গুরুশক্তির (বা দীক্ষা-শক্তির ) মূল আশয় শীষ্ই সমটিগুরু | ভজনাাঁদের 
মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ প্রিয়তমতক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া খাকেন। অন্ুগ্রহা-শক্তির সহিত গুরুশক্তির যোগ 
হইলেই ভক্ত ভজনার্থীকে-দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন। অবস্ত কাহাফেও অনুগ্রহ করা বা না করা, দীক্ষা 


দেওয়া লা না দেওয়া তাহা সম্পূৰ্ণরপেই ভক্তের ইচ্ছাধীন। শ্রীকষঃ তাহার অনুগ্রহ -শক্তিকে ও গুরুণশক্তিকে 


৪৩ আআীচৈতন্তচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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তথাহি শ্রীভাগবতে (১১৷১৭৷২৭ )= | শিক্ষাগুরুকে ত জানি-কৃষ্ণের স্বরূপ । 


আচাধ্যং মাং বিজানীয়াযনাবমন্তেত কহিচিৎ। 
নর অন্তৰ্য্যামী LL দুই রূপ ॥ ২৮ 
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাস্থয়েত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৮ 





শ্লোকের সংস্কৃত টাকা। 
আচার্য্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ঠং বিজ্ঞানীয়াং। গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরেতুক্তেঃ। সচ্চিদ্রপত্বেতু মাং মদ্রপমেব 
বিজানীয়াৎ। ইতি | দীপিকাদীপনম্‌ ॥ নাস্থয়েত মা দোষঢৃষ্টিং কুধ্যাৎ॥ ইতি ্রীসনাতন-গোস্থামী হে, ভ,বি, কউ) ১৮ 
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লি টীকা। 
প্রিয়তমভক্তে অর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ও সকল শক্তির ব্যবহারে ভক্তের স্বাতপ্ত্য আছে। শ্রীরুষের এই গুরু-শক্তি 
তাহার প্রিয়তমভক্তরগী গুরুদেবের যোগে প্রকাশিত হয় বলিয়াই বল! হইয়াছে “গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে 1” 
শ্ীঃষ্ণের শক্তিতে শক্কিমান্‌ হইয়াই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষাদি দান করিয়া থাকেন। রাজার শক্তিতে শক্তিঘান্‌ 
হইয়া রাজপ্রতিনিধি লাট-সাহেব বা রাজ-ভৃত্য দেশের প্রজাবৃন্দের অমুগ্রহ ও নিগ্রহ করিয়া থাকেন; তজ্জন্য রাজ- 
প্রতিনিধিকে বা রাজ-ভৃত)কে রাজার তুল্য মনে করা হয় এবং রাজ-প্রতিনিধিরূপে বা রাঁজভূত্যরূপে রাজাই দেশ 
শাসন করিতেছেন, এইরূপই বলা হয়। তদ্রপ, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে »ক্তিমান্‌ হইয়া শ্রীগুরুদেব দীক্ষাদি দ্বারা কৃপা করেন 
বলিয়া শ্রীগুরুদেবকেও কৃষ্ণতুল্য মনে করা হয় এবং গুরুরূপে কৃষ্ণই ভক্তগণকে কৃপা করিতে তেছেন, এইরূপ বলা হয়। 
এই পয়ারের প্রমাণম্বরূপে “আচাধ্যং মাং” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
গ্রন্থকার প্রারস্তে বলিয়াছেন__“কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস ।” «এই ছয় তেঁছো যৈছে করি সে বিচার ৷” 
্ীুষঃ গুরুরূপে বিহার করেন, গুরুও ্রীরুষ্_ইহা দেখাইবার নিমিত্তই ২৬২৭ পয়ারের অবতারণা করা হইয়াছে। 
এই ছুই পয়ারে দেখাইলেন যে, শ্রীক্চ, প্রিয়তমভক্ত-বিশেষে গুরু-শক্তি অর্পণ করিয়া এ শক্তিদ্বারা জীবকে রুপা 
করেন; ইহাই গুরুরপে শ্রীকষ্ণের বিহার, যেমন রাজপ্রতিনিধি বা রাজ্র-ভৃত্যরূপে রাজার ধাজ্য-শাসন। 
শ্রে।। ১৮। অন্বয়। আচাধ্যং (দীক্ষাগ্রুকে ) মাং (আমি_ শ্রী বলিয়াই, অথবা মদীয় প্রিয়ভক্ত 
বলিয়াই ) বিজবানীয়াৎ ( জানিবে ), কহিচিত (কখনও ) ন অবমন্যেত (তাহার অবমাননা করিবে না), মর্ত্যবুদ্ধ্যা 
( মন্স্-বুদ্ধিতে ) ন অস্থয়েত (তাঁহার প্রতি অস্থয়। প্রকাশ-_তীহাতে দৌষ-দৃষ্টি করিবেন! )) [যতঃ] (যেহেতু) 
গুরুঃ (গুরুদেব ) সর্ববদেবময়ঃ ( সর্ববদেবময় )। 
অন্থুবাদ। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, হে উদ্ধব! আচার্যকে অর্থাৎ প্রীগুরুদেবকে আমি (প্রীরু্চ ) বলিয়াই (অথবা 
আমার প্রিয়ভক্ত বলিয়াই ) জানিবে ; কখনও তাহার অবজ্ঞা করিবেনা, কিন্বা মন্ুয্-ুদ্ধিতে কখনও তাহাতে দোযদৃষ্ট 
করিবেন! ; কারণ, শ্রীগুরুদেব সর্বদেবময়ু ।১৮ [ও 
এই লোকে, শ্রগুরুদেবকে কৃষ্চস্বরূপ বলিয়া মনে করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ শ্রীকুষ্ণে যেরূপ 
পুজাত্বুদ্ধি থাকে, গুরুদেবেও সেইরূপ পৃজ্যত্ব বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে) “যং ্রীগুরোঃ কৃষ্চত্বেন মননং তত 
শরীকবষ্ণস্ত পূজ্যত্ববদ্‌ ওরোঃ পৃজ্যত্ব-প্রতিপাদকমিতি ।” (পূর্ব পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ) 
এই শ্লোকের দীপিকাদীপন-টাকায়, লিখিত হইয়াছে__“আচাধ্যং মাং মদীয়ং প্রেষ্ং বিজানীয়াৎ। গুরুবরং 
মুকুন্দ-প্রেত্বে স্মর ইত্যুক্তেঃ। সচ্চিদ্রপত্বেতু মাং মদ্রপমেব বিজানীয়াৎ_আচাধ্যকে আমার প্রিয়তম ভক্ত বলিয় 
জানিবে। (শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীও বলিয়াছেন, রে মন! গুরুদেবকে প্রীকষ্ণের প্রিয়তমভক্তরূপে চিন্তা কর।) 
সচ্চিদ্রপত্বাংশে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে ।” এই টাকাহুসারে শীগুরুদেবকে প্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমভক্ত বলিয়া মনে 
করার উপদেশই পাঁওয়া যায় । 
শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, কিন রিভিও শ্গুরুদেবে দোষদৃষ্টি করাও এই শ্লোকে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । গুরুদেবের অবজ্ঞা বা দৌধদৃষ্টি করিলে 'নাম-অপরাধ হয় (হরিভক্তিবিলাস ১১২৮৪ )। নাঁম-অপরাঁধ 
থাকিলে শ্রুহরিনাম গ্রহণ করিলেও প্রেমোদয় হয় না। “কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর ন! হয় বিকার | ১/৮।২১।৮ 
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তত্ৰৈব (১১1২৯।৬ )= 








নৈবোপযন্তযপচিতিং কবয়স্তবেশ যোহস্তহিস্তমুভৃতামশুভং বিধুগব- 
ব্দ্ধায়যাপি কৃতমূদ্ধমুদঃ স্মরস্তঃ। রাচার্্যচৈত্যবপুৰা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯ 
ক্লোকের সংস্কৃত টীকা। 


নন্ কথং তত্তংফলমপি বিশ্বজতি নতু মাং কিংবা মম কৃতং তত্রাহ নৈবেতি। হে ঈশ! কবয়ঃ সর্বজ্াঃ 
রমতুল্যায়যোহপি তংকালপধ্যন্তং ভজস্ো২পীত্যর্থ। তব কৃতং উপকারং খদ্ধমুদঃ উপচিততন্তক্তিপরমানন্থাঃ মন্তঃ 
স্মরন্তঃ অপচিতিং ন পশ্ঠন্তি তন্মান্ন বিশ্জেদিত্যুক্তম। কৃতমাহ। যে! ভবান্‌ তহুভৃতাং ত্বংকুপাভাজনত্বেন কেবাঞ্চিং 
সফলতম্ধারিণাং বহিরাচার্য্যবপুষা অন্তশ্তৈত্যবপুযা চিত্তক্ষু্তিধ্যেয়াকারেণ। অশুভং তবদ্তক্তিপ্রতিযোগি সর্ধং বিধুবন্‌ 
স্বগতিং স্বান্ছভবং ব্যনক্তীতি। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ১০ ॥ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

এই গ্লোকে গুরুদেবকে সর্কদেবময় বল! হইয়াছে; সমস্ত দেবতার প্রতি যেরূপ পুণ্াত্ববুদ্ধি পোষণ করিতে হয়, 
্রীগুরুদেবেও সেইরূপ প্জ্যত-ুদ্ধি পোষণ করিতে হইতে; অথবা দেবতাদিগের তৃষ্টিতে ও রূষ্টতে যে সকল ইষ্ট ও 
অনিষ্ট হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবের তুষ্টিতে ও কুট্টিতেও সেই সকল ইষ্ট ও অনিষ্ট হইতে পারে) স্ৃতর।ং যাহাতে 
্রীগুরুদেব সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, তাহাই কর্তব্য-_ইহাই তাহ্পধ্য। 

২৮। দীক্ষাগুরর কথা বলিয়া, শিক্ষাগুরুও যে শ্রীকষ্ণের স্বরূপ, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ২৮ 
৩১ পয়ারে ॥ শিক্ষার্তরু আবার দুই রকম__অন্তর্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্রে্ঠ। প্রথমে, অন্তর্যামী শিক্ষার্ডর যে 
্রীকুষ্ণের স্বরূপ, তাহা দেখাইতেছেন, ১০-২২ শ্লোকে। 

অন্তর্য্যাগী প্রত্যেক জীবের অন্তৰ্যামী পরমাত্ম!; ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধ্যামিরূপে 
জীবহ্বদয়ে অবস্থিত । (শ্লো। ১১। টাকা দ্রষ্টব্য )। ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ । ইনি জীবের 
অন্তৰ্য্যামী বা নিয়ন্তা; প্রত্যেক জীবকেই ইনি ছিতাছিত বিষয়ে ইঙ্গিত করেন; ধাহাদের চিত্ত নিৰ্শ্মল, তীহারাই এই 
পরমাত্মার ইব্দিত উপলব্ধি করিতে পারেন। লোক, বাহিরে দীক্ষাণ্তরু ব1 অন্য ভক্তের নিকটে যাহা শিক্ষা পাইয়া 
থাকে, অন্তৰ্য্যামী পরমাত্মাই তাহা হৃদয়ে অস্থুভব করাইয়া দেন । হিতাহিত বিষয়ের ইন্দিত করেন বলিয়া এবং উপদিষ্ট 
বিষয়ের অনুভব করান বলিয়া অন্তর্্যামীও জীবের শিক্ষার্তরু। ভক্তশ্রেন্ঠ-_উত্তম-অধিকারী ভক্ত। তাহার লক্ষণ 
এই £_ শাস্ত্রে যুক্তে চ নিপুণঃ সৰ্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | প্রোঅদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥-_ভক্তিরযাযৃতসিন্ধ 
পূ। ১।১৯।-ধিনি শাস্ত্রে এবং শান্তরানুগত-যুক্তি-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ; তত্ব-বিচার, সাধন-বিচার এবং পুকুতার্থ- 
বিচার ছারা, ্ররষ্ষই একমাত্র উপান্ত ও গ্রীতির বিষয়, এইরূপ যাহার দৃঢ়-নিশ্চয়ত! আছে এবং শান্রার্থাদিতে যাহার 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি-বিষয়ে তিনিই উত্তঘ-অধিকারী। এইরূপ উত্তম অধিকারী ভক্তই শিক্ষার হওয়ার 
কারণ, শাস্ত্রে ও যুক্তিতে নিপুণঁতাবশতঃ এবং উপ৷স্ত-তত্বাদি-বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়তাবশতঃ তিনি তাহার 


যোগ্যপাত্র ; 
[ইতে সমর্থ । এইরূপ কোনও ভক্তের নিকট কোনও ব্যক্তি যদি ভজন বিষয়ে 


উপদিষ্ট বিষয় শিয্যের হৃদয়ঙ্গম কর 
কোনও উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি এ ব্যক্তির শিক্ষাুরু হয়েন। 

শ্লে।। ১৯। অন্বয় । হে ইশ (হেপ্রভো!) যঃ ( যেই তুমি ) আচান্য-চৈত্ত্যবপুষা (বাহিরে গুরুরূপে 
উপদেশাদি দ্বারা এবং অন্তরে অস্তর্যযামিরূপে মংপ্রবৃত্তি ছারা) তনুভৃতাঁং (দেহধারী মনুম্যদিগের ) অশুভং ( বিষয়- 
বাসনাদি ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত অশুভকে ) বিধুহন্‌ ( দূরীভূত করিয়া) স্বগতিং ( নিজরূপ বা নিজ-বিষয়ক অনুভব ) 
ব্যনক্তি (প্ৰকাশ করিয়া থাক), কবয়ঃ (র্বজঞ র্ববিদ্গণ) ) ত্ৰহ্মায়্যাপি ( ব্ৰন্ধার সমান পরমামু প্রা হইয়াও ) তব 
(সেই তোমার ) অপচিতিং (উপকারের প্রত্যুপকার দ্বারা খণশূন্ততা ) নৈব উপযান্তি (প্রাপ্ত হয় না)? কৃতং (তীহার! 
তোমার কৃত উপকার ) স্মরস্ত; (স্বরণ করিয়া ) ঝদ্ধমূদঃ ( পরমানন্দিত হয়েন )। 


৪২ প্রীপ্রীচৈতন্থচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কপা-তরদ্রিণী টাকা 

অনুবাদ । শ্রীউদ্ধব ভগবান্‌কে বলিলেন-__হে প্রভো ! বাহিরে গুরুরূপে তত্বেপদেশাঁদি দ্বারা এবং অন্তরে 
অন্তর্ধ্যামিরূপে সংপ্রবৃত্তি ছারা, দেহীদিগের ভক্তির প্রতিকূল বিষয়-বাসনাদি দূরীভূত করিয়৷ তুমি নিজরূপ (অথবা 
স্ববিষয়ক অন্ুভব ) প্রকাশিত কর; সর্বজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার সমান পব্মাঁ়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমার এই 
উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া তোমার নিকটে অখণী হইতে পারেন না; তোমার কৃত উপকারের কথ! স্মরণ করিয়াই 
তাঁহাদের পরমানন্দ বদ্ধিত হইয়া থাকে । ১৯.। 

এই শ্লোকে বল! হইল, ভগবান্ই জীবের সমস্ত অগুভ দূরীভূত করেন। অশুভ কি? যাহা শুভ নয়, এবং 
যাহা শুত্যো প্রতিকূল, তাহাই অণুভ। শুভ--ম্ল। জীবের একমাত্র মঙ্দল-_শ্রীভগবৎসেবা; ইহাই সমস্ত 
মঙ্গলের মূল কারণ, ভগবংপেবাই জীবের স্বরূপান্বদ্ধি কর্তব্য। জীব আপন দু্দেববশতঃ এই ভগবৎ-সেবা 
ভুলিয়া কৃষ্ণবছিন্মুখ হইয়াছে এবং মায়িক-স্থখে মত্ত হইয়া আছে; তাঁহার বিদয়-বাসনাই কষ্ণবহিম্মু'খতার হেতু ; 
সুতরাং বিষয়-বাসনাই হইল প্রধান অশুভ) ইহাই কৃষ্ণ-ভক্তির মুখ্য বাধক। জীবের শুভাতুভ করে প্রবৃত্তিও 
বিষয়-বাঁসনারই ফল ; এমন কি-ধর্শ, অর্থ, কাম এবং যোক্ষের নিমিত্ত যে বাসনা, তাহাও বিষয়-বাসনার বা 
স্বস্থথ-বাসনার বা আত্মদুঃখ-নিবৃত্তির বাঁসনারই ফল; সুতরাং এই সমস্তও কৃষ্ণভক্তির বাধক বলিয়া জীবের পক্ষে 
অণুভ। শ্রীভগবান্‌ জীবের এই সমস্ত অশ্ুভকে দূরীভূত করিয়া তাঁহার চিত্তে ভক্তি উন্মেধিত করিয়া দেন এবং 
যাহাতে জীবের হৃদয়ে ভক্তি উত্তরোত্তর পরিপু্টি লাভ করিতে পারে, তাহাঁও তিনি করেন। এইরূপে ক্রমশঃ 
জীবের চিত্ত যখন ভক্তির প্রভাবে সর্ব-দোষ-শুন্য হয়,_শুদ্ধসত্ে আবির্ভাবে সমুজ্জল হইয়া! উঠে, তখন ভগবান্‌ নিজেই 
তাহার চিত্তে ন্ৃ্তিপ্রীপ্ত হইয়া! জীবকে পরমানন্দের অধিকারী করিয়! দেন। 

ভগবান্‌ কিরূপে এসব করেন? আচার্য্য-চৈত্ব-বপুষা-_আচাধ্যরূপে ও চৈত্তরপে। আচাধ্য-শবধে 
শীক্ষা্তরু এবং শিক্ষাণ্ডর উভয়কেই বুঝায়। ভগবান্‌ দীক্ষার্ুরুরূপে দীক্ষামন্ত্রাদি দিয়া জীবকে ভজনোনুখ করেন 
এবং ভক্তঅেষ্ট-শিক্ষীগুরুদ্ূপে ভঞনোপদেশাদি দিয়া ভক্তির পরিপুষ্ট সাধন করেন। আর চৈভ্তরূপে অর্থাৎ 
অন্তর্যামি-পরমাত্মারপে গুরুপদাশ্রয় ও সাধুসঙ্গাদির প্রবৃত্তি জন্াইয়া জীবকে ভজমে উন্মুখ করেন; ষের্ূপে ভজন 
করিলে শ্রীকুষ্ণসেবা পাওয়া যাইতে পারে, তদনুকুল-বুদ্ধি জীবের হৃদয়ে উন্মেষিত করিয়া ভজনের পথে তাঁহাকে 
অগ্রসর করিয়া লয়েন। চৈত্ত-চিত্+ষ্য চিত্তাধিঠিত ৷ চৈত্তবপু-চিজধিষিতরূপ ; জীবের চিত্তে ভগবানের 
যে স্বরূপ থাকেন ; অন্তর্্যামী । 


এইরূপে শ্রীভগবানের কৃপায় জীব যে পরমানন্দের অধিকারী হইতে পায়ে, তাহার আর তুলনা নাই, 
আন্ুষদ্িকভাবে তাহার সংসার-যন্ত্রণাও চিরকালের নিমিত্ত অন্তহিত হইয়া যাঁয়। ভগবানের নিকট হইতে 
ভাগ্যবান্‌ জীব এত বড় একটা উপকার পাইয়া থাকে । এই উপকারের কোনওরপ প্রতিদানই সম্ভবপর নহে। যদি 
বলা যায়, ভগবানের পরিচধ্যাদ্দিরূপ ভজনের দ্বারাইতো৷ তাহার উপকারের প্রত্যুপকার হইতে পারে? না, তাহা ও হইতে 
পারে না। অন্যের কথাতো দুরে, যাহার! ব্রহ্মবিৎ এবং সর্বজ্ঞ এবং ভর্জন-বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তাঁহারাও ভগবান্‌ 
হইতে প্রাপ্ত উপকারের অনুরূপ ভঞ্জন ' করিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা যদি ব্রঞ্ধার নায় দীর্ঘামুংও হয়েন 
এবং সমস্ত আয়ন্ধাল ব্যাপিয়াও নিপুণতার সহিত ভগর্নের পরিচর্য্যাদিরপ ভজন করেন, তাহা হইলেও 
ও উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান হইতে পারেনা; প্রতিদানতো দূরের বথা_-তগবচ্চরণে তাঁহার! আরও অধিকতর খণ 
জাঁলেই আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কারণ, ভজনকালেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতররূপে পরমাননা দান 
করিতে থাকেন। 

যাহাহউক, এই শ্নোকে দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা্রুরপে এবং ভক্তশরেষ্টরূপে জীবকে কৃপা করেন) 
অধিকস্ত অন্তর্্যামি-পরমাত্মরূপেও জীবকে শিক্ষা দীন করেন। 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ৪৩ 


৯ ১৫৯পাস্পিসিএসস্িাস৯৯০ সিসি এসপি 7০৯৫৯, নারি 
৮০৯ ০০৮২৯ পি ৬০ 
NOUN NOAM NANAIMO DD BD NASD Me পপি 


তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াম্‌ ( ১৭১০ )= যথা ত্রক্মণে ভগবান্‌ স্বয়মূপ দিশ্টান্থভাবিত বান্‌। 
তেষাং সততযুক্তানাং ভঞ্জতাং গ্রীতিপূর্বাকম্‌ ৷ তথাহি( ত 


১ জ্ঞানং পর মণ্ডহং তত 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ২০ রী হা হবি A 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

নন তুষ্যপ্তি চ রমপ্তি চেতি ত্বদুক্ত]! ত্বদ্ভক্তানাং তক্তৈ)ব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষা২ 
প্রাপ্তো কঃ প্রকার: স চ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়া মাহ তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মতসংযোগ!- 
কাজ্ফিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি তেষাং হৃদ ত্িধহমেব উদ্ভাবয়ামীতি সবুদ্ধিযোগঃ স্বতোহগ্ন্মাচ্চ কুতশ্চিদপাধিগন্তমশক)ঃ 
কিন্তু মদেকদেয়ন্তদেকগ্রাহ ইতি ভাব: | মামুপঘাস্তি মামূপলভন্তে সাক্ষান্মরিকটং প্রাগু বস্তি ॥ চত্রবর্তাঁ ॥২০। 

অথ অত্র পরমভাগবতায় ব্রপণে শ্রীমদ্ভাগবতাধ্যং নিজং শান্ত্ং উপদেষ্ট ং তংপ্রতিপাস্যতমং বস্তচতুষ্টয়ং প্রতি- 
জাঁনীতে জ্ঞানমিত্যাদি যট্‌কম্‌ । মে যম ভগবতো! জ্ঞানং শব্দদার! যাথার্থযনি্ধারণম্‌ । ময়! গদিতং সং গৃহাণ ইত্যন্ো 
ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহং ত্রদজ্ঞানাদপি রহস্ততমম্‌ । মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ তচ্চ বিজ্ঞানেন 
তানুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। ন চৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্তং তত্রাপি রহস্তং যং কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতম্‌ ৷ তচ্চ 
প্রেমভক্তি্পমিত্যগ্রে ব্যঞ্জযিয়তে । তথা তদগ্চ গৃহাণ তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্যবিক্ে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞান-রহস্তে 
প্রকটয়েং। তন্মা্তন্ত জ্ঞানস্ত সহায় গৃহাণেত্যর্থ! । তচ্চ শ্রবণাদিভক্তিরপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িস্যতে ৷ যদ্ধা সরহস্তমিতি 
তদঙ্স্তৈব বিশেষণং জেেরমূ। সুহৃদাবিব মিথঃ সংবদ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানা২। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২১॥ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা । 

শ্লোক ।২০। অন্বয় । সততযুক্তানাং (যাহার! আমাতে দতত আসক্তচিত্ত) গ্ৰীতিপূর্বক্ং ভজতাং (যাহারা 
প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করে ) তেবাং ( তাহাদিগের ) তং বুদ্ধিযোগং ( সেইরূপ বুদ্ধিযোগ ) দদামি ( আমি প্রদান 
করি ) যেন (যে বুদ্ধিযোগদ্ধারা ) তে (তাহার! ) মাং উপঘাস্তি (আমাকে প্রাপ্ত হয় )। 

অনুবাদ । শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন__-আমাতে সর্বদা আসক্তচিত্ হইরা যাহারা গ্রীতিপূর্ববক আমার 
ভজন কৰেন, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি, যদ্ারা তাহারা আমাকে লাভ করেন (করিতে পারেন)।২০। 

বুদ্ধিযোগ_বুদ্ধিরপ যোগ বা উপায় । যেরূপে ভজন করিলে, বা যে উপায় অবলম্বন করিলে শ্রীক্ণসেব! 
পাওয়া যায়, প্রীষ্ণই অন্ত্যামিরূপে চিত্তে তাহা স্ফুরিত করিয়া দেন? ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। সুতরাং 
অন্তর্ধ্যামিরপেও যে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগ্ুরুর কাজ করেন, তাহা এই শ্লোকেও প্রমাণিত হইল । 

স্জোকে “অন্তৰ্যামী” শব্দটি নাই; তথাপি এই লোকটি অন্তর্যামিপর কিরূপে হইল? “বুদ্ধিযোগ” শব্দের ধ্বনি 
হইতেই, ইহ্‌! যে অন্তৰ্ামীর কাধ্য তাহা বুঝা যাইতেছে। বুদ্ধির উদ্ভব চিত্তে; সুতরাং যিনি চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, 
অর্থাৎ যিনি অন্তৰ্যামী, তিনিই এই বুদ্ধি স্কুরিত করেন। 

্ীরুষ্ণকে পাওয়া অর্থ_শ্রীকুষ্ণের সেবা পাওয়া । থে টাকা আমি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিতে পারনা, 
আমার গৃহস্থিত হইলেও সেই টাকাকে আমার টাকা বলা যায় না, ও টাকা আমি পাইয়াছি, একথাও ঠিক বলা! যার 
না । স্বত্ব জন্মিলেই প্রাপ্তি বলা চলে। তদ্রপ, প্রীকষ্ণে যদি আমার স্বরূপান্ুরপ স্বত্ব বা সম্বন্ধ জন্মে, তাহা হইলেই, 
আমার প্রীকুষ্ক-পরাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে । প্রীকৃষ্ণে জীবের স্বরূপামুরূপ স্বত্ব কি? জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস ; দাসের 
কর্তব্য সেবা ; প্রভুর নিকটে দাসের প্রাপ্যও সেবা ; সুতরাং সেবাতেই দাসের স্বত্ব ! প্রীরুষ্ণের সেবাতেই কৃষ্দাস 
জীবের স্বত্ব; স্থতরাং রীকুফ-সেবা-প্রাপ্তিতেই জীবের কৃষ্ণ-প্রাপ্ধি সিদ্ধ হয় । 

শ্লৌেক। ২১। অন্ধয়। যথা (যেমন) তগবান্‌ (ীভগবান্‌ বর্ষণে উপদিস্ত (ব্ৰহ্মাকে- উপদেশ করিয়া) 
স্বয়ং অন্ভাবিতবান্‌ ( নিজেই অস্থভব করাইয়াছিলেন ) ৮7 


৪৪ জ্রীগ্রীচৈতন্যচরিতাঁমৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা । 

বিজ্ঞানসমস্থিতং ( অমুভবযুক্ত ) পরমণ্ডহ্‌ং ( ত্রশ্মজ্ঞান হইতেও রহস্ততম ) যং মে জ্ঞানং ( মদ্দিষয়ক যে ততব্বজ্ঞান ) 
ময়! (আমাঘার! ) গদিতং ( কথিত সেই জ্ঞান ) গৃহাণ (তুমি গ্রহণ কর); সরহস্তং (প্রেমভক্তিরপ রহস্তের সহিত ) 
তদদঞ্চ (সেই জ্ঞানের, শ্রবণাদিভক্তিূপ সহায়কেও) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। 

অন্ুবাদ। শ্রীভগবান্‌ অন্তৰ্য্যামিরূপে ব্রঙ্গাকে উপদেশ করিয়া নিজেই অনুভব করাইয়াছিলেন। তাহার 
প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় ; যথা £ঃ= 

শ্রীভগবান্‌ ব্রক্মাকে বলিলেন_ ব্র্গন! আমার সম্বন্ধে পরমগোপনীয় যে তত্বজ্ঞান, তাহ। আমি তোমাকে ( কথায়, 
শব্দদ্বার! ) বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ও জ্ঞান আম তোমার হৃদয়ে অন্ুভবও করাইয়! দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। 
তাহাতে যে রহস্ত আছে, তাহাঁও বলিতেছি, গ্রহণ কর। আর ওঁ জানের যে যে সহায় আছে, তাহাও বলিতেছি, 
গ্রহণ কর । ২১ । 

পূর্বগ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীভগবান্‌ বাহিরে আচাধ্যরূপে নিজের রূপ প্রকাশ করেন এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে 
নিজের অনুভব জন্মায়! দেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে বলা হইতেছে, শ্রীভগবান্‌ ব্রহ্মার সম্বন্ধেও এইরূপ করিয়া- 
ছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে। তারপর, শ্রীভগবান্‌ ত্রদ্ধাকে কিরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং 
কিরূপেই বা উপদিষ্ট বিষয় অন্তুভব করাইয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন। 

জগৎ স্থষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কিন্নপে স্বষ্ট করিবেন-_ভগবানের নাভিপন্মে অবস্থিত ব্রদ্ধা তাহাই বহুকাল 
চিন্তা করিলেন; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন ন! । অবশেষে দৈববাঁণীতে “তপ, তপ” শব্দ শুনিয়া তপস্তা 
করিতে আরস্ত করেন; তাহার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন; ব্রহ্মা আনন্দিত চিত্তে 
সমগ্র এশর্য্যের সহিত বৈকু$ দর্শন করিলেন, বৈকুঠে সপরিকর শ্রীনারায়ণকেও দর্শন করিলেন । শ্রীনারায়ণ ব্র্গার করস্পর্শ 
করিয়| তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন; তখন ব্রগ্ধা শ্রীনারায়ণের তত্ব জানিতে অভিলাষ করিলেন। 
তদুত্তরে শীনারায়ণ কৃপা করিয়া “জ্ঞানং পরমণ্ুহ্যং মে” ইত্যাদি কয়েক শ্লোকে ব্রদ্মাকে তত্বোপদেশ প্রদান করিলেন | 

শ্রীনারায়ণ বলিলেন__“্রঙ্গন্‌ ! তুমি আমার সম্বন্ধে তত্ব-জ্ঞান জানিতে চাহিয়াছ, আমি তাহা বলিতেছি, ( ময়া 
গদিতং ), তুমি তাহা গ্রহণ কর। ইহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, আমি না জানাইলেও ইহা অন্ত কেহ 
জানিতে পারে না; তাই আমিই তোমাকে বলিতেছি। (ময়! গঁদিতং শব্দের ইহাই তাৎপর্য )। আরও একটা 
কথা । আমার এই তবজ্ঞান-বন্তটা পরমণ্ডহা-_অত্যন্ত গোপনীয় ; আমাকে জানিবার, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি 
অনেক উপায় আছে বটে ; কিন্তু সকল উপায়ে আমার সম্পূর্ণতত্ব জানা যায় না। জ্ঞানমার্গে যাহার! আমার তত্ব 
জানিতে চাহেন, তাঁহার! আমার স্বরূপের পম্যক্‌ সন্ধান পাঁয়েন না, আমার অন্দ-কান্তির সদ্ধানমাত্র পাইয়! থাকেন । 
যোগমার্গে যাহারা অনুসন্ধান করেন, তাহাঁরাও আমার এক অংশ-ন্বরূপের সন্ধানমাত্র পাইতে পারেন, আমার সন্ধান 
পাইতে পারেন ন!। আমার স্বরূপটা একমাত্র ভক্তিদ্বারাই জানা যাঁয়। তাই অতি কম লোকেই আমার এই 
স্বরূপ-তব জানিতে পারেন; এজন্যই বলিতেছি, তোমার নিকটে যে তত্ব প্রকাশ করিব, তাহা পরমণ্ডহ ৷” 

“আমি আমার তত্ব প্রকাশ করিব কথায় ; সেই কথা তুমি শুনিবে মাত্র, শুনিয়! স্মরণ করিয়াও রাখিতে পার ; 
কিন্তু আমি যাহা বলিব, কেবল কানে শুনিয়াই তাহার কোনও ধারণা করিতে তুমি পারিবে না। ধারণা করিতে 
হইলে হৃদয়ে অনুভবের প্রয়োজন । তুমি নিজে নিজেও তাহ! অন্থভব করিতে পারিবে নাঁ_বেহুই পারে না; 
অন্ত্ধ্ামিরূপে-আমি চিত্তে অনুভব করাইয়া না দিলে কেহই আমার তত্ব অনুভব করিতে পারে না । আমিই তোমার 
চিত্তে আমার কথিত তত্ব-জ্ঞান অনুভব করাইয়া দিতেছি, তুমি তাহা! গ্রহণ কর । (ইহাই বিজ্ঞান-সমস্থিতং শখের 
তাৎপৰ্য্য ; বিজ্ঞান__অহ্থভব | বিজ্ঞানসমন্বিত__অন্ুভবযুক্ত_ জ্ঞান তুমি গ্রহণ কর )1৮ 

“আমার সম্বন্ধীয় তত্ব-জ্ঞানের একটা রহৃস্তও আছে) সেই রহস্তটাও তোমাকে বলিতেছি; তুমি সেই সরহস্ত ' 
জ্ঞান গ্রহণ কর ৷ রহস্ত_সারবস্ত; যাহা না হইলে যে বস্তু পাওয়া যায় না, তাহাই সেই বস্তুর রহস্ত। প্রেমভক্কি 


রি সি 3 | তখৈব তত্ববিজ্ঞানমন্্র তে মদনুগ্রহাৎ॥ ২২ 





শ্নোকের সংস্কৃত টাকা। 
তত্র সাধ্যয়োধিজ্ঞানরহস্যয়োরাবিভাবার্থং আশিষং দদাতি যাবানহমিতি। যাবান্‌ স্বূপতো যৎপরিমাণকোইহম। 
যথাভাবঃ সত্ত। যন্তেতি বল্পক্ষণোহহমিত্যর্থঃ । যানি স্বরূপান্তরহ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্তূ জত্বাদীনি। গুণাঃ ভক্তবাং- 
সন্যাদ্যাঃ। কৰ্ম্মাণি ততলীলাঃ। যস্য স যদ্্রপগুণকর্ণকোহহং তথৈব তেন সর্বেণ গ্রকারেণৈব তন্ববিজঞানং ঘাথার্থযান্থভবো! 
মদমুগ্রহাত্তে তবাস্ত । এতেন চতুঃগ্রোক্যর্থস্ত নির্বিবশেষপরত্বং স্বয়মের পরাস্তম্‌। বক্ষ্যতে চ চতুঃক্সোবীমেবোদ্দিশতা 
ল্রভগবতা স্বর়মুদ্ধবং প্রতি পুরা ময়েত তযাদে)। জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসমিতি | তত্ববিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি ্বরূপভৃতত্বং 
ব্যক্তম্‌ । অত্র আবির স্পষ্ট টি নিয়ামত CUA ‘মোর ॥ ক্রমসন্দর্ত: ॥২২॥ 








গৌর কণা তরদ্লিণী টীকা । 
ব্যতীত আমার তত্ব-জ্ঞানের অনুভব হয় না, স্ব্পের সম্যক্‌ উপলদ্ধি হয় না; তাই প্রেমভক্তিই আমার তব-জ্ঞানের 
রহস্য) যাহার প্রেমভক্তি আছে, আমার অনুগ্রহে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই আমার স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। 
এই প্রেমভক্তিরূপ রহস্যের কথাও তে।মাকে বলিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর।” 

“্মদ্বিষয়ক তত্ব-জ্ঞান-লাভের, কিদ্বা ও তৰ-জ্ঞানোপলব্ধির হেতুভূত প্রেমভক্তি লাভের যে সকল উপায় বা 
সহায় আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি। শ্রবণ-বীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারাই প্রেমভক্তির উন্মেষ হয়; 
সেই প্রেমভক্তির উন্মেষেই আমার কৃপায় আমার তত্বের অনুভব হইতে পারে । তাই সাধন-ভক্তিকে তত্ব-জ্ঞানের 
রহস্রূপ প্রেমভক্তির অঙ্গ ব! সহায় বল! হয়; প্রেমভক্তির সহায় বলিয়া! ইহাকে তব-জ্ঞানের সহায়ও বলা 
যায়। এই সহায়ের কথাও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। (ইহাই তদজঞ্চ শব্দের তাত্পর্ধা। হস্ত-পদাদি অঙ্গ 
যেমন দেহ-রক্ষার সহায়, তদ্রপ শ্রবণ-বীর্তনাদি সাধনভক্তি প্রেমভক্তি-লাভের এবং তত্বজ্ঞান-লাভের সহায় বলিয়া 
সাঁধন-ভক্তিকে প্রেমভক্তির বা তত্জ্ঞানের অন্ধ বলা হইয়াছে ) 1” 

শ্লে।। ২২। অন্বয় । অহং (আমি) যাবান্‌ (যে পরিমাণবিশিষ্ট ) যথাভাবঃ (যে লক্ষণবিশিষ্ট ) যদ্রপ- 
গুণ-কম্মকঃ ( যাদৃশ-রূপ- গুণ-লীলাবিশিষ্ট) তথা (সেইরূপ) এব (ই) তত্বববিজ্ঞানং ( যাথার্থযান্ুভব ) মদনুগ্রহাৎ 
(আমার অনুগ্রহে ) তে (তোমার ) অস্ত (হউক )। 

অনুবাদ । ভগবান্‌ব্রক্মাকে বলিলেন_-“আমার যে স্বরূপ আছে, আমার যে লক্ষণ আছে, শ্যাম-চতুতুর্জাদি 
আগার যে দকল রূপ আছে, ভক্তবাংসল্যাদি যে সকল গুণ আমার আছে, রূপান্থযায়িনী যে সমস্ত লীলা আমার 
আছে, আমার অনুগ্রহে, সে সকলের যথার্থ অনুভব তোমার সর্ধপ্রকারে হউক ।২২।৮ 

পূর্ব-শ্জোকে বিজ্ঞান বা অনুভবের কথা বল! হইয়াছে; ব্রহ্মার হৃদয়ে কিরূপে ভগবান্‌ এই অনুভব জন্মাইলেন, 
তাহাই, এই শ্সোকে বলা হুইয়াছে। অনুগ্রহ ছারা এই অনুভব জন্মীইলেন। 

ভগবত্ত্বের শব্খ-জ্ঞান হইল পরোক্ষ-বস্তু ; আপ্তিক্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই পরোক্ষ শব্দ-জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে) কিন্তু বিজ্ঞান বা অনুভব হইল__ভগবতস্বরূপের যথার্থ-সাক্ষাংকারি; সাঁধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎকবপায় সাক্ষাৎকাররূপ অমৃভর সম্ভব হয়। প্রেমভক্তিন্ন আবির্ভাবে চিত্ত 
লাভ করে; কিন্তু কেবল সাধনভক্তি বা প্রেমতক্তি দ্বারাই ভগবদনুভধ হয় ন! ; অনুভব 
তাই শ্রীভগবান্‌বরহ্জাকে আশির্বাদ করিতেছেন_-“আমার অনুগ্রহে (মদহুগ্রহাৎ্) আমার 


ভগবদন্ুভবের যোগ্যতা 
একমাত্র ভগবংকু্পাসাপেক্ষ ৷ 


সম্বন্ধে তোমার যথার্থ অন্ুতব হউক ৷” 
শক্তির কার্য না জানিলে সেই বস্তুর অম্যক্‌ তববজ্ঞান লাভ হইয়াছে বল! যায় 


কোনও বস্তুর স্বরূপ, শক্তি এবং 
i স্বরূপ, তাহার শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনুভব একান্ত প্রয়োজনীয় 


বানের 
না। ভগবত্তত্বের সম্যক অনুভবের পক্ষেও ভগ 
তাই এই সকলের প্রত্যেক বিষয়েই যেন র্গার হৃদয়ে অনুভব জন্মে, তজ্ছন্ ভগবান্‌ আশীর্বাদ করিলেন। . 


ডি শাশাশাশশশশশাশশী্শী শিশ্ন 


৪৬ ী্রীচৈত্যািতামৃত | ১ম পরিচ্ছেদ 


০৯৯০৯ NDAD DAA AAAAAADAADADAASAOOANSNOAD AMMA ADAP ASA NOAM TAMA MNDADA A AN NM Nr unr 


অহুমেবাসমেবাগ্রে নান্তং যং সদসং পরম্‌। | পাহ যদেতচ্চ চত যোংবণিগ্যেত সোহা ॥ ২৩ 











শ্রোকের সংস্কৃত গীকা। 

তদেবাভিধেয়াদি চতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্য। নিরূপয়ন্‌ প্রথমং জানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি অহ্মেধাসমিতি | 
অত্রাহুংশব্দেন তদন্ত মূর্ত এব উচাতে | ন তু নির্ধিবশেষং ব্রগ তদবিযষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানতাৎপর্ধাকত্বে তু তবমসীতিবৎ 
ত্বমেবাসীরিতি বক্তমুপযুক্ততাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ সংপ্রতি ভবস্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর-শ্রুবিগ্রছোংহমগ্জে মহা- 
প্রলয়কালেংপ্যাসমেব ৷ বান্থীদেবো৷ বা ইদমগ্র আসীন ব্রা ন চ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন ব্রহ্ম! নেশান ইত্যাদি 
শ্রুতিভাঃ। ভগবানেক আসেদখগ্র আত্মাত্মনাং বিভূরিত্যাদি তৃতীয়।ৎ অতো বৈকু্ঠতংপা্ধদাদীনামপি তদুপাদ্ত্বাদহং- 
পদেনৈব গ্রহণম্‌। রাজাইসৌ। প্রযাতীতিবৎ ততত্তেধাঞ্চ তদ্ধদেব স্থিতি বোধ্যতে। তথাচ রাজপ্রশ্জ:, স চাপি মত 
পুরুষ বিশ্বস্থিতুস্তবাপ্যয়ঃ | মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ধগুহাশয় ইতি। শ্রীবিদুরপ্রশ্নশচ, তত্বানাং ভগবংস্তেবাং 
কৃতিধা প্রতিসংক্রঘঃ | তান্রেমং ক উপাসীরন্‌ ক উত্বিদস্থশেরত ইতি । কাণীধণ্ডেইণু বরং দিছি তল টাবজেংদি 





গে মরে টীকা । 
“বা ভাপ৮ শব্দে স্বৰগ, প্যাবান্” এবং “িদ্রপ-গুণ্-কর্ম্মকঃ” শব্দে শক্তির কার্য স্থচিত হইতেছে; শক্তি কাধ 
ছাই শক্তির অন্তিত এলং মছ্দার উপলদ্ধি হয় 
বানানহং_হবূপতং আম যেকপ পরিনাণ্-বিশিষ্ট ; আমি বিভু, কি অণু, কি মধ্যমাকৃতি। বস্তৃতঃ শ্রীভগবন 
বি হত) উহার অচিত্তয-ভির প্রভাবে গৌপবেশ-বেণুকর-বূপেও তিনি বিড । 
যথ।ভানঃ-_ভাল অৰ্থ সন্ধা ; আমার যেরূপ সত্তা; আমি যে সচ্চিদনন্দ-স্বরূপ, আনি যে নিত, তাহ! ) আমার 
খন্ধপ-লক্ষণ ! অনব! ভব অর্থ অভিপ্রায় ; আমার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা । অভিপ্রায় অন্ুসারেই কাৰ্য্য হয় ; সুতরাং 
যথাভাব-শব্তে তটস্থ লক্ষণ বুঝাইতেছে। উভয় অর্থ একত্র করিলে, যথাভাব-শবে ন্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বুঝায় । 
যদ্রপ-গুণ-কর্ম্মকঃ_আমষার যে রকম রূপ, যে রকম গুণ ও যেরকম কর্শ্ম। রূপ বলিতে শা মবর্ণাদি, 
ঘিভূজ কৃষ্ণ, চতুতূর্জ নারায়ণাদি, র।ম-নৃসিংহাদি স্বরূপ বুঝায়। গুণ বলিতে ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ বুঝায়। কর্ম 
বলিতে লীল! বুঝায়-_-গোবর্দন-ধারণাঁদি ৷ 
তটথব তন্ব-বিভ্ঞানং_থে থে প্রকারে আমার 'পরিমাণ, অভিপ্রায়, লক্ষণ, রূপ, গুণ, লীলাদি সমাক্রপে 
তোমার চিত ক্ুরিত হইতে পারে; সেই সেই প্রকারে তোমার যাধারথান্গভব হউক ৷ 
এই গ্লোকটা শ্রীভ ভগবানের শ্ৰীমুধোক্তি ; ইহাতে তীহার রূপ. গুণ্‌, লীলাদির কথা নিজের মুখে প্রকাশ পাওয়ায় 
তিমি যে { নিধ্বিশেষ-তত্ব নং নহেন, তাহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 
এই শ্লোকৈর টাকার শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলিতেছেন-_সাধনভক্তি : এবং প্রেমতক্তি শ্রীভগবামের 
পরমান্তার্ঘ| রুপাশক্তির' বৃত্তির্বি শষ; এই শ্লোকের “অনুগ্রহ” শব্দদ্বার! ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে যে, কৃপা-শক্তির বৃত্তিবিশেষ 
সাধনভক্তির ও প্রেমভক্তির বিকাশের তারতম্যান্থুসারে ভগবানের বূপ-গুণ-লীলাদির মাুর্য্যান্ুভবেরও তারতম্য হয়। 
প্রেমভক্তির পর্ণতম বিকাশে, ব্রদ্মার উপদেষ্টা শ্রীনারায়ণ হইতেও সমধিক মাধু্যময় ব্রজবিগাসী শ্রীক্ণ-স্বরূপের মাধুর্য 
ভব হইতে পারে__ইহাই প্রীনারায়ণ ইঙ্গিতে ব্রহ্মাকে জানাইলেন | 
শ্রে।২৩। অন্বয়। অগ্ৰে (পূর্বে) অহং (আমি) এব (ই) আসং (ছিলাম )) অন্যং (অন্য) যং 
(থে) সং (স্থূল ) অসৎ (হুশ!) পরং (প্রধান ) ন (ছিল ন! ) ; পশ্চাং (পরেও ) অহং ( আমি ), বং (যে ) এত 
(এই-ৃশ্তমানল্গৎ ) চ (এবং) যঃ ( যাহ। ) অব্শিয্যেত (অবশিষ্ট থাকে) সঃ (তাহা) অহং (আমি ) অস্মি (হুই) । 
৷ অমুবাদ। নটর পুর্কো আমিই ছিলাম; অন্ত যে স্থল ও সুক্ম অগৎ এবং তাহাদের কারণ যে প্রধান, 
ভাহও আম! হইতে পৃথক [হিল ন! ; সৃষ্টির পরেও আমি আছি; এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাঁহাও অঙ্গ; প্রলয়ে যাহ! 
বি থাকে, তাঁহাও আমি ! 


শা 


০০৮৮০৫৯৮৯প৫৫৬সপিসার্টি৮া৮৯৯০৮৯০৬১০৫০৮না 
টিসি 2০১০১০৮৯০৯০০৮৯১০৯১৬৯১১পসিিসিউাশিসিসিউিসিসিসিিসউিখিসাসিসততগ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

যধ্ভক্ত! মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোংচাতোংখিলে লোকে স এক: সর্কগোংব্যয়ঃ ইতি অহমেবেত্যেবকারেণ ক্র - 
স্তরস্তারূপত্বাদিক্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাসম্তবে মায়ানিবৃত্তিঃ। তছুকং যদ্রপগ্ুণকর্ম্বক ইতি অতএব যথা 
আসমেবেতি ব্রদ্ধাদিব হির্জনজ্ঞা নগো চর-হষটা দি-লক্ষণ-করিয়া স্তর্যৈব ্যাবৃত্বিং ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি । যথাধুনাহসৌ 
রাজা কাৰ্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীতুযন্তে রাজসঙ্বদ্ধিকা্যমের নিষিধ্যতে নতু শয়নভোজনাদিকমপি ইতি তদ্বং। যদ! অস্‌ 
গতিদীধ্যাদানেখিত)স্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা দৃশ্ঠমানৈ বিশেধৈরেভিরগ্রেপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকার- 
ত্াদিকস্যৈব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ। তহুক্তমনেন হৌকেন সাফার-নিরাকার-বিষুলক্ষণকারিণ্যাং মু্তাফলটীকায়ামলি 
নাপি সাকারেধব্যাপ্তি: তেষামাকারাতিরোহিতত্বাদীতি। এতরেয়ক-শ্রতিশ্চ আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি। 
এতেন প্রকৃতীক্ষণতোহপি প্রাগ ভাবাৎ পুরুষাদপুত্তমত্তেন ভগবজজ্ঞানমেব কথিতম্‌। নম কচিনির্কিশেষমের ব্রঙ্গাসীদিতি 
শ্রয়তে তশ্রাহ সংকাধ্যং অসৎ কাঁরণং তয়োঃপরং যত্ত্রহ্ম তন্ন মত্তোইন্ং | কষচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা ন্বরপভূতবিশেষ- 
বাংপত্তাসময়ে সোংয়মহমেব নির্কিশেষতয়া প্রতিভামীতার্থ;। যদ্ধা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্বিশেষ- 
চিন্মাত্রাকারেণ বৈকুণ্ঠেতু সবিশেষভগবদ্রপেণেতি শান্দবয়ব্যবস্থা । এতেন ত্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং ইত্যত্রোক্তং ভগব্জ 
জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতং অতএবাস্থ জ্ঞানস্ত পরমগ্হ্ত্বমুক্তম। নম ৃষ্টেরনস্তরং জগতি নোপলভ্যসে তত্রাহ পম্চাৎ 
সৃটেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মোব বৈকুষেতু ভগবদাছ/কারেণ গ্রপধেছন্তর্যাম্যাকারেণেতি শেষঃ। এতেন স্বষ্টি স্বিতিপ্রলয়- 
হেতুরহেত্রস্তেত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজজ্ঞানমেবোপদিষ্টং নঙ্ণ সর্ধত্র ঘটপটাগ্যাকারা যে দৃ্াস্তে তে তু তদ্রপাণি ন 
ভবন্তীতি তবাপু'ত্বিপ্রসক্তিঃ স্তাদিত্যাশহ্যাহ যদেতদিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বান্সীমকমেবেত্যর্থঃ। অনেন বোইঘং 
তেহাঁভহিতল্তাত ভগবান্‌ বিশ্বভাবনঃ ৷ সমাসেন হরেনান্তদন্তন্মাং সদসচ্চ যদিত্যাদ্যুক্তং ভগবজ জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্‌। 
তথা প্রলয়ে যোহবশিষ্যেত সোইহমেবাস্ম্যেব ! এতেন ভগবান্‌ একঃ শিষ্বাতে শেষসংজ্ঞ ইত্যাদ্যুক্তত ভগবজ জ্ঞানমেবে! 
পদিষ্টম্‌ । তথা পূর্ব সান গ্রহ-প্রকাশ্টাত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্বং সর্বকালদেশাপরিচ্ছেছত্জ্ঞপনয়োপদিষ্টম। এবং নানুদ্‌ 
যং সদসৎ পরমিত্যনেন ব্রক্ষণোহি প্রতিষ্ঠাংমিতি জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বম্‌। সর্ধাকারাবযবিভগবদাকার-নির্দেশেন 
বিলক্ষণানন্তরূপত্জ্ঞাপনয়া যদ্রপত্বং সর্ধাশ্রবতানির্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্রজ্ঞাপনয়া যদ্গুণত্বম্‌ ৷ স্ুষ্টস্থিতিপ্রলয়োপ- 
লক্ষিত-বিবিধ-ক্রিয়াশ্রয়ত্বকখনেন।লৌকিকানন্তকর্মতৃজ্ঞাপ নয়া যতকর্মতবঞ্চ। ক্রুমসন্দর্ভ; | ২৩॥ 

এতদেব সম্/গুপদিশন্‌ যাবানিতযস্তার্থং স্ষুটয়তি অহমেবাগ্রে সষ্টেঃ পূর্বং আসং স্থিতঃ নান্তৎ কিঞ্চিং যং যং স্থলং 
অসং সুন্মং পরং তযোঃ কারণ প্রধানং তস্তাপ্যন্তমূর্খতয়া তদ! ময্যেব লীনত্বাৎ। অহঞ্চ তদা আসমের । কেবলং 
নচান্তদকরবম | পশ্চাৎ সুষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি। যদেতদ্বিশ্বং তদপাহমেবাস্সি। প্রলয়ে যোস্বশিয়েত সোইপাহমেব । 
অনেন চানাগ্বন্তত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্ পরিপূর্ণোহমিতু/ক্তং ভবতি। এধরস্বামী ॥ ২৩ ॥ 





গৌর-কৃপা-তরদিণী টীকা। 











পূর্ব-শ্লোকে, আশীর্বাদ দ্বারা ব্রহক্মাকে তব-জঞান গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া শ্রীভগবান্‌ এই শ্লোকে নিজের স্বরূপ 
বলিতেছেন। আগ্রে- পূর্বে স্থষ্টির পূর্বে, মহা প্রলয়ে । শ্রনারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন--“পূর্ব্বে, সৃষ্টির পূর্বে মহা প্রলয়ে 
আমিই ছিলাম ।” প্রীনারায়ণ যেন তর্জনীগ্ারা স্বীয় বক্ষঃস্থল in করিয়া স্বীয় বিগ্রহ দেখাইয়াই ব্রক্মাকে বলিলেন 
'এই যে তোমার যাক্ষাতে আমার পরম-মনোহর শ্যামব্ণ চতুতূ্জ বিগ্রহ দেখিতেছ, যে বিগ্রহে আমি তোমাকে 
জ্াানোপদেশ করিতেছি__এই বিগ্রহ-বিশিষ্ট আমিই মহীপ্রলয়ে ছিলাম ৷” 

অন্ৎ_অন্ত, শ্রীভগবান্‌ হইতে বিজাতীয় ৷ গ্রভগবান্‌ হইতে বিজাতীয় অন্ত বস্তু কি? তাহাই 
ধলিতেছেন-__সং, অসৎ এবং পরং | সহ স্থুলজগৎ, যাহা চারিদিকে দেখা যাইতেছে। অসৎ স্ুক্রজগত, 
পরিদৃহ্মান জগতের স্থুলত্বপ্রাপ্ির পূর্বাবন্থ'। পরং_স্থুল ও স্থম্ম জগতের কারণরপ প্রধান, জগতের উপাদানভূত 
সত-রজস্তমোরপ! প্রকৃতি । ইহারা জড়বস্ত আর শ্রীতগবান্‌ চিনুবস্ত তাই ইহারা শ্রীভগবান হইতে বিজাতীয় বস্তু৷ 


৪৮ প্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


মহাপ্রলয়ে এই সমস্তেরও পৃথক্‌ অস্তিত্ব ছিল না; কারণ, মহা প্রলয়ে স্থলজগত স্থদ্ষে এবং স্থন্মজগৎ প্রধানে লীন থাকে; 
আর প্রধানও তখন অন্তমুখতাবশতঃ ভগবানের সক্্ষণ-স্বরূপে লীন থাকে; সুতরাং মহাপ্রলয়ে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব 
থাকে না। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন_-মহাপ্রলয়ে কেবল আমিই ছিলাম; এই পরিদৃশ্ঠমান অগৎও ছিল না, এই 
জগতের স্ক্মাবস্থাও ছিল না এবং তাই জগতের কারণ ঘে প্রকৃতি, তাহাও পৃথক ভাবে ছিল না, প্রকৃতি আমাতেই 
(আমার সঙ্ধর্ষণ-স্বরূপে ) লীন ছিল-_( শ্রীধরস্বামী ) ।” 
শ্তি-স্থৃতিতেও এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায় । “বাস্থদেবে! বা ইদমগ্র আসীন ব্রা ন চশঙ্বরঃ। 
একো! নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্ভিভ্যঃ। -_ক্রমসন্দর্তধৃতশ্রুতিবচন |” _ স্থষ্টর পূর্বে বান্থদেব বা 
নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মাও ছিলেন না, শঙ্করও ছিলেন না । “ভগবানেক আসেদমিত্যাদি শ্রীভা-৩1৫।২৩।৮ 
প্রশ্ন হইতে পারে, স্থষ্টির পূর্বে কি এক! নারায়ণই ছিলেন, না তীহার পরিকরাদিও ছিলেন? মহাগ্রলয়ে 
নারায়ণ একাকী ছিলেন না_-তিনি ছিলেন, তাহার পরিকরবর্গ ছিলেন, তাহার ধামও ছিল । কেবল নারায়ণ নহেন, 
অনার্দিকাল হইতে শ্রীভগবান্‌ যে যে স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া লীলা! করিতেছেন, ধাম ও পরিকরের সহিত সে সমস্ত 
স্ব্ূপই মহাগ্রলয়েও বর্তমান থাকেন; কারণ, এই সমন্তই নিত্যবস্ত। শ্রুতি বলেন, শ্রীভগবাঁন্‌ “নিত্যে। নিত্যানাং 
শ্বেতা-৬৷১৩৷” নিত্যবস্ত. সমূহের মধ্যে তিনি নিত্য অর্থাৎ তাঁহার নিত্যত্ব হইতেই অন্য নিত্যবস্তর নিত্যত্ব ।” এই 
শ্রতিপ্রমাণে বুঝা যায়, নিত্যবস্ত অনেক । মহাগ্রলয়ে এইসকল নিত্যবস্তর ধ্বংস হইতে পারেনা; কারণ, ধ্বংস হইলেই 
তাহাদের নিত্যত্ব থাকেনা । ভগবানের ধাম, পরিকর, ভগবানের বিভিন্নন্বরূপ, বিভিন্নম্বরূপের ধাম ও পরিকর, 
বিভিন্ন ধামস্থিত লীল। সাধক দ্রব্যাদদি--এই সমস্তই অসংখ্য নিত্যবস্ত। এই সমস্ত গ্রীভগবানের ও তাঁহার চিচ্ছক্তির 
বিলাস ধলিয় নিত্য, ধ্বংসরহিত। মহাপ্রলয়ে কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেরই ধ্বংস হয়, অপ্রাক্কত চিন্ময় ভগবদ্ধামের ধ্বংস 
হয়না । কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলে যেমন বুঝা যায়, রাজা একাকী আসেন নাই, সঙ্গে তাহার 
পরিকরাদিও আগিয়াছেন, তদ্রপ মহাপ্রলয়ে ভগবান্‌ ছিলেন বলিলেও বুঝ! যায়, ভগবান্‌ একাকী ছিলেন না, তাহার 
পরিকরাদিও ছিলেন, ধামাদিও ছিল। কারণ,'ধাম ও পার্যদাদি শ্রীভগবানেরই উপান্ব । “বকুঠতৎপার্ষদাদীনামপি 
তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণম্‌। রাঁজাহসৌ, প্রযাতীতিবৎ ততন্ডেষাঞ্চ তথ্দেব স্থিতি বোঁধ্যতে ।__ক্রমসনর্ত।”৮ মহা- 
প্রলয়েও যে শ্রীভগবাঁনের পার্দ-ভক্তগণের অস্তিত্ব থাকে, শাস্ত্রে তাহার স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যাঁয়। “ন চ্যবন্তেহপি 
যন্তক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি । অতোহচ্যুতোহখিলে লোকে স এক: সর্বগোইব্যয়ঃ ॥-_ক্রমসন্দর্ভপূত কাশীখণ্ডবচন 1” 
রাজা এখন আর কোনও কাঁজই করেন না,” ইহা! বলিলে যেমন বুঝা যায় যে, রাজা রাজ-সম্বদ্ধি কাধ্যই 
করিতেছেন না, কিন্তু তাহার নিত্যপ্রয়োজনীয় ও নিত্যকরণীয় সনান-ভোজন-শয়নাদিকার্য্য হইতে তিনি বিরত হয়েন 
নাই; তদ্রপ, এই শ্লোকে “আসমেব” ইত্যাদি বাক্যে, ব্রহ্ধাদি-বহিরক্রজনের জ্ঞানগোচর শুষ্যার্দি কার্যের অভাঁবই 
বুঝইতেছে, কিন্তু শ্রীভগবানের স্বীয় অস্তরঙ্র-লীলার অভাব বুঝাইতেছে নী । “আসমেবেতি ব্রহ্মাদিবহির্জন-জ্ঞানগোচর- 
হষ্টাদিলক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ, নতুস্ান্তরদব-লীলায়া অপি । যথাইধুনাসৌ রাজা কাধ্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে 
রাজসন্বদ্ধি-কাধ্যমেব নিষিধ্যতে, নতু শয়নভে।জনাদিকমপীতি তদ্ং।৮-_ক্রমসন্দর্ত 1৮ 
শ্রীভগবান্‌ যে স্বরূপতঃ সাকার__সবিশেষ, তিনি যে নিরাকার নহেন, তাহাও এই গ্লোকে স্থচিত হইল। প্রশ্ন 
হুইতে পারে, সাকার হইলে তিনি কিরূপে বিভু-সর্ধব্যাপক হইতে পারেন? স্বরূপ-গত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সাকার 
হইয়াও তিনি বিভু হইতে পারেন। বিভুত্ব ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম স্বরূপগত ধর্ম কখনও স্বর্ূপকে ত্যাগ করে ন|। 
অগ্রিনির্ধবাপকত্ব জলের স্বরূপগত ধর্ম, তাই খুব গরমজলও অগ্নিনির্বাপণে সমর্থ । তদ্রপ, ভগবানের সকল স্বরূপেই তীহার 
স্বরপগত-ধর্শ বিভুত্ব আছে; নর-বপু শ্রী তাহার পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান নরদেহেই সর্বগ, অনন্ত, বিভু । কেবল শ্রীকৃষ্ণ 
নহেন, স্বয়' ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে যে স্বরূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়! লীলা করিতেছেন, তাহার! সকলেই এবং 
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তাহাদের প্রত্যেকের ধামও সর্বাগ, অনন্ত, বিভু। “প্রকৃতির পার-_পরব্যোম-নামে ধাম | কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্বাদি 
গুণরান্‌ ॥ সর্ধগ, অনন্ত, বিভু, বৈকুঠাদি ধাম কৃষ্ণ, কৃষ্-অবতারের তাহাঞি বিআম ॥ ১:৫১১-১২।৮ কিন্ত 
পরীক্ষণ, তাহার ক্ষুদ্র মুখ-গহ্ররেই যশোদামাতাকে অনন্ত-কোটি ব্রা এবং বৃন্দাবনধাঁমাদি দেখাইয়াছিলেন; মুখগহবর 
বিভূ না হইলে ইহা সম্ভব হইত ন! । দ্বারকা-লীলায়, অনন্ত-কোট-ত্রদ্াণ্ডের ত্রক্ষাগণ একই সময়ে শ্রীরুষের পাদগীঠে 
প্রণাম করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক ব্রহ্গাই মনে করিয়াছিলেন-_শ্রীকু্ণ তাহারই ব্রদ্মাণ্ডে ; শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ এবং তীহাঁর 
পাদগীঠ বিভু না হইলে ইহ! অসম্ভব হইত । যৌলক্রোশ বৃন্দাবনের এক অংশ গোবর্ধন-পর্বত ; সেই গোববদধন-পর্ব্বতের 
সামুদেশে পীর ব্রহ্মাকে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মা, অনন্ত নারায়ণ দেখাইলেন। গোবর্ধনের সাল্গুদেশ, এবং ' শরীরৃন্দবন বিদু 
না হইলে ইহ। সম্ভব হইত ন।। 

যাহ হউক, শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, “স্থইর পূর্বে আমিই ছিলাম, এই প্রাকৃত জগতাদি ছিল না। স্থির পরেও 
আমিই আছি--পন্চাদহং। চিন্ময়ধামে সৃষ্টির পূর্বেও যেরূপ ছিলাম, স্থষ্টির পরেও সেইরূপই আছি--বৈকুঠে তোমার 
পরিদৃশ্টমান্‌ এই নারায়ণরূপে এবং অন্তান্ত ভগবদ্ধামে তত্তদ্বামোপযে।গী স্বরূপে আছি, আর সুষ্টরঙ্গাণ্ডে অন্তর্যামিবূপে 
আছি, কখনও.কখনও মতস্তাদি-অবতাররূপেও থাকি । পশ্চা্_হুষ্টির পুরে 1” 

প্যদেতচ্চ__আর স্থষ্টর পরে যে পরিদৃণ্ঠমান্‌ জগং-প্রপঞ্চ, তাহাও আমিই; ব্যষ্টি-সমষ্ট বিরাটময় বিশ্ব 
সমস্তই আমি; কারণ, এই সমস্তই আমার শক্তি হইতে জাত । প্রকৃতি আমারই বহিরক্ষ! শক্তি; সেই প্রকৃতিতে 
আমিই ( মহাবিফুরূপে ) শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বকার্যয নির্বাহ করি) সষ্ট জীবসমূহও ববরূপতঃ আমারই তটস্থা শক্তির 
অংশ । সুতরাং বিশ্ব-গ্রপঞ্চও__ আমারই শক্তি হইতে জাত বলিয়া আমিই; আমা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে” 

“যোইবশিফ্যেত__আর মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাকৃত ব্রহ্ধাও ধ্বংস হইয়া গেলে যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহাও 
আমিই; তখনও আমি সপরিকরে, বিভিন্ন ধামে বিভিন্নরূপে লীলা! করিতে থাকি। আর, কারণ-সমুদ্রের পরপারে 
যেস্থানে মায্রিক-প্রপঞ্চ ছিল, মহাপ্রলয়ের পরেও সেস্থানে আমি নিব্বিশেষূপে থাকি 1” 

এই শোকে দেখান হইল, যেস্থানে যতকিছু আছে বা থাকিতে পারে, তংসমন্তই শ্রভগবান্। শ্রীতগবান্‌ ব্যতীত 
স্বয়ংসিদ্ধ কোনও বস্তই কোথায়ও নাই। সুতরাং শ্রীভগবান্‌ অদ্বিতীয়-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্ত। আর তাহার 
এবং তাঁহার অন্তরক্দ-লীলারও বিরাম নাই, আদি নাই, অন্ত নাই__স্ৃতরাং তিনি এবং তীহার ধাম ও লীলা নিত্য, 
অনন্ত । এই সমস্ত লক্ষণে, শ্রীভগবান্‌ যে পূর্ণ, তাহাই দেখান হইল । 

এই ঞ্রোকে দেখান হইল, প্ীভগবান্‌ দেশ-কালাদিদ্বার। অপরিচ্ছিন্ন, কেন ন! সর্বদা সর্ধাবস্থাতেই তিনি বর্তমান 
থাকেন) সুতরাং তিনি নিত্য এবং বিভু বন্ত। পূর্বশ্লৌোকে যে “যাবানহং” বলা হইয়াছে, এই স্নোকে তাহা 
দেখাইলেন__তীহার পরিমাণ কিরূপ ? তিনি দেশ-কালাদিছার! অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য এবং বিভু বস্তু৷ 

নান্বন্ং সদসংপর মিত্যাদি বাক্যে পূর্ব-গ্লোকোক্ত যথাভাবত্ব_ধেরূপ তীহার সত্তা, যেরূপে তিনি অবস্থান করেন, 
তাহা দেখাইলেন। কেহ কেহ এস্থলে “পরং” শব্দের ধ্রদ্ষ* অর্থ করেন । .সখকাধ্য) অসং্কারণ। পরং-_কাধ্য ও 
কারণের অতীত ত্রক্ম। এরপন্থলে অয় হইবে এইরূপ-_যণ সম অস পরং (ত২) ন অন্যৎ। “কর্শ, কারণ 'এবং 
কারকারণের অতীত যে বধ (নির্বিশেষ ), তাহাও আমা হইতে অন্ত (পৃথক্‌ বা স্বত্র ) নহে 

জগতের কারণ প্রক্বতি তাহারই শক্তি-বলিয়া, তাহা হইতে অভিন্ন; কারণেরই অরস্থাবিশেষ কাধ্য ; কারণ 
ডাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া কাৰ্যও তাহা-হইতে অভিন্ন; এইরূপে, সৎ ও অসৎ তীহা হইতে যে পৃথক্‌ নহে, তাহা 
বুঝ। গেল। মহাপ্রলয়ে সং ও অসৎ সমন্তই অন্তমৃতাবশতঃ তাহাতে লীন থাকে; প্রাকৃত প্রপঞ্চে তখন সবিশেষ বস্ত 
কিছুই থাকেনা; কিন্তু প্রপঞ্চে তখনও তিনি থাকেম__নিরিশেষ ব্বহবরপে । আর বৈকুঠাদিতে থাকেন সবিশেষ 
ভগবদূরূপে ! সুতরাং সর্বাবস্থায় সকলস্থানে তিনিই থাকেন, ইহাই জবানাইলেন। : ইহাদ্বার। তিনি যে বর্ববগ। অনন্ত, * 
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বিজ যং তীয় ন নত চন [| | তদ্বি্াদাতমনে! মায়াং যখাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৪ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা I 

অথ তাদৃশর্নপাদিবিশিষ্টস্তাত্মনে। বাতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ খতেহ্্থমিত্যাদিনা। অর্থং 
পরমার্থভূতং মাং বিনা যং গ্রতীয়েত। মৎপ্রতীতৌ তগ্প্রতীত্য ভাবাৎ মৃত্তো বহিরেব যস্ত প্রতীতিরিত্যর্থঃ। তচ্চাত্মনি ন 
প্রতীয়েত যস্ত চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নান্তি ইত্যর্থঃ। তথালক্ষণো বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্ত 
মায়াং জীবমায়া-গুণমায়েতি দ্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। তত্র শুদ্ধজীবস্তাপি চিদ্রপত্বাবিশেষণ তদীয় 
রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তুপাত এব বিবক্ষিতঃ। তত্রান্ত| দ্যাআকত্বেনাভিধানং দৃষ্টাস্তদ্বৈধেন লত্যতে । তত্র জীবমায়াখাস্ত 
প্রথমাংশস্ত তাদৃশত্বং দৃষ্ান্তেন ্পষ্টয়নরসম্/বনাং নিরস্তুতি যথাভাঁস ইতি । আভাসো জ্যোতিবিব্বন্ স্বীয়গ্রকাশাদ্যবহিত- 
প্রদেশে বশ্চিছুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ, স যথা তম্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য গ্রতীতিস্তথা সাগীত্যর্থঃ | 
অনেন প্রতিচ্ছবিপর্ধ্যায়াভাসধর্দত্েন তন্তা মাভাসাথ্যত্বমপি ধ্বনিতম্‌ । অতত্তৎকাঁধ্যস্তাপ্যাভাসাখ্যত্বং কচিৎ। আভাসশ্চ 
নিরোধশ্চ ইত্যাদৌ । জধথ| কচিদত্যন্তেদূভটাত্সা! শ্বচাকুচিক্যচ্ছটাপতিতনেত্র।ণাং নেত্রপ্রকাশমাবুণোতি, তমাবৃত্য চ 
শ্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজন্তেনৈব দ্রষ্টনেত্রং ব্যাকুলয়ন্‌ স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি, কদাচিত্তদেব পৃথগ, ভাবেন 
নানাকারতয়] পরিণময়তি, তথেরমপি জীবজ্ঞঃনমাবুণোতি, সব দিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি | 
কদাচিৎ পৃথগৃভৃতান্‌ সবাদিগুণান্‌ নানাকারতয়। পরিণময়তি চেত্যান্পি জ্ঞেয়ম্‌। তদুক্তং একদেশস্থিতস্তাগ্নে জের্াত্না 
বিস্তারিণী যথা । পরস্ত ব্র্ধণো মায়া তথেদমখিলং জগৎ ॥ তথাচায়ুর্কেদবিদঃ অগদ্যোনেরনিচ্ছস্ত চিদানন্দৈকন্ধপিণঃ | 
পুংসোইস্তি প্রকৃতি নিত্য প্রতিচ্ছায়েব ভাম্বতঃ॥ অচেতনাপি চেতন্য-যোগেন পরমাত্মনঃ | অকরোদৃবিশ্বমখিলমনিত্যং 
নাটকাকৃতিমিতি ॥ তদেবং নিমিত্তাংশে! জীবমায়া উপাদানাংশে গুণমায়েত্যগ্রেহপি বিবেচনীয়ম্‌ ৷ অথৈবং সিদ্ধ গুণমায়াখ্যং 
দ্বিতীয়মপ্যংশং ৃষটান্তেন স্পষ্টয়তি যথা তম ইতি ৷ তমঃ শৰেনাত্র পূর্বদপ্রোক্ৎ তমংপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্যথা তন্স,ল- 
জ্যোতিত্যসদপি তদাশয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদয়মগীতি । অথবা! মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথগৃষ্টান্তদ্বয়ম্‌। তত্রাভাস- 
দৃষ্টাস্তোব্যাখ্যাতঃ, তমোৃষ্টান্তশ্চ যথান্ধকারো জ্যোতিষোহন্তত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্রিনা চ ন প্রতীয়তে। জ্যোতিরাত্মন! 
চক্ষুষৈব তত-প্রতীতে্ন পৃষ্ঠাদিনেতি তথেয়মগীতি জ্ঞেয়ম্‌ । ততশ্চাংশদ্বয়ং প্রবৃত্তিভেদেনৈবেহং ন তু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তন- 
ৃষ্াত্দ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্বস্থ। আভাসপধ্যায়চ্ছায়াশবেন ক্কচিৎপ্রয়োগঃ। উত্তরস্থাস্তমঃশবেনৈব চেতি। যথা, সসর্জ্জ 
চায়য়াবিগ্ঠাং পঞ্ধপর্ববাণমগ্রতঃইত্যত্র । যথাচ, কাহং তমোমহদহমিত্যাদৌ । পূর্বন্রাবিদ্ঞ।খয নিমিত্বশক্তিবৃত্তিকত্বাজ্জীব-বিষয়- 
কত্বেন জীবমায়াত্বম্‌ । উত্তরত্র স্বীয়তত্তদ্গুণময়মহদাদ্যুপাদা নশক্তিবৃত্তিকত্বমতদ্‌গুণমাক্সাত্বম্‌ । তথ! সসর্জেত্যাদৌ ছায়াশক্তিং 
মায়ামবলদ্ধ্য স্ষ্ট্যারস্তে ব্রহ্মা বমি মাবির্জাবিতবানিতাথঃ | যয মম তন্ন বিদ্ধদ্ধব শরীরিণাঁম। বদ্ধ-মোক্ষকরী 





গৌর-কৃণা-তরঙ্সিণী টাকা ] 
বিড়” এবং তিনি যে ব্রঙ্মেরও প্রতিষ্া_ ্রদ্গণোহি প্রতিষ্ঠাহং_ইহা৷ জানাইলেন। এইরূপ অর্থেও যখ।ভাবত্বই স্থচিত 
হইল । 
পঅহমেব” ইত্যাদি বাক্যে নিজের চতুতূজত্বাদি দেখাইয়া পূর্ববক্লোকোক্ত “যদ্রপত্ব”, সর্বাশয়ত্ব ও অনন্তবিচিত্র 

গুণ দেখাইয়া প্যদ্গুণত্ব” এবং স্থ্ট-স্থিতি-প্রলয়াদি বিবিধ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া “যংকর্দ্মত্ব” দেখাইলেন । 

শ্রে।। ২৪। অন্বয়। অ্থং (পরমার্থ-বস্তু ) খতে (বিনা) যং (যাহা) প্রতীয়েত (প্রতীত হয়), ( যৎ) 
(যাহ! ) আত্মনি চ (নিজের মধ্যে, বা স্বতঃ) ন প্রতীয়েত (প্রতীত হয় না), তৎ (তাহাকে) আত্মনঃ (আমার ) 
মায়াং ( মায়!) বিদ্যাৎ ( জানিবে )) যথা ( যেমন ) আভাসঃ (জ্যো তিৰ্কিবশ্বের প্রতিচ্ছারাবিশেষ ), যথা ( যেমন ) তমঃ 
( অন্ধকার") । 

অনুবাদ । প্রীভগবান্‌ ত্রত্ধাকে বলিলেন--পরমার্থ-বস্ত 'আমা-ব্যতিরেকে (অর্থাৎ আমার প্রতীতি না 
হইলেই ) যাহার প্রতীতি হয় ( অর্থাৎ আমার প্রভীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয়না বলিয়া আমার বাঁহিরেই যাহার: 


রি আদিলীমা 


স্নোকের সংস্কৃত টীকা । 
আছে মায়য়! মে বিনির্দ্বিতে ইত্যু্তত্বাৎ। অনয়োরাবিভাীবভেদস্চ শ্রত্বতে। তত্র পূর্বাস্তাঃ পাদ্নে প্রুষ্ঠসত্যভামাসগ্াদীয়- 
কাত্িক-যাহাজ্মো দেবগণকৃতঘায়াস্ততৌ, ইতি স্তবস্তত্তে দেবা তেজোমগুলসংস্থিতস্। দদৃত্গগনে তত্র তেঞোব্যাপ্ু- 
দিগন্তরমূ॥ তত্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব গুশ্রব্ব্যোমচারিণীম্‌ । অহমেব ত্রিধা ভিন্ন| তিঠামি ত্রিবিধৈগুণৈরিত্যাদি ৷ উত্তরস্ত।ঃ 
পান্মোত্তরখণ্ডে, অসংখ্যং প্রকৃতিস্থনিং নিবিড়ধ্বাস্তমব্যয়মিতি। বিদ্যাদিতি প্রথমপুরুষনির্দেশস্ত অয়ং ভাবঃ, অন্তাম 
প্রত্যেব খবরমূপদেশঃ,ত্বস্ত মদ্দত্তশত্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নদীতি এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপার্দিবিশিষ্টং মামচুভবেদেতি 
ব্যতিরেকমুখেনানু ভাবনস্তায্ন ভাবঃ। শব্দেন নির্দারিতস্থ।পি মস্বরূপাদের্মাযা কাধ্যাবেশেনৈবান্থুভবে। ন ভবতি 


ততঙ্ডদৰ্থং মায়াত্যঞনমেব কর্তব্যমিতি । এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপানুভাবিত ইতি গম্যতে 1 ক্রমসন্দর্ভ ॥ ২৪ ॥ 








গৌর-কৃণা-তর'দ্রিণী টীকা। 
প্ৰতীতি হয় ), (আমার আশরয়ত্ব-ব্যতীতও আবার ) স্বতঃ যাহার প্রর্তীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়! বলিয়া 
জানিবে। যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি, আর যেমন অন্ধকার । ২৪। রি 


এই শ্লোকে বহিরঙ্গা-মায়াশভ্তির স্বরূপ বলা! হইতেছে । অর্থং_-পরমার্থভূত-বন্ত শ্ীভগব1ন্‌। আত্মনি- 
মায়ার নিজের আত্মায় ; নিজে নিজে) স্বতঃ; পরমেশ্বরের আশ্রয় ব্যতীত আপনা-আপনি। আত্মনঃ_ভগবানের। 

প্ৰীভগবান্‌ বলিলেন “ব্ৰন্ধন্‌ ! আমিই পরমার্থভূত-- 1; আমার মায়াশক্কির লক্ষণ বলিতেছি শুন। প্রথম 
লক্ষণ এই যে, আমা ব্যতীত তাহার প্রতীতি হয়; অর্থাৎ আমার প্রতীতি না হইলেই মায়ার প্রতীতি হয়।” 
ভগবানের গ্রতীতি বলিতে ভগবানের তব্জ্ঞানের উপলব্ধি বুঝায় ; অথবা, গ্রতীতি-_প্রতি+ই+স্কি; প্রতিগমন। 
উন্থখতা। ভগবানের প্রতীতি-_ভগবদুনুখতা। আর মায়ার প্রতীতি_ায়ার প্রতি উন্মুখত!; মায়ার কার্ধগমূহকে 
সত্য বলিয়া মনে করা । ভগবহুপলক্ধি না হইলেই, অথবা ভগবদুনুধতা না জঙ্মিলেই যাহার কাকে বা যাহাকে মত 
বলিয়া মনে হয়, তাহাই মায়।। এই লক্ষণে ইহাই সুচিত হইল যে, যাহার! ভগবত্তবব উপলব্ধি করিতে পারে টা 
বিদ্ধ যাহার! ভগবদ্বহিন্্, তাহারাই মায়াকে ব! মায়ার কার্যকে সত্য বলিয়! মনে করে । আরও স্থচিত হবে 
যে, ভগবৎ-প্রতীতি হইলে মায়ার প্রতীতি হয় না। ভগবদন্থুভব ধাহাদের আছে, কিন্বা। যাহার! ভগবছুন্থুখ, তাহারা 
বুঝিতে পারেন যে, মায়ার কাধ্য বা মায়া মিথ্যা, অনিত্য; তীহারা কখনও মায়ার প্রতি ডন্মুধ হন লা, মায়িক 
সুখভোগাদিতে তীহারা৷ গ্রলুন্ধ হয়েন না। ইহাতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানের বাহিৱেই মায়ার প্রতীতি। 
“মৎপ্রতীতে ততপ্রতীত্যভাবাৎ মতো বহিরেব হস্ত প্রতীতিরিত্যর্থঃ ৷ : ভগবংসন্দর্ভ । ১৮৪৮ ভগবানের বাহিরে 
বলিতে ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের (চিন্ময় ভগবদ্‌ রাজ্যের ) বাহিরেই বুঝিতে হইবে; কারণ, বিভুবস্র বহির্ভাগ 
কল্পনাতীত ৷ 

শ্রীভগবান্‌. মায়ার আর একটা লক্ষণ বলিলেন £_' যত আত্মনি চ ন প্রতীয়েত_যাহ! আপনা-আপনি 
প্রতীত হয় না, আমার আয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই।” যদিও ভগবত-প্রতীতি না হইলেই মায়ার 
গ্রতীতি হয়, তথাপি মায়! সৰ্বদাই ভগবৎ-আয়ে অবস্থিত ভগবদাশ্রয় ব্যতীত মায়ার স্বতন্ব সত্বা নাই। মায়! থে 
ভগবানের শক্তি, তাহাই ইহাদ্বার! প্রমাণিত হইল; কারণ, শক্তিই শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে ন! 
পূর্বব-লক্ষণে বল! হইয়াছে, ভগবানের বাহিরেই মায়ার প্রতীতি ; সুতরাং মায়া যে ভগবানের বহিরঙ্গ! শক্তি, ইহাই 
প্রমাণিত হইল। 

মায়ার এই দুইটী লক্ষণকে আরও পরিশ্ছুট করিবার অভিপ্ৰায়ে শ্রীভগবান্‌ ছুইটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যথা 
আভাসঃ, যথা তমঃ। আভাস-_উচ্ছলিত-প্রতিচ্ছবি-বিশেষ ; যেমন-_আকাশস্থ স্্ঘ্যের প্রতিচ্ছবি পৃথিবীস্থ জলে 
দেখা যায়; জলস্থিত প্রতিচ্ছবিই আভাস ৷ . র্ধ্যের এই প্রতিচ্ছবি সূর্য্য হইতে দূরে প্ৰকাশমান স্র্থোর বহির্ভাগেই 


২ শ্রীপ্রীচ্তন্যচরিতামৃত ] [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

অবস্থিত থাকে; স্থ্ধ্য থাকে আকাশে, আর প্রতিচ্ছবি থাকে পৃথিবীতে । তদ্রপ, মায়াও শ্রীভগবানের সবিশেষ 
অভিবাক্তি-স্থানের বহির্ভাগে থাকে; ভগবানের সবিশেষ অভিব্যক্তি-স্থান--পরব্যোমাদি চিন্ময় রাজ]; আর মায়ার 
অভিব্যক্তি-স্থান প্রাকৃত ব্রঙ্গাড। আবার প্রতিচ্ছবি যেমন স্র্যাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, স্থর্য আকাশে 
উদিত হইয়া কিরণজাঁল বিস্তার করিলেই যেমন প্রতিচ্ছবির উদ্ভব হয়, স্বর্য্য কিরণজাল বিস্তার ন! করিলে যেমন 
গৃথিবীস্থ জলে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না (যেমন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে, কি রাত্রিতে ); তদ্রপ মায়াও শ্রীভগবান্কে 
আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয় শ্রীভগবান্‌ যখন তাঁহার (স্থষ্টকারিণী ) শক্তির বিকাশ করেন, তখনই মায়ার 
অভিব্যক্তি, আর ভগবান্‌ যখন তাঁহার (স্বষ্টিকারিণী) শক্তির বিকাশ করেন ন! (যেমন মহাপ্রলয়ে ), তখন 
গায়ার অভিব্যক্তি থাকে না । “একদেশস্থিতস্থাগ্ে্ের্াতস্সা বিস্তারিণী যখ| । পরস্থ ব্র্গণো! মায়! তখেদমখিলং জগৎ ॥ 
_বিষ্ুঃটুরাঁণ ১/২২1৫৪।” তারপর অপর ৃষ্টান্ত-যথা তমঃ| . তমঃ_-অন্ধকার | অন্ধকার যেমন আলোকের 
বহির্ভাগে, আলোক হুইতে দূরদেশেই প্রতীত হয়, যে স্থানে আলোক, সেই স্থানে যেমন অন্ধকার প্রতীত হয় না; 
তদ্রপ, মায়াও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্তগেই প্রকাশ পায়, ভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে মায়ার প্রকাশ 
নাই (অর্থ. খতে যৎ প্রতীয়তে )। আবার যে স্থানে জ্যোতিঃ ( আলোক ), সেস্থানে অন্ধকার প্রকাশ না পাইলেও, 
জ্যোতিঃব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অন্ধকারের অনুভব হয় চক্ষুঃ দ্বারা; চক্ষুঃ জ্যোতিরাত্মক ইন্দ্রিয় 
হন্তপদাদি যে সমস্ত ইন্দিয় জ্যোতিরাত্মক নহে, সে সমস্ত ইন্জরিয় দ্বারা অন্ধকারের অনুভব হয় না। সুতরাং 
জ্যোতির আশয়েই অন্ধকারের প্রতীতি, জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত অন্ধকার নিজে নিজের গ্রতীতি জন্ম ইতে পারে 
না! তদ্দ্রপ, শ্রীভগবানের আশ্রয়েই মায়ার অভিব্যক্তি, ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত মায়! নিজেকে নিজে অভিব্যক্ত করিতে 
পারে.না। “ঘথান্ধকারে। জ্যোতিযোহন্তত্রৈব প্রতীয়তে, জ্যোতিধিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎ 
প্রতীতে্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়ম্পীত্যেবং জ্রেয়ম্‌ । ভগবৎসন্দর্ভ । ১৮।৮ ইহা গেল ্লোকস্থ “ন প্রতীয়েত চাত্মনি” 
অংশের দৃষ্টান্ত ৷ 

মায়া-শক্তির দুইটী বৃত্তিঁজীবযায়া ও গুণমীয়া। মায়াশক্তির যে বৃত্তি, বহিন্মুখ জীবের স্বরূপ- 
জ্ঞানকে আবৃত করিয়। রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি জন্মায়, তাহার নাম জীবমায়া।। আর 
সন্ত. রজঃ ও তমঃ_এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারপ যে প্রধান, যাহ! জগতের ( গৌণ ) উপাদান কারণ__তাহাকে 
বলে গুণমায়া; মায়ার এই দুইটা বৃত্তিকে পরিক্ফুট করিবার অভিপ্রায়েই ্রীভগবান্‌ আভাস ও তমঃ এর দৃষ্টান্ত 
অবতারিত করিয়াছেন, ইহাও মনে করা যায়। আভাসের দৃষ্টান্তে জীবমায়! এবং তমঃ এর দৃষ্টাস্তে গুণমায়া 
বুঝাইয়াছেন। 

পৃথিবীস্থ জলে আকাশস্থ সূর্যের প্রতিচ্ছবি যেমন স্থর্য্যের বহির্দেশেই প্রতীত হয়, তদ্রপ জীবমায়াও 
শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানের বহির্দেশেই প্রতীত হয় (অর্থং খতে য প্রতীয়েত)। আবার স্র্য্যের কিরণ- 
প্রকাশ ব্যতীত যেমন প্রতিচ্ছবির প্রতীতি হয় না, তদ্রপ, শ্রীভগবানের ( সৃষ্টকারিণী ) শক্তির বিকাশ ব্যতীতও 
জীবমায়ার প্রতীতি হয় না_ প্রতিচ্ছবি যেমন আপনা-আপনি প্রকাশিত হইতে পারে না, তদ্রপ জীবমায়াও 
শ্রীভগবানের আশ্রয় বাঁ শক্তি ব্যতীত আপন1-আপনি অভিব্যক্ত হইতে পারে না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি ) ৷ 

এই প্রতিচ্ছবিটী উজ্জল, চাঁকৃটিকাময় । অপলক-ৃষ্টিতে ইহার প্রতি চাহিয়া থাকিলে ইহার উজ্জলতা ও চাক্‌- 
চিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়; আরও চাঁহিয়। থাকিলে মনে হয় যেন, এ প্রতিচ্ছবিতে নীল, গীত, লোহিতাঁদি 
নানাঁবর্ণ খেলা করিতেছে । প্রতিচ্ছবির কিরণ-চ্ছটায় দৃষ্টিশক্তি যখন প্রায় প্রতিহত হইয়া যায়, তখন ইহাঁও মনে হয়, 
যেন এ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্র হইয়। বের্ণ-শাবশ্য প্রাপ্ত হইয়া অন্ধকার-রূপে পরিণত হইয়াছে ; এই অন্ধকারের মধ্যেও 
আবার মাঝে মাঝে নীল, পীতাঁদি বিবিধ বর্ণের রেখ! পরিলক্ষিত হয়! প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় যেমন দর্শকের দৃষ্টিশক্তি 
প্রতিহত বা আবৃত হইয়া যায় এবং অন্ধকার বা বিবিধ বর্ণের খেলা! পরিলক্ষিত হয়; তদ্রপ জীবমায়াঁর প্রভাবেও বহিন্ম্থ 





গাড়ি, l আঁদি লীলা। ৫৩ 
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যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষনু। 


| প্রবিষ্ানপ্রবিষ্টালি তথা তেষু নতেষহম্‌॥ ২৫ 

গ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
অথ তন্তেব প্রেরে। রহন্তত্বং বোধয়তি যথ! মহান্তীতি । যথা মহান্তিভৃতানি ভূতেষপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানামপান্- 
এৰিষ্টান্তন্তঃস্থিতানি ভাস্তিতথ| ৷ লো।কাতীতবৈকু্স্থিতত্েনা প্রবিষ্টোইপি অহং তেষু তত্তদ্গুণবিখ্যাতেযুপ্রণতজনেষু প্রবিষ্ট 
হৃদি স্থিতোংয়ং ভামি। তত্রমহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ ত্য তু প্রকাশ-ভেদেনেতি ভেদোইপি প্রবেশ!- 
প্রবেশসাম্যেন দৃষ্টান্ত: তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তিনমরহস্তমিতি স্থচিতমূ। তথাচ ব্রহ্ষয়ংহিতায়াং 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিখী টীকা । 

জীবের স্বরপজ্ঞান আবৃত হইয়া যায়; এবং সত্বাদিগুণসামারূপ| গুণমায়,_এবং কখনও ব! পৃথগৃভূত সত্াদওণও-_ 
নাঁনারূপ জীবের সাক্ষাতে প্রকটিত হর়। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝ! যাইতেছে যে, প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটা যেমন 
তাহার নিজস্ব নহে, পরস্ত আকাশস্থ সুর্য হইতেই প্রাপ্ত; তদ্রপ জীবমায়ার শক্তি--যদ্বার! বহির্শ্‌খ জীবের স্বরূপ- 
জ্ঞান আবৃত হয় এবং মায়িক বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহাও-_জীবমায়ার নিজন্ব নহে, পরস্ত তাহা 
শ্রীভগবান্‌ হইতেই প্রাপ্ত ৷ 

তারপর তমঃ বা অন্ধকারের দৃষ্টান্ত । শ্লোকস্থ তমঃ শবে প্রতিচ্ছবির অন্ধকারময় ( বর্ণ-শাবল)ময় ) 
অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; গুণমায়! এই বর্ণ-শাবল্যময় অন্ধকারাবস্থার অনুরূপ । এই অন্ধকার, আকাশশ্থ 
কুর্যযে নাই; স্র্ধের বহির্দেশেই ইহার অবস্থিতি; তদ্রপ গুণমারাও শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি-স্থানে নাই; তাহার 
বৃহিদ্দেশেই গুণমায়ার প্রতীতি (অর্থং খতে যং প্রতীয়েত )। আবার, স্থ্্য কিরণজাল বিস্তার ন! করিলে যেমন 
প্রতিচ্ছবি জন্মেনা, সুতরাং গ্রৃতিচ্ছবিস্থ বর্ণ-শীবল্যময় অন্ধকারের ও প্রতীতি হয় না; তদ্প শ্রীভগবান্‌ তাহার 
শক্তি বিকাশ না করিলে গুণমাঁয়ারও অভিব্যক্তি বা পরিণতি হয় না (ন প্রতীয়েত চাত্মনি )। ইহাতে বুঝ! গেল 
_ শ্রীতগবানের শক্তি ব্যতীত গুণমায়াও পরিণতি প্রাথ হইতে পারে না) স্বতঃ- 





শ্রীভগবানের আশ্রয় ব্যতীত, 
পরিণাম-প্রাপ্তির শক্তি গণমায়ার নাই। 

যাহা হউক, প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মার নিক্টটে নিজের স্বরপতব্‌ প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীভগবান্‌ মায়ার স্বরূপ 
বলিলেন কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীব গোস্বামিচরণ বলেন “তাদৃশরপাদিবিশিষ্টস্তাত্ুনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং 
মায়ালক্ষণমাহ ৮__ব্যতিরেকসুখে নিজের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই মায়ার লক্ষণ বলা হইয়াছে। শ্রীতগবান্‌ কিরূপ 
হয়েন, তাহ! তিনি পূর্ববঙ্জোকে বলিয়াছেন । তিনি কিরূপ নহেন, তাহাই এই শ্লোকে বলিলেন; ইহাই বাতিরেকমথে 
নিজের স্বরূপ-প্রকাশ । এই শ্লোকে জানাইলেন যে, তিনি মায়া নহেন। 
শক্তি ও শক্তিকার্ধের পরিচয়েই স্বরপ-তত্বের যথার্থ পরিচয়। পূর্বশ্লোকে স্বরূপের পরিচয় 


অথবা, স্বরূপ, রি 
তাহার স্বরূপশক্তি ও স্বরপশক্তিকার্যের পরিচয় দিয়াছেন । এই 


দিয়াছেন) ধাম-পরিকরাদির নিত্যত্ব জানাইয়! 


শ্লোকে তাহার বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় দিলেন। 
অথবা, পুর্বে ভগবত্ত্বজানের যে রহস্তের কথা বলিয়াছেন, তাহার আনুষঙ্গিক ভাবেই মায়ার লক্ষণ 


বলিলেন । তবজ্ঞানের রহস্ত হইল প্রেমভক্তি ; প্রেমভক্তি হইল ভগবানের ্বরূপ-শক্তির বৃত্তি; স্থতরাং স্বরূপ-শক্তির 


কপাতেই তববজঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা পূর্বে জানাইয়া এখন এই শ্লোকে জানাইলেন যে, তাহার বহিরঙ্গা শক্তি 


মায়ার আশ্রয়ে ভীহার তত্বজ্জানের উপলদ্ধি হয় না। : 
- শ্লো। ২৫। অন্বয়! যথা (ঘেরূপ ) মহাস্তি (মহা) ভূতানি (ভৃতসকল ) উচ্চাবচেষু (সর্ববিধ ) 
ভূতেষু (প্রাণিসমূহে ) অপ্রবিষ্টানি ( অপ্রবিষ্ট, বহিঃস্থিত) অনুপ্রবিষ্টানি ( অন্ুপ্রবিষ্ট। মধ্যে প্রবিষ্ট), তথা ( তদ্ৰূপ ) 


তেষু (সেই) নতেষু (প্রণতগণের মধ্যে ) অহং (আমি )। 





৫৪ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৃ [ ১ম পরিচ্ছেদ 


AACN TE NNT পিস্পাউিতা৮৯৫৯/৯৫ স্পা TETAS ANTE TA AOA A A OANA A ESA A উিসরিউতাপিস্র্টিিপ্টি পিপিপি উস উত্তাল 


শ্লোকের সংস্তৃত টীকা । 

আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভিস্তারভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক: এব নিবসত৷খিলাত্মভূতে| গোবিন্দ- 
মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হাদয়েহপি বিলোকয়ন্তি। তংখ্যামনুন্দরমচিন্ত্য- 
গুণম্বরূপং গোবিন্দমাদ্দিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ অচিন্তাগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যযঞ্জনচ্ছুরিতবদুচ্চৈ: প্রকাশমানং 
ভক্তিকূপং বিলোচনং তেনেত্যর্থ । যদ্ধা তেষু যথা৷ তানি বহিঃস্থিতানি চ ভান্তি, তথা ভক্তেষপ/হমন্তর্মনো বৃভি 
বছিরিন্দ্রিযবৃত্তিযু চ বিশ্ফুরামীতি ভক্তেষু সর্বথান্যবৃত্তিতা হেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম 
রহণ্ডমিতি ব্যপ্রিতম্‌ । তথৈব প্রীব্রহ্ষণোক্তম। ন ভারতী মেহঙ্গ মুষোপলক্ষ্যতে ন বৈ কচিন্মে মনসো মুখ! গতিঃ | 
নমে হৃহীকাণি পতন্তসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকঠ্যবতা ধৃতো হরিরিতি ॥ যগ্চপি ব্যাখ্যান্তরামুসারেণায়মর্থোপলপ নীযঃ 
স্থত্তথাপ্যস্মিয়েবার্থে তাৎপধ্যং প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ তদমুক্রমগত্বাচ্চ। কিঞ্চ অশ্িন্র্থে ন তেখিতি ছিব্লপদং 
বার্থ স্তাৎ। দৃষ্টাস্তস্তৈব ক্রিয়াভ্যামন্থয়োপপত্তেঃ । অপিচ রহস্তং নাম হেতদেব ঘৎ পরমছুর্নীভং বস্তু ছুষ্টাদাসীনজন- 
দৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণবস্তন্তরেণাচ্ছান্যতে যথা চিন্তামণেঃ সংপুটাদিন।। অতএব পরোক্ষবাদ| খষয়ঃ পরোক্ষং চ মম 
প্রিয়মিতি শ্রীভগরদ্বাক্যম্। তদেব চ পরোক্ষং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্ত ভবতি তন্যৈবাদেয়ত্বং 
বিরলপ্রচারং মহত্বং চ মুক্তিং দদাতি কহিটিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদৌ, মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদে৷, ভক্তিঃ সিদ্ধে 
গরীয়সীত্যাদো চ বহুতর ব্যক্তমূ । স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা। পরমভক্তীভ্যামর্জনোদ্ধবাভ্যাং কণ্ঠোক্ত্যৈব কথিতং, সৰ্বং 
গুহতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ ইত্যাদিলা, সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনাচ, ইদমেব রহস্তং শ্রীলারদায় স্বয়ং ব্রদণৈব 
গ্রকটারুতম্। ইদং ভাগবতং নাম্‌ যন্মে ভগবতোদিতম্‌ । অংগ্রহো ইয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্‌ বিপুলীকুরু । যথা হরে 
ভগবতি নৃণাং ভরক্তির্ভবিষ্ততি। সর্বাত্মস্থখিলাধার ইতি সংকল্য বর্ণয়েতি। তন্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং দ্বামিচরণৈরপি 
বুহ্স্ং ভক্তিরিতি ৷ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৫ ॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা | 

অনুবাদ । যেক্পপ মহাভৃত-সকল সর্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, তদ্রপ আমিও আমার চরণে 
প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্কুরিত হই । ২৫। 

উচ্চাবচ- সর্বপ্রকার | নত্__প্রণত, ভগবচ্চরণে প্রণত; ভক্ত । নতেষু-_ভক্তগণের মধ্যে । 

মহাভুত-_-_-ক্ষিতি ( মৃত্তিক! ), অপ্‌ (জল ), তেজ (অগ্নি), মরু (বায়ু) ও ব্যোম (শূন্য ) ইহাঁদিগকে 
মহাভূত বলে। প্রাণিসমূহের দেহাদি এই পঞ্চ-মহাঁভূতে গঠিত; স্থুতরাং এই পঞ্চমহাভূত প্রাণিসমূহের দেহে 
অনুপ্রবিষ্ট। আবার এই পঞ্চমহাভূত প্রাণিসমূহের দেহের বাহিরে, জল, বায়ুআদি রূপে অবস্থিত বলিয়া 
প্রাণিসমূহের দেহে প্রবিষ্টও নয়। এইরূপে এই পঞ্চ মহাভূত প্রাণিসমূহের ভিতরে ও বাহিরে, উভয় স্থানেই 
অবস্থিত। শ্রীভগবানের ভক্ত যাহারা, শ্রীভগবান্‌ তাঁহাঁদেরও ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হয়েন; তিনি ভক্তদিগের 
চিত্তে স্যরিত হয়েন-_-তীহাদের অন্তঃকরণে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত; তখন তিনি ভক্তদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট । আবার 
বাহিরেও ভক্তদের দর্শনীনন্দ বিধানের নিমিত্ত স্বীয় অসগোদ্ মাধুর্যময় স্বরূপ প্রকটিত করেন) তখন এই স্বরূপে 
তিনি ভক্তদের মধ্যে তপ্রবিষ্ট । পঞ্চমহাভূত দেহাদির উপাদানরূপে যেমন জীবের দেহে প্রবিষ্ট, আবার জল-বায়ু 
আদি বহিঃপদীর্থরূপে অপ্রবিষ্ট ; তদ্রপ শ্রীভগবান্ও যে স্বরূপে ভক্তদের চিত্তে স্ফুরিত হয়েন, সেই স্বরূপে ভক্তদের 
মধ্যে প্রবিষ্ট, আর যে স্বরূপে বাহিরে প্রকটিত হইয়া তাহাদের দর্শনানন্দাদি বিধান করেন, সেই স্বরূপে ভক্তদের মধ্যে 
অপ্রবিষ্ট। 

প্রীভগবান্‌ অন্ত্ামিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই আছেন; আবার নিজ স্বরূপে স্বীয় ধামে ( সুতরাং প্রাণিসকলের 
বহির্ভীগেও ) আছেন । সুতরাং তিনি, যে কেবল ভক্তগণেরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন, তাহা নহে; পরন্ত 
সকল গ্রাণীরই ভিতরে এবং বাহিরে আছেন। তথাপি, এই শ্লোকে ভক্তগণের ( নতেষু ) ভিতরে এবং বাহিরে 


করুক কুকুরে 
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ত জি্ানতং তত্বজিজ্ঞাম্সুনাত্মনঃ | | অন্বযুব্যতিরেকাভ্যাং যং স্তাং সর্বত্র সর্বদা! ॥ ২৬ 





শ্লোকের সংস্কৃত টাকা। 
অথ ক্রমপ্রাপ্তং রহস্তপর্ধ্যস্তস্তসাধকত্বাং রহস্তত্বনৈব তদপ্রমূপদিণতি এতাবদেবেতি। আত্মনো মম ভগবত 
স্তত্জিজ্ঞাস্থুন! যাথাথ্যমনগভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজাস্তং ভ্রীগুরুচরণেত্যঃ শিক্ষণীয় । কিং তৎ যদেকমেব বস্তু অদ্য 
ব্যতিরেকীভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্বত্র স্তাৎ ইতি উপপণ্ভতে। তত্রান্য়েন যথ| এতাবানেব লোকেহস্মিনিত্যাদি | 
ঈশ্বরঃ সর্ববভৃতানাং ইত্যাদি । মন্মান! ভব মন্তক্ত ইত্যাদি চ। ব্যতিরেকেন যথা, মুখবাহরুপাদেভ্য ইত্যাদি ধষয়োইপি 
দেব যুগ্মংপ্রসঙ্গবিমূখা ইহ সংস্রন্তীত্যাদি ন মাং দুন্কৃতিনে! মৃঢ়া ইত্যাদি । যাবজ্ঞনো। ভবতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্ত ইত্যাদি 
চ কুত্র কুত্ৰোপপথ্যতে সর্বত্র শান্তরকর্তৃদেশ-কারণ-দরব্য-ক্রিয়া-কার্যয-ফলেষু সমন্ডেদেব । তত্র সমন্তশান্ত্মু যথা স্বান্দে 








গৌর-কপা-তরঙ্সিণী টীকা । ' 
পঞ্চভূতের উদাহরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। জলবায়ু প্রভৃতি 
ভূত সকল যে প্রাণিগণের দেহের মধ্যে আছে, তাহা প্রাণিনকল অনুভব করিতে পারে; বাহিরের 
জলবায়ু প্রভৃতিকেও তাহারা অনুভব করিতে পারে। সুতরাং প্রাণিসকল ভিতরে ও বাহিরে_-উভয় স্থানেই 
পঞ্চ ভূতকে অনুভব করিতে পারে। প্রাণিঘকলের ভিতরে অন্তরধ্যামিকূপে ভগবান আছেন, তাহা সকল 
জীব অনুভব করিতে পারে না; আর তাহাদের বাহিরে যে স্বরূপে ভগবান্‌ আছেন, সেই শ্বরূপের অন্ণুভবও 
তাহারা করিতে পারে না) কারণ, সেই স্বরূপ আছেন ভগবদ্ধামে। সুতরাং প্রীণিসাধরণ ভিতরে ও বাহিরে 
ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না) সুতরাং পঞ্চ-মহাভূতের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে 
পারে না। কিন্তু যাহার! ভক্ত, তীহারা ভিতরে-অন্তঃকরণে এবং বাহিরে, উভয় স্থানেই শ্রীভগবাঁনের অস্তিত্ব 
কেবল অস্তিত্ব মাত্র নহে, ভগবানের সৌন্দধ্য-মাধুর্যাদির অনুভব ও উপভোগ করিতে পারেন; স্থতরাং পঞ্চমহাভূতের 
দত শ্রীভগবানের পক্ষে কেবল ভক্তদের সম্বন্ধেই খাটে! তাই শ্রোকে “নতেষু” শব্দে কেবল ভক্তদের স্বন্ধেই 
বলা হইয়াছে । 
ভক্তদের ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবদস্তিত্বর আরও অপূর্ব বিশেষত্ব এই যে, অন্ত জীবের মধ্যে 
অন্তর্ধ্যামিরপে ভগবান্‌ থাকেন, আসঙ্গরহিত-_নিলিপ্ত_ভাবে ? কিন্তু ভক্তদের হৃদয়ে তিনি আসঙ্গ-রহিত ভাবে 
থাকেন না। দ্ভকের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশআম ;* বিশ্রামাগারে লোক যেমন আনন্দ উপভোগই করেন, ভক্তের 
হদরেও ভগবান্‌ কেবল আনন্দ-উপভোগই করেন) ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া তিনি নিজেও আনন্দ 
উপভোগ করেন এবং স্বীয় সৌন্মাধুর্যাদির অস্ুভব করাইয়! ভক্তকেও তিনি. আনন্দিত করেন। ভক্তদের 
বহির্ভাগে যখন তিনি ক্ষিপ্ৰ হয়েন, তখনও তাঁহার এ অবস্থা। ভক্তের প্রেমরস আস্বাদনের নিমিত্ত 
এবং স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করাইয়া ভক্তকে আনন্দিত করিবার নিমিত্ত গীভগবান্‌ সর্বদাই উৎকচ্টিত আছেন_- 
ভক্তের হৃদয়ে যে স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই স্বরূপেও উত্কন্ঠিত থাকেন; আর, ভক্তের বাহিরে যে স্বরূপে অবস্থিত 
থাকেন, সেই স্বরূপেও উৎকষ্টিত থাকেন। ভক্তব্যতিরিক্ত জীবের সন্ধে শ্রীভগবানের এইরূপ অবস্থা নহে। শ্রীভগবান্ঃ 
তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইল ৷ পূর্বে এইয্নোকে যে ততজ্ঞানের রহস্তের 


যে ভক্তপ্রেমের অধীন, তিনি যে প্রেমবশ, 
কথা বলা হইয়াছে, এই শোকে সেই রহস্তটীই ব্যক্ত-করিলেন। প্রেমভক্তিই এই রহস্য) প্রেমভক্তির প্রভাবে 


স্বতন্ত্র ভগবান্ও প্রেমিক ভক্তের বশীভূত হইয়। পড়েন; তাহাকে স্বীয় সৌন্্যমাধর্য্যাদি আস্বাদন করাইবার 


নিমিত্ত ভগবান নিজেই উৎকন্তিত হইয়া পড়েন ইহাই প্রেমভক্তির অপূর্ব রহস্ত ৷ 
শ্রো। ২৬ | অন্বয় ৷ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ( বিধি-নিষেধদার! ) যত (যাহা ) সর্বদা! (সকল সময়ে ) সৰ্ব্বত 


(সৰল স্থানে ) স্তাৎ (বিদ্যমান থাকে ), এতাবৎ (তদ্বিষয় ) এব (ই) আত্মনঃ (আমার ) তত্বজিজ্ঞাস্ুন! ( তত্বজ্ঞানেচ্ছু 
ব্যক্তিঘারা ) জিজ্ঞাস্তং ( জিজ্ঞাসার যোগ্য )। 





৫৬ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

্রহ্মনারদসংবাদে । সংযারেহস্মিন্‌ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে । পুজ্জনং বাস্থুদেবস্ত তারকং বাদ্দিভি: স্বতমিতি ৷ 
তত্রাপ্যম্বয়েন যথ|, ভগবান্‌ ব্রঙ্গ কাং স্্যনেত্যাদি । তথা পানে, স্বান্দে, লৈঙ্গেচ । আলোড্য সর্বশান্ত্রাথি বিচাৰ্য্য চ পুনঃ 
পুনঃ । ইদমেকং সুনিপ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদেতি ॥ ব্যতিরেকেণোদাহরণমূ। পারং গতোংপি বেদানাং সর্ববশান্ত্রার্থবিদ্‌ 
যদি। যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিছ্যাৎ পুরুষাধমমিত্যাদিকং সর্ব্বত্রাবগন্তব্যম্‌ । তঙ্চান্তে দশয়িয়তে একাদশে চ। শব্দ- 
্রদ্মণি নিষ্ণাতে| ন নিষ্যায়াং পরে যদি । শ্রমস্তন্ত এ্রমফলোহাধেন্থমিব রক্ষত ইতি । সর্ববকর্ত্যু যথা | তে বৈ বিদন্ত্যতিতরস্তি 
চ দেবমায়াং শ্ত্রীশৃদ্রহণশবরা অপি পাপজীবাঃ। যদ্যতুতক্রমপরায়ণই,লশিক্ষান্তি্য,গ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যেইতি। 
গারুড়েচ, কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরে) সংগ্তস্তকর্শণাম্‌ । উর্দমেব গতিং মন্তে কিং পুনজ্ঞানিনাং হুণামিতি । তত্রৈৱ সদাচারে 
ছুরাচারে। জ্ঞানিন্জ্ঞানিনি ! বিরক্তে রাগিণি। মুযুক্ষো মুক্তে। ভত্তযসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে। তশ্মিন্‌ ভগবৎপার্দতাং 
প্রাপ্তে তম্মিন্নিত্যপার্ধঘদেচ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্ধত্রিকতাঁ। তত্র সদাচারে দুরাচারে চ যথা । অপি চেৎ স্ুদুরাচারো 
ভজতে মামনন্তভাক্‌ । সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতোহি সঃ ইতি । সদাচারস্ত কিং বক্তব্য ইত্যপেরথ ৷ জ্ঞানিহা- 
জ্ঞানিনি চ। জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মামিত্যাদি । হরিরহঁরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্বত ইতি । বিরক্তে রাগিণি চ বাধ্য- 
মানোহপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দরিযঃ। প্রায়ঃ প্রগ লভয়! ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ইতি । আরাধ্যমানস্ত সুতরাং 
. নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ । মৃমুক্ষৌ মুক্তোচ, মুমুক্ষবো ঘোররপানিত্যাদি, আত্মারামাশ্ঠ মুনয় ইত্যাদি। ভত্তযসিদ্ধে 
ভক্তিসিদ্ধেচ। কেচিৎ কেবলয়। ভক্ত্যা বাস্থুদেবপরায়ণা ইত্যাদি, ন চলতি ভগবত্পদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দমপি স বৈষ- 
বাগ্রইতি চ। ভগবংপার্ষদতাং প্রাপ্তে, মংসেবয়। গ্রতীতং তে ইত্যাদি । নিত্যপার্ধদে বাপীযু বিদ্রমতটাস্বমলা মু 
তাম্বিত্যাদি । সর্কেষু বর্ষে ব্রঙ্গাণ্ডেযু তেষাং বহিশ্চ তৈশ্তৈঃ শ্রীভগবছুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগব্তাদিযু প্রসিদ্ধিঃ 
সিদৈরেভিঃ সর্ববদেশোদাহরণং জেয়ম্‌ ৷ সর্কেষু করণেষু যথা । মানসেনোপচারেএ পরিচধ্য হরিং মুদা | পরে বাঁউমনসাই- 
গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ইতি। এবতবচনে হি অস্ত তাবদ্‌ বহিরিক্দ্িয়েণ মনসা বচসাপি ততসিদ্ধিবিতি গ্রসিদ্বিঃ। 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

অমুবাদ। বিধি ও নিষেধ ছারা যাহা সকল সময়ে সকল স্থানেই বিদ্যমান থাকে, আমার তবজ্ঞানেচ্ছু- 

ব্যক্তিগণ শ্রীগুরুর নিকটে সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিবেন | ২৬) 
তত্জিজ্ঞাস্মু-_শ্রীভগবানের যাথার্থা অনুভব করিতে ইচ্ছক। “তত্বজিজ্ঞান্থনা যাাথ্যমন্ ভবিতুমিচ্ছুনা__ 
ক্রমনর্ভ: 1” ভগবানের যথার্থ অস্কুভব বলিতে কি বুঝায়? একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক । মনে 
করুন যেন, একটা সুন্দর পাকা আম আমার সম্মুখে আছে; আমি আমটা দেখিলাম, হয়তো দেখিয়া একটু তৃপ্তিও 
পাইলাম) ইহাও আমের এক রকম অন্তব--আমের সত্তার অনুভব; কিন্তু ইহা আমের যথার্থ অনুভব নহে) 
আম সম্বন্ধে অন্থভব করিবার আরও অনেক বাকী রহিয়া গেল। তারপর আমটা তুলির] লইয়া! নাকের কাছে ধরিলাম, 
সুগন্ধ নাকে গেল ; বুঝ| গেল আমটা মিষ্ট; ইহাও এক রকম অনুভব ; এই অনুভব, সত্তার অনুভব হইতে প্রশস্ত ; 
এই অনুভবে আমের সত্বার অগ্থভবতো হয়ই, অধিকত্ব তাহার স্ুগন্ধের অনুভবও হয় এবং খিষটত্বের অনুমানও জন্মে; 
কিন্ত মিষ্টত্বের অমুভব ইহাতে জন্মে ন! । আমটা মুখে দিলাম -বুঝিলাম, ইহা কিরূপ মিষ্ট, কিরূপ হুম্বাদ। ইহাও এক. 
রকমের অঙ্ুভব-_-ইহাতে সবার অন্থভব আছে, স্থগদ্ধের. অনুভব আছে, অধিকস্ত মিষ্টত্বের বা রসের অনুভব আছে; 
ইহাই আমের যথার্থ অনুভব । শ্রীভগবানের অন্ভবও তদ্রপ অনেক রকমের হইতে পারে; কিন্ত সকল রকমের অনুভব 
_ যথাৰ্থ-অন্ুভব নহে । কেহ হয়তো ভগবানের সবামাত্র অহুভব করেন; ইহাও অনুভব বটে, কিন্তু যথার্থ অনুভব নহে; 
কারণ, সবার অতিরিক্ত বস্তুও ভগবানে আছে। আবার কেহ হয়তো হৃদয়ে ভগবানের ক্ষতি অনুভব করেন, তাহাতে 
অতুলনীয় আনন্দও অনুভব করেন। ইহাও এক রকমের অন্থভব-_ইহা সত্বামাত্রের অন্ুভব অপেক্ষা প্রশস্ত; কারণ, 
ইহাতে সত্বার অস্ুভব তো আছেই, অধিকন্ত তাহার রূপের অন্ুভবও আছে এবং রূপাস্বাদন-জনিত আনন্দের অনুভবও 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। 


CAAA AAA উতর 


৫৭ 





৬৬৯ 


শোকের সংস্কৃত টীকা। 
সৰ্বদ্রব্যেষু যথা, পত্রং পুপ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ইত্যাদি । সর্বক্রিয়ান্থ যথা, শ্রুতোহংমুপঠিতোধ্যাত 
আদৃতো বাহমোদিতঃ | সগ্; পুনাতি সদধ্শ্ধো দেব-বিশক্হোহপি হীতি। মংকরোধি যদশ্নাসি ইত্যাদি । এবং ভক্যা- 
ভাসে ভজ্যাভাপাপরাধেবপি অজামিল-মৃষিকাদয়ে। দৃষ্টাস্তা গম্যাঃ। সর্বেঘু কার্ধোযু যথ!। মস্ত স্বত্যা চ নামোত্ত্যা তপো- 
যজক্রিয়াদিধু। নৃনং সপ্পর্ণতামেতি সন্যো বনে তমচ্যুতমিতি ৷ সৰ্বফলেষু যথ!। অকামঃ সর্বকামো বা ইত্যাদি। 
তথা, যথা তরোমূ্নিষেচনেন ইত্যাদি বাক্যে হয়িপরিচর্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্ব ন্তেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত 
এব ভবতীত্যতোহপি সার্কত্রিকতাপি। যথোক্তং ফান্দে পরবর্গনারদসংবাদে । অচ্চিতে দেবদেবেশে শত্খচক্রগদাধরে । 
অচ্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্ুর্যতঃ সর্বগতো হরিরিতি। এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বার- 
ভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে যন্রৈ গ্রীভগবহ্প্রীণার্থং দীয়তে যন্মাদ্‌ গবাদিকাৎ পয়-আদিকমাদায় ভগবতে নিবেতে, যস্মিন্‌ 
দেশাদো কুলে বা কশ্চিদ্‌ ভ্িমন্গুতিষ্ঠতি তেবামপি কৃতার্থতবং পুরাণেছু দৃশ্যত ইতি কারকগতাপি এবং সার্কত্রিকত্বং 
সাধ্তিমূ। সদাতনত্বমপ্যহি সর্ধদেতি। তত্র সর্গাদৌ যথা । কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদগংজ্িতেত্যাদি। সর্গমধ্যেতু 
যহুত্রৈব চতুধিধপ্রলয়েঘপি । তত্রেমং ক উপাসীরন্সিতি বিদুরপ্শ্নে। সর্কেষু যুগেষু। কুতে যতধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং 
যজতো মধৈঃ | দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলো তদ্ধরিকীর্তনাৎ ইতি । কিং বহুনা সা হানিস্তন্হচ্ছিত্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। 
যনুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাস্থদেবো ন চিন্ত্যত ইত্যপি বৈষ্বে। পর্ধাবস্থাপি গর্ভে শ্রীনারদকারিতএবণেন শ্রীপ্রহনাদে 
প্রসিদ্ধম্‌। বাল্যে শীঞ্চবাদিযু। যৌবনে ্রীমদষরীযাদিবু। বার্ধক্যে ধৃতরাষ্টরাদিযু। মরণে অজামিলাদিযু। শ্বর্গগতায়াং 
গীচিত্রকেত্বাদিযু। নারকিতায়ামপি, যথা যথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথ| হরোৌ ভক্তিমুদ্বহত্তো দিবং 
যযুরিতি নৃসিংহপুরাঁণে ৷ অতএবোক্তং ছূর্বাসসা মুচ্যেত যন্নামযদিতে নারকেংপীতি । তথা এতরিবিশ্যমানানা মিত্যাদাকপি 








থৌর-কৃপা-তরক্রিণী টীকা। 

আছে; কিন্তু ইহাও যথার্২-অন্ুভব নহে; শ্রীভগবাঁনের অমুভব-লাভে আরও অনেক জিনিস আছে। কেছ হয়তো - 
ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের স্ফ,ত্তি অনুভব করেন, ভিতরে এবং বাহিরে তাঁহার দর্শন পায়েন, দর্শন-জনিত 
আনন্দও পায়েন; তাঁহার এশ্যাত্মিকা লীলাদিও দেখেন, দেখিয়া গৌরব-মিজিত আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাও 
এক রকমের অনুভব) পূর্বোক্ত ছুই রকমের অনুভব হইতে এইরূপ অন্ভব প্রশত্তও বটে) কারণ, ইহাতে পূর্বেক্ত 
অস্থৃভবদ্ধয়ের বিষয়ও আছে, অধিকন্তু বাহিরে দর্শন এবং এশর্য্যাত্মিকা লীলার অন্ুভবও আছে। কিন্তু ইহাও যথার্থ- 
অনুভব নহে । ভগবদন্গুভবের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্টযটা হইতেছে_্রীভগবত্বত্বের বৈশিষ্ট্যের অন্থভব-_ 

ভগবত্তার সার যাহা, তাহার অনুভবে । শ্রীচৈতন্চরিতামৃত বলেন-_-“মাধুধ্য ভগবত্তা-সার (২২১৯২ )% স্মুতরাং . 
রসাস্বাদনেই যেমন আমের ষথীর্থ-অন্থভব, তদ্রপ শ্রীভগবানের অসমোর্ধ মাধুর্যের আস্বাদনই ভগবদন্থভবের বৈশিষ্ট, 
ইহাই তাঁহার যথার্থ-অন্ভব । এইরূপে ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীভগবানের মাুরয্যাত্মিকা-লীলায় তাহার যে মাধুধ্যের 
অনুভব, তাহাই যধার্থ-ভগবান্থভব । এই অন্থভব যিনি লাভ করিতে ইচ্ছুক, এই অন্থতব-লাভের উপায়টী মিনি 

জানিতে ইচ্ছুক, তীহাকেই বলে ভগবানের ষথার্থ-তত্ব-জিজান্! 

জিজ্াস্ত__জিজাসার যোগ্য। জগতে জিজ্ঞাসার বিষয় অনেক আছে। অভীব-বোধ হইতেই জিজ্ঞাসার 
উৎপত্তি। আমাদের অভাবও যেমন অনেক, আমাদের জিজ্ঞাসাও তেমনি অনেক । অনেকের নিকটেই আমরা অনেক 
কথা জিজ্ঞাস! করিয়! থাকি, উত্তরও পাই) উত্তর-অঙ্গরূপ কাজও করিয়া থাকি; কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের 
এক জিজ্ঞাসার ফলে এক অভাব হয়তো ঘুচিয়া যায়; কিন্তু আরও শত অভাব উপস্থিত হইয়া শত 
করে। অভাব না খুচিলে জিজ্ঞাস! ঘুচিতে পারে না। যে িজ্ঞাসায় সমস্ত অভাব ঘুচিতে পারে, 
তাহাই মূখ্য জিজ্ঞাস্ত । কিন্তু সকল অভাব কিসে ঘুচিতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তর 
ন অনুসন্ধান করিতে হইবে । আমাদের যত রকম অভাব আছে, 


অবসান হয় না 
জিজ্ঞাসার সুচন! 
বায় পূর্ণতায় ভরিয়া যাইতে পারে, 
নিদ্ধীরণ করিতে হইলে আমাদের অভাব-বোধের মুল 


MUU ANIA, 





৫৮ শ্রীত্ীচৈতন্যচরিতাশৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

সর্কাবস্থোদাহৃতি অথ তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণাঁনিচ কিয়ন্তি দশ্যন্তে। পারং গতোইপি বেদানাং সর্বশান্রার্থবেদ্যপি । 
যে! ন সর্ধেশ্বরে ভক্তত্তং বিদ্যা পুরুযাধমমিতি | কিং বেদৈঃ কিমু শান্ৈরবা কিং বা তীর্থনিষেবণৈঃ| বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং 
কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈরিতি ! কিং তন্তু বহুভিঃ শান্ত্রঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ | বাজপেয়-সহনৈর্বা ভক্তির 
জনার্দনে ইতি গারুড়-বৃহন্নারচীয়-পাদ্মবচনানি ৷ তথা, তপন্থিনো দানপরা যশস্থিনো মনস্বিনো মন্্রবিদঃ সুমঙ্দলাঃ | ক্ষেমং 
ন বিন্দস্তি বিনা যদর্পণং তশ্মৈ স্থভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ । ন যত্ৰ বৈকু্-কথাস্ধাপগ! ন সাধবো ভাগবতা স্তদাঅয়াঃ। ন 
যজেশমথা মহোতৎসবাঃ স্থরেশলোকোহপি ন জাতু সেব্যতাম্‌॥ যয়া চ আনম্য কিরীটকোটিভিরিত্যাদি : সাধুজাসাষ্টি- 
সালোকাসামীপ্েত্যাদি ॥ ন দানং ন তপে! নেজ্যা ইত্যাদি। নৈষ্বম্নমপ্যচ্যুত-ভাববজ্জিতমিত্যাদি । নাত্যন্তিকং 
বিগণয়ন্তাপি তে গ্রসাদমিত্যাদয়ঃ অথ সর্বত্র সর্বদা যদুপপদ্যত ইত্যত্র ন্মর্তব্যং সততং বিষু্রিত্যাদি। সাকল্যেইপি যথা । 
ন হাতোহন্থঃ শিবঃ পন্থা ইতুপক্রম্য তছৃপসংহারে তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্‌ হরিঃ সর্বত্র সর্ধদা । শ্রোতব্যঃ কীগ্িতব্চ ন্মর্তব্যো. 
ভগবান্‌ নৃণামিতি। হৃণাং জীবানামিতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয় ইতিবং। এতদুক্তং ভবতি যৎ কৰ্ম্ম ততৎ্সগ্যাস- 
ভোগশরীরপ্রাপ্ত্যবধি। যোগঃ সিদ্ধযবধি। জ্ঞানং মোক্ষাবধি। তথা ততদ্যোগ্যতাদিকানি চ সর্বাণি। এবংভূতেু 
কর্্মাদিযু শান্ত্রাদিব্যভিচারিতা চ জ্রেয়া। হরিভভ্তি্ত অন্থয়ব/তিরেকাভ্যাং সদা সর্বত্র ততন্মহিমভিরুপপন্নতবাত্তথাভূৃতস্ত 
্হস্তশথাঙ্গত্বং যুক্তং অতো রহস্তস্তাধ্দত্বেন চ জরা নরূপার্থান্তরাচ্ছন্মতয়ৈবেদমুক্তমিতি ৷ তথা প্যাত্মবিছায়ৈবান্যার্সংগোপনাদসৌ 
সাধনভক্তিরপি কচিদৃবাহ্থং ব্রনগাঙ্ঞানাদিসাধনং স্তাদিতি গম্যতে ৷ তত্রেয়ং প্রক্রিয়া সাধনভক্তেঃ সার্ধতরিকতাৎ সনাতনত্বচ্চ 
প্রথমং সা গুরোগ্রণহা । ততস্তুদনুষ্ঠানাদ্বাহ্সাধনং বৈরাগ্যপুরঃসরতা-শীলমাত্মজ্ঞানমান্ুযর্দিকং ভবতি । ততো ভূয়শ্চ 
তথাভৃতত্বাদ্‌ ভক্তিরন্বর্তত এব । ব্রহ্গভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদিভ্যঃ। আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ ইত্যাদিভযশ্চ । তদৈব 
ভগবদ্জানবিজ্ঞানে চেতি তন্মাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান-রহ্শ্যতদন্গানামূপদেশেন চতুঃশ্লোক্যা অপি স্বয়ং ভগবানেবোপেদষ্টা ॥ 
ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ২৬ ॥ 








গৌর-কপা-তরদিশী টীকা 
সমস্তের মূল উৎস একটা মাত্র--নুখের অভাব বা আনন্দের অভাব । সুখের নিমিত্ত জীবের একটা! স্বাভাবিকী আকাঙ্া 
আছে; সংসারে জীবের এই আকাজণ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না; তাই সংসারে জীবের আনন্দাভাব | এই আনন্দা- 
ভাবই নানাভাবে নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগকে নানাকাধ্যে লিপ্ত করিতেছে । সংসারে আমরা যাহা কিছু 
করি,_পুণ্যকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া চুরি-ডাকাইতি পধ্যন্ত--সমস্তই সুখ বা সুখ-সাধন বস্তু লাভের আশায় । কিন্ত যে 
স্মুথটী পাইলে আমাদের আকাঙ্ফার নিবৃত্তি হইতে পারে, সেই স্ুখটা আমরা সংসারে পাইনা । কোন্‌ স্থখটী পাইলে 
আমাদের আনন্দাকাজ্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহাও আমর! জানিনা ; জানিলে ইতন্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া তাহারই 
অনুসন্ধান করিতাম, দুগ্ধ পানের আশা-নিবৃত্তির নিমিত্ত খড়িগোলা লোনাজল মুখে দিতাম না। যাহারা 
সেই স্থখের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তাহারা বলেন__ন্থখ-বস্তটী পূর্ণবস্ত, ইহা অপূর্ণ বস্তু নহে__“ভূমৈব সুখম্”) 
তাঁহারা আরও বলেন; অপূর্ণ বস্তু হইতে পূর্ণ সখ পাওয়াও যায় না-_প্নাল্পে সুখমন্তি।” সেই ভূমাবস্তুটীই 
শ্রীতগবান্; তিনিই স্থখস্বর্প, আনন্দন্বরপ-_"আননং বঙ্গ ।” সুখরূপে তিনি পরমাস্বাগ্য বলিয়া তাহাকে রসও 
বলা হয়_-“রসো বৈ সঃ1” এই রসবস্বরূপ শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে পাঠিলেই জীবের স্ুখাকাজ্জ।র নিৰৃত্বি, 
হইতে পারে, জীব আনন্দী হইতে পারে “রসং হোবায়ং, লব্ষধানদী ভবতি।» সুখাকাঙ্জার নিবৃত্ত 
হইলেই-.আননদী হইলেই জীবের সমস্ত অভাব ঘুটিয়া যাইতে পারে, জিজ্ঞাসার অবসান হইতে পারে। 
সুতরাং এই আনন্দ স্বরূপ ভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়টাই হইল মুখ্য জিজ্ঞাস্ত, ইহাই হইল বাস্তবিক জিজ্ঞাসার যোগ্য 
বস্ত। “ভগবানকে পাওয়া বলিতে এস্থলে ভগবদস্থভবকেই বুঝায়; কারণ, অন্থভবেই প্রাপ্তির সার্থকতা । আমি 
যদি একটা আম পাই মাত্র, তাহাতে আমার আগ্রাস্থাদনের আকাজ্জা মিটেনা) আমের রসাম্বাদন করিতে পারিলেই 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

এ আকাজ্ঞা চরিতার্থ হয়। তত্র প্রীভগবানের যথার্থ-অসুভবেই ভগবং'প্রান্তির সার্থকতা; তাহা হইলে জীভগবানের 
যথার্থ-অন্থৃভব-গ্রাপ্তির উপায়টাই হইল একমাত্র জিজ্ঞাসার যোগ্যবস্ত, ইহাই মুখ্য জিজ্ঞাস্য । 

য় একটা উপায়ের কথা জিজ্ঞাস। করিতে হইবে, যাহা সর্বতোভাবে নিশ্চিত উপায়, যে উপায় অবলঙ্গন 
করিলে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-সদ্বন্ধে কাহারও পক্ষেই কোনওরূপ সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। নচেৎ সাধকের 
চেষ্টা পণ্ড-শমে পরিণত হইতে পারে । কোনও উপায়ের নিশ্চিতত। নির্ধারণ করিতে হইলে এই কয়টী বিষয় দেখিতে 
হইবে £-- 

প্রথমতঃ, উপায়টা সম্বন্ধে শান্দে কোনও অন্বয়-বিধি আছে কিনা? অর্থাৎ এ উপায়টা অবলম্বন করিলে যে 
অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে, এমন কোনও প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া! যায় কিন! ? 

দ্বিতীয়তঃ, ও উপায়টা সঙ্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধি আছে কিন! ? অর্থাৎ ও উপায়টা অবলম্বন না 
করিলে যে অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে না, এমন কোনও প্রমাণ শান্তে দেখিতে পাওয়া যায় কিনা? 

তৃতীয়তঃ, ও উপায়টী অগ্যনিরপেক্ষ কিনা? অর্থাৎ অভীষ্ট-ফলদান-বিষয়ে এ উপায়টী অন্ত কিছুর 
সাহচর্ধ্যের অপেক্ষা রাখে কিনা? যদি অন্য বস্তুর সাহচর্য্যের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে অপেক্ষণীয় বস্তর অভাবে, 
কিদ। তাঁছার সাহচর্য্যের তারতম্যামুসারে অভীষ্ট-লাভে বিদ্ব জন্মিতে পারে | 

চতুৰ্থতঃ, ও উপায়টীব সাৰ্ববত্রিকতা আছে কিনা? অর্থাৎ উহা! সর্বত্র প্রযোজ্য কিন!? সর্বত্র বলিতে 
সকল লোকে, সকল স্থানে, সকল অবস্থায় বুঝায় । যে উপায়টী যে কোনও লোক, মে কোনও অবস্থায়, যে কোনও 
স্থানে অবলম্বন করিতে পারে, তাহারই সার্ধত্রিকতা আছে, বুঝিতে হইবে। সার্কত্রিকত| ন! থাকিলে দেশ, পাত্র ও 
অবস্থার গ্রতিকূলতায়, বা অন্কূলতার অভাবে অভীষ্টসিদ্ধি-বিষয়ে বিদ্ব জম্মিতে পারে । 

পঞ্চমতঃ) ও উপায়টার সদাঁতনত্ব আছে কিনা? অর্থাৎ এ উপায়টী যে কোনও সময়েই অবলম্বন কর! যায় 
কিনা? সদাতনত্ব না থাকিলে, সময়ের প্রতিকূলতায় বা অনুকূলতার অভাবে অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে বিশ্ব জন্মিতে 
পারে। 

যে উপায়টী সম্বন্ধে অন্বয়-বিধি, ব্যতিরেক-বিধি, অন্তনিরপেক্ষতা, সার্কত্রিকত| এবং সদাতনত্ব দেখিতে পাওয়া 
যায়, অভীষ্ট-সিদ্ধি-বিষয়ে তাহাকেই নিশ্চিত উপায় বলিয়া! গ্রহণ করিতে পার! যায়। তাই শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন--“অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যং সর্বত্র সর্বদা! স্যাৎ, এতাবদেব জিজ্ঞান্তং |” 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচটা লক্ষণযুক্ত নিশ্চিত উপায়টা কি? কর্শ, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি 
ভগব্াস্ভবের অনেক উপায়ের কথ! শাস্ত্রে ওুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটাই নিশ্চিত উপায় 
কি না, অথবা কোন্টী নিশ্চিত উপায়, তাহাই নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে, এই উপায়-সমূহে পূর্বোক্ত পাঁচটা লক্ষণ আছে কিনা । কর্ণ্বজ্ঞানাদির কোনও উপায়ে যদি একটা 
লক্ষণেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও এ উপায়টাকে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত উপায় বলা! যাইতে 
পারিবে ন!। j 

“কর্ণ” বলিতে এস্থলে বর্ণা্রম-ধর্ম্ম বা স্বধৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে । যোগ বলিতে অষ্টাঙ্-যোগাঁদি বা পরমাত্মার 
সহিত জীবাত্মার মিলন-নিমিত্ত সাধন বুঝিতে হইবে। জ্ঞান বলিতে জীব ও ব্রক্মের এব্যজ্ঞানমূলক 
নির্ভ্দেব্ৰন্মানুযঙ্ধান এবং ভক্তি বলিতে সাধন-ভক্তি বা ভগবদ্ধামে শ্রীতগবানের সেবা প্রাপ্তির সাধন বুঝিতে হইবে। 
প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কপার উপর নির্ভর করিয়া এক্ষণে আমরা কৰ্ম্ম জ্ঞানাদি উপায়ের নিশ্চিতত! বিচার করিতে চেষ্টা 
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গৌর-কৃপা-তরদ্দিণী টীকা । 

প্রথমতঃ কর্ম। কর্মানুষ্টান দ্বারা সাধারণতঃ ইহকালের সম্পং, কি পরকালের স্বগসুখাদি লাভ হয়। কিন্ত 
শ্বর্গসুখাদি অনিত্য ) কর্শফল-ভোগের পরে আবার জীবকে সংসারে আসিতে হয়। সুতরাং কম্মিগণ সাধারণতঃ 
নিত্য-আনন্দ পাইয়৷ "আনন্দী” হইতে পারে না_-ভগবদনুভব লাভ করিতে পারে না। কর্দাহষ্ঠানে চিৎ কেহ 
ভগবাম্থভব লাভ করিতে পারে, তাহার প্রমাণও. পাওয়া যায়। শ্রীমগ্তাগৰত বলেন ন্বধর্মমনি্ঠঃ শতজন্মভিঃ গুমান্‌ 
বিরিঞ্িতামেতি অতঃপরং মাম্‌ ॥-শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, শ্বধর্শ-নিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে বিরিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, 
তারপর আমাকে (ভগবানকে) লাভ করিতে পারেন । ৪1২৪।২৯।৮” ইহা! বর্শা সদ্বন্ধে অন্বয়-বিধি | কর্শ-সঙ্দ্ধে 
কোনও ব্যতিরেক-বিধি দেখা যায় না, অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্শের অনুষ্টান না করিলে যে ভগবদন্গভব হইতে পারে না) 
এরূপ কোনও বিধি দৃষ্ট হয় ন! । 

কর্ের অন্য-নিরপেক্ষতাও নাই। ভক্তির সাহুচধ্যব্যতীত বর্শ স্বীয় ফল প্রদান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভ/গবত 
বলেন-_-“যে এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম। ন ভজন্তযবজানন্তি স্থানাদ্‌ ভষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১১৷৫৷৩” এই শ্লোকেরই 
মর্ান্থবাদে শ্রীচৈতন্তচরিতামূত বলিতেছেন-_“চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ৷ স্বধর্শ করিয়াও সে রৌরবে পড়ি 
মজে ॥ ২২২১৯ ॥” 

কর্মের সার্বত্রিকত! নাই, সদাত্বনত্বও নাই।. কর্শমার্গে দেশ-কাল-পাত্রা্দির অপেক্ষা আছে। সকল লোক 
কর্ণমার্গের অনুষ্ঠানে অধিকারী নহে । যাহারা বেদবিহিত বর্ণাশ্রমের অন্তভূক্ত নহে, বৈদিক-কর্শ্মানু্ঠানের অধিকারও 
তাহাদের নাই--যেমন মুসলমান্‌, খ্রীষ্টান ইত্যাদি । যাহার! বর্ণাএমের মধ্যে আছে, তাহাদেরও সকলের সমান 
অধিকার নাই) যেমন যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদিতে শুদ্রের অধিকার নাই। আবার অশোঁচাবস্থায়ও 
কন্ধাহষ্ঠান নিষিদ্ধ । কর্মের ফল পাওয়া গেলেই কন্মান্ঠানের বিরতি ঘটে। পবিত্র স্থান ব্যতীত অন্ত স্থানেও 
ক্ধামঠানের বিধি নাই । এ সমস্ত কারণে কর্শের সার্ধত্রিকতা দেখা যায় না । কর্ধের অনুষ্ঠানে তিথি-নক্ষত্রাদির 
বিচার আছে, কালের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার আছে; সুতরাং ইহার সদাতনত্বও নাই। এই সমস্ত কারণে বুঝা যাইতেছে, 
ভগবদহ্ছভব-সম্বদ্ধে কর্ধমার্গ নিশ্চিত উপায় নহে । 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমার্গ । শ্রুতি বলেন 'ক্রক্গবিদ্‌ ব্রদ্ধেব ভবতি”-_নির্ভেদ-বরঙ্গাুসন্ধানাত্মক জ্ঞান দ্বার! যিনি ব্রচ্মকে 
অবগত হইতে পারেন, তিনিও ব্রদ্ধই হয়েন। জ্ঞান-সঙ্বদ্ধে ইহ! অ্বয়-বিধি । এই শ্রতিবচনের “ত্রদ্ষেব” শব্দের ছুই 
রকম অর্থ হয়। জ্ঞানমার্গের আচীধ্যগণ বলেন, ব্রদ্বিদ্ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়েন, ত্রের সঙ্গে তাঁহার আর কোনও অংশেই 
ভেদ থাকে না। ভক্তিমার্গের আচার্যগণ বলেন-_ ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্ম হয়েন না; পরন্ত অগ্নির সংশবে লৌহ যেমন অগ্নির 
সহিত তাদাত্মপ্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ব্রন্মের সংশ্রবে বরঙ্ববিদ্‌ ব্যক্তিও ব্র্-তাদাত্য প্রাপ্ত হয়েন; ব্রদ্দের সহিত তাহার 
ভেদ লোপ পায় না। এস্থলে এই ছুই মতের সমালোচনা! একটু অপ্রাসদ্দিকই হইবে; এই উভয় সিদ্ধান্তকে স্বীকার 
করিয়াই আমর! ভগবদসথভবের উপায়-সন্বন্ধে আলোচনা করিব । 

জ্ঞানমার্গের আচাধ্যদের মতাম্গুসারে ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তি যদি ব্রঙ্গের সঙ্গে অভেদত্ব প্রাপ্ত হইয়া মিশিয়াই যায়েন, 
তাহা হইলে তিনি বরং “আনন্দ” হইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র সব্থা থাকে না৷ বলিয়া তীহার 
পক্ষে ব্রহ্মের অনুভব সম্ভব হয় না) স্থতরাং তিনি “আনন্দী” হইতে পারেন না। অনুভব করিতে হইলেই 
অন্ুভবক্িয়ার কর্তা ও কর্ণ এই দুইটা বস্তু থাকা দরকার। “রসং হোবায়ং লব্ানন্দী ভবতি”_এই 
শ্রুতিবাক্যেও কর্তা ও কর্মের উল্লেখ আছে। লব্দা-ক্রিয়ার কর্তা__অয়ং__জীব, আর কর্ধ-__রসং_রসস্বরূপ 
ভগবান্‌ ; রসাহুভবের পরেই জীব আনন্দ পাইয়া “আনন্দী” হয়-_“আনন্দ” হইয়া যায়,_-একথা শ্রুতি বলেন নাই। 
এইরূপ মুক্তিতে দুঃখের অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। চিনি হওয়া যায়, কিন্ত 
চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের বিচার্ধ্য বিষয় হইতেছে ভগবদস্থভবের উপায়। উপরোক্ত অর্থান্ুদারে 
আন ভগবদলভবের উপায় হইতে পারে না। 
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) ভক্ভিমার্গের আচার্যদের ব্যাধ্যান্সারে, ব্রদ-তাদাত্ম-প্রাপ্ত জীবেরও স্বতগ্র-সত্বা থাকিতে পারে, স্থতরাং সেই 
শীবও ভগবদগুতৰে সমৰ্থ হইতে পারে--“আনন্দী” হইতে পারে। এই অর্থায়ুসারে জান, ভগবদস্থ ভবের একট উপায় বটে । 

জ্ঞানমাগ-সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক-বিধিও দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ জানমার্গ অবলম্বন না৷ করিলে যে ভগবদনুভব লাঁড 
হইতে পারে মা--এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না । 

জ্ঞানের অন্-নিরপেক্ষতবও নাই । স্বীয় ফল প্রদান করিতে জ্ঞানের পক্ষে ভক্তির সাহচধ্য প্রয়োজন । শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত বলেন--“নৈন্ধর্ণযমপ্যচ্যুত-ভাব-বৰ্জ্িতং ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্রনম্‌ । ১1৫।১২।__সর্ধোপাধি-নিবর্তক 
অমল-জ্ঞানও অচ্যুত-্রীভগবানে ভক্তিবর্জ্িত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ তত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না।” 
“শ্রেয়: স্থতিং ভক্তিমুদন্ত তে বিভো| ব্িশ্ঠন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে । তেষামসে ক্লেশল এব শিষ্যতে' নান্যদ্‌ যথা 
সুলতুষাবধাতিনামূ। ১০১৪1৪।__হে বিভো ! মঙ্গলের হেতুতৃত৷ ত্ব্ীয়া ভক্তিকে ত্যাগ করিয়! যাহার! কেবল জান 
লাভের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন, তও্লশৃন্য-স্থুলতুষা বঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাহাদিগের এ র্লেশই অবশিষ্ট থাকে, 
অন্য কিছুই লাভ হয় না ।” 

জ্ঞানের সার্ধত্রিকতাও নাই, সদাতনত্বও নাই। সকল লোক জ্ঞানের অধিকারী নহে; কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ 
লোকই জ্ঞানমার্গের সাধনে অধিকারী । আবার সিদ্ধিলাভের পরেও জ্ঞানামুশীলনের বিরতি ঘটে 

এই সমস্ত কারণে, ভগবদনুভবের পক্ষে জান একটা উপায় হইলেও নিশ্চিত উপায় হইতে পারে ন|। 

তৃতীয়ত: যোগ । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন--“যোগযুক্তো মুনিৰ্র্ ন চিরেণাধিগচ্ছতি 14৬-__যোগযুক্ত মুনি 
অচিরেই ব্রহ্ধকে লাভ করিতে পারে।” ইহ! যোগ-সম্বস্ধে অন্বয়-বিধি। বিভিন্ন প্রকারের যোগ-সধ্বন্ধে এইরূপ আরও 
অন্বয়-বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগ-সন্ন্ধে গীতা য় শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন-_“অসংযতাত্মন! যোগে দুপ্রাপা 
ইতি মে মতি: | বশ্থাত্মনাতু যততা শক্যোইবাপ্ুমুপায়তঃ ॥৬/৩৬--বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা ধাহার মন সংযত হয় নাই, 
তাহার পক্ষে যোগ দুল্রাপ্য ; কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, উপায় অবলদ্বন করিলে তিনিই সফল-ফত্ব হইতে 
পারেন।” এই শ্লোকের ভাষ্যে শরীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অসংযতাত্বনা-শব্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-_“উক্তাভ্যামভ্যাস- 
বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো যস্ত তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা_ অভ্যাস ও বৈরাগ্যছারা যাহার আত্মা বা মন সংযত 
হয় নাই, তিনি বিজ্ঞ পুরুষ হইলেও (যোগ তাহার পক্ষে দুশ্রাপ্য)। ইহাতে বুঝা যায়, যোগ সম্বন্ধে অধিকারী বিচার আছে । 

“শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য সুখমাসনমাজুনঃ | যোগী যোগং যুজীত”__ইত্যাদি প্রমাণ-অমুসারে যোগাুষ্ঠানের নিমিত্ত 
শুদ্ধ স্থানের এবং স্ুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা! দেখা যায়। সুতরাং যোঁগের সার্ধত্রিকতাঁও দেখা যায় না। 

গীতার উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীমদ্বিষ্যাভূষণ-পাদ “উপায়তঃ” শব্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__“উপায়তে। মদারাধন- 
লক্ষণাজ. জ্ঞানাকারান্‌ নিষ্কাম-কর্ম-যোগাচ্চেতি |” ইহাতে বুঝ! যায়, যোগ স্বীয় ফল প্রদান করিতে ভগবদারাধনা বা 
ভক্তির অপেক্ষা রাখে । শ্রীচরিতামৃত বলেন “ভক্তি-মুখ নিরীক্ষক কর্ম যোগ-জ্ঞান। ২1২২১৪॥৮ শ্রীমদ্ভাগবতও এ 
কথাই বলেন-_“তপস্থিনো দানপরা যশস্বিনে!, মনস্থিনো মন্ত্রবিদঃ সুমন্গলাং | ক্ষেমং নল বিন্স্তি বিনা যদর্পণং তশৈ 
সুভব্রএবসে নমে| নমঃ ॥ ২1৪।১৭।__তপন্থী (জ্ঞানী ), দানশীল (কৰ্ম্মী ), যশস্বী ( কম্মা বিশেষ), মনম্বী ( মননশীল 
যোগী ), মন্ত্রধিৎ (আগম-শান্তরাম্থগত সাধক ) এবং হুমঞ্গল ( সদাচার সম্পন্ন ) ব্যক্তিগণও যাহাতে শ্ব-স্ব-তপস্তা্ি অর্পণ 
না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই জুমঙ্গল-বশংশালী ভগবানকে নমস্কার, নমস্কার” এ সমস্ত প্রমাণে বুঝা 
যায়, যোগের অন্ত-নিরপেক্ষতাও নাই। 

এইরূপে' দেখা যায়, যোগও নিশ্চিত উপায় বলিয়! প্রতিপাদিত হইতে পারে না। 

চতর্থত: ভক্তি। গীতায় গীক্বষণ বলিয়াছেন--“মন্মনা ভব মদ্ভো মদ্যাজী মাং নম্র । মামেবৈস্তসি সত্যং 

১৭1৬৫।-_-অঞ্ছুন | আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভুক্ত হও, আমার যজ্ঞন কর, 


তে প্রতিজানে প্রিরোহসি মে ॥ 
[11101010100 


৬২ ভ্রীতীঢৈতম্তচরিতামৃত। [| ১ম পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্রিণী টীকা । 
আমাকে নমঞ্কার কর। তুমি আমার প্রিয় ; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়! বলিতেছি, এইরূপ 
করিলেই আমাকে পাইবে ।” ইহ! ভক্তি-সন্বদ্ধে অন্বয়-বিধি। 
ভক্তি-সঙ্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া! যায়; “য এবাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ন ভজস্থ্য- 
বজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্টাঃ পতস্ত্যধঃ ॥ শ্রীমদ্ভা ।১১1৫৩|__চারিবর্ণাশমীর মধ্যে যাহারা আত্ম-প্রভব সাক্ষাৎ ঈশুর-পুরুধকে 
(না জানিয়!) ভজন করেন না, কিন্বা ( জানিয়াও ভজন করেন ন! বলিয়! ) অবজ্ঞা করেন, তাঁহার! স্থানভ্র্ট হইয়। 
অধঃপতিত হয়েন।” “পারং গতোহপি বেদানাং সর্কশান্তার্থবিদ্‌ যদি । যো ন সর্ধেশ্বরে ভক্তন্তং বিদ্যাং পুরুষাধময্‌ 
_যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ অবগত হইয়াছেন, তিনিও যদি সর্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না 
হয়েন, তবে ত্াহাকেও পুরুষাধম বলিয়। জানিবে ।” এই সমস্ত ভক্তি-সম্বন্ধে ব্যতিরেক-বিধি। 
ভক্তির অন্ত-নিরপেক্ষতাও আছে । কর্্মযেগ-জ্ঞানাদিতে ভক্তির অপেক্ষা আছে, তাহ! পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; 
কিন্ত ভক্তি; কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কোনও অপেক্ষাই রাখে ন! | ভক্তিরাণী স্বতন্রা, স্বতঃই পরম-শক্তিশালিনী | “ভক্তিবিনে 
কোন সাধন দিতে নারে ফল । সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত প্রবল ॥ ২ ২৪।৬৫।৮ কর্দ্ধারা, তপস্তা দ্বারা, জ্ঞান দারা, 
বৈরাগ্য দ্বারা, যোগছারা, দানধর্শ দ্বার, বা তীর্থযাত্র! ব্রতাদি দ্বার! যাহ। কিছু ফল পাওয়া যায়, কেবল ভক্তিদ্বারাই সেই 
সমস্ত ফল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে; ভক্ত ইচ্ছা করিলে ভত্তিদ্বারা স্বর্গও পাইতে পারেন, মুক্তিও পাইতে 
' পারেন, ভগবদ্ধীমে ভগবচ্চরণে সেবাও পাইতে পারেন। “যংকর্্মভি্যংতপস! জ্ঞানবৈরাগযতশ্চ যং। যোগেন দানধর্ম্দেণ 
শেয়োভিরিতরৈরপি ॥ সর্ব মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্ত! লভতেইগুস1। স্বরগাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিত যদি বান্তি ॥ শ্রীভা- 
১১1২০।৩২-৩৩।৮ শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন-__“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্! প্রিরঃ সতাম্‌ 1১৯।১৪1২১__শ্রীভগবান্‌ 
স্বয়ং বলিতেছেন__আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্ম) শ্রদ্ধার সহিত আমাতে অর্পিত একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি বশীভূত 
হই ৷” এই বাক্যের “একয়া। ভক্তযা”-শৰেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ভক্তি অপর কিছুর সাহ্চর্যেরই অপেক্ষা করে না। 
প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তির ফল ভগবদনুভব লাভ করিতে হয়তো জ্ঞান-যোগাদির অপেক্ষা না থাকিতে পারে; 
কিন্তু ভক্তির সাধনে জান-যোগাঁদির অপেক্ষা আছে কিনা? তাহাও নাই। তন্মান্মদ্‌-ভক্তিযুক্তস্ত যোগিনে| বৈ মঢাত্মন 
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেদিহ | শ্রীভা-১১।২০।৩১॥৮ এই শ্রোকের মর্ম প্রকাশ করিয়াই শ্রীচৈতন্তচরিতাধৃত 
বলিয়াছেন-__পজান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। ২২২।৮২|৮. 
ভক্তির উন্মেষের পক্ষেও ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না। ভক্তি অহৈতুকী ; ভক্তি হইতেই ভক্তির 
উন্মেষ । “ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্য| বিভ্তত্যুৎপুলকাং তনুম্‌ ৷” এক্ষণে বুঝা গেল, ভক্তি সর্ববিষয়েই অন্য-নিরপেক্ষী_স্বতশ্ | 
ভক্তির সার্ধত্রিকতাও আছে। যে কোনও লোক ভক্তির অহুষ্ঠান করিয়া উর্দগতি লাভ করিতে পারে। 
প্রীরুষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ।৩1৪।৬৩।৮ “কিরাত-হুণান্ধ-পুলিন্ব-পুক্ধদা আভীর-শুক্ষাযবনা; খসাদয়:। 
যেহন্তেচ পাপা যদপাশ্রয়াশয়াঃ শুধ্যন্তি তম্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ শ্রীভা-২1৪।১৮।-_কিরাত, হণ, অন্ধ, পুলিন্দ, পুককস, 
আতীর, শুপ্ষ, যবন ও খসাদি যে-সকল পাপ-জাতি এবং অন্তান্ত যে সকল: ব্যক্তি কর্মতঃ পাপস্বর্ূপ, তাহারাও যে 
ভগবানের আশ্রিত ভক্তকে আয করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্কে নমস্কার 1” মন্ুত্তের কথা তো দুরে? 
কীট-পণ্ড-পক্ষী-সাঁদিও ভক্তির প্রভাবে উর্ধগতি লাভ করিতে পারে । “কীট-পক্ষি-মূগাণাঞচ হরে] সংন্তস্তকর্মণাং। 
উর্দমেব গতিং মন্তে কিং পুনজ্ঞনিনাং বৃণাম্‌ ॥--হরিতে সং্যস্ত-কর্ম্ম কীট, পক্ষী এবং মৃগগণও উর্দগতি লাভ করিতে 
পারে, জ্ঞানি-ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আর কথা কি ?-গকুড়-পুরাঁণ।” 
সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি তো ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারেনই, অপিচ দুরাচার ব্যক্তিও পারে। “অপি 
চেৎ স্থদুরাচারে! ভজতে মামনহযভাক। জাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক ব্যবসিতোহি সঃ গীতা ৯৩, ॥_যিনি 


অন্ত দেবতার আশ্রয় ত্যাগ পূর্বক একমাত্র আমার ভজ্জনই করেন, নুহ্বাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া 
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গোর-কবগ'-তরন্িণী টীকা। 


মনে করিবে; কারণ, তিনি সম্যক্বাবসিত অর্থাৎ আমাতে একাস্ত-নিঠঠারপ শে্ঠ-নিশ্চয়কে তিনি, অবলঙন 
করিয়াছেন।” 

সমন্ত অবস্থায়ই ভক্তির অনুষ্টান করা যায়। প্রহলাদাদি গর্ভাবস্থায়, ধ্ৰবাদি বাল্যে, অন্বরীষাদি যৌবনে, 
য্যাতিআদি বার্ধক্যে, অজামিলাদি মৃত্যু-সময়ে, চিত্রকেতু-আদি স্বর্গগতাবস্থায় ভজন করিয়াছিলেন। নরকে 
অবস্থানকালেও ভজনক্রিয়া চলিতে পারে । প্যথ! যথ| হরের্নাম কীর্তয়ন্তি চ নারকাঃ। তথা তথা হরে) ভক্তিমুদ্ধহ্ত্তে 
দিবং যধুঃ ॥--যেখানে যেখানে নরকবাপিগণ গ্রীহরির নামকীৰ্তন করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই তাহার! হরি-ভক্তি 
লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন ।” | 

ভান-যোগাদির হ্যায় সিদ্ধিলাভে ( ভগবংসেবা-প্রাপ্তিতে ) ও ভক্তির বিরতি নাই; ভক্তিমার্গের সাধক সিদ্ধদেহে 
তগবদ্ধামেও ভক্তির অহষ্টান (ভগবৎসেবা ) করিয়া থাকেন। “মৎসেবয়া প্রতীতং তে” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগব্তের 
(2181৬৭) শ্লোকই তাহার প্রমাণ। 


নি 


ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানাস্থানেরও নিয়ম নাই । ন দেশনিয়মত্তত্র ন কাল-নিয়মন্তথা। নোচ্ছিষ্ার্ৌ নিষেধোধস্তি 
গহরের্ণামনি লুক ॥-_শীহরিনাম-সম্বন্ধে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানেই 
এনাম গ্রহণ করা যায়; উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই) প্তক্মাৎ সর্ক্মাত্মনা রাজন্‌ হিঃ সর্বত্র সর্বদা । আতব্যঃ 
কীন্তিতবাশ্চ সর্তুব্যো ভগবান্‌ হৃণাম ॥ শীভা-২৷২৷৩৬ ॥--সকল লোকেই সকল সময়ে এবং সকল স্থানে শ্রীহরির 
নাম-গণাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবেন 1৮ 

এই সমস্ত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তির সার্কত্রিকতাও আছে, সদাতনত্বও আছে। 

এক্ষণে দেখ! গেল, নিশ্চয়তার সমস্ত লক্ষণই ভক্তিতে বিদ্যমান্) সুতরাং একমাত্র ভক্তিই ভগবদম্থভবের 
নিশ্চিত উপায়। 

ভক্তি যে ভগবদচ্ভবের নিশ্চিত উপায় তাহা স্থির হইল; .কিন্তু ভক্তিঘার। যে ভগবদন্রভব লাভ হয়) 
তাহা যথার্থ-অনুভব কিনা, তাহা বিবেচ্য | 

পূর্ব্বেবলা হইয়াছে, ভগবানের মাধুধ্যাক্থভবই যথার্থ-অন্গভব | কিন্তু মাধুধ্য-অন্ুভবের উপায় কি? ভক্তিশান্ 
বলেন, মাধুধা-অস্থভবের একমাত্র উপায়__প্রেম। “প্রৌঢ় নিশ্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম । কৃষ্ণের মাধুরী আম্বাদনের কারণ ॥ 
১1৪।৪৪॥ পুরুত্ার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন ৷ কৃষ্ণমাধুর্যসেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ ॥ ২1২০।১১১।৮ এই প্রেম লাভ 
করিবার একমাত্র উপায় আবার ভক্তি। “সাধন-ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় । রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥ 
২৷১৭৷১৫১৷” “এবে সাধন ভক্তির কথা শুন সনাতন । যাহা হৈতে পাই কষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ২।২২1৫৫৮ এই সমস্ত 
প্রমাণে দেখা গেল, ভক্তি হইতে প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমই ভগবানের মাধুধ্য-আত্বাদনের একমাত্র হেতু; সুতরাং 
ভক্তিই হুইল ভগবানের মাধুধ্য-আস্থাদনের বা যথার্থ ভগবদমুভবের একমাত্র উপায় । তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন 
“ভত্তযাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদয়াতা প্রিষ্বঃ সতাম্‌। শ্রীভা-১১/১৪।২১।৮ এবং “ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি 
তত্বতঃ। ততো মাং তত্বুতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনত্তরম্‌ ॥ শ্রীগীতা ১৮/৫৫_ স্বরূপতঃ আমি যেরূপ, আমার বিভূতি ও 
গুণাদি যাহা যাহা আছে, নিগুণা ভক্তির দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যাঁয়। মৎপর-ভক্তি হইতে আমার 
সম্বন্ধে যাথাত্ম্য বস্তুজ্ঞান জন্মিলে জীব আমার সহিত যুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ আমার স্বরূপকে লাভ করিতে পারে 1” 

অবস্থাবিশেষে জ্ঞীন-যোগাদি দ্বারাও ভগবদন্থভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যথার্থ-অন্গভব বা মাধুষ্যের 
অন্থভব লাভ ছয় নী। “ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব | ন স্বাধ্যায়ন্তপ স্তাগো যথা ভক্তি মমোজ্জিতা ॥ 
প্রীভা-১১।১৪।২১ |” শ্রীভগবান্‌ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত-_কণ্ম, জ্ঞান, যোগাদির বশীভূত নহেন। তাই “এছে শান্তর 
কছে__কর্শ, জান, যোগ ত্যাজি ॥ ভক্তো রুষ্ণ বশ হয়, ভত্ত্যে তীরে ভজি ॥ ২২০।১২১৪ 


|... 


৬৪ শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত | [ ১ম পরিচ্ছেদ 
তথা! শীকবষ্ণকৰ্ণামৃতে প্রথমঞ্জোকে-_ | ৃ 
চিন্তামনির্জয়তি সোমগিরিগুকুর্ষে 
শিক্ষার্তরুশ্ঠ ভগবান্‌ শিখিপিপমৌলিঃ | 


যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু 
লীলান্বয়ংবররসং লভতে জয়গ্রীঃ ॥ ২৭ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক1। 
চিন্তামণিরিতি। সোমগিরি স্তন্নামা মে মম গুরুর্য়তি সর্ধোৎকর্ষেণ বর্ভতে ৷ কীদৃক্‌? চিন্তাম(ণঃ | আশয়- 
মাত্রেণাতীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্রং সর্ব্বোৎকর্ষতাচান্ত। কিম্বা জয়তি তং প্রতি গ্রণতোইশ্মি ইত্যর্থঃ॥ তথাহি কাব্যগ্রকাশে 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণ্রী টীকা । 

ভক্তিও আবার সাধারণতঃ দুই প্রকারের--ওঁশ্র্যযজ্ঞানগয়ী ভক্তি এবং এঁবর্যযজ্ঞানহীন| কেবলা ভক্তি । এশর্যয- 
জানমযী ভক্তির অম্ুষ্ঠানে এশর্যয-জ্ঞানময় প্রেমের উদ্ভব হয়_তাহার ফলে, সাধক সারূপ্যাদি চতুব্বিধ মুক্তি লাভ 
করিয়! যাইতে পারেন এবং শ্রীভগবানের নারায়ণ-স্বরপের সেবা করিতে পারেন। “্রশর্ধ্য-জ্ঞানেতে বিধি-তজন 
করিয়। ৷ বৈকুঠঁকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥” আর এশ্বর্/জ্ানহীনা কেবলা-ভক্তিতে ভ্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে 
এবং মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের সেবালাভ হইতে পারে। বৈকুণাধিপতি নারায়ণ-স্বরূপ 
অপেক্ষা স্বয়ংরপ শ্রক্ণ্বরপে মাধুর্য অনেক বেশী, তাই এরনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রলক্মীদেবীও এক্বষ্ণের মাধুরয- 
আহ্বাদনের নিমিত্ত লালসান্ধি তা হইয়া তপস্ত। করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুধ্যের এমনই একটা স্বাভাবিকী 
শক্তি আছে, যাহা _অন্যের কথাতো দূরে, স্বয়ং প্ীকুষ্থকে পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া উঠায়। “কবষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক 
বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥” শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য আস্থাদনের একমাত্র উপায়_গুদ্ধ নির্মল প্রেম 
উশ্বধ্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেম-_যাঁহা, এক মাত্র শুদ্ব-ভক্তি হইতেই লাভ করা যায়। সুতরাং ভক্তিই শ্রীরুষ্ণ-মাধুষ্য 
আস্বাদনের বা শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ-অন্ভবের একমাত্র উপায় ॥ 

এক্ষণে বুঝ! গেল-_“এতাবছেব” ইত্যাদি শ্লোকে যে উপায়টাকে মুখ্য জিজ্ঞান্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, 
ভক্তিই সেই উপায়; এই ভক্তির কথাই শ্রীগুরুদেবের চরণে জিজ্ঞান্ত | 

এইরূপে অস্বয়-ব্যতিরেক-মুখে সাধনত্ব ভক্তিরই আছে, কর্শ-জ্ঞানাদির নাই; এবং সার্ধত্রিকতা এবং সদা” 
তনত্বও ভক্তিরই আছে, কর্শ-জ্ঞানাদির নাই। সুতরাং ভক্তিই “অন্নয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সর্ববত্র সর্বদা স্তাৎ”। 
“এতাবদেব জিজ্ঞাশ্তং” গ্রোকে শ্রীভগবত্তব্বামুভবের পক্ষে এই ভক্তি-দাধনের অপরিহাধ্যতাই প্রকাশ করা হুইয়াছে। 
স্থৃতরাং যাহার! ভগবত্তত্ব যথার্থ রূপে অন্থতব করিতে অভিলাবী,স্রীগুরুদেবের চরণে ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করাই 
তাহাদের একান্ত কর্তব্য । 


এই ভক্তিই পরিপক্ষীবস্থয় প্রেম-ভক্তিতে পরিণত হয় বলিয়া, এবং প্রেম-ভক্তিরই ভগবদ্বশীকরণী শক্তি আছে 
বলিয়! সাধন-ভক্তিই হইল প্রেম-ভক্তির, তথ! ভগবত্তবাহ্ুতবের উপায় বা অন্গ। “জ্ঞানং পরমগুহং” ইত্যাদি শ্লোক 
“্তদশ্রঞ্চ” শব্দে যাহার ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, এই শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। 
এই শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্‌ আচাধ্যরপে ব্রদ্মাকে তত্বজ্ঞানোপদেশ 
করিয়াছেন এবং অন্তরধ্যামিরূপে ব্রদ্ধার চিত্তে উপদিষ্ট তত্বের অনুভব জন্মাইয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগবান্‌ শিক্ষাুরুদূপে 
বরদ্ধাকে শিক্ষা দিয়াছেন । 
শ্লে৷২৭৷অন্বয় । মে (আমার) গুরুঃ (মন্তরগুরু) চিন্তামণিঃ € চিন্তামণিসদ্বশ ) সোমগিরিঃ ( সোমগিরি ) 
: জয়তি (জয়যুক্ত হউন ); শিক্ষার্রু (শিক্ষার ) শিখিপিঞ্মৌলি: ( শিষিপুচ্ছচড় ) ভগবান্‌ চ ( ভগবানও, জয়যুক্ত 
হউন )-_যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেঘু.(ধাহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্পবের অগ্রভাগে ) জয়তীঃ ( অয়ভ্ী-্রীরাধা ) লীলা- 
সবয্বররসং ( লীলা-শ্বয়স্বররস ) লভতে (লাভ করেন)! 








১ম পরিচ্ছেদ | আর্দি-লীলা। ৬৫ 
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শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
"_জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। অতস্তং প্রতি প্রণতোইস্বীত্যর্ঘ ইতি । তথ! মে মমেষ্টদেবো ভগবাংস্চ জয়তি 
কোধয়ং বাথ ইত্যত আহ। শিখিপিঞ্ৈ স্তান্তেব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যন্ত সঃ। ইতি শরববন্মাবনবিহারী শীর্ষ এব 
জয়তি ইতি বর্তমানপ্ররোগেণ নিত্যলীল! স্থচিত৷। আচার্য-চৈত্যবপুষ! স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদ্বামি বুদ্ধিযোগং 
তমিত্যাদি । আচাধ্যং মাং বিজনীয়াদিত্যাদিদিশা | তথা । কর্ণাক্ণিসখীজনেন বিজনে দৃতীস্ততিপ্রক্রিয়া, পত্যার্বধ্চন- 
চাতুরীগুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধিধ্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুংকর্ণতেতি ত্রতান্ কৈশোরেণ তবাগ্য কৃষ্ণ গুরুণা! 
গৌরীগণঃ পাঠ্যতে । ইত্যাদি দিশাচ। তন্ত ততন্মাধুধ্যান্যমুভবাদে) স এব মে গুরুরিত্যাহ ৷ স বীঢৃক্‌ মে' শিক্ষা? 
বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ শিবিপিন্ধমোলিরীতি ত্গ্রীবিএ্রহক্র্ত্যা সাক্ষানন্সথমন্মথ ইত্যাদিন! ৷ ঘন্্ত্যলীলৌপস্িক* 
মিত্যাদিন! ৷ গোপযস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা চ বণিতং তত্মাধুষ্যমস্ভূয় তদক্বোপমানযোগ্যপদার্থান্‌ মনসি বিচিত্ত্য 
তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তংপদনখশোভয়ৈব তে নিৰ্দিত৷ ইতি ক্যা তথ! অরাধায়াস্ত্মাধুধ্যারটচিত্ততাস্কত্যা চ 
শৰ্দল্লেষেণ সমাদধদাহ যৎ্পাদেতি। যন্ত শ্রীরু্্ঠ পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্কাভীষ্টপূরকত্বাদিন! কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ 
শেখরেধু তদদুলীনখাগ্রেযু লীলয়া যঃ স্বরস্বরন্তদ্রসং তজ্জন্তস্খং জয়তরী:ঃ লভভতে। তদেব বক্ষাতি। 
কমলবিপিনবীথীগর্ববসর্ধন্বধাভ্যাম্‌। বদনেন্দুবিনিজ্জিতশশীত্যাদৌ বহুত্র । শ্লেষেণ দ্যুতনম্রজলকেলিপ্মুরতাদিযু চ 
জয়েনোৎকর্ষেণ প্রঃ শোভা যস্তাঃ। কিবা সৌন্দর্ঘযাদিপাতিব্রত্যাদি-সৌভাগ্যবৈদপ্যাদিভি গৌঁধযাগররুদ্ধতযাদি* 
ব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োহপি নিজ্জিতা যয়া সা । জয়যোগাঁৎ জয়! সা চাসৌ। শ্রিয়োহপ্যংশিনীত্বাৎ পরীশ্চ জয়ী: শ্রীরাধব ৷ 
নারায়ণস্বমিত্যাদেঁ নারায়ণোইন্রমত্যাদি দিশাচ। কৃষত্ত মূলনারায়ণত্বেন তংপ্রেয়স্তা সন্ত! অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। কীদৃশী? 
সাপি স্বস্ত লঙ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধো মুখী স্বিত্বা প্রথমং তত্ড্রীচরণ-নখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্বিমগ্ননেত্রী মোহিতা সতী লীলয়া 
গাটান্থরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষা স্তে ধর্ণমর্ধ্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্বকো যঃ হ্বয়ঙবরন্তত্রদং লভতে ৷ তন্মাধুধ্যাগাং 
স্বাহগরাগস্ত চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনাম্ভবাৎ বর্তমান-প্রয়োগঃ | কেষাঞ্চিয়তে গোমগিরেরপি ' বিশেষণমূ্‌ 
যপাদেত্যাদি । অত্র কামাগ্ঘরিষড় বর্গচক্ুরাদীন্রিয়পঞ্চরেশোখ বিষয়াস্ন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তি্যৎপাদনখরাবলব্িনীত্যর্থ। | 
কিছ্বা বত্মেদ্েশগুকুমন্তরুরুঃ শিক্ষা্ুরুরীতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাছ। অত্র চিন্তামণি: জা বেশ্যা! জয়তি। 
তদ্বাঙমাত্রেণ স্বস্ত জ্কাতানুরাগত্বাত্তস্তাঃ সর্ধবোতকর্ষতা ॥ আরম্বরন্দদা 1২৭ 








গোৌর-কৃপা-তরদ্নিণী টাকা। 

অনুবাদ । শ্রীল ব্বিমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন_“চিন্তামণিতুল্য সর্ধাভীষ্টপূরক সোমগিরি-নামক আমান 
মন্ত-গুরূদেব জয়যুক্ত হউন। যাহার চরণরূপ কল্পতরু-পল্পবের অগ্রভাগে (ভ্রীচরণ-নখাগ্রে ) জয়গী-ভীরাধিকা গাঢ়- 
অমুরাগ-বশতঃ স্বয়ম্বর-সুখ ( আত্মমমর্পণ-জন্ত সুখ_শৃঙ্গার-রস ) আস্বাদন করিয়া থাকেন, আমার শিক্ষার সেই 
শিখিপুচ্ছড় ভগবান্‌ শ্রীষণও জয়যুক্ত হউন!” ২৭। 

ব্রহ্মা সমষ্টি-জীব; আর আমর! প্রত্যেকে ব্যষ্টিজীব । শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার প্রমাণ. 
করিয়াছেন যে, ভগবান্‌ শিক্ষাগুরুরূপে সমষ্টি-জীব ক্রদ্ধীকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্তধ্যামিূপে উপদি তত্বের 
অনুভব করাইয়। ছিলেন  শ্ীভগবান্‌ যে অন্তর্ধ্যামিরূপে ব্যা্টজীবেরও শিক্ষাগুরু, তাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এই 
গ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন! এই স্লোকটা শ্রীল বিষমঙ্গল-ঠাকুরের রচিত শরীক্বষ্ণ যে তাঁহার শিক্ষাুরু, তাহা তিনি 
এই শ্লোকে বলিয়াছেন । : 

সোমগিরি- গ্রীল বিষমদ্ল-ঠাকুরের দীক্ষাণডরুর নাম শ্রীল সৌমগিরি। চিন্তামণি_--এক রকম মনি; 
এই মণির বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায় প্রগুক্ষদেবের চরণ আশ্রয় করিলেও 
সর্বাতীট্ট পূর্ণ হয়; তাই বিষমঙ্ল-ঠাকুর শ্রীগুরুদেবকে চিন্তামণির সঙ্গে তুলনা করিষ্বাছেন । 
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6 টিং রি I 
শিখিপিগ্ছমৌলিঃ-শিবী অর্থ ময়ূর; পি৪-পুজ্ছ। মৌলি--চুড়া। যাহার চুড়ায় ময়্রপুচ্ছ শোভা 
পায়, তিনি শিখিপিমৌলি, শ্রীরুষ্ণ। ভগবান্_ব্বয়ং ভগবান্‌ গ্ৰীক্ণ। 
যৎপাদকল্পতক্ু-পল্পবশেখরেযু--যৎপাদ অর্থ ধাছার (যে শ্রীকুষ্ণের) পাদ (চরণ )। কল্পতরুপল্লৰ-- 
কল্পবৃক্ষের পত্র বা পাত! । যৎপাদরূপ কল্পতরুপল্রব--যংপাদকল্লতরুপল্পব। কল্পতরুর নিকটে যাহা চাওয়| যায়, 
তাহাই পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেও সর্ববাভীষ্ট সিদ্ধ হয়; স্ুতরাং কল্পতরুর সঙ্গে শ্রীক্বষ্ণচরণের 
গুণের সাদৃশ্য আছে। আবার কল্পতরুর পত্র কোমল এবং রক্তাভ (ঈষৎ লাল); শ্রীকৃষ্ণের চরণও কোমল এবং 
রক্তাভ ; এজন্য কল্পতরুপলবের সহিত শ্রীরুষ্চচরণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। শেখর-__অগ্রভাগ । চরণরূপ কল্পতর- 
পল্লবের অগ্রভাগ হইল শ্রীক্বষ্ণের পদনখের অগ্রভাগ । সুতরাং যৎ্পাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু অথ হইল-_যেই শ্রীকুষ্টের 
সর্ধাভীষ্টপ্রদ সুকোমল ও রক্তাভ চরণযুগলের নখাগ্রভাগে ৷ 
লীলাম্বয়ন্বর-রস-_লীল! অর্থ গাঁ়-অঙ্করাগ | স্বয়্বর--স্বয়ং বাঁ আপনা আপনি নিজকে বরণ করা) 
কাহারও অন্থরোধ-উপরোধ ব্যতীত বা কাহারও প্ররোচনা ব্যতীত নিজের ইচ্ছামুসারেই আত্মসমর্পণ করা । রস-- 
পরযাস্থাগ্ সখ । তাহা হইলে, লীলান্বয়র-রস অর্থ হইল-_গাঁট-অস্থরাগবশতঃ স্বেচ্ছাপূর্ববক আত্মসমর্পণ-জনিত 
পরমানন্দ ৷ 
জয়ঞী৷--জয় শব্দের অর্থ উৎকর্ষ; শ্রী-অর্থ শৌভী। জয় বা উৎকর্ষহেতু শ্রী (শোভা ) যাহার, তিনি 
জ্য়-ভ্রী। দৃ[তক্রীড়া, নর্শববাকা, জলকেলি প্রভৃতিতে শ্রীরাধারই সমধিক উৎকর্ষ; এই উৎকর্ষজনিত শোভাঁও 
শ্রীরাধারই সর্বাপেক্ষী অধিক; সুতরাং জয়ী শবে শ্রীরাধিকাকেই বুঝায় । অথবা, সৌন্দর্ধযাদিতে, পাতিব্রত্যা দিতে, 
সৌভাগ্যাদিতে এবং বৈদগ্ক্যাদিতে লক্ষ্মী-পার্বতী-অরুদ্ধতী-সত্যভামা প্রভূতিও যাহার নিকটে পরাজিতা, তিনিই ুত্তিমতী 
অয়া। আর, শ্রী-শব্ে লক্ষ্মীকে বুঝায় ; লক্ষ্মীর অংশিনী হইলেন শ্রীরাধ| ; সুতরাং মৃলশ্রী হইলেন শ্রীরাধ! । এইরূপে 
জয়া-শবেও শ্রীরাধাকে বুঝায়, শরীশব্দেও শ্রীরাধাকে বুঝায় ; যিনি জয়া এবং যিনি 'প্রীও, তিনিই জয়স্রী শ্রীবাধ!। 
স্লোকের শেষার্দে বল! হইয়াছে, জয়শ্রী শ্রীরাধা শিখিপুচ্ছচূড় শ্রীরুষ্তের সর্ববাভীষ্টপ্র্ম সুকোমল ও রক্তাভ পদনখাগ্র- 
ভাগে লীলাপয়গররস আস্বাদন করেন । ইহাতে প্ীকুষ্চের অসমোর্ধ সৌন্দর্্য-মীধুর্য এবং শ্রীরাধার অসমোর্ধ প্রেম-মহিমা 
ব্যঞ্জিত হইতেছে । শ্রীল বিষমর্ঘল-ঠাকুরের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ুদ্তি হওয়া মাত্রেই তিনি তাঁহার অসমোর্ধ সৌন্দ্য্য- -মাধুধ্ের 
অন্থভব করিলেন এবং এ সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্যের বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্টে যেন বর্ণনার উপযোগী উপমার কথা চিন্তা করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু পরিচিত বা পূর্ব কবিদিগের উল্লিখিত কোনও উপমাই যেন তাহার মনঃপূত হইল না) তিনি যেন 
মনে করিলেন, ও সমস্ত উপমা প্রীকষ্ণের অন্-সৌনদর্্য-বর্ণনে নিতান্ত অযোগ্য ; অঙ্গ-সৌনদর্য্ের কথা তো দূরে, প্রীক্চের 
পদনখের শোতার নিকটেই তাহারা! সম্যক রূপে পরাজিত | এই কথা মনে হইতেই যেন শ্রীকুষণের পদনখের সৌনদর্যা- 
মাধুর্য তাঁহার চিত্তে ক্কুরিত হইল এবং তাহাতেই তিনি পদনখ-সৌন্দর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিলেন-_ শ্রীরুষের 
বদন-শোভাদির মারুধ্যের কথা আর কি বলিব, তাহার পদ-নখের সৌন্দর্্য-মাধূষ্ের উপমাও জগতে খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না; একটা দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহার পদ-নখ-শোভার অপূর্বব মহিমা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে) দ্যুতক্রীড়া-চাতুর্্ে, 
নর্ম-পরিহাঁসে, জলকেলি-কৌশলে, কি স্থুরত-রঙ্গ-বৈদগ্বীতে ধাহার নিকট পকলেই পরাজিত-_সৌন্দর্যাটদিতে গৌরী 
প্রভৃতি, পাতিত্রত্যা্দিতে অক্দ্ধতী-আদি এবং সৌভাগ্যাদিতে. অপরাপর ব্রঞ্জকিশোরীরাঁও--এমন কি.সত্যভামাদি 
মহিষীবুন্দও যাহার নিকটে পরাঞজিত--যিনি লক্ষ্মী-আদিরও অং ংশিনী-__সেই জয়ন্তী শ্রীরাধাও, তাঁহার শ্বাভাবিকী 
লক্জ্রাবশতঃ অবনত মুখে প্রীরুষ্টের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তীহার পদ*নখের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন 
পদ:নখ-শোভা দেখিয়া তিনি, এতই মুগ্ধ হয়েন যে, ভাব-বিশেষের উদয়ে গাঢ-অস্থরাগবশতঃ লক্জা-ধর্্-স্জন- 
ই আরধ্যপথাদি বিসর্জন দিয়া তিনি প্রীরুষ্ণের-চরণে সয্যকরপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন" এইরূপ-আত্ম-সমর্পণে তিনি 
যে অনির্কচনীয় আনন্দ পায়েন, তাহার তুলনা কেবল ও আনন্দই__ইহার- আর অন্ত তুলনা নাই-। 





তে . ] আদি-লীলা । ৬৭ 
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গৌর-কৃপা!-তরঙ্গিণী টীকা! 

এতাদৃশ সোন্দ্য-মাধুযপূর্ণ প্রীকষ্ণই শ্রীবিবমঙ্গল-ঠাকুরের শিক্ষাগুরু। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাহার শিক্ষাগডরু 
হইলেন! শ্রীুষ্ই কপ! করিরা তাহার চিত্তে এরূপ উপায় সকলের ক্ষ, করাইয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিলে একষ্ের 
গৌন্দ্্য-মাধূযযাঁদি অহুভবের যোগ্যতা লাভ কর! যায়; আবার শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়। তাঁহার চিত্তে স্বীয় সোনদধ্য- 
মাধুধ্যাদির শ্য্তি করাইয়া অনুভব করাইয়াছেন। এইনূপে শ্রীকৃষ্ণ অনভব-বিষয়ে তাঁহার শিক্ষায় হইলেন। 

এই প্লোকটী প্রীবিশ্বমঙ্গল-রচিত শ্রীক্ষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম মঙ্রলাচরণ-গ্লোক। এই শ্লোকে তিনি তাহার দীক্ষাণ্ডরঃ 
শ্রীলসোমগিরির এবং শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণের জয়কীর্্ন (বা বন্দনা ) করিয়াছেন। 

কেছ কেহ বলেন_-এই মঙ্বলাচরণ-শ্লোকে প্রবিষমঙ্গল-ঠাকুর স্বীয় বত্মণ্ডরু দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর বন্দনা 
করিয়াছেন। এই মতে গ্লোকস্থ চিন্তামণি-শব্দের অর্থ হইবে, চিন্তামবি-নামী এক বেশ্যা--ইনিই ভরব্যিমঙ্বলের বস্তির 
(পরমার্থের পথ-প্রদর্শক ); কারণ, ইহার গ্রেষপূর্ণ বাক্যেই বিলের মোহ ঘুটিযা গিয়াছি এবং শ্রীক্ষ্ণ-প্রাধির 
উদ্দেশ্যে তিনি ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

২৯। অন্তৰ্ামিরপ শিক্ষাগুরুর কথা বলিয়! এক্ষণে ভক্ত-শেষঠননপ শিক্ষাণ্রুর কথা বল! হইতেছে। অস্তরধ্যামী 
পরমাত্ম| থাকেন জীবের হৃদয়ে; তিনি জীবের হৃদয়ে কোনও বিষয় অন্তভব করাইতে চেষ্টা করেন মা) মায়াবদ্ধজীব 
তাহার চেষ্ট। বা ইদ্দিত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাঁ। বিশেষতঃ যন্ববার! চিত্তের মলিনতা! দূরীভূত হইতে পারে, 
অন্তর্যামীর নিকট সেই হুরিকথাও শুনা যায় না; কারণ, জীব তাহাকে দেখে না, জীবের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়| 
তিনি কোনও কথাও বলেন না। তাই ভত্ততেষটনবপ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন; ভক্ততেষ্টরপ শিক্ষার হরি-কথাদি 
গুনাইয্া জীবের চিত্তের মলিনতা, সংসারাসক্তি প্রভৃতি দূরীভূত করার চেষ্টা করেন এবং জীবকে উপদেশাদি দিয়! 
ভজনে উন্মুখ করেন । এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, শ্ীষ্ণই মহাস্ত (ভক্ত-শ্েষ্ঠ )-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হরেন; 
এই বাক্যের অর্থ পরবর্তী পয়ার হইতে পরিম্ফুট হইবে । 

জীবে সাক্ষাৎ নাহি-_জীব সাক্ষাৎ করিতে পারে না, জীব দর্শন করিতে পারে না। তাঁতে_ত্জন্ত, 
দর্শন করিতে পারে না বলিয়া । 

গুরু চৈত্ত্যরূপে-_অন্তর্যা মিরূপে গুরু । চৈন্ত্য- চিত্তধিষঠাতা পরমাত্ম!। চৈত্য_চিত্ত+ষ্য। 

জীবে সাক্ষাৎ নাহি ইত্যাদদি__অন্তর্যামিরপ শিক্ষাণুরুকে জীব নিজের সাক্ষাতে দেখিতে পার না বলিয়া, 
সুতরাং তীহার কথাদি শুনিতে পায় না বলিয়া । 

মহান্ত-স্বরূপে__-ভজেষ্টরপে ॥ মহান্ত বা ভক্তশ্েঠ শব্দের অর্থ ২৮শ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য । মহাস্তের 
লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দেওয়া আছে *_- 

মহাস্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশাস্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে। 
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহদার্থা জনেষু দেহস্তরবাস্তিকেু। 
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিসৎনথ ন গ্রীতিযুক্ত যাবদর্থাশ্চ লোকে 1৫1৫1২-৩! 

“সকল জীবের প্রতি ধাহাদের সমান দৃষ্টি আছে, ধাহাদের চিত্তে কুটিলতা! নাই, যাহার! প্রশস্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানে 
ধাহাদের বুদ্ধি নিট প্রাপ্ত হইয়াছে, ধাহারা সকলের হত যীহার! ক্রোধশুন্ত, ধাহারা সাধু অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ, আর 
শ্রীভগবানে প্রীতিকেই যাহার! পুরুষার্থ বলিয়া মনে ক্রেন, ভগবগ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে যাহার! পুরুষার্থ বলিয়া মনে 
করেন না, দেহরক্ষা। এবং দেহের তৃপ্তি-সাধনের লিমিতই যাহারা জীবিকানির্বাহ করিতেছে__দেহের তৃপ্থিজনক বস্তু- 


বিশ্বয়েই যাহারা আলোচনা করে ( ধর্মমালোচনা করে না )-এইরপ বিষয়াসক ব্যক্তিসকলের প্রতি ধাহাদের প্রীতি 


|... 


৬৮. ৃ আীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ১ম পরিচ্ছেদ 


তথাহি ( ভাঃ ১১৷২৬৷২৬ )= 
ততো দুঃসঙ্গমূংস্ুজ্্য সংস্থু সম্জ্েত বুদ্ধিমান্‌। 





১৬৯০১পািতসিপিতািতিউপিসিপি্ি ৫৫৩৩ ে১১১৫৯ 


সস্ত এবাস্ত ছিন্দস্তি মনোৰ্যাসঙ্ মুক্তিভিঃ ॥ ২৮ 





গ্লোকের সংস্কৃত টীকা 
মনোব্যাসন্থং ভক্তিপ্রতিবদ্ধিকাং বাসনাং উক্তিভি ভক্তিমহিম-প্রতিপাদকৈর্বচনৈঃ॥ ভক্তিরত্বাবল্যাম্‌ ॥ উক্তিভি- 


হিতোপদেশৈরিতি তীর্ঘদেবাদিসঙ্গাদপি সংসঙ্গঃ শরেয়ান্‌ ইতি দর্শমবতি ॥ শ্রীধরম্বামী॥ অসংসন্ধত্যাগেইপি ন কিঞ্চিৎ 
স্তাৎ, কিন্ত সৎসঙ্গেনৈবেত্যাহ তত ইতি ॥ ক্রমসনর্ত; ॥২৮৷ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

নাই, শ্্রী-পুত্রধনাদিযুক্ত গৃহেও যাহাদের গ্রীতি নাই,.এবং যে পরিমাণ ধনাদি পাইলে কোনও রকমে জীবন ধারণ 
করিয়া ভগবৎপ্রীতিমূলক-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়,.তদধিক ধনাদিতে যাহারা স্পৃহাশৃন্ত, তীহারাই মহং ৷” 

শিক্ষাগুরু হয় ইত্যাদি__মহান্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন। মহান্তের রূপ ধরিয়া, শ্রীকবষ্চই যে 
ভক্তকে শিক্ষা দেন, তাহা! নহে; মহাস্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহাস্তদ্বারাই শ্রীকবষ্ণ ভক্তজীবকে শিক্ষা দেন 
(পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য )। 

মহাস্তরূপ শিক্ষাগুরুর প্রয়োজনীয়তা, নিম্নে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের গ্লোক দুইটা হইতে-এইরূপ বলিয়া মনে হয়-_ 
মায়াবদ্ধ জীবের মন নানাবিধ দুর্ববাসনায় পরিপূর্ণ; মায়িক স্থখভোগেই জীব মত্ত, তাই কৃষ্ণোন্ুখত! ঘটিয়া উঠে না। 
তক্তিপ্রতিপাদক শীস্ত্রাদির প্রমাণ দেখাইয়া! মহান্তগণ সংসার-স্থখের অকিঞ্চিংকরত! এবং ভগবৎসেবা-সুখের পরমলোভ- 
নীয়ত! দেখাইতে পারেন; আবার ভগবং-লীলা-কথাদি গুনাইয়া জীবকে এতই আনন্দিত করেন যে, তাহার হৃদয়ের 
দুৰ্ব্বাসনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে; জীব তখন মনে করে, যাহার লীলা কথাই এত মধুর, তাঁহার লীলা না জানি 
কতই মধুর) আর সেই লীলায় সাক্ষাদ্ভাবে যাহারা ভগবানের সেবা করেন, তীহাদের অহুভূত আনন্দই বা কি 
অপুর্বব। এইরূপে মায়ামুগ্ধ জীব ক্রমশঃ ভক্তি-পথে উন্মুখ হইতে পারে। মহাপুরুষদের শক্তিতে এবং. লীলা-ক্থার 
মাহাত্ম্য জীবের দুর্বাসন! দূরীভূত হয়, জীব ক্রমশঃ ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে । ৰ 

শে! ।২৮। অন্বয় । ততঃ (সেইহেতু ) বুদ্ধিমান্‌ (বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি) দুঃসঙ্গং ( অসৃত্সঙ্গ ) উৎহজ্য (ত্যাগ 
করিয়া) সংস্থ (সদ্ধ্যক্তিগণে ) মজ্জেত (আসক্ত হইবে )। সন্তঃ (সদব্যক্তিগণ ) এব (ই) অন্য (ইহার) 
মনোব্যাসঙ্গং ( মনের বিশেষ আসক্তি ) উক্তিভিঃ ( উপদেশ-বাকা দ্বার! ) ছিন্দন্তি (ছেদন করেন)। 

- অন্ুুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়৷ সংসঙ্গ করিবেন। জদব্যক্তিগণই উপদেশ- 

বাক্যদার| ও ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি ) ছেদন করিয়া থাকেন । ২৮ 


ততঃ--অতএব, সেই হেতু । অসংসঙ্গ লোকের মনকে ভগবান্‌ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত'করে বলিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ 
করাই বুদ্ধিমান্‌ লোকের কর্তব্য। কিন্তু অসৎসর্ধ কি? শ্রীমন্‌ মহাপ্র্ত বলিয়াছেন-“স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু; কৃষ্ণাভক্ত 
আর ॥” শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন “তন্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ সত্রীষু স্রেণেষু চেন্রিয়ৈঃ। স্ত্রী ও প্বৈণের সহিত ইন্দ্িয়দ্বারা সঙ্গ 
করিবেন! ( অর্থাৎ তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিবে না, তাহাদের কথ! শুনিবেন! ইত্যাদি )। ১১1২৬।২৪। মূলগ্লোকে দুঃসঙ্গ- 
শৰ আছে ; “দুঃসঙ্গ” শব্দের অর্থ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূই বলিয়া গিয়াছেন-_"ছুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা ) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ- 
ভক্তি রিনা অন্য কাঁমনা ॥ ২1২৪।৭* 1৮ কৃষ্ঞ-কীমলা ও কুষ্ণ-ভক্তি-কামন1 ব্যতীত অন্ত যে কোনও কামনার সঙ্গই : 
দুঃসক্গ | দুঃসঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্‌ বিষয় হইতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে? তাই দুঃসঙ্গ-তাঁগের বিধি; কিন্তু কেবল ছুঃসন্ধ 
ত্যাগ করিলেই চিত্ত ভগবছুন্ুধী হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও করিতে হইবে; “অসৎসঙ্গত্যাগেহপি ন কিঞ্চিং স্তাং 
২. কিন্তু সংসঙ্গেনৈব। ক্রমসন্দর্ভ;।৮ বাস্তবিক সৎসঙ্গ না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইতেও পারে না; অসৎ 
লোক ব! অসদ্‌ বনত হইতে নিজের দেহটাকে কিছুকালের জন্য দূরে যরাইয়! রাখা যায় বটে, কিন্তু মনকে দুরে রাখা শক্ত 


২০ 


পাটা, 





১ম পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীলা। | ৬৯ 
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" তথাছি (ভাঁঃ ৩৷২৫৷২৪ )-_ | তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবত্মনি 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বার্্যসংবিদে! 
ভবন্তি হৃংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ | অধ ঘতির্ভতিরহুকরমিস্ততি॥ ২৯ 
শোকের সংস্কৃত টীকা । 


সৎসঙ্গস্থ ভত্ত্যঙ্ত্বমুপপাদয়তি সতামিতি। বীধ্যস্ত সম্যগ্বেদনং মান্সু ত! বীর্ধযসদ্িদঃ| হংকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সখা 
স্তাসাং জে।ষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোহবিদ্যা নিবৃত্তিবর্জ্ যস্মিন, তন্মিন্‌ হবো প্রথমং অন্ধ! ততো রতিঃ ততে! ভক্তিঃ, 
অমুক্ৰমিয্যতি ক্রমেণ ভবিষ্যতি ॥ শ্রীধরশ্বামী ॥২৯॥ 








গৌর-কৃপা-তরস্িখী টীকা। 

ব্যাপার ; মন ঘুরিয়া ফিরিয় সেই অসদ্বস্তর .দিকেই ছুটিয়া যাইবে ; কারণ, অসং্প্রাকৃত বস্তুর সহিত অনার্দিকাল 
হইতে সধ্বদ্কবশতঃ প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুর সহিতই যেন মনের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দড়াইয়াছে। প্রাকৃত ভোগা বস্তুতে 
মনের যে আসক্তি, তাহা! জীবের অনাদদি-কর্ম-বশতঃ মায়াশক্তি হইতে জাত; এই মায়াশক্তি হইল ঈশ্বরের শক্তি; 
তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তি জীবের নাই) ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, তিনিই রুপা করিয়! জীবের 
মায়াবন্ধন খুলিয়া দেন। “দৈবীহ্ষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ 
গীতা-_৭৷১৪৷” ভগবতর্ুপা ব্যতীত জীব মায়ার হাত হইতে, স্ততরাং মায়াজাত দুঃসঙ্গের প্রবৃত্তি হইতে, নিষ্কৃতি পাইতে 
পারে না; ভগবতরুপা আবার ভক্তরুপা-সাপেক্ষ ; তাই, বাহিরে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তসঙ্গও একান্ত 
আবশ্যক ; নচেৎ দুর্ববাসনারূপ দুঃসঙ্গ অন্তরে থাকিরাই যাইবে । এজন্যই বলা হইয়াছে, দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়! সংসঙ্গ 
করিবে। জংসপ্গ কি? সৎ কাকে বলে? ভীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, “হাহারা অনপেক্ষ অর্থাৎ যাহার! 
কর্ণ-জ্ঞানাদির, কি দেব-মন্ুষ্তাদির কোনও অপেক্ষাই রাখেন না, যাহার! আমাতে (ভ্রীভগবানে ) চিত্ত অর্পণ 
কারয়াছেন, যাহার! ক্রোধশূন্য, যাহার! সর্ধজীবে সমদর্শা, দেহ-দৈহিক বস্তুতে যাহার! মমতা শূন্য, যাহার! নিরহঙ্কার, 
নিদ্ব ন্ব.( মান-অপমানাদিতে তুল্যবুদ্ধি ), এবং যাহার! নিশ্রি গ্রহ অর্থাৎ, পুত্র-কলত্রদিতে আসক্তিশৃহ্য, তাহারাই সঙ বা 
সাধু।” “সস্তোইনপেক্ষা মচ্ছিতাঃ প্রশীস্তাঃ সমদশিনঃ| নির্মমা নিরহঙ্কারা নিদ্ন্থা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ১১।২৬।২৭।৮ 
২৯ পয়ারের টাকায় মহাস্তের লক্ষণও দ্রষ্টবা মহান্ত ও সাধু একই । 

মনোব্যাসজ-_মনের ব্যাসঙ্গ বা বিশেষ আসক্তি; বি (বিশেষ )+ আসঙ্গ (আসক্তি )-ব্যাসঙ্দ__মায়িক 
বস্তুতে আসক্তি; ভক্কিবিরুদ্ধ আসক্তি কৃষ্ণকামনা ও দ্ৃষ্ণ-ভক্তি-কামন! ব্যতীত অন্য কামন!। জীবের এই আসক্তি 
একমাত্র সাধু ব্যক্তিরাই দূর করিতে পারেন-_উপদেশাদি দ্বারা এবং তগবপ্রস্ধাদি দ্বারা (উক্তিভিঃ)_সর্বেবোপরি 
তাহাদের কৃপাশক্তি ছ্বারা। প্লোকের পসস্ত এব” বাক্যের “এব-__ই” শবে স্থচিত হইতেছে যে, সাধুগণ ব্যতীত আর কেহই 
মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-আসক্তি দূর করিতে পারেন না। তাই এই শ্লোকের টাকায় শ্রীধরস্বামিচরণ লিখিয়াছেন-_“তীর্থ- 
দেবাদিসঙ্গাদপি সংসক্গঃ শ্রেগ়ানিতি দর্শরতি__তীর্ঘসেবা, কি দেবাদি-সেবা হইতেও সংসঙ্গ যে শেষ, তাহাই দেখান 
হইল ৷” গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ভীও লিখিয়াছেন_-“নুকুত-তীর্ঘ-দেব-শাস্জ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যমিতি জ্ঞাপিতম্‌_ 
ুণ্যকর্ম, তীর্থসেবা, দেবসেবা, কি শান্তরজানাদিরও এইরূপ (সংসদের বিষয়াসক্তি-দুরীকরণযোগ্য সামর্থ্যের স্যায় ) 
সামর্থ নাই, ইহাই জানান হইল ৷” “মহৎক্বপা বিনা কোন কৰ্ম্মে ভক্তি নয়। কৃ্তক্তি দূরে রহু সংসার না 
হয় ক্ষয় ॥ ২২২৩২ ॥» বুদ্ধিমীন্‌ শব্দের ধ্বনি এই যে, ধাহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সত্সঙ্গ করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিযান্‌) 
আর যাহার! তাহ! করেন না, তাহারা বুদ্ধিহীন। ০ | 

দ্বার! বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইতে পারে, এইরূপ হিতোপদেশাদি মহাস্তদিগের নিকটে পাওয়া যায় বলিয়াই 
তাহার! শিক্ষাণ্ডর-__ইছা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । ্‌ ৃ 

শ্লে।। ২৯। অন্বয়। সতাং (সাধুদিগের ) প্রন্ধাং (প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে ) ইংকর্ণ-রসায়নাঃ (হৃদয় ও 
কর্ণের তৃপ্তিজনক ) মম ( আমার ) বীর্যসংবিদঃ ( মহিমা-জান-পূর্ণ ) কথাঃ ( কথা) ভবস্তি হেইয়াথাকে)। তজ্জোষণাৎ 





ol ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
ঈীশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান । ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৩০ 
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(মেই কথার আস্বাদন হইতে ) অপবর্গ-বত্ম নি (অপবর্গের বত্ম'ব্বর্প ভগবানে ) আগু (শীঘ্র) দ্ধা (অন্ধ! ) রতি; 
(প্রেমাঙ্কুর ) ভক্তি ( প্রেমভক্তি ) অমুক্রমিষ্যতি (ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয় )। 
অনুবাদ । শ্রীভগবান্‌ বলিপেন-__“সাধুদিগের সহিত প্রকুষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীধ্যপ্রকাশক কথা 
উপস্থিত হয়; সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্থিদায়ক। গ্রীতিপূর্ববক ওঁ কথ। আস্বাদন করিলে, অপবর্গের বত্্বরূপ- 
আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হুইয়া থাকে |” ২৯॥ 
সাধুসঙ্গ হইতেই যে প্রেমডক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাই এই গ্লোকে দেখান হুইয়াছে। 
প্রসঙ্গ- প্রক্ষষ্টরূপে সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গ অপেক্ষা ঘনিষ্ট সঙ্গ; সাধারণ সঙ্গে, নিকটে যাওয়া আসা, নিকটে 
উপবেশন, সাধুদিগের আচরণ দেখা, সাধারণ উপদেশ শ্রবণ ; ইত্যাদি হয়। । প্রকট সঙ্গে, সাধুর সেবা-পরিচর্ধ্াদি দার! 
তীহার প্রীতিসম্পাদন করা হয় ; তাহাতে অনুগত জিজ্ঞান্থুর প্রতি সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের একটু সহানুভূতি ও র্বপ! জন্মে; 
তাহাতেই হৃংকর্ণ-রসায়ন হরিকথা উত্থাপিত হয় । এই হরিকথ! হৃৎকর্ণ-রপ্ায়ন বলিয়া গ্রীতি ও তৃপ্তির সহিত 
শুনা যায়, পুনঃ পুনঃ শুনিতেও ইচ্ছ| হয়। এই হুরিকথা আবার শ্রীহরির বীর্ষ্যসন্বিৎ-_এই স্মস্ত কথ। হইতে শ্রীহরির 
বীর্য ব| মহিম! সম্যক্রূপে জানা যায়; স্থতরাং এই সমস্ত কথ। শুনিলে শ্রীছরির কারুণ্য ও পতিতোদ্ধরণাদি গুণে লোকের 
চিত্ত আকুষ্ট হয়, ক্রমশঃ শদ্ধা বা বিশ্বাসের উদয় ছয় । সাধুদিগের উপদেশে ও আদর্শে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে, কিন্গা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত ও হরিকথা শুনিতে শুনিতেই ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি হুইয়া বায় এবং ভক্তি ক্রমশঃ 
পরিশ্ফুট হইতে হইতে প্রেমাঙ্কুর বা রতি এবং তাহার পর সম্যক্‌ অনর্থ-নিষৃত্তিতে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে | 
অপবর্গ-বজ্ম নি__গ্রীভগবানে। শ্রীভগবাঁনকে অপবর্গ-ব্্ম বলার তাংপর্ধ্য এই । অপবর্গ-__মোক্ষ। বত্ম 
রাস্তা । অপবর্গ বত্মে (পথে) যাহার, তিনি অপবর্গ-বস্ম; যাহার দিকে অগ্রসর হুইয়া যাওয়ার সময়ে (ভক্তির 
প্রভাবে ), মোক্ষার্দির সঙ্গে পথেই দেখা! হয়, তিনিই অপবর্গ-বত্মম। তাৎপধ্য এই যে, যাহারা শুদ্ধাভক্তির সহিত 
শ্রীভগবানের আরাধন! করেন, তাহার মোক্ষ-কাঁমনা করেন না; তাহাদের একমাত্র কাম্য বন্ত-_প্রেমের সহিত 
শ্রীভগবানের সেবা । ভগবান্‌ তাহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাছিলেও তাহারা তাহ! গ্রহণ করেন না; “দীয়মানং ন গৃহস্তি 
বিনা মৎসেবনং জনাঃ। শ্রীভা ৩।২৯।১৩।৮ প্রেমভক্তি পাওয়ার পূর্বেই তীহারণ মোক্ষ পাইতে পারেন; “কৃষ্ণ যদি ছটে 
ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়! । কত প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়! ॥ ১/৮/১৬।৮ এজন্যই বলা হইয়াছে, ভক্তির কৃপায় 
প্রীভগবচ্চরণের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথেই অপবর্গ রা মোক্ষ থাকে, তাই জীভগবানের নাম অপবর্গ-বর্ম্ব। 
ভগবংপ্রেম অতি ছুর্নভ; ভগবান্‌ সহজে ইছা কাঁহাকেও দেন না) তৃক্তি কিম্বা মুক্তি দিয়া বিদায় করিতে 
পারিলে আর প্রেম দেন না । এমন দুর্লভ প্রেমও, সাধু ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিকথ!-শ্রবণে শীঘ্র (আগু ) লাভ হইতে 
পারে-_ইছাই এই শ্লোকে বলা হইল । 
সাধু ব্যক্তিগণ হ্ৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথা গুনাইয়া জীবকে ভক্তিপথে অগ্রসর মাইয়া দেন, সুতরাং তাহারা! জীবের 
শিক্ষার্ডর-_ইহাই এই গ্লোকে দেখান হইল । 
৩০। পূর্ব পয়ারে বল! হইয়াছে যে, প্রীরুঞ্ণই মহাস্ত-স্বরূপে জীবের শিক্ষাগুরু হয়েন; অর্থাৎ মহাস্তরপ 
শিক্ষার্তরুও প্রীরুষ্ণ-সবরূপ; এই বাক্যের তাৎপর্-কি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইয়াছে । 
এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ £__ভক্ত ঈশ্বর-স্বরপ ; (যেহেতু, ভক্ত) তাঁর (ঈশ্বরের) অধিষ্ঠান; (কেননা) 
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম । RCS ড 
ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন, তিনি সর্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন) সুতরাং 
ভক্ত-হৃদয় হইল শ্রীকুষের অধিষ্ঠান বা বসতিস্থল । ভক্তের হৃদয় যেন শ্রীরুষ্ণের সিংহাসন, আর ভক্তের দেহ তাহার 


৷ মনির । প্রীমন্দিরও যেমন শ্রীমন্দিরস্থ ইটদেব-তুল্যই ভক্তদের নিকটে পূজনীয়, তত্রপ ভক্তও কৃষতুলয পূজনীয়) 
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SANNA 





তথাহি ( ভাঃ 2৷৪৷৬৮ )= 
সাধবো হৃদয়ং মহং সাধৃমাং হৃদয়ত্বহম্‌ । 
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মদষ্ঠত্তে ন জানপ্তি নাহং তেভ্যে। মনাগপি ॥ ৩০ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
সাধবে| মহাং মম হৃদয়ং প্রাণতুল্যপ্রিয়া। ইত্যর্থং । সাধূলামপি অহং হৃদয়ম্‌ । তে সাধবঃ মত্তে! অন্তং ন আনস্তি 
তত্বতয়া নানুভবস্তি। অহমপি তেভ্যো অন্তং ন জানামি। অতঃ সাধূনাং অনুগ্রহং বিনা অহং দুর্নভ ইতি ভাবঃ। 
বীররাষবাচার্য্যঃ ॥ ৩০ ॥ 


গৌর-কৃণা-তরদ্লিদী চীক!। 
কারণ, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান । এই অর্থে ই ভক্তকে ঈশ্বর-স্বরূপ ( ব! ঈশ্বর তুল্য) বলা হইয়াছে। সরূপতঃ, 
ভক্ত-তত্ব ও কৃঞ্চত'ব্ব অভিন্ন নহে) ভক্ত হইলেন শ্রীকৃষ্ণের দাস । ও 

ভক্তের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামাগার তুল্য । লোক বিশ্রামাগারে যায়, বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ 
করার উদ্দেশ্যে । যাহাতে চিত্তে কোনও রূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে, এমন কোনও কাজই বিআামাগারে কেহ করে না 
বিআমাগান্ধে কেবল আমোদ, আর আমোদ । ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও সর্ধ্দা ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান 
করেন__ফেবল আনন্দ-উপভোগ এবং আনন্দদান করার নিমিত্ত । তিনি ভক্তের প্রেম-্রস আস্বাদন করিয়। নিজে 
আনন্দ উপভোগ করেন, আর স্বীয় সৌন্দব্য-মাধুর্যাদি আস্বাদন করাইয়! ভক্তকেও আনন্দ দান করেন। এই আনন্দের 
আদান-প্রদান-কার্য্যে আনন্দ-স্বরূপ ভগবান্‌ এতই নিবিষ্ট হইয়া পড়েন যে, ভক্তেরা যেমন তাহাকে ব্যতীত অপর 
কিছুই জানেন না, তিনিও ভক্তপ্যতীত অপর কিছুই বেন জানেন না) তাই তিনি কখনও ভক্তনদয় ত্যাগ করিতে 
চাহেন নী। এ সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে--“ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ।” ভক্তের হুদয়ে তিনি 
সর্বদাই আনন্দই উপভোগ করেন, কোনও সময়েই কোনরূপ উদ্বেগাদির ছায়াও সেস্থানে তাহাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না। কারণ, ভক্ত নিজের কোনওরূপ ছুঃখ-দৈন্যের কথাই ভগবানকে জানান ন|। 

অন্তর্ধ্যামিরূপে জীবমাত্রের হদয়েই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; কিন্তুতাহা কেবল নিলিপ্ত সাক্ষিরূপে । অস্তর্যামী। 
জীবের হ্বদয়ে কোনওরূপ আনন্দ উপভোগ করেন না, জীবও তাহাকে আনন্দ উপভোগ করাইতে চাহেনা। সুতরাং 
ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীকষ্চ যে আনন্দ পায়েন, জীবহ্ৃদয়ে অন্তর্যামী তাহা! পায়েন না। বিচারালয়ে বিচার-কাধ্যে রত 
বিচারকের কাৰ্য্য অনেকটা অন্তর্যামীর কাধ্যের অমুরূপ ; বিচার-প্রার্থাদের স্বার্থে বিচারক যেমন নিপ্লিপ্ত, জীবের 
কার্যেও অন্তৰ্যামী তেমন নিলিপ্ত। আর, গ্রীতিভাজন আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, নিঅগৃহে বিচারক যখন গ্রীতিময় 
ব্যবহারের আদান-প্রদান করেন, কোনও বিচার-কাধ্য করেন না, এমন কি, তিনি যে একজন বিচারক, আত্মীয়, 
স্বজনদের গ্রীতির আধিক্যে তাহাঁও তিনি ভুলিয়া যায়েন_-তথন তাহার অবস্থা অনেকটা ভক্তহৃদয়স্থ ভগবানের 
অনুরূপ | 

আবার অন্তধ্যামিরপে ্রীুষ্জ জীবের শিক্ষাগুরু (১/১/২৮)। জীবকে শিক্ষা দেওয়া, হিতোপদেশ দেওয়া 
আহার কাজ । জীব যখন অন্ঠায়কর্ম বা অসচ্চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি তখন তাহাকে সছুপদেশ দেন; কিন্তু 
অভক্ত বহির্গুধ জীব তাহা গ্রহ করেনা; তিনিও হিতোপদেশ দিতে, তাহাকে সতর্ক করিতে, বিরত হ্ননা 
এইরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হিতোপদেশ দিতে দিতে তিনি যেন আস্ত হুইয়া পড়েন। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের 
এ জাতীয় শ্রান্তির সম্ভাবনাই থাকেনা; সেখানে তাহার সতত বিশ্রীম। : 

এই পয়ারের প্রমাণরপে প্রীমদ্তাগবতের দুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ৃ 

শল । ৩০! অন্বয়। সাধক (জাধুগণ) মহং (আমার ) হদয়ং (হৃদয়)? লিহাহ হিরন 

সাধুদিগের-) হদয়ং (হ্বায়)। তে (পাহারা) মাত (আমারা তারও 
(আমি) অপি (ও) তেত্যঃ (তাহাদিগকে ভিন্ন) মনাক্‌ ( বিন্দু) ন জানে (জানি ন! )। 


৭২ J ্রীপ্রীচৈতম্যচরিতামূত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


৬৬ ৬৬৬৯পাািং ৫৬৯৫৯৫৯৫৯৫৯ AAA LA AA EAAA A AAAANA RANA AA EA AAR ARAL SA AAT 


তত্রৈব (১/৯৩1১* )= 
তী্থীকূৰ্্প্তি তীর্থানি স্বাস্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩১ 
ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীথীভূতাঃ স্বয়ং প্ৰভো । টা ঠি 














শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং, কিন্তু তীর্থান্ুগ্রহার্থমিত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি । মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি অতীর্ঘামি 
নস্তি। সন্ত: পুনন্তীর্থীকুর্ববপ্তি, স্বাস্তং মন: তত্রস্থেন স্বস্তান্তঃস্থিতেন বা ॥ শ্রীধরদ্বামী॥ তীর্থেষু ভক্তিমতাং ভবতাং 
তীর্থাটনঞ্চ তীর্থানামেব মঙ্গলায় সম্পন্যতে ইত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি ॥ ক্রমসন্দর্ভ:ঃ ॥ ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যে- 
নেত্যাহ ভবদ্বিধা ইতি তীর্থীকুর্বস্তি, ইতি মহাতীরীকুর্বস্তি, পাবনং পাবনানামিতিবং ॥ চক্রবর্তী ॥৩১॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
অন্ুবাদ। শ্রীভগবান বলিতেছেন, “সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়.। তাহারা আমাকে 
ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছু বিন্দুমাত্রও জানি না” 
এই শ্লোকে, ভক্ত ও ভগবান্‌ এতদুভয়ের পরস্পরের হৃদয়ের তাদাত্যের কথা বলা হুইয়াছে। ভক্তগণ সর্বদাই 
ভগবান্‌কে হৃদয়ে চিস্ত! করেন, ভগবান্‌ ভিন্ন তাহারা আরব কিছুকে সারবস্ত বলিয়া জানেনও ন1) সুতরাং ভগবান্‌ 
সর্বদাই ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন; আধার ও আধেয়ে অতে? মনে করিয়া, অথবা ভগবানের সঙ্গে ভক্তব্বদয়ের 
তাদাত্ময মনে করিয়াই ভগবানকে সাধুদিগের হৃদয় বলা হুইয়াছে।. তন্দ্রপ, ভগবানও ভক্ত ভিন্ন অন্য কিছুকেই তাঁহার 
. আনন্দের সার নিদানীভূত বলিয়া জানেন না; তিনিও সর্বদাই ভক্তকেই হৃদয়ে চিন্তা করেন; তাই ভক্তও সর্বদা 
ভগবানের হৃদয়ে বিরাজিত; এজন্য ভক্তকেও ভগবানের হৃদয় বলা হইয়াছে । 
ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবানের সতত অধিষ্ঠান, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক । এই শ্লোকে হাও ধ্বনিত হইল যে, 
ভক্তের রূপা ব্যতীত ভগবংপ্রাপ্তিও অসম্ভব । 
শ্লৌ।। ৩১। অন্বয়। প্ৰভো (হে প্রভো )! ভবদ্বিধাঃ (আপনার গ্যায় ) ভাগবতাঃ ( ভগবদ্ভক্তগণ ) 
়্ং ( নিজেরাই ) তীর্থীভূতাঃ (তীর্ঘসরূপ )। স্বাস্তঃস্থেন ( স্বহৃদয়স্থিত ) গণীডূতা (গদাধরের দ্বারা) তীর্থানি 
( তীর্থ-সমূহকে ) তীর্থীকু্বস্তি ( তীর্থ করেন )। 
অনুবাদ । যুধিষ্ঠির বিছুরকে বলিলেন-_হে প্রভো ! আপনার স্থাঁ় ভগবদ্ভক্ত-সকল নিজেরাই তীর্ঘন্বরপ। 
শ্বহৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের প্রভাবে তাঁহারা তীর্ঘস্থানগুলিকে তীর্ঘরূপে পরিণত করেন । ৩১ 
বিছুর যখন তীর্থভ্রমণ করিয়া যুধিষ্টিরের নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই গ্লোকোক্ত কথা- 
গুলি বলিয়াছিলেন। গ্লোকটার মর্দন এইরূপ £_তীর্থস্থান সকল জীবের পবিত্রতা সাধন করে) নিজকে পবিত্র 
করার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ লোক তীর্ঘযাত্রা করে। কিন্তু বিদুরের মত পরমভাঁগবত যাহারা, নিজেদিগকে পবিত্র 
করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদের তীর্ঘযাত্রার প্রয়োজন হয় না; কারণ, তীহাদের মধ্যে কোনওরূপ অপবিত্রতাই নাই! 
সমস্ত পবিত্রতার নিদান যিনি, যাহার ম্মরণমাত্রেই জীব ভিতরে ও বাহিরে পবিত্র হইয়া যায়, সেই গদাধর জীভগবান্‌ 
এ সকল পরমভাগবতদিগের হৃদয়ে সর্বদাই বিরাঁজিত : সুতরাং তাহাদের মধ্যে অপবিত্রতার আভাস মাত্রও থাকতে 
পারে না। তথাপি যে তাহারা তীর্থখাত্রা করেন, তাহাতে তাহাদের নিজের লাভ কিছু নাই, লাভ কেবল তীর্থস্থান- 
গুলির । শ্বতঃ তেজোময় অগ্নিতে স্বৃত সংযোগ করিলে তাহার দীপ্তি যেমন আরও বদ্ধিত হয়; তদ্রপ স্বতঃপবিত্র 
তীৰ্থস্থান সমূহ, পরমভাগব্তগণের আগমনে তাহাদের হদয়স্থিত গদাধর ভগবানের সংসর্গে অধিকতর পবিত্রত! ধারণ 
করে, মহাঁতীথরূপে পরিণত হয় ( মহাতীর্ধীকুর্বস্তি, পাবনং পাবনানামিতিবৎ- শ্রীল চক্রবস্ীপাদ )। অথবা, কেহ 


কেহ বলেন, মলিনচিত্ত তীর্থযাত্রীদের সংস্পর্শে তীর্স্বাগুলিও অপবিত্র হইয়া যেন অতীর্থরূপেই পরিণত হয়) এ 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীল[। নর্ত 


৮১৮৯৮৯৫৯৫৯৯ ৮ ২ 
MV VU UU UU AAU AANA পিপাসা পপি 


সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার | পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৩১ 








| গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
পরমৃভাগবতদিগের আগমনে এই সকল অতীর্থাভূত তীর্থস্থান-সকল পবিত্রতাধারণ করিয়া আবার তীর্ঘরপে 


পরিণত হয় (শ্রীধর স্বামী )। স্থতরাং পরম্ভাগবতদিগ্ের তীর্থপর্যটন, কেবল তীর্থের মন্ধলের নিমিত্তই 
হুইয়া থাকে । 


গদাধর শ্রীভগবান যে ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ই এই শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। \ 


৩১ । যাহাদের হৃদয়ে প্রীরুষ্ণের সতত বিশ্রাম, এইরূপ ভক্ত কত রকম আছেন, তাহাই এই পয়ারে 
বলিতেছেন। এইরূপ ভক্ত ছুই রকম্‌-__-ভগবংপার্ধদ, আর সাধকভক্ত। 

সেই ভক্তগণ-_ধাহাদের হৃদয়ে শীর্ণ সর্বদা বিশ্রামস্তুখ অস্থুভব করেন, সেই ভক্তগণ। 

দ্বিবিধ প্রাকার-_ছুই রকমের । র 

পারিষদগণ-_পার্ধদগণ ; যীহার। ভগবানের পরিকর-রূপে সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাহাদিগকে 
পা্ধদ-ভক্ত বলে। পার্ধদ-ভক্ত আবার ছুই রকমের হইতে পারেন__নিত্যসিদ্ধ পার্যদ, আর সাধন-সিদ্ধ পার্যদ। যাহারা 
অমাদিকাল হইতেই শ্রীভগবানের পরিকররূপে তাহার লীলার সহায়তা করিতেছেন, ধীহার্দিগকে কখনও মায়ার কবলে 
পতিত হইয়া সংসারে আসিতে হয় নাই, তাহারা নিত্যসিদ্ধ পার্যদ । নিত্যসিদ্ধ পার্ধদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের 
স্বাংশ বাঁ স্বরূপের অংশ, যেমন সঙ্বর্ষণাদি ; কেহ কেহ শ্রীতগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজন্থন্দরীগণ ; নিত্যসিদ্ধ 
জীবও থাকিতে পারেন । «সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার। এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার | নিত্যযুক্ত 
নিত্য. কৃষ্চ-চরণে উন্মুখ । কৃষ্ণ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাস্থুখ ॥২৷২২৷৮-৭৷” আর, যাহারা কিছুকাল মায়ামুগ্ধ 
অবস্থায় সংসার ভোগ করিয়া, পরে ভর্জন-প্রভাবে ভগবংক্লপায় ভজনে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবৎ-পার্ধদত্ব লাভ 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে সীধন-সিদ্ধ পার্যদ বলে । 

জাধকগণ-_সাধকভক্তগণ ; যাহার! এই সংসারে থাকিয়া যথাবস্থিত-দেহে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন, 
তাহাদের সকলকেই সাধক বলা যাইতে পারে বটে ; কিন্ত ভক্তি-শান্ত্রে কোনও এক বিশেষ অবস্থায় উন্নীত সাধকগণকেই 
সাধকভক্ত বলা হয় । ভক্কিনাধনে প্রেমবিকাশের ক্রম এইরূপ :--প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া, 
তারপর ভজন-প্রভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি (আংশিক ), তারপর ভজনে নিষ্ঠা, তারপর ভজনে রুচি, তারপর ভজনে আসক্তি, 
তারপর কৃষ্ণে রতি ব! প্রেমাঙ্কুর, তারপর প্রেম। জীবের যথাবস্থিত-দেহে ইহার বেশী আর হয় ন! । যাহাহউক, প্রেমের 
পূর্ববর্তী স্তরের নাম রতি ; এই রতি পর্য্যায়ে যীহারা উন্নীত হইয়াছেন, তাহাদিগকে জাতি-রতি ভক্ত বলে) জাত-রতি 
ভক্তদেরও অপরাধোখ অনর্থ থাকিবার সম্ভাবন! থাকে । এই জাত-রতি ভক্তদ্িগকেই সাধকভক্ত বল! হয়; ভক্তিরসা- 
মৃতসিন্ধর দক্ষিণ বিভাগের ১ম লহ্রীতে সাধক-ভক্কের লক্ষণ এইরূপ দেওয়া আছে: 

প্উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্‌ নৈর্বিপ্যমম্পাগতাঃ 
কৃষ্ণসাক্ষাংকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্্তিতাঃ ॥ ১৪৪ 1৮ £ | 

ণ্যাহার! জাত-রতি ভক্ত, কিন্ত সম্যক্রূপে ধাহাদের বিশ্বনিবৃততি হয় নাই এবং ধাহার! প্রীকুষঃসাক্ষাৎকার-বিষয়্ে 
যোগ্য, তীহাদিগকে সাধব-ভক্ত বলে৷” বিষ্বমন্গলঠাকুরের তায় ভক্তগণই সাধকভক্ত ৷ পবিষমন্তুল্যা যে সাধকান্তে 

টা » যে পর যথাবস্থিত দেহে সাধক অবস্থিত থাকেন, প্রেমপর্য্যস্ত লাভ হইলেও বোধ হয় সেই 
1 তীহার সাধনের দেহ বর্তমান এবং তখনও তিনি নিত্য 
পৰ্য্যন্ত তাঁহাকে গাধক ভক্ত বলা হয়; কারণ, তধনও 
গার লেখা উল বহ পারেন নাই এজাইিপরাজে ভাত 


৭8 শরীপ্তীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার_-. - ংশ-অবতার-পুরুষ মতস্তাদিক যত ॥ ৩৩ 
ংশ অবতার আর গুণ অবতার ॥ ৩২ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,_তিন গুণাবতাঁরে গণি। 


শার্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত। 


শক্ত্যাবেশে_সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥ ৩৪ 


গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা । 

ভক্তের শবদয়ে শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করেন--ভক্তের প্রেম । যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার হৃদয়ে শ্রক্কঞ্চের আম্বাদনের 
উপযুক্ত কোনও বস্তুই নাই, সুতরাং তাহার হৃদয়ে শরীকষ্ণের "গতত বিশ্রামের” সম্ভাবনাও নাই। আত-রতি ভক্তদের 
চিত্তে প্রেমের অঙ্গুরমাত্র জন্মে; সুতরাং তাহাদের হৃয়েও শ্রীকৃষ্ণের আম্বা্-বস্তুর অঙ্কুর আছে। কিন্ত অজাত-রতি 
ভক্তদের চিত্তে শ্রীতষ্চের বিশ্রামের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। যে ফুলে মধু জন্মে নাই, সে ফুলে ভ্রমর দেখা যায় ন|। 

যাহাহউক, সাধক-ভক্তগণই জীবের উপদেষ্টা শিক্ষাগুরু হইতে পারেন; জাবের পক্ষে তাহাদের দর্শনা অমস্তব 
নয়। কিন্তু পার্ধদ-ভক্তগণ সাধারণতঃ কাহারও শিক্ষার্ডর হইতে পারেন না) কারণ, তাহার] সর্বদা! জীভগবানের 
পরিকর-রূপে ভগবানের সঙ্গে থাকেন বলিয়া লোকের পক্ষে তাহাদের দর্শনাদি অস্ত । অবধ্য, যখন ভগবান্‌ গ্রকট- 
লীলা করেন, তখন পরিকরগণও প্রকটিত হইয়া লোক-লোচনের গোচরীড়ত হয়েন $ তখন মাত্র তাহারা জীবের 
শিক্ষার ব! দীক্ষাওরুও হইতে পারেন। 

এই পরমার পর্য্যন্ত গুরু-সম্বদ্ধীয় প্রসঙ্গ শেষ হইল। শ্রীুঞ্চ কিরূপে গুরুরূপেও বিলাস করেন, তাহা দেখাইতে 
যাইয়া গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, একমাত্র অন্তধ্যামী পরমাত্মরপ শিক্ষার্তরুই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ; কারণ, তিনি 
শীষের স্বাংশ, স্বরূপের অংশ । দীক্ষাগুরু স্বরপতঃ শ্রীকুফের প্রিয়তম ভক্ত এবং মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুও স্বরপতঃ শ্রীকুষের 
প্রিয়ভ্ত, প্রিয়ত!-বশতঃই গীক্বষ্ণের সহিত তাহাদের অভেদ-মনন এবং শরীক্বষ্ণবৎ পুজ্যত্ব-বিধানের উদ্দেশ্যেই দীক্ষাণুরুকে 
কৃষ্ণমবরূপ বা কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ মনে করার বিধি । 

এই পয়ারে শিক্ষাুর়-প্রস্ধে আনুষদ্দিক ভাবে ভক্ত-প্রসঙ্গও বলা হইল । শ্রীক্ব্চ কিরূপে ভক্তরূপে বিলাস 
করেন, তাহা দেখাইতে যাইয়াই গ্রন্থকার বলিলেন__প্পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর ৷” পার্ধদ-ভক্তের মধ্যে শ্রীসন্ধর্যণাদি 
ধাহারা শ্রীকৃষ্ণের শ্বাংশ ব! স্বরূপের অংশ, তাহারা শররুষ্ণের স্বরূপ-বিশেষ ; যাহারা তাহার স্বরপ-শক্তির অংশ ( যেমন, 
ত্ৰ্জ-সুন্দরীগণ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, তাঁহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বল! যায় । আর যাহার! নিত্যসিদ্ 
বা সাধনসিদ্ধ জীব, কিম্বা ধাহারা সাধক-ভক্ত, তাহারা সকলেই স্বর্পতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস ; প্রিয়তাবশতঃই অথবা '্রীরুষ্টের 
সহিত তাহাদের চিত্তের তাদাত্যবশতাই তাহাদিগকে কৃষ্-ম্বরপ বলা হয়। 

৩২-৩৪। এই তিন পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে । 

অবতার তিন রকমের_-অংশাবতার, গুণাবতার এবং শক্ত্যাবেশ-অবতার । অংশাবতারকে স্বাংশও বলে) 
ইহার! স্বয়ংরূপেরই অংশ, অবশ স্বয়ংরূপ বা বিলাস-রূপ অপেক্ষা অল্প শক্তিই ইহাদিগে বিকাশ পায়। “্তাঢৃশো 
মানশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল-ভা-১৭।৮ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়া এই তিন পুরুষ, 
আর মংস্য-কুষ্মাদি-অবতার--অংশাবতার । 

বিশ্বের স্থঈ, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত রজঃ, সত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতারূপে দ্বিতীয়পুরুষ-গর্ভোদশায়ী হইতে 
যথাক্রমে ত্রদ্ধা, বিষ্ণু ও শিব আবির্ভূত হয়েন) সত্বাদিগুণের অধিষ্ঠাতা বলিয়া ইহাদিগকে গুণীবতাঁর বলে। 
ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা, ইনি ব্যষ্টিজীবের স্থষ্িকর্ভা। বিষ্ণু সত্ব-গুণের অধিষ্ঠাতা). ইনিই জগতের 
পালনকর্তা । আর শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা ; ইনি জগতের-সংহার-কর্তা। যে কল্পে যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই 
কল্পে যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়! ভগবান্‌ ব্রহ্মা ও শিবের কাধ্য করান, অর্থাৎ স্থষ্ট ও সুংহার করান। এইরূপ 
র্গাকে জীব-কোটি ত্রহ্মা এবং শিবকে জীব“কোটি শিব বলে; ইহারা আবেশাবতার ৷ দ্ধিতীয়পুরুষের অংশ যাহারা, 


তাঁহার! ঈশ্বরকৌটি | সর ; ক 





১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। 


LUM 





৭৫ 


MPSS AN 
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দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ । আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥ ৩৬ 


একেত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥ ৩৫ | মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। 
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ ৷ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

জ্ঞানশত্ধ্যাদির বিভাগ দ্বারা ভগবান্‌ যে সকল মহত্বম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে শক্ত্যাবেশ 

অবতার বলে। 
“জ্ঞান-শত্ত্যাদিকলয়! যত্রাবিষ্টে। জনার্দিন । 
ত আবেশ নিগদ্যন্তে জীব! এব মহত্তমা:॥ ল, ভা, ১৮।” 

ধাহাতে ভগবং-শক্তির আবেশ হয়, তিনি গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হইয়া যায়েন। আবেশ ছুই রকম) যে সকল 
মহত্তম-জীবে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির আবেশ হয়, তাহার! আপনাদ্দিগকে ঈশ্বর-পরতন্ত্র বলিয়! অভিমান করেন ; 
যেমন, নারদ, সনকাদি । আর যে সকল মহত্তম জীবে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তির আবেশ হয়, তাহার! “আমিই 
ভগবান্” এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন যেমন খন্যদ্রেবাদি । 

এই তিন রকম অবতারের মধ্যে অংশাবতারগণ এবং ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্ম ও শিব এবং বিষ্ণু_ইহার! সকলেই 
ভগবানের স্বরূপের অংশ) ভগবান্‌ শরীকবষ্চ অংশে এই কয়রপে বিলাস করেন। আর শত্তযাবেশ-অবতারে ধাহাদের 
মধ্যে শক্তির আবেশ হু, তাহার! স্বরপতঃ ভক্ত; এই সকল ভক্তের দেহে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শক্তি-রূপে 
বিলাস করেন। 

পুরুষ মৎস্যাঁদিক ঘত--কারণীর্ণবশারী, গর্ভোদশাযী এবং ক্ষীরোদশায়ী' এই তিন পুরুষ এবং মতৎস্তকুশ্মী দি 
ঘত অবতার আছেন, তাঁহারা অংশাবতাঁর। গুণাবতারে গণি_গুণীবতাররূপে পরিগণিত। সনকাদি 
অনতকুমার, সনক, সণন্দন ও সনাতন। পৃথু পৃথ্রাজা। ব্যাসমূনি-ব্যাসমেব হর? প্রীভব মতা) 
মতান্তরে শত্ত্যাবেশ-অবতাঁর বলিয়া এস্থলে তাঁহাকে শত্াবেশীবতীর বলা হইয়াছে। অবতার-সন্দ্ধে বিশেষ 
আলোচন! মধ্য-লীলার ২০শ পরিচ্ছেদে জ্ব্য | ৃ 

৩৫। এক্ষণে প্রকাশের বথ। বলিতেছেন। “দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ” এই বাক্যে প্রকাশ অর্থ 
আবির্ভাব, বিকাশ বা! প্রাকট্য। এন্থলে পারিভাষিক অর্থে “প্রকাশ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই ; কারণ, “প্রকাশ ও বিলাস” 
নামে এই প্রকাশের যে দুইটা ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে “বিলাসে” পারিভাষিক প্রকাশের লক্ষণ নাই। 

ভগবান দুই রূপে আত্মপ্রকট (প্রকাশ ) করেন ; তাহার এক রূপের নাম প্রকাশ, অপর রূপের নাম বিলাস 
৩৬৩৭ পয়ারে প্রকাশের এবং ৩৮৩৯ পয়ারে বিগাসের লক্ষণ বলা হইয়াছে । 

৩৬-৩৭। এই ছুই পয়ারে প্রকাশের লক্ষণ বলা হইয়াছে। একই বিগ্রহ--একই মূর্তি, একটা শরীর | 
যদি হয় বছ রূপ-দি বহু স্থানে বহু পৃথক পৃথক মুঠিতে রিভার আক রে কি 
প্রভৃতি (প্রকাশ-প্রদঙ্গে লঘুভাগবতাম্বৃতের টাকায় পাদ বলছেন SN 
আকারেত ভেদ নাহি_বহু স্থানে প্রকটিত মুৰ্টিসমূহের মধ্যে যদি আকৃতিতে অর্থাৎ রূপ-গুণ-লীলাদিতে কোনও 
রূপ পার্থক্য ন! থাকে । একই স্বরূপ_বহু স্থানে গ্রকটিত মুর্তিসমূহ ঘি স্বরূপেও অভিন্ন থাকে; ৪০১: 
বহু স্থানে এন্প একরূপ-গুণ-লীলাবিশিষ্ট যৃরতিসমূহ প্রকটিত করেন। 

মহিষীবিবাহ্ছে যৈছে যেমন মহিষীদিগের বিবাহে। দবারকায় প্রীরু্চ একই শরীরে একই সময়ে যোলহাজার 
গৃহে যোলহাজার মহ্ষীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাতে বিবাহ কলি রঃ বির 
বোলহাজান স্থানে বেলিহাজার “পৃ তো নট করি ফি এই যোলহাজারশ্ীঃফরতিতে রূপ-ভুণারির 
কোনও পার্থক্য ছিলনা, সকল মূর্তিই দেখিতে ঠিক একই রূপ। এই যোলহাজার মূর্তি গরীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ । 





৭৬ শ্ীপ্রীচৈতম্চরিতামৃত । [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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তথাহি ( ভাঃ.১০/৬৯।২ )--. 
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্‌। 





গৃহেষু ছবাইসাহজং প্রিয় এক উদাবহৎ॥ ৩২ 








প্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
একেনৈব বু! যুগপদেকম্মিয়েব ক্ষণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গৃহেষু পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রাচীরাষ্াবৃতদ্বাষ্টহঅসংখ্যগৃহা্রনেযু 
উদাবহৎ পরিণীতবান্‌ চিত্রং বতৈতদ্দিতি ৷ সৌভর্ধ্যাদয়ো! ছি কাক্মব্যহং কত্বৈব যুগপৎ বহবীতিঃ স্ত্ৰীভিঃ রমস্তে শব 
মত্বেকনৈব কায়েনেতি ভাবঃ ॥ চক্রবর্তী ॥৩২| 


পি ৮০২২২: ১ ১৫-২-১ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা। 

যৈছে কৈল রাস-_রাস-লীলায় যেমন করিয়াছিলেন । শারদীয়-মহারাঁসে একই শ্রীক্চ এক এক গোগীর 
পার্শ্বে এক এক মুক্তিতে অবস্থিত ছিলেন) যত গোপী রাঁসলীলায় যোগদান করিয়াছিলেন, শ্রীরুষ্ণও তত রূপে আত্ম- 
প্রকট করিয়াছিলেন ; এই সকল শ্রীকুষূত্তি রপ-গুণাদিতে ঠিক একই রূপ ছিলেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমুর্তি। ' 

মুখ্য প্রকীশ-মুখ্য আবির্ভাব, মুখ্য বিকাশ বাঁ মুখ্য অভিব্যক্তি। ৩৫ পয়ারের প্থমার্দধে যে অর্থে প্রকাশ-শব 
ব্যবহৃত. হইয়াছে, এস্থলেও সেই অর্থ। এই মুখ্য প্রকাশ বা মুখ্য অভিব্যক্তিই পারিভাষিক পপ্রকাঁশ”-রূপ ; স্বয়ংরূপের 
সঙ্গে ইহার কোনও রূপ পার্থক্য নাই বলিয়া ইহাকে মুখ্য প্রকাশ ( আবির্ভাব ) বলা হইয়াছে । বিলাস, স্বয়ংরূপ হইতে 
আকৃতিতে একটু পৃথক, যদিও স্বরূপে স্বয়ংরপ হইতে অভিন্ন ; তাই বোধ হয়, বিনাসকে “গৌণ-গ্রকাশ-( আবির্ভাব )” 
বলাই গ্রস্থকারের অভিপ্রায় । মুখ্য-শব্দ হইতেই “গৌণ”-শব্দ ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

ইহাকে কহিয়ে ইত্যাদি__এইরূপ বহু মৃত্তিকে (রাস-লীলায় বা মহিবী-বিবাহে একই শ্রীরুষ্চ যেমন একই 
শরীরে একই সময়ে রূপ-গুণাদিতে একই রূপ বহু পৃথক্‌ মৃ্তিতে আত্মপ্রকট টিনা সেইরূপ বহু যৃদ্তিকে ) 
গরী্ৃষ্ণের প্রকাশরপ বলে? ইহাই শ্রীক্কঞ্ণের মুখ্য-বিকাশ। 

প্রকাশের লক্ষণ লঘুভাগবতামূতের একটা গ্লোকে লিখিত হইয়াছে; সেই গ্লোকটী গ্রন্থকার নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-__“অনেকত্র প্রকটতা” ইত্যাদি ৩৪শ শ্লোক । ওঁ শ্লোকের টাকাদি দ্রষ্টব্য । ৰ 

মহিষী-বিবাহে এবং রাস-লীলায় যে শ্রীক্বষ্ণের প্রকাশ-মূরতি প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরপে গ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ ২৷২০।৷১৪০-১৫১ ॥ পারে দ্রব্য | পর 

শ্লো। ৩২। অন্বয়। এক: (একাকী) একেন (একই, অভিন্ন) বদুষা .( শরীর দ্বারা ) যুগপৎ ( একই 
সময়ে) গৃহেযু (বহু গৃহে) পৃথক্‌ (পৃথক ভাবে) দবাষ্টমাহম্রং ( যোলহাজার ) স্তিয়ঃ (দ্ত্রীকে ) উদাবহুৎ (বিবাহ 
করিয়াছিলেন ), বত ( অহে! ) চিত্রম্‌ (আশ্চর্য )। é 

অনুবাদ । শ্রীনারদ বলিলেন--ভগবান্‌ পরীক্ষণ একাকী একই শরীর দ্বারা একই সময়ে পৃথক্‌ পৃথক বহু গৃহে: 
আবিভূ্ত হইয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে যৌড়শ সহস্র রমশীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় । ৩২। 

নারদ যখন শুনিলেন যে, শ্রী নরকাস্থুরকে বধ করিয়া যোলহাজার কন্তাকে নরকের গৃহ হইতে আনয়ন ': 
পূর্বক দ্বারকায়, একই দেহে, একই সময়ে যৌলহাজার পৃথক্‌ গৃথক্‌ গৃহে বিবাহ করিয়াছেন, তখন নারদ বিস্মিত হুইয়া 
যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। 

সৌভরী ঝি কায়ব্যহ প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ বহুমৃত্তি ধারণ করিয়া একই সময়ে বহু স্ত্রীকে উপভোগ করিয়াছিলেন) 
নারদেরও কায়ব্যহ-রচনার শক্তি আছে; তথাপি তাহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কায়বযৃহ রচনা! করিয়া এক সময়ে 
যৌল হাজার রমণীকে বিবাহ করেন নাই। কায়ব্যহে যোঁগ-প্রভাঁবে বহু শরীর ধারণ করা হয়; শ্রীকুষ্ণ বহু-শরীর ধারণ 
করেন নাই; একই শরীরে একই সময়ে বহু স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকাধ্য সমাধা করিয়াছেন । ইহা যোগীদের : 
শক্তির অতীত; মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব; কারণ, মাহষের শরীর সীমাবদ্ধ) একই সময়ে বহু গৃহ ব্যাপিয়া 


মানুষের শরীর অবস্থান করিতে পারে না। তাই যোগবল-সম্পন্ন মানুষকে কায়ব্যহ- রচনায় বহ স্থানের জন্য বহু দেহ ধারণ ও 


১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল| ৭৭ 
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৫৩ পিিস্পিস্সসিলাপা্পিপসতিতি৫৯৮১৫৯৮৫াি সিসি 
০৯৫১ 


তত্রৈব ( ১০৩৩৩ )-- 





পিসিবির তা তি সি 








বাসোখ্সবঃ অম্প্রবৃত্তো গোপীমগ্ুলমত্তিতঃ । প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কে স্বনিকটং রি: || 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে ছয়োদ্বয়োঃ ॥ ১ম 2 
গ্লোকের সংস্কৃত টীক।। 


তৎ্সাহিত্যমভিনয়েন দর্শরতি রাসোৎসব ইতি। তাসাং মণ্রলক্ষপেণাবস্থিতানাং ছয়োছয়ে। মধ্যে লি 
তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিদিতানাম্‌। কথখত্তৃতেন যং সৰ্কাঃ স্তিযঃ শ্বনিকটং মামেবাঞ্লিষ্টবানিতি মন্তেরন্‌ 
তেন তদর্থং দ্বয়োদ্বয়ো সে প্রবিষ্টেমেত্যর্) । নন্বেকস্ত কথং তথ! প্রবেশঃ সৰ্কসন্নিহিতে বা কুতঃ শ্বৈকনিকট্ত্বাভিমান- 
স্তাসামিতাত উত্ত* যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্কিনেতার্থ: ॥ শ্রীধরস্থামী ॥ ৩৩ ॥ 





গৌর-কুপা-তরঙ্দিণী টীকা । 

করিতে হয়_ীহার জীবাত্মাকে বহুদেহে সংক্রামিত করিতে হয়। অচিন্তযশক্তি-সম্পয় ভগবানের পক্ষে এরপ 
করার প্রয়োজন নাই; তিনি বিভুবস্ত, সর্বব্যাপী, স্বরূপে একই দেহে তিনি সর্বদ| সকল স্থানে বিদ্যমান? তাই একই 
দেহে একই সময়ে তিনি বহু স্থানে সমান-রূপ-গুণ-সম্পন্ন অনন্ত দেহও প্রকটিত করিতে পারেন) বিভু-বস্তুর এই ভাবে 
যে আত্ম-প্রকটন, তাহাই প্রকাশ ৷ লঘুভাগবতামৃতও বলেন-_পপ্রকাশস্ত ন ভেদেষু গণ্যতে স হি ন পৃথক্‌ ।-_স্বয়ংরূপের 
সহিত প্রন্গাশের ভেদ নাই, স্বয়ং-রূপের শরীর হইতে ইহ! পৃথকৃও নহে ।” কায়ব্যুহে বিভিন্ন দেহে একই জীবাত্মার 
সংক্রমণ ; আর প্রকাশে একই বিভু-দেহের বিভিন্ন স্থানে একই রূপে প্রকটন ৷ বিভূ ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ নাই; 
সুতরাং প্রকাশে জীবাত্মার সংক্রমণের স্যার কোনও ব্যাপারও নাই; ভগবানের দেহ ও দেহী একই__অনিন্দ। তীহার 
অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে ভাহার বিভু-দেহকে তিনি যখন যে স্থানে ইচ্ছা, পরিকরগণের নয়নের গোচরীভূত করিতে 
পারেন। 

্রীরুষ্ণ যে দ্বারকায় মহিধী-বিবাহে প্রকাশ-রূপ প্রকট করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক । 

শ্লে।।৩৩। অন্বয় । কে গৃহীতানাং (কণ গৃহীত) তাসাং (সেই গোগীদিগের ) দ্বয়োদ্বয়ো?ঃ (ছুই 
দুই জনের ) মধ্যে ( মধ্যে) ) প্রবিষ্টেন (প্রবিষ্ট ) যোগেশ্বরেণ (যোগেশ্বর ) কষ্ণেম (কষ ছারা) গোপীমণ্ডল-মত্তিতঃ 
( গোগীমওলমণ্ডিত ) রাসোৎসবঃ (রাসোতসব ) সম্রবৃত্ঃ (সম্রবৃত্ত হইল ); স্রিয়: (রয়দীগণ ) যং (যাহাকে_যে 
শ্রীরুষ্ণকে ) স্বনিকটং (নিজের নিকট ) মন্তেরম্‌ (মনে করিয়াছিলেন )! ; 

অনুবাদ । গোপীমণ্ডল-মত্ডিত রামোৎসব অশ্রবত্ত (সম্যক রূপে আর্ত) হইল। যোগেশ্বর শ্রী 
াহাদিগের ছুই দুই গোপীর মধ্য প্রবিষ্ট হইয়া তঁহাদিগের ক$ ধারণ করিলেন, আর গোপীগণের প্রত্যেকেই মনে 
করিলেন, শ্ীকুঞ্ণ তাহার নিকটেই বর্তমান আছেন । ৩৩। ্‌ 

রাঁস__রসের সমূহ; পরমাস্বান্ত রস-সমূহের সমবায়। উৎসৰ এড়া বিশেৰত (সং 
রাসোৎগৰ-যে স্বখময় পর্বে ক্রীড়াবিশেষের দারা পরমাস্বাগ্ত রসসমূহ অভিব্যক্ত ও আস্বাদিত হয়, তাহাই 
রাসোত্সব । প্রীক্ব্চ রস-স্বরূপ-_রসেো| বৈ সঃ__রসরূপে তিনি আস্বান্ত এবং রসিকরপে তিনি আশ্বাদক । রাস-লীলায় 
পরম-প্রেমবতী গোপীদিগের সহিত নৃত্য-গীত-আলিষনাদি-্রীডায়. ্জনুনদরীদিগের প্রেমের বিবিধ বৈচিত্রী এবং 
কের অসমোর্ধ। মাধুর্যোর পূর্ণতম বিকাশ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। গোপীগণ তাহাদের অসমোর্ধ প্রেম-প্রভাবে 
প্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং শ্রী গোপীদিগের ceca আনা 
ীকুষণের মাধূর্যোর এবং গোপীদিগের প্রেমের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তংসমস্তই এই রাসে অভিব্যক্ত ও 


উপলক্ষে যেমন আহারাদির প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করা হয়, রাঁস-লীলায়ও 


আস্বাদিত হইয়াছে । পর্ববাদি- 
শ্রীকুষ্ণের ও গোলীদিগের চক্ষুকর্ণাদির তৃপ্তিজনক অনেক রস-বৈচিত্রী গ্রকটিত হইয়াছিল; তাই রাসোৎস্ব বল! 


হইয়াছে । গোপীমগ্ডল-মণ্ডিত__গোপীদিগের মণ্ডলের ছার! পরিশোভিত। বাসে, পরমানুন্দরী ব্রজাঙগনাগণ 


৭৮ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। [ ১ম পরিচ্ছেদ RR 


ATA ATR rn UAT SSAA AAO SADA পনর 
তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্বখণ্ডে (১৷২১ )-_ 
অনেকক্র প্রকটতা রপন্তৈকস্ত যৈক্দ!। 





সর্বথ| তৎস্বরপৈব স প্রকাশ ইতীধ্যতে ॥ ৩৪ 








শ্নোকের সংস্কৃত টীকা। 
গ্রকাঁশ-লক্ষণমীহ, অনেকত্রেতি | নন্দমন্দিরাৎ বসুদেবমন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্চস্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপং 
প্রবিষ্ট বিভাতীত্যেকট্যেব বিগ্রহস্ত যুগপদেব বহুতয়া বিরাভমানতা, স প্রকাশাখ্যো| ভেদঃ পূর্ববোক্তভেদেভ্যোহন্য এব । 
কুতঃ? ইত্যাহ, সর্বথেতি__আক্ৃত্যা ওণৈর্সীলাভিশ্চৈকরপ্যাদিতার্থ:॥ শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণঃ ॥ ৩৪ ॥ 











গৌর-কৃপা-তরগ্রিণী টীকা । 
মণ্ডলরূপে (চক্রাকারে ) ধীড়াইয়াছিলেন ;- তাহাদের সোন্দৰ্য্য-মাধু্য্যাদির উচ্ছলনে রাসস্থলীর শোভা সর্ব তিশায়িরূপে 
বন্ধিত হইয়াছিল । সম্প্রৰ্বত্ত_সম্যক্রূপে প্রবৃত্ত (আরব ); “সংপ্রবর্তিত” ন! বলিয়া “সম্প্রবৃত্ত” বলায় বুঝা 
যাইতেছে যে, রাসোংসব নিজেই নিজের প্রবর্তক, ্বীরুষ্ণ তাহার প্রবর্তক নহেন। বাস্তবিক প্রবর্তক শ্রীকৃষণই। 
তথাপি বাসোৎসবকেই নিজের প্রবর্তক বলার তাংপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য সমস্ত লীলা হইতে, সমস্ত শক্তি 
হইতে, এমন কি স্বয়ং ভীরু হইতেও রাসলীলার পরমোৎকর্ম বর্তমান । শ্রীরুষ্ত রাসোৎসবকে স্বতগ্ন-কর্তৃত্ব দিয়া এবং 
নিজে রাঁসোংসবের করণত্মাত্র অঙ্গীকার করিয়া এই পরমৌতকর্ষই খ্যাপন করিলেন (বলদেববিদ্যাভূষণ )। কর্তা 
যে ভাবে চালায়, করণকে সেই ভাবেই চলিতে হয়; কুস্তকার তাহার চক্রকে যে ভাবে চালায়, চক্রও সেই ভাবেই 
চলে। চক্রের নিজের কর্তৃত্ব নাই। রপিক-শেখর পরীক্্চ পরম-রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ রাসোতসবকেই 
কর্তৃত্ব দিয়া নিজে করণত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন--উতসব তীহাকে যে ভাবে চালিত করিবে, তিনি সেই ভাবেই 
চলিবেন_ ইহাতে তীঁহা অপেক্ষা, উংসবের উৎকর্ষ। অন্যান্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তাই থাকেন, করণ থাকেন না। 
তাই অন্ঠান্ত লীলা হইতে রাঁস-লীলার উৎকর্ষ। শ্রীকুষ্জ শক্তিমান্‌, তাহার সমস্ত শক্তি তীহাদ্ারাই পরিচালিত, কিন্ত 
তিনি শক্তিদ্বারা পরিচালিত নহেন__এইরপই তত্বতঃ শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ । কিন্তু রাস-লীলায় শ্রী নিজেই 
রাসলীলাদ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়েন-__স্ৃতরাং তাঁহার সমস্ত শক্তি হইতেও রাঁসলীলার পরমোৎকর্ষ। যে যাহার অপেক্ষা 
রাখে, তাঁহাকে তাহাদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়॥ রসিক-শেখর শুঁকষ্ণ রস-আম্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত; 
রাসোঞ্াবেই নানাবিধ পরমাঙ্থাদ্চ রসের অভিবাক্তি; তাই শ্রীরুষ্ককে রাসোৎসবের অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং 
শ্রীকুষ্তকে রাসোৎসব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়। 
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ_পরযানন্দ-ঘনমূ্তি শ্রকষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হইয়াছে । যোগা +-ঈশ্বর = যোগেশ্বর ৷ 
যোগা-__যৌগমায়া, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি; তাহার ঈশ্বর যিনি, তিনি যোগেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ )। ভি 
যটন-পটীয়সী যৌগ-মায়ার অবীশ্বর বলিয়া শ্রীকষ্ণকে ঘোগেশ্বর বলা হইয়াছে। শ্রীরষ্ণ:ক আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত 
সমস্ত গোঁগীদিগের পরমৌতকঠা অবগত হইয়া, এই যৌগমায়াই যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ-মূর্তি গ্রকটিত করিয়া দুই দুই 
গোপীর মধ্যে এক এক প্রীক-ম্তির অবস্থিতি সম্ভব করিলেন) ইহাই শরক্বষ্ণের যোগেশ্বরত্বের পরিচায়ক । কণে 
গৃহীতানাং- শ্রফ নিজের দুই বাহৃদ্বীরা প্রত্যেক গোগীর কঠ আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । 
্রীরু্ণ যে রাসলীলায় গ্রকাশ-ুততি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। 
শ্লে!। ৩৪। অন্বয়। একস্ত (একই) রূপস্ত (রূপের ) অনেকত্র ( অনেকস্থানে ) একদা (একই সময়ে ) 
যা (যেই) প্রকটতা ( প্রাকট্য ) সর্বধা (সৰ্ব্ব প্রকারে) তৎস্করূপা এব (সেই মূলরপের তুলাই) সঃ (তাহা) 
প্রকাশঃ (প্রকাশ ) ইতি (এইরূপ ) ঈর্ধাতে (কথিত হয় )। 
অনুবাঁদ। আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক্রপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে 
আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে । ৩৪ | 
Ee 2 





57158 আদি লীল|। ৭৯ 


তারক 
সিসি 71৯ এা৯পসিস৯৫াসিরসিাশাসিসিউপআাসিািসনসিএপামএ৯াউখপাউপাসি MND AA DLA 


একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন । | তত্ব তদেকাত্বরূপকধনে (১1১৫ ) 
অনেক প্রকাশ হয় “বিলাস” তার নাম ॥ ৩৮ স্বর্পমন্তাকারং যত্তন্ত ভাতি বিলাসতঃ | 


| প্রায়েণাত্মমমং শক্ত্যা স বিলাসে! নিগগ্যতে ॥ ৩৫ 











প্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
বিলামস্থ লক্ষণমাহ, শ্বর্ূপমিতি । অন্তাকারং বিলক্ষণা্গন্নিবেশমূ | তন্ত, মূলরূপস্তাব্যবহিতস্ত। বিলাসতঃ 
লীলাবিশেষাৎ। আত্মপমং স্বমূলতুল্যম্‌ । প্রায়েণেতি কৈশ্চিদগুণৈরনমিত্যর্থং । তেচ প্লীলাপ্রেম্ণ! প্রিয়াধিক্যং 
বেণু-রলপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দপ্ত চতুষ্টয়ম্‌ 1” (ভ, র, শি, দ, ১৷১৮ ) ইত্যুক্ত্যা যথা নারায়ণে 
ন এবমন্যত্র ॥ শ্রীষলদে ববিগ্ভাভৃঘণঃ | ৩৫ ॥ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


শ্লোকস্থ “সর্ববথা”-শব্দের অর্থ পাদ বলদেব বিদ্ঞাভূষণ লিখিয়াছেন__প্রর্বথেতি-_আকত্যা গণৈলালাভি- 
শ্চৈকরপ্যাদিত্যর্চ__আকুতিতে, গুণে, লীলায় একরপ-_ইহাই সর্ধথাশবের তাপধ্য।” তৎস্বরূপ-_আকৃতিতে, 
গুণে, লীলায় অম্যক্রূপে স্বয়ংর্ূপের তুল্য । একম্য রূপস্ত_একই বিগ্রহের; একই শরীরের । ৩২শ ক্পোকের 
তাৎপর্যের শেষাংশ দ্রষ্টব্য । 

৩৮ এক্ষণে “বিলাসের” লক্ষণ বলিতেছেন। একই বিগ্রহ--একই স্বরূপ, একই শরীর । 

আকার-_আকৃতি, অন্র-সন্গিবেশ । 'আন-_অন্তরূপ, যূলরূপ হইতে ভিন্ন। অনেক প্রকাশ-_বহু 
আবির্ভাব । অথবা, ন এক অনেক, পৃথকৃঃ মৃলরূপ হইতে পৃথকৃরূপে আবির্ভ/ব। 

একই স্বরূপ পৃথক্‌ আকৃতিতে যদি পৃথক্‌ ভাবে আবিভূর্ত হয়েন, তবে এই পৃথক আবির্ভাবকে বিলাস বলে। 
প্রকাশের গ্তায় বিলাসও একই বিভুরূপেরই আবির্ভাব-বিশেষ ) তবে পার্থক্য এই যে, প্রকাশে অঙ্গ-সন্লিবেশ, রূপ, গুণ 
প্রভৃতি মূল স্বরূপের তুল্যই থাকে; কিন্তু বিলাসে আকৃতি ও রূপাদি মূল স্বরূপ হইতে ভিন্ন থাকে) শক্তি-আদিও 
মূল স্বরূপ হইতে কিছু কম থাকে । পরবর্তী প্রমাণ-ক্লোক হইতে তাহা বুঝা যাইবে । পরব্যোম-নাঁথ নারায়ণ, ব্রজের 
শ্রীৰলদেবচন্ত্র, প্রভৃতি শ্রীরষ্ণের বিলাসরূপ | 

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। তস্য (তাঁহার) যংস্বরূপং (যে স্বরূপ) বিলাসতঃ (লীলাবশতঃ) অন্যাকারং 
( ভিন্ন-আকারে ), প্রায়েণ (প্রীয়শঃ) আত্মসমং (মুলম্বরূপতুল্য ) ভাতি (প্রকাশ পায়), সঃ (সেই) বিলাসঃ 
(বিলাস ) ইতি (এইরূপ ) ইধ্যতে (কথিত হয় )। 

অনুবাদ। হবয়ংরূপের যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্নাকারে প্রায়শঃ যূলরূপের তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে 
বিলাস বলে । ৩৫। 

অন্যাকারং_বিলাসের আকার ও মুলরূপের আকার একরূপ নহে ; শ্রীরুষণ ছিভুজ, তাঁহার বিলাসরূপ 
শরীনারায়ণ চতুর) শ্রীকষণ হামবর্ণ, তাঁহার বিলাস শ্রীবলদেবচন্ত শ্বেতবর্ণ। আকার-_অঙ্গ-সন্নিবেশ। 

প্রায়েণ আত্মসমং_প্রায়-শে নৃনতা প্রকাশ পায়? তাহাতে বুঝ! যাইতেছে যে, বিলাসে কোন কোন গুণ 
ব্বয়ংরপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম থাকে৷ পপ্রায়েণোতি__কৈশ্চিদগুণৈরূনমিত্যর্থ ।  বলদেব-বিগ্ভাত্ষণ।” লীলা, 
প্রেযীদদিগের প্রতি প্রেমাধিক্য, বেণু-মাধুর্য্য ও রূপমাধুষ্য-_নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটী অসাধারণ গুণ। 
“লীনা প্রেয়| প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য বেযুক্লপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্ত চতুষ্টযম্‌ ॥ ভ, র, সি, দ, ১১৮৮ 
এই টারিটা শ্রীককের অসাধারণ গুণ বলিয়। বিলাসরূপ নারায়ণে এই গুণগুলি নাই । অন্তান্ত বিলাসর্ূপেও এইরূপে 


গুণের ন্যনতা আছে! 





৮০ শীগ্ৰীচৈতম্যচরিতামৃত । ; [১ম পরিচ্ছেদ ভু 
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যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ । | এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিযীগণ আর ॥ ৪০ 
যৈছে বাস্থদেব প্রদ্যুন্মাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৩৯ :  ত্ৰজে গোগীগণ আর সভাতে প্রধান। 
ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার-- ' . ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ ৪১ 





গোৌর-কৃপা-তরপ্িণী টীকা। 

৩৯। এই পয়ারে বিলাসরূ'পর উদাহরণ দিতেছেন। বলদেব, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং বাস্থুদেব, 
সন্ধৰ্ঘণ, প্রদ্যুয় ও অনিরুদ্ধ এই দ্বার কাচতুর্বৃহ-_ইহারা৷ সকলেই শীক্বষ্ণের খিলাসরপ । 

৪০1 প্রকাশের কথ! বলিয়! এক্ষণে শক্তির কথ! বলিতেছেন । শ্রীক্বষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গ 
চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি প্রধান | অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তির আবার তিন রকম অভিব্যক্তি--হলাদিনী, 
সন্ধিরী ও সংবিৎ। যে শক্তিদ্বার শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন অনুভব করেন এবং ভক্তবৃ্দকেও আনন্দিত করেন, তাহার নাম 
হলাদিনী ; যে শক্তি দ্বার! তিনি নিজের এবং সকলের সত্বা রক্ষা, করেন, তাহার নাম সন্ধিনী ) এবং যে শক্তিদ্বার| তিনি 
নিজে জানিতে পারেন এবং অপর সকলকেও জানাইতে পারেন, তাহার নাম সংবিৎ। এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির 
বৃত্তিবিশেষ হলাদিনী-শক্তির কথাই বলা হইতেছে । হলাদিনী-শক্তির বিলাস আবার তিন রকম--ব্রজের কুষ-প্রেমসী- 
গোপীগণ, দ্বারকার শ্রীকুষ্ণমহিবীগণ এবং বৈকুণ্ঠে লক্্ীগণ । ইহারা সকলেই হলাদিনী-শক্তির বিলাস । 

পরব্যোমের মধ্যে অনন্ত ভগবংস্বরূপের ধাম আছে; তাহাদের প্রত্যেকের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে। এই সকল 
স্বরূপের যে প্রেয়সীগণ, তাহাদিগকেও লান্মনী বলে। এজন্য “লনমীগণ” বলা হইয়াছে ঈশ্বরের শক্তি- শ্রীকৃষ্ণের 
হলাদিনী শক্তি । পুরে__দারকার । ু 

৪১। ব্রজে গৌপীগণ- শ্রীকষ্প্রেযসী গোপীগণ। আর সভাতে প্রধান__অগ্ত সকল হইতে প্রধান; 
মহিষীগণ ও লক্ষ্মীণণ হইতে শ্রেঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ পয়ারের শেষার্দে ব্যক্ত হইয়াছে। 

এই পয়ারে গৌগী-শব একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যশোদা-মাতাও গোপী, যেহেতু তিনি 
গোপরাজ নন্দ-মহাঁশয়ের গৃহিণী) কিন্ত এই পয়ারে গোপী-শব্দে যশোদা-মাঁতা বা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া অন্য কোনও 
গোণীকে বুঝাইতেছেনা ; তাহার। সন্ধিনী-শক্তির বিলাস, হলাদিনী-শক্তির বিলাস নহেন। গোগী-প্রেম, গোপীভাব 
প্রভৃতি স্থলের "গোপী”-শবের ন্যায়, এই পয়ারেও গোগী-শব্দ বিশেষ অর্থে (কৃষ্ণ প্রেয়সী অর্থে) ব্যবহত হইয়াছে; এই 
অর্থসঙ্গতির হেতু দেখান যাইতেছে। া 

_ গুপ ধাতু হইতে গোপী-শব্ধ নিপপন্ন হইয়াছে, গুপ্‌ ধাতু রক্ষণ-অর্থে ব্যবহৃত হয়; তাহাতে, গোপী-অর্থ রক্ষা 
'কারীণী। কি রক্ষা করেন, তাহার উল্লেখ না থাকায়, ুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ( ব্যাপক-অর্থে ) অর্থ করিলে, যাঁহা কিছু রক্ষণীয়, 
তাহাই রক্ষা করেন যে রমণীগণ, তাহাদিগকেই গোগী বল! যাইতে পারে । যে স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমপ্তের 
আধার বা আশয়ই স্বয়ং ভগবান প্রীকৃষ্ণ। কারণ, তিনি আশরয়-তব্ব; সৃতরাং ্রীকুষ্ণকে নিজেদের বশে সম্যক্রূপে রক্ষ! 
করিতে পারেন যে রমণীগণ, তীহারাই গোপী। শ্রীরুষ্ণকে বশে রাখিবার একমাত্র উপায় প্রেম? কারণ, শ্রীকষ্ণ একমাত্র 
প্রেমের বশীভূত ; এই প্রেম যাহার যত বেশী, তাহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্ততাও তত বেশী। ্রীকষ্প্রেয়সীদিগের 
মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং ্রীু্-প্রেরসীদিগের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের বস্তত। সর্বাপেক্ষা বেশী। এই প্রেমবশ্তা 
এত বেশী যে, “ন পারয়েধ্হং নিরবদ্ঠসংযুজামিত্যাদি” বাক্যে রণ নিজমুখেই প্রেয়সীদিগের নিকটে নিজের খণিতব 
স্বীকার করিয়াছেন । অন্ত কাহারও নিকটেই প্রীকষ্জ এইরূপ খণী নহেন) সুতরাং কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণেই গোপী-শব্দের 
পৰ্য্যবসান । I - : | 
আর এক ভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে । যাহা কিছু আস্বাত্ব, যাহা কিছু আনন্দদায়ক, তাহাই লোকে 
রক্ষা করিয়া থাকে ।  শ্রীকুষণ স্বগং রস-ন্বরপ, ভাহাতেই সৌন্দর্-াধুধ্ের পরাকাষ্ঠা) তাহার সৌন্দধ-মাধুর্ঘাদি পুর্তিম* 
প্ূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় যে মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীরুষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণেরই নিজস্ব-সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণের 





ভি আদি লালা । ees ৬ 


সরাসরি পিপিপি 
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স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের কারবুহ,_-তার সম । | ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৪২ 








._ গৌর-কৃপা-তরঙগিশী টাকা। 

অগামোর্ধ _সৌন্দ্য-মাধু্যাদি পূ্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায়-স্ব্ূপ মহাভাব-সম্পত্তি রক্ষা! করেন বলিয়া 
রফ-প্রেয়সীগণেই গোপী-শব্দের চরমতাংপর্যের পর্য্যবসান। 

অধিকন্ত, লক্ষ্মীাগণ এবং মহিষীগণও ভগবংপ্রেয্নসী তাহাদের সঙ্গে গোগীগণের উল্লেখ করাতে, গোগী-শঝে 
প্রীরুষপ্রেয়সীগণকেই লক্ষ্য করা হুইয়াছে। 

ব্রজেক্র-নন্দন যাতে ইত্যাদি__যেহেতু ্রজন্-ননন পরী ্বয়ং ভগবান্‌, সেই হেতু অ্রজেজ্র-নন্দনের প্রেরসী 
গোগীগণও লক্মীগণ এবং মহ্িষীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহার হেতু পরবর্তী পয়ারে বল! হইয়াছে। 

৪২। স্বয়ং ভগবান ব্রজেনর-ননানের প্রেয়সী বলিয়া গোপীগণ কিরূপে লক্ষ্মীগণ ও মহ্যীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন, 
তাহা প্রথম পয়ারার্দে বলিতেছেন--তাহার! "শ্রীকৃষ্ণের সম” বলিয়া 

স্বয়ংরূপ_ধাহার স্বরূপ অন্ত কোনও স্বর্ূপের অপেক্ষা রাখে না, পরস্ত যাহ! স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাকে স্বয়ংরূপ যলে। 
“অনন্যাপেশ্ষি যদ্রপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে 1__ল, ভা, ১২৮ পরব্যোমনাথ নারায়ণ, কি অন্য যে সমস্ত ভগবখ্য্ণপ 
আছেন, সমস্তের মূল জীর্ণ; অন্যান ভগবংস্বরূপের অস্তিত্ব, কি তাহাদের ভগবস্তার অসি ্ীরষের উপর ও শরীফের 
ভগবন্তার উপর নির্ভর করে; কিন্তু রী ও তাঁহার ভগবত্তা অপর কাহারও উপর নির্ভর করেন না; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ; 
তাই পরী স্বয়ংসিদ্ধরপ, রী স্বয়ং ভগবান্‌। “যার ভগবত্তা হৈতে অন্তের ভগবততা। স্বয়ং ভগবান শের 
তাহাতেই সত্বা ॥১৷২৷৭৪৷॥” “স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ভ্ৰজেন্দ্-নন্দন 1১1২৷১০২৷” “স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ--কৃ্ণ সর্বাশয়। পরম 
ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশান্তরে কয় ॥১৷২৷৮৪!” “ইঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্ছিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কাঁরণম্‌ ॥ 
্রহ্মসংহিতা । ৫1১॥” প্রৃষন্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। শ্রীভা ১৩২৮” 

কায়ব্যুহ--কায়ব্যহ-শব্দের তাৎপর্য এই পরিচ্ছেদের ৩২শ গ্লোকের ব্যাখ্যার অর্টব্য। শরীক বিভূবস্ত ; 
বিদবন্তর পক্ষ কাযব্হ করার প্রয়োজন হয় ন!। সতরাং কায়ব্হ-শব্টী পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে রে 
মনে হয় না। সম্ভবতঃ, অভেদ-অর্থেই কারবাহ শখ ব্যবহৃত হইয়াছে । যোগবল-সম্প্ সৌভরী-আদি খবিগণের 
কায়ব্যহ যেমন তাহাদের স্বদেহেরই-তুল/_্বদেহে ও কায়ব্যহে যেমন কোনও ভো নাই, তদ্রপ স্বয়ং্ূপ কের সনে ও 
তাঁহার প্রেয়পীগণের ভেদ নাই। প্রেয়সীগণ শ্রীকষের শ্বরপ-শক্তি; শক্তি-শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করিয়াই,-- 
মূল দেহের সঙ্গে কামব্যুহের যেমন অতেদ, তত্রপ-_-প্রীকুষ্ণের সহিত গোপীদিগেরও অভেদ জ্ঞাপন কর! 


হইয়াছে । 


অথবা, বুযুহ_সমূহ (ইতি মেদিনী)। 
বয়ংরূপ শ্রীরুষ্ণ্েরেই দেহসমূহ বা আবির্ভাব-সমূহ ; 


কাঁয়বুযহ--কায়সমূহ, শরীর-সমূহ ; আবির্ভাব-সমূহ। গোপীগণ 
রকুষ্ই গোগীরপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; এস্থলেও শক্তি ও 
শক্তিমানের অভেদ মনে কর! হইয়াছে। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব অ্রজেন্ত্র-নন্দনই স্বরূপ, ধাম ও পরিকরাদিরূপে 
আত্মপ্রকট করিয়া লীলা! বিস্তার করেন। স্বরূপ, শক্তি এবং শক্তির কার্য লইয়াই তাঁহার পূর্ণতা । পরিকরাদি তাহার 
্বরপঞণত্তির বিলাস; স্থুতরাং পরিকরবর্গও তঁহারই রূপ-বিশেষ | অথবা, কায়_মুদতি( শবমকল্্রম )। ব্যুহ-_সমুহ। 
কায়ব্যুহ- মূৰ্তিসমূহ ৷ শ্রীকষের ্রূপ-শক্তি বলিয়া, ‘শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ, ব্রজগোপীগণ - 


শ্রীকৃষ্ণের মুর্তি-বিশেষ । ৃ 
কোন কোন গ্রন্থে গ্যগংপ কৃ্ের হয় শক্তি_তার সম” পাঠ আছে। এই পাঠের অর্থ অতি পরিষ্কার 
- মান ॥ 


জট ংশ র শক্তি বলিয়া কৃষ্ণের স } 
বাঁ অনুরূপ । তীারা গীরফের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ্ববশতঃ 


কেই ম্তি-বিশেষ বলিয়া, তাহাদের আবির্ভাবও পরীকুষ্ণের আবির্ভাবের অহ্রূপ। 





| শরীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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ভক্ত আদি ক্ৰমে তা সভার বন্দন। গোড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত শন্দৌ তমোন্দৌ ॥৩৬ 
এ সভার বন্দন সর্বব-শুভের কারণ ॥৪৩ ব্রজে যে বিহরে পূর্বের কৃষ্ণ বলরাম । 
প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ। কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দৌহার নিজ ধাম ॥৪৫ 








দ্বিতীয়-শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৪৪ | সেই দুই জগতেরে হইয়| সদয়। 
বন্দে উ্বফচৈতঘ্য-নিত্যাননো সহোঢিতৌ। | গৌড় দেশে পুৰ্ববশৈলে করিল! উদয় ॥৪৬ 
ৰে ডি গৌর-কৃপা-তরদ্গিণী টাকা | 


প্থয়ংূপকৃষ্ণের কায়ব্যুহ” এই বাক্যে দেখান হইল যে, গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি এবং শক্তি-শক্তিমানের 
অভেদবশতঃ তীহারা শ্রীকুষ্ণেরই বিগ্রহ-বিশেষ | তারপর “তার-সম” বাক্যে বলা হুইল যে, তাহারা শ্রীকুষেরই বিগ্রহ- 
বিশেষ বলিয়া! শ্রীরুষ্ণের যেখানে যেরূপ আবির্ভাব হয়, তাঁহার শ্বরূপশক্তি প্রেরসী-বর্গেরও সেখানে তদস্রূপ (ও স্বন্ধপের 
সহিত লীলার উপযোগী ) আবির্ভাব হয়। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। “দেখতে দেবদেহেয়ং 
মাম্ধত্বে চ মানবী । বিষ্ণুর্দেহাহুরূপাং বৈ করোত্যোত্বনস্তনুম্‌ --১।৯১৪৩ ॥ শ্রীবিষুঃ যেখানে যেরূপে লীলা করেন, 
তীয় প্রেয়সী স্ররূপ-শক্তিও তানুরপ শ্রীবিগ্রছে তাহার লীলার সহায়কারিণী হয়েন; শ্রীবিষু যখন দেবরূপে লীলা 
করেন, তখন-ইনি দেবী) শুীবিষ্ণু যখন মাহ্ুযরূপে লীল। করেন, তখন ইনি মামী ৷” 

যাহা হউক, এই প্রমাণ হইতে বুঝ! গেল, শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং-রূপে যে ধামে লীলা করেন, তাহার স্বূপ-শব্তি 
প্রেযসীও সেই ধামে স্বয়ংরপে তাঁহার লীলার সহায়ত! করেন! যে ধামে ভগবান্‌ বিলাস-রূপে লীলা করেন, সেই 
ধানের প্রেয়সীও স্বয়ং-রূপের প্রেয়সীর বিলাস ইত্যাদি | ব্রজেন্দর-নন্দন স্বয়ংরূপ, সুতরাং তাহার প্রেরসী-শ্রেষ্টা শ্ররাধাও 
শক্তির স্বয়ং-রূপ । ত্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন অগ্ঠান্ত ভগবৎ-স্বরূপের মূল, শ্রীরাধাও অন্ান্ত ্বরূপের প্রেয়সীগণের 'ুল_তিনি 
মূলকাস্তা-শক্তি। দ্বারক1-নাথ শ্রীকৃষ্ণের (ব্রজেন্্-নন্দনের ) প্রকাশ ; স্ৃতরাং ঘারকা মহ্ষীগণও শ্রীরাধার প্রকাশ । 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস; স্থৃতরাং নারায়ণের প্রেয়সী লক্্ীও শ্রীরাধার বিলাস । এইরূপে শ্ররাধিকা 
হইলেন মহিধী ও লক্ষমীগণ হইতে শেষ্ঠা, কারণ তিনি তাঁহাদের মূল। আবার শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্যান্য ব্রজনুন্মরীগণ 


্রীরাধারই কায়বৃাহ্রূপা। “আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ | কায়বৃহরপ তীর রসের কারণ ॥১!৪৷৬৮৷” সুতরাং 
ব্রজদেবীগণও মহিষী ও লক্ষ্মীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ । 


ভক্ত-সহিতে হয় ইত্যাদি"_ভ্ত-সহিতে শ্রীরুষ্ণের আবরণ (পরিকর ) হয়। পূর্ব্বে ১৫শ পয়ারে বলা 
হইয়াছে পৃ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস |” এই পয়ারোক্ত “ভক্ত” হইতে 
“প্রকাশ” পর্য্যন্ত এবং “কুষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাঁশ। শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস । এই পাঠীস্তরের “ভক্ত” 
হইতে “শক্তি” পৰ্য্যন্ত অর্থাৎ ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি__ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের ব! শ্ীরুষচৈতন্যের আবরণ বা পরিকর) 


ইহাই এই পয়ারার্দের তাৎপর্য । নারদ, সদাশিব, বলদেবাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবরণ, তদ্রপ প্রীবাসার্দি, শ্রঅদৈতাদি, 
প্রীনিত্যানন্দাদি ও শ্রীগদাধরাদি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবরণ । 


“ভক্ত সহিত সবে তার হয় আবরণ” এইরূপ পাঠও আছে। 
এই পয়ারার্দে ভক্ত-শব্দে নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পরিকরগণকেই বুঝা ইতেছে। 


8৪1 মঙ্গলাচরণের প্রথম গ্লোকের অর্থ করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ-প্রকাঁশের উপক্রম করিতেছেন । সামান্য 
ও বিশেষ রান লক্ষণ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 


শ্লো। ৩৬ অন্বয়াদি ১১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ৷ 

8৫-৪৬ । “বন্দে শ্রীক্্ণচৈতন্য-নিত্যানন্নৌ” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। 

এই ছুই পয়ারের মর্ম £_দ্বাপরের প্রকট-লীলায় শ্রীরুষ্চ ও শ্রীবলরাম ত্রজে বিহার করিরাছেন। তাহাদের 
অগ্গকাস্তি উজ্জলতায় কোটি সর্য্যকে এবং দিগ্ধতায় ফোটি চন্দকেও পরাজিত করিত । কলি-জীবের প্রতি কৃপা করিয়া 
সেই এব্বফশ্বলরান্দই ভীরুষষঠভভন্ত,ওশপীনিত্যানন্দরপে গোঁড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 








১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৮৩ 
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ভীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ । বস্তু প্ৰকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥ ৪৮ 

বাহার প্রকাশে সর্ববজগত-আনন্দ ॥৪৭ এই মত দুই ভাই জীবের অঙ্ঞান। 

সূৰ্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার। তমোনাশ করি কৈল তত্ববস্ত দান ॥ ৪৯ 
গৌর-কৃপা-তরদ্বিগী টীকা । 


ব্রজে_-প্রকট-বজলীলার়, বৃন্দাবনে। বিহরে--বিহার করিতেন, লীলা করিতেন। পুর্বের্ব__ছাপরে। 
ঢোহার নিজধাম--পীর্ব্চ ও প্রীবলরাগের অদ্রকান্তি ধ।ম__কান্তি, জ্যোতি: | তাহাদের অপকান্তি কোট স্বর্য্য 
ও কোটি চন্দ্রকে পরাজিত করিত) অন্বকান্তি কোটি-সুর্য্যের জ্যোতি: হইতেও উজ্জল এবং কোটি-চন্দ্রের জ্যোতিঃ 
হইতেও গ্লিগ্ধ ছিল। কান্তি কোটি-সথ্য অপেক্ষাও উজ্জল ছিল, কিন্তু তাহাতে স্থ্যের তেজের ন্যায় জাল! ছিল না, 
তাহা বরং কোটিচন্ত্র অপেক্ষাও দ্নিপ্ধ ছিল; ইহাই তাৎপর্য্য। 

সেই দুই__সেই কৃষ্ণ ও বলরাম । অদয়_দয়ালু। জগতেরে হইয়। সদয়-_অগদ্বাসী জীবের প্রতি 
রুপা করিয়া । গ্ৌড়-দেশে-_বন্বদেশে, নবদ্ীপে ৷ পুর্র্ব-শৈলে-_ পূর্ববদি কন্থ পর্বতে ; উদয়াচলে, যেখানে চন্দ্রের 
ও স্থধ্যের উদয় হয়। গৌড়দেশকে উদয়াচলের সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে, গোড়-দেশরূপ পূর্ব-শৈলে ৷ করিল! উদয় 
উদিত হইলেন; অবতীর্ণ হইলেন। স্্য-চন্্র যেমন পূর্বদ্িকস্থ উদয়াচলে উদিত হয়) তদ্রপ কৃষ্ণবলরামও গোৌর- 
নিত্যানন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন | 

গৌর-নিত্যানন্দকে স্বর্য্য-চন্দ্রের সন্ধে তুলনা দিয়া সোকস্থ পুষ্পবস্তো ( সর্য্য-চন্দ্র ) শবের অর্থ করিয়াছেন। স্থধ্য- 
চন্দ্রের সন্ে উপমার সার্থকতা পরবত্তী পয়ার-সমূহে দেখান হইয়াছে । 

শরীক, শ্রীরুষ্ণচতন্যরূপে এবং প্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলাতে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে, 
ভ্রচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ধুগাবতার নহেন। 

8৭1 যাহার প্রকাশে-_যে. ্রীকুঞ্চৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্াবে। জর্ধবজগত আনন্দ সমস্ত 
জগতের আনন্দ উিত হইয়াছে। 

সর্ধ্যোদয়ে, অন্ধকারের অপগম হয় বলিয়া জীবের আনন্দ হয় ; কিন্ত সুর্য্যের তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সদ একটু উদ্বেগ 
জন্মে। রাত্রিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎসায় স্বর্য্যতাপের গ্লানি দূর হইয়া জীবের আনন্দের উদয় হয়। যদ্দি এমন কোনও 
বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার কান্তি কোট-স্বর্য্য অপেক্ষাও উজ্জল বটে, কিন্তু তাহাতে সুর্যের তাপ নাই, আছে 
কোটি-চন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর সিথতা, তাহা হইলে লোকের যে আনন্দ জন্মে, তাহ। অবর্ণনীয় । গৌর-নিত্যানন্দের 
আবির্ভাবে জীবের এইরূপ অনির্ধচনীয় আনন্দেরই উদয় হইয়াছিল। 

৪৮-৪৯ । শগ্লোকস্থ “তমোনুদেঁ” শব্দের অর্থ ৪৮শ পদ্মারে এবং “শন্দৌ”-শব্দের অর্থ৪নশ পয়ারে কর! হইয়াছে। 

সুৰ্য্য ও চন্দ্র আকাশে উদ্দিত হুইয়া যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, কোথায় কোন্‌ বস্তু আছে, তাহ! সকলকে 
দেখাইয়া! দেয় এবং সাময়িক ধর্শ-কর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ করিয়া দেয়) তদ্ধপ ভ্রচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে অবতীর্ণ 
হইয়া! জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করিয়াছেন এবং জীবের সাক্ষাতে তত্তববস্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। 

এই দুই পয়ারে সর্ঘ্-চন্দ্রের সহিত প্রীচৈতয-নিত্যানন্ের সাৃগু দেখাইলেন। ূর্য্য-চত্দ্র-_শ্লোকস্থ পুষ্পবস্থো 
শব্দের অর্থ। হ্রে__হরণ করে, দূর করে। স্্যের বা চক্রের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। বস্ত প্রকাশিয়াঁ-দিনে 
সথ্যের এবং রাত্রিতে চন্দ্রের উদয়ের পূর্বের সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আবৃত থাকে, তখন কোনও বস্তই দেখা যায় না। 
হধ্যের বা চন্দ্রের উদয়ে যখন অন্ধকার দূরীভূত হয়, তখন জগতের সমস্ত বন্তই দেখা যায়, প্রকাশিত হ্য়। 
করে ধর্মের প্রচার- ধর্সের প্রচার করে (স্থয্য-চন্দ্র )। যে সমন্ত ধ্াহ্ান দিবাভাবে করণীয়, রোদ হইলেই 
তাহাদের কার্ধা আরম্ভ হয়; আর যে সকল অনুষ্ঠান রাত্রিতে করণীয়, চক্দ্রোদয় হইলেই রী সফুদয়ের কাধ্য আরম্ভ ৃ 
হুয়। চন্দ্র জন্গে রাত্রিরই ঘনিষ্ঠ সধ, এজন্য নদের এবটা নামও রজনীকান্ত তাই চস জেগে হলে 


৮৪ | জ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 
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অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে “কৈতৰ’ | | ধৰ্ম্ম-অর্থ-কাম- মোক্ষ- বাঞ্ছা 1 আদি, সব ॥ ৫০ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


রাত্রিকালই স্থচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অথবা, তিথি-ভেদে যে সমস্ত ধর্শুষ্টান করণীয়, চক্রের গতি-বিধির 
উপরেই তাহাদের অনুষ্ঠান-সময় নির্ভর করে ; সুতরাং চন্দ্রকেই সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের নিয়ামক বা প্রচারক বলা যাইতে 
পারে। এই মত--ব্ুব্ধ্য-চন্দের ষ্যায়। ছুই ভাই- প্রচৈতন্ত ও প্রীনিত্যানন্দ। অজ্ঞান-তমোনাশ--অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকারেরর বিনাশ । তমঃ__-অন্ধকার ; জীবের অজ্ঞানকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা কর! হইয়াছে । অজ্ঞান-- 
তত্বজ্ঞানের অভাব। শ্রীকৃষ্চই একমাত্র সেব্য, জীব শ্রীরুষ্ণের সেবক, প্রীরুষের গ্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই 
জীবের কর্তব্য ; এইরূপ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর ্রীকুষ্ণ-সেবা ত্যাগ করিয়া ধণ্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির নিমিত্ত যে 
বাসনা, তাহাই অজ্ঞান; কারণ এই সমস্তই আত্মেব্দ্রিয়-প্রীতির হেতু; প্রীরুষ্*-সেবার সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ 
নাই। পরবর্তী তিন পয়ারে অজ্ঞান-তমের অর্থ করা হুইয়াছে। 

তন্ব-বস্ত-_সত্যবস্ত ; নিত্)বস্ত। শ্রীকৃষ্ণের তত্ব, জীবতত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ এবং মায়া-কবলিত 
জীবের পক্ষে সেই স্বন্ধ-স্ফ,রণের উপাঁয়-_-এই কয়টা তত্ব বা বিষয়ই জীবের বিশেষ জ্ঞাতব্য। কিন্তু জীবের অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকারে এই তত্বগুলি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, জীব এগুলি জানিতে পারে না । শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া 
জীবের অজ্ঞান দূর করিয়া এই তত্বরূপ বস্তগুলি প্রকাশ করিলেন, জীবকে তত্ব জানাইয়া দিলেন। স্থ্য/চন্দ্রের উদয়ে 
অন্ধকার দূরীভূত হইলে যেখানে যে বস্তু আছে, তাহ! যেমন প্রকাশ হইয়। পড়ে; তদ্রপ শ্রীনিতাই-গৌরের আবির্ভাবে 
জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হইল এবং জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তীহাদের কৃপায় জীবের চিত্তে প্রকাশ পাইল। ৫৪শ 
পয়ারে তত্ব-বস্তর অথ কর! হইয়াছে । 

৫০ | অজ্ঞান-তমঃ-শব্দের মর্ম প্রকাশ করিতেছেন । কৃষ্ণ-কামনা কিম্বা! কুষ্-ভক্তি কামনা বাতীত অন্য যে 
সকল কামনা আছে, সমন্তই অজ্ঞানের ফল। এই অজ্ঞানকে তমঃ বা অন্ধকার বলিবার হেতু এই যে, অন্ধকারে যেমন 
কোনও বস্তু দেখ! যায় না, কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামন! হৃদয়ে থাকিলেও তব্ব-বস্তর উপলদ্ধি হয় না। কারণ, 
অজ্ঞানের অবশ্থাস্তাবী ফলই হুইল, নিজের সুখের. বা নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির ইচ্ছা_ুক্তি-মুক্তি-কামনা । যে পর্বান্ত 
ভুক্তি-মুক্তির কামনা! হৃদয়ে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিরাণীর স্থান হইতে পারে ন|। 

ভূক্তি-মুক্তি-স্পৃহা ষাবং পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবৎ ভক্তিন্ুখন্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ২।প1১১৫ ॥ প, পু, পা, ৪৬।৬২ 


"ভক্তির কৃপা ন! হইলে তত্ব-বস্তর অন্ুভূতিও হইতে পারে না । “্ভন্ত্যাহমেকয়! গ্রাহঃ ৷” ইহাই শ্রীভগবদুক্কি। 

কৈতব- বঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা । অজ্ঞানতমকে আত্মবঞ্চন] বল! হুইয়াছে। ইহার হেতু এই-_অজ্ঞান তম যতক্ষণ 
"তন থাকিবে, ততক্ষণ ওক্তিরাণীর কৃপ! হইতে পারে না ; ভক্তিরাণীর কৃপাব্যতীত জীবের শ্বরূপান্থবদ্ধি কর্তব্য প্রাক 
সেবাও পাওয়া যাইতে পারেনা, ্রীরুষ্ণসেবায় যে অসমোর্ধ আনন্দ আছে, তাহা ও পাওয়া যায় না। জীব সর্বদাই আনন্দ চাহে; 
চিদানন্দস স্বরূপ শরীকৃষ্ণক পাইলেই জীব নিত্য-শাশ্বত আনন্দ পাইতে পারে, ইহাই শ্রুতির-সিদ্ধান্ত। “রসো বৈ সঃ। 
রসং হোবায়ং লব্ধ নন্দী ভবতি | তৈঃ ২1৭৮ অজ্ঞান-তমের ফলে জীব তাহার চির-আকাজ্ষিত আনন্দ হইতে 
বঞ্চিত-হয়। ইহার পরিবর্তে জীব অজ্ঞানের ফলে পায়, এহিক সুখ ব! পরকালের স্বর্গাদি স্খ,-যাহা। অস্থায়ী এবং 
দুঃখমিশ্রিত । এই ক্ষণভঙ্গুর দুঃখমিশ্রিত সুখকেই, জীব অজ্ঞানবশতঃ তাহার একমাত্র কাম্যবস্ত বলিয়া মনে করে 
এবং তাই নিত্য-শাশ্বত আনন্দের অনুসন্ধান হইতে. বিরত হয় । অজ্ঞানের ফলে জীব এইভাবে বঞ্চিত হয় বলিয়। 
অজ্ঞানকে কৈতব বা প্রতারণা বলা হইয়াছে। 

ধৰ্ম্ম-অর্থ ইত্যাদি__ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ আদির বাসনাই অজ্ঞানরূপ কৈতব বা? প্রতারক; ধর্শ-অর্থাদির 


সর রর সু 
১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৮৫ 


রর রি তথাহি( ভাঃ ১১২ টি শ্রীমপ্তাগবতে মহামুনিরুতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ 
ধ প্রোজ তকৈতবোধত্র'পরমে] নির্মঘসরাণাং সঁতাং রর ও 
সছ্ছে। হ্ৃগ্বরুধ্যতেইত্র রুতিভিঃ শুশ্রযুভিস্তংক্ষণাং ॥ ৩৭ 
বেছ্যং বান্তবমাত্র বস্তু শিবদং তাপরেযোগ ৰাম | ্ নি 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

অথ বক্ষমাণশা্্স্ত কর্দজ্ঞানভক্তিপ্রতিপাদকেভ্যঃ ত্রিকাওবিষয়-শ|স্ত্রেভ্যো বৈশিষ্ট্যং দর্শয়ন্‌ ক্রমাদুংকর্ষমাহ্‌ ধশ্ম ইতি । 
অত্র যন্তাবদ্ধর্শ্বো নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং পরে! ধর্শ্মো যতে! ভক্তিরধোক্ষজ্্‌ ইত্যাদ্দিকয়। । অত: পুংভিদ্বিজশেষ্ঠ! 
বণাএম-বিভাগশঃ | স্বনুষ্ঠিতস্ত ধর্্মন্ত সংসিদ্ধিহঁরিতোষণমিত্যন্তর! রীত্যা ভগবৎসন্তে/ষণৈকতাৎপধ্যেণ গুদ্ধভক্ত্যৎপাদন- 
তয়া নিরপণাৎ। পরম এব । যতঃ সোহপি তদেকতাৎপধ্যত্বাৎ প্রোজঝিতকৈতবঃ। প্র-শব্দেন সালোক্যাদি-সর্ব প্রকার- 
মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরন্তঃ। যত এবাসৌ তদেকতাত্পধ্যত্বেন নির্দ্নংসরাণাং ফলকামুকস্যেব পরোৎকর্যাসহনং মৎসরঃ 
তদ্রহিতানামেব তদুপলক্ষণত্বেন পশ্থালভ্তনে দয়ালুনামেব চ সতাং স্বধর্ম্মপরাণাং বিধীয়তে । এবমীদৃশং স্পষ্টমনক্রবতঃ 
কর্মশান্ত্রাদুপাসনাশান্্রাচ্চান্ত তত্তগ্প্রতিপাদকাংশে অপি বৈশিষ্ট্যমুক্তমূ। উভয়ত্রৈব ধর্দোৎপত্তেঃ। তদেবং সাক্ষাৎ 
শবণ-কীর্তন।দিরূপন্ত বার্তাতু দূরত আন্তামিতি ভাবঃ। অথ জানশান্্রেভ্যোহপ্যস্ত পূর্বববদ্বৈশিষ্ট্যমাহ বেগ্যমিতি। 
তৈব্যাখ্যাতং ভগবদ্ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়েমু তেষু প্রতিপাদিতমপি শ্রেঘ:স্থতিং ভক্তিমূদশ্ত ইত্যাদিন্তায়েন থেগ্যং নিঃখ্রেঘসং 
ন ভবতীতি। বনস্তুনন্তস্ত সশক্তিত্বমাহ। তাপত্রয়ং মায়া কাৰ্য্যমুন্.লয়তি তন্ম.লভূতাহবিগ্যাপর্ধ্যস্তং খওয়তী তি স্বরূপ-শক্তা! | 
তথ। শিবং পরমানন্দং দদাতান্ভাবয়তি ইতি চ তয়ৈবেতানেনেদং জ্ঞাপ্যতে অন্যত্র মুক্তা বন্ুভবমননেহাপুরুযার্ঘত্/প।ত: 
স্তাং তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্ট্যমিতি। ন চাস্ত তত্দু্লভবস্তসাধনত্বে তাঁদৃশনিকূপণসৌষ্ঠবমেব কারণমপিতু ন্বরূপমগীত্যাহ। 
শ্ীমদ্ভাগবত ইতি । ভাঁগবতত্বং ভগবতপ্রতিপাঁদকত্ম্‌। শ্রমত্বং শ্রীভগবক্মাদেরিব তাদৃশ-স্বাভাবিকশক্তিমতম্‌। 
নিত্যযোগে মতুপৃ। অতএব সমস্ততয়ৈব নির্দিশ্য নীলোৎপলাদিবত্ত্রামত্বমেব বোধিতম্‌। অন্যথাতু অবিশুষ্টবিধেয়াং- 
শতাদোষঃ স্যাৎ। অত উক্ত গারুড়ে। গ্রস্থোইষ্টাদশসা হত্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ইতি । শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে 
হরিসন্নিধাবিতি । টীকার্দ্‌ভিরপি । শ্রীমদ্ভাগবর্তাভিধঃ সুরতরুরিতি | অতঃ কচিৎ কেবলং ভাগবতাখ্যত্বং তু সত্যভামা 
ভামেতিবৎ। তাদৃশপ্রভাবত্বে কারণং পরমঅ্রে্কর্তৃকত্বমপ্যাহ । মহামুনিঃ শ্রীভগবান্‌ তস্তৈব পরমবিচারপার্গতত্বাৎ 
মহাপ্রভাবগণশিরোমধিত্বাচ্চ। স মুনিভূত্বা সমচিন্তয্দিতি শ্রুতেঃ। তেন প্রথমং চতুঃস্লোকীরপেণ সংক্ষেপতঃ 
গ্রকাশিতে | কৈ যেন বিভাষিতোইয়মি, ত্যাছন্ুসারেণ সম্পূর্ণ এব শী ই ৷ তদেবং শ্রৈষ্ঠ্জাতমন্তা্র আপি প্রায়ঃ 








গৌর-কপা-তরদ্রিণী হাটা I 


বাসনাই আত্বেন্দরিয়-স্থখের দিকে, অথবা আত্ম-দুঃখ-নিবৃত্তির দিকে জীবকে প্রলুক্ধ করে এবং নিত্য-আনন্দের অমুসন্ধান 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া জীবকে প্রতারিত করে। 

ধৰ্ম্ম_-বর্ণাশ্রম-ধর্শ্ম ; বর্ণাম-ধর্শের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক প্রাপ্তি । ভোগ-কাল অতিবাহিত হইলেই আবার, 

ংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। অর্থ_ধনরত্বাছি; এই সমস্ত কেবল ভোগের উপকরণ, আত্রেন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের 

উপকরণ মাত্র । এই ভোগ বা আত্বেন্দরিয-তৃপ্তিও ক্ষণস্থায়ীমাত্র ; আবার দুঃখমিশ্রিত। কাম-_অভীষ্ট বস্তু ; আত্মেন্ড্রিয়- 
স্ুখ। মোক্ষ--মুক্তি, নির্ববিশেষ-ত্রহ্ষের সঙ্গে সাযুজ্য ৷ যাহারা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, তাহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
থাকে না । ভগবানের সঙ্গে সেব্য-সেবকত্ব ভাবও থাকেনা । তীহারা, স্বরূপতঃ ভগবানের দাস হইয়াও নিজেদিগকে 
ব্রহ্ম বলিয়াই মনে করেন; স্থৃতরাং ভগবৎ-সেবার সুযোগ তাহাদের থাকেনা; তাই সেবান্থ হইতে বঞ্চিত হয়েন। 

এই পয়ারের প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। র 

শ্লে। ৩৭। অন্বয় । মহামুনিকৃতে ( মহামুনিকূত ) অত্র (এই) শ্রীমদ্ভাগবতে ( জ্ীম্দভাগবতগ্রস্থে ) নিশ্মংসরাণাং 
(নিশ্মৎসর ) সতাং (সাধুদিগের ) প্রোজ.ঝিতকৈতবঃ ( কৈতবশূন্ত ) পরমঃ (সৰ্ক্বোৎকনষ্ট ) ধৰ্ম্মঃ (ধন্ম ) [ নিরূপ/তে ] 
(নিরূপিত হইয়াছে )। অত্র ( ইহাতে ) তাপত্রয়োন্লনং ( ত্রিতাপ-নাশক ) শিবদং ( মঙ্গলপ্রদ ) বাস্তবং (পরমার্থভূত)- 





৮৬ শ্রীত্রীচৈতন্মচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


খোকের সংস্কৃত টীকা । 
সম্তবতু নাম সর্কবজ্ঞানশান্র-পরমজ্ঞেয়-পুরুষার্থ-শিরোমণি-শ্রভগবৎসাক্ষাৎকারস্তত্রৈব সুলভ ইতি বদন্‌ সর্ক্বোদ্প্রভাবমাহ 
কিং বেতি। অপটৈর্সোক্ষপর্যযন্তকামনারহিতেশ্বরারাধন-লক্ষণধর্ম-ব্রগসাক্ষাৎকার|দিভিরুক্ৈরনথক্তৈ বা কিয়া 
মাহাত্ম্ঘূপপন্নমিত্যর্থ:। যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিত্তংসাধনানুক্রমলন্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সগ্যন্তৎস্ষণমেব ব্যাপ্য 
হৃদি স্থিরীক্রিয়তে। স এবাত্র শ্রোতুমিচ্ছস্তিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্বদৈবেতি। তন্মাদত্র কাগুভ্রয়রহস্তপ্রবক্তব্য- 
প্রতিপাদমাদে ধিশেষত ঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারপত্বাচ্চ ইদমেব সর্ধশান্ত্েভ্যঃ শরে্টম্‌। অতএবাত্রেতি পদস্থ ত্রিরুক্তিঃ ৃতা 
সা হি বি বাতি অতো ত মিতামেত ত ল্রোতব্যমিতি ভাবঃ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৩৭ ॥ 








গৌর-কৃপা-তরদ্রিণী টীকা । 

বস্তু (দ্ৰব্য ) বেছ্াম্‌ (জ্ঞাতব্য )। পরৈঃ ( অন্তশান্নদ্বার! ) ঈশ্বরঃ ( ঈশ্বর ) হৃদি (হৃদয়ে ) কিংবা (কি) সদ্য: (তৎংক্ষণেই) 
অবরুধ্যতে (অবরুদ্ধ হয়েন ? ); অত্র ( ইহাতে-_শ্রীমদ্ভাগবতে ) ক্লৃতিভিঃ (কৃতি ) শুশ্রযুভিঃ ( শবণেচ্ছুগণকর্তৃক ) 
তৎক্ষণাৎ (সেই সময় হইতেই ) ( অবরুধ্যতে ) (অবরুদ্ধ হয়েন )। 

অনুবাদ । মহামুনি শ্রীনারায়ণরুত এই শ্রীমদ্ভাগবতে, নির্শ্মংসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় সম্যক্রূপে ফলাভি- 
সন্ধিশৃন্ত পরম-ধর্শ্ম নিরূপিত হইয়াছে । এই শ্রীমদ্ভাগবতে, তাপত্রয়ের মূলোংপাটক এবং পরমমর্গলপ্রদ বাস্তব বস্ত 
জানিতে পারা যায়। অন্য শান্তার, বা অন্য শাস্ত্রোক্ত-সাধন দ্বার! ঈশ্বর কি সত্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন? ( অর্থাৎ 
হয়েন না)। কিন্তু যে সমস্ত কৃতী ভক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করেন, শ্রবণের সময় হইতে আরস্ত 
করিয়াই ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন | ৩৭। 

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকটনের বিবরণ, শ্রীমদ্ভাগবতে উপদিষ্ট ধর্শ্মের স্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-এঁবণের ফল, এই 
শ্লোকে ব্যক্ত হইরাছে। 

প্রথমতঃ প্রাকট্যের বিবরণ । শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই শ্রীমদ্ভাগবতগগ্রন্থ মহামুনিক্কত। এই মহামুনি 
কে? শ্রীনারায়ণ স্বয়ং। শ্রুতি বলেন, স মুনিভূর্ধা লমচি্তয়ৎ। স্বষ্টির প্রাক্কালে শ্রীনারায়ণ ত্রদ্মার নিকটে) 

চতুঃঙ্পোকীরূপে সংক্ষেপে এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে এই চতুঞ্জোকীরই বিবৃতিরূপে সমগ্র 

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে পূর্বের উদিখিত ২৩৷২৪৷২৫৷২৬ শ্লোকই প্রীনারায়ণ-প্রোক্ত 
শ্লোক-চতুষ্টয়। ৭ 

এই গ্রন্থের শ্রীমদ্ভাগবত-নামেরও বেশ সার্থকতা আছে। হু গ্রন্থে ভগবৎতত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে 
বলিয়া ইহার নাম ভাগবত | শ্রীমৎ শব্দের অর্থ শ্বাভাবিক-শুক্তি-সম্পন্ন ; গ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির 
যেমন মণি-মন্ত্র-মহোঁযধির ন্যায় স্বাভাবিক-অচিন্ত্য-শক্তি আছে, এই ভাগবতগগ্রস্থেরও তাদৃশ স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তি 
আছে বলিয়! নাম হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবৎ-তত্বপ্রতিপাদক এই শ্রীগরন্থ সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ প্রীনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ 
করিয়াছেন বলিয়! ইহার প্রামাণ্য এবং সর্ববশেষ্ঠত্ব সম্বদ্ধেও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভীগবতে উপদিষ্ট ধর্টের স্বরূপ । শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধন্ম নিবূপিত হুইয়াছে, এই শোকে তাহাকে 
বল! হইয়াছে পরম ধর্ম । পরম-ধর্শ্ম-শব্দের তাৎপধ্য কি? “স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম: যতো ভক্তিরধোক্ষজে | শ্রীভা 
১/২।৬।৮__এই বচনানুসারে, পরম ধর্ম হইতেছে সেই ধর্ম, যাহা হইতে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীভগবানে ভক্তি 
জন্মে । এই ভক্তির তাঁৎপর্ধ্য কি? “স্বম্নষ্ঠিতস্ত ধর্ম্মস্ত সংসিদ্ধিহঁরিতোষণম্‌ ৷ শ্রীভা ১/২।১৩ ॥৮ এই প্রমাণান্থসারে শ্রীভগবৎ- 
প্রীতিই পরমধর্শের একমাত্র তাৎপর্য । তাহা হইলে শ্রীঘদ্ভাগবতে যে ধর্ম উপদিই হইয়াছে, তাহার তাঁৎপধ্য এবং 
একমাত্র লক্ষ্য হইল-_শ্রীভগবশ্প্রীতি ; ভগব্্রীতি-সাধন ব্যতীত অন্য কোনওরূপ বাসনা যদি ধর্মাহুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত 
__ থাকে, তাহা হইলে, তাহা--ধৰ্ম্ম হইলেও হুইতে পারে বটে, কিন্তু পরম-ধর্্ম ( শ্রেষ্ট ধর্ম) হইবে না। এজন্যই এই 
৷ পরম-ধর্দকে বলা হইয়াছে “প্রোজ ঝিত-কৈতৰ”-যাহা হইতে কৈতব গ্রকষ্টররপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে 





১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৮৭ 


ALAA ৫টি পাস সিসির সস 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

কৈতৰের ছায়াযাত্রও নাই ॥ কৈতব কি? কৈতব অর্থ বঞ্চনা বা কপটতা। যাহাতে বাহিরে এক রকম এবং 
ভিতরে আর এক রকম ব্যবহার থাকে, তাহাই কপটতাঁ। এখন ধর্ম-সম্বন্ধে কপটত! কি? ধর্দাহঠানের উদ্দেশ্য 
যাহা, তাহা অপেক্ষা অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি সাধকের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলেই এ ধর্ধানুষ্ঠানে কপটতা! থাকিয়া 
গেল । “অতঃ পুংভিদ্বিজশ্েষ্ঠ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ-। স্বনষ্টিন্ত ধর্খস্ত সংসিদ্ধির্থরিতোধণম্‌॥ আ্রীভা ৯২১৩৮ এই 
প্রমাণাুসারে ভগবৎসস্তোষণই ধর্ম্মামুষ্ঠানের লক্ষ্য বা তাৎপধ্য ; সুতরাং ধর্দের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ভগবং-গ্রীতি- 
কামনাব্যতীত অন্তকামনা সাধকের হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলেই এ ধন্দানুষ্ঠান কপটতাময় হইল । অতএব ভগবং- 
গ্রীতি-কামনাব্যতীত অন্য কামনা-__আতেন্দরিয়গ্রীতিকামনাই হইল ধৰ্শ্মস্বন্ধে কপটতা! বা কৈতব। এইক্প স্বন্থুখ- 
বাসনাবপ কপটতা পরিত্যক্ত হইয়াছে যে ধর্ে, তাহাই প্রোজ ঝিতকৈতব ধর্ম । 

প্রশ্ন হইতে পারে, উজঝিত অর্থই পরিত্যক্ত; “উজ্ত ঝিতকৈতব ধশ্ম" বলিলেই স্বন্থবাসনা শূন্য ধর্ম স্থচিত 
হইত; তথাপি প্র-উপসর্গযোগ করা হইল কেন? প্র-উপসর্গের কোনও সার্থকতা আছে কিনা? টীকাকার প্রীধর- 
স্বামিচরণ বলেন, এস্থলে প্র-উপসর্গের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে; “প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরন্তঃ1” 
প্র-উপসর্গের অর্থ প্রকষ্টক্ূপে ; প্রোজঝিত শব্দের অর্থ «রকুষ্টপে পরিত্যক্ত ;” ইহার তাংপর্য্য এই যে, ইহকালের 
স্বর প্রকারের সুখ এবং পরকালের স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্রি-জনিত স্থখের-কামনাতো পরিত্যক্ত হইবেই ; এমন কি মোক্ষ- 
কামন! পথ্যন্তও যে ধর্মে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই প্রোজ.ঝিতটৈতব ধর্ম্ম। মোক্ষ-কামনা থাকিলেও ধর্ম্ম-সধ্্ধীয 
কপটতা প্রকনষ্ট্পে পরিত্যক্ত হয় না__ইহাই শ্রীধরম্বাধীর অভিপ্রায় । ইহাতে বুঝ! যায়, মোক্ষকামনাও 
ধর্শ্ম-সদ্বন্ধীয় কপটতা-বিশেষ। মোক্ষকামনা কিরূপে কপটতা হইতে পারে, তাহাই দেখা যাউক। মোক্ষ- 
শব্দের অর্থ কি? মোক্ষ অর্থ সুক্তি--সংদার-গতাগতির নিরসন। এই মুক্তি পাচ রকমের-_সাষ্টি, সালোক্য, 
সারপ্য, সামীপ্য এবং সাধুজ্য। সারিতে মুক্তীবস্থায় উপাস্তদেবের সমান এশ্বধ্য পাওয়া যায়। সালোক্যে, 
উপাস্তের সহিত একই লোকে বা একই ভগবদ্ধামে বাস কর! যায়। সারূপ্যে উপান্তের সমান রূপ-__চতুভূ জত্বাদি__- 
পাওয়! যায়। সামীপ্যে উপাস্তের নিকটে থাকা যায়। এই চারি রকমের মুক্তিতেই সিদ্ধাবস্থায় সাধকের স্বতন্ত্র 
সত্তা থাকে । সাধুজ্যে, উপাস্তের সঙ্গে সাধক তাদাত্য প্রাপ্ত হুইয়া মিশিয়! যাঁয়। ইহাতে সাধকের স্বতন্ত্র সত্ত। 
থাকে না ।. মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে সাধারণতঃ রূটটি-অর্থে এই সাযুজ্য-মুক্তিকেই বুঝায় । যাহা হউক, সাটি -আদি প্রথম 
চারি রকমের মুক্তি-কামনায় আবার দুইটা উদ্দেন্ত থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, মাত্র উপাস্তের সমান এশ্ব্যাদি প্রাধ হওয়া; 
দ্বিতীয়তঃ উপাস্তের সমান এশ্বধ্য।দির সঙ্গে সঙ্গে উপাস্তকে সেবা করার সৌভাগ্য পাওয়া । প্রথম প্রকারের উদ্দে্ময়ী 
মুক্তিচতুষ্টয়ে, ভগবৎসেবার কিছুই নাই; কেবল এশ্বধ্যাদি পাইলেই সাধক নিজকে কৃতার্থ মনে করেন, ইহাতে কেবল 
স্বন্নখবাসনা,কেবল নিজের জন্য কিছু--উপাস্তের সমান এশ্বধ্য, রূপ ইত্যাদি__পাওয়ার বাসনা) সুতরাং ইহা যে 
ধর্ম সন্বদ্ধীয় কৈতব বা কপটত1, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের উদ্দেশ্যে যদিও উপাস্তের সেবার বাসন! 
আছে, তথাপি তাহার সঙ্গে নিজের অন্য উপাস্তের সমান এঁশ্বধ্যাদি প্রাপ্তির বাসনা আছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যেও 
কপটতা মিশ্রিত. আছে। অতএব সালোক্যাদি চতুর্বিধ-মুক্তির কামনা পরিত্যক্ত না হইলে ধর্দদ কৈতব-শুন্য 
হইতে পারে না (ক্রময়ন্দর্ত )। ৰ 

তারপর পঞ্চম প্রকারের মুক্তি__সাযুজ্য । অগ্নির সঙ্গে তাদাত্য-প্রাপ্ত হইয়। লৌহ যেমন অগ্নিবৎ প্রতীত হয়, 
তদ্ৰূপ সাযুজ্য-মুক্তিতে ব্রদ্ষের সঙ্গে তাদাত্থ্য প্রাপ্ত হইয়া! জীবও তরন্ধের সঙ্গে মিশিয়া যাক্স। ইহাতে জীবের, ব্রদ্ধ হইতে 
পৃথক্‌ সত্তা থাকে না। পৃথক্‌ সত্তা থাকেনা বলিয়। সাযুজ্য মুক্তিতে জীব উপাস্ত ভগবধস্বরূপের সেবা করিতে পারে না; 
সুতরাং ধর্ের উদ্দেশ্য যে ভগব-গ্রীতি সাধন, তাহাই সাযুজ্য-মুক্তি-কামীদের অন্ষিত ধর্মে থাকেনা) থাকে কেবল ব্রন্ধের 
সঙ্গে বা অন্ত কোনও এক ভগবৎ-সবরূপের সঙ্গে মিশিয়া সেই স্বরূপের সহিত তাদাত্য-প্রাণ্ড হওয়ার বাসনা-_কেবল মাত্র 
নিজের জন্য কিছু একটা ( তাদাত্মা ) প্রাপ্তির বাসন! । সুতরাং সাযুজ্য-মুদ্ধিও ধর্শ্সহবন্ধীয় কৈতব বা কপটতা মাত্র ; 


৮৫৯৮২ ১৯০ ০ সলাত, SONOMA UNOS পিস সিটি ASANO VND AAU ৮৭, 


be শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিতী টীকা । 
এই কপটতাও ত্যাগ না করিলে ধৰ্ম্ম কপটতাশুগ্য হইতে পারে না। ইহকালের স্থখ বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ 
প্রাকৃত ব্র্বাণ্ডেই ভোগ করিতে হয়; স্থুতরাং এই সমস্ত সুখ অনিত্য । কিন্ত সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষ প্রাধচ হইলে 
জীবকে আর প্রাকৃত ব্রক্মাণ্ডে আসিতে হয় না__অপ্র/রত চিন্ময় তগবস্ধামেই তাহার নিত্যস্থিতি হয় । এজন্য, লোকে 
সাধারণতঃ মনে করিতে পারে, পঞ্চবিধা মুক্তির সাধনে কপটতা থাকিতে পাবে না; কিন্তু তাহাতেও যে কপটতা আছে, 
পূর্ব্বোক্ত আলোচন! হইতে তাহা বুঝ! যাইতেছে। স্থুতরাং ইহকালের কি পরকালের স্থখ-বাসনা, এমন কি মুক্তি-কামনা 
পধ্যস্তও পরিত্যক্ত হয় যে ধর্মাহষ্ঠানে, তাহাই প্রোজ.ঝিত-কৈতব ধর্ম, তাহাই পরম ধর্শ্ম; কারণ, তাহার উদ্দেশ্ট একমাত্র 
ভগবৎ-গ্রীতি। ভগবৎ-তোষণই এই পরম ধর্শ্মের স্বরূপ | 
এই পরম-ধর্মটী কাহার! অনুষ্ঠান করিতে পারেন? ইহা “নির্ম্মৎসরাণাং সতাং” অঙ্ুচেয় ; নির্মৎ্সর সাধু 
ব্যক্রিগণই এই পরম ধর্শের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। পরের উৎকর্ষ যাহারা সহ্‌ করিতে পারে না, তাহাদিগকেই 
“মৎনর” বলে। এইরূপ মংসরতা ধাহাদের নাই, যাহার! পরের উৎকর্ষ দেখিলেও ক্ষুব্ধ হয়েন না, তাহাঁরাই 
“নির্মগুনমর” । যাহারা কে।নওরূপ ফলের আকাঙ্জা রাখে, তাহারাই সাধারণতঃ ম্সর হয়; কারণ, তাহার! কোনও 
বিষয়ে পরের উৎকর্ষ সহা করিতে পারে না। স্মুতরাং ফলাভিসদ্ধানশূন্য ব্যক্তিই__নির্ধৎ্সর হইতে পারেন । যে পরম 
ধন্মের অনুষ্ঠানে কোনওরূপ ফলাভিসদ্ধির স্থান নাই, সেই ধর্দের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান এইরূপ নির্শৎসর ব্যক্তি ব্যতীত অন্য 
কাহারও দ্বার! হওয়া সম্ভব নয়। তাই বল! হইয়াছে, এই পরম ধর্মটী নির্শাংসর সাধুদিগেরই অনুষেয়। সং বা সাধুর 
লক্ষণ ২৮শ শ্লোকের টাকায় দ্রষ্টব্য । 
প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার! নির্ম্মংসর নহে, তাহারা কি এই হরিতোষণ-তাংপর্য্যময় পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন!? 
তাহারাও এই পরম-ধশ্মের অশ্ুষ্ঠান করিতে পারে ) অঙ্ুষ্ঠান করিতে করিতেই ভগবৎ-কুপায় তাহাদের মংসরতা দূরীভূত 
হইবে । “কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে । কাম ছাড়ি দাস হইতে হর অভিলাষে ॥ ২২২২৭ ।৮ 
তারপর শ্রীমদভাগবত-শরবণের ফল। প্রথমতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তব-বস্ত জানা যায়--বেছ্যং বাস্তবমন্র বস্তু । 
বাস্তব বস্তু কি? পরমার্থতৃত-বস্তই বাস্তব-বস্ত (শ্রীধরস্বামী )। পরমার্থভূত বস্তুটী কি? পূর্ব্বোলিখিত হছরিতোষণ- 
তাংপর্ষ)ময় পরম-ধর্মাই, অর্থাৎ ভক্তিই, পরমার্থভূত বস্তু । কারণ, এই ভক্তি শ্বীয় ফল প্রদান করিতে কণ্্-যোগ-জ্ঞানাদির 
অপেক্ষা রাখে ন! ; কিন্তু কণ্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্ব-ফল প্রদান করিতে ভক্তির অপেক্ষা রাখে । আবার, এই ভক্তি দ্বারাই 
স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের সম্যক অনুভব এবং তীতার সম্যক সেবা-প্রাপ্চি সম্ভব; জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা তাহা সম্ভব নহে। 
ভক্তিরই ভগবদ্তবশীকরণী শক্তি আছে; তাই এই ভক্তিই পরম পুকুঘার্থ-ভূত বস্তু । 
অথবা, যাহা ভূত, ভবিয্যং, বর্তমান সকল সময়েই স্থির থাকে, যাহ! নিত্য, তাহাই বাস্তব বস্তু। ভগবানের স্বরূপ, 
তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদি, তাহার ধামাদি, তাহার পরিকরাদি এবং তীহাতে ভক্তি__-এই সমশুই নিত্য বলিয়া বাস্তব-বন্তু। 
এতদ্যতীত জগদাদি যাহ! কিছু আছে, তৎসমস্ত বস্তু হইলেও অনিত্য বলিয়া বাস্তব বস্তু নহে। 
এই বান্তব-বস্তর স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রস্থে জান! যায়। এই বাস্তব-বস্তটীর তত্ব অবগত হইলে কি হয়, 
অর্থাৎ এই বাস্তব-বস্তটীর শক্তি কি, তাহাও এই গ্লোকে বলা হুইয়াছে। ইহা “শিবদ-.-_মঙ্গল-প্রদ । মঙ্গল কি? 
পরমানন্দই জীবের এক মাত্র মঙ্গলময় বস্তু; কারণ, ইহাই সর্বাবস্থায় জীবের প্রার্থনীয়। বাস্তব-বস্তুটী নিজের শক্তিতে 
ভীবকে এই পরমানন্দ দান করিতে পারে । অথবা, “সত্যং শিবং সুন্দরং” এই শ্রুতি-প্রমাণ-অন্সাঁরে একমাত্র শিব-বস্ত 
যে প্রীরুষ্ণ, ও বান্তব-বস্ত (ভক্তি ) হইতে তাহা পাওয়া যায়- শীর্ণ পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায়। ইহা! 
ছারা ভক্তির গ্রীরুষ্ণ-বশীকরণ-শক্তি স্থচিত হইতেছে । 
এই বাস্তব-বস্তুটীর আর একটা শক্তি এই যে, ইহা “ভাপত্রয়োন্মুলনং__ত্রিতাপের যূলীভূত কারণ যে 
অবিদ্যা, সেই-অবিদ্ঠার খণ্ডন করে।” ভক্তির কৃপায় ভগবদহূভবরূপ পরমানম্দ লাভ হইলে আঙ্ক্দিক ভাবেই, 
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিটদবিক-_এই তাপত্রয়ে মূল যে অবিগ্যা, তাহার নিরসন হয়। 





১ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৮৯ 
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তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছ! কৈতব-প্রধান। «প্রশবেন মোক্ষাভিসদ্ধিরপি নিরস্ত১* ইতি ॥ ৩৮ 
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তৰ্ধান ॥ ৫১ কৃষ্ণভক্তির বাধক-_যত শুভাশুভ কর্ম্ম । 
ব্যাখ্যাতঞ্চ জীধরস্বামিচরণৈঃ_ সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম ॥ ৫২ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্লিশী টীকা। 

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের, এমন কি শ্রবণেচ্ছারও আর একটা অলোৌকিকী অচিন্ত্য-শক্তি এই যে, “ঈশ্বর: সদ্ছে| 
হৃণ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ শুশ্রযুভিঃ তৎক্ষণাৎ । যে সমস্ত কৃতী ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে ইচ্ছ। করেন, ও শ্রবণেচ্ছার সময় 
হইতে আরস্ত করিয়াই শ্রীহরি তাহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়! থাকেন ।” “কৃতিভিঃ” শব্দের অর্থ শ্রীজীবগোস্বামিচরণ 
লিখিয়াছেন--ক্থঞ্চিং-তৎসাধনামুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কুতার্থৈ:। পরম-ধর্শ্মের কথঞ্চিং সাধনের প্রভাবে ভক্তিরাণীর কিছু 
পা লাভ করিয়া খাহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কৃতী । এইরূপ কৃতী ব্যক্তিগণ যদি শ্রীমদ্ভাগবত শুনতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে, যে সময়ে তাহাদের শ্রবণেচ্ছ! হয়, ঠিক সেই সময়েই (সদ্য ) শ্রীরুষ্ণ তাহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, 
এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া (তৎক্ষণাৎ) সর্বদাই প্রীরুষ্ণ তাহাদের চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। 
অবরুদ্ধ-শন্দের তাত্পর্ধ্য এই যে, প্রীরুষ্ণ তাহাদের হৃদয় হইতে আর বহির্গত হইতে পারেন না। ইহা দ্বারা 
শ্রীমদ্ভাগবত-এবণের শ্রীকৃষ-বশীকরণী শক্তি স্থচিত হইতেছে । ইহা! শ্রীমদ্ভাগবতের মণি-মস্ত্রৌধধিবং একটী অচিন্তা- 
শক্তি, অন্য কোনও শান্ত্রের এইরূপ শক্তি নাই। 

এই গ্লোকে তিনবার “অত্র”--€ এই শ্রীঘদ্ভাগবতে ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । নির্দ্ধারণাথেই তিনবার একই 
“অত্র” শব্দের উক্তি । এই শ্রীমদভাগবতেই ( অত্র } প্রোজ ঝিত কৈতব-ধম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও শান্ত্রে নহে। 
এই শ্রীমদ্ভাগবতেই ( অজ্র) বাস্তব বস্তু জান! যার, অন্য কোনও শান্ত্রে নহে । এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) অর্থাৎ 
এই ্রমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছাতেই ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন, অন্য শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছায় হয়েন না । 

পূর্ব-পয্মারোক্ত ধর্ঘ-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা যে কৈতব, তাহাই এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল-_ধশ্ম প্রোজ.ঝিত- 
কৈতবঃ*” বাক্যে । 

৫১। ধৰ্্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ধার মধ্য মোক্ষ-বাসনাই যে শ্রেষ্ট কৈতব, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। 
ভার মধ্যে_ পূর্বপয়ারোক্ত ধর্্ম-অর্থাদির বাঞ্চার মধ্যে । তমোক্ষ-বাঞ্থ1__মোক্ষ-লীভের ইচ্ছা । এস্থলে মোক্ষ-শব্দ 
রূটি-অর্থেই অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ, সালোক্যাদি চতুর্কবিধ মুক্তিতে, জীবের পৃথক 
সত্তা থাকে বলিয়া ভগবৎ-সেবার সুবিধা আছে, সুতরাং তাহাতে কৃষ্ণভক্তির অন্তধন হয় না। কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে 
জীবের পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া (পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ), জীব ভগবৎ্-স্বরূপে মিশিয়! থাকে বলিয়া, ভগবৎ- 
সেবার সুবিধা থাকে না। বিশেষতঃ সালোক্যা্দি চতুর্ধিধ। মুক্তিতে, কিম্বা তাহাদের সাধনে জীবের সহিত ঈশ্বরের 
সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে ; কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তিতে বা তাহার সাধনেও সেব্য-সেব কত্ব-বুদ্ধি থাকে ন; সাযুজ্য-মুক্তি-কামী 
ব্যক্তি নিজেকে ত্রক্ম বলিয়া মনে করেন। ইহাতে ভক্তির প্রাণন্বরূপ সেব্য-সেবকত্ব-বুদ্ধি থাকে না বলিয়া, বিশেষতঃ 
মায়াধীন জীব নিজকে মায়াধীশ ঈশ্বর বলিয়া মনে করে বলিয়া, ভক্তি অস্তহিত হয়া যায়। এজন্য সাধুজ্য-মুক্তিকে 
টৈতব-প্রধান ( কৈতবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ) বলা হইয়াছে । 

শ্লে।। ৩৮ । অনুবাদ। পূর্বোক্ত শ্রীমদ্ভাগবৃতের "ধন্দঃ প্রোজ্ ঝিত-কৈতবঃ” ইত্যাদি শ্লোকের 
"প্রোজঝিত” শব্দের অন্তর্গত “প্র” উপসর্গ সম্বন্ধে টীকাকার শ্রীধর-স্থ_মিচরণ বলিতেছেন__“প্র-শবে মোক্ষাভিসদ্ধিরও 
নিরসন করা হইল ।” 


৫২। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর্মের কথা বলিতেছেন। 
কৃষ্ণভক্তির বাধক-_শ্রকৃষ্-ভক্তির উন্মেষে বাধাপ্রদানকারী ) কষ্ণভক্তির প্রতিকূল ৷ 


৯ ৯১ 


৯০ ভ্রীপ্রীচৈতশ্তচরিতামৃত। | ১ম পরিচ্ছেদ 
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যাহার প্রসাদে এই তম হয় নীশ। তন্ব বস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ । 
তমোনাশ করি করে তত্বের প্রকাশ ॥ ৫৩ নামসঙ্গীর্তন-_সব আনন্দ-স্বরূপ ॥ ৫৪ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গি শী-টীক| | 

শুভাশুভকর্ম__শুভ ও অশুভ কর্ম। শুভকর্্ম- স্বর্গার্দি-প্রাপক পুণ্য কর্পা। অশুভ কর্ম--নরকার্দি* 
প্রাপক পাপ কর্শ্ম। পুণ্য ও পাপ উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রেম-ভক্তি-চন্দিকায় 
বলিয়াছেন, “পুণ্য যে সুখের ধাম, না লইও তার নাম, পাঁপ-পুণ্য ছুই পরিহ্রি |” 

নিজের সুখের আশাতেই লোক পুণ্য কর্ম করিয়৷ থাকে; স্থুতরাং পুণ্য-কর্ম্মের প্রবর্তকও আত্মেন্দিয়-গ্রীতি- 
বাসনা__কৈতব-বিশেষ ; তাই ইহ! কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল । আর পুণ্যের ফলে ইহক|লে বা পরকালে লোক যখন স্থখ- 
ভোগের অধিকারী হয়, তখনও সুখ-ভোগে মত্ত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের কথ! ভুলিয়। যায়। সুতরাং পুণ্যকশ্মের আদি ও 
অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকৃল। আবার, ইন্জিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যেই লোক পাপকর্দও করিয়া থাকে । সেই পাপের 
ফলে ইহকালে নানাবিধ ছুঃখ-দুর্দশা। এবং পরকালে নরক-যস্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়! ঘন্ত্রণ|-নিবুত্তির 
এবং স্ুখ-প্রাপ্তির জন্যই জীবের বলবতী বাসনা জন্মে; শ্রীকুষ্চভজনের নিমিত্ত সাধারণতঃ বাসন! জন্মেন। । সুতরাং 
পাপ-কর্মেরও আদি ও অন্ত উভয়ই রুষ্ণতক্তির প্রতিকূল । তাই বলা হইয়াছে-_শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মই রুষণভক্তির বাধক। 

সেহ--সেই শুভাশুভ কৰ্ণ । অজ্ঞান-তমৌধর্ম-_অন্ঞতাবূপ অন্ধকারের ফল। জীব অজ্ঞ বলিয়া, 
মিজের শ্বরূপ-জ্ঞান এবং স্বরূপাম্বদ্ধি-কর্তবোর জ্ঞান জীবের নাই বলিয়াই, জীব শুভাশুভ কণ্মে প্রবৃত্ত হয়! যদি 
সেই জ্ঞান জীবের থ।কিত, তাহা হইলে ইন্দ্িয়-তৃপ্তিমলক শুভাশুভ কণ্মে প্রবৃত্ত না হইয়া হরিতোষণযূলক ভক্তি- 
সাধনেই প্রবৃত্ত হইত । কারণ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই স্ব্নপতঃ কষ্ণদাস জীবের স্বরূপান্থবদ্ধি কর্তব্য । 

৫৩। এই পয়ারের অন্বয়-_ধাহার প্রসাদে এই তমোনীশ হয়) ( সেই শ্রীরুষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ) তমোনাশ 
ফরিয়া তত্বের প্রকাশ করেন । 

পরমকরুণ শ্রীকুষ্*চৈতন্ ও শ্রননিত্যানন্দ কুপা-পূর্ববক জীবের এই অজ্ঞান-তম দূরীভূত করেন এবং জীবের চিত্তে 
তত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত কবেন। 

তত্ব-বস্ত কি, তাহা পরবত্তী পয়ারে বল! হইয়াছে । 

৫৪1 অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ শ্রীকুষ্চ-ভক্তি এবং নীম-সঙ্থীর্তন এই সমন্তই তত্ববস্ত্ব এবং এই সমস্ত তত্ববস্ই 

' আনন্দ-স্বরূপ ) 

তন্ব-বস্ত-_-পরমার্থভূত বস্তু । সকল জীবই আনন্দ চায়, রস-আস্বাদন চায়) স্ৃতরাং রস বা আনন্দই হইল 
পরমার্থভূত বস্তু, আনন্দই হইল তত্ব-বস্ত 

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রস-ম্বরূপ বা আনন্দ-ন্বরূপ । রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিলেই জীব আনন্দ 
পাইতে পারে; “রসং হোবায়ং লন্ধবানন্দী ভবতি-_শ্রুতি।” তাই, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই আনন্দ-লিগ্স, 
জীবের নিত্যসবদ্ধ। এজন্য শাস্ত্রে শ্রীকুষ্ণকেই সন্বদ্ব-তত্ব বল! হইয়াছে । 

আনন্দ-্বরূপ শ্রীকুষ্ণকে পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম; কারণ, শ্রীরুষ্ণ প্রেমের বশীভূত । 
এজন্য প্রেমকে শাস্ত্রে প্রশ্নোজনতত্ব বলা হুইয়াছে।, মিসির 

আবার) প্রেম-লাভ করিতে হইলে ভক্তি-সাঁধনই জীবের একমাত্র কর্তব্য) কারণ, ভক্তি ব্যতীত প্রেমের 
বিকাশ হয় না । তাই শান্ত্রে সধন-ভক্তিকেই অভিধেয়-তব বলা হইয়াছে । -অভিধেয় অর্থ কর্তব্য । 

এইরূপে সম্বন্ধ-তব্র, অভিধেয়তৰ এবং প্রয়োজনতত্ব এই তিনটা তবই হইল জীবের মুখ্য জ্ঞাতব্য । 
এই তিনটার জ্ঞানই হুইল তব্ব-জ্ঞান। মুখ্যতত-বস্ত আনন্দের সঙ্গে অপরিহাধ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই তিনটীকেও . 
তন্ব-বগ্থ বলা হয় । তাই এই পয়ারে বল! হইল-_রুষ্ণ প্রেমরূপ কষ্ণতক্তি ও নামসন্বীর্তন_-ইহারাই তব-বস্ত॥ এই ্‌ 





সম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ৯১ 
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সূৰ্য্য-চন্দ্ৰ বাহিরের তম সে বিনাশে। |  বহি্রস্ত ঘট-পট আদি সে প্রকাশ্বে ॥ ৫৫ 





ee াাশাীশ শাল শা পপ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

কয়টার মধ্যে প্রীরুষ্ণ হইলেন সন্বদ্ধ-তত্ব, নাম-সন্থীর্ঘন হইল ' অভিধেয়-তব, এবং প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি হইল 
প্রয়োজন-তত্ব । 

প্রেমরূপ-কৃষ্চ-ভক্তি--ব্বফ্ণভক্তির তিন “অবস্থা; সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনাবস্থায় 
যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠঠন কর! হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। সাধন-ভক্তির পরিপন্ধাবস্থাধ নাম ভাব-ভক্তি ; 
গাধন-ভক্তি হইতেই ভাব-ভক্তির উদয় হয় । ভাব-ভক্তির পরিপক্ষাবস্থার নাম প্রেম বা প্রেমভক্তি। সুতরাং 
প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি অর্থ__কুষ্ণভক্তির পরিপক্কাবস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহ! । শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-শ্ির বৃত্তিবিশেষই প্রেম ; 
সুতরাং প্রেমও স্বর্পতঃ আনন্দই | 

নাম-সঙ্ধীত্ত ন-_-এরীক্বঞ্চের নাম-কীর্্তন। সাধনাবস্থার নাম-সঙ্বীর্তন, সাধন-ভক্তির অঙ্গ; বহুবিধ সাধনভক্তির 
মধ্যে নববিধা ভক্তিই শেঠ); আবার নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে নাম-সন্থীর্তন শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং নাম-সঙ্বীর্তনই সর্বতেষ্ঠ 
সাধন-ভক্তি। “ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম- 
সন্বীর্তন । নিরপরাধ নাম হইতে হয় প্রেমধন ॥ ৩1৪1৬৫-৬৬ 8” এই পয়ারে নাম-সঙ্ধীর্তন দ্বারা সমস্ত সাধনভক্তিই 
উপলক্ষিত হইতেছে । নাম ও নামীর অভেদ-বশতঃ আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের ভেদ নাই; তাই এরৃষ্ণ 
নামও আননা-্বরূপ। “নাম চিন্তামণি: কৃষ্্চৈতগ্যরস বিগ্রহঃ | পূর্ণঃ শুদ্ধো| নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ ॥"-- 
ছ, ভ, বি, ১১!২৬০৪৷ 

আনন্দ-হরূপ শ্রীকবষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এবং ভগবানের চিচ্ছক্তর বিলাস-বিশেষই ভক্তি বলিয়! 
সাধন-ভক্তির অঙ্গ মাত্রই আনন্দময় । জ্ঞান-যোগাদি সাধনের প্তায় ভক্তিমার্গের সাধন যে দুঃখকর নহে, পরস্ত সুখজনক 
তাহাই ইহাদ্বারা স্থচিত হইতেছে । 

এই সমস্ত কারণে ইকবঞ্ছাদি সমস্তকেই আনন্দ-স্বরূপ বল! হইয়াছে। ১৪ 

৫৫1 এক্ষণে ৫৫-৫2 পয়ারে আকাশের স্থধ্যচন্ত্র হইতে এঁগ্রগৌর-নিত্যানন্দরূপ স্র্য্য-চন্দ্রের অপূর্ব 
ইবশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। আকাশের স্বর্য্যচন্র বৃহির্ভাগের__ভূপৃষ্ঠের-__অন্ধকার : মাত্র দূর করিতে পারে এবং 
তৃপৃষ্ঠের বস্তসমূহই প্রকাশ করিতে পারে ) কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের-_খনিগর্ভের বা পর্বত-গুহাদির অন্ধকার দূর 
করিতে পারে না, তত্রত্য কোনও বস্তুও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্ত প্প্ীীগোর-নিত্যানন্দরূপ স্বর্য্যচন্দ্র জীবের 
বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অদ্ধকীরও দূর করিতে পারেন; এবং জীবের বাহিরে এবং ভিতরে উভয় স্থানেই 
তত্ববন্ত প্রকাশ করিতে পারেন । ইহাই তাঁহাদের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । বাহিরের এবং ভিতরের অজ্ঞান-অদ্বকার দূর করার 
তাৎপর্য এই যে, জীব নিজের বহির্দেশে যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, সে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ-সন্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা এবং 

হার ভিতরের--চিত্তবৃত্তির স্বরূপ-সপ্ধদ্ধে তীহার অজ্ঞতাঁ_-এই উভয় প্রকারের অজ্ঞতাই শরীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দূর 

করেন। আর বহির্দেশের বস্তসমূহের স্বকূপ-তত্ব এবং চিত্তবৃত্তির অন্ুসন্ধেয় বস্তুর স্বরূপতত্ও তাহার! প্রকাশ করেন। 
অন্ধকারের মধ্যে কোনও জিনিষের স্বরূপ দেখা যায় ন! বলিষা জীব যেমন কোনও বস্তুতে ব্যাপ্রাদি হিংস্র জন্ত 
কল্পনা করিয়া ভীত হয়; আবার কোনও বস্তুকে তাহার সুখ-সাধন কোনও বস্তু মনে করিয়া আনন্দিত হয় ; 
তদ্রপ জীবের অজ্ঞতাবশতঃ দৃশ্যমান কোনও বস্তুকে তাহার সুখের উপাদান এবং কোনও বস্তুকে বা তাহার দুঃখের হেতু 
বলিয়া মনে করে। কিন্ত যখন প্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় সমস্ত বস্তুর স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয়, 
তখন জীব বুঝিতে পারে যে, দ্রী-পুভ্রাদি যে সমস্ত বস্তুকে সে তাহার সখের হেতু বলিয়! মনে করিত, সে সমস্ত 
বাস্তবিক তাহার স্থখের মূল নহে; এ সমস্ত অনিত্য বস্তু কাহাকেও. নিত্য স্থখ দিতে পারে না; যে সমস্ত বস্তুকে 
জীব তাহার দুঃখের হেতু বলিয়! মনে করিয়াছিল, সে সমস্ত বস্তুও বাস্তবিক তাহার দুঃখের মূল হেতু নহে_- 


৯২ জ্রীপ্রীচৈত্যচরিতাম্ৃত। [ ১ম পরিচ্ছেদ 


AVM LA DAA পাতা ONAAAINAAAAAN AANA UNO SE ANDAMAN DAN An Dn 


ছুই ভাঁই-হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার ৷ "1. এক ভাগবত বড়-_-ভাঁগবত শান্তর । 
দুই ভাঁগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৫৬ | আর ভাঁগবত-- ভক্ত ভক্তিরস-পাঁত্র ॥ ৫৭ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক|। 
তাহার দুঃখের হেতু-ন্থীয় দুর্ববাস না মাত্র, শ্রীরুষ্ণ-বিস্থৃতি মাত্র । অজ্ঞান-অবস্থায় তাহার চিত্ত এই সমস্ত কাল্পনিক সুখ- 
দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে) কিন্তু তত্বজ্ঞানের প্রকাশে জীব বুঝিতে পারে,__শীশ্রিগোঁর-নিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয়ে 
উপলব্ধি করিতে পারে_-্রীকুষ্ণই একমাত্র তত্ববস্ত, শ্রীরুষ্ণ-সেবাতেই জীব তাহার চির-আকাজ্িত নিত্য আনন 
পাইতে পারে; আরও বুঝিতে পারে--শ্রীরুষ্ণসেবা পাইতে হইলে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেম লাভ করা 
দরকার এবং প্রেম লাভ করিতে হইলে নাম-সংকীর্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান দরকার; এতদ্/তীত অন্ত যাহা কিছু, 
তৎসমস্তই তাহার দুঃখের হেতু । 
তম_ অন্ধকার ৷ বহির্বস্ত-_বাহিরের জিনিস; পৃথিবীর বহির্তাগে যে সমস্ত জিনিস আছে, সে সমস্ত৷ 
ঘট-পট আদি-_মৃত্তিকা-নিশ্মিত ঘট) সুত্রনিশ্মিত বন্ত্রাদি; বাহিরে যাহা. কিছু দেখিতে পাই, তংসমন্ত। 
প্রকাশে- প্রকাশ করে, দেখাইয়া দেয়। ; 
৫৬। শ্রীগ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কিরূপে জীবের চিত্তের অজ্ঞান দূর করিয়া -তত্ববস্ত প্রকাশ করেন, তাহ! 
বলিতেছেন, তিন পয়ারে। তাহারা জীবের শ্রীরুষ্ণ-বিশ্থৃতিরপ ব! -শ্রীকুষ্ণ-বহির্দুখতা'বূপ অজ্ঞান দূর করিয়া ভক্তি- 
প্রতিপাদক ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সঙ্গে এবং ভক্তিরস-রসিক ভক্তের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করান; তাহাদের 
কৃপায় জীব শ্রীকুষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয় এবং ভজনের পরিপাকে যখন তাহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন 
তাহার সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীপ্রীগাঁর-নিত্যানন্দ তাহার হৃদয়ে তবস্থান করিতে থাকেন; তখন শ্রীগ্রীগোৌর- 
নিত্যানন্দ বা শ্রীরুষ্ণ ব্যতীত আর কোনও বস্তই সেই জীবের চিত্তকে আর্ট করিতে সমর্থ হয় না। 
ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রের আলোচনায় বা সাধু-সজে যে জীবের প্রবৃত্তি হয়, 
তাহাও ভগবৎ-ক্পার ফলেই । 
দুই ভাই-্রত্রীগৌর-নিত্যানন্দ। হ্ৃদয়ের__জীবের হৃদয়ের । ক্ষালি-_ক্ষালন করিয়া) দূর করিয়া! ৷ 
অন্ধকার-_অজ্ঞানরূপ অন্ধকার; শ্রীকষ্ণ-বহির্দুতা | 
দুই ভাগবত-_ভাগবত-শান্ত্র ও ভক্তিরস-রসিক ভক্ত । 
করান সাক্ষাৎকার-_সব্দ করান। ভাগব্ত-শাস্ত্রের সঙ্গ করান অর্থ_-ভাগবত-শান্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্তি 
জন্মাইয়া আলোচন! করান | - 
৫৭। ছুই ভাগবত কি কি, তাহ! বলিতেছেন। এক ভাগবত হইতেছেন__ভাগবত-শাস্্ ; আর এক 
ভাগবত হইতেছেন-_ভক্কিরসপাত্র ভক্ত ৷ 
ভাগবত-শান্ত্র-্রীমদ্ভাগবতাদি শ্রীশ্রীভগবানের বূপ-গুণ-লীলা-কথা-পূর্ণ ভক্তি-প্রতিপাদক শান্তর । 
প্ীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্্রকে “বড় ভাগবত” বলার হেতু বোধ হয় এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রীরুষ্ণের স্বরূপ ; শ্রীক্ুষণের 
অন্তধণনের পরে শ্রীমদভাগবতই তীহার প্রতিনিধিরূপে জগতে বিরাজমান্‌। 
“কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্শজ্ঞানাদিভিঃ সহ। ৃ 
কলে নষ্টদৃণামেষ পুরাণার্কোংধুনোদিতঃ । শ্রীভা ১/৩1৪৫৮ ॥ 
কোন কোনও গ্রন্থে “এক ভাগবত বড়” স্থানে “এক ভাগবত হয়” পাঠ আছে। 
আর ভাগবত--অন্ত ভাগবত। ভক্ত ভক্তিরসপাত্র_-ভক্তিরস-পাত্র ভক্ত ;- প্রেমভক্তিকেই যিনি পরম- 
পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, এইরূপ ভক্তিরস-রসিক ভক্তই এস্থলে ভাগবত-শব্ববাচ্য ; এইরূপ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবেই 
হৃদয়ে ভক্তির বীজ অস্কুরিত হইতে পারে । কর্মী এবং জানীরাও আহ্ষদ্দিকভাবে ভক্তির অনুষ্ঠান করিস থাকেন; কিন্ত 





১ম দির আর্দিলীলা। “ ৯৩ 


"৯ পিপিপি লিপিসিপসিরসা্িনি সিসির রসি NDNA AS শি ৯ A এ র্‌ XV RARE 


দুই ভাগবত দ্বার| দিয়া ভক্তিরস। ‘এক অন্ভূত__সমকালে দোহার প্রকাশ । 
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥ ৫৮ ; আর অদ্ভুত--চিত্তগুহার তম করে নাশ ॥ ৫৯ 


॥ 





গোৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

তাহার। ভক্তিকে পরমপুরুযার্থ মনে করেন না বলিয়া, ভক্তির আস্বাছ্যতা তীহার্দের নিকটে লোভনীয় নহে বলিয়া এবং 
তাহাদের চিত্তে ভক্তি রসরূপে পরিণত হইতে পারেনা বলিয়া ( দর্থ শ্লোকের তাৎপর্ধা দ্রষ্টব্য ) তাহার! ভক্তিরসপাত্র 
নহেন; এই পয়ারে “ভাগবত” শব্দে বোধ হয় তাঁহারা অভিপ্রেত হয়েন নাই । 

৫৮। দুই ভাগবতদ্ব।র।__শ্রীমদ্ভাঁগবতাদি ভক্ভি-প্রতিপাঁদক শাস্ত্রের আলোচনা করাইয়া এবং ভক্তিরস- 
পাত্র ভক্তের সঙ্গ করাইয়া ৷ শ্রীমদ্ভাগনত আলোচনার ফল ৩৭শ শ্লোকের তাত্পর্যোে এবং সাধূসঙের ফল ২৮২৯ 
ক্সোকের তাৎপ্যো ভুষ্টব্য। 

ভক্তিরস-_অন্থভব-বিভ|দির যোগে কুষ্ণভক্তি রসে পরিণত হইয়া অত্যন্ত আন্বাদ্য হয় (ওর্থ শ্লোকের 
তাৎপৰ্য্য দ্রষ্টব্য )। শ্রীমদ্ভাগবতাদি আলোচনার ফলে এবং সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হয়; এই 
ভক্তিই প্রেমরসে পরিণত হইলে পরমস্থাগ্য হয়। 

তাহার হৃদয়ে_ প্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যে জীবের হৃদয়ের অক্ষকার দূর করিয়া ভাগব্ত-সঙ্গ করান, 
তাহার হৃদয়ে । 

তার প্রেমে হয় বশ- প্রপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার প্রেমে বশীভূত হয়েন। 

রূসিক-শেখর শ্রীকুষ্ণ ভক্তের প্রেমরদ আস্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল । রস-আম্বাদনের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্তই 
রীকুষ্ণ প্রীগৌররূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়াছেন । তিনি যখন দেখেন, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরসের সঞ্চার হইয়াছে, তখনই 
সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন এবং ভক্তের প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই 
স্থানেই অবস্থান করেন । কারণ, তিনি প্রেমবশ এবং ভক্তিরস-লোলুপ ৷ মধুলোলুপ ভ্রমর কোনও স্থানে মধুর ভাণ্ড 
দেখিলে যেমন আঁস্মহারা হইয়া মধুপান করিতে করিতে ভাণস্থ মধুর মধ্যেই ডুবির যায়, তদ্রপ ভক্তিরস-পিপাস্থু 
শ্রভগবানও রস-লোভে ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিরসেই যেন ডুবিয়া যাঁয়েন, আর উঠিতে পারেন না, উঠিতে ইচ্ছাও 
করেন না। 


ভগবান্‌ নিজেই তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্ঠতার কথ। স্বীকার করিয়াছেন । দুর্ববাসার প্রতি ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
“অহং ভক্তপরাধীনো। হৃম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ । সাধুভিগ্রন্তহদয়ো ভকৈর্ভক্জনপ্রিয়ঃ ॥_হে দ্বিজ! আমি ভক্তজনপ্রিয় 
ভক্তপরাধীন) ভক্তের নিকটে আমার স্বাতত্ত্য না থাকারই মতন। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে যেন গ্রাস করিয়া 
রাখিয়াছেন | শ্রীভা ৯৪।৬৩| ময়ি নির্ধদ্ধহদঘাঃ সাধবঃ সমদশিনঃ | বশে কুর্ববস্তি মাং ভক্ত্যা সৎক্ত্রিয়ঃ সংপতিং যথা ॥__ 
সতী শ্রী সংপতিকে যেন্ূপ বশীভত করিয়া রাখেন, আমাতে নিঃশেষরূপে আবদ্ধচিত্ত সমদশাঁ সাধুগণও ভক্তি-প্রভাবে 
আমাকে তদ্রপ বশীভূত করিয়া রাখেন । শ্রীভা ৯৪1৬৬ সাধবো হৃদয়ং মহাং সাধূনাং হৃদয়স্তহম্‌ । মদন্যত্তে ন জানস্তি 
নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥__সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয় ; আমাকে ছাড়া তাহারা অন্য কিছু জানেন 
ন!; আমিও তাহাদিগকে ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না । শ্রীভা ৯।৪1৬৮|৮ স্বীয় ভক্তবশ্ঠতার কথা প্রকাশ করিতেও 
ভগবান্‌ যেন অপরিসীম আনন্দ পায়েন। 

৫৯। “বন্দে প্রক্্ণচৈতন্ত'-ইত্যাছি ঝোকে গোর-নিত্যননদরূপ সর্য্চন্দ্রকে “চিত্রে অদভূত” সুর্যাচ্ 
বল! হইয়াছে; এই পয়ারে, আকাশের স্থধ্যচন্ত্র হইতে তীহাদের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া তাহাদের অদ্ভূতত্ব প্রমাণ 
করিতেছেন।- দুই বিষয়ে তাহাদের অদ্ভূতত্ব। আকাশের স্ুধ্যচন্ত্র একই সময়ে একত্রে উদ্দিত হয় না; কিন্ত 
শশ্রীগৌর-নিত্যানন্দরূপ স্বর্য্যচন্দ্র একই সময়ে উদিত ( আবিভূ্ত ) হইয়াছেন; ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার । আবার 


৯৪ জীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [১ম পরিচ্ছেদ 


পালার পা ৯ তারা পাপাসিতিসপসিতাসা৯৫৯/৯/৯৫৯৫০৯০া৭ 





৮৮৯৯৫ স্িস্পাস্পাস্পা্পাপাসিপাসিএিসিলাউরাসতাসপাটিপাসিপািসিপািপাাির৯৯ ADD 


এই চন্ত্র-সূর্ধ্য ছুই পরম সদয়। 1 বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্লাক্ষরে ॥ ৬৩ 
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥ ৬ অনাঢি-ব্যবহার-সিদ্ধ-প্রাচীনৈঃ স্বশাস্ত্রে উক্ত 
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন । |... “মিতঞ্চ সারঞ্চ বঢো হি বান্মিত!’ ইতি ॥ ৩৪ ॥ 
যাহা হৈতে বিস্বনাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ ৬১ শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ । 
এই ছুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন। :_ কৃষ্ণে গাঢ় প্ৰেম হবে পাইবে সন্তোষ ॥ ৬৪ 
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ববজন ॥ ৬২ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহব্ব। 


বক্তব্য-বাহল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে। ৃ তার ভক্ত-ভক্তি: উননামপ্রেম-রস-তয॥ ॥ ৬৫ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

আকাশের স্র্য্যচন্দ্র পর্ববতগুহার অন্ধকার দূর করিতে পারেন৷ , কিন্ত শ্রীপ্রীগৌর-নিত্যাণন্দ জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞান- 
অন্ধকারও দূর করেন ; ইহা আর এক অদ্ভুত ব্যাপার । এেঁহার- ্রী্নীগৌরের ও শ্রীগ্রীনিত্যানন্দের ৷ 

৬০। এই চন্দ্রসূর্ধ্য ছুই-্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ । পরম-সদয়--পরম করুণ, জীবের প্রতি । জগতের 
ভাগ্যে-জগন্বাসী জীবের সৌভাগ্যবশতঃ । গেৌড়ে__গৌঁড়দেশে ; নবদ্বীপে । 

৬২। এই ছুই শ্লোকে-প্রথম ছুই শ্লোকে ৷ মন্গল-বন্দল--ইউবন্দনারপ মর্খলাচরণ। তৃতীয় গ্লোকের- 
“্য্দদ্বৈতং” ইত্যাদি শ্লোকের । 

৬৩। বক্তব্য-বাহুল্য-_বক্তব্য বিষয়ের বহুলতা বা আধিক্য । 

গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে- গ্রন্থের কলেবর বদ্ধিত হওয়ার ভয়ে । এই গ্রন্থে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা! সদ্বন্ধে 
বলিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু সমস্ত কথা বলিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যান্ত বন্ধিত হুইয়া যায়; তাই "মতি 
সংক্ষেপে কেবল সারকথ৷ কয়টী বলা হইতেছে । 

অল্পকথায় সারকথা! বলাই যে সঙ্গত, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিয়নগ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শ্লে!। ৩৯। অন্ুুবাদ। প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন-_-“অল্লাঁক্ষর সারগর্ত বাক্যই বাগ্মিতা ৷” 

মিতং_ বর্ণনার বাহুল্যশূন্য; পরিমিত; অল্লাক্ষর। সারং--প্রক্ৃত-অর্থ-ব্যঞ্জক; সারগর্ভ। বাখ্মিতা_- 
বাক্পটুতা । 

৬৪। রপরচতনচরিতামৃত-এবণের ফল বলিতেছেন । 

অভ্তানাদি-_অজ্ঞান-বিপর্ধ্যাস-ভেদ-ভয়-শোকাঃ (চক্রবর্তী )। অজ্ঞান-_স্বরূপের অপ্রকাশ। বিপর্যযাস__ 
দেহাদ্দিতে অহংবুদ্ধি। ভেদ-_ভোগের ইচ্ছ।। ভয়-ভীতি; ভোগেচ্ছায় বিস্নের আশঙ্ক!। শোঁক- নষ্টবন্তর 
নিমিত্ত দুঃখ । অজ্ঞানাদি-শবে এই পাচটাকে বুঝায় । 

দৌষ-_দৌষ আঠার রকম £_(১) মোহ, (২) তন্দ্রা, (৩) ভ্রম, (৪) রুক্ষরসতা, (৫) উন্ণ-কাম ( দুঃখপ্রদ- 

_ লৌকিক কাম), (৬) লোলতা৷ (চাঞ্চল্য ), (৭).মদ (মন্ততা ), (৮) মাতসধ্য (পরের উৎকর্ষ-সহনে অক্ষমতা ), 
(৯) হিংসা, ১০) খেদ, (১১) পরিশ্রম, (১২) অসত্য, (১৩) ক্রোধ, (৯৪) আকাজ্ষা, (১৫) আশঙ্কা, (১৬) বিশ্ববিভ্রম, 
(১৭) বৈষম্য ও (১৮) পরাপেক্ষা । 

“মোহন্তন্্রী ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম-উণ:। লোলতামদমাৎসর্যে হিংসা খেদ-পরিশ্রমৌ ॥ অসত্যং ক্রোধ 
আঁকাঙ্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ | বিসমত্বং পরাপেক্ষা দৌষা অষ্টাদশোদিতাঃ ॥--ভ, র, সি, দ, ১লহরী-ধৃত বিষ্ণুজামল- 
বচন । ১৩০1৮ 

প্ীপ্নটচতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে চিত্তের অজ্ঞানাদি এবং অষ্টাদশ-দোষ দূরীভূত হয়, কষে গাঢ় প্রেম জন্মে 
এবং চিত্তে আনন্দ জন্মে । 
৬৫। এই গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছেন। শরীচৈতন্ত, প্রীনিত্যাননদ ও 





১ম নিচ্ছে ] আদি-লীলা। ৯৫ 


পাস SOI ANON NON পাপা 
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ভিন ভিন লিখিয়াছি করিয়| বিচার ! ৃ . ইতি জ্ীচৈতন্যচরিতামূতে আদিলীলায়াঁং 
শুনিলে জানিবে সব বস্ত্র-তর্বসার ॥ ৬৬ ৰ গর্বাদি-বন্দন-মঞ্গলাচর্থং নাম 
দ্রীব্ূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। প্রথমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১ 


চৈতন্াচরি িতস্বৃত ব কহে হ্‌ কৃষ্ণদাস ॥ ॥ ৬৭ 


| — 
! 


পগৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ক { 


শ্রীঅদৈত প্রভুর মহিম, তাহাদের ভক্ত-তত্ব, ভক্তি-তত্ব, শ্রীনামতত্ব, প্রেম-তত্ব, ও রস-তত্ব_এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে 
আলোচিত হইবে । 

৬৬। ভিন্ন ভিন্ন__পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে । লিখিয়াছি-_পূর্বপয়ারোক্ত বিষয়গুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে শাস্ত্রীয় 
বিচারের সহিত আলোচিত হইয়াছে । বস্ত-তস্্ব-সার-_বস্ত-তব্‌ সম্বন্ধে সারকথা । 

৬৭। শ্রীন্রপ রখুনাথ ইত্যাদি_-এই এন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থকার কবিরাঁজ- 
গোস্বামী সে সমস্ত নিচ্ছে প্রত্যক্ষ করেন নাই । শ্রীল রঘুলাথ দস-গোশ্বামী বহুকাল প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন; 
তিনি অনেক লাল! প্রত)ক্ষ করিয়।ছেন । স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর গৃহস্থাশবম হইতেই প্রায় প্রভুর সঙ্গ, তিনি সমন্তই 
অবগত আছেন; কেবল লীলা নহে, পরন্ত তিনি প্রভুর মনোগত ভাবও সমস্ত জানিতেন $ শ্রমন্‌ মহাপ্রভু রখুনাথ দাস- 
গোস্বামীকে স্বরূপ-দামোদরের হাতেই সমর্পণ করিয়াছিলেন? তাহার সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া দাস-গোস্বামী স্বরূপের মুখে 
প্রভুর প্রায় সমস্ত লীলার কথাই শুনিযাছেন। আবার শ্রীক্পপ গোস্বামীও প্রভুর অনেক লীলা দর্শন করিয়াছেন । 
এবং স্বরূপ-দাঁমোদরের নিকট অনেক লীলার কথ! শুনিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী এই দুইজনের মুখের 
উক্তি এবং লেখা হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; “চৈতন্ত-লীলা-রতুসার, স্বরূপের 
ভাণ্ডার, তিহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা! বিস্তারিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ * * * 
স্বরূপ-গোস্বামীর মত, রূপ-রথুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ । ২।২৭২-৭৩।॥৮ অরূপ গোস্বামী ও 
শ্রীদাস গোস্বামীর কৃপায় গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার অন্তরের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্ে, 
প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এই পয্মারের ন্যায় ভণিতা দিয়াছেন । এইরূপ উক্তির ধ্বনি এই যে-_-গগ্রস্থকার কৃষ্ণদাঁস 
কবিরাজ-গো স্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহার কল্পিত কথা নহে; পরস্থ প্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর 


মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন বা তাহাদের লেখায় যাহা দেখিয়াছেন, তাদের চরণ স্মরণ করিয়া তাহাই মাত্র তিনি 
লিখিয়াছেন 1” 


আদিল | 


টি টা | 


তত ৭ বন্দে চারার যদন্নগ্রহাৎ। | তরেন্মানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং ত ধৰ ॥ ১ 





শ্লোকের সংস্কৃত টান, । 
দ্বিতীয়ে বস্তনির্দেশবূপ-মঙ্গল।চরণং গ্রকুষ্ণটচৈতন্ত-তত্ব-নিরূপণং বর্ণ্যতে শ্রীচৈতন্েত্যাদিনা । বালোইপি অজ্ঞোংপি 
পক্ষে শিশুরপি নানামতং সারাসার-প্রাচধ্যং তদেব গ্রাহঃ কুস্তীরস্তেন ব্যাপ্ত সিদ্ধান্তসাগরং তরেৎ পারং গচ্ছেৎ। অত্রায়- 
মাশয়ঃ, তন্ববিচাঁরে অহ্মজ্ঞোহপি গ্রীচৈতন্থান্ুগ্রহেণ কুতর্কাদীন্‌ নিরাকুৃত্য তপ্তৈব শ্রচৈতন্তদেবস্ত সকল-সিদ্ধান্ত-পারগতং 
পরতত্বত্বং বর্ণয়ামীতি । যদন্ুগ্রহেণ তত্বং বর্ণাতে তশ্ঠৈব মাহাত্মযং গ্রকাঁশয়িতুং কৃতমঞ্্র বন্দনং ন তু বিপ্ন-নাশায়েতি । 
সর্বত্ৈব তত্তম্মাহাত্মা-প্রকাঁশকং বন্দনমিতি যোজ্যমূ। ১। 











গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক1। 
দ্বিতীয়*পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণাত্মক তৃতীয়-শ্লোকের ( যদদ্বৈতং ইত্যাদি ক্লোকের ) তাৎপর্য্যার্থ ব্যক্ত 
কষা হইয়াছে । 
শ্লে।। ১1 অন্বয়। বালঃ (বালক, অজ্ঞ ) অপি (ও) যাস্গ্রহাৎ (ধাহার-_যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তে-_অনুগ্রহে ) 
নীনামতগ্রাহব্যাপ্তং ( নানাবিধ-মতরপ কুম্ভীর ছার! ব্যাপ্ত) সিদ্ধান্তসাগরং ( সিদ্ধাস্তরূপ সমুদ্র ) তরেৎ (উত্তীর্ণ হয়), 
[ তং] ( সেই ) গ্রীচৈতন্তপ্রভৃং (প্রচৈতন্ত প্ৰভুকে ) বন্দে ( বন্দনা করি )। 
অনুবাদ । ধাহার অঙুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিও নানাবিধ-মতরূপ কুস্তীর-পূর্ণ সিদ্বান্তরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্তপ্রভৃকে আমি বন্দনা করি । ১। 
এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার প্রীকুষ্*চৈতন্যের পরতত্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন । পরতত্ব-সম্বদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
মৃত আছে, এই সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া, শ্রীকৃষ্চৈতন্যের পরততত্ব স্থাপন করা এক কঠিন ব্যাপার ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্তের কৃপা! হইলে এই কঠিন ব্যাপারও নিতান্ত সহজ হইয়া পড়ে । তাই, এই সমস্ত মতের জটিলতা স্মরণ করিয়া 
তাহাদের সমাধানের অভিত্রায়ে গ্রন্থকার এই শ্লোকে ভঙ্গী ক্রমে শ্রীকষ্ণচৈতন্যের কৃপা! প্রার্থন। করিয়াছেন । 
নানামত-গ্রাহব্যাণ্ডং। নানামত-__নানাব্ধি মত, পরতত্ব-সম্বদ্ধে। গ্রাহ_কুভ্ভীর। নানামতনপ গ্রাহ 
(কুস্তীর ), তদ্বার! ব্যাঙ ( পরিপূর্ণ ) যে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র । 
সিদ্ধান্তসমুদ্রং_সিদ্ধান্তরূপ সমুদ্র । জিদ্ধীন্ত-পূর্ববপক্ষ-নিরসনপূর্ববক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন। সমুদ্র যেমন 
সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, তদ্রপ কোনও বিষয়ের__-বিশেষতঃ পরতত্বের__মীমাংসায়ও সহজে উপনীত হওয়া যায় 
মা; এজন সিদ্ধান্তকে সমুদ্রের তুল্য বলা হুইয়াছে। এই সিদ্ধাস্ত-সমুদ্র আবার নানামত-গ্রাহব্যাপ্ত । অত্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ধলিয়া সমুদ্র একেইতে৷ দুস্তর ; তাহাতে যদি আবার কুণ্ডীরাদি হিংস্র অন্ত সর্বত্রই বিচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে 
সমুদ্র পার হওয়ার, চেষ্টায় পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা । তদ্রুপ পরতত্ব-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই এক 
ছুরহ ব্যাপার ; তাহাতে আবার পরতত্ব-স্ধন্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকায় ও দুরহতা আরও 
গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় শাস্্রজ্জ ব্যক্তির পক্ষেও কোনও নিশ্চিত-সিদ্বান্তে উপনীত হওয়! সহজ 





২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৯৭ 


AAA পিসি সিপিএ সি ৯ ৯ তই ই রি তি রা পি পি Sn ৯ ৯৫০ A 


রুষ্েৎকীর্্নগাননর্ত ঁ্নকলাপা থোজনিভ্াজিতা I কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্যামকপ্রা্ণে 
সন্তক্তাবলি- "হংসচক্রমধুপ-শ্রেণীবিহারাম্পদম্‌ । | জীচৈতনদয়ানিধে তব চব লসনীলাসুধাস্বধু নী ॥ ২ 1২ 
গ্লোকের সংস্কৃত রী I 


শ্রচৈতন্তলালাকথা-গানাদিরুচিং বিনা ত্য তবং ন জ্ঞায়ত ইতি তং প্রার্থয়তে “কুষ্ণোৎকীর্ত্তনেতি ৷” যং 
কঞ্োংকীর্তনং নামাদীনামুচৈচর্জপুনং তেন সহ যা নর্ভন-কল! নৃত্য-বৈদগ্ধী সা পাণোজনিঃ প।থে! জলং তত্র জনিঃ জন্ম 
যেযাং পদ্ম-কুমুদাদীনাং তৈ ভ্রথজিতা শোভিত! । সন্তঃ প্রোজ ঝিতমোক্ষ-পধ্যন্তকৈতবা: সাধবঃ তে চ তে ভক্তাশ্চ 
এতেন কণ্মিপ্রভৃতয়ঃ নিরারুতাঃ তেবাং যা আবলয়ঃ সমূহাঃ তা এব হংস-চক্র-মধুপশ্রেণ্যঃ কনিষ্-মধামোত্তমাঃ ভক্তাঃ 
ইত তাসাং বিলাসস্থানমু। লস প্রকাণমানা যা লীলা সৈব নুধাধুনী অযত-মন্দাকিনী? ইতি চক্রবর্তী । ২ 


টি ঙ্গিণী টাকা । 

নহে। কিন্ত শ্রীকৃষ্চৈতন্চের কৃপ। হইলে, শান্তজ্ঞ ব্যক্তি কথা তো দূরে, অজ্ঞ বালকও বিভিন্নমতের নিরসনপূর্ববক 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে । ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। পরতন্ব দ্বপ্রকাশ বস্তু; তিনি কৃপা করিয়! 
ধাহ।কে তাহার তত্ব জানান, একমাত্র তিনিই তাহা জানিতে পারেন); আবার বহু-শান্ত্-আলে।চন।ছা!রাও তাহা কেহ 
জানিতে পারে নাঁ। শ্রীরুষ্চচৈতন্য পরতত্ব-বস্তঃ তিনি কৃপা করিয়া যদি শিশুর চিত্তেও স্বীয় তত্ব প্রকাশ করেন, 
তাহ! হইলে শিশুও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে । 

গ্রাহ বা কুস্তীরের সর্ষে বিভিন্ন মতের উপমা দেও র সার্থকতা এই যে, কুম্তীর যেমন সমুদ্র-যাত্রীকে গ্রাস 
করিতে উদ্যত হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন মতও স্ব-স্ব-যুক্তি আদি দ্বারা পরতত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা-প্রার্থীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা 


করে। 
এই শোকে এই পরিচ্ছেদের প্রতিপাছ্য বস্তু নির্দেশও করা হইল । 


শ্ো।২। অন্বয়। দয়ানিধে (হে দয়ার সমুদ্র) এচৈতন্ত ! (হে শ্রীচৈতগ্ত )! কুষ্ণোৎবীর্বন-গান-নর্তন-কলা- 
পাথোজনি-ভ্রাজিতা (শ্রীরুষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্ধীর্তন, গান এবং নর্তনের বৈদঘ্বীপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত ) 
সন্তক্তাবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদং ( সাধু-ভক্ত-মও্লীরূপ হংস, চক্রবাক্‌ ও ভ্রমরসমূহের বিহার-স্থান স্বরূপ ) 
কর্ণানন্দিকলধ্বনিঃ ( কর্ণের আনন্দদায়ক মধুর ও অস্ফুট ধ্বনিবিশিষ্ট ) তব ( তোমার ) লসলীলাসুধাস্বধুনী ( সমুজ্জল- 
লীলারূপ অমৃত-মন্দীকিনী ) মে ( আমার ) জিহ্বামরু-প্রাঙ্গণে (1জহ্বারপু মরুভূমিতে ) বহতু (প্রবাহিত হউক )। 

অনুবাদ । হে দয়ার সমুদ্র শ্রচৈতন্ত ! যাহা তোমার শীকৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চ সঙ্থীর্তনের, গানের এবং নর্তনের 
পারিপাট্যরূপ পদ্মসমূহ ছার! সুশোভিত ; যাহা সাধুভক্ত-মণ্ডলীরূপ হংস, চঞ্বাক ও ভ্রঘর-সমৃহ্র বিহার-স্থান এবং 
যাহার মধুর ও অক্ফুটধবনি শ্রবণযুগলের আনন্দদায়ক,_-তোমার সেই সমুজ্জল-লীলারূপ অযৃত-মন্দাকিনী আমার 
জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক । ২। 

এই শ্লোকে গ্রন্থকার, প্রীচৈতন্ত-মহাপ্রতুর চরণে প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন প্রভুর লীলাকথ। তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত 
হয়। এইরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি? এই পরিচ্ছেদ গ্রন্থকার শীমন্‌ মহাপ্রভুর তত্বই বর্ণন করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করেন 
নাই। যদি লীল! বৰ্ণন করিতেন, তাহা হইলে বর্ণনারস্তে লীলা-ক্ষুরণের প্রার্থনা সমীচীনই হইত; কিন্তু তাহা যখন 
করেন নাই, তখন এইরূপ প্রার্থনা করিলেন কেন? 

ূর্ধ্জোীকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব ক্জোকে শ্রীটচতন্তের তব-বর্ণনের অভিপ্রায়ে তাহার ক্ু্পা 
প্রার্থনা কর! হইয়াছে; তাহার অবাব্হিত পরেই, জিহবাতে লীলা কথা স্ফুরণের প্রার্থনায় স্পষ্টই বুঝা যায়, তত্ব বর্ণনোপ 
যোগিনী কৃপা লাভ করিতে হইলে-শ্রচৈতন্টের লীলাকীর্তন আবশ্যক ; শ্রুচৈতন্যের লীলাকীর্তন করিতে পারিলেই তাহার 
কৃপ! লাভ কর! যায়-_যে রুপার প্রভাবে তাহার তত্ব হৃদয়ে স্ষুরিত ও উপলব্ধ হইতে পারে । কিন্তু শ্রীভগবানের নাম 
রূপ-গুণ-লীলাদি, কোনও জীবই নিজের চেষ্টায় নিঙ্গের জিহ্বাদ্বার! কীর্তন করিতে পারে না। যদি কেহ সেবোন্ুখ হুইয়া 


১৩ 


৯৮ প্রীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত ! [ ২য় পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
নামরূপ-লীলাদি কীর্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নাম-গুণাঁদি নিজেরাই কবপাপূর্ব্বক তীহার জিহ্বাদিতে স্ফুরিত 
হয়। “অতঃ প্রীরুষ্ণমামাদি ন ভবেদ্গ্রাহামিজিয়ৈ: । সেবোন্ুখে হি জিহ্বাদে স্বয়মেব স্ুরতাদঃ ॥ ভঃ রঃ সিং পূ 
২।১০৯॥” লীলাকথাদি কৃপা করিয়া স্বয়ং জিহবায় স্ফুরিত না হইলে কেহই কীর্তন করিতে পারে না; তাই গ্রন্থকার 
প্রার্থনা করিতেছেন __লীলাকথ। যেন তাহার জিহ্বায় স্ডুরিত হয়। 
জীব নিজের চেষ্টায় নিজের জিহ্বার সাহায্যে ভগবল্লীলাদি কীর্তনকরিতে পারে না বলিয়াই গ্রন্থকার তাহার 
জিহ্বাকে মরুভূমির তুল্য বলিয়াছেন_জিহ্বা-মরু-প্রার্জণে । মরুভূমিতে যেমন কোনও নদী থাকে না, তাহার 
জিহ্বায়ও তেমনি লীলাকথা নাই-র্জিহবা। নিজের চেষ্টায় লীলাকথা কীর্তন করিতে পারে ন! ! কোন নদী যদি 
আপনা-আপনি মরুভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়। যায়, তাহা হইলে যেমন শুদ্ধ মরুভূমিও জলময় ও সরস হইয়া 
উঠে, তদ্রপ লীলাকথা কৃপা করিয়া যদি জিহ্বায় স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে-_ন্বভাবতঃ লীলাকীর্তনের অযোগ্য, 
(সুতরাং লীলারসের স্পশশৃন্ত ) নিরস-িহবাও লীলাকীর্তন করিয়া সরস ও ধন্য হইতে পারে। লোঁহের নিজের 
দাহিকা শক্তি নাই; কিন্ত অগ্নিসংস্পশশে লৌহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, তদ্রপ জীবের জিহ্বায় স্বরূপতঃ লীলাদি- 
কীর্তনের শক্তি না থাকিলেও লীলাদির কৃপায় জিহ্বা তাহ! লাভ করিয়! থাকে | 
লীলাকথাটিকে স্বর্ধুনী ব! স্বরগাঁয়-গন্া ব1 মন্দাকিনীর তুল্য বল! হইয়াছে । এই তুলনায় সার্থকতা এই মে, 
মন্দাকিনী যেমন পবিত্র, অপবিত্র বস্তুর স্পশেও যেমন মন্দ/কিনীর পবিত্রতা নষ্ট হরু না, বরং তাহাতে অপবিত্র বস্তই 
পবিত্র হইয়া যায়, তদ্রপ শ্চৈতন্যের লীলাকথাও স্বরূপতঃ পবিত্র, ব্ষিয়-বার্তার স্পর্শ-হেতু অপবিত্র জিহ্বার সংশ্রবেও 
ল।লাকথার পবিত্রতা নষ্ট হয় না, বরং লীলকথার স্পর্শে ই জিহ্বা এবং জিহ্বার অধিকারী জীব পবিত্র হইয়া যার । 
লীল]কথাকে আবার সুধাস্বর্ধু নী বা অমৃত-মন্দাকিনী বলা হইয়াছে। মন্দীকিনীতে থাকে জল, তাহা তত 
আশ্বাছ্য নহে; কিন্তু লীল!-কথারূপ মন্দাকিনীতে সাধারণ জল নাই, আছে অমৃত) ইহা! অমৃতে পরিপূর্ণ । তাৎপর্য 
এই যে, লীলাকথা পবিত্র তে! বটেই, অধিকন্ত অযৃতের ন্যায় সুস্বাদ ; কীর্তনে অরুচি জন্মে না, বরং উত্তরোত্তর আগ্রহ্‌ই 
বদ্ধিত হয়। 
লীলা-মন্দাকিনীর একটা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে__লসৎ__সতত-প্রকাশমান, সমুজ্জল। ইহার সার্থকতা এই; 
মরুভূমির উপর দিয়া যদি কোনও নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তবে তাহ! হয়তঃ মরুভূমি দ্বারা শোষিত হইয়া অনৃশ্য ব! 
অপ্রকাশ হইয়া যাইতে পারে) কিন্তু এই সতত-প্রকাশশীল-_সমুজ্জল লীলাপ্রবাহ জিহ্বারপ মরুভূমির উপর -দিয়! 
প্রবাহিত হইলেও কখনও বিশুদ্ধ বা অপ্রকাশ হইবে না) কারণ, ইহা সতত প্রকাঁশমাঁন । 
ব্রচৈতন্যের লীলা-মন্দাকিনীর আরও কয়েকটা লক্ষণ এই শ্লোকে বল! হইয়াছে! সেই গুলি এই £__ 
প্রথমতঃ, ইহ! কৃষ্ঠটোওকীত্রনি-গান-নর্তুন-কলাপাখোজনি-ভ্রাজিতা । মন্দাকিনীতে যেমন পদ্ম থাকে, 
লীলারূপ-মন্দাকিনীতেও তদ্রপ পদ্ম আছে; কৃষ্ণোৎকীর্তভনের বৈদঘ্বী, গানের বৈদদ্বী এবং নৃত্যের বৈদগ্বীই লীলা- 
মন্দাকিনীর পদ্মতুল্য । কষ্ণোৎকীত্ত ন_ শ্রীকক্-নামের উচ্চ উচ্চারণ । গীন-্রীকুষের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক 
গান। নত্ত্ন-_গানকালে নৃত্য । কলাকৌশল, বৈদস্ধী। পাঁথোজনি-_-পাথো অর্থ জল, জলে জন্ম যাহার 
তাহাকে বলে পাথোজ্জনি ; পদ্ম । ভ্রাজিতা--শোভিতা ৷ নানাবিধ পদ্ম প্রস্থুটিত হইলে যেমন মন্দাকিনীর শোভা বৃদ্ধি 
পায়; তদ্রপ, প্রভু-কৃত শ্রীকুষ্-নামাদির উচ্চ উচ্চারণ, প্রভুকরহৃক গীত শ্রীকৃষ্ণের নাম-বূপ-গুণ-লীলাদি-বিষয়ক গান এবং 
গান-সময়ে প্রভুর নৃত্যাদির বৈদঞ্ধীদ্বার! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলার মাধুরীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । মর্শ্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনামাদির 
উচ্চকীর্ভনে, রূপ-গুণ-লীলাদির বীর্ভনে এবং কীর্তনকালে নর্তনে প্রভু যে অপূর্ব বৈদরঞ্ধী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই 
তাহার লীলা পরম মনোরম হইয়াছে । 
ছবিতীয়ত:, এই লীলামন্দাকিনী, সদৃভক্তীবলি-হংস-চক্র-মধুপশ্রেণী-বিহারাস্পদ । মন্দাকিনীতে যেমন হংস, 
চক্ৰবাক ও ভ্রমর-সমূহ দলে দলে বিচরণ করে, প্রহর লীলারূপ মন্দাকিনীতেও ভক্তরূপ হুংসাদি বিচরণ করিয়া থাকেন। 








২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৯৯ 








জয়জয় গ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ । য আত্মাস্তর্ধা মী পুকুষ ইতি গোহংস্তাংশবিভবঃ। 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ যড়েশ্বর্ধ্যেঃ পৃর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং 

তৃতীয় গ্লোকের অর্থ করি বিবরণ। ন চৈতন্তাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতবং পরমিহ ॥ ৩ 

বন্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ২ ব্রহ্মা, আত্মা, ভগবান্,-অনুবাদ তিন 
যদদ্বৈতং ব্রন্মোপশিষদি তদপ;স্ত তন্থভা অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ,তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৩ 








গৌর-ক্পা-তরঙ্গিতী টীকা। 

সদ্ভক্ত-_সাধুভক্ত); মোক্ষবাসনা-পধ্যন্ত ত্যাগ করিয়া যে সমস্ত ভূত্ত কৃষঃ-স্থখৈক-তাৎপধ্যময়ী সেবা. 
বাসনার সহিত শ্রীরুঞ্চ ভজন করেন, তাহারা । অদ্ভত্তাবলি__এন্প সাধুভক্ত-সমৃহ । চত্র-চত্রবাক ; 
একরকম পক্ষী; ইহার! দিবাভাগে জলে থাকে। মধুপ- ভ্রমর, যাহারা মধুপান করিয়া জীবনধারণ করে। 
শ্রেণী--সমূহ ৷ হংজ-চক্র-মধুপ-শ্রেণী_হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর সকল । বিহারাস্পদ-_বিহারের স্থান 
( লীলামন্দাকিনী )। লীলামন্দাকিনী, সাধুভক্তব্রপ হংস-চক্রবাক-ভ্রমর-সমৃহের বিহার-স্থান। হংসাদি যেমন সর্বদাই 
জলে বিহার করে ও বিহার করিয়া আনন্দ পায়, রসিক-ভক্তগণও তদ্রপ সর্বদা শ্রীচৈতন্তের লীলাকথ। আলোচনা ও 
আস্বাদন করেন এবং আহ্বাদন করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই মর্শ্মার্থ। হংস, চক্রবাক ও ভ্রমর-_-এই 
তিন শ্রেণীর জীবের স্দে ভক্তগণের তুলন1 “দওয়ায় কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম এই তিন শ্রেণীর ভত্তই স্থচিত হইয়াছে। 
কনিষ্ঠ-অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং উত্তম অধিকারী-_এই তিন শ্রেণীর ভক্তই শ্রীচৈতন্ের অমৃতময়ী-লীলা আস্বাদন 
করিয়া আনন্দ অনুভব করেন! ”হংস-চক্র-মধুপ-শ্রেণাঃ কনিষ্ঠ-মধামোত্তমাঃ ভতাঃ ইত্যর্থ:॥ ইতি শ্রীচক্রবন্তিপাদ ৷” 

তৃতীয়তঃ, এই লীলামন্দাকিনী, কর্ণানন্দি-কলধবনিঃ। মন্দাকিনীর জলপ্রবাহে যেমন মৃদু-যধুর অক্ষুটধ্বনি 
হয়, লীলামন্দাকিনীর প্রবাছেও তদ্রপ ধ্বনি আছে । লীলাকথা যে সমস্ত শব্দে প্রকাশিত হর, সে সমস্ত শ্ঝই এই মধুর 
ধ্বনি, তাহার শ্রবণেই কর্ণে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। এই লীলাকথা অতান্ত শ্রুতি-মধুর-__ইহাই তাৎপৰ্য্য ৷ 

এতাদৃশী লীলামন্দীকিনী জিহ্বারূপ মরুভূমিতে একবার মাত্র স্কুরিত হুইয়াই যে অন্তহিত হইবে__-এইরূপ 
প্রার্থনা গ্রন্থকার করেন নাই। বহতুঁ-_গঙ্গাধারার স্যায় লীলার ধার! নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে জিহবায় প্রবাহিত হইবে 
ইহাই প্রার্থন। ৷ 

১। শ্রীষ্চৈতন্তচন্দ্র, প্রীনিত্যানন্দচন্দ্র, শ্রীমছ্বৈতচন্দ্র এবং জীঞ্রী:গোরভত্রবৃন্দ ইহারা সকলেই সর্ধোৎকর্ে 
অরবুক্ত হউন। এই বাকো গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য-বিষয়ে প্রোতাদিগের মনে।যোগ আকর্ষণ করিতেছেন €১।১।১ 
পয়ায়ের টাকা দ্রষ্টব৷ )। 


২। তৃতীয় ক্লে'কের_ প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত মন্গলাচরণের তৃতীয় (যদদ্বৈতং ইত্যাদি) শ্লোকের | 
বরি বিবরণ--বিবরণ-বিবৃত করি; ব্যাখ্যা করি! বস্তনির্দেশরূপ ইত্যাদি-তৃতীয় শ্লোকের স্বরূপ 
বলিতেছেন; ইহা বস্ত-নিদ্দেণরূপ মঙ্গলাচরণের শ্লোক) মন্দলাঁচরণের এই শ্লোকে, এই গ্রন্থের প্রতিপ্রাগ্য-বস্ত 
ভ্রীক্ষচৈতন্যের তত্ব বল! হইরাছে। i 

শ্লে|। ৩। অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য'। 

৩। এক্ষণে “্যদদ্বৈতং” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। 


বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের উপাস্ততত্বও বিভিন্ন । কেহ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ জীবান্তর্যামী 
পরমাত্মার উপাসনা করেন, আবার কেহ বা ভগবানের উপাসনা! করেন। তাই, ব্রহ্ষ, আত্মা ও ভগবান-_এই তিন 
রকমের উপাস্তের কথা প্রায় সকলেই জানেন; এই তিনটী শব্দও প্রায় সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই তিনটী 
তত্বের স্বরূপ কি, তাহা অনেকেই জানেন ন! । প্যদদৈতং” শ্লোকে এই তিনটী তত্বের স্বর্ূপও বলা হইয়াছে। 


৯০০ শন্রীচৈতনযচর়িতা সত | [২য় পরিচ্ছেদ 


৮৮/৮৮/৮৮৭৯: ০৯৯১৮ EUSTON UU ৯৫১৮ ১৮ 9 ১৫ ৯৮৯৮৯৮৯০৯৮৬ Le উ তাস তারা পাস্তা সত 


অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়স্থাপন | সেই অর্থ কহি শুন শান্ত [বিবরণ ॥৪ 





টিন তরী টীকা I 

বর্ষের শ্বরূপ এই যে, ব্রহ্ম ্রীরুষ্ৈতন্যের অঙ্রকান্তি; এইরূপে, আত্মা শ্রীরুষ্ণটৈতন্যের অংশ এবং ভগবান্‌ (নারায়ণ) 
প্রীকষ্ণচৈতন্তের অভিন্ন-স্বরূপ-__বিলাস-্বূপ (পরবর্তী ১৫শ ও ২০শ পয়ার এবং ৪৫-৪৭ পয়ারের উক্তি হইতে 
স্পষ্টই বুঝ যায়, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই “যদদ্বৈতং” গ্লোকস্থ ভগবান্‌ শব্দের লক্ষ্য এবং এই নারায়ণ শ্রীরুষ্ের ব! 
শরীকষ্টৈতম্যের অভিন্ন-স্বরূপ-_বিলাস-স্বরূপ )। অঙ্গকাস্তি, অংশ এবং স্বরূপ ( অভিন্ন-স্বরূপ ) এই তিনটা শব্দ হুইল 
ত্র্ধ, আত্ম! ও ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশক বা পরিচয়-জ্ঞাপক । ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্‌ এবং তাঁহাদের পরিচয়-জ্ঞাপক 
অঙ্নকাস্তি, অংশ এবং স্বরূপ এই ছয়টী শব্দের কথাই এই পয়ারে বলা হইয়/ছে | 

জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ ত্রদ্ষকে, যোগমার্গের উপাসকগণ পরমাত্মাকে এবং রামান্থজ-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকে পরতত্ব বলেন। যদদ্বৈতং শ্রোকের আলোচনাছার। গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে, ইহার! 
কেহই পরতত্ব নহেন। শ্রীকুষ্*চৈতন্তই পরতত্ব, ইহার! শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-বিশেষমাত্র । ভগবান্-শবে 
পরব্যোমস্থ অনস্ত ভগবংস্বরূপকে বুঝইলেও এই সমস্ত ভগবংস্বরূপের অধিপতি পরব্যোমনাথ নারায়ণই-_যিনি 
রামান্-সম্প্রদায়ের উপাস্ত, তিনিই-_এই শ্লোকস্থ ভগবান্-শব্দের লক্ষা; পরতত্ব-সন্বদ্ধে রামান্ুজ-সম্প্রদায়ের মত 
থণ্ডনের নিমিত্তই বোধ হয় গ্রন্থকার ভগবান্-শবে কেবল নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াছেন । কারণ, নারায়ণের পরতত্বত্ব 
থণ্ডিত হইলে পরব্যোমস্থ অন্যান্য ভগবৎস্বূপের পরতত্বত্ব অনায়াসেই খণ্ডিত হইয়া যায় । 


অন্বাঁদ-_ “অন্থবাদ কহি তারে__যেই হয় জ্ঞাত। ১।২.৬২।৮ যাহা জানা আছে, তাহাকে অঙ্গবাঁদ বলে। 
বিধেক্ন__যাহী জানা নাই, তাহাকে বিধেয় বলে। পবিধেয় কহি তারে-_যে বস্তু অজ্ঞাত। ১।২।৬২৮ অন্ণুবাদ ও 
বিধেয় এই দুইটা শব্দ এস্থলে পূর্ব্বোক্ত পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । একটা দৃষ্টান্ত ছারা অনুবাদ ও বিধেয় 
বুঝিতে চেষ্ট! কর! যাউক । যেমন, একজন ব্রাহ্মণ রাস্তায় চলিয়। যাইতেছেন ; তাহার উপবীতাদি দেখিয়া সকলেই 
জানিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কোনও কথাই তাঁহার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারিলেন না); এমন 
সময় অপর একজন লোক আপিলেন, তিনি জানেন যে এ ব্রাহ্মণটী পরম-পর্ডিত। তিনি সকলকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন-_-“এই ব্রাহ্মণটী পরম পশ্তিত।” এই বাক্যে ব্রাঙ্গণ-শব্দটা হইল অনুবাদ; কেননা, লোকটী যে 
ব্রাহ্মণ ইহা সকলেই জানেন! আর পণ্ডিত-শবটা হইল বিধেয়; কারণ ত্রাদণটী যে পরম পণ্ডিত, ইহা কেহই 
জানিতেন ন1। 

এইরূপে “যদদ্বৈতং” শ্লোকে ব্ৰঙ্গ, আত্মা ও তগবান্‌ এই তিনটা শব্ধ অন্গবাঁদ ব! জ্ঞাতবস্ত্রং আর. অঙ্গপ্রভা, অংশ 
ও স্বরূপ এই তিনটা শব্দ বিধেয় বা অজ্ঞাতবস্তু । 

অঙ্গপ্রভা-_অন্দের কান্তি ; গ্লোকস্থ “তম্থভা”-শব্দের অর্থ অঙ্গকান্তি ; তনুর ( শরীরের ) ভা (কান্দি, প্রভা )। 

ভআংশ--গ্লোকস্থ “অংশবিভব” শব্দের মর্ম । 


স্বরূপ-_-অভিক্-্বরূপ, বিলাস-্বরূপ । ইহা শ্লোকস্থ “ভগবান্” শব্দের তাৎপর্য) এই ভগবান্‌কে ১৫শ পয়ারে 
“নারায়ণ,” ২০শ পয়ারে “স্বরূপ অভেদ” বা অভিন্ন-দ্বরূপ এবং ৪৭শ পয়ারে “বিলাস” বলা হইয়াছে ৷ 

৪1 ব্ৰহ্ম, আত্মা ও ভগবান্‌ এই তিনটা শব্দকে কেন অমুবাদ বলা হইল এবং অঙ্রপ্রভা, অংশ এবং স্বরূপ এই 
তিনটা শব্কে কেন বিধেয় বল! হইল, তাহা! এই পয়ারে বল! হইতেছে। 

অনুবাদ কহি__অন্বাদ কহিয়!) অন্থবাদবাচক (জ্ঞাতবস্তজ্ঞাপক ) শব্দগুলি বলিয়া। পাছে-_পশ্চাতে, 
শেষে; অনুবাদ-বাঁচক শব্দের পরে । বিধেয়-স্থাঁপন-_বিধেয়বাচক ( অজ্ঞাতবস্তবাচক ব! অন্বাদের বিশেষ 
পরিচয়-বাঁচক )শব্দের উল্লেখ । বাক্যরচনা-সন্বদ্ধে অলঙ্কার-শান্ত্রের বিধান, এই -যে, আহগ অঙ্গবাদ-বাচক শবদ 


ল্যান শা তি শী টি ৮2575557-শর্শ 12200 
২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল[। ১০১ 
পুর্ণজ্ঞান পূৰ্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥ ৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিদী টীকা । 


স্বয়ং-ভগবান্‌ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতন্ত্র। 





বস।ইতে হয়, তারপর বিধেয়-ব!চক শব্দ বসাইতে হয় ; অঙ্ণুবাদ না বলিয়া কখনও বিধেয় বলিবে না অন্বাদ মনত] 
তু ন বিধেয়মুদীরয়েং।” এই বিধান স্মরণ রাখিয়াই কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হয়। এই বিধানানুসারে 
প্যদদ্বৈতং” শোকের বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথম চরণে বলা হইয়াছে “উপনিষদে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সেই 
ব্ৰহ্ম ইহার অঙ্গকাস্তি ( তনছভ| )1৮-এই বাক্যে প্রথমে “ব্ৰহ্ম” শব্দের উল্লেখ আছে, তারপর “অল্রকান্তি” শব্দের 
উল্লেখ ; সুতরাং ব্রদ্গ-*ব্দ হইল অঙ্ুবাদ, আর অঙ্গকান্তিশব্দ হইল বিধেয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের আস্মা-শব্দ 
অন্বাদ, অংশ-শব্দ বিধেয় এবং তৃতীয় চরণের ভগবান্‌ শব অনুবাদ, আর “্যড়ৈশ্বধৈ £ পূর্ণ” শবে ব্যক্ত স্ব:পে-শব্দ 
বিধেয় ; কারণ, আত্মা-শব্দের পরে অংশ-শব্দের উল্লেখ 'এবং ভগবান্-শব্দের পরে স্বরপ-শব্ের প্রয়োগ । এইরূপে 
বাক্য-রচনাভন্দী হইতেই বুঝ! যায়, ্রক্ম, আত্মা ও ভগবান্_এই তিনটা জ্ঞাতবস্তু এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরপ এই 
তিনটী অজ্ঞাতবস্তু । | 

সুতরাং “যিনি ব্রহ্ম, তিনি প্রীকৃষ্চৈতন্তের অঙ্র-কান্তি” এইরূপ অর্থই শান্ত্রসঙ্গত ; কিন্তু “যিনি এররষ্ণচৈতন্তের 
অঙ্গক্ান্তি, তিনি ব্রন্ম”__এইরূপ অর্থ সমীচীন হইবে না; কারণ, শেষে'ক্ত বাক্যে বিধেয় ( অঙ্রকাস্তি) আগে উল্লিখিত 
হইয়াছে; ইহা শান্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রোকের অন্তান্ত অংশের অর্থও এই ক্রমে.করিতে হইবে। 


সেই অর্থ “আগে অনুবাদ, তার পরে বিধেয় বসাইতে হইবে” এই নিয়মানুসারে উক্ত শ্রোকের যে অর্থ * 
হয়, সেই অর্থ (ব্যাখ্যা )। শাক্্-বিবরণ-_শীন্দ্রবিবৃতি । “অস্থবাদ ও বিধেয়ের উল্লেখের ক্রম-সম্বদ্ধে অলঙ্কার-শান্তে 
যে বিধান আছে, সেই বিধানানুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ হয়, তাহা তত্ব-গ্রতিপাদক শান্তরেরও অন্থমোদিত; আমি 
(গ্রন্থকার ) সেই অর্থ বলিতেছি; সকলে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর” এইরূপে শ্লোকব্যাগ্যার রীতির কণ। বলিয়া! 
পরবর্তাঁ পয়ার-সমূহে শ্লোকটীর অর্থ করিয়াছেন (গ্রন্থকার )। 

প্রাচীন-গ্রন্থের আলো।চনা-কালে একটা কথ। সর্বদাই স্মরণ রাগিতে হইবে যে, প্রাচীনকালে, অথবা! গ্রস্থরচন!র 
সময়ে, বাকাবঢনা-সন্দদ্ধে যে রীতি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থকারও সেই রীতিতেই তাহার গ্রন্থে শব্দ স্থাপন করিয়াছেন; 
সুতরাং গ্রস্থকারের অভিপ্রায় বুঝিভে হইলে ও রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। 
সেই রীতিকে উপেক্ষা করিয়। অর্থ করিতে গেলে একট! কিছু অর্থ পাওয়! গেলেও তাহা গ্রস্থকারের অভিগ্রেত অর্থ 
না হইতেও পারে । গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ-সম্বন্ধেও ও রীতি ; গ্রস্থকারের সময়ে সে শব! যে অর্ণে ব্যবহৃত হইত, সেই 
শবের সেই অর্থই ধরিতে হইবে; এ শব্দের আধুনিক অর্থ যদি অন্তরূপ হয়, তাহ! হইলে, আধুনিক অর্থনার। গ্রস্থকারের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে না । (৩-৪ পয়ার ঝামটপুরেরর গ্রন্থে নাই )। 

৫। ত্র্গ। আত্ম! ও ভগবান্‌ যথাক্রমে যাহার অন্বকান্তি, অংশ ও স্বদপ-_-ঞ্ক-ব্যাপ্যর উপক্রমে সেই 
শ্রীরুষ্ণচৈতন্চের তত্বই সংক্ষেপে বলিতেছেন, তিন পয়ারে। প্রীকষ্চৈতন্ত-তব্-বর্ণন/র উপক্রমে প্রীরষ্ছতত্ব বলিতেছেন; 
শীকৃষ্তত্ব না জানিলে শ্রীরুষ্-চৈতন্য-তত্ব জানা যাইবে ন। $ যেহেতু, একষ্ণই উ্রচৈতন্তব্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

স্বয়ং ভগবান্‌-_যিনি সকলের মূল, বাহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্বা, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌। প্রীরুষ্ণই 

মং ভগবান্‌, “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ শ্রীভ1 ১/৩।২৮।৮ “ঈশ্বর: পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । অনাদিরাদি গোবিন্দ: 
সর্বকারণকারণম্‌॥ ব্রক্ষপংহিতা। 1১৪” প্রুষ্ণ! বৈ পরমং দৈবতম্‌। গো, তা, শ্রুতি পু ৩॥* ভগবানকে 
পরতদ্বের সবিশেষত্ব স্থচিত হইতেছে । 

প্রতন্ত্ব_শেষ্টতত্, সকলের মূলতত্বস্ত । পূর্ণজ্ঞান-_পূর্ণনতম জ্ঞানতত্ব; অদ্ব্-জ্ঞানতব | চিদ্বন্তকে জ্ঞান 
বলে; “জ্ঞানং চিদেকরূপম্‌__সন্দর্ভঃ1” যিনি কেবল মাত্র চিৎস্বরূপ, বাহাতে অ-চিৎ বা জড়বস্ত মোটেই নাই, 


১০২ গরীতচৈতন্যচরিতামৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 


পপ পাটির 





AANA AANA 


নিন্দস্থৃত' বলি যারে ভাগবতে গাই। গ্রকাশ-বিশেষে তেঁহো| ধরে তিন নাম 
সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতম্যগৌ সাগ্রিঃ ॥ ৬ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্‌॥ ৭ 
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গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক]। 

তিনিই জ্ঞান-দ্বর্ূপ | পূর্ণ-শব্দে স্বয়ংসিদ্ধত্ব সুচিত হইতেছে; যিনি কোনও বিষয়েই কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, 
তাহাকেই পূর্ণ বল! যায়) তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা! রাখেন, তাহাকে পূর্ণ বলা যায় না; কারণ, 
তাহার অভাব আছে এবং অভাব আছে বিয়াই .অন্তাপেক্ষ। | স্মৃতরাং পূর্ণজান-শবে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব, স্বয়ংসিদ্ধ- 
সঙ্গাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশৃহ্য চিদেক-স্বরূপকেই বুঝাইতেছে। পুর্ণানন্দ__পূর্ণতম আনন্দ; আননস্বরূপ | 
পরম-মহত্ব__পরম-শরেষটবস্ত ; ধিভুবস্ত ; স্বরূপে, শক্তিতে এবং শক্তির কাধ্য লীলায়, এশ্বধ্যে ও মাধুধ্যে সর্ববাপেক্ষ। 
সকল প্রকারে শেষ্টতত্ব । 

এই পয়ারে শ্রীরঞ্চতব বল হুইল শ্রীক্রুধ্চ সচ্চিদানন্দঘশবিগ্রহ; তিনি বিভু, অদ্বধজ্ঞনতত্ব এবং স্বরূপে, 
শক্তিতে ও শক্তির কার্যধ্যে-এখ্বর্ধে-ও মাধুধ্যে তিনি সর্বধতোভাবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তিনি নিজে অনাদি, কিন্ত 
সকলের আদি মূল 

৬। নন্দস্থৃত-শ্রীনন্দ-মহারাঁজার পুল্র। ভাগবতে গাই- প্রীমদভাগবত-গ্রন্থে কীর্তিত হয়েন। যিনি 
অদ্য়-জ্ঞান-তত্ব, সান্দ্রানন্দ-বিগ্রহ, যিনি স্বয়ং ভগবান্‌ এবং পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ষাহাকে নন্দসুত বলিয়! 
কীৰ্ত্তন করিয়াছেন__সেই প্রীকৃষই শ্রীক্কষ্ণ-চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন | ইহাই শ্রীমন্মহী প্রভুর তত্ব । 

প্রশ্ন হইতে পারে, যিনি স্বয়ং ভগবান্‌, তিনি কিরূপে “নন্দসুত” হইতে পারেন? “নন্দস্থুত” বলিলেই বুঝা 
যায়, তাঁহার অস্তিত্বের নিমিত্ত তিনি “নন্দের” অপেক্ষা রাখেন; সুতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ কিরূপে হইতে পারেন? 
উত্তর- শরীক স্বয়ংসিন্ধ ভগবান্ও বটেন, আবার তিনি ননস্থৃতও বটেন। ইহার সমাধান এই। শ্রুতি তাহাকে 
রস-ম্বরূপ বলিয়াছেন, “রসো বৈ সঃ।” রস-শব্দের ছুই অর্থ__আস্বাদ্য রস এবং রস-আম্বাদক রসিক (রস্ততে ইতি 
রসঃ এবং রসয়তি ইতি রসঃ )। রস-রূপে তিনি, আস্বাগ্ত এবং রসিক-রূপে তিনি আস্বাদক। কি আস্বাদন করেন 
তিনি 7? তিনি আম্বাদন করেন__-লীলারস; তাই শ্রুতিও তাঁহাকে লীলা-পুরুষোত্তম বলিয়াছেন-_পকৃষ্রেবৈ পরমং 
দৈবতম্‌। গোঃ তাঃ পৃ । ৩৪৮ দিবধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা লীলা) দৈবতম্‌ অর্থ লীলাপরায়ণ। অনাদিকাল হইতেই 
তিনি লীলা পুক্রযোত্তম, সুতরাং অনাদ্দিকাল হইতেই তিনি লীলা-রস আস্বাদন করিতেছেন। কিন্তু লীলা বা ক্রীড়া 
একজনে হয় না, লীলার সঙ্গী দরকার ।. শ্রুতি যখন বলিতেছেন, শ্রকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই লীলা করিতেছেন, 
তখন, অনাদ্দিকাল হইতেই যে তাহার লীলার সঙ্গী বা লীলা-পরিকর আছেন, তাহাও সহজেই বুঝ! যায় । এই সমস্ত 
লীলা-পঠিকরও তাহা হইলে অনাদি। শ্রীকৃষ্ণ যখন পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ ও আত্মারাম, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, 
এই সমস্ত লীলা-পরিকরগণ শ্রীকুষ্ণ হইতে স্বতস্ত্র নহেন--তাহারা তাহারই অংশ বা শক্তি। বাস্তবিক, অনাদিকাল 
হইতেই অংশে বা শক্তিতে শ্রকৃষ্ণ লীলা-পরিকর-রূপে-আত্মপ্রকট করিয়া আছেন । শ্রী দান্ত, সখ্য, বাংসন্গ্য ও 
মধুর এই চারিভাবের পরিকরদিগের সন্ধে চারিভাবের রস সাম্বাদন করিতেছেন । বাংসল্যরস আখাদনকরিতে হুইলে 
পিতা-মাতার প্রয়োজন ; তাই, শরীক শক্তিই অলাদ্দিকাল হইতে পিতা-মাতা ( নন্দ-যশেদ। ) রূপে এক এক স্বরূপে 
বিরাদিত। শ্বরূপতঃ যে নন্দ-যশোদ! হইতে কৃষ্ণের জন্ম, তাহ! নহে; তবে প্রেম-প্রভাবে প্রীক্ব্চ মনে করেন, 
নন্দ-যশোদাই তাহার পিতা-মাত! ; তাহার।ও মলে করেন, শ্রীক্ব্চ তাহাদের সন্তান । তাঁহাদের আস্তরিক অন্থুভূতিই 
এইরূপ ৷ তাই শ্রীন্ত্চকে নন্দসুত. বা যশোদান্থৃত বলা হয়। নন্দসুত-শব্দ প্রীক্বষ্ণের জন্যত্বের পরিচায়ক নহে, পরহ্থ 
তাঁহার বাংসল/রস-লোলুপতারই পরিচায়ক । 

৭। প্রকাশ-বিশেষে-আবির্ভাব-ভেদে। তেঁহে|_সেই স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীক্চ। ধরে তিন 
লাম-তিনটা নামে অভিহিত ১ ব্রহ্ম এক নাম, পরমাত্মা এক নাম, আর পুর্ন ভগবান্‌ এক নাম__এই 
তিনটী নাম! 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

শ্রীকষ্ণ “প্রকাশ-বিশেষে” তিনটা নাম ধারণ করেন, ইহাই বলা হইল । ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই তিনটা 
নাম তাহার একই রূপের নহে, পরস্ত তাহার প্রকাশ-বিশেষের বা আবির্ভাব-বিশেষের নাম। প্প্রকাশ-বিশেষে* 
শব্দের অন্তর্গত “বিশেষ”-শব্দের তাৎপর্য এই যে, একই প্রকাশ বা আবির্ভাবের তিনটী নাম নহে, বিশেষ বিশেষ 
প্রকাশের বিশেষ বিশেষ নাম ; এক রকম প্রকাশের নাম ব্রহ্ম, আর এক রকম প্রকাশের নাম পরমাত্মা, আবার আর 
এক রকম প্রকাশের বা আবির্ভাবের নাম পুর্ণ ভগবান্‌ ; স্বয়ংরূপের নাম শ্রীরুষ্ণ। প্ররুষের স্বয়ংবূপের অতিরিক্ত এই 
তিনটী আবির্ভাবের কথাই এই পয়ারে বল! হুইকছে। এই পয়ারে প্রকানশ-শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; 
প্রকাশ-অর্থ এস্থলে আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি । ভগবান্-শব্দের তাৎপর্যের পধ্যবসান প্রকে; এজন শ্বয়ংরূপ শ্রীকষকে 
স্বয়ং ভগবান্বলে। গরব্যোমস্থ অনন্ত ভগবহ্স্বরূপও ভগবান্‌, কিন্তু তাহারা কেহই স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন ) শ্রীকষের 
ভগবত্তাই তাহাদের ভগবত্তার মূল । এই সমন্ত ভগবংস্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্বরপ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ; তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ ; তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান্‌ বলা হয় ( ১৫শ পরার দ্রষ্টব্য ) 

ভ্ৰহ্ম__শক্তিবৰ্গ-লক্ষণ-ত্বৰশ্মাতিরিক্রং কেবলং জ্ঞানম্‌। পরতত্বের ( পরমকারুণিকত্বাদি ) ধর্শ্ম তাহার শক্তিবর্গ 
দ্বারা লক্ষিত হয়; এই সমস্ত শক্তিবর্গ-লক্ষিত-ধন্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানই ( অর্থাৎ জ্ঞান-সত্বামাত্র বা চিং-সত্ব! মাত্রই ) 
ব্রহ্ম; পরতত্বের যে স্বরূপে শক্তির কোনও ক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, যাহা চিংসত্ব। বা আনন্দ-সত্বামাত্র, তাহাই ব্রহ্ম । 
শ্বয়ংরূপ শ্রীকব’স্ণর অনস্ত-শক্তি ; কিন্তু তাহার আবার অনন্ত স্বর্পও আছেন, অর্থাৎ শক্তি-কাধ্যের তারতম্যানুসারে 
তিনি অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। এই সকল অনন্ত স্বরূপের মধ্যে এমন একটী স্বরূপ আছেন, ধাহাতে তাহার 
অমস্ত-শৃক্তির মধ্যে একটা শক্তির লক্ষণও স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং একটী শক্তির ধশ্ম বা কাধ্যও যাহাতে দেখা 
যায় না) ইহা শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষস্বরূপ অর্থাৎ ইহার এমন কোনও গুণ ব! বিশেষণ নাই, যন্মার! এই স্বরূপের পরিচয় 
দেওয়! যাইতে পারে। এই স্বরূপটী কেবল চিং-সত্বা বা আনন্দ-সত্বা মাত্র । ইহার রূপ-গুণ-লীলাদি কিছুই নাই । 
এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপটীর নামই ব্রহ্ম । জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদিগণ এই নির্বিবশেষ স্বরূপেরই উপাসক । ব্রক্ম-শব্দের 
মখ্যার্থে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণকে বুঝাইলেও রূঢ়ি-অর্থে তাহার নির্বিশেষ-স্বরূপকেই বুঝায় । 

পরমাত্ব।_অন্তধ্যামী। অন্তর্ধযামী তিন রকমের; সমগ্রি-্রক্মাণ্ডের অন্তর্ধ্যামী (কারণার্ণব্শায়ী সহশ্রশীর্ধা 
পুরুষ ); ব্যষটি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অস্তয্যামী ( গর্ভোদশাযী পুরুষ ) এবং ব্যগ্টি জীবের অন্তধ্যামী (ক্ষীরোদশায়ী চতুভূ্জ 
পুরুষ )। ইহারা সকলেই সবিশেষ, রূপ-গুণার্দি-বিশিষ্ট । ইহার! স্বরং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি (প্রথম 
পরিচ্ছেদের ৭_-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ইহার! শ্রীকৃষ্ণের শ্বাংশ, সুতরাং চিচ্ছক্তি-বিশিষ্ট ; কিন্ত মায়িক সুষ্টকার্য্যের 
সহিত ইহাদের সংশ্রব আছে বলিয়া মায়।-শক্তি লইয়াও ইহাদ্দিগকে কার্য করিতে হয়; কিন্ত তথাপি ইহারা 
মায়াতীত, মায়া-শক্তির নিগস্ত। মাত্র। অন্তৰ্যামী তিন রকমের হইলেও পরবর্তী ১২১৩ পক্মারের মর্মে বুঝা 
যায়, কেবল মাত্র ব্য্টি-জীবের অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মাকেই এই পয়ারে লক্ষ্য করা হইয়াছে; ইনি যোগ-মার্গের 
উপাস্ত। 

পুর্ণ ভগবান্‌__জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্ধ্যবীধ্য-তেজাংস্তশেবতঃ। ভগবচ্ছব্ববাচ্যানি বিনা হেয়ৈ গুণাদিভিঃ॥ 
বিষ্ণু পুরাণ 0 যাহাতে অশেষ-জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ এশ্বব্য, অশেষ বীধ্য এবং অশেষ তেজ্রঃ আছে, কিন্ত 
ধাহাতে হেয় প্রাকৃত গুণ নাই, পরস্ত অপ্রাকৃত অশেষ গুণ আছে, তিনিই ভগবান্‌ । পরবর্তাঁ ১৫1১৬ পর্ারের মর্শ্মে বুঝা 
যায়, পরব্যোমাধিপতি যড়ৈশ্বধধ্য-পূর্ণ নারায়ণকেই এই পয়ারে পূর্ণ ভগবান্‌ বলা হইয়াছে । ইনি শ্রীক্ুষ্ণের বিলাস-স্বর্ূপ, 
ভক্তিমার্গের উপাস্ত। ইনি চতুর, শ্তামবর্ণ। কোনও কোনও মুদ্বত গ্রন্থে “পূর্ণ ভগবান্” স্থলে “স্বয়ং ভগবান্” পাঠ 
আছে; ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; কারণ, শ্ীরুফই স্বয়ং ভগবান্‌) এই পয়ারে শীকৃষ্ণের বিভিন্ন আবির্ভাবের 
নামই উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামের কথা৷ বল! হয় নাই। অধিকন্ত, প্বয়ং ভগবান্‌” পাঠ গ্রহণ করিলে পর 





১০৪ গীগীচৈতমাচরিতামৃত। J [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি ওঁ সহবি (১ ১২১১ টি 
বাতি ততববিদ তং হ য্জ গ ভ্যানমন্বয়ম্‌ | 


গ্নোকেন সংস্কৃত ত টীকা । 

নম তনৃজিজ্ঞাসা মাম ধৰ্ম্মজিজ্ঞালৈব ধৰ্ম এব হি তত্বমিতি কেচিৎং'তত্রাহ বদন্তীতি | তত্ববিদস্ত তদেব তং 
বস্তি, কিং-তং বৎ জ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি ক্ষণিকজ্ঞ/নপক্ষং ব্যাবর্তয়তি। নম তত্ববিদোইপি বিগীতবচন1 এব নৈব ত্যৈন 
তত্বন্ত নামান্তরৈ রভিধানাদিতাহ ওপনিযদৈব্রক্মেিতি হৈরণ্যগর্ভেঃ পরমাত্মেতি। সাত্বতৈর্ভগবানিতি শব্যতে 
অভিধীয়তে ॥ শ্রীধরস্বামী ॥ 

বদন্ঠীতিতৈর্বাখাতং । তত্ৰ বিগীতব্চন| ইত্যত্র পরম্পরমিতি শেষঃ। তব্বস্ত নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধন্সিণি 
সর্ব্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম এব তু ভ্রম।দিতি। যদ্বা, কিং তবমিত্যপেক্ষায়ামাহ বদন্তীতি । জানং চিদেকরূপম্। অনদ্বয়ন্তঞ্চাস্ত 
স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশতন্বাস্তরাভাব।২  স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎং পরমাশ্রয়ং. তং বিনা তাসামসিদ্বত্বাচ্চ। তত্মিতি 
পরমপুরুধ।থতাছ্োতনায় পরমন্থ্খ নপত্বং তন্ত জ্ঞানস্তয বোধ্যতে । অতএব তন্ত নিতু দর্শিতম্‌। অত্র শ্রীমদ্ভ।গবতাখয 
এব শাস্ত্রে কচিদন্তত্রাপি তদেকং তবং ত্রিধা শব্দ্যতে | কুচিদ্‌ ব্রদ্মেতি, ক্ষচি পরমাত্মেতি, ক্চিৎ ভগবানিতি চ। কিন্ত 
শ্রীব্যাসসয।ধিলন্ধাদ্‌ ভেদ জীব ইতি চ শব্দ/তে ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্‌ । তত্র শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধম্ীতিতিক্ং কেবলং 
জ্ঞানং ত্রন্মেতি শব্যতে । অন্তর্যামিত্রময়মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্তাংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ধশক্তিবিশিষ্টং 
ভগবানিতি । এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন ৷ জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমাত্মমেকমনস্তরং ত্ববহি ত্র সত)ম্। গ্রত্যক্‌ প্রশাস্তং 
ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞকং যদ্বাসুদেবং কবয়ে। বদস্তীতি । তশ্মৈ নমো ভগবতে ব্ৰহ্মণে পরমাত্মন ইত্যত্র বরুণক্ৃতস্তুতে টাকা চ। 
পরমাত্মনে সর্ববজীবনিয়ন্ত্র ইত্যেষা । ক্রবং প্রতি শ্রীমন্থনা চ। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদ! ভগবত্যনস্তে আনন্দমাত্র উপপন্ন- 
সমস্ত-শক্তাবিতি | তত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যম্‌ । সমস্তাঃ শক্তয়ে! বিশেষণানি । বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্‌। ভগবচ্ছন্ার্থশ্চ 
শ্রীবিষুঃসুরাণে পোক্ত: | জ্ঞানশ ক্রিবলৈশ্বর্যবীর্য্যতেজাংস্তশেষতঃ | ভগবচ্ছন্বাচ্যানি বিনা হেঁয়ৈ গুণাদিভিরিতি ॥ 
ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ ৪ ॥ 


AAAS AN AVL NINN". 


রঙ্গেতি পরমাত্মেতি ভগব।নিতি শব্যাতে ॥ ৪ ॥ 


উরি টীকা। 
নর পয়ারের সহিত এই পয়ারের এবং মূল-শ্লোকের অর্থ-সন্বতি থাকে ন! । : ঝামটপুরের গ্রস্থেও "পুর্ণ ভগবান্” 
দৃষ্ট হয়। 


প্রকাশ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটা নাম আছে, তাহার গ্রমাণরূপে পরবর্তী “বস্তি” ইত্যাদি লোকে উদ্ধত 
্ 


শ্লো। ৪। অন্বয় । তত্ববিদঃ ( তত্বজ্ঞ পঙ্ডিতগণ ) তৎ (তাহাকে )[ এব] (ই) তন্বং (তত্ব--পরমপুকুতার্থ 
বস্তু ) বদস্তি ( বলিয়া! থাকেন ), যং (যাহা) অদ্বয়ং ( অদ্বয় ) জ্ঞানং (জ্ঞান )। [ তচ্চ ] (সেই অদ্বয়-জ্ঞানতব) ব্ৰহ্ম ইতি 


(ত্রক্ব_এই নামে ), পরমাত্মা ইতি (পরমাত্ম--এই নামে) ভগবান্‌ ইতি ( ভগবান্_এই নামে) শব্্যতে 
(কথিত হয়েন )। 


অন্ভুবাদ। যাহা অদ্বয়-জ্ঞান, তব্জ্ঞ পত্তিতগণ তাহাঁকেই তব বলেন। সেই তত্বই ত্রঙ্গ, পরমাত্মা ও 
ভগবান্_এই তিন নামে অভিহিত হয়েন। ৪। 


তন্্--পরম-স্ুথম্বর্ূপ বস্তু, সুতরাং পা | ভিহিউ ;) -পরম-পুরুযার্থ-বস্তর স্বরূপ 
ধিনি জানেন, তাঁহাকে তব্ববিৎ বলে। এইরূপ তত্ববিদ্গণ বলেন, অ-জ্ঞানই তত্ববস্ত অর্থাৎ পরম-পুকুঘার্থভূত-বস্ত। 
জ্ঞান-__চিদেকরূপ, যাহা কেবল মাত্র চিৎ যাহাতে অচিৎ বা জড় (প্রান্কত ) কিঞ্চিম্নাত্রও নাই, তাহাই জ্ঞান-বস্ত, 
সচ্চিদানন্দ বস্তু । জ্ঞান-শব্দের চিদেকরপ অর্থ দ্বারা স্থচিত হইতেছে যে, তাহাতে যে শক্তি আছে, তাহাঁও চিচ্ছক্তি__ 
পরস্ত জড়-শক্তি তাহাতে নাই। অদ্বয়-দ্বিতীয় শূন্য, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌; ভেদশূন্ত.। ভেদ তিন রকমের-_সজাতীয় 
ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। এক জাতীয় একাধিক বস্তু থাকিলেই সজাতীয় (সমান জাতীয় ) ভেদ সম্ভব 





২য় পরিচ্ছেদ ] আর্দিলীল!। ১০৫ 


ANANSI ASIN A AA SWANN NN 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

হয়? যেমন, রাম ও শ্যাম উভয়েই মানুষ, একই মনুয্য-জ্রাতিতে অবস্থিত; ইহাদের জাতি সমান বলিয়! ইহার! পরস্পরের 
সজাতীয় ভেদ । জ্ঞান-বস্তুর যদি এইরূপ সজাতীয় ভেদ না থাকে, তবে তাহা সজাতীয়ভেদশূন্য জ্ঞান হইবে । জ্ঞান 
হইল চিদ্বস্ত; একাধিক চিদ্‌ বস্তু থাকিলেই সঞ্জাতীয় ভেদ থাকার সম্তাবনা। কিন্ত বাস্তবিক একাধিক চিদ্বস্ত থাকিলেও 
যদি অপরাপর চিদ্বস্তগুগি একই মূল চিন্বস্তর অংশ হয়, তাহা হইলে সজ্জাতীয় ভেদ হইবেনা-_পুত্র পিতার অংশ, 
স্থতরাং পুত্রকে পিতা হইতে ন্বরূপতঃ স্বতন্ত্র বস্তু বল! যায় ন! । যদ্দি একাধিক স্বয়ংসিদ্ধ চিদ্‌হস্ত থাকে, তাহা 
হইলেই জ্ঞানের সজাতীয় ভেদ থাকিতে পারে। সজ্জাতীয়ভেদশৃন্ত জ্ঞান হইবে সেই বস্তট-_যাহার তুল্য ্বয়ংসিদ্ধ 
অপর কোনও চিদবন্ত নাই; অপর অনেক চিদ্বস্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোনটাই স্বয়ংসিন্ধ নহে, 
তাহার! প্রত্যেকেই নিজের সত্তাদির জন্য অদ্বয়-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। আর ভিক্ন জাতীয় বসন্তই বিজাতীয় 
ভেদ-_যেমন বৃক্ষ, মানুষের বিজ্ঞাতীয় ভেদ। জ্ঞানের বিজাতীম্ন বস্তু কি? জ্ঞান হইল চিৎ-জাতীয় বস্তু ; যাহা 
চিৎ নহে, যাহ! প্রাকৃত বা জড়, তাহাই জ্ঞানের বিজ্রাতীয় বস্তু; এই বিঞ্জাতীয় বস্তু যদি স্বয়ংসিদ্ধ না হয়, যদি 
এই বিজাতীয় বন্ত নিজের সত্তাদির অন্য ও জ্ঞানেরই অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে এ বিজাতীয় বস্তুও জ্ঞানের 
বিঞ্জাতীয় ভেদ হইবে না; কিন্ত যদি এ বিজাতীয় বস্তু স্বয়ংসিন্ধ হয়, জ্ঞানের কোন অপেক্ষা না রাখে, 
তাহা হইলেই তাহা জ্ঞানের বিজাতীয় ভেদ হইবে । যে জ্ঞানের এইরূপ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়, কি স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় 
ভেদ নাই, তাহাই অদ্বয়ভ্ঞান। জ্ঞনবন্ততে কোনও সময়েই স্বগতভেদ থাকিতে পারে না। ্থগত-শব্বের অর্থ 
নিজের মধ্যে । যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগতভেদ থাকিতে পারে | যেমন, 
দালানের ইট আছে, চুণ আছে, লোহা আছে, কাঠ আছে; এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত 
ভেদ । আবার উপাদানের বিভিন্নতা বশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে ; পরস্পরের সহিত তাহাদের 
মিলনে পরিমাণের তারতম্যান্থসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নূপে অভিব্যক্ত হইবে; 
শক্তিক্রিয়ার এইব্বপ বিভিন্ন অভিব্যক্তিও স্বগতভেদ | জ্ঞান-বস্ততে এইন্ধপ স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, জ্ঞান 
চিদেকরূপ, ইহাতে চিদ্‌ ব্যতীত অন্ত কোনও বস্তু নাই; উপাদানগত ভেদ না থাকাতে ইহার যে কোনও অংশেই যে 
কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের ম্যায় জ্ঞানবস্তুতে দেহ-দেছি ভেদ নাই; জীবের দেহ জড়-_-অচিৎ, 
কিন্ত জীব স্বরূপে চিদ্বস্ত তাই জীবে দেহ-দেহি-ভেদ ( স্বগত ভেদ ) আছে: কিন্তু জ্ঞান-বস্তুতে এপ কোনও দেহ 
দেহি-ভেদ থাকিতে পারে না । আবার জীবের জড় দেহেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরু ও ব্যোম্‌ এই সাচটা উপাদ'ন 
আছে; চক্ষু-কর্ণাদি ইঞ্জিয়ে এই পীচটী বস্তুর তারতম্যান্ছসারে এ সকল ইজ্জিয়ের যোগে প্রকাশিত শক্তিরও তারতম্য 
হইয়া থাকে; তাই চক্ষু দ্বারা কেবল দেখাই যায়, কিন্তু শুনা যায় ন! ; কর্ণ দ্বার! কেবল শুনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না) 
ইত্যাদি। এই সসন্তই স্গত-ভেদের ফল। চিদেকরূপ জ্ঞান-বস্তুতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া এই জাতীয় পার্থক্য 
থাকিতে পারে না; জ্ঞান-বস্তুর প্রত্যেক অংশই অপর প্রত্যেক অংশের কাজ করিতে পারে; তাই ব্রশ্থসংহিত! 
বলিয়াছেন_-"অঙ্গানি যস্ত সকলেন্দ্রিয়-বৃত্তিমন্তি । ৫1৩২” 

যাহাহউক, এক্ষণে বুঝাগেল, জ্ঞানবন্ত স্বভাবতঃই স্বগতভেদ-শূন্ত ; এই জ্ঞানবস্ত যদ স্বয়ংসিদ্ধ সঞ্জাতীয়-ডেদশূষ্ত 
এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয়-ভেদশূন্ হয়, তবেই তাঁহাকে অন্বয়-জ্ঞান বলে । তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, এই অদ্বয়-জ্ঞান-বন্ই 
তত্ব বা পরমস্সুখরূপ পরমার্-ভূত বস্তু এবং অহ্থয়-তত্ব বলিয়া ইহাই অপর সকল জ্ঞান-বন্তর মূল ; অদ্বয়-জ্বানবস্তুই 
স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ) অপর জ্ঞানবস্তসকল স্বয়ংসিদ্ধ নহে, অন্য-নিরপেক্ষও নহে--তাহার! সকল বিষয়ে অয় জ্ঞান 
তদ্বের অপেক্ষা রাখে। এই অন্বয়-জ্ঞান-বস্ত সকলের মূল নিদান বলিয়া! ইহাই পরমার্থভূত বস্তু, সুতরাং 'ত্ব-বস্ত । 
ইহাই তত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত; সুতরাং এই মতই পরম শ্রচ্ছেয় ৷ শ্রীরুষ্ণই এই অদ্বয়-জ্ঞান্বস্তু, “অদ্বয়-জ্ঞান- 
তত্ববস্ত কৃষ্ণের স্বরূপ । ১২1৫৩” 

এই অস্থয়-জ্ঞান-বস্তই কোনও স্থানে ব্রক্ষ, কোনও স্থানে পরমাত্মা এবং কোনও স্থানে ভগবান্‌ বলিয়! কথিত হয়েন। 


রিড... _ a 


১০৬ গ্রীশ্ৰীচৈতশ্যচরিতাযৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 
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তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। ] উপনিধদ্‌ কহে তারে বর্ষা! স্বনির্ম্মল ॥ ৮ 


শী 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্_এই তিনটি কি অদ্ধয়-জ্ঞ।ন-তাত্বেরই নামান্তর বা ভিন্ন ভিন্ন নাম? না 
কি এই তিনটী তাহার আবির্ভাব-বিশেষের নাম? যদি এই তিনটী নাম একই অভিন্ন-বস্তরর নামান্তর মাত্র হয়, তাহা 
হইলে, সামান্ব-লক্ষণে ও বিশেষ-লক্ষণে এ তিনটী শব্দের বাচ) তিনটী বস্তুর কোনও পার্থক্য থ।তবে না । একটা ঢৃষ্টাস্ত 
ছার! বিষিয়টী বুঝিতে চেষ্ট। কর! যাউক । জ্বল, বারি ও সলিল এই তিনটী শব্দ একই অভিন্ন বস্তুকে বুঝায় ; জল-শকোর 
বাচ্য যাহা, বা।র-শব্দের বাচ্যও তাহ!, সলিল-শব্দের বাচ্যও তাহা--এই তিনটা শব্দের বাচো, সামান্য-লক্ষণে 
ও বিশেষ-লক্ষণে কোনও পার্থক্য নাই । সুতরাং জল, বারি ও সলিল-_-একই অভিন্ন হস্তর নামান্তর মাত্র! কিন্তু বরফ) 
জল ও জলীয় বাপের বাচ্য একই হস্ত নহে) শীতে জল জমিয়া যখন শক্ত স্ষটকের আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে 
বলে বরফ; আবার উত্তাপযমোগে জল যখন বায়ুর স্তায় অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলে বাপ । বরফ, জল ও 
বাপ্পের উপাদান ব! সামান্ত-লক্ষণ অভিন্ন হইলেও, তাহাদের বিশেষ-লক্ষণ স্বতঙ্র --বরফ শক্ত, জল তরল এবং খাপ্প 
বায়ুর গ্যায় অদৃশ্য । এই জন্য এই তিনটী শব্দের বাচ্য এক অভিন্ন বস্ত নহে--পরস্ত বরফ, জল ও বাপ্প একই বস্তুর তিনটা 
অবস্থার বা তিনটা স্বর্ূপের নাম) বরফ বলিলে জল বা বাপকে বুঝ।য় না; বাপ বলিলে বরফ বুঝায় না। ব্রহ্ম, 
পরমা্মা এবং ভগবান্__এই তিনটা শব্দের বাচ্যও একই অভিন্ন বস্তু নহে। পূর্ববর্তী ৭ম পয়ারের টীকায় এই তিনটা 
শব্দের বাচ্যবস্তর লক্ষণ ব)ক্ত হইয়াছে ; এই তিনটী শব্দের বাচ্য তিনটা বস্তুর সামান্য লক্ষণ ( সচ্চিদানন্দময়ত্ব ) অভিন্ন 
হইলেও, তাহাদের বিশেষ লক্ষণ অভিন্ন নহে । বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ-লক্ষণের দ্বারা, সামান্ত-লক্ষণের দ্বার! নহে; 
ক চরাং ত্র, পরমাত্ম। ও ভগবান্‌ শব্দে তিনটী বিভিন্ন বস্তু বুঝাইতেছে ; সামান্য-লক্ষণে ( সচ্চিদানন্দময়স্বাংশে ) এই 
তিনটা বস্তুর সহিত অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তর এক্য থাকাতে এই তিনটী বস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বেরই বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন 
আবির্ভাব বলা যায়_ যেমন বরফ এবং জলীয়বাস্প জলের বিভিন্ন অবস্থা ব1 বিভিন্ন-স্বরূপ, তদ্রপ । সুতরাং ব্রহ্ম, পরমাত্মা 
ও ভগবান্‌__অদ্বন্ন-জ্ঞ/ন-তত্বের নামান্তর নহে, পরন্ত অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর বিভিন্ন আবির্ভাবেরই নাম। যে আবির্ভ।বে 
চিদ্দেকরূপ-জ্ঞানের কেবল সত্তামাত্র বিকশিত, কিন্ত যাহাতে কোনও শক্তির বিলাস নাই, তাহার নাম ব্রহ্ম । যেআবির্ভাবে 
জ্ঞানের সত্তা বিকশিত, শাক্তও বিকশিত (পূর্নন্রপে নহে , কিন্ত যাহাতে সাক্ষ[দ্ভাবে বিজাতীয়-মায়াশক্তির সংশ্রব 
আছে (ভরা রূপে), তাহার নাম পরমাতা।! আর যে আবির্ভাবে অন্ত! বিকশিত, শক্তিও পূর্ণূপে বিকশিত এবং যাহার 
সহিত সাক্ষাদ্ভাবে বিঞ্ঞাতীয়-মায়াশক্তির কোনও সংশ্রব নাই, তাহার নাম ভগবান্। এই শ্লোকের “ভগবান্”-শবে 
স্বয়ং ভগবান্‌ এবং পরব্যোমস্থিত শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরপকেও বুঝাইতে পারে । 

মুখ্য অর্থে, মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্ম। ও ভগবান্‌ এই তিনটা শব্দের প্রত্যেকটাই অদ্বন-জ্ঞান-বস্ত প্রীরুষ্ণেকেই 
বুঝায় বটে, কিন্তু রলঢ়ি-অর্থে তাহার তিনটা আবির্ত/বকেই স্থচিত করে । “ক্রহ্ষ।-আত্মা! শবে যদি কৃষ্ণকে কহয়। 
রূঢ়িববত্ত নির্বিবশেষ অস্তধ্যামী কয় ॥ ২।২৪।৫৯।৮ “ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্‌ কৃষ্ণে বিহার ।১৷২।২০" 

৮। ব্রন্ধের স্বরূপ বলা হইতেছে। তাহার অজের-_.সই $ঁকুষ্ণের বা প্রীরুষ্চৈতন্তের অঙ্গের ( দেহের )। 
শুদ্ধ--নিৰ্্মন ; প্রারুতত্বরপ মলিনতাশূন্য ; অপ্রাকত। চিন্ময় । কিরণমণ্ডল--জ্যোতিঃসমূহ। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি 
চিন্ময়, অপ্রাকৃত। জ্যোতিম্মান্‌ বস্তুর রূপের অনুরূপই তাহার জ্যোতিঃ হইয়া থাকে । আকাশের স্থধ্য প্রাকৃত বস্তু, 
তাহার ঞ্যোতিঃও প্রাকৃত ; কিন্ত শ্রীর্ষ্ণ অপ্রাক্ৃত চিদ্বপ্ত, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিঃও অপ্রাককৃত চিন্মর । 

উপন্িদ্‌-শ্রুতি। পরমাথ-প্রতিপাদক শান্ত্র। সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর শ্রুতি আছে; এক শ্রেণীর 
শ্রুতিতে নিব্িশ্ষ ব্রক্মের বিবরণ এবং আর এক শ্রেণীর শ্রুতিতে সবিশেষ ব্রংক্ষর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । এই 
পয়ারে নিব্বিশেষ-ব্রক্ক-প্রতিপাদি ক! শ্রতিকেহ উপনিষদ্শখে লক্ষ্য করা হুইয়াছে। জ্ঞানখাগাবলম্বা অদ্বৈতবাদিগণ 
এইরূপ নির্বিশেষ-শ্রুতিরই বিশেষ সমাদর করেন। ত।রে- শ্রক্ষষ্ণের অঙ্জের চিন্ময় কিরণমণ্ডলকে । স্মনির্ম্মল 
মায়ার স্পশশুন্ত, মায়াতীত। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ১০৭ 
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চণ্চক্ষে দেখে যৈছে সূৰ্য্য নির্বিবশেষ । | জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ৯ 





শি সিস্ট সি পি 





গোৌর-কৃপ[:তরঙ্গিণী টীকা। 

উপনিষ কহে ইতাদি-_নির্বিশেষ-্রদ্ধপর শ্রুতিশান্ত্র শ্রীরুষ্ণের অঙ্গ-কান্তিকেই ব্রহ্ম বলেন । নির্বিশেষ- 
শ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদে ধাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র । গ্রীক-ফ7 অঙ্গকাস্তি 
চিন্ময় এবং মায়াতীত বলিয়া! অদ্বৈতবাদীদের ত্র্মও চিন্ময় এবং মায়্াতীত। 

অদ্বয়-জ্ঞানতত্বের সাধারণতঃ দুই ভাবে অভিবাক্তি_-মূর্ত ও অমূর্ত, অর্থাং সবিশেষ ও নির্বিশেষ। “দ্বে রূপে 
্রদ্দণত্তস্ত মূর্তরামূর্ভমেব চ।  ভগবত্সন্দ্ভ-_-১০* প্রকরণধূত বিষুঃপুরাণ-ব চন |” 

স্বয়ংরূপে তিনি $ কৃষ্ণ, নারায়ণাদি তাহার সবিশেষ বা মূর্ত প্রকাশ, আর ব্রহ্ম তাহার নির্কিশেষ প্রকাশ 1 
“ব্রহ্ম অঙ্কাস্তি তার নির্বিরিশেষ প্রকাশ | ২ ২০।১৩৫॥” স্বয়ংত্ূপে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-ত’ত্ব্_মবিশেষত্বের পূর্নতম বিকাশ! 
নির্বিশেষ-তব্রহ্ম যে হুরূপতঃই তাহার অঙ্র-কান্তি তাহা নহে; ইহা একটী উপমা মাত্র । আমরা জানি, স্থ্যা একটা 
সবিশেষ বস্তু, কিন্ত তাহার প্রভা নির্বিশেষ | নির্ব্বিশেষত্ব।ংশে ত্রন্মের সঙ্গে স্থধা-কিরণের সাদৃশ্য আছে এবং সবিশেষত্বাংশে 
কর সত স্থর্য্যের স'দৃশ্য আছে; তাই স্থধোর সহিত কৃষ্ণের উপমা দিয়া স্থর্য কিরণের সহিত ক্রন্মের উপমা দেও 
হইয়াছে। ব্ৰহ্ম রষ্ঃরপ স্থ'্যয'র কিরণ তুলা । লঘুভীগবতাম্ৃতও একথাই বলেন । “ব্রহ্ম নির্ধর্শ্মকং বস্তু নির্বির্বশেষমমৃত্তিকম্‌ | 
ইতি স্থ'্ধ্যাপমস্যাস্ত কথতে তং প্রভোপমম্‌॥ ২১৬-_নিগুণ, নির্বিশেষ এবং অমূর্ত ক্রদ্ষ, স্ব স্থ'নীয় শ্রীরষ্ণের 
প্রভাস্থানীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন !”ভক্তিরপামৃতসন্ধও তাহাই বলেন | “তদ্‌ ব্র্ব্ণঘোরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজ্জুষোঃ ॥ 
পৃঃ ২১৩৬৮ বাস্তবিক, অদ্বপ্ন-জ্ঞন-তব বস্ত শ্ররফের নির্বিশেষ প্রকাশই ব্রহ্গ__ইহাই ব্রহ্মর হরূপ । 

কোনও বস্তু সঙ্ব'স্ধ ধাহার যতটুকু অনুভব, তিনি ততট্‌ডুই বলিতে পারেন । যি.ন দূত হইতে দুগ্ধ দেখিয়াছেন, 
মাত্র, কিন্তু স্পর্শ করেন নাই, বিশ্ব! স্বাদও গ্রহণ করেন নাই-ছুংগ্কর শ্বেতত্বই তিনি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু তরলত্ব 
বা মাধুধ্য তিনি অনুভব করিতে পারেন ন! ; কেহ যদি বলে দুগ্ধ তরল এবং মধুর, তাহা হইলেও হয়তো তিনি তাহা! 
বিশ্বাস করিবেন না । কিন্ত যিনি ছুপ্ত আম্বাদনও করিয়াছেন, তিনি জানেন, দুগ্ধ শ্বেত, তরল এবং মধুর | ভগবদম্থুতব- 
সঙ্গদ্ধেও এইরূপ ; যাহার যে পরিমাণ ভগবদন্ুভব তিনি সেই পরিমাণ পরিচয়ই জানেন । প্রথম পরিচ্ছে দের ২৬শ 
গ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, একমাত্র ভত্তমার্গেই ভগবানের সমাকৃ-অঙ্ণুভব সম্ভব ; জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে 
তাহা সম্ভব নুহ ৷ জ্ঞানমার্গের অঃদ্বতবাদিগণ অছ্বত্ব-জ্ঞান-তব্ব-বস্ত শ্রীরষ্ের নির্ক্বিশ্যে অঙ্গ-কান্তিমাত্র অনুভব করিতে 
পারেন; তাহাদের অন্থভব-লন্ধ বস্তুকেই তীহার] পরতত্ব বলয়! মনে করেন । তাই তাঁহার! বলেন, নির্বিশেষ কান্তিম্বরূপ 
ব্র্ধই পরতর্ব। বাস্তবিক নির্বিশেষ-ত্রদ্ধষ পরত নহেন। যাহারা তুক্তিমাগের উপাসক, তাহারা জানেন, অদ্বয়-জ্র 4 
তব্বের পৃর্নতম বিকাশ ব্র্গে নই; পরর্মতম-বিকাশ আছে শ্রীকৃঞ্চে; তাই শ্রীকুষ্ণই পরতত্ব। এই পয়ার প্থদদ্বৈতং 
ব্রদ্মোপনিষদি তদপাযস্ত তম্থভা” এই অংশের অর্থ। 

৯। জ্ঞ/নমার্গের উপাসকগণ যে অদত্ন-জ্ঞান-তত্বের ষথার্থ-মন্ুভব লাভ করিতে পারেন না, স্থত্ধার দৃষ্টাম্কদ্বারা 
তাহা বুঝইতেছেন। স্থধংলোকবাপী দেবতাগণ স্থর্যোর অতঃস্ত নিকটে থাকেন । তাঁহার] দেখিতে পারেন, সুধ্যর কর- 
চরণাদি-বিশিষ্ট আকার আছে, তাহার যানা'দও আছে। কিন্তু স্থর্যা হইতে বনু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে আমরা 
স্র্যোর কর-চরণাদি-বিশিষ্ট রপ দেখিতে পাইনা_:আমাদের মনে হয়, স্থ্যা একটা ক্তেঠোতিঃপুপ্ত মাত্র নির্বিবশেষ বস্তু, 
কর-চরণাদি-বির্শিষ্টত! স্থধ্যের নাই; এইরূপই আমাদের অনুভব । “যথা মাংসমঘ়ী দৃষ্টিঃ সুর্য মণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন 
গৃহাতি। দিব্যাতু প্রকাশমাত্রন্বরূপত্বেংপি তদন্তর্গতদিব)সভাদিকং গৃহ্থীতি। এবমত্র ডক্তেরেব সমাক্রেন তয়ৈব 

[ম্ক্তং ধৃ”" ৩। তচ্চ ভগবানে:বতি তম্কৈব সম্যগ্রপত্বং জ্ঞানস্ত তু অসমাকৃত্বে দশিতত্বান্তেনা সমাগেব দৃশ্ততে তচ্চ 
ব্ৰহ্মত তশ্তাসম্যগরূপত্বম্‌। ভগবৎসন্দর্ভঃ॥” কাচ-গোলকের মধ্যে অবস্থিত একটা দীপকে যদি আমরা বহু দূর 
হইতে দেখি, তাহা হইলে কাচ-গোলক আমরা দেখিতে পাইনা, দীপ-শিখ! বা” দিপাধারও দেখিতে পাইনা ; 
আমর! দেখি একট! জ্যোতি-গোলক মাত্র। কিন্তু দীপের খুব নিকটে গিয়া দেখিলে, কাচগোলক, দীপ-(শবা, 
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অভি ্রভষতে টি তদ্ব্রদ্ম নিষলমনন্তমশেষভূতং 
ভবতো জগদও্ডাকো- 
SAS ং্‌ ৫ 
কোটিঘশেষ-বস্সুধা দি বিভূতিভিয়ম্‌ ৷ গোবিন্দমাদিপুর্লষং তমহং ভজামি ॥ ৫॥ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 


শ্রীলঘুভাগবতামুতে কারিকে। নিষ্বগাদি্বরূপং তৎ ব্রহ্ধাপার্ব,দকোটিযু।  বিভৃতিভিধারাদ্যা ভির্ভি্ংং ভেদ- 
মুপাগতম্‌॥ সদ প্রভাবযুন্তন্ত ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেং। তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্বন্তার্থ: স্কুটীকুতঃ ॥ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
দীপাধারাগি সমন্তই দেখিতে পাই; দশপ-শিখার আকার, সলিতা, সলিতার উপরিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ অংশও দেখিতে পাই। 
এইরূপে অবস্থানের বিভিন্নতা-অঙ্ুসারে একই প্রদীপ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় । 
ভগবদমুভব-সন্ধেও এইরূপ । যাহারা! জ্ঞান-মার্গের উপাসক, তাহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বের নির্বিিশেষ স্বরূপটী মাত্র 
অনুভব করিতে পারেন--সবিশেষ স্বরূপের অনুভব তীহাদের পক্ষে সম্ভব নহে । আবার যাছার! যোগমার্গের উপাসক, 
তাহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বের পরমাত্ম-স্ব্নপকে অনুভব করিতে পারেন এবং যাহার! ভক্তি-মার্গের উপাসক, তাহারা 
তাহার সম্যক্‌ অনুভব লাভ করিতে পারেন । উপাসনা-ভেদই অন্ভব-পার্থক্যের হেতু ৷ 
উপাসন1-ভেদে অঙ্কুভব-পার্থক্যের কারণ এই । জীবের কোনওরূপ চেষ্ট। দ্বারাই ভগবদন্ুভব সম্ভব নহে। 
ভগবদনুভবের এক্মাত্র হেতু ভগবংকুপা । শ্রুতিও একথা বলেন। “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন গেধয়! ন বহুনা 
শ্রতেন। যমেবৈৰ বৃখুতে তেন লভ্য স্তশ্ৈষ আত্মা বৃণুতে তন্গং স্বাম্‌ ॥ কঠোপনিযৎ 1২২৩।৮ যাহার প্রতি 
শ্রীভগবানের কূপ! হয়, তাহাকেই তিনি নিজের স্বরূপ অনুভব করান এবং যে শক্তিতে তীহকে অস্থভব করা যায়, 
সেই শক্তিও তানই প্রকটিত করেন; তীহাঁর শক্তি ব্যতীত কেহই তাহাকে অঙ্কুভব করিতে সমর্থ নে । “নিত্যাব্যক্তোহপি 
ভগবান্‌ লক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমান্মানং কঃ পশ্ঠেতা িতং প্রভূম্‌ ॥ লঘু ভা ৪২২” সাধকের চেষ্টা বা 
সাধন ভগবদনুভবের হেতু না হইলেও সাধনকে উপেক্ষা করা চলে না; সাধনের দ্বারা জীবের চিত্ত ভগবদন্ৃভব- 
সম্পাদক! শক্তিগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং সাধনকে ভগবদস্থভবের আম্গুষপ্িক বা গোঁণ কারণ বল! যায়। 
সাধন, সাধকের চিত্তকে ভগবদগ্চভবের যোগা করার সঙ্গে সঙ্গে অম্কুভবের বৈশিষ্ট্যকেও নিয়ন্ত্রিত করে; যিনি 
যে ভাবে ভগবান্‌কে অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, সাধনের দ্বারাই সেই ভাবটা গঠিত এবং পরিস্ফুট হয়; 
ভগবদমুভবও এই ভাবের দ্বারাই আকারিত হয় ; অর্থাৎ যিনি যে ভাবে শ্রীভগবান্কে অস্গভব করিতে ইচ্ছা করেন, 
শ্রীভগবান্ও তাহাকে সেইভাবেই নিজের অনুভব দান করেন। গীতায় গ্রীভগবান্‌ এই কথাই বলিয়াছেন । “যে যথা 
যাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথেব ভজাম্যহম্‌181১১।৮ যাহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাহারা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বকে নির্বিিশেষ 
র্বক্ূপেই চিন্তা করেন; তাহাদের উপাসনা-পদ্ধতিও এই নির্বিশেষ-্রহষ-চিন্তার্ই অনুকুল; এই জাতীয় ভাবই 
তাহাদের চিত্তে গঠিত এবং পরিস্ষুট হয়; ক্মুতরাং অদ্বয়-জ্ঞান-তত্বও নিজের নির্বিশশেষ স্বরূপকেই তাহাদের অন্ভবের 
- বিষয়ীভূত করেন। তাহার সবিশেষ-হ্রূপের অমুভব তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে; বারণ তাহাদের উপাসনা এবং 
মনোগত ভাব সবিশেষ-স্বরূপের অহৃকৃল নহে । এইরূপে, যোগমার্গের উপাসকগণ তাহার পরমাত্ম-স্বরূপের অমুভব 
এবং ভক্তিমার্গের উপাসকগণ তাহার স্বয়ংরূপের অমুভব লাভ করিতে পারেন । ্‌ 
চন্মচিক্ষে_ চর্দগ্থারা আবৃত মানুষের চক্ষুদ্বার!, সুর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত পৃথিবী হইতে । যৈছে 
যেমন ৷ সূর্য্য নির্বিবশেষ-_কর-চরণীদ্ি-বিশিষ্টতাশুন্ত জ্যোতিঃপুঞ্রমাত্র। ভ্ঞানমার্গ__নির্বিশেষ-্ামুসদ্ধানাত্বক 
সাধন। লৈতে নারে-_গএ্রহণ করিতে পারে না, অঙুভব করিতে পারে না। কৃষ্ণের বিশেষ-_অদ্বয়-জ্ঞান- 
তত্ববন্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি বিশিষ্ট সবিশেষ স্বরূপ । 
ব্ৰহ্ম যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকা্তিস্থানীয়, তাঁহার প্রমাণ স্বরূপে ব্রহ্মসংহিতার এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক নিয়ে উদ্ধত 
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শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

নরাকুতেঃ সাজ্চৈতন্যরাশেঃ কৃষ্ণস্য নিরাকারশ্চৈতন্তরাশিঃ প্রভাস্থানীয়ে। ব্রক্ষপ্রকাশত্বেনোচ]তে, ইত্যত্র প্রমাণং 
বাচনিকমাহ, যন্ত গ্রভেত্যাদি | প্রভবতো৷ যন্ত প্রভা তৎ ব্রক্ষ, তং গোবিন্দমহং ভজা মীত্যন্বঃ। কীদৃশং ব্রহ্ম ? ইত্যাহ 
জগদগুকোটিকোটিযু অসংখ্যাতেযু জগদণ্ডেযু, বস্ুধাদিভিধিভূতিভির্ভিন্রৎ কারণাত্মন! একং তৎকার্য্যাত্মন! অযংখ্যাতমিত্যথঃ। 
নহ “সোহকাময়ত বহু স্তাম্‌” ইত্যাদেঁ প্রভোরেব পরেশাৎ কাধ্যং শ্রুতং, ন তু ততপ্রভায়া ইতি চেং? উচ্যতে । প্রভোঃ 
প্রভৈব কা্ধ/নিপ্পাদিকেতি বিবক্ষয় তছুক্তিরিতি তংপ্রভয়ৈব ক্ষুধা প্রকৃতি অঁগদপ্রান্যস্থৃতেতার্থ । কেবলাদ্বৈতিভি ৫দ্‌ 
র্দ্বরূপং নির্ণয়তে, তদত্র নাভিমতং তদ্ধি নিধর্বকং শব্দাবাচ্যমদ্ধিতীয়ঞ্চ। ইদং তু বিশুদ্ধত্ব-প্রকাশময়ত্বাদি ধর্শযুক্‌, 
শান্্বাচাং, জগৎকারণত্বাং সদ্ধিতীয়ঞ্চ ইতি মহ্দস্তরমূ। কিঞ্চ, তদভিমতং ব্রহ্ম তু ন অদ্ধেয়ং, তন্মিন্‌ প্রমাণাভাবাৎ ; ন. 
তাবৎ তত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণং, রূপাদিবিরহাৎ ; নাপাহুমানং, তদ্বাপ।লিঙ্গাভাবাং ; ন চ শব্দঃ, প্রবৃত্তি-নিমিত্তস্ত আত্যাদের - 
ভাবা) ন চ লক্ষণা, সর্ধশব্বাবাচ্যে তস্ত! অস্তবাং ; ন চ তংপক্ষে তত স্থষ্টঃ, তদ্ধেতোঃ সঙ্কল্পশক্িবিহরাৎ, ন 
চোপদেশঃ, উপদেষ্টুরপদেশস্ত চাভাবাং । নম্থ ভ্রান্ত! তত্তংসিদ্িঃ? মৈবম্‌। কু ভ্রমঃ- ব্রহ্মণি জীবে বা? নাগ্িঃ, 
বিজ্ঞানরাশেস্তস্ত তদসম্ভবাৎ। নান্ত্ঃ, প্রাগভ্রান্তেস্তন্ডৈবাভাবাৎ, ইতি তুচ্ছং তৎ ॥ শ্রীজীবগোস্বামী ॥ ৫ ॥ 


- ০০ সপ পাটা টা ৮১ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা ৷ 

বস্ুধাদি বিভূতি দারা ভেদপ্রাপ্ত ) নিফলং (পূর্ণ) অনস্তং ( অপরিচ্ছিন্ন ) অশেষভূতং ( মূলভূত ) [যত] (যেই) 
ব্ৰ্ম (ব্ৰহ্ম ), তং (সেই ত্র্ধ) প্রভবতঃ (প্ৰভাবযুক্ত ) যস্ত (যাহার ) প্রভা (কান্তি), তং ( সেই ) আদিপুরুষং 
(আৰদিপুরুষ ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে ) অহং (আমি ) ভজামি (ভজন করি ) । 

অন্ষুৰাদ ৷ অনন্ত-কোটি-ব্রদ্দাণ্ডে, অনস্ত-বস্ুধাদি বিভূতিদার। যিনি ভেদপ্রাণ্চ হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন 
এবং অশেষভূত ত্রহ্ম_প্রভাবশালী যাহার প্রভা, সেই আদিপুরলষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ৫ | 

জগদণ্ড--জগদূরূপ অও্, ত্রদ্ধাণ্ড। জগরদগ্ডকোটি-কোটিষু-_-কোটি কোট ব্রক্মাণ্ডে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে। 
অসংখ্য ব্রক্মাগ্ আছে; তাহার প্রতোক ব্রদ্ষাণ্ডে। অশেষ-বসুধাদি--অশেষ অর্থ অনন্ত; বস্সুধাদি অর্থ 
পৃথিবী-আদি, ভূৰ্তুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোক। বিভুতি_শ্রীভগবানের বিস্তৃতি; পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, 
অহঙ্কার, মহবত, ষোড়শ বিকার (অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ-তেজ-আদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্ড্রিয় এবং পঞ্চকর্শ্মেন্জিয় ) 
পুরুষ, অব্যক্ত (প্ররুতি ), সত্ব, রজঃ, তমঃ, ব্র্ষ ইতঢাদিই ব্রন্ধা্ডে শ্রীভগবানের বিভূতি। “পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো! 
জ্যোতিরহং মহান্। বিকার: পুরুযোহব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরম্। ভ্রীভা, ১১/৯৬।৩৭/* ভিন্নং__ভেদপ্রাপ্ত। 
অশেষ-বস্তুধাদি-বিভূতি-ভিম্ন_-প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ড পৃথিবী-আদি অনেক লোক আছে; এইরূপে অনস্ত কোটি 
্র্মাণ্ডে অনন্ত কোটি পৃথিবী আদি লোক আছে) ইহাদের প্রত্যেক লোকেই বায়ু, আকাশ, জল, প্রভৃতি 
শ্রীভগখাঁনের অনন্ত বিভূতি আছে! এই সকল অনন্ত বিভূতি দ্বারা যিনি অনন্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, 
(সেই ত্রদ্ধ)। জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, উভয়ই বর্গ ব্রগ্গ কারণ এবং পৃথিবী বায় 
আকাশাদি তাহার অনন্ত কাধ্য। কারণ কাধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া কারণরূপে এক হইলেও ক্রন্ষ, অনস্ত 
্রন্গাণ্ডে অনন্ত-কাধ্যরূপে অনস্ত প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন ! 

প্রশ্ন হইতে পারে, এস্লে ব্র্ধকেই জগতের কারণ বলা হইল এবং এই শ্লোকে ব্র্ধকে আবার 
প্রীগোবিন্দের প্রভা বা অঙ্গকাস্তিও বলা হইয়াছে; তাহ! হইলে শ্রগোবিন্দের অঙ্গকাস্তিই হইল জগতের কারণ; 
এই অন্বকাস্তিই অনন্ত বিভূতি দ্বারা অনস্তন্পে ভোদপ্রান্ত হইয়াছেন । কিন্তু শ্রুতি বলেন, শ্রীগোবিন্দই বহু 
ছওয়ার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন; “সোইকাময্বত বহু স্তাম্‌ । তৈঃ উঃ ২।৬/৮$ এই ইচ্ছা হইতেই হৃষ্টির স্থচনা!: 
সুতরাং শ্রীগোবিন্দই জগতের কারণ ৷ ত্রক্ষনংহিতাও একথাই বলেন । “ইশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ 
অনাদিরাদিরেবিন্দঃ সর্ববকীরণ-কারণম্‌ ॥” কিন্তু তাহার প্রভার কারণত্বের কথ! শুনা যায় না। তথাপি ব্রহ্মকে 
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কোটি-কোটি ব্রঙ্গাণ্ডে যে ত্রহ্মোর বিভূতি সে গোবিন্দ ভজি আমি--তেঁহো| মোর পতি। 
সেই ব্রহ্ম-_গে।বিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১০ তাহার প্রাসাদে মোর হয় স্বপ্টিশক্তি ॥ ১১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গি ণী টীকা। 


জগতের কারন বল! হইল কেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোম্বামিচরণ বলেন, “প্রভোঃ প্রভৈব কার্ানিষ্পাদ্দিকোৎ 
বিবক্ষয়া তদুক্তিরিতি, তংগ্রভয়ৈব ক্ষুধা প্রকৃতি গদগান্তস্থতেত্যথঃ। শ্রীগোবিন্দের প্রভাই কাধ্য-নষ্পাদিকাঁ_ 
ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রভাস্থানীয় ব্রদ্ধকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। শ্থাট্টর প্রারদ্ধে প্রভাছারা! 
প্রকৃতি ক্ষু্ধা হইয়াছে এবং অনম্তকোটি জগ প্রসব করিতে সমর্থ। হইয়াছে । সুতরাং প্রভা বা ্রক্ছই জগতে, 
অব্যবহিত কারণ 1৮ 
ত্র জগতের কারণ হইলে আরও প্রশ্নের উদশ হইতে পারে । কেবলাদ্বৈতাবাদিগণ ব্রচ্গের যে স্বর 
নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ক্রদ্ধ নিধর্শ্মক, শব্দের অবাচ্য এবং অদ্বিতীয় । কিন্তু এস্থলে যে ব্রন্দের কথা বল 
হইতেছে, তিনি ধর্শযক্র, শব্দবাচা এবং সদ্ধিতীয় ; কারণ, তিন জগতের কারণ । কেবল্কাছৈতবাদীদের ব্রহ্ম এবং 
এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম কি একই বস্তু নহে? উত্তর_-এই শ্লোকে উক্ত ব্রহ্ম কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রা নহেন। 
এই শ্লোনোক্ত ক্রক্ষ সৃষ্টির কারণ কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদীদের ব্রহ্ম স্বুষ্টর কারণ হইতে পারেন না। কারণ, 
নিঃশক্তিক বলিয়া তাহার সঙ্গল্প-শক্তি নাই, অথচ সঙ্কল্প ব্যতীতও বৈচিত্রাপূর্ণ এই জগৎ রচিত হইতে পারে না । 
নিক্ধলং__কলা (অংশ) নাই যাহার; পূর্ণ। অনন্তং__অপরিচ্ছিন্ন। জর্ধব্যাপক। ভতশেষভূতং 
মৃলভূত, কারণ। প্রভবতঃ-__প্রভাবযুত্তের ; যাহার প্রভাব আছে, তীহার। প্রভা --জ্যোতিঃ, অঙ্গকান্তি। 
আদিপুরুষ-যিনি সকলের আদি, সকলের মূল (স্বতরাং ত্রঙ্গেরও মূল); কিন্তু যাহার আদি বা যুগ 
কহ নাই। গৌবিন্দ__ইকঙ্, গোপবেশ-বেণুকর রীব্রজেন্দ্রনন্দন । 
এই শ্লোকটা স্থষ্টকর্তা ব্রহ্মার উক্তি; প্রীগোবিন্দের মহিমা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন 
*অনস্থকোটি ব্রদ্ধাণ্ডে অনন্তকোট পৃথিবী-আদি লোক আছে; ইহাদের প্রতোক লোকেই বায়ু আকাশ প্রভৃতিরগে 
ভগবানের অনন্ত বিভ্ুতি বিরাজিত) পৃথিব্যাদিও তীহারই বিভূতি । পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সর্ধবব্যাপক ব্রগ্ছই জগা 
ষটবস্ত্র কারণ : তিনি কাঁরণরপে এক হইয়াও অনন্ত-কাঁধ্যরূপে অনন্তরূপে ভোদপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এতাদৃশ ভ্রহ্মও যাহা: 
প্রভা বা অঙ্গকান্তি, আমি সেই শ্রী'গোবিন্দের ভজন করি |» 
শ্রীগোবিন্দ ও ব্ৰহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও শ্রগোবিন্দ স“বশ্ষ-আবির্ভাব এবং ব্রহ্ম নির্ক্বিশেষ আবির্ভাব; সুতরাং 
শ্রগোবিন্দ হইলেন ধর্মী এবং ব্রহ্ম হইলেন তাঁহার ধর্শা; যেমন স্তর ধর্মী, আর কিরণ তাঁহার ধর্শ, তদ্রপ। তাই 
শ্রগোবিন্দকে স্থ্ধাস্থানীয় মনে করিয়া ত্রহ্মক প্রভাস্থানীর মনে করা হইয়াছে । 
ব্ৰহ্ম যে শ্রীুষ্ণের অঙ্গ প্রভা, তাহার প্রমীণরূপে এই শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । কিন্তু এই শ্লোকে যে ব্র্মের কথা বল! 
হইয়াছে, তিনি স্থ্টশক্তিরপ | পূর্ববর্তী পয়ারছয়ে যে ব্রন্ষের উল্লেখ কর! হইয়াছে, তিনি অদ্বৈতবাদীদিগের নিধর্দ্দক 
ব্রদ্ধ। তথাপি, নিধর্ণ্নক ব্র্ধের প্রমাণ-স্বরূপ সধর্শ্ক-ব্রহ্ম প্রতিপাদক এই শ্লোক উদ্ধৃত করার হেতু বোধ হয় এই যে, এই 
শ্লোক গোবিন্দকে “আদি পুরুষ” বলায় এবং অ্য়-জ্ঞানতত্ব শ্রীগোবিন্দ স্বয়ংসদ্ধ-সজ্ঞাতীয়-বিজঞাতীয়-ভেদশূন্য হওয়ায়, 
নিধর্নক ব্ৰহ্মও ষে শ্রীগোবিন্দেরই বিভূতি, তাহাই প্রমাণিত হইল । অধিকস্ত “ব্রক্ষণোহি প্রতিষ্ঠাহং” এই প্রমাণাহ্ুসারে 
নিরাকার চৈতন্তরাশিরপ ত্রদ্ধ যে, সান্দ্-চৈতন্-রাশিরপ গ্রীগোবিন্দেরই প্রতাস্থানীয়, তাহাও প্রমাণিত হইল । 
১০-১১ এই ছুই পয়ারে *্যস্থ প্রভা প্রভবতঃ” ইত্যাদি শ্লোকের তাংপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে । 
বিভতি-_প্রাক্রতা প্রারুতব্ূনি ইতি চক্রবর্তী । অনস্তক্ষাটি ব্র্মাণ্ডে পৃথিবাদি যে সমস্ত বস্তু আছে, তংসমস্তই 
্রন্ধের বিভূতি । তাহার প্রসাদে--তার (সেই গোবিন্দের) কৃপায় । শ্রীগে।বিন্দের শত্তিতেই ব্রহ্মা ব্যাষ্টিভীবাদদির 
হুৰ করেন। মোর-আমার, ব্রদ্ধার ॥ হুষ্টি-শক্তি-__জগৎ স্ব কৰিবাত পম 5:। এই হুই পরার ব্রহ্মার উক্তি 


সিসির: চা রর লে 
১ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল]। ১১১ 


MASAMI A বাসি MINA 











MMOS 


তথাহি ( ভাঃ ১১৷৬,৪৭ )- আত্মান্তর্য্যামী ধারে যোগশান্ত্রে কয়। 


মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা উর্ধমস্থিনঃ 
£ 10521 সেহ গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥ ১২ 
ত্রদ্ধাখ্যং ধাম তে ঘান্তি শাস্তাঃ সন্্যাসিনোইমলাঃ ৪৬1 


স্পা পপ সপ স্পা শা 





শ্োকের সংস্কৃত টীকা । 
সন্যাসিনে হি ব্রঙ্মচধ্যাদিরেশৈঃ কথঞ্চিত্তরপ্তি বয়ন্থনায়াসেনৈব তরিষ্যাম ইত্যাহ বাতবসনা ইতি । উর্দমস্থিনঃ 
উর্ধারেতসঃ ॥ শ্রীধরহ্বামী ॥ 
বাতবসনাষ্যান্ডৈন্ডৈক্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সাধনৈঃ ব্রক্মাখাং তব ধাম । তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ধং বিভজতে জগৎ । 
মমৈব তদ্ঘনং তেঞ্জো জ্ঞাতুদর্থসি তারতেত্যর্জুনং প্রতি ত্বদুক্তে ুবৈব তেঞ্োবিশেষং তে যাস্তি। সত্যং তে যান্ত, বয়স্ধ 
ন তং যিযাসামঃ, কিন্ত ত্বসমুখচন্দ্রমধুরস্মিতসুধাপানমত্তা এব তিষ্ঠাসাম ইতি ভাবঃ॥ চক্রবর্তী ॥ ৬॥ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

শ্লে।। ৬। অন্বয়। মুনয়ঃ ( মননশীল ) বাতবসলাঃ (দিগস্থর ) শ্রমণাঃ (পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল ) 
উর্দমদ্থিনঃ ( উৰ্দরেত! ) শাস্তাঃ ( কামনাশুন্ত ) অমলাঃ ( বিমলচিত্ত ) সন্যাসিনঃ ( সম্যাসিগণ ) তে ( তোমার ) বদ্ধাখ্যং 
( ব্রানামক ) ধাম (তেজ) যান্তি (প্ৰাধ্ত হয়েন )। 

অন্ুুবাদ। পরমার্থ-ধিষয়ে মননশীল, দিগন্বর, পরমার্থ-বিষয়ে শ্রমশীল, উর্ধরেতা, কামনাশৃন্ভ, বিমল চিত্ত, 
সম্াসিগণ তোমার (ভগবানের ) ব্রহ্ম-নামক তেজকে প্রাপ্ত হয়েন। ৬) 

কোন কোন গ্রস্থে “বাতবসনাঃ” স্থলে “বাতরসন৷ঃ” পাঠান্তর আছে। অর্থ একই; রসনা অর্থও বসন । 
'বাতরসনেতি «সন1-শবেন বন্ত্রং লক্ষ্যতে হিরণ্যরসন ইত্যত্র চতুর্থে তৈরেব তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ॥ দীপিকা-দ্ীপন-টাক1॥৮ 

বাতিবসনা2-বাত (বাযু)ই বসন (বস্ত্র) যাহাদের, যাহারা বস্ত্র পরিধান করেন না; দিগম্থর। শ্রমণ- 
অন্ত বিষয়ে পরিশ্রব না করিনা যাহার! পরমার্থবিবর়েই পরিশ্রম করেন; সাধনকার্া-রত। উদ্ধনস্থিনঃ_ 
উর্ধারেতা ; যাহারা স্ত্ী-স্দ করেন না--স্ত্রীসন্দের ইচ্ছাও ধাহাদের নাই। শান্ত-_ভগবহিষ-বুছি বশতঃ ধাহাদের চিত্তে 
অন্য কামনা নাই, আঅহাদিগকে শান্ত বলে। “কৃষ্ণভক্ত নিফাম অতএব শাস্ত। ২।১৯।/১৩২।” অমলাঃ- ধাহাদের 
মধ্যে মলিনতা ন।ই; বিশুদ্ধচিত্ত। জন্গ্যানী__দেহ-দৈহিক বিষয় সম্যকরূপে ত্যাগ করিয়াছেন যিনি ত্রন্মাখ্য 
ধাম- ত্রদ্ধনামক তেঞ্জ (অঙ্গকান্তি)। ধাম--তেজ, কিরণ, কান্তি। 

্রহ্থ-ধ্য-ফ্লেশসহিষুঃ সন্ত্যাসিগণ শ্রতগবানের ক্রক্ম-নামক তেজ বা অঙ্গকান্তিকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই এই শ্লোকে 
বলা হইল | ইহ! হইতে প্রমাণিত হইল যে, নির্বিশেষ ব্রহ্ধ শ্রগোবিন্দের অন্বকান্তি। এই প্লোকটা শ্রীক্ণের প্রতি 
উদ্ধবের উক্তি । সাযুজ্য-মুক্তকামী ব্যক্তিগণ সিদ্ধাবস্থায যে জ্যোতির্ময় নির্বিশেষ ধাম প্রাপ্ত হয়েন, অণত্রও তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। “নির্বিশেষ ব্রদ্ধ সেই কেবল জ্র্যোতিশ্ময় । সাযুজ্যের অধিকারী তীঁহ! পায় লয় [১1৫৩২ সিদ্ধ 
লোকস্ত তমসঃ পারে যত্র বসস্তি হি। সিদ্ধা ব্র্ষথখে মগ্রা দৈত্যাশ্চ হরিণাঃ হতাঃ ॥ ভ, র, সি, পৃ, ২/১৩৮৪৮ 

এই পর্য্যন্ত *যদদ্বৈতং”-শ্লোকের এথম চরণের অর্থ শেষ হুইল । 

১২1 এক্ষণে “যদদ্বৈতং” শ্লোকের “্য আত্মান্তধ্যামী পুরুষ ইতি সোইশ্তাংশবিভব” এই দ্বিতীয় চরণের অর্থ 
করিতেছেন। যোগশান্ত্রে যেই ভগবৎস্থরূপকে অন্তধ্যামী পরমাত্মা বলা হয়, তিনিও এ্রগোবিন্দের অংশমাআ, ইহাই 
তাংপর্ধ্য। 

আত্মান্তর্ধ্যামী--আত্মা (পরমাত্মা ) ও অন্তরধ্যামী। ইনি প্রত্যেক ব্যষ্টিজ্ীবের হৃদয়ে অবস্থিত প্রাদেশ- 
পরিমিত চতুভূ'জ পুরুষ। যোগশাস্ত্-যোগ-মার্গ গুতিপাদক শাস্ত্র । যাহার! পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ 

কামনা করেন, তাহাদিগকে যোগী বলে; তাহাদের অহথসরধীষ শাস্ত্রের নাম যোগশান্ত্র। অংশ-বিভুতি-_প্রীগোবিন্দের 
ংশস্বরূপ বিভূতি ( এশ্বধ্য )। 


১১২ গ্রীশ্ৰীচৈতশ্যচরিতাম্ৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 


শা 











| (ASO JS 
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূৰ্য্য ভাসে । | তথাহি গ্রীভগব্দগীতায়াম্‌ € ১০1৪২) 


অথব! বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন । 
তৈছে সনি গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৩ বিষ্টভ্যাহমিদং ব্বংসমেকাংশেন স্থিতো জগ ॥ ৭॥ 


IID ANS ০ 

















গ্লোকের সংস্কৃত কী I 


এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামন্ত্যেন তাঃ প্রাহ, অথবেতি। বছুন। পুথকু পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ 
জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্‌ ? হে অঞ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্িপ্রমুখং কবৃংস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যান্তর্যামিনা- 
পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য অষ্ট ত্বাৎ সৃষ্ট! ধারকত্বাং ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্ব! চ স্থিতোহস্মীতি সর্জানাদীনি 
মদ্‌বিভূতয়ঃ মন্যাথ্েষু সং র্কেঘৈশবধ্যাদিস্াণি বঞ্জুনি মদ্‌বিভূতিতয়া বোধ্যানীতি ॥ বলদেব ব বিদ্ধাতুষণঃ ॥৭॥ 





গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

১৩। শ্রীগোবিন্দের অংশ পরমাত্ম। এক বস্তু, তিনি বহু নহেন ; কিন্ত জীব অনস্ত; একই পরমাত্মা কিরূপে 
অনস্তকোটি জীবে অবস্থান করিতেছেন, স্থর্যের দৃষ্টান্ত রা তাহ। বুঝাইতেছেন। একই স্ুধ্য যেমন অনন্ত স্ফটিকের 
প্রত্যেকটাতে প্রতিবিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ একই পরমাত্মা অনন্তকোটি জীবে ব্যস্টিজীবাস্তধ্যামিরূপে প্রকাশিত 
হুয়েন। এস্থলে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গ্রকা শত্বাংশেই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য ; সর্বাব্ষয়ে এই দৃষ্টান্তের প্রযোজ্যতা নাই। 
অনন্তক্ষটকে স্থধ্য প্রকাশিত হয় প্রতিবিদ্বরূপে ; প্রতিবিষদ্ব অবাস্তব বস্ত। কিন্তু জীব-হৃদয়ে পরমাত্মা গ্রতিবিত্বক্ূপে 
প্রকাশিত হয়েন না--বাস্তবরূপেই প্রকাশিত হয়েন) তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই এক হুইয়।ও তিনি অনন্তকোটি 
জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন। পরমাত্মার প্রতিবিষ্ব সস্ভবপরও নহে; কারণ, 
পরমাত্ম। অপরিচ্ছিন্ন বিভু বস্তু । পরিচ্ছিন্ন বস্তরই প্রতিবিষ্ব সম্ভব ; বিভু-বস্তর প্রতিবিদ্ব সম্ভব নহে। 


দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনস্ত প্রকারের অনস্ত-জীব আছে; স্ষ্টি-লীলান্ুরোধে একই 
পরমাত্মা এই সমস্ত জীবের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত। ইহা দেখিয়।, কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে 
পারে যে, বিভিন্ন জীবের অন্তৰ্য্যামী পরমাত্মাও বিভিন্ন; এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত এই পয়ারে বলা হইল-_-পরমাত্ম। 
একই বস্তু, বহু নহেন। আপন কর্ম্মফলে জীব মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু জীবদেহে পরমাত্মার 
অবস্থিতি কর্মফলজন্য নহে, ইহ! তাহার লীলামাআ) পরমাত্মার কর্ম নাই, কারণ তিনি মায়াতীত। জীবদেছের সঙ্গে 
পরমাত্মার কোনও সম্বদ্ধও নাই; তিনি নির্লিন্তভাবে জীবান্তধ্যামিরূপে জীবদেহে অবস্থিত। একই বায়ু যেমন বিভিন্ন 
বেণুরন্ধে প্রবেশ করিয়া ষড় ্ধার্দি বিভিন্ন ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ একই পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অস্তর্ধ্যামিরপে অবস্থান 
করেন বলিয়া, আপাত:-দৃষ্টতৈ দেহাদ্দি-উপ।ধিভেদে ভেদপ্রা্ হইয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু বিভিন্ন 
রেণুরন্ধগত বায়ু যেমন একই বস্তু, তদ্রপ বিভিন্ন জীব-দেহগত পরমাত্মাও অবিচ্ছিন্ন বস্ত। “বেণুরঞ্ধবিভেদেন ভেদ: 

 ষড়জাদি-সংজ্বিতঃ | অভেদব্যাপিনে বায়োস্তখ! তস্ত মহাত্মনঃ | বিষুপু্লাণ-২।১৪।৩২৪৮ 

অনন্ত--অসংখ্য। স্ফটিক-_এক রকম স্বচ্ছ প্রস্তর । যৈছে_যেমন। এক-সূর্য্য--একই সুর্য, বহু স্থ্যা 
নহে। ভাসে-_প্রকাশিত হয়। একই স্ুধ্য বহু স্কটিকে প্রকাশিত হয়) বহু ম্ষটিকে যে বহু প্রতিবিষ্ব দেখা যায়, 
তাহারা একই স্থর্যের প্রৃতিবিদ্ব, বন স্থর্য্ের প্রতিবিষ্ধ নহে । তৈছে--সেইরূপে । জীবে-_অনন্ত-কোট্টি জীবের 
প্রত্যেকের হৃদয়ে । প্রকীশে- প্রকাশিত হয়। 

“১তছে জীবে” ইত্যাদি স্থলে ঝামটপুরের গ্রন্থে “তৈছে গোবিদ্দের অংশ ব্র্ধাণ্ডে প্রকাশ ।” এইরূপ পাঠীস্তর 
আছে। এস্থলে ব্রঙ্গাণ্ডে অর্থ__অনন্তকেটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনস্তকোটি জীবের প্রত্যেকের হৃদয়ে | 

এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপে গীতা ও ভাগবতের শ্লোক নিয়ে উদ্ধত হুইয়াছে। 

ক্লে।। ৭1 অন্থয়। অথবা( কিন্বা) অৰ্চ্ছুন ! (হে অৰ্ছুন 1) এতেন ( এইরূপ ) বহুন। (পৃথক্‌ গৃথক্‌ 





২য় পরিচ্ছেদ | আদি লীলা। যত 


7১৮৯৮ 
শে সপিন্পিস্পি্পিা্পান্পাাাতা্টািসাপাস্পিসরিসিতি ৮৯৮৯৮৬৯৮১৮৯ 





৮০ 


রা | প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং 
_ হাদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্লিতানাম্‌। | সমধিগতোহশ্মি বিধৃতভেদমোহঃ ॥ ৮ ॥ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

পরমাত্মত্স্থাপনায় তত্র বিভুমদ্থং দর্শযন্‌ স্বমত্যুপকল্পনমেবোপসংহরতি তমিতি ! তমিমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণ 
বষ্স্তধ্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্টিতম্। কেচিৎ স্বদেহাস্তহ্ব ্য়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং 
বসন্তমিত্যুক্তদিশ! তত্তদ্রপেণ ভিন্নযূর্তিমৎস বসম্তমপি একমভিন্নমৃত্িমেব সমধিগতোহস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব 
ব্যাপক: স্বাস্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষেণান্ত্্যামিতয়! তত্র তত্র স্কুরতীতি বিজ্ঞাতবানশ্মি। যতোহ্হং বিধৃতভেদমোহঃ । 
অস্তৈব কৃপয়! দুরীরুতো ভেদমোহো ভগবদ্বিগ্রহস্ত ব্যাপকত্থাসম্তাবনাজনিত-নানাত্ব-জ্ঞানলক্ষণো মোহে! যন্ত তথা- 
ভূতোংহম্‌ । তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্পিতানাং আত্মন্তেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুদ্ধৃতানাম্‌ । অত্র দৃষ্টাস্তঃ প্রতিদিশমিতি | 
প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানামবলে।কনং প্রতি যথৈক এবার বৃক্ষকৃড্যাদুপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্বেন 
সব্যবধানস্বসংপূর্ণত্বেনানেকধ! দৃশ্ঠতে তথেত্যর্থ। দৃষ্টান্তোইয়মেকন্তৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্ত 
ভগবদ্বিগ্রহোহচিন্ত্যশত্ত্যা তথা তথ! ভাসতে । সৃর্যযস্ত দূরস্থবিস্তীর্ণাত্মতাব্বভাবেনেতি শেষঃ। অথবা তং পূর্ববাধত- 
স্বরূপং ইমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোহস্মি, যদপ্যস্তর্ধীমিরূপমেতস্মাজ্পাদন্তাকারং 
তথাপ্যেতদ্রপমেবাধুনা তত্র তত্র তথা পশ্ঠমি সর্ব্বতে| মহাপ্রভাবশ্তৈব তস্য রূপস্তাগ্রতোহন্তস্ত রূপস্ত ক্ফষুরণাশক্তেরিতি 
ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেহপ্যভেদ-বোধনাপ্স জেয ন তু পূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ ॥ ক্রমসন্দর্তঃ ॥ ৮ ॥ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্নিশী টীকা । 

অনেক বিষয়ে ) জ্ঞাতেন (জ্ঞানছ্বার1) তব (তোমার) কিং ( কি) [ প্রয়োজ্জনং ] (প্রয়োজন)? অহং (আমি) একাংশেন 
(এক অংশ দ্বারা-_পরমাত্মরূপে ) ইদং (এই ) কবংস্নং (সকল ) জগৎ (জগৎ ) বিষ্টভ্য ( ব্যাপিয়া ) স্থিতঃ (অবস্থিত)। 

অনুবাদ । শ্রীভগবান বলিলেন, “অথবা, হে অঞ্জন! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে এই সকল বহু বিষয় জানিবার 
তোমার প্রয়োজন কি? আমিই এক অংশছার! ( পরমাত্মরূপে ) এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি”। ৭। 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নিজের অনেক বিভূতির বিষয়ে উপদেশ দিয়া ভ্রাভগবান্‌ অঙ্জ্নকে বলিলেন, _অঞ্জুন ! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে প্রত্যেক বিভূতির কথা জানিয়া কি হইবে? এক কথাতেই সমস্ত বলিতেছি শুন ৷ এই যে চিজ্জড়াত্মক 
জগৎ দেখিতেছ-_যাহাতে চিতৎ্ব-জীব এবং জড়- প্রকৃতি, এই ছুইই বর্তমান--আমিই এক অংশে, পরমাত্মরূপে 
তাহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি; প্রকৃতির অন্তর্ধ্যামি ষে পুরুষ, ব্রহ্গা্ডের অস্তধ্যামি যে পুরুষ, ক্রিস্ব। ব্যষিজীবের 
অস্থধধ্যামি যে পুরুষ_তাহাদের প্রত্যেকেই আমার অংশ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
শিব--তাঁহারাও আমারই অংশ- স্থষ্টিকর্থারূপে আমিই জগতের স্থ্ট করি, পালনকর্থারূপে আমিই জগতের” পালন 
করি, সংহারকর্তাবূপে আমিই জগতের সংহার করি । আমি সর্বব্যাপী, আমিই সমস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। 

সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে এবং সমস্ত জীবে যে শ্রীগোবিন্দের অংশ প্রকাশিত আছেন, তাহার প্রমাণ এই শোক । 

শ্লো। ৮। অন্বয়। প্রতিদৃশং (প্রত্যেকের দৃষ্টিতে ) নৈকধা ( বহু প্রকারে ) [ প্রতিভাতং ] (প্রতিভাত ) 
একং (একই ) অর্কং ইব ( হ্থধ্যের ন্যায় ), আত্মকল্লিতা নাং (স্ব-নিশ্িত ) শরীরভাঁজাং (দেহধারী প্রাণিগণের ) হৃদি 
হৃদি (হৃদয়ে হায়ে__ প্রত্যেকের হৃদয়ে ) খিষ্টিতং (অধিষ্ঠিত ) তং ( সেই ) ইমং ( এই ) অজং ( জন্মরহিত শ্রীকৃষ্ণকে ) 
বিধৃত-ভেদমোহঃ ( দুরীভূত-ভেদমোহ ) অহং (আমি ) সমধিগতঃ (প্রাঞ্ড ) অস্মি ( হইয়াছি )। 

অনুবাঁদ। ভীম্মদেব শ্রীকুষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন-__“একই স্র্য্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন 
লোকের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ জন্মরহিত এই শ্রীরুষ্ণও স্বনির্দ্মিত জীবকুলের প্রত্যেকের হবদয়ে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়! প্রকাশিত হয়েন । ( এই প্রীকষ্টেরই কৃপায় অদ্য ) আমার ভেদ-মোহ দূরীভূত হওয়ায় সেই এই 
বিৰ নও হইয়া (ফি জরি & 
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গৌর-কৃপ।-তরঙ্গি ণী টীক]। 

প্রতিদৃশং--বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জীব আছে; তাহাদের প্রত্যেকের দৃষ্টতে। নৈকধ।_ন একধা) 
একরূপে নহে, বহুরূপে । অর্ক-_স্ধ্য। একটামাত্র সুর্য আকাশে আছে; কিন্তু বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন 
লোকের প্রত্যেকেই যেমন আকাঁশস্থ এ একই স্ু্যকে তাহার নিকটে বলিয়াই মনে করে, এইদপে ও একই স্ব 
যেমন বহুস্থানে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রপ। আত্মকল্পিতানাং--প্রকবষ্ণের নিশ্মিত। শরীরভাজাং-_দেহধারী 
জীবগণেন্স। দেহ্ধারী জীবগণ যে শ্রীভগবানেরই রচিত, “আত্মকন্পিতানাং শরীরভাজাং” বাক্যে তাহাই বল! হইল । 
তং__সেই পরমাত্মাকে, যিনি দেহীদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ইমং__এই সন্মথভাগে দৃষ্ট । আজং_-ধাহার 
জন্ম নাই, সেই শ্রীরু্চ। বিধুতভেদমোহঃ_-ধাহ।র ভেদ-জ্ঞানরূপ মোহ দূরীভূত হইয়াছে (দেই আমি-_ভীগ্ম )। 
ভেদমোহ-_-ভেদজ্ঞানরূপ মোহ । ভীম্মদেব বলিতেছেন__“গ্রীভগবান্‌ অনন্ত কোটি জীব স্যি করিয়া পরমাত্মন্রপে 
তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করেন। ভগবদৃবিগ্রহের বিভুত্ব অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন জীবের হৃদয়ে 
অবস্থিত বিভিন পরমাত্মাকেও আমি পুথক্‌ পৃথক বস্তু বলিয়। মনে করিতাম। (জীবহৃদয়স্থিত পরমাত্মগণকে 
পৃথক্‌ পৃথক বস্তু মনে করাই ভেদজ্ঞান )। এই ভেদ-জ্ঞানরূপ যে মোহ, শ্রীকষ্চের কৃপায় তাহা এখন আমার 
দুরীভূত হইয়াছে । এই মোহ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই আমি এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, শ্রীভগব?্‌- 
বিগ্রহ বিভু-_-সর্ধব্যাপক বলিয়া তিনি এক হ্ইয়াও তাহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অনস্তকেটি জীবের হৃদয়ে 
অনভ্তকোটি অন্তৰ্্যামিরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন) এবং আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে--এই যে আমার 
সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন-__ইনিই পরমাত্মরূপে অনন্তকোটি জীবে অবস্থিত। আকাশস্থ একই. স্থ্র্য যেমন 
বহুস্থানে অবস্থিত বহুলোকের প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়, তদ্রপ একই শ্রীরুঞ্চ অনস্তকোটি জীবের চিত্তে 
পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। একই বস্তুর বহুরূপে প্রকাশত্বংশেই এই দৃষ্টান্ত । স্থ্যয দুরদেশে অবস্থিত বলিয়া 


বহুস্থান হইতে দৃষ্ট হয়) কিন্তু পরমাত্মা বিভু বলিয়া এক হইয়াও বহুস্থানে বহুরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৩শ পয়ারের 
টাকা! দ্রষ্টব্য । 


১৪। জেইত গোবিন্দ- ব্রা মীহার অন্বকান্তি এবং পরমাত্মা যাহার হার অংশ, সেই আদিপুরুষ শ্ীীগোখিন্দ। 
স্বয়ং তিনিই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যে ও শ্রীগোবিন্দে কোনও পার্থক্য নাই। জীবনিস্তারিতে 
ইত্যাদি-_মায়াবন্ধজীবের নিন্তার-বিষয়ে শ্রীচৈতন্তের মত দয়ালু আর কেহই নাই। জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক 
সময়ে অনেক অবতার জগতে আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ভীকৃষ্ণচৈতন্তের দয়া যেরূপ সার্কজনীন ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, 
এরূপ আর কাহারও-হয় নাই। কেবল ইহাই নহে-_অগ্থান্ত অবতার জ্ঞান, যোগ, কর্্মাদির উপদেশ দিয়া জীবের 
উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন; কিন্তু যদ্থার! স্বয়ং ভগবান্‌ ভ্রজেন্দর-নন্দনের অস্তরঙ্গ-সেব। পাওয়া যায়, সেই প্রেমভক্তি 
প্রচৈতন্ত ব্যতীত আর কেহই দেন নাই, দিতে পারিতেনও না) কারণ, দুর্লভ ব্রজপ্রেম ব্রজেন্দ্র-নন্দন শীর্ণ ব্যতীত 
অপর কেহই দিতে পারেন ন! । “সন্ববতার! বহুবঃ পদ্ধলনাভস্ত সর্বতোভভ্রাঃ। কৃষ্গদন্যঃ -কো বা লতাস্বপি প্রেমদে 
ভবতি ॥ ল, ভা, পু ৫1৩৭ ॥” ইহাই শ্রীককষ্ণচৈতন্তের দয়ার বিশিষ্টতা। সকল অবতারই জীব-নিস্ত/রের উপায় 
উপদেশ করিয়াছেন, কিন্ত শ্রীকুষ্ণের অসমোর্ধ সৌন্দর্-মাধুর্যের আহ্মাদন-লাভের উপায়টা প্রীকুষ্চৈতন্ত ব্যতীত অপর 
কেহই জানান নাই, দেনও নাই । ইহাই জীব-নিপ্তার-বিবয়ে শ্রীরুষ্চৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্য ৷ 


যদদ্বৈতং গ্লোকের মর্মানুসারে ব্রহ্মা হয়েন শ্রীরুষ্চৈতন্যের অঙ্গকান্তি এবং পরমা! তীহাঁর অংশবিভব; কিন্ত 

এ শ্লোকের অর্থ করিতে যাইয়া গ্রন্থকার তাহার উক্তির প্রমাণন্বরূপে ব্রহ্ষসংহিতার, শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীগীতার ঘে 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যা, শ্রীগেবিন্দের বা শ্রীরুষ্ণের অঙ্গ কান্তি ব্রহ্ম এবং তীহারই অংশ অন্তধ্যামী। ৰ 
শশী শশা ীশোটিি 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ১৫ 
পরব্যোমেতে বৈসে--নারায়ণ লাম। পু তর" বায়ে কহে__নাহিবীর সম 
যড়ৈশৰ্য্যপূৰ্ণ লক্মনীকান্ত ভগবান্‌ ॥ ১৫ ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ধীহার দর্শন | 
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম ৷ | সূৰ্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭ 


গৌর-স্কপা-তরঙ্গিন্নী টীকা । 
শ্রীরধ্টৈতন্যের অন্গকান্তি বা অংশ সদ্দদ্ধে কোনও প্রমাণ উদ্ধত করিলেন না। এজন্য কাহারও সন্দেহ জন্মিতে পারে 
আশঙ্কা! করিয়াই এই পয়ারে বলিলেন, শ্রীগোবিন্দে ও প্রীকুষ্কচৈতন্যে কোনও পার্থক্য নাই) জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে 
বং শ্রগে।বিন্দই শ্রীরুষ্চতন্যর্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; জীগোবিন্দ ও শ্রীরফ্চৈতন্য--এতদুভয়ের একত্ব-নিবন্ধন 
প্রকুটৈতন্যের অ্কান্তিই ব্রহ্ম এবং তাহারই অংশ পরমাত্মা । এপধ্যন্ত প্যদদ্বৈতং” শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের অর্থ 
শেষ হইল । 

১৫। এক্ষণে “যড়ৈখব্য্যৈঃ পুর্ণো য ইহ্‌ ভগবান্‌ ইত্যাদি” অংশের অর্থ করিতেছেন । পরব্যো মাধিপতি শ্রীনারায়ণ 
শ্ীরুষ্ের ব! শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের বিলাস, ইহাই স্থুলার্থ। 

পরব্যোম_মহাবৈকুঠ$ | শ্রী্লষ্ঞন্ূপ ব্যতীত অন্য যে সমস্ত ভগবৎস্বরপ আছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই 
এক একটা চিন্ময় নিত্যধাম আছে; এই সমস্ত ভগবংস্বরূপের ধামসমূহের সমষ্টিগত নাম পরবোোম । পরব্যোমের 
অধিপতি ভগবৎস্বরূপের নাম প্রীনারায়ণ। তাহার কান্তার নাম গ্রীলক্মী। বৈজে-বসেন) অধিপতিরূপে বিরাজ 
করেন। বড়ৈশর্য্যপুর্ণ সমগ্র এশ (সর্ববশীকারিত্বের সমগ্রশক্তি ), সমগ্র বীধ্য মেণিমন্রাদির ন্যায় অচিস্থ্য শক্তি), 
সমগ্র যশঃ ( সদ্গুণের খ্যাতি ), সমগ্র শ্রী ( সর্বপ্রকার সম্পং), সমগ্রজ্ঞান ( সর্ববজ্ঞত। ) এবং সমগ্র বৈরাগ্য ( প্রপঞ্চ 
বস্তুতে অনাসক্তি ), এই ছয় রকম ভগ বা ষড়বিধ এশ্বধ্য ৷ এশ্ব্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীধ্যস্ত যশসঃ শরিয়ঃ 1 জ্ঞানবৈরাগ্যয়ে।স্চপি 
ষ্াং ভগ ইতীন্গনা ॥ এই বড়বিধ খ্বধধ্য পরিপূর্ণকধপে যাহাতে বিদ্যমান, তিনিই ষড়েশ্বাপূর্ণ। লক্মমীকান্ত__লঙ্গীদেবীর 
কান্ত বা পতি; লক্ষ্মী যাহার কান্ত! । 

এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ £_-যিনি যড়ৈশ্বর্ধ্যপূর্ণ, লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্‌, তাহার নাম নারায়ণ; তিনি পরব্যোমে 
বিরাজ করেন । 

১৬। বেদ__খ্ক্‌, যু, সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদ) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শান্ত্রই বেদ। ভাগবত 
_শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ । উপনিষদ্‌-বেদের ব্রদ্ষতব-নির্ণায়ক অংশের নাম উপনিবদ। আগম-_তত্রশান্্র। 
ধারে_যে ভগবান্‌ নারারণকে। পুর্ণতন্ব_ পূর্ণবস্ত ; যাহাতে কোনও কিছুরই অভাব নাই। নাহি বর সম 
যাহার সমান আর কেহ নাই। 

১৭। ভক্তিবোগে_ ভক্তিমার্গের সাধনে । ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজকে সেবক মনে করিয়া ভগবানের 
মেৰা গ্রাপ্থির উদ্দেশ্যে যিনি ভজন করেন, তীহাকে বলে ভক্ত, আর তাঁহার সাধনকে বলে ভক্তিযোগ। খাঁহার 
দর্শন যে নারাঁয়ণের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পায়েন (ভক্ত )। যাহার! ভক্তিমার্গের উপাসক, একমাত্র 
তাহারাই শ্রীভগবানের করচরণার্দিবিশিষ্ট রূপের দর্শন পাইতে পারেন । বেন_যেমন। সবিগ্রহ-_বিগ্রহের 
সহিত; করচরণ|দিবিশিষ্ট মত্তি। দ্রেবগণ-_ স্থ্যলোকবাসী, অথবা স্্ধ্যলোকের নিকটবর্তী দেবতাগণ। যে সমস্ত 
দেবতা৷ স্ধলোকে, অথবা! স্থ্যলোকের নিকটবর্তী কোনও লোকে বাস করেন, তাহার! স্থধ্ের করচরণাদিবিশিষ্ট রূপ 
দেখিতে পায়েন। তদ্রপ যাহার! ভক্তি-মার্গের উপাসক, ভক্তির কৃপায় তাহারা ভগবানের নিকুটবর্ত্তী হইয়া যাষেন 
বলিয়া, গ্রীভগবানের কর-চরণার্দি-বিশিষ্টরূপের দর্শন পায়েন। শ্রীভগবানের অস্তরপ্গা স্বর্ূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষই 
ভক্তি; তাই ভক্তির কৃপায় জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে, সুতরাং শ্রীভগবানের করচরণাদি- 
বিশিষ্ট বূপও দর্শন করিতে পারে। পূর্ববর্তী »ম্‌ পয়ারের টীকা ভ্রষটব্য। 








১১৬ জ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 


AAO পাচ OAS NDA AAA ৪৯৪৯ লা ০৯৯০৯৮৯৪৯৮৫ AAS তাসিতা৮৫৯৫৯া৯৫৯৫৯৫৯প্পিপাসিপাস্পিস্পা পাস পিস্পিসিপি টিপস সপ IN 


জ্ঞান-যোগমার্গে তারে ভজে যেই সব! অতএব সূর্য্য তীর দিয়ে ত উপমা! ॥ ১৯ 
ব্রক্মআত্মারূপে তারে করে অনুভব ॥ ১৮ সেই নারায়ণ__কৃষ্ণের স্বরূপ-অভের্দ। 
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিম| | একই বিগ্রহ, কিন্তু আকাঁর-বিভেদ ॥ ২০ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

১৮। জ্ঞান-যোগমার্গে_জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে। যাহারা ভগবানের নির্ধিবশেষ-স্বরূপ ভ্রঙ্মের সহিত 
সাযুজ্য কামনা! করেন, তাহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে জ্ঞানমার্গ বলে। যাহারা পরমাত্মার সহিত সংযোগ কামনা করেন, 
তাহাদের উপাসনা-পদ্ধতিকে যৌগ বলে। ভাঁরে-ভগবান্‌ নারায়ণকে | ব্রন্গ-আত্াবাপে--(জ্ঞানমার্গের 
উপাঁসকগন ) নির্ধিবশেষ ব্রহ্ম পে এবং ( যোগমার্ণের উপাসকগণ ) পরমাত্মারূপে। যাহার! জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাহার! 
ভগবানের নিব্বিশেষ ত্রহ্ম-্বরূপের অনুভব লাভ করিতে পারেন; আর যাহারা যোগমার্গের উপাসক, তাহার] পরমাত্- 
স্বরূপের অন্থভব লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইহাদের কেহই যড়ৈশ্বর্ধাপূর্ণ নারায়ণ-ন্বরূপের অনুভব লাভ করিতে 
পারেন ন! ; স্বয়ংরূপ শ্রীরুষ্চস্বরূপের অন্থভব তে দুরের কথ! | পূর্ববর্তী *ম পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

১৯। পূর্ববর্তী ছুই পয়ারে বলা হইল, ভক্ত ভগবানের দর্শন পায়েন, জ্ঞানী তাহাকে ব্রহ্মক্পে এবং যোগী 
তাঁহাকে পরমাত্ুরূপে অন্থভব করেন; ইহাতে বুঝ! গেল, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী এই তিনজনেই ভগবানের অন্গভব লাভ 
করিতে পারেন। কিন্ত এই তিন জনের অনুভবের যে পার্থক্য আছে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে । ভক্তের 
অন্থুভব যোগীর অন্থভবের তুল্য নহে; আবার যোগীর অন্থভবও জ্ঞানীর অনুভবের তুল্য নহে । উপাসনার পার্থক্যই 
এই অন্ুভব-পার্থক্যের হেতু (পূর্ববর্তী *ম পয়ারের টাক দ্রষ্টব্য )। এই অন্ুভব-পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত স্থর্য্যের উপমা 
দেওয়া হইয়াছে । একই স্বর্য্যকে, পৃথিবীস্থ জীবগণ দেখে কিরণ-জালরূপে, দেবতার! দেখেন বিগ্রহরূপে এবং স্্ধ্যলোক- 
বাসিগণ দেখেন তীহার কর-চরণ-বিশিষ্ট রূপের বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার রথাদির বৈশিষ্ট্য । তদ্রুপ, শ্রীভগবান্‌ একই বস্তু 
হইলেও জ্ঞানী অ্থভব করেন তাহার অঙ্গকান্তিক্ূপ নিব্বিশেষ ব্রহ্ধকে, যোগী অনুভব করেন তীহার অংশশ্বরূপ পর- 
মাত্মাকে এবং ভক্ত অনুভব করেন তীহার ষড়েশবধ্য-পুর্ণ স্বূপকে | নির্বিশেষ ত্রন্দের শক্তির বিলাস নাই, রূপ নাই, গুণ 
নাই, লীলা নাই; ন্ুতর!ং জ্ঞানিগণ কেবল আনন্দ-সত্তা মাত্র অনুভব করেন । পরমাত্মার রূপ আছে, স্থষ্টিকাধ্য-সন্বন্ধিনী 
লীলাও আছে; কিন্তু জীব-সন্বন্ধে তিনি উদাসীন, সাক্ষিমাত্র ; ভক্তচিত্ব-বিনোদনার্থ বৈচিত্র্যময়ী লীলাও তাহার নাই। 
যোগী তাহাকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া আনন্দলাঁভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহার লীলার অভাবে আনন্দ-বৈচিত্রী 
অনুভব করিতে পারেন ন! । তথাপি, জ্ঞানীর অনুভব অপেক্ষা যোগীর অঙ্গভব শ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগী ভগবানের একটা 
আনন্দ-ঘনরূপের মাধুর্য অন্তরে অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের উপাস্য ভগবান্‌ যড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ : তাহার পরিকর 
আছেন, পরিকরদের সহিত লীলাও আছে। ভক্ত তাহাকে ভিতরেও অন্থভব করিতে পারেন, বাহিরেও অন্থভব করিতে 
পারেন) তাঁহার পরিকরত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-স্থখ-বৈচিত্রীও অনুভব করিতে পারেন; স্থতরাং জ্ঞানী ও যোগীর 
অন্ভব অপেক্ষা ভক্তের অনুভব শ্রেষ্ঠ । 

উপাসনা-ভেদে-_উপাসনার (সাধনের ) পার্থক্য অনুসারে । “উপাসনাম্সারেণ দত্তে হি ভগবান্‌ ফলম্॥ 
_ সাধকের উপাসনান্দারেই ভগবান্‌ ফল দিয়া থাকেন। শ্রীবৃহস্তাগবতামৃতম্‌ 1৪1২৮৭!” জানি উশ্বর-মহিমা__ 
ঈশ্বরের মহিম! জানা যায়; যাহার যেরূপ উপাসনা, তাঁহার ভগবদম্ভবও তদস্থরূপ হয়। অতএব সূর্য্য ইত্যাদি 
এই জন্য স্বর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপমা! দেওয়া হইয়াছে । একই-্থধ্য যেমন বিভিন্ন স্থানবাসীর নিকটে বিভিন্নন্পে 
প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রপ একই ভগবান্‌ বিভিন্ন উপাসকের নিকটে বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়েন। ২1৯।১৪১ পয়ার জুষ্টব্য। 

২০। “্যড়ৈশ্বৰ্ধ্যৈ: পুর্ণ য ইহ ভগবান্” ইত্যাদি বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন । যেই নারায়ণকে 
বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপে অনুভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের স্বরূপ-অভেদ । 

স্বরূপ-অভেদ__স্বরপে অভিন্ন; শ্বরপতঃ শ্রীরুফণ এবং প্রীনারায়ণ একই বস্তু; উভয়েই সচ্চিদানন্দ- 





0 নিচ চে 
হয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ১১৭ 
নারারণন্বং ন হি সর্বরদেহিনা- 
ইহো ত দ্বিভুজ, তিহে! ধরে চারি হাথ । bl হি 


রি ্ মাত্মাস্তধীশীখিললোকসাক্ষী | 
হ'হে| বেণু ধরে, তিহো চক্রাদি 

5 ৮১০১ নারায়ণৌই্ং নরভূজলায়না- 
তথাছি ( ভাঃ ১০।১৪।১৪ )__ 


ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

তহি ত্বং নারায়ণস্ত পুক্রঃ হাঃ মম কিমায়াতং তত্রাহ-_নারাঁয়ণত্মিতি | নহীতি কান্ধ! ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি 
ফুতোহ্‌ং নারায়ণ ইতি চেদত আহ-_সর্ধদেহিনামাত্মাসীতি । এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি নাং জীবসমূহোধয়নমূ 
আশ্রয়ে! যস্ত স তথেতি ত্বমেব সর্ববদেহিনামাত্মত্বাস্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ ! ত্বং নার।য়ণো নহীতি পুনঃ কাকু 
অধীশঃ প্রবর্তকঃ ততশ্চ নারস্থায়নং প্রবৃত্তি্ষস্মাৎ স তথেতি পুনস্তমেবাসাবিতি । কিঞ্চ, ত্বমখিল-লোক-সাক্ষী অখিলং 
লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি, অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ॥ নম্বেবং ন'রায়ণ-পদবুত্পত্তৌ৷ ভবেদেবং 
তথ্ন্থথ। প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ__নারায়ণোইদ্মিতি। নরাছুছুতা। যেহর্থাঃ চতুর্বিংশতিতব।নি তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং 
তদয়নাৎ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধ: সোইপি তবৈবাঙ্গং মুর্তি: তথা ম্্যতে__“নরাজ্জাতানি তানি নারাণীতি বিদুবুর্ধাঃ। তন্ত 
তান্য়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্থৃতঃ |” ইতি । তথা__-আপো নার! ইতি প্রোক্তা আপো! বৈ নরস্থনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ 
পূর্ববং তেন নারায়ণঃ স্থৃত:।৮ ইতিচ। নন্থ মন্মংর্তেরপরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জলাশ্রয়ত্বমত আহ, তচ্চাপি সত্যং নেতি॥ 
শ্রীধরস্বামী। 

নারায়ণত্থমূ যদ্ধা অধীশ প্রথমপুক্রবস্থাপুযুপরিবর্তমানো নারায়ণত্বং নারাণাং দ্বিতীয়-তৃতীয়-পুরুষভেদানাং সমূহে 
নারং তৎসমষ্টিরূপঃ প্রথমপুরুদ এব তস্তাপ্যয়নং প্রবৃত্বি্ষক্মাৎ স অতঃ সর্বদেহিনামাজ্সা। যত্তৃতীয়পুক্ুষো যশ্চাখিল- 
লাকসাক্ষী দ্বিতীয়পুরুষো যশ্চ নরভূজলায় নাৎ তৃতীয়পুরুবে। নারায়ণ: সন্পসি কিন্তু সস তবানগং ত্বং পুনরঙ্ীত্যর্থ:॥ ক্রমসনদর্ডঃ ॥ 

তহি ত্বং নারায়ণস্থ পুত্রঃ স্তান্তেন মম কিং তত্রাহ, নারায়ণস্তং নহীতি কাকা নারায়ণে। ভবস্তেবেত্যর্থ । হে অধীশ! 
ঈশানামপ্যধিপতে ! “ঝিষ্টভ্যাহমিদং কৃংস্নমেকাংশেন স্থিতো জগত” ইতি ত্বদুক্তেঃ স সৰ্কেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিল 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

ঘন-বিগ্রহ। একই বিগ্রহ-_তীহাের বিগ্রহ (দেহ) স্বরূপতঃ একই, অভিন্ন । আকার-বিভেদ-_আকার-অর্থ 
অন্ব-সন্নিবেশ; বিভেদ অর্থ পার্থক্য । শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও অঙ্গ-সন্গিবেশে তীহাদের পার্থক্য 
আছে। শ্রীনারায়ণ যে ক্রীক্ষ্ণের বিলাস-মৃত্তি, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল; কারণ, “একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে 
হয় আন । অনেক প্রকাশ হয়, বিলাস তার নাম। ১১৩৮৪ পরবর্তী ৪৭শ পয়ারে গ্রন্থকার স্পষ্টভাবেই 
নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া তত্ব-নির্ণয় করিয়াছেন। “অতএব ব্রহ্ববাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের 
বিলাস, এই তত্ব-নিরূপণ ॥ আঁকার-বিভেদের পরিচয় পরবর্তী পয়ারে দেওযা আছে 

২১। ইহো-্রীকষ্চ। তিহোৌ- শ্রীনারায়ণ। চক্রাদিক সাথ-_শখ-চক্র-গদ।-পদ্মধারী। শ্রীকৃষ্ণের ছুই 
হাত, কিন্তু শ্রীনারাঁয়ণের চারি হাত; শ্রীকৃষ্ণের হাতে থাকে বেণু; কিন্ত শ্রীনারায়ণের হাতে থাকে, শঙ্খ, চক্র, গদা 
ও পদ্ম। তাই, আকারে শ্রীকষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে পার্থক্য আছে; অথচ স্বরূপতঃ তাহারা অভিন্ন; এজন্য শ্রীনারায়ণ 
শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূত্তি । শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে 
শ্রীমদ্ভাগবতের “নারায়ণত্ব» ইত্যাদি শ্লোক নিসষ্নে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

স্লো । ৯। অন্বয়। ত্বং (তুমি) নারায়ণঃ (নারায়ণ) নহি (নও)? [অপি তু নারায়ণ এব ত্বং] 
(বাস্তবিক তুমি নারায়ণই হও )$ [যতঃ] (যে হেতু) সর্বদেহিনাং (সমস্ত দেহীদ্দিগের) আত্মা (আত্মা) অসি (হও); 
অধীশ ( হে ঈশ্বর-সমূহের অধিপতে )! [দম] (তুমি ) অধিব-লোবসান্ষী (সত লোকের জা) [ অসি] (হও). 
নরভূজলায়নাৎ (জীব-হৃদয়ে এবং জলে বাসহেতু ) [ যঃ প্রসিদ্ধ: ] ঠা... টড 


১১৮ শ্রীত্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [২য় পরিচ্ছেদ 


1৯ 0৯৯৫৯:7৯৯০৫৫5৫-7 AA SAAD AANAAAAA তি সিপাস্পিস্পিস্তাস্পা সস্তার সিসি রি পিসির রাস এ ৫৯ পারি NDAD 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

লোকসাক্ষী চ স চ নারায়ণে! জ্রীবমাত্রান্তর্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতত্থদেকাংশ এব সোইবগম্যতে ইতি ত্বমেব স 
ইত্যর্থঃ | ননু ব্রক্মমহং কৃষ্ণবৰ্ণত্বাৎ কষ্চনামা! বুন্দাবনস্থঃ, স তু নারশন্দোক্তজলস্থত্বায়ারায়ণনামেত্যতঃ কথমহুমেব স হাত 
তত্রাহ-_নরভূঞজলায়নাৎ_-"আপো নার ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্কনবঃ । অয়নং তস্য তাঃ পর্বঃ তেন নারারণঃ 
স্বতঃ।” ইতি নিরুক্রের্নরোডভূতজলব্তিত্বাৎ যো নারায়ণ: স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতিভাবঃ অতম্তংকুক্ষিগতো।ংপ্যহৎ 
স্বংকুক্ষিগতএব | কিঞ্চ, “স্বেচ্ছাময়স্ত ন তু ভূতময়স্ত” ইত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ববাসুদেববপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বণিতং 
তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকাল-দেশব্্তি-শুদ্ধসববাত্মকং এব, নতু বৈরাজ্রস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। 
১কারাদন্তদপি মৎস্তকুর্ম্মাদ্বদ্রং সত্যম্‌ ॥ চক্রবর্তী ॥ ৯॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
তব (তোমার ) অঙ্গং (দেহ, মুর্তি), তৎ (সেই অঙ্গ ) চ অপি (ও) সত্যং ( অগ্রাকৃত, সত্য ) এব (ই), [ তৎ ] 
তাহা ) তব ( তোমার ) মায়া (মায় ) ন (নছে)। 
অনুবাদ । ব্ৰহ্মা শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন “তুমি কি নারায়ণ নও? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি নারায়ণ ; যেহেতু) 
তুমি সমস্ত দেহীদিগের আত্মা হও ; এবং হে অধীশ ! তুমি সকল-লোকের সাক্ষী হও ( অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত- 
ভবিষ্যং-বর্তমান কণ্ম সকল নিরীক্ষণ কর); আর, জীবের হৃদয় এবং জল যাছার আশ্রয়, ( সেই প্রসিদ্ধ ) নারাম়ণও 


তোমার অঙ্গ (বা মৃত্তি-বিশেষ ); তাহাও ( তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও ) সত্যবস্ত, তাহ! তোমার মায়! ( মায়িক বস্তু ) 
নহে। *। 


গ্রকট-ব্রজলীল!-কাঁলে গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বস-চারণ করিতেন, তখন এক দিন ব্রহ্ম! কৃষ্ণ 
ব্যতীত অন্ত গোপশিশুগণকে এবং সমস্ত বৎসগণকে চুরি করিয়াছিলেন) পরে নিজের ক্রটী বুঝিতে পারিয়া অপরাধ-ক্ষমার 
নিমিত্ত শ্রকৃঞ্চের চরণে ব্রহ্ম যাহ! নিবেদন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটা শ্লোকে তাহা বিবৃত হইরাছে; 
“নারায়ণন্থ* মিত্যাদে শ্লোকও ও সমস্ত শ্লোকের মধ্যে 'একটা। ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকে ত্রহ্মা শ্রীকুষ্ণকে বলিয়াছিলেন 
“তন্ন বিনির্গতোহম্মি?__-আমি কি তোমা হইতেই উৎপন্ন হই নাই? অর্থাৎ আমি তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।” 
একথা বলিয়াই ব্ৰহ্মা আশঙ্কা করিলেন যে, শ্রীরুষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন-_এ্রক্ষন্! তুমি তো নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন 
হুইয়াছ; আম! হইতে উৎপন্ন হুইয়াছ__-একথা! কেন বলিতেছ?” এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়! ব্রহ্ম “নারায়ণাস্ত,- 
মিত্যাঁদি” শ্লোকে বলিলেন “হে শ্রীরুষ্ণ! নারায়ণস্তং নহি? তুমি কি নারায়ণ নহ? অর্থাৎ তুমিই নাগায়ণ-__মূল 
নারায়ণই তুমি। কিরূপে তুমি নারায়ণ, তাঁহ! লিতেছি।” “নার” এবং “অয়ন” এই শব্দদ্বয়ের সমবায়ে “নারায়ণ” 
শব্দ নিষ্পন্ন হয় । “নার” এবং “অয়ন” এই দুইটী শব্দের বিভিন্ন রূপ অর্থ করিয়া ব্রহ্ম দেখাইলেন যে, ্রীরুষ্ণই মূল নারায়ণ । 
প্রথমতঃ “নারং জীবসমৃহঃ_-নার শব্দের অর্থ জীব-সমৃহ, সমস্ত জীবগণ (শ্রীধর স্বামী ), আর “অয়ন শব্দের অর্থ 
আশ্রয় ।” নার ( অর্থাৎ জীবসমূহ ) আশয় ধাহার তিনি নারায়ণ। পরমাত্মরূপে শ্রীকুষ্ণ প্রতি জীবের মধ্যেই অবস্থান 
করিতেছেন; স্থতরাং নার বা জীবসমূহই পরমাত্মার ( বা পরমাত্মরপী শ্রীকৃষ্ণের ) আশ্রয় বা অয়ন বলিয়া! পরমাত্মাই 
নারায়ণ এবং শ্রীকৃ্ণই পরমাত্মার মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ । এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বলিলেন 
পসর্ব্বদেহিনাং আত্মা অসি-_হে শ্রীকষ্ণ ! তুমি সমস্ত জীবেরই আত্মা বা পরমাত্মা ; পরমাত্মরূপে তুমি জীব-সমূহের 
(নাঁরের ) মধ্যে অবস্থান করিতেছ) সুতরাং জীব-সমূহ (বা নার) তোমার আশ্রয় (বা অয়ন); কাজেই 
তুমি নারায়ণ !” দ্বিতীয় প্রকারে এীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে বর্ম শ্রীকুষ্ককে “অধীশ” বলিয়া সম্বোধন 
করিলেন। অধীশ-_ঈশানাং অধিপতিঃ (চক্রবর্তী ); ঈশ্বর-সমূহ্বের অধিপতি বা প্রবর্তক । কারণার্ণবশায়ী পুক্রব, 
গর্ভোদকশারী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ-_এই তিন পুরুষই ব্রহধাণ্ডের ও ব্রদ্ধাওস্থিত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
অব্যবহিত কারণ; সুতরাং এই তিন পুরুষই ব্রহ্মা্ডের এবং জীব-সমূহের ঈশ্বর; আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই তিন 


এরুষের উদ্ভব, প্রীরুষ্ণই তাহাদের প্রবর্তক বা অধীশ্বর | সুতরাং উক্ত ঈশ্বর-সমৃহের অবীশ্বর শ্রীকুষ্ণই হইলেন অধীশ। 


উর পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৷ ১১৯ 
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অস্যার্থঃ-_ 


অপরাধ ক্ষমইতে মীগেন প্রসাদ ॥ ২২ 
শিশু-বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ । SE 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক!। 
উক্ত তিন পুরুষের প্রত্যেকের সাধারণ নাম নারায়ণ ; শরীক্বষ্ণ তাহাদের আশ্রয় ( অয়ন ) বা মূল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন 
মূল নারায়ণ ৷ অথবা, নার--নর-সম্বন্ধি বস্তু ; নর-সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিয়া উক্ত পুরুষত্রয়কেও “নার” বলা যায়; আর শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাদের ( নারের ) অন্নন বা আশ্রয় বলিয়া! শ্রীরুষ্ণই নারায়ণ ( অধীশ-শব্দের ধ্বনি হইতে এইরূপ অর্থ হইতে পারে )। 
তৃতীয় প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নারারণত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া ব্রহ্মা বলিলেন-__“হে শ্রীরুষ্ণ! তুমিই নারায়ণ, যেহেতু তুমি 
তখিল-লোকসাক্ষী |” অখিল-লোক-শবে, প্রাকৃত ত্র্গা্ড সমূহে যত প্রারুত জীব আছে এবং অপ্রারুত 
বৈকুঠাদিতে যত 'অপ্রাকৃত জীব আছে, সেই সমস্ত জীবকে ( নারকে ) বুঝায় । এই সমস্ত জীবের (নারের ) সাক্ষী 
অধখল-লোকমাক্ষী। যিনি দেখেন, তাকে বলে সাক্ষী; শ্রীকৃষ্ণ অখিল-লোকের ত্রৈকালিক কৰ্শ্মাদি দেখেন বলিয়া! 
তিনি অখিল-লোকসাক্ষী। অয়, ধাতুর এক অর্থ__জানা বাঁ দেখা । (নারময়সে জানাসীতি ত্রমেব নারায়ণঃ ইতি 
চক্রবর্তী )। অয়, ধাতু হইতে অয়ন-শব্দ নিপ্পন্ন ; সুতরাং অরূন-শব্দের অর্থ-_জানা বা দেখা । অখিল-লোকের ('নারের ) 
( ত্ৰৈকালিক কর্টের ) জানা ব! দেখ! ( অয়ন ) যাহা দ্বার! হয় অর্থাৎ যিনি 'অখিল-লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ । শ্রীকৃষ্ণ 
অখিল-লোকের ত্রৈকালক কর্মের সাক্ষী বলিয়া তিনিই নারায়ণ। এই পধ্যন্ত বলিয়! ব্রঙ্গার মনে আর একটা আশঙ্কার 
উদয় হইল । তিনি মনে করিলেন, নার-শব্দেব একটা অর্থ জল ( আপো! নারা )$ এই জলই অয়ন বা আশ্রয় যাহার 
তিনিই নার।রণ ; প্রথম-পুরুষ কারণ-্জলে থাকেন, সুতরাং কারণ-জল ( নার! ) তাঁহার আশ্রয় বলিয়া তিনিই নারায়ণ। 
এইরূপে গর্ভোদক দ্বিতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়া তিনিও নারায়ণ এবং ক্ষীরোদক তৃতীয়-পুরুষের আশ্রয় বলিয়! তিনিও 
নারায়ণ); এইরূপে তিন পুরুষই নারায়ণ হয়েন। আবার নর হইতে উদ্ভব যাহাদের, তাহাদিগকে নার বল! যায় ; 
স্থতরাং নরোদ্ভব জীব-সমূহই (নারই ) আশ্রয় বা অয়ন যাহার (যে পরমাত্মার ) তিনিও নারায়ণ । এইরূপ মনে করিয়! 
্রদ্মা আশঙ্কা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো! বলিতে পাঁক্নে যে, প্ব্রক্ষন! নারা বা জল ধাহাদের অয়ন ব! আশয়, সেই 
খুরুষা বতারত্রয়ই নারায়ণ হইতে পারেন; অথবা নরোভব জীব-সমূহই ( বা তাহাদের হৃদয়ই ) যাহার আশয়, সেই 
পরমাত্মাই নারায়ণ হইতে পারেন। তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন_ 
“নারায়ণোইঙ্গং নরভূজলায়নাৎ।” নর- বিষ (শব্দকল্পদ্রমধূত মেদিনীকোষ )। নরভনর ( বিষ্ণু) হইতে উদ্ভূত ৷ 

নরভূজলায়নাৎ--নরভূ (নর হইতে উদ্ভূত জীব বা জীব-হৃদয় ) এবং জলই অয়ন (আয় )=নরঙু-জলায়ন। 
নরভূঞ্জলায়নাং অর্থাৎ জীব-হ্বদয়কে এবং জ্গলকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া যিনি নারায়ণ-নামে প্রসিদ্ধ, সেই নারায়ণ 
তোমারই ( প্রকৃষ্ণেরই ) অঙ্গ (অংশ ), আর তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহার অঙ্গী (অংশী ); অংশ ও অংশীর অভেদ-বশতঃ, 
তুমিই (প্রীকুষ্ণই ) নারায়ণ । আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ তো অপরিচ্ছিন্ন বিভুবস্ত, তাহার অংশও 
অপরিচ্ছিন্ন বিভূবস্ত ; শ্রীকৃষ্ণের অংশ যে নারায়ণ, তিনি কিন্ধপে পরিচ্ছিন্ন জীবের হৃদয়ে এবং জলে অবস্থান করেন? 
তবে কি নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন অনিত্য মায়িক বস্তু? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্ধা। আবার বলিলেন--“না, তাহা নয়; 
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া_-তোমার অংশ যে নারায়ণ, তিনিও সচ্চিদানন্দময়, সত্য, সর্বদেশ-কালবর্তী এবং শুদ্ধ- 
সত্বাত্মক ; তিনি বৈরাজ-স্বরূপের ন্যায় মায়িক বস্তু নহেন।” 

পরবর্তী পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার নিজেই এই প্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

২২। “নারায়ণস্তং” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিবার উপক্রম করিতেছেন ২২-২৫ পারে । শিশু-বৎস 
শিশু ও বৎস; গোপশিশু ও গোবংস) শ্রীকৃষ্ণের সন্ধে তাহার সখা যে সকল গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে এবং তাহারা যে সমস্ত বসকে চরাইতে লইয়। গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ৷ হরি__হরণ করিয়া, চুরি 
করিয়া ৷ ক্ষমাইতে__ক্ষম করাইতে (প্রীকৃ্ণ ছারা )) মাগেন-_যাক্রা। করেন । প্রীসাদ-__প্রপনতা, কৃপা! (্রীকুষ্ণের) । 








১২৩ ভ্রীঞ্ীচৈতন্তচরিতামৃত। [ ২য় পরিচ্ছেদ 


*০১/৯৮৯৬৮৯৫৯৫৬৯৫৯৫৯০৯০৯৫৯৫৯০৯৫৯৫৮পাপাপাসলাপ৯রসতা্াস্তিস্পি পাস্পাপ৯৯৫৯০৯৫৯৫১৫৯৯৫৯৫৯৫৯৫৯৫৭৫৯৫১৫ পা পাস্পাসপাাএস্পাস্পিসপাম্পসসপিপস্িস্রিসিপাপাপাস্পিসপাস্পিসিসিপাসিিসিপসি 


তোমার নাঁভিপন্ম হৈতে আমার জন্মোদয়। | আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন? ॥ ২৫ 
তুমি পিতা-মাতা --আমি তোমার তনয় ॥ ২৩ ব্রহ্মা বলেন__তুমি কি না হও নারায়ণ ?। 
পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ । তুমি নারায়ণ, শুন তাহার কারণ__॥ ২৬ 


প্রাকৃতাপ্রাকৃত-স্যষ্ট্যে যত জীব-রূপ । 
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ২৭ 


অপরাধ ক্ষম__-মৌরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪ 
কৃষ্ণ কহেন-_ ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ। 


| 
| 
। 











গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক1। 
শ্রীকষ্ণের সঙ্গে অনেক গোপ-বালক বৎস চরাইতে গিয়াছিলেন; তীহাদের প্রত্যেকের আবার অনেক বৎস 
ছিল। ব্ৰহ্ম ও সমন্ত গোপ-বাঁলককে এবং সমস্ত বসকে চুরি করিয়াছিলেন; পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তাহার 
কাধ্যত্বার! ব্রহ্মা শ্রীরুষ্ণের চরণে অপরাধী হইয়াছেন, তখন তিনি শ্রীরুষ্ণের রূপা ভিক্ষা করিলেন-_ যেন শ্রীরুষ্ণ তাহার 
অপরাধ ক্ষমা করেন। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি । 


২৩। এই পয়ার ব্রহ্মার উক্তি । তোঁমার- শ্রীকৃষ্ণের । নাভিপদ্ম--নাভিরূপ পদ্ম । জন্মোদয়--জন্মরূপ 
উদয়; উদ্ভব। তনয়-_ পুত্র । শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, “হে প্রীরুষ্ণ! তোমার নাভিপদ্ম হইতেই 
আমার উদ্ভব স্থতরাং তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মতা; আমি তোমার পুত্র 1? «নারায়ণঘ্বং* ইত্যাদি 
শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন “জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্ররোদে নারায়ণস্তোদরনাভিনালাৎ। বিনির্গ- 
তোহজসত্তিতি বান বৈ মৃষ| কিন্তীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোইস্মি। শ্রীভ! ১০।১৪।১৩।৮ এই শ্লোকের মর্শ্মই এই পয়ারে ব্যক্ত 
হুইয়াছে। 

২৪। ব্ৰদ্ধা শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন-_“হে শ্রীরুষ্ণ ! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা; আমি তোমার 
সন্তান | অজ্ঞ সন্তান পিতা-মাতার নিকট কত অপরাধই করিয়া থকে; পিতামাতা অপরাধী সন্তানকে দণ্ড দিতে 
সমর্থ ;কিন্ত সেহবশতঃ দণ্ড না দিয়! তাহারা সন্তানকে ক্ষমাই করিয়া থাকেন। হে পরমকরুণ শ্রীকুষ্ণ! তুমি রুপ! 
করিয়া! তোমার অজ্ঞ অপরাধী এই সন্তানকে ক্ষমা কর, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা |» 

২৫। এই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের (সম্ভাবিত ) উক্তি । ব্রহ্মার উল্লিখিত কথার উত্তরে শ্রীকু্ণ যে কিছু বলিয়াছেন, 
এরূপ উক্তি শ্রীমন্ভাগবতে নাই; ব্রহ্মার কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিতে পারেন বলিয়া ব্রহ্মা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, 
তাহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তিূপে এই পয়ারে উল্ভিখিত হুইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের এই সম্তাবিত উক্তি এইরপ-_“ত্রক্মন্‌! তুমি যে বলিলে, আমি তোমার পিতামাতা, তুমি আমার 
সন্তান, যেহেতু আমার নাঁভিপদ্ম হইতেই নাকি তোমার উদ্ভব হুইয়াছে_-তাহা! কিরূপে হইতে পারে? কারণ, 
নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতেই তোমার জন্ম হইয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ কথ! । আমি তো নারায়ণ নই? আমি গোপ-বালক-_ 
গোপ মাত্র; আমি কিরূপে তোমার পিতামাতা হইতে পারি ?” 


এইরূপে শ্লোকব্যাখ্যার উপক্রম করিয়া পরবর্তী পয়ার-সমূহে ব্যাখ্যা কর! হইতেছে। 

২৬। ব্ৰহ্মা বলিলেন_-“হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যে বলিলে, নারায়ণই আমার পিতামাতা, তুমি নও । কিন্তু তুমি 
কি নারায়ণ নও? বাস্তবিক তুমিই নারায়ণ ; কেন তোমাকে নারায়ণ বলিতেছি, তাহা বলি শুন।” এই পড়ার 
শ্লোকস্ব “নারায়ণত্বং ন হি” অংশের অর্থ। | 

তুমি কি না হও নারায়ণ-_তুমি কি নায়ায়ণ হও না? 

২৭। তিন পয়ারে শ্লোকস্ব “সর্বদেহিনামাত্মা অসি” অংশের অর্থ করিয়া শ্রীকুষ্ঞই যে মুল নারায়ণ, তাহা 


প্রমাণ করিতেছেন । 
প্রারৃতাপ্রা কৃতস্থষ্ট্যে-্রারুত স্থষ্টিতে এবং অগ্রারত স্থষ্টিতে) প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রার্কত ভগবন্ধামে । 





২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ১২১ 
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পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কাঁরণ-আশ্রয়। ‘নার’-শব্দে কহে সর্ববজীবের নিচয় । 
জীবের নিদান তুমি--তুমি সর্ববাশ্রয় ॥ ২৮ ‘অয়ন’-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ২৯ 
গৌর-কৃপা-তর্নঙ্গিণী টীকা । 


অপ্রাক্ৃত স্থ্ট বলিতে অপ্রারৃত ভগবদ্ধামের প্রকাশ বুঝায়; কারণ, ভগবদ্ধাম নিত্য, তাহ! সষ্টবস্ত নহে। যত 
জীবরূপ-যে সকল জীবের রূপ বা মূর্তি আছে; যে সমস্ত জীব আছে। জীব ছুই রকমের-_মায়াবদ্ধ সংসারী জীব 
এবং নিতা-মায়ামুক্ত জীব; নিত্যমুক্ত '্দীব ভগবৎ-পার্ধদগণের অন্ততুক্ত। “সেই বিতিন্নাংশ জীব ছুই ত প্রকার । 
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্য সংসার । নিত্যমুক্ত--নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ ॥ কৃষ্ঃ-পারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবান্ুখ ॥ 
২।২২।৮-৯॥৮ আলোচ্য পয়।রে প্রথম অর্ধে এই উভয় প্রকার জীবের কথাই বলা হইয়াছে । অধিকন্ত, যে সমস্ত জীব 
সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়। অপ্রাক্ৃত ভগবদ্ধামে ভগবৎ-পার্ধদত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও বলা হইয়াছে । ইহা 
গ্লোকস্থ “সর্ববদেহী” শব্দের অর্থ। তাহার-_-জীবসমূহের | 

আত্মা জর্ধব্যাপক বস্তু । “আত্মা-শব্দে কহে_কৃষ্ণ বৃহবন্থক্পপ । জর্ধব্যাপক সর্ধসাক্ষী পরম স্বরূপ ॥ 
২৷২৪।৫৬৷” শ্রীধরত্বামি-চরণও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন_-“আততত্থাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিঃ । শ্রীভা ১১।২৪৫ 
ভাবার্থ-দীপিকা।” এই পয়ারে আত্মা-শব্দের তাৎপধ্য আশ্রয়; সমস্ত জীবের আত্ম! যিনি, তিনি সমস্তজীবকে 
ব্যাপিয়া বিরাজিত আছেন বলিয়া, তিনি ব্যাপক আর জীব ব্যাপ্য; সুতরাং তিনি আশ্রয়, আর জীব তাহার 
আশ্রিত । আত্মা-শব্দের এক অর্থ দেহও হয় ( বিশ্ব-প্রকাশ ); জীবের আত্মা__-জীবের দেহ বা জীবের উপাদান) 
মূল্বরূপ শব্দে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

মূলস্বরূপ-_মুল-উপাদান ; জীব ম্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের অণু-অংশ বলিয়া জীবের মৃলন্বরূপ বা অংশী হইলেন 
শীক্ুষ্ণ; জীবের উপাদান-কারণও গ্ররুষ্ণ বলিয়া শ্রকৃষ্ণ হইলেন জীবের মূল উপাদান । 

*প্রা্কত ব্রহ্মাগুসমূহে যে সকল প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রা্কৃত ভগবদ্ধামে যে সমস্ত অপ্রাক্ৃত নত/মুক্ত 
এবং সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, হে রক্ষণ! তুমি তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান এবং মূল আশিয়।” পরব্ত্তা 
পয়ারে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। 

২৮। পৃথী-_পৃথিবী। বৈছে_যেরপ। ঘটকুলের--ঘটসমূহের ; মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের ৷ 
কারণ-আঁশ্রয়--কারণ এবং আশ্রয় । কারণ দুই রকমের-_নিমিত্ব-কারণ ও ডপাদান-কারণ ; যে বস্তদ্বারা কোনও 
জিনিষ প্রস্তুত হয়, সে বস্তুকে বলে ওঁ জিনিষের উপাদান-কারণ ; যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান-কারণ। আর যে 
বস্তু ও জিনিসটী প্রস্তুত করে, তাহাকে বলে ওঁ জিনিষের নিমিত্ব-কারণ; যেমন কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ । 
পৃথিবী ঘটসমূহের উপাদান-কারণ মাত্র । মৃত্তিকাহারা ঘটা যে সমস্ত বস্তু গস্তত করা হয়, সে সমস্ত বস্তু পৃথবীর 
উপরেই অবস্থিত থাকে; তাই পৃথিবীকে ঘটকুলের আশ্রয় বা আধার বলা হইয়াছে। জীবের নিদান-__জীবসমূহের 
কারণ। কারণ-শবে উপাদীন-কারণ এবং নিমিত্ব-কারণ উভয়কে বুঝাইলেও পৃথিবীর দৃষ্টস্তে কেবল উপাদান-কারণই 
লক্ষিত হইতেছে । জর্ব্বাশ্রয়__সমস্ত জীবের আশয়; শ্রীকুষ্ণ আশয়তত্ব বলিয়াই তিনি সমস্তেরই আশ্রয়, সুতরাং 
জীবসমূছেরও আমন । নিদীন-_-আদি কারণ। ৃ 

ব্ৰহ্মা শ্রীকষ্চকে বলিলেন-_“ঘটার্দির উপাদান এবং আশ্রয় যেমন পৃথিবী, তগ্জরপ জীবসমূহের উপাদান এবং 
আশ্রয় তুমি (রক্ষণ )।* এইরূপে “সর্ধদেহিনাং আত্মা” এই বাক্যের অর্থ করিলেন-_“সমন্ত জীবের উপাদান এবং 
আশ্রয় ।* কিন্তু এই অর্থে প্রীকৃঞ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহ! পরবর্তাঁ পয়ারে বল! হুইয়াছে। 

২৯ নারায়ণ-শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ করিতেছেন । নার এবং অয়ন এই ছুইটী শব্দের যোগে নারায়ণ 
শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । নার-শব্দের অর্থ জীবসমূহ ; আর অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয় । নারের অয়ন অর্থাৎ জীবসমূহের 
আশয় যিনি, তিনি নারায়ণ। পূর্বববর্তী-পয়ারসমূহে দেখান হইয়াছে যে, শ্রীকষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয় ; সুতরাং কৃষ্ণই 


<u 
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অতএব তুমি হও মুল নারায়ণ । অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ববপিতা 

এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ__॥ ৩০ তোমার শক্তিতে তাঁরা জগত রক্ষিতা ॥ ৩২ 

জীবের ঈশ্বর___পুরুধাদি অবতার । নারের অয়ন যাতে করহ পাঁলন। 

তাঁহা-সভা হৈতে তোমার এঁশ্বর্য্য অপার ॥ ৩১ | অতএব হও তুমি মূল ন নারায়ণ ॥ ৩৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক1। 


নারায়ণ ইহাই “৯ পযারে ব্যক্ত করা হইয়াছে । নিচয়--সমূহ । তাছার-_সর্ধবজীব-নিচয়ের, 
জীবসমূহের ৷ 

পূর্বব-পয়ারহয়ে শ্রীরুষ্ণকে জীবের উপাদান ও আশ্রয় বলা হইলেও এই পয়ারে কেবল আশরয়রূপেই তাহার 
মারায়ণত্বের প্রমাণ করা হইল; শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব-প্রমাণে তাহার উপাদানত্ব এস্থলে ধরা হয় নাই । 

৩০। অতএব--পূর্ব-পয়ারোক্ত কারণবশতঃ । তুমি_প্রীকষ্ণ। 'মূল-নারায়ণ-_-জীবসমুহের মূল আশয় 
বলিয়া! শরীকুষ্কে মূল নারায়ণ বল! হইল। এই এক হেতু--পরীকুষ্ণ যে মূল নারায়ণ, তাহার এক হেতু ৷ দ্বিতীয় 
কারণ-_-্রীক্ষষ্ণের নারায়ণত্বের দ্বিতীয় হেতু ( পরবর্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হুইয়াছে )। 

৩১। এক্ষণে গ্লোকস্থ “অধীশ” শব্দের অর্থ করিতেছেন । অধীশ অর্থ__ঈশ্বর-সকলের অধিপতি | শ্রীরুষ্ণ যে 
ঈশ্বর-সকলের অধিপতি, তিন পয়ারে তাহা দেখাইয়া তাহার নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

জীবের ঈশ্বর--জীবের প্রভু, জীবসমূহের স্থি-স্থিতি-পালনকর্তা । পুরুযাদি-অব্তীর-_পুরুষ আদিতে 
যে সমস্ত অবতারের; কারণার্ণবশায়ী প্রথম-পুরুষ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষ। 
ইহারাই সাক্ষাদ্ভাবে ত্রদ্ধাণ্ডের স্থাষ্টর ও পালনের কর্তা? স্থৃতরাং সাক্ষাদূভাবে ইহারাই ব্রদ্ধাওস্থ জীবসমূহের 
ঈশ্বর; ইহারা সকলেই শ্রীকুষ্ণের স্বাংশ-অবতার। তাহ। সভা হৈতে-_ পুরুষাদি-অবতার অপেক্ষা । 
তোমার- প্রীকষ্ণের। এশ্বর্য্য_মহিমা, বশীকারিতাশক্তি) ঈশ্বরত্ব-গ্রতিপাদিকাশক্তি। অপার-অসীম, অনেক 
বেশী। পুক্রষার্দি*অবতার হইতেও যে শ্রীকৃষ্ণের এধ্য অনেক বেশী, তাহ! পরবর্তাঁ পথাঁরে দেখাইতেছেন। 

৩২। এই পয়ারের অস্বয্ন_-“তুমি সর্বপিতা, তোমার শক্তিতে তাঁহারা জগত-রক্ষিত?; অতএব তুমি 
অধীশ্বর ।” 

সর্ববপিত|-_পুরুষাদি-অবতার-সকলের পিত! অর্থাৎ প্রবর্তক বা মূল ॥ শ্রীকুষ্ণ হইতেই পুকুষাদি-অবতারের 
আবির্ভাব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মূল অংশী বলিয়া, তিনি তাহাদের পিতা । 

তোমার শক্তিতে ইত্যাদি- শ্রুষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়াই পুরুধাদি-অবতার জগতের স্থাষ্ট ও পালন 
করেন। ুতরাং পুরুষা দি-অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ট) অনেক বেশী; শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্যই পুরুষার্দি অবতারের 
শ্বর্যের মূল; তাই পরীক্ষণ তাহাদেয়ও ঈশ্বর; সুতরাং শ্রীরুষ্ণই অধীশ্বর। এইরূপ অর্থে কিরূপে প্রীরুষ্রর নারায়ণত্ব 
প্রতিপাদিত হয়, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৩৩। অয়ন-শব্দের অর্থ আশ্রয় হইলেও আশ্রয়দাতাই রক্ষক হয়েন বলিয়া অয়ন-শব্দে রক্ষা বা পালনও 
বুঝ ইতে পারে; পুরুষাদি-অবতারকে এই পয়ারে “নারেয় অয়ন” এবং পূর্ববর্ত্তা পয়ারে “জগত-রক্ষিতা” বলায়, অয়ন 
শব এস্থলে “রক্ষণ” অর্থে ই ব্যবহৃত হুইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 


নারের--জীবসমূহের | অয়ন-_রক্ষণ বা পালন। শারের অয়ন--জীধসমূহের রক্ষণ অর্থাৎ জীবসমূছের 
রক্ষক পুরুষাদি-অবতার। যাঁতে--যে হেতু । করহু পাঁলন-_ণক্তি-আদি দারা রক্ষা কর। 

আরের ( জীব-সমৃহের ) অয়ন (পালন ) করেন বলিয়া পুরুষাদ্দি-অবতারই নারায়ণ হয়েন) শ্রীকৃষ্ণ আবার 
এই পুরুষাদি-অবতারকে পালন করেম বলিয়া রকুষ্ণই মূল পালনকর্তা ধা মূল নারায়ণ হুইলেন। পুকতযাদি“অবত।ঃ 
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তৃতীয় কারণ শুন প্রীভগবান্‌।-_ | তোমার দর্শনে সর্বব জ স্থিতি। 

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড বহু বৈকুখাদি ধাম ॥ ৩৪ | তুমি না দেখিলে কারো! নাহি স্থিতি গতি ॥৩৬ 
ইথে যত জীব,_-তার ত্রৈকালিক কর্ম নারের অয়ন যাতে কর দরশন। 

তাহ! দেখ, সাক্ষী তুমি, জানসব মৰ্ম্ম ॥৩৫ তাহাঁতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই আীব-জগং পালন করেন বলিয়া প্রীকৃষ্ই মূল রক্ষক বা মূল নারায়ণ হুইলেন। 
প্রথম প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ “আশ্রয়” এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে অয়ন শব্দের অর্থ “পালন” 
ধর! হইয়াছে । 

৩৪-৩৫। ভৃতীয়ক।রণ_্রীঞ্চের নারায়ণত্বের তৃতীয় হেতু । ৩৪-৩৭ পয্মারে শ্লোকস্থ “অধিল 
লোকসাক্ষী” শব্দের অর্থ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। এই কয় পয়ার ব্রহ্মার উক্তি । 

বহু বৈকুগ্ঠীদিধাম-_বৈকুঠাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম। 

ইথে-_অনস্ত ত্রন্ধাণ্ডে ও অনন্ত ভগবদ্ধামে । যত জীব-_অনন্থ ব্রদ্ধাণ্ডে যত মায়াবন্ধ জীব আছে এবং 
অনন্ত ভগবদ্ধামে যত মায়মুক্ত জীব আছে, তাহারা সকলে । ইহা শ্লোকস্থ “অখিললোক” শব্দের অর্থ। তারও সমস্ত 
জীবের। ত্রৈকালিককৰ্ম্ম_ভূত, ভবিশ্যং ও বর্তমান, এই তিন কালের কর্ন । মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত জীব-সকল 
অতীতকাঁলে যে কশ্দ করিয়াছে, বর্তমানে যাহা করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত কর্শ্ম। তাহ! 
দ্বেখ_ত্রকালিক কর্ম দেখ। মৰ্ম্ম_অভিপ্ৰায়। সাক্ষী__জীবসমূহের ত্রৈকালিক-কর্শ্ম তুমি দেখ এবং এ 
সমস্ত কর্শে তাহাদের অভিপ্রায়ও তুমি জান এবং তাহাদের (জীবসমূহের) যে সমস্ত অভিপ্রায় কর্টে অভিব্যক্ত হয় নাই, 
হৃদয়ে মাত্র অবস্থিত, তাহাও তুমি জান; অতএব, সর্বতোভাবেই তুমি জীবসমূহ্র কর্মের ও মর্শ্মের 
সাক্ষী বা দ্ৰষ্টা । 

এই দুই পয়ারে গ্লোকস্থ “অখিললোকসাক্ষী”-শব্দের অর্থ করা হুইল ৷ 

৩৬। শ্রীুষ্চ জীবের ত্রৈকালিক কৰ্শ্মাদি কেন দেখেন এবং তজ্জন্ত শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণ হইলেন, তাহা এই 
পয়ারে বল! হইতেছে । 

তোমার দর্শনে-গ্রীক্কত দর্শনে। শ্থিতি_-অবস্থান, অস্তিত্ব । শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেন বলিয়াই সমস্ত 
জগৎ রক্ষা পাইতেছে । | 

নাহি স্থিতি গতি--স্থিতি ও গতি ( উপায় ) থাকিতে পারেন! | শ্রীরুষ্ণ দর্শন না করিলে জগতের অস্তিত্ব 
রক্ষার অন্য কোনও উপায়ও (গতিও ) নাই । এই পয়ারে অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভাবে দেখান হইল যে, শ্রীকুষ্ণের 
কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত জগৎ ও অগঘ্ধাসী জীব রক্ষা পাইতে পারেনা ; জগত রক্ষার নিমিত্তই শ্রীরুষ্ণ জীবের ত্রৈকালিক কর্মাদি 
দর্শন করেন। 

এস্থলে, অয্নন--দর্শন । নারের (জীব-সমূহের ) অয়ন (দর্শন ) করেন বলিয়া! শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ হইলেন। 
ইহাই তৃতীয় হেতু ৷ 

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, কারণীর্ণবশাযী পুরুষই দৃষ্টিদ্বার! প্রকৃতিতে স্থষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করেন, তীঁহা হইতেই 
ব্ৰহ্মাওাঁদির সৃষ্টি হয় ; আবার গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষই প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ডের অন্তরধ্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়-পুরুষই 
প্রতি জীবের অস্তর্ধ্যামী সাক্ষী । স্ৃতরাং ব্রক্াণ্ডের ও জীবের ভ্রষ্টা বলিয়! এবং তাহাদের দৃষ্টিই ্রক্মাণ্ডের ও জীবের 
স্থিতি-কারণ বলিয়! পুরুষা্ি-অবতারই নারায়ণ হয়েন; এমতাবস্থায় গ্রীক কিরূপে নারায়ণ হইলেন? এই প্রশ্নের 
উত্তরই ৩৭শ পয়ারে দেওয়া হইয়াছে । 


নারের-জীব-সমূহের। অয়ন-_দ্শন। যাতে_যাহা হইতে বা যাহা কর্তৃক। নাঁরের অয়ন 


১২৪ জীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ২য় পরিচ্ছেদ 
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সত 





কৃষ্ণ কহেন-_ত্ৰহ্মা তোমার না বুঝি বচন। সে সব তোমীর অংশ, এ সত্য বচন ॥ ৩৯ 
জীব্হৃদি জলে বৈসে, সে-ই নারায়ণ ॥ ৩৮ কারণান্বি-ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী ৷ 
ব্রহ্মা কহে-_জলে জীবে যেই নারায়ণ । মায়াদ্বারে ₹ু&ি করে, তাতে সব মাঁয়ী ॥ ৪০ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিশী টীকা। 


যাঁতে__নারের (জীব-সমৃহের ) অয়ন (দর্শন ) হয় যাহ! কর্তৃক ; জীবসমূহের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষাদি-অবতার। কর 
দ্ররশন-_এই পুকুষা দি-অব্তারকে দর্শন কর বলিয়া, তোমার ইচ্ছাতেই তাহারা আবিভূ্তি হয়েন বলিয়া এবং তোমার 


শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়াই তাহারা জগতের স্থ্ট-স্থিতি করেন বলিয়া । তাহাঁতেও-_সেই হেতৃ ও; পুরুষাদি- 
অবতারকে দর্শন কর বলিয়াও । 


জীবসমূহের দ্রষ্ট| বলিয়া পুরুষা দি-অবতারই নারায়ণ হইলেও, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতেই পুরুষা দি-অবতারের দৃষ্িক্ষমত। 
জম্মে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির অভাবে জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-সম্বদ্ধে তাহাদের কোনও ক্ষমতা থাকেনা বলিয়া স্থলতঃ 
প্ীরুষ্ণই তাহাদের মূল বলিয়া, প্রীকুষ্ণই মূল নারায়ণ হইলেন। 
৩৮। উপরোক্ত অর্থ-সম্বন্ধে শ্রকৃষ্ণের প্রশ্ন আশঙ্কা করিতেছেন; সেই প্রশ্ন এই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 
প্রশ্নটা এই £-শ্রীরুষ্ণ বলিলেন “্রহ্মন্‌। তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছিনা । যিনি জলে এবং অন্তধ্যামিরূপে জীবের 
হৃদয়ে বাস করেন, তিনিইতো নারায়ণ ; ইহ! সর্বজনবিদিত; তথাপি তুমি আমাকে নারায়ণ বলিতেছ কেন ?” 
জীবহৃদিজলে বৈনে-_জীবের হৃদয়ে এবং জলে বাস করেন যিনি । যিনি জীবের হৃদয়ে বাস করেন, তিনি 
অস্তরধ্যামী পরমাত্ম।। জীব বা জীবের হৃদয় তাঁহার আশ্রয়, নার ( জীব-সমূহ ) তাঁহার অয়ন (আশ্রয়) বলিয়। তিনি 
নারায়ণ। আর, নার! অর্থ আপ বা জল; নার! (বা জল ) অয়ন ( বা আশ্রয় ) ধাহার অর্থাৎ যিনি জলে বাস 
করেন, তিনিও নারায়ণ । পুরুষাঁদি-অবতার জলে বাস করেন-_প্রথম-পুরুষ বাস করেন কারণ-জলে, দ্বিতীয়-পুরুষ বাস 
করেন ব্রহ্মাণ্ডগর্ভঙ্গলে, আর তৃতীয়-পুরুষ বাস করেন ক্ষীরোদকে ; স্থুতরাং তিন পুকুষবতারও নারায়ণ । 
ই নারায়ণ-িপি জীবের হৃদয়ে বাঁ জলে বাস করেন, তিনিই তে! প্রসিদ্ধ নারায়ণ । এই পত্বার 
শ্লোকস্থ “নরভূঞ্জলায়নাং নারায়ণঃ”-অংশের অর্থ। 

৩৯। পূর্বপয়ারোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ব্রহ্মা | 

জলে জীবে যেই নারায়ণ__জলে এবং জীবে ( জীবহৃদয়ে ) যেই নারায়ণ বাস করেন। সে সব- 
সে সকল প্রসিদ্ধ নারায়ণ ৷ 

হহ্মা বলিলেন “হে শ্রীকৃষ্ণ | কারণোদকে, গর্ভোদকে, ক্ষীরোদকে এবং জীব-সমৃহের হৃদয়ে যাহার! বাস করেন, 
তাহারাই প্রসিদ্ধ নারায়ণ, একথা সত্যই। কিন্তু তাহার! তোমারই অংশ-_একথাও সত্য 1” পরবর্তী ৪৫শ পয়ারে 
এই বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন । 

৪০। কারণার্ণবশায়ী নারায়ণার্দি কিরুপে শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন, তাহা বলিতেছেন, ৪০__-৪৩ পয়ারে ) 

ংশ ও অ'শীতে পার্থক্য এই যে, যে স্ব্ূপে মৃলস্বরূপ অপেক্ষা কম-শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অংশ বা স্বাংশ বলে। 

“তানৃশো নৃনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ| ল, ভা, ১৭1৮ 

কারণান্ধি ইত্যাদ্ি__কারণান্ধি ( কারণ-সমৃদ্র )-শারী, গর্ভোদকশারী এবং ক্ষীরোদক্লশায়ী, এই তিন পুরুষ । 
মায়াদ্ধারা__মায়! ও মায়িক-বস্তর সহায়তায় । মায়ী__যায়ার সহিত সম্ন্ধ-বিশিষ্ট; শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিব 
নাম মায়া; মায়া শ্রীভগবান্‌ হইতে বহুদুরে, কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থান করেন। ৰ 

মায়ার ছুই অংশ, গুণ-মায়া ও নিমিত-মায়া | গুণ-মায়া মায়িক-ত্রক্মাণ্ডের গৌণ-নিমিত্ব কারণ ; মূল নিমিত্ত-কার 
ও মূল উপাদান কারণ হইলেন ঈশ্বর (বিশেষ বিচার আছি পঞ্চম পরিচ্েদে দ্রব্য )। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দৃষ্টি 





২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ১২৫ 


পিসি 





MAAN ASDA NAVMAN AOU NNN TOON পবিত্র সল্প শা 


সেই তিন জলশায়ী সর্বব-অন্তর্য্যামী ।- ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৪২ 
ত্ৰহ্মাণ্ডববন্দের আত্ম! যে পুরুষনামী ॥ ৪১ এসভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ। 
হিরণ্যগর্ভের আত্মা! গর্ভোদকশায়ী । | তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩ 








গৌর-কৃপা-তরদ্বিণী টীকা । 

শক্তি সঞ্চার করিয়! ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে বিক্ষুদ্ধা করেন, তাহা হইতে প্রমে অনন্তকোটি ব্রঙ্ধাণ্ডের স্যর হয়; 
দ্বিতীয়-পুরুষ প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ডের গর্ভস্থ জলে, ত্রহ্মার অন্তর্মযামিকূপে অবস্থান -করেন) তাহার নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত 
হইয়াই ত্ৰহ্ম! ব্যষ্টি-জীবের হট করেন । আর তৃতীয়-পুকুষ প্রতি জীবের অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থান 
করেন, আবার একদরূপে ব্রহ্মাওস্থ-ক্ষীরোদ-সমুদ্রেও অবস্থান করেন। এইরূপে মায়ার সংশ্রবে থাবিয়া, মায়। 
নিয়ন্তারূপে তিন্‌ পুরুষ সুষ্টিকার্য্য নির্বাহ করেন। মায়ার সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া তাঁহার! মায়ী (কিন্তু তাহার 
জীবের ম্যায় মায়ার অধীন নহেন, মায়াই তাহাদের অধীন তাহার! মায়ার নিয়ন্ত! মাত্র, মায়াতীত ব্ল্ত । মায়ার 
সাহচধ্যে তাহার! স্থগ্রলীল। নির্বাহ করিলেও মায়ার সহিত তাহাদের স্পর্শ নাই, পরবর্তী ৪৪শ পয়ারে এবং ১১শ 
শ্লোকে ইহ পরিস্ফুটরূপে বলা হইয়াছে )। 

৪১-৪২। উক্ত তিন পুরুষের মধ্যে কে কাহার অন্তধ্যামী, তাহ! বলিতেছেন । 

এই তিন জলশায়ী__কারণ-জলশায়ী প্রথমপুরুষ, ব্রহ্মাগু-গর্ত-জলশায়ী দ্বিতীয়-পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী 
তৃতীয় পুরুষ, এই তিন পুক্রব। র্ববঅন্তর্ধ্যামী_ ত্র্ধাণ্ডের ও ক্রদ্ধাগুস্থ জীব-সকলের অন্তরধ্যামী। ত্রহ্মাণ্ড- 
ববন্দের_সমষ্টি-ব্রদ্মাণ্ডের, মায়ার । আত্ম।__অন্তরধ্যামী।. পুরুষ-নামী-__কারণার্ণবশাযী পুরুষ । কারণার্ণবশায়ী পুরুষই 
সমষি-ব্রদ্ধাণ্ডের বা মায়ার অন্তব্যামী, তিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার নিয়ন্ত। বলিয়। | পরবত্তী পয়ারে গর্ভতোদকশায়ী ও 
ক্ষীরোদকশায়ীর নাম উল্লেখ করায়, পুরুষ-ন।মী শব্দে এস্থলে কারণার্ণবশায়ীকেই বুঝাইতেছে। হিরণ্য-গর্ভের-_- 
্র্ধার। যিনি গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি সমষ্টি-জীব-রূপ ব্রঙ্গার বা ২. ব্রদ্মাণ্ডের অন্তৰ্যামী । ব্যষ্টিজীব-- 
প্রত্যেক জীব। যিনি ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণ, তিনি প্রতিজীবের অন্ধ্যামী। এইরূপে তিনপুরুযই ব্রহ্মান্নণ্ুর এবং 
্রহ্ধাপ্স্থ জীব-সমূহের অন্তর্ধ্যামী, তাহার! সর্ববান্তধ্যামী । 

৪৩ । তিন পুরুষ যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাহা দেখাইতেছেন। 

এসভার-_তিন পুরুষের । দর্শনেতে-_ দৃষ্টিতে । মায়াগন্ধ__মায়ার সহিত সম্বন্ধ; মায়ার প্রতি এবং 
মায়িক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করেন বলিয়াই তাহাদের দৃষ্টিতে মায়ার সম্বন্ধ আছে। তুরীয়__চতুর্থ; তিন নারায়ণের 
(পুরুষের ) কথ! বলিয়৷ পরবর্তী চতুর্থ বস্তু কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করিতেছেন। তাই শ্রীকুষ্জকে তুরীয় বলা 
হুইয়াছে। 

তুরীয় ক্ৃষ্ণের-_উক্ত তিন নারায়ণের পরবর্তী চতুর্থ বস্তু যে উপাধিহীন্রীকুষ্ণ, তাহার। নাহি মায়ার সন্বন্ধ_ 
শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলায় মায়ার সহিত তাহার কোনওরূপ সাক্ষাৎ সন্বদ্ধ নাই । কপাটিনীমায়।শ্রীরুষ্ণের দৃষ্টিপথে যাইতেও 
লজ্জিত হয়েন, শ্রীকষ্ণের লীলায় নিজের প্রভাব বিস্তার করা তো দুরের কথ! ৷ “বিলজ্জমানয়! যন্ত স্থাতুমীক্ষাপথেইমুয়া । 
শ্ীভা ২৫১৩৪” মায়িক হ্থট্ট-কাধ্যে নিয়োজিত আছেন বলিয়! এবং মায়িক বস্তুর সাহাষ্যেই মায়িক স্যিকাধ্য নির্ববাহ্‌ 
করিতে হয় বলিয়া, অধিকস্ত, মায়িক বস্তুর স্রষ্টা বলিয়া তিন পুরুষের লীলায় মায়ার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু শ্রকৃষ্ণের 
কোনও লীলায় বা কাধ্যে মায়ার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই । ইহাই পুরুষাদির অংশত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশিত্বের 
হেতু । পুরুষাদির দৃষ্টি মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্তা, কিন্তু তুরীয় শ্রীক্ুষের দৃষ্টি মায়ার সহিত সহন্ধশৃন্ত।; এজন্য পুক্রষাদির 
মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অপেক্ষা কম; কিন্তু যে স্বরূপে মূল স্বরূপ অপেক্ষা! কম শক্তির প্রকাশ পায়, তাহাকেই 
মূল স্বরূপের অংশ বা স্বাংশ বলে। “তাদৃশো! নৃনশক্তিং যো! ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরীতঃ। ল, ভা, ১৭1” সুতরাং 
মাহায্মের নানতাবশতঃ তিন পুরুষ হইলেন অংশ এবং মাহাজ্ম্ের পূর্ণতা, ব্শতঃ শ্রীক্ষ্ণ হইলেন অংশী। ঘটাদি 


১২৬ স্রীপ্রীচৈতম্থচরিতামৃত | [ ২য় পরিচ্ছেদ 


তথাহি ( ভাঃ ১১৷১৫৷১৬ ) স্বামিটীকায়াম্‌,_ ৰ 
বিরাট্‌ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ] 





৮৬৯ 





AMMAN 


ঈশস্ত যত্রিভিহাঁনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ১০ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীক। । 
তুরীয়স্ত লক্ষণমাহ বিরাঁটিতি | বিরাষ্‌ স্কুলদেহ:, হিরণ্যগর্ভঃ স্থক্মদেহঃ, কারণং মহত্তব্বাদি বা মায়!, এতে ঈণস্ত 
উপাধয়ঃ ভেদক! ইত্যর্থঃ। এতৈঃ ত্রিভিঃ বিরাজাদিভিঃ হীনং রহিতং যদ্বস্ত তৎ তুরীয়ং চতুর্থং নারায়ণং প্রচক্ষতে 
কথয়স্তীতি তুযীয়লক্ষণম্‌ । এতেন চ অত্রেদ্মপি বাজাতে, যথা ঘটাকাশঃ পটাকাশঃ মঠাকাশঃ ইত্যত্র ঘটাদ্যুপাধিন 
তে আকাশাঃ অংশাঃ তদভাবেনচ মহাকাশঃ অংশী, তথা বিরাজাছ্যপাধিনা তে শ্রীনারারণাঃ অংশাঃ, তদভাবেশ চ 
শ্রীকৃষ্ণ অংশী ইতি ভাবঃ। চক্ৰবৰ্ত্তী ॥ ১০ ॥ 





গৌর-কুপা-তরস্ষিণী টীকা। 
যেমন আকাশ হইতে ভিন্ন বস্তু, মায়াও তদ্রূপ পুরুষত্রয় হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্ত। ঘটাদির সধ্ব্ধযুক্ত-আকাশ যেমন 
ঘটাদির স্বন্ধশৃন্য বৃহদাকাশের অংশ, তদ্রপ মায়ার সম্বন্ধযুক্ত পুরুষত্রয়ও মায়ার সন্বন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ঘট-মধয্থ 
আকাশ এবং বৃহদাকাশ এক জাতীয় বস্তু হুইয়াও ভিন্নজাতীয়-বস্ত-ঘটাদির সম্বন্ধবশতঃ ঘটাকাশ যেমন বৃহদাকাশের 
ংশ হইল, তদ্রপ পুরুষত্রয় এবং গ্রীরুষ এক জাতীয় ( সচ্চিদানন্দময় ) বস্তু হইয়।ও মায়ার সন্বন্ধবশতঃ পুরুষত্রয় মান্া- 
সন্ন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেন । মায়ায় সম্বদ্ধই পুরুষের অংশত্বের হেতু । ( পরবরত্তা শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 
তিন পুক্রষরূপ নারায়ণ যে শ্রীকুফের অংশ, তাহাই এই পয়ারে প্রমাণিত হইল। ইহা শ্লোকস্থ “নারারণোহদং 
তবৈব*-অংশের তাৎপধ্য | 
শ্লে।। ১০। অন্বয়। বিরাট্‌ (স্থুলদেহ ) চ ( এবং ) হিরণ্যগর্ভ: (স্থক্গরদেহ ) চ (এবং) কারণং ( মহত্তব্বাদি 
বা মায়! ) ইতি ( এই সমস্ত) ঈশস্ত ( ঈশ্বরের-_পুরুষের ) উপাধয়ঃ (উপাধি-__ভেদক )) ত্রিভিঃ (এই তিন উপাধির 
সহিত ) হীনং সেনবন্বশূহয) যং (যে) [ বস্তু ] ( বস্তু ), তৎ (তাহা) তুরীয়ং (তুরীয়-__চতুর্থ ) গ্রচক্ষ্যতে ( কথিত হয় )। 
ব্সনুবাদ । স্থুলদেহ, সুস্মদেহ ও মায়া এই তিনট পুরুষের উপাধি (ভেদক); এই তিন উপাধির অহ 
সম্বন্ধশূন্ত যে বস্তু, তাহাকে তুরীয় বলে। ১০ । 
বিরাট্‌--আমরা! যাহা দেখিতে পাই, সেই স্থূল জগং। হিরণ্যগর্ভ- স্থল জগতের স্ুক্মবস্থা) স্ুলত্বলাভ 
করার পূর্বের জগৎ যে অবস্থায় ছিল, তাহা । কারণ- প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্বাদি বা প্রকৃতি । ইহা হিরণা- 
গর্ভের পূর্বাবস্থা, পরিদৃশ্ঠমীন্‌ জগতের বা! মায়ার আদি অবস্থা । অন্তব্যামিরূপে স্থূল, স্ুক্্ম ও কারণবূপ জগতের 
প্রত্যেকের মধ্যে এক এক পুরুষ অবস্থান করেন । 
এই শ্লোকে তুরীয়ের লক্ষণ বল! হইয়াছে । স্থুল, স্থন্্ম ও মায়া এই তিন উপাধি যাহার নাই, সেই বন্তই তুরীয় ; 
ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য । কিন্ত উপাধি-শব্দের তাৎপর্ধ্য কি? ইহা! একটী পারিভাষিক শব্দ। নৈয়ায়িকদের মতে, 
যাহা সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের ব্যাপক নহে, তাহাকে উপাধি বলে। “সাধ্যস্য ব্যাপকে! যস্ত হেতোরব্যাপকস্তথা। 
স উপাধি ভবেত্তশ্ত নিষ্র্ষোহত্ং প্রদর্শ্যতে ॥ যথা, ধূমবান্‌ বহ্ছিরিত্যত্র আর্দরকাষ্ঠত্বং উপাধিঃ।” বহি বা আগুনের সঙ্গে 
আর্্রকাষ্ঠের যোগ হইলে ধূম উৎপন্ন হয়; এস্থলে ধূম হইল সাধ্য বস্তু, আর বহ্নি বা আগুন হইল ধৃমের হেতু বা সাধন; 
আর্ডরকাষ্ঠের সংযোগ হওয়াতে যখন ধূমের উৎপত্তি হইল, তখন সাধ্য-ধূমে আর্দরকাষ্টের ব্যাপ কত দৃষ্ট হইতেছে। কিন্ত 
আগুন জালাইতে আর্রকাষ্ঠের প্রয়োজন হয় না বলিয়া ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্রকাষ্ঠের ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয় না । এইরূপে 
সাধ্য-ধূমে আর্জকাষ্টের ব্যাপকত্ব থাকায় এবং ধূমের সাধন অগ্নিতে আর্ডরকাষ্টের ব্যাপকত্ব না থাকায়, ধূমে1২পাদন-কার্ধো 
আর্দ্রকাষ্ঠ হইল অগ্নির উপাধি । তন্্রপ, পুরুষত্রয় মায়ার সাহচর্য স্ষ্িকা্ধ্য নির্ববাহ করেন বলিয়া, স্থষ্িকাধ্য হইল সাধ্য, 
পুরুষত্রয় তাহার হেতু বা সাধন ; আর্জকাষ্ঠের সাহচর্য্যে ধূমোংপাদনের স্যায়, মায়ার সাহচর্য হুষ্টিকাধা নির্বাহ হয় 
বলিয়া স্কার্য্ে মায়ার ব্যাপকত্ব দৃষ্ট হয়; কিন্ত পুরুবত্রয়ের আবির্ভার-বিষয়ে মায়ার সাহ্‌চধ্যের অপেক্ষা নাই বলিয়! 


এ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা | ১২৭ 
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বাপি তিনের মারা লা ব | ব্যবহার ৷ | তথাপি তৎস্পর্শ নাহি---সভে মায়াপার ॥৪৪ 


গৌর-কুপা- তরী পীৰ ] 

পুর্ুত্রয়রূপ সাধনে মায়ার ব্যাপকত্ব নাই । সুতরাং হষ্টিকার্যে মায়! হইল পুরুষত্রয়ের উপাধি । এইবূপে স্থুলদেহ 
(বিরাট ), সুন্ম দেহ ( হিরণ্যগর্ত ) এবং কারণও পুর বত্রয়ের উপাধি | শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন না বলিয়া 
মায়ার সহিত, (সুতরাং মায়িক উপাধিত্রয়ের সহিত) তাহার কোনওতদ্বদ্ধ নাই । তাই তিনি তুরীয়, ইহাও ব্যঞ্জিত হইল । 

অথবা, যেমন ঘটের দ্বার! 'অবচ্ছিন্ন আকাশ অনবচ্ছিন্ন বৃহদাকাশেরই অংশ-_বৃহ্দাকাশই এই ঘটাকাশের হেতু 
বা মাধন। ঘটাকাশ বা ঘটাকার আকাশের অবচ্ছিন্নত্ব হইল সাধ্য। ঘটের সাহচধ্যে আকাশের এই অবচ্ছিন্নত্ব 
উৎপন্ন হয় বলিয়া, ঘটাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব আছে। কিন্ত বৃহদাকাশে ঘটের ব্যাপকত্ব নাই। সুতরাং ঘট হুইল 
আকাশের উপাধি । তদ্রপ, বিরাটাদির সাহ্চর্যে-ব্যগ্টিজীবের অস্তধ্যামি, ত্রহ্মাণ্ডের অন্তৰ্য্যামী, মায়ার অন্তর্্যামী 
ইত্যাদিক্ধপে জীবাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়।__পুরুতত্রয় ঘটাকাশের প্তায় অবচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন; তাই বিরাটাদি 
তাহাদের উপাধি । ঘটাদি-উপাধি যুক্ত ঘটাকাশাদি যেমন ঘটাদি-উপাধিশৃন্ত বৃছদাকাশের অংশ, তদ্প বিরাটাদি- 
উপাধিধুক্ত পুক্রত্রয় (নারায়ণ ) বিরাটাদি-উপাধি শূন্য শ্রীকবের অংশ, এরুষ্ণ তাহাদের অংশী--ইহাও ব্যঞ্জিত হইল । 

উপাধি দ্বারা বস্তু ভেদ প্রাপ্ত হয; যেমন বৃহ্দাক!শ ঘটাদিদ্বার! ঘটাকাশাদিবূপ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরুষত্রয় ও 
এইরূপে বিরাট্‌, হিরণ্যগর্ত ও মহত্তবাদি ছার! প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ইত্যাদি রূপে ভেদ প্রাঞ্চ হইয়াছেন । 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোনও উপাধি নাই বলিয়া! তিনি কোনওরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই । ভেদ প্রাপ্ত বস্তই সমজাতীয় 
ভেদহীন বস্তুর অংশ; যেমন ঘটাকাশ বুহদাকাশের অংশ; তদ্রপ পুরুমত্রয়ও শ্রীকৃষ্ণের অংশ । 

শ্রীরুষ্ণ যে বিরাটাদি-উপাধি হীন, ন্ৃতরাং তুরীয় এবং তুরীয় বলিয়া! তিনি যে লোকস্প্রিকাধ্যে নিযুক্ত পুরুষরূপ 
নারায়ণের অংশী__ইহাই এই শ্লোক হইতে প্রমাণিত হুইল ৷ 

৪৪1 পূর্ববর্তী ৪০শ পয়ারে বলা হইয়াছে “তাতে সব মায়ী_-তিন পুরুষই মায়ার সহিত সম্ব্ধ-বিশিষ্ট ।” 
আবার “বিরাট্‌” ইত্যাদি প্লোকেও বল! হইল, তাঁহারা মায়িক-উপাধি-বিশিষ্ট | কিন্তু সাধারণ জীবও মায়িক-উপাধি- 
বিশিষ্ট, মায়ার সহিত সম্বদ্ধবিশিষ্ট । তবে কি তিন পুরুষও জীবই? তীহার1 যদি জীবই হয়েন, তবে তাহারা অন্তর্্যামীই 
বা কিরূপে হইতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া এই পয়ারে বলা হইয়াছে__“ধদিও মায়ার সংশ্রবেই তিন 
পুরুষকে সৃষ্টি কাৰ্য্য নির্বাহ করিতে হয়, সুতরাং যদিও তাহার! মায়িক উপাধিবিশিষ্ট, তথাপি তাহাদের সহিত মায়ার 
স্পর্শ নাই, তাহার। প্রত্যেকেই মীয়াতীত। জীব মায়াধীন । তাহারা মায়াতীত বলিয়াই অন্তধ্যামী হইতে পারেন ।” 

তিনের-তিন পুরুষের । মায়া লঞ ব্যবহার--মায়ার সাহচর্য্যে স্ব্টকার্য্য নির্বাহ করিতে হয়। 
তথাপি-_মায়ার সাহ্চধ্য থাকিলেও। তৎস্পর্শ-_মাষ!র স্পর্ণ। সভে-সকলে, তিন পুরুষের প্রত্যেকেই । 
মায়াপার--মায়ার অতীত, মায়ার স্পর্শের বাহিরে ! স্বরূপ-লক্ষণে তিন পুরুষই সচ্চিদানন্দময়, সুতরাং তাহার! 
স্বরূপ-গক্ষণে গ্রুকুষ্* হইতে অভিন্ন । প্রুষ্জ স্বর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার | যাহ! কৃষ্ণ, তাই! নাই মায়ার অধিকার 1৮ 
এইজন্য তিন পুরুষকে মায়া স্পর্ণ করিতে পারে না, তাহারা মায়াতীত। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই মায়ার 
সংশ্রযে থাকিয়াও তিন-পুরুষ মায়ার স্পর্শশৃন্ত হইয়া থাকিতে পারেন। পরবর্তী শ্লোক তাহার প্রমাণ । 

তিন পুরুষে এবং জীবে পার্থক্য এই যে, প্রথমতঃ, তিন পুরু এবং জীব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও তিন 
পুরু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ, স্বাংশ ; কিন্ত জীব তীহার স্বাংশ নহে, তাহার তটস্থাখ্য জীবশক্তির অংশ মাত্র ; জীবকে 
শ্রকঞ্ণের বিভিন্নাংশ বলে। ছিতীয়তঃ, মায়াবদ্ধ জীব মায়ার অধীন, মায়াকর্তৃক নিয়স্ত্রিত ; কিন্তু তিন পুরুষ মায়াতীত, 
তাহারা মায়ার নিয়ন্তা, তাহাদের উপর মায়ার কোনও অধিকার নাই; মায়! তীহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে ন। 
তৃতীয়তঃ, তিন পুরুষের স্ুি-শক্তি আছে, কিন্তু জীবের তাহা নাই। চতুর্থতঃ, জীব স্বরূপে অণু, কিন্তু তিন. পুরুষ 
্রকৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ বলিয়! স্বরূপে পূর্ণ (ল- ভা, পু, ৪৪1৪৫ )। 


১২৮ জীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ [ ২য় পরিচ্ছেদ 


AAMAS ৮ ৯ সিসির সিসি সিসি স্পস্ট NOAM 


তথ।হি (ভাঃ ১1১১1৩৯ )-- 
এতদীশনমশস্ত প্রকুতিস্থেংপি তদ্গুণৈঃ ৷ 


ূ ন যুঙ্গযতে সদাত্মন্থৈধথা বুদ্ধিত্তদাশ্রয়! ॥ ১১। 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
প্রাকৃতগুণেষসক্তত্বে হেতুঃ এতদ্দিতি। অতএবাদে' প্রকুতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তি্টঙ্নপি সদৈব তদ্গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি 
যং এতদীশস্তেশনমৈশ্বধ্যম্‌। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টাস্তঃ যথেতি তদা শুয়! প্ররুত্যাশরয়। বুদ্ধি: জীবজ্ঞানং যথা যুজ্যতে তথা 
নেতি। অঙ্থয়ে বা তদাশুয়। শ্রীভগবদাশুয়! পরমভাগবতানাং বুদ্ধি প্রক্ৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে 
তদ্বং। এবমোক্তং তৃতীয়ে । ভগবানপি বিশ্বাত্ম! লোকবেদপথানুগঃ। কামান্‌ সিষেবে দ্বার্বত্যামসক্তঃ সাংখ্যমাশিত 
ইতি ক্রমসনদর্ত; ॥ ১১ ॥ 








গৌর-কৃপা-তগপ নী টীকা। 

শ্লে।। ১১। অন্বয়। ঈশস্ত (ঈশ্বরের ) এতৎ (ইহা) ঈশনং (এশ্বধ্য)); [কিং তৎ ঈশনং ] (সেই 
শ্ব্্যটা কি) প্রক্কৃতিস্থঃ ( প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে থাকিয়া) অপি (ও) তদ্গুণৈঃ (মায়ার গুণ স্থখদুঃখাদি দ্বার! ) 
সদ! (সর্ধদা-__কোনও সময়েই ) [ন যুজ্যতে ] ( যুক্ত হয়েন না); যথা (যেমন) তদাশ্রয়। ( ভগবদাশয়! ) বুদ্ধিঃ 
(বুদ্ধি_মতি ) আত্মস্থৈঃ ( দেহস্থ সুখ দুঃখাদি দ্বার! ) [ ন যুজ্যতে ] (যুক্ত হয় না )। 

অথবা, ঈশস্ত (ঈশ্বরের ) এতৎ (ইহা) ঈশনং (উশ্বধ্য); [কিং তৎ ঈশনং ] (সেই উশ্বধ্যটী কি)? 
তদাশয়। ( প্রকৃত্যাশ্রয়া__মায়ার আশ্রিত! ) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি মতি ) আত্মস্থৈঃ ( দেহস্থিত সুখ-দুঃখাদি ) [ গুণৈঃ] (গুণ 
দ্বার] ) যথা ( যেমন ) যুজ্যতে (যুক্ত হয় ), প্রকৃতিস্থো২পি ( প্রকৃতির বা মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ) [ ঈশঃ] (ঈশ্বর ) 
তদ্গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণের সহিত ) [ তথা ] (সেইরূপ ) ন যুজ্যতে (যুক্ত হয় ন! )। 

অনুবাদ । (পরমভাগবতদিগের ) ভগবদাশরয়! বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের স্ুখছুঃখাদি গুণের 
সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রপ মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না__ইহাই ঈশ্বরের এশ্বধ্য । 


অথবা, (সাধারণ জীবের ) দেহস্থিত-বুদ্ধি যেরূপ দেহের স্ুখ-দুঃখাদির সহিত যুক্ত হয়, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও 
ঈশ্বর মায়িক গুণের সহিত সেইরূপ যুক্ত হয়েন না__ইহাই ঈশ্বরের উশ্ব্য | ১৯। 

ঈশনং- এঙ্ব্ঘ, এশ্বরিক শক্তি। প্রক্ৃতিস্থঃ__ প্রকৃতিতে বাঁ প্রকৃতির (মায়ার ) সংএবে অবস্থিত । 

তদ্‌গুণৈঃ__তাহার (প্রকৃতির) গুণের সহিত। 

আত্মস্ৈঃ__আত্মা অর্থ দেহ) দেহস্থিত গুণের সহিত; দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত। তদাশ্রয়। বুদ্ধিং 
তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যে বুদ্ধি; পরমভাগবতদ্দিগের ভগবদা শ্রিতা বুদ্ধি; অথবা, মায়/বদ্ধ জীবের মায়া শ্রিতা 
বুদ্ধি। 

পূর্ববর্তী ৪৪শ পয়ারে বলা হইয়াছে যে, মায়ার সংশ্রবে থাকিয়াও পুরুষত্রয় মায়াতীত, মায়া 
তাহার্দিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না) এই শ্লোকে তাহার হেতু দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের একটা অচিন্ত্য-শক্তি 
এই যে, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও তিনি মায়ার গুণে আসক্ত হয়েন না-মায়া তীহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; 
পুরুষত্রয় রক্বষ্ণের স্বাংশ বলিয়া ঈশ্বর; তীহাদেরও এরূপ অচিন্ত্য-শক্তি আছে; তাই মায়! তাহাদিগকে স্পর্শ 
করিতে পারে ন!। দৃষ্টান্ত ছারা বিষয়টা বুঝাইয়াছেন। যাহার! পরমভাগবত, তীহাদের মন, বুদ্ধি আদি সমস্তই 
শ্রীভগবানের আশ্রিত ; মায়িক জগতের শুখ-ছুঃখাদিতে তাহাদের মন ব! বুদ্ধি কখনও লিপ্ত হয় না) ঈশ্বরাশ্রিতা 
বুদ্ধিই যখন মায়িকগুণে লিপ্ত হয় না, তখন ঈশ্বর যে লিপ্ত হইবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ব্যতিরেক 
দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। মায়িক জীবের মায্সিকী বুদ্ধি মায়িক বস্তুতে যেরূপ আসক্ত হয়, শ্রীভগবান্‌ মায়ার মধ্যে 


য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ১২৯ 


AMMNMANOONA AUTONATION এ সিসির, Ne MN উল MMM Mi MMMM 








সেই তিনজনের তুমি পরম আশ্রয় ৷ ৷  তেহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ 
তুমি মূল নারায়ণ__ইথে কি সংশয়? ॥ ৪৫ | অতএব ব্রহ্মাবাক্যে__পরব্যোম-নারায়ণ। 
সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ । তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ব-বিবরণ ॥ ৪৭ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিপী টীকা। 


থাকিয়াও সেইরূপ আসক্ত হয়েন না_তীহার এশ্বধ্য বা অচিন্তা-শক্কির প্রভাবেই ইহা! সম্ভব । মায়িক বস্ততেও 
এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়! যায়। পদ্মপত্র জলেই থাকে, কিন্ত জল তাহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে 
পারে না-_জলের মধ্যে কাপড় বা অন্ত কোনও বস্তু রাখিলে তাহা! যেমন ভিজিয়া যায়, তাহার গায়ে যেমন 
জল লাগিয়া থাকে, পন্মপত্রে তেমন ভাবে জল লাগে ন!! তদ্রপ, মায়াবন্ধ জীবকে মায়িক গুণ অভিভূত করিতে 
পারে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে মায়! তাঁহার উপর কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে না। মায়ার সংএবে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়াতীত__যেমন জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্মপত্র জল-স্পর্শশৃষ্ত 
অবস্থায় থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবেই মার! তাহা হইতে দুরে থাকে । শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই 
বলেন। “ধায়া স্বেন নিরস্তকৃহকম্‌।১।১।১॥ স্বতেজসা! নিত্য নিবৃত্তমায়াগুণ প্রবাহুম্‌ ।১*।৩৭।২২।" | 

৪৫। ব্ৰহ্মা শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ! নাবারণ-নামক পুরুষত্রয়ের তুমিই পরম-আশ্রয়) 
তোমার শক্তিতে শক্তিমান হওয়াতেই তাহাদের নারায়ণত্ব প্রসিদ্ধ; স্ৃতরাং তুমিই যুল নারায়ণ; ইহাতে 
বিম্ময়ের কথ! কি আছে?” 

সেই তিন পুরুবের- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের ! ইথে__ইহাতে ৷ 

৪৬ । শ্রীকুষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন-__“পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই মূল নারায়ণ ; যেহেতু পুক্ুধত্রয 
ঠাহারই অংশ, তিনি তাহাদের অংশী; এমতাবস্থায়, তুমি আমাকে মূল নারায়ণ বলিতেছ কেন?” এই প্রশ্নের উত্তরে 
ব্ৰহ্মা বলিতেছেন-_“হে শ্রীরুষ্ত! পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে পুরুষত্রয়ের অংশী বলিয়া মূল নারায়ণ, তাহা সত্যই) 
কিন্তু সেই পরব্যোমাধিপতি তো তোমারই বিলাস-মুত্তি) সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ ।” 

প্রথম পরিচ্ছেদের "সন্বর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী” ইত্যাদি ৭ম শ্লোকান্সাদে শ্রীবলদেবই পুরুষত্রয়ের অংশী 
হয়েন; কিন্ত এই পয়ারে পরব্যোমাধিপতি-নারাক্মণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বল! হইয়াছে । ইহার হেতু এই; 
পরব্যোমাধিপতি-নারায়ণ এবং বলদেব-_উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমুন্তি; বিলাসত্ব-হিসাবে তাঁহাদের অভেদ-মনন 
করিয়াই বোধ হয় নারায়ণকে পুরুষত্রয়ের অংশী বলা হইয়াছে । 

সেই ভিনের_ক্লীরণা্বশায়ী, গর্ভোকশীয়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ীর । অংশী- পুকুর হাহার অংশ; 
মূল। পরব্যোম-নারায়ণ-__-পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ | ভেঁহ--পরব্যোম-নারায়ণ। বিলাজ-_১১1৩৮ পয়ারে 
বিলাসের লক্ষণ দ্রষ্টব্য । 

৪৭| এক্ষণে গ্রন্থকার “যড়ৈশ্বর্ধ্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্” এই বাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। উক্ত 
বাক্যের অর্থকরণ উপলক্ষেই ২*শ পয়ারে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়! তাহার গ্রমাণস্বরূপ “নারায়ণস্বং” 
ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। ২২-৪৬ পয়ারে 'এই শ্লোকের অর্থ শেষ করিয়া এক্ষণে মৃলবাক্যের 
অর্থোপসংহার করিতেছেন । 

অতএব- পূর্ববর্তী পয়ার সমূহের ম্্মাহ্সারে ৷ ব্রক্গবাক্যে-_-প্নারায়ণন্বং* ইত্যাদি গ্লোকে ব্র্ধার 
ব্যাক্যান্থসারে। তন্ব-বিবরণ--তত্বের নির্ধারণ। 

“নারায়ণন্বং* ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্্াহসারে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ যে প্রকৃষ্ণের 
বিলাস-যৃত্তি ইহাই নিক্পিত হইল। 

নারায়ণ যে প্রীকষ্ণের বিলাসমুস্ত, স্পষ্টভাবে তাহা শ্লোকে উল্লিখিত হয় নাই; তবে ক্লোকের মৰ্ম্ম এবং ব্রহ্মার 


১৭ 


১৩০ প্ীপ্রীচৈতম্চরিতাস্থত। | ২য় পরিচ্ছেদ 


AAA AASB ASDA AA AAA AAA MMIII SNA NAINA IIASA DNA INAS 


এই শ্লোক তব্বলক্ষণ ভাগবতসার । |  পরিভাযা-ূপে ইহার সর্ববত্রীধিকার ॥ ৪৮ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

বচন-ভঙ্গী হইতে তাহা! বুঝা যায়। যিনি স্বন্নপে অভিন্ন, কিন্ত আকৃতিতে ভিন্ন, তাহাকে বলে বিলাস । প্লোকে ত্রদ্ধা 
ধলিয়াছেন-__প্নারায়ণত্বং ন হি ?-_তুমি কি নারায়ণ নও? অর্থাৎ তুমিই নারায়ণ ।” এই বাক্যে বুঝা গেল, নারায়ণ ও 
ভীষণ স্বরূপে অভিন্ন । আবার প্নারায়ণোইঙ্ং₹” এই বাক্যে নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বা দেহ বলা হইল । শ্রীত্বষ্ণ 
যখন দেহ-দেহী ভেদ নাই, তখন এই অঙ্গ বা দেহ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের মুত্তি-বিশেষকেই বুঝ/য়। নারায়ণ বলিলে 
পরব্যোমাধিপতিকেই সাধারণতঃ বুঝাইয়! থাকে; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্যভঙ্গীতে বুঝা গেল-_পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ 
ও গ্রীন স্বক্বপে অভিন্ন, কিন্তু নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ একই বিগ্রহ নহেন ; নারায়ণ শ্রীক্বষ্ণের এক মু্তি বা আবির্ভাব-বিশেষ ৷ 
আবার প্রীকুঞ্ণ দ্বিভুজ, নারায়ণ চতুভূজ--ইহাও প্রসিদ্ধ কথা । সুতরাং স্বরূপে অভিন্ন হইলেও তাহাদের আকৃতিতে 
ভেদ আছে; তাই শ্রীনারায়ণ হইপেন শ্রীকুষ্ণের বিলাস-মুত্তি_ ব্রার বাঁক্যভঙ্গী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 

ওমর হইতে পারে, শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ উভয়ে যখন স্বত্নপে অভিন্ন এবং উভয়ের আকৃতিতে যখন পার্থক্য 
আছে, তখন কে কাহার বিলাস, তাহা কিরূপে স্থির করা যায়? শ্রীকৃষ্ণ তো নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন? 
উত্তর-__না, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের বিলাস হইতে পারেন না; কারণ, শ্লোকে নারায়ণকেই কৃষ্ণের অঙ্গ বলা হইয়াছে; 
সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন নারায়ণের অঙ্গী ; ইহাতে অঙ্গী-কৃষ্ণ অপেক্ষা! অঙ্গ-নারায়ণের কিঞ্চিং ননত! স্থচিত হইল ; 
মূলম্বরূপ অপেক্ষা, বিলাসেরই ন্যুনত1 শান্তরে দৃষ্ট হয় (প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক-টীকা দ্রষ্টব্য )। সুতরাং নারায়ণই 
বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ মূলম্বরূপ । 

৪৮। শ্রীরুষ্ণতবব-সন্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধমত খণ্ডনের উপক্রম করিতেছেন । 

এই শ্লোক-_প্নারায়ণ্বং” ইত্যাদি গ্লোক। তন্ব-লক্ষণ__তত্বের লক্ষণ আছে যাহাতে । যে যে লক্ষণ 
ছারা তত্বের নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা আছে যাহাতে । ইহা শ্লোকের বিশেষণ | “নারায়ণস্তবং” ইত্যাদি শ্লোকটী 
‘তত্ব-লক্ষণ, অর্থাৎ তত্ব-নির্ণায়ক লক্ষণঘুক্ত ; যে যে লক্ষণ দ্বার! তত্ববস্তর নিরূপণ কর! যায়, তাহা এই শ্লোকে পাওয়া 
যায়। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, আর শ্রীক্ুষ্ণ নারায়ণের, অঙ্গী, সুতরাং শ্রীরুষ্ই মূল স্বরূপ, স্বয়ং ভগবান্-__ ইহাই 
শ্রীকৃষ্ণের তব্-নির্ণায়ক লক্ষণ এবং ইহাই এই ঞ্জেকে পাওয়া] যায়। স্থুতরাং এই শ্লোকটী তব্ব-লক্ষণ। ভাঁগবত- 
সাঁর--প্রীমদ্ভাগবতের সার শ্লোক । স্বয়ং ভগবানের লীলা-বিবরণার্দিই ভাগবতের মুখ্য আলোচ্য বিষয়; 
তাহার মধ্যে আবার স্বয়ং-ভগবানের তত্বই হইল মুখ্যতম বিষয় ; কারণ, ভগবত-স্বরূপের লীলাদি তাঁহার তত্বের 
অনুকূল হুইয়া থাকে ; ন্থৃতরাং গগবত্বত্ব অবগত না হইলে ভগবৎ-লীলার রহস্ত বুঝা যায় না। তত্বকে ভিত্তি বা 
আশ্রয় করিয়াই গুণ-লীলাদির বর্ণনার্দি করিতে হয়) ভগবং-তব্‌ই হইল ভাগবতের মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় বা 
সারবস্ত; সুতরাং যে শ্লোকে ভগবত্তব-নির্ণায়ক লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সার-গ্লোক। 
এইরূপে “নারায়ণস্বং” ইত্যাদি শ্লোক হইল. গ্রীমদ্ভাগবতের সার-শ্লোক; কারণ, ইহাতে স্বয়ং ভগবানের বিশেষ 
লক্ষণ বলা হইয়াছে যে, তিনি অর্গী) নারায়ণাদি তহার অঙ্গ । পরিভাষা-_পদার্থ-বিবেচকাচাধ্যাণাং যুক্তিযুক্ত! 
বাক্_ইতি কাব্যপ্রকাশটীকায়াং চণ্ডীদাসঃ। বস্ত-তত্ব-বিবেচক আচাধ্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য; কোনও তত্ব-বিষয়ে 
প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার-সিদ্ধাত্ত বা নিয়ামক সিদ্ধান্ত । কোনও তত্ব-বিষয়ে সিদ্ধান্ত-রাজ | ৃ্‌ 

সর্ববত্রাধিকার-_সকলস্থলেই অধিকার । নিজের রাজ্যের মধ্যে সকল স্থানেই যেমন রাজার অধিকার 
অব্যাহত থাকে, তদ্রেপ, কোনও তন্ব-বিষয়ে যে স্থলে যে আলোচনাই থাকুক না কেন, এ তত্বের পরিভাষা-বাক্যের 
সেই স্থলেই অধিকার থাকিবে অর্থাৎ এ তত্বের আলোচনায় সর্বত্রই পরিভাষা-বাক্যের অস্থগততাবে অর্থ করিতে 
হইবে ; পরিভাষা-বাক্যই সর্বত্র সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করিবে ।' ইহার-_নারায়ণন্ং ইত্যাদি গ্লোকের। পরিভাষারূপে 
ইত]াদি__প্রীকষ্তব-সন্দ্ধে শ্রীমদ্ভাগ বতের-পনারায়ণন্বং* ইত্যাদি শ্লোকই পরিভাষা-বাক্য বা নিম্মামক-সিদ্ধান্ত। এই 
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২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ১৩১ 
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ব্রহ্মা আত্ম ভগবান্‌-_কৃষ্টের বিহার । “অবতারী- নারায়ণ, কৃষ্ণ--অবতার । 
এ অর্থ না জানি মুর্খ অর্থ করে আঁর ৪৯ তেঁহ চতুভূর্জ, ইহ মনুব্য-আকার |” ॥ ৫০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 


লোকটা শর্বাতব-বিদ্‌ ত্রথার উক্তি--ভগবান্‌ স্বয়ংই ব্রহ্মার নিকটে (চতুঃশ্লোকীতে ) নিজের তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং কুপা করিয়া নিজের উপদিষ্ট বিষয়ে ব্রহ্মার অনুভব জন্মাইয়াছেন $ সুতরাং ভগবত্তব-সঙ্দ্ধে ব্রহ্মার উক্তিকে স্বয়ং 
ভগবানের উক্তি বলিয়াই মনে করা যায়; কাজেই ভগবত্বব-সম্থন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণা বাকা আর কিছু 
থাকিতে পারেনা; তাই ওঁ গ্লোকটাকে শ্রীরুঞ্-তব-সন্বদ্ধে পরিভাঁষা-বাক্য বল! হইয়াছে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই 
যে-_শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গী বা অংশী, নারায়ণ (ন্থুতরাং অন্যান্ত ভগবৎ-স্বরূপও ) শ্রীকুষের অঙ্গ বা অংশ-_শ্রীকষ্ক-তত্ব-সন্থদ্ধে 
ইহাই পরিভাষা-বাক্য বা নিয়াগক-সিপ্ধান্ত ; প্রীরষ্ণ-তব-বিচারে সর্বত্রই এই দিদ্ধান্ত রক্ষা! করিয়াএই সিদ্ধান্তের 
অম্গতভাবে অর্থ করিতে হইবে । ( ইহাই “পরিভাষারূপে ইহার সর্বত্রাধিকার” বাক্যের তাৎপর্যা। ) 

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ব্রান্ষণকুমারছ্ধযের আনয়নের নিমিত্ত শরীরম্ ও অর্জুন যখন 
অষ্টভু-তগবানের পুরীতে গমন করিয়াছিলেন, তধন সেই কোটিবর্ধাুস্থ চতুর্দুখের অধীশর অষ্টড়ুঞ্জ-ভগবান্‌ 
বলিয়াছলেন, পদ্বিজাতাক্] মে যুবয়োদ্িদৃক্ষণা ময়োপনীতা ভূবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে । কলাবতীর্ণাববনের্ডরাস্ুরাম্‌ হতে 
ভূয়ন্তরয়েতমন্তি মে ॥ শ্রীভা ১০/৮৯/৫৮1৮ এই বাকোর যথাশ্রুত অর্থে বুঝা যায় যে, অষ্টভৃজ-ভগবান্‌ শ্রীক্ঃ ও অনুনকে 
তাহার অংশ বলিলেন_-পমে (আমার ) কলাবতীর্পেই_ ,লয়া অবতীর্পণে+ ( অংশে অবতীর্ণ তোমরা )।” কিস, এই 
যখাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ঘটে; শ্রকৃষ্ণতত্ব-সম্বন্ধীয় বিভিন্নপ্নোকের একবাকাতাও থাকেনা; প্রীমদ্- 
ভাগবতের অন্যাত্তও দেখা যায়__“কৃষ্ল্ত ভগবান্‌ স্থয়ং_-ত্রীরুষ্ণ শ্বম্নং ভগবান্_-১৷৩ ২৮৭” এক শ্রোকে ধাহাকে স্বয়ং 
ভগবান্‌ বলা হইয়াছে, অন্য শ্লোকে ত'হাকে অষ্টহৃজ-ভগবানের অংশ বল! হইল ; স্বয়ং ভগবান্‌ কাহারও অংশ হইতে 
পারেন না, অংশের স্বয়ংভগবত্ত থাকিতে পারেনী। পরিভাফা-বাক্যের অন্থুগতভাবে অর্থ করিলে সর্বত্র একবাকাত! 
রক্ষিত হইতে পারে। পরিভাষা এই যে, শীকৃষ্ণ অংশী; সর্বত্রই এই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রক্ষা] করিতে হইবে । এই 
সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া *দিজাত্ুক্তা” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিলে “কলাবতীর্ণে 9” শব্দের অর্থ এইরূপ হইবে--“কলাছিঃ 
সর্বাভিঃ শক্তিভিঃ যুক্ত অবতীর্ণেগ_সমস্ত শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া অবতীর্ণ অর্থাৎ পরর্ণতমন্বরপ |” এই অগে 
পীর, অষ্টভুজ-ভগবানের অংশ হয়েন না, পরস্থপুর্ণতমন্থক্ূপ বলিয়া অংশীই হয়েন ! 

৪৯। উক্ত পরিভাষা-বাক্যের অন্গতভাবে অর্থ করিলে ব্রহ্ম, আত্মা বা পরমাত্মা এবং ফড়ৈর্বর্ধা-পূর্ণ ভগবান্‌ 
নারায়ণ ইহারা যে অছয়-জ্ঞানতব-প্রকুষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষই হয়েন, পরস্ত অছর-জ্ঞান-তব নহেন, তাহা অনায়াসেই 
বুঝ! যায় ; কিন্তু তত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকগণ অস্যরূপ অর্থই করিয়া থাকে । 

প্যদছৈতং” শ্লোকের অর্থ উপলক্ষো, *যস্ত প্রভা প্রভবতঃ* ইত্যাদি এবং “মূনয়ো বাতিবসনা:” ইত্যাদি শ্লোকে 
গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তিসদৃশ নির্বিশেষ শ্বরপ ; “অথবা বহনৈতেন” ইত্যাদি এবং 
“তমিমমহমজং» ইত্যাদি শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ; আর প্নারায়ণত্যং” ইত্যাদি গ্লোকে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, ষড়শ্বধধপূর্ণ ভগবান্‌ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস । এক্ষণে বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিয়া খণ্ডনের 

, উপক্রম করিতেছেন-_ মূর্খ অর্থ করে আর” ইত্যাদি বাক্যে ৷ 

কৃষ্ণের বিহার- প্রীকষঃ যে যে রূপে বিহার করেন, সেই সেইরূপ প্রীক্ুষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ | এ অর্থ 

ব্ৰহ্ম, আত্মা ও ভগবান্‌ যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা । 

মূর্খ_তত্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি । আর-_অন্তব্ূপ, তত্ব-বিরুদ্ধ। 

৫০। খণ্ডনের অভিপ্রায়ে একটা বিরুদ্ধ-মতের উত্থাপন করিতেছেন। তাহ! এই :__“নারায়ণই অবতারী, 
শীকৃষ্ণ তাহার অংশ) এই সিদ্ধান্তের হেতু এই যে, নারাম্মণ চত জ্_ঈশ্বরাকার, আর শ্রীকৃষ্ণ বিভুজ-__মন্স্তাকার । 


১৩২ প্রীপ্রীচৈতম্চরিতামৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 


পরি লি এ আসিব বাসার এরা সা পাসপাপসপিা্াস্পসপস্পা SAMA 


এইমতে নানারূপ করে পূর্ববপক্ষ ৷ তথাহি (ভাঃ--১।২।১১ )-- 


ব্দস্তি তত্বত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ । 
তাহারে নিঙ্জিতে ভাগবতপদ্ঠ দক্ষ ॥৫১ বিন KE 
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্্যতে ॥ ১২ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
মানুষ অপেক্ষা! ঈশ্বরের প্রাধান্য, স্ৃতরাৎ মন্য্যাকার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা, ঈশ্বরাকার নারায়ণের প্রাধান্য ; স্বতরাং নারায়ণই 
অংশী, শ্রীকুষ্ণ তাহার অংশ” । ইহাই তব্ব-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্কিদিগের বিরুদ্ধ মত ৷ 


অবতারী-_ধাহা হইতে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতারী ; অংশী। অবভার--সষ্ট্যাদি- 
কার্যের নিমিত্ত অবতারী হইতে যে ম্বরূপের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে বলে অবতার; অংশ। ভেঁহ-_নারায়ণ। 
ইহ- কষ্ণ। মনুষ্য-অংকার-_ মানুষের ন্যায় দিভুজ | 


পরব্যোমাধিপতিকে নারায়ণ বলে; তিন পুরুষের প্রত্যেককেও নারায়ণ বলে। এই চারি নারায়ণের মধ্যে 

কাহাকে এই পয়ারে অবতারী বল! হুইল ? প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের অনন্ত বাহু, অনন্ত চক্ষু, অনস্ত মন্তক; তৃতীয় 
পুরুষ ও পরব্যোমাধিপতি চতুূর্জ। পয়ারে অবতারী নারায়ণকে চতুভূ্জ বলিয়া উল্লেখ করায়, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যে, অনন্ত-বাহু প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষ এই পয়ারের লক্ষ্য নহেন; পরব্যোমাধিপতি অখব! ক্ষীরাব্বিশায়ী তৃতীয় পুরুষই 
এই পয়ারের লক্ষ্য; কারণ, তাঁহারাই চতুর্ভূজ । অবতার বলিতে পুকুষাবতার, গুণ|বতার, লীলাবতার প্রভৃতি 
সকলকেই বুঝায়; সুতরাং ধাহা হইতে এই সকল অব্তারের আবির্ভাব হয়, তিনিই অবতারী। তৃতীয়-পুরুষ নিজেই 
পুরুষাবতার এবং গুণাবতারও ; স্থৃতরাং তিনি অবতার মাত্র, অবতারী হুইতে পারেন না। ইহাতে বুঝ যায়, 
পরব্যোমাধিপতি চতুূর্জ নারায়ণকেই এই পয়ারে অবতারী বল! হইয়াছে । অথবা, শ্রীরুষ্কে অবতার বলিয়া, 
অবতারী শব্দে যদি_-ধাহা হইতে অবতার-রূপে শ্রীক্ুষ্চ আবিভূর্ত হুইয়াছেন,__কেবল তীহাঁকেই লক্ষ্য করা হইয়া 
থাকে, তাহা! হইলে ক্ষীরান্ধিশামী চতুভূর্জ নারায়ণও এই পয়ারের লক্ষ্য হইতে পারেন; পরব্যোমাধিপতিও হইতে 
পারেন। লঘু-ভাগবতামূত হইতে জানা যায়, বিরুদ্ধমতাধলম্ীরা শ্রীকষ্কে ক্ষীরাদ্ধিশায়ীর অবত।ও বলিয়া থাকেন 
(ল-ভা-্রীকুষ্কামৃত ১৩৭-১৪* )| ইহাদের যুক্তি এই যে, *শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জান! যার, পৃথিবীর ভার হুরণের 
নিমিত্ত দেবগণ ক্ষীর-সমুত্রের তীরে যাইয়া, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং ক্ষীরোদশায়ীর 
মুখেই তাঁহারা শ্রীকুষ্ণাবতারের কথ! শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভারহ্রণের 
নিমিত্ত ক্ষীরোদশায়ীই অবতীর্ণ হইয়! “কৃষ্ণ” নামে অভিহিত হইয়াছেন । ( ল, ভা, শ্রীর্ষ্ণামৃত ১৪০॥)1” আবার 
কেহ কেহ শ্রীকুষ্ণকে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বিলাসও বলিয়া থাকেন ( ল, ভা, শ্রীকষ্তাম্বত ২২৬-২৭৯)। 

৫১। এইমতে-পূর্বপয়ারোক্ত গ্রকারে। নানারূপ--বহু প্রকার । করে পুর্বর্বপক্ষ_বিরুদ্ধমত উত্থাপিত 
করে। ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ মত এই £__কেহ্‌ বলেন, শ্রীকষ্ণ ক্ষীরোদশায়ীর অবতার, সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ 
হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন ; কেহ বলেন, শ্ররুঞ্ণ ক্ষীরাবিশায়ীর কেশের অবতার ; কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমাধিপতির 
টিগাসঃ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতির গুথমব্যহ যে বাসুদেব, সেই বাস্সুদেবের অবতারই শ্রীকৃষ্ণ) আবার কেহ 
বলেন, শ্রীকব্চ মহাকালপুরের ভূমাপুরুষের অংশ) ইত্যাদি । তাহাঁকে- পূর্বপক্ষকে । নির্জিতে-_ পরাজিত 
করিতে; বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিতে । ভাগব্ত-পদ্য-শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক । দক্ষ-_সমর্থ। 

শ্রীরুষ্ণ-ততব-সম্বদ্ধে যাহার! এইরূপ বিরুদ্ধমত উত্থাপিত করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই তাহাদের বিরুদ্ধ-মতের 
খণ্ডৰ করিতে সমর্থ॥ বিরুদ্ধমত-খগডমের উদ্দেশ্তে “বদস্তি” ইত্যাদি, “এতে চাংশ: ইত্যাদি, এবং "অত্র-সর্গ:* ইত্যাদি 

 শ্রীম্দ্ভাগবতের শ্লোক এবং “ঈশ্বর: পরম: কৃষ্ণঃ” ইত্যাদি ব্শ্ষসংহিতার শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
স্লো ১২। অধয়াদি এই পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লৌকে বা । ” 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা | ১৩৩ 


BA AAA ARAVA তিস্পিসি 


শুন ভাই ! এই শ্লোক করহ বিচার । | ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্_তিন তার রূপ ॥ ৫৩ 
এক মুখ্যতন্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২ | এইশ্লোকের অর্থে তুমি হৈল| নির্ববচন। 


অদ্য়-জ্জান-তববস্ত-_কৃষেরর স্বরূপ । আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৫২। শুন ভাই-পূর্বপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত, তাহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বলিতেছেন। এই শ্লোক-পূর্কোক্ত “বস্তি” ইত্যাদি গ্লোক। মুখ্যতন্ব_প্রধানতম 
তব, সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ব। তিন--তিন রূপে । তাহার প্রচার-_সেই মুখ্যতত্বের আবির্ভাব । 

পূর্ববপক্ষের যুক্তির উত্তরে, গ্রন্থকার বলিতেছেন “বদস্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ-বিচাঁর করিলেই বুঝিতে পারিবে 
যে, তোমার যুক্তি ভিত্তিহীন। এই শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, অদ্ধয়-জ্ঞানই (১।২৷৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ) 
মুখ্যতত্ব-বস্ত ; উপাসনাভেদে এই অথয়-জ্ঞানরূপ মুখ্যতত্ব-বস্তুই স্বয়ংরূপ ব্যতীত 'আরও তিনটা পুথক্‌ পৃথক রূপে আবিভূর্তি 
হয়েন। মুখ্যতত্ব একবস্ত মাত্র, তাহ! একাধিন্চ নহেন; স্বয়ংরূপ ব্যতীত আর যে তিনরূপে তিনি আত্ম প্রকট করেন, 
সেই তিন রূপের কোনও রূপই মুখাতত্ব নহেন, মুখাতত্বের আবির্ভাব-বিশেষ মাত্র ।” 

৫৩। সেই অদ্বর-জ্ঞন-তত্ব-বন্ত কে এবং তাহার তিনপ্রকারের আবির্ভাবই বা কে, তাহা বলিতেছেন। 
শ্ৰীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ব-বস্তু এবং নির্ব্বিশেস ব্রহ্ম, অন্তৰ্য্যামী পরমাত্মা ওপরব্যোমাধিপতি যড়ৈশ্বর্্যপূর্ণ ভগবান্‌ নারায়ণ 
এই তিনই তাঁহার আবির্ভাব। 

অদ্বয়-জ্ঞান-ভন্বব-বস্তু-_স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমতত্ব (১২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। ভ্রন্ধ 
নিরাকার নির্ধিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র স্বর । আত্ম!_পরমাত্মা, অন্তর্ধ্যামী। ভগবান্_পরব্যোমাধিপতি 
নারায়ণ ( ১।২৷১৫-১৬ পয়ারের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। ভাঁর-_অদ্য-জ্ঞানতত্ব শ্রীরুষ্ণের । রূপ__আবির্ভাব । 

৫৪। “বদস্তি” ইত্যাদি শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন । 

এই শ্লেংকের-- বদস্তি” ইত্যাদি শ্লোকের। তুমি-_প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। নির্র্বচন-_ 
কথা বলিবার শক্তিশূন্ত , অন্ত কোনও যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ । 

পরতত্বের শ্রুতিবিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচার ব্র্মস্থত্রেই দেখিতে পাওয়। যায়; ব্রহ্মস্থত্রের বাক্যই স্বতঃপ্রমাণ বেদের 
বাক্য। ব্ৰহ্মস্থত্ৰের প্রমাণের সঙ্গে যাহার এক্য নাই, এমন কোনও প্রমাণই অদ্ধেয় নহে । শ্রীমদ্ভাগবত সেই ক্রক্ষস্থত্রের, 
ভাষ্য । “অর্থোহ্যং ব্ৰহ্মস্থত্ৰাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ ৷ গায়ত্রীভাস্ত ্পোহসেী বেদার্থ-পরিবুংহিতঃ ! ইতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাস 
(১০৷২৮৩) ধৃত গারুড়বচন ৷”; শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদাস্তসার ( সর্ববেদাস্ত-সারং হি শ্রীভাগবতমিস্যতে | শ্রীভ! 
১২১৩।১৫ ॥)7 আবার, যিনি ব্রহ্মস্থত্রের সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই ব্যাসদেব নিজেই ব্রহ্মস্থত্রের ভাষ্যক্ূপে শ্রীমদ্ভাগবত 
লিখিয়াছেন; স্ৃতরাং শ্রীমদ্ভাগবতেই ব্রক্ধস্থত্রে প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাসদেবের স্বীয় অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়; 
এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ-শিরোমণি; স্থতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের সহিত যে যুক্তির ব! প্রমাণের এক্য নাই, 
সেই প্রমাণ বা যুক্তি গ্রাহ হইতে পারেন! । কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে “বন্তি” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়। প্রমাণ করিলেন যে, শ্রীকুষ্ণ$ই অদ্বগ্ন-জ্ঞান-তত্ব-বস্তু এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাহার আবির্তাব-বিশেষ 
(বিলাসরূপ ১1২৪৬ ); সুতরাং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতারী হইতে পারেন না| শ্রীরুষ্ণ অদ্ধয়-জ্ঞান-তত্ব-বস্ত বলিয়া 
ক্ষীরান্ধিশায়ী নারায়ণাদিও তাহার অবতারী হইতে পারেন না । ইহাই যখন প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতেব সিদ্ধান্ত, 
তখন ইহার প্রতিকূলে কোনরূপ যুক্তি-প্রমাণই গ্রহণীয় হইতে পারেনা-__-এইরূপই এই পয়ারের প্রথমার্ধের তাৎপর্ধ্য । 

আর এক শুন ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোক ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের আরও একটী শ্লোক ( নিস্নোদ্ধৃত 
এতে চাংশ ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপক্ষের মৃত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে বলিতেছেন --+ক্রীমদ্ভাগবতের 
একটা লোকের প্রমাণ তো দেখাইলাম ; আর একটা প্রমাণও বলিতেছি, শুন” ৰচন- কোক, প্রমাণ 


MAULANA T AANA পাপা সিসির পাস পাস DID DN লালা 








১৩৪ শ্ীপ্্রীচৈতশ্যচরিতামৃত। [২য় পরিচ্ছেদ 


সিটি পাশাপাশি 
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তথাহি (ভাঃ--১।৩।২৮)-- | 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণপ্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ । | 





ইন্জারিব্যাকুসং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥১৩ 








গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্ধার্ধয প্রোক্তান্বাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবস্তমপ্যাকারেণ নির্ধারয়তি এত ইতি । ততশ্চ 
এতে পূর্বোক্তাঃ চ-শব্দাদমুক্তাশ্চ প্রথমমুদ্িটস্য পুংসঃ পুরুষস্ত অংশকলাঃ, কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন 
ছিবিধাঃ। কেটিদংশাবিষ্টতাদংশাঃ। কেচিত্তু কলাঃ বিভৃতয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিত:, স রষ্ত 
ভগবান্‌, এষ পুরুষস্তাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনমুবাদমমুক্রৈব ন বিধেব্বমুদ্ীরয়েদিতি দর্শনাৎ কৃষ্ন্ৈব 
ভগবত্বপক্ষণো! ধৰ্ম্মঃ সাধ্যতে, নতু ভগবত: কষ্তত্মিত্যায়াতম্‌। ততঃ প্রীরুষ্ণম্তৈব ভগবত্বলক্ষণধর্ম্ত্বে সিদ্ধে মুত্বমেব 
সিদ্যতি। নতু ততঃ গ্রাছুভূতিত্বং এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি ৷ তত্র চ স্বয়ংএব ভগবান্‌, নতু ভগবতঃ গ্রাদুভূতিতয়া, 
নতু বা ভগবত্াধ্যাসেনেতার্চ; । নচাবতারপ্রকরণে পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পোঁর্লাপ্যৈঃ পূর্ববদোর্ববল্যং প্রকূৃতিবদিতি 
স্যায়াং। কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়মিতি শ্রুত্যা প্রকরণস্তা বাধঃ | * **। অত এতৎ প্রকরণেংপি অন্যত্র কচিদপি 
ভগবচ্ছন্মন্ত্! তত্রৈৱ ভগবানহ্রস্তরমিতি রুতবান্‌। ততশ্চান্তাবতারেযু গণনা তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ শ্বরূপস্থ এব 
নিঅপরিজনবুন্দানীমানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্‌ কদাচিৎ সকল-লোকৃস্টো 
ভবতীতাপেক্ষৈবেত্যাগতম্‌। ***। অবতারশ্চ প্রাকৃত বৈভবেইবতরণমিতি কৃষ্ণসাহ্চোণ রামস্তাপি 
পুরুষাংশত্বাতায়ো জয়: । অত্র তু-শব্বোইংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো| বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি | যদ্ধা আনেন 
তু-শব্দেন সাবরণ| শ্রতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততশ্চ সাবরণী শ্রতির্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং 
মহানান্ায়ণাদীনাং স্বয়ং ভগববৃং গুণীভূতমাপগ্ভতে । এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমো দ্িষ্স্য 
শব্দহয়স্ত তৎসহোদরেণ তেনৈব চ শব্ধেন প্রতিনির্দেশাত্তাবেব খবেতাবিতি ম্মারয়তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দিশয়োঃ প্রতীতিঃ 
স্থগিততা তন্নিরসনায় বিদ্বপ্তিরেক এব শব্দ: প্রযুজ্যতে তংসমো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জোতিষা 
যজেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোেমবিষয়ো ভবতীতি। ইন্দ্রারীতি পদ্যার্ধং ত্বত্র নাম্বেতি। তু-শবেন বাক্যস্ত 
ভেদাৎ। তচ্চ তাবতৈবাকাজ্জাপরিপূর্তেঃ একবাক্যত্বে তু চ-শব্দ এবাকরিষ্যত । ততশ্েন্্রীরীতাত্র অর্থাৎ ত এব পূর্ব্বোক্তা 
মৃড়য়স্তীত্যায়াতি । অত্র বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কুষচসন্দর্ভো দৃশ্য: | তত্তৎপ্রসঙ্গে চ দর্শয়িষ্যতে ॥ ক্রমসন্দর্ভ: ॥১৩| ্‌ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
শ্লো। ১৩) অন্বয়। এতে চ (এই সমন্ত--উক্ত এবং অমুক্ত অবতার সকল) পুংস: (পুরুষের ) 
ংশকলাঃ (অংশ এবং বিভূতি ); [ ইহ ] ( এই প্রকরণে ) [ বিংশতিতমাবতারত্বেন ] (বিংশতিতম অবতাররূপে ) 
[যঃ ] (যিনি ) [ কথিতঃ ] (উক্ত হইয়াছেন ), [ সঃ] (সেই ) কৃষ (কৃষ্ণ )তু (কিন্তু ) স্বয়ং (নিজেই) ভগবান্‌ 
(ভগবান্‌ )৷ [তে চ অবতারাঃ ] (সেই সমস্ত অবতার ) ইন্দ্রারিব্যাকুলং ( ইন্্রশক্র দৈত্যগণ কর্তৃক উপজ্ুত ) লোঁকং 
( জগৎকে ) যুগে যুগে (প্রত্যেক যুগে, যুগাবতার-সময়ে ) মৃড়য়স্তি (সুখী করিয়া থাকেন )। 
অনুবাদ । উক্ত এবং অমুক্ত অবতার সকল পুরুষের অংশ ও বিভূতি; ( অবতারগণের নামোল্লেখ সময়ে 
বিংশতিতম অবতাররূপে যাহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই) শ্রীকু্ণ কিন্তু (পুরুষের অংশ নহেন, বিভূতি নহেন, 
অংশী পুরুষও নহেন, কিন্তু তিনি ) স্বয়ং ভগবান্‌ । (উক্ত অবতার-সকল ) দৈত্যগণ কর্তৃক উপদ্তত জগৎকে যুগে 
যুগে সুখী করিয়া থাকেন। ৯৩। 

এতে- পূর্ববর্তী শ্লোক-সমূহে কোঁমার-শৌকরাদি যে সমস্ত অবতারের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে, তীহারা। 
চ-_-অঙুক্ত সমুচ্চয়-অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবতার অসংখ্য, সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব । কয়েক অবতারের 
নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ কর! হয় নাই; এতে-শব্বে উল্লিখিত এবং চ-শব্দে অনুল্লিখিত 

আবতাঁর-সমহকে বঝাইতেছে ; ইহার! সকলেই পুরুষের অংশ । অংশকলাঃ-__অংশ এবং কলা।. অংশ দইরক৮্- 





২য় পরিচ্ছেদ | আদি-লীলা ৷ ১৩৫ 
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গৌর্-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

-_দ্বয়ং অংশ এবং অংশাবিষ্টতা হেতু অংশ) স্বয়ং অংশ আবার ছুইরকম--পুক্রষের সাক্ষাৎ অংশ এবং অংশের অংশ । 
অংশাবিষ্ট_শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট। কলা!|--বিভূতি। অবতার-সমৃহের মধো কেহবা পুরুষের সাক্ষাৎ অংশ, 
কেহব! পুরুষের অংশের বা অংশাংশের অংশ, কেহ্ব পুরুষের শক্তি-আদি দ্বারা আবিষ্ট, আবার কেহবা পুরুষের 
বিভূতি। কৃব্ওভ্ত-_কৃষ্ঃ+তু; কিন্তু কৃষ্ণ। স্বয়ং ভগবান্ই হউন, আর তাহার অন্য কোনও স্বরূপই হউন, যিনিই 
প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, সাধারণতঃ তাহাকেই অবতার বল! হয়) “অবতারঃ প্রা্কতবৈভবেইবতরণম্‌-_- 
ক্রমসন্দর্তঃ1” অবতারের এই সাধারণ সংজ্ঞা-অনুসারে প্রকট-লীলা-কালে স্বয়ং ভগবান্কেও অবতার বল! হয়। 
তাই, সাধারণ সংজ্ঞান্থমারে অবতারের উল্লেখ-কালে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারস্তে প্রথম স্বন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে (জন্মগৃহ্যধ্যায়ে) 
'অগ্যান্য অবতারের সঙ্গে সঙ্গে ্বমং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে (১1৩,২৩ শ্লোকে) ; ্ররুষ্ণকে বিংশর্তিতম 
অবতার বলা হইয়াছে; কারণ, প্রীরুষ্ণও এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । আর ওঁ গ্লোকেই বলরামচন্দ্রকে 
উনবিংশ অবতার বলা হইয়াছে । অবতার-সমুহের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে শ্রীরামক্ফ্ণের উল্লেখ করা হইলেও অন্যান্য 
অবতার হইতে শ্রীরামরুষ্ণের পার্থক্য-জ্ঞাপনও করা হইয়াছে__অন্য কোন অবতারকেই “ভগবান্” বলিয়া উল্লেখ করা 
হয় নাই) কিন্তু শ্রীরামক্ষ্ণকে “ভগবান্” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । “একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষিকু প্রাপ্য 
জন্মনী। রামকৃষ্খাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্‌ ভরম্‌॥ ১।৩/২৩--উনবিংশে ও বিংশ অবতারে ভগবান্‌ রামক্ুষ্ত্ূপে 
বৃষ্ণিবংশে জন্মলীল! প্রকট করিয়া! পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।” তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই বল! হইয়াছে, 
লোক-্থ্টির অভিপ্রায়ে ভগবান্‌ পুরুষন্ধপ ধারণ করিলেন। “জগৃহে পোঁরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ | সম্ভৃতং 
যোড়শকলমাদে লোকসিস্ক্ষয়া |” (ইহা হইতে বুঝা গেল, ভগবান্‌ ও পুরুষ একই আবির্তাবের দুইটা নাম নহে; 
ভগবান্‌ হইতেই পুরুষের আবির্ভাব )। যাহা হউক, এই পুরুষ হইতে নানাবিধ অবতারের আবির্ভাব হয়। 
“এতনম্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমনব্যয়ম্‌ । ১)৩/৫।৮ এইরূপ উপক্রম করিয়! শ্রস্থত-গোস্বামী কৌমার-শৌকরাদি 
অনেক অবতারের নাম করিলেন, সঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামও করিলেন। ইহাতে কাহারও হয়তো সন্দেহ হইতে 
পারে যে, কৌমার-শৌকরাি যেরূপ অবতার, রামকুষ্ও বোধ হয় সেইবূপ অবতাঁরই ; নতুবা একসজে একই প্রকরণে 
সকলের নাম উল্লিখিত হইত না । এরূপ সন্দেহের আশঙ্কা করিয়াই শ্রম্থত-গোস্বামী প্রথমে ইঙ্গিতে জাঁনাইলেন যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় একপর্ধ্যায়ভুক্ত নহেন; যেহেতু, রামকুষ্ণের নিজন্ব ভগবত্বা আছে (তাই 
তাহাদিগকে “ভগবান্‌” বল! হইয়াছে); কিন্তু অন্তান্ত অবতার-সকলের নিজস্ব ভগবন্তা নাই (তাই তাহাদের সম্বন্ধে 
"ভগবান্‌্” শব এই প্রকরণে উল্লিখিত হয় নাই ), তাহাদের ভগবত্তার মূল অন্যের (শ্রীকুষ্ধের ) ভগবত্তা । 

ইঙ্গিতে একথ। বলিয়া! পরে “এতে চাংশকলাঃ” শ্লোকে স্পষ্ট করিয়! বলিলেন যে, অন্যান্য অবতার-সকল পুরুষের 

ংশ-কলা মাত্র) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান্। একথ| জানাইবার অভিপ্রায়েই বলিলেন__প্কৃষণ্ত” 

_তু-শবে অন্থান্ত অবতার হইতে শ্রীহৃষ্চের পার্থক্য বা বিশেষত্ব স্থচিত হইতেছে; সেই বিশেষত্ব বা পার্থক্যটা এই 
যে, শ্রীকুষ্। স্বয়ং ভগবান, অন্য কেহ স্বয়ং ভগবান্‌ নহেন। 

ভগবান্‌ স্বয়ং__পুরুষের অংশ বা ভগবানের অংশ বলিয়াই ধাহার ভগবত্তা নহে; পরস্ত যাহার নিজেরই 
ভগবত্তা আছে। “ধীর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্‌ শব্দের তাহাতেই সত্তা ১৷২৷৭৪॥” যাহার 
ভগবত্ত৷ স্বয়ংসিদ্ধ, অন্ত-নিরপেক্ষ | ইন্দ্রারি-ইন্দ্রের অরি (শত্রু) দৈত্য । ইন্দ্রারিব্যাকুলং--দৈত্যগণ কর্তৃক 
উত্গীড়িত। মৃড়য়ন্তি_ দৈত/গণকে বিনষ্ট করিয়া জগৎকে সুখী করেন। যুগে যুগে_ প্রতি যুগে, যথাসময়ে । 

পুরুষের অংশরূপ অবতারগণ প্রাকৃত প্রপঞ্চে কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়েন, তাহ! বলিতেছেন-_“ইস্্রারিব্যাকুলং» 
ইত্যাদি বাক্যে । অন্থুরসংহার-পূর্ববক, তাহাদের অত্যাচার হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়া! জগতের সুখ-বিধানের নিমিত্তই 
এই সমস্ত অবতারের প্রাকট্য ৷ স্বয়ং তগবান্‌ শ্রকু্ণ কেন অবতীর্ণ হয়েন, তাহাও ইহ! হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে_-তিনিও 


১৬৬ প্রীপ্রীচৈতম্যচরিতাম্থৃত। [ ২য় পরিচ্ছেদ 


PASIONARIA 


গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা । 
আনন্দ-বিধানের নিই অবতীর্ণ হয়েন) কাহার আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত? জন্মাদি-লীলা-গ্রকটন ছার! তাহার 
পরিকরবর্গের আনন্দ-চমৎকারিতা বিধানের উদ্দেশ্যেই প্রাকৃত প্রপঞ্ধে প্রুকৃষ্ণের অবতার | "নিজ-পরিজন-বুন্দানামানন্দ- 
বিশেষ-চমৎকারায় কিমপি মাধুধ্যং নিজ-জন্মাদিলীলয়! পুষ্ণন্‌ কদাচিৎ সকললোকনৃশ্ঠো ভবতি। ক্রমসন্দর্ভঃ ॥” 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামকষ্ণকে ভগবান্‌ এবং শ্রীকষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলা হইলেও অবতার-সমুহের 
মধ্যেই যখন তাহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন অন্থান্ত অবতারের গ্ঠায় তাহারাও যে পুরুষের অংশ কল! নহেন, 
ইহা কিরূপে বুঝ! যাইবে? উত্তর :__ প্রথমত পূর্ববিধি অপেক্ষা -পরবিধি বলবান্‌ ; এই নিয়মান্ছসারে, প্রথমতঃ পুরুষের 
ংশরূপ অবতার-সমূহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও, পরে যখন তীহার্দিগকে ভগবান্‌ এবং শ্রীকষ্ণকে স্বয়ং 
ভগবান্‌ বল! হইয়াছে, তখন তাহার] পুরুষের অংশ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, সামান্যবিধি অপেক্ষ! বিশেষ-বিধির 
বলবত্তা বশতঃ অবতার-সামান্ত-কথনে রামরৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও বিশেষ-কথনে যখন তাহাদিগকে ভগবান্‌ এবং 
ভীরুষণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বল! হইয়াছে, তখন অন্যান্ঠ অবতারের ন্যায় তাহার! পুরুষের অংশ হইতে পারেন না৷ তৃতীয়তঃ, 
“শ্তি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান সমাধ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ধল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি”__ইত্যাদি নিয়মানসারে শ্রতি-লিজাদির 
পর পর দুর্ববলত্ব বশতঃ শ্রুতিরই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য ; সুতরাং সামান্ত-অবতার-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইলেও 
“কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়মিতি শ্রত্যা প্রকরণস্ত বাধঃ ৷ ক্রমসন্দর্ত।-_্রকষ্চ স্বয়ং ভগবান্‌, এই শ্রুতিদ্বার। প্রকরণ বাধা প্রাপ্ত 
হইতেছে, অর্থাত শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, তিনি পুরুষের অংশরূপে অবতার নহেন-__ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে 
আরও প্রশ্ন হইতে পারে, রামকৃষ্ণকে ভগবান্‌ বলা হইল ( ১/৩।২৩ শ্লোকে ) ; এবং পরে শ্রীরুষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলা হইল, কিন্তু রাম বা বলরাম সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বল! হইল না। এমতাবস্থায় বলরামের স্বরূপ কি? 
উত্তর :__রামকৃ্ণকে যখন ভগবান্‌ বঙ্গা হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, বলরামচন্দ্র পুরুষের অংশ নহেন। 
অবশ্য তিনি স্বয়ং ভগবান্ও নহেন? স্বয়ং ভগবান্‌ একাধিক থাকিতে পারেন না; কাজেই তিনি স্বয়ং ভগবানের অংশ- 
রূপ অবতার ( পুরুষের অংশরূপ নহেন ); অথবা স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন কলেবর বা বিলাস-মুন্তিই হইবেন । 
আরও প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকুষ্ণ যদি অন্যান্ত অবতারের পর্ধ্যায়ভুক্তই না হইবেন, তাহ হইলে তাহাকে 
বিংশ(তিতম অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হুইল কেন? উত্তর :_ স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রন্ার একদিনে একবার অবতীর্ণ হুয়েন ; 
তাহার অবতরণের সময়ে যদি যুগাবতারাদির সময়ও উপস্থিত হয়, তাহা! হইলেও যুগাবতারাদি আর স্বতন্ত্র ভাবে 
অবতীর্ণ হয়েন না, কৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই তাহারা আশ্রয় লাভ করেন, সেই স্থান হইতেই তীহারা তাহাদের কার্য্যনির্ববাহ্‌ 
করেন। যে কল্পের অবতার-সমূহের কথা প্রথম স্বদ্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হুইয়াছে, সেই কল্পে বিংশতিতম 
যুগাবতারের সময়েই স্বয়ং ভগবানের অবতারের সময় হইয়াছিল বলিয়া স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চচন্দ্রই অবতীর্ণ হইলেন, 
বিংশতিতম যূগাবতার আর শ্বতন্্রভাবে অবতীর্ণ হইলেন না; পরস্ তিনি প্ররুষ্ণের দেহমধে;ই অবস্থিত রহিলেন; এই 
দেহমধ্যন্থ যুগাব্তার ঘারাই শ্রীরুষ্ণ ভূভার-হরণাদি যুগ্রাবতারের কাধ্য-নির্ববাহ করাইলেন। যুগাবতারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
না থাকায়, শ্রীকুষ্ণ্রে দেহদ্বারাই যুগাবতারের কাধ্য-নির্ববাহ হইয়াছে বলিয়া প্রী্কেই বিংশতিতম অবতার বলা 
হুইয়াছে। “শীকৃষ্ণের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল ॥ পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে । 
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ১1৪।৮-৯/ শ্রী, ভা, ১।৩৷২৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, রামরুষ্ণ ভূভার হরণ 
করিগ্নাছেন, কিন্তু-ভূভার-হরণ স্বয্মং ভগবানের কাধ্য নহে (স্বয়ং ভগবানের কাৰ্য্য নহে ভূ-ভারহরণ 1১৪1৭ ); ইহা 
যুগাবতারের কার্ধ্য । ইহা হইতেও বুঝ। যায়, স্বয়ং ভগবানের অভ্যন্তরস্থিত যুগাঁবতারের কার্ধ্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে 
বিংশতিতম অবতার বলা হুইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যুগ্লাবতার মাত্র নহেন, পরন্ত স্বয়ং ভগবান্‌, তাহা অন্তান্ত লীলা 
(ত্রজলীলাদি ) দ্বার! প্রমাণিত হয়৷ 
শ্রীকষ্ণ যে অবতার নহেন, পথ ভিনি যে অবতামী তাহাই সেরে প্রমাণিত হইল । এই শ্লৌকটাও শ্রীক্ণ- 
তব্‌ সম্বন্ধে পরিভাবা-প্লোক। 
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AD ৮৯৮৯ 


সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৫৬ 

তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৫৫ অবতার সব-_ পুরুষের কলা অংশ । 

তবে সূতগোসাঞি মনে পাঁঞা বড় ভয়। কৃষ্ণ__ স্বয়ং ভগবান্‌ সর্বব-অবতংস ॥ ৫৭ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


৫৫। এক্ষণে তিন পয়ারে “এতে চাংশ” শ্লোকের সার মর্শ্ম প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম দুই পয়ারে তাহার 
সুচনা করিতেছেন । 


সব অবতারের-যুগাবতার, মন্বস্তরাবতার প্রভৃতি সমস্ত অবতারের এবং স্বয়ং ভগবানের অবতরণের | 
অবতার-শবের সাধারণ সংজ্ঞা পূর্ববর্তাঁ শ্লোকার্থে জুষটব্য 

সামান্য লক্ষণ__সাধারণ চিহ্ন; সমস্ত অবতারের মধ্যেই যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ভগবদ্ধাম হইতে প্রপঞ্চে 
অবতরণই এই সাধারণ লক্ষণ । অবতারের স্বরূপ, সময় ও লীলাদি দ্বারা বিশেষ লক্ষণ নির্ধারিত হয । তার মধ্যে = 
সমস্ত অবতারের মধ্যে। কৃষ্ণচন্দ্রের_-ন্বযং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের । করিল গণন- উল্লেখ করা হইয়াছে । অবতার- 
সমূহের নামোল্পেখ-কালে শ্বয়ংভগবান্‌ প্রীরুষ্ণের নামও একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী শ্লোকার্থ ভষ্টব্য ) 

৫৬। তবে- সমস্ত অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্‌ ্ীরুষ্ণের নাম উল্লেখ করায়। সৃত-গোসাঞ্রিং নৈমিষারণ্যে 
শোনকার্দি খধিগণের নিকটে উগ্রশ্রবা-নামক সুত শ্রীশুকদেব-গোস্বষীর কথিত প্রীবদ্ভাগবত বর্ণনা করিয়া- : 
ছিলেন । প্রথমন্ধ:ন্ধর তৃতীয় অধ্যায়ে অবতার-সন্বন্ধ যাহা বল! হইয়াছে, তাহা শ্রীস্থতগোম্বামীরই উক্তি! পাঁঞ। বড় 
ভয়--অত্যতন্ত ভীত হইয়।) অন্যান্য অবতারের সঙ্গে স্বয়ংভগবান্‌ ্রীকষ্জের নামোল্লেখ করায় শ্রীকুষ্ণের মহিম! খর্ব 
হইয়াছে বলিয়া স্থতগোস্বামীর ভয় হইয়াছে । বিশেষতঃ, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের তত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন, অবতারের 
মধ্যে তাহার নাম দেখিয়া তাহার! হয়তো শ্রীঞ্কষ্তকেও সাধারণ অবতার বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাহাতে 
বিপ্রলিগ্ম। বা জ্ঞান-শাঠ্যের আশঙ্কা করিয়াও স্থতগোস্বামীর ভয় হইতে পারে । যার যে লক্ষণ-_উল্লিখিত অবতার 
সমূহের মধ্যে যাহার যে বিশেষ পরিচয় বা স্বরূপ তাহ! ; তাহাদের মধ্যে কে কে অবতারী-পুরু:ষর অংশ, আর কে স্বয়ং 
ভগবানের অংশ, কে-ই বা ভগবান্‌ ( যিনি বিশেষ উদ্দেশ্রে স্বয়ংই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ) এ সব সম্বন্ধ বিশেষ 
বিবরণ। করিল নিশ্চয়-নির্ধরিত করিলেন? স্প্ক্ধপে জানাইলেন (স্থত-গোস!ঞ্রি )। 


কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারে "হত গোসাঞি” স্থলে *শুকদেব” পাঠ আছে; কিন্তু ইহ! সমীচীন বলিয়া 


মনে হয় না) কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের অবতার-সন্বন্ধীয় গ্লোকগুলি শ্রীস্থতগোস্বামীরই উক্তি, 
শ্রীগুকদেবের উক্তি নহে । 


৫৭। যে অবতারের যে লক্ষণ বা স্বরূপ, তাহ! নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। এই পয়ারে “এতে চাংশ” শ্লোকের 
সার মন্দ প্রকাশ কর! হইয়াছে। তাহা এই £__-অবতার-প্রকরণে ধাহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে 
শ্রীরুষণ স্বয়ংভগবান্‌, ( বলদেব তাহার বিলাস-রূপ অংশ ) এবং অন্যান্য অবতারগণ কেহ বা পুরুষের অংশ, আর কেহ বা 
পুরুষের বিভূতি । | ৃ 

অবতার সব-শ্রীকষ্ণ (এবং শ্রীবলদেব ) ব্যতীত অন্ত সমস্ত উল্লিখিত এবং অঙ্ুুল্লিখিত অবতার । 
পুরুষের-_যোড়শ-কলাতুক পুরুষের | স্ষ্টির প্রারস্তে স্থষ্টকাধ্য নির্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রীতগবান্‌ অংশে পুকুষ- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই পুরুষ শ্রভগবানের অংশ। পূর্ববর্তী শ্লোকার্থ এবং শ্রুমদৃভাগবত ১৷৩৷১ শ্লোক 
ষ্টব্য। কলা_বিভূতি (ক্রমসন্দর্ত)। অংশ- পূর্ববর্তী শ্লোকার্থ ভ্ষ্টব্য। প্ৰাকৃত জগতে কোনও বস্তুর বিচ্ছিন্ন 
বা বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডকে তাহার অংশ বলা! হয় ; কিন্তু শ্রীভগবানের অংশ-অবতার এইরূপ নহেন, শ্রীভগবানের বিচ্ছিন্ন 
বা! বিচ্ছেদযোগ্য খণ্ডমাত্র লহন ; শ্রীভগবান্‌ বিভু--সর্ধব্যাপক বস্ত, তাহার কোনও বিঃচ্ছনন বা বিচ্ছেৰযোগ্য অংশ 


৯১ ৯০৮ 


১৩৮ শী শ্রীচৈতশ্যচারতামৃত । | ২য় পারচ্ছেদ 
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পূর্নবপক্ষ কহে--তোমার ভাল তব্যাখ্যান। | এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ? ॥ ৫৯ 
পরব্যোম-নারায়ণ-_স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ ৫৮ তারে কহে--কেন কর কুতর্কানুমান ?। 
তিহো৷ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার । শান্্-বিরু্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৬০ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

থাকিতে পারে ন!। বাস্তবিক, অংশই হউন, আর ব্বয়ংরূপই হউন, ভগবৎ-স্বর্ূপ মাত্রই পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত। “সর্ব 
নিত্যাঃ শ্বাশ্বতাশ্চ দেহান্তস্ত পরাত্মনঃ | হামোপাদানরহিতা নেব প্রক্ৃতিজাঃ ক্ষচিৎ॥ পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞান মাত্রাশ্চ 
সর্বতঃ। সৰ্ব্বে সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ববদাষবিবর্জিিতাঃ ॥ ল, ভা, শ্রীরুষ্ণকামৃত ।৪৪॥” সমস্ত স্বরূপ পূর্ণ হইলেও শক্তিসমৃহের 
অভিব্যন্তির তারতম্য-অন্থসারে অংশ ও অংশী সংজ্ঞা হইয়া থাকে । যে স্বরূপে সমস্ত শক্তি পুর্ণতমরূপে অভিব্যন্ত 
হইয়াছে, তাহার নাম স্বয়ংরূপ ; আর যে সকল স্বরূপে সমস্ত শক্তি অভিব্যক্ত হয় নাই, অভিব্যক্ত হইলেও পুর্ণতমর পে 
অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত স্বন্পপকে বলে অংশ ; এইরূপে স্বাংশ এবং বিলাসাদি সমস্তই স্বয়ংরূপের অংশ) কারণ, 

ংশ-বিলাসাদিতে হ্বয়ংরূপর ন্যায় শক্তির বিকাশ নাই । “অত্রোচ্যতে পরেশত্বাং পূর্ণা যগ্ধপি তে২ইখিলাঃ। তথাপ্যখিল- 
শত্তীনাং প্র।কট্যং তত্র নো ভবেৎ॥ অংশত্বং নাম শত্তীনাং সদাল্লাংশ-প্রকাশিতা | পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি- 
প্রকাশিতা ॥ ল, ভা, কৃষ্ণমৃত ॥৪৫৷৪৬৷” ম্বর'রূপ যদৃচ্ছাক্রমে নানাশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন? কিন্ত অংশরূপ তাহা 
পারেন না-ইহাই পার্থক্য। এস্থলে শক্তি-শবোর তা২পধা এই :-_"শক্তিরৈশ্বধ্য-মাধুধ্য-কুপা-তেজোমুখা গুণাঃ | ল-ভা, 
কৃষ্ণামৃত ।৮৯।__এই্বধ্য ( নিখিল-স্থামিত্ব ), মাধুধ্য ( সর্বাবস্থায় টারুত। ), কৃপা ( অহৈতুকী ভাবে পরছুঃখ-নাশের ইচ্ছা ), 
তেঞজঃ ( কাল ও মায়াদিকেও অভিভবকারী প্রভাব ) এবং সর্ববজ্ঞতা, ভক্তবাংসল্য ও ভক্তবশ্ঠতার্দি গুণকে শক্তি বলে ।” 

জর্বব-অবতংস- সর্বশ্রেষ্ঠ ; সকলের আশ্রয় এবং সমন্ত কারণের কারণ । 

৫৮1৫৯। কবিরাজ-গোম্বামী পূর্ব পয়ারে “এতে চাংশ” শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, কেহ কেহ হয়তে। 
তাহাতে আপত্তি উথাপন করিতে পারেন) খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাই তিনি ছুই পয়ারে সস্তাবিত আপত্তি উত্থাপিত 
করিতেছেন । আপত্তিটী এই £--কুষ্ত স্বয়ং ভগবান্‌_-এইরূপ অন্বয় ধরিয়াই পূর্ববর্তী পয়ারে পূর্ধব-কথিতরূপ অর্থ 
পাওয়া গিয়াছে; কিন্ত স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ:__এইরূপ অন্বয় করিলে গ্লোকের অর্থ হইবে এই যে, স্বয়ং ভগবানই 
(পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই ) কষ্থরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্‌, 
শ্রীকষ্ণ নারায়ণের অবতার-_ইহাই সমীচীন অর্থ ।”» ৫৮1৫৮ পয়ারে পূর্ববপক্ষের এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । 


পূর্ববপক্ষ-_আপত্তিকারী। (তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান_-কবিরাজ ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতো 
অতি সুন্দর ! (ইহা পূর্ববপক্ষের উপহাস-উক্তি ); তাৎপর্য এই যে, “কবিরাজ! তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা 
সঙ্গত হয় নাই। শ্রীকষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, শ্লোকের অর্থে তাহ প্রকাশ পায় না। ক্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা 
বলিতেছি, শুন।” পরব্যোম-নারায়ণ-পরব্যোমাধিপতি চতুুর্জ নারায়ণ । স্বয়ং ভগবান্_নারায়ণ স্বয়ং 
ভগবান, কষ স্বয়ংভগবান্‌ নহেন। (ইহা বিকুদ্ধবাদীর অর্থ) ভিহো--পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। আসি 
ইত্যাদ্দি--পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই কৃষ্বূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন। ক্ুতরাং নারায়ণের 
অবতারই কৃষ্ণ । শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই পাওয়া যাইতেছে; এ সম্বন্ধে আবার বিচার কি থাকিতে পারে | 
শ্লে'কে-_-"এতে চাংশ* শ্লোকে। 
৬০| কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পুর্বপক্ষ থণ্ডন করিতেছেন। তীরে কহে-_ পূর্বপক্ষকে বলে ( কবিরাজ 
গোস্বামী )। কুতর্কানুমান-কুতর্কমূপরক অহুমান। শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের নাম কুতর্ক। অনুমীন_ব্যাপ্ডি 
বিশিষ্ট পক্ষধৰ্দ্মতা-জ্ঞানজন্ত জানকে অমুমান বঙ্গে ( শঙ্ষকগ্পপ্রম )। যেমন, কোনও পর্বতে ধূম দেখিলেই তাহাতে 
অগ্নি আছে বলিয়া যে জ্ঞান জন্নে, তাহাই অন্থমান। এইরূপে, “এতে চাংশ” শ্লোকে “স্বয়ং ভগবান তু কৃষ্ণঃ 
এইভাবে শষণ্ডলি বগাইলে একক্সপ অন্বয় হইতে পারে বটে এবং এই অনদ্বয়-মূলে একট! অর্থও হইতে পারে। হহা 











২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ১৩৯ 


তথাহ একাদশীতব্বে ধৃতো প্যায়ঃ_ 
অম্ুবাদমনুক্তা তু ন বিধেয়মুদীরয্নেং। 
ন হলছ্ধাম্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্ৰতিতিষ্ঠত্ি ৷ ১৪ 





অনুবাঁদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। 
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥ ৬১ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
অমুবাদমনুক্তৈব ইতাদি। অনুবাদং জ্ঞাতবস্ত, অন্ুষ্ক! ন কথরিত্বা, তু অবধারণে, বিধেয়ং অজ্ঞাতবন্ত ন 
উদ্দীরয়েৎ ন কথয়েৎ। যতঃ ন হি অলব্ধাম্পদং ন লক্কং আম্পদং স্থানং যেন তথাভূতং কিঞ্চিৎ কুত্রচিদপি প্রতিতিষ্ঠতি 
প্রতিষ্ঠাং লভতে প্রামাণাং গচ্ছতি ॥১৪।॥ 





পগৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

হইল, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমানের ন্যায়, অন্বয় দেখিয়! অর্থের অনুমান । কিন্তু এইরূপ অর্থের অহ্মান শান্ত বিরুদ্ধ 
বালয়া ইহাকে কুতর্বান্থমান বলা হুইয়াছে। ইহা! কিরূপে শান্তরবিরুদ্ধ হইল, তাহ! পরবর্তী পয়ার-সমূহে দেখাইয়াছেন। 
শাস্তরবিরুত্ধার্থ-শাস্তরবিরুদ্ধ অর্থ; যে অর্থ শাস্ত্রোক্তির বিরোধী । কভুবকখন। ন! হয় প্রমাণ-_প্রামাণ্য 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে নাঁ। কুতর্কমূলক অনুমানে একই বাক্যের নানারপ অর্থ হইতে পারে বটে, কিন্ত এই 
সকল অর্থের মধ্যে যে সকল অর্থ শাস্ত্ববিরুত্, তাহারা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে নাঁ। পূর্বপয়ারোক্ত ( স্বয়ং 
ভগবান্‌ তু কৃষ্ণ: এইরূপ অন্বপ্মমূলক ) অর্থ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা গামাণ্য নহে। ইহাই তাংপধ্য। 

কোনও বাক্যের অর্থ করিতে হইলে, যে শাস্ত্রবিহিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, পূর্ববপক্ষ সেই প্রণালীকে 
যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে “অনুবাদমনুক্র:” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধত করা হইতেছে। 

্লৌ।। ১৪। অন্বয়। অন্ুবাদং (জ্ঞাতবস্ত) অনুক্তা (না বলিয়া) তু (কিন্তু) বিধেয়ং ( অজ্ঞাতবস্ত ) ন 
উদীরয়ে ( বলা উচিত নহে )$ [ যত: ] ( যেহেতু ) অলক্কাম্পদং (যে বস্তুর আশ্রয় নির্দিউ হয় নাই এমন ) কিঞ্চিং 
(কোনও বস্তু ) কুত্রচিৎ ( কোনও স্থানেই ) নহি প্রতিতিষ্ঠতি (প্ৰতিষ্ঠা পাইতে পারেই না )। 

অনুবাদ । অনুবাদ না বলিয়া কিন্ত বিধেয় বলা উচিত নহে । যেহেতু, যে বস্তুর আশ্রয় নিদ্দি্ হয় নাই, 
এমন কোনও বস্তু কোনও স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেই পারে না। ১৪ 

অন্বাদ-_জ্ঞাতবস্ত। বিধেয়__অজ্ঞাত বস্ত। অলব্ধাস্পদ-_আশ্রয়হীন। 

বাক্যরচন৷-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি এই যে, প্রথমে জ্ঞাতবস্ত-বাচক শব্দটা বসাইতে হইবে, তাহার পরে 
তৎগন্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্ত-বাচক শব্বটী বসাইতে হইবে ; কোনও সময়েই এই বিধির অন্তথাচরণ কর! উচিত নহে, ইহাই 
শাস্ত্রের আদেশ। এইরূপ বিধির হেতু এই যে, জ্ঞাতবস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তংসন্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়) 
জ্াতবস্তর উল্লেখ না করিয়াই ততসন্বদ্বীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না, সুতরাং বাক্যের 
উদ্দেখ ব্যর্থ হইয়। যায়। 

ভ্রীভাঃ ১/আ২৩ শ্রোকে বিংশতিতম অবতাররূপে শ্রীকুষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং প্রুষ” হইল 
জ্ঞাতবস্ত বা অনুবাদ ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্‌, তাহ! উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; স্থতরাং কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্বা 
হইল অজ্ঞাতবস্ত বা বিধেয় ; “অন্থবাদমন্ুক তু” ইত্যাদি বচনানুসারে অমুবাদ “কৃষ্ণ” শব্দ পূর্বে বসিবে এবং বিধেয় 
প্ৰয়ং ভগবান্» শব্দ পরে বসিবে ; সুতরাং প্ষস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এইরূপ অন্বয়ই শান্ত্রম্মত। 

প্রতিপক্ষের “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কষ ঃ” এইরূপ অ্থয়ে উক্ত শাস্্ববিধির লঙ্বন কর! হইয়াছে বলিয়া ও অন্বয় এবং 
তদনুকূল অর্থ শান্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং গ্রহ:ণর অযোগ্য ; ইহা! দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । উক্ত অথয় 
কিরূপে এই বিধির প্রতিকূল হইল, পরবর্তী পয়ার-সমূহে তাহা দেখান হইয়াছে । 

৬১। শ্লোকের অর্থ করিতেছেন। বাক্যের প্রথমে অনুবার্-বাচক শব বসাইবেঃ তারপরে বিধেয়-বাচক 
শব্দ বসাইবে। 


১৪০ শ্রীগ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 


AMINA রি পি পি SAS SSNS IAIN 





AMM DMO ৫৯৯৯০৯৯৯৫৯৯ পিপাসা 





NSD 


‘বিধেয়’ কহিয়ে তারে-_যে বস্তু অঙচ্জাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৬৪ 
“অনুবাদ” কহি তারে-__যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৬২ তৈছে ইই| অবতার সব হৈল জ্ঞাত। 

যৈছে কহি--এই বিপ্ৰ পরম পণ্ডিত। কাঁর অবতার ?-_-এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৬৫ 
বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ ৬৩ “ণতে’-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ । 
বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত । “পুরুষের অংশ” পাছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৬ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা । 

৬২। অমুবাদ ও বিধেয় কাহাকে বলে, তাহা! বলিতেছেন। অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে; আর জ্ঞাতবস্তুকে 
অনুবাদ বলে। যাহা জানা নাই, তাহা অজ্ঞাত; আর যাহা জানা আছে, তাহ! জ্ঞাত । 

৬৩। দৃষ্টান্ত দ্বারা অমুবাদ ও বিধেয় বুঝাইতেছেন। যেমন “এই বিপ্র পরম পণ্ডিত” এই বাক্যে বিপ্র-শবা 
অমুবাদ-বাঁচক এবং পরম-পত্ডিত শব্দ বিধেয়-বাচক | ইহার হেতু পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টপ্য । বিপ্র_ত্রাহ্মণ । 

৬৪। কিরূপে বিপ্র-শব্দ অনুসাদ হুইল এবং পরম-পর্ডিত-*ব বিধে হইল, তাহা বলিতেচ্ছন | 

বিপ্রত্ব বিখ্যাত--যে লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য বলা হইয়াছে, তিনি যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ ), তাহা তাহার 
উপবীত দেখিয়াই বুঝ! যায়; সুতরাং তাহার বিপ্রত্ব ব! ব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাত বিষয়; এজন্য বিপ্রশব্দ অন্ুবাঁদ-বাঁচক । 


পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত-_পাত্রিত্যের কোনও চিহ্ন উপবীতের ন্যায় দেহে থাকে না; আলাপ করিলেই, অথবা 
অপর কেহ জানাইয়া দিলেই তাহা জান৷ যায়; তাহার পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বস্ত। “এ বিগ্র পরম 
পণ্ডিত” এই বাক্যটী যাহাদের নিকট বল! হইয়াছে, তাহারা বিপ্রের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে কিছু জানিত না; স্মুতরাং 
তাহাদের নিকটে পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত বলিয়| “পরম-পত্ডিত”-শব্দ বিধেয়-বাচক হইল । অতএব ইত্যাদি_বিপ্র শব্দ 
অমুলাঁদ-বাচক এবং “পরম পণ্ডিত”-শব্দ বিধের-বাঁচক বলিয়! বিপ্র-শব্দ বাক্যের প্রথমে এবং পরম-পণ্ডিত শব্দ বাক্যের 
শেষ ভাগে বসিয়াছে। এই উদাহরণে অনুবাদ ও বিধেয়ের স্থানসম্দ্ধে শান্্ুবিধি রক্ষিত হইয়াছে । 


৬৫। এক্ষণে উক্ত বিধি-অনুসারে অন্বপ্ন করিয়! “এতে চাঁংশ” শ্লোকের অর্থ করিতেছেন এবং দেখাইতেছেন 
যে, বিরুদ্ধব|দীর অন্বয় শান্ত্র-বিরুন্ধ। “এতে চাংশ” শ্লোকে অন্ুবাদ-বাচক শব্দ কোন্টা এবং বিধেয়-বাচক শব্দই বা 
কোন্টী তাহাই প্রথমে স্থির করিতেছেন-_-এই পয়ারে ৷ 

তৈছে-তদ্ধপ। পূর্ববর্তী ৬৩শ পয়ারের “যৈছে” শবের সহিত ইহার অন্বয় | “এ বিপ্র পরম পণ্ডিত” এই 

 বাকো যেমন ( যৈছে ) আগে অন্থবাদ ও পরে বিধেয় বসিয়াছে, তন্রপ ( তৈছে ) “এতে চাংশ” শ্লোকের অন্বয়েও আগে 
অঙ্থবাদ ও পরে বিধেয় বসিবে। ইহঁ|_“এতে চাংশ” শ্লোকে। “এতে চাংশ” শোকের পূর্ববর্তী খক-সমূহে সর্দবিধ 
অবতারের নামোল্লেখ কর! হইয়াছে ; সুতরাং যিনি প্রথম হইতে সমস্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে শেষ কালে “এতে চাংশ” 
গ্লোর পড়িতে আরস্ত করিবেন, সমস্ত অবতারের নাগই তাহার জান! থাকিবে ( জ্ঞাতবস্ত হইবে ); এই শ্লোকে “এতে” 
শব্দে এ সমস্ত অবতারকেই স্থচিত করা হইয়াছে, পড়িতে পড়িতে পাঠক তাহ! অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং 
অবতার-জ্রাপক “এতে” শব্দ হইল অমুহাদ। কাঁর অব্তীর-_যে সমস্ত অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, 
তাঁহারা কে কাহার অবতার । এই বস্তু অবিজ্ঞীত-_কে কাহার অবতার, তাহা জানা নাই; কারণ, পুর্ববর্তা 
শ্লোক-সমুহে তাং! বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই । স্মতরাং এই অজ্ঞাত-বস্তু-বাচক শব্দটই হইবে বিধেয়। শ্লোকে “পুংসঃ 
অংশকলাঃ_পুরুষর অংশ ও কলা” পদে, তাহারা যে পুরুষেরই অবতার, তাহা প্রকাশ কর! হুইয়াছে-_ অজ্ঞাতব্স্তুর 
(অবতারের স্বর্ূপের ) পরিচয় দেওয়াঁ হইয়াছে; স্থতরাং “পুংসঃ অংশকলাঃ”ই হইল বিধেয়। 

৬৬। “এতে” শবদ অন্বাদ-বাঁচক এবং “অংশকলাঃ” শব্দ বিধেরবাচক বলিয়া শ্লোকের অন্থয়ে “এতে” শব্দ 

আগে বসিবে এবং “অংশকলাঃ* শব্ধ পরে বষিবে । “এতে পুংসঃ অংশকলাঃ” এইরূপই অম্বন্ন হইবে 








২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ১৪১ 








০৯ 


তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত। স্িয়ভগবন্ধ' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥ ৬৮ 
তাহার বিশেষ জ্ঞান__সেই অবিভ্ঞীত ॥৬৭ ; কৃষ্ণের স্বয়ংভগবন্' ইহা হৈল সাধ্য । 
অতএব কৃষ্ণ-শব্দ আগে অনুবাদ । ূ য়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৬৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
এতে শব্দে ইত্যাদি--“এতে” শব্দে অবতারের (উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহ! ) অঙ্ুবাদ (এবং 
অমুবাদ বলিয়! ) আগে (বসিয়াছে )। পুরুষের অংশ-ইত্যাদি--“পুরুষের অংশ” ( পুংসঃ অংশকলাঃ ) শব্দ পাছে 
(শেষে বসিয়াছে; যেহেতু ইহা) বিধেয়-সংবাদ-( জ্ঞাপক )। 
বিধেয়-সংবাদ--বিধেয়ের (অজ্ঞাত বস্তুর ) সংবাদ (পরিচয় ) আছে যাহাতে; যাহ! অজ্ঞাতবস্তর পরিচয় 
জ্ঞাপন করে। 





এই পয়ারে শ্লোকস্থ “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ” অংশের অন্বয় করা হইল । 

৬৭। “এতে চাংশ” শ্লোকের প্রথম চরণের দুইটী অংশ--“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ”” এক অংশ; “কষ্ণন্ত ভগবান্‌ 
স্বয়ং” আর এক অংশ ৷ পূর্ব পরনারে প্রথমাংশের অন্থর করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয়াংশের অন্বয় করিতেছেন। এই দ্বিতীয়াংশে 
অনুবাদ-বাচক-শব্দ কোন্টী এবং বিধেয়-বাচক শব্ধই বা কোন্টী, তাহ! এই পয়ারে বলিতেছেন। 

তৈছে-তদ্রপ; পূর্ববন্তী গ্লোক-সমূহে অবতার-সমূহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া অবতার-সমূহ যেমন 
জ্ঞাতবস্ত হইয়াছে, তদ্রপ ( তৈছে ) অবতার-সমূহের মধ্যে কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়! কৃষ্ণও জ্ঞাতবস্ত। কৃষ্ণ 
অবতার ভিতরে ইত্যাদি-_-অবতার ( সমূহের নামের ) ভিতরে ( মধ্যে__কৃষ্ণের ন!মও উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ) 
কৃষ্ণ জ্ঞাতবস্ত হইলেন; সুতরাং তাহার বিশেষ জ্ঞ।ন- কৃষ্ণের বিশেষ জ্ঞান ; কৃষ্ণের স্বরূপ ৷ 

সেই অবিজ্ঞাত-_তাহা অবিদিত; জানা নাই। কৃষ্ণ যে অবতার, একধামাত্র পূর্ববর্তী শ্লোকমমূহ 
হইতে জানা গিয়াছে; কিন্তু ভগবানের বা পুরুষের যে অংশ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাকেও অবতার বলে; আর 
স্বয়ংভগবান্‌ যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাহাকেও অবতার বলে । শ্ীকুষ্চ যে কোন্‌ রকমের অবতার, তাহা 
পূর্ববর্তী গ্লোকসমূহ হইতে জানা যায় নাই। “ভগবান্‌ স্বয়ং” শব্দে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; স্মৃতরাং 
“ভগবান্‌ স্বয়ং” শব্দ হইল বিধেয়-বাচক । 

৬৮। অতএব__“কৃষ্” শব্দ জ্ঞাত এবং “স্বয়ং ভগবান্‌” শব্দ অজ্ঞাত বস্তু সুচনা করে বলিয়া । কৃষ্ণ শব্দ 
আগে ইত্যাদি--কৃঞ্চ-শব্দথ আগে (বসিবে; কারণ, ইহা) অনুবাদ (জ্ঞাতবস্ত-বোধক )। স্বয়ং ভগবস্ত 
ইত্যাদি “্য়ং ভগবান্” শব্দ পিছে (শেষে__বসিবে ; কারণ, ইহ! ) বিখেয়-সংবাদ ( অজ্ঞাত বস্তুর পরিচয়-জ্ঞাপক 
শব্দ )। শ্রীরুষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, ইহা পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহ হইতে জান! যায় নাই বলিয়া স্বয়ংভগবন্ব অজ্ঞাত বস্ত 
(বিধেয় ) হইল। বিধেয়-নংবাঁদ-__পূর্বব্তাঁ ৬৬শ পয়ারে ভরষ্টব্য | 

৬৯। াধ্য-_সাধনীয়, প্রকাশিতব্য ;) সুতরাং বিধেয়। কৃষ্ণ হইলেন জ্ঞাত বস্তু; কিন্তু শীহার স্বয়ং- 
ভগবত্ত। (কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌ ইহ!) অজ্ঞাতবস্ত ; কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয়ই হইল তাহার বস্বয়ংভগবত্তা ; 
সুতরাং তাহার বিশেষ পরিচয় দিতে হইলে তাহার স্বয়ংভগব্ত্তার কথাই প্রকাশ করিতে হইবে; তাই বল! হইয়াছে, 
“কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবন্তা ইহা হৈল সাধ্য” (সাধনীয় বা প্রকাশনীয়, সুতরাং ইহাই বিধেয় )। স্বয়ংভগবত্তাহ 
সাধ্য বা বিধেয় হওয়াতে “কৃষত্ত্র স্বয়ং ভগবান” এইরূপ অন্বয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে এবং “্ীক্রণই স্বয়ং ভগবান্‌, 
তিনিই অবতারী” এইরূপ অর্থই শান্্রসঙ্গত বলিয়া প্রামাণ্য হইবে । বাধ্য-_বাধ| প্রাপ্ত; অসিদ্ধ; শান্ত্রবিরুদ্ধ। 
“স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ” এইরূপ অন্বয় গ্রহণ করিলে, স্বয়ংভগবান্‌ শব্দ আগে বসে; স্ৃতরাং “স্বয়ং ভগবান্কে” 
অনুবাদ বলিয়া মনে করিতে হয়; আর কৃষ্-শব্ধ পরে বসে বলিয়া “কৃষ্ণকে” বিধেয় বলিয়া! মনে করিতে হয়। 

" কিন্তু প্থয়ং ভগবান” শব্দ অনুবাদ হইত পারে ন1) কারণ, পূর্ববর্তী শ্োকমমূহে “স্বয়ং ভগবান্” শব্দও ব্যবহৃত 
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১৪২ জীশ্লীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ২য় পরিচ্ছেদ 








স্পা পাপ 











কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ । তেঁহ শ্রীকৃষ্জ-_এঁছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৭১ 

তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৭০ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্না, করণাপাটব। 

“নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্‌। আর্ষ-বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৭২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


হয় নাই, স্বয়ং ভগবান্‌ সম্বন্ধে কিছু বলাও হয় নাই; সুতরাং “স্বয়ং ভগবান্‌” অজ্ঞতবস্ত__জ্ঞাতবস্ত ( অন্বাদ ) নহে। 
আবার পূর্বর্ভা শ্লোকসমূহে “কৃষ্ণ"-শব্দের উল্লেখ থাকায় “কৃষ্ণ” জ্ঞাতবস্ত্ ( অনুবাদ ) হইলেন, অজ্ঞাতবস্ত ( বিধেয় ) 
হইলেন না। স্থতরাং “খ্বয়ং ভগবান্‌ তু কুষ্” এইরূপ অগ্বয় শান্ত্রসম্মত নহে, ইহা! শান্ত্ররিরুদ্ধ ( শান্ত্রদার। বাধা প্রা 
বা বাধ্য )। তাই বল! হইয়াছে “স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ৷” 


কবিরাজ গোস্বামীর অর্থই শান্ত্রসম্মত এবং বিরুহুূসাদীর অর্থ (অর্থাৎ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্‌, শীরবঞ্চ তাহার 
ংশ-__অবতার--এইরূপ অর্থ ) শান্্রবিরুদ্ব__তাহাই এই পয়ারে বলা হইল । 


৭০ | অন্ত যুক্তিছ্বারা বিরুদ্ধবাদীর অর্থ খণ্ডন করিতেছেন, দুই পয়ারে । 

শীর্ণ অংশী স্বয়ং-ভগবান্‌, নারায়ণ তাহার বিলাস-রূপ অংশ; ইহাই শ্লোকের প্রকৃত তাত্পধ্য ; যদি নাযাই 
অংশী স্বয়ং-ভগবান্‌ হইতেন এবং প্রীক্ুষ্চ তাহার অংশ হতেন, তাহা হইলে শ্রীস্থত-গোস্বামীও “কঞ্ণন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” 
ন! বলিয়| তদ্বিপরীত বাক্য (স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণ এইরূপ ) বলিতেন। তাহা। যখন বলেন নাই, তখন শ্রীক্ুককই 
স্বয়ং ভগবান্‌__এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। 

বিপরীত-_উল্ট।; প্রৃষন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং’ এই বাকোর বিপরীত; “স্বয়ং ভগবান্‌ তু র্ষ্ণঃ” ইহাই বিপরীত 
খাক্য। সূতের বচন-শ্রীন্থত-গোস্বামীর বাক্য; গ্লোকস্থ প্রৃষত্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” বাক্য। 

কোনও কোনও গ্রন্থে ( ঝামটপুরের গ্রস্থেও ) “স্থতের” স্থলে পগুকের” পাঠ আছে; কিন্তু ৫৬শ পয়ারোক্ 
কারণবশতঃ “স্থতের” পাঠই সঙ্গত বলিয়! মনে হয়। 


৭১। যদ্দি বল! যায়, স্থৃত-গোম্বামীর প্কৃষ্ণ্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” পাঠ ঠিক রাখিয়াও অন্বয়কালে স্বয়ং ভগবান্‌ তু 
কৃষ্ণ” এইরূপ অন্বর করিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। এই অন্বয়ে নারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিলে এবং “স্বয়ং 
ভগবান্‌'-শব্দ বাক্যে অনুবাদের স্থানে থাকায়, নারায়ণের অন্ুবাদত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের নাম সকলেই জানেন; নারায়ণ জ্ঞাতবস্ত বলিয়া অনুবাদ হইতে পারেন; প্তরাং 
“য়ং ভগবান্‌” ( নারায়ণ ) শব্দ বাক্যের প্রথমে থাকায় কোনও দোষ হয় ন! ৷ আর পূর্ববর্তী ক্লোকসমূহে কুষ্ণ-শঝের 
উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে, কৃষ্ণের কোনও বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই ; “এতে চাংশ” শ্লোকে কৃষ্ণের বিশেষ পরিচয় 
দিতেছেন যে--তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ নারায়ণের অংশ ; এই ভাবে কৃষ্ণ-শব্য বিধেয়-বাঁচক হইতে পারে | বিরুদ্ধবাঁদীর 
এইরূপ আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_পনারায়ণ অংশী ইত্যাদি ।” & 

নারায়ণ অংশী ইত্যাদি_-গ্লোকস্থ বাক্য ঠিক রাধিয়! অন্বয্বকালে “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণঃ” এইরূপ অধম যদি 
শান্ত্রসম্মত হইত, তাহা! হইলে শ্রীধরস্থ/মি-প্রভৃতি শ্রীম্দভীগবতের প্রাচীন টাকাকারগণই তদমুর্ূপ ব্যাখ্যা করিতেন; 
প্ৰ্বয়ং ভগবান্‌ যে নারায়ণ, তিনিই অংশী; তিনিই অংশে গ্রীক হইয়াছেন”__এইরূপেই তাহারা “কৃঞ্চন্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” 
বাক্যের অথ কর্সিতেন। কিন্ত কোনও টীকাকারই 'ইরূপ অর্থ করেন নাই। সুতরাং মহাজনের অন্থমোদিত নহে 

বলিয়া বিরুদ্ধবাদীর অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে না । করিত ব্যাখ্যান- প্রাচীন টীকাকারগণ এরূপ ব্যাখ্যা করিতেন । 

ন২। যদি বল! যায়,স্ত-গোস্বামী ভ্রথবশতঃই “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষণ'” স্থানে “কৃষ্ণ্ত ভগবান স্বয়ং” 
বলিয়াছেন; অথবা প্রধরস্বামি-প্রভৃতি প্রাচীন টাকাকারগণও বুঝতে ন! পারিয়। “স্বয়ং ভগবান্‌ তু কষ” এইরূপ মন্ধয়- 
মূলে অর্থ করেন নাই। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, স্থত-গোস্বামীর ভ্রম অসম্ভব এবং শ্রীধরস্বামী-প্রভৃতি 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। . ১৪৩ 


MAMMA পার্স পাস 
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বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ ৷ যার ভগবস্ত। হৈতে অন্যের ভগবস্ত! । 
তোমার অর্থে অবিষৃষ্ট বিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৭৩ | স্বিযংভগবান্‌'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৭৪ 


৫৫ শু টি শি াা কাটা শশা 


গৌর-কণা-তরঙ্গিগ্নী টীকা। 

প্রাচীন মহাজনগণের বোধ-শক্তির অভাব কল্পন! করাও যায় ন!। কারণ, স্থত-গোশ্বামী খধি, বিজ্ঞ ব্যক্তি; শ্রীধরম্বামী 
প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণও ভগবদহ্থভবশীল নিধৃতিদোষ বিজ্ঞ ব্যক্তি। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ সাধারণ লোকের মধ্যেই 
দৃষ্ট হয়; খ.ববাক্যে ও বিজ্ঞবাক্যে এই সকল দোষ লক্ষিত হয় না, হইতেও পারে না; কারণ, মায়ার প্রভাবেই 
দোষের উদ্ভব; খধি ও ভগবদনুভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত । 

ভম--ভ্রান্তি; যাহ! যে বস্তু নহে, তাহাকে মেই বস্তু বলিয়া মনে করার নাম ভ্রম; যেমন, ঝিহ্ুক দেখিয়া রৌপ্য 
বলিয়। :.ন করা) ইহা ভম। প্রমাদ--অনবধানতা ; মনোযোগের অভাববশত: ইহার উদ্ভব । এক রকম কথা বল! 
হইল? কিন্ত মনোযোগের অভাববণতঃ শ্রোতা বাক্যের সমণ্ শব্দ শুনতে ন! পাইয়। যদি অন্ত রকম অর্থ বোধ করে, 
তাহা। হইলে তাহার “প্রমাদ” দে।ষ হইয়াছে বলির মনে ক।রতে হইবে । 

বিপ্রশিপ্ন।বি+প্র+ লগ্ন; বঞ্চনা করিবার ইচ্ছ।। করণাপাটব -করণ--অপাটব ; করণ অর্থ 
ইন্দ্র; অপাটব অর্থ-পটুতার অভাব; করণাপাটব অর্থ ই্দ্রয়ের অপটুতা বা অসামথ্য । যেমন কামলা রোগে 
দুষিত চক্ষুঃ সমস্ত বস্তুকে, এমন কি শুভ্র শঙ্খকেও হ'রদ্রাবর্ণ দেখে ; ইহ! তাহার করণাপাটব দোষ । 

আর্ষ-বিভ্ত-বাঁক্যে-_আর্ব বাক্যে ও বিজ্ঞ-বাক্যে; ঝবিদিগের বাক্যে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগের বাক্যে । 

দোৰ এইপব- ভ্রম-প্রমাদাদি চারিটা দোষ । 

৭৩ | বিরুদ্ধবাদীকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন_-“তুমি যে অর্থ করিতেছ, তাহা৷ শাস্তরবিরুদ্ধ;ঃ অথচ 
তাহ! যে শান্ত্রবিরুন্ধ, ইহ! বলিলেও তুমি রুষ্ট হও) তুমি যে অর্থ করিয্নাছ, তাহাতে অবিষুষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে।” 

বিরুদ্ধার্থ-_শান্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ ; যাহার সহিত শান্তর-সিদ্ধাত্তের বিরোধ আছে, এরূপ অর্থ। কহিতে-_-তোমার 
শান্্-বিরদ্ধত। বলিতে গেলেও । রোষ-ক্রোধ। 

অবিহৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোৌষ-_“অবিষুষটঃ প্রাধান্যেন অনিদ্দিই্ঃ বিধেয়াংশে! যত্ৰ তং, তৎপদাথানাং মধ্যে 
বিধেয়াংশস্ত উপাদেয়ত্বেন গ্রাধান্যং, তস্ত চ প্রাধান্তেন নির্দেশ এবোচিত স্তদবিপয্যয়শ্চ। সাহিত্য দর্পণ__৭। 

_-তদর্থ-পদার্থ-সমৃহর মধ্যে উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেত্বাংশেরই প্রাধান্ত ; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে 
নিৰ্দ্দেশ কর! উচিত; ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ বিধোংশকে প্রধানরূপে সিদ্দিঃ না করিলে, অনুবাদের পুর্বে 
বিধেয়ের নি,দিশ করিলে, অবিমৃষ্ট-বিধেমাংশ-দোষ হন ৷” আবিষু্- প্রধানকপে অনিদ্দি ; অ'বমৃষ্ট হইন্নাছে বিধেয়াংশ 
যাহাতে তাহাই অবিষুষ্টবিধেরাংশ হয়; কারণ, অলঙ্কারশাস্বের বিধি-অস্থসারে অমুবাদের পরে বিধেপ্রাংণকে বসাইলেই 
বিধেয়াংণের প্র।ধান্ত স্থচিত হয় ; তাহ! ন! করিলে অবিশুষ্-বিতরাংশ হয়; অলঙ্কারশান্ত্রাহুসারে ইহা একটী দোষ । 

প্রতিবাদার অধ্বয়ে (স্বয়ং ভগবান্‌ তু কৃষ্ণ এই রূপ অস্থয়ে ) বিধেয় “বয়ং ভগবান্‌” অন্থবাদ “কৃষ্ণের” পূর্বের 
ঘলিযাছে বণিয়! অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইল। 

৭81 এক্ষণে “বরং ভগবান্‌” শব্দের তাংপর্ধ্য প্রকাশ করিতেছেন। 

যার ভগবন্তী_যে ভগবৎম্বরূপের ভগবত্তা | যেসমন্ত গুণ থাকিলে ভগবান্‌ বল! হয়, সেই সমস্ত-গধ* 
শালিত্বের নাম ভগবত্তা । এই পরিচ্ছেদ্বের ৭ম পয়ারের টীকায় “পূর্ণ ভগবান্‌” শব্দের অর্থ ভুষ্টব্য। অন্যের-_অন্তান্ত 
ভগবত্ঘবঈপের । জত্তাস্থিতি। 

যাহার ভগবত্ত! হইতে অন্থান্ সমস্ত ভগবংস্বরপ স্ব-স্থ ভগবত্তা লাভ করেন, ধার ভণবত্তা অন্তান্ত ভগবংস্বরূপ 
সমূহের ভগবত্তার মূল নিদান, তিনিই স্বয়ং ভগবান্‌, তা হাতেই স্বত্নংভগবান্‌ শব্দ প্রযোজিত হইতে পারে। 


১৪৪ প্রীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । | ২য় পারচ্ছেদ 


৯০৯ পারাপার পর 
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দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন। | তথাহি ( ভাঃ ২৷১০৷১-২) 

মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৭৫ | অত্র সর্গ বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ'। 
ন ময্বন্তরেশান্থকথ| নিরোধেো মুক্তিরাশুয়ঃ ॥ 

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ। 


দশমস্ত বিশগুদ্র্থং নবানামিহ লক্ষণম্‌ । 
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন ॥ ৭৬ বৰ্ণয়স্তি মহাত্মানঃ শ্রতেনাৰ্থেন চাঞ্জশা ॥ ১৫ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
তদেব হাশরয়সঙ্গং মহাপুরাণ-লক্ষণরূপৈঃ সর্গাদিভিরর্থেঃ সমষটিনির্দ্দেশদ্বারাপি লক্ষ্যত ইত্যত্রাহ দবাভ্যাম্‌ | অত্র 
সর্গোবিসর্গশ্চেতি । মষ্বস্তরাণি চ ঈশাম্গকথাশ্চ মন্বন্তরেশান্কথাঃ। অত্র সর্গাদয়ে! দশার্থা লক্ষ্যন্ত ইতার্থঃ। তত্র চ 
দশমস্ত আশয়স্ত বিশুদ্ধার্থং তত্জ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং বর্ণয়ন্তি নম্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ। শরতেন শ্রত্যা 
কোত্ত্যৈব SAT অগ্রস! সাক্ষাদ বর্ণয়স্তি। অর্থেন তাৎপধ্যবৃত্তা চ যান ॥ ব্রমসন্নর্ভঃ ॥১৫৷ 


রো দর রি । 

৭৫-৭৬। দৃষ্টান্তদ্বারা “স্বয়ং ভগবান্” শব্দের তাৎপর্ধ্য বুঝাইতেছেন। 

দীপূ প্রদীপ । বন্ছদীপের-_-অনেক প্রদীপের । জলন-_প্রজলিত হওয়া । তৈছে-_সেইরূপ। 
সব অবতীরের-_যুগাঁবতার-মন্বস্তরাবতারাদি সমস্ত অবতারের । কারণ-_হেতৃ, মূল ৷ 

একটা প্রদীপ হইতে শত শত প্রদীপ আলোক গ্রহণ পূর্বক প্রজলিত হইলে, এ একটা প্রদীপকেই যেমন শত 
শত প্রদীপের মূল মনে কর! যায়, তদ্ধপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ-্বরূপ ভগবত্তা গ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীরুষ্ই 
তীহাদের মূল কারণ, শ্রীরুষণই স্বয়ং ভগবান । অথবা একটা দীপ হইতে দ্বিতীয় একটা দীপ, তাহ! হইতে তৃতীয় একটা 
দীপন, তাহা হইতে চতুর্থ একটা দীপ ইত্যাদি ক্রমে বহুসংখ্যক দীপ প্রজলিত হইলেও প্রথম দীপকেই যেমন অন্যান্য সমস্ত 
দীপের মূল কারণ মনে করা যায়, (যেহেতু, প্রথম দীপটা প্রজলিত না থাকিলে অন্ত একটা দীপও প্রজলিত হইতে 
পারিতনা ), তদ্দরপ প্রীরুষ্ণ হইতে মহাস্র্ষণ, মহাসন্ব্ষণ হইতে মহাবিষ্ণু, মহাবিষ্ণু হইতে গর্ভোদকশায়ী এবং মৎস্ত- 
কৃষ্মাদি-অবতারের আবির্ভাব হইলেও এক শ্রীরুষণই সমস্ত ভগবংৎস্বক্কপের মূল কারণ ; সুতরাং, প্ীকুষণই স্বয়ং ভগবান্‌। 
একটা প্রদীপ হইতে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্লিত করিলেও যেমন মূল প্রদীপের তেজ ও আলোক হাস প্রাপ্ত হয়না, তন্রপ 
এক গ্রীকুষ্ণ হইতে অসংখ্য ভগবংস্বরূপের প্রত্যেকে স্বীয় ভগবত্তা গ্রহণ করাতেও শ্রীরুষ্ণের ভগবত্বা কিঞ্চিন্াত্রও হাঁস 
প্রাপ্ত হয় না, প্রদীপের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে । 

আর এক ইত্যার্দি_্রীকুষণের স্বয়ংভগবত্ত! প্রতিপাদক আরও একটা শ্রীমদভাগবতের ( পরবর্তী “অত্র সর্গো 
বিসর্গ" ইত্যাদি) শ্লোক বলিতেছি, শুন তুমি যেরূপ অপসিদ্ধান্ত করিতেছ, এই গ্লোকে তাহারও খণ্ডন হইবে । 
(ইহা! প্রতিপক্ষের প্রতি গ্রন্থকারের উক্তি )। 

কুব্যাখ্যা-খগ্ুন- কুব্যাখ্যার (শাস্ত্রবিরু্ধ সিদ্ধান্তের ) খণ্ডন (নিরসন) হয় যার । 

্টো। ১৫। তান্বয়। অত্র (ইহাতে-্রীমদ্ভাগবতে ) সৰ্গ: (সৰ্গ); বিসর্গ: ( বিসর্গ), স্থানং (স্থিতি ), 
পোসণং (পোষণ ), উতয়ঃ ( উতি ), মন্স্তরেশীস্থকথা; (প্রতি মন্বস্তরের মন্ত-আদির, ঈশ্বরের ও ভক্তদিগের চরিত্র ), 
নিরোধঃ ( নিরোধ ), মুক্তিঃ (মুক্তি ) চ ( এবং ) আশ্রয়; (আশ্রয় ) [ এতে দশার্থাঃ ] (এই দশটা পদার্থ) [ লক্ষ্যন্তে ] 
(লক্ষিত হয়)। মহাত্মানঃ ( মহাত্মারা ) ইহ ( এই পুরাণে ) দশমন্ত (দশমপদার্ধের__আতরয়ের ) বিশুদ্যর্থ (তব- 
জ্ঞান লাভের নি নবানাং (জর্গাদি নয়টী পদার্থের ) লক্ষণং ( লক্ষণ-_স্বরূপ ত্য জেতিখব ), অর্থেন 
( তাৎপধ্যবৃত্তিহ্থারা ) অঞ্জসা চ (এবং যাক্ষাদ্রপে ) বর্ণয়স্তি (বর্ণনা করেন )। 

অনুবাদ । এই প্রীমদ্ভাগবতে-_সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, প্রতি মন্বস্তরের মনু-আছির চরিত্র, 


হয় পরিচ্ছেদ ] _ আদি-লীলা। ১৪৫ 


গোৌর-কৃপা-তর টং বা ] 
ঈশ্বর/বতারের ও ভক্তদিগের চরিত্র, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রন্র_-এই দশটী পদার্থ লক্ষিত হয়। দশম-পদার্থ-আঅ্রয়ের 
তত্ব-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত, মহ! ত্মগণ অপর নয়টী পদার্থের স্বরূপকে _কোথাও বা শ্রুতিদ্ধারা, কোথাও লা তাংপর্ধ্য- 
বৃত্তিদ্বার! এবং কোথাও বা সাক্ষাদ্রপে বর্ণনা! করিয়াছেন । ১৫। 
প্রাশুকদেব-গোন্বামী বলিয়াছেন, শরমদ্ভাগবত-পুরাণের দশটা লক্ষণ ( তন্ম। ইদং ভাগবতং পুরানং দশলক্ষণমূ. 
ভা ২.০1৪৩।); এই গ্লোকে সেই দশটা লক্ষণ কি কি, তাহাই শ্রীশুকদেব ব্যক্ত করিয়াছেন । দশটা লক্ষণ এই :--সর্গ_ 
ভূতমাত্রেন্দিয়ধিয়াং জন্ম ব্র্গণো গুণবৈধম্যাৎ 1 ভা ২১০1৬ গুণত্ৰয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর হইতে আক|শাদি 
পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মহত্তব ও অহঙ্কারতবের বিরাট্‌্গপে এবং স্বরূপে যে উৎপত্তি, 
তাহার নাম সর্গ! বিপর্গ__বিসর্গ:ঃ পৌকুৰঃ স্বৃতঃ । ভা ২।১০।৩ ব্রহ্ম হইতে মে চর।চর 2%, তাহার নাম বিসর্গ সর্গ ও 
বিসর্গ এই উভয় শব্দের অর্থই সু ; পার্থক্য এই যে, ব্রক্মার স্গ্টিকে বলে বিসর্গ, আর গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু পরমেশ্বর 
হইতে পঞ্চ-মহাভূতাদির হকে. বলে সর্গ। স্থিতি ব! স্থান -স্থিতির্বেকুঠবিজয়ঃ। ভা ২7১০৪ বৈকু$-বিজয়ের নাম 
স্থিতি। বৈকু অর্থ ভগবান্‌ ; বিল অর্থ উৎকর্ষ । সৃ্টবস্ত-সমূহের মধ্যাদ!পালনদ্বার। স্ষ্টিকণ্তা ব্রগ1 হইতে এবং সংহার- 
কর্ত! শঙ্তু হইতে ভগবানের যে উৎকর্ষ, তাহার নাম স্থিতি । অথবা, বৈকু*_-ভগবান্‌ ; বিজয্---অভিভব। ভগবংকর্তৃক 
জীবের দুঃখের অভিভবের নাম স্থিতি । পোষণ-_পোবণং তদনুগ্রহঃ । ভাক্কের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের নাম পোষণ । 
মন্বন্তর-মধন্তরাণি সদ্ধশ্মঃ। প্রত্যেক মন্বগ্তরের নু-প্রভৃতি ঈশ্রাশ্ুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রব্ূপ ধ্শ্মের নাম 
মন্বন্তর । অন্ুগৃহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বন্তর । উত্তি_-উতরঃ কর্শ্মবাসনাঃ | প্রাকৃত ও 
অপ্রান্কত কর্ম হইতে উত্খিত বাসনার নাম উতি। ঈশান্তুকথ!--অবতারা্চরিতং হরেশ্চাস্য/নুবর্থিনাম্‌। 
পুংসামীশকথ।ঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃহিতাঃ £ ভা ২১০1] নানাক্কপ আখ্যানের দ্বারা পরিবদ্ধিত, ভগব্দবতার-সমূহের 
চরিত্র এবং ইঈশ্বরান্থবর্তা সাধুদিগের পবিত্র কথার নাম ঈশাহুকথ! | নিরোধ--নিয়োধে।হস্তাঙ্গশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ । 
ভা ২৷১০৷৬৷ মহাপ্রলয়ে হরি যখন প্রাকৃত প্রপঞ্চের প্রতি দৃষ্টি-নিমীলন করেন ( ইহাই ভহরির শয়ন ), তখন স্ব-শ্ব- 
উপাধির সহিত ক্ীব-সমূহ তীহাতে লয় প্রাপ্ত হয় ( অনু-প্রবেশ করে) ইহাই জীবের অঙ্ুশয়ন )। জীবের এইরূপ 
অনুশয়নকে বলে নিরে!ধ ৷ মুক্তি__মুক্তিহিত্বান্তথরূপং স্বর্ূপেণ ব্যবস্থিতিঃ { ভ! ২১৯৬ অবিদাদ্বার! আরোপিত 
ত এত্বাদি--কৰ্তৃত্বাদি অভিনিবেশ- ত্যাগ করিয়া মায়িক স্থূল ও সক্ষম রূপদয় ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধজীব-স্বরূপে কিম! ভগবৎ- 
পার্ধদরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। ভগবংস্বরূপের সাক্ষাংক।র ব্যতীত জীব শুদ্ধজীব স্বরূপে অবস্থান করিতে 
পারে না অর্থাৎ মায়ামুক্ত হইতে পারে না। স্থুতরাং মুক্তি বলিতে ভগবৎস্থরূপের সাক্ষাৎকারকেই বুঝায় । 
আশ্রর়--আ|ভাসম্চ নিরোধশ্চ যতো ইন্তযধ্যবসীয়তে | স আঅয়ঃ পরং ত্রদ্ম পরমাজ্সেতি শব্যতে ॥ ভা ২১০।৭॥ 
যাহা হইতে এই বিশ্বর উৎপত্তি ও লয় হয় এবং যাহ! হইতে এই বিশ্বের প্রকাশ পায়, তাঁহার নাম আশ্রয় । উপাসনা- 
ভেদে কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, কেহ তাহাকে পরমাত্মা বলেন, কেহবা! ভগবান্‌ বলেন (ইতি শব্দঃ প্রকরণার্থঃ তেন 
তগবানিতি চ। ক্রমসন্দর্:)। এই পরিচ্ছেদ উদ্ধৃত পরবর্তী “দশমে দশম২” ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে যে, 
শ্ীরুষ্ণই এই আশয়তব। ও | 
এই দশটাই মহাপুরাণের লক্ষণ ; অর্থাৎ এই দশটী পদীর্থ সম্বন্ধে আলোচন! যে পুরাণে থাকে, তাহাকেই মহাপুরাণু 
বলা! যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এই দশটা বিষয়-সঙ্বদ্ধেই আলোচন! দৃষ্ট হয় । এই দশটা পদার্থ আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর বিভিন্ন 
বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একই পুরাণে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচন! অসঙ্গত নহে; কারণ, দশম পদাথটা আশ্রয়-তত্ব 
এবং প্রথম নয়টা পদার্থ তাহার আশ্রিততত্ব ; সুতরাং প্রথম নরটা পদার্থের স্বরূপ না জানিলে দশম-পদার্থ-আতন্ন-তত্বের 
স্বরূপ সম]কৃরূপে জানা যায় না; অথচ আশ্রয়-তত্বের স্বরূপ-বোধই সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। তাই দশম-পদাথ 
আশ্রয়-তব্বের স্বরূপ জানিবাঁর উদ্দেশ্যেই বিদুর-মৈত্রেয়াদি মহাত্মগণ সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ বর্ণন! করিয়াছেন; 


১৪৬ শী্রীচৈত্চরিতামৃত | ২য় পরিচ্ছে 


৮৯০৫৯ Ne NN ৬৮৯০ ৯ ২৩৯ ANANDA 


আশায় জানিতে কহি এ এ নব ব পদার্থ | কৃষ্ণ এক সর্ববাশ্রয়_ কৃষ্ণ সৰ্ববধাম | 
এ-নবের উৎপত্তিহেতু সেই আত্য়ার্থ ॥ ॥৭৭ ; কৃষ্ণের শরীরে সর্বববিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৭৮ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

সর্গাদি নয়টা পদাথের স্বরূপ যে তাঁহার! সর্বত্র প্রকরণ ধরিয়া সাক্ষাদ্রপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; কোনও 
কোনও স্থলে শ্রুতিদ্বারা, কখনও বা ভগবদ্গুণগান-প্রসঙ্জে কণঠোক্তিতে তদ্ধোধক শব্দদ্বারা সাক্ষাদ্রপে, আবার কোনও 
কোনও স্থলে বা কোনও উপাখ্যান:কে উপলক্ষ্য করিয়। তাংপর্য্য-বৃত্তিদ্বার! ধর্মন। করিয়াছেন। 

উক্ত দশটা পদার্থের মধ্যে আশ্রয়-পদাথেরই প্রাধান্য ; যেহেতু, ইহাই অপর নরটী পদার্থের আশ্রয় । স্থতরাং 
যিনি আশ্য়তব, তিনি-_প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যে যত কিছু আছে, মমস্তেরই আশ্রয়, স্থতরাং সর্বাপেক্ষা 
শেষ্ঠতত্ব । 

৭৭] উক্ত শ্লোকের তাৎপৰ্য্য প্রকাশ করিতেছেন। 


আশ্য়_আতশ্রয়তত্র। আশ্রয় জানিতে__দশম-পদার্থ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই। এ-নব 
পদার্থ_সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বস্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ ও মুক্তি--এই নয়টী পদার্থ। এ-নবের_এই 
সগাদি নয়টী পদার্থের । উৎপত্তিহেতু_ উৎপত্তির হেতু বা কারণ। সেই আগ্রয়_( যাহা সর্গীদি নয় 
পদার্থের উৎপত্তি হেতু ) তাহাই আশ্রয়-পদার্থ। (পূর্বোক্ত শ্রোক-ব্যাখ্যায় আশ্রয়-শব্দ দ্রষ্টব্য )। 


আশয়-পদার্থের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত সর্গাদি নয়টী পদার্থের স্বরূপ জান! প্রয়োজন । কারণ, যাহ! হইতে 
সর্গাদি নয়টা পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকেই আশ্রয়-পদীর্থ বলে; সুতরাং উক্ত নয়টা পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতীত 
ভাছাদের উদ্ভব-নিদীন আঅয়-পদীর্থের স্বরূপ সম্যক অবগত হওয়া যায় না! 


৭৮ এই আশ্রয় পদার্থটা কে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। কৃষ্ণ এক জব্বর্ণশ্রয়__এক কৃষ্ই সকলের 
আশ্রয় । মূলকান্বণরূপে শ্রীকুষ্ণই সকলের আশ্রয় | পূর্ব পয়ারে বল! হইয়াছে, যাহ! হইতে উৎপত্তি হয়, তাহাই 
ওংপন্ন বস্তুর আয় । শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্তের উৎপত্তি হয় বলিয়! শ্রীকষ্চ সকলের আশ্রয় । “জন্মান্তস্ত যতঃ__শ্রীত' 
৯১।১॥ ঈখরঃ পরমঃ ক্ষণ: সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ! অনারিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম ॥ ব্র্ধসং ৫।১।৮ অথবা, যাহ 
হইতে বিশ্বের স্থট্টি ও লয় এবং ধাহ! হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই আশ্রগ্ন। শ্রীভা ২।১০।৭| শ্রীরুষ্ণ হইতেই 
বিশ্বের উৎপত্তি, প্রলয়-কালে শ্রীকৃষ্ণেই বিশ্বের লয় (অস্সাগ্া্ত যতঃ ), সুতরাং শ্রীকুষ্ণই সর্বাশয়। আশ্রয়-শব্দে 
আধারও বুঝায় ; আধার অর্থেও শ্রীরুষ্ণ সর্ববায় বাঁ সর্ব্বাধার ; যেহেতু কৃষ্ণ সবর্বধাম_্রীরুষ্ণ সকলের আধার | 
ধাম_-গৃহ, আধার । কিরূপে শ্রীক্্চ সকলের আধার ব! গৃহ হইলেন? যেহেতু, কৃষ্ণের শরীরে ইত্যাদি--কৃষ্যের 
শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে| প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্ব ভীকৃুষ্ণেই প্রবেশ করে, স্থতরাং তখন শ্রীরুষ্ণেই বিশ্বের 
অবস্থান) স্যর পরে স্থিতি-সময়েও সমস্ত বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থান করে (শ্রীকৃষ্ণ বিভু-বস্তু বলিয়া, পরিচ্ছিন্ন বিশ্ব 
অপরিচ্িন্ শ্রীকৃষেই অবস্থান করে ), সুতরাং তখনও শ্রীরুষেণ সকলের অবস্থান । সুতরাং প্রীরুষ্*ই সকল সময়ে 
সকলের আশ্রয়। “শরীরে” স্থলে “বিগ্রহে” পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয় । 


সর্গ-বিসর্গাদি নয়টী পদার্থ ছার! বিশ্বের হুষ্ি-স্থিতি-আদিই স্থচিত হয়; বিশ্ব-সখ্ধীয় সমস্ত কর্তৃত্ব শ্রীকৃষ্ণ 
পধ্যবসিত বঙ্গিয়! সর্গাদি নব-পদীর্ঘের কর্তৃত্বও শ্রীরুষে পর্য্যবসিত ; সুতরাং সর্গাদি নয়টা পদার্থ দ্বার! আশয়তত্ব শ্ররুষ্ণই 
লক্ষিত হুইতেছেন ; তাই আশ্রয়*তব্বের সম্যক্‌ জ্ঞানের নিমিত্ত নয়টী পদার্থের স্বরূপ-জ্ঞান প্রয়োজনীয় । ন্বগাঁদি নয়ট 
আশ্রিত পদার্থের লক্ষ্য যে দশম পদার্থ-আশ্রয় এবং সেই আশ্রর-পদার্থই যে শ্রীকৃষ্ণ, তদ্ধিয়ে “দশমে দশম” ইত্যা 
শ্লোক নিষ্বে উদ্ধৃত হইয়াছে । 





২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ; ১৪৭ 


৯০৭,৮০৯ এ তাই, এ তা ০৯৮৫৯৫৯০০৯০ ANANSI SN AS ANAS ANAS NA ও লালা A এলাচি 


তথা ভাবাৰ্ণদীপিকায়াম্‌ ( ভাঃ ১৷১৷১ )= | 
দখমে দশমং লক্ষ্/মাত্রিতা অয়বিগ্রহ্‌। | 
শ্ৰীকৃষ্ণাখং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তং ॥ ১৬ 


কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান। 
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৭৯ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 
শীরুন্ঃ এব আশ্রয়পার্থ ইতোতত্প্রমাণধতি “দশমে” ইতি । দশমে দশমন্দ্ধে। আশ্রিতাঅয়বি গ্রহং আঙ্রিতানাং 
সঙ্ষর্বণাদীণাং আশয়ঃ বিগ্রহঃ শরীরং যস্য । আত্রিতাশয়বিগ্রহং পরং ধাম জগছ্ধাম চ এতছ্িশেষণত্রয়েণ সর্গাদিনব- 
পদার্থানা মু্পত্ত্যা দিহেতুঃ শ্ৰীকৃষ্ণঃ ইত্যুক্তম্‌। চক্রবর্তা ॥১৬॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।। 

গল! ! ১৬। অন্বয় । দশমে (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্থন্ধে) লক্ষ্য: ( লক্ষা স্থানীয় উদ্দেশ্য ) দশমং (দশম 
পদার্থ ) আশ্রিতারয়বিগ্রহং ( আভ্রিতদিগের আশ্রর-বিএহ) প্রীরুষ্ণখ্যং (শ্রীকষ্নামক ) তৎ (সেই) পরং (শর্ক 
শ্রেষ্ট ) ধাম (ধাম) জগদ্ছাম (জগতের আশ্রয় ) নমামি (নমস্কার করি )। 

অনুবাদ । যিনি আশ্রিতদ্দগের আশ্রয়-বিগ্রহ, যিনি সকলের মূল আশ্রয় এবং যিনি জগংসমূহের আশ্রয় 
€ অর্থাৎ যিনি স্গাদি নধ-পদার্থের উৎপত্তিহেতু ), শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্ন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীক্ষ-নামক দশম-পদার্থকে 
( আশ্রয়-পদার্থকে ) নমস্কার করি । ১৬। 

লক্ষ্য-_আলোচ্য, উদ্দেশ্য । দশম ক্ষন্ধের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রিকৃষ্ণলীলা । দশাম--দশম পদার্থ; আশ্রয়- 
পদার্থ; শ্রীধরস্বামিচরণ প্রীকুষ্ণকেই এই আশ্রয়-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন । কিরূপে শ্রীক্ৎ আশয়-পদার্থ হইলেন? 
তাহ প্রকাশ করিবার উদ্দে্তে বলিতেছেন-_শ্রীরুব্ণ আশ্রিতাশ্রয়বিগ্হ, পরমধাম এবং জগ্ধাম। 'আশ্রিতাশয়- 
বিগ্রহ-_-আম্রিতদিগের আশ্রয় যাহার বিগ্রহ (শরীর); আগ্রিত শব্দে সঙ্্ষণাদি জগতের সাক্ষাৎ-কারণ-শমূহকে 
বুঝাইতেছে। তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, শ্রীকুষ্ণ তাহাদের আশ্রয়; শ্রীকুষের শরীরেই (বিগ্রহেই ) তাহারা 
আশ্রয় লাভ করেন, এজছ্থ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতাশয়-বিগ্রহ। পরমধাম-_যূল আশ্রয় । আন্র্ষণাদি বিশ্বের আশ্রয়; আবার 
্রীকুষ্ণ সন্ৰ্ধণাদির আশ্রয় ; তাই শ্রী বিশ্বাদির মূল আশ্রয় বা পরমধাম। আবার সমস্ত ভগবংস্বরূপ, ভগবদ্ধ!ম, 
পরিকর প্রভৃতির আবির্ভাবও শ্রী ও প্রীকুঞ্চের স্বরূপশক্তি হইতে; সুতরাং এই সমস্তেরও মূল আশ্রয় শ্রকৃ্চ। 
সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রারুত রাজ্যের সমন্ডের মূল আশ্রম ্রীরুফণ। জগদ্ধাম-_অগংসমূহের আয় । শ্রীকৃষ্ণ হইতেই 
জগতের উৎপত্তি, শ্রীকফ্ণেই জগতের স্থিতি; সুতরাং জীক জগতের আশ্রয়। 

আত্রিতাশর্-বিগ্রহ, পরমধাম ও জগন্ধাম এই তিনটা শবদারা ব্যঞিত হইতেছে যে, সর্গাদি নয়টা পদার্থের 
উৎপত্তি-আদিও গ্রীক্বষ্ণ হইতেই। 

সক প্পরং ধায়” পন্য হইতে বুঝা যাইতেছে বে, সন্ত তগবহ্যরণের পরব্রোমাবিপতিনারারণেযও সারি 
গ্রীকৃ্ণ; স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার হইতে পারেন না । ইহাছার! পূর্ববপক্ষের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল । 


৭৯। প্রশ্ন হইতে পারে, গ্রীনারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই হয়েন, তাহা হইলে কেহ কেহ শ্রীরুষ্ণকে 
নারায়ণের অবতার বলেন কেন? আশ্রয়-বস্ত কখনও আশ্রিতের অবতার হইতে পারে না; কারণ, আশ্রিত অপেক্ষা 
আশয়েরই প্রাধান্য প্রসিদ্ধ । এই প্রশ্নের উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, যাহার! শ্রীকবষ্ণের স্বরূপতত্ব জানেন না, 
প্ীরুষ্ণের শক্তিততও জানেন ন1, তাহারাই এরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়া খাকেন। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ও তাহার 
শক্তির তত্ব জানেন, তাহারা কখনও এইরূপ অপসিদ্ধাত্ত করিবেন ন! । 

কৃষ্ণের স্বরূপ--শ্রকৃষ্ণের আবির্ভাব; প্র্ুষ্চ যে যে ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, সেই সেই স্বরূপ। 
শক্তিত্রয়_এক্ব্ণের তিনটী শক্তি; অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি, বহিরন্গা মায়াশক্কি এবং তটস্থ। জীবশকতি_ শীষের 


১৪৮ শ্রীত্রীচৈতন্যচরিতাম্থত। [ ২য় পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণের স্বরূপে হয় যড় বিধ বিলাস । 
প্রীভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৮০ 


| ংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতাঁর । 
| বাল্য পোগণ্ড ধৰ্ম্ম দুই ত প্রকার ॥ ৮১ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

এই তিনটা শক্তি । জ্ঞান--স্বর্বপের জ্ঞান এবং শক্তিত্রয়ের জ্ঞান । যার হয়-্বরূপের ও শক্তিত্রয়ের জ্ঞান যাহার 
হয়; শ্রীরুষ্ণ হইতে আবির্ভূত ভগবংস্বরূপ-সন্বন্ধে এবং শক্তিত্রয়ের কাধ্য ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যীহার জ্ঞান আছে। 
ক্ষেতে অঙ্ঞান--শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব ; শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণের অবতার এইরূপ অজ্ঞতা । 

গ্রীকৃষ্ণতত্ব যিনি জানেন, লীলাহ্ছরোধে প্রীরুষ্ণচ কোন্‌ কোন্‌ ভগবংস্বরূপ-রূপে অনাদিকাঁল হইতেই আত্ম প্রকট 
করিয়! আছেন, তাহাও যিনি আনেন-__তিনিই জানেন যে, ভ্রীনারায়ণ শ্রকুঞ্চের আবির্ভীব-বিশেষ বিল/সরূপ অংশ; 
সুতরাং শ্রীনারায়ণ শ্ীরুষ্ণের আশ্রিত | তাই শ্রীকৃষ্ণ নার|য়ণের অবতার হইতে পারেন না। আর যিনি শরকুষ্ণের শক্তি- 
জয়ের তত্ব জানেন-_তিনিও আনেন যে, প্রাক ত প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কার্য, জীব-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের তটগ্ব! শক্তির 
অংশ এবং ভগবদ্ধীম ও ভগবপরিকরাদি সগন্তই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বিলাস; সুতরাং শ্রীকুষ্ণই তাহাদের 
মূল বা আশ্রয় । এইকরূপে সমস্ত ভগবংস্বরূপের, প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত ধামসমূহের এবং তত্বদ্ধামস্থ সমস্ত বস্তরই আশ্রয় এক 
শ্রীক্চ ; সুতরাং শ্রীরুষ্ণই সর্ধাশ্রয়, পরমধাম। 

৮-০ | ৮১। ভক্ষণত স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন ৮১-৮৩. প্র | স্বয়ংরপব্যতঁত সাধারণতঃ আরও 
ছুয়রূপে ভরীকৃষ্ণ বিহার করেন: গ্রস্থকারের মতে সেই ছয় রূপ এই ঃ__প্রাভব, বৈভব, অ'শ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পোঁগণ্ড। 
ভ্রীরষ্ের যত রকম স্বরূপ বা 'মাবিতভাব আছে, সেই সমস্তেরই পরিচয় দেওয়া এস্থলে গ্রন্থকীরের অভিপ্রায় বলিয়! মনে 
হয়; কারণ, পূর্বপয়ারে তিনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহার মর্শম এই যে, কৃষ্ণের স্বরূপ-সমূহের জ্ঞানের অভাব বশতঃই কেহ 
কেহ শ্রীক্ষষ্তকে নারায়ণের অবতার বলিয়া মনে করেন; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমন্তত্বরূপেরই পরিচর দিতে উদ্যত 
হইয়াছেন; এবং উক্ত ছয় রকম আবির্ভালের মধ্যেই তিনি সমস্ত ভগবংস্বরূপকে অন্তভূক্ত করিয়াছেন 
বলিয়াই মনে হয় | 

লখুভাগবতামুতের মতে, স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং অ।বেশ-_এই তিনরূপের মধ্যেই সাধারণত: সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ 
হ্ুরূপ অস্তত্ক্তি। “কৃষ্ণস্ত ততঙ্গরূপাণি নিরূপান্তে ক্রমাদিহ ॥ স্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশ নামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধং 
ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামন্ু ॥১০-১১॥৮ এই সমস্ত রূপ প্রপঞ্চাতীত ধামে বিরাজিত। এই তিন শ্রেণীর ভগবংস্বরূপই আবার 
যখন প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখন তাহারা অবতার বলিয়া কথিত হয়েন। “পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকারধযার্থমপুর্ববা ইব চেৎ 
ন্বয়ম্‌ ৷ ছারান্তরেণ বাঝিঃস্থারবতারাস্তদ! স্বতাঃ॥ ল, ভা, কৃষ্ণাত্বত, অবতার-প্রকরণ 1১৮ স্থতরাং লঘুভাগবতামুতের 
মতে সকল প্রকারের অবতারও স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ এবং আবেশের অন্তর্ভুক্ত । লক্ষণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
কবিরাজ-গোস্থামীর প্রাভব, বৈভব ও অংশের মধ্যে যে যে ভগবংস্বরূপ অন্তর্ভূক্ত, লখুভাগবতামূতের তদেকাত্মরূপের 
মধ্যেও সেই সমস্ত ভগবংস্বরূপই অন্তর্ভূক্ত । স্থৃতরাং উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অসামঞ্জস্ত কিছুই নাই৷ 


লঘুভাগবতামতের মতে, স্বয়ংরূপ যখন লীলাহুরোধে তদমুরূপ মৃত্তিতে আত্মপ্রকট করেন, তখন এ বহু 
ৃর্তিকে স্বয়ংরূপের প্রকাশ বল! হয়। কবিরাজ-গোস্বামীও এই প্রকাশ স্বীকার করিয়াছেন, স্বীকার করিয়া প্রকাশের 
দুইটা শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন বৈভব-প্রকাশ ও প্রাভব-প্রকাঁশ। রাস-লীলায় ও মহ্ষী-বিবাহে প্রকটিত পরকষ্ণের 
বহু মূর্ত তাহার বৈভব-প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম তাহার প্রাভব-প্রকাশ । পপ্রাভব-বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে । এক 
বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাঁসে ॥ মহি্যী-বিবাহে হৈল মূর্তি বহুবিধ । বৈভব-প্রকাশ এই শান্দ্রে পরসিদ্ধ। ২1২০/১৪০- 
১৪১ গ্রাভব-প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলর।ম। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান । বৈভব-প্রকাঁশ যৈছে দেবকী-তহ্থজ । ২২০ 
১৪৫-১৪৬]৮ ছারকায় প্রীকঞ্ণ যখন চতুভূর্জ হয়েন, তখন তিনি প্রাভব-প্রকাশ। “যেকালে দ্বিভুঞ্জ নাম বৈভব-প্রকাশ । 
চতুৰ হৈলে নাম প্রাভব-প্রকাশ ॥২৷২০৷১৪৭।" একই দেছে থাকিয়! যদি বর্ণ বা অঙ্ব-সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে, 


২য় পরিচ্ছেদ ] আঁদি-লালা| । ১৪৯ 


পৌর- ইক দিনি কউ I 
চাহ! হইলেই প্রাভব-প্রকাশ হয়, ইহাই কবিরাজ-গোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। লঘুভাগবতামতের যুগীবতার- 
প্রকরণের ৪৫শ শ্পোকের টীকায় শ্রীলবলদেব-বিদ্যাভূবণপাদ লিখিয়াছেন-_“প্রাভবেষুূ অল্লাঃ শক্তয়ঃ, বৈভবেষু 
তেভ্যোহধিকাঃ--প্ৰাভবে অল্পশৃক্তি, বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তি ।” 

লঘুভাগবতামুতের মতে তদেকাত্মরূপের লক্ষণ এই :-__যদ্রপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে | আক্কিত্যাদিভিরন্যা- 
দৃক স তদেকাত্মরূপকঃ॥ ১৪1৮” কবিরাজ-গোস্বামীও ইহ! ্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন “সেই বপু ভিন্নাভাসে 
কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশকৃতিভেদে তদেকাত্মরূপ নাম তার ॥ ২৷২০৷১৫২” উভয় গ্রন্থের লক্ষণ একরূপই । 
তদেকাত্মকূপের আবার দুইটা ভেদ আছে-_বিলাষ ও হ্বাংশ ; এই ভেদ লঘুভ!গবতামৃত এবং জীচৈতন্য-চক্লিতামৃত এতছু- 
ভয়েরই সশ্মত।” “স ( তদেকাত্মরূপঃ ) বিলাস: স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদবয়ং পুনঃ । ল, ভা, ১৪ ॥ “্তদেকাত্মরূপের 
বিল!স স্বাংশ দুই ভেদ । ২২০১৫৩॥ কবিরাজ-গোম্বামী আবার বিলাসের দুইটা শ্রেণী ভাগ করিয়াছেন--প্র/ ভব- 
বিলাস ও বৈভব-বিলাস | “প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস ছিধাকার । ২।২০।১৫৪)৮ বাসুদেব, সন্ধর্ষণ, প্রচার, অনিরুদ্ধাদি 
বৈভব-বিলাস। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি চব্বিশ মৃত্তি প্রাভব-বিলাস। প্চব্বিশমৃত্তি পরকাশ। অস্ত্রে 
নাম ভেদ প্রাভব-বিলাস ॥ ২।২০।১৬০।৮ মধ্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিচার দ্রষ্টবা। 

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, আলোচ্য পয়ারের বৈভব-শব্দে বৈভব-প্রকাশ এবং বৈভব- 
বিলাস, আর প্রাভব-শব্ে প্রাভব-প্রকাশ এবং প্রাভব-বিলাস্কেই কবিরাজ্-গোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছেন । 

লঘুভাগবতামুতে যুগাবতার-্প্রকরণে প্রাভব ও বৈভবের লক্ষণ ও নাম লিখিত হইয়াছে ; কেহ কেহ মনে করেন, 
আলোচ্য পয়ারের প্রাভব ও বৈভব শব্দে লঘুভাগবতামৃত-প্রোক্ত প্রাভব- যুগাবত [র এবং বৈভব-যুগাবতারকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এস্থলে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে কেবল তত্তদ্যুগাবতার 
লক্ষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও বিলাস-রূপ স্বরূপ বাদ পড়িয়া যায়; বিলাস বাদ পড়িলে-_যে পরব্যে।মাধিপতি 
নারায়ণকে উপলক্ষ্য. করিয়া বচার আরম্ভ হইয়াছে এবং যে নারায়ণ শ্রীক্ুষ্ণেরই একটা স্বরূপ বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা 
হইতেছে, সেই নারায়ণই বাদ পড়িয়া যান। ইহা কবিরাজ-গোন্বামীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না) প্রকরণের 
অভিপ্রায়ও এইরূপ নহে । আলোচ্য পয়ারে প্রাভব ও বৈভব-শব্দে সর্ববিধ প্রকাশ ও বিলাস স্থচিত হইয্নাছে মনে 
করিলে সিদ্ধান্তের ব্যাপকতা রক্ষিত হয়, অবতারাদিও প্রাভব-বৈভবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ সিদ্ধান্তে, 
আলোচ্য পয়ারের প্রকাশ-শব্দ পারিভাষিক প্রকাশ নহে; ইহা! পারিভাষিক প্রকাশ হইলে “বিলাস” বাদ পড়িয়া 
যায়; এস্থলে প্রকাশ শব্দের আবির্ভাব ব! অভিব্যক্তি অর্থ (সাধারণ অর্থ) ধরিতে হইবে । 

অংশ-_লঘুভাগবতাম্বতের স্বাংশ; “তাদৃশো ন্নশক্তিৎ যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ | জঙ্র্শণাদিরংস্তাদির্যৰা 
তত্তৎস্থধামন্তব॥ ল, ভা, ১৬॥--যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ শ্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি 
প্রকাশ করেন, তাঁছাকে স্বাং* বলে; যেমন স্বস্ব-ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মংস্তা্দি লীলাবতারগণ | 
শক্ত্যাবেশ-__লঘুভাগবতীম্বতের আবেশ) জ্ঞান-শক্ত্যাদিকলয়! যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ | ত আবেশ! নিগগ্চত্তে জীব! এব 
মহত্তম: ॥ বৈকুঠেহপি যথ! শেষে! নারদ: সনকাদয়: | অক্রুর-ষটান্তে চামী দশমে পরিকীন্তিতাঃ ॥ ল, ভা, ১৮-১৯ 1 
জ্ঞানশত্্যাদি-বিভাগ দ্বারা জনার্দিন যে সকল মহ্ত্বমজীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে “আবেশ” বলে; যেমন 
বৈকুণ্ঠে নারদ, শেষ এবং সনকাদ্দি। অক্রুর-মহাশয় যমুনাঅলে নিমগ্ন হইয়া যখন বৈকু্ দর্শন করেন, তখন তিনি এই 
শেষ, নারদ ও চতুঃসনকাদ্িকে দর্শন করিয়াছিলেন-_একথা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৩০ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে । 

ছ্বিবিধাবতার-_ছুই রকম অবতার, অংশাঁবতার এবং শক্যাবেশাবতার । বাল্য__ পঞ্চম বর্ষ বয়স পর্যন্ত বাল্য । 
পৌগণ্ড বালের পরে দশম বর্ষ বয়স পর্যন্ত পৌগণ্ড। ধর্ম্ম_এরকৃষ্ণ-বিএহের ধর্শ্ম ; “বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম 
1২২০1২১৫* যথাসময়ে যাহা স্বভাবতঃই দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে দেহের ধন্ম ব! শ্ভাব। নিত্যলীলায় 
অনাদ্দিকাল হইতেই, শ্রীরুষ্ণ কিশোর, ইহাই তাহার ম্বরূপ$ এই কিশোরস্বরূপে বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্তীবে 
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কিরূপ কক | অবতনী। | ক্রীড়া করে র এই ছয়-রূপে বিশ ভরি ॥ ৮২ 
ut 


[জাতে লী টীকা । 

অবকাশ নাই । প্রকট-লীলায় জন্মলীল! প্রকটিত ক্রয় শ্রীরুষ্জ নর-শিশু রূপে আবিভূতি হয়েন) এই শিশু-দেহই 
ক্রমলীলায় ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া! বাল্য ও পৌগণ্ডের আবির্ভাবের শ্থযোগ করিয়! দেয়। এইরূপে অঙ্গীকত বাল্য ও 
পৌগণ্ডই প্রীকষ্চ-'বগ্রহথের ধর্ম । গ্রকট-লীলা।য় প্রীুষ্ণ বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্যকে এবং সখ্যরম আস্বাদনের 
নিমিত্ত পৌগগ্ডকে অঙ্গীকার করিয়াছেন! জন্ম হইতে পাচ বংসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের 'ও মনের যে যে অবস্থা দেখ! 
যায়, »।২আালারস আহ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকুষ্। সেই সমুদয়ই শঙ্গীকার করিয়াছেন | যিনি যে রসের পাত্র, সম্যক্‌ প্রকারে 
তাহার বশত! স্বীকার ন! করিলে এ রসটার আস্বাদন হয় ন1। বাৎসলারসের পাত্র মাত।; ও রস আস্বাদন করিতে 
হইলে মাতার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এইরূপ নির্ভরতা কেবল শিশুকাঁলেই সম্ভব; শিশু 
নিজের আহার নিজে যোগাড় করিতে পারে না; নিজের ক্ষুধা হুইলেও শিশু তাহা জানাইতে পারে না । ক্ষুধা 
বুঝিয়। মাত! তাহার আহার দেন) নিজের দেহের মশা-মাছিও শিশু তাড়াইতে পারে না, নিজের মলমত্র হইতেও 
শিশু সরিয়া থাকিতে পারে না, মাতাই তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন । শিশুর সঙ্গীও মাতাই, অথবা বাৎসল্যযুক্ত 
অপর কেহ। এইরূপ বাৎসলাময়ী মাতার স্নেহ উপভোগ করিতে হইলে কেবল মাত্র মনে মনে শিশুর ভাবটা পোষণ 
করিলেই চলেনা, দেহও তাদমুকুল ছওয়া চাই; মাতার নিকট শিশু-পুত্র যেরূপ সেক: পায়, যুবক বা প্রো পুত্র তদ্রপ 
পায় না, পাইতেও পারে ন!--উভয় পক্ষেরই সঙ্কোচ আসিয়। পড়ে । পাঁরণত বয়সে শিশুর ভাবও মনে স্থান 
পাইতে পারে না-_দৈহিক অবস্থার সঙ্গে মানসিক ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বঙ্ধ আছে। তাই বাঁৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত 
শ্রীকৃষ্ণ শিশুর ভাব এবং শিশুর দেহ-_বাল্য__অঙ্গীকার করিয়াছেন; সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত পৌগণ্ড_ পঞ্চম 

হইতে দশম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেহের ও মনের যে যে অবস্থা থাকে, তাহ।কে--অঙ্গীকার করিয়াছেন । এই বাল্য ও 
পৌগণ্ড নিত্য-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপান্কৃল অবস্থা নহে বলিয়া! এবং লীলাম্থরো খেই শ্রীকৃষ্ণ বাল্য ও পৌঁগণ্ডকে অস্বীকার 
করিয়াছেন বলিয়া, বাল্য ও পৌগণ্ড হইল শ্রীকৃ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম, আর শ্রিকুষ্ণবিগ্রহ হইলেন ধর্ম্মা। বাল্য ও পৌঁগণ্ড 
যেমন মানুষের দেহে প্রকাশ পায় বলিয়! মানুষের দেহের ধশ্ম, তদ্রপ প্রকট-* ণা-কালে লীলানুরোধে শ্রীকৃষ্ণের দেহেও 

প্রকাশ পাইয়াছল বলিয়! বল্য ও পৌঁগ গু শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধর্শ । 

ধৰ্ম্ম জুইত প্রকার-্ররুষ্ণের বিগ্রহের (দেহের ) ধর্ম ছুই রকম-_বাল্য ও পৌগণ্ড। মাহথষের দেহের ধর্ম 
অনেক রকম-__বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, কুগ্রত্ব ইত্যাদি; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের দেহের ধৰ্ম মাত্র 
ছুইটা__বাল্য ৬ পৌগণ্ড। যাহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হয়, আবার যথাসময়ে দেহ হইতে চলিয়া যায়, তাহাই 

দেহের ধর্ম; মানুষের দেহে বাল্যাদি কোনও অবস্থাই নিত্য নহে; প্রত্যেক অবস্থাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়, 
আবার চলিয়া যায়; এজন্য বালাদি সমঘ্ত অবস্থাই মানুষের দেহের ধর্শ্ম। শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর নিত্য, অনাদিকাল 
হইতেই তাহার নিত্য-দ্বয়ংরূপে অবস্থিত; ইহা যথাসময়ে দেহে উপস্থিত হইয়। তিরোহিত হয় না) সুতরাং 
কৈশোর শ্রকষ্ণ-বিগ্রহের ধণ্ম নহে । পরস্ত, শ্রীকুষ্টের কৈশে!রই ধন্মী; কারণ, নিতা-টকৈশোরেই বাল্য ও পোগণ্ডের 
আবির্ভাব । বাঁলা-পৌগপ্ড শ্রীক্চ-বিগ্রহে (প্রকটলীলায়) উপস্থিত হয়, আবার তিরোহিতও হয়; এজন্য বাল্য-পৌগণ্ 
শরীরুষ্ণ-বিগ্রহের ধর্ম । প্রৌচত, বার্ধক্য, রগৃত্বাদি সচ্চিদানন্দ শ্রীককষ্চবিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারে না বলিয়! তাহার! 
নীরুষ্ণবিগরহের ধর্ম নহে, ধন্মীও নহে। তাই একৃঞ্চবিগ্রহের ধর্ম কেবল দুইটা__বাল্য ও পৌগও। (১৪1৯৯ পয়ার দ্রষ্টব্য) 
৮২। যে ছয়টা রূপে শ্ুরু্ণ বিলাস করেন, তাহা বলিয়া, তাহার দ্বয়ংরূপ-__মুল রূপটা কি তাহা বলিতেছেন 
এবং কেনইবা তিনি শ্বয়ংরূপ ব্যতীত অন্য ছয় রূপেও বিলাস করেন, তাহাঁও বলিতেছেন । কিশোর-ম্বরূপই তাহার 

্বয়ংরূপ, এই স্বয়ংরূপেই তিনি অবতারী--সমন্ত.অবতারের মূল; লীলানুরোধেই তিনি অপর ছয়রূপে বিহার করেন । 
কিশোর স্বরূপ কৃঝ_রু্ শ্বরূপন্তঃ কিশোর) হ্বয়ংরূপে তিনি নিত্য-কৈশোরে অবস্থিত। “কৃষে 


২য় পরিচ্ছেদ ! আদি লীল | ১৫১ 
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এই ছয়-কূপে হয় অনন্ত বিভেদ অনস্তরূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ৮৩ 


ন গা; তর নী টীকা। 

যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের স্বরূপ । গোপবেশ বেধুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় 
অনুরূপ ॥ ২২১৮৩ ॥৮ 

স্বয়ং অবতারী-_ধাহা হইতে অবতার গ্রকটিত হয়, তাহাকে বলে অবতারী; যিনি অপর কাহারও অবতার 
নহেন, বরং বাহ! হইতেই অন্যান্য সমস্ত অবতার প্রাছুভূতি হয়েন, তিনি স্বয়ং-অবতারী। দ্বিতীয় পুরুয গর্ভোদশায়ী 
হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন গুণাঁবতার প্রাছৃভূতি হইয়াছেন? সুতরাং গর্ভোদশায়ী গণাবতারের অবতারী ; 
কিন্তু তিনি স্বয়ং-অবতারী নহেন ; কারণ, গর্ভোদশায়ী নিজেই অপর এক দ্বন্নপের-_কারণার্ণবশীয়ীর__অবতার । 
শরীরুষ্ঃই অন্যান্ঠ সমস্ত অবতারের মূল, এজন্য তিনি অবতারী; এবং তিনি নিজ্জে কাহীরও অবতার নহেন বলিয়া 
তিনিই হ্বয়ং-অবতারী । 

ক্রীড়াকরে-_লীল! করেন । এই ছয় রূপে _প্রাভব, বৈভব, স্বাংশ, শক্তা'বেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড এই 
ছয় রূপে । বিশ্ব ভরি-_বিশ্বকে ভরিয়া । ভূ-ধাতু হইতে “ভরি” শব্দ। ভৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ । পোষণ 
আর্থ অন্গ্রহ-প্রকাশ | শ্রীকৃষ্ণ এই ছয়রূপে বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছেন; পুরুযাবত।ররূপে প্রকৃতিকে ক্ষুব্ধ 
করিয়া মহত্বত্বাদির উৎপাঁদনপূর্র্বক সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও রক্ষা বির যুগ'বতারাদিকূপে অবতীর্ণ হইয়া বা শ্বয়ংকূপে 
অবতীর্ণ হইয়! (.প্রাভব ও বৈভবরূপে ) ছুষ্টের দমন করিয়া ধর্দাদির গ্লানি হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্বারা 
দেবাদির স্ুখবদ্ধন (পোষণ) করিয়াছেন; বিশুদ্ব-ভক্তির প্রচার এবং উৎকন্তিত সাধকদিগকে সাক্ষাৎকার দান করিয়! 
তাহাদের .প্রেমানন্দ-বিস্তরণার্দি-লীলায় বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পোষণ করিয়াছেন 

মুখ্যতঃ লীলান্থরোধেই শ্রীকুষ্ণ প্রাভবাদি ছয়রূপে বিহার করিয়া থাকেন; বিশ্বের ধারণ ও পোষণ এইরূপ 
বিহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, পরস্ত আনুষঙ্গিক কার্ধযমাত্র। ইহাই এই পয়ারার্দ্ হইতে ধ্বনিত হইতেছে । 

৮৩। উক্ত ছয়্ূপের বিশেষ পরিচয় দিতেছেন । 

এই ছয়রূপে- প্রাভবাদি ছয় রূপের মধ্যে। অনন্ত বিভেদ__অসংখ্য উপবিভাগ | প্রাভবাদি যে ছয়টা 
আবির্ভাবের কথা বল! হইল, তাহা বিভিন্ন ভগবহস্ব্ূপের সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের নামমাত্র : ইহাদের অন্তর্গত 
আবার অনেক শীখা-শ্রেণী এবং শাখা-শ্রেণী-সমূহের আবার অনেক উপশাখা-শ্রেণী এবং প্রত্যেক উপশাখা-শ্রেণীতেও 
আবার অসংখ্য ভগবৎস্বরপ আছেন ' যেমন প্রভবের মধ্যে প্রীভব-প্রকাশ, প্রাভব-বিলাস, প্রাভব-যুগাবতার 7 
বিলাসের মধ্যে আবার বিলীসের বিলাস, তাহার বিলাস ইত্যাদি । বৈভবের ম্ধ্যে বৈভব-প্রকাশ, বৈভব-বিলাস, 
বৈভব-যুগাবতার স্বাংশের মধ্যে পুরুষাঁবতার, লীলাবতার, গুণাবতার ; অবতারের মধ্যে আবার যুগরাবতার, 
মম্বন্তরাবতাঁর প্রভৃতি__ইতণদ্ি অনেক ভেদ এবং অনেক ভগবংশ্বরূপ আছেন | বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২*শব 
পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

অনন্ত রূপে_অনন্ত স্বরূপে ; মৎস্থা-কৃশ্দাদি অনস্ত স্বরূপে । 

একরূপ-_মতশ্ত-ুত্ধার্দি অনন্তত্বরূপ অনস্ত পৃথক মুন্তিতে ক্রীড়া করিলেও তাহার! প্রত্যেকেই একই শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাব বলিয়া মূল প্রীরুষ্ত্বরূপ হইতে বস্তুতঃ তাহাদের কোনও পার্থক্য নাই; লীলাতে পৃথক্‌ বিগ্রহ ধারণ করিলেও 
হ্বরপতঃ তাঁহারা পৃথক্‌ নহেন, তাহারা শ্বয়ংসিগ্থ নহেন। ন্মৃতরাং তাহাদের অনস্তরূপের ক্রীড়াও এক শ্রীকুষ্েরই ক্রীড়া ; 
ীকুষণ স্বয়ং-অবতারী বলিয়া! তাহার অচিস্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অসংখ্যরূপে- তিনি ক্রীড়া করিয়! থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ 
অদ্বয়-জ্ঞানতত্ব (একমেবাছয়ম__শ্রুতি )। তিনি একই বস্তু ; ( একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ । গোঃ তা: শ্রুতি পু 1২০।)7 
কিন্ত এক হইয়াও তিনি নিজের অচিস্ত্য-শক্তির প্রভাবে, একত্ব ত্যাগ ন! করিয়াই বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন 
(একোইপি সন্‌ বহুধা ষে। বিভাতি। গোঃ তা: শ্রুতি, পু 1২০॥ একত্বাত্যাগেনৈব। চিন্তযশক্ত্যা নানারূপ-প্রাকট্যাৎ 
ঘলদেব-বিগ্বাভূষণ ॥)। ডিও তিনি যেমন বৈদুষ্মণির ্তায় বহু মুত্তিতে প্রতিভাত হয়েন, তেমনি বহু ক 


॥ 
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চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গ নাম। | তাহার বৈভৰানন্ বৈকুটাদি ধাম ॥৮৪ 











টি ERI টীকা। 
তিনি আবার একমৃত্তিই (বহুমৃত্ত্যেকমৃত্তিকম্‌ শ্রীভা, ১০।৪০1৭ )। নাটকের অভিনয়-কালে সুচতুর হইলে একই অভিনেতা 
যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারে,_-কখনও রাজার, কখনও দরিদ্রের, কখনও 
পণ্ডিতের, কখনও মূর্থের ভূমিকা অভিনয় করিয়া অভিনেয়-পাত্রের ভাবের সহিত তাহার চিত্তের তাদাত্ময প্রাপ্ত হইলে 
যেমন বিভিন্ন পাত্রের বিভিন্ন অবস্থার স্ুখ-দুঃখাদি কিছু কিছু অনুভব করিতে পারে; তদ্ধপ লীলারসলোলুপ 
শ্রীক্ণও তাহার লীলা-রঙ্গ মঞ্চে অনস্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া! অনস্ত রসবৈচিত্রী উপভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষত্ব 
এই যে, সাধারণ মানব-অভিনেতা যুগ্রপৎ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে না, যে যে ভূমিকার অভিনয় করে, 
সেই সেই ভূমিকার সহিতও সম্যক তাদাত্ম প্রাপ্ত হইতে পারে ন! বলিয়া তত্বদ্‌ বিষয়ক সুখ-ছুংখাদিও সম্যক অনুভব 
করিতে পারে না; কিন্তু শীর্ণ তাহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে যুগপৎ অনন্তরূপে আত্মগ্রকট করিতে পারেন এবং 
প্রত্যেক স্বরূপের অমুকুল লীলাদিও সম্যক্রপে আস্বাদন করিতে পারেন। শ্রীকুষ্ণের বিভুত্বও তাহার বহুরূপে 
একরূপত্রের হেতু । একটা বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে কলস, ঘটি, বাটি আদি নানা আরুতির ও নানাগুণবিশিষ্ট জলপাত্র 
যদি ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সফল পাত্রই জলপূৰ্ণ হইয়। থাকে; এ সকল-পাত্রস্থ জলও তত্ব পাত্রাস্থরূপ 
আকার ও গুণ ধারণ করিয়া থাকে; এই সকল পাত্রস্িত জল বিভিন্ন পাত্রমধ্যস্থ বলিয়া বিভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও 
বাস্তবিক তাহার! বিভিন্ন নহে, সকল পাত্রস্থিত জলই একই বৃহৎ জলাশয়ের জল; সুতরাং বহুরূপেও তাহার। একরূপ, 
কেবল পাত্রের আকার ও সংস্পর্শবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে । বিভু শ্রীরুষ্ণসন্বদ্ধেও এরূপ । তিনি সর্্বদ। সর্বত্র 
বর্তমান আছেন; যে স্থানে যে লীলারস আস্বাদন করিবার বাসনা লীলাশক্তির প্রভাবেই তাহার চিত্তে উদ্ধদ্ধ হয়, সেই 
স্থানে সেই লীল/শক্তির প্রভাবেই তাহার শ্বরূপও তদহুকুল রূপে আকারিত হয় এবং তদন্গকুল ভাবও উদ্ধদ্ধ হয়। 
সুতরাং ঈদৃশ বহু রূপেও তাহার একত্বের হানি হয় না। এইরূপ বহুরূপে বহু স্থানে বহু ভাবে লীল। করিয়া! তাহার 
একই স্বয়ংরূপের লীলারস-বৈচিত্রী আম্বাদনের ল।লসাই শ্রীরুষ্ণ পূরণ করিতেছেন । € ২/৯।১৪১ পয়ারের টীকা ভ্রষ্টব্য। ) 
এই পয়ার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইল। 

৮৪। দ্বরূপের পরিচয় দিয়! এক্ষণে শ্রীরুষ্ণের শক্তির পরিচয় দিতেছেন, ৮৪-_৮৬ পয়ারে । গ্রকুষ্ের তিনটা 
প্রধান শক্তি__চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। “কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, 
জীবশক্তি নাম ॥২৷৮৷১১৬৷” এই পয়ারে কেবল চিচ্ছক্তির কথা বলা হইতেছে । 

চিচ্ছক্তি ইত্যাদি-_চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ-শক্তিও বলে, অন্তরঙ্গ শক্তিও বলে; সুতরাং ইহার তিন্টী নাম। এই 
তিনটা নামের সার্থকতা আছে) এই তিনটা নামের দ্বারা এই শক্তির তিনটা মুখ্য গুণ স্থচিত হুইয়াছে। চিৎ+শক্তি__ 
চিচ্ছক্তি ; চিৎ অর্থ চেতন; ক্ষুতরাং চিচ্ছক্তি হইল চেতনাময়ী শক্তি) ইহা অচেতন জড়শক্তি নহে; অচেতন জড়শক্তির 
নিজের শক্তিতে কোনরূপ কর্তৃত্ব নাই, নিজের শক্তিতে পরিণাম-শীলতাও নাই; কোনও চেতনবস্তর শক্তির প্রভাবেই 
ইহাতে কাধ্যকারিত1 ও পরিণ|ম-শীলত। সঞ্চারিত হয়। কিন্তু চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি এইরূপ নহে; চেতনাময়ী বলিয়া 
চিচ্ছক্তির নিজের কতৃত্ব ও পরিণ|ম-শীলত1 আছে । চিচ্ছক্তি-শব্দে এই শক্তির স্বকর্তৃত্ব, স্বপরিণাম-শীলতা এবং বোধ- 

শক্তিও স্থচিত হইতেছে । এই চিচ্ছক্তি সর্বদা ভগবংস্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে হ্বরূপ-স্থিতা শক্তি বা 
স্বরূপ-শক্তি বলে; অথবা, এই চিচ্ছক্তির সঙ্গেই ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই চিচ্ছক্তির 
সাহায্যেই ভগবংস্বরূপ সর্বদা! স্বীয় অন্তরক্-লীলা নির্বাহ করেন বলিয়া ইহাকে দ্বরূপ-শক্তি বলে। এই স্বরপস্থিতা 
শক্তি চেতনাময়ী বলিয়া ইহার বোধশক্তি ( কিছু বুঝিবার শক্তি ) আছে; বোধশক্তি আছে বলিয়া এই শক্তি ভগবখ* 
স্বরূপের অন্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিলেও বুঝিতে পারে. এবং তাদহুরূপ সেবাদি দ্বারা ভগবংস্বরূপের আনন্দ 
উৎপাদন করিতে পারে। এই শক্তিই ভগবংস্বরূপের মধ্যে থাকিয়া ভগবত্থরপের স্বরূপানন্দ অমুভব করায়, বাহিরে 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। | ১৫৩ 
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মায়াশক্তি বহিরঙ্গা--জগত-কাঁরণ। ! তাহার বৈভবানন্ত ত্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৫ 


} 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


ভক্তচিত্তে প্রকটিত হইয়া ভগবংগ্রীতিক্পে ভগবংস্বর্ূপের পরমাস্থাগ্য স্বরূপশক্ত্যানন্দের হেতু হয় এবং ভগবৎ-চিত্তে 
এই স্বর্ূপশত্ত্যানন্দ অঙ্গৃতব করাইয়! ভগবান্কেও চমংক্কৃত করে। এই সমস্ত কারণে চিচ্ছক্তিকে অস্তরঙ্গাশক্তি বলে। 

হার বৈভবানন্ত__এই চিচ্ছক্তির বৈভব (বিভূতি) অনন্ত; চিচ্ছক্তির মাহাত্ম্য অপরিসীম । ইহা 
শ্রকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি ; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে তিনটী বিভেদ আছে__সৎ (সত্বা ), চিৎ (জ্ঞান ) এবং আনন্দ; সুতরাং 
দ্বরূপশক্তিরও তিনটী বিভেদ আছে--সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলারদিনী। “সচ্চিং আনন্দময় কৃষ্ণের স্বক্প । অতএব শ্বরূপ- 
শক্তি হয় তিনরূপ ॥ ২৷৮৷১১৮॥” সৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সন্ধিনী ; সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান্‌ নিজের সত্ব 
রক্ষা করেন । চিৎ-অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম সংবিৎ ; সংবিং-শক্তি দ্বারা ভগবান্‌ নিজে জানেন, অপরকেও জানান । 
আর আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হলাদিনী ; হলাদিনী-শক্তি দ্বারা ভগবান্‌ মিজে আনন্দ অন্তুভব করেন, 
ভক্তাদিকেও আনন্দ অনুভব করান । “আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী । চিদংশে সংবিৎ--যারে 'জ্ঞান’ করি মানি ॥ 
২1৮।১১৯|৮ এই তিনটা শক্তির মধ্যে সন্ধিনীর গুণ সংবিতে, সংবিতের গুণ হলাদ্দিনীতে বর্তমান ; সুতরাং চিচ্ছক্তির এই 
তিনটা বিভেদের মধ্যে হলাদিনীই গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ (১৷৪।৫৫)। এই তিনটা শক্তির বিলাস বা পরিণতিও অনস্ত | হলাদিনীর 
একটী পরিণতির নাম প্রেম; প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাব ; শ্রীরাধা এই মহাভাব-স্বরূপ! ; অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ এবং 
বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণও হলাদিনীম্বর্ূপ]। বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান সংবিতের পরিণতি । কৃষ্ণের ভগবত্তাঞ্জান 
সংবিতের সার অংশ; ব্রহ্মঞ্জানাদি ইহার অস্ততুক্ত । “কৃষ্ণের ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার | ব্রন্মঞ্জানাদিক সব 
তার পরিবার ॥১1৪1৫৮।৮ সন্ষিনীশক্তির সার অংশের নাম শুদ্ধসত্ব; সমস্ত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থ ভগবানের শ্রীমন্দির, 
শয্যা, আসনাদি এবং নরলীল-ভগবৎ-স্বর্ূপের পিতা মাত! প্রভৃতি পরিকরবর্গ-_এই সমস্তই সদ্ধিনী-প্রধান গুদ্ধসব্বের 
পরিণতি । অন্যান্য লীলোপকরণাদিও স্বরূপশক্তি হইতেই উদ্ভৃত। “সদ্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ব নাম । ভগবানের 
সত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর | এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্বের বিকার ॥ ১1৪।৫৬-৫৭॥৮ 
এইরূপে বৈকুণ্ঠাদি সমস্ত ভগবদ্ধ।ম, সমস্ত ভগবং-পরিকর, সমস্ত লীলোপকরণাদি চিচ্ছক্তিরই বিভূতি | শক্তিমান্ই 
শক্তির আশ্রয় বলিয়া শ্রীরুষ্ণই এই সমস্তেরই আশ্রয়! 

অথবা, তাহার বৈভবানন্ত-_অনস্ত বৈকুঠার্দিধাম চিচ্ছক্তিরই বৈভব। ভগবানের অনন্তস্থরূপ; প্রত্যেক 
দ্বরূপের ধামকে বৈকুণ্ঠ বলে ; স্ুৃতরাং বৈকু$ও সংখ্যায় অনস্ত; এই সকল অসংখ্য ভগবন্ধামও চিচ্ছক্তির বৈভব । 

৮৫। এই পয়ারে মায়াশক্তির পরিচয় দিতেছেন। 

বহিরঙ্গ! মায়াশক্তি--মায়া ভগবানের শক্তি হইলেও ইহা ভগবৎস্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না ; ভগবৎ- 
স্বরূপের নিত্যলীলা-স্থলের বাহিরেই জড়*মাগ্নাশক্তির অবস্থিতি। আলোক এবং অন্ধকার যেমন একই স্থানে থাকিতে 
পারেনা, অন্ধকার যেমন আলোকের বহির্ভাগেই অবস্থান করে, তদ্রপ ভগবান্‌ এবং মায়াও একস্থানে থাকিতে পারেনা; 
ভগবৎ-স্বক্ূপের লীলাস্থীনের বহির্দেশেই মায়ার অবস্থিতি। “কৃষ্ণ স্্্যসম, মায়া হয় অন্ধকার । যাহ! কষ, তাহা 
নাহি মায়ার অধিকার ॥ ২২২২১ বাস্তবিক, মায়া যেন ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লঙ্জাই অস্থভব করে । 
“বিলজ্জমানয়া যন্ত স্থাতৃমীক্ষাপথেহমুয়া । শ্রীভা ২1৫।১৩” মায়! জড়শক্তি বলিয়া! চিদেককরূপ শ্রীভগবান্‌ হইতে সর্বদ1 
দূরেই অবস্থান করে ; এজন্য ইহাকে বহিরঙ্গা শক্তি বলে ; বহির্তাগেই থাকে অঙ্গ যাহার, তাহার নাম বহিরঙ্গা শক্তি। 
কারণার্ণবের এক দিকে চিন্ময় ভগবদ্ধাম, অপর দিকে জড়মায়ার স্থান ; স্থতরাং মায়া সর্বদাই ভগবন্ধাম ও ভগবংস্বরূপ 
হইতে বহির্ভীগে থাকে; এজন্ত ইহা বহিরজ! ৷ ভগবানের স্থরপান্গবদ্ধিনী লীলাতেও মায়ার কোনও স্থান নাই । এমন 
কি, ভগবৎম্বরূপ যখন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও মায়ার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না প্রশ্ন হইতে পারে, 
মায়া যদি ভগবৎ-শক্তিই হয়, তবে ভগবানের সহিত তাহার সংযোগ কিরূপে না থাকিবে? শক্তি ও শক্তিমানের 


১৫৪ শরীগ্জীচৈতম্াচরিতায়ত | [ ২য় পরিচ্ছেদ 
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জীবশক্তি শটস্থাখ্য_নাহি যার অস্ত । | মুখ্য তিন শক্তি--তার বিভেদ অনন্ত।৮৬ 





গৌর-কৃ উকি টীকা । 

সংযোগই চিবপ্রসিহ্ছ। ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের স্বরূপ শক্তির অচিস্ত্য প্রভাবে মায়া তাহার শক্তি হইলেও 
ভগবানের সহিত মায়ার কোনওরূপ সংযোগ-সম্তাবন! নাই । ১২১১ শ্লোকের টীকা দষ্টব্য। 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সংযোগই চিরপ্রসিদ্ধ ; মায়ার সহিত যখন ভগবানের কোনওরূপ 
সংযোগই দেখা যায় না, তখন মায়া যে ভগবৎ-শক্তি, তাহার গ্রমাণ কি? শ্রীভগবানের বাক্যই মায়ার ভগবং-শক্কিত্বের 
প্রমাণ ; গীতায় শ্রীকুঞ্* নিজেই বলিয়াছেন যে, মায়! তাহার শক্তি; দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। ৭১৪ ॥৮ 
এই বাক্যে গুধময়ী মায়াকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “আমার মায়! ৷” শ্রীমদভাগবতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
পঝতেহর্থং যং প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিন্যাদাত্মনে| মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ৷ ২1৯/৩৩।” আরও 
প্রমাণ এই যে, স্থা্ট-প্রকরণ হইতে জানা যায়, ঈশ্বরের শক্তি-প্রভাবেই মায়া তাহার কার্য্য--স্ষ্টি কাধ্য-_নির্ববাহ করিয়া 
থাকে; ইহাতেও বুঝ৷ যায়, মার ঈশ্বরাশ্রিতা শক্তি, সুতয়াং ঈশ্বরেরই শক্তি । 

মায়ার লক্ষণ প্রথম পরিচ্ছেদের ২৪শ গ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । মায়ার দুইটী বৃত্তি_-ওণমায়া ও জীবমারা। 
স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ__-এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রক্কৃতিকে গুণমায়া বলে। এই গুণমায়াই মহত্তব্বাদির উপাদানভূতা । 
আর মায়ার যে বৃত্তি বহির্শুখ জীবের স্বরূপকে আবৃত করিয়! মায়িক বস্তুতে জীবের “আমি আমার”-জ্ঞান জন্মায়, 
তাহাকে বলে জীবমায়া। জীবমায়ার ছুই রকম শক্তি, আবরণাজত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা ; যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া 
বহির্খুখ জীবের শ্বরূপকে আবৃত করে, তাহাকে বলে আবরণাত্মিকা শক্তি। আর যে শক্তি ছারা জীবমায়া মায়িক 
বস্তুতে বহির্নুখ জীবের অভিনিবেশ জন্মায়, তাহাকে বলে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। এই জীবমায়াই গুণমায়াকে 
উদ্‌গিরিত করে, কখনও কখনও ব1 পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সব্বাদি গুণত্রয়কে নানা-আকারে পরিণমিত করে। গারৃত 
প্রপঞ্চের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ ঈশ্বর হইলেও মায়াই গোৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং গৌণ উপাদান- 
কারণ । গুণমায়া বিশ্বের গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায় বিশ্বের গোঁণ নিমিত্ত-কারণ | মায়! জড়া শক্তি বলিয়া 
নিজে অচেতনা, স্থতরাং তাহার স্বতঃ ক্রিয়াশক্তি নাই। কিস্তু ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া এই অচেতন! 
মাঁয়াই বিশ্বের স্থ্ট করিয়া থাকে । “অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ। অকরোদ্ধিশ্বমখিলমনিতাং নাটকাকুতিম্‌ ॥ 
শ্র-্ভা, ২৯।৩৩। ক্রমসন্দর্তধৃত আমূর্ধ্বদ-বচন ॥” চৈতত্তস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তিতেই ক্দীবমায়া জীবকে মোহিত করিতে 


সমর্থা হয় এবং ঈশ্বরের শক্কিতেই গুণমায়াও পরিণামযোগ্যতা লাভ করে। আদির পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশেষ 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


জগত-কীরণ-_মায়া জগতের কারণ । কারণ ছুই রকমের-_নিমিত্ব কারণ ও উপাদান কারণ। যে ব্যক্তি 
কোনও বস্তু প্রস্তুত করে, ৩।৭।.ক বলে এ বস্তুর নিমিত্ত কারণ; আর যে ত্রব্যদ্বারা এ বস্তটা প্রস্তুত হয়, তাছাকে 
বলে এ বস্তুর উপাদান কারণ । যেমন কুকার মৃত্তিকা হারা ঘট তৈয়ার করে এস্থলে কুস্তকার হইল ঘটের নিমিত্ত 
কারণ, আর মৃত্তিকা হইল ঘটের উপাদান-কারণ। মায়াও বিশ্বের কারণ-__গুণমায়া উপাদান-কাঁরণ এবং জীবমায়া 
নিমিত্ব-কারণ (মায়! বিশ্বের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নহে; বিশেষ বিচার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য )। 

যাহা হউক, ঈশ্বরের শক্তিতে মায়া হইতেই অনস্ত কোটি প্রাকৃত বরহ্ধাণডের স্ুষ্টি ; সুতরাং অনন্ত কোট ব্রদ্ধাও্ মায়ারই 
বৈভব। তাই বলা হইয়াছে_-তাহা'র বৈভবানস্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ--অনস্ত রক্ষাণ্ডের গণ তাহার (মায়ার ) বৈভব ৷ 

অনস্ত কোটি ব্রহ্মা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির টবভব) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি আবার শৃক্তিমান্‌ শ্রীকষ্ণেরেই আশ্রিত) 
সুতরাং মায়াশক্তির বৈভবরূপ ব্রদ্বাওসমূহও প্রীরুষেরই আভিত, শ্রীক্ণ তাহাদের আশায়) এই পয়ার হইতে ইহাই 
হ্যপ্রিত হইল ৷ 

৮৬। এক্ষণে জীব-শক্তির পরিচয় দিতেছেন। 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ১৫৫ 
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_ এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি । | সভার আশ্রয় কৃষ্ণ__কৃষে সভার স্থিতি ॥ ৮৭ 
লিল পর নার াাা 
জীব-শক্তি_-অনস্তকোরটি জীব ভগবানের যে শক্তির বৈভব, তাহাকে বলে জীব-শক্তি। জীব যে ভগবৎশক্তি- 
বিশেষ, তাহ! শ্রীবিষুঃপুরাণে কথিত হইয়াছে। “বিষুঃশক্তি: পর! প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তখাপরা । অবিদ্যা কর্শ্মসংজ্ঞান্তা 
তৃতীয়! শক্তিরিয্যতে ॥ ৬।৭।৬১ ॥--বিষ্ণুর শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিহস্বরূপা পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্য। জীবশক্তি এবং অবিগ্যাখ্যা 
মায়। শক্তি।” গীতায়ও ইহার প্রমাণ পাওয়া! যায়। ”অপরেয়মিতশ্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। জীবভূতাং 
মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগহ ॥ ৭1৫ ॥ হে মহাবাহো পার্থ! এই অপর! প্ররুতি হইতে ভিন্ন অপর একটী আমার 
শ্রেষ্ঠা জীবভূত প্রকৃতি (শক্তি) আছে।” গীতা-বাক্যাঙ্থপারে দেখা যাইতেছে, জীব ঈশ্বরের প্ররুতি-বিশেষ । 
প্রকৃতি-বিশেষ বলিয়াই জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বল! হয়। প্ররুতি-বিশেষত্বেন তন্ত শক্তিত্বম্‌ । পরমাত্মুন্দর্তঃ | ৩৭, 
শক্তিত্বের আরও একটা হেতু এই । ঈশ্বর স্থানীয়, জীব তাহার বশ্মিপরমাণুস্থানীয় । “একদেশস্থিতস্তাগ্নে জাত! 
বিস্তারিণী যথা । পরস্ত ব্রদ্ষণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ বি, পুঃ ১/২২1৫৪ ॥* জীব ঈশ্বরের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া 
নিতাই ঈশ্বরের আশ্রিত এবং ইঈশ্বরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ঈশ্বর যখন সু করিতে ইচ্ছা করেন, তখন জীবের বিকাশ, 
আর ঈশ্বর যখন স্থষ্টিলীল! সংবরণ করেন, তখন জীবেরও বিকাশের লোপ হয়। এই কারণে জীব ঈশ্বরের শক্তিস্থানীয় ৷ 
জীবশক্তি চেতনাময়ী ৷ প্জ্ঞ। নাঅয়ো জ্ঞানগুণ শ্চেতনঃ প্ররূতেঃ পরঃ। পরমাত্মসন্দর্তধৃত শ্ীজামাতৃবচন ।১৯।* সুতরাং 
ইহ! বহিরঙ্গা জড়! মায়াশক্তি নহে, মায়াশক্কির অন্তরূক্তীও নহে; “ন জড়ো ন বিকারী। পরমাত্ম সন্দর্তঃ ।১৯।” 
আবার স্ুধ্যরশ্মি যেমন স্থর্য্যের অভ্যন্তরে থাকে না, তদ্রপ ভগবানের__রশ্মিপরমাগুস্থানীয় জীবশক্তিও, স্বরূপশক্তির 
ন্যায় ভগবানের স্বরূপের মধ্যে থাকে না; সুতরাং জীবশক্তি স্বরূপ-শক্তি নহে, স্বরূপ-শক্তির অন্তভূত্তও নহে। “ন 
বিদ্যতে বছির্ব্হিরিঙ্নমায়াশত্ত্যা অস্তরেপায্তরদ্বচিচ্ছক্তা চ সম্যগ্‌ বরণং সর্ব! স্বীয়ত্বেন স্বীকারে! যস্ত তম্_শ্রীভা, 
রু টীকাল অব বি শব্দের ব্যাখ্যায় চক্রবস্তিপাদ।* এইরূপে, বহিরঙ্গামায়াশক্তির মধ্যে 


এবং অন্তরন্প। 1২: নে গপ স্বীকৃত নহে সশলিয়। জীব-শক্িকে তটস্থ। শক্তিও বলা হয়। “অথ 
তটন্থত্বধ্ * * + ২৭ 74. শরমাস্মদন্দর্ভ 1৩৪৪” তটশব্দে নদী বা সমুদ্রের অলসংলগ্র অংশকে 
বুঝায়। এই তট :- শণ্কুক্ত নহে, তটের এঅদূরবর্তী তীরভূমির অন্ততূক্তও নহে; তদ্ধপ 
জীবশক্তিও স্বক্প-শক্তির 25275 5, মাখাশক্রির অন্তভূক্তও নহে । তাই জীব-শক্তিকে তটস্থ। শক্তি বল| হয়। 


তটস্থ।খ্য--তটস্থা আখ্যা (নাম) যাহার; যাহার একটা নাম তটস্থা শক্তি, সেই জীবশক্তি। নাহি যার 
আন্ত-_যাহার অন্ত নাই; অনন্ত; অসংখ্য। অনস্তকোট ব্র্মাণ্ডের অনস্তকোটি জীব তটস্থা জীব-শক্তিরই অংশ । 
প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যতীত, অপ্রারুত ভগবন্ধামেও সাধনসিদ্ধ এবং গুড়াদি নিত্যসিদ্ধ জীব আছেন; তাঁহারাও তটস্থা- 
শক্তিরই অংশ, কেবল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাধ হইয়াছেন মাত্র । 

অনস্তকোটি ত্রহ্মাণ্ডের অনস্তকোটি জীব এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সাধন-সিন্ধ ও নিত্যসিদ্ধ জীবগণ সকলেই 
ভগবানের জীবাখ্যা তটস্থা। শক্তির বৈভব; এবং জীবশক্তি শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত বলিয়া, শ্ীুষ্ঠই তাহাদেরও 
আশয় -_ইহাই এই পয়ারার্ধ হইতে ব্যঞ্জিত হইতেছে । 

মুখ্য তিনশক্তি__অস্তরক্া স্বরূপশক্তি, বহিরঙগ! মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি, এই তিনটাই শ্রীকৃষ্ণের 
মুধ্যাশক্তি। প্রৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন প্রধান। চিচ্ছজি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম 1২/৮/১১৬) এই তিন 
মুখ্যা শক্তির মধ্যে আবার অন্তরঙ্গ! স্বরূপশক্তিই সর্ববশেষ্ঠা। “অন্তরঙ্গ, বহিরগ, তটস্থা কহি যারে। অন্তরঙ্গ 
্ব্পশক্তি__সভার উপরে ॥২৷৮,১১৭॥ আবার ইতিপূর্ব্ব ৮৪শ পারের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে থে, চিচ্ছক্তির 
বৃত্তিসমূহের মধ্যে হলাদিনীই শ্রেষ্ঠা ; স্থতরাং হলাদিনীই সর্বশক্কতি-গরীয়সী । ১1৪।৫৫ পদ্ারের টাক। ত্রষ্টব্য। 

তার বিভেদ অনন্ত-__এই তিন মুখ্যাশক্তির আবার অসংখ্য প্রকারের ভেদ আছে। 
৮৭। একের স্বক্ূপ-সমুহের ও শকতিত্রয়ের পরিচয় দিয়! এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন। 


SION ISSNAPPNALA PAA AAA Pm টি 


যদ্ধপি ব্রহ্মা গুগশের পুরুষ আশ্রয়। 
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ৮৮ | 


শ্রীঞীচৈতশ্থাগরিতামুত। [২ক্স পরিচ্ছেদ 


য়ং ভগবান্‌ কুষঃ--কৃষ্া সর্বদাশ্রস্স । 
‘পরম ধঈশর কুষ।-সর্ববশান্দ্রে কম ॥ ৮৯ 


গৌর-কৃণা-ত্যাক্ষিণী টাকা। 
সভার-__ভগবহস্থরূপ-সমূহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্িজয্ের সমত্। বৈভবের | 'আশ্রয়_ উৎপত্তির ছে 
মূল সিদাল । “এ নৰের উৎ্পন্তিহেতু, সেই আশ্রয়ার্থ।৷১৷৩৷৭'॥” স্থিতি--অবস্থিতি । 
সমস্ত ভগবংস্বর্ূপ, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত শক্কি-বৈভবের মুগ উৎপত্তিহেতু হইলেন প্ররুষ ; প্রুফ হইতেই 
ঠাহাদের প্রকাশ এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত হইবার পরেও এ্রীরুষেই তাহার! অবস্থিত। সুতরাং ্রনারায়ণের 
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A 
মূলও শ্রীরুক্ণ ; ( যেহেতু, লারাত্বণও একতম ভগবধ-্ক্ষপ ) এবং প্রক্নফ্ণই নারায়ণের আশ্রয়) অতএব সম 


৮২৮ 


স্বরূপাদির আশ্রন্বই নে রুকু, এই জ্ঞান যাহার আছে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার, এইরূপ অজ্ঞান তাহার থাকিতে পারে না 
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৮৮ | প্রশ্ন হইতে পারে-_-“পুরুব-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস । নিশ্বাম-সহিতে হয় ত্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥ পুনরপি 
শ্বাস বাবে প্রবেশে অন্ঞরে ; শ্বাস সহ ব্রক্জাণ্ড পৈশে পুরুষ-অন্তরে। * * * পুরুষের লোমকুপে ত্রহ্মাণ্ডের জালে॥ 
১/৫1৬*--৬২/৮ “অহালন্ধণ সব ছীবের আশ্রয় ॥ সর্বাশ্রয় সর্বাভূত এশধ্য অপার । তুরীর বিশুদ্ধ সব সঙ্কধণ 
নাম 1১৫৩৮, ৪০১, 5১ইত্যাছি প্ৰমাণে দেখা যায়, পুরুষই ব্ৰহ্মাণ্ড ও এ্ৰহ্মাওডস্থ জীবের আঁশ্রর | এমতাবস্থায় ুর্বব- 
পদ্থারে যে বলা! হইল, উক্ুকই “সভার আশ্রর”, ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন” 

পুক্ুবাদি ৰে ব্রহ্গাগুদির আশ্রত, তাহ! সত্যই ; কিন্তু একৃষ্ণ সেই পুকুষাদিরও আশ্রয়) সুতরাং ত্রক্মাগাঁদির আশ্রয়ের 
আশ্রয় বলি শ্ীরুকই সকলের মূল আশ্রয় । যেমন, কোনও ঘরের মধ্যে যদি দুথপূর্ণ ভা থাকে, তাহা হইলে যেমন 
দুস্ধের আত্রত্ব হইল ভাণ্ড, আবার ভাতের আশ্রয় হইল ঘর, সুতরাং ঘরই হইল দুষ্ধের মূল আশ্রশ্ন তদ্রপ ব্রহ্মাপ্ডাদির 
আশ্রিত বে পুরুব, দেই পুকুবের আশ্রয় বলিয়! শ্রীকুষ্ই হইলেন মূল আশ্রয় । 

পুরুব_কারণার্দবশারী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ । ইহার! বিশ্বের স্ুইি ও পালন করেন বলিয়া 
বিশ্বের আশ্রন্ধ ; পুক্রুবাদি-সভার-_পুক্রষগণের এবং পুরুষ হইতে উদ্ভূত ব্রা ও ক্রক্ষাতুস্থ জীবগণের ৷ মুল- 
আঁশ্রার__লুকলের আরি আশ্রয় ; যাহার নিজের আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই। 

৮৯1 এক্ষণে শেষ উপসংহার করিতেছেন যে, প্রীরুষ্ণই ্বয়ংভগবান্‌, শরীরষ্ণই সর্বাশব, শ্রীকষ্কই পরমেশ্বর ; 
ইহাই সন্ত শাস্দুন্থার প্রমাণিত হইতেছে । 

স্বযং ভগবান্‌-_ধাহার ভগবত্তা হইতে অন্তান্ত ভগবৎ-স্বরপের ভগবত্তা । র্ববশ্রয়-সমস্ত ভগবৎ- 
শ্বরূপের, সন্ত শক্তির, সমস্ত শক্তি-বৈভবের অর্থাৎ প্রাকৃত বরহ্ধাও-সমূছের, প্রাকৃত জীব সমূহের, অপ্রারুত ভগবন্ধামের 
এবং তত্তন্ধামস্থিত পরিকরাদির ও লীলোপকরণ-জ্রব্যাদির সমস্তেরই উৎপত্তির ও স্থিতির হেতু । পরম ঈশ্বর 
অন্তান্ত ভগববংহ্বরূপ-সমূহেরও ইশ্বর, ধার ঈশ্বর বা প্রভু আর কেহ নাই। ঈশ্বর__কর্ভ্‌মকর্ভ্‌মন্তথাকর্ভূং সমর্থ । যিনি 
করিতে সমর্থ, না করিতেও সমর্থ এবং একরূপ করিয়া তাহাকে আবার অন্যরূপ করিতেও সমর্থ, তীহাকে ঈশ্বর বলে। 

স্বযংভগবানাৰি শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া অন্য কেহ তাহার ভগবত্তার মূল নহেন; 
তিনিই সমস্ত ভগবংস্বরূপের মূল, সুতরাং প্রীনারায়ণেরও মূল | শরীক সর্ববাশরয় বলিয়া শ্ীনানায়ণেরও আয় । শ্রীকৃষ্ণ 
পরমেশ্বর বলির! ্রলারায়ণেরও ঈশ্বর । স্থতরাং নারায়ণ কৃষ্ণের অবতারী নহেন। পরস্ত কৃষ্ণই নারায়ণের অবতারী | 

“্ৰদহৈতং"-শ্লোকের অর্থপ্রসঙ্গে “যড়ৈশ্ধ্যৈঃ পূর্ণ: য ইহ ভগবান্‌* বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া ৪৭শ পয়ারে 
গ্রন্থকার বলিরাছেন-_“অতএব ব্রন্ধবাক্যে পরব্যোম নারায়ণ। ঠেহ কষের বিলাস এই তত্ব-নিরূপণ !* এই ব্রন্বোক্তি 
সহ্বন্ধে নানাবিধ আপত্তি খগুনপূর্বক গ্রন্থকার যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এই পধারে ব্যক্ত 
করিয়াছেন এই পয়ার হইতে ব্যক্রিত হইল যে ভগবান্‌ নারায়ণের যায় ত্র এবং আত্মার মূল আশরয়ও শ্রীকৃষ্ণই । 

এই পরারের প্রনাণ-স্বর্প নিয়ে ব্ধদংহিতার লোক উদ্ধত হইয়াছে 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৷ ১৫৭ 


পাপ পরস্পর পাতা UMNO AAO NAAN OANA NNN সি ৯0৯৯৯৯০৯৯৯৯ ৯ 


তথাহি ব্ৰহ্মমংহিতায়াম্‌ (৫৯ )-- | 
ঈশবরঃ পরম: কৃষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। | অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ককারণকারণম্‌ ॥ ১৭ 








গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

ঈশ্বরঃ পরম ইতি । কৃষির ইতি কুষ্ঞ্ক ভগবান্‌ স্বয়মিতি। যন্মাদেব তাদৃক্‌ কষঃশবো। বাচাঃ তন্মাদীশ্বরঃ 
সৰ্ববাবশয়িত| তদদিদমুপলক্ষিতম্‌; তা উরুষশ্যৈবার্থাস্তরেণ । অথবা ক্ষয়ে সর্ম্মং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 
কালরূপেণ ভগবাং প্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যত ইতি । কলয়তি নিয়ময়তি সর্বমিতি কালশব্দার্থ । যন্মাদ্রেব তাদৃগীশ্বরস্তম্মাৎ, 
পরমঃ পরা! অর্ধোত্কষ্টা। মা! লক্্রীঃ শক্তয়ো যন্মিন্‌। তদুক্তং শ্রীাভাগবতে। রেমে র্মাভিমিজকামসংপুত ইতি, নায়ং 
ভিয়োহ্গ উ নিতাস্তরতে ইত্যাদি, তত্রাতিগুশুভে তাভি ভঁগবান্‌ দেবকীস্থত ইতি চ। তথৈবাগ্রে। খিয়ঃ কান্ত। ব্যাস্ত: 
পরমপুরুষ ইতি | তাপন্তার্চ। কৃষ্ণো বৈ পরমদ্ৈবতমিতি | যন্মাদ্েব তাদৃক্‌ পরমন্তস্মাদাদিশ্চ তদুক্তং শীদশমে ৷ শ্রন্থা 
জিতং জরাসন্ধমিতি। টাকাচ স্বামিপাদানাং আদ হারঃ গ্ররুষ্। ইত্যেবা। একাদশেতু । পুরুষমৃষভমান্ত কৃষ্ণলংজ্ঞং 
নতোস্মি ইতি। নচৈতদাদিত্বং তস্যাভাবাপেক্ষং কিন্বনাদির্ন বিদ্যাতে আদির্ঘস্ত তাদৃশম্। তাপন্াঞ্চ একো বশী সর্কগঃ 
কুষণ ইত্যুক্ত্যা নিত্যোনিত্যানামিতি । যন্মাদেব তাদ্বশতঘাদি স্তম্মাৎ সর্ধবকারণকারণং সর্ববকারণং মহত পুরুষও্স্তাপি 
কারণম্‌। তথা চ শ্রীদশমে যস্ত/ংশাংশাংশভাগেনেতি টীকাচ । যস্তাংশঃ পুরুষঃ তন্তাংশো মায়া তশ্কাংশাগুণাঃ তেষাং 
ভাগেন পরমাণুমাত্রলেশেন বিশ্বোৎপত্ত্াদয়ো ভবস্তি॥ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইতি জচ্চিদানন্দলক্ষণো যো বিগ্রহ স্তদ্রপ 
ইত্যর্থ:। তাপনীয়হয়শীর্ষয়োঃ | সচ্চিদানন্দকপায় কুষ্ণাণাক্রি্টকারিণ ইতি । ব্রদ্ধাণ্ডে। নন্দব্র্জনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ 
ইতি ৷ তদেবমস্ত তথালক্ষণ-রীষ্ত্পত্বে সিদ্ধে চোভঘলীলাভিনিিষ্টত্বেন কচিৎ বৃষ্ণিত্বং কচিদ্গোবিন্দতবঞ্চ দৃখতে । 
যথা দ্বাদণশে শ্রস্থতঃ | শ্রীরুষ্ণ কৃষ্চসখ বুষাযভাবনিপ্রগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীধ্য। গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভূত/গীত 
তীর্থশ্রব শরবণমঙ্গল পাহি ভূত্যান্‌ ইতি ৷ চিন্তামণিরিত্যাদি । গোবিন্দমাদিপুরুষমিত্যাদি। দশমে গোবিন্দাভিষেকারস্তে 
সুরভীবাক্যম্‌ । ত্বং ন ইন্দ্র জগৎপতে ইতি । অস্ত তাবৎ পরমগোলোকাবতীর্ণানাং তাসাং গবেন্্রত্বমিতি ৷ তাপনীষু চ 
অ্ৰহ্মণ! ণ! তর্দীয়মে স্বেনারাধনং প্রকাশিতম্‌। - গোবিন্দং সচ্চিদ্ানন্দবিগ্রহমিত্যাদি ॥ দিকৃপ্রদর্শিনী ॥১৭॥ 
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প্লে।। ১৭। অন্বয়। কৃষ্ণ (শ্রকুষ্ণ) পরমঃ ( পরম ) ঈশ্বরঃ (ইশ্বর ), সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ( সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ), 
অনাদিঃ (অনাদি ) আদিঃ (সকলের আদি ) গোবিন্দ: (গোবিন্দ ) সর্বকারণকারণং (সমস্ত কারণের কারণ )। 

অনুবাদ । জীর্ণ পরম-ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদ।নন্দবিগ্রহ, অনাদি, কিন্ত সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত 
কারণের কারণ । ১৭। 

কৃষ্-_স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তুকে, স্মন্ত ভগবৎস্বরূপকে, সমস্ত শক্তিবর্গফে, এমন কি নিজেকে পর্যস্ত আকর্ষণ 
করিতে সমর্থ যিনি, সেই আনন্দবিগ্রহই শ্রীরুষ্ণ। পরম ঈশ্বর-_সর্কশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর, ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর) সমস্ত ভগবং- 
শ্বরূপেরই ঈশ্বরত্ব আছে; সুতরাং সমস্ত ভগবৎস্বর্ূপই ঈশ্বর ; প্রীকুষ্ণ তাহাদেরও ঈশ্বর ব! প্রভু, তাই শ্রীকৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর । 
কর্তমকর্তূঅন্তথাকর্তূং সমর্থ-_যাহা কিছু করিতে, না করিতে, কিনব! অন্তথা করিতে সমর্থ যিনি, তিনিই ঈশ্বর | সমস্ত 
ভগবধ্যরূপই ঈশ্বর হইলেও তাহাদের ঈশ্বরত্ব তীক্ষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত ; স্থতরাংএীকবষ্ণই সমস্ত ঈশ্বরত্বের মূল, তাই তিনি পরম 
ঈশ্বর । অথবা,পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (শক্তি) আছে যাহাতে, তিনি পরম; নিখিল-শক্তিবর্গের অধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ, তাই্রীরুষ্ণ পরম; 
অথবা নিখিল-শক্কিবর্গের অধিষ্ঠাত্রী জীরাধা নিত্যই যাহাতে বা যীহার সঙ্গে আছেন, তিনি পরম-্রীরুষ্ণ। ভগবৎস্বরূপরূপ 
ঈশ্বরগণের সকলেরই শক্তি আছে; কিন্ত সর্ক্বোংকৃষ্ট শক্তি আছে একমাত্র তীক্ষ্ণ এজন্য ররুষণ পরম-ঈশ্বর। সচ্চিদা- 
মন্দ-বিগ্রহ-__সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বিগ্রহ (দেহ) ধাহাঁর, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ; স্বয়ং ভগবান্‌ নরবপু, দ্বিভুজ ; 
তাঁহার দেহ আছে; কিন্তু দেহ থাকিলেও তাঁহার দেহ, প্রাকৃত জীবের দেহের ্যায় পাঞ্চভৌঁতিক নহে, প্রাকৃত রক্ত- 
মাংসাদিতে গঠিত নহে; ঘনীভূত আনন্দই তাঁহার দেহ; এই আনন্দও মায়িক আনন্দ নহে, পরস্ধ চিন্ময় স্বপ্রকাশ-অপ্রাকৃত) 





১৫৮ গরীগ্রীচৈতম্যচর্নিতামৃত | [২য় পরিচ্ছেদ 
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কানম্দ। তাহার দেহ চিদানন্দ-ঘন। সং-শকে সত্বা বুঝাইতেছে; তাহার দেহ সৎ অর্থাৎ নিতা-সত্থাযুক্ত, ঝখনও এই 
দেহের ধ্বংশ হয় না; এই দেহের গতবার অভাবও কখনও ছিল না, অর্থাৎ ইহ! জন্ম-পদার্থ নহে__ইহ! নিত্য অদ্‌ বস্তু ; 
প্নিত্যোনিত্যানাং” গোঃ তাঃ ৬৷২২॥৷ শ্রীকৃষ্ণের দেহ নিত্য এবং চিদানন্দময় । তাহার দেহ চিদানন্দমময় বলিয়া, জীবের 
ন্যায় তাহাতে দেহ-দেহি-ভেদও নাই। জীবের দেহ প্রারুত জড় বস্তু, কিন্তু দেহী জীব চিৎকণ বস্তু ; তাই জীবের দেছ ও 
দেশী ছুইটা ভিন্ন জাতীয় বস্ত, এজন্য জীবে দেহ-দেহি-ভেদ আছে; কিন্ত শ্ররুষ্ণের দেহ যেমন চিদানন্দময়, 
শ্রীকষ্ণও তেমনি চিদানন্দময়; সুতরাং প্রীরুষে দেহ-দেহি-ভেদ নাই । জীবে, চিৎকণবস্ত দেহীর শক্তিতে জীবের 
ইঞ্জিয়াদি শক্তিমান্১ দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বছি।,; এবং ইন্সিয়াদির উপাদানসন্নিষেশও বিভিন্ন বলিয়া 
দেহীর শক্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিযদ্বার! বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়; এজন্য জীবের এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিযের কাজ 
করিতে পারে না-চক্ষু শুনিতে পায় না। কিন্তু চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ শ্রকৃষ্ণে দেহ্‌-দেহি-ভেদ নাই বলিয়া, 
তাহার বিগ্রহের সর্বত্রই একই আনন্দঘন বস্তু একই ভাবে বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহার ইন্জিয়-সমূহের শ্বরূপতঃ শক্তি- 
পার্থক্য নাই-_তীাহার যে কোন ইন্জিয়ই যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে; অঙ্গানি যস্ত সকলেন্দরিয়বৃত্তিমন্তীতি ।-- 
বরঙ্দংছিত! ৫।৩২।” আনন্দ বস্তু বিভূ--“ভূমৈব স্ুখম্” ॥ সুতরাং আনন্দঘন শ্রীরুষ্$-দেহও বিভু--সর্বব্যাপক বস্তু ; 
পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীম্মান হুইয়াও শ্রীকৃষ্ণদেহ বিভূ-_সর্বব্যাপক ; শ্রীকৃষ্ণের অচিস্ত্যশক্ভির প্রভাবেই ইহা! সম্ভব । নরবপুতেই . 
তিনি বিভু-_মৃদ্তক্ষণ-লীলায়, দাম-বন্ধন-লীলায় এবং চতুর্থ ব্র্ধার সমক্ষে দ্বারকা ম|হাত্মযপ্রকটনে তিনি তাহা 
দেখাইয়াছেন। তাহার অচিস্তয-শক্তির প্রভাবে তিনি অণু হইতেও ক্ষুদ্র হইতে পারেন, সর্বাপেক্ষা বৃহংও হইতে পারেন 
(অণোরণীয়ান্‌ মহতো| মহীয়ান্‌। কঠোপনিষৎ্ ১২২০); কিন্তু যখন তিনি অণু হয়েন, তখনও তিনি বিভু ; বিভুত্ব 
তাহার শ্বরূপাম্ুবন্ধী ধর্ম; যেহেতু তিনি আনন্দ-্বরূপ, ব্রহ্ম । অনাদি-_আদি নাই যাহার । শ্রীকৃষ্ণের আদি কিছু নাই ; 
তিনি স্বয়ংসিন্ধ এবং অনীদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত । তিনি অনাদি বলিয়া কাহারও অংশ বা কাহারও অবতার 
নহেন। আদি-_প্রীকৃষ্ণ সকলেরই আছি ; যত ভগবৎস্বরূপ বা ভগবদ্ধাম আছেন, সকলেই প্রীরুষ্ণ হইতে আবিভূ্তি; 
অনস্তকোটি প্রাকৃত ত্র্গাওও শ্রীকুষ্ণ হইতেই উদ্ভূত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই-_নারায়ণাদিরও-_আদি। সকলের আদি 
বলিয়া! তিনি সর্ববকারণ-কারণ-_সাক্ষাদ্‌ তাবে পুরুষাদ্দি হইতে ব্রদ্মাণ্ডের উদ্ভব ; সুতরাং পুরুষাদিই জগতের কারণ; 
প্রীকৃ্ণ সেই পুরুষাদ্িরও কারণ ; স্থৃতরাং তিনি সর্ববকারণ-কারণ | োবিন্দ__গো-অর্থ গরু ব1 পৃথিবী ; আর বিন্দ- 
ধাতুর অর্থ পালন | গো-পালন করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ । ত্রজলীলায় শ্রীক্ুষ্ণ গোচারণ করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে 
গোবিন্দ বলে । আর ত্রক্ষাণ্ডের সু ও পালনের কর্তা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ। গো-অর্থ ইন্দ্রিয়ও হয়) শ্রীকৃষ্ণ 
ইন্জিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়াও তিনি গোবিন্দ-_হৃযীকেশ। অথবা তাহার অন্তরঙ্গ-পরিকর-বর্গের ইন্দিয়সমূহকে 
তাহাদের স্বদ্ধ বিষয়ে আনন্দদ্বারা পালন বা পোষণ করেন বলিয়াও তিনি গোবিন্দ ! 

৯০। বৈষ্ণবের সঙ্গে কোনওরূপ ব্যবহারেই কেহ কষ্ট পায়েন না; বৈষ্ণব কাহারও মনেই কষ্ট দেন না। 
কবিরাজ-গোস্বামীর সিদ্ধান্তে তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়াছেন; তাহাতে তীহার মূনঃকষ্ট আশঙ্কা করিয়! কবিরাজ- 
গোস্বামী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন “আমি যে সব সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম, তাহা তুমি বেশ তালরূপেই 
জান; কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তুমি পুর্বপক্ষ উথবাপন করিয়াছ 1” এই বাক্যে প্রতিপক্ষ মনে 
করিবেন “আমি যে অজ্ঞ নহি, ইহ! কবিরাজের বিশ্বাস, সুতরাং পরাজিত হইয়াছি বলিয়া অপমান বোধ করার হেতু 
আমার কিছুই নাই।” 

এসব সিদ্ধাস্ত-_প্রীরু্ণই যে সর্ধেশ্বর, সুতরাং নারায়ণাদিরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ ভ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস ইত্যাদিরপ 


সিদ্ধান্ত । চালাইতে__পরীক্ষা করিতে । 








“২য় পরিচ্ছেদ ] আদি লীল!। ১৫৯ 
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সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্্কুমার | তারে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তীর মহিমা ॥ ৯২ 
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ৯১ সেহ ত ভক্তের বাক্য--নহে ব্যভিচারী । 
অতএব চেতন্যগোসাঞি পরতব-সীমা। | | সকল সম্তবেতীতে, যাতে অবতারী ॥ ৯৩ 


পগৌর-ক্বৃপা-ত রি ড্র । 

৯১। এক্ষণে প্যদদ্বৈতং” গ্লোকের “ন চৈতন্থাৎ কুষ্ণৎ জগতি পরতত্বং পরমিহ” অংশের অর্থ করিতেছেন। 
পূর্ববর্তী পয়ার-মমূহে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রদ্বসংহিতার বাক্যে প্রমাণ কর! হইয়াছে যে, প্রীরুষ্ই পরম্তত্ব) প্রীরু্ণ 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ তত্ব আর কেহ নাই। এই পয়ারে বলিতেছেন যে, সেই শ্রকৃষ্ণ স্বয়ংই গ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; 
সুতরাং শ্রীচৈতন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্বও আর কেহ নাই । 

দেই ক্ষণ বিনি সর্কাশয়, যিনি সর্ব কারণ- “কারণ, মনি পরম-ঈশ্বর এবং যিনি নারায়ণেরও আশ্রয় এবং 
সমস্ত অবতারের মূল, সেই শ্রীরুষ্ণ। অবভারী--যাহা হইতে সমস্ত অবতার আবিভূ্তি হয়েন, যিনি সমস্ত অবতারের 
মূল ( শ্রীক্বঞ্চ)। ত্ৰজেন্দ্র-কুমার-_ত্রঞ্জরাজ-নন্দন। স্বয়ং ভগবান্‌ শরীকৃষ্ণচন্দ্রের যে ধাম, তাহার নাম ব্রজ; রসিক- 
শেখর শ্ররুষ্ণকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শরীকৃষ্ণের স্বর্ূপ-শক্তি, অনাদিকাল হুইতেই শ্রীকুষ্ণের পিতা 
নন্দমহারাজরূপে এবং মাতা শ্রীমতী যশোমতীরূপে বিরাজিত ; নন্দ-মহারাজকেই ব্রজ্রাজ বা ব্রজেন্দ্র বলে; স্থুতরাং 
শরীক্ব্চই ব্রজেন্র-নন্দন ; শ্ৰীকৃষ্ণ স্বতন্ত্ৰ ভগবান্‌ হইয়াও বাহ্সল্যপ্রেমের বস্যত! স্বীকার করিয়া নন্দ-যশোদার আনুগত্য 

অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাঁহার এশব্্যও ইহাতে মাধুষ্যের আহুগত্য স্বীকার করিয়াছে; দ্বারকা-নাথ-স্বরূপ বা মথুরা- 
নাথ-স্বর্ূপ অপেক্ষা ব্রজেন্্র-নন্দনন্বরূপেই শ্রীকষ্ণের মাধুষ্যের অভিব্যক্তি এবং মাধুধ্যের নিকট এশ্বর্য্যের আঙ্থগত্য অনেক 
বেশী) বস্তুতঃ ব্রজেন্্র-নন্দন-স্বরূপেই মাধুষ্যের পূর্ণতম বিকাশ এবং মাধুধ্যের নিকট এশ্বধ্যের পূর্ণতম আম্থগত্য । আবার 
মাধুর্যই ভগবত্তার সার ; ব্রজেন্দরনন্দন-স্বরূপে ভগবন্তার সার মাধুয্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া! ব্রজেন্্-নন্দন কৃষণই 
স্বয়ং ভগবান্‌, অদ্ধয়-জ্ঞানতত্ব ৷ “অন্ধয়-জ্ঞান-তত্ব ব্ৰজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।২1২১।১৩১* আপনে-_নিজে; ব্রজেশ্্-নন্দন 
কৃষ্ণ স্বয়ংই শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; শ্রীুষ্কের অপর কোনও স্বরূপ শ্রীচৈতন্তক্ূপে আসেন নাই। 

৯২। অতএব-_্বয়ং ভগবান্‌ ভ্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ নিজেই শ্রচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ৷ 
পরতন্ব-সীম।_-শ্রচৈতন্ই পরতত্বের চরম-অবধি; সর্ধজেষ্ঠ তন্ব। ভীারে-_পরতব্বের সীমাস্থরূপ শ্রচৈতন্যকে। 
্ষীরোদশায়ী-ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। কি তীর মহিমা__শ্রীচৈতন্তকে ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বলিলে এচৈতন্তের 
কি মহিমাইবা (তত্ব) ব্যক্ত হয়? অর্থাৎ মহিমা (তত্ব) ব্যক্ত হয় না, কারণ, শ্রীচৈতন্ত বস্তুতঃ ক্ষীরোদশায়ী 
নহেন, তিনি স্বয়ং অ্রজেন্দরনন্দন কৃষ্ণ, তিনি ক্ষীরোদশায়ীরও মূল আশ্রয় । 

কেহ কেহ মনে করেন, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই শ্রগৌরাহ্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই - মত সম্বন্ধে গ্রন্থকার 
বলিতেছেন যে ইহা! সমীচীন মত নহে; শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপতঃ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চচন্দ্রই ; ক্ষীরোদশায়ী হইলেন শ্রীকষ্ণের 

শাংশ ; স্থতরাং শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশাহী বলিলে শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই খর্ব করা হয়। 

৯৩। যাহার! শ্রগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন, তীহারাও ভক্ত; কারণ, তাহারা শ্রগৌরাঙ্গে ক্ষীরোদশায়ী 
নারায়ণকে অঙ্তু্তব করিয়াছেন; ভক্ত ব্যতীত অন্ত কাহারও পক্ষে কোনও ভগবৎস্বর্ূপের অঙ্থভব সম্ভব নহে। স্কতরাঁং 
তাহাদের মতে শ্রীগৌরাঙ্গের যথার্থ তত্ব প্রকাশ ন! পাইলেও, তাহাদের কথা একেবারে মিথ্যা নহে ; ইহা আংশিক সত্য । 
গ্রীগৌরান্ স্বয়ংভগবান্‌, তিনি স্বয়ং অবতারী ; তাঁহার অবতার-কালে অন্য সমস্ত অবতারই তীহার সঙ্গে মিলিত হয়েন। 
“পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে নারায়ণ চতুর্ব্যহ মৎপ্যান্তবতার। যুগ 
ম্বস্তরাবতার যত আছে আর ॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ॥১1৪।৯-১১।৮ স্থতরাং ক্ষীরোদশায়ী-আদি সমস্ত 
ভগবৎস্বরূপই শ্রগৌরাষ্দের মধ্যে আছেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সময় সময় বরাহ, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির আবেশসস্ভূত লীল! 
প্রকট কর্ণিয়া জীবকে তাহ! প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের মধ্যে যে ভক্ত যখন যেস্বরূপের অস্থভব লাভ 


১৬৪ শ্ীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 
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অবতারীর দেহে সব-অবতারের স্থিতি । অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভাঁর ॥ ৯৬ 

কেহোঁ কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥ ৯৪ কেহোঁ কহে-__পরব্যোম-নারায়ণ করি । 

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো-_নরনারায়ণ। সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥ ৯৭ 

কেহো কহে-_কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥ ৯৫ ূ সবশ্রোতাঁগণের করি চরণ বন্দন। 

কেহে| কহে__কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ি-অবতার | | এ সব মিদ্ধীন্ত গুন করি একমন ॥ ৯৮ 
গোৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা। 


করেন, সেই ভগবংস্বরূপ বলিয়াই তিনি শ্রীগৌরাক্ষের পরিচয় দিতে পারেন); স্থৃতরাং তাহার অস্থভূতিলন্ধ তত্ব, শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর শ্বরূপ-তণ্ব না হইলেও তাহার অমুভূতির পক্ষে মিথ্যা নহে । ইহাই এই পয়ারে বলা হুইয়াছে। 

সেহত-_তাহাও; যাহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে ক্ষীরোদশায়া বলেন, তাঁহাদের কথাও । ব্যভিচারী-_মিথ্যা। 
সকল সম্ভবে তাতে-_শ্রীগৌরান্দে সমস্ত সম্ভব, পূর্ণভগবান্‌ শ্রীমন্মহাপ্রভৃতে সমস্ত ভগবৎশ্বরূপের 
অভিব্যক্তিই সম্ভব | 


যাতে অব্তারী-_যেহেতু গ্রীগৌরাঙ্গ অবতারী, স্বয়ং ভগবান্‌। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অবতারী স্বয়ংভগবান বলিয়াই 
সমস্ত ভগবৎ-ম্বরূপই তাহার মধ্যে আছেন; সুতরাং তাহার মধ্যে যে কোনও ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তিই সম্ভব | 

৯৪। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অবতারী বলিয়। তাহাতে যে সকলই সম্তবে, তাহার হেতু দেখাইতেছেন । 

অবতারীর দেহে ইত্যাদি--অব্তারীর দেহের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অবতারই অবস্থিত । (১191৯ পয়াঁরের 
টাকা দ্ৰষ্টব্য)! কেহে। কোনমতে কহে ইত্যাদি-_-তন্মধ্যে যে ভক্ত যে অবতারের বা যে ভগবৎস্বরূপের অনুভব 
লাভ করেন, তিনি সেই অবতার বলিয়াই অবতারীর পরিচয় দিতে পারেন । মতি-__অন্থভব | 

৯৫-৯৭। স্ব-ন্ব-অমুভূতি-অনুসারে শ্রীরুষ্ণের (বা শ্রীগৌরাঙ্গের ) পরিচয়, কে কিরূপভাবে দিয়া থাকেন, 
তাহাই বল! হইতেছে, তিন পয়ারে । কেহ বলেন, তিনি ক্ষীরোদশায়ী, কেহ বলেন, তিনি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ 
ইত্যাদি । ইহাদের সকলের কথাই সত্য ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী বলিয়! তাহার মধ্যে সমস্ত ভগবংৎস্বরূপই 
বিদ্যমান আছেন । 

বামন-__ইনি লীলাবতার, পঞ্চদশ অবতার । শ্রীভগবান্‌ বামন-রূপ প্রকটিত করিয়া স্বর্গের পুনগ্রহণ-মানসে 
বলির যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ত্রিপদ-ভূমি যাঁরা! করিয়াছিলেন। প্পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাঁদধ্বরং বলেঃ। 
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুন্ত্িপিষ্টপম্‌ ॥- শ্রীভা, ১৷৩৷১০৷” 

নর-নারায়ণ_নর ও নারায়ণ ; ধর্ম্মের পত্নী মূর্তির গর্ভে ইহাদের আবির্ভাব; ইহারা দুশ্চরতপস্ত! করিয়া- 
-ছিলেন। “তুর্ঘ্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নর-নারায়ণাবৃধী । ভূত্বাত্যোপশমোপেতমকরোদ্‌ দুশ্চরং তপঃ ॥ শ্রীভা, ১৷এ:৭৷” 
হরি ও কৃষ্ণ নামে (ইনি ব্রজেন্দ্নন্দন কৃষ্ণ নহেন) ইহাদের দুই সহোদর আছেন। ইহারা চারি সহোদরে মিলিয়া 
চতুঃসনের ন্যায় একটী অবতার-_লীলাবতার | “শাস্তরেহন্তৌ হরিক্ষ্ণখ্যাবনয়োঃ সোদরে শ্বৃতে | এভিরেকোধ্বতারঃ 
শ্াৎ চতুর্ভিঃ সনকারদিবং ॥ ল, ভা, লীলাবতার-প্রকরণ।১৪।* ক্ষীরোদশায়ী-অবতার-ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের 
অবতার । অসম্ভব নহে-্রীকুষে। নর-নারায়ণ, বামন ও ক্ষীরোদশায়ী-আদির অনুভব অসম্ভব নহে। জত্য 
ইত্যাদি-_সকলের উক্তিই সত্য; কারণ, তাহারা তাঁহাদের অম্ুভূতির কথাই বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই। 
পরব্যোম-নারায়ণ__-কেহ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ূণই শ্রার্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

৯৮। কবিরাজ-গোস্বামী বৈবোচিত দৈন্তবশতঃ সমস্ত শ্রোতাদের চরণে প্রণতি জানাই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে 
উহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন! টা 

শ্রোতাগণের-_প্রীচৈতন্ত-চরিতান্ততের শ্রৌতৃমণ্ডলীর। করি-_-আমি (গ্রন্থকার) করি। এসব 


২য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল৷ ১৬১ 


ত পপি তজপশীলপলপপপপেসপপপোপসোে পন পপ পপ পাশাপাসিত DOA সরাসরি পাতি ASN ASA NMOS IIIA AA 7° 


সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস । চিত্ত দৃঢ় হএগ লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥ ১০০ 
ইহ! হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥ ৯৯ চৈতন্য প্রভুর মহিমা! কহিবার তরে। 
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে । কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়! বিস্তারে ॥ ১০১ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
সিদান্ত-_-শীকষ্ণের সয়ংভগবত্তা-সধ্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত। করি একমন--মনোযোগ দিয়া; অন্ত বিষয় হইতে মনকে 
আকর্ষণ পূর্বক একমাত্র সিন্ধান্ত-বিষয়ে নিয়োজিত করিব! 

৯৯। প্রশ্ন হইতে পারে, সিদ্ধান্ত-বিচার করিতে গেলেই নানারূপ তর্কের উদয় হইবে; তর্কে বুদ্ধি নষ্ট হয়; 
স্থতরাং সিদ্ধান্ত শুনিয়া কি লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__যাহাতে বুদ্ধি নষ্ট হয়, এরূপ কুতর্ক কেবল 
প্রতিকূল বিচার হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রতিকৃত! ত্যাগ ক্রিয়া অমুকূল সিদ্ধান্ত পাইবার চেষ্টা করিলে, শ্রীকফের 
মহিমা-সন্বদ্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মিবে এবং মহিমার জ্ঞান জন্মিলেই শ্রীকুষ্ণ-বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা জন্মিবে। ম্থতরাং 
সিদ্ধান্তের কথা শুনিলেই নিরুৎসাহ হওয়ার হেতু কিছু নাই। বাস্তবিক উপাস্তের তর্ব-সন্বন্ধে কোনও রূপ জ্ঞান না 
থাকিলে, উপাস্তে দৃঢ়-নিষ্ঠা রক্ষা কর! কষ্টকর হুইয়া পড়ে: কারণ, কোনও শক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষের বলবতী যুক্তির 
প্রভাবে নিজের বিশ্বাম বিচলিত হুইয়! যাইতে পারে ! 

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, উপাস্তে দৃঢ়নিষ্ঠা রক্ষার জন্য তব্জ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তথবিচার 
আবার লীলারসাদির-আন্বাদনের প্রতিকূণপতা। জন্মাইতেও পারে । ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নিষ্ঠার ভিত্তি যেমন 
তবজ্ঞান, লীলারস আন্বাদনের ভিত্তিও তত্বজ্ঞান। লীলাপুরুবোত্বম ভগবানের তবজ্ঞ!ন না জন্মিলে লীলাকথার 
আলোচনাকালে লীলাসন্বদ্ধে প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ক্ষীর আস্বাদন করিতে হইলে তাহাকে 
একটা পাথরের বাটাতে রাখার প্রয়োজন ; নচেৎ ক্ষীরই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। লীলারস আস্বাদনের ভিত্তিই 
হুইল সিদ্ধান্ত বা তত্বজ্ঞন। তাই বসিকভক্তকৃলমুকুটমণি শ্রীল শুকদেবগেস্বামিচরণও রাঁসলীলা বর্ণনের উপক্রমে 
"ভগবানপি তা বীক্ষ্য” ইত্যাদি বাক্যে বলিরাছেন--যে লীলার কথ! বলা হইতেছে, তাহা ভগবানের লীলা, প্রাকৃত 
নায়ক-নায়িকার ক্রীড়া নহে এবং ভগবান্ও তাহার অঘটন-ঘটন-পটীরসী স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়াই 
এই লীলা সম্পাদন করিয়াছেন । রাসপধ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও এই লীলাকে “বিষু”র-_সর্বব্যাপক পরতন্ব বস্তুর-- 
লীল৷ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । লীলাকথার আস্বীদনের সময়ে তত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলে হয়তো রসান্বাদনের 
বিশ্ব জন্সিতে পারে ; কিন্তু পূর্ব হইতেই আশ্বাদন-পিপান্থুর তবজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই-তববজ্ঞানকে লীলাতে 
প্রারুতত্ববুদ্ধি জন্মিবার বিপক্ষে রক্ষাকবচতুল্য মনে করা যায় । 

অলস-_নিরুংসাহত্ব; আগ্রহের অভাব | ইহা হৈতে-_সিদ্ধান্ত হইতে, সিদ্ধান্তের জ্ঞানন্বারা। কৃষ্ণে 
কৃষ্-বিষয়ে । লীগে-_সংলগ্ন হত্ব। স্ুদৃঢ়-মানস-_অবিচল নিষ্ঠা । 

১০০। প্রীরুষ্ণই শ্ীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকতব ও শচৈতন্ত-তব্ একই ; শ্রীকৃষ্ণের 
তত্ব ও মহিমা জান হইলেই শ্রীচৈতন্যের তত্ব ও মহিমা জানা হইল । মহিমার জ্ঞান হইতেই প্রুফ ব! প্রীচৈতন্তে 
চিত্তের দৃঢ় নিষ্ঠ! জন্মে ৷ | 

চৈতন্তয-মৃহিম।-_ শ্রকুষ্ণচৈতন্তের মহিম1। দৃঢ় হঞ| লাগে-_দৃঢ়নিষ্ঠা জন্মে। 

১০১1 প্রশ্ন হইতে পারে, প্যদছৈতং* ক্মোকে প্রচৈতন্যের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে; সেই শ্লোকের তাৎপর্য 
প্রকাশ করিতে যাইয়! শীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন--ভীচৈতন্তের মহিমা 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই বিস্তৃতভাবে পরীকুষ্ণের মহিম প্রকাশ করা প্রয়োজন; তাই শ্রীকুষ্টের মহিমার কথ! বলা 
হুইতেছে। 





১৬২ | শ্রীশ্রীচৈতন্যচয়িতামৃত । [ ২য় পরিচ্ছেদ 


A AMMOAA OANA 











চৈতন্যগোসাঞির এই তন্বনিরূপণ-__- | | ইতি শ্রচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং বস্তু 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্ৰজেন্দ্ৰনন্দন ॥ ১*২ | নির্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীকষ্ণচৈতন্য-তব- 
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । | নিরূপণং নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ 
চৈতশ্যচরিতাম্থৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯৩ | এ 


শা? -_ টি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

১০২। শ্রীচৈতন্তের মহিম! প্রকাশ করিতে ছইলে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন কেন, তাহ! 

বলিতেছেন। স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেজ্্-নন্দনই প্রীচৈতন্তর্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই প্রীচৈতন্ের তত্ব; স্থৃতরাং শ্রীকৃষ্ণের 

মহিমা ন! জানিলে শ্রীচৈতন্তের মহিম! জান! যায় না; তাই--প্রচৈতন্তের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীরুষ্কের মহিমা 
প্রকাশ প্রয়োজনীয়! (তৃতীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শীকষ্চ-মহিমা বিস্ততভাবে আলোচিত হুইবে । ) 


আছদি-লীলা / 


_স্পীিচত 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
শ্ীচৈতন্যপ্রসথং বন্দে যৎপাদাশ্রদ্ববীধ্যতঃ। | সংগৃহ্থাত্যা করত্রাতাদজঃ সিদ্ধাস্তসন্মণীন্‌ ॥ ১॥ 
ক্োকের সংস্কৃত টীকা। 


তৃতীয়ে আশীর্বাদরূপমন্গলাচরণং শ্রীক্রষ্চৈতন্তাবতার-বাহকারণঞ্চ বর্যতে ইত্যাশয়েনাহ "্রচৈতন্যেতি” । 
যৎপাদাশ্রয়বীধ্যতঃ যন্ত প্রীরুষ্ণচৈতন্ম্ত পাদয়োশ্চরণয়ো ধোঁ আশ্রয় শরণং তস্তৈব বীর্ধ্যতঃ প্রভাবতঃ অজ: শান্তরজ্ঞানহীনো- 
মূর্খোংপি আকরাণাং শান্ত্র্পখনীনাং ব্রাতঃ সমৃহস্তম্মাৎ শান্্রাণি সমালোচ্য ইত্যর্থ:, সিদ্ধান্ত এব সন্মধীন্‌ উ-রষ্টরত্ববিশেষান্‌ 
সারসিদ্ধাস্তানিত্যর্থ, সংগৃহাতি, তং শীচৈতন্তপ্রতুং বন্দে। অত্রায়মাশয়ঃ, শান্ত্রজ্ঞানহীনোপ্যহং শ্রচৈতন্চরণাস্রয়- 
গ্রভাবেনৈব নানাশান্ত্রাণ্যালোচ্য তন্তাবতারকারণং বর্ণয়ামীতি। গ্রীচৈতগ্তচরণাশ্রয়-মাহাত্যং প্রকাশয়িতুং কৃতমত্্রবন্মনৎ 
ন তু বিস্ববিনাশায়েতি ॥ ১॥ 


গৌর-কপাঁতরঙ্গিশী টীকা। 
শ্ে।। ১। অন্য়। যৎপাদাশ্ক্ববীধ্যতঃ ( যাহার শ্রচ্ণাঅয়-প্রভাবে ) অজ্ঞ: (অন্রব্যক্তি ) [ অপি] (৩) 
আকরক্রাতাৎ ( শাস্ত্ররূপ খনিসমূহ হইতে ) সিদ্ধাস্তসন্মণীন্‌ ( সিদ্ধাস্তরপ উতকৃ মণি সকল) সংগৃহাতি (সংগ্রহ করিতে 
পারে ) [ তং ] ( সেই ) প্চৈতন্তপ্রভূং (প্রচৈতন্তগ্রত্কে ) বন্দে ( আমি বন্দনা করি )। 
অনুবাদ । যাহার গ্রচরণাশ্রয়-প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্তররূপ খনিসমূহ হইতে সিদ্ধাত্তরূপ উত্কৃষ্ট মণি-গমূহ 
সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্তপ্রভুকে বন্দন! করি। ১। 
এই পরিচ্ছেদে “অনগিতচরীং” শ্লোকের অর্থ কর! হুইবে; এই গ্লোকের অর্থ করিতে হুইলে গভীর শান্তরজ্ঞানে 
দরকার; গ্রন্থকার দৈন্তবশতঃ বলিতেছেন, তীছার তদ্রপ শান্ত্রজান নাই; তথাপি প্রীচৈতন্তদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন 
হুইয়! তিনি উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে চেষ্টা করিবেন; শরীচৈতন্তদেবের চরণে শরণ লওয়ার একট! অচিস্ত্য-মাহাত্ঘ্য এই 
যে, নিতাস্ত মূর্খ ব্যক্তিও চরণ-শরণ-প্রভাবে নানাবিধ শান্তর আলোচন! করিয়! সার সিন্ধান্ত সকল সংগ্রহ করিভে সমর্থ 
হয়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রীচরণাশয়ের মাহাত্ প্রকাশ করিবার নিমিত্তই গ্রন্থকার এই স্লোকের অবতান্ণা করিয়াছেন। 
আকর-_খনি, যাহাতে রত্থাদি জম্মে। ব্রাত__সমৃ। আকরক্রীভ-_ (শীস্ত্রূপ ) খনিসমূহ । এই গ্লোকে শান্ত্রকে 
খনির সঙ্গে এবং সিদ্ধান্তকে মণির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। খনিতে যেমন মণি থাকে, কিন্তু তাহা খুজিয়া 
বাহির করিতে হয়; তদ্রপ শাস্ত্রও সার-সি্ধান্ত আছে, শাস্ত্রালোচনা করিয়া] তাহা বাহির করিতে হয়) কেবল 
শান্ত্রলোচনা করিলেই সার-সিদ্ধাস্ত কোন্টা, তাহা বুঝিতে পার! যায় না_্রীমন্‌ মহাপ্রভুর চবণে শরণাপন্ন হইয়া! 
নাহ্ালোচনা করিতে হইবে; তাহা হইলেই তাহার কুপায় অনায়াসে সাত্র-সিদ্ধান্ত বোধগম্য হইবে_ইহাই 
“যৎ্পাদাঅয়বীর্য্যত২৮ শব্দের ব্যঞ্জন! বলিয়া যনে ছয়। 


+ 





৪ স্ীপ্রীচৈতশম্যচরিতামৃত। 


পা সি সপিসিাি পা পার সি ৯০৯৮৯৯৯০৯0৮ A 


[ ওয় পরিচ্ছেদ 
জয়জয় জরীচৈতহ্য জয় নিত্যানন্দ | 


৭ ৮৯/৯:০৯৮৯/৮০৯/৯০৫৯৯৯০এাসিলাস ASU AEE রি হা 


অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কালে 


জয়া দ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ সমর্পমিতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিঙিয়ম্‌ ৷ 
তী র্থ ₹ হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদদ্বসন্দীপিতঃ 
ডি উল ব্রত সদ! হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২ 
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২ পুর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার । 
তথাহি বিদপ্ধমাধবে ( ১।১। )-- '  গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৩ 
গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা। 


১। “জয় জয়” ইত্যাদি বাক্যে সপরিকর শ্রীপ্রীগৌরন্থন্নরের চরণ বন্দন! করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রোতা দিগের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন । 


২। তৃতীয় শ্রে।কের-_প্রথম-পরিচ্ছেদোজ্ত যদদ্বৈতং প্লোকের। কৈল বিবরণ-__( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ) 
বিকৃত করিয়াছি। চতুর্থ শ্লোকের--“অনর্পিতচরীং” শ্লোকের। “অনপিতচরীং” শ্লোকের ব্যাখ্যার উপক্রম 
কারতেছেন। 

শ্লো। ২। অন্য়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ! 

৩ *অনলিতচরীং” শ্লোকব্যাখ্যার সুচনা! করিতেছেন, ৩২ পয়ারে। পূর্ব-পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে, 
পকুষ্ণই শ্রীচৈতন্তর্ূপে 'অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহ! প্রকাশ করার পূর্বে, কোন্‌ ধামে থাকিয়া 
কি প্রকারে তিনি এই অবতারের সঙ্কল্প করিলেন, তাহাই বলিতেছেন । এই পারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট নিত্যলীলার 


ধামের কথ! বালতেছেন। এই ধামের নাম শ্রীগোলোক; এই গোলোকে থাকিয়াই তিনি শ্রীটৈতন্যরূপে অবতীর্ণ 
হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন । 


পুর্ণ ভগবান্‌__স্বয়ং ভগবান্‌। ব্রজেন্দ্রকুমার--১/২।৯১ পয়ারের টাকা ভ্রষ্টব্য। গীলোক-__পরব্যোমের 
উৰ্দ্ধে সহত্রদল-পন্মারুতি একটা ধাম আছে; তাহার নাম গৌকুল। উক্ত পন্মের কণিকা রস্থলে শ্রীকৃষ্ণের মহ্দন্তঃপুত্র; 
এই অস্তঃপুরে নন্দ-যশোদাদির ও শ্রীরাধিকাি-কান্তাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন! শ্রীকৃষ্ণের উপরে ধাহাদের 
দায়াধিকাঁর আছে, সেই পরম-প্রেমভাজন গোপগণ উক্ত পদ্দের কিঞ্রকস্থানে বাস করেন; আর গোপন্ুন্দরীগণের 
উপবন উক্ত পদের পত্রস্থানীয় । উক্ত প্মারুতি গোকুলের বহির্ভাগে, গোকুলেরই আবরণ ম্বরূপ একটা চতুষ্কোণ ধাম 
আছে; তাহার নাম শ্বেতদ্বীপ । সহস্রপত্রং কমলং গোকুল্লাখ্যং মহত্পদম্‌। তৎকর্নিকারং তদ্ধাম তদনস্তাংশসস্তবম্‌ ॥ 
তৎকিপ্রন্স্তরংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি । চতুরব্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমন্ভুতম্‌ ॥ ব্রহ্ষসংহিতা ৫1২১ ৪, ৫|” 
উক্ত পান্মের পত্র-সমূহের প্রান্তভাগ উর্দ্ধে উথিত। পত্রের মূল সন্ধি সমূহে রাস্ত/ আছে এবং অগ্রভাগের সন্ধি সমূহে গোষ্ঠ 
সমূহ আছে; সম্পূর্ণ পদ্মের নাম গোকুল। “অত্র পত্রাীমুচ্ড্িত-প্রাস্তানাং মূলসন্ধিযু বস্মানি, অগ্রিমসন্ধিষূ গোষ্ঠানি 
জেয়।নি। অখণ্ড"কমলস্ত গোকুলাখ্যত্বাৎ তথৈব সমাবেশাচ্চ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ: 1১০১৮ চতুদ্কোণ-স্থানের সমগ্রভাগকে 
শ্বেতদ্বীপ বলে না, কেবঙগ বহির্মগুলকেই শ্বেতদ্বীপ বলে, গোলোকও বলে; আর অভ্ত্তরমণ্ডলকে বৃন্দাবন বলে । “কিন্ত 
চতুরশ্রাত্যস্তরমণ্ডলং বৃন্দাবনাখ্যং বহির্তগুলং কেবলৎ শ্বেতৃঘীপাখ্যং জ্ঞেয়ং গোলোক ইতি তৎপধ্যায়ঃ ৷ শ্রীরুষঃসন্দর্ভ; । 
. ৯০৬1৮ তাহা হইলে বুঝা গেল, চতুদ্ধোণ-স্থানের কেবল বহিদ্ধিকের অংশকে বলে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক, 
আর ভিতরের অংশকে ( অর্থাৎ চতুক্ষৌণ-স্থানের যে অংশ সহশ্রদ্গ পদ্মারৃতি গোকুলের অব্যবহিত পরে, সেই 
ংশকে ) বলে বৃদ্দাব্ন) সহস্মদল-প্মাক্ৃতি গোকুলের পত্রস্থানীয়, গোপসুন্দরীদিগের উপবন-সমূহকে বলে কেলি- 
বৃন্দাবন | যস্ত চ সমীপগানাং আলয়রূপস্ কমল সর্বতশ্চতুরস্বং ভবতি, তদিদং সর্ব বৃন্দাবনমিতি বদ্তি। 
প্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভণস্তি। শ্রীগোপাল চস্পৃ, পুং ৯৫৬৮ ইহাতে বুঝ! গেল, মধ্যস্থলে পদ্মাকৃতি 





ওয় পরিচ্ছেদ ] আরদি-লীলা। ১৬৫ 
ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার ৷ অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার ॥ ৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা | 


গোকুল, গোকুলের শেষ শীমায় উপবনগুলির নাম কেলিবুন্দ(বন; গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্থে বৃন্দাবন এবং বৃদ্দাবনের 
বাহিরে চতুপ্ার্শ্বে শ্বেতন্বীপ বা গোলোক । গোকুলকে ব্রজঙ বলে । “* * মহামণিকমলং গোকুলনা মতয়া নিজক্বপং 
নিরূপয়তি । গোগোপাবাসত্রলবূপত্রজ এবাহ্মন্্ীতি ।-_গো, চ, পৃঃ ১। ৪৬॥ তাস্থ কেবলাস্থ ব্রজরাজ-ম্কৃতবধৃভাবন্গু 
লন্ধপ্রসিদ্ধিতাৎ বিনা! ব্র্কমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধাতীতি। গো, চ, পূ, ১:৫৩ ॥” “সর্কবোপরি শ্রীগোকুল 
ব্রজলোকধাম। ১1৫1১৪ ॥৮ 

গোলোক অপেক্ষা গোকুলের মহিমা অধিক বলিয়া গোলোককে গোকুলের বৈভবও বল! হয় । “যং তু গোলোক 
নাম স্যাৎ তচ্চ গোকুল-বৈভবম্‌॥ ল, ভা, কু, পূ, ৪৯৮ ॥” 

যাহাহউক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ এবং গোকুলের বিভিন্ন সীম! নির্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও কেহ কেহ এই তিন নামে 
এক শ্রীগোকুলধামকেই অভিহিত করিয়া থাকেন। “সর্বোপরি শ্রগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, 
বৃন্দাবন নাম ॥ ১৫1১৪” আলোচ্য পয়ারেও গোলোক-শব্ধ শ্রীগোকুল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা এস্থণ্ে 
গোলোক-শব্দে গোলোক, বৃন্দাবন ও গোকুলকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, অপ্রকট লীলায় ব্রজেন্্র-নন্দন এই তিন 
ধামেই লীলা করিয়া থাঞফ্চেন। গো-গোপাবাস বলিয়া এই তিন স্থানকেই গোলোক বলা যায়। শ্রীবৃন্দাবনের 
অপ্রকট-লীলাহ্ুগত প্রকাশের নামই গোলোক। শ্শ্রীরন্দাবনস্থা প্রকট-লীলান্ুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি 
ব্যাখ্যাতম্‌। শ্রীরুষ্ণসন্দর্তঃ | ১৭২ ॥” 

গোলোকে-_গোকুলে; অথবা গোলোকে, বৃন্দাবনে ও গোকুলে। ব্রজের সহিত- ব্রপরিকরদের . 
সহিত । এস্থলে ব্রজ-শব্দের পারিভাষিক অর্থ (গোকুল ) ধরিলে গোলোক ও ব্রজ এই দুইটাই একার্থ-বোঁধক শষ 
হুইয়া যায়? তাই “ব্ৰজ” অর্থ প্রজ-পরিকর* ধর! হইল । 

নিত্যবিহার--নিত্যলীল! করেন । অনাদ্দিকাল হইতে যে লীলা চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যাপ্ত 
যে লীলা চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ যে লীলার আদিও নাই, অস্তও নাই, তাহাকেই নিত্যলীলা বলে। লীলা একাকী 
হয় না; লীলা! করিতে হইলেই পরিকরের প্রয়োজন; সুতরাং লীলা যখন নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণও নিত্য । 
এই নিত্যলীলা-পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের ্বরপশক্তির বিলাস; ইহারাও শ্রক্বষ্ণেরই ন্থায় অনাদি। এ সমস্ত নিত্য 
পরিকরদের (ব্রজের) সঙ্গে শ্রীরুষ্খ অনাদিকাল হইতেই গোলোকে নিত্য-লীলায় বিলসিত আছেন। ব্রজেজ্দ্রনন্দন 
শ্রীকষণের দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরতাবের পরিকরদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব শ্রীনারদের নিকটে বলিয়াছেন 
দাসাং সখায়ঃ পিতরোঁ প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ | সর্ক্বে নিত্যা মুনিশ্রেঠ তত্তল্যা গুণশালিনঃ ॥__শ্রীকষ্ণের দাস, সথা, 
পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ ইহারা সকলেই নিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুণশালী | পদ্ম, পু, পা, ৫২1৩৮ 

৪ স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম বলিতেছেন । ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান শীরুষ্চচন্ত্র একবারমাত্র 
মায়িক ব্ৰহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়! প্রকট লীলা করেন। 

ব্রহ্মার একদিনে-_পরবর্তী ৫৬ পয়ার দ্টব্য । ও 

(হো হ্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্্-নন্দন | অবতীর্ণ হয়্য।_প্রাকত ্রদ্ধাণ্ডে অবতরণ করিয়া। গ্রকট- 
বহার--প্রকট লীল।। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে লীলা ছুই প্রকার । শ্রীকৃষ্ণ স্বরপভূত গনস্ত প্রকাশে অনস্ত লীলা 
করিতেছেন; কখনও কখনও ওঁ অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোনও এক প্রকাশে সপরিকরে প্রাকৃত ব্রদ্ধাণ্ডে 
্রাছুভূতি হুইয়া তিনি জন্মাদি-লীলা বিস্তার করেন ; শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অস্থসারে এই সকল 
পরিকরবর্গের মধ্যে লীলা-পুষ্টির অমুকূল ভাব সকল উদ্ভাসিত করিয়া দেন। “সদানস্থৈঃ প্রকাশৈঃ শ্বৈলালাভিশ্চ স 
টাব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদস্তরে । সহৈব হ্ৃপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরি: ॥ কৃষ্ণভাবাস্ুসারেখ 


১৬৬ স্রীত্রীচৈতন্যগরিতামূত। [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


বিবেক তি 
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সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলি,_চারি যুগ জানি ॥ বৈবস্বত-নাঁম এই সপ্তম মন্বস্তর । 

সেই চারিযুগে “দিব্য এক যুগ” মানি ॥ ৫ সাতাইশ-চতুযুগ তাঁহার অন্তর ॥ ৭ 

একান্তর চতুযুগে-_এক ম্যস্তর | | অষ্টাবিংশ চতুর্য,গে--দাপরের শেষে। 

চৌদ্দ মনবন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৬ ॥  ত্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥৮ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্লিগী টীকা । 


লীলাধ্য| শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েং॥ ল, ভা, ক পুঃ। ১৫৬১৫! ॥” এইরূপে 
যখন তিনি প্রপঞ্চে লীগা বিস্তার করেন, তখন তিনি কৃপা করিয়া প্রীপঞ্চিক জীবগর্ণকে এমন শক্তি দান 
করেন, যাহাতে তাহারা তাহাকে ও তাঁহার পরিকরগণকে এবং তাহার লীলাকে দেখিতে পায়। “‘নিত্যাবক্তেহপি 
ভগবান্‌ ঈক্ষ্যতে নিঅশক্কিত:। শ্রীনারায়ণাধ্যাত্ম-বচন ।” এইরূপে যে লীলা প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়ঃ তাহাকে 
প্রকট-ললীল। বলে; আর অন্যান্য যে সমস্ত লীলা! প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয় না, তাহাদিগকে অগ্রকট লীলা বলে। 
*প্রপঞ্চ-গোচরত্তেন স। লীলা প্রকট! স্বতা । অন্তাত্বপ্রকট! ভান্তি তাণৃশ্স্তদগোচরাঃ । ল, ভা, কঃ পুঃ ১৫৮” | 

৫1৬1 ব্রহ্মার দিনের পরিমাণ বলিতেছেন । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-_-এই চারি যুগে যে সময় হয়, 
তাহাকে বলে এক দিব্যযুগ; একাত্তর দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ভ্রেতা ঘাপর ও কলি-_এই চারিটা যুগ একাত্তর বার 
অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে বলে এক মন্বন্তর (তাহা হইলে এক মন্বস্তারে ৭১টা সত্যযুগ, ৭১টী 

. জ্রেতাষুগী, ৭১টা দ্বাপরযুগ এবং ৭১টী কলিযুগ আছে); একাত্তর চতুযুগি পৰ্য্যন্ত এক মনুর অধিকার থাকে; এক মন্ত্র 
অধিকার সময়কেই এক মবস্তর বলে। এইরূপ চৌদটা মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাহা হইলে ব্রক্মার এক দিনের মধ্যে 
৯৯৪টা সভ্যাযুগী, ৯৯৪টা ত্রেতাযুগ, ৯৯৪টা ছ্বাপরযুগী এবং ৯৯৪টী কলিযুগ আছে। বিধুঃপুরাণের মতে একহাজার সত্য, 
একহাজার ত্রেতা, একহাঁজার ছাপর এবং একহাঁজার কলিযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব 
চতুষুগমূ। প্রোচ্যতে তত সহ ব্র্মণঃ দিবসং মুনে ॥ বিষ্ণুপুঃ ১৩১৪ ॥ মমুত্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮০০০ 
বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬*** বৎসর, ছাপরের পরিমাণ ৮,৬৪০০০ বৎসর এবং কলির পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর ; 
সুতরাং এক দিব্যযুগের পরিমাণ হইল মনুত্তমানে ৪,৩২০০০০ বংসর ; এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে হুইল মন্ুয্যমানের 
৪২৪৪০৮০০০০ বৎসর ( বিষ্ণুুরাণের মতে ৪৩২০০০০১০০০ বৎসর )। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলে, কষ্টঃ 
রাহ, দিনম্‌_-শব্কল্পক্রম। এইরূপ ত্রিশ দিনে ব! ত্রিশ করে ব্র্ধার এক মাস এবং বার মাসে এক বশর হন 
এই পরিমাণের একশত বংসর ব্রক্মার আযুদ্ধাল ; 

৭। প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার প্রতি দিনে) ব্রহ্মার চৌদজন পুত্র মনু নামে খ্যাত হয়েন; তাঁহারা প্রত্যেকেই 
প্রজাপতি ও ধর্ণশান্ত্-বক্তা । চৌদ্দজন মন্ুর নাম যথা :-(৯) স্বায়ভুব, (২) ম্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস 
(৫) বৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত,, (৮) সাবি, (৯) দক্ষসাবণি, (১০) হাব, (১১) ধর্মসাব্ণি 
(১২) কপ্রসাবণি, (১৩) দেবগাবণি এবং১৪) ইন্দ্রসাব্ণি । বর্তমানে ছয় মন্থুর রাজত্বকাল (ছয় মম্বন্তর ) অতীত 
হইয়াছে, সপ্তম মনু বৈবন্যতের রাঞ্রত্বকাল চলিতেছে। | | 

. বৈবস্থত নাম ইত্যা্দি__বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে; ইহার নাম বৈবস্বত মধবস্তর | সাতাইশ চতু্যুগ 
ইত্যাদি বৈবস্ত-মন্বন্তরের মধ্যে যে একাত্তরটী চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ আছে, তাহার সাতাইশটী দিব্যযুগ ( অর্থাৎ ২৭ 
সত্য, ২৭ ত্ৰেতা, ২৭ দ্বাপর, এবং ২৭ কলিযুগ ) অতীত হওয়ার পর! অন্তর-অতীত হওয়ার পরে । 

৮। অষ্টাবিংশ চতুযুগে ইত্যার্দি__সাতাইশ -চতুষুগে অতীত হওয়ার পরে অষ্টাবিংশ চতুযু্গের 
ঘাপরের শেষভাগে ॥ “আসন্‌ বর্ণাস্্রয়োহস্ত” ইত্যাদি প্ীমদ্ভাগবতের ১০৮১৩ কের টাকায় জীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও 
লিবিয়াছেন-__বৈবন্বতম্স্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুযুর্গের ছ্বাপরে সর্ববীবতারী ' স্বয়ং ভগবান্‌ প্রক্ুষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন এবং 
ভপরবর্তী কলিতে তিনিই গীতবর্ণে (গৌরজশে) অবতীর্ণ হয়েন। এবক বৈবহত গত বিচতু 
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দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার,_চারি রন। দাস সখা-পিতা-মা-কান্তাগণ লক্যা। 
চারি তির ভকত বত হুয়া ব্রজে ক্রীড়া কুরে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়! ॥ ১০ 





গৌঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
গপর-কলিযুগয়োঃ শ্বয়মবতারী কষ; গীতশ্ প্রাছুর্ভবতি। ব্রজের সহিতে-_ত্রজধামের স 
পরিকরদের সহিতে । কৃষ্ণের প্রকাশে- শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব বা প্রাকট্য ৷ 

এই পয়ারে গ্রী্ব্-অবতারের সময়ের কথা বলিতেছেন। বর্তমান বৈবস্বত-মধবন্তরের প্রথম সাতাশ চতুযুগ 
সতীত হওয়ার পরে, অষ্টাবিংশ চতুযুগেরও সত্য এবং ত্রেতার পরে হ্বাপরের শেষভাগে স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেজ্্-নন্দন জীক 
শবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার অবতরণ-উপলক্ষে তাঁহার লীলাস্থল ব্রজধাম এবং তাহার লীলা-পরিকরগণও অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তাহার প্রাকট্যের নিয়ম এই মে, প্রথমে তাহার ধাম প্রকটিত হয়, তাহার পরে মাতা-পিতাদি গুরুত্থানীয় 
পরিকরবর্গ গ্রকটিত হয়েন এবং তাহার পরে জন্মাদি-লীলার সঙ্গে তিনি আত্মগ্রকট করেন। “প্রকট লীলা! করিবারে 
ববে করে মন ॥ আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিত! ভজগণে। পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ॥ ২/২১/৩১৩-১৪।৮ 
এইরূপে ত্রন্মার একদিনে অর্থাৎ মনুসতমানের ৪২৯৪০৮০১০০ বৎসরে ( বিষ্ণুপুরাণের মতে ৪৩২০০০০, *** বৎসরে ) 
নীচ একবার এক ব্রদ্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া লীলা বিস্তার করেন। 

৯1১০। শ্রীৰ্বষ্ণ গ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হুইয়া মুধাতঃ কি উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার উপক্রম 
করিতেছেন, এই পয়ারে। ওঁখর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্যভাবাপন্ন ভক্তদের প্রেমমাধুর্য এবং তাহাদের সহিত লীলার মাধুধ্ 
গাস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসি ক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব! লালায়িত। এই লালসা-তৃপ্তির নিমিত্তই মুখ্যতঃ তীঁহার যাবতীয় 
নীলা-গ্রকটন (১৪1১৪ পরার দষ্টব্য)। এইরূপ খ্ধ্জ্ঞানহীন! শুদ্ধমাধুধ্যমরী লীলা বর ব্যতীত অন্য কোনও ধামে নাই; 
এই লীলা নির্ববহার্থ ব্ৰজে শ্রীকক্চের স্বরূপ এবং স্বন্ধপ-শক্তি অনার্দিকাল হইতেই তাহার দাস, সখা, পিতা-মাতা! ও 
চান্তাগণর্ূপে আত্ম-প্রকট করিয়া তাহাকে অনন্ত রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতেছেন। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ 
দীব-ভক্তগণও এই সমস্ত অনার্দিসিদ্ধ লীলা পরিকরদের আম্গত্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-আম্বাদনের আমুকুল্য করিয়া 
কেন। দাস-সথাদি পরিকরগণের মধ্যে সকলেরই শীকবষ্ণে মমতাবুদ্ধি আছে; অবশ্ত দাস অপেক্ষা সখায়, সখা অপেক্ষা 
পতা-মাতায় এবং পিতা-মাতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধি অধিক; মমতাবুদ্ধির আধিক্য অনুসারে 
ই সমস্ত পরিকরগণের প্রেমের মাধুষ্যও বন্ধিত হয়। শ্রীকফের প্রতি দাস-তক্তদের যে ভাব, তাহার নাম দাস্য বা 
1স্ঠরতি, সখাদের ভাবের নাম সখ্যরতি, পিতামাতার ভাবের নাম বা্সল্যরতি এবং কাস্তাগথের ভাবের নাম 
গিন্তারতি বা! শৃঙ্গাররতি ৷ শর্করাদি-যোগে স্বতঃআস্বাগ্ দধি যেমন বিচিত্র আন্বাদন-চমৎকারিতা লাভ. করে, তদ্রপ 
বভাব-অনুভাবাদির যোগে দাস্তাদি চারিটা রতিও অনির্বরচনীয মাধুরধ্যময় চারিটা রসে পরিণত হয় (মধ্যের ২৩শ 
রিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য ) ; এই চারিটী রসের নাম দান্তরস, সখ্যরস, বাংসন্যরস এবং 
[দাররস বা মধুর রস। এই চারিটা রসের মাধুষ্য এতই বেশী যে, প্রীরুষ্ণ আত্মারাম এবং আত্মতৃপ্ত হইয়াও এই নম 
সের আম্বাদনের নিমিত্ত ব্যাকুল এবং উক্ত চারিভাবের ভকতদের__দীস, সখা, পিতা-মাতা ও কান্তাগণের--সাহচ্য 
ভীত এই রলাস্বাদন হইতে পারে ন! বলিয়া এবং তীঁহারাই এই রসাস্বাদন করান বলিয়া ্রীরুষণ স্বতন্ত্র ভগবান্‌ 
ইয়্াও সম্যক্রূপে এই চারি ভাবের ভক্তদের বশীভূত হইর| থাকেন। এই সমস্ত কারণে, তিনি যখন যে স্থামে 
দীল! করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই উক্ত চারি রকমের ভক্তদের সং করিয়া নেন; তাহার! তাহার নিত্য-পরিকর'। 
[ায়িক প্রপঞ্চে যখন তিনি অবতীর্ণ হইলেন, তখনও উক্ত চারি রকমের ভক্তদের লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
1বং তাহাদের প্রেমে আবিষ্ট হইয়। তীহাদের সহিত অদ্ভুত লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন পূর্ববর্ত ই পয়ারের 
কায় উদ্ধৃত প্রীরু্পরিকরদের নিত্যত্ব্থচক পদ্মপুরাণের শোকের অব্যবহিত পরবর্তী গ্লোকেই টা 
নিতেছেন__প্রকট এবং অপ্রকট উতয় লীলাতেই শ্রীরষ্ণ তাহার, নিত্য-পরিকরদের সঙ লীলা ই 
যথা এ্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীত্তিতাঃ। তথা তে নিত্য-লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ পদ্ম, পু পা, 


হিত এবং বভ্রজ্জ- 
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যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান। | চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান। 
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান ॥ ১১ |! ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২ 





দাঁস-_ প্রীরুষ্ণের দাস্তভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি ; ইহারা নন্দমহারাজের ভূত্য। সখা-_সখ্য-ভাবের ভক্ত 
স্থবল-মধুমঙ্গলাদি। পিতা-মাত।-__বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত; নন্দমহারাজ শ্রীরুষ্ণের পিতা, যশোদ! তাহার মাতা । 
কান্তা__মধুর ভাবের ভক্ত; শ্রীরাধিকাদি ব্রজন্ুন্দরীগণ; ইহার! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাব পোষণ করে; দাস-সখা 
আদি সকলেই প্রীরুষের নিত্যপরিকর | লয়্য|__লইয়।। ব্রজে-_প্রকট বৃন্দাবনে | ক্রীড়ী__লীল1। 

১১। দাস-সখাদি নিত্যপরিকরগণের সহিত ক্রীড়ায় প্রকট প্রজে বা গোকুলেও শ্রীষ্ষ্ণ দাস্ত-সখ্যাদি রস 
আস্বাদন করিয়া থাকেন? অপ্রকট ব্র্ অপেক্ষাও অপূর্বব-বৈশিষ্ট্যময় কোনও এক লীলা-রস আস্বাদনের নিমিত্বই 
পরীর বর্াণ্ডে তাহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, পরবর্তী ৪র্থ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। প্রকট ভ্রজে এই 
অপূর্ব লীলা -রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অ্রক্গাণ্ড হইতে তাহার লীলা অপ্রকট করেন । 

যথেচ্ছ__ইচ্ছান্ুর্ূপ ভাবে । বিহরি-_বিহার করিয়া, লীলা করিয়া (ব্রদ্ধাওস্থ প্রকট ব্রজে )। কে 
আন্তধ্ধান__লীলা অপ্রকটিত করেন) প্রকট-লীলা-কালে যাহা লোক-নয়নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাহা 
এক্ষণে লোক-নয়নের অগোচর করিলেন । 

অন্ত্ধান করি-_লীল। অপ্রকট করিয়া। করে অনুমান-_শ্রীরু্। মনে মনে বিবেচনা করিলেন | কি 
বিবেচনা, করিলেন, তাহা পরবর্তী ১২-২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে । 

অগ্রকট গৌকুলেরই একটা প্রকাশ মায়িকব্রদ্বাণ্ডে যখন লোক-নয়নের গোচরীভূত হয়, তখন তাহাকে প্রকট- 
প্রকাশ বলে। এই প্রকট-গ্রকাশের যাবতীয় লীলার পরে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট-প্রকাশের সহিত প্রকট-গ্রকাশকে একীভূত 
করিয়া থাকেন; তখন মায়িক ব্রদ্মাণ্ডে তাহার আর কোনও লীলা! দৃষ্ট হয় না । ইহাই প্রকট-লীলার অস্ত্ধান। 
“তদেবং মাসদ্বয়ং প্রকটং ক্রীড়িত্বা শ্রাকষ্ণেহপি তানাত্মবিরহার্ডিভয়পীড়িতানবধায় পুনরেবং মাঁভূদিতি ভূভার-হরণারি- 
গ্রয়োজনরূপেণ নিজপ্রিয়জনসঙ্গমাস্তরায়েণ সংবলিতপ্রায়াং প্রকটলীলাং তললীলাবহ্রজ্েণাপরেণ জনেন দুর্ব্বেদতয়া 
তনস্তরায়সপ্তাবনালেশর হিতয়া, তয়! নিজসন্ততা প্রকট-লীলয়ৈকীকুত্য পূর্বোক্তাপ্রকটলীলাবকাশরূপং শ্রীবৃন্বাবন্তৈৰ 
. প্রকাশবিশেষং তেভ্যঃ **** শ্বেন নাথেন সনাথং শ্রীগোকুলাখ্যং পদমাবি9াবয়ামাস। শ্রীরুষ্$সন্দর্; । ১৭৫” ভ্রীকুষ 
যখন ত্রদ্ধাণ্ডে লীল! প্রকটিত করেন, তখনও অপ্রকট-গোকুলে এক স্বরূপে নিত্যপরিকরদের সহিত লীল! করিয়! 
থাকেন, পরিকরদের এক এক স্বরূপ থাকেন অপ্রকট-গোকুলে, আর এক এক স্বরূপ থাকেন প্রকট ব্রজে । বৃহদ্‌ 
ডাগবতামৃতে প্রীপাদসনাতনগোস্থা ধীও নারদের-উক্কিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্‌ যেমন বহস্থানে বহুমুত্তিতে 
বর্তমান, তদ্রপ তাহার সেবাপরায়ণ নিত্যপাধদগণও লীলায় অনুরূপভাবে বহুস্থানে বহুমূর্তিতে বিরাজিত আছেন। 
একই পার্যদের এইরূপ বৃহমুর্তিতিও এঁক্যের হানি হয়না । “যথাহি ভগবানেকঃ গরীক্বষ্ণো বহুমুত্তিভিঃ। বহস্থানেযু 
বর্তেত তথা তংসেবক! বয়ম্‌ ॥২1৫।৫২ ॥ সর্কেইপি নিত্যং কিল তন্ত পার্ধদাঃ সেবাপরাঃ ভ্রীড়নকাহুরূপাঃ। 
প্রত্যেকমেতে বহুরূপবস্তোইপ্যৈক্যং ভজামে৷ ভগবান্‌ যুধাসে। ॥ ২৫1৫৪ ॥৮ প্রকট-ত্রজের পরিকরগণেয় অপ্রকট- 
গোকুলস্থ তত্তংস্বরূপের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই প্রকট-নীলার অন্তধনি। (প্রীরু্সদর্ড 1১৭৪। পরবর্তী 
১/৩।২১ পদ্মারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এই ব্যাপারকেই সাধারণ কথায় বল! হয়_্রীরুষ্ণ পরকট-লীলার অত্তধাঁন করিয়া 
পরিকরগণের সহিত গোলোকে চলিয়া যায়েন। ীলা*অন্তধানের পরে গোলোকে থাকিয়াই শ্রীকুষনরিস্-পয়ারাহুরূপ 
বিবেচনা করিতে লাগিলেন ৷ 

১২। গোলোকে থাকিয়! শ্রকষ্ণ কি চিন্তা! করিলেন, তাহা বলিতেছেন ১২--২৯ পয়ারে। এই কয় পয়ার 
প্রকর্চের মানসিক উক্তি । - 
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সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। | বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টাকা । 
চিরকাঁল-_বহুকাল ( শর্ষকল্পক্রম )। ১1১1৪ প্লোকান্তর্গত চিরাৎ-শবের টাকা দ্রষ্টব্য । প্রেমভক্তি-মমতাময়ী 
ুদ্ধ-মাধুর্ধ্যময়ী ভক্তি; কষ্ণ-স্ুখৈকতাৎপধ্যমী শ্রীরষ্ঃসেবা প্রাপ্তির অমুকুল ভজন ; নিজের সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা, 
এমন কি মুক্তিবাসন! পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্বাক কেবল মাত্র প্রীরুষ্*ম্থখের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেব| প্রাপ্তির অনুকূল ভজন ৷ 
ভক্তি বিনা-_প্রেমভক্তি ব্যতীত ; ভক্তিমার্গের ভজন ব্যতীত, অথব! ভক্তির সাহায্যহীন অন্ত ভজনে। জগতের 
--অগদ্বাঁসী মায়িক জীবের । নাহি আবস্থান-_অবস্থিতি বা স্থিরত! নাই; মাঁয়িক জগতে এক যোনি হইতে অপর 
যোনিতে, কিন্বা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় যাতায়াতের নিরপন হয় ন! ; জন্ম-মৃত্যুর অবসান হয় ন! | মায়িক 
বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃই জীবকে নানা যোনি ভ্রণ করিয়! অশেষ ছুঃখভোগ করিতে হয়; যতদিন পর্য্যন্ত মায়িক বস্তুতে 
অভিনিরেশ থাকিবে, ততদিন পর্ধান্তই সংসারে তাহার গতাগতি থাকিবে, জন্ম-মৃত্যু থাকিবে, কোনও এক অবস্থায় 
ততদিন পর্যন্ত জীব নিত্য অবস্থান করিতে পারিবে না। মানিক অভিনিবেশ দূরীভূত হইলেই জীব স্বরূপে অবস্থিত 
হইতে পারে; স্বরূপে অবস্থিত হইলেই তাহার সংসারে গতাগতি ঘুচিয়া যাইবে, তখন জীব নিত্য ভগবদ্ধামে অবস্থান 
করিয়! অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। যোগ-জ্ঞানাদি 
দ্বারাও জীব মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবদ্ধামে যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসস্তব। 
“ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্্মযোগ-জ্ঞান 1২।২২১৪।” আবার ভক্তির সাহচর্য্যে যোগ-জ্ঞানাদি দ্বার! মোক্ষ লাভ করিলেও 
জীবের আত্যান্তিক ক্ষেম লাভ হয় না_মুক্ত জীবেরও আবার প্রেম-ভক্তির সহিত শ্রীকুষ্-সেবার বাসন! জন্মে, নিজের 
অবস্থায় তাহার পরিতৃপ্তি হয় না শ্রীকুষ্ণসেবার নিমিত্ত মুক্ত জীবের মধ্যেও কাহারও ভজনের কথা শুন! যায়। “মুক্তা 
অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।__হসিংহতাপনী ২৫1১৬ শাঙ্কর ভাষ্য? ন্মৃতরাং স্ব-স্ব-অবস্থায় মুক্ত পুক্ুষ- 
দিগেরও একান্তিক অবস্থান দৃষ্ট হয় না । আবার শ্রীমদ্ভাগবতের “দ্বিজাত্মজ সে যুবয়ো দিরৃক্ষণা” ইত্যাদি ১০1৮৯৫৮ 
শ্লোক এবং “যদ্বাহ্য়! গ্রীর্নননাচরত্তপো” ইত্যাদি ১০/১৬/৩৬ শ্লোক হইতে জানা যায়, ব্রজেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্চিত্তহর 
মাধুর্য “কোটিব্ৰস্মাণ্ড পরব্যোম, তীহা যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, ধারে কহে বেদবাণী 
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মণ ॥ ২৷২১৷৮৮৷” পরব্যোমস্থ ভগবৎস্রূপগণের এবং তাহাদের লক্ষ্মীগণেরও যখন শ্রীকফ্ঃমাধুধ্য 
এবং প্রীকুষণের ব্র্লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত এত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা, তখন ধাহারা এশ্বধ্যজানমিআ ভক্তির 
সাধনে সালোক্যাদি চতুর্ধবধা মুক্তিলাভ করিয়! পরব্যোমে বাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, এক্বফণমাধুয্যের কথা 
গুনিলে তাছ! আশ্বাদনের লোভে তাহাদেরও যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অন্থুমেয়। কিন্ত 
যাহার! ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার অধিকার পায়েন, ভগবানের অগ্ঠ কোনও স্বর্ূপের সেবার নিমিত্ত কিন্বা অন্য কোনও 
ধামে অবস্থানের নিমিত্ত আর তীহাদিগের বাসনা জন্মিতে দেখা যায় না। “ম্খদেবগ প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্‌ ৷ 
নেচ্ছস্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্তৎ কালবিপ্ুতম্॥ ভা, ৯18৬৭ 1” ব্ৰজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা (ব্রজপ্রেম ) প্রাপ্ত হইলেই 
জীবের আত্যস্তিকী স্থিরতা সিদ্ধ হয়; এই প্রেমসেবাঁও একমাত্র প্রেমভক্তি দ্বারাই লভ্য ; তাই বলা হইয়াছে “ভক্তি 
টু টি চা চিন্তা করিলেন-_“বহুকাল পূর্বে একবার জগতে প্রেমভক্তি দিয়াছিলাম ; 
তারপর অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি দেই নাই; পূর্বপ্রদত্ প্রেমতক্কিও কালপ্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ঃ 
অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীত. জীবের সংসার-গতাগতির অবসান হয় না, জীব আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পারে না । 
ক্িমার্গের অনুষ্ঠান মোটেই নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে 
১৩। প্রশ্ন হইতে পারে, জগতে কি তবে ত 
ভক্তির অনুষ্ঠান মাত্র; বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রজে 
পারে যে, জগতে ভক্তির অনুষ্ঠান আছে বটে, কিন্ত তাহা বিধি রং 
আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না । শীষ 
ফের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না, স্থতরাং তাহাতে জীবের টি 
প্রেমসেবা পাওয়। যায়_রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠানে; কিন্ত রাগাহগা ভক্তির অনুষ্ঠান জগতে ছু ত। 
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সকল জগতে-_সমন্ত ব্রঙ্গাণ্ডে বা প্রত্যেক ব্রঙ্গাণ্ডে; জগদ্বাসী জীবেম মধ্যে ধাহারা ভজন করেন, তাহারা 
সকলেই । মোরে--আমাকে ( শ্রীকুষ্কে )। বিধিভক্তি_-কেবলমান্র শান্ত্রান্ঈশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান, 
কিন্তু যে ভক্তির অনুষ্ঠানে জীব প্রাণের টানে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাকে বলে বিধিভক্তি। শাস্তে আছে, ভক্তিমার্গের 
অঙ্ঠান না করিলে স্বধর্মাচরণ করিলেও জীব নরকযন্ত্রণ। হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না ৷ “য এষ|ং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম- 
প্রভবমীশ্বরমূ। ন ভজজ্যাবজানস্তি স্থানাদ্‌ ভরষ্টা: পতস্তাধঃ॥ ভা, ১১1৫৩ চার্ি-বর্ণীশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে | 
স্বধৰ্ম্ম করিয়াও সে বরৌরবে পড়ি মজে ॥ ২।২২।৯৯।৮ এইরূপ শান্্রাদেশ শুনিয়! কেবল মাত্র নরক-যন্ত্রণাদির ভয়ে যাছারা 
ভক্তি-অঙ্গের অমুষ্ঠান করে, তাহাদের ভজজনকে বলে বিধি-ভক্তি। এই ভজনে গ্রীষ্বষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রাণের টান থাকে 
না) নরক-যন্্রণাদির ভয়ই এইরূপ ভজনের প্রবর্তক। ব্রজভাঁব-_-এশ্বধাজানহীন শুদ্ধ-মাধুধ্যময় ভাব । ব্রজ্ ব্যতীত 
অন্য কোনও ধামে এই ভাব দৃষ্ট হয় না। ত্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চাঁরিটা ভাবের কোনও একটা ভাব। 
এই চারি ভাবের পরিকরদের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এশ্বধ্য-জ্ঞান নাই) শ্রীকুষ্ফে তীহার নিতান্ত আপনার জম বলিয়া 
মনে করেন এবং এইরূপ: ভাবের সহিতই কেবল মাত্র শ্রীরুষ্ণ-গ্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন । 
তাহাদের সেবায় স্ব-সুখবাসনার গদ্ধমাত্রও নাই। এই সকল ব্রঞ-পরিকরদের আঙ্গগত্যেই জীব ভ্রজে শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমসেব। পাইতে পারে । বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছদে দ্রষ্টব্য | 

পাইতে নাহি শক্তি_-কেহ পাইতে পারেন! ; বিধিমার্গের ভঙ্জনে শুদ্ধ-মাধুধ্যময় ব্রজেন্্র-নন্দনের সেবা 
পাওয়া! যায় না । বিধিমার্গের ভজনে নরক-যস্ত্রণাদির ভয়ই প্রবর্তক) নরক-যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা 
ঈশ্বরের এশ্বধ্যের কথ। সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক থাকে ; এশবয্যজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে খশ্বধ্যময় ভগবদ্ধামই 
সাধকের প্রাপ্য হয় ; শুদ্ধ-মাধুষ্যময় ত্রজধাম তাহার পক্ষে দুর্লভ । কারণ, ভগবানের প্রতিজ্ঞা এই যে, যিনি তীহাকে যে 
ভাবে ভজন করেন, তিনি তাহাকে তদমুরূপ ফলই দিয়! থাকেন; “যে যথা মাং প্রপদ্তস্তে তাং স্তখৈব ভজ্জাম্যহম্‌ ৷ গীতা, 
81১১৮ এ্ব্াজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধর্যযময় ভাবে ভজন করিলেই শু্ধমাধু্ধ্যময় ব্রজধাম প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌, পরম কৃপালু হইলেও সাধকের উপাসনার অনুরূপ ফলই দান করিয়! থাকেন। “উপাসনাহুস|রেণ 
দৃত্তে ছি ভগবান্‌ ফলমূ। বৃঃ ভা, ২৪।১৯১।৮ পরবর্তী ১৫শ পয়ারের টীকা সুষ্টব্য ৷ 

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিলেন, "জগতের জীবের মধ্যে প্রেমভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠান নাই; তবে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান 
আছে বটে) কিন্তু বিধিভক্তিদ্বারা ব্রজের স্বস্থখবাসনাশূন্ত এশবধ্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্যময় ভাব পাওয়া যায় না; এই ভাব 
নাঁপাইলে দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধূর-_-এই চারিভাবের কোনও একভাবের আহ্থগত্যে জীব প্রেমতক্তি লাভ করিতে 
পারে না, সুতরাং ব্রজে আমার সেব! লাভ করিয়া আত্যন্তিকী স্থিরত! লাভ করিতেও পারে ন1 1” 

১৪। ব্রদ্ধাগবাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিধি-ভক্তি কেন করে, ব্রজভাব-প্রীপ্রির উপায়ই বা কেন অধলধন 
করেনা) তাহার হেতু বলিতেছেন। ব্রজ্জভাব-সপ্বন্ধে কিছু জানেনা বলিয়াই জীব ব্রজভাব-গ্রাপ্তির উপায় অবলম্বন 
করিতে পারেনা । j 

জীব সংসারে অশেষ ছুখে-দৈন্যই ভোগ করিতেছে; যাহারা একটু চিন্তাশীল, তাহারা বুঝতে পারেষে, স্ব স্ব 
ক্র্মমবশতঃই তাহাদের এই দুর্দশা | তাহাদের মুখে শুনিয়! অন্তান্ত সকলেও কশ্মফলের গুরুত্ব বুঝিতে পারে; তাই 
ভগবানের কথা ভাবিতে গেলেই কর্শ্মফলদাত! ভগবানের কথাই তাহাদের স্বতিপথে উদিত হয়; তাহার এশ্বর্য্যের 
শ্বতিতে, তাহার. শাসন:দণ্ডের স্থৃতিতে তাহারা যেন শিহরিয়া উঠে; নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, কিছা 

পারিপার্থিক ঘটনা হইতে ভগবানের মাধুর্য্যময়স্বরূপের কোনওরূপ আভাস জীব সাধারণতঃ পাইতে পারে না; সুতরাং 
ভগবানের মাধুধ্যময়-স্বরূপের উপলব্ধির নিমিত্ত তাহাদের চিত্তে কোনওরূপ লালসা জাগ্রত হওয়ার স্থযোগ হয় না? 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
তাই শুদ্ধম।ধুষ/ময় ব্র্জভাবে এ স্বরূপের অমুভব-প্রাপ্তির উপায়ও তাহার! অবলম্বন করে নাঁ। জীবগণ কর্মীফলের ভয়ে 
সশঙ্গ) তাহারা জানে-_ঈশ্বরই কর্্মফলদাতা ; পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণার বিধান ঈশ্বরই করিয়াছেন; খবর জন্ত 
ব্গারদি-হুখভোগের বিধানও ঈশরই করিয়াছেন; হ্বরগ-ন্ুখভোগের পরে আবার সংসার-প্রাপ্তির বিধানও তিনিই 
করিয়াছেন; তাহার এশর্য্যের প্রভাবে এই সমস্ত বিধান পালন করাইতেও তিনি সমর্থ। তাহারা ইহাও জানে 
ইঈখবরই আবার এই সমস্ত কর্ম্মফল হইতে জীবকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না। তাই' ঈশ্বরের 
অপরিসীম খর্যের নিকট মন্তক অবনত করিরা তাঁহারই কৃপা প্রার্থনা করিগ্না তাহার ওশর্যয-মহিমার জ্ঞানে হৃদয়-মন 
ভরিয়| কর্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশার তাহার! ঈশ্বরের আরাধন করিয়া থাকে; ইহাই জীবের এশ্বধ্যজ্ঞানময়ী 
বিধি-ভক্তির হেতু ৷ ূ 
ওঁশ্বর্য্য_ঈশ্বরের ভাব; ইশ্ববের দু্জ্ৰনীয়। শক্তি, অপরিসীম মহিমা ইত্যাদি। এঁশ্ব্য্য-জ্ঞানেতে-- 
ঈশ্বরের অচিন্ত্য ও অলঙ্ঘনীয় শক্তি, অপরিসীম মহিম! ইত্যাদির জ্ঞানে । সব.জগত মিশডিত-_জগদ্বাসী সমস্ত 
জীবের চিত্ত সম্যক্রূপে অনুপ্রবিষ্ট ও আবৃত । ভগবানের এঁশ্বধ্য ও মহিমার জ্ঞানই জীবের চিত্তে সর্বদা জাগ্রত ।- 
তাই এশর্যাত্মক ভাবেই, বিধিভক্তিদ্বারাই, জীব ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকে। 
এশ্বধ্য-শিথিল প্রেম_এখর্যজ্ঞানের দার! শিখিলীকৃত (বা দুর্বলতা প্রাপ্ত) প্রেম । কষণকে সর্কতোভাৰে 
সুখী করার ইচ্ছার নাম প্রেম । নিতান্ত আপনার জন ব্যতীত অপর কাহাকেও সর্ধতোভাবে স্থখী করার ইচ্ছা 
কাহারও মনে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না; স্থতরাং কষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে ন! পারিলে তাহার 
প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না। যেখানে সর্ব্বতোভাবে সখী করার ইচ্ছা, সেখানে কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির স্থান 
নাই; কারণ, সুখী করা যায় প্রাণঢাল! সেবাদ্বারা ; যেখানে সঙ্কোচ বা ভীতি, সেখানে প্রাণমন ঢালা সেবার স্থান 
নাই; সেখানে গ্রীতিবাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, প্রেম স্তিমিত হইয়া যায়। জীর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, অনস্ত রড 
অধিপতি, অনস্তকোটি বর্ণের ৃ্তী-কর্তা-বিধাতা_-আর জীব সুত্র অঙ্গার এক অতি স্তর অংশে অবস্থিত অতি 
দ্র বস্তু, তাহার কোনও শক্তি নাই, নিজকে রক্ষা করিবার পর্যন্ত শক্তি নাই; জীব ও ঈশ্বরের এতই পার্থক্য; কিন্ত 
এই পার্থক্যের জ্ঞান যদি সর্বদা জীবের চিত্তে জাগরক থাকে, তাহা হইলে ভগবানকে সুখী করিবার বাসন! জীবের 
হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না__এইরূপ বাসনা কখনও হৃদয়ে উদ্দিত হইলেও ভগবানের অনন্ত এশ্বধ্যের কথ! স্মরণ 
হইলেই তাহা অস্তহিত হইয়! যায়, নিজের ধৃষ্টতার জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়ে । যে ছোট, অন্ততঃ 
যে সমান, তাহারই যথেচ্ছ-দেব! সম্ভব । যে আমা অপেক্ষা অসংখ্য-কোটিগুণে সকল বিবয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ-সেব! দ্বার! 
তাহার প্রীতিবিধানের বাসনা আমার হৃদয়ে স্থায়িভাবে স্থান পাইতে পারে না। এজম্যই বল! হইয়াছে, ভগবানের 
ওব্ঘ্যের জানে প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। দরিদ্র দাম! বিগ্র বাল্যবধু শ্রীষ্চকে প্রীতি-উপহার দেওয়ার নিমিত্ত 
অন্য কিছুই যোগাড় করিতে পারিলেন না, এক মুষ্টি চিড়া কাপড়ে বাধিয়া ছ্বারকায় গেলেন; কিন্তু দ্বারকায় শুফোর 
রাজপুরী, রাজ-এখ্য্য দেখিয়া চিড়াগুলি আর. প্রীকৃ্কে দিতে তাঁহার সাহসে কুলাইলনা_-এ্বরধ্য দেখিয়া তাহার 
প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, শিথিল হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্র প্রীকফের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্দখা অর্জনের বা 
সঙ্কুচিত হইয়া গেল; সখার্ূপে ীকবষ্ণের সহিত সমান-সমানভাবে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণের নিক 
ক্ষম! প্রার্থন! করিতে লাগিলেন । কংসবধ করিয়া কৃষ্ণবলরাম যখন দেবকীবস্ুদ্রেবের কারাবদ্ধন মুক্ত ক্রিয়া 
চরণে প্রণত হইলেন, তখন জন্মলীলাগ্তকটনকালে শ্রীরুষ্ণের রশ্বর্যের কথ! স্মরণ করিয়! দেবকীবস্থদেবের বাৎসল্য 
শম করিতেছেন মনে করিয়া! তাহারা শঙ্কিত হইলেন, 
যন্ুচিত হইয়া গেল, জগদীশ্বর শ্রী তাহাদিগকে প্রণাম 
বহুদিন পরে মিলিত হওয়া সত্বেও সন্গেহে কোলে তুলিয়া! লইতে পারিলেন না 
a; = যখন পরিহাস করিয়া! কুক্সিণীদেবীকে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবলপ্রতাপ 
১০৪ °— - 
sta করিয়া তাহাকে বিবাহ করা কুকিীর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই; যেহেতু তিনি (শ্রী) নিদিঞ্চনদেৰ 
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১৭২ শীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ওয় পরিচ্ছেদ 


ক 





MAASAI লাপিিসপিতাসপািসাত৫াস্পসরিসপিস্পিস্পিস্এিসএিএরস্রাসির ১৫১৫৫৯৫৯৫৫৯ িিপিসপিটিপ 


এঁশর্ধ্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়! | 


| বৈকুণ্ডেতে যায় চতুৰ্বিবধ মুক্তি পাঁয়্য। ॥ ১৫ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
বন্ধুমাত্র, তিনি আত্মারাম, পরমাত্মা, সপত্রগৃহাদিতে অনাসক্ত, তখন শ্রীক্্চ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন আশহা 
করিয়! ভয়ে দুঃখে রুক্মিণীদেবীর হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল, কঙ্কমবলয়াদি শিথিল হইয়া গেল, বাতাহত 
কদলীৰৃক্ষের গ্তায় তিনি ভূপতিত হইলেন (্রীভা, ১:৬: অঃ), অর্থাৎ তাঁহার কান্তাপ্রেমও শিখল হইয়া! গেল। 
শিথিল-_আল্গা; শক্ত গিরা যদি একটু খুলিয়া দেওয়া যায়, তখন বলা হয়, গিরাঁটা শিথিল হুইয়াছে। প্রেমের যে 
দৃঢ়তার সহিত প্রীকুষের সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, ওঁশর্য্যাদি দেখিয়! সেই দৃঢ়তা যখন নষ্ট হইয়া যায়, যখন সেবাবাসনায় 
ইতস্তততার ভাব আসে, তখনই বলা যায়, প্রেম শিথিল হইয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়াছে । তখন আর মন-গ্রাণ ঢাল| 
্বচছন্দ- সবা সম্ভব হয় না । অথচ মন-গ্রাণ ঢাঁপ! স্বচ্ছন্দ-গেব! ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্‌ গ্রীতিলাভ করিতে পারেন না) 
কারণ, ভক্তের প্রেমের বিকাশ যত বেশী হয়, ভগবানের গ্রীতিও তত বেশী হইয়া থাকে, ভগবান্‌ কেবল গ্রীতিটুকু 
আস্বাদন করিয়।ই প্রীত হয়েন। তাই যখনই একটু সঙ্কোচ, ভীতি ঝা গৌরব-বুদ্ধি আসিয়া ভক্তের হৃদয়ে উপস্থিত 
হয়) তখনই একদিকে যেমন ভক্তের প্রেম বা বচ্ছন্দ-সেবাঁ-বাঁসনা সঙ্কুচিত হইয়। পড়ে, তেমনই আবার অপর দিকে, 
ও গ্রেম-সেবা হইতে জাত শ্রীন্ষ্ণের আনন্দও সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্যক্‌ প্রীতি লাভ করিতে 
পারেন ন!। ৃ 
১৫। যাহার! উশ্বধ্যজ্ঞানে বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তীহাদের ভজন কি একেবারেই বৃথা হয়? এই 
আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-_“না, তাঁহাদের তজন বৃথা হয় ন! ; ব্রজের ভাবে তাহার! শ্রীকৃষ্ণের সেব! পাইতে পারেন 
না বটে) কিন্ত গালো ক্যাদি চতুর্ধিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি লাভ করিয়া তাহার! বৈকুঠ লাভ করিতে পারেন; 
তাহাদের ভজন এশর্য্যাত্মক বলিয়া এশর্যয-প্রধান বৈকুঠেই তাঁহাদের গতি হয় ।” 
বিধি-ভজন-_বিধিমার্গের ভজন | বিধিমার্গের ভজনে ভগবানের মাধুর্যোর জ্ঞান প্রাধান্ত লাভ করেনা, 
মহিমার জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। “মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্তাদ্বিধিমার্গান্থসারিণ|ম্‌। ভ, র, সি, ১৪1৯০)” তাই বিধি- 
মার্গের ভঙ্গনে ওশ্বধ্যপ্রধান বৈকুঠে সারি আদি চতুর্কিধ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। “মাহাত্যাঞ্জানযুক্তস্ত সুুটং সর্ঝাতো- 
হধিকঃ। গেহোভক্তিরিতি গ্রোক্তত্তয় সাষ্টযাদি নান্থ| ॥ ভ, র, সি, ১1৪ ৮।” অবশ্য কোনও ভদ্ধভক্ত-বৈষ্ণবের রূপা 
হইলে বিধিমার্গের ভজনেও এশ্বধ্যঙ্ঞানহীন| শুদ্ধভক্তির কৃপা লাভ করা! যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় 
প্রীনারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন-_“তুমি জগদীশবরবুদ্ধিতে (ষবযজ্ঞানে ) ভক্তি-পূর্বাক সাধন করিয়াছ বলিয়াই 
এই বৈকুঠলোকে উপস্থিত হুইয়াছ । এই বৈকু$লোকে সেই গোপ্যবস্তর শিরোমণি একমাত্র ব্রজ্জবাসীদিগের শুদ্ধ" 
প্রেমলভ্য সর্বধিত্তহর শ্রীরুষ্ণকে কিরপে পাইবে? ভগবানের প্রতি পরম-প্রিয়তম,বুগ্ছিতেই যে প্রেমসম্পদ লাভ হইতে 
পারে, কেবলমাত্র সেই প্রেমসম্পদ্‌ বলেই তাঁহার অনুভব সম্ভব। স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে কচিদভাতি 
বিলোভয়ন্‌ স্বান্‌। সম্পান্ত ভক্তং জগদীশভত্ত]া বৈকুঠমেত্যাত্র কথং সবয়ক্ষাঃ ॥ ২1৪/১৩২৮ শ্ষযজ্ঞানে বিধিমার্গের 
সাধনে-যে বৈকুণপ্রাপ্তিমাত্র হইতে পারে, এই শ্লোক হইতে তাহাই জান! গেল। 
বৈকুষ্ঠেতে_পরব্যোমে । পরব্যোম এশবধ্য-প্রধান ধাম) স্থতরাং এ্বধ্যজ্ঞানাতআবক ভজনের অনুকূল ধামই 
বৈকুঠ। 
পরব্যোমে অসস্তকোটি ভগবৎস্বরপের ধাম আছে; প্রত্যেক ্বরূপের খামকেই বৈকুষ্ঠ বলে) বিধিমার্গে যিনি 
যেই স্বরূপের ভজন করেন, তিনি সেই স্বরূপের বৈকুণ্ঠে (ধামে ) নিজ অভিগ্রয়-অনুরূপ কোনও এক রকমের মুক্ত 
লাভ করেন। 
চতুর্বিধা মুক্তি--সাষ্টি সারপা, সামীগ্য ও সালোক্য এই চারিরকমের মুক্তি । বিধিমাগের ভক্ত স্বীয় 
অভিপ্রার়-অন্ুগারে এই চারি রকমের,কোনও একরকম মুক্তি লাভ করিতে পারেন। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য 


৮৯৮ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। 
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ক PEE NT EIT 
গাধ, দারূপ্য, আর সামীপ্য, সালো- | 
85585585753 1 সারুজ্য না লয় ভক্ত-_যাতে ব্রহ্ষ-এঁক্য ॥ ১৬ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা | 
PA 
১৬। সাষ্টিপেরব্যোমে যে সমস্ত ভগবস্দ্বরপ আছেন, তাহাদের মধ্যে যে স্বরূপের উপাসক ঘে ভক্ত 
চটির. (" i) ভরত ভকতে জিছ্িলাভ শুত্রিযখ 
হইবেন, সেই ভত্ত সিদ্ধিলাভ করিয়! সেই স্বরূপের ধামে যদি সেই স্বরূপের পরিকরগণের সমান এঁশর্য্য লাভ 





করেন, তবে তাহার 


কবলে £ 10৫) আপনা ও ০) St ত 
[লে যা । (অগুচৈতন্ত জীব কখনও বিভুচৈতন্ত ঈশ্বরের সমান এঁশর্যয লাভ করিতে 
পারে না, তাঁহার কপ! হইলে তদ্জাঘোচিত পরিকরগণের স 
নাতনগে IE 
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মান এশ্বধ্যই লাভ করিতে পারে । শ্রীবৃহদভাগবতা মুতের 
২৪১৭৯ হকের টাকায় শ্রপাদ সনাতনগোস্বামী, লিখিয়াছেন__পার্মদগণ অপেক্ষা আ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব 
এই ঘে, ভগবানে স্বাভাবিক (শ্বন্ধপান্বদ্ধি) পরম উষ্ব্/-বিশেষ বর্তমান এবং অনন্সাধারণ মধুর মধুর বিচিত্র 
সৌন্দর্্যাদি মহিমাবিশেষ বর্তমান । পার্ধদগণ অপেক্ষ! ভগবানের এ সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ধদগণের এশধ্যাদি 
ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ধদগণ বিচিত্র ভঅনরগ অন্ভব করিতে পারিতেন না। “এবং পার্ষদেভান্তেত্যোধপি 
সকাশাং ভগবত বিধেয়শ্বাভাবিকপরমৈশ্র্্যবিশেযাপেক্ষয়া তথানন্যসাধারণমধুরসধুর বিচিত্রসৌন্দ্াদিমহিমবিশেধধৃষট/ 

| মহান্‌ বিশেষঃ সিদ্বযত্যেব । অন্তৰ! দা গরমভাবেন তেষাং তন্মিন্‌ বিচিত্রভজনরলামপপত্তেরিতি দিক্‌ ।" 
এস্থলে, নিত্যদিদ্ধ পার্যদগণের এ্্ধ্যাদিও যে ভগবানের এখর্য্যাদি অপেক্ষা নান, তাহাই বলা হইয়াছে । ) সারূপ্য-- 
সমান রূপ প্রাপ্তি; যিনি যে স্বরূপের উপাসক, তিনি যদি সেই স্বরূপের ধামে সেই দ্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন 
অর্থাৎ নারায়ণের উপাদক যদি চতূভূজিত্ব পায়েন, নুসিংহের উপাসক যদি নৃগ্রিংহের মত রূপ পায়েন, তাহ! হইলে 
তাঁহার মুক্তিকে বলে সারূপ্য। লাঁমীপ্য_সমীপে বা নিকটে অবস্থিতি; যিনি যে ভগবৎস্বরূপের উপাসক, তিনি 
যদি যেই স্বরূপের নিকটে অবস্থানের অধিকার লাভ করিতে গারেন, তবে তাঁহার মুক্তিকে বলে সামীপ্য। 
সালোক্য_সমান (একই ) লোকে (ধামে ) বাস। যিনি যেই স্বক্ূপের উপাসক, তিনি যদি তীহার ধামে বাস 
করার অধিকার পায়েন, তবে তাহার মুক্তিকে বলে সালোক্য। মায়িক অভিনিবেশ দূরীভূত না হইলে এবং জীব 
স্বরূপে অবস্থিত না হইলে সালোক্যাদির কোনটাই পাওয়া যায় না। এবং সালোক্যাদির কোনও একটি পাইলেই 
জীবকে আর সংসারে আসিতে হয় না; এজন্য সালোক্যািকে মুক্তি বল! হ্য়। 

সালোক্যাদি চতুর্ধিধ-মুক্তি ব্যতীত আর এক রকমের মুক্তি আছে, তাহার নাম সাষুজ্য-মুক্তি ; উপাস্ত- 
স্বরূপের গঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য বস্তুতঃ সাযজ্য-মুক্তিতে জীব উপাস্থ-্বরূপের সহিত তাদাত্মামাত্র 
প্রা হ্য়, ( অগ্নির সংযোগে লৌহ যেমন অ্নি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ), উপাস্ত-স্বরূপের সঙ্গে অভেদত্ব লাভ করেনা, 
করিতে পারেও না) কারণ, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে পারেন! । কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় বোনও সময়েই 
হইতে পারে না। যাহাহউক, এই সাধুজামুক্তি আবার হুই রকমের-_-্রষ-সাযুজ্য ও ঈখর-সাধুজ্য) নির্কিশেষ-ত্রদের 
সহিত যাহারা সাযুন্য প্রাপ্ত হয়, তাছাদের মুক্তিকে বলে ব্রক্ম-সাধুজ্য ; আর ভগবানের কোনও এক সবিশেষ স্বপ্নপের 
(নারায়ণ-নৃনিংহাঁদির ) সহিত যাহার! সাধুজ্য প্রাথ হর, তাহাদের সাধুঞ্্কে বলে ঈশ্বর-সাযুজা । ভগবান্‌ আনন্দ- 
স্বরূপ, তাহার যে কোনিও স্বরূপও আনন্দ-স্বরূপ ; ব্রঙ্গও আনন্দন্বরপ । যাহার! সাযুঞ্জয-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহার! 
্রদ্ধের বা ঈশ্বরের আনন্দই নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অগ্রি-তাদাত্যযপ্র পত লৌহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই যেমন অগ্নির! 
অনুপ্রবিষ্ট হয়, সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের প্রত্যেক অণুপরমাণুও ধেন তদ্রপ আনন্দদ্বার! অসুপরবিষট হইয়া থাকে; ইহাতেই 
তাহাদের আনন্দ-তাদাত্ম বা বর্-তাদাত্যয জিদ্ধ হয় এবং আনন্দ-নিমগ্রতাও সিদ্ধ হয়। আনন্দ-নিমগ্নতার স্কুতিই 
তাহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরূক থাকে) “ভগবজক্ষণানন্দ-নিমগ্তাক্ত্িরেব প্রধানমূ। গ্রীতিসন্দর্ত: | ৫8 অন 
কোনও ভাব তাহাদের চিত্তে প্রাধান্ত লাভ করিতে পারে না। স্থুতরাং তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জান বা স্বরপাহবন্ধি 
কর্তব্য ভগবৎ-সেবার অনুসন্ধানও তাহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে ন!-_সাধারণতঃ উদ্দিতও হয় না। 
কিন্তু যাহার! ভক্ত, তাহারা চাহেন ভগবানের সেবা) সেবা করিতে হইলে নিজের ্বত্্ অস্তিত্বের জান প্রয়োজনীয় । 
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ক পাই নামসন্ীর্ন। | ৃ পা ভাৰভক্তি ক্র দিয়া নাচাই ভুবন ॥ ১৭ 
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এই শ্ব তন্্ অস্তিত্বের স্তি এবং সেবানুসন্ধানই ভক্তের কাম্যবস্ত । তাই কোনও ভক্তই সাযুজ্য-মুক্তি ইচ্ছা করেন না, 
ভগবান্‌ দিতে চাহি:লও তাহা গ্রহণ করেন ন! ; কারণ, তাহাতে ভগবং সেবানুদন্ধানের জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। 
যাতে-যে সাযুজ্য-মুক্তিতে। ত্রহ্ম-এক্য-ত্রদ্দের সহিত একত্ব বা অভিন্নত্ব। আনন্দ-নিমগ্তাবণত; 
সাযুঞ্্প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বতত্্র-মস্তিত্বের জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না বলিয়াই, “ব্রদ্ম-ও ক্য_ব্রদ্মের সহিত একত্র প্রাথি” 
এইরূপ বলা হইয়াছে। স্বরূপতঃ সাযুঞ্য মুক্তিতে ব্রদ্দের সহিত একত্ব প্রাধি হয় না। 
এই পয়ারে বলা হইল যে, ভক্ত নির্বশেষ-রঙ্ম সাযুজ্য গ্রহণ স্করে না) ঈশ্বর-দাযুঞ্জয-সমবফ্ধে কিছুই বলা 
হুইল না; পৃথকৃভাবে বলার প্রয়োজনও নাই; কারণ, যাহারা ব্রহ্ম সাযুজ্য গ্রহণ করে না, তাহারা ঈশ্বর-সাযুজ্য যে 
গ্রহণ করিবে না. ইহ! বল! বাহুল্যমাত্র : যেহেতু *ক্রঙ্গ-সাুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাধুজ্যে ধিক্কার | ২,৬]২৪২।৮ 
ভক্ত সাযুজ্য-মুক্তি গ্রহণ করে না৷ বলিয়! এবং অবস্থাবিশেষে কেবল সালোক্যাদি চারিটা মুক্তিই গ্রহণ করে 
বলিয়া পঞ্চবিধ! মুক্তি থাকা সত্বেও পূর্ববর্তী পয়ারে কেবল চারি রকমের যুক্তির কথাই বলা হইয়াছে; বিধিভক্তির 
অনুঠাতাও ভক্তই, তিনিও সাযুজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না । 
সালোক্যাদি মুক্তি আবার দুই শ্রেণীর-_সুধৈশ্বর্য্যোত্তর! এবং প্রেমসেবোত্তর1) যাহার! উপান্ত-্বরূপের ধামে 
অবস্থিতি-পূর্ববক তদ্বামোচিত এশ্বর্যা ও রূপাদি লাভের কামনাই মুখ্যরূপে চিত্তে পোষণ করেন, উপাস্ত স্বরূপের' 
সেবা-বাঁসনা ফ্লাহাদের মুখ্য অভীষ্ট বস্তু নহে, তাহাদের অভিলাধান্থরূপ সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে নুখৈশ্বর্যোত্বরা 
(কারণ, আত্মসুখ এবং এশর্যই তাহাদের কামনায় প্রাধান্য লাভ করে )। . আর, উপাস্তের সেবার কামনাই 
ধাহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে, ধামোধচিত এঁখর্য্য ও রূপাদি লুঁভের কামনা ধাহাদের মধ্যে গৌণভাবে লক্ষিত হয়, 
তাহাদের অডিলাষানুর্প সালোক্যাদি মুক্তিকে বলে প্রেমসেঝোত্তরা (কারণ, প্রেমের সহিত উপাস্তের সেবাই তাহাদের 
প্রধান কাম্যবস্থ )। সেবাপরায়ন ভক্তগণ প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিই কামন! করেন, সুখৈশ্বর্যযোত্তরা মুক্তি তাহার! গ্রহণ 
করেন না। “নুখৈশর্ষ্োত্তরা সেয়ং প্রেমসেঝোত্বরেত্যপি । সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাগ্যা সেবাজুষাং মতা ॥ 
ভক্কিরসামৃতসিন্ধু, পৃঃ ২।২৯।৮ সেবাবিহীন সালোক্যাদি মুক্তি কৌন তক্তই গ্রহণ করেন না। প্বালোকা-সা্টি-সারপা- 
সামীপ্যৈকত্বমপুযত । দীয়মানং ন গৃহস্তি বিনামখসেবনং জনাঃ ॥ শ্রীভাঃ ৩।২৯।৯৩।৮ 
১৭। বহুকাল প্রেমভক্তি দান করেন নাই বলিয়া, জগদ্বাসী জীবগণের মধ্যেও প্রেমতক্তির প্রতিকূল এখর্যয- 
জ্ঞানের প্রাধান্য দেখিয়া এরং প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের স্থিরত1 লাভের সস্তাবনাও নাই বলিয়া, প্রেমভক্তি দানের 
উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বল্প করিলেন যে, তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়! যুগাবতার দ্বারা কলিযুগের ধর্ম নাম-সঙ্ধীর্তন প্রবর্তিত 
করাইবেন এবং স্বয়ং দাশ্য-সখ্যা্দি চারিভীবের ভক্তি দিয়! জীবকে প্রেমোন্মত্ত করিবেন । 
যুগ- সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী যুগ । 
ধর্ম ধুধাতুর কর্তৃবাচ্যে ও করণবাচো মন্‌ প্রত্যয় করিয়া ধর্শ-শব্দ নিশন হইয়াছে) ধৃ-ধাতুর অর্থ 
ধারণ বা ধরা । কর্তৃবাচ্যের অর্থে, যাহা জীবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে, তাহাকে বলে ধর্ম) এই ধর্মকে বলে সাধ্যধর্ম 5 
প্রেমভক্তিই এই সাধ্যধন্ম; কারণ, প্রেমভক্তিই জীব-স্বরূপকে তাহার আত্যন্তিকী স্থিতিতে ধারণ করিয়া রাখে, 
অর্থাৎ প্রেমভক্তি ব্যতীত জীব আত্যস্তিকী স্থিতিলাভ করিতে পারে না (১২শ পয়ারের টাক 'দ্র্টব্য ); সুতরাং 
প্রেমভক্তিই হইল জীবের অভীষ্ট সাধ্য। আর, করণবাচ্যের অর্থে_-যন্্বীরা জীব স্বরূপে ধৃত হইতে পার, তাহাকে 
বলে ধৰ্ম্ম ; এই ধর্শকে বলে সাধন বা সাধন-ধর্শ্ম ; এই সাধন-ধর্ম দ্বারাই জীব সাধ্যধর্ম প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে; 
সাধন-ভক্তিই এই সাধন-ধর্ম | যুগ-ধর্ম্ম_ষে যুগের যে ধর্ম, তাহা; এস্থলে: যুগান্তরূপ সাধন-ধর্শ্বই লক্ষিত 
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গৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টীকা । 

হইয়াছে । এক এক যুগের সাধন-্ধশ্ম এক এক রকম। সত্যযুগের সাধন ধ্যান, জেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের 

সাধন পরিচর্যা এবং কলিযুগের সাধন সঙ্থীর্ভন। প্রতে যন্যযায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে| মখৈ: | ছ্বাপরে 

পরিচধায়াং কলে তদ্ধরিকীর্ভনাৎ॥ শ্রীভাঃ ১২/৩.৫২।৮ এই প়ারে কলিযুগের সাধন-ধর্দ্ের কথাই বল! হইতেছে) 
কারণ, কলির প্রথম সন্ধায় অবতীণ হইয়! শরীর“ কি করিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন । 

নাম-সক্ধীর্্ন__প্রীহরিনাম-সম্ীর্তম ; ইহাই কলিযুগের সাধন-ধর্ম | প্হরের্নাম হরের্নাম 


হরের্নামৈব 
কেবলম্। কলো নান্োর নান্ত্যেৰ নাস্ত্যেৰ গতিরহথা ॥ বৃহন্নারদীয়-বচন। ৩৮১২৬ ॥৮ 


প্রবর্তাইযু--প্রবর্তিত করাইব (যুগ্রাবতারের ছারা)। শ্রীরু্ণ বা শরকুষ্টৈতন্য পুর্ণতম ভগবান্‌ ; যুগধর্শ 
গ্রবর্তন তাহার কাধা নহে; “চৈতন্য পূর্ণ ভগবান্‌। যৃগধন্দ প্রবর্তন নহে তাঁর কাম ॥ ১1৪।৩৩।” তাহার 
অংশ যুগাবতারছারাই যুগধর্শ্ম প্রবর্তিত হয়। “্যুগধর্শ্ব প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। ১1৩,২০৮ ্বয়ং ভগবান্‌ যখন 
জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অন্য সমস্ত 'অবতারই (যুগাবতারও ) তাহার সঙ্গে, তাহারাই শ্রীবিগ্রহে আমিয়া মিলিত 
হয়েন? স্বশ্নং ভগবানের শ্রীবিগ্রহে থাকিয়াই তাহার! তখন স্বন্থ কাধ নির্বাহ করিয়া থাকেন। শ্রীরুষঃ সঙ্ধল্প 
করিলেন যে, কলিযুগে তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাহার গ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতারকে প্রেরণ! দিয়! 
তিনি তাহাদারা কলিযুগের সাধন-ধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্ধীর্তন প্রবন্তিত করাইবেন। অপরাপর কলিতেও অবশ্য যুগাবতার 
স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হইয়া নামপর্থ ভন প্রচার করেন; তবে যে কলিতে (যেমন বর্তমান কলিষুগে ) শ্রীকুষ্ণ প্রচৈতন্তরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় গ্রীবিগ্রহস্থ যুগাবতার ছারা নাম-সথীর্থন প্রচার করান, সেই কলির নাম.সঙ্বীর্ভনে একটা অপূর্ষ্‌ 
বৈশিষ্ট্য থাকে। কাচের লণ্ঠনের মধ্যে যে আলোক থাকে, তাহা বর্ণহীন হইলেও লগঠনস্থ কাচের বর্ণেই রঞ্জিত হইয়া 
যেমন বাহিরে প্রকাশ পায়, তত্রপ প্রেমময় প্রীকষ্ণ-চৈতন্তের রীবিগ্রহস্থ যুগ্লাবতারের প্রবর্তিত নামসহীর্তনও ্রর- 
চৈতন্তের প্রেমে নিষিক্ত হইয়া বাহিরে প্রচারিত হইয়া থাকে। আধারের গুণ আধেয়ে সঞ্চারিত হয়) 


যেই কলিতে শ্রকষ্ণচৈতন্ত অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলির হুরিনামের ইহাই বৈশিষ্টা। যুগাবতারাদি পূর্ণ-ভগবান্‌ 
শীকৃষ্-চৈতন্যের অপ্প্রত্যঙ্গাদিদ্বারাই স্ব-স্ব কাঁধ্য নির্বাহ করেন বলিয়া (কারণ, স্বয়ং ভগবানের অবতার-কালে 


তাহাদের পৃথক বিগ্রহে স্থিতি থাকে না) নাম-সন্বীর্তনও প্রেমময় শরীকষ্ণচৈতন্তের শ্রমুখ-হইতেই উদগীর্ণ হয়; 
তাই ইহ! প্রেম-বিমণ্ডিত এবং অমৃত হইতেও সুমধুর । আবার সর্বশক্তিমান্‌ শ্ীরফ্ণচৈতস্তের প্রমুখ হইতে 
নির্গত হয় বলিয়। শ্রীহরিনামও সর্বশতিপূর্ণ হুইয়াই জগতে প্রচারিত হয় (সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়! বিভাগ । 
৪ ২৯।১৫॥)) অন্য কলিষুগের নাম-সন্ধীর্ভন এরূপ প্রেম-মণ্ডিত, এরূপ মধুর, এরূপ সর্ববশক্তিসম্পন্ধ এবং প্রেমদ হয় না। 
ীকুষ্টটচতন্যের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয় বঙ্গিয়া শ্ররুষ্ণচৈতন্তকেই এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময় নাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তক বলা 
হয়; বাস্তবিক সাধারণ নাম-যন্বীর্তনের প্রবর্তক যুগবতার হইলেও প্রেম-মণ্ডিত, প্রেমদ, সর্ববশক্তিসম্পন্ন এবং শ্রীকু- 
বশীকরণ-সমর্থ সুমধুর নাম-স্গীত্তনের প্রবর্তক শরীকুষ্-চৈতন্তই, অপর কেহ নহেন। 

চারি ভাব_ত্রজের দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব। ভক্তি_প্রেম্ভক্তি; প্রেমভক্তি 
চারি রকমের, দাস্-প্রেমভক্ভি, সখ্য-প্রেমভক্তি, বাংসল্য-প্রেমভক্তি ও মধুর বা কান্তা-প্রেমভক্তি। 

চারিভাব ভক্তি দিয়।-চারিভাবের প্রেমভক্তি দিয়া); যথাযোগ্য ভাবে মায়া দাস্যরতির, কাহাকেও 
সথা-রতির, কাহীকেও বা২সল্য-রতির এবং কাহাকেও কান্তা-রতির আহ্বগত্যে প্রেমভক্তি দান করিয়া। নাচাইমু_ 
নাচাইব, প্রেমে উন্মত্ত করাইব। ভুবন--ভগতের সমস্ত জীবকে। 

জীবের আত্যস্তিকী স্থিতির নিমিত্ত সাধ্যবস্ত হইল প্রেমভক্তি, আর তাহার মুর; সাধন হইল শ্রীনাম- 
সঙ্বীর্তন। এই পারে প্রীুষ্ণ বলিলেন, তিনি সেই প্রেমভক্তির সাধনও প্রচার করিবেন এবং নিজে মতত 
জীবকে দিবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রেমভক্তি কোনও মূর্ত বস্তু নহে, ইহা হলের একটা বৃত্তি মাত্র; ইহা কিরপে 
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আপনি করিব রিনি টনি | | আপনি রি কৈ রর নি সি না যায় 
আপনি আঁচরি ভক্তি শিখাইমু সভাঁরে ॥ ১৮ | এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ১৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক । 
একজন অপর জনকে দিতে পারেন? উত্তর--প্রেমভ্তি শ্রীকৃষের হলাদিনী-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ ) উর) এই 
হল/দিনীকে ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, ভক্ত-হবদয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ (গ্রীতিসন্দর্ভ ।৬৫।) শ্রীনাম- 
সন্বীর্তনের প্রভাবে জীবের চিত্ত যখন নিম্মল্প হয়, তখন ইহ! প্ররুঞ্ণকর্তুক নিক্ষিপ্ত হলাদিনীকে গ্রহণ করার যোগ্যতা 
লাভ করে। ভক্ত-হদয়ে আসিয়া ও হলাদিনী প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হয়। শ্রীকুষের সঙ্গ এই যে, তাহার প্রবর্তিত 
নাম-সদ্ধীর্তন করিতে করিতে জীবের, ছুর্বাসনাদি দূরীভূত হইলে চিত্ত যখন নির্মল হইবে, তখন তিনি এ শুদ্চিত্তে 
তাহার হলাদিনী শক্তিকে নিক্ষেপ করিবেন এবং ও হলাদিনী তখন জীবের শুদ্ধচিত্তে প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইয়া 
তাহাকে প্রেমোন্মত্ত করিয়! তুলিবে। ইহা প্রেমদানের সাধারণ ব্যবস্থা । প্রকটকালে অনেক সময়েবিশেষতঃ সন্ধ্যা 
গ্রহণের পরে--পীমন্‌ মহা প্রন কিন্তু মুখে একবার হরিনাম উপদেশ করিয়া, কিবা কেবলমাত্র দশনদান-করিয়াই অসংখ্য 
লোককে কৃষ্প্রেম দান করিয়াছেন। প্রভুর মুখে কষ্কনাম শুনামাত্র, কিছ প্রভুর দর্শন লাভ মাত্রই লোক কৃষ্ণ্রেমে 
উন্মত্ত হইয়াছে। এই লীলাঁয় প্রভু যে অবিচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার গ্রভাবেই প্রেমদান এবং 
জীবের চিত্তের সঞ্চিত কলুষাদির বিনাশ এক সঙ্েই নির্ব/হিত হইয়াছে । তেজোঘন বিগ্রহ স্্যদেবের আবির্তাবে 
তাহার তেজোরূপ কিরণজালের স্পর্শে যেমন পৃথিবীর অন্ধকার, দক্ট্যুতক্কর1দির ভয় এবং শৈতযাদি অবিলগে দূরীভূত 
হইয়া যায়, জীবগণের চিত্তে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের বাঁপন। জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহাদের দেহের জড়তাদি দুীভূত 
হইয়। যায়, তদ্রুপ প্রেমঘন-বিগ্রহ প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দর্শনে তাহার শ্রীঅন্দ হইতে বিচ্ছুরিত গ্রেমকিরণপুঞ্জারা সম্যক্রূপে 
অনুন্থাত ও পরিসিঞ্চিত হই! জীবগণও এক অপূর্ব প্রেমসম্পদ লাভ করিয়া কতা হইয়াছে এবং সঙ্গ সন্দেই তাহাদের 
পূর্বসঞ্চিত অপরাধ, দুর্াসনাদিজনিত কল্মম অন্তহিত হইয়াছে, 557 সেবাবাসমা জাগ্রত হইয়া 
তাহাদের চিত্তকে সমুজ্জল করিয়াছে। যেস্থান দিয়! প্রভু চলিয়াছেন, সে স্থ'নেই প্রেমের বন্যা প্রকটিত করিয়া দিয়াছেন, 
সেই বন্যার তরঙ্গে কেবল মনুষ্য নহে, তত্রত্য পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্দাদি, এমন কি তরুগুল্মতৃণাদি পর্য্যন্ত, সম্যক্‌- 
রূপে সাপিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। ঝারিখগুপথে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে প্রভু তাহার এই অপূর্ব প্রভাব প্রকটিত 
করিয়াছেন । (১৷১।৪ শ্লোকের টাকায় করুণ।-শব্দের আলোচন! দ্রব্য )। আর তাঁহার তিরোভাবের পরে কিরূপে 
জীব ত্রজপ্রেম লাভ করিয়া রুতার্থতা শাভ করিতে পারে, পরম করুণ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 
১৮ শ্রীকৃষ্ণ আরও বিবেচনা করিলেন-__যেরূপে নাম সঙ্ধীত্তন করিলে এবং নাম-সঙ্থীর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে আর 
যাহ যাহা করিলে প্রেমভক্তির উগ্সেষ হইতে পারে, আমি কেবল তাঁহার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবন1) পরস্ত 
সাধকভক্তের ন্যায় নিজে আচরণ করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা দিব । 
তক্তভাঁব__সাধকভক্তের ভাব; সেবকের ভাব। অঙ্গীকার-_্বীকার। আপনি করিব ইত্যাদি 
আমি (শ্রীকৃষ্ণ )নিজে সাধক-ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিব) সাধক-ভক্ত মনে যে ভাব পোষণ করেন, আগিও সেই 
“ভাব পোষণ করিব । জীব স্বরূপে কৃষ্ণের দাস ; সুতরাং ভক্তভাব বা সেবকের ভাব জাধক-জীবের নিজন্ব। কিন্ত 
প্রীরুষ্ণ স্বরূপত: সেব্য, স্বরূপে তিনি কাহারও সেবক নহেন$ তাই ভক্তভাব তাহার স্বরূপাঙ্ুবস্ধি ৰা নিজস্ব নহে) 
এজন্যই ভর্তভাব গ্রহণের কথা৷ বলিতেছেন! 
আচরি--আচরণ করিয়া, অনুষ্ঠান করিয়া । ভক্তি_-ভজন) সাধনভক্তির অনুষ্ঠান। 
শিখাইমু--শিখাইব, শিক্ষা দিব। সভীরে--সকলকে, সকল জীবকে। 
১৯। প্রীকুষ্, নিজে কেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করিবেন তাহা বলিতেছেন। নিজে আচরণ করিয়া জীবের 
সাক্ষাতে একট! আদর্শ স্থাপন না করিলে কেবল মৌখিক উপদেশের দ্বারা ভজন শিক্ষা দেওয়া যায় ন! ; কারণ, কেবল 
মুখের উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথ ভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। 
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৩য়.পরি 
০ আদি-লীলা। টি 
তথাহি শ্রাগীতায়াম্‌ (৪1৮) রা ESTE IES ২২.২.০২২.৬১২ ৩, 
পরিত্রাণায় সাধূনাৎ বিনাশায় চ ছুন্কতামূ। | ধর্মসংস্থাপনাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ২। 





শোকের সংস্কত টীক|। 


রাবএ-কংসকেশ্াদীনাং বিনাশার তথ! ধন্মসংস্থাপনার্থায় মদীগ্স-ধ্যান-পরিচর্য-স্বীর্তন-লক্ষণং পরমধশ্থং মদ্যৈঃ 
্রবর্তযিতৃমশক্যং সম্যক গ্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থ:। যুগে যুগে প্রতিকল্পং বা । ন চৈবং ছু্টনিগ্রহকুতো৷ ভগবতে। 
বৈষম্যমাশক্কনীয়ং দুষ্টানামপি অন্থুরাণাং স্বকর্তৃকবধেন বিবিধ দুদ্ধৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংগারাচ্চ পরিত্রাণতন্তস্ত 
গ খলু নিগ্রহোইপাযনুগ্রহ এব নির্ণাতঃ। চক্রবর্তী । ২॥ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

না কৈলে-না করিলে; নিঞজ্জে আচরণ না করিলে । ধর্ম্ম_সাধনধর্শ ; সাধন-ভক্তি। 

এইভ জিদ্ধান্ত__পূর্বপয়ার-সমূহে উক্ত সিদ্ধান্ত । গীতা- শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা । ভাগবত-্রীমদ্ভাগবত। 
গীয়-গান করেন, বলেন । 

এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি বলিয়। মনে হয়। ধশ্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত যে শীষ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, 
অবতীর্ণ হুইয়া জীবের আচরণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত নিজেও যে কাধ্য করেন, শ্রমদ্তগবা্ঠীতা হইতে উরুষেরই 
উক্তি নিয়ে উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকারই তাহা দেখাইতেছেন। 

ক্লে ।২। অন্বয় । সাধূনাং (সাধুদিগের ) পরিভ্রাণায় (পরিত্রাণের নিমিত্ত) দুদ্ধতাং ( দু্-ক্মকারীদের ) 
বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) চ (এবং) ধর্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ধের সংস্থাপনের নিমিত্ত ) যুগে যুগে ( যুগে যুগে ) 
সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই )1 

অনুবাদ । শ্রীরুষ্জ বলিলেন--“সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং দুদ্র্কারীদিগের বিনাশের নিমিত্ত 
যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।” ২1 

্ীকষ্ণ কি উদ্দেষ্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই এই শোকে বলা হুইয়াছে। এই শ্লোকটী অঞ্জনের 
নিকট স্বয়ং শীৰ্বষ্ণের শ্রীমুখোক্তি। 

সাঁধুনাং- শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্তদিগের | পরিত্রাণীয়__পরিত্রাণের নিমিত্ত; শ্রীরুষ্ের একান্ত ভক্তগণ 
্রীরুষ্চ-দর্শনের নিমিত্ত বলবতী উতকঠাবশতঃ যখন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন স্বীয় শ্রীবিগ্রহের দর্শন দিয়া তাহাদের 
সেই বাকুলতাজনিত দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তদ্বেষী অন্ুরাদিরু উৎপীড়ন হইতে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত । 
দুস্কৃতাং-__ছুক্কতদিগের ; রাবণ, কংস, কেশী প্রভৃতি যে সমস্ত অসুরগণ ভক্তদিগের দুঃখের হেতু হুইয়া থাকে এবং 
যাহাদিগকে ভগবান্‌ ব্যতীত অপর কেহ বধ করিতে পারে না, সেই সমস্ত হষ্ট লোকদিগের | বিনাশায়-_বিনাশের 
নিমিত্ত । ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়--ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত) প্রীরুষ্ষের ধ্যান ( সত্যযুগে ), যজন ( ত্রেতায় ), পরিচর্যা 
(দ্বাপরে ) এবং সন্বীর্ভন (কলিতে ) রূপ যে ধর্ম, যাহা ভগবান্‌ ব্যতীত অন্ত কেহ সংস্থাপন করিতে পারে না, সেই 
ধর্শবের সম্যক্‌ স্থাপনের ( প্রবর্তনের এবং প্রতিষ্ঠার ) নিমিত্ত! 

একাস্ত-ভক্তদিগের ভগব্দর্শনোৎকঠাজনিত দুঃখ এবং ভক্তদেবী অন্রগণের উৎলীড়ন হইতে তাহাদের 
করিবার নিমিত্ত, অন্যের অবধ্য অন্থুরূদিগের সংসারের নিমিত্ত এবং যুগধর্মাদির প্রবর্তন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত শরীক 
প্রতিযুগে ফেগাব্তারাদিরূপে ) এবং প্রতিকলে (একবার স্বরূপে ) ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন। 
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১৭৮ আ শীচৈতন্যচরিতামুত | 


তত্রৈৰ (৩1২৪ )-- 
উৎসীদেমুরিমে লোকা ন কুব|ং কৰ্ম্ম চেদহমূ। 


[ ৩য় পরিচ্ছেদ 
সন্ধরন্ত ঢ কর্ত। স্তামুপহপ্তামিমাঃ প্র্।ঃ ॥ ৩॥ 


শেকের সংস্কৃত টিকা । 
উংশীদেমুর্াং দৃষ্াস্তীরুত্য ধর্মকুব্মাণ! ভ্রশ্েযঃ। ততশ্চ বর্ণপন্করো ভবেং তশ্থ/প্যহমেব কর্তা স্যাম্‌। 
এবমহ্মেব প্রজা উপহৃন্তাং মলিনা: কু্্যাম্‌। চক্রবর্তী ।৩। 


গৌর-কৃথা-তরদ্রিণী টীকা । 
প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের পক্ষে নিরপেক্ষতাই স্বাভাবিক কিন্তু তিনি যখন তাহার ভক্তদিগকে রক্ষ! করেন 
এবং ভক্তদ্রেধী অস্থ্রদিগকে সংহার করেন বলিয়া জানা যায়, তখন কি তাহাতে তাহার পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত 
হয় ন|{ উত্তর-এই আচরণে অস্মুরদিগের প্রতি ভগবানের যে নিগ্রহ দেখ! যায়, তাহাও বাস্তবিক নিগ্রহ নহে, 
পরস্ত অনুগ্রহই ; ভক্তবিদ্বেষের শান্তি স্বত্বপ যদি তিনি অস্সুরদিগের অনন্ত-নরক-যন্বরণার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা 
হইলেই তাহাব পক্ষে পক্ষপাতিত্ব প্রাকাশ পাইত ; তিনি হতারিগতিদায়ক ; ভগবানের হস্তে যাহার! নিহত হয়েন, 
তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন) সুতরাং তাহাদের দুঙ্ধার্ধোর জন্য তাহ।দিগের সংসার বা নরক-যন্ত্রণা ভোগ হয় না) 
তাই, আপাতদৃষ্টিতে অস্ুরদিগের প্রতি ভগবানের যে আচরণকে নিগ্রহ বলিয়া মনে হয়, তাহাও বাস্তবিক তাঁহার 
অমুগ্রহই ; দুরন্ত অন্তানী যদি নিরীহ অস্ানের প্রতি অত্যাচার করে, তাহ! হইলে স্নেহময়ী জননী দুরন্ত সন্তানটাকে 
নিজ হাতে ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে লইয়া যায়েন, আর তাহাকে ছাড়িয়া দেন না ) দুরন্ত সন্তানের প্রতি ইহা 
মাতার ন্নেহজনিত অনুগ্রহই ৷ 
পূর্ববর্তী পয়ার-সমৃহে বল! হইয়াছে, ভগবান্‌ ধর্মসংস্থাপনার্থ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প কারয়াছেন। 
এস্থকারের এই উক্তি যে শান্রসঙ্গত, ধর্মসংস্থাপনার্থ ভগবান যে মায়িকগ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন, তাহার প্রমাণরূপে এই 
শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । ু 
(শে! ।৩৷ অন্বয় । অহং (আমি-শ্রীকফ্চ) চেৎ (যদি) কৰ্্ম (কৰ্ম্ম) ন (না) কুৰ্য্যাং (করি) তদা 
(তাহা হইলে) ইমে (এই সকল ) লোকাঃ (লোক) উৎসীদেয়ুঃ (ভ্ৰষ্ট হইবে ), চ ( এবং ) অহং (আমি ) সম্বরস্থ 
(বর্ণ স্ধরের ) কর্তা স্তাম্‌ (কর্তা হইব ), ইমা: ( এই) প্রজা: (প্রজাসকলকে ) উপহস্তাম্‌ (মলিন করিব) । 
অনুবাদ । অঞ্জনকে শ্রী বলিলেন_“আমি যদি কর্ম্মানুঠান না করি, তাহ! হইলে (আমার দৃষ্টান্তের 
অঙ্দরণ করিয়া ধর্কর্থা্টান করিবে না বলিয়া) এই সমপ্ত লোক ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইবে ; (তাহাদের অধঃপতন 
হইলে, তাহাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার, পরন্ত্রী পরপুরুষের বিচার থাকিবে না; সুতরাং লোকের মধ্যে 
বর্শ-সঙ্করের হুট হইবে; আমার কর্ণের অননুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বর্ণ-সম্বরের হি হইবে বলিয়া মূলতঃ ) 
আমিই বর্ণসন্করের কর্তা হইয়! পড়িব এবং ( এইরূপে ) আমিই প্রঞাসকলকে পাপ-মলিন করিয়া তুলির | ৩। 
বর্মসন্কর-তরা্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুর এই চারিটা বর্ণ। সঙ্কর অর্থ মিশ্রণ। একবর্ণের ভষ্টা ভ্্রীতে অপর 
এক বর্ণের পরপুরুষ কর্তৃক অবৈধভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণপঙ্কর বলে। গ্রজা- লোক । 
মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়! ভগবান্‌ কর্াস্ঠান করেন কেন, তাহাই এই শোকে বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ 
শেঠ ব্যক্তি যাহা করেন, অন্ন লোকও তাহারই অস্থকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইয়া 
যদি কোনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অপর লোকও ধর্শ-কশ্মের অনুষ্ঠান করিবে ন।। 
লোক সকল যদি ধর্্ম-কর্শ্বের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মাধর্শের পাঁপ-পুণ্যের বিচারাদি থাকিবে 
না; শ্্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষের এবং পুরুষের পক্ষে পরন্্রীর সঙ্দ যে পাপজনক, এই জ্ঞানও তখন তাহাদের 
থাকিবে না। ধর্ম-কর্ধা্টান-হনিত যংযমের অভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তাহাঁরা-অবাধ যৌন-সর্ঘমে প্রবৃত্ত হইবে? 
_এইরূপে সমাজের মধ্যে জর সৃস্ত/নাদির উদ্তব হইবে, বর্ণসঙ্করের সটি হইবে; পাপ-কর্শে রত হইয়া লোকসকলও 


৯ 





a পরিচ্ছদ Ie আদি লীলা । 
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ধ্শ্যৃ। কন 9 yt হৈ 1 

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরন্তততদীহতে । LAA NAC 


স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৪ ॥ আমা বিনা অন্তে নারে ত্রজপ্রেম দিতে ॥২০ 








প্লোকের সংস্কৃত টাকা। 


এতং প্রবর্ঠিতমধর্্মমণ্ডোহপি করিয্যতীতি মহৎ কষ্টমভূদিত্যাহঃ যদ যদিতি। শ্রেয়ান্‌ শ্রেষ্ট । স্বামী 18॥ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
মলিনচিত্ত হইয়। পড়িবে | ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়া কর্ধানুষ্ঠান না করিলেই জীবের অধঃপতন, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি 
এবং জীবের মলিনচিত্তত1 সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থকে বলিয়া বগ্তত: ভগবান্ই এই সমস্তের মূল হেতু হইয়! পড়েন । 
তাই, এ সমস্ত গঠিত কাধ্য যাহাতে ন! হইতে পারে, তছ্দ্দেশ্টে তিনি নিজেই কর্ম্মামুটান করেন, যেন তাছার দৃষ্ান্তের 
অনুসরণ করিয়! অন্যান্য লোকও তদনুরূপ কর্ম করিতে পারে । 

জীবের অনুষ্ঠিত কর্ধে এবং ভগবদবতারের কর্মে পার্থক্য আছে। জীব মায়াপরবশ, মায়ার প্ররোচনাতেই জীব 
কর্ম বরে; স্থুতরাং জীবের কর্শ্ম মায়ার কার্য, তাই তাহা বন্ধনের হেতু হয়। কিন্তু ভগবান্‌ পরম স্বতন্্ পুরুষ ; তিনি 
মায়ার বশীভূত নহেন; ভগবান্কে মায়! স্পর্শ করিতেও পারে না, ভগবানের কর্ম্মও মায়ার কাধ্য নহে, পরস্ত তাহার 
সবরূপ-শক্তির কার্।। জীব-নিক্ষার নিমিত্ত তিনি যে কর্ম করেন, তাছাও তাহার লীলা-বিশরেষই। 

ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হুইয়া লোকের মঙ্বলের নিমিত্ত যে লোকের ন্যাবুই কর্দানুঠান করেন, তাহার ( এবং 
আপনি আচরি ইত্যাদি ১৮শ পদ্ধারের ) প্রমাণ এই শ্লোক । 

শ্লে| 1৪1 অন্বয় । শ্ৰেয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যং যত (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন ), ইতরঃ (অন্ত 
লোকও ) তৎ তৎ (তাহা তাহা) ঈহতে ( করিতে চেষ্টা করে ); সঃ (সেই শ্রেষ্ট ব/ক্ি) যং (যাহাকে ) প্রমাণ 
কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন ) লোকঃ (সাধারণ লোক ) তৎ (তাহা ) অন্গবর্ততে (অনুসরণ করে )। 

অন্ুুবাদ। প্রীবিষুদদূতগণ যমদূতগণকে বলিলেন__“শ্রে্ব্যক্তি যাহা যাহ! আচরণ (যে যে ক ) করেন, 
অপর সাধারণ লোকও তদ্রপ আচরণই করিতে প্রয়াস পায়; ভেষ্ব্যক্তি যাহাকে প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করেন, অপর 
সাধারণ লোকও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ৪। 

এই শ্রোকের তাৎপধ্য এই যে, সাধারণ লোক সর্ববতোভাবেই শ্রেব্যক্তিদিগের কার্যের অনুকরণ করিয়া থাকে; 
তাই ভগবান্‌ যখন যুগাবতারাদ্বিরূপে ব! স্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনিও জীবের সাক্ষাতে আদর্শ 
স্থাপনের উদেশ্যে এমন সকল কার্য করেন, যাহার অনুবর্তী হইয়া লোক মঙ্গল লাভ করিতে পারে । জীবের এইরূপ 
অন্গকরণ-স্পৃহ! স্বাভাবিক; তাই তিনি সঙ্ষক্প করিলেন যে, কলিযুগে অবতীৰ্ণ হইয়া সাধক-ভক্তের ন্রায় তিনিও ভজন 
করিবেন, যেন সাধারণ লোক তাঁহার অহুসরণ করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। 

RAGE ছে LRAT পরিবর্তে অবিকল এই শ্লোকেরই অঙুরূপ গীতার একটা প্লোক আছে; 
তাহা এই---“যদ্‌ যদাচরতি শেষ্ঠ স্ত্তদেবেতরোজনঃ। স যত প্রমাণ, বুরুতে লোকস্তদনুবর্তূতে ॥৩২১॥” শ্রীমদ্ভাগবতের 
গ্রোকের পরিবর্তে গীতার এই শ্লোকটী দিলে গরন্থকারের উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী 
১৯শ পয়ারে গ্রন্থকার যখন গীতা ও ভাগবতের প্রমাণের উল্লেখ করিরাছেন এবং প্রথম দুইটা স্োকই যখন গীতা হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন এই শেষ ক্লোকটা গীতার নৌক না! হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইলেই পয়ারের বাকা সিদ্ধ 
হম। ঝাসট্‌ পুরের গ্রন্থে কেবল প্রথম দুইটা শ্লোকই দেখিতে পাওয়া যায়ঃ ত গ্লোকটী দৃষ্ট হয় ন! । 

২০। প্রশ্ন হইতে পারে, নাম-স্কীর্তনের প্রচার এবং প্রেমদান ক যুগাবতার ছার! সম্পন্ন ডে পারে না? 
তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কি প্রয়োজন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙহ! করিয়াই ভ্ীরফ 
বলিতেছেন প্যুগাবতার ছার! উভয় কাঁধ্য নিশন্ হইতে পারে না; যুগাবতার আার-সংশ_তীহী খারা মমি 
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১৮০ চত | এ পরিচ্ছেদ 


তথাহি লযুভাগবতাযূতে, পূর্বাথণ্ডে ( (৫1৩৭ ) ক | 
সত্ববতার! বহব: পুষ্করনাভন্ত সর্তোভদ্রাঃ। 


কৃষ্খদন্যঃ কে! ব! লতাস্থপি গ্রেমদে! ভবতি 1৫1 





শোকের সংস্কৃত টীকা। 
অথ প্রীকৃষ্ণস্য পরাবস্থামাহ, সন্থিতি। যত্ত রামে বনবাসায় নির্গতে বৃক্মাদিভিরপি রুদিতমিতি শ্রীরামায়ণেহপুযুক্তং, 
তৎ খলু তদৈব বিচ্ছেদদুঃখেনৈব ; ইহ তু সংযোগেইপি প্রতিদিনমপি তদস্তীতি ত্ৈলোক্যযৌভগমিদঞ্চ নির্ীক্ষান্পং 
যদ্‌ গো-দ্বিজ-দ্রমমুগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌ ॥ প্রণতভারবিটপ! মধুধারাঃ প্রেমহষ্টতনবে! বৰৃষূ স্ম ॥ ইত্যাদিবাক্যাদবগতম্‌। 
দুরগ্রবাসে তু পরিষদাং সৌন্দধ্যমাত্রশৈষতয়া অবস্থিতিমাত্রমভূ, ইতি ততো মহানতিশয়: | অত্র গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ 
যাযমুযু করপং লাবণ্যসারমসমোর্ধিমনন্যসিদ্ধম্‌ ইত্যাদি বাক্যে সত্যপি অস্যোদাহরণত্বমভিযুক্তবাক্যাত্বেন নির্ণায়কত্বাজ। 
পুষ্ধরনাভস্ত প্রতীতামুবাদঃ, অপ্রকটপ্রকাশগতন্ত স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ। _বিভাভুবণ 1৫॥ 





দিস টীকা। 

সম্ীর্তন-রূপ যুগধণ্ প্রবর্তিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তিনি ব্রজ-প্রেম দিতে সমর্থ নহেন ; কারণ, আমি (শ্রীকৃষ্ণ ) 

ব্যতীত অপর কেহই ব্রজ-প্রেম দান করিতে সমর্থ নহে; তাই স্বয়ং আমাকেই অবতীর্ণ হইতে হইবে ৷” 

অংশ হইতে-অংশ ঘুগাবতার দ্বার!) যুগাবতার স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অংণ। আমাবিনে-আমি 
(শ্রীরুঞ্চ ) ব্তীত। অন্টে-অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ । নাঁরে_পারেনা। ব্রজ-প্রেম_ত্রজের অশবর্যগন্ধশূন্ত ও 
স্বনথ-বাসনাশৃন্ শুদ্ধমীধুর্যময় প্রেম ; ব্রজের দাশ, সখ্য, বপল্য ও মধুর এই চাঁরিটা ভাবের অনুকূল প্রেম । 

শ্রীকষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎম্বরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন ন1, তাহার প্রমাণস্থরূপে নিয়ে “সত্তবতার1” 
ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

{ শ্লে।।৫। অন্বয় । পুফ্ষরনাভশ্ত (স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের ) সর্ববতঃ (সর্ধপ্রকারে ) ভদ্রাঃ ( মদ্ধলপ্রদ ) বহবঃ 
(অনেক ) অবতারাঃ (অবতার ) সন্ত (থাকুন); [কিন্ত] (কিন্তু) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ) অন্য; (অপর ) 
কো বা (কেই বা) লতাস্থ ( লতাকে ) অপি (পর্যন্তও ) প্রেমদঃ (প্রেমদান-কর্তা। ) ভবতি ( হয়েন )? 

অনুবাদ । পদ্মনাভ প্রীরুষেঃর সর্বমঙ্লপ্রদ অনেক অবতার থাকুন; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই-বা 
আছেন, যিনি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন? (অর্থাৎ আর কেহ নাই )1৫ 


পুক্ষর-নাভ-_পন্মনাভ) পুঙ্কর অর্থ পদ্ম; পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগঞ্চি নাভি ধাহার, তিনি পদ্মনাভ। 

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে ; কারণ, তিনিই সমস্ত অব্তারের মূল । 
এই গ্লোকের মন্ত্র এই যে, স্বয়ং ভগবান্‌ ্ররুষ্ণের অনেক অবতার আছেন সত্য এবং এই সমস্ত অবতার সর্বতো- 
ভাবে জীবের মঙ্গল দান করিতেও পারেন সত্য ; কিন্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবংস্বরূপই প্রেমদান 
করিতে সমর্থ নহেন। শ্রীক্বষ্ণ যে কেবল যাঙষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে; তিনি পশু, পক্ষী, কীট, পতর্গ, এমন কি 
লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমর্দান করিতে সমর্থ, কৰিয়াও থাকেন; শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়| শ্রীরুষ্ঃের 
অসমোর্দ-রূপ-মাধুর্য দর্শন করিয়া পণ্ড, পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলেই প্রেমে পুলকিত হইয়াছিল ( ব্রিলোক্য-সৌভগমিদ্চ 
নিরীক্ষ্য রূপং য্দগো-দিজ-দ্রমমূগাঃ পুলকাম্যবিভ্রন্। ভা! ১,।২৯1৪*)। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন 
করিয়াছিলেন, তখন ডাহার নিমিত্ত বৃক্ষাদিও রোদন করিয়াছিল বলিয়! রামায়ণে শুনা যায়) ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীরাম- 
চন্দ্রের প্রতি বৃক্ষাদিরও প্রেম অন্মিয়াছিল, শ্রীরাম বৃক্ষাদিকেও প্রেম দিয়াছিলেন ) নতুবা বৃক্ষাদি তাহার অন্য রোদন 
করিবে কেন? স্ুুতরাং কেবল কৃষ্ণই যে প্রেম দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? 
. উত্তর-_প্ীরাযচন্দ্রের জন্য বৃক্ষাদিও যে রোদন করিয়াছিল, তাহা সত্য ; কিন্ত তাহ! কেবল শ্রীরামচচ্ছ্রের বনগমন-সময়ে, 
তাহার বিচ্ছেদ-দুঃখে কাতর হইয়া). সর্বদা--বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দরের সহিত সংযোগ-সময়ে বুক্ষাদির এরূপ আচরণ 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ১৮১ 


SAOSIN AAO AND DADA AAA ৫৯০ 
i MAAN পি পালি DN পপ পথ DADA ANANDA পা লাই PsA লা 


তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে ৷ ৷! পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২১ 





গৌর-কপা-তরঞিনী টাকা। 

দেখা যায় না। পরস্ত, শীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়েও প্রতিদিনই পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতাদির দেহে প্রেমবিকার দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। পূর্ক্বোল্লিখিত ব্রেলোকা-সৌভগমিদধ ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ । 

্ীকুষ্ণ ব্যতীত যুগাঁবতারাদি অপর কোনও ভগবৎস্থরূপ যে ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না, তাহার প্রমাণ এই 
গ্লোক 

২১। জগতে প্রেমভক্তি বিতরণেরও প্রয়োজন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ প্রেমভক্তি দিতেও 
পারেন ন! বলিয়া একৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, স্বীয় পরিকরগণের সহিত তিনিই স্বয়ং অবতীর্ণ হুইয়|। নানাবিধ লীল। 
করিবেন এবং এ সমস্ত লীলার মোগে তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রচার করিবেন। 

তাঁহাভে-_সেই হেতু; স্বয়ং একবষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজ্জপ্রেম বিতরণ করিতে পারে ন! বলিয়া। 
আপন ভক্তগণ-_নিজের পার্ধদ ভক্তগণ; পরিকরগণ। অবতরি-_অবতীর্ণ হুইয়া । নানারঙ্গে-- 
নানাবিধ লীলা । | 

১২-২১ পয়ারে “অনর্পিতি” গ্লোকের “অনর্পিতচরীং চিরাৎ....-স্বভক্তি শরিয়ম্” অংশের মন প্রকাশ করিলেন । 

১১-২১ পয়াঁরে শ্রীপ্্ীগৌর-অবতারের স্থচন! বর্ণন করা হইয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে যে, দ্বাপর-লালার 
অন্তর্ধানের পরে গ্রীণ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে “বহুকাল পর্যান্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তি বিতরণ কর! হয় নাই; 
অথচ প্রেমভক্তি ব্যতীতও জীবের পক্ষে আত্যন্তিকী স্থিতি লাভের সম্তাবন। নাই, এবং স্বয়ং শ্রীক্বষ্ণ ব্যতীত যুগাবতারাদি 
অপর কেহও প্রেমভক্তি দান করিতে সমর্থ নহেন; তাই পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত ( গৌর- 
রূপে) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।” এই সমস্ত উক্তি হইতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন-_গৌর-লীলার আদি আছে, 
দ্বাপর-লীলার পরেই এই লীলার স্থচনা, সুতরাং গৌঁর-লীলা অনাদি নহে, তাই নিত্যও নহে। বাস্তবিক তাহা নহে, 
গৌরলীলা অনাদি ও নিত্য_-অপ্রকট লীলা তো নিত্যই, প্রকট-লীলাও নিত্য। শ্রীকুষ্ণের এবং সমস্ত ভগবংদ্বরপের 
গ্রকট-অগ্রকট সমস্ত লীলাই নিত্য । কোনও ব্রহ্ধাণ্ডে ভগবানের প্রকট লীলার অন্তধান হইলেই যে সেই লীলা ধ্বংস 
প্রা্থ হয়, তাহ! নহে--লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়! যায় মাত্র। “এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ । আবির্ভাব 
তিরোভাব এই মাত্র ভেদ ।” যেই মুহূর্তে এক ব্রদ্ধাণ্ডে কোনও লীলা অপ্রকট হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই অপর কোনও 
এক ব্রহ্ধাণ্ডে সেই লীলা প্রকট হয় ; এইরূপে, যে পর্যাস্ত প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত ন! হয়, সেই পৰ্য্যন্ত কোনও না কোনও 
এক ব্ৰহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট থাকেই । আবার মহাগ্রলয়ে প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখনও লীলা-সহায়কারিণী 
'যাগমায়! অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কল্পনা করেন, এই যোৌগমায়া-কল্পিত ্রহ্মাণ্ডেই মহাপ্রলয়-কালে_ পুনঃ সুষ্টি-আরম্তের পুর্বব 
পত্যন্ত__প্রকট লীলা চলিতে থাকে । এইরূপে, প্রকট লীলা_-কো'নও এক বিশেষ ব্ৰহ্মাণ্ডের পক্ষে নিত্য না হইলেও 
রি বরহ্ধাণ্ডের হিসাবে, কি লীলার প্রাকট্য হিসাবে__নিত্য । “সব লীলা নিত্য প্রকট করে অস্থক্রমে ॥ অনন্ত 
রপাও__তাঁর নাহিক গণন । কোন লীল! কোন ত্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ এই মত সব লীল! যেন গঙ্গাধার । ২/২০।৩১৫ 
_৩১৭1৮ “পর্ব এব প্রকটলীলা নিত্যা এব। যথা স্ব্স্ত ব্টিঘট কাপর্যন্তমেবোদয়াছ্যবস্থানাং সর্বেধু বধেষু 
কমেণোপলজঃ তথৈব শ্রীকষ্তস্ত ব্রাহ্মকল্লপরযাস্তং জন্মাদিলীলানাং ব্ৰহ্ধাণ্ডেম, মহাপ্রলয়ে চ প্রাকৃতব্রক্ষাগাভাবেইপি 
যাগমায়াকল্লিতব্রহ্মাণ্ডেষব প্রাকৃতত্বেন প্রত্যায়িতেঘিতি প্রকটা প্রপঞ্চগোচর! লীলাপি কালদেশবশাদাপেক্ষিক- 
প্রাকট্যাপ্রাকট্যবতী করষ্ণস্যুমণি নিষেচ গর্ণেদ্গরেণেত্যুদ্ধববাকাগ্ভোতিতা! জেয়া উঃ নীঃ সংঘোগ-বিয়োগ-স্থিতি- 
গ্রকরণে ১ম গ্লোকের আনন্দ-চন্দিকা টীকা ।” 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ্রবষ্ণের সমস্ত প্রকটলীলা-যদি নিত্য হয় এবং এক ব্ৰহ্মাণ্ড ওঁ লীলা অন্তৰ্ধান 
প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই যদি তাহা অপর ব্ৰহ্মাণ্ড আবিভূর্ত হয়, তাহা! হইলে বজলীলার অন্তরধানের 





১৮২ শ্রীঙ্জীচৈতন্যচরিতামূত ৷ [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


ম্‌ সন্ধ্যায় । | অবতীর্ণ হৈল| কৃষ্ণ আপনি নদীয়া ॥ ২২ 


এত ভাবি কলিকালে প্রথ 


গোৌর-কৃপা-তরাঙঈণী টীকা। 
পরে শ্রীকুষের গোলোকে গমন এবং গোলোকে থাকিয়। নবন্বীপ-লীলার আবির্ভাব সঙ্গদ্ধে তাহার চিন্ত! কিরূপে 
সম্ভব হয়? 
উত্বর-_এক ব্রহ্ধাণ্ডে প্রকটলীলার অত্তধ্ণানের অবাবহিতকাল পরেই যে তাহ! অন্য এক ত্রদ্দাণ্ডে আবিষ্কৃত 
হয়, তাহাও সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে গোলোকে গমন করেন, তাহাও সত্য। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ । 
্রীরুষের ধামের, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীককষ্$পরিকরগণের অনন্ত প্রকাশ) «এবং তত্তন্ীলা-ভেদেনৈকন্যাপি তভংস্থানস্ত 
প্রকাশভেদঃ শ্রীবিগ্রহবৎ | তদুক্তম্_কবষ্ণঃ পরমং পদং অবভাতি ভূরীতি শ্রুত্যা। শ্রীরুঃসন্দর্ড;। ১৭২ ততৎ্চ 
লীলাঘয়ে কৃষ্ণবত্তেধামেব প্রকাশভেছঃ। * * * পরমেখর্বন তং প্রীবিগ্রহ-পরিকর-ধান-শীলাদীনাং 
যুগপদেকন্রাপ্যনস্তবিধ-বৈভব-প্রকাশ-শীলত্া। শ্রীনষন্দর্ড । ৯১৩।" প্রত্যেক প্রকাশেই শ্রীকুষ্ণ স্বীর পরিকরবর্গের 
সহিত লীল! করিতেছেন; অবশ্য লীলা-বৈচিত্রীর অনুরোধে বিভিন্ন প্রকাশে পরিকরাদির ভাব ও আবেশের কিছু 
বিভিন্নতা আছে। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্গাণ্ডে লীল! প্রকট করেন, তখন তাহার ধামও প্রকাশ-বিশেহে ব্রহ্ম গে 
প্রকটিত হয়েন, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলাকালেও এক প্রকাশে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট ধামে-- গোকুলাদিতে--লল! করিরা 
থাকেন। আবার যখন এক ব্রাণ্ডের প্রকট-লীল! অস্তহিত হয়, তখন ধাগের বা লীলার যে প্রকাশ ব্রা: প্রকটিত 
হইয়াছিল, তাহা অপ্রকট-গ্রকাশের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায় (অথ সিদ্ধান্থ নিজ্গাপেক্ষিতাস্থ ততমীলাস্থ চ তত্র 
নিতাসিদ্বম প্রকটত্বমেবোরীকুতয তাবপ্রটলীলাপ্রকাশৌ প্রকটলীনা গ্রকাশাভ্যামেকীকৃত্য ত 
্রত্যাহমেবানন্দয়তীতি। প্রীকুষ্চদন্দর্ত; 1১৭৪। ) প্রকটধাম অপ্রকট ধামের সঙ্গে, প্রকট কৃষ্ণ অপ্রকট কৃষ্ণের সঙ্গে । 
প্রকট পরিকরবর্গ অপ্রন্কট পরিকর-বর্গের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়েন। তখন অপ্রকট ধামে পররিকরবৃন্দের মনে হয় 
মে, তাহার! এইমাত্র ব্রগ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছেন। পক্ষান্তরে, এক বরগ্ধাণ্ হইতে গ্রকট-লীলা লাউ 
মাত্রেই প্রকট লীলার অপর এক প্রকাশ অন্য এক ব্রগ্মাণ্ডে আবিভূত হয়; ইহা এত তাড়াতাড়িং 
প্রথম ব্রঙ্গাপুস্থ লীলাই দ্বিতীয় ত্রগ্গাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ আমাদের এই পৃথিবী হইতে 
দ্বাপর-লীলার অন্তধ্ণীনের পরে সপরিকর গ্রীন্ষ্জ প্রকট-প্রকাশ হইতে অপ্রকট প্রকাশের _গোলোক-প্রকাশের_- 
সঙ্গে একীভূত হইয়া মনে করিলেন, তিনি পৃথিবীতে লীলা! করিয়া গোলোকে আসিয়াছেন। এই সময়েই 
অপর এক ব্রদ্ধাণ্ডে প্রকট নবদ্ীপ-লীলার অন্তধানের সময় হইয়া আসিতেছিল ) সেই ত্রহ্মাণ্ডে নব্বীপ-দালার পরে 
আমাদের এই ব্রসাণ্ডে তাহ! আবির্ভূত করাইবার উদ্দেশে শীষ গোলোকে থাকিয়া যে-ভাবে চন্তা ও সঙ্গল্প কবিতেছিলেন, 
তাহাই কবিরাঞ্র-গোস্বামী বর্মন করিয়াছেন। প্রকট-লীল! নিত্য হইলেও কখন কোন্‌ ব্র্াণ্ডে কোন্‌ লীলা 
আবিভূত হইবে, তাহ! সম্যকৃ্পে স্বয়ং ভগবান্‌ শরীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে এবং অগ্রকট-গোলোকে থাকিয়াই 
্রীরষ্চ তাহা! স্থির করেন | নবদ্দীপ-লীলার স্থচনাসম্বন্ধে কবিরাঁজগোষ্থামী শ্রীকৃষ্ণের যে সঙ্কল্লের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহা এই পৃথিবীতে নিতা-প্রকট-নবীপলীলার আবির্ভীব-সন্বদ্ধে মাত্র, নবদ্ধীপ-লীলার উৎপত্তি-স্বন্ধে নহে। এইরূপে 
প্রকট নবন্বীপ-লীল! যে নিতা, তাহাও সত্য এবং ব্রক্জলীলার অস্তর্ধানের পরে এই পৃথিবীতে নিত্য ননদবীপলীলা 
প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্য গোলোকে বসিয়! শ্রীরুষ্ণ যে স্বল্প করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য । 
২২। পূর্কোক্তরূপে চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় হুয়ংই গৌররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন । 
এতভাবি__পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহের মন্ানরূপ চিন্তা করিয়া । কলিকালে-_ কলিযুগে । পথম তন্ধযায় 
সন্ধ্যার প্রথম ভাগে; কলিযুগের সন্ধ্যার প্রান্তে । প্রত্যেক যুগের প্রথম নিদিষ্টসংখ্যক কয়েক বংস্রকে এঁ যুগের 
সন্ধা বলে । কলিযুগের প্রথম ৩৬*** বংসরকে ( মহুগ্ভযানে ) কলির সন্ধ্যা বলে। এই সন্ধ্যার পরগম ভাগে মন্‌ 
মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ আপনি-_হবয়ং ভগবান শ্রীরষ্ণ নিজেই গৌররূপে । শ্রীকৃষ্ণের কোনও অবতার 
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গোৌঁর-কৃণা-তরপ্িণী টাকা। 


হ| গৌর? শাবতী৭ উহ ত না ননী ০ 
যে গৌরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গৌরকপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নদীয়।য়_ 


নবদীপে ৷ 
শ্ররুষ, তাহার পরিকর এবং লীল! অপ্রাক্ৃত বস্তু; শ্রীকৃষ্ণের ধাম প্রীক্বষ্ণর আধার বাঁ শক্তিরূপ! বিভূতিমাত্র । এই 
সকল ধামেই তিনি অবিচ্ছেদে শিত্যলীলা রা রন, অর্থাৎ কোনও সময়েই তিনি তীহার চিন্ময় ধামকে ত্যাগ 


করেন মা। (তেষাং স্থানানাং নিত্য তল্লীলাস্পদত্েন শ্রয্নমাণত্বাং তদাধার-শক্কি-লক্গণ-ন্বরূপবিভূতিত্মেবগম্যতে ; ৯ * * 
ততন্রপ্রৈবাবাধানেন 


তশ্ত লীল। ৷ শ্রীর্চমন্দর্ডঃ1১৭৪। ); সুতরাং প্রাকৃত পৃথিব্যাদিতে শ্রকফের সাক্ষাৎ-স্পর্শামন্তাবনাও 
খাকিতে পারেন! (অন্থেষাং প্রাকৃতত্বাৎ ন সাক্ষাভংস্পর্শোহপি অন্ত টা ধারণাশক্তিস্ত নতরাম্‌। ভ্রীকষ্ঃসন্দর্ভং 1১৭৪)” )। 


প্রাকৃত ব্রধাণ্ডে তাহার চট সময়ে ও আধার-শক্তিরূপ ধা এ টি সংক্রমিত হয়; শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভুবস্ত, 


সম্ভন a অনন্ত, i কৃষ্ণতমুসম ৷ থে ব্যাপি আছে রি নিয়ম! ত্রঙ্গাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের 
র যে স্থানে এইরূপ ভগবদ্ামেক্স সংক্রমণ হয়, সেই স্থানে এ ধামের 
আবেশ হয় বলিয়াই তাহাতে টার ফের ইন সম্ভব হইতে পারে । “ত্র কচি! গ্রকটলীলায়াং তদ্গমনাদিকঃ শ্রয়তে, 
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তদপি তেষামাধারশভিরপাণাং স্থানানামাবেশাদেব মন্তব্যমূ । প্রীকুষন্দর্ত। 1১৭৪।৮ এইরূপে নবদ্বীপ লীলাকালে 
চিন্নঘ ন্বদ্বীপধাম এই ব্ৰহ্মাণ্ডে সংক্রমিত ই তাহাতেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু লীল! করিয়াছিলেন । প্রাকৃত পৃথিবীর 
যে অংশে এই সংক্রমণ হইয়াছিল, সেই অংশ-_পৃথিবীস্থ নবছীপ- চিন্লয় নবদ্বীপ দ্বার! আবিষ্ট হইয়া চিন্ময় লাভ 
করিয়াছে এবং লীলার অস্তধানের পরেও আমাদের দৃ্যমান্‌ নবদ্বীপ চিন্ময় অপ্রাকৃতই রহিয়াছে এবং থাকিবে । তবে 
অন্মন্বগুমান্‌ নবদ্বীপে যে প্রাকৃতস্থানের যায় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া বাণ, তাহার কারণ এই যে, ভগবদ্ধামসমূহ নরলোকে 
প্রকটিত হয় বলিয়া ছেচ্ছাবশতঃ লৌকিক-লীলাবিশেষ অঙ্গীকার করেন ( অত্রতু যং প্রাকতপ্রদেশইব রীতয়োং্বলোক্যস্তে 
তত্ত গ্রীভগবতীৰ স্বেচ্ছা লৌকিকলীলাবিশেষাত্ীকারনিবন্ধনমিতি জেয়ম্‌ ৷ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ; ৷ ১৭২ )| 


২৩। এক্ষণে "শটীনন্দনঃ হরি” অংশের অর্থ করিতেছেন । হরিশব্দের একটা অর্থ “সিংহ”; তাই “শচীনন্দনঃ 
হরিঃ” শব্দের “চৈতন্ব*সিংহ” অর্থ কর! হইয়াছে। অন্র-সৌঁঠবে ও বীর্যে সিংহের সহিত সমতা আছে বলিয়া 
প্রচৈতন্তকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। 

টৈতগ্তপি“হের-_প্িটৈত্তরপ গিংহের | সিংহগ্রীব-_সিংহের ন্যায় (শোভন, স্থগোল এবং বলিষ্ঠ) 

শ্রীঝ যাহার । প্রীবা-_গলা। সিংহবীর্ধ্-__সিংহের স্যায় বীর্ষ্য বা প্রভাব যাহার । সিংহের জুঙ্গার-_সিংহের 
হারের ন্যায় গম্ভীর ও ভয়াবহ হুঙ্কার (গর্জন )। প্রচৈতন্তের গলদেশ সিংহের গলদেশের ন্যায় স্থুগোল, সুন্দর ও বলিষ্ঠ 
তাহার গ্রভাবও সিংহের প্রভাবের স্ায় সর্ববশীকর ; সিংহের প্রভাব দেখিয়া অগ্ঠ সমস্ত পশু যেমন তাহার বশ্যতা স্বীকার 
করে, গ্রীচৈতন্যের প্রভাব দেখিয়াও সমস্ত মহন্ত, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্রাদি__এমন কি ত্রদ্ধাদি দেবগণ পর্যস্ত তাহার 

চরণে মস্তক অবনত করেন । সিংহের গর্জন শুনিয়া যেমন হস্তী-আদি পশুগণ ভয়ে দুরে পলায়ন করে, প্রচৈতন্ের 
হুঙ্কার গুনিয়াও পাপ-ত।প-আদি সমন্ত দুরে পলায়ন করে। বিশেষত এই থে, জিহের হারে ভীত হস্তী-আদি একবার 
দুরে পলায়ন করিলেও পরে কখনও হয়তে| আবার সেই স্থানে আসিতে পারে; কিন্তু ভচৈতন্তের হঙ্কারে পাপ-তাপ- 
আদি ধীহাকে ত্যাগ করিয়া একবার পলায়ন করে, আর কখনও তাহার নিকট আলিতে পারে না, তাহার সন্ধে 
গর পাপ-তাপাদি চিরকালের জন্যই দূরে অপস্থত হয়, বিনষ্ট হয়, (ইহাই পয়ারস্থ “নাশে” শব্দের তাংপৰ্য্য )1 এতাদৃশ 


গ্রভাবণালী উ্ীটৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হুইলেন। 


1 


১৮৪ স্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৩য় পরিচ্ছেদ 





মেই সিংহ বস্তুক জীবের হৃদয়-কন্দরে । প্রথম লীলায় তীর “বিশ্স্তর” নাম। 
কলাষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ ২৪ ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ২৫ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রীকুষ্। নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। এই পয়ারে বলা হুইল, প্রীচৈতন্ত নবদ্বীপে 
অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে, স্বয়ং শ্রীকুষই প্রীচৈতন্ারূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
২৪। “সদা হাদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন। 
সেই সিংহ্‌-_সেই প্রীচৈতগ্তরূপ সিংহ। বস্ুক_বাস করুক। হাদয়-কন্দরে-হৃদয় রূপ গুহায়। সিংহ 
যেমন পর্ধত-গুহায় বাস করে, তদ্রপ শ্রীৈতন্তরপ সিংহও জীবের হৃদয়ে সর্বদা বাস করুন, ইহাই কবিরাজগোম্বামীর 
প্রার্থনা বা জীবের প্রতি আশীর্বাদ । কলাষ--ভক্তি-বিরোধী কর্শ্ম। “ভক্তির বিরোধী কর্ম ধর্ম বা অধর্ম। 
তাহার কলুধ নাঁম__সেই মহাতম ॥১৷৩৷৪৮৷” দ্বিরদ-_দ্বি (ছুইটা) রদ (দন্ত) আছে যাহার, তাহাকে দ্বিরদ বলে; 
হস্তী। কল্মষ দ্বিরাদ-_ভক্তি-বিরোধী কর্শরূপ হন্তী। সিংহের হস্কারে যেমন ভত্তী পলায়ন করে এবং সিংহের 
আক্রমণে যেমন হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ শ্রীচৈতন্যের হুঙ্কারেও ভক্তি-বিরোধী কর্ম সকল দুরে পলায়ন করে ও 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
যে গুহায় সিংহ বাস করে, সেই গুহায় যেমন হস্তী বাস করিতে পারে না, পুর্বে বাস করিয়! থাকিলেও সিংহের 
আগমন জানিতে পারিলেই যেমন হস্তী দূরে পলায়ন করে অথবা সিংহকর্তৃক নিহত হয়; তদ্রপ যে জীবের চিত্তে 
ভীচৈতণ্ত স্ুরিত হয়েন, তাহার চিন্তেও ভক্তিবিরোধী কোনও কর্খের বাসনা স্থান পাইতে পারেনা, পূর্বে তদ্রপ বাসন! 
থাকিলেও ভীচৈতন্বের স্কুরণে তাহা দূরীভূত হইয়! যায়-_ধ্বংস হয়। এজন্য কবিরাজগোস্বামী আশীর্বাদ করিতেছেন, 
যেন শ্রীচৈতন্ত সকলের চিত্তেই স্কুরিত হয়েন, যেন কাহীরও চিত্তেই ভক্তিবিরোধী কোনও কর্মের বাসন! স্থান না 
পাইতে পারে৷ 
২৫। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া গুণ ও লীলা অ&ুসারে শ্রীচৈতন্থ কি কি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, 'তাহা বল 
হইতেছে তিন পয়ারে । আদিপীলায়, বিশ্ববাসী সমস্ত প্রাণীকে প্রেম দিয়া ভরণ (পোষণ ও ধারণ ) করিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে বিশ্বসতর ; এবং শেষ লীলায় শ্রীকষ্ণবিষয়ে জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া 
তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীকষ-চৈতন্য ৷ 
প্রথম লীলায়-_প্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বংসর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল লীলা! করিয়াছিলেন, সেই 
সকল লীলার সাধারণ নাম প্রথম লীলা । এই প্রথম লীলায়ই প্রভুর “বিশ্বস্তর” নাম হইয়াছিল । 
বিশ্বস্তর-_বিশ্ব-ভঁ+খ | বিশ্ব ভরতি ইতি বিশ্বস্তরঃ) বিশ্বকে (সমগ্র বিশ্ববাসী জীবকে ) ভরণ করেন যিনি 
তিনি বিশ্বস্তর। ভূ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। তিনি ভক্তিরস দ্বারা জীবগণকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন । জীব 
বরূপত: শ্রীকৃষ্ণের দাস) সুতরাং ভক্তিরসই তাহার একমাত্র উপজীব্য ; কিন্তু অনার্দি-বহি্পুখ জীবগণ শ্রীরষ্ণকে তুলিয়া 
মায়িক সংসারে আসিয়া মায়িক সুখে মত্ত হইয়! রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্+-সেবাজনিত ভক্তিরসের অভাবে স্বরূপতঃ তাহারা যেন 
ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে ৷ পরম দয়াল শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্ত তাহাদের বহির্দুখতা দূর করিয়! তাহাদিগকে ভক্তিরস দান করিলেন 
এবং ভক্তিরস পান করিয়া তাহাদের চিন্ময়স্বরপ পরিপুগ্টি লাভ করিয়া_-অর্থাৎ মায়িক অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া 
জীব-স্বরূপান্বনধী শ্রীরু্-সেবায় অভিনিবিষ্ট হইল । ইহাই শ্রীচৈতন্ত কর্তৃক জীবের পোষণ । আবার ইহা ছারাই 
তিনি জীব সকলকে তাহাদের স্বরূপাবস্থায় ধারণও করিলেন--তাহারা! শ্রীকুষ্ণ-বহির্ঘূখ হইয়! স্বরপানুবন্ধিনী অবস্থা 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল গ্রীচৈতন্ত তাহাদিগকে ভক্তিরস দিয়া এ অবস্থায় আনয়ন করিয়া সেই অবস্থাতেই ধারণ 
করিয়া রাখিলেন, তাঁহাদের আর বিচ্যুতি হইল না-_আর তাহারা মায়িক সুখের জন্য-লালায়িত হইল না। ইহাই 
প্রুচেতম্য কর্তৃক জীবের ধারণ। এএইরপে ভক্তিরসদ্ধারা বিশ্ববাসী জীবকে পোষণ ও ধারণ করিয়াছেন বলিয়া প্রভুর 


ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। 


১৮৫ 
গা ও নখন ভজা" 
পুযিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ২৬ কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ২৮ 
শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রকৃষ্ণচচৈতন্য’। তথাহি (ভাঃ ১০1৮১৩)- 
্রীকুঞ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ২৭ আনার হত হত 


শুর রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত: ॥৬৫ 














শ্লোকের সংস্কৃত টাকা | 


এবং অনক্রমাপেক্ষরাদো ভীবলদেবন্ত নামানি ব্যজ পরীর নামানি প্রকাশগনাহ আসম্িতি। তন্ত্র প্রকটার্থোংয়ং 
অন্থযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনৃগ্‌ ধতোহস্ত গুক্লাদিবর্ণান্তরয় আসন্‌ ইদানীং ত্বংপুভ্রত্বে তু জগস্মোহন-হামবর্ণতামেৰামং 
গতঃ। এতছুক্তং ভবতি তন্গৃ্ছত ইতি শ্বাতন্ত্যোক্ত্য৷ যোগপ্রভাব এবোক্তঃ। তত্র চ শুর্লাদিরূপগ্রহণেন প্রীনারায়ণ- 





গৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টীকা। 
) নাম হইয়াছে বিশ্বস্তর। অবশ্য প্রথম লীলার পরেও তিনি জীবকে ভক্তিরস দিয়াছেন; কিন্তু প্রথম লীলাতেই তাঁহার 
এই কাধ্যের প্রাচুর্য বশতঃ তাহার বিশ্বস্তর নাম বিখ্যাত হইয়াছিল। 

ভরিল-ভরণ বা পোষণ করিলেন। ধরিল-_ধারণ করিলেন, হ্বরূপাঙ্গবদ্ধিনী অবস্থায় চিরকালের জদ্য ধরিয়া 
রাখিলেন। ভূতগ্রাগ__বিশ্ববাসী প্রাণিসমূহকে ৷ 

২৬। ভৃ-ধাতুর অর্থ বলিতেছেন। 

“ডু-ভূঙ”--তভৃ-ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ (পূর্ব পয়ারের টীকা ভষ্টব্য )। ত্রিভূবন_ স্ব, মর্ত্য ও পাতাল । 
র্গ-মর্ত্য-পাতালবাসী সম্স্ত জীৰগণকে। 

২৭। শেষলীলায়-_সন্যাস গ্রহণ হইতে শেষ চব্বিশ বংসরের লীলার সাধারণ নাম শেষলীলা।. এই 
শেব-লীলার প্রভুর নাম হইয়াছিল শীক্চৈতন্ত। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে-_শরীকৃষ্ণকে জানাইয়|। বহির্দু জীব এীকৃষ্ণের 
তত্ব, নিজের তব, শ্রীকুষ্চের সহিত নিজের সম্বন্ধ এই সমস্ত কিছুই জানিত না; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পা করিয়া সমন্তই 
জীবকে জানাইলেন। বিশ্ব_বিশ্ববাসী জীব-সকলকে ! ধন্য-_রুতার্থ। শেষ লীলায়, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শরীক্ণ-সম্বন্ধে 
অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন (ভ্রীরুষ্ততত্বাদি জানাইলেন ) বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীরুষ্চতন্য। 
ভ্রীপাদ কেশব-ভারতীর মুখেই এই নাম সর্বপ্রথমে প্রকটিত হয় । 

২৮। পূর্ববর্তী ২১শ পয়ারে বলা হইয়াছে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় নই শ্রচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
কেহ্‌ কেহ বলিতে পারেন, কলিযুগে কোনও অবতার নাই; স্থৃতরাং কলিতে শ্রচৈতন্রূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কথা 
কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলা হইতেছে, কোনও কোনও কলিতে শ্রীকষ্। যে 
শীতবর্ণ-গ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হয়েন, ্রীরুষ্ণের নাম-করণ-সময়ে স্বরং গর্গাচাধ্যের বাক্যই তাহার প্রমাণ। তার 
প্রীচৈতন্তের ৷ যুগীবতার-যুগে অবতার । এস্থলে যুগাবতার-শব পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, 
পারিভাষিক যুগাবতার শ্রীকুষ্ষের অংশমাত্র, কিন্ত ভ্রচৈতন্ত_যিনি এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইলেন তিনি--স্বয়ং শীকৃষ্ণ। 
গর্গ মহাশয় মহাত্মা গর্গাচার্য) ইনি বন্থুদেবের কুলপুরোহিত ছিলেন; ইনি জ্যোতিঃশান্তরে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। বস্থুদেবের আভিপ্রায়ে ইনি গোকুলে আসিয়া শকবুষ্ণের নামকরণ করিয়াছিলেন ; এই নামকরণ-সময়ে 
“আসন বন হস্ত" ইত্যাদি লোকে ইনি ভঙ্গীতে বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকুষ্ংই কলিতে পীতবর্ণ-শ্রীচৈতন্যরূপে 
অবতীর্ণ হয়েন। নীমকরণে-__নামকরণ-সংস্কার-সময়ে) শিশুর ছয় মাস বয়ঃক্রমকালে নামকরণ-সংস্কার হইয়া থাকে। 

এই পয়ারের প্রমাণরপে নিয়ে "আসন্‌ বরণাঃ” শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শ্লে(। ৬। অন্বয়। অন্থযুগং (যুগে যুগে ) তনু: শ্রুতি ) গৃহতঃ (প্রকটনকারী ) অন্ত (ইহার_হে নন্দ! 
তোমার এই তনয়ের ) হি ( নিশ্চিতই ) গুরু; (শুক) রক্ত: (রক্ত ) তথা (তদ্রপ-_এবং) গীতঃ (পীত) [ইতি] 
EN TTT 


১৮৬ : জিরীচেডভচরিতািত। | [ ৩য় পরিচ্ছেদ 
গ্লোকের সংস্কৃত টা I 

স্বভীবস্ত ব্যক্ত্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবমায়িতঃ পূর্ধপূর্বং তদংশভূত-শুর্লাদ্যুপাগনয়! তত্তংযাম্যা দিপ্রাথ্য| শুরু তাদি- 
প্রাপ্চি সমপ্রতি তু কৃষ্ণত! প্রসিদ্ধদাক্মান্নারায়ণোপাসনয়! তৎসাম্যপ্রাধ্য! রুষ্ণতাগ্রাপ্ডি রিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমোগুণৈ 
রিতি ইথং পূর্ব্বধৃত্তুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোবিতঃ এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্রৈতৎস্বরপণিষ্টত্বাৎ কৃষ্ণেত্যেব তাবনুখ্যং 
নাম জ্ঞেম্। অতো নাগ্াপি কৃষ্ণতাং গত: ইত্যর্থোহপি জেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ। অপ্রকটবান্তবার্থশচারমূ। অনুযুগং যুগে 
যুগে তনুর্গ'হুতঃ প্রকটয়তঃ ত্রযো বর্ণ আন্‌ প্রকটা বড় তত্র যো যঃ শু প্রাদুর্ভাব যো যো রক্তঃ খো যঃ পীতশ্চ 
উপলক্ষকাণ্চৈতৈ বণীস্তরব্তাং স সর্ধোহপি ইদানীমস্তাবিতবসময়ে কুষ্ণতামেতদ্ধপ তাঁমেতস্সিনন্তততিতামেব গত: । 
সর্বাংখমেবাদাষ ন্বয়মবতীর্ণত্ব।ৎ অতঃ স্বয়ং কুষ্ণত্বাৎ সর্ধনিজ্াংশস্ত কৃষ্টীকর্তৃত্বৎ অর্ধ কর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কুষ্ণেতি 
নাম। অতঃ কৃষিভূ্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিরতিবাচক: | তয়োরৈকাং পরং ব্রদ্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইত্যাদিকা 
নিরুক্রপ্যন্তর্তবতি সর্ধবৃহত্বগানন্দ এব সর্বান্তর্জাবাৎ । অতিঃ ্বাভাবিকমেবৈতন্মহানাম যত্র প্রণবে বেদ ইব তান্বন্টা্তপি 
নামানি রূপে রূপাশীবান্তভূতিনি যুক্তঞ্চ বিশেষ্য রূপস্ত তম্তান্যনামগণ-ধিশেষণকত্বাং। ডক্তঞ্চ প্রভাসপুরাণে । মধুর- 
মধুরমেতন্মগ্গঃং মর্দলান[মিত্যাদৌ সকলনিগমবল্লী সংফলমিত্যন্তে কুষ্ণনামেতি। নায়াং মুখযতরং নাম রষ্যথাং মে 
পরন্তপেতি চ। যস্থাস্ত যশ্চ প্রথমমপ্য্ষরং নিহামযতেন প্রগিদ্ধম্‌ ৷ বৈষ্ণৱতে চাষণী ॥ In 


re গলির টি 1 

( এই) ত্রয়ঃ (তিনটা) বৰ্ণাঃ ( বর্ণ) আসন্‌ (হইয়াছিল ); ইদানীং (এক্ষণে _এই দ্বাপরে ) কষ্চতাং (কুফবর্ণ) 
গতঃ (প্রাথ__-পাইয়।ছেন )। 

অনুবাদ । গর্গাচাধ্য বলিলেন £__.হ ত্র্জরাঞ্জ ! যুগে যুগে এ্রমৃত্তি-প্রকটনকারী তোমার এই পুত্রের গুর্ন, 
রক্ত ও গীত এই তিন্টী বর্ণ হইয়াছিল; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ত্ প্রাপ্ত হইয়াছেন ( এজন্য ইহার কৃষ্ণও একটা নাম ) | ৬। 

শুক্র--সত্যযুগের যুগাবতার । ইনি শুরুবর্ণ, চতুভু'জ, জটাযুক্ত; বঙ্চল পরিধান করিতেন; দণ্ড, কমগ্ুলু 
কৃণ্চসার-মৃগচর্্, যজ্ঞস্থত্র ও মাল ধারণ করিতেন; ইহার ব্রক্গচারীর বেশ। “কৃতে শুরুশ্ততুর্বাহর্জটলো বদর: | 
কষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিভ্রদ্দ গুকমণ্ডলু ॥ শোভা, ১১৷৫৷২১৷” 

রক্ত_ত্রেতাযুগের যুগাবতার | ইনি রক্তবর্ণ, চতুতু, মেখলাত্ররধারী ; ইহার কেশ পিজলবর্ণ, শরীর বেদময়, 
এবং ক্রকুক্রবাদ্দ্বার। উপলক্ষিত যজযৃত্তি। "ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোইসৌ চতুর্ব্বাহপ্রিমেখলঃ। হিরণ্যকেশন্রয়্যাত্ম শর 
ক্রবাছ্যুপগক্ষণঃ | এ ভা, ১১৷৫৷২৪ ॥” লীত--ব্ব্ণবৰ্ণ । 

গর্গাচার্্য শরীনকষ্ণর নামাকরণ-সময়ে নন্দমহারাজের নিকট এই গ্রোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি 
বলিলেন-“নন্দমহারাঞ্জ ! সত্য, ত্রেতা,' দ্বাপর ও কলি--এই চারিযুগেই তোমার এই পুক্রটা ভিন্ন ভিন 
বর্ণবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক. এক যুগে এক এক বর্ণবিশষ্ট দেহ ধারণ করেন। 
ইদানীং অর্থাৎ এই দ্বাপরে ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার তিনটা বর্ণ_শুর, রক্ত ও 
গীত_এই তিনটা বর্ণ এই দাপরের পূর্বেই হইয়া গিয়াছে (আদন্_অতীতকালস্থডক ক্রিয়াপদ) 1” এই 
শ্লোকে গর্ণাচাধ্য ভগ্গীতে ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্বারই ইঙ্গিত দিলেন। এই ইঞ্দিত দিয়াছেন ছুইটা বাক্যে 
গৃহতোংনুযুগং তন্হ এবং রৃষ্ণতাং গতঃ_এই দুইটা বাক্যে । হ্বয়ংভগবান্ই বিভিন্ন অবতাররূপে বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু স্বয়ংভগবান্ই মূল অবতারী। সুতরাং গৃহছতোহনুযুগংতণূঃ 
(যিনি যুগানুরপ দেহ গ্রহণ করেন) বাক্যে স্ব ২ভগবাঁনকেই লক্ষ্য কর! হইরাছে। আর কৃষ্ণতাং গত 
কৃষ্ণত! প্রাপ্ত হইয়াছেন | ইহার তাৎ্পধ্য এই। শ্লোকস্থ শুরু, রক্ত, গীত এই তিনটা শব্দের উপলক্ষণে সম 
অবতারকেই বুঝাইতেছে। (তত্র যো যঃ শুরঃ 'প্রাদুর্ভীবঃ, যে। খে। রক্ত, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাণ্চৈতে 
বর্ণান্তরসতাং_বৈষ্ণরতোৌষণী )। বিভিন যুগে গুরু রক্তাদি যে সমস্ত যুগ্রীবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার, 


af 


CE মাদিনীল। 


১৮৭ 

গৌর-কণা-তরঙ্গিণী টীকা । 
পুরলষাবতারাদি যত যত অবতার প্রকটিত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অবতারকে স্বীয় শীবগ্রহমধ্যে আবর্ষণ করিয়া 
নন্দনন্দন এইবার কৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্বাকর্ধকতা-শক্তির প্রকটন করিয়া রৃষ্চনামের দার্থকতা প্রাতিপাদন 
করিয়াছেন এবং সমন্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্ততুক্ত করায় স্বীয় পরিপূর্ণ ভগবত্তার পরিচয়ও 
দিয়াছেন। “পূর্ণ ভগবান অনতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাতে আদি মিলে ॥ নারায়ণ চতুর 
মংস্তাদ্যনবতার ॥। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কুষ্ঝ-অর্গে হয় অবতীর্ণ। এঁছে অবতরে কৃষ্ণ 
ভগবান পূর্ণ ॥:১1৪1৪-১১॥ একঃ স কুষ্ঠ নিখিলাবতারসমষ্টিরপং_-হ্বয়ংভগবান্‌ প্রীকষ্চন্দ্র নিখিল অবতারের 
সমাষ্টরপ। বৃ, ভা, ২৪।১৮৬।৮ কুঘ ধাতু হইতে কৃষ্ণশন্দ নিপপন্ন হইয়াছে; কৃষ্ণ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ; সুতরাং 
আকর্ষণ-সবতেই কৃষ্ণনামের সার্থকতা ॥ সমস্ত অবতারকে আকর্মণ করিয়া নিজের মধ্যে আনিতে পারেন 
বলিয়। এবং স্বীয় মাধুধযাদিদ্বারা মমন্ত ভগবং-স্বরূপের, তাঁহাদের পরিকরবর্গের এবং আব্রক্ষত্তপ্বপধ্যন্ত জাবের, 
এমন কি শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্তকে পর্যন্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ বলিয়া কৃষ্ণই তাহার মুখ্য নাম এবং এই রুষ্ূনামেই 
তাছার স্বয়ংভগবত্তার পরিচয় । (তত্র যো যঃ শুর্রঃ প্রাছুর্ভাবঃ, যো যে রক্ত: যো যঃ গীতশ্চ উপলক্ষকান্চৈতে 
বর্ণান্তরবতাং স সর্ধোহপি ইদানীমস্তাবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রপ তামেতন্্িনবন্তভতিতাষেব গত: ॥  সর্ক্কাংশমেবাদায় 
.স্বয়মতীর্নস্বাৎ অতঃ শ্বয়ংকৃষ্ণত্বাং সর্বনিজাংশশ্ কৃষ্ণীকর্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মৃখ্যং তাবৎ কুষ্ণেতি নাম।_-টব্বতোষণী)। 
“তিনি পূর্বে কৃষ্ণ ছিলেন না, এক্ষণেই_ ত্রজরাজের গৃহে আবিভূতি হওয়ার পরেই কুষ্কত্ব প্রা্ত হইলেন” 
'কুষ্ণতাং গতঃ” বাক্যের অর্থ তাহ' নহে। অনাদিকাল হইতেই তিনি কৃষ্ণ) এক্ষণে প্রকটিত হইলেনমাত্র 
তিনি ঘে আর্ক কর্ষণ-সমর্থ, ব্রজ্জরাজের গৃহে প্রকটিত হইয়াই জীবকে তাহা তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইলেন। 
যাহাহউক, এই নন্দনন্দনেই যে সমস্ত ভগবত-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং সমস্ত ভগবতবরূপের নাম ও রূপাদি যে 
ইহারই নাম ও রূপ, স্বয়ং গর্গাচার্ধ্যই পরবর্তী এক শ্লোকে তাহ! বলিয়াছেন । “বহুনি সন্তি নামানি রূপাণি চ 
স্থৃতন্ত তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্তহং বেদ নো! জনা: | হে নন্দমহারাজ | তোমার এই পুল্লটার গুণকর্খা রূপ 
বহু বহু নাম ও রূপ আছে; তংদমন্ত আমিও জানি না, অন্ত লোকেরাও জানেনা । শ্রীভা ১০৮1১৫।৮ গর্গাচারধা 
নন্দস্থতের নামাকরণের সময় বলিলেন_ইহার বহু নাম আছে (সন্তি বর্তমান কালের ক্রিয়া); নন্দগৃহে 
আবির্ভাবের পরে নামাকরণ-সময় পর্যন্ত লৌকিকভাবে তাঁহার এপর্যন্ত কোনও নামই রাখ! হয় নাই) নামাকরণের 
সময়েই নাম রাখা হইতেছে, পূর্বঙ্থোকে গর্গাচাধয একটা নামের কথাই বলিলেন-_কবষ্চ। এস্থলে উদ্ধৃত গ্রোকটীর 
পূর্কগ্লোকেও একটা নামের কখ। বলিয়াছেন__বাহছদেব । এতগ্বাতীত অন্ত কোনও নামের কথা তিনি বলেন নাই_ 
অর্থাৎ নামাকরণ উপলক্ষে তিনি অন্য কোনও নাম রাখেন নাই। অথচ বলিলেন, তাহার বহ বহু শাম আছে। 
নাম নয় কেবল, ইহার বহ বহু রপও আছে। অথচ নন্দমহারাজ কিন্তু তাহার লালার একটা শিশুরূপ ব্যতীত 
অপর কোনও রূপই দেখেন নাই। গরগীচার্য আরও বলিলেন--গণ এবং কর্ম অন্থসারেই এই শিশুটার এই সমস্ত 
নান ও রূপ। অথচ, এপর্যন্ত নন্দ-গোকুলের কেহই এই শিশুটার কোনও গুণ বা কর্মের পরিচয় পান নাই। 
ইহাতেই বুঝ! যায় গর্গাচাধ্য এই শিশুরূপী ভগবানের নিত্য নাম এবং নিত্য রূপ সমূহেরই ইরিত করিতেছেন। 
বর্তমীন-কালবাচী সস্ি-ক্রিঘাপদেই নাম-রূপাদির নিত্যত্ব সুচিত হইতেছে। গুণকর্ম্মানুরপ নামরূপাদি. সমদ্ধে 
এই শ্লোকের টীকাকারগণ বলিয়াছেন-_ইখ্বর, সর্বজ্ঞ, গোপ, গোবর্ধনধারী (গ্রীধর স্বামী ), নরনারায়ণ, হৃসিংহাদি, 
মংস্যাদি, ভক্তবংসল, জগৎপালকাদি, গোবদ্ধনধর, কালিযদমনাদি ( বৈষ্ণবতোষণী.), কৰ্মাদি (ক্রমসন্দর্ত ), শুরাদি 
(চক্রবর্তী) ইত্যাদি । এই সমস্তই স্বয়ংভগবান্‌ জীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অংশরপ ভগরং-ব্রপ সমূহের নাম। 
তাহাতেই অন্ত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের স্থিতি বলিয়া এই সমস্ত নামের বাচা তিনিই। এই শহ্োকেও গর্গাচার্্য 
ভগবত্তারই ইঙ্গিত দিতেছেন। তীহার নাম ও রূপ অনস্ত বলিয়া গর্গাচার্ও সমন্ত জানেন না, 





নন্দনন্দনের স্বয়ং 


| অন্ত লোকেও জানেনা। 
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১৮৮ গীগীচৈতন্যচরিতামৃত । | ওয় পরিচ্ছেদ * 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক।। 

গর্গাচারধ্য বলিলেন-__নন্দমহারাঁজের এই সম্ভানটা ভিন্ন ভি যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। এই দ্বাপরে 
কৃষ্ণবৰ্ণ হইয়াছেন ; ইহার পূর্বের ইহার তিনটা বর্ণ ধারণ কর! হইয়া গিয়াছে_গুর, রক্ত ও গীত । শুর হইতেছেন 
সত্যযুগের যুগীবতার, আর রক্ত হইতেছেন ত্রেতাযুগের যুগাবতার ৷ যে ঘাপারে কঃ অবতীর্ণ হইলেন, তাহার 
পূর্কে এই চতুরযগের সত্য ও ত্রেতা গত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বুঝা যায়, সেই সত্য ও জেতাতে জব্ক 
যথাক্রমে শুরু ও রক্তরূপে যুগাবতাররূপে আত্মগ্রকট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি গীতবর্ণে অবতীর্ণে হইয়াছিলেন 
কখন? সত্য, ত্রেত| ও দ্বাপরের কথা বল! হইয়া গেল; চতুর্যুগের বাকী থাকে ফেথল কলি। কিন্তু এই চতু- 
ু্গান্তর্গত কলিতে| নামাকরণের সময়ে গত হইয়া যায় নাই, আসেও নাই) কুচ যখন অবতীৰ্ণ হইলেন, সেই 
ভাপরের পরেই এই চতুযুগীয় কলি (অর্থাৎ বর্তমান কলি) আসিবে। অতীতকালবাটী আসন্ক্রিয়াপদদার। 
আগামী কাল স্থচিত হইতে পারেন! । তাহ হইলে বুঝিতে হইবে, গর্াচাখ্য পূর্ব কোনও চতুষুগীয় কলির কথাই 
বলিতেছেন--যে কলিতে নন্দনন্দন গীতবর্ণে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। “গীতস্তাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়!। 
8), ভা, ১১৷৫।৩২ শ্লোকের ক্রমসন্দটীকা ॥* 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বববর্ী কোনও এক চতুযুগের কলিতে যে ভগবান গীতবর্দে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিলেন, তাহা! কি শুরু-রক্তাদির ন্যায় যুগাবতাররূপে, না অন্ত কোনও অবতাররূপে ? এ গ্র্থের উত্তর পাইতে 
হইলে যুগাবতারদের বর্ণাদি সম্বন্ধে শান্তর কি বলেন, তাহা জানা দরকার। চারিযুগের সাধারণ যুগাবতারসম্বন্ধে 
লঘুভাগবতামৃত বলেন--“কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শক্নঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্ত: খাষঃ ক্ৰমাৎ কৃচন্ত্েতায়াং ছাপরে 
কলে ॥--যুগাবতারদের নামও যাহা, বর্ণও তাছ! ; সত্যের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শুক্ল; ত্রেতার যুগাবতারের 
নাম এবং বর্ণ রক্ত; দ্বাপরের যুগাবতারের নাম এবং বর্ণ শ্তাম; আর কলির যুগ্রাবতারের নাম এবং বর্ণ কৃষ্ণ। 
যুগাবতারপ্রকরণ । ২৫॥” শ্রীহরিবংশের মতেও কলির যুগাবতার কু । “কৃষ্ণ কলিযুগে বিভূঃ॥ ল, ভা, 
টীকাধৃতবচন ৷” আবার বিষ্ণুধর্শ্মোততরের মতে “হাপরে শুবপত্রাত্ঃ বলো স্যামঃ প্রকীত্তিতঃ ॥--দ্বাপরের ঘুগ্রাবতায় 
শুকপত্রাত এবং কলির যুগাবতার শ্যাম । শ্রী, ভা, ১১।৫।২৫ শ্রোকের ক্রমসন্দর্ভ ॥" এন্থলে, দ্বাপটরর যুগাবতারসন্বন্ে 
দুইটা মৃত পাওয়। গেল-_লঘুভাগবতামৃত বলেন-গাম, বিষ্ণুধৰ্ম্মেত্তর বলেন_শুকপত্রাভ । আপাতঃদৃষ্টিতে এস্থলে 
বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই । শ্যাম-শবের অনেক অর্থ আছে। রঘুপতি 
রামচন্দ্রের বর্ণ নবদুর্বাদলগ্তাম, নবদুর্বধাদলের বর্ণও শুকপত্রাভ। আমরা বন্ুদ্ধরাকে শস্তগ্যামল! বলি; ধান্তাদি 
শস্তের (ধানগাছের ) বর্ণও প্রায় সবুজ-_শুকপত্র/ভ বলা যায়। শববপ্রুম মেদিনীকোষের প্রমাণ উদ্ধৃত কারয়। 
হ।ম-শবের একটা অর্থ দেওয়া! হইয়াছে-__হরিদ্বর্ণ হুরিদ্বর্ণ অর্থ সবুজবর্ণ (শব্বকন্দ্রম )। শুকপত্রাভ-শবেও 
সবুজবর্ণই বুঝায়। সুতরাং শ্যাম ও শুকপত্রাভ শব একার্থবাচকও হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের “দ্বাপরে 
ভগবান্‌ শ্তামঃ ইত্যাদি ৯১৫২৫ শ্লোকের” টাকায় শ্রীজীবগোম্বামী লিখিয়াছেন__“সামান্যতস্ত ঘাপরে শুকপত্রবর্ণত্বম_ 
দ্বাপরে সাধারণ যুগাবতারের শুকপত্রবর্ণ ৮ ও প্লোকের দীপিকাদীপনটাকাকারও তাহাই বলিয়াছেন। “কষণবতার- 
বিরহিতদ্বাপরেতু শুকপত্রবর্ণস্বম্‌।” ইহাতে বুঝা যাল্প, লঘুভাগবতামূতের খাঁম-শবের গুকপত্রাভ-অর্থ টীকাকারদেরও 
অভিপ্রেত। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কোনও বিরোধ থাকে ন! । কলির যুগাবতারসম্বদ্ধেও দুইটা উক্তি 
আছে-_কষ্ণ (লঘুভাগবতামৃত এবং হরিবংখ ) এবং শ্তাম ( বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর )। এস্থলেও বাস্তবিক কোনও বিরোধ 
নাই) যেহেতু, স্যামশব্দের অতি সুপ্রসিদ্ধ অর্থই কৃষ্ণ; তাই ্রীরুষণকে শ্যাম বা! শামসুন্দর এবং রাধারষকে রাধাগা, 
বলা হয়। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, যুগ্রাবতার শ্যাম 'বা কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্‌ অ্রজেজ্দ্রনন্দন ক নহেন। 
যুগাবতারগণ হইলেন দবযংভগবানের অংশাবতার | সমস্ত অবতারই তাহার অংশ। সাক্ষাদ্ভাবে মন্বস্তরাবতারই 
যুগাবতাররূপে আত্মপ্রকট করেন ।  “উপাসনাবিশেষার্থং সত্যাদিযু যুগেষসৌ ৷ মন্বন্তরাবতারস্ত তথাব্তরতি ক্রমাৎ ॥ 
ল, ভা, যুগাবতার-প্রকরণ। ২৬” যাহা হউক, এই আলোচন! হইতে জান! গেল-_দাপরের সাধারণ যুগাবতারের 
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গৌর-কবপা-তরন্লিণ্ী টীকা। 
নান গাম এবং তাহার বর্ণ শুকপত্রাভ স্যাম এবং কলির সাধারণ যুগাবতারের নাম কৃষ্ণ (বা শ্যাম ) এবং তাহার 
শা খাম) কিন্তু কলির যুগাবতার যেগীত, ইহ! কোনও শান্তপ্রমাণেই পাওয়া যায় ন! । স্থতরাং 
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বর্ণ কৃষ্ণ ( 


[বান্‌ যে পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছি 


ছিলেন, তাহা সাধারণ-যুগাবতাররূপে নহে। 

Y অবতারটী কে? ইহা বুঝিতে হইলে শ্লোকস্থ তথা-শফটার ব্যগ্রনা কি তাহ! 
অনুগমন করা দরকায়। তিন থাকিলেই যেমন বুঝা যায়, পূর্বে একটা “যং“-শব্দ আছে, তদ্রপ “তথা”-শঙ্দ 
থাকিলেই বুঝিতে হইবে, পুর্বে একটা “যথ।”-শব্দ আছে। শ্লোকস্থ “তথা”-শব্দের সহিত সন্ধ বিশিষ্ট “্যথা”-শক্ষটা 
উহ্‌ আছে, বুঝিতে হুইবে । লোকটা পড়িলেই বুঝা যায়, এই “্যথ৷”-শব্দটীর সমন্ধ “কৃষ্ণতাং গতঃ”-বাক্যের সঙ্গে । 
ইদানীং যথা দ্বঞ্চতাং গত: তথ| ইত্যাদি । এক্ষণে আবার বিবেচ্য এই যে, “তথা”-শব্দটীর সঘন্ধ কাহার সঙ্গে ? 





এই পাতবণ 





শুরু, রত্তঃ 


নল? এবং গীতঃ--এই তিনটা শব্দের কোনও একটার সঙ্গে, অথবা তাহাদের সকলের সঙ্গেই তথা-শব্দের সম্বন্ধ 
হইবে। সাধার 
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8 যথা, শব্দটা যে ধর্মবিশি্ বস্তুর সঙ্গে সগদ্ধান্থিত হর, “তথা”-শব্দটীও তদ্রপ ধর্শবিশিষ্ট বস্তুর 
সেই সর্ন্ধা্িত হুই 









হইতে পারে না; কারণ, এই দুইটা শব্দই যুগা 
বাকী রহিল “পীত*”-শব্দ ৷ পূর্বেই দেখা 






নর) সুতরাং পীতঃ-শক্টী ষে স্বয়ংভগবত্তার প্রতিকূল ধর্ম 
তিনটী শব্দের কোনও না কোনও একটী শব্দের সঙ্গে বে 
সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, গীত-শব্দের সহিত সন্বন্ধের প্রতিকৃ 
তথা-শব্দের স্ন্ধ থাকিবে । তাহা হইলে অন্বয় হইবে এইরূপ-_ইদানীং যথা কৃষ্ণতাঁং গতঃ তথা গীতঃ । অর্থাৎ 
নন্দনন্দন এক্ষণে (এই দ্বাপরে ) যেমন সর্কাকর্যকত্ব প্রকটিত করিয়া! স্বয়ংরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তত্র পূর্ব কোনও 
এক চতুযু'গীয় কলিতেও গীতবর্ণে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। যথা-তথ! দ্বার! সমধন্মতা স্থচিত হয় বলিয়াই 
পীত-স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা স্থচিত হইতেছে। 

যদি কেহ বলেন, যথা! শুরলঃ রক্তঃ, তথা পীতঃ--এইরূপ অন্বয় হউক না কেন? তাহ! হইতে পারে না। কারণ, 
শুরু ও রক্ত সাধারণ যুগাবতার বলিয়া এবং গীত সাধারণ যুগাবতান্ব নহেন বলিয়া, পীত-শব্দের বাচ্য যিনি, তিনি শুরু 
ও রক্ত শব্দষের বাঁচ্যদের সহিত সমধর্মাবিশিষ্ট নহেন ! 

আবার যদি বলা যায়--ঞ্লোকে শুরু ও রক্ত শব্দ দুইটার উল্লেখ করিয়া যেমন সত্য ও ত্রেতাযুগের যুগাবতারের 
কথা বল! হইল, তদ্রুপ গীত-শব্দে দ্বাপরের যুগাবতারই হতো! স্থচিত হইয়াছে; এইরূপ মনে করিলে শুরু, রক্ত ও পীত-_ 
তিনই যুগাবতার বলিয়া একরূপ ধর্মাবিশিষ্ট হয়েন,) সুতরাং “যথা শুরু রদ্ত:, তথা গীতঃ”__এইরূপ অন্বয় হইতে 
পারে। উক্তরূপ অনুমানও বিচারগই নহে ।. কারণ, ইতঃপূর্বে যুগাবতার সহবন্ধে যে শান্তর প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 
হইতে আন যায়, পরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ “শুকপত্রাভ”-_শুকপাখীর পালকের বর্ণের স্থায় ঈযৎ সবুজ, কিন্ত 
গীত (হলদে ) নহে । গীত অর্থও সবুজ হয়না। স্ৃতরাং পীত-শব্দে যুগাবতারকে লক্ষ করা হইয়াছে মনে কর!যায় ন! । 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জান! গেল, বর্তমান চতুরযুগের (গত ) দ্বাপরে যে শ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ নন্দালয়ে 
অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, তিনিই পূর্ববর্তী কোনও এক চতুযুগের কলিতে গীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হুইয়া- 
ছিলেন । এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌ প্রীরুই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু_গৌরকষ্ণ। ইনিই কৃপাবশতঃ বর্তমান কলিতেও অবতীর্ণ 
হইয়াছেম। বর্তমান কলির উপাশ্ত অবতার যে এীশ্রীগৌরস্থন্দর; তাহা ভ্রীমদ্ভাগবতের “রুতবর্ণং ত্বিবারুষণমিত্যা দি” 
১১1৫/৩২ শ্লোকেও বলা হইয়াছে! (১৩1১০ শ্লোকের টাকা র্টব্য)। 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

যথ|-তথ| শব্দের সহিত অন্ধ করিয়। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, শবয়ংভগবান্‌ ্রীরুষ্ণ যে পূর্ববন্তী কোনও এক 
চতুরঘ্গের কলিতে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া! স্বয়ং-রূপেই ্রী্নীগৌরস্ন্দরক্মপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই গ্লোকে তাহারই 
ইঙ্গিত দেওয়। হয়ছে । সেই যথা-তথা-যোগে ভ্ীপাদ বিশ্বনাথচন্্রবর্তী অন্য এক রকমের অর্থ করিয়াও দেখাইয়াছেন 
যে, বর্তমান চতুধুগের কলিতেও (বর্তমান কলিতেও ) যে ্রীরুষ্ণ গীতবর্ণে গ্রীগৌরাপ্জূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহার 
ইঞ্গিতও এই গ্লোকে আছে । তিনি বলেন__ইদানীং ধথা রুষ্চতাং গতঃ, তথ৷ পীতঃ-__এন্থলে “ইযানীং”-শন্দটীকে একটু 
বাপক অর্থেধরিতে হইবে, কেবল ছ্বাপরের শেষ-শ্রীক্্পবির্ভাবের সময়কে মাত্র সা বুঝাইরা, তাহার অব্যবহিত 
পরবর্তী কলির প্রথম ভাগকেও ইদানীং শব্দে বুঝাইবে | অর্থ হইবে এইরূপ--এই এখন যেমন রর প্রাণ হইলেন, 
তেগনি এখনই (অল্পকাল পরেই, কলির প্রারভ্তেই ) আবার গীতত্বও প্রাপ্ত হইবেন_- এই নন্দনন্দন |” “ঘত্তদোগিতা- 
সঘ্ধাৎ যথ। ইদানীং ছাপরান্তে কুষ্তাং গতঃ স্য়মবতারী তথা! তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে গীত ইতি 
কিঞ্চিং স্থপকালমবলস্ব ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যগ্নেতীতি। শ্রীবিশ্বনাথচন্রপর্ভী ।” এই অথেও পীতব্ণ 
শ্্ীন্‌ মহাপ্রভু যে স্বয়ং অবতারী শ্রীকু্ই, অপর কেহ নহেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থই পূর্ববর্তী ২৮শ 

পয়ারের অভিপ্রেত; তাই কবিরাজগোস্বামী তীহার উক্তির প্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
শ্লোক্থ “গৃহুতোহনুযুগং তন্ঃ” (যুগে যুগে তন্ন প্রকাশ করেন ) বাক্যে অন্ুযুগং-শবা দেখিয়া কেহ হয়তে! মনে 
করিতে পারেন যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বল হইয়াছে; স্মতরাং শুরু, রক্ত, গীত ইহার! সকলেই 
যুগাবতার এবং মন্দনন্দনও যুগাবতার । ক্সোকের বাক্যসমূহ বিচার করিলে স্পষ্টতঃই দেখা যাইবে_এইরূপ মনে করা 
সসীচীন হইবে না| যে অর্থের সহিত শ্লোকস্থ সকল শব্দের সঙ্গতি থাকে না, সমগ্র এন্বেরও পুর্বীপরের সহিত সম্বন্ধ 
থাকে না, সেই অর্থ আদরণীয় হইতে পারে না। এই গ্লোকের অর্থকরণ-সময়ে মুখ্যভাবে বিচাধয হইতেছে 
দুইটা বাক্যের তাৎপধ্য__গৃহুতোহন্ুযুগং তনুঃ এবং কঞ্চতাং গতঃ। প্রথম বাক্যের অর্থ নন্দনন্দন যুগে যুগে তল্গ 
গ্রহণ করেন । কেবল যে যুগাবতার-রূপেই তনু প্রকাশ করেন, অন্ত কোন অবতার-রূপে যুগে যুগ তন্তু প্রকাশ 
করেন না, তাহা! বল! হয় নাই। তনু প্রকাশ কর! অর্থ__অবতীর্ণ হওয়া । যুগীবতার, মনবন্তরাবতার, লীলাবতার 
আদি অসংখ্য অবতার । যে সময়ে এই অসংখ্য অবতারের কোনও এক অবতার অবতীর্ণ হয়েন, কিন্বা যে সময়ে 
য়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন, সেই সময়টাও কোনও না কোনও এক যুগের অন্তর্ভ্‌ক্তই থাকিবে; সুতরাং সেই সময়ে 
যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি যুগাবতার না! হইতে পারেন--কিন্তু সেই যুগেই অবতীর্ণ হইবেন । মতস্যবুর্মাদি যুগাবতার 
নহেন; কিন্ত তাহারাও তো কোনও ন! কোনও এক যুগেই অবতীর্ণ হয়েন। কোনও এক যুগে অবতীর্ণ হইলেই 
তাঁহাকে সেই যুগের ঘুগাবতার বলা যায় ন!। যুগীবতারের বিশেষ লক্ষণ আছে, বিশেষ নাম আছে, রূপ আচে এই 
গ্লোকের গৃহৃতোইুযুগং তনু বাক্যের তাৎপর্য এই যে__নন্দনন্দন ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অবতার- 
রূপে অবতীর্ণ হয়েন_-কথনও বা যুগাবতার-রূপে, কখনও বা লীলাবতার-রূপে, কখনও বা মন্বপ্তরাবতার-রূপে, আবার 
কধনও বা স্ব্ংূপে। শ্লোকে যে শুক, রক্ত ও পীত-_এই তিনটা রূপের উল্লেখ করা! হইয়াছে, এই তিনটা রূপই 
যদি কোন যুগাবতারের রূপই হইত, তাহা হইলেও বরং মনে কর! যাইতে পারিত যে, এই শ্লোকে কেবল যুগাবতারের 
কথাই বলা হইরাছে। পূর্বে যুগাবতারের বর্ণনামাদি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে পীত-বৰ্ণের 
এবং গীতনামের কোনও যুগাবতারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝ! যায়_শ্লোকোক্ত পীতশব কোনও 
যুগাব্তারের নাম বা বর্ণের পরিচায়ক নয় ইহা হইতে বুঝ! যায়, এই শ্রোকে কেবল যুগাবতারের কথাই বলা 
হয় নাই । গৃহতঃশব্দের ধ্বনি এই যে--নন্দনন্দন যুগে যুগে তন গ্রহণ করেন, নিজেই গ্রহণ করেন, অপর কেহ তাহার 
তনু গ্রহণ করান না) ইহা দ্বারা তাহার স্বাতন্থা-_পরমন্থাতস্থাই-_-স্থচিত হইতেছে । “তনুগ হত ইতি স্বাতক্ত্যোক্তয যোগ" 
প্রভাব এব উক্ত: বৈষ্ণবতোষনী ৷” পরমস্থাতন্্ বা অন্তনিরপেক্ষ স্বাতন্্া একমাত্র মহাযোগেখরেনখর ্বয়ংভ্তগবানেরই 
থাকিতে পারে, কোনও যুগাবতারের থাকিতে পারেনা; যুগাবতারগণ স্বয়ংভগবানের অংশ মাত্র। সুতরাং শ্লোক 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
গৃহ্ছত:-শবও নন্দণন্দনের হ্বমংভগবত্তাই সুচিত করিতে 
নচা 


ক রা 





5 স্থচিত করে না। তারপর বৃষ্ণতাং গতঃ 
লাশের অর্বাবতাবের-__-মমস্ত ভগবংস্থকপের_-আকর্ষণাযোগাতা 
ইইয়াছে, তাহ! পূৰে আলোচিত হইয়াছে । এই জর্ধাকর্ষণযোগযতা এক- 
মাত হয়ংভগবঝানেরই আছে, কোনও যুগাবতারের নাই । সুতরাং কুষ্ণতাং গত:-বাকে)ও নন্দনন্দনের স্বয়ংভগবত্তাই 
চিত হয় নাই | নন্দনন্দন ৃগাবতার-_ইহা বলাই যদি গর্গাচার্য্যের অভিপ্রায় হইত তাহা 

হইলে “ক্ুধতাং গতঃ” ন। বলিয়া “এক্ষণে শুকপত্রাভ হইয়াছেন” বলিতেন। কারণ, দ্বাপরের যুগাবতার শুকপত্রাভ। এই 
শোকে নন্দনন্দন-ক্ুষ্চকে যুগাবতার বলিলে শ্রমদ্‌ ভাগবতের উক্তির পূর্বাপর সামন্রস্তও থাকিত না। প্রথম স্রন্ধের 
তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন অবতারের কথ। বলিয়! শেৰে রা 


বাকা-.অর্থ- নম্বনন্দন কৃষ্ণত! প্রাপ্ত হইয়াছেন । 


জাঁলাইবার জন্যই যে কৃষ্ণতাং গতঃ বলা হু 





স্থটিত হইতেছে, যুগ/বতারত্ব স 


ইয়াছে, এই সমস্ত অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশকলা, রুষ কিন্ত 

ফর নামকরণের পরে শীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্দের 
চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্ততিতে ব্রহ্মাও বলিলেন__এই নন্দনন্দন নিপা মূল স্বয়ং ভগবান্‌। নারায়ণন্তং নহি 
সর্বদেহিনাগিত্যাদি ।১০।১৪।১৪ ॥” শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাজ্ঞাপক বহু ব্ভ প্রমাণ শ্মদ্ভাগবতাদি পুরাণে, গোপাল- 
তাপনী আদি শ্রুতিতে, ব্রদ্মমংহিতা দিতে দৃষ্ট হয় । 


স্বরং্ভগবান্_-প্ষষ্চন্ত ভগবান্‌ স্বরম্‌ 1১.৩২৮,” আবার 


id 


আরও একটা সমস্তা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্বন্ের পঞ্চম অধ্যায়ে চারিযুগের উপাস্তস্বরূপের এবং 
উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে-_-স ত্যযুগের উপাস্ত শুরু, ত্রেতাযুগের উপাস্ত রক্ত, দ্বাপরের 
উপাস্ত খাম (কৃষ্ণ) এবং কলিযুগের উপাস্ত শ্রীগৌরাঙ্্' (কুষ্তবর্ণং হিষাকৃষং_-১/৩।১০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 
এস্থলে দ্বাপরের উপাস্ত যে শ্যামের কথ! বলা হইল, তিনি যে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শ্রমদ্ভাগবতের উক্তস্থলের 
পরবন্তী “নমস্তে বাসুদেবার় নমঃ সন্কর্ষণার চ। প্রদান্নায়ানিরুদ্ধায় ত ভগবতে নমঃ ॥ ১১৷৫.২৭৷” শ্লোক হইতেই 
ডানা যায়; কারণ, বাস্থুদেব-সঙ্গর্ণাদি নন্দনন্দন-কৃষ্ণেই ছারকালীলার চতুর্কহ__কোনও যুগাবতারের চতুর্বধৃহ 
নহেন, হইতেও পারেন না । যাহাহউক, এই চারিযুগের উপাস্তের মধ্যে সত্যের গুরু এবং ত্রেতার রক্ত হইতেছেন 
সাধারণ যুগাবতার। তাহাদের সঙ্গেই যখন শ্যাম ব! কৃষ্ণের এবং El টা উল্লেখ কর! হইয়াছে, তখন মনে 
হইতে পারে মে, ইহারাঁও যথাক্রমে ছাপরের এবং কলির ঘুগাবতার। ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে আসন্‌ 
বরণসত্রয়:, ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ এস্থলে করা হইল, তাহার সহিত সঙ্গতি থাকে কিরূপে ? 

এই সমস্তার সমাধান করিতে হইলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদপুত্রাণাদিশান্ত্র অপোরুযেয়, 
নিত্য (মৈত্রেযী-উপনিষং। ৬৩২৫ ছান্দোগ্য। ৭,১।২)।  মহস্তপুরাণ হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবানই 
বাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন যুগের উপযোগিভাবে পুরাণাছির সহ্কলন করেন । “কালেনাগ্রহণং মতত পুত্রাণন্ত 
দ্বিজোন্তম। ব্যাস্ূপমহং কুত্ব! সংইরামি যুগে যুগে ॥ ( মংহ্রামি--সঙ্করয়ামি সর্বসংবাদিনীতে শ্ৰীম্জীবগোস্বামী )॥ 
মংস্তপুরাণ ॥৫৩,৮॥” এবং প্রতি চতুযুগের দ্বাপরেই যে পুরাণমকল সঙ্কলিত হয়, তাহাও সেস্থানে বলা হইয়াছে। 
“চতুন্নক্ষপ্রমাণেন পরে স্বাপবে সদা 1৫৩৯৪" তাহাহইলে বুঝা যায়, বর্তমানে এীমদ্‌ ভাগবতাদি যে সমন্ত 
পুরাণ প্রচলিত আছে, তংলমন্ত বর্তমান চত্ধুগের উপযোগী ভাবেই প্রকটিত হইয়াছে। স্তরাং উল্লিখিত 
উমদ্ভগবতের একাদণস্বন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে যে সমস্ত উপাস্তের কথা বল! হইয়াছে, তাহারা বর্তমান চতুযুগের 
অন্তর্গত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিরই মুখ্যভাবে উপাশ্ত। এই চতুষুগের সত্যে বা ত্রেতায় স্বয়ংভগবান্‌ 
অবতীর্ণ হয়েন নাই; তাই তত্তদ্যুগের যুগাবতাবগণই তত্তদ্যুগের উপাস্ত হইবেন ৷ 

হাম ও গৌর দ্বাপর ও কলির সাধারণ যুগাবতার নহেন। পূর্বেই দেখান হইয়াছে, দ্বাপরের যুগাবতারের 
বর্ণ গুকপত্রাভ এবং কলির যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ বা শ্তাম। ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ঘাপরের উন 
তিনি ননানন্দনই এবং নন্দনন্দনের বর্ম শুকপত্রাভ নয়। সত্য-ত্রেতার স্থার় ছাপরের সাধারণ বুগ্াবতারের টি 
না করার হেতু এই যে, এই দ্বাপরে পৃথক্তপে কোনও সাধারণ যুগাবতার অবতীর্ণ ই হবেন নাই । বর্তমান চতুযু গীয় 
বাপরে ভি গত ছাপরে ) স্বয়ংভগবান্‌ শরন্কঞ্ক অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলে বুগ্নাবতার 








১৯২ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ [৩য় পরিচ্ছেদ 


ররর রিকি AED AAAI নিকিতা 


গৌর-কুপ-তরঙ্গিণী টীকা । 
আর পৃথকরূপে অবতীর্ণ হয়েন না, তিনি তখন স্বষংভগবানের মধ্যেই থাকেন। যুগাবতারের পৃথক্‌ অস্তিত্ব ন! 
থাকায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যেই অবস্থিত থাকায় এবং শ্ৰীকৃষ্ণই স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করিয়! লোকনঘনের 
গোচরীভূত হওয়ায় তাহাকেই উপাস্তর্ূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । কলির উপাস্ত শ্রীগৌর গঙ্বন্ধেও এইরপই 
সিদ্ধান্ত । “অত্র শরীকষ্ণস্ত পরিপূর্ণরপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্‌ যুগাবতা রত্বং তন্মিন্‌ সর্কেইপযবতারা অন্তত তা ইতি 
তত্তং প্রয়োজনং তন্মিন্‌ এবক্সিক্সেব সিদ্ধযতীত্যপেক্ষয়] | কু্বর্ণমিত্যার্দি-্রীভা, ১১৷৫৷৩২ কের ক্রমমন্দর্ত |” 
যখনই ্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন, তখনই এই ব্যবস্থা । তিনি সকল যুগে অবতীর্ণ হয়েন না । “ত্রদ্জার একদিনে 
তিহো৷ একবার অবতীর্ণ হঞা! করেন প্রকট বিহার ॥” স্বয়ংতগবান্‌ ্রীক্ষ্ণ দ্বাপরেই অবতীর্ণ হয়েন। যে দ্বাপরে 
তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগেই তিনি আবার শ্রীপ্ীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েন। 
“তদেবং যদ্‌ দ্বাপরে কৃষ্ণোহবতরতি তদেব কলে শ্ীগৌবোইপ্যবতরতীতি সারশ্যগন্বেঃ শরীরুষণবি3তাববিশেষ এবাম়ং 
গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাঁৎ।__শ্রী, ভা, ৯১1৩২ শ্লোকের ক্রমন্দর্ভ॥”  শ্রীগৌরাম্দ শ্রীরুষ্ণেরই স্বয়ংর্ূপের 
আবির্ভতাববিশেষ । 
যাহাহউক, “আসন্‌ বৰ্ণাঃ" ইত্যাদি গ্লোকের ছুইটা অর্থ। একটা যথাঞ্রত অর্থ, আর একটা গৃঢ অর্থ। যথাশ্রুত 
অর্থটী ব্রজরাজের ভাবের অনুকূল ; আর গূঢ় অর্থটা গর্গাচাধ্যের অন্তনিহিত অভিপ্রায় জ্ঞাপক। ব্রজরাও বাংসল্যের 
প্রতিমূর্তি ; শ্রীকৃষ্ণ যে অদয়-জ্ঞান-তব স্বয়ং ভগবান্-_বা২সল্য-প্রেমের প্রভাবে এরূপ অনুভূতি ব্রজ্রাজের নাই। তিনি 
কুষ্কে তাহার সন্তান, তাঁহার লাল্য বলিয়াই মনে করেন) আর নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের লাঁলক বলিয়া মনে করেন। 
এমতাবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে প্রীরুষের ভগবস্তাজ্ঞাপক কোনও কথা গর্গাচার্যের মুখে শুনিলে তিনি গ্রীত হইবেন না মনে 
করিয়াই গর্গাঢাধ্য কৌশলপূর্বক দ্বর্থক বাক্য বলিলেন; তাহাতে গর্গাচার্য্যের অভিপ্রেত অর্থটীও প্রকাশিত হইল 
( অবশ্য গ্চ্ছ্ভাঁবে ), অথচ ও বাক্য হইতে ব্রজ্রাজও নিজের ভাবান্কুল অর্থ বুঝিয়া প্রীত হইলেন। 
যথা শ্রুত অর্থ ₹_গর্গাচার্যের বাক্য শুনিয়! ব্রজরাজ মনে করিলেন__“আমার এই তনয়টা কোনও যুগে 
শুরুবর্ণ, কোনও যুগে রক্তবর্ণ, আবার কোনও যুগে পীতবর্ণ ছিল । সম্ভবতঃ সত্যযুগেই শুক্লবৰ্ণ ছিল, ত্রেতাতে রক্তবর্ণ 
ছিল) আর কোনও এক কলিতে বোধ হয় পীতবর্ণ ছিল । আবার এক্ষণে রুষ্ণবর্ণ হইয়াছে । গর্গাচার্য বলিলেন, এই 
তনয়টা & সকল বর্ণ নিজেই গ্রহণ করিয়াছিল (গৃহুতঃ )) ইহাতে বুঝ| যাইতেছে, ইহার খুব যোগপ্রভাব ছিল। 
স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভজন-প্রভাবে সারপ্য প্রাপ্তির মত আমার এই পুত্রটা যুগে যুগে নারায়ণের তুল্য রূপ 
প্রার্চ হয়; সুতরাং আমার এই পুত্রটী পরমভাগবত, নারায়ণের বিশেষ কপার পাত্র । নারায়ণের সত্যযুগের যুগাবতার 
বর্ণ) বোধ হয় ইহার ভজন-পরায়ণতা দেখিয়! নারায়ণই কৃপা করিয়। সত্যযুগে ইহাকে তাহার যুগাবতারের বৰ্ণ 
' দিয়াছিলেন; এইরূপে, ত্রেতাতেও ইহাকে ত্রেতার যুগাবতারের রক্তবর্ণ দিয়াছিলেন এবং য়ে কলিতে গীতবর্ণে তিনি 
অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেও কপ! করিয়া! ইহাকে পীতবর্ণ দিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে তাহার এই পরম-ভক্তটীকে 
রুপা করিয়া তাহার নিজের ( কুষণবর্ণ) রূপ দিয়াই আমার গৃহে পাঠাইয়াছেন। অহো।! আমার পরম সৌভাগ্য; 
আমার প্রতিও নারায়ণের বিশেষ কূপ) আমি যে এতদিন নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছি, তাহা! এক্ষণেই সার্থক 
হল নারায়ণ কৃপা করিয়া তাহারই বিশেষ কপাঁভাজন একটা ভক্তকে সামার পুত্রবূপে আমার ক্রোড়ে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন।  ছু'একজন্মের ভজন নহে-_ধুগে যুগে, জন্মে জন্মে আমার এই তনয়টী একাস্ত মনে নারায়ণের ভজন 
করিয়া আসিতেছে। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম ৷” এইরূপ ভাবিয়া ব্রজরাঁজ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। 
গূঢ়াৰ্থ ৪ গর্গাচার্ঠের অভিপ্রেত গৃঢ়ার্থ এইরূপ | যত রকমের যত অবতার আছেন, সমন্তের মূলই এই 
শ্রীকৃষ্ণ; ইনিই সত্যফুগে শুরবর্ণে, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণে যুগাবতাররূপে অংশে প্রকটিত হয়েন; ইনিই সকল যুগে 
যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, লীলাবতারাদিরূপে অংশে অবতীর্ণ হয়েন? আবার ইনি স্বয়ংই (অংশে নহে) 
নিজের শ্যামবর্ণকে আবৃত করিয়া বিশেষ বিশেষ কলিতে আবিভূতি হয়েন। এইরূপে অসংখ্য বার অসংখ্যন্ধপে ্ 








bi পরিচ্ছেদ | আদি-লীলা। ১৯৩ 


পি ৮১১০/৬০ ঢু 
৯৬৯ পিএ AV A 
০৯৮৬৫ পাস পাতি স্পা ৮ পাটি তাজা লন ত আনল পপ সিসি তাপত লানি সিল এ 


শ্রীবংসাদিভিরক্বৈশ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥ 


ুরু-রক্ত গীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি | | 
নত্য ত্রেতা-কলিকালে ধরেন প্রীপতি ॥২৯ | ভাবি 
ইদানীং দ্বাপরে তিহে| হৈলা কৃষ্ণবর্ণ ৷ | দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্তামঃ পীতবাস! নিজামুধঃ 


এই সব শান্ত্রাগম-পুরাঁণের মর্ম ॥ ৩০ 





প্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
ছপরযুগাবতারং কথ্য়ন্‌ শ্রীরুষগবি3াবমগ্নতদ্যুগবিশেষশ্যচ বৈশিষ্ট্যাতিশয়মভিপ্রেত্য তমেব তত্তং অর্বময়মাহ 
দ্বাপর ইতি। সামান্যতস্ত দ্বাপরে শুকপত্রবর্ণত্ং কলে) শ্যামত্বং বিষুরধর্দোত্বরে দগিতম্‌। দ্বাপরে শুকূপত্রাভঃ কলে| 
শ্যামঃ প্রকীন্তিত ইতীদৃশেন ॥ ক্রমসন্দর্ড; ॥ 
শ্যামঃ অতসীবুস্থমসন্কাশঃ | নিআানি চক্রাদীন্তামুধানি যস্ত ঘঃ। শ্রীবৎসে| নাম বক্ষসে। দক্ষিণে ভাগে রোয়াং 
প্রদক্ষিণাবর্ত: স আদির্েনাং করচরণাদিগতপন্মাদীনাং তৈরক্রোিকৈশ্চিতৈ লক্ষৈর্বাহোঃ কৌস্তভাদিভিঃ পতাকা- 
দিভিশ্চ। স্বামী ॥ ৭॥ 





গৌর-কপা-তরদ্রিগী টীকা। 
জগতে আবিভূত হুইয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়! নিজের অন্তভূতি করিয়। পরিপুর্ণরূপে স্বয়ং 
আবিভূর্তি হইয়াছেন ; সমস্ত অবতারকে আকর্ষণ করিয়া নিঞ্জের অন্তভূতি করিয়াছেন বলিয়াই ইনি শ্বয়ংভগবান্‌ রীরুষ্ণ। 

২৯। এক্ষণে ছুই পয়ারে “আসন্‌ বর্ণাঃ” শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করিতেছেন । 

ছ্যুতি__কান্তি, বর্ণ। শ্রীপতি__সমগ্র সৌন্দর্যের (শরীর ) অধিপতি? অথবা শ্রী (ভ্রীরাধার ) পতি) শরীক । 

ীকুঞ্ণ সত্যে শুরু, ত্রেতায় রক্ত এবং বিশেষ কলিতে গীতবর্ণ ধারণ করেন। যেই দ্বাপরে শ্রী স্বয়ং অবতীর্ণ 
হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতে তিনি গীতবর্ণে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন। এই কলিকেই বিশেষ কলি বল৷ হয়। 

৩০। ইদানীং_-এই সময়ে; বৈবস্বত-মধন্তরের অষ্টাবিংশ-চতুযুগের ছাপরের শেষভাগে । তিহো- 
গ্রপতি। এই-_ইহাই। আগ্মম__আগমশান্ত্র; অন্ত্ৰশান্ত । অথবা, শান্ত্মাত্রকেও আগম বলে (শব্বকল্দ্রম )। 
সব শাজ্সাগম ইত্যাদি--সমন্ত শান্তের, আগমের ও পুরাণের মর্ম । “আসন্‌ বৰ্ণাঃ” শোকে যাহা! ব্যক্ত হইল, আগম- 
পুরাণাদি সমস্ত শান্ত্রও তাহার অনুমোদন করে | 

হে|| ৭! অন্য়। দ্বাপরে (ঘাপর যুগে ) ভগবান্‌ ( ভগবান্‌) শ্তামঃ ( অতসীকুস্ুমবৎ শ্যামবৰ্ণ ) পীতবাসাঃ 
( পীতবসনধারী ) নিজায়ুধঃ ( স্বরূপভূত-চক্রাদি-আযুধধারী ) জীবৎসাদিভিঃ (শ্রীবৎসাদি চিহনদ্বার! ) অঙ্কেঃ (শারীরিক 
চিহ্ন সমূহদ্বার! ) লক্ষণেঃ ( কৌস্তভাদি বািক চিহ্সমূহ ছারা ) চ উপলক্ষিতঃ ( চিহ্নিত )। 

অন্ষুবাদ। দ্বাপর-যুগে ভগবান্‌ স্যামরব্ণ ও পীতবসনধারী ; স্বর্পভূত চক্রাদি আমুধ, শরীবৎসাদি চিহ, 
করচরণা দিগত পদ্মাদিরপ শারীরিক চিন এবং কৌস্তভ ও পতাকাদি বাস্থিক চিহ ধারণ পূর্বক তিনি অবতীর্ণ হয়েন। 11 

দ্বাপরে_-বৈবন্থত মন্বস্তরে অষ্টাবিংশ চতুযু'গে ঘাপরের শেষে । 

শ্যাম_অতগীকুস্থুমের বর্ণের স্থান শ্যামবর্ণ (স্বামিপাদ )। আয়ুধ_চক্রাদি। শ্রীবুস-_বক্ষের দক্ষিণভাগে 
রোমাবলীর দক্ষিণাবর্তকে শরীবংশ বলে। অঙ্কশরীর-গতচিন্ছ; কর-চরণের পদ্নাদি। লক্ষণ__কৌন্বভাদি 
গাত্রালঙ্কার এবং পতাকার্দি বাহ্‌ চিহ্ন ৷ 

এই শ্লোকে বৈবন্বতম্ন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুযুগের ঘাপরের উপান্তের কথা বলা হইয়াছে। এই যুগে স্বয়ং 
ভগবান্‌ জীর্ণ নিজে অবতীর্ণ হওয়ায় দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতার আর স্বতন্তভাবে অবতীর্ণ হয়েন নাই; একৃষ্ণের 
অন্ত্ভূত থাকিয়াই তিনি স্বীয় কাধ্য নির্বাহ করিয়াছেন। তাই শ্রীকুষ্ণকেই দ্বাপর-যুগের অবতার বলিয়! উল্লেখ করা! 
হইয়াছে। কিন্ত গ্রীকষ্চ সাধারণ যুগাবতার নহেন, কারণ দ্বাপরের সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ ভুক-পক্ষীর বর্ণের স্থায় 
হরিৎ (সবুজ ), কিন্তু ফের বর্ণ অতসীুস্থমের স্থায় খাম । (পূর্ববর্তী লোকের ব্যাখ্যা! জ্রষব্য । ) 
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কলিকালে ধর্া_নাধের প্রচার তথি লাগি গীতবণ চৈতন্যাৰতার ॥ ॥ ৩১ 


টি কুখান্তরগিণী টীকা । 





শীষ যে ভগবান, তাহা পূর্ববর্তী “আন্‌ বর্ণাম্রয়ঃ” ইত্যাদি শ্লোকের যথাশ্রত অর্থ হইতে বুঝা যায় ন! ; কেবল 
গুঢ়ার্থ হইতেই তাহা বুঝিতে হয়। ইহাতে কাহারও মনে সন্দেহ অন্মিতে পারে মনে করিয়াই স্পষ্টাঙ্ষরে জীকষের 
ভগবত্তাঞ্জাপক “দ্বাপরে ভগবান্‌” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
অথবা, পূর্ববপয়ারে যে বলা হইয়াছে, ছ্বাপরে শ্রীরুষের এবং তৎপরবর্তাঁ কলিতে শ্রীগৌরাদের অবতারের ৰথ৷ 
পুরাণাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত__-তাহার গ্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! দ্বাপরে শ্রীকুষ্ণাবতার প্রতিপন্ন করিলেন । 
৩১। ৩০শ পয়ারে উল্লিখিত শ্রীর্বষ্ণাবতার-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ দিয়া এক্ষণে পীতবর্ণ-শ্রীগৌর-অবতার সম্বন্ধ 
প্রমাণ দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন । 
এস্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, ৪র্থ পয়ারে বল! হইয়াছে, এককল্লে (বা ব্রহ্মার একদিনে ) স্বয়ং ভগবান্‌ 
একবার মাত্র লীল! প্রকটত করেন। কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে যে, একই কল্লান্তর্গত একই চতুর্যগের মধ্যে দ্বাপরে 
একবার শ্ঠামন্থন্দররূপে এবং তৎপরবর্তাঁ কলিতে একবার গোৌর-সুন্দর বূপ্ে-এই দুইবার অবতীর্ণ হইলেন । ইহার 
সমাধান কি? সমাধান এই £_বৃন্দাবন-লীলা। ও নবদ্ীপ-লীলা ছুইটা পৃথকৃলীল! নহে-_-্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্র-নন্দনের একই 
লীলা-প্রবাহের দুইটা অংশমাত্র ; বৃন্দাবন-লীল। পূ্ববাংশ এবং নবদ্বীপলীলা উত্তরাংশ । থে উদ্দেস্-সিদ্ছির অভিপ্রায় স্বয়ং 
ভগবান্‌ লীল! প্রকট করেন, তাহার আরস্ত ব্রজে এবং পূর্ণতা নবদ্বীপে ; উভয় লীলার মিলনেই তাহার লীলার পূর্ণতা 
(এ সন্ধে পরে বিস্তৃতরূপে আলোচন| হইবে )। ব্রজ্জলীলা ও নবদ্ধীপ-লীল| দুইটা পৃথক্লীলা নহে বলিয়া ঘাপরের 
অবতার এবং কলির অবতারও দুইটা পৃথকু অবতার নহেন--একই অবতারের দুইটা ভাবমাত্র। প্রীক্রীগোরস্থন্্র 
্ীরীস্তামস্থন্দরের আবির্ভাব-বিশেষ । ব্রজে লীলানুরোধে শ্রীরু্চ কখনও নাপিতানী, কখনও দিয়াশিনী, কখনও যোগী 
ইত্যাদি সাক্জিয়াছিলেন। এই নাপিতানী-আদি বেশে শ্রী যেমন ব্রজেন্্-ননদন হইতে স্বতন্ত্র অবতার নহেন, 
পরস্ত ত্রগেন্্র-নন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ; তদ্রপ র|ধাভাব-ছ্যতি-স্থবলিত ব্রীকুষ্ণ্ূপ গৌর-হুন্দরও ব্রজেন্দ্র-নন্দন 
হইতে স্বতশ্তর বহার নহেন, ব্রজেন্দ্র-শন্দনেরই আবির্ভাব-বিশেষ । সুতরাং একই কল্পে স্বয়ং ভগবানের দুইবার 
অবতরণের আশঙ্ক! হইতে পারে ন| | 
পে শ্রীনষ্ূপে আবিভূত হইয়া অব্যবহিত পরবর্তী কলির প্রারম্ভে আবার গৌঁররূপে আবির্ভাবের হেতু কি, 
তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীক্বফ্ণের প্রকট-ব্র্জলীলার একটা উদ্দেশ্য ছিল-_রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা; 
“মন্মনা ভব মদূভক্তে| মদ্যাজী মাং নমস্থুরু। গীতা ১৮৬৫৮ ইত্যাদি বাক্যে অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া রাগামুগাভক্তি 
যানের সংক্ষিপ্ত উপদেশও তিনি দিয়াছেন এবং এই সাধনে সিদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ সেব| পাওয়া যাইতে পারে, 
ব্রজে লীলা প্রকটিত করিয়া তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি যাধ্য-বস্তুটীও দেখাইলেন এবং সাধনও 
বলিয়! দিলেন) কিন্তু ছ্বাপর-লীলায় তিনি ভক্তভাবে সাধনের কোনও আদর্শ দেখান নাই এবং যে প্রেমদ্বারা 
ব্র্পরিকরদের আনুগত্য শীকবৃষ্ণের সেবা! করিতে হয়,_যে সেবাতেই রাগাহুগীয় ভঞজনের পর্যাবসান__সেই প্রেমও 
তখন শ্রীরু্ণ জীবসাধারণকে দেন নাই; কারণ, দ্বাপর-লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডার তাঁহার হাতে ছিল না, তাহাতে 
প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহাভাম্বরূপিণী শরীত্রীরাধারাণীরই পূর্ণ অধিকার ছিল। সেই প্রেম জীবসাধারণকে দান করিবার 
নিমিত্ত শ্রীরধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরাধার নিকট হইতে প্রেমের ভাণ্ডার লইয়! তাহা! নিজ হৃদয়ে রক্ষা 
করিয়া এবং শ্রীরাধারই গোর কান্তিতে নিজের শ্যাম কান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়__ শ্রীকৃষ্ণ লীতবর্ণ ধারণ করিয়া 
গৌররূপে কলিবুগে অবতীর্ণ হইলেন । ভীবকে ব্রজপ্রেয দেওয়া নবদীপ-অবতারের একতম উদ্দেশ্য; কিন্ত পরীরাধার 
ভাব ও কান্তি ব্যতীত ব্রঞজপ্রেম সম/কৃরূপে দেওয়। যার ন! বলিয়া শ্রী শ্রীরাধার গৌর-কান্তি দ্বারা নিজের অদ্বকে 
গোর করিয়া গীত হইয়াছেন। 


<! পরিচ্ছেদ ] রা আদি-লীলা । J ১৯৫ 


NA ৯০৯০৯ ১০৭৭ কেক কর রক 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গণী টীকা। 
পূর্ববর্তী ২*শ পয়ারে কলিযুগে ্রারুষের অবতরণের হেতু বলিয়াছেন-ত্রজাপ্রেখ দান করার জন্যই তাহাকে 
অবতীর্ণ হইতে হইবে) কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্রপ্রেম দিতে পারে না) যুগধর্শ-প্রবর্তনের নিমিত্ত 
তাহার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ, যুগর্ধ্প্রবর্তন যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে। তাহার পর 
২১--৩০ পয়ারে প্রস্গক্রমে অন্য কথা বলিয়া এক্ষণে ৩১শ পয়ারে আবার ২০শ পয়ারের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ 
করিতেছেন । সুতরাং ২১শ পারের সহিত এই ৩১শ পরারের সক্ষাৎ সম্বন্ধ এবং ২০শ পরারের সঙ্গে মিল রাঁখিয়াই 
এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। ২০শ পয়ারের প্রথমার্ধের সঙ্গে ৩১শ পয়ারের প্রথমার্দের এবং দ্বিতীয়ার্ধের 
সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দের সন্ধদ্ধ। ২০শ পয়ারের প্রথমার্দে যুগধর্শ্মের কথা বলা হইয়াছে; সেই যুগধশ্মটা কি, তাহাই ৩১শ পয়ারের 
প্রথমার্ধে বলা হইয়াছে_-“কলিকালে যুগধর্শ্ম নামের প্রচার ।” আর ২*শ পয়ারের দ্বিভীয়ার্দে বলা হইয়াছে--"আম! 
(ীকুষণ) বিন! অন্তে নারে ব্র্জপ্রেম দিতে ৷” ৩১শ পয়ারে দ্বিতীয়ার্দে বল! হইল--“তথি লাগি (প্রীরুষণ ব্যতীত অন্যে 
ব্রজপ্রেম দিতে পারে ন! বুলিয়া ) গীতবর্ণ চৈতন্তাবতার ॥” 
তথি লাগি-_সেই জন্য) শ্রীক্ষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্রজপ্রেম দিতে পারে না বলিয়া) ব্রজগ্রেম দিতে 
হইবে বলির! । 
গীতবর্ণ ইত্যাদি_ ত্রজপ্রেম দিতে হইবে বলিষ! শ্রীচৈতন্য-অবতারে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ হইয়াছেন । ব্রজ প্রেম 
দেওয়ার নিমিত্ত গীতবর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা এই বে, প্রেমের অধিকারিধী হইলেন গোঁরা্রী শ্রীরাধ৷ ; তাঁহার 
ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার ন! করিলে ত্রজ্ঞপ্রেম দেওয়া যায় না; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিম] 
গোর (গীত ) হইয়াছেন । 
অথবা, কলিকালে-_থে ছ্বাপবে স্থযুংভগবান্‌ শ্রীরু্জ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগে 
(যেমন নৈবন্থত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুযুগের কলিযুগে )। যুগধর্ম্ম এই বিশেষ কলির যুগধন্ম। নামের প্রচার 
সকল কলির যুগধর্শই নাম-প্রচার, কিন্তু এই বিশেষ কলির নাম-প্রচারে বিশেবত্ব এই যে, ইহাতে নামের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রজগ্রেমও রি হইয়া থাকে। (“নামের প্রচার” স্থলে যদি “প্রেমের প্রচার” পাঠ থাকিত, তাহা হইলেই অর্থটী 
বেশ পরিস্ষুট হইত; কিন্তু কোনও গ্রস্থেই এইব্ূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না)। তথি লাগি-_-এই বিশেষ 
কলিযুগে নামের সঙ্গে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে বলিয়া । গীতবর্ণ ইত্যাদি- পূর্ব অর্থ । 
এই পরারের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন--”কলিযুগে যুগধর্ম্ম হরিনাম-প্রগার করিতে গীতবর্ণের আবহক 
হওয়াতে অংশাবতার গীতবর্ণে অবতার হয়েন, কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রচার করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ শস্বয়ংভগবান্‌ 
শ্ীরুষ্ণের যুগধর্ প্রচার করিবার আবশ্তক না থাকাতেও কেন যে তিনি পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ 
বলিতেছেন “কলিকালে" ইতি--কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রচার করিবার জন্য পীতবর্ণে অবতীর্ণ হয়েন যে চৈতন্তাবতার, 
তাহারই অন্ত শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ অর্থাৎ প্রতি কলিতে যে গীতবর্ণে চৈতন্য অবতার হয়েন, এ কলিতেও তিনিই অবতীর্শ' 
হইয়াছেন-_এইটী জ্ঞাত করানই তাহার পীতবর্ণের কারণ হইয়াছে ।” এই যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না । প্রথমতঃ “কলিযুগে যুগধর্্ম হরিনাম প্রচার করিতে পীতবর্ণের আব হওয়ার” শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখা যায না। 
লখুভাগবতামৃত ও ক্রমসন্দ্তধৃত বিষ্ণুধৰ্শ্মেত্তরের ( এবং হরিবংশের ) প্রমাণ. উদ্ধৃত করিয়া ৬ষ্ঠ লোকের ব্যাখ্যায় আমর! 
' দেখাইয়াছি যে, সাধারণ কলির বুগাবতার করষণবর্ণ, গীতবর্ নহে; অথচ উল্লিধিত যুক্তিতে বলা হইয়াছে “প্রতি কলিতে 
গীতবর্ণে চৈতন্ত অবতার হয়েন।” প্রতি কলিযুগের ধর্মই যখন নামসঙ্ধীর্ভন এবং যুগাবতারই যখন এই যুগধশ্ম প্রচার 
করিয়া থাকেন, তখন সাধারণ কলিষুগাবতার কৃফই ( যাহার বর্ণও কৃষ্ণ, তিনিই ) এই নামপ্রচার করিয়া থাকেন | 
দ্বিতীয়তঃ, প্রতি কলিতে শীতবর্ প্রচৈতন্ত অবতীৰ্ণ হয়েন না। যে দ্বাপরে ুষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার পরবর্তী 
কলিতেই চৈতন্য অবতীৰ্ণ হয়েন, প্রতি কলিতেই যুগধর্ম্ধ নাম-পরচারের নিমিত্ত যদি শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইতেন, 
তাহা হইলে তিনি সাধারণ যুগাবতার বলিয়াই পরিগণিত হইতেন; কিন্তু তিনি স্বরংভগবান্‌। তৃতীয়তঃ, 
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তগ্ডহেম-মমকান্তি--প্রকাণ্ড শরীর । ন্ুঞ্রোধপরিমগ্ল' হয় তাঁর লাম। 
নবমেঘ'জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৩২ স্যক্রোধপরিমগ্ুল-তনু চৈতন্য গুণধাঁম ॥ ৩৪ 
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে। আজানুলম্বিত ভূজ--কমললোচন। 

চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥ ॥ ৩৩ | তিলফুল জিনি নাসা _ধাংশুবদন ॥ মূ ॥ ৩৫ 





গে ড়া কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
কলিযুগাবতারত্ব প্রকটনের উদ্দেশ্টেই যে তিনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না) 
রাধাকান্তি-সুবলিতত্ব-বশত:ঃই তাহার গীতবর্ণ। 

৩২। এক্ষণে “অনপিত” শ্লোকের “পুরট-ুন্দর-ছ্যুতি-কদদ্ব-সন্দীপিতঃ* অংশের অর্থ করিতেছেন, “তপ্তহেম 
সমকান্তি” বাক্যে । ৩২--৩৭ পয়ারে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে । 

তণ্ু-হেম_অগ্নিতে উত্তপ্ত বর্ণ? আগুনে পোড়াইলে সোনার ময়ল! (খাদ) যখন দূর হুইয়! যায়, তখন 
সোনা অত্যন্ত উজ্জল হয়) সেই সোন। তখনও আগুনের মধ্যে থাকিলে তাহা যেরূপ উজ্জল দেখায়, গ্রীচৈতন্যের দেহের 
কান্তিও তদ্রপ উজ্জল ছিল । 

কান্তি-জ্যোতি। প্রকাণ্ড শরীর-_খুব বড় শরীর) সাধারণ লোকের শরীর অপেক্ষা! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
শরীর অনেক বড় ছিল। পরবর্তী দুই পয়ারে “প্রকাণ্ড শরীরের” বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে। 

নবমেঘ__নৃতন মেঘ। জিনি--পরাজিত করিয়া । কণ্ঠধ্বনি_ভীচৈতন্তের কণস্বর। শ্রচৈতান্তর কঠের 
স্বর নৃতন মেঘের ধ্বনি অপেক্ষাও গম্ভীর ছিল। 

৩৩ | “প্রকাণ্ড শরীরের” লক্ষণ বলিতেছেন । 

দৈর্ঘ্য__উচ্চতা। বিস্তার_্রস্থ। দৈর্ঘ্য বিস্তারে__দৈর্যে ও নি উচ্চতায় এবং ছুই হস্ত 
প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমান্দুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হস্তের -মধ্যমাুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তারে । 
আপনার হাঁথে_-নিজের হাতের মাপে। চারিহস্ত-_চারি হাত লঙ্াা। মহাপুরুষ বিখ্যাতে_তিনি 
মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। 

সোজা হইয়া দাড়াইলে পদতল হইতে মন্তকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত ল্থ। 
হয়েন এবং দুই হাত বিস্তারিত করিয়া রাখিলেও এক হাতের মধ্যমাুলির অগ্রভাগ হইতে অপর হাতের মধ্যমান্দুলির 
অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যাহার নিজের হাতের মাপ চারি হাত হয়, তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; কারণ, এরূপ শরীর 
সাধারণ লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না এইরূপ পরিমাণের দেহকে “প্রকাণ্ড শরীর” বলে, "্যযগ্রোধ-পরিমণ্ডল”ও বলে । 
এস্থলে “মহাপুরুষ* শব্দে পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্কেই বুঝাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০1৪০1৪ শ্লোকে অক্রুরোক্তিতে . 
প্রীকষ্ণকে মহাপুরুষ বলা হইয়াছে__“মহাপুরুষমীশ্বরম্*, “ধেয়যং সদ! পরিভবপ্রমিত্যাদি ১১1৫।৩৩ শ্লোকে এবং অন্যাগ্ত 
বহু স্থানে ভগবান্কে মহাপুরুষ বল! হইয়াছে। কোনও মানুষই নিজের হাঁতের চারি হাঁত লম্বা হয় না। ইহা 
ভগবানেরই একটা! বিশেষ লক্ষণ । শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেন, মহাপুরুষদের দেহ সাড়ে চারি হাত। 
সভা, ১০।১৪।১৯ শ্লোক টাকা । 

৩৪। ন্যগ্রোধ পরিমগ্ডল-পূর্ব পয়ারে ইহার লক্ষণ বলা হইয়াছে। তাঁর দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি 
হস্ত পরিমিত দেহের । ন্যাগ্রোধ-পরিমগ্ডল-তনু-ন্গ্রোধ-পরিমণ্ডল ( দৈর্ঘ্য-বিস্তারে চারি হস্ত) তন্ন (শরীর) 
যাহার । গুণধাম__অনস্ত গুণের আধার । 

প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শরীর উচ্চতায় ও ( দুই হস্ত প্রসারিত করিলে ) বিস্তারে তীহাঁর নিজের হাতে চারি হাত লগা 
ছিল; তাই তাঁহার শরীরকে “প্রকাণ্ড শরীর” বল! হইয়াছে । 

৩৫। আজান্ুুলশ্বিত-_জান্কু (হাটু) পধ্যস্ত লদ্দিত। ভুজ-_বাহ। শ্রীচৈতন্যের বাহু জাম (হাটু) 





৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। 
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নত 
ত He LE: | | এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন। 
ক্তবৎসল, সুশীল, সর্ববভূতে সম ॥ ৩৬ সহজনামে কৈল তীর নামের গণন। ৩৮ 
অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ। দুই লীল| চৈতন্যের__আদি, আর শেষ। 
= যক লে পরি করেন কৃষসনীর্তন ॥ ৩৭ 1 দুই লীলাঁয় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৩৯ 


| 
| 
| 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত) সোজা হইয়া দাড়াইয়। হাত ঝুলাইয়! রাখিলে হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ হাটুকে স্পর্শ করিত; 

সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ দেখ যায় না। এরূপ বাহুকেই আজাম্লঙ্বিত বাহু বলে। কমল-লোচিন_-কমলের 

( পদ্সের ) ন্যায় লোচন (নয়ন ) যাহার । ্রীচৈতন্তের নয়ন (চক্ষু ) পদ্মের পাপড়ীয় হায় দীর্ঘ ও সুন্দর ছিল । নাসা 

নাক। শ্রীচৈতন্থের নামিকা তিলফুল অপেক্ষা ও সুন্দর গঠন যুক্ত ছিল। স্বধাংশু-বদন-_ুধাংশু (চক্র অপেক্ষা ও ) 

সুন্দর বদন (মুখ ) যাহার শ্রীচৈতন্তের মুখ চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর এবং জ্যোতির্্মর ছিল। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অঙ্গ যে সাধারণ মানুষের অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ( বরাঙ্গ ) ছিল, ৩৩--৩৫ পয়ারে তাহ! দেখান 
হইল। 

৩৬। শাস্ত_ভগবছিট বুদ্ধি বশত: অচঞ্চল-চিত্ত। দাস্ত_জিতেজ্িয়। কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠ| পরায়ণ-- 
কৃষ্ণভক্তিতে মনের যে আত্যন্তিকী স্থিরতা, তাহাই এক মাত্র আশ্রয় ধাহার; ক্ঃভক্তিকেই একাস্তিক ভাবে আশ্রয় 
করিয়াছেন ধিনি। প্রথম-পর়ারার্ধে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভক্তভাবের পরিচগ্ধ দিতেছেন। জিতেন্দরিয় ও নি্ধাম বলিয়! 
তিনি শান্ত এবং প্রীরুঞ্চে তাঁহার একাস্তিকী নিঠা ও ভক্তি। ভক্ত-বসল-_সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ 
প্রগাঢ় নেহ থাকে, অনুগত সেবকদিগের প্রতিও যাহার তত্রপ স্নেহ থাকে, তাহাকে ভক্তববংসল বলে। সুশীল 
উত্তম-চরিত্র; যাহার সদ্‌ ব্যবহারে সকলেই প্রীতিলাভ করে। সর্ববভুতে_সমন্ত প্রাণীর প্রতি! সর্ববভূতে 
সম-_সমস্ত প্রাণীর প্রতিই যাহার সমান ব্যবহার । 

এই পয়ারে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুণের কথা বল! হইয়াছে । 

৩৭। অন্গদ-_ঝহুর অলঙ্কার । বাঁল1-_হাতের অলঙ্কার । চন্দনের অঙ্জদবাল-্বষ্ট চন্দনের দ্বার! 
বাহুতে ও হাতে অলঙ্কারের আকারে চিত্র অদ্ধিত করিয়া প্রভু ধারণ করিতেন ( কীর্তন-সময়ে )। চন্দন ভূষণ_- 
চন্দন লেপিয়া সমস্ত অঙ্কে সাজাইতেন। নৃত্যকালে-_কীন্ডনে নৃত্য করিবার সময়ে । পরি-_পরিধান করিয়। 
(চন্দনের অগন্কারাদি)। কৃষ্ণ-সন্গীর্ত্ন_বছ লোক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীকফের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির 
কীর্তন । 

৩৮। এই সব গুধ_-৩২-৩৭ পয়ারোক্ত গুণ সকল। লঞএটী_লইয়া) উপলক্ষ্য করিয়া। মুনি 
বৈশম্পায়ন__বৈশম্পীয়ন মুনি। জহত্র নীমে__ মহাভারতের অন্তত বিষ্ণুর সহ"নাম-গণনায় | তার_- 
শ্রীচৈতন্যের ! 

মহাভারতে বিষ্ণুর সহত্র-নাম-গণনায় বৈশম্পায়ন মুনি গ্রীচৈতন্তের পূর্বোক্ত গুণ-সমৃহকে উপলক্ষ্য করিয়া এ সমস্ত 
গুণাহুরপ নামও গণনা করিয়াছেন । শ্রচৈতন্যের অনন্ত গুণ; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল আটটা গুণ লইয়াই বৈশম্পায়ন 
মুনি শ্রীচৈতন্যের আটটা নাম সহশ্র-নাম মধ্যে গণনা করিয়াছেন; এই আঁটটী নামের মধ্যে চারিটী নাম প্রভুর আদি- 
লীলা সম্বন্ধে এবং চারিটী শেষ-লীলা সম্বন্ধে! ৃ্‌ 

৩৯। ছুই লীলা ইত্যাদি_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রধানতঃ দুইটা লীল!; আদি ও শেষ। পূর্ববর্তী ২৫ ও ২৭ 
পয়ারের টীকা ডষ্টব্য। চাঁরি চারি ইত্যাদ্ি_আদি লীলায় চারিটী এবং শেষ লীলায় চারিটা বিশেষ নাম সহত্র নামে 
উল্লিখিত হইয়াছে। নিয়ে তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

00 
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মছাভারতে দানধ। রি বিজুসহবনাম্োতে সুবরণবৰ্ণো হেমাঙ্গ বাচা I 
(১২৭৷৭৫-- । সূন্য/সরচ্ছমঃ শাস্তে| নিষ্ঠ'শাস্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ | 


শ্লোকেন সংস্কৃত টাকা। 
ভ্রীবব্চস্ত গ্রীচৈতন্যাবতাবত্বে শ্রীভারতং প্রমাণয়তি ন্ুবর্ণ ইতি। ম্ুবর্ণং সুন্দরবর্ণং কষ্ঃসর্ণমিতার্থ: তং বর্ণয়তি 
তি সন | বরা: : শেন: শমঃ মঃ ভগাবমিউতা বুদ: শান্তিপতায়ণঃ নিবৃত্তিপরা়ণঃ I চক্রবর্তী ॥ ৮ ॥ 


গৌর- দিন চকা ] 
শ্লে।। ৮। অন্বয়। স্থবর্ণবর্ণ: (কৃষ্ণ এই উত্তম বর্ণ বৰ্ণন! করেন যিনি) (হেমাঙ্গ (স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ 
য হার ) ব্রা: (শেঠ অঙ্গ যাহার ) চন্দনার্ঘদী (চন্দনের অঙ্গ? ব্যবহার করেন খিনি) সন্লাসক্কং (যিনি সন্যাস 
গহণ বরিয়াছেন ) শগঃ ( যাহার-বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত ) শান্তঃ ( যাহার চিত্ত অচঞ্চল ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (যিনি 
নিবৃত্তি-সরায়ণ )। 
অনুবাদ । হরিনাম প্রচার উপলক্ষে “কৃষ্ণ” 'এই উত্তম বর্ণ সর্ধদ| বর্ণন করেন বলিয়! তাহার একটা নাম 
ছুবর্ণবর্ণ। তাহার অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জগ বলিয়া তাঁহার একটা নাঞ্জাহেমাঙগ। সাধারণ লোক অপেক্ষা তাহার অঙ্গ- 
সমূহ শেঠ বলিয়া! তাহার একটা নাম বরাদ্দ ; চন্দনের অর্ঘদ ( কেপূর্ন ) পরিধান করেন বলিয়। উহার নাম চন্দগাঙ্দী ; 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়! তাহার নাম সন্ন্যাসী; ভগবরিষনুদ্ধি বলিয়া তাহার নাম শম; অচঞ্চলচিত্ত বলির! তাহার 
নাম শান্ত; কৃষ্ণভক্তিতে, নি্ঠ। এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তাহার নাম নিষ্টাশান্তিপর1য়ণ। ৮। 
কুবর্ণবর্ণ :_সুবর্ণের (স্বর্ণের ) ন্যায় পীতবর্ণ বাহার, তিনি সুবর্ণবর্ণ; কিন্তু পরবর্তাঁ হেমাঙ্গশন্দের ও ইহাই 
অর্থ বলিয়া এই অর্থ গৃহীত হইতে পারে না) একস্থলে একার্থক দুইটা শব্ধ গ্রস্থকারের অভিপ্রেত হইতে 
পারে না। তাই স্ুবর্ণবর্ণ-শব্দের অন্য অর্থ কর! হইয়াছে। স্ব (উত্তম, সুন্দর ) বর্ণ ( অক্ষর) সুবর্ণ, সর্বোত্তম 
এবং পরমন্ুন্দর ত্রজেক্জমন্দনের “কৃষঃ” এই বর্ণদ্ধয়। তাহা! বর্ণন বা কীর্তন করেন যিনি, তিনি সুবর্ণব্ণ | অথবা, 
হু (সুন্দর, পরমন্থন্দর, সর্বচিত্তহর ) বর্ণ যাহার, তিনি (শ্রকুষ্ণ) সুবর্ণ; তাহাকে, তাহার নাম-রূপ-গ৭-লীলাদি 
বৰ্ণন করেন যিণি, তিনি সুবর্ণবর্ণ (স্থুবর্ণং স্থুদ্দরবর্ণং কৃষ্ণবর্ণ মিত্যর্থঃ তং বর্ণয়তি ইতি স্বর্ণবর্ণঃ £__চক্রবন্তী )। 
হেমা £_হেমের ( স্বর্ণের ) ন্যায় গীতবর্ণ অঙ্গ যাহার, তিনি হেমা । বরাজ-বর (ভেষ্ঠ) অঙ্গ যাহার | 
চন্দনাদী--চন্দনের (চন্দনপন্ষের ) অঙ্গদ (বাহভূষণ) ধারণ করেন যিনি। জন্পযাসকৃ্_ সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছেন যিনি | শগঃধাহার বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ( শমঃ মগ্রি্ঠতানৃদ্েঃ__শ্রীভগবদুক্তি )। 
শান্তঃ_স্থিরচিত্ত। নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ £-নিবৃত্তিপরায়ণ (চক্রবর্তী )। এই সমস্ত লক্ষণই শ্রীন্মহাপ্রভৃতে দুষ্ট হয় ৷ 
পূর্বোক্ত ৩১শ পয়ারে “নামের প্রচার” বাক্যে “মুবর্ণবর্ণ”,. ৩১শ পয়ারে “তপ্তহেমকান্তি” বাক্য “হেমা”, 
৩২-৩৫শ পয়ারে “প্রবাণ্ড শরীর হইতে সুধাংশুবদন” বাক্যে পবরাহ্গ”, ৩৭শ পয়ারে “চন্দনাধদী”, ৩৬শ পত্বারে “এম, 
শান্ত নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ” নাম বাক্ত হইয়াছে। স্বর্ণবর্ণ, হেম!, বরাদ ও চন্দনাঙ্রদী এই চাঁরিটী আদি লীলার নাম; 
সন্যাসী, এম, শান্ত-ও নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ শেষলীলার ( সম্মাস গ্রহণের পরের ) নাম । 
মহাভারতের অনুশাদনপর্কে বিষ্ণুর সহন্রনাম-স্তোত্মে অবিকল এই শ্লোকটী দেখা যায় ন। ১ দুইটী শ্লোকের দুইটী 
অংশ লইয়া! কবিরাজ--গোস্থামী এই শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন; সেই মূল শ্লোক দুইটী এইরূপ :_*তিসাম! সামগঃ সাম- 
নির্ব্বাণং ভেষঙ্গং ভিষক্‌ । সন্নাসকরুচ্ছমঃ শান্তে। নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫॥৮ এবং পনুবর্ণবর্ণো হ্মার্দো বরাহ্শ্চন্দনাঙ্দী । 
বীরহ! বীৰমঃ শৃষ্যে দবতশীরচলশ্চলঃ ॥ ৪২ ॥” ছ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রথমাংশ এবং প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ লইয়া কবিরাজ- 
গোস্বামী এই শ্লোকটী এখিত করিয়াছেন! ছুইটা। স্বত্ত্ব শ্লোকের দুই অংশ লইয়! একটা শ্লোক-রচনায় কবিরা 
গোস্বাসীর উদ্দেখ্-সিদ্ধির পক্ষে কোনও অন্তরায় উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা! নাই | কারণ, বিষ্ণুর সহশ্রনাষে, ভগবানের 


সি আদি লীলা। ১৯৯ 
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার। তথাহি (ভাঃ ১১৷৫৷৩১-৩২ )-- 
কলিযুগে ধর্মা__নামসঙ্গীত্ভন মার ॥ ৪০ ইতি দ্বাপর উব্বাশ স্বস্তি জগদীস্বরমূ ৷ 


০ f- নানাতন্্বিধানেন কলাবণি যথ! শৃখু॥ ৯ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
নানাতন্্ব্ধানেনেতি কলোঁ তন্মাগপ্ত প্রাধান্তং দরশয়তি ॥ রক্ষভাং ব্যবর্ততি তি কান্ত অক্কঞ্চং ইন্জ্নীল- 
মণিবদুজ্লমূ । যদা, ত্বিষ| কৃষ্ণং কুঘবতারং অনেন কলে! কষ্ণবতারস্ত প্রাধান্তং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি 
উপাদ।নি কৌস্তভাদীনি অন্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পাধদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতম্‌। যজৈরচ্ঠটৈ২ স্ধী্তনং নামোচ্চারণং স্ততিশ্চ 
তংঠধানৈঃ | সুমেধনে! বিবেকিনঃ ॥ স্বামী ॥ 
প্রকষণবতারানন্তর-কলিযুগাবত|রং পূর্বববধাহ কৃষ্ণেতি । হা কান্ত! যোইকধর গৌরপ্তং সুমেধমঃ যত্রপ্তি। 
গোৌরত্বঞ্চান্ত আসন বণীন্ত্রয়োহস্ত গৃহতোংনুযুগং তন্ঃ। শুর! রক্তন্তথা পীত ইদানীং কষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্য- 
প্রমাথলন্ধমূ। ইদানীমেত?বতারাস্পদত্বেন/ভিখ্যাতে ছপরে কৃষ্ণতাং গত; ইতুঃভেঃ শুররক্তয়োঃ সত্যজেতাগতন্বেন 
দণিতম্‌। পীতশ্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষর়া অত্র শ্রীরুষন্ত পরিপুণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণতাদ্‌ যুগাবতারক্বং তশ্মিন্‌ 
সর্ধেহপ্যবতার। অন্তভূতা ইতি তত্তৎপ্রয়োজনং তক্গিন্নেকন্মিন্েব সিধাতীত্যপেক্ষয়া । তদেবং যদ দ্বাপরে কৃষ্ণোংবতরতি 
তদেব কলে৷ গ্রীগৌরোইপ্যবতরতীতি স্বাঃস্তলক্ধেঃ সক্ষ্ণাবির্ভাববিশেষঃ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাং। 
তদেতদাবির্ভাবত্রং তন্ত স্বরমেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্কবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতে। বর্ণে] চ যত্র। যশ্মিন্‌ শ্রীকফটৈতন্-দেবনাগ্ি 
কৃষ্ণত্বাভিব্যপ্তৰং কৃষ্ণেতি বণযুগলং প্রুক্তমন্তীত্যর্ঘ:। তৃতীয়ে শ্রমদুগ্মববাক্যে সমাহ্তা! ইত্যাদি পণ্যে শিয়: সবণেতেত্যত্র 
টাকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদয়ং বাচকং যস্ত সঃ। শ্রিয়ঃ সবণ। কুন্দীত্যপি দুশততে । যধ্ধা বৃষ ব্ণয়তি 





গৌর-কৃপা-তরদ্লিনী টীকা । 
বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন গুণান্থরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে যে আটটা নাম শ্চৈতন্য-সঙ্গন্বৌ - 
প্রয়োজ্য, সেই আটটাই এস্থলে সঙ্কলিত হইয়াছে। “স্ুবর্ণবর্ণ"-ইত্যাদি অংশ মহাভারতে পরবর্তী শ্লোকে উল্লিখিত 
হইলেও এ নামগুলি মহাপ্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধীয় হওয়ায় কবিরাঞজ-গোস্বামীর শ্লোকে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
যাহাহউক, মহাভারতের বিষুসহত্র-নাম-স্তোত্রের উক্ত আটটা নাম কেবল শ্রীচৈতন্ত-সন্বন্ধেই প্রয়োজ্য হয়? 

অন্ত কোনও ভগবংস্বরূপ-সন্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না। স্মৃতরাং মন্‌ মহাপ্রহথকে লক্ষ্য করিয়াই যে উক্ত নাম্গুলি লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মহাভারতেও শ্রীচৈতন্ের অবতারের কথা 
লিখিত হইয়াছে । আরও, মহাভারতে শ্রীচৈতন্টের অ।টটা নাম দেখিতে পাওয়ায় এবং সত্য, ত্রেত! ও ঘাপরে 
গ্রচৈতন্যের অবতার ন! থাকায়, কলিধুগেই যে তাহার অবতারের সময়, তাহাও প্রমাণিত হইল । 

৪০। কলিযুগেই যে প্রচৈতন্তের অবতার, মহাভারতের শোকে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, যুক্তি দ্বারাই তাহা 
প্রতিপন্ন করিতে হয়ঃ কিন্ত ্রীমদ্ভাগবতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কলিযুগে গীতকান্ত চৈতন্য অবতীর্ণ হয়েন 
এবং সঙ্বীর্তন দ্বারা তাহার অর্চনা করিতে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে একথা স্পষ্টই লিখিত আছে, ইহাই এই পয়ারের মর্শ্ম। 

ব্যক্ত করি_্পষ্ট করিয়া ৷ নাম-সঙ্ধীর্্তন সার_নাম সঙ্বীঁনই, কলিযুগের সার ধর্শ্ম। বহুলোক একত্রে 
মিলিত হইয়া উচ্চৈস্বরে কীর্তন করাকে সম্বীত্তন বলে। “সন্বীর্তনং বহুভিগ্রিলিত্বা তদ্গানন্থখং এরুষ্ণগানম্‌ 
ক্রযসন্দর্ভঃ ।১১৷৫৷৩২৷" এস্থলে তদ্গান-শবে গ্রগীরকীর্তন বুঝিতে হইবে । বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া! পূর্বে 
ত্নগোরকীর্তন করিয়া তৎপর শ্রীকুষবীর্তন করিলেই এ কীর্তনকে সন্বীর্তন বলা হয়। 


গ্রমাণস্থরপে নিযে শ্রীঘদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 
শ্লে।।৯-১০। অন্বয় । হে উব্বাঁশ (হে পৃথিবীপতে )! দ্বাপরে ( ছাপর যুগে ) জগদীশ্বরং ( অগদীশ্বরকে ) 


[ লোকাঃ] (লোক সকল) ইতি (এইরূপে_নমন্তে বাসদেবার ইত্যাদিরূপে ) স্তবস্তি (স্তবপৃজা! করে )। কলো 


NEE 





২5৫ শ্রী চৈতসচনিতাসত | য় পরিচ্ছে। 


পাপন LOM ON ANA ANANDA ANAL NDNA OOO SAA OVUM NS 


কর খা াগপাগাপর। | যজৈঃ সঙ্ধীর্ভনপ্রায়ৈজস্তি হি সেখ: ॥ ১০ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 


LAA 





শীট 


তাদৃশম্বপরমানন্দবিল।সম্মরণেললাসবশতয় স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্কেভ্যোহপি লোকেভ্যত্তমেবোপদিশতি 
যন্তমূ। অথবা স্বয্মম্ফং গৌরং ত্বিষ! স্বশোভাবিশেষেণৈব কষেপদে্টারধ ৷ যদদর্শনেনৈব সর্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীতার্থ:। কিনা 
সর্ববলো কতরষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষৃষ্টো ত্রিযা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্‌। তাদৃশশ্থামন্থন্নরমেব সন্তমিত্যর্থ। 
তম্মাত্্মিন্‌ শীকষ্ণর্পস্তৈৱ প্রকাশাৎ তন্তৈবাবির্ভাব-বিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্ত ভগববমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙগাস্- 
গার্ষদমূ। অঙ্গান্তেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্তেবান্্রাণি। সর্বদ্ৈবৈকাসন্তবাসিত্বাত্তান্তেব 
পার্যদা: ৷ বহতির্মহাম্গভাবৈরসকূদেব তথা দৃষ্টোইসাবিতি গৌড়বরেক্রবর্ধোৎকলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ | যদ্ধা অত্যন্থ- 
প্রেমাস্পদত্বাত্ত্তুল্যা; এব পার্ধদা:। শ্রীমদ দ্বৈতাচাঁধ্যমহাস্থভাবচরণ-প্রভৃতয়ন্তৈঃ সহ বর্তমানমিতি চার্থাস্থরেণ ব্যক্তমূ। 
তদেবস্তৃতং কৈ বরজন্তি। যউজৈঃ পুজাসস্তারৈঃ | ন যত্ৰ যজ্ঞেশমখা মহোৎসব! ইত্যুক্তেঃ ৷ তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং 
ব্যনক্তি। সঙ্ধীর্ভনং ব্ুভিসিলিত্ব। তদ্‌গানসুখং প্রীকুষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সন্কীর্তনপ্রাধান্তস্ত তদাঙ্িতেষে দর্শনাৎ 
স এব অন্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্‌ । অতএব সহশ্রনায়ি তদবতারস্থচকানি নামানি কথিতানি। স্ুবর্ণবর্ণো হেমাঞ্ো 
বরাহ্বশচন্দনাঈদী । সন্যাসকচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দশিতঞ্চৈতং পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ববভৌমভট্টাচার্যেণ। 
কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজ্‌ং যঃ প্রাদুক্র্ূং কৃষ্ণচৈতণ্ঘনামা । আবিভূতিস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঁঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্ 
ইতি ॥ ক্রমসন্দর্তঃ ॥ ৯-১০ ॥ 


গৌর-কৃগা-তরঙ্িণী টীকা। 
(কলিযুগে ) অপি (ও) নানাতন্তরবিধানেন (নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে ) যথা (যদ্রপ ) [স্বস্তি ] ( স্তবপৃজ। 
করে ), শৃণু (শবণ কর )। স্থমেধসঃ ( সুবুদ্ধি লোকগণ ) ত্বিষ! (কান্তিতে ) অকুষণং ( অক্ৃ্ণ__পীত বা গৌর ) 
সান্গোপা ্ান্তরপার্ধদং ( অন্দ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণের সহিত বর্তমান ) কৃষ্ণবর্ণ, (কৃষঃবর্ণ ) [ ভগবস্তং ] (ভগবানকে) 
সনদীর্তনপ্রায়ৈঃ ( সঙ্ধীর্তন-গ্রধান ) যজৈ; (পুজোপকরণ দ্বার! ) যজস্তি (পুঁজ করেন) হি (নিশ্চিত )। 
অনুবাদ । হে রাজন্‌ ! (বৈবন্থত-মন্বস্তরের অই্টাবিংশতি চতুযুগের ) দ্বাপরে এই ( নমস্তে বাস্থদেবায় ইত্যাদি) 
রূপে জগদীশ্বরকে লোক সকল স্তুতি করেন) নানাবিধ তন্ত্রের বিধান-অমুসারে ( টৈবস্বত-মন্বস্তরের অষ্টাবিংশতি 
চতুযুগের ) কলিযুগেও যেরূপে (্ততি-পঁজা ) করিয়! থাকেন, (তাহা বলিতেছি ) শ্রবণ করুন। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 
সঙ্গীর্তন-প্রধান পুজোপকরণ দ্বার], অঙ্গ ও উপাশ্ররূপ অন্তর (অথবা অঙ্গ, উপাঙ্দ ও অক্ত্র) এবং পার্ধদগণের সহিত 
বর্তমান গৌরকাত্তিবিশিষ্ট কৃষুবর্ণ (ভগবানের ) অর্চনা করিয়া থাকেন । ২-১০ । 
কোন্‌ যুগে কি বর্ণে গ্রীভগবান্‌ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার কি নাম, কিরূপ বর্ণ এবং কোন্‌ বিধি-অনুসারেই 
বা তাহার পূজাদি হয়__ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণন-উপলক্ষে নবযোগেজ্রের একতম শ্রীকরভাজন: বলিলেন,_-বৈবস্বত- 
মধ্বস্তরের অন্তর্গত ঘাপর যুগে অবতীর্ণ শ্রীশরীনতামনুন্দরকে বেদতন্ত্রাদির বিধ-অহ্সারে মহাঁরাঁজোপচারে লোৌকসমূহ 
পুজা করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১১৫২৮) আর “নমস্তে বানুদেবায় নমঃ সক্কর্ষণীয় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং 
ভগবতে নমঃ॥ নারায়ণায় খষয়ে পুরুযার মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্বভূতাত্মনে নমঃ” এই সকল বাক্যে 
. লৌকসমূহ তাহার স্ততি করিয়া থাকেন (শ্রীভা, ১১৫২৯-৩*।) (্লৌকস্থ ইতি-_শবদ্বারা ইহাই স্থচিত 
হইতেছে ।)  উব্বীশি_-উব্বাঁ (পৃথিবী) +ইশ (ঈশ্বর); পুথিবী-পতি। এস্থলে নিখি-মহারাজকে সম্বোধন 
করিয়াই উব্বাশ বলা হুইয়াছে। নিমি-মহারাজই নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরেই 
শ্রীকরভাজন-খবি উক্ত গ্লোকগুলি বলিয়াছিলেন | যাহাহউক, দ্বাপরের কথ! বলিয়া শ্রীকপ্পভাজন বলিলেন, বৈবন্থত, 
মন্বস্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্ধুগের কলিতেও শ্রীভগবান্‌ অবতীর্ণ হইবেন এবং নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে 
লোকসমূহ তাহারও পুঙ্জা করিবে । (কলিযুগে যে অন্্রযার্গেরই প্রাধান্য, তাহাই এই বাক্যে স্থচিত হইল. 





is বা ক « আদি-লীলা। ২০১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্দিণী চীকা। 


শরীধরন্থামী)। এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার বর্ণনা-উপলক্ষে জীকরভাঞ্জন বলিলেন--কলির অবতার 
রণ কিন্তু তাহার কাণ্ডিটী অন্্চ এবং তিনি সাঙ্বোপাঙ্বানপার্যদ। এই তিনটা শব্দের ব্যখ্যা করা যাইতেছে। 

এই গ্লোকে বর্তমান চতুযুগীয় কলিযুগের উপাস্তের কথাই বলা হইয়াছে এবং তিনি এই কলিযুগেই অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। সুতরাং তাহার স্দ্দ্ধীয় আলোচনায় শ্রীরসিংহদেবের নিকটে প্রহলাদের একটা উক্তির কথা স্মরণ 
রাখিতে হুইবে। তিনি বলিয়াছেন-_“ছন্নঃ কলোঁ যদভবান্ত্যুগোহ্থ স ত্বম্‌॥ শ্রীভা, -৭1৯1৩৮।__কলিতে ভগবানের 
ছয় বা প্রচ্ছন্ন অবতার 1” ছন্ন শব্দে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা! করা যাউক। ছন্ন অর্থ আচ্ছাদিত । এই কলিতে 
যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাহার বিগ্রহটী থাকিবে আচ্ছাদিত) সুতরাং তাহার বিগ্রহের নিজস্ব বা! স্বাভাবিক রূপটী 
দাধারণত: দেখা যাইবে না) কাজেই সেই স্বাভাবিকরূপের কান্তিও বাহিরে প্রকাশ পাইবে ন! । যাহাদ্বার! তিনি 
শাচ্ছাদিত থাকিবেন, তাহার রূপ বা বর্ণটাই বাহিরে দেখা যাইবে এবং তাহার রূপের কাস্তিটাই বাহিরে প্রকাশ 
পাইবে । 

‘এই ছত্নত্বই বর্তমান চতুর্ধুগীয় কলির অবতারের একটা বিশেষ লক্ষণ) এই লক্ষণ যাহাতে নাই, এই কলির 
অবতাররূপে তাহাকে মনে করা যায় না। একথা মনে রাবিকাই কৃষবর্ণং ত্িষারুষ্ম্‌ শ্লোকের অর্থালোচনা করিতে 
হইবে | 

এই শগ্লোকের অর্থনির্ণয়ে মুখ্যতাঁবে আলোচ্য হইতেছে ছুইটী পদ-কৃষ্তবর্ণম্‌ এবং ত্বিনাকষ্ণম্‌ । এই ছুইটী শবে 
প্রত্যেকটারই একাধিক অর্থ হইতে পারে; কোন্‌ শব্দের কোন্‌ অর্থ গ্রহণীর, তাহাই বিবেচ্য । কৃষ্ঃবর্ণম্‌--শবের 
হুইটা অর্থ_ধাহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং যিনি কৃষ্তকে ( কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ) বর্ণন করেন, যিনি 
কৃষ্ণের নাম জপ করেন বা কীর্তন করেন এবং কৃষ্ণের নাম-গুণ-ূপ-লীলাদির্‌ও বর্ণন ব! কীর্তন বা প্রচার করেন, 
তাহাকেও কৃষ্চবর্ণ বল! যায়। এই ছুইটী অর্থের কোন্টী এই শ্লোকে অভিপ্রেত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে 
তিষারুষ্ণমূ-শবটারও অর্থালোচনা প্রয়োজনীয়; এই ছুইটী শব্দের তাতপর্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই অর্থ করিতে 
হইবে । তিষাকুষ্তমূ-_ইহাকে একটা শব্দও মনে করা যায়, আবার ছুইটা শব্দও মনে করা যায়! ত্বিষা এবং 
অন্বষ্কম_-এই দুইটা শব্ধকে সন্ধিতে যুক্ত করিলে একটী শব্দমাত্র পাওয়া যায়--( তা অকৃষ্ণম্‌ )--ত্বিষাকৃঞ্চম্‌ । 
আব, এস্থলে কোনও সন্ধি নাই মনে করিলে ত্বিষা এবং কুস্_-এই ছুইটী শব্দ পাওয়া যায়। ত্রিট-শব্দের তৃতীয়া- 
বিভক্তিতে ত্রিষ| হয়। ত্বিটু-শঝের অর্থ কান্তি, রূপের চ্ছটা) ত্বিষা-শব্দের অর্থ হইল-___কান্তিদ্বারা, কান্তিতে বা রূপের 
চ্ছটায়। কৃষ্ণণব্দ প্রসিদ্ধ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ত্বিষাক্ষ্ণম্‌ শব্দের অর্থ হইল-__কাস্তিতে অকুষঃ 
অর্থাৎ যাহার রূপের চ্ছটা অকৃষ্ণ (সন্ধিযুক্ত পদ মনে করিলে), অথবা কান্তিতে কৃষ্ণ অর্থাৎ যাহার রূপের চ্ছটা কৃষ্ণ 
(সন্ধি নাই মনে করিলে )। কিন্তু অকৃষ্ণ বলিতে কি বুঝায়? এস্থলে কলির উপাস্ত অবতারের কথাই বল! 
হইতেছে। পূর্ববর্তী “আসন্‌ বর্ণা£” শ্লোকের আলোচনা প্রপদদ শান্তপ্রমাণ উদ্ধত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কলির 
সাধারণ যুগাবতারের বর্ণ কৃষ্ণ; কোনও বিশেষ কলিতে ভগবান্‌ পীতবর্ণেও অবতীর্ণ হয়েন এই ছুইটী বর্ণ ব্যতীত 
অন্ত কোনও বর্ণে কলিতে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার কথ! শাস্ত্র হইতে আনা যায় না। সুতরাং এনে “অক্ষ 
শৰে গীতবর্ণই স্থচিত হইতেছে । কবিরাজগোস্থামীও বলিয়াছেন-_“অক্বষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥১৷৩৷৪৫৷" আরও 
এস্থলে এই কলির অবতারের কেবল কান্তির কথাই বল। হইয়াছে। পূর্ববর্তী কৃষ্ণবর্ণম্‌-পদে 
কথা বলা হইয়া থাকে এবং সেই বর্ণ যদি অনাচ্ছাদিত হয়, তাহ হইলে পৃথকৃভাগে 
কান্তির বর্ণের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় ন৷-_অনাচ্ছার্িত স্বাভাবিক রূপের বরই হইবে কান্তিরও বর্ণ। 
অবশ্য স্বাভাবিক রূপটী যদি আচ্ছাদিত হয়, তাহাহইলে কান্তির বর্ণের উল্লেধের সার্থকতা আছে। আর, কষ্ণব্ণম্‌পদে 


যদি স্বাভাবিকরপের উল্লেখ ন! হই থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক রূপের উল্লেখ ন! করিয়া কান্তির উল্লেখ করাতে 


মনে হইতেছে, স্বাভাবিকরূপ এবং কান্তি এক নয়। কান্তিই সকলের দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া কান্তির কথাই 


তাতলালীত লাখ শিলাত ক তাত ত ২লজ তা তত সিএ পাশা 


একটী কথা বিবেচ্য । 
যদি তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণের 
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গৌর-কণা-তরগ্িখী টীকা। 
উল্লিখিত হইয়াছে । তাই মনে হয়--যে অবতারের কথ! গ্লোকে বলা হইতেছে, তাহার কান্থিসদঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখ ছারা ইহাই সুচিত হইতেছে যে, ইনি “ছয় অবতার”, ইহার ম্বাভাবিকরূপ অন্থারপের অন্তরালে লুক্কায়িত 
আছে; যে আচ্ছাদক রূপটী বাহিরে আছে, সেই রূপটাই এই অবতারের কাস্তিকে রূপদান করিয়াছে এবং এই 
আচ্ছাদক কূপের রূপবিশিষ্ট কান্তিই এই অবতারের কান্তি। 

যাহ! হউক, পূর্ক্ণোল্লিখিত কুষণবর্ণ-শবের অর্থ দুইটাকে ত্রিষাকব্চ-শব্দের দুইটা 'অর্থের সঙ্গে মিলাইলে উভয় 
শবোর যোগে মোট চারিটা অর্থ পাওয়া যায়) যথ|--(ক) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ এবং কাস্তিও কম) (খ) ছিনি 
কৃষ্ণক বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি কৃষ্ণ) (গ) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কান্তি অকৃষ্ণ বা পীত; এবং (ঘ) খিনি 
কুষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি অকৃষ্ণ বা গীত। এই চারিটা অর্থের কোন্টা বা কোন্‌ কোন্টা এ্রহণীয়, 
তাহাই এখন বিবেচ্য । 

(ক) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদি অনাচ্ছাদিত হয়েন, তবে তাহার কান্তিও কৃষ্ণই হইবে; সুতরাং 
পৃথক্‌ ভাবে তাহার কান্তির উল্লেখ নিরর্থক । সংকবির| অনর্থক শব বা একই স্থলে একার্স্থচক দুইটা শব 
প্রয়োগ করেন না। আর, যদি তিনি আচ্ছাদিত হয়েন, তাঁহার আচ্ছাদক-রূপের বর্ণ তাহার স্বাভাবিক কৃষ্ণবৰ্ণ 
অপেক্ষা অন্যরূপই হইবে, নচেৎ আচ্ছাদনের সার্থকতাও থাকেন।, ছয়ত্বও জন্মে না। আচ্ছাদক-বূপ কৃষ্ণভিন্ 
অন্তরূপ হইলে তাহার বান্তিও কষ্ণভিন্ন অন্যরূপই হইবে, কান্তি কখনও ক হইতে পারে না। সুতরাং এই অথের 
কোনও সঙ্গতি থাকে ন! বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। 

(খ) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যাহার কান্তি কৃষ্ণ তাহার নিজন্ব স্বাভাবিক বর্ণের উল্লেখ নাই। 
তিনি যদি স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ হয়েন, তাঁহার কান্তিও কৃষ্ণবর্ণই হইবে-যদি তিনি আচ্ছাদিত ন! হয়েন। কিন্তু 
তাহাতে কলি-অবতারের ছন্নত্ব থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে_তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণবর্ণ না হুইয়! অন্থবর্ণেরও 
হইতে পারেন এবং তাহার সেই অন্থবর্ণ আচ্ছাদিত হইয়া বাহিরে কৃষ্চবর্ণ কান্তি বিকীরণ ঝরিতেও পারে। 
কিন্ত তিনি কোন্‌ বর্ণ হইতে পারেন? ইহা! নির্ণয় করিতে হইলে, ভগবানের কোন্‌ কোন্‌ স্বরূপ কলিতে অবতীর্ণ 
হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা জানা দরকার। কলির সাধারণ যুগাবতার, অথবা কোনও লীলাবতার, অথবা স্বয়ং 
ভগবান্ই অবতীর্ণ হইতে পারেন। কিস্ত কলিতে কোনও লীলাবতার অবতীর্ণ হয়েন নী । “কলিযুগে লীলাবতার 
না করে ভগবান্‌। অতএব ত্রিধুগ করি কহি তার নাম॥ ২৷৬৷ ৷” বাকী রছিলেন_্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ এবং 
সাধারণ ফুগ্রাবতার কৃষ্ণ; কিন্তু উভয়েরই স্বাভাবিক বর্ণ কষ) ইহাদের কেহ অবতীর্ণ হইয়। যদি কৃষকান্তি প্রকাশ 
করেন, তবে তদ্বারা তাহাদের অনাচ্ছার্দিতত্বই প্রকাশ পাইবে; কিন্তু এই কলির অবতার ছর। সুতরাং কৃষ্ণ- 
বর্ণনকারী কৃষ্ণবর্ণ কোনও অনাচ্ছার্দিততন্থ ভগবধ্বক্পপ এই শ্রোকের অভিপ্রেত হইতে পারেন না । 

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল “ত্বিষ! কৃষ্ণ” (সদ্ধিহীন ) পাঠ-সঙ্গত নয়। 

(গ) যাহার বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু কাস্তি অকুষ্ণ বা পীত। ইহার স্বাভাবিক রূপ এক বর্ণের, কিন্তু দেহের কান্তি 
অন্ত বর্ণের । ইহাতেই বুঝা যার-__ইনি অন্তবর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত, ছন্ন অবতার । ইনি ভিতরে কষঃবর্ণ, বাহিরে 
গীত বা গোৌরবর্ণ_অস্তঃ্ঞ্চ বহিগোৌঁর । ছয় অবতার স্থচন! করে বলিয়া এই অর্থ গ্রহ্ণীয়। 

ধে) যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং ধাহার কান্তি অকৃষ্ণ বাঁ পীত। ইহার স্বাভাবিক বর্ণমহ্বন্ধে কোনও 
উল্লেখ নাই। পূর্ব্বোক্ত খে) চিহ্নিত আলোচনায় বলা হইয়াছে-_হয়তো৷ কলির সাধারণ যুগাবতার, আর না 
হয় স্বয়ং ভগবান প্রকুষ্ই কলিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। উভয়ের বর্ণই বৃষ) ইহাদের কেহ অবতীর্ণ হইলে 
পীতবর্ণ গ্বারা আচ্ছাদিত হইয়! পীতকান্তি হইতে পারেন। ছন্ন অবতার স্থচম! করে বলিয়! এই অর্থ গ্রহণীয়। 

কিন্তু যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি কি যুগাবতাঁর, ন! স্বয়ং ভগবান? পুর্ণবন্তাঁ “আসন্‌ বর্ণাঃ” শ্লোক হইতে 
জানা যায়, স্বয়ং ভগবান্‌ নন্দনন্দন কৃষ্ণই কোনও এক বিশেষ কলিতে স্বযংরূপেই গীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
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খৌর কৃপা তরঙ্গিখী টাকা। 

যুগাবতারের পীতবর্ণে অবতীর্ণ হওয়ার কোনও উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কলিতেও যে 
্য়ংভগবান্‌ নন্দনন্দন রষ্চই-খিনি গত দ্বাপরেও শ্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই--স্বীয় আবির্ভাব, 
বিশেষ গ্রকটিত করিয়া স্বয়ংরূপেই এই কলির উপাস্থরূপে অবতীর্ণ হইবেন-__ইহাই এই ঞোকের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত 
বলিয়া আনা খাইতেছে। তাহার স্বাভাবিক কৃষ্তবর্ণ ভিতরে; আচ্ছাদক গীত বা গৌঁরবর্ণ বাহিরে; তাই তাঁহাকে 
অন্তু বহির্গোৌরও বলা যায়। 

(গ) ও ঘে) আলোচনা হইতে জানা গেল “ত্বিয। অরুষ্ণম্” ( অর্থাৎ সন্ধিবদ্ধ ত্বিযাকফম্‌ ) পাঠই গর্দত। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যে গীতবর্ণে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং ভগবান্‌ ব্রজেন্রন্দন কৃষ্ণ অস্থ:ঃরষ- 
বছিগেো রূপে বিশেষ কলিতে অবতীর্ণ হইয়! থাকেন, সেই পীতবর্ণটা কোথা হইতে তিনি গ্রহণ করেন? 

ভগবানের পমন্তহ্বন্ূপই নিত্য ; তাহার এই অন্তাকৃ্চ-বহির্গোর-রূপটীও নিত্য এবং এই স্বরূপের আচ্ছাদক 
পীতবর্ণটাও নিত্যই। স্থৃতরাং যাহ! স্বরং ভগবানের সঙ্গে অন্তরপ্রভাবে নিত্যসন্বপ্ধবিশিষ্ট,। এমন কোনও বস্তুই 
এই গীতবর্ণটার হেতু হইবে। একমাত্র তাহার স্বরূপশক্কিই অস্তরপ্দভাুব তীহার সহিত নিত্যসদবদ্ধবিশিষ্ট। 
স্থতরাং এই গীতবর্ণটার হেতুও স্বর্পশক্তিই হইবে, অন্য কিছু হইতে পারে না। স্বরূপশক্তির আবার দুইরূপে 
অবস্থিতি-_অমূর্ত ও মূর্ত । অধূর্তরূপে শক্তি থাকে শক্কিমানের মধ্যেই, সমস্ত ভগবং-স্বর্ূপেই ইহা! থাকে, এই শক্তির 
কোনও বর্ণও নাই) সুতরাং এই অমূর্ত শক্তির দ্বার! কোনও স্বরূপেরই ছন্নত্ব জন্মিতে পাবে না। শক্তির মূর্ভরূপ 
হইল--শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । সর্ধণক্তিগরীয়সী হলাদিনীর পরমসারভূত মাদনাখ্যমহাভাবস্থরূপিণীই প্রীর।ধা, 
ইনি কঞ্চকান্ত/শিরোমণি। এই শ্রীরাধাই হইলেন-শ্রীক্ষ্চের স্বন্ধপশক্তির মূর্ঘরূপ, স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। তাঁহার বর্ণ আছে--এই বর্ণ পীত বা নবগোর্চনাগৌর । হেষগৌরাহী শ্রীবাধাই এই কলির অবতারের 
পীতকান্তির হেতু । কিন্তু শ্রীরাধা কিরূপে নবনীরদবর্ণ নন্দনন্দনকে পীত কান্তি দান করেন? দেহের বাহিরে 
যে রূপটী থাকে, তাহার চ্ছটাই কান্তি । কলির অবতারের কাস্তি যখন পীত, তখন বুঝিতে হইবে--তাঁহার 
বাহিরের বর্ণটীও গীত, 'অবিষিশ্র নিবিড় পীত এবং এই পীতবর্ণদারা তাহার স্বাভাবিক কৃষ্তবর্ণ সম্যক্রূপে ঢাকা পড়িয়া 
গিয়াছে । হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার কেবল পীতবর্ণ রূপচ্ছটাছারাই শ্রীকুষ্ণের খাম অঙ্গ নিবিড় নিশ্ছিদ্র ভাবে আচ্ছাদিত 
হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পীত-অঙ্গদ্বারাই যেন আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। শ্রীকুষের প্রতি 
্রীবন্দাদেবীর “রাধায়৷ ভবতশ্চ চিত্তমতুনী স্বেদৈবিলাপা,” ইত্যাদি (ড, নী, ম, স্থা, ১১০) উক্তির প্রমাণে পাওয়া 
যায়, প্রেমপরিপাক খ্রীরাধাকুষ্ণের চিত্তকে গলাইয়া এক করিয়া দিরাছিল; সেই মহ।পরাক্রান্ত প্রেমই কৃষ্ণপ্রেমময়ী 
্্ীবাধার অদ্বকেও গলাইয়! যেন তাহার প্রতি-অঙন্ারা শ্রীকুষের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে আলিঙ্ষিত করাইয়া গীতবর্ণ 
করিয়! দিয়াছে, খ্ামস্ুনরকে অন্তংষ্-বহির্গের করিয়া দিয়াছে। এই কলির এই অবতার তাই গীশীরাধাকৃষের 
যুগলিত বিগ্রহ । শ্রীরাধা ৃষ্তবাঞ্থাপুত্তিরূপ করে আরাধনে 1১৯1৪৭৫1”, সেবাদ্বারা শ্রকুষ্ণের গ্রীতিবিধানব্যতীত 
তাহার অন্ত কোনও কাজই নাই । এইরূপে, সর্বান্দ্বারা প্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্দে আলিঙ্গনদ্বারাও তাহার শ্রীকষ্ধমেবা__- 
্রকুফের বাসনাপুরণই করা হইয়াছে। কি সেই বাসনাপুরণ? ্রমদ্ভাগবত হইতে জান। যায়-_শ্রীরুষের রূপ 
*বিম্থাপনং স্বশ্ত চ ৩২১২৮ “রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ।২1২১/৮৬৮, 
কিন্তু আস্বাদনের উপায় নাই; কারণ মাধ সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল রাধার মাদনাধাপ্রেম। 
মেই প্রেমের পূর্ণতম অভিব্যক্তি- পুর্ণতম উচ্ছাসও সম্ভব হয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে, একৃষ্ণের সেবাব্যপদেশে | 
তাই স্বমাধর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত ্রীকষের বাসনাপুরণর্ূপ সেবার উদ্দেশ্ঠেপ্রীরাধ! স্বীয় ভাবের দ্বার! শ্রীকফের চিত্তকে 
সম্যক্রপে পরিসিঞ্চিত করিয়া সেই ভাবের সর্কাতিশায়ী উল্লাসকে সর্বদা অন্ধ রাখার উদ্েস্তেই ভে: শব 
সমস্ত অঙ্গকেই স্বীয় সমস্ত অঙ্গঘারা আলিদ্ধন করিয়া উভয়ের নিত্য যুগলিত বিগ্রহ ত: করিয়াছেন। 
দবাপর-সীলাতেই প্রীকঞ্চের উক্তরপ ৰাসনার অভ্যুদয়; তাই, বিল না করিয়া, মতৃপ্ত বাসনার জল! হইতে 
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২৭৪ ওআচৈতন্চরতামূত। [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


গৌর-কপা-তরঙগিণী চীকা। 
শরীঞ্চকে মত্বরই অব্যাহতি দেওয়ার নিমিত্ত, অব্যবহিত পরবর্তী কলিতেই প্রীরাধ। এই অন্তারুষণবহিগেি, 
শ্ীতীরাধাকৃষের নিত্যযুগলিত বিগ্রহ প্রকটিত করাইয়াছেন। এজনাই বলা হয়, যে ছ/পরে স্বয়ং উরু অবতীৰ্ণ 
হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিতেই শ্রী্ীগোরের আবির্ভাব । 
বর্তমান কলিতে নবদ্বীপে যিনি আবিভূ্তি হইয়াছেন, তিনিই এই “রষাবর্ণং ত্বিষারুষঃম্” স্রোকোক্ত কলির 
উপাস্ত অবতার । রুপ! করিয়া শ্রীলরায়রামাননের নিকটে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন; বায়বামাননাকে 
তিনি তাহার এই যুগলিত রূপ--“রসরাজ মহাভাব দুই-এ একরূপ” দেখাইয়াছেন এবং দেখাইয়! পরে বলিয়াছেন 
“গৌর অন্দ নহে মোর রাধাধ স্পর্শন | গোপেন্সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অশ্তজন ॥ তার ভাবে 
আত্মমম। তবে নিজ মাধুষ্যরপ করি আস্বাদন ।২।৮।২৩৮-৩৯/৮ কৃপা করিয়া তিনি স্বীয় অস্তষ্-বহির্গোৌররপও 
কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়াছেন। তাই “অন্তঃ বহির্গোরং দণিতান্গাদিবৈভবস্।” বলিয়া শ্রীজীবগে। স্বামী 
তাহার তত্সনার্ভের মন্লাচরণে তাঁছার বন্দন! করিয়াছেন। 






ভাবিত আমি কার 





সেই সমস্ত লক্ষণই শ্রীমন্মহাপগ্রভূতে বিগ্যমান। “অহমেব কচিদ্র্গন অল্সাসাশ্মমাশ্রিতঃ | হ্রিভক্তিং গ্রাহয়ামি 
কলে পাপহৃতান্নরান্‌ ॥১1৩।১৫।৮ উপপুরাণের এই গ্লোকে শ্রীক্বফ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন--“হে ভ্রক্মন্‌! ব্যাসদেব ! 
কোনও এক কলিতে স্বয়ং আমিই সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাঁপহত মনুয্যুদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইঘু| থাকি ।” 
এই উক্তি অনুসারে, “আসন্‌ বর্ণাঃ” ইত্যাদি শ্লোকস্থচিত পূর্ববর্তী কোনও এক কলিতে যেমন স্বং ভগবান্‌ শ্রীরষ্চ্ 
গীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রপ বর্তমান কলিতেও লীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া অন্যাসলীল| গরকটন পূর্বক কলি 
জীবগণকে নাম-প্রেম প্রদান করিয়া কৃতাৰ্থ করিয়াছেন। 

সাঙ্ৰোপাঙ্গাস্রপার্ষদ_হস্ত-পদাদিকে অঙ্গ বলে। অঙ্ুলি-আদি উপাঙ্গ। ভূষণাদি যেমন অপরের শোভ। 
বর্ধন করে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পরম মনোহর উপাপ্গাদিও তদ্রপ তাহার অন্দের শোভা বর্ধন করে) তাই তাহার 
উপাদ্াদি তাহার ভূষণ-স্বরূপই ছিল। (ক্রমসন্দর্ভ)। অস্ত্র চক্রাদি। পার্ধদ-_পরিকর। চক্রাদি অন্ধ দ্বারা 
শ্রীভগবান্‌ সাধারণতঃ অস্থ্র-সংহারাদি করিয়া থাকেন; তাঁহার পার্ধদবর্গও অসুর-নংহারাদির আনুকূল্য করিয়া 
থাকেন। কিন্তু বর্তমান কলিযুগাবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অঙ্র-প্রত্যদ্াদির এমনই অদ্ভুত প্রভাব ছিল যে, তাহাদের 
মনোহারিত্ব দর্শন করিয়াই অন্থুরগণের অস্ুরত্ব চিরকালের জন্য পলায়ন করিত ; এবং প্রভুর দর্শনে এবং তাহার মূখে 
হরিনাম এবণে অন্থুরগণের চিত্তে ভগবংপ্রেমের আবির্ভাব হইত । “রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অন্তর ধরে, 
অন্থরেরে করিল সংহার । এবে অন্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার 1” এইভাবে 
অদ্ধ-প্রত্যদ্দাদি দ্বারাই অস্ত্র ও পার্যদাদির কার্য নির্বাহিত হওয়া__অস্থরের অন্থর-স্বভাব বিনষ্ট হওয়া 
অদ্দোপাধূকেই অস্ত্র ও পার্ধদ বল! হইয়াছে। অঙ্গ এবং উপান্বই অস্ত্র ও পার্ধদ যাহার, অঙ্গ ও উপার্ঘরপ অগ্র ও 
পার্ধদের সহিত বর্তমান যিনি, তিনি সাঙ্দোপা্দান্ত্র-পার্ষদ। 

অথবা, ব্রঞ্জভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সর্বদা নির্জনে বাস করিতেন বলিয়া তাহার অঙ্গ ও 
উপাঙ্গব্যতীত তখন আর কেহই তাহার পার্থখে থাকিত না; এই অঙ্গ ও উপানধ পার্যদের সায় সর্বদা তাহার নিকটে 
থাকিত বলিয়া তাহাদিগকে তাঁহার পদ বলা হইয়াছে। 

অথবা, শ্রীঅদৈতাচাধ্যাদি পরিকর-বর্গকেই এস্থলে পাধদ-শব্ধে অভিহিত কর! হইয়াছে । এইরূপে কলির 
অবতারের পরিচয় দিয়া লোক সকল কিরূপে তাঁহার অর্চনারদি করে, তাহাও বলা হুইয়াছে। যজ্ত-_পুজার উপকৃরণ। 
সন্গীর্ভন-__বহুলোক একত্রে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ভনকে সংকীর্তন বলে (৪০ পয়ারের 
টাকা ্র্টব্য )| জঙ্গীর্তন-প্রায় যজ্ঞ--সন্ধীর্তন-প্রধান পৃঁজোপকরণ) পুজার যত রকম উপকরণ আছে, তন্মধ্যে 
সনবীর্ভনই প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পূজার শ্রেষ্ট উপকরণ) সঙ্বীর্নেই প্রভু সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রীত হয়েন, এজন্য সনীর্তন-প্রধান: 
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ূ 55. আদি লীল]। | ২০৫ 
il i {| এই lL ৰ এ রি | অথবা কৃষ্ণকে তেতো বৰ্ণে নিজ সুখে ॥ ৪২ 
এই শ্লোকে কহে তার মহিমার মীম! ॥ ৪১ |. কৃষ্কবর্ণশব্দের অর্থ ছুই ত প্রমাণ। 
গুহ এই তই বর্ণ ধার মুখে | ত 
কষ! এই দুই বৰ্ণ সদা যার মুখে। ৷ কৃষ্ণ বিনু তীর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৪৩ 


কৃপা-তরঙ্গিণী টীক]। 
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| বল! হুইল। সুলাৰ্থ এই ঘে, প্রীঘন্‌ মহাপ্রভুর পূজার অন্যান্য উপকরণ 
থাকিতে পারে, কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও উপকরণ হয়ত বিশেষ কারণে বাদও পড়িতে পারে; কিন্ত 
সন্ধীর্তন যেন কোনও সময়েই বাদ ন। পড়ে। স্মেধ।স্থ (উত্তম) মেধ! (বুদ্ধি) ফাহাদের, তাহার! সুমেধা; 
সুবুদ্ধি। এমন্‌ মহাপ্রভুর ভজনে বিশুদ্ধ ত্রজজগ্রেম লাভ করিতে পারা খায়--যাহা অপেক্ষা উচ্চতর কাম্য বস্ত্র আর 
কিছুই হইতে পারে না। তাই, যাহার! মহাগ্রহুর লক পুলোপকরণ (মন্দীর্তন ) দ্বারা তাঁহার তজন করেন, 
করভাজন-খধি তাহাদের বৃদ্ধির গ্রথংসা [হাদিগকে সুমেধ! বলিয়াছেন! ইহা দ্বারা ইহাও ব্যপ্জিত হইতেছে 
যে, যাহার! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভজন করেন না, ভজন করিলেও বহার! সন্থীর্তন-প্রধান উপকরণে তাঁহার অর্চন| করেন 


st. 4 


গধীর্ভল বুজে তারে ভজে. সে-ই ধন্য ॥ সে-ই ত সুমেধা, আর ঝুবুদ্ধি 






না, তাহারা সুমেধ! নহেন, বরং কুষেধা । 


সংগর। অধর যন্ঞ হৈতে কৃষ্ণ-নাম-যজদ্র সার ॥ ১1৩৬২-৬৩ ৪৮ 







গোৌরাধূপে (অন্ত বহির্গেরকূপে ) স্বয়ং ভগবান্‌ 
ইযাছে, এই শ্রোকে তাহাই দেখান হইল । 


বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চ 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কথ। যে স্পষ্টাক্ষরেই 
৪১। “কৃষ্ণব্ণং” ইত্যাদি গ্লোকের অর্থ করিবার 
শুন ভাই--প্রেয়াবতার গ্রীতরগৌরস্থন্দরের মহিষা-ক্্তিতে চিত্ত প্রেমাধুত হওয়ায়, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই 
নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বানী শ্রোতাদিগকে গ্রীতিপূর্ণ “ভাই” শবে সম্বোধন করিতেছেন। 
এই জব-__কুফ্কবর্ণং ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বধিত হইয়াছে । চৈতন্য-মহিমা_প্রীমন্‌ মহাপ্রভু রীকুব-টতয়ের 
মাহাত্য। এই শ্লোকে--“কষ্চবর্ণং” ইত্যাদি শ্লোকে। মহিমীর সীমা--মহিমার অবধি বা পরাকাষ্ঠ!। শিব- 
বিরিঞ্চির পক্ষেও স্বর্ন ব্রজপ্রেম জনসাধারণের মধ্যে নির্ধিচারে বিতরণ করিবার উদ্দেষট স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয! গৌরবূপে জগতে অবতীর্ণ হইফাছেন__ইহাতেই শ্রীপ্ীগোর ুন্দরের 
মহিমার বা করুণার পৰাঁকার্ঠা 
৪২1 শ্লোকস্থ “রুষ্বর্ণং” শব্দের অর্থ করিতেছেন, তিন প্বারে ! 
বর্ণ অক্ষর । প্কৃষ্ণণ এই ছুই বর্ণ _কষ্শবের “কও ফা এই দুইটা অক্ষর। সদর! বর মুখে 
 অর্কদা যাহার মুখে বিরাজিত। শ্রী নাম-কীন্তন-উপলক্ষে যিনি সর্বদা “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ’ উচ্চারণ করেন। এই 
পয়ারার্দে প্রুষ্কবর্ণ” শব্দের এইরূপ অর্থ করিলেন--কষ্ণ-শব্দের “ক” ও “ষ এই বর্ন সর্বদা যাহার মুখে বিরাজিত, 
তিনি কথনর্ধ। অন্য রকম অর্থ করিতেছেন--“অথবা” ইত্যাদি পয্মারার্থে। কৃষ্ণকে তেঁহে| ইত্যাদি 
খিনি বুকে (কৃষ্ণের নাম-র্ূপ-গুণ-লীলাদিকে বর্ণন ) (নামরূপাদির মাহাত্মা খ্যাপন) করেন, তিনি কৃষবর্ণ। 
নিজ স্মখে--মনের আনন্দে; অত্যন্ত গ্রীতির সহিত। নীরস উপদেশের মতই যে তিনি শ্রীরুষ্ণরপাদির মহিম। 
খ্যাপন করেন, তাহ! নহে; বস্তুতঃ এরূপ মহিমাখ্যাপনে তিনি নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন) সুতরাং 
যাহারা তাহা শ্রবণ করেন, তীহারাও অপরিসীম আনন্দ অন্থতব করিয়া নাম-গুণ-লীলাদি-কীর্তনে প্রলুব্ধ হয়েন। 
৪৩ কুবর্ণশব্ষের দুইটা অর্থ, তাহা পূর্বপর়ারে দেখান হইয়াছে। এই দুইটা অথই প্রামাণ্য । এই দুইটা 
| অর্থ হইতেই জানা যায় যে, গীরষ্ণচৈতন্তের মুখে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদ্দির মহিমা-কথা ব্যতীত অন্য কথার 


শরণ হ্য় ন!। স্থৃতরাং তাহাকে যে রুকবর্ণ বলা হইয়াছে, তাহার যেই সার্থকতা আছে। আন- তত কথা! 
7 যা 








5ম স্রীত্রীচৈতম্যচরিতা মৃত | [ ৩য় পরিচ্ছেদ 


কেহোঁ তীরে বোলে যদি “কৃষ্ণবরণ' | |. অতএব প্রীবপগো শ্বামিচরণৈঃ স্তবঘালায়।" 

- | (২৷১) নিণীতমন্তি- 
আর বিশেষণে তাঁর করে নিবারণ ॥ ৪৪ ৰ কলো যং বিদ্বাংসঃ স্কুটমভিযজ্ন্তে দযাতিভরা- 
দেহকান্ত্যে হয় তেহ অকৃষ্ণবরণ । i দকৃষ্ণাদং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুংকীর্ত্তনময়ৈঃ ৷ 

ডপাস্তঞ্চ গ্রাহুধমখিলচতুর্থাশ্রমজু।ং 
অকৃষ্ণবরণে কহে-__গীত-বরণ ॥ ৪৫ ! স দেবশ্চৈতন্তাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপঘতু ॥ ১১ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 

স টৈতগ্ঠাকুতির্দেবং নোইম্মান্‌ কৃপয়তু কুপাবিষয়ান্‌ করোতু। চৈতন্যাকৃতিশ্চিন্ম,প্তিঃ। আক্কৃতিস্ত লরিয়াং রূপে 
সামান্বপুযৌরপীতি মেদিনীকরঃ ৷ পক্ষে চৈতন্তনাযী আরুতির্স্ত সঃ শচীপুন্র ইত্যর্থঃ, দেবঃ সর্ব্ারাধ্য; পাষণ্ডিবিজিগীযুশ্চ। 
সক ইত্যপেক্ষ্যাহ । বিদ্বাংসঃ কৃষ্কবর্ণমিতা দিবাক্যার্থতাৎপধ্যজ্ঞাং | যং কলে চতুর্থযুগে । উৎকীর্তনমবৈঃ অন্ীর্তন- 
এধানৈর্সববি গিভিরভিষজৈঃ স্মুটং সাক্ষাৎ যঞন্তে অর্চযন্তি। যং কীদৃশমিত্যাহ কৃষণন্গমি্দ্রনীলমিশ্ঠ। মলা বন্মবমেব 
ছাতিভরাদর্ধ্াঙ্গং পীতং কৃক্কবর্ণং ত্রিবাংকৃঞ্চমিত্যুক্তেঃ | যগ্যপি. ত্বিরাহকুষ্ণমিত্যুক্তেঃ, শুরুকপিল।দিত্বমপ্যায়াতি, 
তথাপ্যাসন্‌ বর্ণান্্রয়োহস্ত গৃহতোহন্তযুগং তন্ঃ। শুরো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কষ্চতাং গত ইতি শ্রীদশমে গর্গোত্বৌ 
পারিশৈয্যেণ গীতকান্তের্াভাদুক্তং সুষ্ঠ । যং ভীষ্মাদয়ে| বিদ্ধাংসোংখলচতুর্থাখ্মঙ্জরাং সর্দপরিব্রাজা মুপান্তং পগ্াধ্চ প্রাহঃ। 
সপ্্যাসক্বচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ। ইতি যতিরাজং ব্দন্তীত্যর্থঃ | বিদ্যাভূমণঃ ॥ ১৯॥ 


: গৌর-কুপা-তরঙ্গিী টাকা ৷ 
8৪1 কেহ হয়তো পূর্বোক্ত অর্থে আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, উক্তরূপ অথ সঙ্গত নহে, রঃ বৰ্ণ 
খ্বাহার (অর্থাৎ যাহার বর্ণ বা কান্তি কচ) তিনি কষ্ণরর্ণ_এইরূপ অর্থই সঙ্গত ৷ এই আপত্তি খণ্ডনের অভিগ্রায়ে 
বলিতেছেন যে, এইরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না । ইহার কান্তি কৃষ্ণ হইতে পারে না; কারণ “ত্বিষ! অরুষ্ং” বাক্যেই 
স্পষ্টভাবে বল! হুইয়াছে যে-_ইহার কান্তি অকুষণ কৃষ্ণ নহে। 
ঁরে_একুফবর্ণ” ইত্যাদি খোকে উল্লিখিত কলির অবতারকে ৷ কৃষ্ণ বরণ-্রধ্চ বরণ (বর্ণ বা 
কান্তি) যাহার ; যাহার অন্গকাস্তি কৃষ্ণ, তিনিই “রৃষ্তবর্”” শবে লক্ষিত হইয়াছেন । আর বিশেষণে-_অন্য 
বিশেষণ-শব্দে; প্োকস্থ “কৃষ্ণ” শব্দে । তাঁর করে নিবারণ_“ধাহার বর্ণ বা কান্তি রুম, তিনিই রর 
এই অর্থের বাঁধা দেয় ; এইরূপ অর্থ যে হইতে পারে না, তাহাই প্রমাণিত করে ; কারণ, একই বাক্যে একই বাক্তির 
কাস্তিকে কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ বল! সম্ভব নহে ; এই দুইটা তখন বিরুদ্ধ-অর্থ-বাঁচক শব্দ হইয়া পড়ে। 
৪৫1 এই পয়ারে “ত্বিারষ্ণং” অংশের অর্থ করিতেছেন। তাঁহার দেহের কান্তি অরুপ্ণ বাঁ গীত । 
দেহকান্ত্যে_দেহের কান্তিতে। অকুঝ্-বরণ_কৃষ্তবর্ণ নহেন যিনি; যাহার দেহের কান্তি কৃষ্ণ নছে। 
অকৃষ্ণ বরণে ইত্যাদি_-এস্থলে “অরুষ্ণবর্ণ” শব্দে গীতবর্ণ ই স্থচিত হইতেছে। কারণ, আসন্‌ বরণাপ্তয়োহস্ত ইত্যাদি 
(শ্রীভা, ১:1৮৷১৩) শ্লোকে যাঁহাকে কলির অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ণ্কৃষ্ণবৰ্ণং’ ইত্যাদি গ্লোকেও তীহারই 
বৰ্ণন! দেওয়া হইয়াছে ; “আসন্‌ বর্ণা£” গ্রোকে বলা হইয়াছে,-তিনি গীত; আর “কৃষ্ণবৰ্ণ” শ্লোকে বলা হইয়াছে 
তিনি অরুণ) সুতরাং অকষণ-শন্দে “গীত"ই বুঝাইতেছে। পীত-বরণতপ্ত সোনার নায় উজ্জল হরিদ্রা্্ণ 
পূর্কাশ্নোকের টীকা দষ্টব্য | 
্রীরপ-গোম্বামিচরণও যে তপ্তহেমকান্তি গ্রীগৌরাদকে “অকৃঞ্চ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, স্বত্রাং বকৃষর্ণং” 
স্লোকের “অক” শব্দে যে “গীত” বর্ণ ই বুঝায়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশে ্ীরপ-গোম্বীমি-বিরচিত “কলোঁ যং বিদাংসঃ" 
ইত্যাদি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত কর] হইয়াছে। 
শ্রো। ১১। অন্বয় । কলে (কলিযুগে ) স্কুটং (ব্যক্ত) দ্যুতিত্তরাং (কান্তির আধিক্যবশতঃ ) অকৃষ্ণা্সং 
(গৌর, গীতবর্ণ)যং (যেই) কষ (কৃষককে) বিদ্বাংস: (পত্ডিতগণ ) উৎকীৰ্তনময়ৈঃ ( উচ্চ-সংস্বীৰ্ভন-প্ৰধান ) 


মখবিধিভিঃ ( যন্ত-বিধানদ্বার! ) অভিযজস্তে (অর্চন করেন); চ'(পুণঃ) যং (ধাহাকে ) ভখিলচতৃৰ্থাশ্রমজুষাং 
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0৮ ০৬৯০৯ Nauta লী তি বস টিসি আগত un পানা 


নটা প্রভাক্ষ তাহার | তপুকাবনের ডি যাহার টায় নাশে অজ্ঞান তমন্ততি ॥৪৬ 





গৌর-কুপা-তনঙ্গিদী টীকা । 
( সমন সন্যাসাদিগের ) উপাতং (পুঙ্গা) প্রাঃ ( পণ্ডিতগণ বলেন); সঃ (লেই) চৈতন্তাকৃতিঃ ( চৈতন্তাকার ) 
দেংঃ (শ্রগোরা্ দেব ) নঃ (আমাদিগকে ) অতিতরাং ( অত্যধিকরূপে ) কপয়তু (রুপা করুন )। 
অনুবাদ ৷ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, (বৈবন্থত-মগ্স্তবীয় অষ্টাবিংশতি চতুষুগের ) কলিযুগে অবতীর্ণ এবং কান্তির 
আধিক্যপ্রযুক্ত গৌববর্ণ যে জীকষ্যকে উদ্চ-মঙ্ীর্ন-প্রধান যন্তে আর্ঠনা করেন; এবং সমস্ত সন্গাসীদিগের উপাস্ত বলিয়া 
যাহাকে তাহার! বর্ণন করেন; সেই ঠৈতগ্তাকার শ্রীগোরাদ্দের আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কৃপা করুন । ১১। 


~~ 


র্‌ কলৌ-্চলিতে ; নৈবন্থত-মগ্ন্তরীর় অষ্টাবিংশতি চতুযুগের কলিযুগে । স্ফ,টং-_ব্যক্ত, অবতীর্ণ । 
দ্যুত্তন্ভরাৎ--দু'তির আধিক্যবশতঃ ; শ্রীরাধার i আধিক্যবশতঃ। কুঞ্জ নিজে কৃষ্ণবৰ্ণ, তাহার 
.আগ্ছে কৃষ্তবর্ণ একটা স্বাভাবিক জ্যোতি:ও আছে; ছি -দ্রাতি তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার 
রুষের শ্যাম-দ্যুতি সম্যক্রূপ আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছে, 
খ্ামদযুতি আর দৃষ্ট হর ন! । তকুুণ্টাঙ্গং--অকৃষ্ণ অঙ্গ যাহার ; ধাহার অঙ্গ বা অঙ্কান্তি অক্ষ (গৌর, গীত ) 
ভীকুষের শ্যাম- -ছাতি অপেক্ষা শ্রীরাধার গৌর-ছাতির আধিক্যবশতঃ ভীরুম্ণের কান্তি গোর হইয়! পড়িয়াছে ( কলিযুগে )। 
উৎ্তকীত্ত লময়-_উচ্চকীর্ভনই প্রচুররূপে বা ্রধানরপে দেখ] যায যাহাতে; দহীত্তল-প্রধান। প্রাচূর্যার্থে ময় 
বিপ্বি-_যজ্ঞের বিধান ; ভক্তিযজ্ঞ ভষজন্ত-অভি ( সম্যকৃক্পে ) যজন্তে ( অৰ্চনা! করে)। 
নীৰ্ভন-প্রধান উপকরণেই তাহার সম্যক্‌ অর্চনা হর) 
ইহাই অভি-উপসর্গের টস অখিল--সমস্ত । চতুর্থাত্রব_ব্রচরধয, গাহ্‌স্থা, বানপ্রস্থ ও সন্যাস এই চারিটা 
আশ্রম? চতুর্থাএম বলিতে সন্যাসাশ্রমকে বুঝায় ; এই চারিটা আশ্রমের মধ্যে সন্াস-আ-শ্রমই শ্রেষ্ঠ) সন্াস-আঅমের 
মহাত্মাগণ অপর আশ্রম-ত্রয়স্থ এ পৃজনীয়। চতুর্থাশ্রমভুষাং__ধাহারা সন্যাসাশ্রম অবলঙ্বন করিয়াছেন 
তাঁহাদের; সন্লাশীদিগের। উপাস্তয_পূজ্জনীয়, সেব্য। শজীগোৌরাহ্গ সমস্ত সন্রাসীদিগের উপাস্ত ; স্থতরাং চারি 
আমের সকল ব্যক্তিরই উপাস্ত। তিনি সর্বারাধ্য | শ্রীগরান্গ সন্যাস গ্রহণ করিয়! সন্যাসি-শিরোষণি হইয়াছিলেন 
বলিয়াও তাহাকে সন্রাসীদিগের উপাস্ত বল! যায়। টচতন্তাকতি _চতন্তই আকুতি যাহার ; চিন্স.ধ্রি; যাহার 
আক্কৃতিতে চিৎ ব্যতীত অচিৎ বা প্রাকৃত কিছুই নাই; সচ্চিদানন্দ-ঘন-মৃত্তি। 'মথব| চৈতত্তনাসী আকৃতি ধাহার। 


ধাহার নাম শ্রীচৈতন্ত ; শচীনল্দম। দ্বেব--সর্ধশ্রেই, মর্বারাধ্য । 





গিজের শ্তাম-ছাতি অপেক্ষা তাহ! এতই অধিক যে, তাহাদ্বারা 
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LS PANEL ভি তা 
গাঁৱা্গ অত্যধিক গ্রীতিলাভ করেন 


স্বয়ং ভগবান্‌ ্রকষ্ণই যে টনি? শ্রীরাধার গোৌর-কান্তিদ্বার! স্বীয় শ্তামক।স্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া কলিযুগে অবতীণ 
হইয়াছেন এবং সঙ্গীর্তন-প্রধান উপচারেই যে তাহার অর্চনার বিধি_তাহাই এই গ্লোকে বল! হইল। 

কলি-অবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে “কিষ্তবর্ণ” নহেন--তিনি যে পীতবর্ণ, প্লোকস্থ “হাঁতিভরাদকৃষ্াদং” শব্দে তাহ! 
প্রমাণিত হইল; স্ণুতরাং ৪৪শ পরারোক্ত “কেহ তারে কহে যদি কৃষ্কবরণ”-_কৃষ্ণবর্ণ শব্দের এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না । 

৪৬1 বিশেষতঃ কালি-অবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দেহ-কান্তি যে গলিত-্র্ণের ন্যায় পীতবর্ণ তাহা_ধাহার! 
তাহার দর্শন পাইয়াছেন, তাহারাই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। স্থুতরাং তীহার বর্ণ যে কৃষ্ণ, ইহা কিছুতেই স্বীকাধ্য নহে। 
তিনি পীতবর্ণ। 

প্রত্যক্ষ _সাক্ষাং) যাহার! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তীঁহাদের চাঙ্ষ্য প্রমাণ অনুসারে । তাহার-- 
“কৃষ্ণবণং” শ্লোকোক্ত এমন্‌ মহাপ্রভুর । তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি--গলিত সোনাৰ কাস্তি। যাহার ছটায়-- 
যে তণ্তকাঞ্চনের ছ্যতির কিরণে। নাশে__নাশ পায়, বিনষ্ট হয়। অভ্ঞান-তমঃ-_অজ্ঞানরূপ অন্ধকার । 


 তি_ সমূহ, রাশি। অজ্ঞানতমস্ততি_অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-রাশি।  গ্রগৌরার্ষের অঙ্নকান্তির প্রভাবেই 
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৮:৯৯ এ ৮ সরি তি তলা ৬৮০০৯ ০৮ তাশাউত্পাসিন্পিসপিসাসি =" ১০২০০: 


জীবের কলাষ-তমো নাশ করিবারে। ভক্তির বিরোধী--কর্শ্ম ধর্ম্ম ব! অধর্শা। 
অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অন্তর ধরে ॥৪৭ তাঁহার 'কল্গার্য নাম__সেই মহাঁতম্‌ ॥ ৪৮ 


গৌর-কৃপা-তরপ্রিণী টীকা । 
বহি জীবের সমস্ত অজ্ঞান-রাশি দূরীভূত হইত, অসুরের অসুরত্ব বিনষ্ট হইত; সুতরাং তাঁহার অনবাস্তিই অনুর 
নাশক অন্ত্রের কাজ করিত। 

এই পয়ারার্দ্ধ হইতে ৬৯ পরার পর্যন্ত “ররর শোকের “সাঙ্গোপাদান্ত্রপার্যদং" শব্দের অর্থ করিতেছেন 

৪৭। জীবের_কলিহত জীবের। কল্াষ-__ভক্তি-বিরোধী কর্শ্ব। কল্মব-তম$__ভক্তিবিরোধী কর্মীকে 
অন্ধকার বলিবার তাৎপধ্য এই যে, অন্ধকারের মধ্যে যেমন কোনও বস্তুই দৃষ্ট হয় না, তদ্রপ ভক্তি-বিরোধী 
কর্দে রত থাকিলেও ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয় ন।। জস-উপাঙ্গ-নাম_অদ ও উপাদ নামক । অথবা-অর্গ, 
উপার্গ ও হরি-কৃষ্*-ইত্যাদি নাম । 

কলিহত জীব সাধারণতঃ ভক্তি-বিরোধী কর্ণ্মেই আসক্ত; তাহাদের এই আসক্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরম- 
কর্ণ শ্রীগৌঁরাদ অন, উপা্দ ও নাম রূপ আন্ত্র লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি চক্রাদি অন্তর এবার প্রকট করেন নাই । 
যাহাদের প্রতি তিনি একবার প্রেম-দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন এবং যাহারা তীহার শ্রীঅন্গের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছে, 
কিদ্ব। তাহার মুখে একবার হরি-নাম শুনিয়াছে, তাহাদেরই তৎক্ষণাৎ ভক্তিবিরোধী কর্মের বাসন! দূরীভূত হইয়াছে। 
অন্যান্য অবতারে চক্রাদি-আস্ত্রের ভয় দেখাইয়! জীবের ভক্তি-বিরোধী-কর্্-বাসন! ত্যাগ করাইয়াছেন, অথবা চক্রাদির 
সাহায্যে অস্থুরদ্দিগের সংহার করিয়াছেন; কিন্তু এই পরম-করুণ অবতারে কাহীকেও ভয়ও দেখান নাই, সংহারও করেন 
নাই। কেবল শ্রীঅর্প এবং প্রীনাম প্রকাটিত করিয়াই গরীঅদের মনোহারিত্বে এবং শ্রীনামের মাধুষ্য বহিষুগ অন্টুরাদির 
চিত্তকে এমন ভাবেই মাককষ্ট করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের বহিদ্দুখতা ও অস্ুরত্বাদি ইচ্ছাপূর্বক-_এমন কি 
নিজেদের অজ্ঞাতসারেও--পরিত্যাগ করিয়! গ্রীতি ও উৎকঠার সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এইরূপে 
অন্ন-উপার্ধাদি দ্বারা অস্ত্রের কাধ্য সিদ্ধ হওয়ায় অর্দ-উপান্রকেই অন্তর বল! হইয়াছে। 

৪৮। এই পয়ারে পুর্ব-পয়ারোক্ত কল্ময-শব্রে-অর্থ বলিতেছেন। ভক্তির বিরোধী কর্মা-_তত্তি-উনোধের 
প্রতিকূল কর্মী) যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে বাধ! প্রপ্ত হয় কিছা যে সমস্ত কর্মের 
অনুষ্ঠানে অক্কুরিত ভক্তিও তিরোহিত হয়, সেই সমস্ত কর্মাই ভক্তি-বিরোধী। ধর্ম বা অপর্ম্ম-_ধর্মই হউক আর 
অধৰ্মই হউক, যাহা কিছু ভক্তির প্রতিকূল ( তাহাকেই কল্মব বলে )। শ্বর্গাদি-ভোগ-প্রাপক বৈদিক অনুষ্ঠানও ধৰ্ম 
নামে অভিহিত; কিন্তু আত্মেকির-গ্রীতি-মূলক বলিয়া! তাহা ভক্তি-বিরোধী। এমন কি, মুক্তির উদ্দেশ্যে যে 
সমস্ত অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সে সমস্তও ভক্তি-বিরোধী । কারণ, ভক্তির তাৎপধ্যই হইল একমাত্র শ্রীরুষ্ণ-্রীতি) 
যাহাতে প্রীকফ-্রীতির স্থান নাই, বরং আত্তেন্রিয়-তৃপ্তির, স্বস্সুখ-সাধনের বা সবদুঃখ-নিবৃত্তির বাসনাই দৃষ্ট হয়, তাহা 
কখনও ভর্তির অনুকুল হইতে পারে না যে পর্যন্ত তুক্তির ও মুক্তির স্পৃহা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, গে পৰ্য্যন্ত সেই 
হৃদয়ে ভক্তিরাণী আসন গ্রহণ করিতে পারেন ন|। পুকতি-মুক্তিস্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ 
ভক্তিস্থথস্যাত্র কথমত্যুদয়ো৷ ভবেৎ ॥ ভ, র, সিন্ধু, পৃঃ ২১৫।” 


তাহার কল্মষ নীম--ধর্শই হউক, আর অধশ্মই হউক, ভক্তি-বিরোধী কর্ণ মাত্রের নামই কল্মষ ৷ 


দেই মহাতম-_সেই কল্সযই গাঢ় অন্ধকারের স্তাঁয় জীবের তক্তি-নেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । গাঢ় অন্ধকারে 
লোক যেমন স্বীয় গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না, কর্দয-কণ্টকাদিতে পতিত হুয়া অশেষ যন্ত্রণ। ভোগ করে, তদ্রপ 
ভক্তিবিরোধী কর্মর্ূপ কলুষ-পরায়ণ লোকও ভক্তির পথ দেখিতে পায় না, অন্য পথে অগ্রসর হইয়া অশেষবিধ 


সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে । 





৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল| | ২০৯ 
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বাহু তুলি ‘হরি’ বলি. প্রেমদৃষ্টে চীয়। 1. গিরাস্ত প্রারগ কুশলপটলীং পল্পবয়তি। 
করিয়! কল্মম-নাশ প্রেমেতে ভাপায় ॥ ৪৯ 

তথাহি তাত্রৈব (২/৮)-- 

শ্িতালোক: শোকং হরতি জগতাং যন্ত পরিতো |  স দ্বেবশ্চৈতন্তাক্কৃতিরতিতরাং নঃ ক্বপয়তু ॥ ৯২ 


পদ্দালভ্তঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং 





গ্লোকের সংস্কৃত ডীকা। 

নিখিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্‌ বিশিনষ্টি স্মিতেতি। যন্ত স্মিতালোকঃ ন্মিতপূর্বকঃ কৃপাকটাক্ষঃ । জগতাং 

জগদ্বপ্তপ্রাণিন।ং শোকং হরতি। যন্ত গিরাস্ত প্রারম্তঃ সস্তাযণোপক্রমঃ অগতাং কুশলপটলীং কল্যাণসংহতিং পল্লবয়তি 

বিস্তারয়তি। যন্য পর্দালগ্তঃ চরণাঅরয়ণং কং বা জনং প্রেমনিবহং রষ্ণপ্রেমসন্তুতিং ন প্রণয়ত্যপিতু সর্কং জনং তং 
প্রাপয়তীত্যর্থ: | বিদ্যাভূৰণঃ ॥ ১২। 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

৪৯। শ্রীগোরাপ্গ স্বীয় অর্ধ-প্রত্যন্ের ও নামের সাহাযো কিরূপে জীবের কল্মষ-নাশ করিতেন, তাহ! 
বলিতেছেন, ছুই পয়ারে। তিনি যখন বাহুদ্বয় উর্ধে উখিত করিয়া মুখে হরি হরি শব্দ উচ্চারণ করিতেন, আর 
্রেমদৃ্টিতে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তখনই তাহার সমস্ত ভক্তিবিরোধী কর্মের বাসন! দূরীভূত হইয়া যাইত 
এবং তখনই সেই ব্যক্তি প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া! যাইত । 

প্রেমদৃষ্টে গ্রীতিপূরণ দৃষ্টিতে; কষণপ্রেমবশতঃ ঢুলু ঢুলু নয়নে। চায়-_দৃষ্টি করেন (গৌরাঙ্গ )। 
প্রেমেতে ভাসায়-_-প্রেম-দমুদ্ধে ভাষাইয়া দেন। এই পয়ারোক্কির প্রমাণ রূপে শ্রীবূপ-গোস্বামিচরণের একটা 
গ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত কর? হুইয়াছে। 

স্লো 1১২ অন্বয় । যস্ত (যাহার ) স্মিতালোকঃ (ঈবদ্ধান্ত যুক্ত কটাক্ষ) জগতাং (অগদ্বাসী প্রাণি- 
সমূহের ) পরিতঃ ( সর্বতোভাবে ) শোকং (শোক ) হরতি (হরণ করে ), তু (পুনঃ ) যস্ত ( ধাহার ) গিরাং (বাকা- 
সমূহের ) গ্রারপু: (উপক্রম ) কুশলপটলীং ( কল্যাণ-সমূহকে ) পল্পবয়তি (বিস্তারিত করে ), যন্ত (বাহার) পদালভ্তঃ 
( চরণাশরয় ) কংবা। জনং (কোন্‌ জনকেই বা ) প্রেমনিবহং (প্রীকুষ-প্রেম-সমূহ ) হি (নিশ্চিত ) ন গ্রণয়তি (প্রার্ধ 
করায় না), সঃ ( সেই ) চৈতন্তাকৃতিঃ ( চৈতন্তাকার ) দেবঃ ( দেব ) নঃ (আমাদিগকে ) অতিতরাং ( অত্যধিকরূপে ) 
কৃপয়তু (ব্ুপা করুন )। 

ভানুবাদ। যাহার মন্দ-হাস্তযুক্ত কটাক্ষ সর্বজগতের ( জগদ্বামী প্রাণি-সমূহের ) সমস্ত শোক সর্ধতো ভাবে 
হরণ করে, ধাহার (সন্বন্ধীয় ) বাক্যের উপক্রমেই (শ্রচৈতন্ত-কথার প্রারস্তেই ) কল্যাণ-সযূহের উদয় হয়, যাহার 
্রীচরণাঅয়ে কোন্‌ জনই বা পরীকৃষপ্রেম প্রাপ্ত হইতে পারে না ( অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইতে পারে )-_সেই চৈতন্তাকা 
শ্রীগোরাপ্দ-দেব আমাদিগকে অত্যধিকরূপে কপ! করুন। ১২। 

স্মিত_মন্দ হাসি। আলোক-ৃষ্টি। স্মিতালৌক-_মুখে মন্দ মন্দ হাসির সহিত নয়নে যে দৃষ্টি 
গিরাং প্রারভ্তঃ__--বাকোর আরম্ভ বা উপক্রম) শ্রীচৈতন্যের নাম-রূ্প-গুণ-লীলাদির কথা তো দুরে, কথার 
উপক্রমেই। কুশল-পটলী__কল্যাণ-সমূহ) সর্ববিধ মদ্দল 

এই শ্লোক হইতে জানা গেল যে, ্ীগৌরাঙ্গ যাহার প্রতি মন্দহাস্তযুক্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, তাহার সর্ববিধ 
শোক সর্দতোভাবে দূরীভূত হয় ; সর্ববতোভাবে শোক দূরীভূত হওয়ায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে শোকের মূল যে ক্ষ, 
তাহাই দূরীভূত হইয়া যায়। ইহাই গ্লোকস্থ পরিতঃ শব্দের ব্যঞ্জনা। ( শ্লোকের এই অংশেই পূর্ব-পয়ারের উক্তি 
সমধিত হইল )। গ্লোক হইতে আরও জানা গেল যে, শ্রীচৈতন্যের 'নাম-ব্ূপ-গুণ-লীলাদ্দির সম্যক কথা তো দুরে, 
কথার উপক্রমেই জীবের সর্ববিধ কল্যাণের উদয় হয়; সম্যক কথার মহিমা আর কি বলা! যাইতে পারে? আর, 
প্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে যে কোনও ব্যক্তিই ব্রজপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়। 


৭ 
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২১০ গ্ৰীখরীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৩য় পরিচ্ছেদ 
ভীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। 
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৫০ 
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শঙ্জ সঙ্গে । 


অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্ধ্য সাধন ॥ ৫২ 


| চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৫১ 
| 
| অঙ্গ-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়! মন ॥ ৫৩ 





গৌর-কৃপা-তরপ্িণী টীক!। 

৫০] যাহার! শ্রীচৈতগ্তদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তীহাদেরও তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রা হয়, 
তাহারা ততক্ষণাৎই কৃষ্প্রেম প্রাধ হয়েন। ৃ্‌ 

দ্রীঅঙ্গ দ্রীমুখ-_প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রীঅ্গ ও শ্রীমুখ ; অপূর্ব সৌনর্-মাধুরধযময় অঙ্গ ও মুখ । 

এই ছুই পয়ার হইতে জান! গেল যে, অঙ্গ-উপাঙ্গাদির দ্বারা শরীচৈতন্যদেব ছুই ভাবে জীবের কল্মাম-নাঁশ কারেম। 
প্রথমতঃ, তিনি প্রেম-নেত্রে জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টির প্রভাবেই জীবের কল্ময দূরীভূত হয় এবং চিত্তে 
কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাহার! শ্রীচৈতন্যদেবের শীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাহাদেরও কম্ময-ক্ষয় 
হয়__তীহারাও কুষ্ণপ্রেম লাভ করেন । এতদ্বাতীত কল্ময-নাশের আরও একটী উপায় আছে। তাহা এই-_বাু 
ভুলিয়া প্রত যখন শ্রীহরিনাম কীর্তন করেন, তখন ওঁ হরিনামের প্রভাবেও জীবের কল্মধ দূরীভূত হয়, চিত্তে প্রেমের 
উদয় হয়। 

৫১] অন্যান্য অবতার অপেক্ষ। শ্রীচৈতন্তাবতাঁরের বিশেষত্ব বলিতেছেন । অন্যান্ত অবতারের সম্দে অস্মুর- 
সংহারাদির নিমিত্ত সৈন্য থাকে, অন্তাদিও থাকে; কিন্ত প্রীচৈতন্যদেবের সে সমন্ত কিছুই নাই; তাঁহার অঙ্গ এবং 
উপার্দই তাঁহার সৈন্য ও অন্ত্রাদির তুল্য। এই অবতারে তিনি চক্রাদি আন্ত ধারণ করেন নাই। 

অন্য অবতারে-_প্রীচৈতন্তাবতার ব্যতীত অন্যান্য অবতারে। সৈন্য-শক্-_সৈগ্য ও শন্ত্র। যুদ্ধাদি-সময়ে 
অধ্যক্ষের নির্দেশ মত যাহার! অস্ত্রাদি চালনা দ্বার! শক্রবধের চেষ্টা! করে, তাহাদিগকে সৈন্য বলে। যেমন রাম- 
অবতারে বানর সৈন্য । খড়গ, বল্লমাদি যে সমস্ত যগ্্ নিক্ষিপ্ত হয় না, সর্বদা হাতেই ধর! থাকে, তাহাদিগকে শন্ত্র বলে। 
আর যাহা হাত হইতে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা৷ হয়, তাহাকে অন্ত্র বলে; যেমন চক্র, তীর । এই পয়ারে শন্্-শবে 
উভয় প্রকারের বধ-যস্ত্রই স্থচিত হইয়াছে বলিয়! মনে হয় । অমর-কোষে শন্ত্র-শব্দের এক অর্থ অন্ত্র। চৈতন্যকৃষ্ণের_ 
চৈতন্তরূপ কৃষ্ণের ; অন্তঃকষ্-বহির্গেোরের ) শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্তের । সৈন্য ইত্যাদি-_অঙ্গ এবং উপা্গই তাঁহার গৈন্যতুল্য ; 
অঙ্গ ও উপাপ্র দ্বারাই তাঁহার সৈন্যের কাৰ্য্য (অন্ুর-সংহাঁর-_অন্ুরত্ব-বিনাশীদি ) নির্বাহ হুইয়াছে। এই পয়ারের 
পরে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্লিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত দেখ! যায় £_“সদোপাস্ত-গ্রীমান্‌ ধৃতমন্থজকাঁট়ৈ: প্রণয়িতাং 
বহন্তিগার্বাণৈ গিঁরিশপরমেষ্ি-প্রভৃতিভিঃ | শ্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামূপদিশন্‌ স চৈতন্তুঃ কিং মে পুনরপি 
দৃশোধীস্ততি পদম্‌ ॥_শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ মন্ুয্য-দেহ ধারণ পূর্বক অত্যন্ত প্রীতির সহিত সর্বদা যাহার 
উপাসন! করেন এবং যিনি শ্বীয় ভক্তগণের প্রতি স্বীয় বিশুদ্ধ ভজন-প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদের 
কি পুনর্ব্ার আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন?” কিন্তু এই শ্লৌকটীর মর্শ্মের সহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পয়ারের 
কোনও সদ্বদ্ধ দেখা যায়না । বামট্পুরের গ্রন্থে, কি অন্য কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেও এই কটা দৃষ্ট হয় না। এই 
অপ্রাসর্দিক গ্লোকটা কাবরাজ-গোত্বামীও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বলিয়। মনে হয় না। তাই আমরাও ইহা 
উদ্ধৃত করিলাম নাঁ। 

৫২। পূর্ব-পয়ারে বল! হইয়াছে, শ্ীকুচৈতন্যের অঙ্গ-উপাদই তাঁহার সৈন্য ও শস্ত্র। এই উক্তির সার্থকতা 
কি, তাহাই এইস্থলে বলিতেছেন। অন্যান্য অবতারে অন্ত্রাদি ছারা তাহার যে কাধ্য সাধিত হইত, এই অবতারে 
অন্গ-উপার্গের অদ্ভুত প্রভাবেই তাহা সাধিত হইয়াছে; তাই অল-উপাদ্গকে অস্ত্র বলা হইয়াছে । 

অঙ্গোপান্র অস্ত্র--প্রীরুষ্টৈতন্যের অঙ্গ-উপান্গরপ অন্তর ৷ স্বকার্য্য-অন্ুর-সংহারাদির কাৰ্য্য । 

৫৩। পূৰ্ববত পয়ারসমূহে, হস্ত-পদ-মুখ-আঁদি শরীরের অংশকেই অঙ্গ বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে। এক্ষণে 





ত ছা ] আ।দি-লীল|। বু 


অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শান্স্র-পরমাণ। 5 অনা 


অঙ্গের অবয়ব ‘উপাঙ্গ’ ব্যাখ্যান ॥ ৫৪ জলশীয়ী অন্তৰ্য্যামী যেই নাঁরায়ণ। 
তথা (ভাঃ ১০।১৪1১৪)-: | লেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥৫৫ 
নারাযণন্বং ন হি অর্বাদেহিনা- | ‘অঙ্গ শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়। 
মাত্মাস্তদীশাখিললোকসাক্ষী । | মায়া-কাধ্য নহে,_-সব চিদীলন্দময় ॥৫৬ 
নারায়ণোহদং নরভূজলায়না- | অদ্বৈত নিত্যানন্দ -_চৈতন্যের দুই অঙ্গ । 
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৩ ৷ অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ' ॥৫৭ 





গৌর-কৃপ!-তরঙ্গিণী টীকা। 
অঙ্গ শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়া সাঙ্রোপা্ান্্-পার্ধদের তাৎপর্য প্রকাশ করিতেছেন। স্থচনারূপে গ্রন্থকার বলিতেছেন 
“অঙ্গ শব্দের অন্য এক অর্থও আছে, শুন ।” 





৫৪1 অঙ্গ-শব্দের অন্য অর্থটা যে কি, তাহ! বলিতেছেন । অন্গ-শব্দের অন্য একটা অর্থ অংশ” । আর 
অঙ্গের যে অঙ্গ, তাহার নাম উপার্গ | 

শীন্্-পরমাণ- শাস্ড্ের প্রমাণ (বলিতেছে যে অন্ধ শব্দের অর্থ অংশ)। অবয়ব--অঙ্গ (শব্দকল্পদ্রুম )। 
অঙ্গের অবয়ব-_অঙ্গের অঙ্গ । 

অদ্ব-শব্দের অর্থ যে অংশ হয়, শান্্র-গ্রমাণ ছারা তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে “নারায়ণস্থমিত্যাদি” শ্রীম্দভাগবতের 
শ্লোক উদ্ধৃত কর! হইয়াছে । 

শ্লে।। ১৩। অদ্বয়াদি আদিলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লম লোকে দুরষ্টব্য। এই শ্লোকের “নারায়ণোইদং* 
বাক্যের অদ্দ-শবের অর্থ অংশ । 

৫৫1 এই পয়ারে শ্লোকস্থ “নারায়ণোহঙ্গং নরভূলায়না২” বাক্যের অর্থ বিচার করিয়া অঙ্গ-শবের অর্থ 
গ্রকাঁশ করিতেছেন। 

জলশায়ী--জলে শয়ন করিয়া আছেন যিনি। কারণার্ণবশ।য়ী পুরুব, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদ- 
শামী পুরুষ, এই তিন পুরুষ জলশীয়ী । ইহা খোকস্থ “জলায়ন" শব্দের অর্থ ৷ অস্তর্যযামী-_প্রকূতির অন্তরধ্যামী (কারণীর্ণব- 
শানী ) ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্যামী ( গর্ভোদশায়ী ) এবং ব্যাষ্-জ্ীবের অস্র্ধযামী বা পরমাত্ম। (ক্ষীরোদশাযী )। এই তিন 
পুরুষের সাধারণ নাম নারায়ণ । ইহারা শীষের অংশ (স্াংশ ); কিন্তু মূল গৌকে, “নারায়ণোইদং বাক? নহি 
কৃষ্ণের অগ্গ বলা হইয়াছে । ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অংশ অর্থেই গ্লোকে অঙ্গ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অঙ্গ 
অংশ । 

ব্ৰহ্ম শ্রীরুষ্ণকে বলিলেন-_“যিনি জলে বাঁস করেন এবং যিনি অন্তর্্যামিরূপে জীবের অন্তঃকরণে বাজ করেন, 
তিনি নারায়ণ ; কিন্তু তিনিও তোমার অঙ্গ (অর্থাৎ অংশ); সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ ; যেহেতু, তুমি সেই 
নারায়ণেরও মূল ৷” দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লম কের টাক] দ্রষ্টব্য | 

৫৬ নারাঘণকে বিভু-প্ীুফের অংশ বলা হইল) অথচ বলা হইল ষে, নারায়ণ জলে বাস করেন এবং 
জীবের অন্তরে বাস করেন; ইহাতে বুঝ! যায়, তিনি মায়িক বন্তুর স্যাম পরিচ্ছিন্র_-সীমাবন্ধ; বিন নহেন। কিন্তু বি 
বস্তুর অংশও বিভু | তবে কি নারায়ণ মায়িক বস্তু ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_না, নারায়ণ মায়িক বস্তু নতেন, 
তিনি ঢিদানন্দময়, নিত্য সত্য । : 

সেহো- শ্রীকষ্ণের অংশ নারায়ণ । সত্য__খ্বংসাদি-শুহ, নিত্য ৷ মায়াকার্য্য-_মায়ার কার্ধা, মায়িক 


বস্ত । চিদীনন্দময়_্রীনারায়ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু, সুতরাং মায়িক বস্তু নহেন। 
৫৭1 অন্র-শব্দের অর্থ যে “অংশ” হইতে পারে, তংনদদে শা্প্রমাণ দেখাইয়া “কৃষ্ণবর্ণং তবিষাকৃতংপ 


1001 


০৯৮৯৫ লী লা পাটি রা PS AS AAAADA 


২১২ জ্রীঞ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ [ ওয় পরিচ্ছেদ 


A AANA SA AAV কফ DANA AAAI NDAD A DN ny ৮ 


আঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ অস্ত্র প্রভুর সহিতে৷ জ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈশ্য সঙ্গে লঞা। 
সেই সব অস্ত্র হয় পাযণ্ড দলিতে ॥৫৮ দুই সেনাপতি বুলে কীর্তন করিয়| ॥৬০ 
নিত্যানন্দগগোসীঞ্ঃ-_সাঁক্ষাৎ হলধর। পাঁষগু-দলনবান| নিত্যানন্দরায়। 


অদ্বৈত আচার্ধ্যগো'সাঞ্রি_সাক্ষীৎ ঈশ্বর ॥৫৯ আচার্ধ্য-ুষ্কারে পাঁপ-পাঁষণ্তী পলায় ॥৬১ 








গৌর-কৃগা-তরদ্লিগী টীকা 

শোকের “সার্দোপাদা ক্্রপার্ধদম্” পদে কলি-অবতার ্ররুষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ (বা অংশ ) কে কে, তাহ! বলিতেছেন । 
গ্ৰীক্ষণচৈতান্তর ছুই অঙ্গ (বা অংশ )-__-প্রীঅদৈত ও ্রীনিত্যানন্দ। আর শ্রীঅদৈত ও নিত্যানন্দের যে অপ (বা অং 
তাহাদের অন্থগত ভক্তমণ্ডলী ), তাহার নামই শ্রীক্ুষ্ণটৈতন্যের উপাঙ্দ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দই উপাধ ৷ 

৫৮। অন্বয়_অষ্ৰোপান্ (শ্রীঅদ্বৈত-প্রীনিত্যানন্দ-্রীবাসাদি-ভক্তগণরূপ ) তীক্ষ অস্ত্র সর্বদা প্রভূর সঙ্গে 
বিরাজিত। সেই সমস্তই ( অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদিই ) পাবগু-দলনব্যাপারে অন্্রতুল্য ( কাধ্যকরী ) হয়। 

প্রঅদৈত-নিত্যানন-প্রীবাগাদিরূপ অর্থ-উপা্ঘই পাষগুদলনকাধ্যে অন্ত্রতুল্য হইয়া থাকেন; তীহাদের অদ্ভুত 
প্রভাবে পাঁষগুগণের পাধগুত্ব দূরীভূত হুইয়! যায়, তখন তীহারাও (পাষগুগণও) পরম-ভাগবত হইয়। পড়েম। 
ইহাদিগকে আবার তীক্ষ অস্ত্র বল! হইয়াছে; ইহার সার্থকতা এই- শ্রীভগবানের তীস্ষ অস্ত্রের সাক্ষাতে যেমন 
অস্থরগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না, বরং নিহতই হইয়া থাকে ? তদ্রপ শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদির প্রভাব হইতে 
কোনও পাষণ্ডই পলায়ন করিতে পারে না, তাহাদের অলৌকিক প্রভাবে সকল পাঁধগুই পাষগত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
পরম-ভাগব্ত হইয়া! থাকে | 

৫৯1 প্রীঅদৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ কিরূপে শ্রীকুষ্ণচৈতন্ের অংশ হইলেন, তাহা! বলিতেছেন । প্রীনিত্যানন্দ 
হইলেন ব্রজলীলার গ্রীবলদেব স্বয়ং; আর শ্রীঅদ্বৈত হইলেন মহাবিষ্ণুর অবতার ৷ ্রকুষচৈতন্থ হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ । 
শ্রীবলদেব হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ, আর মহাবিষ্ণু তাহার স্বাংশ । স্তরাং প্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈতও 
শ্রীচতন্ের অংশ ৷ 

সাক্ষাত হলধর-_ স্বয়ং বলদেব। সাক্ষাৎ উশ্বর--মহাবিষুুর অবতার; স্বয়ং মহাবিষ্ণু আদ্বৈতরূপে 
অবতীর্ণ । 

৬০। উপান্দের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি পার্ধদভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতৈর অন্গগত বলিয়া ( এবং 
প্রীনিত্যানন্দাদ্দৈত অঙ্গ বলিয়া ) তাহাদিগকে উপাঙ্গ বল! হইয়াছে । সেনাপতির আদেশ ব! ইদ্দিতে যেমন সৈন্গণ 
অন্ত্রাদির সাহায্যে শক্র নাশ করে, তদ্রপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বিতৈর আদেশে বা ইঙ্গিতে শ্রীবাসাদি পার্যদভক্তগণ 
সন্বীর্ভন দ্বার! পাপী ও পাষগুদিগের পাপ ও পাঁষগুত্ব বিনষ্ট করিয়াছেন। তাই গ্রীনিত্যামন্দ ও গ্রীঅদ্বৈতকে মেনাপতি 
এবং শ্রীবাসাদিকে সৈন্ত বল! হইয়াছে; শ্রীনাম-সন্ীত্তন তাহাদের অন্তর। ৃ 

ভ্রীবাসাদি-_শ্রীবাস প্রভৃতি । পারিষদ-পার্ধদ; পরিকর ৷ পারিষদ-সৈন্য- শ্রীবাসাদিপার্দদভক্তরূপ 
টৈ্ন। সেনাপতি-সৈন্তের নিয়ন্তা। দুই সেনাপতি-শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈত। বুলে__বেড়ায়। 

৬১। পাষণ্ড বেদবিরুদ্ধ-আচারবান্‌ বৌদ্ধক্ষপণাদি ( শব্ষকলপদ্রম )। যে সমস্ত অজ্ঞান-মুগ্ধ জীব নারায়ণ 
ব্যতীত অন্য দেবতাকে জগদন্দ্য পরত বলিয়! মনে করে, তাহারা পাষণ্ড । “যেহম্যদেবং পরত্বেন বাদস্তযজ্ঞানমোহিতাঃ| 
নারায়ণাজ্জগদন্দ্যং তে বৈ পাঁষত্তিনস্তখা ॥ শব্দকল্পদ্রমধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন 1৪২৮ দল্ন--মথন ; উতসেধ। বান। 
করা) পশ্চিমদেশীয় ভাষায় বানান অর্থ কর; যেমন “বর বানায়া--যর করিয়াছি।” পূর্ববন্দের কোনও কোনও 

স্থানেও করা অর্থে বানান শব্দ ব্যবহৃত হয়) যেমন, “সাজি বানায়__সাজি তৈয়ার করে।” পাঁষগু-দলন-বানী_- 
পাঁধগু-দলন-কর।; যিনি পাষণ্ড দলন করেন? যিনি পাষণ্ডের পাষগুত্বকে দূরীভূত করেন ইহা! “নিত্যানন্দ রায়ের” 
বিশেষণ ৷ রায়_শেষ্টতব-বাচক শব্দ । শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু পাষগু-দলন-কার্ধ্ে সর্বাগ্রগণ্য ; তাহার কীর্তনাদির 


বিডি ৩০১৭০ 
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2552 সে-ই ত স্থমেধা, আর কুধুদ্ধি সংসার ৷ 
মীর ভুঁণ-যন্তে তাঁরে ভজে সে-ই ধন্য ॥৬২ ৷ সর্বধজ্ঞ হৈতে কৃষনামযজ্ঞ সার ॥ ৬৩ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীকা । 
অলৌকিক প্রভাবে পাবগুগণ স্বন্ কুমত পরিত্যাগ করিয়া--বেদবিরুদ্ধ-আচার, নাস্তিকবাদ এবং শ্রীনারায়ণ ব্যতীত 
অন্য দেবতার পরতত্ব-বাদাদি ত্যাগ করিয়া_সন্বীর্ভনপরায়ণ হইয়াছেন এবং শ্রীক্প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন । 
আচার্য্য--প্রীঅদ্বৈতাচাধ্য । ভুস্কার_ প্রেমোনন্ততাবশতঃ হুঙ্কার-ধ্বনির সহিত শরীহরিনামোচ্চারণ ; 
হরিন/মোচ্চারণকালে গর্জন। পাঁপ-পাষণ্ডী পলায়_-জ্রীঅদ্বত-আচাধ্য যখন প্রেমের সহিত হরিনাম উচ্চারণ 
করিয়। হুঙ্কার করিতেন, তখনই পাপীর পাপ এবং পাষণ্ডের শান্ত্র-বিরুদ্ধ মত দুরে পলায়ন করিত । অন্তান্য অবতারের 
যায় প্রীনিত্যানন্দ ও প্রীঅদৈত পাপী-পাষণডীকে হত্যা করেন নাই, কিন্তু অলৌকিক-শক্তি-প্রভাবে তাহাদের পাপারি 
দূরীভূত করিয়| তাহাদিগকে পরম-ভাগবত করিয়াছেন । 

এই পৰ্য্যন্ত “কৃষ্ণবর্ণ” শ্লোকের “গাঙ্গোপা ্বান্্পার্বদম্” শব্দের অর্থ গেল । 

৬২ এক্ষণে “কৃষ্ণবৰ্ণ” শ্লোকের “যজ্ঞ সহীর্তন প্রাৈর্ধজন্তিহি সুমেধসঃ” অংশের অর্থ করিতেছেন_-ছুই 
পয়ারে। 

সঙ্গীর্তবন-প্রবর্তক ইত্যাদি প্রীরুষ্চৈতন্যই সর্ব্প্রথমে সহীর্তনের প্রবর্তন করেন। তংপূর্বে বহুলোক কর্তৃক 
একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীপ্ীনামসন্থীর্ভনের প্রথা প্রচলিত ছিল না; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুই সর্বপ্রথমে ইহ! প্রচলিত করেন? 
এজন্য তাঁহাকে সৰ্বীর্ভনের পিতাও বলা হয়। জঙ্গীর্তন-বজ্তে ইত্যাদি__খিনি সন্ধীর্তনত্নপ উপচারে (যজ্ঞে ) 
রকুষ্টচতন্ের ভজন করেন, তিনিই জগতে ধন্দ । উপাগ্ডের গ্রীতি-সম্পাদনই ভজন) অশ্রীনামসন্ধীর্তনেই 
শ্রীকুষ্ণটচতন্যের অত্যন্ত প্রীতি; সুতরাং সহীর্তন দ্বারা তাহার ভজন করিলেই তিনি সমধিক গ্রীতি লাভ করেন। 
প্রীমন্‌ মহাপ্রভু সন্থর্ভনের পিতা, সহীর্ভন তাহার পুভ্রস্থানীয়; সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ এবং করুণ! আছে বলিয়। 
যে কেহ সন্তানের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন, তাহার প্রতিই যেমন পিতা প্রসন্ন হয়েন? তদ্ধপ যে কেহ সন্ধীর্তনের 
প্রতি গ্রীতি প্রদর্শন করেন, গ্রীতির সহিত সনবী্তন করেন, শরীমন্‌ মহাপ্রতৃও তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েন; তাতেই 
সঙ্বী্তনকারী কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যায়েন । 

এস্থলে “কফ্ণবর্ণণ শ্লোকস্থ “যজ্ঞ: সঙ্বীর্তনপ্রায়ৈঃ” বাক্যের অনুবাদেই কবিরাজ-গোস্বামী “সঙ্ধীর্তন-যজ্ঞ" শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন; স্থতরাং এস্থলে স্বীর্তন-যজ্ঞ শব্দের অর্থ সম্বর্ভন-প্রধান উপকরণ ।৮ এই পরিচ্ছেদে ১০ম 
গ্লোকের ব্যাখ্যায় সবীর্তন-গ্রায় যজ্ঞ শব্দের অর্থ ভরষ্টব্য । 

৬৩। এই পয়ারে সন্বীর্তনের মাহাত্মা প্রকাশ করিতেছেন। যিনি সঙ্কীরঁন-প্রধান যজ্ঞদথার| শ্রীকষ্ণচৈতন্যের 
ভজন করেন, তিনিই সুবুদ্ধি; এতদ্যতীত সংসারের আর সমস্ত জীবই কুবুদ্ধি; কারণ, যত রকম যজ্ঞ আছে, তন্মধ্য 
্রীকষ্জনামবীর্ভতনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ট | 

সেই-_ধিনি সন্বীর্তন-প্রধান যজ্ঞদ্বার! পরকুষ্ণচৈতন্যের ভজন করেন, তিনিই ; অপর কেহ নহেন। সুমেধ। 
_স্ুবুদ্ধি। আর-অন্তঃ সন্বীর্তন-প্রধান যজঘার! প্রকুষ্চৈতন্যের ভজন যিনি করেন, তিনি ব্যতীত অগ্ত। 
সংসার-_সংসারবাসী জীব! কুবুদ্ধি__হীনবৃদ্ধিঃ মন্দবুদ্ধি। সর্ব্বযজ্ঞ--ঘত রকম যজ্ঞ (বা সেবার উপকরণ) 
আছে, সেই সমন্ত। কৃষ্ণনীম যজ্ঞ_একৃষ্ণের নামকীর্তনরূপ লেবোপকরণ। সার__শ্রে্ঠ। অক্ষ্ণচৈতণ্তের 
সেবার যত রকম উপকরণ আছে, প্রনাম-সন্ীর্তনই তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ) সুতরাং যিনি এই নামকীর্তরনদ্বার। 
তাহার ভজন করেন, তীহার বুদ্ধি প্রশংসনীয়; আর অন্য সমস্ত জীব-_যাহার| নাম সঙ্কীর্তন দার! শরীকৃষ্ণ-চৈতন্তের 
ভজন করেন৷, তাহারা_মন্দবুদ্ধি বা. নির্বোধ) কারণ, তাহারা শ্রীকষ্ণ-চৈতন্যের গ্রীতি-সম্পাদন করেতে সমর্থ হয়! 

ণ্কৃষ্ণৰ্ণ” গ্োকের “মধ: শব্দের তাংপর্ প্রকাশ করা হইল এই পয়ারে । 


২১৪ জ্ীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৩য় পরিচ্ছে 
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কোটি অশ্রমেধ এক-কৃষ্ণনীমসম | ৷ যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তাঁরে বম ॥ ৬৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৬৪। প্রীনামসন্বীর্ভনের আরও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন। কোটি-কোটি অশ্বমেধ যজ্জের ফলও একবাঃ 
মাত্র শ্রীরুষ্ণ-নাম উচ্চারণের ফলের সমান হয় না) যে বলে, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, একবার ক্কঞ্চ-নামোচ্চারণের 
ফলের সমান, সে ব্যক্তি পাষণ্ড; এইরূপ বাকাদারা নামের মাহাত্ম্য খর্ব করার অপরাধে যমরাঞ্জ তাহাকে নরকে 
ফেলিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করান। 


অশ্বমেধ__একপ্রকার যজ্ঞ । ইহাতে, প্রথমতঃ বিশেষ লক্ষণযুক্ত একটা অশ্বকে পবিত্র জলাদিদারা প্রোক্ষিত 
করিয়া তাহার কপালে জয়পত্জ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার রক্ষার নিমিত্ত কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে 
নিয়োজিত করা হয়। একবংসর পর্য্যন্ত অশ্থটা যথেচ্ছতাঁবে ভ্রমণ করিতে থাকে । একবৎসর পরে অশ্বটাকে গৃছে 
আনা হয়। ও একবংসর মধ্যে যদি অন্য কেহ অশ্বটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে যুদ্ধদ্ধার| তাহাকে পরাজিত 
করিয়া অশ্থের উদ্ধার কর! হয় । যাহাহউক, বংসরাস্তে অশ্থটা গৃহে আনীত হইলে তাহাকে যথাবিধি বধ করিয়! তাহার 
শরীর দ্বারা! হোম করা হয়। ইহাই অশ্বমেধ যজ্ঞ । 


অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে এইরূপ জান! যায়। অগস্তযমুনি শ্রীরা মচন্দ্রকে 
বলিতেছেন, যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞ অমুষ্টিত হইলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। “এবং প্রকূর্কাতঃ কর্ম যজ্ঞ? সম্পূর্ণতাং গতঃ। 
করোতি সর্বপাপানাং নাশনং রিপুনাশন ॥ ৪1১৯১/৮ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল বেদের কর্মকাণ্ডের বিধান। কর্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠানে মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরাদি-ভ্রংশজনিত ক্রটী, তন্তরোক্ত বিধানের ক্রমভদদজনিত ক্রটী, দেশকাল-পাত্তাদির ক্রটী, 
বস্তু ও দক্ষিণাদি বিষয়ক ক্রটী--ইত্যাদি বছ ক্রটীব্চযুতি থাকার সম্ভাবনা । এসমন্ত ক্রটীর প্রতিবিধান না করিলে 
কোনও কর্মই ফলপ্রস্থ হয় না। তাই এই সমন্ত ক্রটীর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বৈদিক অন্তুষ্ঠানের পরেই 
“অচ্ছিতব-মত্ন’ পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়। এই অচ্ছি্র-মন্তরও হরিনাম-স্ধীর্ভই-_অন্য কিছু নহে। “মন্ত্রতভতগ্বতশ্ছিতরং 
দেশকালার্বস্তত: । সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্থীর্তনং তব॥ শ্রীভা, ৮৷২৩৷১৬৷” ইহাতে বুঝা ধায়, 
নামসন্বীর্তনের সাহচর্য্য ব্যতীত অশ্বমেধ-যজ্ঞাদি ফল দানের উপযোগী ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্তাবনা খুবই কম। 
আবার, সমস্ত কর্খের ফপদাতাও শ্রীুঞ্ণই, কর্ণ নিজে কোনও ফলদানে সমর্থ নহে। “ফলম্‌ অতঃ উপপত্তে: । 
রনষস্থত্র 1৩/২৩৮॥ স বা! এষ মহান্‌ অজ আত্মা অন্নাদৌ বসুদানঃ। বুহদারণ্যক । ৬৪1২৪| অহং হি সৰ্ব্যজ্ঞানাং 
ভোক্ত| চ প্রভুরেব চ॥ গী, 21২!” ফলদানাদির শক্তি ভগবানই তাঁহার নামের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়! দিয়াছেন; 
আবার নাম ও নামীর মধ্যে (কোনও রূপ ভেদ নাই বলিয়া, নামী ভগবানের যে সমস্ত শক্তি আছে, নামেরও 
সে সমস্ত শক্তি আছে-_-যাহা কোনও যজ্ঞাদির থাকিতে পারে না । স্থতরাং নামেরই সমস্ত কর্শ্মের ফলদানের 
পক্ষে অন্তনিরপেক্ষ ভাবে যথেষ্ট শক্তি আছে। দানত্রতস্তপত্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং 
সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥  রাজন্য়াস্বমেধানাং জানন্যাধ্যাত্ববস্তনঃ। আবুষ্য হরিণ! সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ দ্বেষ নাম | 
দান, ব্রত, তপস্তা, তীর্ঘযাত্রা প্রভৃতিতে, দেবতা ও সাধুগণে, রাজস্থয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞাদিতে পাপহরণকারিণী 
যে সমস্ত শক্তি আছে, শ্রীহরি সেই সমস্ত শক্তিই স্বীয় নামসমূহে সপ্চারিত করিয়। দিয়াছেন । ই, ভ, নি ১১/১০১ 
ধৃত স্থান্দবচন। এ সমস্ত সৎকশ্দের ফলও শ্রীহরির নাঁমকীর্তনের ফলের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে । 
“গোকোটিদানং গ্রহণে খগন্ত -প্রয়াগগন্গোদককল্পবাসঃ । যজ্ঞাযৃতং মেরুম্ববর্ণদানং গোবিন্দকীর্ডে ন সমং শতাংশৈঃ 
ষ্া্রহণ-সময়ে কোটা গোদান, প্রযনাগে গঙ্গার জলে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ, সুমেরুসদৃশ সব্ণদান_এসমডডের কই 
গোবিন-নামকীর্ভনের শতাংশের একাংশতুল্যও নহে। হ, ভ, বি, ১৯৯৮৬ উপরে উদ্ধৃত স্বন্দপুরাণের 
শ্লোকাদিতে দান, ব্রত, রাজন্য়, অস্বমেধাদি যজ্ঞের পাপনাশক শক্তির কথাই জানা গেল, সুতরাং এসমন্ত অনুষ্ঠান 
হইল প্রায়শ্চিতস্থানীয়। কিন্তু এসমস্ত কর্শকাণ্ড বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও লোককে আবার এ-রূপ পাপে 
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ভাগবতসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। তথাহি ভাগবতমন্দৰ্ভে (১৷২)-- 

হ 5) Me) হে ই শা 
এই শ্লোক জীবগো দার করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ৬৫: অভ বহি দর দিযেভব। 
EC AIOE কলে সঙ্বীওনান্ৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্তমাত্ৰিতাঃ ॥১৪ 


শ্লোকের দংস্কৃত টীকা। 
Te MATT ভে না ই % 
রি উীনিত্যানন্াদৈতঃ আদি-শৃব্দেন শীবাসাদয়: দর্শিতোহ্ঘাদীনাং যাঙ্গোপাদ্দানাঃ বৈভব এশ্বধাং যেন, যথা 
দশিতোহদাদিভ্যোবৈভবঃ যেন। স্থাঃ ইতি পাঠে বিজ জনাঃ কৃষটৈতন্যং আঙিতাঃ। চক্রবর্তী ॥১৪॥ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
লিপু হইতে দেখ যায়। সুতরাং এসমন্ত অনুষ্ঠানের 


দ্বার! পাপের যে যুলোৎপাটন হয় না, তাহাই বুঝা যাইতেছে। 
কিন্তু এহ 


রিমাগের কথা তে! দুরে, নামের আভাগেও সমস্ত পাপের মূল উৎপাটিত হইতে পারে এবং বৈহুটপ্রাপ্জি 
হইতে পারে, অজামিলই তাহার প্রমাণ । নামের কিন্ত ইহাই কেবলমাত্র ফল নহে। একবার মাত্র ক্বফ্চনামোচ্চারণের 
ফলে ফুনঃগ্রেম এবং কৃষ্ণসেব! পথধ্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে, যাহা কোটি কোটি অশ্বম্ধোদি যজ্ঞদারাও সণ নয়। 
“এক কৃষ্চনামে করে সর্রপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের 
প্রকাশ। ন্বেদকম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্র ধার ॥ অনাপাদে ভবক্ষয়। কৃষ্ণের সেবন। এক ক্নামের ফলে পাই 
এত ধন ॥ ১1৮।২২-২৪ ॥৮ 

দণ্ডে তারে যম-যমর।জ্‌ তাহাকে দণ্ড দেন। অশমেধাদি যজ্ঞের ফলের মরলে কষ্নাছমের ফলের তুলনা! 
করিলে নামের কলকে অত্যধিক রূপে খর্ব করা হর বলিয়া ইহা একটী নামাপরাধের মধ্যে পরিগণিত । 
ধ্বশব্রতত্যাগহতাদিসর্ধশুভক্রিয়াসামামপি প্রমাদঃ। হ, ভ,বি, ১১২৮৫ ধৃত পাদুবচন |” এই অপরাধ 
যমাপ্াহ। 

৬৫। পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহে কবিরাজ-গ্রোস্থামী প্রষ্তবর্ণং ত্রিষার্ষ্ণং” গ্রোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, 
ভাগবত-সন্দর্ডের ম্লীচরণে “অস্তাকৃষ্ণং বহির্গোরং” ইত্যাদি ভ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও ঠিক তদ্রপ ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন। একথাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। 

ভাগবত-সন্দর্ভ_-তদ-সন্দর্, পরমাত্ম-গন্দর্ভ, ভগবং-সন্দর্ড, প্রীরুষ-সনদ্, ভক্তি-সন্দর্ভ ও গ্রীতি-সন্দ$_এই 
এই ছ্নখানি গ্রন্থের সাধারণ নাম ভাগবত-সন্দর্ত, অপর নাম বট্সন্দত। এই ধট্যন্দর্ভই গোডীয়-বৈষ্ঃর-ধম্মের দার্শনিক 
গ্রন্থ; ইহা শ্রীগীবগোহ্বামি-বিরচিত। এই শ্ৌক-প্ষ্ঞবর্ণং ত্যাকষ্ং ইত্যাদি শ্লোক । ব্যাখ্যান-- 
প্রীসীবগোদ্বাযী যট্‌সন্দর্ভের মঞ্গলাচরণে “অন্তঃ বহির্গৌর২” ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণ, ভিষ।কুষ্, শ্রোকেরই মন্ম প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

শ্লে।। ১৪। অন্বয় । কলে (কলিযুগে ) অস্তঃক্ঃং ( অভ্ষ্ঃ ) বহিগৌরং ( বহিগোর ) দরশিতাঙগাদি-বৈভবং 
( অঙ্কাদিদ্বার! স্বীয় বৈভব-প্রকাশক ) কৃষ্ৈতন্তং (শ্রীকৃষ্কচৈতন্যকে ) [ বয়ং ] ( আমর! ) মন্থীর্নানৈ: ( সহ্বীত্ন প্রধান 
যজ্ঞ দ্বার] ) আশ্রিতীঃ "মঃ ( আশ্রয় করিয়াছি )। 

অনুবাদ। যিনি ভিতরে ৃষ্বর্ণ, কিন্তু বাহিরে গৌরবর্ণ এবং যিনি (গ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-উবাসাদি-রূপ ) 
অদ্ধাদি দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই এঁকফচৈতন্তকে আমর! কলিযুগে সঙ্ধীর্তন-প্রধান পৃজাসন্তার দ্বার! 
(অৰ্চ্চন! করিয়া তাঁহার ) আশয় গ্রহণ করিয়াছি ।১৪। 

পরীঞ্ীবগোস্বাধী এই শোকে প্রীমদ্ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং তিবারৃফং” শ্লোকের ব্যাথ]! করিয়াছেন। অন্তঃ: 
কুুষ্ণং-_অন্তঃ (ভিতরে ) কৃষ্ণ (কৃষ্ণবৰ্ণ ) বিনি; ইহা ‘কৃষ্ণবৰ্ণ’ শব্দের-অর্থ । বহির্গোৌরং__বহিঃ ( বাহিরে ) 
যিনি গৌর (শ্রীরাধার গৌএকাস্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া গোৌরবর্ণ ); যাহার অদ্রকান্তি গৌরবর্ণ; ইহ! 


১১১ 1... 1 1 0 0 01010101011 


২১৬ _ গীণীচৈতম্যচরিতাযৃত | | ৩ পরিচ্ছেদ 


LAA রি পাত সিসির পিপল DNA DAA AA 
Ae ইলা 


উপপুরাণেহ শুনি গ্রীকৃ্ণ-ৰচন। | টিজিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতামনান্‌ ॥ ১৫ | 
RE | 
কৃপা করি ব্যাম-প্রতি করিয়াছেন কথন ॥৬৬ ভাগৰত ভারত শান্ত আগম পুরাণ। | 


তথাহি উপপুরাণে_- 
টাও কচিদ্তরমন্‌ যা সাখ্মমাতিতঃ । I 


 শৌর-কগা-তরঙ্িনী টীকা । 
“ত্রিধারফং” শব্দের অর্থ। দর্শিতালাদি-বৈভবং__অন্দ-শব্দে গরীনিত্যানন্দ ও -শ্রীঅছৈতকে বুঝায় ; আদি-শবে 
শ্রীবাসাদিকে বুঝার। বৈভব-শব্ে শ্রীরুফ-টৈতন্ের স্বীয় মহিম। বুঝায়। যিনি এই অন্গাদ্দিদ্বার] স্বীয় বৈভব প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তিনি দর্শিতান্াদি-বৈভব (দিত হইয়াছে অন্গাদি দ্বারা বৈভব ধাহার )। অথবা, প্রদশিত হইয়াছে 
অঙ্গাদির বৈভব যদ্বারা_-যিনি শ্রীনিত্যানন্দাট্রি পরিকরবর্গের পাষগুদলন-গ্রেম-এ্রদানাদির মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন । 
অখবা, যিনি খ্বীম় অন্দ-প্রত্াঙ্গাদির ( হন্ত-পদাদির ) বৈভব প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দর্শনেই লোকের 
পাপক্ষয় হইত এবং গ্রেম-লীভ হইত । প্ীঅর্ধ ভ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেষধন॥ 
১)৩1৫০।১ ইহাই প্রভুর অঙ্র-প্রত্যদ্াদির বৈভব) প্রভু তাহা প্রকট করিয়াছেন । “দগিতা্ধাদি-বৈভব” শবে 
“সাঙ্রোপাধান্তরপার্দদং” শব্দের তাংপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। জঙ্গীর্তবনা্ঠৈ :_সদীর্তন আদি (প্রধান ) ঘাহাদের 
(থে সমস্ত পুজোপকরণের ), সেই সমস্ত দ্বারা ; সঙ্গীর্তন-গ্রধান উপচার দ্বারা । ইহ! প্যজ্রৈঃ সঙ্ধীর্তনপ্রায়ৈঃ” 
অংশের অর্থ । 

৬৬1 পূর্ববর্তী ৩*শ পয়ারে বল! হইয়াছে, শ্রীকষ্ই যে কলিযুগে শ্রীরুষ্চৈতন্রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
গুরাণাগমার্দি শান্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে তাহার প্রমাণ 
দেখাইয়া! এক্ষণে উপপুরাণের প্রমাণ দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন । এই পয়ারে বলিতেছেন__শ্রীরুষ্ই যে কোনও 
কোনও কলিযুগে সন্্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়। পাপহত জীবদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন, স্বয়ং শ্রীকষ্ণই 
তাহা ব্যাসদেবের নিকট বলিয়াছেন ; উপপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

উপপুরাএ-ত্রাঙ্গ-পুরাণাদি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত দেবীপুরাণাদি যে সমস্ত পুরাণ আছে; তাহাদিগকে 
উপপুরাণ বলে । ব্যাসগ্রতি-্রীব্যাস-দেবের প্রতি । কহিয়াছেন-শ্রীককষ্ণ বলিয়াছেন । 

এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপে পরবর্তী “অহমেব” শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

হে|| ১৫। অন্বয় । হে বর্ধন (হে ব্যাসদেব!) ক্ষচিৎ কলৌ (কোনও কলিযুগে ) অহং এব 
(স্বয়ং আমিই ) সন্মাসাশ্রমং (সন্্যাস।শ্রমকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) পাপহতান্‌ ( পাপহত ) নরান্‌ ( মনু্াদিগকে ) 
ইরিভক্তিং (হরিভক্তি) গ্রাহয়ামি (গ্রহণ করাই )। 

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবন্ধে বলিয়াছেন “হে বেদব্যাস! কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ম্াসাশ্রম 
গ্রহণ করিয়। পাপহত মন্ুঘ্ুদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়। থাকি |” ১৫। 

“অহমেব” শব্দের “এব” দ্বারাই স্থচিত হইতেছে মে, স্বয়ং শরীকষ্ণই কোনও এক কলিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়া 
সন্যাস গ্রহণ পুর্ববক জীনকে হরিভক্তি দান করেন) তাঁহার অন্য ' কোনও স্বরূপ যে কলিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপ্রদান 
করেন, তাহা নহে। ক্রচিৎ কলৌ--কোনও এক কলিতে; সকল কলিতে নহে । যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা 
প্রকটিত করেন, তাহার অবাবহিত পরবর্তী কলিতে ৷ | 

বর্তমান কলির পূর্ববর্তী দ্বাপরেই রী ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছেন; এবং এই কলিতে যিনি (শ্রীকষ- চৈতন্য) 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিও সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিহত জীবগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়াছেন ; স্থতরাং 
এই শ্ৰীক্ণ-চৈতন্তই যে স্বয়ং শরীকৃষ্ণ তাহাই উপপুরাণের বচনে প্রমাণিত হইল ৷ 

৬৭। '্বয়ং ভগবান্‌ প্রীকষ্জই যে কলিযুগে পরকৃষ্ণচচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ্রীমদ্ভাঁগবতাদদি হইতে 


এ হি £_ব্বযং ভগবান 
তাহার প্রমাণ দিয়া এক্ষণে গ্রন্থকার স্বীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করিতেছেন। এই পয্মারের মর্শ বরং ভ J 


চৈতন্যকুষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥ ৬৭ 








৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল|। ত্র 


AAMIAA 
প্রি িপাপিপিপিপি১৬১৬৫৯৮১৫৯৫ঘ৬৬৮৬০৮০৯০১৯৬৯৬, পিপাসা উপ পাম্প সিরা পারার 





প্রত্যক্ষ দেখহ নাঁনা প্রকট প্রভাব । দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। 
অলোকিক কৰ্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৮ উলুকে না দেখে যেন-সূর্য্যের কিরণ ॥ ৬৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


শষ যে ্ীরু-টৈতত্্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন--এমদ্ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ এবং আগমাদি শান্ত্রের বচনই 
তাহার স্পষ্ট প্রমাণ । 

ভীগবত--্রীমদ্ভাগবত।  ভাঁরত-মহাভারত।  পুরাণ-উপপুরাণ।  ঠচতন্যকৃষ্ণ-অবতারে-. 
শ্রীচৈতন্ারপ কষে (শরীরের গরীচৈতন্য-রূপে ) অবতার সন্ধে । প্রকট প্রমাণ-__সপষট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

“আসন ব্ণান্য়োহন্ত” এবং “কৃষ্ণবৰ্ণ ত্বিধারুষম” ইত্যাদি ্লোকদজ প্রীমদ্ভোগবতের এমাণ। দমুবর্ণবর্ণে 
হেমা্গঃ” ইত্যাদি শ্লোক মহাভারতের প্রমাণ। প্অহমেব কচিদ্‌রদ্ধন্” ইত্যাদি শ্লোক উপপুরাণের প্রমাণ । আগম- 
শাস্ত্রের কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই বটে, কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবছে 1 “নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু” শ্লোক হইতে 
জানা যায় যে, আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রেও প্ীকুষ্-চৈতন্যের পূজার বিধান উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকষ্*চৈতন্যের 
অবতার আগম-শাস্ত্রেরও অনুমোদিত । 

৬৮। প্রশ্ন হইতে পারে-্রীরুষ্ণ যে কলিযুগে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েন, শান্্রপ্রমাণ-অনুসারে তাহা বরং 
বীকার করা যায়? কিন্তু নবীপে ধিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই যে শান্তরকথিত শ্রীকষ্চৈতন্য, তাহা! কিরূপে বুঝা 
য়? এই পরশে তত্তরে বলিতেছেন-_নবদ্ধীপ-বিহারী শ্রীকু্-চৈতন্যই যে শান্ত্রকথিত কলি-অবতার, তাহার অনেক 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। প্রথমতঃ শাস্ত্রে কলি-অবতারের যে সমস্ত প্রভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, নদীয়াবিহারী 
শরীকুষ্*-চৈতন্যেরও তাদৃশ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, নদীয়া-বিহারী শ্রীক্চ-চৈতন্ত বগ্যপণু-পক্ষীকে ্স্ত 
প্রেমদানরূপ যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রী ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে জন্তব নছে। 
তৃতীয়তঃ, নদীয়াবিহারী শ্রীকুষ্*-চৈতন্যের শ্রীঅঙ্গে যে সমস্ত প্রেম-বিকারাদি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জীবের পক্ষে তো দূরের 
কথা, অপর কোনও ভগবংস্বরূপের পক্ষেও সম্ভব নহে) বাস্তবিক, রাঁধাভাবছ্যতি-সুবলিত শ্রীকুষ্ঝব্যতীত অপর 
*।হ1 ৭৬ পক্ষেৎ এ সমস্ত প্রেমবিকার সম্ভব নহে। 

প্রত্যক্ষ দেখহ-_স্থচক্ষে দেখ; ভক্তগণ-্বচক্ষেই শ্রীষন্‌ মহাপ্রভুর প্রভাঁবাদি দর্শন করিয়াছেন। প্রকট 
প্রভাৰ--যে সমস্ত প্রভাব লোক-নযনের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়াছে। অলৌকিক কর্ণ্ম--যে সমস্ত কর্ম স্বয়ং 
ভগবান্‌ ব্যতীত, কোনও মানুষই করিতে পারেনা । অনুভাব_ কষ্ণপ্রেম-বিকার ; অশ্র-কম্প-বৈবর্ণ্যাদি । 

অলৌকিক অনুভাঁব__ষে সমস্ত প্রেম-বিকার মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। 

শান্ত্রকথিত লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকট অবতারের ভগবত্া-নির্ধারণ-বিষয়ে ভক্তের অহ্ভূতিই মূখ্য প্রমাণ । 

চক্তির প্রভাবে ভক্তের চিত্ত গুণাতীত নির্শ্বলত্ব লাভ করে, ভগবানের কৃপাশক্তি ধারণের যোগ্যতাও লাভ করে| 
এই কৃপাশক্তির প্রডাবেই ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাছির যথার্থ অনুভব লাভে সমর্থ হয়। অন্যের পক্ষে এইরূপ 
অনুভব সম্ভব নহে; কারণ, অন্তের চিত্ত গুণাতীত নির্মলত্ব ও ভগবত-কুপা-শক্তি ধারণের যোগ্য নহে। যাহা হউক, 
ভগবদৃবিষয়ে ভক্তের এইরূপ অনুভবে ভ্রম-প্রমাদাদির আশঙ্কা থাকিতে পারে না) কারণ, ভক্তিরাণীর কৃপায় ভক্তের 
চিত্ত হইতে সর্ব্ববিধ দোষ দূরীভূত হইয়া যায়, ভক্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। 'ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিগ্মা করণাপাটব। 


আর্ধ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এইসব ॥ ১২1৭২” 
৬৯। পূর্বরপয়ীরোক্ত অন্থভব অভক্তের পক্ষে যে সম্ভব নহে, পেচকেগ ৃ্টাস্তঘারা তাহ! পরিস্মুট করিয়া 


বুঝাইতেছেন। ্‌ 3 
৬৭০ ১২৭৭ ২% কোচ অবাস্থত থাকয়৷ স্থধ্য।করণ দেঁ।বতে পায় না, কোটর হইতে বাহিরে দৃষ্টি করিয়! 


হরণ দশংনর সম্ভাবনা থাকিলেও পেচক যেমন কোটরের বাহিরে চৃষ্টি করে না, চক্ষু বুজিয়াই কোটরের মধ্যে 
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২১৮ প্ীশ্রীচৈত্তশ্যচরিতামৃত | [ অয় পরিচ্ছেদ 


DAVIN VN UM VU IAL LASALLE ৯৯১৫৮০১৮৬৯৬ 


তথাহি যমুনাচাৰ্যত্তোত্জে ( ১৫ )-- নৈবাস্ুুরপ্রক্বতয়ঃ প্রভবস্তি বোচ্ছ,ম ॥ ১৬ 
ত্বাং শীলয়্পচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টেঃ 
জা বিউ এরবলৈশ শা: । | আপনা লুকা ইতে প্রভু নানা খত করে । 


প্রথযাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ 


তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাহারে ॥ ৭০ 





গ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 
সত্বেন গুদ্ধসব্েনোৌপলক্ষিতমিতার্থ:। দৈবং শুভাশুভং পরমার্থে। যথার্থসিদ্ধান্ত্তৌ যে বিদস্তি তে তথা 
প্রখ্যাতাশ্চ তে দৈব-পরমার্থ-বিদশ্চেতি তেযামিতি ৷ চক্রবর্ত্তী ॥ ১৬॥ 








গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 
বসিয়া থাকে; তদ্রপ, যাহার! অভক্ত, সংসারাসক্তি-বশতঃ সংসার-কোটরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারাও বিষয়ের অতীত 
ভীভগবদঙ্ণুভব লাভ করিতে পারে না, সংসার-স্ুখে মুগ্ধ হইয়! ভগবদুচভব-লাভের চেষ্টাও তাহারা করে না। পেচক 
যেমন অন্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে, অভক্ত জীবগণও তদ্রপ অজ্ঞান-অদ্ধকারে থাকিতেই ভালবাসে । 
দেখিয়া ন! দেখে-_-ভগবানের (প্রীক্বষ্ণচৈতন্তের ) অলৌকিক প্রভাবাদি অভক্তগণ দেখিয়াঁও দেখিতে গায় 
না; তাহাদের চক্ষুর সাক্ষাতে অলৌকিক প্রভাবাঁদি প্রকটিত হইলেও তাহার! তাহা অনুভব করিতে পারে না) 
কারণ, তাহাদের চিত্তে ভগবদম্ুভবের যোগ্যতা নাই--যেমন পেচকের চক্ষুতে সুধ্যকিরণ-দর্শনের যোগ্যতা নাই। 
উন্মুক--পেচক, পেচ! । 
অভক্তগণ যে ভগবদহ্ুভব-লাডে অসমর্থ, তাহার প্রমাণ-স্বরূপে নিয়ে “ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ” ইত্যাদি প্লোক 
উদ্ধৃত কর! ইইয়াছে। 
শ্লো। ১৬। অন্বয় । [হে ভগবন্‌] (হে ভগবন্‌ ) পরম-প্রকুষ্টেঃ ( সর্কোৎ্কষ্ট ) শীল-রূপ-চরিতৈঃ ( স্বভাব, 
ফ্লপ ও আচরণ দ্বার! ), সত্বেন (শুদ্ধসত্ব-সম্ৃত অলৌকিক প্রভাব দ্বারা), সাত্বিকতর়া (সাবিকতা বশতঃ ) 
প্রবলৈঃ (প্রবল) শান্ত: € শান্্রসমূহ ছারা ) চ (এবং) প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং (দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রাসদ্ধ 
পণ্ডিতগণের ) মতৈঃ (মতালোচনা দ্বারাও) অস্থুর-প্রকৃতয়ঃ ( অন্থ্রপ্রক্কৃতি লোক সকল ) ত্বাং ( তোমাকে ) বোদ্ধ,ং 
(জানিতে ) ন প্রভবস্তি এব ( সমর্থ হয়ই ন!) ৷ 
অন্ুবাদ। হে ভগবন্! তোমার সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব, রপ ও.আচরণ দ্বারা ( স্বভাব-রূপাঁদি দর্শন করিয়া), 
গুদ্ধসত্ব-সম্ভূত তোমার অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া, প্রবল-শান্্রসমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং গুভাগুত-বিষয়ে 
এবং পরমার্থ-বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মতের আলোচনা দ্বারাও অন্থুর-প্রক্ৃতি লৌকগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ 
হয় না। ১৬। 
পরম প্রকৃষ্ট__ধাহা৷ হইতে উত্তষ্ট আর কিছু থাকিতে পারে না, এরূপ। শীল--স্থ্ঘভাব। চরিত 
কাৰ্য্য, লীলা ৷ জত্ব__শুদ্ধসত্ব; শুদ্বসতব-স্বরূপ শ্রীভগবানের অলৌকিক প্রভাব । প্রুবলশীত্্রযে সমস্ত শান্তর 
প্রামাণ্য সকল শান্্রের উপরে (সকলেই স্বীকার করেন); সকলে এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করার হেতু এই 
যে, এই সমস্ত শাস্ত্রে শদ্ধসব-সবরপ শ্রীতগবানের মাহাত্ম্যাদিই আলোচিত হইয়াছে । দৈব-_শুভাগুভ। পরমার্থ_ 
যথার্থ সিদ্ধান্ত । অসুর-প্রকৃতি-_ অন্তরের প্রকৃতির স্ায় প্ররুতি যাহাদের ; অভক্ত। 
প্রকট-লীলাকালে শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদি,.কি অলৌকিক গ্রভাবাদি দর্শন করিয়াই বলুন ; অথবা সকলেই 
যে সমস্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করে, এইরূপ শীন্্রসমূহের উক্তি দেখিয়াই বলুন $ কিছ্ব। ধীহারা সমস্ত সিন্ধান্ত অবগত 
আছেন, এরূপ-বিজ্ঞ লোকদের উপদেশ শ্রবণ করিয়াই, বলুন--কৌনও বূপেই যে অভক্রগণ নীভগবানের কোনওরূপ 
অঙ্ণুভব লাভ করিতে পারে না, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । র্‌ 
৭০| ভগ্গবান্কে জানিবার যত রকম উপায় আছে, সে সমস্ত উপায় সাক্ষাতে থাকিলেও অভক্তগণ তাহাকে 
জারি পারে না; কিন্তু ভগবান্‌ নিজেও যদি আত্মগোপন ক্রিতে চেষ্টা করেন, তথাপি ভক্তগণ তাঁহাকে চিনি 





ইরা আদি-লীল! । ২১৯ 


৯ প৯/৮৫৯৯ রিট এর রাবি পিল পচাত 
৮০৯০২৫৫৯৫৯৯ ৩১৫৮৫ AAS DAA ০৯০৯ a NAIM SAD 


মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহমানং 


৯০৯০৯ ০৯ এ 


তথাহি তত্রেব (১৮) | 
উন্লজ্বিতত্রিবিধনীম-সমতিশার়ি- 
সাস্ত/বনং তব পরিরক্রট়িমস্বভাবম্‌। 


সশ্বান্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্তভাবাঃ ॥ ১৭ 


শোকের সংস্কৃত টীকা। 
ত্রদেকশরণান্ত ত্বাং পশ্বস্তীত্যাহ উল্লজ্ঘিতেতি ৷ উল্লজ্বিতা অতিক্রান্তা ক্রিবিধা_দেশরুতপরিচ্ছেদ-কালকুত- 
পরিচ্ছেদৌ পরিমাণং চ তেষাং--সীমা সম! অতিশাস্ধিনী চ সম্তাবনাচ যেন তং, ভবতা মায়াবলেন স্বযোগমায়া-প্রভাবেন 
নিগুহ্মানমপি তব পরিক্রটিম-স্বভাবং পরিব্রচি্ঃ প্রভৃত্বন্ত স্বভাবং স্বরূপং কেচিৎ ত্বদনন্যভাবাঃ স্বয়ি অনন্ভাবাঃ 
একান্তভক্তাঃ অনিণং নিরস্তরং পশ্থাস্তি ॥ ১৭ ॥ 








গৌর-কৃপা-তরপ্লিণী টীকা। 
ফেলিতে পারেন। ভক্তগণের নিকটে ভগবান্‌ কোনও মতেই আত্মগোপন করিতে পারেন না; ভক্কির ববপায় ভক্তের 
এমনই প্রভাব । 
আপন! লুকাইিতে--ভগবান্‌ নিজকে গোপন করিবার নিমিত্ত । প্রভু_ভগবান্‌। পরভুশব্দেরে ধ্বনি 
এই যে, তিনি সর্বশক্তিমান, যাহা কিছু করিতে সমর্থ ; কিন্ত তথাপি তিনি ভক্তের নিকটে সাত্মগোপন করিতে সমর্থ 
নহেন। 
এই পয়ার হইতে ইহাই ব্যঞ্রিত হইতেছে যে, শ্রীরধ্চচৈতন্যের স্বয়ং-জগবত্তা-সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 
শান্্রপ্রমাণ আছে; তথাপি অভক্তগণ তাহার তত্ব অবগত হইতে পারে না; তীহার চরণে ধাহাদের ভক্তি জন্িয়াছে, 
কেবল তীহারাই তাহাকে সমাক্রপে জানিতে পারেন। ভক্তভাবাদি অঙ্গীকার করিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট 
আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহার ভক্তগণ তাহাকে জানিতে পারেন । ভগবদন্থভবের একমাত্র হেতুই ভক্তি। 
এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপে নিয়ে “উল্লজ্বিতত্রিনীম” ইত্যাদি হোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে । 
হৌ! | ১৭। অন্বয়। [হে ভগবন্‌ ] (হে ভগবন্‌! ) উল্লজ্বিত-ত্রিদীম-সমাতিশায়ি-সম্তাবনং (যাহা দেশকৃত 
পরিচ্ছেদ, কালকৃত পরিচ্ছেদ ও পরিমাণ__এই তিনরকম সীমাকেই অতিক্রম করিয়াছে ) এরং কাহারও পক্ষেই যাহার 
সমান বা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই ) মাঁয়াবলেন ( স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে ) ভবতা ( তোমাকর্তৃক ) নিগুহ্থমানেন 
(নিগুহমান) তব (“তামার) পরিব্রটিমস্থভাবং (প্রভূত্বের স্বরূপকে ) কেচিৎ ( কোনও কোনও ) ত্ব্দনন্যভাঁবাঃ 
( তোমার একাস্ত ভক্ত ) অনিশং ( নিরস্তর) পশ্যস্তি (দর্শন করিয়া থাকেন )। 
অনুবাদ । হে ভগবন্‌ ! খ্বাহা দেশ, কাল ও পরিমাণ__এই ত্রিবিধ সীমার অতীত, ধাহার সমানও কেহ 
নাই, যাহ! অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; এবং শ্বীয় যোগমাযার প্রভাবে ধাহাকে তুমি সর্বদা গোপন করিতে চেষ্টা 
করিতেছ-_তৌমাঁর সেই প্রতুত্েরস্বরূপকে তোমার কোনও কোনও অনন্তভক্ত সর্বদা দর্শন করিতেছেন । ১৭ । 
উল্লভিবতত্রিসীম ইত্যাদি_তিন রকমের সীযা আছে। যেমন, প্রথমতঃ দেশ দ্বারা পরিচ্ছেদ-জনিত 
সীমা; প্রত্যেক স্থানেরই চারিদিকে সীমা আছে;  স্থানটা চারিদিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। শ্রীভগবাঁনের স্বরূপ 
এইরূপ দেশদ্বার' পরিচ্ছেদ-জনিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন; যেমন আমি কলিকাতায় আছি; কলিকাতার যে 
স্থানটীতে আমি আছি, তাহার একটা দীমা আছে ও সীমাবদ্ধ স্থানে আমার সীমাবদ্ধ দেহ অবস্থিত। ভগবান্‌ 
রূপ কিছু বলা যায় না) তিনি যে স্থানে আছেন, আহার কোনও সীমা মাই, তাহা অসীম, অনস্ত; ইহা দার! 
তগবানও 'দৈর্য-বিস্তারে অসীম অনন্ত । কোনও স্থানের উল্লেখ করিয়া তাহার সীম! নির্দেশ কর! 
অগনম্ভব ; কারণ, এমন কোনও স্থান নাই, মাহা তাহার ব্বর্ূপের বাহিরে থাকিয়া সীমারূপে নির্দিষ্ট হইতে -পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, কাল-দারা পরিচ্ছেদজনিত সীমা । অমুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্যন্ত একটা লোক জীবিত ছিল, 
কি একটা কাছ করিয়াছিল? এইরূপ আমর! বলিয়া থাকি। এই উক্তি দ্বারা লোকটার কার্খকালের বা জীবিত 


সম্বন্ধে এ 
বুঝা যাইতেছে যে, 


২২০ শ্ীত্রীচৈতন্যচরিভামৃত ৷ 


MMHMAMMUMOIAOVMUONIAOAVIAAINAAAAAOAAAMA 


[ ওয় পরিচ্ছে। 


অস্থর-স্বভাঁবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। তথাহি পাদ্ধে 


কাইতে দো ভূতসর্গে) লোকেইস্মিন্‌ দৈব আন্ুর এব চ। 
2 I যে ৭১ \ বিষ্ণুভক্তঃ স্বৃতে! দৈব আস্থুরস্তদ্বিপর্য্যরঃ ॥ ১৮ 





গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

কালের সীমা নির্ধারিত করা হইল--ইছ| কালছারা পরিচ্ছেদ-জনিত সীমা। ভগবান্‌ সম্বন্ধে এরূপ কোনও সীমা 
নাই অনাদিকাঁল হইতেই ভগবান্‌ আছেন, অনন্ত কাল পর্যন্ত তিনি বাঁকিবেন; আবার তাঁহার প্রত্যেক কাধ্য বা 
লীলাও অনাদিকাল হইতে অবিক্ষিষ্ণ ভাবে বর্তমান আছে, অনস্ভকাল পর্যন্তই থাকিবে । তৃতীয় তঃ, পরিমাঁণ- 
জনিত-সীমা) দৈর্ঘা, বিস্তার ও উচ্চতাদি দ্বারা জিনিসের পরিমাণ নির্ধারিত হয়; দৈর্ঘোরও সীমা আছে, 
বিস্তারাদিরও সীমা আছে; এই সীমা পরিমাণ-জনিত) ভগবানের এরূপ কোনও সীমা নাই) তাহার 
দৈর্ঘোরও সীম! নাই, বিস্তারাদিরও সীম! মাই) মর্ধদিকেই তিনি অগীম ; তিনি বিভু--সর্ববব্যাপক। শ্রীভগবান্‌ 
এই তিন রকম সীমাকেই. অতিক্রম করিয়াছেন) তিনি সর্বগ, অনস্ত, বিভী। কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ 
নাই, তাহা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই; প্রত্যেক বিষয়েই সমত্বের সম্ভাবনাকে এবং আধিক্যের সম্তাবনাকেও তিনি 
অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বব্ষিয়ে অসমোর্ধা। পরিক্রটিম-প্রতৃত্ব। পরিব্রট্িম-স্বভাঁব-_গ্তৃত্ব-্বরপ) 
স্বরপতঃই সর্ববিষয়ে তাহার প্রভৃত্ব বা সামর্থ আছে। মায়াবল-_্বীয় অঘটন-ঘটন-পটায়নী-যোগমাঁঘার 
প্রভাব । নিগুহামীন-_যাহাকে গোপন করা হইতেছে। ত্বদন্যভাব__ভগবানে অনন্তভক্তিযুক্ত ; একান্ত ভক্ত 

ভগবান্‌ অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পৰ্য্যন্ত সর্বদা সকল স্থানে সকল দিক্‌ ব্যাপিয়া বিরৱাজিত ; সুতরাং তাহার 
পক্ষে আত্মগোপন করা অসম্ভব। তথাপি তিনি আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন এবং অঘটন-ঘটন-পটটাসী 
যোগমায়া প্রভাবে আত্ম-গোপনে সমর্থও হইতে পারেন। তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কিন্বা। অন্ততঃ তাঁহার 
সমান শক্তিশীলীও কেহ যদি থাকিত, তাহ! হইলেও হয়তো আত্ম-গোপন-সময়ে তাহার নিকটে তাঁহার ধরা পড়িবার 
সম্ভাবনা থাকিত ; কিন্তু তাহার সমান বা তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালীও কেহ নাই। আবার তিনি স্বরপেই 
প্রভু (পরিত্রচিমস্বভাব ),_যাহা কিছু করিতে সমর্থ, সর্বদা আত্মগোপন করিয়া রাঁখিতেও সমর্থ । কিন্তু ভক্তির 
এমনই এক অচিষ্থ্য শক্তি আছে যে, এমতাবস্থায়ও একান্ত ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া ফোলতে পারেন-_-তিনি আত্ম- 
গোপন করিয়! থাকিলেও একান্ত ভক্তগণ সর্বদা তাঁহাকে দর্শন করিয়! থাকেন । তক্তিরেব এনং দর্শয়তি। শ্রুতিঃ 

৭১। তিনি জানাইতে না চাহিলেও ভক্তগণই বা৷ কেন তাঁহাকে জানিতে পারেন এবং তীহার অলৌকিক 
গ্রভাবাদি দেখিয়া ও অভক্তগণই বা কেন তাঁহাকে জানিতে পারে না, তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন । ভগবান্কে 
আনিবার একমাত্র হেতুই হইল ভক্তি ; “ভক্তযাহমেকতা গ্রাহঃ অ্ধয়াআা পিয়ঃ সতাম্‌। শ্রীভা, ১১৷১৪৷২১৷” এই ভক্তি 
আছে বলিয়াই তিনি লুকাইয়! থাকিলেও ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন, আর ভক্তি নাই বলিয়াই এভাবাদি দেখিয়াও 
অভক্ত তাহাকে জানিতে পারেনা । ৃ 


অসুর ক্বভাব-_অস্থরের গ্চায় স্বভাব যাহার । ভক্তিহীন; অভক্ত। লুকাইতে নারে-_আত্মগোপন 
করিতে পারেন না। 

কাহাদিগকে অস্বর-স্বভাব লোক বলে, *দবৌ ভূতসর্গে?” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছেন। 

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অস্মিন্‌ (এই ) লোকে ( জগতে ) দৈবঃ ( দৈব ) আস্কুরম্চ (ও আন্ুর ) এব (এই) 
দ্বৌ (ছুই রকম ) ভূতসর্গে' (প্রাণিস্থি আছে ); বিষুভক্ত: ( বিষ্ণুডক্ত ) দৈবঃ (দৈব) স্বতঃ ( কথিত ) তদ্বিপৰ্য্য়ঃ 
(তাহার বিপরীত-_বিষ্ণভক্তিহীন ) আস্থরঃ ( আসুর )। 

অনুবাদ । এই জগতে দুই রকমের সৃষ্টি_দৈব ও আস্কুর। যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহার! দৈবহুষ্টিঃ আর 
যাহারা তাহার বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন, তীহার! আন্ুর সৃষ্টি । ১৮ । 

এই গ্লোকে বলা হইল যে, যাহার! বিষ্ণুডক্তিহীন বা অভক্ত, তাহারাই আগ্থর-শ্বভাব লোক । 





ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । 
আঁচাধ্যগোসাঞি প্রভুর ভক্ত অবভার | | কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার 
বয়া-অবতার হেতু বাহার হুঙ্কার ॥ ৭২ "1 প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার 1 ৭৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 






তুর অবতাৱের প্রবর্তক কারণের কথ! বলিতেছেন। পরবর্তী 2*ম পয়ারে বলা 
ভক্তের ইচ্ছাই অবতারের প্রবর্তক । শ্ীকুম্ঘকে অবতীর্ণ করাইবার 

| হইল, তাছাই ব্লিবাঁর উপক্রম করিতেছেন । 
আচাখ্য-গোজাঞিও-শ্্রীমঘদৈত আচাৰ্য্য ৷ ১7 ঝামটপুরের গ্রন্থে “প্রভুর” স্থলে 
“কৃষ্ণের” পাঠ আছে।  ভক্ত-অবভার-_গ্রীল অধৈত আচাৰ্য টি নহেন, তিনি নি কারণার্ণবশায়ী 





ভি 2 
হইয়াছে ভক্তের উচ্চ 





নিমিত্ব কি উদ্দেশে 








আচরণ বাজে এবং তাহার অযুভূতিও তদ্রপই হি এজন্য তাহাকে প্রভুর ভক্ত-অবতাঁর পা হট ] 
ব! কারণ ৷ বাহার হুস্কার--যে প্রীঅদৈতের হুঙ্কার । 
সংসারে সমস্ত উকি কষ ভর দেখিয়া তাহাদে 


করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেন 


হলের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত এ্ররুষ্চকে অবতীর্ণ 
ফর a) করেন। অর্চনা-কালে প্রেমভরে 





তিনি হুঙ্কার করিতেন; ওঁ 





সুতরাং শ্রীমদ্বৈত-আঁচাধ্যের অপ্রেম হস্কারই শ্রগৌরার 

৭৩ | শ্রীকফের পৃথিবীতে অবতরণের প্রকার কিরূপ, তাহা বর) ভগবান্‌ যখন প্রাকৃত ব্রহ্ধাণ্ডে 
অবতরণ করেন, তাহাকে অবতার বলে; ভগবান্‌ দুই রকমে অবতীর্ণ হয়েন, এক--মানুষের ন্যায় পিতামাতাদির 
যোগে, মাতার গর্ভে আবিভূতি হইয়া; এইরূপ অবতরণকে সদ্বারক বলে; মাতা-পিতার্দি হইলেন অবতারের দ্বার ৷ 
আর--অঘারক; পিতামাতাদির অপেক্ষা ন! রাখিয়া আপন! আপনিই অবতীর্ণ হয়েন। মংস্ত-বুম্ম-বুপিংহাদি অদ্বারক 
অবতার; ইহারা আপনা-আপনিই আবিভূ্তি হইয়াছেন, পিতামাতাদির অপেক্ষা নাই; লৌকিক জগতে তাহাদের 
পিতামাতাও ছিল না । রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি সদ্বারক অবতার; পিতামাতার যোগে তাহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
ভগবান্‌ যখন লরললীল প্রকট করেন, তখন পিতামাতাদির যোগে মানুষের শ্যায় জন্মলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। 
অবশ্য প্রকট-লীলাষ় ভগবানের পিতামাতা যাহারা হয়েন, তাঁহারাও মানুৰ নহেন; তাঁহারা ভগবানেরই সন্ধিনী-শক্তি, 
অনাদিকাল হইতে তাহার পিতামাতারূপে বিরাজিত; অগ্রকট-লীলায় তাঁহাদের মাতৃত্ব ব! পিতৃত্ব গর্ভধারণ বা 
জন্মদান জন্য নহে ; ভগবানের জন্মাদি নাই; তাহাদের মাতৃত্বের বা পিতৃত্বের অভিমান মাত্র তাহাদের চিত্তে অনাদি- 
কাল হইতে বিরাজিত। তীহাঁদের নিতা-্গ্রীতির স্বভাবেই তাদুশ অভিমান নিয়ত বিরাজিত (ভক্তাভিম/নবিশেষ- 
হেতবো| গুণীস্তৎকুতীঃ ৬ * ৬ * = * নিত্যপরিকরাণাং নিত্যমেব তন্য়ম্‌ । প্রীতিসন্দর্ভ: | ৮৪ ॥)। যখন ভগবান 
পীলাপ্রকট করেন, তখন ও অনাঢিসিন্ধ গিতামাতাকেই প্রথমতঃ জগতে প্রকট করান এবং পরে তিনি তাহাদের চিত্তে 
প্রবিষ্ট হইয়। স্বীয় জন্মলীলা প্রকট করেন। প্রকট-লীলাতেও সাধারণ মানুষের ম্যায় পিতামাতার শুত্র-শোণিতে 
ভগবানের জন্ম হয় না; নরলীলত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত পিতামাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি স্বয়ং আবিভূততি হয়েন 
মাত্র; সাধারণ লোকে মনে করে, মাতার গর্ভেই যেন তাহার জন্ম হইল। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুও সদ্বারক অবতার) তিনি 
নরলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাই পিতামাতার যোগে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। 

প্রকট নরলীলায় জগ্মলীলার অভিনয় করিয়া! ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইলেও সাধারণ মাহুষের মত তাহার বিগ্রহ 
প্রাকৃত অস্থি-মেদ-মাংসদ্বারা গঠিত নহে। “ন তন্ত প্রারুতী মুরির্দেদমাংসাস্থিসস্তবা। প, পু, পা,।৪৬1৪২ স্ব 
ও করকা তরল পদার্থ হইলেও দৈবযোগে যেমন কাঠিগ্ত প্রা হয়, তদ্রপই অমিতবিক্রম শ্রীরুষের পদপৃষ্ঠাদি। 

NEE 


২২২ গরীগ্রীচৈতন্যচরিতাযৃত । [ ওয় পরিচ্ছে 


টিিকিকি বারে ৮০০ টবের বেবি কেরি ককের 





পিতা-মাঁতা-গুরু-আঁদি যত মান্যগণ ৷ | প্রকটিয়া দেখে আচাধ্য--সকল সংসার । 

প্রথমে করেন সভার পৃথিবীতে জনম ॥ ৭৪ কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহাঁর ॥৭৬ 
মাঁধব-ঈশ্মর-পুরী, শচী, জগন্নাথ । কেহো| পাপে কেহে! পুণ্যে করে বিষয়ভোগ 
আদ্বৈত-আঁচার্য্য প্ৰকট হৈলা সেই-সাঁথ ॥ ৭৫ | ভক্তিগন্ধ নাহি__যাঁতে যাঁয় ভবরোগ ॥৭৭ 
5... | গৌর-কগা-তরঙ্গিণী জা ৭ ভা 


“কাটিং দৈবযোগেন করকাম্বৃতয়ৌরেব। কুষ্তস্তামিততবন্ পাঁদপৃষ্ঠং ন দেবতা! ॥ প, পু পা, ৪৬1৪৩ ॥, ভগবদ্বিঞ্ 
শুদ্ধসত্বময় (১1৪৫৫ পয়ার টাকাতর্টব্য ), আনন্দঘন । স্বীয় স্বরূপশক্তির অচিন্ত্য গ্রভাবেই অনাদিকাগ হইতেই 
আনন্দন্বরপ ত্র্ম আনন্দঘন বিগ্রহরূপে বিরাজিত। 

কৃষ্ণ যদি ইত্যাদি__প্রীরুষ্ণ নবলীল ; তাই তিনি যখন পৃ'থবীতে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছ। করেন, তখন প্রথমেই 
পিতা-মাতা-আদি গুরুবর্গকে প্রকটিত করান। প্রথমে--লীলাপ্রকটনের প্রারস্তে স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে। 
গুরুবর্গের--পিতা, মাতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন-সমূহের । করেন সঞ্চার__অবতীর্দ করেন, প্রকট করেন। 
প্রীমভীগবতের ১০১২৪ শ্লোক হইতে জানা যায় শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছেন । পবাস্থুদেবকলানস্থঃ 
সহঅবদনঃ স্বরাট্‌ । অগ্রতে! ভাবিতা দেকে| হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥” শ্রীবলদেব জোষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গুরুবর্গের 
অন্তৰ্ভূক্ত ; তাই জীকবষের পূর্বে ভীহার এবং তাঁহার উপলক্ষণে পিতা, মাতা প্রভৃতির অবতরণের কথা জানা যায়। 

৭৪। মান্গ্রণ_সন্মানের পাত্র ব্যক্তিগণ । গুরু-_একট নরলীলায় দীক্ষাগুরু পরমগুরু প্রভৃতি । 

৭৫। প্রীঘন্‌ মহা প্রভুর পিতা-মাতা৷ ও গুরুবর্গের নাম উল্লেখ করিতেছেন। 

মাধব ঈশ্বর পুরী--মাধবেজ্দ্পুরী ও ঈখরপুরী। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামী লৌকিক লীলায় শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রতূর দীক্ষাগ্রু প্রপাদ মাধবেন্রপুরী গোস্বামী তাহার পরমগুরু--শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাগুরু। শচী--্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর জননী । জগন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মিএ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পিতা । সর্ধাগ্রে এই কয় জনকে অবতীর্ণ 


করাইলেন। লেইসাথ__সেই সঙ্গে; মাধব-ঈশ্বরপুরী প্রভৃতির সঙ্গ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্বেই শ্ীঅদ্ৈত 
আচার্ধযও প্রকট হইলেন। ৃ 


প্রীতদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর স্বাংশ অবতার, সুতরাং স্বরপতঃ তাহার গুরুবর্গ নছেন) 
প্রকট লীলায় প্রভু তীহাকে গুরুবৎ মান্য করিতেন, তাঁহার কারণও ছিল । শ্রীঅদ্বৈত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্ৰের শিষ্য ছিলেন, 
নুতর।ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় । এই পয়ারে গুরুবর্গের প্রাকট্যের সঙ্গে শ্রীঅদৈতের প্রাকট্য উল্লিখিত হাতে 
ইহার উদ্দেশ্য বোধ হর এইযে, প্রীমতের ইচ্ছাতেই যখন প্রভুর অবতার, তখন প্রভুর পূর্কোই তাহার অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রয়োজন, তাই গুরুবর্গের অবতরণের সময়েই শ্রীঅদ্বৈতও অবতীর্ণ হইলেন । 

৭৬। প্রীঅদ্বৈত অবতীৰ্ণ হইয়। জগতের অবস্থা কিরূপ দেখিলেন, তাহা বলিতেছেন দুই পয়ারে। তিনি 
দেখিলেন-__জগতের প্রায় সমস্ত লোকই বিধয়-ব্যাপারে নিরত, কেহ বা পাপকাধ্যে, কেহ বা পুণ্যকার্যে রত থাকিয়া 
বিষয় ভোগ করিতেছে । কিন্তু কাহারও মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির লেশ মাত্রও নাই। 

সকল সংসার-_সংসারের সমন্ত লোক। কৃষ্ণভক্তি শন্ধহীন-_সংসাগের গোক-সমূহের মধে) কুষ্চভক্তি 
তো নাই-ই, ভক্তির গন্ধ বা আভাস মাত্ৰও নাই । বিষয়-ব্যবহাঁর--একমাত্র বিষশ্ব-ব্যাপারে (ইন্দি র-তৃপ্তিজনক 
কাৰ্য্য ) ব্যবহার (চেষ্টা ) যাহাদের ; লোকের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবল ইন্দিয়-সুখের নিমিত্ত, ভক্তি-বিষয়িণী চেষ্টা 
কাহারও মধোই দৃষ্ট হয়না । 

৭৭। কেহ পাঁপে_কেছ কেহ পাপকার্ধে (চুরি, ডাকাতি, পরদারগমনাদি কার্যে) বিষগ-ভোগ 
করিতেছে । কেহ পুণ্যে-কেহ সংকার্যে (দনি-যজাদি কার্যে) বিষ ভোগ করিতেছে । ভবরোগ-_ সংসার” 

যাতনা | যাহাতে জীবের সংসার-যাতনা দূর হইতে পারে, সেই ভক্তিণ আচরণ তে দূরের কথা, ভক্তির আভাসও 
কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হত না! ভক্তিগঞন্ধ-_ভক্তির আভাস! 





টিভি... 





ওয় পরিচ্ছেদ | আদিলীনা। ড় 


ALUM APAAAAAAAAAn 


লোকগতি দেখি আচাৰ্য্য করুণ-হৃদয়। | নাম বিশু কলিকাল ২7235 ১২ 
বিচাঁর করেন__লোকের কৈছে হিত হয়? ৭৮  ; কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার 1৮, 
আপনি শ্রীকৃ্চ যদি করেন অবতার | ৃ 

|| 


মাগলে 
20 | নিরন্তর সৈন্যে করিব নিবেদন ॥৮১ 


গৌর-কুপা-তরগ্লিগী টীকা। 





{ আঁচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥৭৯ 





৭৮1 লোকের এইরূপ গোচনীয় অবস্থ! দেখিয়া শ্রীঅদৈতের করুণহৃদয় বিগলিত হইয়| গেল ; কিসে জীবের 
মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্ত! করিতে লাগিলেন । 

লোকগতি-__লোকের মনের গতি (অবস্থা )। বিবযোগুধতা ও ভগবদ্বহির্থতা। বামটপুরের এসে 
গলোকরীতি” পাঠ আছে। লোকরীতি-লে।কের আচরণ। করুণ-হ্বদয়--ধাহার হৃদয় করণীয় রণ ধরছেন 
কিরূপে | হিত-_মঞ্গল। ভগবদ্‌ উন্মুখ তা। 

৭৯| শ্রীঅদ্বৈত লোকের অবস্থা! দেখিয়া! কি বিবেচনা করিলেন, তাহাই বলা হইতেছে চারি পয়ারে। “যি 
রী স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন এবং অবতীর্ণ হয়া যদি তিনি ভক্ততাব অর্দীকারপূর্ববক স্বয়ং ভক্তিধর্খের আচরণ করেন, 
তাহা হইলেই ভক্তিধৰ্শ্মের প্রচার হইতে পারে এবং তাহাতেই জীবের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; কারণ, তীহার 
আচরণ দেখিয়! লোকও ভক্তিধর্ম্মের আচরণ করিতে ইচ্ছুক হইবে ৷” 

আচরি_আচরণ করিরা, অনুষ্ঠান করিয়]। 

৮০। শ্রীঅন্বিত আরও বিবেচনা করিলেন-_্নামই কলিকালের ধৰ্ম্ম ; নামকীর্তরন ব্যতীত কলিকালে অন্য 
ধৰ্ম্ম প্রশস্ত নহে; শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া যদি নামসন্ধীর্তন প্রচার করেল, তাহ! হইলেই জীবের মঙ্গল হইতে পারে, 
জীবের বহিশ্নুখতা দূর হুইতে পারে ।” 

কলিকালের যুগধর্শ নাম-প্রগার যুগাবতার দ্বারাও হইতে পারে; তথাপি অদ্বৈত যখন যুগ্রাবতারের অবতরণের 
ইচ্ছ। না করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণই ইচ্ছা করিতেছেন, তখন বুঝ! যাইতেছে যে, নামের সঙ্গে ব্রজ-প্রেম গ্রচারই 
তাহার অভিপ্রেত। কারণ, ব্রজপ্রেম ব্যতীত জীব অত্যন্তিকী স্থিতি লাভ করিতে পারে না। (পূর্ববর্তী ১২শ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। এবং শ্রীকুষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপও ব্রজপ্রেম দান করিতে সমর্থ নহেন। 

চিন্তা করিয়। ্রীঅদৈত স্থির করিলেন যে, প্রীকুষ্ঃ অবতীর্ণ না হইলে জীবের আর কল্যাণ নাই? কিন্তু কি উপায় 
অবলম্বন করিলে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্ভব হইতে পারে? 

নাম বিনু__প্রীহরিনাম ব্যতীত। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান-সমূহের মধ্যে জীই্রীনামকীর্ভনের প্রাধান্-বশতঃই 
কেবল নামবীর্তুনের উল্লেখ কর! হইয়াছে। ইহাঘারাঁ অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গ উপেক্ষিত হয় নাই। তবে, অহ্য অঙ্গের 
অহঠান করিলেও নাম সংযৌগেই তাহা কর্তব্য। “যন্তন্তা ভক্তিঃ কলে কর্তব্য তদা তত্সংযোগেনৈবেত্যুক্তমূ। যজঃ 
সন্বীর্তনপ্রায়ৈ ধজস্তিহি সুমেধস ইতি শ্রীভ! ৭ ৫২৩ শ্লোক ক্রমসন্দর্ভ: |” স্বতস্ত্রভাবে নামকীর্তনও অত্যন্ত প্রশত্ত। “হরে 
মাম হবে র্নাম হরেনামৈব কেবলম্‌। কলে নাস্তেব নান্ত্েব নাস্তযেব গতিরন্তথা ॥ 

৮১। কি উপায় অবলম্বন করিলে কচ অবতীর্ণ হইতে পারেন, তথ্িয়ে বিবেচনা করিতেছেন। “শুদ্ধ- 
প্রেমের সহিত শ্রীকুষ্ণের আরাধনা করিলে এবং জীবের দুৰ্গতি নিবারণের নিমিত্ত-দৈন্ের সহিত অবতরণের প্রার্থনা 
তাঁহার চরণে সর্বদা নিবেদন করিলে শ্রী অবতীর্ণ হইতে পারেন। আমি তাহাই করিব ৮ 

শদ্ধভাবে-_হ্স্থখব!সনাদিত্যাগপুর্ববক প্রেমের সহিত। মিরভ্তর-_ অনবরত, সর্বদা । সদৈচ্যে-ঠৈগ্যের 


সহিত; অর্ববিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপনপূর্বক। 


২২৫ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতাশৃত । [৩য় পরিচ্ছেদ 


রুকু াপীিপপিপ সরমিপ্পিি ৬০৬৬০৬৬৬৬৬৬ UU অত OUND 
Mr 


আনিয়া কৃষ্ণেরে করে! কীর্ত্তনসঞ্চার । তথাহি শ্ৰীহরিভক্তিবিলাসে (১১।১১০)-- 
তবে সে ‘অদ্বৈত’ নাম সফল আমার ॥৮২ গোৌতমীয়-তগ্-বচনম্‌ ; 


কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্‌ আরাধনে ?। তুলসীদলমাত্রেণ অলস্ত চুলুকেন খা । 
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তীর মনে ॥৮৩ বিক্রীণীতে দ্বমাত্মানং ভক্তেভ্যে| ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৪ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী ॥ ১৯ | 








গৌর-কুপা-তরঙ্গিখী টীকা। 

৮২ শ্রীঅদ্বৈত আরও বিচার করিলেন__প্এইরূপে শ্রীক্ৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া তীহাদারা শী্ীনাম-সহীর্তন 
প্রচার করাইব। ইহ! করিতে পারিলেই আমার “অদ্বৈত” নাম সার্থক হইবে |” 

করো1__আমি করিব। কীর্তন-সঞ্চার-_নাম-কীর্তন প্রচার । তবে সে ইত্যাদি বাক্যে শীকবষ্ণকে অবতীর্ণ 
করাইবার নিমিত্ত গ্রীমথৈতের দৃঢগ্রতিজ্ঞা, স্থচিত করিতেছে। অদ্বৈত_অদ্বিতীয় ; দ্বৈত (বা দ্বিতীয়) নাই 
যাহার । যাহার মতন অপর আর কেহ নাই, তিনি অদ্বৈত । শ্রীকুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবার সামর্থ্য অপর কাহারও 
নাই, একমাত্র শ্রীঅদৈতেরই সেই সামর্থ্য আছে; স্থতরাং ্রষগবতারণ-সামর্থ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া উহার “অদ্বৈত” 
নাম সার্থক হইবে। এই বাক্যে প্রীঅনৈতের ভক্তি-্পর্ধ! প্রকাশ পাইতেছে বলিয়। আশঙ্কা করার হেতু কিছু নাই) 
ষ্পর্ধার সহিত তিনি একথ| বলেন নাই, তীর মত ভক্তের পক্ষে এইরূপ স্পর্ধা সম্ভবও নহে | শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবুদ্ধির 
আধিকাবশতঃ এবং প্ীরষ্*বিষয়ে চিন্তা, করিতে করিতে .সেই মমতাবুদ্ধির ক্ষ্তবশতঃই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের উপরে 
তাঁহার একটা বিশেষ দাবী ( মমত্বজনিত দাবী ) আছে মনে করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত একথা বলিয়াছেন। সফল- সার্থক । 

৮৩। আরাধনা দারা! শ্রীকুষ্তকে বশীভূত করিয়। অবতীর্ণ করাইবেন, ইহাই বিচার দ্বারা স্থির করিলেন; কিন্ত 
কোন্‌ আরাধনা দ্বারা শ্রীকুষকে বশীভূত কর! যায় ? একথা ভাবিতে ভাবিতে একটা শ্লোকের কথ! শ্রীঅদ্বৈতৈর মনে 
পড়িল । সেই গ্লোকটী নিয়ে উদ্ধত হইয়াছে। 

কৃষ্ণ বশ করিবেন--ক্বফকে বশীভূত করিবেন। ঝামটপুরের গ্রন্থে “ক্ল্য বশ” স্থলে “কৃষ্ণ সেবা” 
পাঠ আছে। 

শ্লে।। ১৯। অন্বয় । বা (অথবা) তুলসীদলমাত্ৰেণ (কেবল একপত্র-তুলসীর সহিত ) জলন্ত ( জলের ) 
চুলুকেন (এক গণ্ড্যু দ্বার! ) ভক্তবৎসলঃ ( ভক্তবৎসল ভগবান্‌ ) স্বং আত্মানং (স্বীয় আত্মাকে-__আপনাকে ) ভক্তেভ্যঃ 
(ভক্তগণের নিকটে ) বিক্রীণীতে (বিক্রয় করেন )। 

অনুবাদ । অথবা একপত্র তুলসীর সহিত এক গণ্ৰ জল দিলেই তদ্দারা ভক্তবৎসল ভগবান্‌ ভক্তগণের 
নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন | ১৯। 

বাঁ__অথবা) গৌতগীয়-তন্ত্ের পূর্ব গ্লোকের সহিত ইহার অন্ন । “ভক্তৎসলঃ এবং “ভক্তেভ্যঃ” শব, 
হইতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তিপূর্বরক জল-তুলদী দিলেই শ্রী ভক্তের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন-__অন্যথ| নহে । 
পরবর্তী ৮৭শ পয়ারেও এই ঙ্লোকামুঘারী প্ীঅদৈতের তজন-সন্ন্ধে লিখিত হইয়াছে“ পাপন ভাবি করেন 
অর্পন), ইহাতে ভক্তিপূর্বক জল-তুলসী অর্পণের বিধিই পাওয়া যাইতেছে। 

কেহ “তুলসীদলমাত্রেণ বা জলন্ত চুলুকেন” এইরূপ অয় করিয়া "একপত্র-তুলসী অথবা এক গণ জল” 
এইরূপ অর্থ করেন। কিন্ত পরবর্তী ৮৪শ পয়ারের তুলসী-জল” শব্দে এবং ৮৭শ পয়ারের “গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী” 
শবে বুঝা যায় “জল এবং তুলসী” অর্থাৎ তুলসীর সহিত “জল” এইরূপ অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ৷ অন্তযলীলার 
৬ পরিচ্ছেদেও দেখা যায়, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোম্ারীকে গোবর্ধন-শিলা-আর্চনের ব্যবস্থায় বলিয়াছেন_ 





ওয় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ২২৫ 
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এই শ্লৌকার্থ আচাৰ্য্য করেন বিচারণ। তবে আত্মা বেচি করে খণের শৌধন। 
কৃষ্ণকে তুলসী-জল দেয় যেই জন ॥ ৮৪ ; এত ভাবি আচাৰ্য্য করেন আরাঁধন ॥ ৮৬ 
তাঁর খণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন | গঙ্গাজল তুলমী-মঞ্জরী অনুষ্ষণ। 


‘জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ ৮৫ 


কৃষ্ণপাঁদপন্ম ভাবি করেন সমর্পণ ॥ ৮৭ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা । 
“এক কু্জা অল আর তুলসী-মগ্ররী । সাত্বিক-গেব| এই গুদ্ধভাবে করি ॥৩৷৬২৪/ এস্থলে "অল অথবা তুলসী” 
না বলিয়া! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু “জল আর তুলসীই” বলিয়াছেন। 

এই গ্সোকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য খ্যাপিত হইয়াছে; ভক্তেশ্ব অল্প-সেবাও তিনি বহু বলিয়! মনে করেন । 
ভক্তির সহিত একপত্র তুলসী এবং এক গণ্ডষ জলমাত্র দিলেই লী₹- নিজেকে এত খণী মনে করেন যে, সেই ভক্তের 
খণ পরিশোধ করিবার উপযোগী অন্ত কোনও বস্তু না থাকায় তিনি সেই ভক্তের নিকটে আত্মদান করিয়া! ফেলেন । 

৮৪1 এই শ্লৌকাৰ্থ- “তুলসীদসমাত্রেণ” শ্লোকের অর্থ। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য উক্ত শ্লোকের খেরূপ 
অর্থ-বিচার করিলেন, তাহা তিন পয়ারে (পরষ্চচক তুলসী জল” হইতে “করে খণের শোধন” ) বলা হইতেছে। 
অর্থ সরল ৷ 

ভুলসী-জল--তুলগী এবং জল | 

৮৫। তার খণ_-খিনি জল-তুলসী দেন, তাহার ৰণ। ভক্তের প্রদত্ত অল-তুলসী গ্রহণ করিয়াই শীর্ষ 
মনে করেন যে, তিনি ভক্তের নিকটে খণী হই! পড়িয়াছেন। জল-তুলসী সম ইত্যাদি-_ভক্তের খণ শোধ করিবার 
নিমিত্ত শ্রীকুদ্ঃ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন; চিন্তার কারণ এই যে, খণ শোধ করিবার উপযোগী ধন তাহার গৃহে 
নাই। যে গ্রীতির সহিত ভক্ত প্রকে জল-তুলসী দেন, সেই প্রীতির দু ল্যতাই এই বাক্যে স্থচিত হইতেছে। 
ভগবান্‌ একমাত্র গ্রীতির বশীভূত | 

৮৬1 আত্ম।_দেহ। বেচি_বিক্রঘ করিয়া। তবে আত্। বেচি ইত্যার্দি-খণ শৌধের উপযোগী 
কোনও দ্ৰব্য তাঁহার ন! থাকায়, ভক্তের নিকটে নিজের দেহ-বিক্রয় করিয়ই তাঁহার খণ শোধ করেন | তাংপর্য্য 
এই যে, যিনি গ্রীতির সহিত শ্রকষ্কে জল-তুলসী দেন, প্রকুষ্ণ সম্যক্রূপে তাহার বস্তা স্বীকার করেন । স্বতন্ত্র 
পুরুষ হইয়াও ভক্তপরবশ হইয়া থাকেন। 

প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, যে ব্যক্তি মহাজনের খণ শোধ করিতে পারে না, সে নিজের দেহ দ্বার! মহাজনের 
কাজকর্ণ করিয়। খণ শোধের চেষ্টা করে । ভগবানের আচরণও প্রায় তদ্রপ--তিনি ভক্তের মনৌবাঁগন পূর্ণ করিয়া 
ভক্তকে নিজের ঢরণ-সেবা দান করিয়! ভক্তের খণ শোধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে ঝণ বোধ হয় 
পরিশোধিত না হইয়া বন্ধিতই হইয়া থাকে; কারণ, উত্তরোত্তর তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণই কারতে থাকেন; সুতরাং 
ভক্তের নিকটে ভক্তবংসল ভগবানের বশ্ঠতার অবসান কখনও হইতে পারে না; ভগবান্‌ বোধ হয় তাহ। ইচ্ছাও 
করেন না; কারণ, ভক্তের বশ্যতা স্বীকারেই ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস-আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে এবং প্রেমরস- 
নির্যাস-আন্বাদনের নিমিত্তই রসিক-শেখর শরীক সর্বদা লালায়িত - 

ধণ-শোধের উদ্দেশ্যে মহাজনের সেবায় খাতকের ছুঃখ আছে, কারণ তাহাতে প্রীত নাই। কিন্তু প্রেম-ঝণ 
বশতঃ ভক্তের নিকটে ভগবানের বশ্ুতীয় ভগবানেরই আনন্দীতিশষ্য ; এইরূপ প্রেমবশ্তাঁই ভীহার অভিপ্রেত ' 

এত ভাবি ইত্যাদি-পূৰ্কোক্তরূপে শ্লৌকার্থ বিচার করিয়। গ্রীল অদ্বৈত-আচার্ধয “তুলসীদল-মাত্রেণ” শ্লোকের 
মর্খানছদারে শ্রীকষ্ণের আগাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরূপে তিনি আরাধনা করিলেন, তাঁহা পরবর্তী দুই 
পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৮:৭ | সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া শ্রীল অদ্বৈত ্ররুষ্ণকে গঞ্জাজল ও তুলসী-মঞ্জরী সমর্পণ করিতেন । 


NNN 


২২৬ শীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ 


[ ওয় পরিচ্ছেদ 
কৃষ্ণের আহবান করে করিয়া! হুঙ্কার ৷ চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু৷ 
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ৮৮ ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ৮৯ 


গৌর-কপা-তরঙ্লিণী টীকা । 





গঙ্গাজল-_পবিত্র এবং সুলভ বলিয়! শ্রীআচাধ্য গঙ্ধাজলই দিতেন। গঞ্ধাতীরেই তাহার বাসস্থান ছিল। 

তুলসী-মঞ্জরী--তুলগীর কোমল বীজ-মুকুলকে মঞ্জরী ব'ল । শরর্বফ্চপুজার্থ মঞ্জরী-চয়ন-কালে কোমল মঞ্জুরীর 
দুই পাশ্বের দুইটা কোমল পন্রসহ চয়ন করিতে হয় । “ছুই পাশে ছুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী। এই মত অষ্ট মঞ্জুরী 
দিবে শ্রদ্ধ। করি ॥৩৷৬৷২৯১॥” এই পয়ারটা শ্রীমন্দাস গোস্বামীর প্রতি গোব্দ্ধন-শিলার্চচন-সম্বন্ধে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উপদেশ। 
ইহাতে বুঝ! যায়, শ্রীকষ্ণপুজ।য় তুলসীমঞ্জরী অত্যন্ত প্রশস্তা । অন্তত্রও ভুলসীমঞ্জরীর প্রশস্ততার কথা পাওয়া যায় এবং 
তুলসীমঞ্জরী যে শ্রীরাধার শ্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাহাও জানা যায়। "সাগ্রজং তৃলসীপত্রং দ্বিদলং ক্ষুদ্রমেবচ | মঞ্চরী 
সা তু বিখ্যাত প্রশস্তা রুষ্ণপুজনে ॥ যথা রাধ] প্রিয়া বিষ্ণোস্তথা চ মপ্তারী হরেঃ। তস্মাদন্তাৎ প্রযত্রেন চন্দনেন তু 
মিশ্রিতাম্‌।” কোনও কোনও গ্রন্থ পতুলসসীদলমাত্রেণ”” ইত্যাদি শ্লোকের পরে এই গ্লোকদুইটী দেখিতে পাওয়া যায়) 
কিন্তু ঝামটপুরের গ্রন্থে ও অন্থান্য অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া. যায় না। শ্রীরুষ্ণকে তুলসী-প্রদানের ফলবর্ণন-প্রস্গে 
মগ্তরীর লক্ষণীত্মক এই শ্রোকছয়ের উল্লেখ সঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না) বিশেষতঃ “তুলসীদলমাত্রেণ” শ্লোকের পরবর্তী 
পয়ারে “এই গ্রোকার্থ” ইত্যাদি বাক্যে কেবল একটা শ্লোকেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয় যায় ; উক্ত শ্লোকদুইটাও যদি 
কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধত হইত, তাহ! হইলে পরবর্তী পয়ারে তিনটা শ্লোকের উল্লেখ থাকিত-। আনুক্ষণ-সর্বদা, 
অনবরত । কৃষ্ণপ।দরপগ্মা ভাবি--্রীক্ণের শ্রীচরণ চিন্তা করিয়া। এই পয়ার হইতে জাঁন। যাইতেছে যে, ররুষ্পৃজায় 
শ্ীত্চরণে তুলসী প্রদান কালে, প্রীকুষ্চরণ চিন্তা করিয়া-যেন শ্রীহষ্টচরণ-সান্লিধ্যে উপস্থিত থাকিয়াই সাক্ষাদভাব 
চরণে তুলসী দেওয়া হইতেছে__এইরূপ মনে করিয়া তুলসী দিতে হইবে ৷ অন্তান্ত উপচার অর্পণ কালেও এরূপ চিন্তাই 
করিতে হইবে; বাস্তবিক এইরূপ চিন্ত। না থাকিলে সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি বুঝায় না; সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত 
ভজনকেই “সাসঙ্গ ভঞ্জন” বলে; আর সাক্ষাদভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনকে অনাসঙ্গ সাধন বলে। ভক্তিরসামৃতসিদ্ 
বলেন-_সহত্র সহজ অনাসন্গ সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না। “সাধনৌধৈরনাস্দৈরলভ্যা স্থচিরাদপি। পুঃ 
১/২২।৮ আসদ্ধ-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-_-“অনাস্গৈরিতি যছুক্তং তত্র চাসঙ্গেন আধন-নৈপুণ্যমের 
বোধ্যতে তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্ত[ভজনে প্রবৃত্তিঃ__অনাসপ্গ-শব্দের অন্তর্গত আপসন্র-শবে সাধন-নৈপুণ্য বুঝাইতেছে। 
সাক্ষাদ্ভজংন প্রবৃত্তিই এই.সাধন-নৈপুণ্য ।” স্থতরাং সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজনই অনাসঙ্গ সাধন | কবিরাঞ্জ- 
গোস্থামীও অন্ত্ৰ বলিয়াছেন, সাক্ষাদ্‌ ভনে প্রবৃত্বিহীন ভাবে “বহু জন্ম করে যদি এববণ কীর্তন। তথাপি না পায় 
কৃষ্ণপদে প্রেমধন ১1৮।১৫॥৮ 

৮৮।, শ্রীঅদ্ৈত পূর্বব-পয়ারোক্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পুজা করিতেন এবং প্রীকৃষ্চকে আহ্বান করিয়া প্রেমভরে 
হুঙ্কার করিতেন । এই রূপেই তিনি শ্রীরুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইলেন । 

কৃষ্ণের আঁহ্বান-_“ছে কৃষ্ণ! তুমি দয়! করিয়া একবার আইস) আসিয়া কলিজীবের দুরবস্থা দেখ ৷" 
ইত্যাদ্িরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-প্রার্থন| । 

৮৯। চৈতন্যের অবতারে- শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের অবতার-বিষয়ে। এই মুখ্যহেতু- গ্রীল অদ্বৈত-আগচার্যের 
ইচ্ছাই প্রীরুষ্টৈতন্যের অবতারের মুখ্য হেতৃ। ধর্ম্ম সেতু-_সেতু-শবের অর্থ “ক্ষেত্রাদেরালিঃ-ক্ষেত্রাদির আলি 
(শব্সকল্পদ্রম )1৮ ক্ষেত্রের চতুদ্দিকে আলি (আইল ) থাকাতে ক্ষেত্রের উর্বরতা-শক্তি-আদি রক্ষিত হয়; তাহাতে 
আলিই ক্ষেত্রের রক্ষক হইল। এইরূপে সেতু-অর্থ রক্ষকও হয়। ধর্ম-সেতু অর্থ ধর্মরক্ষক। সেতু বা আলি 
যেমন বাহিরের জলাদির আক্রমণে বাধ! দিয়! ক্ষেত্রের শস্তকে রক্ষা করে এবং ক্ষেত্রমধ্যস্থ জলাদি আটুকাইয়া রাখিয়া 
ফসল-বুদ্ধির আনুকূল্য করে; তক্জপ যিনি শান্তর বিগহিত আঢরণাছিকে প্রবেশ করিতে না দিয়া এবং শান্্রবিহিত 

রি রর 
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তথাহি। (ভাঃ এ৯১১) 
ত্বং ভদ্কিযোগপ ব্বিভাবিতহ্বযসরো।জ- যদ্যদ্ধিয়া ত উক্ুগার বিভাবয়স্তি 
আম্সে শৰতে ক্ষিতপথে! নু নাথ পুংসাম্‌ । তত্বদ্বপুঃ প্রণয়সে সদমগ্রছায় ॥ ২? 


২২৭ 
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শ্লোকের সংস্কৃত টাক! । 

ভক্তানাং তু ত্বং বশ এব ইত্যপরং কিং বক্তব্যমিত্যাহ ত্বমিতি। ভক্তিযোগোইত্র প্রেম! । পরিভাবিতত্বং 
খেগাতামাপাদিতত্বং শ্রুতং ভগবতপ্রতিপাদকবেদবৈদিকশান্ত্র-বিচারশ্রবণমূ। তছি মদ্্রপবিশেষাবির্ভাবে কিং কারণং 
তত্রাহ্‌ যদদ্যদিতি ধিষা শ্রুতেনৈব লক্গেন বুদ্ধিবিশেষেণ। তে পূর্বোস্তা: শ্রুতেক্ষিততৎপথঃ পুমাংসো যদ্‌ যদ্‌ বিভাবয়ন্তি 
তত্তাদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎ্সমীপে নয়সি প্রকটয়সীত্যর্থ:॥ নঙ্থ ঈশ্বরোংহং কথমেব তেষাং বশঃ স্যাং তত্রাহ 
সদনুগ্রহায়। সৎস্ু তেষু অনুগ্রহ এব তব বশত্বে কারণং নান্যদিতি ভাবঃ। নম্থু শ্রুতমাজ্রেণ মম কথং বহুণাং কপাণাং 
জ্ঞানং স্তাৎ তদভাবে চ কথমেকতরনি্ঠ। স্তাৎ তত্রাহ হে উরুগায়েতি। বেদেন ত্মুরুধৈব গীয়গ ইতি। স্বস্থমত্যন্ছসারেণ 
সা স্তাদিতি ভাবঃ। ক্রমসনদর্ত; ॥ 

তদেবমভক্তানাং সংসারানিবৃত্তিমুক্ত 1 ভক্তানাং তর্িবৃত্তিমাহ্‌ । ভক্তিযোগেন শোধিতে হ্াংসরোজে আস্সে 
ভিটসি। শ্রতেন শ্রবণেন ঈক্ষিতঃ পস্থা যন্ত সঃ। কিঞ্চ শ্রবণং বিনাপি ত্বদ্ভক্তা মনসা যদ্‌ যদ্‌ বপুঃ রূপং স্বেচ্ত্য। 
ধ্যায়স্তি তত্তৎ প্রণয়সে গ্রকটয়সি ৷ সতাং ত্বদ্‌ ভক্তানামাহুগ্রহায় | স্বামী ॥ ২০ ॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

আঁচরণীদিকে জীবের মধো প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মকে রক্ষা! করেন, তিনিই ধর্শ্মসেতু ব! ধর্দরক্ষক | ধর্দরক্ষক শ্রীভগবান 
ভক্তের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ধর্শরক্ষার্থ জগতে অবতীর্ণ হয়েন। এই উক্তির প্রমাণ-দ্বরূপে নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের 
একটা শ্লোক উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

এস্থলে একটী কথা বিবেচ্য! এ্রীরাধারাঃ প্রণয়মহিমা” ইত্যাদি শ্লোক এবং আদ্দিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে 
জানা যায় যে-প্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, শীরুষ্ণের নিজের মাধুর্য কিরূপ এবং এই মাধুধ্য-আস্বাদন করিয়া! শ্রীরাধা 
যে স্থুখ পায়েন তাহাই বা কিরূপ- মুখ্যত: এই তিনটা বিষয় জানিবার উদ্দেশ্টেই শ্রীকৃষ্ণ গ্রীগোরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন; 
তাহ। হইলে উক্ত বাঞ্জাত্রয়ের পূরণের বাসনাই হইল অবতারের মূল ব! মুখ্য উদ্দেশ্য ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল 
অঁদ্ৈতের ইচ্ছাই “চৈতন্তের অবতারে মূখ্য হেতু ৷" ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ £--কবিরাজ্রগোস্বামীর বাক্যে 
আমর! জানিতে পারি যেঁ-“রাধিক!র ভাব-কাস্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ রাধাঙাব 
অঙ্গীকরি ধরি তাঁর বর্ণ। তিন স্থখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ ॥ সর্ব্ভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয় । হেনকালে আইল 
যুগ্নাবতার সময় ॥ সেই কালে শ্রীঅহৈত করে আরাধন। তাহার হঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ | ১৪।২২২--২২৫/৮_তিন 
সুখ আশ্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হওয়ার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন, তখনই শ্রীঅদ্ৈত স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়া! শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেন; শীকবষ্ণও তখনই অধৈতের ইচ্ছাকে উপলক্ষ্য করিষ্া অবতীর্ণ হইলেন। ইহাতে 
বুঝা যায়, গ্রীঅদৈতের আরাধনার পূর্বেই, অবতীর্ণ হওয়ার নিথিত্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতসহল্প হইয়াছিলেন-_উদ্দেশয স্বীয় বাঞ্ছাত্রয়ের 
পুরণ । অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাহার মুখ্য কারণ ; স্থতরাং উদ্দেশ্যের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে অদ্বৈতের ইচ্ছাকে 
অবতারের মুখ্য কারণ বলা! যায় না। অবতীর্ণ হইবেন ব্লিয়াই প্রীক্ণ কৃত।নশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু কোন্‌ সময় 
অবতীৰ্ণ হইবেন, তাহ! স্থির করেন নাই; অদ্বতের ইচ্ছ! তাহা স্থির করিয়! দিল; স্থতরাং অধৈতের ইচ্ছা, অবতারের 
সময়-নির্দ্ধারণ-বিষয়েই মুখ্যাহেতু-__অন্ত বিষয়ে নহে, ইহা অবতারের সময়-নির্দ্ধারক বা প্রবর্তক হেতু মাত্র । 

শ্লে।। ২০। অন্বয়। নম নাথ (হে গ্রভো 1) শ্রতেক্ষিতপথঃ ( বেদার্দি-শান্্-শ্রবণে যাহার প্রাপ্তির উপায় 
দৃষ্ট হয়, সেই) ত্বং (তুমি) পুংসাং ( লোকদিগের) ভক্তিযোগ-পরিভাবিতহংসরোজে ( ভক্তিষোগ-প্ৰভাবে যোগ্যতাপ্রা্ত 
হংপদ্মে ) আম্সে (বাস কর )। উরুগায় (হে উক্কগায় ) [ তে ভক্তাঃ] (সেই ভক্তগণ ) ধিয়া (বুদ্ধিছার। ) যদ যং 


২২৮ প্ীপ্রীচৈতন্যাচরিতামৃত । [ ওয় পরিচ্ছেদ 


PANS ০৬৬ হু 
~~ AAA ১০০৪১১৬৬৬৮৩ 


গৌর-কুপা-তরঙ্দিণী টিকা । 

(যাহা যাহা ) বিভাৰয়ত্তি ( চিন্তা করেন ), অদন্ুগ্রহায় ( সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ) তৎ তত (সেই 
মেই ) বপুঃ (দেহ ) প্রণয়সে (তুমি তাহাদের নিকট প্রকাটিত কর )। 

অনুবাদ । হে নাথ! বেদাদি-শান্ত-শ্রবণে যাহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি ৰোকদিগের ভক্তিযোগ- 
প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ হৃংপয্মে বাস কর । হে উরুগায় ! ও ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা বরেন, তাহাদের 
প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ সেই সেই শরীর তুমি তাঁহাদের সমীপে প্রকটিত কর। (এই শগ্লোকটা ভতগবানের প্রতি 
ব্রহ্মার উক্তি । )1২০| 

আতেক্ষিত-পথ- শ্রুত ( বেদ ও বেদাস্থগত শান্প-এবণ ) দ্বারা ঈক্ষিত (দৃষ্ট) পথ (প্রাপ্তির উপায় ) যাহার; 
ইহা শ্লোকস্থ "ত্বং__শ্রীভগবান্‌” “শব্দের বিশেষণ | বেদে এবং বেদাহুগত শান্রেই ভগবৎগ্রাঞপ্তির সাধনের কথা লিখিত 
আছে) বেদাদি-শান্ত্র এব করিয়াই ভগবতপ্রাপ্তির সাধন-পন্থা নির্ণয় করিতে হয়। শাস্ত্রে নানাপ্রবার সাধন-পন্থার 
উদ্ভেখ আঁছে; সকল প্রকারের সাধন একজনের পক্ষে অবলঙ্বনীয় নহে) যিনি যেভাবে ভগবান্কে পাইতে ইচ্ছা 
করেন, তিনি শান্তর হইতে তদঙ্ুকুল সাধন-পন্থাই ঝাছিয়। লইবেন । এই বাক্যের ব্যঞ্জন! এই যে, শান্ত-বহিৰ্ভূ'ত কোনও 
মনঃকল্গিত সাধনে ভগবতপ্রাপ্ত সম্ভব নহে। শাস্ত্র-বহিভূতি মনঃকল্পিত সাধনকে শান্কারগণ উৎপাৎবিশেষই 
বলিয়াছেন__“শ্রুতি-স্বৃতি-পুরাপা'দি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিন1। একান্তিকী হরের্ভক্তিরুংপাতায়ৈব কল্পতে ॥ ভক্তিরসামূত সিন্ধু 
ধৃত-বর্ষষামল বচন । পূ, ২৪৬৮ ভক্তিযোগ্র-পরিভাবিত-হৎসরোজ-_ভক্তিযোগ ছারা পরিভাবিত হইয়াছে যে 
হৃদয়রপ পদ্ম। সাঁধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি আদি পধ্যায়ে উন্নীত 
হওয়ার পরে সাধকের চিত্ত যখন পরিভাবিত হয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্বের আবির্ভাব উজ্জলতা ধারণ করিয়! শুদ্ধসব্ব-ন্বরূপ 
ভগবানের আবির্জীবষোগাতা লাভ করে, তখনই (তাহার শু. নহে) সেই হৃদয়-পদ্বে প্রীভগবান্‌ আবিভূতি হয়েন। 
হৃংসরোজ-শব্দের ধ্বনি এই যে, ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে সাধকের হৃদয় যখন সরোজের ( পদ্মের ) গ্যায নির্মল ও পবিত্র 
হয়, (নিধৃতি-দোষ হয়_চিত্ত হইতে যখন সমন্ত অনথ দূরীভূত হয়), তখনই ভগবান্‌ ওঁ চিত্তে আবিভূতি হয়েন। 
চিত্তের & অবস্থায় তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হইলে, তিনি আর এ হৃদয় ত্যাগ করেন না, সর্বদাই এ হৃদয়ে 
অবস্থান করেন--ইহাই আস্সে-_-শব্দ হইতে বুঝ! যাইতেছে। উর্গায়-_উরু-অর্থ বহু; গা-ধাতু হইতে গায়-শব 
নিষ্পন্ন, বহু শাস্ত্রে যাহার মহিমাদি বহু গীত বা কীর্ডিত হইয়াছে, তিনি উক্গায়_ভগবান্‌ । শাস্ত্রে জীভগবানের বই 
রূপের কথাও বর্ণিত আছে ইহাও উর্কগায়-শৰ্য হইতে বুঝ! যাইতেছে। অদনুগ্রহায়_সৎ (সাধুভক্ত ) দিগের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত, ভক্তদের অভীষ্ট রূপ প্রকটিত করিয়| । গ্রণয়সে- প্রকুষ্টরপে প্রকটিত কর। 
ধিয়।-বুদ্ধিদ্ধার! | শান্ত্রে ভগবানের যে সমস্ত রপর উল্লেখ আছে, সে সমস্ত রূপের মধ্যে ভক্তগণ স্বন্থ বুদ্ধি অনুসারে 
যে সমস্ত রূপকে অভীষ্ট বলিয়া মনে করেন, সেই সমস্ত রপই তাহার! চিন্তা করেন। আবার, ভগবান্‌ এমনই 
ভক্তবংসল যে, ভক্তগণ স্বস্থ বৃদ্ধি অনুসারে ভগবানের যে যে রূপ চিন্তা করেন ( যদ্‌ যদ্‌ বিভাবয়ন্তি ), তাহাদের প্রতি 
অনুগ্রহ গ্রদশনার্থ তিনিও তাহাদের সাক্ষাতে সেই সেই রূপই (তৎ তৎ বপুঃ ) গ্রকটিত করেন--যে ভক্ত ভগবানের 
যে রূপের ভাবনা করেন, ভগবান্‌ তাহার নিকট সেই রূপই প্রকটিত করেন। ভক্তের অভিপ্রায়-অম্ুরূপ 
নবীর রূপ প্রকটিত করাতে ভগবানের ভক্তবশ্যতী সুচিত হইতেছে; ভগবান্‌ স্বত্ত ঈশ্বর হুইয়াও যে ভক্তের বশ্তা 
স্বীকার করেন, ভীহার ভক্তবাংসল্যই বাঁ ভক্তের প্রতি অঙ্ুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার স্বরপান্তবন্ধী আগ্রহই ইহার 
একমাত্র হেতু । ঃ 

তত্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের অভীষ্ট রূপ প্রকাশ. করেন বলিয়। গ্রীঅঘৈতের আরাধনায়ও তাঁহার ইচ্ছাহুসারে 
ভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন-ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

অথবা, দরিয়া যদ্‌ যদ্‌ বিভাবয়ন্তি” ইত্যাদি অংশের অন্তরূপ অর্থও হইতে পারে। ভক্তগণ নিজ নিজ বুদ্ধি 
অনুসারে ভগবানের শান্ত্রাহুমোদ্িত যে যে রূপের সেবাপ্রাপ্চির বাসনা করেন, সেই সেই রূপের সেবার অন্থকুল নিজেদের 
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৩য় পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ২২০ 


MAMMALIAN AAAS NAIA AAASINAAAAAAAL 


এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার = 
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্বব অবতার ॥ ৯০ 


PASO DN AAAONAOA AANA NE EAN ANNAN ANA DN NNN ea 


শ্রীরপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯২ 
ইতি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আদিলীলায়ামাশীর্কাদি- 


তুর্থ গ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে-। | মন্বলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্-কারণং 
অবতীর্ণ হৈল! গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৯১) 05১ বে iS 





গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা । 
যেষে সিদ্ধদেহের চিন্ত করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্কাক ভক্তবংগল ভগবান্‌ গেই সেই সিদ্ধদেহই একটিত 
করেন; অর্থাৎ যে ভক্ত নিজের অভীষ্টসেবার অনুকূল যেরূপ শিছ্ধদেহের চিন্তা করেন, ভগবান্‌ তাহাকে মেইর্ূপ 
সিদ্ধদেহই দেন--যেন সিদ্ধাবস্থায় সেই ভক্ত সেই সিদ্ধদেহে তাহার অভীষ্টগেব! পাইতে পারেন। 


এইরূপে ভক্তের 
ইচ্ছানুরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া শ্রীঅদৈতের ইচ্ছানুসারে ভগবান্‌ যে কলিতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা! অগন্তব নহে। 

এই গ্লোবের “যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি”-ইত্যাদি উক্তি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে-_সাঁধক 
নিজের ইচ্ছ! বা খেয়াল অনুসারে যে রূপেরই চিন্তা করিবেন, তাহা শান্্বিহিত রূপ না হইলেও ভগবান্‌ সেইরূপেই 
তাহাকে দর্শন দিবেন । ধনী ব্যক্তি বাড়ী প্রস্তুত করার পূর্বে নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে একটা নক্সা করেন; 
পরে এ নক্সা অনুদারে বাড়ী প্রস্তুত করেন; বাড়ীর মূল ভিত্তি হইল তাঁহার চিন্তা বা কল্পনা) নঝ্সার কল্পনার স্থল 
রূপই হইল বাড়ী। তদ্রপ সাধকের চিন্তাই ব্রপার়িত হইয়া তাহার সাক্ষাতে প্রকটত হয়। এইরূপ অনুমান 
বিচারসহ নহে, শান্ত্রসম্মতও নহে। ইহাতে শ্রিভগব্দ্রূপের নিত্যত্ব উপেক্ষিত হয়, কলিতত্ব-প্রসঙ্ আসিয়া পড়ে । 
বাহার! ভগবদ্রূপের নিত্যত্ব এবং সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার করেন না, সাধকের শ্রবিধার জন্টই ব্রঙ্গের রূপ কষ্ছনা 
করা হয় বলিয়া মনে করেন, উক্তরূপ অনুমান তাঁহাদের মতেরই পোষক । শ্রোকস্থ “উরুগায়” এবং “শ্রুতেক্ষিতপথ”- 
শব্দদ্বয়ই স্থচিত করিতেছে যে, বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে এইরূপ অনুমানের অবকাশ নাই। পরমকরুণ ভগবাণ্‌ 
অনাদিকাল হইতেই বহুরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন; সে সমস্ত রূপের মধ্যে যে কোনও এককরূপের চিন্তাই স্বীয় 
রুচি এবং বিচারবুদ্ধি অনুসারে সাধক স্বীয় চিত্তে পোষণ করিতে পারেন; সাধনের পরিপক্ষাবস্থায় তগবান্‌ সেইরূপেই 
তাহাকে কুতার্থ করিয়া থাকেন। শান্ত্রবহিভূতি কোনও কল্পিতরূপের উপরে কোনও সাধন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
কল্পনার পশ্চাতে বাস্তববস্ত না থাকিলে তাহা আকাশকুস্সুমবং অলীক হইব! পড়ে) বান্তবতাহীন কল্পনামূলক 
সাধনও তওুলহীন তৃষের উপরে আঘাতের ন্যায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। ২৯১৪১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য | 

৯০।| এই শ্লোকের-“ত্বং ভক্তিযোগ” ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ ভাগবতের শ্লোকের। উক্ত গ্লোকের সংক্ষিপ্ 
সার অর্থ এই যে, ভক্তের ইচ্ছাতেই শ্রীরুষ্ণ সকল সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 

৯১। চতুর্থ শ্লোকের_অনগিতচরীং চিরাং” শ্লোকের ৷ ভীল অদ্ৈতাচার্য্যের ইচ্ছায় ব্রজপ্রেমপ্রচার করিযা 
কলিতে জীবের প্রতি করুণা প্রকাশের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকঞ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন_ইহাই 
অনগ্রিতচরীং শ্লোকের সার অর্থ এবং এই পরিচ্ছেদ ক্সোকের এই অর্থই ব্যক্ত কর! হইয়াছে । 


আদি-লীলা | 
j চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ । 


০০৭৮4০ 


ভরীচৈতন্যপ্রসাদেন ভদ্রপস্ত বিনির্ণয়ম্‌। | বালোহপি কুরুতে শান্ত্রং দৃষ্ট! ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ 











শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
শ্রচতন্তেতি। বালোহপি শাস্তরা্ঘনভিজ্ঞোহপি শ্রীচৈতত্প্রদাদেন ততরুপালেশেন শান্ত্রং দৃষ্ট। আলোচ্য 
ব্রজবিলাসিন: ভগবত; শ্রীক্বষস্ত তত্রপন্ত শ্রীগোরাজপন্ত বিনিরণয়ং বস্ততত্বনিরূপণং কুরুতে শ্রীরুষ্টচৈতন্তাবতারে 
মুখাকারণং বর্ণ্যতে ॥১॥ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
গ্রীমগৌরাঙ্রস্ুন্দরায় নমঃ। 
প্লো।১। অন্থয়। শ্রীচৈতগ্প্রসাদেন (প্রীক্ষ্ণচৈতন্তের অনুগ্রহে ) বালঃ (বালক) অপি (ও) শান্ত 
(শান্তর) দু (দর্শন করিয়া__আলোচনা করিয়া) ব্রজবিলাসিন: (ব্রজবিলাসী শ্রীরষ্ণের ) তদ্রপস্ত ( শ্রীগৌরাদ্বরূপের ) 
বিনির্ণয়ং (বিশেষরূপে নির্ণয় ) কুরুতে (করে )। 
অনুবাদ । গ্রীচৈতন্ত-প্রসাদে বালকও (অজ্ঞ ব্যক্তিও) শান্্-আলোচনা করিয়! ব্রঞ্রবিলাসী শ্রীকুষের 
প্রীগৌরাঙ্গরূপের তত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় । ১। 
সীকষ্ণচৈতণ্তের তত্ব-নিরূপণে তীহার কুপাই একমাত্র সম্বল । তাহার কণা হইলে বালকের ন্যায় অন্ঞব্যক্তিও 
শীল্লাদি আলোচনা করিয়া তাহার তত্ব-নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। আর তাহার কৃপা না হুইলে সর্বশাস্্রবিৎ পণ্ডিত 
ব্যক্তিও তাহ! নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। এই গ্রোকের ব্যঞ্জন! এই যে, গ্রন্থকার কবিরাঁজ-গোস্বামী দৈন্য প্রকাশ 
করিয়া বলিতেছেন-_এ্গ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ব-নিরপণে আমি অম্পূর্ণরূপে অসমর্থ; তবে তাঁহার কপা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তিও 
শান্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার তত্ব-নির্ণয় করিতে পারে-_এই ভরসাঁতেই, তীহার কপার উপর নির্ভর করিয়া তাহার 
তত্ব-নির্ণয়ে আমি চেষ্টা করিতে উৎসাহী হইতেছি।” 
তব-নির্ঘঘ করিতে হইলে-্রীকষ্টৈতন্য স্বরপতঃ কে, কেনই বা তিনি গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাও 
নির্ণয় কর! দরকার; অর্থাৎ অবতারের প্রয়োজন-নির্ণয় করা দরকার। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে অবতারের একটী কারণ 
প্রদর্গিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা অবতারের মুখ্য কারণ নহে; মুখ্য কারণ যাহা, তাহ! এই পরিচ্ছেদে নিৰ্ণীত হইবে ; 
তজ্ন্তও শ্্রীকষ্টৈতন্যের কৃপাই একমাত্র ভরসা । 
শ্লোকের “ব্রজবিলাসিনঃ তদ্রপং* অংশের ধ্বনি এই যে, শ্রীরুষ্চৈতন্য ব্রজবিলাসী ্রীরুষ্ণেরই একটা রূপ ব 
আবির্ভীব-বিশেষ-_ছ্বায়কা-বিলাসী শ্রীকষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ নছে। ব্রজবিলাসী-_প্রীনন্দ-নন্দন অভিমানে যিনি 
ব্ৰজে দাস, সখা, মাতা, পিতা, প্রেয়সী প্রভৃতি স্বীয় পরিকর-বর্গের সহিত লীলা করিয়াছেন। 
দীন দৃষ্ট 1” অংশের ধ্বনি এই যে, এই পরিচ্ছেদে রীকুষটতন্যের যে তত্ব লিখিত হইবে, তাহা কেবল ভক্ত" 
বিশেষের অশ্থভব-লব্ধ তব্মাত্র নহে, পরস্ত ইহা শান্ত্-প্রতিষ্ঠিত তথ । ভক্ত-বিশেষের অহভব-লন্ধ তের প্রতি কেবল 
ভক্তগণেরই শ্রন্ধা থাকিতে পারে, তর্কনিষ্ ব্যক্তিগণের তাহাতে আস্থা না থাকিতেও পারে; কিন্তু শান্ত্র-প্রতিষ্ঠিত তথ 
শান্জ্ ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই শ্রদ্ধেয় । 
এই পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ শ্রীকষ্ণচৈতম্যের অবতারের মূখ্য কারণই নির্ণাত হইয়াছে; এবং তদুদ্দেশ্যে প্রথমে 


ঠাহার তথ নিরূপিত হইয্াছে। 








৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। 





২৩১ 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ চতুর্থ প্োকের অর্থ এহ বেল নাত ক 
জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ ১ প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪ 
চতুর্থ-প্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ সত্য এই হেতু, কিন্তু এহোঁ বহিরঙ্গ। 
পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২ | আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ__॥ ৫ 
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ । | পূর্বের যেন পৃথিবীর ভার হরিবাঁরে। 
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥৩ .. : কৃষ্ণ অবভীর্ণ হৈলা--শাক্সেতে প্রচারে ॥৬ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। 


১। সপরিকর-্রীকুষটৈতন্যের চরণে প্রণতি আনাই! গ্রন্থকার তাহার তব ও অবতারের মূল প্রয়োজন নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত হইতেছেন । 

২! চতুর্থ শ্লৌকের_প্রথয পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের ; “অনপিতচরীং” শ্লোকের। অর্থ কৈল বিবরণ 
অর্থ বিবৃত করা হইল, তৃতীয় পরিচ্ছেদে। পঞ্চম শ্লোকের- প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের ; “রাধা 
কৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিঃ” শ্লোকের | 

৩। মূল শ্লেকের_প্রাধা কৃষ্চ-প্রণয়বিক্ৃতি:”-শ্লোকের | লাগাইতে-আরম্ত করিতে । আগে 
পূর্বে । অর্থ লাগাইতে আঁগে_ অর্থ আরম্ভ করিবার পূর্বে । 

আভা দ-_ভূমিকা, উপক্রমণিকা । কোনও শ্লোকের বা বিষয়ের অর্থ পরিদ্ধার ভাবে বুঝিতে হইলে, যে যে 
তত্ব বা ঘটনার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা দরকার; এই সমস্ত তত্ব বা ঘটনার বিবরণকেই ভূমিকা বা 
উপক্রমণিকা বলে | ৪--৪৭ পয়ারে গ্রন্থকার পঞ্চম শ্লোকের ভূমিকা বিবৃত করিয়াছেন । 


31 আভাস বা ভূমিকা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন । তৃতীয় পরিচ্ছেদ “অনপিতচরীং” ইত্যাদি চতুর্থ 
গ্লোকের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম এই যে-শ্রীনাম ও প্রেম প্রচার করিবার নিমিত্ত শকৃষ্ণচৈতন্ত অবতীর্ণ 
হুইয়াছেন। এই অবতীর-_শ্রীচৈতন্যাবতার ৷ 

৫1 পঅনগসিতচরীং” শ্রোকে প্রীতৈতন্াবতারের যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য কারণই কিন্তু তাহা 
বহ্রিঙ্গ কারণ মাত্র; তাহা ব্যতীত আরও একটা অন্তরঙ্গ কারণ আছে। 

বহিরজ্গ-_বাহিরের ) গৌণ) আহ্দ্দিক। অন্তরজ-__-ভিতরের, হার্দ, ুখ্য। নিজের যে আস্তরিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প করেন, তাহাকে বলে অবতারের অন্তরঙ্গ বাঁ মুখ্য কারণ। 
আর যে উদ্দেশ্-জিদ্ধির নিমিত্ত ভক্ত তাহার অবতরণ প্রার্থনা করেন এবং অন্তরঙ্গ উদ্দেস্ঠ-সিদ্ধির আমুর্সিক ভাবেই যে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়! যায়, তাহা হইল অবতারের বহিরঙ্গ বা গৌণ কারণ । নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত শ্রীঅধৈত শরীফের 
অবতরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অস্তরঙ্গ উদ্দেশ্ত-সিদ্ধির আম্ষ্দিক ভাবেই নাম-এপ্রম প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং 
নাম-প্রেম প্রচারের ইচ্ছা হইল গ্রীচৈতন্তাবতারের বহিরঙ্গ কারণ । 

৬। দ্বাপরে শ্রীক্বষ্ণাবতারের দৃষ্টাস্ত দিয়া অবতারেব অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কারণ বুঝাইতেছেন। ৬-১২ পয়ার 
পরত শ্রীরুষ্ণাবতারের বহিরগ্গ কারণ এবং ১৪শ পয়ারে অন্তরঙ্গ কারণ বলা হইয়াছে। 

পুর্বের্ব-_দবাপর যুগে । যেন_যেষন। “যৈছে” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় । পৃথিবীর ভার-_দৈত্যগণ-কৃত উপগ্রবাদি। 
ৈত্য-প্রকৃতি রাজগণের উৎপীড়নে পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়া প্রতিকার লাভের আশায় গাঁভীরপ ধারণ পৃর্ঘিক ব্রহ্মার 
নিকট উপনীত হইয়! স্বীয় ছুখ-কাছিনী জানাইয়াছিলেন। শঙ্কর ও অত্যান্ত দেবগণকে লইয়া ব্ৰহ্মা তখন ক্ষীরোদ* 
সমুদ্র-তীরে যাইয়া সমাহিত-চিত্তে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন! কিছুকাল পরে আকাশ-বাঁণীতে ব্রহ্মা অবগত 
হইলেন যে, ভৃভার-হরণের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্‌ শরীক শীত্বই বন্ুদেবের গৃহে জন্মলীলা প্রকট করিবেন (প্রীভা, ১1৯ )। 

LEE 


২৩২ শ্ীশ্রীচৈতম্চরিতামূত | [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


কেরা 


স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ। । কিন্ত কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল। 
স্থিতিকর্তী বিষ্ণু করে জগত পালন ॥ ৭ ‘ ভারহরণকাঁল তাতে হইল মিশাল ॥ ৮ 





গৌর-ক্কগা-তরঙ্গিশী টীকা । 
তাহগারে শ্রকষ্ণচন্জ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শান্রেতে গ্রচারে- শাস্ত্রের প্রচলিত সাধারণ অর্থে--জানা যায় 
(ভূভার-হরণের নিমিত্ই শরীকুচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু শাস্ত্রের বাস্তব গৃঢ় অর্থ তাহা নহে )। 

“যেমন” শব্দ থাকিলেই তাহার পর “তেমন” একটা শব থাকিবে ; এই পয়াঁরে “যেমন” (যেন) শব্ধ আছে, 
কিন্তু “তেগন--( এইমত )” শব্দটী আছে পরবর্তী ৩৩ণ পয়ারে। যেমন শব হইতে বুঝা যাইতেছে যে-_পৃথিবীর 
ভার-হরণ যেমন শ্রীকষ্ণাবতাঁরের বহিরঙ্গ কারণ মাত্র ( অন্তরক্গ কারণ নহে), তন্রপ নাম-প্রেম-গ্রচারও ভরীচৈতন্তাবতারের 
বহিরঙ্গ কারণ মাত্র, অন্তরঙ্গ কারণ নহে। 

৭। পৃথিবীর ভার-হরণ শ্রকষ্ণাবতারের বহিঙ্গ কারণ কেন হইল, তাহা বলিতেছেন । 

পৃথিবীর ভারহরণ স্বয়ংভগবান্‌ প্রীক্ব্চচন্জ্রের কাধ্য নহে; যিনি সাক্ষীদ্ভাবে জগতের পালনকর্তা, অস্থুর- 
সংহারাদি দ্বারা বিস্ন দূর করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর! তাঁহারই কাধ্য। ম্বাংশ-অবতার ক্ষীরান্ধিশায়ী-বিষ্ণুর 
উপরেই এই কাধ্যের ভার স্যত্ত রহিয়াছে; এই বিষুই যুগাবতারাদি ছারা অস্থুর-সংহারাদি কার্য নির্বাহ করেন। 
সুতরাং অস্ুর-সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার-হরণের নিমিত্ত ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন 
নাই; তাই ভূভার-হরণ তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ হইতে পারে না। গীতাঁতেও অঞ্জনের নিকটে শরীর 
বলিয়'ছেন_-যখনই ধর্মের নানি এবং অধর্শের অভুথান উপস্থিত হয়, তখনই তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণের এবং 
ছুন্কতকারীদিগের বিনাশের ও ধর্-সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন | প্যদা যদাহি ধর্শ্মস্ত গ্লানির্ভবতি 
ভারত । অভ্যথানমধর্শন্ত তদাত্মানং সুজাম্যহম্‌ ॥ পরিভ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুদ্কতাম্‌। যর্ম্মসংস্থাপনার্থায় 
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ দুদ্কৃতকারীদ্দিগের ডংপাতেই ধর্শ্মের গ্লানি, অধর্শের অভ্যুদয় এবং সাধুদিগের উত্পীড়ন হইতে 
থাকে, অর্থাৎ জগতের অযর্দল হইতে থাকে । সুতরাং দুদমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্শসংস্থাপনাদি হইল প্রক্কত 
প্রস্তাবে ভূভার-হুরণেরই কাজ এবং এই কাজের জন্যই প্রীরুষণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু তিনি স্বয়ংরপে 
্রদ্মার একদিনে মাত্র অবতীর্ণ হয়েন, যুগে যুগে বা প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন না; ব্রঙ্গার এক দিনের মধ্যে সহল্র 
সহস্র যুগু ৷ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন যুগাবতার। ইহাতেই বুঝ! যায়_ভূভার-হরণের জন্য যুগাবতারই অবতীর্ণ 
হয়েন, যুগাবতার দ্বারাই সেই কাজ নির্বাহ হইতে পারে, তজ্জন্ত স্বয়ংরূপের অবতরণের প্রয়োজন হয়ন।। তথাপি 
যে অর্জুনের নিকটে শীকৃষ্ণ বলিলেন--“আমি যুগে যুগে” অবতীর্ণ হুই“সম্ভবামি যুগে যুগে”, ইহার তাৎপর্য এই 
" যে, যুগে যুগে তিনি যুগাবতার-র্ূপেই অবতীর্ণ হয়েন, স্বয়ংরূপে নহে । যুগাবতারও শ্রীরুষ্ণেরই এক স্বরূপ । এগপ 
অর্থ না করিলে সকল শান্তরোক্তির সঙ্গতি থাকেন1। পরবর্তী ১৪শ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 


ভার-হরণ_-অস্ঠুর-সংহারপূর্বক পৃথিবীর উপভ্রব দূরীকরণ । স্থিতিকত্ত(--জগতের রক্ষাকর্তা বিষ্ণু; 
ছুগ্ধাৰ্ধিশায়ী নারায়ণ। জগত পাঁলন-_-অন্ুর-সংহারাদি করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করার ভার তাহার উপরেই ন্তস্ত। 

৮*|. ভূ-ভারত্রণ যদি শ্রীকঞ্চের কাধ্যই না হয়, তাহার সঙ্গে যদি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সম্বন্ধ 
না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে তাঁহার অবতারের বহিরি্ঘ কারণই বা বলা হইল কেন? ইহার উত্তর দিতেছেন ৮-১ | 
গয়ারে। রর 
পৃথিবীর ভার-হুরণের নিমিত্ত যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইল, ঠিক তখনই স্বয়ং ভগখান্‌ 
্রীকুষ্চন্দ্ররেও অবতরণের সময় হইল। একটা নিয়ম এই যে, যখনই পূর্ণতম ভগবান শ্রীকুষ্ণচন্দ্র জগতে এবতী 
হয়েন, তখরই অন্তান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ-_নারায়ণ, চতুবৃ্হ, মৎস্তবৃশ্মাদি লীলাবতার, যুগাবতীর, মন্বন্তরাবতারাদি 


সমস্ত ভগবংস্থরূপই- প্রীকুষ্ণের বিগ্রহে অবতীর্ণ হয়েন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অন্ততূর্তি হইয়া অবতীর্ণ হয়েন; 


পরিচ্ছেদ 1000 তি 
সি আদি-লীলা। 
পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কালে। | 





৮৯৮৮ াসিস্পাসাসপাপাপাসিশাসতিশাাি 


আর সব অবতীর তাতে আসি মিলে ॥ ৯ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
্বতন্ন বিগ্রহ নহে। তাই গ্রীকন্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, পালনকর্ত' বিষ্ণুও আসিয়া তখন শ্রীকঞ্ের অন্তভূতি হইলেন। 
প্রীবিধুঃ হইলেন আধেয়, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাহার আধার। নিজের অন্তভূতি বিষ্ণু ছারাই শ্কষঃ অন্গুর-সংহারাদি 
করাইয়া ভূ-ভার হরণ করিলেন। বিষ্ণুর তখন স্বতন্ত্র বিগ্রহ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ছারাই এই কার্ধ্য নির্বাহ হয়) 
তাই সাধারণনৃষ্টিতে মনে হয়, স্বয়ং শ্ীষ্ই অনুর-সংহারাদি করিয়াছেন। এজন্য ভূভার-হরণকে কৃষ্ণাবতারের একটা 
কারণ বল! হয়। বস্তুতঃ ভূভার-হুরণের সঙ্গে শ্রীরুষ্ণের কোনও সক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; বিষ্ণুর সঙ্গেই তাহার সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধ এবং এই বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অন্তভূতি রহিয়াছেন বলিয়াই এবং তজ্জন্ত ভূ-ভার-হরণের সঙ্গে শ্রীরুঞ্ণের পরম্পরাক্রমে 


কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভূ-ভার-হরণকে শ্রীরুষ্বতারের বৃহিরঙ্গ কারণ বলা হয়। 


কিন্তু__ভূভারহরণ স্বয়ং ভগবানের কার্ধা না হইলেও। সেই হয় অবতার কাঁল--ভূ-ভারহরণের 
নিমিত্ত যখন বিষ্ণুর অবতরণের সমর হইল, সেই মরেই শ্রীকুষ্ণেরও অবতরণের সময় হইগ। কোনও 
কোনও গ্রন্থে “সেই” স্থলে “যেই” পাঠ আছে; এইরূপ পাঠের অর্থ_-যে সময় শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সময় হইল, 
সেই সময়ই ভূ-ভার-হরণার্থ বিষুরও অবতারের সময় হইল। ঝামটপুরের গ্ন্থেও “সেই” পাঠ আছে। ভাঁর- 
হবণ-কাঁল--ভূ-ভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতরণের সময়! তাঁতে_কষ্কের অবতরণ-সময়ের সঙ্গে। 
হইল মিশীল_-মিলিত হইল। উভয়ের অবতরণ-কাল একই সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কৃষ্ণখাবতারের সময়ের 
সঙ্গে ভূভার-হরণের সময় মিলিত হইল ; অর্থাৎ ভূভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণু আর স্বতন্ত্র ভাবে অবতীর্ণ হইলেন না, 
্রীুষ্ণের বিগ্রহের অন্ততূতি হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন। ১1৪1১৪ পয়ারের টাকা জুষ্টব্য । 

৯। পূর্ণ ভগবান্‌ শ্ীকুষচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হয়েন, অন্তান্য সমস্ত অবতারই তখন তাহার সঙ্গে (তীহার 
প্রীবিগ্রহে) আসিয়া মিলিত হয়েন। 

পুর্ণ ভগবান সমস্ত অংশের সহিত সম্মিলিত স্বয়ং ভগবান্। সমস্ত অংশের সহিত সম্মিলিত বস্তুকেই 
ূর্ণবস্ত বল! যায়; যখনই কোনও পূর্ণবন্ত প্রকাশ পায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার সমন্ত অংশ এ বস্তার 
সহিত সন্মিলিত আছে, নচেৎ এ বস্তুকে পূর্ণবস্তুই বলা যায় নাঁ। এইরূপ, পূর্ণ ভগবানের মধ্যে তাহার সমস্ত 
অংশ সম্মিলিত আছেন, নচেৎ তাহাকে পূর্ণ ভগবান্ই বলা যায় না) এবং তিনি যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, 
তাহার সমস্ত অংশও তখন তাহার সহিত সম্মিলিত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েন। অন্তান্ত যত ভগবশ্বরপ আছেন, 
তৎসমন্তই শ্রীকৃষ্ণের অংশ । লঘুভাগবতামৃতও বলেন--পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকা-চতুব্য হ, পরব্যোম-চতুব্য হ, 
পুরুষাদি-অংশাবতীর, শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব এবং অজিতারি- ইহারা সকলেই সর্বদা 
্ীরুষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াই তিনি প্রাছৃভূ্ত হয়েন। তাই প্রকট- 
বৃনাবনেও এই সমস্ত ভগবংস্বরূপের লীলা প্রকট দেখা! যায় ( ইহাতেই বুঝা যায়, এই সমস্ত ভগবংস্বরূপও শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন )। শ্থার্মহান্তোইতিপরম-মহত্তমতয়! স্বতাঃ। তে পরব্যোমনীথশ্চ বৃহাশ্চ বন্গসংখ্যকাঃ | 
বাস্থদেবাদয়োবুাহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্ত ষে। তেভ্যো২পুযুৎকর্ষভাজোইমী কৃষ্ণব্যহাঃ সতাং মতাঃ॥ বর 
পরব্যোমনাথবুাহৈঃ সহৈকতাম্‌। স্থবিলাসৈরিহাভ্যেত্য প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ ৷ অংশান্তশ্তাবতার! যে প্রসিদ্ধ পুরুষাদয়ঃ। 
তথা প্রীজানকীনাথ-বৃসিংহ-ক্ৌড়-বামনাঃ। নারায়ণ নরসখো| হয়শীর্যাজিতাদয়ঃ॥  এভিযুক্তঃ সদা যোগম্‌ 
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সা স কৃষ্ণো নিখিলাবতীরসমষ্টিরপ: স্বয়ং ভগবান্‌ শরকুষ্চচজ্ নিখিল 
অবতারের সমষ্টিক্লপ । ২৷৪৷১৮৬৷" এই ততব্টী প্রত্যক্ষভাবে লোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন প্রীমন্মহাপ্রভু। 
নব্দ্বীপলীলায় তিনি তাহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষণ ( চৈ, ভা, মধ্য ৯৭ ), মৎস্ত-বুৰ্ম্ম-নবসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কন্ধি 


De 


২৩৪ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


পি সপ পানি SAD AAD PD এ৯০৯৫৯৫৯৫৯৫৯৮৯৫৯৫৯৫৯৫০৮৯৯৯৫১৯০১৬১৫৯৫৯৫৯৮১০৬৮৫৮১৫১৯৮৯১৫৯৯০১৫১১৫১৫১০১৫১১০৮৬৬৬০১০১৮৮২ | 


নারায়ণ চতুরুযৃহ মংস্য'ছ্বতার | বিষুারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥ ১২ 
যুগমস্বন্তরীবতার যত আছে আর ॥ ১০ আনুষঙ্গ কৰ্ম্ম এই অস্ত্র মারণ। | 
সভে আমি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ--॥ ১৩ 

এঁছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ। ১১ প্রেমরস-নিষ্যাস করিতে আস্বাদন । 

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ৷ রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৪ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
এবং শ্রীকষ। (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ ( চৈ, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ 
(5, ভা, মধ্য ৬), শিব (চৈ, তা, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ, ১১৭।১০৯-১৩), লক্মী-রুক্সিণী-ভগবতী (চৈ, ভা, 
মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবং-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছেন। এসমস্ত রূপ দর্শনের শোভাগ্য ধাহাদের হইয়াছিল, দৰশ: 


সময়ে 





তাহার! শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নাই, তংস্থলে তত্তং-ভগবংস্বরূপের রূপই দেখিয়াছেন। রা়রামানন্দও প্রভুর 
সগ্যাসরূপের স্থলে শ্ীপ্রীরাধাুষ দেখিয়াছিলেন ৷ তিনি বহুস্থলে ষড়তুজরপেও দর্শন দিয়াছিলেন । 

১০।১১। পুর্ব পয়ারোঞ্জ “আর সব অবতারের” বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। 

নারায়ণ_-পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ । চতুবুন হ-_বান্থদেব, স্্ষণ, প্রায় ও অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যুহ; 
ঘবারকানাথ অীকৃষ্ণের উক্ত নামে চারিটী বৃহ আছেন এবং পরব্যোমনাথ নারায়ণেরও উক্ত নামের চারিটা ব্যহ আছেন। 
পরব্যোমের চতুব্যুহ ঘারকা-চতুব্য্হের বিলাস (কুষ্ণবাৃহানাং বিলাস! নার|য়ণব্যহা:__ল, ভা, কৃষ্ণাৃত ৩৭১ জৌবের 
টাকায় শ্রীবলদেব বিছ্যাভূষণ )। মৎস্যাগ্তবতার-_মংস্ত, কুণ্ধাদি লীলাবতার যুগমন্বন্তরাবততার--যুগাবতার ও 
মনবন্তরাবতার। যত আছে আর-_অন্যান্ত যত অবতার আছেন। অভ্ে-_নারাঁয়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপ । 
কৃষঃ-অজে-কষের বিগ্রহে। এঁছে_এইরূপে । অবতরে--অবতীর্ণ হয়েন। এঁছে অবতরে ইত্যাদি- পূর্ণ 
ভগবান্‌ ্রীকুষ্চ এইরূপেই ( নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্মিলিত হইয়াই ) অবতীর্ণ হয়েন। 

১২। অতএব ইত্যাদি_ পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের অবতরণ-কালে অন্ান্ সমস্ত ভগবত্রূপ তাঁহার 
শ্রীবিগ্রহের অন্তভূতি থাকেন বলিয়া জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুও তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করেন । 
বিষ্ণু-দ্বারে ইত্যাদি_্বীয় দেহাস্তভূ'ত বিষুদ্ারাই রর অস্থর-সংহার করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন, ্রীকুষ্ণ নিজে 
তাহা করেন না। 


১৩। অন্গুর-সংহার শ্রীরষ্ণের নিজের কার্য্য নহে বলিয়া, পরস্ত শ্রীরুফের অন্তভূত বিষ্ণুই কাৰ্য্য বলিয়া ইহা 
কষ্ণাবতারের আম্ুষঙ্গ কর্ণ, মুখ্যকর্ম্ম নহে। 

আন্ুষঙ্গ কর্মা--স্গে অঙ্গ অন্গতন্ত স্থিতশ্ত ইতি যাবৎ বিষে: কর্ণ ইতি আহ্ষিকমূ__শ্রীরুষের সঙ্গ 
€ দেহাভ্যস্তরে ) স্থিত বিষ্ণুর কর্ম বলিয়া আমুযঙ্গ কর্ম (চক্রবর্তী )। 

বিষ্ণু শীকবষ্ণ হইতে ভিন্ন স্বরূপ) কৃষ্ণাবতার-সময়ে ভার-হরণ-কাল উপস্থিত হওয়ায় অন্থ্র-সংহীর করিয়া 
তুভার-হরণের নিমিত্ত বিষ্ণু শীষের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন) তাং ভূভার-হরণ হইল কষ হইতে ভিন্ন (বহিঃ) 
বিষ্ণুর অবতরণ-ধিষয়ে কারণ, তাই ইহা বহ্রিঙ্গ কারণ। অঙ্গাং স্বরূপাং নন্দ-নন্মনরূপাৎ ইতি যাবং বহিঃ ভিননন্ত 
বিষ্পোরবতারে কারণমিতি বহিরঙ্গমূ_-ইহা৷ অঙ্গ (অর্থাৎ নন্দ-নন্বনরূপ ) হইতে বহিঃ (অর্থাৎ ভিন্ন ) 
বিষয়ে কারণ বলিয়া বহিরঙ্দ কারণ ( চক্রবর্তা )। 

যে লাগি-_যেই মূল উদ্দশ্-সিদ্ধির নিষিত্ত। মূল কারণ_-অবতারের মুখ্য কারণ। 

১৪ ভীকবষ্ণাবতারের মুখ্য বা অন্তর কারণ বলিতেছেন।  প্রেমরস-নিষ্াস আস্বাদনের এবং বাগার্গ-ভক্তি 
প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীক্*অবতারের অন্তর কারণ। 

প্রেমের প্রতি ভক্তের এশ্যাদিজানশৃষ্তা নির্শল-গ্রীতি। রম_ষবিষিনী রতি যখন বিভাব, 


৭. আট চা 


বিষ্ণুর অবতরণ- 


~~ 


সি চা 


88, আদি-লাঁলা। ৃ ২৩৫ 


ছি AA AAA AAA jy 
LADD ১১৫০ বত AAA AAA DN 0 এরি নাছ পরল AAA AD ADAAD AA 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী চীকা। 

অন্থভাবাদির সহিত মিলনে অনির্ধচনীয় আন্বাদন-চমৎকারিতা! ধারণ করে, তখন তাহাকে ভক্তিরগ বলে। “স্থায়িভাবে 
মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে । কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ২১৯1১৫৪-৫৫৮ 
শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাচ রকমের কৃষ্তরতি পাঁচ রকমের রতি পাচরকমের রসে পরিণত হয় 
শান্তরস, দাশ্তরঘ, সথ্যরস, বাংসল্যরস ও মধুর রস। কৃষ্ণভক্তিরসের মধ্যে 'এই পাঁচটীই প্রধান। এতত্বাতীত 
আরও সাতটা গৌণ রস আছে; যথা_হাঁ, অদভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভংস ও ভয়। (বিশেষ আলোচন! 
মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে উষ্টব্য |) ব্রজে শান্তরম নাই, অপর চারিটা রস আছে। প্রেমরস--বিভাব-অন্পভ।বাদির 
মিলনে পরমাস্বাদন-চমৎক্কারিত।-প্রাপ্ধু প্রেম । নির্য্যাস-_মার। 

রাগ-ইষ্টে গাঢতৃঞ্চা রাগ_ন্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টত1_-এই তটস্ব লক্ষণ ॥২।২২/৮৬” শ্বসুখবাসনাদি 
পরিত্যাগপূর্ববক, সেবাদার! ইট্বস্ত-্রীকুষ্ের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত ষে স্থাভাবিকী উৎকঠামরী বাসনা, তাহাকে রাগ 
বলে। ধাছার চিত্তে এই রাগের উদ হয়, তিনি সর্ব্দ। শ্রীকুষ-বিষয়েই আবিষ্ট থাকেন-__চক্ষতে যাহা কিছু দেখেন, 
তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরু্ব্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক কোনও বস্তু বলিয়াই মনে করেন) কর্ণে যাহ! কিছু শুনেন, 
তাছাকেই শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীবৃ্চস্বন্ধীয় বস্তুর শব্দ বলিয়াই মনে করেন) নাসিকাত্ম যে কিছু সুগন্ধ অন্তুভব করেন, 
ভাহাকেও শ্রীকষ্ণের বা গ্রীৃঞ্চসধ্বন্ধীয় বস্তুর গন্ধ বলিয়া মনে করেন; ইত্যাদি রূপই তাহার অনুভব হয়; আর, 
তাহার মন সর্বদাই শ্রীকুধ্। এবং শ্রীকুষ্চসেবা বিষয়ক চিন্তাতেই নিম্ন থাকে। প্রীরুফের ব্রজপরিকরদের মধোই 
্ীরুষণসন্্ধীয় এইরূপ রাগ নিত্য বিরাজিত; এইরূপ ভাবের সহিত তাহাদের প্রীকুষ-সেবাকে বলে রাগাত্মিকাভক্তি 
ধ্রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মকা নাম । ২২২৮৫” এই রাগাত্মিক! ভক্তির অস্থুগতা ভক্তিকে অর্থাৎ ব্রপরিকরদের 
আনুগত্যে, তাহাদের কিস্কর বা কিন্করী ভাবে শ্রীরুষ্ণের সেবাকে বলে রাগাহুগাভক্তি। 

রাগ মার্গ ভক্তি--রাগমার্গের ভক্তি; রাগাহ্গাভক্তি। মার্গ শব্দের অর্থ পন্থা__এস্থলে সাধনপন্থ। 
রাগাত্মিকা-ভক্তি সাধন লভ্যা নহে ; কারণ, ইহা একমাত্র নিত্যসিন্ধ ব্রজপরিকরদের মধ্যেই সম্ভব, (বিশেষ বিচার 
মধ্যপীলার ২২শ পরিচ্ছেদে ভষ্টব্য )। সুতরাং রাগমার্গ-ভক্তি বলিতে এন্থলে রাগাঁত্মিকা ভক্তিকে বুঝাইতে পারে না। 
রাগান্থগাভক্তি সাধনলভ্যা ; এস্থলে রাঁগমার্গ-ভক্তি শবো রাগাম্ুগা ভক্তিকে বুঝাইতেছে। লোকে--জগতে ; 
লোকের মধ্যে । করিতে প্রচারণ- প্রচার করিতে ; সর্বসাধারণকে জানাইতে । 

পুর্ব পর়ারের “যে লাগি অবতার” বাক্যের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়্ হইবে। প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদন করিতে 
এবং লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচার করিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতার-_ইহাই এই পয়ারের অন্বয় (অবতার-শব্টা উহ্‌ )। 

বস্থখ-বাসনাশৃন্তা ও রৃষ্ণস্ুখৈকতাৎপর্যামতরী সেবায় ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে এ্বব্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ প্রেম 
প্রকাশ পায়, সেই প্রেম-হস-সার আস্বাদন করিবার নিমিত্ত এবং কলিতে জীবের মধ্যে রাগাহুগাভক্তি প্রচার করিবার 
নিমিত্ত ভীষণ বুজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীরষ্ণাবতারের অস্তরগগ হেতু! কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ এই দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তাহা পররততা ২৯৩০ পঁয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে || 

স্বয়ংভগবান্‌ ভীরু্চজের অবতারের হেতু কি? গীতায় অজ্জুনের নিকটে প্রীরুষ নিজেই বলিয়াছেন_- 
প্য্দা যদাছি ধৰ্মস্ত মনি্ভবতি ভারত । অভ্যূথানমধর্শ্মস্ত তদাত্মানং স্থজাম্যহম্‌॥ পরিত্রাণীয় সাধূনাঁং বিনাশায় চ 
ু্কতাম্‌। ধৰ্মমমংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥* শ্রীরুষ্ণের এই উক্তি হইতে জানা যায়, দুক্কতকারীদিগের অত্যাচারে 
যখন ধর্ম্মের গ্রীনি এবং অধর্শ্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুদ্কৃতকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং 
তত্দার! সাধুরিগের রক্ষার জন্য তখনই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। ছুষ্টলোকদিগের অত্যাচার জগতের 
শাস্তিভলের কারণ; অত্যাচার যখন বদ্ধিত হয়, তখন ধর্মের মানি, অধর্দের অভ্যুদয় এবং সাধুলোকদের অশেষ 
দুঃখ উপস্থিত হয়; তাহাতে জগতের রক্ষণব্যাপারেই বিদ্ন উপস্থিত হয়। জগত্রক্ষার জন্য এই অশান্তি দূর করা 
প্রয়োজন । স্থৃতরাং এই রকম অশান্তি দূরীকরণ জ্গত্রক্ষণেরই অঙ্ীভূত কায । এই কার্ানির্বাহার্থ শ্রীরুঞ্চ 
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২৩৬ জ্রীত্রীঢ্তৈগ্যচরিতাস্থত । | ৪ পরিচ্ছেদ 
গৌর-্ৃপা-তরপ্রিণী টীকা। 
“যুগে যুগে” অর্থাৎ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হয়েন। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই জগত্রক্ষার উদ্দে্যে গ্রতিযুগে শ্রীকৃষ্ণ 
কি শ্বয়ংরূপেই অবতীর্ণ হয়েন, না অন্থকোনও শ্বরপে? কিন্তু কবিরাজজগেশ্বামী বলিয়াছেন_ব্বযংভগবান্‌ রর 
একদিনে তেঁহে। একবার । অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকটবিহার ॥ ১৩৪1৮ এই উক্তি হইতে জানা যায়, আক 
তবয়ংরূপে ব্রহ্মার একদিনে (অর্থাৎ এককল্পে) একবার মাত্র অবতীর্ণ হয়েন; যুগে যগে অর্থাৎ প্রতিযুগে তিনি 
অবতীর্ণ হয়েন না । কিন্তু গীতার উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি “যুগে যুগে” অবতীর্ণ হ্য়েন। “কলে করে" 
অবতরণের কথা কৃষ্ণ অজ্জু নের নিকটে বলেন নাই। ইহাতে বুঝ] যার, শ্রী প্রতিযুগে খর়ংরূপে অবতীর্ণ হুয়েন 
না। প্রতিযুগে যিনি অবতীর্ণ হয়েন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। প্রতিযুগে যুগাবতারই অব্ধতীর্ণ হয়েন এবং যুগাবতার 
উহার অংশ। গীতার উক্তির আলোচন! হইতে ইহাও জানা যায়--অগৃতের রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ুর-সংহারাদিদারা 
ভূভারহরণ এবং ধর্মশসংস্থাপনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং ইহাঁও জালা যাঁর, যুগাবতারকপেই তিনি তাহা 
করিয়! থাকেন। সুতরাং ইহাও জান! যায় যে, ভূভার-হরণ এবং ধর্দসংস্থাপন যুগাবতারেরই কাব্য, সাক্ষাদ্ভাবে 
স্বমংভগবানের কাৰ্য্য নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন--“স্বযংভগবানের কর্ণা নহে ভারহরণ 1১1৪1৭1৮ | 
এই কাৰ্য্য তবে কে করিবেন? কবিরাজ্রগোস্বামী বলেন--শস্থিতিকর্ত বিষ্ণু করেন অগত-পালন ॥ ১1৪1৭ জগৎ” 
রক্ষার ভার ক্ষীরোদশাযী বিষ্ণুর উপর; তিনি শ্রীরুক্টের অংশ; তিনিই থুগাবতারাদিক্ধপে ভূভাৱ-হরণ করেন । 
জগত্-রক্ষার অঙ্গীভূত ধর্দসংস্থাপনও সাক্ষাদ্ভাবে যুগাবতারাদিরই কার্য, এজগ্ ম্বযংভগবানের অবতরণের গুয়োজল 
হয় না। তাই বল! হইয়াছে “যুগধর্ণ প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে ৷ ১1৩২০] ক» ও পূর্ণভগবান্‌। যুগধন্থ প্রবর্তন নছে 
তার কাম ॥ ১1৪।৩৩|৮ টু 
এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, ভূভার-হরণ যদি স্বয়ংভগবানের কার্ধাই না হইবে, তাহা হইলে শ্রীক্বক্থাবতারে গ্রীক 
নিজেই কংসাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন কেন? দৈত্যদিগের অত্যাচারে উৎগীড়িতা ধরণীর প্রার্থনা 
্দ্মাদিদেবগণ যখন শ্ষীরোদসমুদ্রের তীরে যাইবা ধরণীর দুঃখের কথা৷ জানাইলেন, তখন তাহাদের প্রার্থনা তিনি 
অবতীর্ণ ই বা হইলেন কেন? যুগীবতারকে পাঠাইলেই তো ধরণীর দুঃখ দূর করা হইত। উত্তরে বল! যায় 
র্মাদিদেবগণের প্রার্থনীতেই যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নহে। তীহাদের ক্ষীরোদসমূদ্রের তীরে যাওয়ার 
পূর্বেই শ্রীকষ্ণ এই ত্রদ্মাণ্ডে অবতরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । আকাশ-বাশীতে বন্ধা জানিয়াছিলেন--পৃথিবীর দুর্দশার 
কথা ভগবান পূৰ্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। পপুরৈব পুংসাবধূতো! ধরাজরঃ। শ্রীভা, ১০1১।২২।৮ এবং শ্রদ্ধা ইহা 
জানিয়াছিলেন যে, স্বয়ংভগবান্‌ বন্থুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইবেন । “বস্ুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্‌ পুরুবঃপরঃ। 
জনিষ্যতে ॥ শ্রীভা, ১০।১)২৩।৮ যখন হ্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর দুর্দশার 
কথা অবগত হইয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভূভার-হ্রণের জন্য যুগাবতাটররও অবতরণের গময় 
হইয়াছে। “কিন্ত কুষের যেই হয় অবতারকাল। ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল | ১1৪/৮.।৮ আকাশবাণী 
একথাই ব্রহ্ধাকে জানাইলেন। ইহাতে ব্রক্জাদিদেবগণের এবং উৎগীড়িতা ধরণীর আশ্বস্ত হওয়ার হেতু এই যে, 
“পূর্ণ ভগবান্‌ অবতরে যেই কাজে। আর সব অবতার তাতে আগি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ধবধহ মৎস্থাগ্তবতার । 
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ সভে আসি কৃষ্ণ অঙ্গ হয় অবতীর্ণ। ওঁছে অবতরে কু ভগবান্‌ পর্ণ ॥১1৪1৯-১১॥ 
(টীকা পরষ্টব্য )1” তাঁহারা যখন জানিলেন যে, ন্বয়ংভগবান্‌ অবতীর্ণ হইতেছেন, তখন ইহাও তাহার! বুঝিলেন যে, 
জগতের রক্ষাকর্া বিষ্ণুও এবং যুগীবতারাদিও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের অস্তহূ্ত হইয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং সেই বিগ্রহ 
অভ্যন্তরে থাকিয়া বিষুই অস্থরসংহারাদি করিয়া পৃথিবীর দুর্দশা 'দূর করিবেন; “বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে । 
বিষুদ্বারে করে কৃষ্ণ অস্ুর-সংহারে ॥ ১1৪১২ ॥” শ্রীকৃষ্ণের অভ্যপ্তরে খাকিয়া! শ্রীকৃষ্ণের অনগ-প্রত্যন্গাদির সহীয়তাতেই 
বিষুই অন্থ্র-সংহার করিয়াছেন বলিয়াই আপাতঃঢৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রীষ্কই অন্ুর-সংহাঁর করিয়ীছেন। যদি বলা 
মায়, শ্রীকৃষ্ণের অন্ব-্রত্যন্গাদির দ্বারাই যখন অন্থ্র-সংহার করা হুইল, তখন শ্রীকুষ্ঘই অস্মুর-সংহার করিয়াছেন) 
টিটি 8888১ TTT াশশশ্শীশশী্লীর্শীশরললর্লউউউিলি AEE 








একথাও তো বলা যায়; ভীহার 





নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হই 


মর od PE নি ) নে 
করাইতে পারিতেন। অস্ুর-সংহারা্দির জন্যই স্রীরুষ্ঝ সাল লীং 


এবং বিষ্ণুপুরাণে অক্তুরের উক্তির আলোচনা 


ধর্ম স্থা 
ভক্তিযোগ প্রচারের অন্য স্বয়ংভগবান্‌ আঁ 


সম্ভব হয় না, তাহার প্রচারের অন্ই স্বয়ং 
ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দিতে পারেন না। সম্ভবতার! বহবঃ পুদ্ধরমাভস্ত সর্কতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্: কো বা লতাশ্বপি 


প্রেম ভবতি ॥ তাই গ্রীণ নিজে বলিয়াছেন-_'যূগধর্ম ১৯১৪৮ ৮78৮88575 


ব্রজ্প্রেম দিতে ॥ ১৩1২০ ॥” 
দেন না, সেই পরম দুর্লভ প্রেমসম্পত্তি লাভের অনুকূল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অবতীৰ্ণ 


হইয়াছেন। এতাদৃশী। প্রেমসম্পত্তি লাভের অন 
ভক্তিগ্রচারের অন্তই যে শ্রীকুঞ্চ 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিজী টীকা । 
হার একটা নামও তো কংসারি। উত্তরে বলা যায়-বিষ্ণুপেও অবশু শীকুষ্ণই জগতের 
কই মুল) সুতরাং রুই অস্ুর-সংহ্থার করিয়াছেন, একথা বলা চলে । কিন্ত 
যেস লাই, ইহা তাহার আমুষদ্দিক কাজ। "আহুষ্ঙ্গ কৰ্ম্ম এই অনুর 
হেতু এই থে, তাহার অবতরণের অন্ধ উদ্দেশ্য না থাকিলে, কেবল অন্র-সংহারের 
ন না, তাহার অবতরণের প্রয়োজনও হইত না। যুগাবতারাদিদ্ারাই তিনি অস্ুর-সংহার 












[বতীর্ন হইয়াছেন, বরক্ম/দি দেবগণও তাঁহ। বলেন নাই ॥ দেবকী- 


রড উীরুষ্কে তাঁতি করার অথ উদ দে | 
গর্ভে ভরীক্ব্ণকে স্তুতি করার সময়ে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ যাহা যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা গীভা, ১/২৩৯ 
গ্লোকে উক্ত হইয়াছে; 







কের টাকার প্রারস্তে শরীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী {লখিয়াছেন--্রদ্মাদিদেবগণ বলিতেছেন, 
jf C ত উৎগীড়নের কথ! জানাই! তাহার প্রতীকারের অন্য ক্ষীরোদশামীর 
তাই আমরা যদি এখন মনে করি যে, আমাদের প্রার্থনার 
নাছ, তাহা! হইলে কেবল আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে । 

এব! (প্রীকষ্খাবতারের মুল উদ্দেশ্য সম্বন্ধ 





[কৃত ঢ় 





কৃফ্ণাবতারের মুখা উদ্দেশ্য নহে; ইহাকে 
দৃপ্ত সাত্ বলা যায়। কিন্তু অ 


৩» 


মুখ্য উদ্েষ্য নির্ণয় করিতে হইলে শ্রী , বঙ্জার নিজের উক্তি, ব্রক্মাদি দেবগণের উক্তি 





কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে শরীর যখন দ্থারকায় যাইতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, তখন ্রীকম্তীদেবী শুব করিয়া শ্রীরুষ্ঃকে 


বলিয়াছিলেন--ছে শ্রীকৃষ্ণ, যদিও তোমার স্বরূপাদি সমস্তই দুজ্ঞেপ, তথাপি আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসদিগের, 
মননশীল মুনিদিগের, গুণমালিন্বহীন জীবসুক্তদিগের ভক্তিযোগবিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ তোমাকে, অশ্বদ্ি স্রীজাতি 
আমি কিরপে অনুভব করিব? তথ! পরমহংআানাং মুনীনামলাত্মনাম্‌ ! ভক্কিযৌগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি জ্রিয়ঃ॥ 


অন 


শ্বীভা, ১1৮২০ কুত্তীদেবী এস্থলে বলিলেন--ভক্তিযোগবিধানার্থই প্ীকুষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভূভার-হরণের 
মিসিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছেন--একথ! কুস্তীদেবী বলিলেন না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে--কি রকম ভক্তিযৌগ- 
বিধানের অন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ? ঘে ভক্তি দ্বার! সালোক্যাদি চতুবিধা মুক্তি পাওয়! যায়, সেই ভক্তিযোগ ? 
উত্তরে বল! যায়-_তাঁহা নয়! কারণ, সালোক্যাদি মুক্তির স্থান পরব্যোমে; পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই এই সকল 
শক্তি দিতে পাঁরেন। “স্বক্নপবিএ্হ কুষ্ণের কেবল ঘিভূজ | নারায়ণরূপে সেই তন্থ চতুভূজি । ১৫।২৩॥ সালোকা 
সামীগ্য সা সারূপ্য প্রকার । চাঁরিমুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার 1 ১1৫২৬ ৪৮ প্রতিযুগে যুগাবতারাদি যে 


পন করেন, তাঁহার অনুষ্ঠানেও সালোক্যাদি মুক্তি পাওয়! যাইতে পারে। স্বতরাং সালোক্যাদিপ্রাপক 
নীকৃষ্ণের অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যাহা অন্ত কোনও শ্বরূপের দ্বারা 
ভগবানের অবতরণের প্রয়োজন হয়। শ্রীরুষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও 


বে পীন ভুক্িমুক্তিবাসনা হৃদয়ে বর্তমান থাকে, সেই পৰ্য্যন্ত যে প্রেম তিনি কাহাকেও 


ল সাধন হইতেছে-_রাগমার্গের ভক্তি। স্মতরাং রাগমার্গের 
অবতীর্ণ হইযাছেন_ইহাই কুস্তীদেবীর উক্তির তাখপর্ধা। রাগমার্গের ভজনে 


১১১১১... 9 0 0 10101010010 


২৩৮ শীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [৪র্থ পরিচ্ছেদ ! 


EEE TR Eh উর | 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
শ্বস্থখবাগনাশৃন্ত কৃষ্ণস্থখৈকতাংপৰ্ধ্যময় প্রেম পাওয়া যাইতে পারে, যদ্বার! শ্রীকব্চমাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। | 
শরকবফ্ণের যে অসমমোর্দ্ধ মাধুর্য স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের চিত্তকে আকর্ণণ করিতে সমর্থ, যাহ! “কোট ব্ৰহ্মাণ্ড পরব্যোম, 
তাই| যে স্বন্পগণ, বলে হরে ত সভার মন। পতিত্রতাশিরোমণি, ধরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই | 
লক্ষমাগণ ॥ ২৷২১৷৮৮ ৷" এবং যে মাধু্য্যবিস্তারি “রূপ দেখি আপনার, ক্ষ্চের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে স্বাদ উঠে 
মনে ॥ ২।২১1৮৬।”--সেই আত্মপৰ্যান্তদর্চিত্তহর শ্রীকৃ্চমাধর্যা আম্বাদন করিয়। জগতের জীব এবং আত্মারামমুনিগণ 
পথ্যস্ত যাহাতে কতার্থ হইতে পারে, তদন্থকুল ভক্তিযোগ প্রচারের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ 
অনির্ধ্নচনীয় আম্বাদন-চমৎকারিতা'ময় পরম দুর্লভ বস্তটী--যাহার! অনাদিকাল হইতেই তাহাকে ভুলিয়া আছে, সেই 
জগতের জীবের পক্ষে সুলভ করিবার জন্য তার এত ব্যাকুলতা! কেন? তাঁর করুণাই ইছার একমাত্র হেতু । 
তিনি সত্যং শিবং সুনদরম-_-এই করুণাতেই তাঁহার শিবত্ব বা মঙ্গলময়ত্ব এবং তাহার লুন্দরত্ব। এই করুণ/বশতঃই 
“লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব |” এবং এই করুণাবশতঃই রাগমার্গের ভক্তি প্রচারার্থ তাহার অবতার | 
শ্রীহস্তীদেবীর স্তকে আরও একটী কারণের ইঞ্জিত পাওয়া যায় এবং এই কারণটা যে কুন্তীদেবীর অত্যন্ত 
হার্দ, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। তিনি বলিলেন_-হে ভগবন্‌, তোমার নরলীঙ্গার তব বুঝিবার শক্তি 
কাহারও নাই এবং তোমার বিভিন্ন লীলায় তুমি যে সমস্ত ভাবের অন্থকরণ কর, তাহাই বা! কে বুঝিবে ?” ইহার 
পরেই বলিলেন_-ম্বয়ং ভয়ও ভীত হইয়া ধাহা হইতে দুরে পলায়ন করে এবং ধাহার নাম-ম্মরণেই সমস্ত অপরাধ 
দুর্ীভূত হয়, সেই তুমি গোপী যশোদার দধিভাও ভঙ্গ করিয়া নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হুইয়াছ। সেই 
অপরাধের শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা। যখন তোমাকে রজার! বন্ধন করিবার জন্য চে্টত হইয়ঃছিলেন, 
তখন সর্ববন্ধন হইতে মুক্তিদাতা তুমিও ভীত হইয়াছিলে। ভীতি-বিহ্রল চিত্তে কজ্জলমিশ্রিত অক্রব্যাগ্-নয়নে 
তুমি যে অধোবদনে অবস্থান করিতেছিলে, তোমার তখনকার সেই অবস্থার কথা মনে পড়িলে আমি ঘেন 
বিমোহিত হইয়া পড়ি। গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগদি দাম তাবদ্যা তে দশাশ্রকলিলাঞ্জনসনমান্ঘম। বন্ধ 
নিনীয় ভয়ভাবনয়| স্থিতন্ত স চ মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্িভেতি ॥ শ্রীভা, ১,৮।৩১।৮ এস্থলে কুন্ভীদেবী শ্রীরুষণের 
ভক্তপ্রেমবশ্ততার ইঙ্গিত দিলেন। সমন্ত ভয়ও যাকে ভয় করে; তিনি যশোঁদার ভয়ে ভীত। সকলের 'অতি | 
দুশ্ছেন্ঠ মায়াবন্ধন পর্য্যন্ত যিনি দূর করেন, তিনি যশোদার রজ্জবদ্ধনকে ভয় করিয়াছেন এবং সেই বন্ধন অঙ্গীকারও 
করিয়াছেন । ভগবান্‌ শীকবষ্চচন্দ্ের স্বয়ং-ভগবতা, বিভূভা, তাহার অবিচিন্তয মহাশক্তি সমণ্তই যেন যশোদার 
অনাবিল প্রেমসিদ্ুর অতল তলে ডুবিয়া গিয়া তাহাকে যশোঁদার বাৎসল্য-প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করিবার 
সুযোগ দিয়াছে। ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদনের জন্মই যেন শ্রীকুষ্ের এই নরলীল।-__ইহাই প্রীকুস্তীদেবীর 
বাক্য হইতে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি রসসিকশেখর বলিয়াই এই রূপ প্রেমরস-নির্য্যাস আশ্বাদনের জন্য তাহার 
বাসনা । 
কংসপ্রেরিত অক্রর শরীকুষণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য যখন ত্রজে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীরুফ্-সন্বদ্ধে নানা 
কথাই তাহার মনে উদ্দিত হইতেছিল; তাহার একটী কথা এই যে,_-আত্মহদিস্থিত কার্ধা করার উদ্দেশ্েই জগৎস্বাী 
রীকুষণ সম্প্রতি নরলীল! প্রকটিত করিয়াছেন। সাম্প্রত্চ অগংস্থামী কাধ্যমাতবহদিস্থিতম্‌ ! করত, টং মনু্যতাং প্রাঃ 
স্বেচ্ছাদেহ্ধৃগব্যয়ম্‌ ॥ বি, পু, €1১৭1১২ ॥ কিন্তু তাঁহার এই আত্মহদিস্থিত কার্ধা কি? আত্মন্বদিস্থিত কার্য বলিতে 
যে বাসনা সর্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং যে বাসনা তীহার শ্বরূপভূতা, তাহার পরিপুরণমূলক কাধ্যকেই 
বুঝধয়। তিনি রসিকশেখর বলিয়া রসাম্বাদন-বাঁসনা এবং পরমকরণ বলিয়া তাহার লীলাপরিকরগণকে এবং 
অনাদিবহির্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে স্বীয় অসমোর্ধ মাধুর্য আস্বাদন করাইবার বাসনাই তাহার স্বরূপগত বাসনা । ‘এই 
বাসনার পরিপূরণাথেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন__অক্রুরের বাক্যে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে । শ্রীকুস্তীদেবীর উক্তি 
এবং শ্রীঅক্র,রের উক্তির স্থচনা একই ৷ 
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গৌর-কপা-তরঙ্গিখী টীকা 

£5 শ্রীরু্কে ত্ততি করিতে করিতে ব্র্ধাদি দেখগণ ন্তলিয়াছেন-_( জগতের রক্ষার 
নিখিন্ আমরা আপনার চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সে জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথ! বলিলে 
আমাদের অভিমান্ই প্রকাশ RY আপনার জন্মাদি কিছুই লাই। হে ভগবন্‌, বিনোদ (লীল! বা ক্রীড়া ) 
ব্যতীত আপনার অবতরণের অন্ত কোনও হেতু আছে খলিয়া আমর! মনে করিতে পারিনা! ন তেইভবস্তেশ 
ভধন্ত কারণং বিন] দি বত টি ॥ ডা, ১০ই৩৯। টাকাবার আচার্যাগণ লিখিয়াছেন_বিনোদ অর্থ 
ক্রীড়া ব| লীলা! । লীলার জন্যই শ্রীল অবতীর্ণ হইয়াছেন । লীলার সঙ্ষ্, সুচনা, অনুষ্ঠানাদি সমন্তই আনন্দের 
প্রেরণায় উদ্ভুত ; সুতরাং সমন্তই আনন্দময় ; যাহারা একনঙ্গে লীলা বা ক্রীড়া করেন, তাহাদের সকলের পক্ষেই 
আনন্দময় । ( ইহাদ্বার! অস্মুরসংহারাদি-লীল অবতরণের মুখ্য কারণরূপে নিষিদ্ধ হইল; কারণ, অস্থ্র-সংহার 
অন্ততঃ অন্থ্রদের পক্ষে আনন্দময় নহে )। লীলাগ্ন পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসনির্ধাস আস্বাদন করিয়| শ্রীকৃষ্ণ 
আনন্দ লাভ করেন এবং স্বীয় গ্রীতিরস এবং স্বীয় মাধুর্যরস আঙ্বাদন করাইয়া পরিকরদের আনন্দ বিধানও তিনি 
করিয়া থাকেন । আবার প্রকট-লীলায় তাহার অনুষ্ঠিত লীলাদির কথা শুনিয়া যাহাতে তাহার পরিকর-বহি্ভূত 
মায়াবদ্ধ জীবও ভীহার চরণ-সেবায় আরুষ্ট হইতে পারে, সেরূপ রা তিনি লীলা করিয়! থাকেন। অঙ্গ্রহায় 
ভক্তাণ।ং না দেহমাঞ্রিতঃ | রীড়া ঘাঃ শ্রত্থ। তহৎপরে! ভবেং ॥ শ্রীভা, ১০1৩৩ ৩৬1 স্ুুতখাং 
তাহার লীল! বিস্তারের বাসনার মধ্যে বহির্ুখ-জীবদিগকে স্বীয় ও মাবুর্যরস আস্বাদন করাইবার বাসনা 


কংসকারাগারে বেবকীগর্ভঙ্থ 





ই রাগমার্গের ভক্তি গ্রচঠরের বাঁসনাও অন্ধ I এইক্ধপে বুঝা! গেল, ব্রীষের অবতরণের মুখ্য 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুষ্ দি দেবগণে 





[দেবীর ও ব্রদ্ধাদি | 

ব্রদ্মমোহনলীলায় শ্রীরুষ্ের বলিয়াছেন-_প্রভো, আপনি প্রপঞ্চের অতীত, 
পচ্চিদানন্ববিগ্রহ ; তথাপি শরণাগত জনগণের আনন্দ-সস্তার বর্ধনের উদ্দেশ্যেই আপনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া 
প্রাপপ্চিক ব্যবহারের অন্থকরণ করিয়া থাকেন | প্রপঞ্চং নিস্রপঞ্চোহপি বিডম্বরসি ভূতলে ৷ প্রপন্নজ্রনতানন্দসন্দোহং 
প্রথিতুং প্রভে| ॥ শ্রীভা, ১০1১৪।৩৭॥ এই শ্লোকে প্রপন্ন বা শরণাগত বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ 
পরিকর-ভক্তদিগকে এবং বরক্াপুস্থ রসিক-ভক্তদিগকে বুঝাইতেছে। পরিকর-ভক্তগণ লীলায় তাঁহার সেবা করিয়া 
তাহাকে তাঁহাদের প্রেমরসনিধ্যাস আস্বাদন করান) তিনিও তীহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া, তাহাদের উপস্থাপিত বা 
পরিবেশিত গ্রীতিরদ আস্বাদন করিয়া, অধিকন্তু তীহাদিগকে স্বকীয় গ্রীতিরস এবং মাধুর্যাদি আস্বাদন করাইয়া! 
তাহাদের আনন্দ বর্ধন করেন। আর ক্রক্ষাস্থ রসিক ভক্তগণও তাঁহাকে তাহাদের গ্রীতিরস আস্বাদন করাইবার 
অন্ বাকুল; তাছাদের এই গ্রীতিরসনিষিক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদের চিত্তে স্বীয় মাধুর্যের অনুভব অন্মাইয়া, 
এমন কি ব্বীয় আনন্দঘন বিগ্রহে তীহাদের চিত্তে অবস্থান করিয়া, স্থঙ্গবিশেষে সাক্ষাদ্ভাবে দর্শনাদি দিয়াও, ররুষঃ 
তাহাদের আনন্দ-বর্ধন করিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ প্রপন্ন-শব্ধে ভাবী প্রপন্ন ভক্তদিগকে, যাহার! অনাদি-বহির্ুখ বলিয়া 
মায়ারই শয়ণাগত,_শ্রীক্ব্ণণচরণে শরণাগত নহেন, তাহাদিগকেও বুঝাইতে পারে। নচেৎ, পূর্ক্বোদ্ধত “অহগ্রহায় 
ভক্তানামিত্যাদি” শ্রীমদ্ভাগবতোক্তির সার্থকতা থাকেনা । যাহারা তাঁহার শরণাগত নহেন, মায়ারই শরণাগত, 
যাহাতে তাঁহার! তীহারই শরণাগত হইয়া অপরিসীম নিত্য আনন্দের আস্বাদন করিতে পারেন, অবতীর্ণ হইয়া তাহাও 
তিনি করিয়া থাকেন-_ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা বারা রাগমার্গের ভক্তিপ্রচারের কথাই স্থচিত হইতেছে। 
এইরূপে বুঝ! গেল, ডক্তের প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদনের এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং তন্দ্রা. 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভক্তদের আনন্দ-বর্ধনের নিমিত্ই মুখ্যতঃ রী ব্রদ্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন_-এইরপই ব্রহ্মার 
উক্তিরও অভিপ্রায় । | 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জান। গেল-_-মুখ্যতঃ ভক্তের প্রেমরসনির্ধ্যাসের আহ্বাদম এবং রাগমার্গের ভক্তি- 
প্রচারের নিমিত্তই নীকব্চ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আলোচ্য পয্মারে কবিরাজগো থামীও তাহাই বলিয়াছেন। 
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২৪০ গীগ্রীচৈতম্যচরিতামুত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 

এস্থলে প্রমগ্রক্রমে একটী কথ। আসিয়। পড়িতেছে। ত্রা। বলিলেন-_প্রপন্ন ভক্তদিগের আনন্দসম্ভার বৃদ্ধির 
জন্যই গ্রীকৃষ্চ অগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভক্তের আনন্দবর্ধনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অভিপ্রায় 
এবং এই অভিপ্রায় সিদ্ধির আম্ষ্গিক ভাবেই যেন তিনি ভক্তদের প্রীতির আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং বহির্গুখ 
জীষগণের মধ্যে রাগভক্তির প্রচার করিয়! থাকেন। ভগবানের নিজের উক্তিও ত্রদ্ধার উক্তির সমর্থন করিয়া থাকে। 
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়া: ॥ পর্মপুরাণ ॥ তিনি যত কিছু করিয়! থাকেন, তমণ্ডের মূলে 
রহিয়াছে তাহার ভক্তদের আননদ-বর্দনের স্পৃহা । এই স্পৃহাতেই তাঁহার পরমকরূণত্বের অভিব্যক্তি এবং এই স্পৃহা- 
বশতঃই “লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর্বভাব।” কবিরাজগোন্বামী বলিয়াছেন__“রসিকশেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ ॥ ১৪।১৫ |” 
তাহার রসিকশেখরত্বই বড় গুণ, মা পরমকরুণত্বই বড় গুণ__বলা যায় না। বোধ হয়, পরমকরুণত্বই তাহার সর্বঞ্রেঠ 
গুণ; পরমকরুণ বলিয়াই হয়তো! তিনি ভক্তবশ। তাহান ভক্তবশ্তত! সর্বশেষ্ঠ গুণ; দামবন্ানলীলায়--তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে | ভক্তবশ্ঠতা যখন ককুণ| হইতেই উদ্ভুত, তখন করুণাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলা যায়__অন্ততঃ 
্রীরষ্ঝ ব্যতীত আর সকলের দৃষ্টিতে ইহাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। একভাবে দেখিতে গেলে, তাহার রসিকশেখরত্বকে 
তাহার পরমকরুণত্বেরই অঙ্গ বল! চলে। পরমকরুণ বলিয়াই তিনি রসিকশেখর, তিনি রসিক না হইলে তাহার 
করণ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, পত্রে পুষ্পে শাখাপ্রশাখায় সুসচ্জিত হইতে পারে না। ভক্ত তাহার গ্রীতিরমের 
ভাণ্ডার নিয়! শ্রীরুষ্ণপমীপে উপস্থিত, শ্রীকুষ্ণের সেবার ব্যপদেশে ভক্ত তাহার সেই রসের পরিবেশন করিয়া, 
শ্রীক্ষকে আশ্বাদন করাইয়া রুতার্থতা লাভ করিতে উৎকণিত। শ্রীক্ুষ্ণ পরমকরুণ বালয়| ভক্তের এই গ্রীতিরদকে 
উপেক্ষ। করিতে পারেন না; তিনি তাহ! অঙ্গীকার করেন, পরমাঁননে আশ্বাদন করেন-_কেবল ভক্তের আনন্দ 
ব্ধনের জন্য । সুতরাং ভক্তের আনন্দবর্ধনের ইচ্ছ। হইতেই প্রীতিরসের আহ্বান এবং গ্রীতিরসের আস্বাদনেই 
তাহার রসিকত্ব॥ মুখ্য হইল ভক্তের আননাবর্ধনের ইচ্ছা__যাহার মূল হইল করুণ|, আর রসাস্বাদন হইল গৌখ। 
করুণাবশতঃ ভক্তের আনন্দবর্ধনের ইচ্ছা না জন্মিলে ভক্তের গ্রীতিরস আস্বাদনের ইচ্ছাও জন্মিত না। তাই 

বলা যায়, তাহার রসিশেখরত্ব হইল তাহার করুণাময়ত্বেরই অন্ন ৷ 
প্রশ্ন হইতে পারে__রসিকশেখর বলিয়াই তিনি পরমকরুণ, রসিক বলিয়া তাহার রসাস্বাদনস্পৃহা এবং এই 
স্পৃহার পরিপূরণের জন্য রসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা__এইরূপও তে! হইতে পারে? ইহাই যদি হয়, তাহাহইলে 
রসিকশেখরত্বই অঙ্গী হইয়া পড়ে, করুণত্ব হয় তাহার অঙ্গ । এই উক্তি বিচারসহ নহে। রসাস্বাদনস্পৃহার পরিপূরণের 
নিমিত্ই শ্রীকুষ্ণ গ্রীতিরসপাত্র ভক্তদের প্রতি করুণা করেন, ইহা মনে করিতে গেলে গ্রীকবষ্ণে সহীরণ স্বার্থপরতার 
আরোপ করিতে হয়; সর্ববৃহত্তম ব্রদ্ববস্ততে কোনওরূপ সন্বীর্ণতার অবকাশ থাকিতে পারে না। এরূপ মনে 
করিলে কুষ্ণ-কৃপার শান্তরপ্রসিদ্ধ অহৈতৃবীত্বও ক্ষুপ্র হইয়। পড়ে । আর এক দিক্‌ দিয়াও বিষয়টা বিবেচিত হইতে পারে। 
ভগবানের প্রতি ভক্তের যেমন প্রীতি, ভক্তের প্রতিও ভগবানের তেমনি গ্রীতি। সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং 
হৃায়ত্হম। মদন্ত্তে নজীনন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি। শ্রী, ভা ৯81৬৮” এইরূপই ভগবদুক্তি। এই গ্রীতি 
হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি; ম্বরপশক্তির বৃত্তিভূতা এই প্রীতির স্বাভাবিকী গতিই হইল পরমুখী--বিষয়মুখী, কিন্তু আশ্ররমুখী 
নহে। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন__প্প্রীতিবিষয়ানন্দে আশয়ানন্দ । তাহা নহি নিজসুখবাঞ্চার সম্বন্ধ ॥ 
১৪1১৬ল৭|৮ ভক্ত যেমন চাহেন একমাত্র ভগবানের সুখ, ভগবান্ও চহেন একমাত্র ভক্তের সুখ, নিজস্থুখবাসনার 
গন্ধমাত্রও কাহারও মধ্যে নাই ॥ উজ্জলনীলমণির সন্তোগপ্রকরণের “দর্শনালিঙ্গনাদীনামামুকুন্ডারিষেবয়!” ইত্যাদি 
গ্লোকের টাকায় গ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এজন্যই লিখিয়াছেন__“আন্বকৃল্যাৎ পরম্পরন্থথতাপধ্যত্বেন পারস্পারিকাং।” 
এই পারম্পারিকী স্থুখবাসনা উভয়ের মধ্যেই স্বাভাবিকী, ন্বতঃস্ছর্তা, নিরূপাঁধিকী। প্রীতির শ্বরূপগত ধর্মবশতঃই 
এইরূপ হয়। রস আন্বাদনের লালসাতেই যদি ভগবান্‌ ভক্তের প্রতি প্রীতি করিতেন, তাহাহইলে ভগবানের 
ভক্তগ্রীতি সবনুথবাসনাপ্রস্থত হইত, নিরপাঁধিকী হইত ন!। একমাত্র করুণা হইতেই ভক্তগ্রীতির উন্মেষ, রসাস্থাদন- 
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55 রি 54 | এই ছুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদগম্‌ ॥ ১৫ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

বাণন। হইতে নয়। ভক্তের আনন্দবর্দনই ইহার একমাত্র লক্ষ্য; ভগবানের ভক্তপ্রেমরসমাধুধ্য আহ্বানের স্পৃহা 
ভক্তের আনন্দবর্ধানের ইচ্ছারই অস্রীভূত। এই তন্বটী প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মা বলিয়াছেন__ভক্তের আনন্দসস্তার- 
বর্দনের জন্যই ভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন! অগ্রকটলীলাতেও ইহাই তাঁহার স্বব্ূপগত প্রধান বাসন, প্রকটলীলাতেও | 
অপ্রকটলীলাতে যে আননবৈচিন্রীর প্রকটন সত্তব নহে, প্রকটে জন্মাদি লীলাকে উপলক্ষা করিয়া তাহার পরিকর 
ভক্তগণকে তাহা আস্বাদন করান। অবতীর্ণ হইব! প্রপঞ্চগত ভক্তদেরও আনন্দবর্ধন করিয়া! থাকেন এবং বহি্দুখ 
জীবদিগকেও নিত্য শাশ্বত আনন্দদানের অভিপ্রায় তাহাদের মধ্যে রাগভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন ৷ তাহার সমস্ত 
লীলার প্রবর্তকই হইল ভক্তের আনন্দবর্দানেচ্ছ! ৷ তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি 
বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পন্মপুরাণ |” ইহাতেই তাঁহার পরমকরশত্ব, ইহাতেই “লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরম্বভাব ।” 

শ্রীজীবগোস্থামী তাঁহার প্রীরষ্জন্দর্ডে লিখিয়াছেন__ণ্অথ কদাচিৎ ভক্কতিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি প্রিয় 
ইত্যাছাক্দিশ। সত্যপি আন্ুষদ্িকে ভৃভারহরণাদিকে কার্যে, স্বেযাম্‌ আনন্দ-চমৎকারপোধাত্ৈৰ লোকেইস্মিন্‌ তত্রীতি- 
সহযোগ চমতকুত-নিজজন্নবাল্যপৌঁগগুকৈশোরাজুকলৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্‌ তদর্থং প্রথমতএবাবতারিতশ্রীমদানকছুন্দুভি- 
গৃহে তথিধযদুবৃন্দসংবলিতে স্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটাভবতি ।__আমর! স্্রীজাতি, কিূপে তোমার তত্ব বুঝিব__এইবূপ 
কুন্তী-বাক্যান্থসারে জানা যায়, ভূভারহরণাঁদি আন্ষঙ্ধিক কার্ধা থাকিলেও, কোনও কোনও সময়ে স্বীয় পরিকরবর্গের 
আনন্দচমৎকাঁরিতা পোষণের নিমিত্ত লৌকিক রীতিতে শ্রীরুষ্ণ অপূর্ব নিজ জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর 
সধ্বববীয় লৌকিকলীলা প্রকটিত করেন। এই লৌকিকলীলা! সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে শ্রীবন্থদেবকে প্রকটিত 
করিয়া তত্বুল্যযদুবৃন্দসম্থলিত সেই বন্ুদেবের গৃহে নিজেই বালকরূপে প্রকটিত হয়েন। ১৭৪৮ এ্রীজীবগোন্বামীর 
এই উক্তি হইতে জান! গেল-_ভূভারহরণ প্রীনৃষ্ণাবতারের আন্বর্দিক কারণ মাত্র? মুখ্য কারণ হইল- ্বেষাম্‌ 
আনন্দচমংকারিতাপোষণায়ৈব--স্বীয় পরিকর-ভক্তগণের আনন্দচমংকারিতাবর্দ্ধন, তাঁহাদের প্রেমরপ-নিধ্যার 
আশ্বাদনের উপলক্ষ্যে তাহাদের রসাহ্বাদন-চমংকারিতা সম্পাদন । 

১৫। পূর্বরপয়ারোক্ত দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের কেন হইল, তাহা বলিতেছেন। এই দুইটা ইচ্ছা 
অপর কেহ তাহার চিত্তে জাগাইয়া দেয় নাই, তীহার দুইটী ্বরপাহবন্ধি গণ হইতেই এই ইচ্ছা ছুইটার উদ্ভব হইয়াছে। 
্ীরুষের রসিক-শেখরত্ব এবং তীহার পরম-করণত্বই এই ছুইটাস্বরূপানুবদ্ধি গুণ। তিনি রসিক-শেখর বলিয়! উত্্ট 
রসের আশ্বাদনের নিমিত্ত তাহার স্বাভাবিকী ইচ্ছা; রসের মধ্যে ভক্তের প্রেমরপ-নিধ্যাসই সর্বোৎকৃষ্ট; তাই ভক্তের 
প্রেমরগ-নির্াস আস্বাদনের নিমিত্ত তাহার ইচ্ছা । অপরের দুখ দেখিলে তাহার ছুঃখ দূর করার এবং তাহার স্থথ- 
বিধানের ইচ্ছাতেই করুণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াবদ্ধ-জীব সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে; তাহাদের 
এই সংসার-ছুঃখ দুর করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাহাদিগকে স্বীত্ব চরণ-সেবার অস্তরঙ্গতম অধিকার দিয়! পরমস্থখের 
অধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে পরম-করুণ এক রাগাস্থগাভক্তি প্রচারের ইচ্ছা করিলেন। জগতে বিধিভক্তিমাত্র 
প্রচলিত ছিল; কিন্তু বিধিভক্তি ছারা ব্রজের ভাব পাওয়া! যায় ন! (১/৩১৩)- স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণের অস্তরঙ্দ-সেবাও 
দাওয়া যায় না; এবং আত্স্তিকী স্থিতিও লাভ করা যাক না (১৩১২) একমাত্র রাগাস্থগাভক্তি দ্বারাই ত্র 
ভাব, অন্তরপ্র-সেবা! এবং আত্যস্তিকী স্থিতি লাভ করা যায়; কিন্ত এই রাগানুগাভক্তি তখন জগতে প্রচলিত ছিল না) 
তাই শ্রীরুঞ্জ এই ব্বাগান্গাঁতর্তি-প্রচারের ইচ্ছা করিলেন; তিনি পরমকরুণ বলিয়াই তাঁহার এই ইচ্ছার উদগম | 
জীবের প্রতি তাহার এই নিত্য স্বতঃসিদ্ধ করুণা চিরপ্রসিদ্ধ । তাই কবিরাজ-গোস্বাধী বলিয়াছেন--“লোক নিস্তারিব 
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রসিক-শেখর_রপিকদিগের মধ্যে সর্বশে্ঠ। রসিকেন চূড়ামণি । ইহা একৃষ্ণের রসাম্থাদন-চাতুর্ষের . 
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জানেত সব জগত মিশ্রিত। | | শিবিরে নাহি মোর গ্রীত ॥ ১৬ 





টা দন ১7 । | 
পরাকাষ্টান্তোতক। পরতত্্‌প্রীকুষ্ককে শ্রুতি বলিয়াছেন-__“রসো বৈ সঃ--তিনি রস-স্বরূপ 1” রস-শব্দের দুইটা অর্থ- 
রস্ততে আম্বাগ্চতে ইতি রস:-_যাঁহা আম্বাদন কর! যায় -তাহা রস, যেমন মধু। আর রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি | 
রসঃ_-যে আথ্থাদন করে, তাহাকেও রস বলে? যেমন ভ্রমর। তাহা হইলে রস-শকের অর্থ হইল আব্বাদ্ রস এবং 
আম্বাদক রগিক। এই পয়ারে--আসশ্বাদক রসিক--কেবল এই একটা অর্থেরই উল্লেখ কর] হইয়াছে। শরীর ব্রহ্মবস্ত 
বঙিয়! মর্বাবিষয়েই তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ; রসিক-হিসাবেও তিনি শ্রে্ঠ--তিনি রসিক-শেখর | অথবা 
শীষ অদ্বয়-তত্ব বলিয়া রগিক-হিসাবেও তিনি অদ্বয়_ভেদশূষ্ত ; তীর মতন রসিক আর কেহ নাই, তাই তিনি 
রসিক-শেখর। শ্রতি-উক্ত রগ-শব্দের অথই রসিক-শেখর । 
এই ছুইহেতু--রসিক-শখরত্ব ও পরম-কর্ধণত্ব-হেতু । ইচ্ছার উদ্গম-_রসিক-শেখর বলিয়া প্রেমরস- 
নিধ্যাস-আস্বাদনের ইচ্ছা এবং পরমকরুণ বলিয়া রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা, এই ছুই ইচ্ছার উদয়। 
এই ছুইটা ইচ্ছা শীকৃষ্ণাবতারের মৃল হেতু হইলেও এই ছুইটা ইচ্ছার উভয়টী তুল্যরূপে প্রধান বলিয়! মনে হয় 
না। রসান্বাদন-স্পৃহাটা শ্ীরুষের শ্বরূপানুবন্ধী হেতু; আর রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার তাহার স্বরূপ-গুণাহুবন্ধী হেতু । 
শ্রীকষ্ণ রস-স্বরূপ-__রসিক, তাই তাহার রসাম্বাদনসপৃহ! ; রসাস্বাদন তাঁহার নিজকার্য্য, নিজের নিমিত্ত । “্রসিক-শেখর 
কের সেই কাধ্য নিজ | ১1৪।৯০১৮ আর, কারুণ্য তাহার একটা স্বর্ূপগত গণ ; এই গুণের বশীভূত হইয়াই তিনি 
জীবনিস্তারের চেষ্টা করেন। “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব 1৩২৫।৮ এবং এই করুণার বশীভূত হইয়াই তিনি 
জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছ। করিয়াছেন । রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার জীবের জন্ত-_রসাস্বাদন- 
স্ৃহা-পরিপূরণের আহ্ষর্িক ভাবেই মূখ্যতঃ ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। পরবর্তী ২৯ ৩, পয়ারে বলা হইয়াছে “এই সব 
রস-নির্ধযাস করিব আম্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ব্রজের নির্দ্লরাগ শুনি ভক্তগণ । রাগমাগে 
ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কম্ম॥” ইহাতে বুঝ! যায়, প্রেমরস-নিধ্যাস-আস্বাদনই শ্রীরুষবতারের মুখ্যতর অন্তরঙ্গ কাঁরণ : 
আর এই রস-নির্ধযাস-আস্বাদনের আশুয্দিক ভাবেই রাগনার্গের ভক্তি প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং রাগমা্গের ভক্তি- | 
প্রচার আহ্ষদ অন্তরঙ্গ কারণ বলিয়াই মনে হয়। (পরবর্তী ৩০শ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। তথাপি উভয় কারণকেই 
অস্তরঙ্গ খলিবার হেতু এই যে, উভয় কাধ্যই তীঁহার--তিনি ব্যতীত অপর কোনও ভগবংস্বরুপ রাগমার্গের ভক্তি প্রচার 
করিতে পারেন! ৷ বিশেষতঃ, প্রেমরস যেমন তীহার অন্তরঙ্গ শক্তিরই পরিণতি-বিশেষ এবং রসাস্বাদন-কার্য্যও যেমন 
মন্তরঙ্গা-শক্তির সহায়তাতেই নিপপনন হয়, রাগমার্গের ভক্তিও তেমনি তাহার অন্তরঙ্গ! শক্তিরই পরিণতি-ধিশেষ এবং 
অস্তরঙ্গা শক্তিয় সহায়তাঁতেই ইহারও প্রচার হয়; উভয় কার্য্যই অস্তরঙ্গাশক্তির কার্য্য বলিয়া উভয় কারণই অন্তরঙ্গ কারণ। 
১৬। ভক্তের প্রেমরস-নির্্যাস-আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে শ্র্চ জগতে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিলেন । 
কিন্তু যেরূপ ভক্তের প্রেমরস-নিরধ্যাস আস্বাদন করিতে তিনি সঙ্বল্প করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্ত জগতে আছে কিনা? না 
থাকিলে কিরূপে তাঁহার এই রসাস্বাদনের উদ্দে সিদ্ধ হইতে পারে? এই সকল প্রশ্বের উত্তরেই ১৬--২৪ পয়ারে বল! 
হইতেছে যে, রগাস্বাদনের অমুকূল ভক্ত জগতে নাই; তাই একৃষ্ণ স্বীয় নিত্য-পরিকরদের সঙ্গে লইয়৷ জগতে অবতীণ 
হইয়াছেন; (পরবর্তী ২৪শ পয়ারের টাকা শষ্টব্য।) এই সকল নিত্য-পরিকরদের প্রেমরস-নির্ধ্যাস-আব্বাদন করিয়াই 
তিনি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ ধরিয়াছেন। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে--যদি জগতে রসান্বাদনের অনুকুল ভক্তই 
না থাকে এবং যদি এগতে অবতীর্ণ হইয়। ও তাঁহার অপ্রক১-লীলার নিত্য-পরিফরদের প্রেষরসই আস্বাদন করিতে ত হয়, 
তাহা হইলে অবতীর্ণ হওয়ারই বা কি প্রয়োজন ছিল? অপ্রকট ধামেই তোঁ এই সমস্ত পরিকরদের প্রেমরস-নিরধ্যাপ 
তিনি নিত্য আস্বাদন করিতেছেন ? উত্তর-_অপ্রকট-লীলাতেও এই সমস্ত নিত্যপরিকর্দের প্রেমরস-নির্ধ্যাস শীৰ্ষ 
আস্বাদন করেন বটে) কিন্ত তাহাদের প্রেমরস-নি্যাসের যে অপূর্ব-চম্ৎকাঁরি তাটুকু আস্বাদনের নিগিত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা 
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বি রি 
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জোক টীকা | 
হইয়াছিল, প্রকট-গীল| ব্যতীত তাহা সম্ভব হয় না বলিয়াই তাঁহাকে জগতে অবতীৰ্ণ হইতে হইয়াছে ( পরবর্তা 
২৫--২৮ পয়ারের টাক] দ্রষ্টব্য )। 

১৬--৩০ পয়ার, অবতরণ-বিধয়ক সঙ্প্ন-কালে অপ্রকট ধামে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । 

ূর্ববন্তা তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৪শ পয্ারের টাকায় এই পয়ারের তাংপর্য্য জর্ব্য। 

১৭। গখৰ্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তের প্রেমে প্ীকঞণ প্রীতিলাভ করিতে পারেন না কেন, তাহা বলিতেছেন। 
কোনও ভক্তের প্রেমরগ-নির্াস আস্বাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভক্তের প্রেমের অধীন হইতে 
হয়; প্রেমাধীনতা ব্যতীত প্রেম-রসের আস্বাদন হয় না। যেই প্রেম প্রীকুষকে বশীভূত করিয়া! অধীন করিতে পারে, 
শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমের অধিকারী ভক্তেরও অধীন হইয়া পড়েন, এজন্যই রস-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন--“অহং 
ভক্তপরাধীনঃ--আমি ভক্তের পরাধীন” শ্রীভগবান্‌ যে ভক্তির বশীভূত, শ্রতিও তাহা বলেন। “ভক্তিরেবৈনং 
নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ গুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী | মাঠরশ্রুতিঃ।” ভক্তিবশ-শব্দে ভক্তির 
আধার ভক্তেরই বশীভূত বুঝার | এঁখর্য্যজ্ঞানী ভ্তু প্রবুষ্তকে অনস্তকোট-ব্রক্মা্ডের এবং সমস্ত ভগবংস্বরূপেরও 
ঈশ্বর বলিয়া! মনে করেন এবং নিজকে পৃথিবীর তুলনায় বালুকণ। আপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন; তাই তিনি কৃষ্ণের 
অন্থগ্রহপ্রার্থী, শ্রীকৃষ্ণের অধীন ; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার অধীন নহেন। প্রেম যে অবস্থায় উন্নীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
বশীভূত হইতে পারেন, এশ্বধ্জ্ঞানী ভক্তের প্রেম সেই অবস্থা লাভ করিতে পারে না। যেহেতু, এশ্বর্ধাজ্ানে তাহার 
প্রেম শিথিলীকৃত হইয়া যায় শ্রীরুষ্* তাহার প্রেমের (স্বতরাং তাঁহার ) অধীন হইতে পারেন না বলিয়াই তাহার 
প্রেমে তিনি গ্রীতিলাভ করিতে পারেন নাঁ। 

আগারে- শ্রীকুষকে (ইহা শ্রীরুষের উক্কি)। ঈশ্বর মানে_অনস্ত কোটি ত্রদ্ধাণ্ডের এবং সমস্ত 
ভগবংস্বরপাদির ও ভগবদ্ধামাদির ঈশ্বর বলির! মনে করে| অথবা, আমাকে ঈশ্বর মনে করিয়া! আমার প্রতি 
ঈশ্বরোচিত সন্মান প্রদর্শন করে (মানে__মান্ত করে )। ইহাতে গৌরব-বুদ্ধি আগে বলিয়া প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়। 
আপনীঁকে-_-ভক্ত নিজকে । হীন-্ছৃত্র। পৃথিবীর তুলনায় বালুকা-কণা যত ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের তুলনায় জীব 
তদপেক্ষাও কষুত্র, হীনশক্তি, তুচ্ছ--এ্বধ্যজ্ঞানী ভক্ত এইরূপই মনে করেন। প্রেমে বশ-_প্রেমবশ। প্রেমাধীন 
(ইহা “আমির” বিশেষণ )। প্রেমে বশ আমি-যিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত বা অধীন, অন্য কিছুর বা 
কাহারও অধীন নহেন--সেই আমি (শ্রীকষ্জ)। তার- যিনি শ্রীকুষ্কে ঈশ্বর মনে করেন এবং নিজকে হীন মনে 
করেন, তীঁহার। “অধীন” শব্দের সহিত “তার” শব্দের সম্বন্ধ । তার অধীন । তার না হই অধীন-_সেই ভক্তের 
অধীন হইনা। 

এই পয়ারের অন্বয় :ষে আমাকে ঈশ্বর ( বলিয়া ) মানে (ঈশ্বরোচিত সন্মান প্রদর্শন করে ) এবং আপনাকে 
(নিজকে) হীন (বলিয়া) মানে (মনে করে), প্রেমে-বশ (প্রেমবশ) আমি তাহার অধীন হইনা। অথবা, 
পয়ারের দ্বিতীয়ার্দের অন্বয় এইরূপও হইতে পারে :__ আমি তার প্রেমে বশ ( বশীভূত ) হইন!, তার অধীনও হইন1 | 

১৮। পূর্ব পয়ার হইতে বুঝ! যাইতেছে, রীকবষ্ণ শুদ্ধ-প্রেমবান্‌ ভক্তের অধীন হয়েন, কিন্তু এশবধ্যজঞানযুক্ত 
ভক্তের অধীন হয়েন না । . ইহাতে কি ্রীকুষ্ণের পক্ষপাতিত্ব্ূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতেছে না? ইহার উত্তরে এই 
পয়ারে বলিতেছেন-_ষে ভক্ত তাঁহাকে যেভাবে ভজন করেন, শ্রীকুষ্ণও তাহাকে তদমরূপভাবেই অনুগ্রহ করেন; যিনি 
নিজেকে ৪ ক্বষ্ণের অধীন মনে করিয়া তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, ভীরুষ্ণও তাহাকে নিজের অধীন ভক্ত মনে করিয়! 


অধীনতাস্থচক অনুগ্রহ প্রকাশ করেন । আর যে ভক্ত শ্রীরুফ-বশীকরণ ওম পরর্থপা করেন, শীকৃষ্ণও তাহাকে সেই; 
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তথাহি শ্রীগীতায়াম্‌( ৪1১১ )-- 
যে যথ! মাং গ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভঙ্জামাহম্‌ ৷ 


মম বত্মহ্গবর্তন্তে মমুয্যাঃ পার্থ সর্বশ: ॥২ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক। 
নু ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল তবজ্জন্মকর্ম্মণোনিত্যত্রং মন্তপ্ত এব কেচিত্ত জ্ঞানাদিদিদ্ধার্থং ত্বাং প্রপনাঃ জ্ঞাণিপ্রভৃতয়ঃ | 
জ্জনকর্মগো্সিত্যত্বং নাপি মন্তস্তে ইতি তত্জাহ যে ইতি । যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপন্্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈৰ 
প্রকারেণ ভঞ্জামি ভজনফলং দদামি অয্নমর্থঃ। যে মংপ্রভে| জন্মকর্ধণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্বধাণাত্তত্তনীলা যা মেব 
কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ স্থখয়প্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্মকর্ত্মন্তখাকর্ভূমপি সমথন্ডেষামপি জগকর্ম্মণোনিত্যত্বং 
কর্ভূং তান্‌ স্বপা্ষদীকৃত্য তৈঃ সাৰ্দ্ধং এব যথাসময়মবতররনতর্ধানস্চ তান্‌ প্রতিক্ষণমনুগৃহয়েব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব 
ধদাসি। যে জানিগ্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্মণোর্নশবরত্রং মদ্বিগ্রহস্ত মায়াময় মন্তমানাঃ মাং প্রণন্তন্তে অহমপি তান্‌ পুনঃ 
পুনরনশবরগ্াকম্ববতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্কাণঃ ততপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি । যে তু মজ্জন্মকণ্মণে। নিত্যত্বং 
মদ্বিগ্রহস্তচ সচ্চিদানন্দত্বং মণমান! জ্ঞানিনঃ শ্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেষাং প্বদেহদ্বয়ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষাণাং 
অনশরং ব্রহ্মানন্দমেব-সংপাদয়ন্‌ ভজনফলমাবিদ্যকজন্মমৃত্যুধ্বংসং এব দদামি । তন্মান্ন কেবলং মন্তক্তা এব মাং 
্রপদ্তস্তে, অপিতু সর্ব্শঃ সর্কেংপি মনুয্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম? যোগিনশ্চ দেবতাস্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ম অনুবর্তন্তে । মম | 
সর্বন্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বন্মেতি ভাব: ॥ চক্রবর্ত্তী ॥২॥ 








গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা | 
প্রেম প্রদান করিয়! তাহার অধীন হইয়া পড়েন। শ্রক্বষ্চ সর্বদাই ভক্তের প্রার্থনান্বরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া | 
থাকেন । যে ভক্ত যেরূপ চিন্তা করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তদমুরূপ কৃপা করেন? ইহাই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপান্ণুবন্ধি | 
ধর্ম। সুতরাং ইহাতে তাহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারে ন!। যদি তিনি কাহাকেও ভাবানুরূপ কৃপা 
করিতেন, আর কাহাকেও ভাবাম্থুরূপ কৃপা ন! করিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত। 
অথবা, পূর্বব পয়ারে বল! হইল- শশ্ব্ধ/জ্ঞানযুক্ত ভক্ত শ্রীকুষ্ণকে ঈশ্বর এবং নিজেকে হীন মনে করেন বলিয়। 
এৰৃষ্ণ তাহার অধীন হইতে পারেন না, সুতরাং তিনি তাঁহার প্রেমেও প্রীতি লাভ করিতে পারেন না| সর্বশক্তিঘান্‌ 
শরীক কি এ ভক্তের এশ্বধ-জ্ঞান দূর করিছা। তাঁহাকে ন্ববশীকরণ প্রেম দিতে পারেন না? ইহার উত্তরে এই পয়ারে 
বলিতেছেন-_-ভক্তের প্রার্থনা রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করাই শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব ব। স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম । জলের ন্বরপগত ধর্ম 
এই যে, ইহা আগুনকে নিবাইয়া ফেলে । জলের অগ্নিনির্ন্নাপকত্ব যেমন কোনও অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না; | 
তদ্রপ ভক্তের ভাবানুকূল অনুগ্রহ প্রকাশরূপ একষ্ণের স্বরপান্থবন্ধী ধর্শরও কোনও সময়ে পরিবর্তন হয় না। তাই 
শ্রীকষ্ণ 'ইশবধ্যজ্ঞানযুক্ত ভক্তের ভাব-পরিবর্তন করেন না । 
আমাকে- শ্রীরষ্চকে ( ইহাঁও গ্রীকুষ্ণের উক্তি)। ভজে-_-ভজন করে। তাঁরে_-সেই ভক্তকে । জে-সে 
ভাবে ভজি-_ভক্তের ভাবের অনুরূপ ভাবে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করি। স্বভাঁব-_প্রক্কতি; শ্বরূপগত ভাব 
বা ধর্ম। এ মোর স্বভাবে__ইহাই আমার স্বরূপগত ধৰ্ম্ম, স্থতরাং ইহার অন্যথা-অসপ্তব। ) 
এই পয়ারের প্রমাণস্বরূপ নিয়ে গীতার শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 
শ্লো। ২। অন্বয়। হে পার্থ (হে অৰ্জুন)! যে( যাহার!) যথা (যে প্রকারে ) মাং (আমাকে ) প্রপন্থত্তে 
(ভজন করে ), অহং (আমি) তথৈব (সেই প্রকারেই__তাহাঁদের ভাবানুসারেই ) তান্‌ (তাহাদিগকে) ভজামি 
( অনুগ্ৰহ: করিয়! থকি )। মহষাঃ ( মনুয্গণ ) সর্বশঃ (সর্ব প্রকারেই ) মম (আমার ) বর্ম ( ভজনমার্গ ). অনুবর্তন্তে 
( অনুসরণ করে )। 
অনুবাদ । গ্রীণ অজ্জুনকে বলিলেন-_“হে পার্থ, যাহার! যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে 
সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই ভজ্ঞন-পথের অনুসরণ করিয়া থাকে । ২। | 
CO ১৪৪2-৫৫-22... ীীর্ট। 
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তাহার! । ভক্ত হউক, কর্মী হউক, জ্ঞানী হউক, যোগী উক, কি ইন্দ্রাদি অন্ত দেবতার উপাসক হউক, 
যে কেহই হউক না কেন, তাঁহার! । যথা মাং প্রপত্যন্তে-যে প্রকারে আমার ( সর্ব্েশ্বর শ্রীকষের ) ভঅন করে। 
জগতে নানাভাবের-নানা স্বর্পের উপাসক আছে; তাহাদের মধ্যে কেহ বা সকাম, কেহ বা নিন্ধাম। কেহ বা 
আমার (শ্ীকষ্ণের ) দন্মকর্শ্মাদিকে নিত্য বলিয়া মনে করে, কেহ বা অনিত্য বলিয়া মনে করে। কেহ বা পরতত্বকে 
সাকার সবিশেষ বলিয়া মনে করে, কেহ বা নিরাকার নির্ধিশেষ বলিয়া মনে করে। কেহ বা আমার বিগ্রহকে ( ভগবদ্‌- 
বিগ্রহকে ) সচ্চিদানন্দঘন বলিয়! মনে করে, কেইবা মায়িক বলিয়া মনে করে । এইরূপ নানা ভাবের সাধকগণের মধ্যে 
যে আমাকে (শ্রীকুষ্ণকে ) যে ভাবে ভজন করে। তান্--সেই. সমস্ত ভক্ত-কশ্ি-জ্ঞানি-যোগী গ্রভৃতিকে। তখৈৰ 
ভজাম্যহং-তাহাদের ভাবানুরূপভাবেই আমি অনুগ্রহ করিয়! থাকি। যাহার! আমার জন্ম-কণ্মাদিকে নিতা মনে 
করিয়। এ্ধয-জ্ঞানের সহিত আমার ভজন করে আমিও সেই ঈশ্বররূপে তাহাদিগের জন্ম-কর্মাদির নিত্যত্ব বিধানের নিমিত্ত 
আমার এ্ধ্যময় বিগ্রহের নিত্য-লীলাস্থল ধশ্বর্য-প্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে চতুর্কিধ। যুক্তি দিয়া থাকি এবং যথাসময়ে তাহাদের 
সহিতই জগতে অবতীর্ণ হই এবং যথাসময়ে অন্তধান করি। যাহার! উশ্া-জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্ক, আমাকে তাহাদের 
নিতান্ত আপন জন মনে করিয়া আমার মাধুষ্যময়ী লীলাতে মনোনিবেশ করে এবং ্রীতিপূর্ববক আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ্র 
সেবা করিয়া আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করে, আমিও সচ্চিদানন্দময় দেহ দিয়। আমার মাধুষ্যমর ব্রজধামে তাহাদিগকে 
আমার পরিকর করিয়! অসমোর্ধ আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকি । যে সমস্ত জ্ঞানমার্গের সাধক আমার বিগ্রহকে মায়িক 
মনে করে এবং আমার জন্ম-কণ্মাদিকে অনিত্য মনে করে, আমিও তাহাদিগকে মায়াপাশে পাতিত করি, তাহাদিগের 
পুনঃ পুন: জন্মকর্ণমের বিধান করিয়া থাঁকি। আর যে সকল জানমার্গের সাধক, আমার বিগ্হকে সচ্চিদানন্দ বলিয়! 
মনে করে, কিন্তু আমার নিধ্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনা করে, আমিও তাহাদিগকে অনশ্বর ব্রদ্ধানন্দ দান 
করিবার নিমিত্ত আমার নির্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য দান করিয়া তাহাদের জন্ম-মৃত্যু ধ্বংস করি । যাহারা আমাকে 
কর্মফলদাতা ঈশ্বর-রূপে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট কর্ম্মফল দিয়! থাকি | এইরূপে যে সাধক যে 
ভাবে আমার উপাসনা করুকন! কেন, আমি তাহাকেই তাহার ভাবানুরূপ ফল দিয়া থাকি। আমি পুর্ণতম বস্তু, 
আমাতেই সমস্ত ভগবৎস্বরপের এবং সমস্ত ভাবের সমাবেশ । আবার আমিই বিবিধ ভগবংস্বরূপ-রূপে এবং দেবতান্তর- 
রূপে বিরাঁজিত) সুতরাং যে কোনও ভগবৎস্বরূপের বা যে কোনও দেবতাস্তরের উপাসনাই করা হউকন! কেন, সকলে 
আমার ভজন-পঞ্থারই অনুসরণ করিয়া থাকে; যে কোন ভজন-পস্থারই অনুসরণ কর হউক না কেন, তাহাও আমার 
ভজনেরই পন্থা, সকল পন্থার লক্ষ্যই আমি। তাই কর্শি-জ্ঞানি-যোগি প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্থার সাধকগণের ভাবান্ুরূপ 
সাধন ফল আমিই দিয়া থাকি। 

সর্ব্বশঃ__সর্ধপ্রকারে ; কর্মমার্গেই হউক, কি জ্ঞানমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক, কি অন্য ষে 
কোনও মার্গেই হউক, সকল প্রকারেই। মম বত্মনুবর্তত্তে_-আমার ভজন-মার্গেরই অস্ুসরণ করে। সকল ভজন- 
পন্থার লক্ষ্যই আমি; বিভিন্ন ভজন-পস্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও, আমিই যখন সকলের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি, 
তখন মূলতঃ আমিই সকলের লক্ষ্য । 


এই শ্লোকে দেখান হইল যে, সাধকের ভাবাহুরূপ ফলই শ্রী দিয়া থাকেন, ভাবের অতিরিক্ত কোনও ফল 
তিনি দেন না; কারণ, ভাবান্থরপ ফল দেওয়াই তাহার স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম। তাই বিভিন্ন সাধককে বিভিন্ন প্রাধিত 
ফল দেওয়ায় তাহার পক্ষপাতিত্ব হয় না; কিম্বা, এশবধ্-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের এঁশ্বধ্য-জ্ঞান দূর করিয়া তাহাকে ভগবদ্বশী- 
করণ-সমর্থ প্রেম না দেওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ক-শক্তিমত্তারও হানি হয় না। 

ব্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত” বলিয়া এবং “উ্বধ্যশিথিল প্রেমে” শ্রীুষণের গ্রীতি হয় না বলিয়া, যেরূপ 
ভক্তের প্রেমরস-নির্্যাস আস্বাদন করিতে তিনি ইচ্ছুক, সেই রূপ ভক্ত যে জগতে নাই, তাহাই এই পর্যস্ বলা হইল । 


২৪১ রচিত | [ রর পরিচ্ছেদ 
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মোর পুত্ৰ মোর সথ| মৌর প্রাণণতি | আপনাকে ৭ বড় ড় মানে, আমারে সম হীন | 
এই ভাবে ক করে রে যেই মোরে গশুদ্ধভক্তি ॥১৯ | সর্বব-ভাবে আমি হই ই তাহার অধীন ॥ ॥ ২০ 
ক গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 


১৯-২০ । এশৰ্ধয-জ্ঞানযুক্ত ভক্তের অধীন হয়েন ন! বলিয়!, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ভক্তের অধীন হয়েন, তাহাই এক্ষণে 
বলিতেছেন, ছুই পয়ারে। প্রীরুষঞস্বদ্ধে ধাহাদের এখধ্য-জান নাই, শ্রীরু্চকে যাহার! ঈগর বলিয়া মনে করেন শা, 
নিজেদের অপেক্ষা বড়ও মনে ফরেন না, বরং মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ যাহার! শ্রুষ্ণকে (নিজেদের অপেক্ষা ) হীন 
বা নিজেদের সমান মাত্র মনে করেন, প্রেমরশ শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র তীহাদেরই বশত! স্বীকার করেন। 

এই ছুই পয্মারের অদ্বয় £__-আমার পুত্র, আমার সথা, আমার প্রাণপতি--এই ( ত্রিবিধ ভাবের কোনও এক) 
ভাবে যে ( বাক্তি) আমাকে শুদ্ব-ভক্তি করেন_-খিনি আপনাকে (আমা অপেক্ষ। ) বড় মনে করেন, আমাকে (তাহা 
অপেক্ষ। ) হীন, (অস্ততঃ) সমান মনে করেন-_সর্ব্বভাবে আমি তীছার অধীন হই ( ইছা শ্রীরুষ্ণের উক্তি )। 

মোর পুজ- প্রীকুষ্ আমার পুত্র, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা বা পিতা; স্বুতরাং শ্রীুষ্চ আমা-অপেক্ষা। ছোট, 
আমি গ্রীকুষ্ণ-অপেক্ষা বড় শ্রীরুষ্ঃ আমার লাল্য, অঙুগ্রাহ ; আমি তাহার লালক, অনুগ্র।হক । এইরূপ ভাবকে বাংসল্য- 
ভাব বলে। ব্রজে শ্রীনন্দ-যশোদার শ্রীকুষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাব। মোর সখা -্ীরুষ্চ আমার সখা, আমিও 
শীকুষের সখা; শ্ীনৃষ্ত আমা-অপেক্ষা বড় নহেন, ছোটও নহেন; আমর! উভয়েই সর্ববিষয়ে সমান, পরম্পরের অন্তরঙ্গ 
সুহং। এইরূপ ভাবকে সখ্য-ভাব বলে। ব্রজে মীসুবলাদির এইদপ ভাব। ঘোর প্রাণপতি- শ্রীকুঞ্চ আমার 
প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় কান্ত, আমি তাহার কান্তা, প্রেয়সী। এইরূপ ভাবকে কাস্তাভাব ব! মধুর ভাব বলে । ত্রজে শ্রীরাধি- 
কাছি গোপস্ুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাব। এই ভাঁবে_-উত্ত তিনটা ভাবের যে কোনও একটা ভাবে) 
ুত্র-ভাবে, সখা-ভাবে অথবা কাস্থ-ভাবে। যেই-_যে ভক্ত । শুদ্ধভক্তি__নির্খল-ভক্তি; স্বস্সুখ-বাসন৷-শুন্তা এবং 
উশ্বধয-জ্ঞান-শূন্তা, কেবলা রতি । ভজ ধাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিপন্ন হইয়াছে; ভজ ধাতুর অর্থ সেবা; স্মতরাং ভক্তি- 

শবেও সেবা বুঝায় । সেব্যের গ্রীতি-সাধনই সেবার এক মাত্র তাংপর্য্য ; স্থুতরাং স্স্থথ-বাঁসন! পরিত্যাগ পূর্বক কেবল 
মাত্র শীকবষ্চ-সুখের অভিপ্রায়ে যে শীকবষ্ণ-সেবা, তাহাই শুদ্ধ-ভ্তি। যাহার প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি নাই, যিনি আমার নিজ জন 
নহেন, তাহার গ্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত সাধারণতঃ আমর! কেহই ব্বসুধ-বাসনাদি ত্যাগ করিতে পারি না; শরীরের 
প্রত মমন্ববুদ্ধি না থাকিলেও কেহ তাহাতে শুদ্ধভক্তি স্থাপন করিতে পারে ন1। শ্রীকুষচের প্রতি মমত্ববুদ্ধি__মদীয়তা ময় 
ভাব-শ্রীকুষ্চ আমারই-_-এইরূপ-ভাব--তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন গরীক্বষ্ণের প্রতি উশ্বধ্যজান না থাকে, শরীক 
আমারই সমান বা আমারই-লাল্য ইত্যাদি অভিমান যখন থাকে। এইরপে শুদ্ধভক্তি-শব্দে ওশ্বধ্যজ্ঞান-শৃন্তত! ও স্বস্ুখ- 
বাসনা-শূহ্ঠতা স্থচিত হইতেছে। নিজের সুখাদির বাসন! সম্যক্রূপে ত্যাগ করিয়া, প্রকে নিজের পুত্র, সখা বা 
গ্রাণপতি-আদি মনে করিয়া কেবলমাত্র শীক্বষ্ণের গ্রীতি-বিধানের নিমিত্ত যে সেবা-বাসনা, তাহাই শুদ্ধভক্তি ব| নির্শল 
প্রেম । ব্রজের নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমন্লাদি এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপীদিগের মধ্যেই এইরূপ নিৰ্ম্মল প্রেম দৃষ্ট হয়। 
ঘারকায় দেবকী-বন্ুদেবও শ্রীকৃ্চকে পুত্র বলিয়া মনে করেন; কিন্ত শরীফের প্রতি তাহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধিও আছে; তাঁহারা 
মনে করেন, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পুক্রন্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এইরূপ এশর্য্য- 
জ্ঞানবশতঃ তাহাদের সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তাই তাহাদের. সেবা-বাসনাঁকে শুদ্ধতক্তি (কেবলারতি ) বা 
নির্মল প্রেম বলা যায় না। দ্বারকার সখ্য বা কান্তা প্রেমও এশব্য-জ্ঞানময় বলিয়! উক্ত-অর্থে নির্মল প্রেম নহে । এই 
পয়ারে “শুদ্ধ*-শব্ বোধ হয় দ্বারকা-মথুরার ভাবকেই নিরস্ত কর! হইয়াছে। আপনাকে বড় মানে-_-যে ভক্ত নিজকে 
শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন (যেমন বাৎসল্য-ভাবে শ্রীনন্দ-ঘশোদা )। আমারে সমহীন-_যে ভক্ত প্রীরুষ্ণকে নিজ 
অপেক্ষা ছোট মনে করেন ( যেমন বাৎসল্য-প্রেমে নন্দ-যশোদ! ), ছোট মনে না করিলেও অন্তত: সমান মনে করেন 
(যেমন সখ্য-প্রেমে সুবলাদি ), কিন্তু কখনও শ্রীকুষ্ণকে আপনা-অপেক্ষা বড় মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা 





পরিচ্ছেদ 1২ আদি-লীলা। ২৪৭ 
তথাহি (ভাঃ ১০1৮২।৪৪)-- BL See 
ATOR ভীম j িষ্ট্যা যদাসীন্মংস্েহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ৩ 


1 





সি ee MeN NNN 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
মঙ্ু কেচিৎ ত্বাযেব পরমেশ্বরং বদন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ীতি ॥ ক্রমসন্দর্ভঃ ॥ 
নন ভো বাগ্সিশিরোমণে ! যন্মিন্‌ দোষমারোপয়সি স ভগবাংঘ্বমেব সর্বলোকবিখ্যাতো ভবযীত্যম্মাভিজ্ঞায়ত 





গৌর-কৃণা-তরঙ্গিখী টীক।। 

বা তুচ্ছ-তাচ্ছিগ্য করিয়াই'যে তাহাকে হীন বা সমান মনে কর! হয়, তাহা নহে; কারণ, যেখানে অবজ্ঞ| বা তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য, সেখানে গ্রীতিহেতুক সেবা-বাসনা থাকিতে পারে ন! । মদীয়তাময় প্রেমের বা মমতাবুদ্ধির আধিক্য-বশতঃই 
্রীকুষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি লোপ পাইয়া! থাকে, খ্ররুষ্ণকে ছোট-_লাল্য বা সম!ন--সখা মনে করা হয়। মমতা-বুদ্ধির 
আধিক্যই ঘনিষ্ঠতার হেতু । সন্তান যদি ধনে, মানে, বিদ্যায় দেশের মধ্যে সর্বশেষ, সর্ব-পূঞ্জযও হয়েন, তথাপি তীহার 
মাতা তাহার প্রতি লাল্য-বুদ্ধিই পে!ষণ করিয়া থাকেন, আবীর্দা করিয়া নিজের পাকের ধূলাও তাহার মাথায় দিতে 
আপত্তি করেন না) কিন্তু কখনও তাঁহার প্রতি গৌরব-বৃদ্ধি পোষণ করিতে, কিন্বা তাহার নমস্কারা দি-গ্রহণে সঙ্কুচিত 
হইতে মাতাকে দেখ। যায় না। র্ক্বভাবে-সর্ধপ্রকারে ; সর্ধতোভাবে ; কায়মনোবাক্যে। আধীন--বশীভূত। 

পুর যেমন পিতামাতার বাংলোর অধীন, সখা যেমন সখার প্রণয়ের অধীন, পতি যেমন কান্তার প্রেমের অধীন 
হয়; তদ্রপ শ্রীকুষ্ণও এশর্যা-জ্ঞানহীন শুদ্ব-প্রেমবান্‌ ভক্তের বশীভূত হইয়া তাহার প্রেমের ইন্দিতেই নিয়স্তিত হইয়া 
থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তের প্রেমরপ-নির্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই রসিক-শেখর শ্রীক্বষ্ণ লালায়িত। 

বিষ্ুপুরাণ হইতে জানা যায, গোবদ্ন-ধারণ ও অস্তুর-সংহারাদিতে কৃষ্ণের অমিত বিক্রম দেখিয়া গোপগণ 
প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন  শ্রীকুষ্ণ কি মানুৰ, না দেবতা, না যক্ষ, না কি গন্ধর্ধ_তাহা যেন তাহার! স্থির 
করিতে পারিতেছিলেন না) কিন্ত তাহাদের সম্বন্ধের জ্ঞানই শেবকালে প্রাধান্তলাভ করিল; তাই তাহার! শ্রীরষ্কে 
বলিলেন “বো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধৰ্ব এব বা! কিং বাম্মীকং বিচারেণ বান্ধবোংসি নমোহস্তুতে ॥ 
_তুমি দেবতাই হও, বা দানবই হও, কিছ্বা যক্ষই হও বা গন্ধৰ্বই হও--আমাদের সে বিচারের প্রয়োজন কি? 
তুমি আমাদের বান্ধব) তোমাকে নমস্কার । ৫1১৩ ৮৪” শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন-__“মত্সন্বদ্ধেন ভো গোপা যদি 
লজ্জা ন জাতে । শ্রাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনমূ॥ যদি বোহস্তি ময়ি গ্রীতিঃ হ্বাঘ্যোহহং 
ভবতাং যদি । তদ্াত্মবন্ধুদৃণী বুদ্ধি: ক্রিয়তাং ময়ি ॥ নাহং দেবো! ন গন্ধৰ্ব্বে ন যক্ষো ন চলব: অহা গো 
বান্ধবে! জাতে| নাস্তি চিন্তামতোইব্তথা ॥-_-হে গোপগণ ! আমার সহিত এই প্রকার সম্বন্ধ যদি তোমরা লজ্জিত 
না হও এবং আমাকে যদি তোমরা শ্নাঘ্য (তোমাদের রক্ষা করিয়াছি মনে করিয়! প্রশংসার্হ ) মনে কর, তবে 
আমি কি_.এরপ বিচারে তোমাদের কি প্রয়োজন? আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং যদি আমাকে 
শাধ্য মনে কর, তবে তোমরা আমাকে তোমাদের বন্ধু বলিয়াই মনে কর। আমি দেবতাও নই, গৰ্ব নই, যকত 
নই, দানবও নই; আমি তোমাদের বান্ধব, অন্ত কিছু নই। DS: দেবতার চিথাতে প্রীতি নাটিত 
হইয়া যাইতে পারে) তাই শরীক বলিলেন-_:আমি তোমাদের বান্ধব,__সুতরাং তোমাদের মতই গোপ। 
তোমাদের অপেক্ষা বড় নই, তোমাদের তুলাই। এককক আপনাদিগহইতে বড় মনে টানি 
সঙ্কুচিত হয়, সেই গ্রীতিতে যে রক সুখী হয়েন না, তাহাই এন্থলে প্রদণিত হইল। আর তাহাকে বন্ধু_আপন 
জন__নিজেদের সমান খা নিজ অপেক্ষা ছোট মনে করিলেই যে বান্ধবত্ব রক্ষিত হইতে পারে এবং বান্ধনত্ব রক্ষিত 


হইলেই যে গ্রীতিও অক্ষুণ্ন থাকে, তাহ।ও এস্থলে প্রদধিত হইল 1 টা 
গ্রীকৃষ্ণ যে গুদ্ধভক্তের প্রেমের অধীন হয়েন, তাহার প্রমাণবরূপে নিযে ্ীমদ্ভাগরবতের একটা শোক উদ্ধত 


হুইয়াছে। ্ 
ক্লে ৩। অন্বয় ৷ ময়ি (আমাতে--্রীকৃষণে ) ভক্তিঃ (ভক্তি) হি (ই) ভূতানাং (প্রাণি-সমূহের ) 


1 য়া 


২৪৮ শ্ীপ্রীচৈত্যচরিতামৃতি। [ ৪ পরিচ্ছেদ 


ANANSI AMOAAAAPIUNOAUUA UA AAA AAAI DAL SAAOAAIVAVV US সি 


শাকের সংস্কৃত টীকা | 
এব । ভোঃ সখা! এবকঞ্চেৎ সত্যমহং ভগবানের তদপি তবতীনাং প্নেহাধীন এব অস্মীত্যাহ । ময়ি ভক্তিমাত্রমেব 
তাবামৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে । যত্ত্‌ ভবতীনাং মৎপ্রেহ আসীত্তদিষ্ট মস্তাগ্যেনৈবাতিভদ্রমেব। যতো মদাপনঃ মাং 
আপয়তি বলাদারস্যুদ্মংসমীপমানয়ত্যানীয়াচিরেণৈব যুগ্দস্তিক এব স্থাপয়নিষ্ততীতি ভাঁবঃ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥৩। 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

অমুতত্বায় (অযুতত্ব ব! নিত্যপার্যদত্ব-লাভের পক্ষে) কল্পতে ( যোগ্যা হয়)। ভবতীনাং (তোমাদের ) মদাগনঃ 
( মগ্প্রাপক ) মংন্সেহঃ (আমার প্রতি স্নেহ) যং (যে) আসীৎ ( জঙ্গিয়াছে ), [ তৎ] (তাহা) দিষ্ট্য/ ( অতিভদ্ 
--আমার ভাগ্য )। 

অনুবাদ । শরীর গোগীদিগেকে বলিলেন_-“আমার প্রতি ( নববিধা-সাধনভক্তির মধ্যে কোনও একটা) 
ভক্তিই প্রাণিগণের সংসার-মোচনে (বা মংপার্যদত্ব-প্রদানে ) সমর্থ। আমার ভাগ্যবশত:ই আমার প্রতি তোমাদিগের 
মদাকর্ষক স্নেহ জন্মিয়াছে ।” ৩। 

কুরক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরুঞ্* নিভৃতে ব্রজন্ুন্দবীগণের সহিত মিলিত হইলে শ্রীরুষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন-_ 
“সখীগণ ! শক্রক্ষয় কার্যে আবদ্ধ থাকায় বহুদিন পর্য্যন্ত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই; তোমরা 
কি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিতেছ?” তারপর প্রিয়জন-পরবশ শ্রী পরমান্তিবশতঃ নিজের এশর্য্যাদি বিশ্বত 
হইয়া বলিলেন ( বৃহদ-বৈষ্ণব-তোধণী )_-“দেখ সখীগণ ! ভগবান্ই জীবগণের বিচ্ছেদ ও মিলন ঘটাইয়া থাকেন, 
এবিষয়ে মানুষের কোনই স্বাধীনতা নাই; সুতরাং তোমাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা হইলেও আমার ভাগ্যে মিলন 
ঘটিতেছে না।” এ কথা বলিয়াই শ্রীরুষ্খ আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো বলিবেন-“হে কৃষ্ণ! ঈশ্বরের 
দোহাই দিয়া আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছ কেন? তুমিইতো ঈশ্বর, সংযোগ-বিয়োগের কর্তা; তুমি ইচ্ছা করিলেই 
তো আমাদের সহিত মিলিত হইতে পার |” এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীকষ্চ গোপীগণকে বলিলেন__“আমাঁর সহিত 
তোমাদের যে বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে; কারণ, এই বিরহ আমাবিষয়ক তোমাদের 
প্রেমাতিশয়কে বন্ধিত করিয়া আমার এবং তোমাদের চিত্তের পরমার্জতা-সম্পাদক এমন এক স্নেহে পরিণত করিয়াছে, 
যাহামামি যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকিনা কেন_আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নকট 
আনয়ন করিতে সমর্থ। যাহারা নববিধা ভক্তির যে কোনও একটা ভক্তিঅঙ্গের অসুষ্ঠান করে, তাহাদের ও একার্থ 
সাধনভক্তিই যখন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আমার পার্যদত্ব দান করিতে সমর্থ, তখন-_সমন্ত 
সাধনভক্তির চরম লক্ষ্য যে প্রেমপরিপাক-বিশেষরূপ স্নেহ,_-তোমাদের সেই নেহ যে অতি শীঘ্রই আমাকে বলপূৰ্বক 
আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনয়ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?” 


অথবা, ভগবান্ই সংযোগ-বিয়োগের কর্তা--এ কথা বলিয়া শ্রী্ং আশঙ্কা করিলেন যে, গোপীগণ হয়তো 
বলিবেন_”ওগো! কেহ কেহ তো তোমাকেই পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন; অথবা হে বাগ্সিশিরোমণে | বিচ্ছেদের 
জয়৷ তুমি যাহার উপর দোষারোপ করিতেছ, সেই সর্বলোক-বিখ্যাত ভগবান্‌ তো তুমিই; ইহা আমর! 
জানিয়াছি।” এইরূপ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্ীক্চ বলিলেন-__“দহীগণ! যদি তোমরা আমাকে ভগবান্‌ বলিয়াই 
মনে কর, তথাপি আমি তোমাদের স্নেহের অধীন। যখন আমার প্রতি ভক্তিমাত্রই জীবকে সংসার হইতে আকর্ষণ 
করিয়া আমার পার্ধদত্ব দিতে সমর্থ হয়, তখন আমার প্রতি তোমাদের প্রগাঁ শ্নেহ-_যাহা যে কোন স্থান বাঁ যে কোনও 
অবস্থা হইতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ, সেই প্রগাঢ় শ্নেহ-_যে শীঘ্রই বলপূর্ববক আমাকে আকর্ষণ 
করিয়া তোমাদের সহিত যিলিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভাগ্য বশতঃ আমাসম্বন্ধে তোমাদের এইরূপ 
স্নেহ জন্মিয়াছে।” এই শ্লোকে প্রমাণিত হইল যে, শ্রীুষ্ণ ব্রজগোপীদিগেক শুদ্ধপ্রেমের অধীন বলিয়াই তাঁহাদের প্রেম 
যে কোনও অবস্থা বা যে কোনও স্থান হইতে শ্রীকুষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া তীহাদের নিকট আনয়ন করিতে সমর্থ । 





৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ২৪৪৯ 


LALA NANOSAT 
Ne MAAN NDANADARAASSAIOIPS ASIANA NANA AID D 


তা মোরে পুল্রভাবে করেন বন্ধন। | অতি হীনজ্ঞীনে করে লালন-পালন ॥ ২১ 


৯০৮০৮ লা 








গৌর-কৃপা-ভরঙ্রিশী টাকা । 

ময়ি ভক্তি--শ্রকবষ্ণবিষয়িণী ভক্তি) একবচনাস্ত ভক্তি-শবের ব্যঞ্জন এই যে, নববিধ! সাধনভক্তির যে কোনও 
একটী অঙ্গের অনুষ্ঠানেই জীব ভগধৎপার্ধদত্ব লাভ করিতে পারে । ভুতানাংপ্রাণিসমূহের ; ইহা ছার! বুঝা! 
যাইতেছে যে, যে কোনও প্রাণীই শ্রীকব্চভজনে অধিকারী । অম্তত্ব_মোক্ষ বা ভগবৎপার্ধত্ব। মদাঁপন_. 
আমাকে (শ্রীরষ্কে ) প্রাপ্ত করাইতে পারে যে (শ্নেহ)। দিষ্ট্যা-ভাগ্যবশতঃ। আমার গোঁভাগ্যবশতঃ 
(চক্রবর্তী )। শ্রীরুষ্ণের প্রতি গোগীদিগের যে গ্রীতি, শ্রীকুষ্ণ মনে করেন, তাহার পরমসৌভাগ্যবশতঃই গোপীগণ 
তাহার সঙ্গন্ধে এইরূপ প্রীতি-পোষণ করিতেছেন। প্রীকষণ প্রীতিরস-লোলুপ বলিয়াই তাহার এইরূপ মনোভাব। 
আমি যদি কোনও একটা বস্তুর জন্য অত্যন্ত লালায়িত হই, সেই বস্তুটী পাইলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি 
এবং যিনি আমাকে সেই বস্তুটী দেন, আমি মনে করি তিনি আমার প্রতি অত্যান্ত অনুগ্রহ করিলেন। রগিকশেখর 
্রীরুষ্ণ গ্রীতিরস-লোলুপ বলিয়! তিনি মনে করেন__প্রেমিকভক্ত তাহার প্রতি বিশেষ রৃপাযুক্ত, যেহেতু ঈদৃশভক্ত 
পীরুষ্ণের পরম-লালসার বস্তু প্রীতিরসকে, শ্রীরুষ্ণেরেই উপভোগের জন্য, স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন। 
তাহার সান্সিধ্য পাইলে প্রীরুষ্ণ সেই রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবেন। তাই, ভক্ত যেমন ভগবানের 
চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য লালারিত, ভগবান্ও ভক্তের সান্নিধ্য লাভের জন্য লালাযফ্মিত। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামূতে 
দেখ! যায়, মাখুরবিপ্র-শ্রীজনশর্শ্মার প্রতি শ্রীকুষ্ঃ বলিতেছেন “ক্ষেমং শীজনশর্্মং স্তে কচ্চিত্রাজতি সর্কাতঃ ৷ ক্ষেমং 
সপরিবারস্ত মম ত্বদনুভাবতঃ | ত্বতরুপাকষ্টচিত্বোইশ্মি নিত্যং তৃদ্বত্ম বীক্ষমকঃ ॥-_হে জ্নশর্দন্! সর্বববিষয়ে তোমার 
কুশল তো? তোমার প্রভাবে আমি সপরিকরে কুশলে আছি। আমা-বিষয়ক যে কৃপা তোমাতে বর্তমান, 
তদ্বারা আক্বষ্টচিত্ত হইয়া আমি নিত্যই তোমার পথের দিকে চাহিয়া আছি_-(কবে জনশর্শ্ম আসিবে, এই 
আশায় )। ২1৭।৩৮| দিষ্টা স্বৃতোইস্মি ভবতা দিষ্্া দৃ্টশ্চিরাদসি।_তুমি যে আমাকে স্মরণ করিয়া, ইহা আমার 
সৌভাগ্য, বহুকাল পরে তুমি যে আমাকে দেখা দিয়াছ, ইহা ও আমার সৌভাগ্য । ২৭1৩৯ ।৮ ভক্ত যেমন ভগবানকে 
প্রীতি করেন, ভগবান্ও তেম্নি ভক্তকে গ্রীতি করেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের গ্রীতিকেই আমরা ভক্তবাৎসল্য 
বলি। আর ভগবানের প্রতি ভক্তের প্লীতিকে ভগবান্‌ তাহার প্রতি ভক্তের অমুগ্রহ বলিয়! মনে করেন। ভক্তের 
গ্রীতিরস আহ্বানের জন্য ভগবান্‌ যে কত উৎকন্ঠিত, ইহাতেই তাহা বুঝ যায়। ইহাই ভজনীয় গুণের পরাকাষ্টা। 


১।৪।১৪ পয়ারের টীকা ভুষ্টব্য। রঃ 
ভবতীনাং_-তোমাদের ; ভবতীনাং শব সম্ঘার্থক ; ইহাদ্বার! বুঝ! যাইতেছে যে, ত্রজসুন্দরীদিগের 


পরিত্যাগজনিত অপরাধক্ষালনের নিমিতই প্রবণ যেন তাঁহাদের নিকট অঙ্থনয়-বিনয় করিতেছেন । 

২১। শ্রীন্ষ্ণ উক্ত তিন ভাবের ভক্তদের মধো কোন্‌ ভাবের ভক্তের কতদূর অধীন হয়েন, তাহাদের আচরণের 
উল্লেখ করিয়া তাহার দিগ্দর্শন করিতেছেন, তিন পয়ারে। 

মাতাবাৎসল্য-প্রেমের আশ্রয় ভ্রীধশোদামাতা। পুক্রভাবে__আমি তাহার পুত্র_এইভাব চিত্তে পোষণ 
করিয়া। করেন বদ্ধন-দামবদ্ধন-লীলার ইঞ্সিত করিতেছেন । একদিন প্রত্যুষে শ্রীরুষ্ণকে বিছানায় শোওয়াইয়া 
যশোদা-মাতা স্বয়ং দখি-মস্বনের নিমিত্ত বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি দধিমস্থন করিতেছেন, আর গুন্‌ গুন্‌ রবে 
্রীষ্ণের বাল-চরিত্র কীর্তন করিতেছেন; এমন সময় গরীব সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শুনপান করিবার 
অভিপ্ৰায়ে মন্থুন-দণ্ড ধারণ করিলেন। মাতা তাহাকে কোলে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে 
কিঞ্চিদুরে চুল্ীর উপরে যে দুধ জাল দেওয়া হইতেছিল, অতিশয় উত্তাপহেতু তাহ! উচ্ছলিত হইয়! না 
তাহ! দেখিয়া মাতা প্ীকুষ্ণকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষা করিতে গেলেন। স্তনপান করিয়! শরীকষ্ণের তখনও তৃপ্ত 
হয় নাই; এমতাবস্থায় মাতা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে তিনি কুপিত হইয়া মাতার দধিভাও ভঙ্গ 
করিলেন এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মবনীত নিজেও ভক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বাঁনরদিগকেও বিতরণ 
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নিলি? টীকা। | 
করিতে লাগিলেন। মাতা মন্থনস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ভগ্ন দধিভাণ্ড দেখিয়! ইহা যে কৃষ্চেই কাজ, তাহা 
বুঝিতে পারিলেন। তখন যষ্টিহস্তডে কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়! মৃদুপদ-সঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়| বহির্ব্বাটীর দিকে পালায়ন করিলেন, মাতাঁও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন এবং 
কিছুকাল পরে বামহস্তে কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ হস্তে যটি দেখিয়া কথ্ঝ অত্যন্ত ভীত হইলে 
শ্নেহময়ী জননী যষ্টি ফেলিয়। দিয়া কৃষ্ণকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে কোমল রজার] তাহাকে বাধিতে লাগিলেন । 
কিন্তু বাধিতে পারিলেন না, ছুই অঙ্গুলি রজ্জব কম পড়িয়। গেল) নূতন রজ্ছু সংযোজিত করিলেন, অন্যান্য গোপীগণও রজ্জব 
যোগাড় করিয়া! দিতে লাগিলেন) কিন্তু কিছুতেই বাধিতে পারিলেন না, প্রত্যেক বারেই দুই অঙ্গুলি রঙ্জ কম পড়িয়া 
যায়। এদিকে ভয়ে শীর্ণ যেমন অনবরত কাদিতেছিলেন, যশোদা-মাঁতাও পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়। পড়িলেন। তখন 
মাতার শম ও ক্লান্তি দেখিয়! ভক্তবৎসল শ্রীক্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন। ইহাই দামবদ্ধন-লীল|। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ এবং 
বতন্্র পুরুষ হইয়াও ভক্তের প্রেমের কত দুর অধীনতা স্বীকার করেন এবং বিভুবস্থ হইয়াও ভক্তের প্রেমের বশীভূত হুইয়। 
কিন্ধুপে তাহার হস্তে বন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাহাই এই লীলায় প্রদর্শিত হইল এই দামবন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের 
ভক্তবাৎসলে)র ও প্রেমাধীনতার পরাকাষ্ প্রদণিত হইয়াছে । এই লীলায় যশোদা-মাতার নির্শন-প্রেমও প্রদর্শিত 
হইয়াছে। শ্রীকুষণ যে স্বয়ংভগবান্‌, তিনি যে বিভুবস্ত-_প্রেষের আতিশযে; যশোদা-মাতার সেই জ্ঞান নাই । তিনি 
জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সন্তান? শ্রীকষেঃর মঙ্লামন্দলের জন্য তিনি দারী, তাহার শিশু গোপাল ছূরবত্ত হইরাছে। ডাহার 
সংশোধনের জন্য তিনি তাহাকে শাসন না করিলে আর কে করিবে? তাই তিনি শ্রীকুষ্ণকে য্িদ্বারা প্রহার করিতে 
গেলেন, রজ্জু ছার! বন্ধন করিলেন। অতি হীন জ্ঞানে-_আমাকে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, 
শক্তিতে সমস্ত বিষয়ে নিতান্ত হীন মনে করিয়া । 


শুদ্ধবাৎসল্যের আশ্রয় শ্রীষশোদা মাতার শ্রীকৃঝেঃ ঈশ্বরবুদ্ধি ছিলনা ; তিনি মনে করিতেন, প্রীরুষ্ণ তাহার ছৃগ্বপোস্ঠ 
শিশু, নিতান্ত নিরাশয়, নিতান্ত দুর্বল; নিজের গায়ের মশামাছি তাড়াইতেও অক্ষম, ক্ষুধা পাইলেও তাহা প্রকাশ | 
করিতে অক্ষয় । তিনি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের আর গতি নাই, তিনি খাওয়াইলে তাঁহার খাওয়া, তিনি বাচাইলে তাহার 
বাচা। নিজের ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতাও তাঁহার নাই; শাসন করিয়া, মারিয়া, ধরিয়া, বকিয়া তাই তিনি 
কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য চেষ্ট| করিতেন? কৃষ্ণের ছুরন্তপনার জন্য তিনি তীহাকে বন্ধন পৰ্য্যস্তও করিয়াছিলেন _গ্রীকবষ্ণের 
প্রতি তাঁহার এতদূর মমতাবুদ্ধি। শ্রী তাহার শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়! তাহার প্রেমের বশ্ঠত। স্বীকার করিয়া 
যশোদা-মাতার লালন-পালন, তাড়ন-তৎ সন সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া অপরিসীম আনন্দ অস্গুভব করিতেন । 


দেবকীরও প্রীকবষ্ণে বাৎসল্য ছিল; কিন্তু তাহ! এই পয়ারের লক্ষ্য নহে) কারণ, দেবকীর বাৎসল্য-প্রেম 
বিশুদ্ধ ছিলনা) তাহাতে এশবধ্যজ্ঞান মিশ্রিত ছিল। কংস-কারাগারে যখন শ্রীরুষের জন্মলীলা গ্রকটিত হয় তখন 
ঘেবকী-বহ্থদেব ভগবদবৃদ্ধিতে তাহার স্তব করিয়াছিলেন। কংস-বধের পরে যখন শ্রী তাঁহাদিগের চরণ-বন্দনা 
করিলেন, তখনও তাহার! সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন_-ভগবান্‌ তীহাদের চরণ বন্দনা করিতেছেন বলিয়। | যশোদা-মাতার 
সায় কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের হেয়তাবুদ্ধি ছিলনা, ₹ুষণকে তাহারা তাড়ন-ভৎগনও করিতে পারেন নাই; কারণ, কৃষ্ণের 
প্রতি তাহাদের মমতাবুদ্ধি যশৌদামাতার ন্যায় গাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। | 
রি শুদ্ধবাংসলা-প্রেমের কতদূর অধীন হয়েন, তাহাই এই পয়ারে দেখান হইল | 

' এই পয়ারে শুদ্ধসখ্যভাবের প্রতাব দেখাইতেছেন। ব্রজের সুবলাদি সখাগণের প্রীরক্ণের প্রতি শুদ্ধ 

সখ্যভাব টি । শ্রীরুষে তাহাদের ঈশ্বর-বুদ্ধি ছিলনা, তাহারা প্রীকুষ্কে তাহাদের অপেক্ষ। বড়ও মনে. করিতেন নী, 

নিজেদের সমান মনে করিতেন । সমান-সমানভাবে তাঁহারা কষ্টের সফকিত খেলা করিতেন, খেলায় হাঁরিলে খেলার 
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আদি লীল|। ২৫১ 
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বেদস্তৃতি হৈতে হরে সেই মোর 'মন ॥ ২৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টাকা। 
পণ অনুসারে কৃষ্ণকে কাঁধে করিতেন, আবার ₹ষ হারিলেও তাহার! কৃষ্ণের কাধে চড়িতেন, তাতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ 
অন্থভব করিতেন ন!। বনভ্রমণ-কাঁলে কোনও একটা ফল খাইতে আরস্ত করিম! যখন দেখিতেন যে, তাহা অত্যন্ত 
সুস্থাদু, সুতরাং তাহা রুষ্কে না দিয়া তাহার! খাইতে পারেন না, তখন ওঁ উচ্ছিষ্ট ফলই কৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিতেন, 
রুষ্চও পরমগ্রীতির সহিত তাহ! আন্বাদন করিতেন । খ্যপ্রেমের বশীভূত হইয়| শ্রীকৃষ্ণ যে সখাদিগকে কাধে পর্য্স্ত 
করিতেন, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত খাইতেন, তাহাই এই পয্মারে দেখান হুইল। 


সখা--সুবলাদি ব্রজের সখাগণ | শুজ্ধসখ্য-উশর্যাজ্ঞানহীন নির্মল সখ্য। অখ্য--সখার প্রণয়। ক্ষদ্ধে 
আরোহণ-_কীধে চড়া, কৃষ্ণ খেলায় হারিলে। তুমি কোন্‌ ইত্যাদির স্কন্ধে আরোহণ-কালে, কিছ অন্যান্ 
সময়েও স্থুবলাদি সথাগণ কৃষ্ণকে বলিতেন_“কুষ্ণ! তুমি আমাদের অপেক্ষা বড়লোক কিসে? তুমিও যেমন, 
আমরাও তেমন) উভয়েই সমান । তুমিও গরুর রাখাল, আমরাও গরুর রাখাল ।” শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা তো 
দূরে, তিনি যে রাজপুত্র, মমতাধিক্যবণত: সখাগণ তাহাও যেন ভুলিয়া যায়েন। 

দ্বারকা-মথুরাদির সথাদের সখ্যভাঁব এই পয়ারের লক্ষ্য নহে । তীহাদের ভাব উর্শর্ধজ্ঞান-মিঅিত। জীকৃষ্ণের 
বিশ্বরপ দর্শন করিয়া অর্জুন ভয়ে তাঁহার স্বৃতি করিয়াছিলেন। কিন্ত কষে অনেক উশ্বধ্য দর্শন করিয়াও স্তবলাদি 
সখাগণের এইরূপ অবস্থা কখনও হয় নাই । 


২৩। এই পয়ারে কান্তাভাবের মহিমা দেখাইতেছেন। গ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী ত্রজনুন্দ্রীগণ মাঁনবতী হুইয়া অনেক 
সময় শ্রীরুষ্ণকে অনেক তিরস্কার করিতেন; কিন্ত ্রীকৃষ্ণ তাহাতে রুষ্ট হইতেন না, বরং এতই আনন্দ পাইতে যে, 
বেঢস্তৃতি শুনিয়াও তিনি কখনও তত আনন্দ পায়েন নাই। ত্রজসুন্দরী দিগের নির্মল প্রেমে শ্রীকুষ্ণ তাহাদের নিকটে 
এতই বশীভূত হুইয়াছিলেন যে, তাহাদের নিকটে অপরিশোধনীয় খণে আবদ্ধ হইয়! রহিয়াছেন বলিয়া প্রীরুষ্ঝ নিজমুখেই 
হ্বীকার করিয়াছেন (ন পারয়েসহং নিরবন্ঠসংযুজামিত্যাদি | প্রভাঃ ১০।৩২২২।)। শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের নিমিত্ত, 
স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ “দেহি পদপল্পবমুঢারং” বলিয়া তাহার চরণে নিপতিত হইয়াছেন । 

ভ্রিরা_প্রেয়পী ব্রজনুন্দরীগণ। মান-_পরস্পরের প্রতি অন্থরক্ত এবং একক (ৰা পৃথকৃভাবে অবস্থিত ) 
নায়ক-নায়িকার শ্বস্ব-অভিগত আলিঙ্গন-বীক্ষখাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। “দম্পত্যোর্ভার একত্র 
সতোরপ্যন্থরক্তয়ো: | ্বাতীষ্টক্টেববীক্ষীদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ উঃ লী: মান ৩৯ কৃতাপরাধ নায়কের প্রতিই 
সাধারণতঃ নারিকার মান হইয়া থাকে । সময় সময নায়িকার প্রতিও নারকের কারণাভাসজনিত মানের উদয় হয় | 
যদি মান করি-_যদি শব্দের বাযঞ্জনা এই যে, সর্বদাই শক্বষ্ণের প্রতি বরজনুনদরীদিগের সনি হয়না) হার 
সময় সময়ই তদ্দরণ তীহার! প্রীষ্চকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। ভৎপন--তিরস্কার। বেদস্ততি_এশবধ্যজ্ঞান- 
সিডিত বলিয়া এবং নির্মল প্রেম নাই বলিয়। (স্তুতি উর তত্রিদনক হান হতো হণ হে 01 
করে। সেই- প্রেঃসীদিগের ভখগন ! 

শু্ধগ্রেমই একমাত্র অস্বান্ত বস্তু; ভক্তদের ব্যবহারাদিতে এ প্রেম অভিব্যক্ত হইয়া] বৈচিত্রীধারণ করে মাত্র 
তাই, তীহাদের ব্যবহারও রসিক শেখর শীষের নিকটে পরগ-আস্বান্ত । মহাভাববতী ত্রজমুন্দরীদিগের নি, 
অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের চিত্তও মহাভাবাত্খক হইয়! যায়; ( বরামৃতহবরপঞ্রঃ স্বং স্বরূপং মনো রা 
নী, স্থা, ১১২)। ইন্দ্রিয়সমূহও চিত্তেরই বৃত্তিবিশেষ প্রকাশের দ্বার স্বরূপ বলিয়!। এবং চিত্ত ই Sy যায় 
বলিয়া, তীহাদের ইন্দরিয়-সমূহও মহাভাবাত্মক হইয়া যায়; তাই 5 যেকোনও ই য়-ব্যা রর 
কি তাহাদের তিরক্কারেও শ্রী পরম-পরিতোষ লাভ করিয়া! থাকেন ইন্জিয়াণাং মনোবৃত্তিরপত্বাৎ ব্রজনুন্দরীণাং 
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২৫২ জ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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এই শুদ্ধভক্ত লা করিমু অবতার । | করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৪ 


MEE REALE ED টীকা || ই পার 1 
মন আদি সর্ক্েন্সরিয়াণং মহাভাবরপত্বাৎ তত্তদ্ব্যাপারৈঃ সর্বৈরেব শ্রী) তিবশ্দ্বং যুক্তিমিদ্ধমেব ভবেৎ। উঃ নীঃ 
স্বাঃ ১১২ শ্লোকের আনন্দচন্্রিকা টাকা |” 

বোস্বতিতে শ্রীকুষ্ণ-বশীকরণযোগা প্রেম নাই বলিয়া শীরুষ্ণ তাহাতে গ্রীত হয়েন না। গোপীগ্রেমামৃতেও 
শীষ বলিয়াছেন_-“ন তথা রোচতে বেদ: পুরাণান্যা স্তথেতরাঃ| য। তাসান্ত গোগীনাং ভত্গনং গর্বিতং বচঃ॥ 
বোদ-পুর্নাণাদির স্তুতিবাক্য তেমন রুচিকর নহে, গেপিকাদিগের ভংগন ও গর্বিতবাক্য যেমন তৃপ্তিঅনক হয়|” 

দ্বারকা-মহিষীদের কাস্তাভাবে এশর্যাঞ্জান মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহাও গ্রক্বষ্ণের তত তৃণ্ডিদায়ক নহে) 
তাই দ্বারকায় মহিবীদের সানলিধ্যে খাকিয়াও শ্রীঞ্চের মন ব্রজস্থন্দরীদিগের বিরহ-যস্ত্রণায় হাহাকার করিয়া! উঠিত। 
এশ্বর্ধাজ্/নবশতঃ শ্রীকষ্ের প্রতি মহিষীদিগের মমতাবুদ্ধিও ত্ৰজনুন্দরীদিগের হায় গাঢ় ছিল না) তাই সময় সময় 
তাহারা মানবতী হইলেও কখনও শ্রীরুষ্চকে তিরস্কার করিতে পাঁরিতেন না, বরং শ্রীকুষ্ণই সময় সময় তাহাদিগকে 
তিরস্কার করিতেন; এই তিরস্কারেই তাঁহার! কখনও কখনও মান পরিত্যাগ করিতেন- পরিত্যাগ না করিলে 
পাছে রী তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যায়েন, এই আশঙ্কায়। কিন্তু তিরস্কারের কল্পনাও দুরের কথ|, কাকুতি- 
মিনতি-_এমন কি চরণ-ধারণ দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময় ব্রজন্থন্দরীদিগের মানভঞ্জনে সমর্থ হয়েন নাই । পরিহাস- 
পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর নিকট পরমাত্মা বলিয়া! শ্বীয় নিলিগ্ুতাঁর পরিচয় দিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়। যাইবেন 
ভাবিয়া ভয়ে রুক্মিণী মৃচ্ছিত৷ হুইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজন্থন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাঁসের উত্তরে বাকৃচাতুরীময় প্রতিপরিহাস 
দ্বারা শ্রীকষ্চকে অনেক সময়েই নির্বাক করিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যবহারেই মহ্ষীদ্দিগের প্রেম অপেক্ষা 


ব্রজনথ্নরীদিগের প্রেমের একটা অপূর্বব বৈশিষ্ট্য সুচিত হইতেছে। ব্রজন্ুন্দরীদিগের প্রেমই এই পয়ারের লক্ষ্য, 
মহিষীদ্দিগের প্রেম নহে; 


| 


২৪। “এশ্ব-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত” বলিয্না এবং জগতে শুদ্ব-প্রেমবান্‌ ভক্তের অভাব বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহার মাতা-পিতা, সখা, কান্তা-আদি নিত্যপরিকর-রপ শুদ্ধভক্তগণকে লইয়াই তিনি জগতে 
অবতীর্ণ হইবেন এবং তাহাদের সঙ্গে অদ্ভুত লীলা-বিলাস করিয়া তাহাদের প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদন করিবেন। 

এই শুদ্ধতক্ত-_ূর্বর্তী পযার-সমূহে উল্লিখিত মাতা-পিতা, সখা ও কান্তাগণ । কোন কোন গ্রন্থে *শুদ্বভক্তি” 
পাঠ আছে) অর্থ_শুদ্ধভক্তির আশ্রয্ন নন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শীরাধিকাদি । লঞ|--লইয়|। করিমু অবতার 
অবতীর্ণ হইব । এই পয়ারা্ধ হইতে বুঝা যায় যে, শরীরুফের পিতা-মাতা নন্দ-যশোদ!, স্থবলাদি সখাগণ এবং 
শীরাধিকাদি কাস্তাগণ জীব নহেন--তীহার। প্রীকফের নিত্য-পরিকর, অনাদিকাল হইতে নিত্যই শ্রীুষ্* তাহাদের 
“সহিত লীলা-বিলাস করিতেছেন; শ্রী যখন জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবতীর্ণ 
হইয়া শরষকে প্রকট-লীলার রসাবাদন করাইয়া থাকেন। প্রীুষের স্বরপ-শত্তি অনাদিকাল হইতেই তাঁহার পিতা- 
মাতা, সখা, কান্তাদিরূপে আত্ম প্রকট করিয়া! শ্রীকৃষ্চকে লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। ্ীরুঞ্চ অজ, নিত্য, 
অনাদি) নন্দ-যশোদা হইতে হ্বরূপত: তাহার জন্ম হয় নাই; প্রী্ককে বাংসলারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত অনাদি- 
কাল হইতেই নন্দ-যশোদ এই অভিমান পোষণ করিয়া আছেন যে, তাহার! শ্রীরুের পিতা-মাতা, আর শ্রী 
তাহাদের পুত্র। শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণ-প্রেয্গীগণের কাস্তাত্বও নিতাধামে কৌনওয়প বিবাহজাত নহে; অনাদিকাপ 
হইতেই তাহাদের এই অভিমান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কান্ড, আর তাহার। প্রষ্ণের কাস্ত।। বিবাহ হইতে এই সম্বন্ধের 
উত্তব হইলে ইহার অনাদিত্ব থাকিতে পারে না। (পরবর্তী ২৬শ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য )। শ্রীরুষ্জলীল/র এবং 
ীরষ্পরিকরদের নিত্যত্সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড হইতে জানা যায়, প্র সব ব্যাসদেবকে বলিতেছেন 
“নিত্যং মে মধুন্তাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথ! । যমুনাং গোপকন্তাশ্চ তথা গোপালবালকাঃ॥ অমাবতারো নিত্যোই়ম 


মা সংশয়ং রথাঃ।--এই মধুরাপুরী, বৃন্দাবন, যমূনানদী, গোপরমণীগণ এবং গোপবাপকগণ--এই সম্দয়কেই আমার 


হি ১ ই 


গৌর-কৃগা-তরপ্লিনী টাকা। 

নিত্যবস্থ বলিয়া জানিও এবং আমার এই অবতারও নিত্য, ইহাতে সন্দেহ করিও না। ৪২।২৬-২৭/” আবার 
উক্ত পুরাণেই নারদের প্রতি শ্রীমদাশিব বলিতেছেন_“দাসাঃ সখায়ঃ পিতরো প্রেয়স্তশ্চ হরেরিহ। সর্ষের নিত্য! 
মুনিশ্রেষ্ঠ তততুল্য। গুণশালিনঃ | যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেযু প্রকীন্তিতাঃ। তথ! তে নিত্যলীলায়াং স্তি বৃন্দাবনে 
ভুবি ॥-হে মুনিবর | প্রুষের দাস, সখা, পিতামাত! ও প্রেরসীবর্গ ইহার! সকলেই নিত্য; ইহার! কষে বায় 
( অগ্রারুত ) গুণশালী ॥ শ্রীরুষের প্রকটলীলায় ইহাদের বরা পুরাণে যেমন বর্ধিত আছে, অপ্রকট নিত্যলীলাতেও 
বৃন্দাবনে ইহার! ঠিক সেই ভাবেই নিত্য অবস্থিত ৫২।২-৪।৮ এ সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, একই 
নিত্যপরিকরদের সহিতই প্রীরুষ্ণ যখন প্রকট ও অপ্রকটলীল। করিয়। থাকেন, তখন তাহার অপ্রকটলীলার 
পরিকরগণকে লইয়াই তিনি প্রকটগীলায় অবতীর্ণ হয়েন।: গীতার “যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে ইত্যাদি (৪1১১ ) লোকের 
টাকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিথিয়াছেন--“ষে মতপ্রভোর্জন্সকর্ণী নিত্যে এবেতি মনি কুর্াণাস্ত্তরীলায়ামের 
কুতগনোরথবিশেষাঃ মাং ভজগ্ঃ সুখয়প্তি, অহমপি ঈশ্বত্াং কর্তৃসকর্ত,মন্থ।কর্তমপি সমর্থন্ডেযামপি 
জন্মকশ্মণোনিত্যত্বং কর্তৃং তান্‌ স্বপার্যদীকৃত্য তৈঃ সাৰ্দ্ধমের যথাসময়মবতরন্তদ্ধধানশ্চ তান্‌ প্রতিক্ষণমন্ন্গৃহ্থন্নেব 


ত! 


Pre 


তদ্‌্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি । শ্রীক্ষ্য বলিতেছেন--যাহারা আমার জন্ম (অবতার ) ও কণ্মাদিকে ( লীলাদিকে ) 
নিত্য মনে করিয়া! (তাহাদের ভাবাহুরপ ) সেই সেই লীলাতে সেবাবাসনাপোষণ করতঃ ভজন করিম! আমাকে হুধী 
করেন, আমিও তাঁহাদের জন্মকর্্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য তাহাদিগকে আমার পার্ধদত্ব দান করি এবং যথাসময়ে 
তাঁহাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হই এবং অন্তরধানপ্রাপ্ত হই; এইরূপে প্রতিক্ষণেই তাহাদিগকে অস্থগ্রহ SELL NOE 
ভজনের ফল দিয়া থাফি।” এস্থলে দেখ! গেল, অবতরণের সময় শরীর্বন্ সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকেও অঙ্গে নিয়া অবতীর্ণ 
হয়েন) স্থতরাং নিত্যসিদ্ধ পার্যদগণকেও যে অবতরণের সময় সঙ্গে নিয়া আসেন, তাহা সহজেই অনুমেয় । আবার 
পদ্মগুরাণ পাতাল খণ্ড ( ৪৫শ অধ্যায় ) হইতেও জানা যায়, দন্তবক্রবধের পরে শরীক ব্রজে আতিয়াছিলেন ; মেস্থানে 
গোপরমণীগণের সঙ্গে কিছুকাল বিহারাদির পরে দ্রীপুত্রাদিসহ নন্দউপানন্দাদি সমস্ত বজ্ৰ রা A 
পণ্ড-পক্ষি-মৃগাদিকেও অপ্রকটলীলার প্রবেশ করাইলেন। নন্দ-ব্রজের সকলকে এইরূপে স্বধামে পাঠাইয়া তিনি 
দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। (প্রচ সন্দর্ভ । ১৭৫ । ভব )। এই প্রমাণ হইতেও জান! যায়_শীকব্ণ তাহার 
্র্পরিকরদিগকে অপ্রকটধাঁে পাঠাইয়া দিম: ব্রজলীলা অপ্রকট করিজেন। ইহাতেও অনুমিত হয় যে, অপ্রকট 
পরিকরবর্গকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হহয়াছিলেন এবং লীলাবসানে আবার তাহাদিগকে অপ্রকটলীলায় 
লইয়া গেলেন। শ্রী যে ভীহার অপ্রকট ব্রজলীলার পরিকরদের সহিতই প্রকটলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
রী সন্দৰ্ভে (১৭৪ ) শ্রীীবগোস্বামী তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন । অথ প্রমদানকছুন্দুভিগৃহ্হ্বতীধ্য চ 
তদের প্রকাশাস্তরেণাপ্রকটমপিস্থিত্বৈ স্বয়ং প্রকটীভূতস্ত সব্রজ্রীরঅরা জন্য গৃহেহপি তদীয়ামনাদিত এব দিদ্ধাং 
স্ববাৎসল্যমাধুরীং জাতোহযং ননয়তি ধালোইরং রিতি পোঁগণ্ডোহয়ং বিক্রীড়তীত্যাদ্নিস্থৰিলাসবিশেষৈঃ পুনঃ 
পুনর্মবীকর্তং সমায়াতি পূর্বপরিচ্ছেদের ১৩৩ এবং ৯০৮ পদ্মার জুষ্টব্য। অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বলা 
হইয়াছে। শ্রীক্্চ বলিলেন_-আমি বিশেষরূপে ্রজবাসীদিগের জীবনন্বরপ ; আর ব্রজও আমার জীবনসদৃশ। 
ব্রজের সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না । আমি ত্রজের সহিত অপ্রকটলীল। হইতে প্রকটনীলায় 
আবিভূ্ত হই) তাহার সহিত আবার অগ্রকটলীলায় প্রবেশ করি। বিশেষতো ত্রজ্স্ত জীবনহেতুরধা রে 
প্রাণেন মতপ্রাণতুল্যেন ঘোষেণ ব্রজেন সহ বিবরপ্রস্থৃতিধিবরা'দ গ্রকটলীলাতঃ প্রস্থতিঃ প্ৰকটলীলায়ামভিব্যক্তিস্ 
তথাভূতঃ মন্‌ পুরণ হাং অপ্রকটলীলামেৰ প্রবিষ্ট: । কু সন্দর্৷ । ১৮: ॥ ১1৪৷১০ শোকের টীকা ভষটব্য 

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকট-লীলাতেও যদি অপ্রকট-লীলার পরিকরদের সহিতই লীলা করিতে হয়, তাহা হইলে 
অগতে অৱতীৰ্ণ হওয়ারই বা প্রয়োজন কি? অপ্রকট-লীলাতেই তো 3 সকল পরিকরদের সঙ্গে শীর্ণ লীলারস 
আস্বাদন করিতেছেন? ইহার উত্তরে এই পয্নারের দবিতীয়ার্ছে বলিতেছেন__নিত্যপরিকরদের সহিত জগতে অবতীর্ণ 


1 যা 


২৫৪ এ চেতাচনিতামৃত I [ র্থ পরিচ্ছেদ | 


৯৮৯৮১০৯৮৮7৯ ৬৯০৬০ সাসাউি ত পালিশ লাগা 


বৈঠা নাহি যে যে- যে যে জীলায় প্রগর | | ৰ মো- বির গোগীগণের উপপতিভাবে I 
সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর টকা! ॥২৫ | যোগমায়| করিবেক আপন প্রভাবে ॥ ২৬ 


গৌর-কৃপা-তরদ্লিণী টীকা। 

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এমন সব অদ্ভূত লীল! করিবেন, যাহা অপ্রকট-লীলায় সম্ভব নহে। (পরবর্তী পাচ পয়ারে এসকল অদ্ভূত 
লীলার দিগ দর্শন করা হইয়াছে )। 

বিবিধ-বিধ--নানাপ্রকারের। অস্ভুত বিহার--অপূর্ব লীগা; যাহা অপ্রকট লীলায় কখনও হয় নাই, 
হওয়ার সম্ভাবনাও নাই, এমন সব লীল1। এই সমস্ত লীগা করার নিমিত্তই মুখ্যতঃ শ্রীক্ুষ্ণের অবতার । 

২৫। কি রকম অদ্ভুত লীল! করিবেন, তাহাই একটু বিশেষ করিয়া বলিতেছেন । শ্রীরুষণ সঙ্কল্প করিলেন 
“বৈকুঠাদি-ধামেও যে সমস্ত লীলার প্রচার নাই, জগতে অবতীর্ণ হই! আমি সেই সমস্ত লীল। করিব) এই সমস্ত লীলার 
এমনি অদ্ভুত বৈচিত্রী থাকিবে যে, তাহাদের আনন্দ-চম২কারিতায় আমিও বিস্মিত হইয়া যাইব ৷” 


বৈকুগ্ঠান্ভে__পরব্যোমে অনস্ত-ভগবং-্বরূপের পৃথক্‌ পৃথক ধাম আছে; ইহাদের প্রত্যেকটাকে বৈকুঠ 
বলে ; এই বৈকুঠ-সমূহের সমষ্টির নামই পরব্যোম, পরব্যোমকেও বৈকুঠ বলা হয়। এই পয়ারে বৈকু-শবে বিভিন্ন 
বৈকুণ্ঠক, অথবা পরব্যোমকেই বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে গোলোকাদি শ্রীরুষ্ণের অপ্রকট-লীলা-স্থানকে 
বুঝাইতেছে। তাহা হইলে, বৈকুঠাছে। বলিতে পরব্যোম (পরব্যোমের অন্তর্গত পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ ) এবং অগ্রকট 
ছারকা, মথুরা, গোলোকাদিকে বুঝাইতেছে , প্রচার-_প্রসিদ্ধি, প্রচ্গন। চমৎকার--বিশ্ময় । অগ্রকট-লীলায় যে 
সকল লীলা কখনও হয় নাই, প্রকট-লীলায় সে সমস্ত লীলার অপূর্ব আনন্দ-বৈচিত্রী দেখিয়! বিস্ময় । পরব্যোমের 
অন্তর্গত বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ-রূপেও, এমন কি অপ্রকট দ্বারকা, মণুরা 
বা গোলোকেও কখনও যে সকল লীলা কর! হয় না- ত্রদ্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া] শ্রীরুষ্ণ সেই সকল লীলা করিবেন। এই 
মকল লীলা পূর্বে কখনও অস্ুষ্টিত হয় নাই বলিয়া তাহাদের রস-বৈচিত্রী দেখিয়! স্বয়ং প্রীকুঞ্চও বিস্মিত হইবেন । 
২৬। যে সকল লীলা অপ্রকট ধামে অনুষ্ঠিত হয় না, অথচ প্রকট-লীলায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাদের দিগ দর্শন- 
রূপে একটার-_কান্তাভাবের লীলার বৈশিষ্ট্যের__উল্লেখ করিতেছেন । 
মো-বিষয়ে__আমার (ভ্রীকুষ্ের ) বিষয়ে; প্রীকুষ্-সমদ্ধে। গোগীগণের-শ্রীরাধিকাদি অ্রজসুন্দরীগণের | 
উপপতি-_ে ব্যক্তি আসক্তিবণতঃ ধর্মকে উল্নজ্বন করিয়া পরকীয়া! রমণীর প্রতি অনুরাগী হয় এবং এ রমণীর 
প্রেমই যাহার সর্বস্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ও রমণীর উপপতি বলেন। প্রাগেনোল্লজ্বরন্‌ ধর্্মং পরকীয়াবলার্থিন। 
তদীয়-প্রেম-সর্বন্থং বুধৈরপপতিঃ স্মতঃ॥ উঃ নীঃ নায়কভেদ 1১১” পরস্পরের প্রতি গাঢ-আসক্তিবশত:__যাহার। 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ নহে, এমন নায়ক-নায়িকার মিলন হইলে, নায়ককে বলে নায়িকার উপপতি। উপপতি-শব্খ 
হইতেই পতি-শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। ধর্মস্দত বিবাহদ্বার। যে নায়িকার পতিলাভ হইয়াছে, সেই নায়িকা যদি 
পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহা হইলেই এ পুরুষকে তাহার:উপপতি বল! হয়। এইরূপ পরকীয়! নায়িকারই ওপপত্য- 
ভাব গুষ&,রূপে বিকাশ পায়। পরস্পরের প্রতি গাঢ় আসক্তিবশতঃ যদি. কোনও নায়কের সহিত কোনও অবিবাহিত! 
কুমারীর মিলন হয়, তাহা হইলেও এ নায়ককে এ কুমারীর উপপতি বলা যায় ; এইরূপ মিলনও ধর্দসঙ্গত নহে; 
বিবাহিতা পরকীয়া রমণীর ন্যায় এইরূপ কুমারীরও নায়কের সহিত মিলনে স্বজন-আধ্য-পথার্দির বি আছে। 
উপপতি-ভাব--ওপপত্য-ভাব ; শ্রীরুকে উপপতি বলিয়া মনে করা। যোগমীয়া-_কষ্লীলার 
সহায়কারিণী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিও শ্রীরুষের স্বরূপ-শক্তি, শুদ্ধসত্বের পরিণতি-বিশেষ। “যোগমায়! চিচ্ছক্তি 
বিশুদ্ধ-দতব-পরিণতি 1২।২১/৮৫।৮ ইনি অঘটন-ঘটন-পটায়সী-_যাঁহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব, এরূপ ঘটনাও ইনি 
ইহার অচিন্ত/ণক্তির প্রভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। আপন গ্রভাবে-__যোগমাযা স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 
শক্তির মহিমায় | 
॥ উনি... ১৯৯ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমে ও গোলোকাদি ধামে যে সকল লীলার প্রগর নাই, ত্ন্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া 
শরীর সেই সকল অদ্ভূত লীলা! করিবেন এই সকল অদ্ৃত লীলার উল্লেখ করিতে যাইয়া প্রীুফের প্রতি গোপন্থন্দরী- 
দিগের যোগমায়া-সম্পাদিত উপপতি-ভাধের উল্লেখ করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, অপ্রকট-বৃন্দাবনে বা গোলোকে 
উপপতি-ভাব নাই, স্মতরাং উপপতি-ভাবাত্মিকা-লীলাও নাই ; গুতাহার সম্ভাবনাও নাই; সম্ভাবনা থাকিলে অপ্রকট- 
বন্দাবনেই উপপতি-ভাবাত্মিক! লীলা অঙ্ুঠিত হইতে পারিত, ব্র্গাণ্ডে গ্রকট-লীলা করার আর প্রয়োজন হইত না। 
উপপত্তি-ভাবাত্মিক! লীলার রস্বৈচিত্রী-আদ্ছাদনই প্রকট লীলার মুখ অস্তরঙ্গ উদ্দেশ্য 

অপ্রকট-বুন্দাবনে উপপতি-ভাবাত্মিকা লীলার সম্ভাবনা হইতে পারেনা কেন? উত্তর--উপপতি-ভাব- 
সিদ্ধির নিমিত্ত নায়িকার পরকীয়াত প্রয়োজন; অর্থাৎ নায়িক! কুষের ধর্ধ-পন্থী নহেন, অপরেরই ধণ্ধ-পদ্থী, 
অথবা অপরের কুমারী কন্যা--এইরূপ জ্ঞান সকলেরই থাকা দরকার । তজ্জন্ত ধর্দপতির বা পিতামাতার গৃছেই 
নায়িকার অবস্থিতি প্রয়োজন; প্রারুঞ্জের ও গোপনুন্দরীদিগের একগৃহে অবস্থিতি উপপতি-ভাবের অনুকূল নহে । 
অপ্রকট-বুন্দাবনে ( গোকুলে ) নন্দ-যশোদা ও গোপস্ুন্দরীগণের সহিত শ্রীকুষ্চ একই গৃহে (সহশ্রদল-পন্মের 
কথিকার-্থানীয় মহদন্তঃপুরে ) নিতা অবস্থান করেন। গোপনুন্দরীগণ ্ররুষেরই হলাদিনী-শক্তি বলিয়া! শরীরের 
্বকীয়াশক্তি। সুতরাং তাঁহার! শ্রীরষচের ্বকান্তা। গোকুলবামীদের অনুভূতিও তজ্রপ। অনাদিকাল হইতেই 
গোগীগণ মনে করেন, রীকৃ্ণ তাহাদের স্বকান্ত; শ্রীকষ্ণও মনে করেন, গোপীগণ তাহার স্বকাস্ত। ; নন্দ-মশোদাদি 
অন্যান্ত সকলেরও এইরূপই জ্ঞান । সুতরাং অপ্রকট বৃন্দাবনে গোপস্থুন্দরীগণের অন্যের মহিত ধর্ম্-বিহাহ্‌ বা অন্গৃহে 
অবস্থিতি সম্ভব নহে। অবশ্য শ্রীকুষ্চের ইচ্ছ! হইলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়! এস্থানেও শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদের 
মনে উপপত্যভাবের সঞ্চার করিতে পারিচেন. এবং গোকুলবাসীরাও যোগমারার প্রভাবে মনে করিতে পারিতেন যে 
গোপস্ুন্দরীগণ প্রীকুষের ধর্ম্মপত্বী নহেন। কিন্তু এইরূপ করিলে জুগুপ্সিত রসদোষ অন্মিত; সর্বসাধারণের জ্ঞাতসারে 
পিতামাতার (নন্দ-যশোদার ) সহিত একই অস্থঃপুরে পরনারীকে লইয়া বাস কর! নিতান্ত নিন্দনীয় কাধ্যই হুইত। 
আর প্রীরুষ্ণের এইরূপ আচরণের অনুমোদন করিলেও নন্দ-ঘশোদার বাংসল্যে দোষ প্রকাশ পাইত। কিন্তু প্রকট-লীলায় 
এইরূপ রগদোবের সম্ভাবনা নাই। নরলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত প্রকটলীলায় জন্মা্দিলীলা। প্রকটিত করিতে হয়) তাই 
বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন পরিকরদের -জন্মলীলা প্রকটিত হইয়া থাকে । এই জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যোগমায়া রুষঃ- 
পরিকরদের স্বরূপের স্থৃতি আবৃত করিয়া দেন; তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের স্বন্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের তথও 
ভুলিয়। থাকেন । শ্রীরাধিকাদি গোপন্ুন্দরীগণ মনে করেন, তাহারা গোপকন্তা, শ্রীরষ্ণও এক গোপ-নন্দন,__নন্দ- 
গে।পের তনয় । অবশ্য পরস্পরের প্রতি তাহাদের স্ববূপাঁন্বন্ধি আকর্ষণ তাহাদের বূপ-গুণের ব্যপদেশে অভিব্যক্ত 
হইয়াছিল; শী্ষ্ণের সহিত তাহাদের বিবাহ হইলে গোপসুন্দরীগণ আপনাদিগকে রুতার্থাও মনে করিতেন। 
কিন্তু বিবাহ হইল নাঁ_হইতে পারিল না; সুন্মরী-রমণী-লুদ্ধ কংসের ভয়ে গোপগণ যখন বিবাহযোগ্য বয়সের 
একটু পূর্বেই তাহাদের কন্তাদের পাত্রস্থা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, তখনও ্রীকুষ্ণের উপনয়ন হয় নাই; 
সুতরাং তাহার বিবাহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ, জ্যোতিধ্বিংশিকোমণি গর্গাচার্ধ্যও শ্রীরাধিকাদি গোপ- 
সুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ মঞ্লজনক হইবে না বশিরা অভিমত প্রকাশ করিলেন। বাধ্য হইয়াই 
গোপগণকে অন্ত গোপগণের সহিত তাহাদের কন্তাদের বিবাহ স্থির করিতে হুইল । তখন এক সমস্যার উদয় হইল । 
শ্রীরাধিকাদি গোপকন্তাগণ শ্রীকষের নিত্যকান্তা ; স্থৃতরাং অশ্যের সহিত তাহাদের বিবাহই হইতে পারে না, হইলে 
তাহাদের নিত্যকান্তাত্ব থাকে না। অথচ গোপগণও তাহাদের বিবাহ স্থির করিয়াছেন) কন্ঠাগণের স্বরূপতদ্ব 
তীহাঁর! জনেন না, তাহাদিগকে তাহা জানানও যায় না; জানাইলে নর-লীলাত্ব খাকে না। আবার পপত্য-ভাব- 
সিদ্ধির নিমিত্ত গোপকন্তাগণের অন্যত্র বিবাহের প্রবাদও প্রয়োজন ॥ যোগমায়া অপূর্ব-কৌশলে এই সমস্যার সমাধান 
করিলেন। তিনি কাহাকেও কিছু শা জানাইয় শ্রীরাধিকাদি গোপাহনামিগের অনুরূপ গোপীমুন্তি কল্পনা করিলেন 
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] গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
এই সমস্ত কল্পিত গোপমূর্তিদের সহিতই গোপদের বিবাহ হইয়! গেল--বিবাহ হুইয়া গেল বলাও সঙ্গত হইবে না) 
কারণ, কোনওরূপ বিবাহ-ক্রিয়াই অসিত হয় নাই; হইতেও পারে না; শ্রীকুষ্ণ-প্রে়শীদের কল্পিত প্রতিমুষ্তির 
সহিতও অন্তে বিবাহ হইতে পারেনা । যোগমায়ার প্রভাবে গোপকন্াগণ ব্যতীত অপর সকলে স্বপন দেখিলেন যে, 
গোঁপকগ্ঠাদের সহিত গোপদের প্রস্তাবিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই শ্বপ্পবেই সকলে বাস্তব ঘটন! বলিয়া মনে 
করিল; ইহাও যোগমায়ার কৌশল । এমতাবস্থায়, অভিমন্য-আদি গোপগণ শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে তাহাদের 
গন্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীরাধিকাদি কখনও অভিমন্য-আদিকে পতি বলিয়া মনে করেন নাই, 
করিতেও পারেন না; কারণ তাহার! সতী-শিরোমনি) পূর্বেই তাহার! মনে মনে শ্রীরুষ্চরণে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। তবে ইহাও সত্য যে, অন্যান্য সকলে যখন বিবাহ-সপ্দ্ধীয় স্বপ্ন দেখিলেন, তখন যদিও যোগমায়া 
গে।পকণ্ঠ/গণকে মুগ্ধ করিয়! রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার! স্থাপ্রিক বিবাহ সন্বদ্ধেও কিছুই জানিতে পারেন নাই, 
তথাপি সকলের কথা শুমিয়া অনিচ্ছাসত্বেও তাহাদিগকে উক্ত বিবাহের সংবাদ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে 
হুইয়।ছিল। যাহাহউক, যথাসময়ে প্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণকে তাঁহাদের তথাকথিত পতির গৃহে আসিতে হুইল ; 
যোগমায়াই তাহীও সংঘটিত করিয়| দিলেন । এই তথাকথিত পতিদের গৃহ ছিল নন্দালয়েরই নিকটবর্তী যাবট-গ্রামে । 
সুতরাং যাবটে আসিলে শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিতে পারে বলিয়াই যোগমায়ার কৌশলে 
ব্রজন্ন্দরীগণ যাবটে আসিতে সম্মতা হইলেন। তীহারা আসিলেন বটে, কিন্ত অভিমন্্য-আদি তথাকথিত পতিগণ 
কখনও তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এই স্থানে আসার পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
জন্মিল, পরে নিভৃতে মিলনাদিও হইল । শ্রীক্ুঞ্চের সহিত মিলনের নিমিত্ত তাহারা যখন গৃহ হইতে বহির্গত হুইতেন, 
তখন যোগমায়া-কল্সিত তাহাদের অনুরূপ মূর্তি গৃহে থাকিত; গোপগণ মনে করিতেন, তাঁহাদের পত্বীগণ গৃহেই 
আছেন। কিন্তু যোগমায়ার কৌশলে গোপগণ এই কল্পিত গোপীমৃদ্তিকেও কখনও স্পর্শ করিতে পারেন নাই। 
(বিশেষ বিবরণ গোপালচম্পৃগ্রন্থের পূর্ববচম্প্‌ ১৫শ পূরণে দ্রষ্টব্য )। 
যাহাহউক, এইরূপে যোগমায়ার কৌশলে প্রকট-লীলায় শ্রীকুষ্চের প্রতি গোপনুন্বরীদিগের উপপতি-ভাব 
জন্মিল। এই ও্পপত্যও বাস্তব নহে) কারণ, অন্য গোপের সহিত গোপীদিগের বাস্তবিক কোনও বিবাহই হয় 
নাই; বিশেষতঃ গোপস্থন্দরীগণ স্বরপতঃ শ্রীকুষ্ণেরই নিত্য-স্বকান্তা। প্রকট-লীলায়ও তাহারা শ্রীরুঞ্ণকেই মনে মনে 
পতি বলিয়! স্বীকার করিতেন) তবে লৌকিক-লীলায় গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া! অন্য গোঁপের সহিত তাঁহাদের 
সর্বজন-কথিত বিবাহের প্রবাদকেও মন হইতে একেবারে তাড়াইয়! দিতে পারিতেন না । ইহার ফল হইল এই যে, 
যদিও তথাকথিত পতিদের সহিত তাঁহারা কখনও কোন সন্বন্ধ রাখিতেন না, রাখিবার ইচ্ছাও করিতেন না, 
তথাপি তাঁহাদের বিবাহের প্রবাদ-শ্রীকুষ্ণের সহিত তীহাদের মিলনে বাধাবিদ্ উৎপাদন করিত, গৃহ হইতে বহির্গমন- 
কালে তাঁছাদের মনে তথা কথিত গুরুজনের ভয়ে সঙ্কোচ আনয়ন করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিশনের কথা গোপনে 
রাখিবার বলবতী চেষ্টা জন্মাইত। এই সমস্তের ফলে মিলনের আনন্দ-চমতকারিতাই বন্ধিত হইত । যাহা কষ্ট-লভ্য, 
তাহার 'আসম্বাদনেই প্রভৃত আনন্দ। “চৌরী পিরীতি হয়ে লাখ গুণ রঙ ৷” 
গ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষেঃর শ্বকীয়ায় পরকীয়া-ভাব; কিন্তু অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব, তাহার অনেক প্রমাণ 
বিদ্যমান। দত্তবক্রবধের পরে ক্রীকুষ্ণ যখন ত্রজে পুনরাগমন করিয়াছিলেন, তখন যোগমায়া বিবাহ-সব্বীয় সমস্ত রহস্ত 
সকলের নিকট ব্যক্ত করিলেন) সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাধিকাদি গৌপকন্াগণ তখনও অবিবাহিতা । তখন 
রন্ধফের সহিত ও সমস্ত গোঁপকন্তাদের বিবাহ হুইয়া গেল। (গোপালচম্পৃ, উঃ চঃ ৩২--৩৫ পুঃ )। ইহার পরেই 
শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-লীলার অন্তধধণান করেন এবং শ্রীবাধিকাদি গোপকন্ঠাগণও উক্ত বিবাহজাত স্বকীয়া-ভাবের সংস্কার লইয়াই 
অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন। ইহা! হইতেও বুঝা যায় যে, অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাব_-পরকীয়াভাব নহে । 
প্রীরুফ-সন্দর্ভের ১৭৭ অনুচ্ছেদে শ্রীজীবগোস্বামিচরণও বিশেষ বিচার সহকারে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন এবং 
TENE EEE ESR te = EME CETTE TT TES RO NEE ESE Eee কউ লস 


র্থ পরিচ্ছেদ | আদি লীল!। ২৫৭ 


AU sy 
সপপপ্পপপপপ্পপপোপ্ালালাপাপাপপেপসসপে গজপাপনতপালততৱৱোৱপোপ ত ত্লগ পপ প্কাতাগাগাতা জাপ পাপ পিপিপি টি এপ 





গৌর-ক্পা-তরঙ্গিদী টীকা । 
এইরূপ সিদ্ধান্ত যে শ্রীরপাদি গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত এবং একনপগোস্বামী যে ললিতমাধব-নাটকে স্বকীয়াত্বেই 
গোপীভাবের পর্যবসান করিয়াছেন, তাহাও শ্রুজীবগোস্থামী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; “ভরীযদন্মদুপজীব্যচরণৈরপি 
ললিতমাধবে তথৈব সমাপিতম্‌ --শৰীকষণ-সন্দ্ভঃ ১৭৭1৮  ভগবংসন্দর্ভই গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমপ্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ; 
এই গ্রন্থে বৈষ্যবধর্শ্মের সমস্ত তত্বই দার্শনিক-বিচারের সহিত নির্পিত হইয়াছে; বেষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শুরীদ্গীবগোস্বামী 
এই গ্রন্থে যে সমন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের অনুগতভাবেই বৈষ্ণব-শাপ্রের আলোচন! করা 
সমীচীন হইবে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-শান্রানুসারে শীগ্গীবগোস্বামী এীভগবানের নিত্যপরিকর-ত্রলীলায় তিনি 
শ্রীবিলাসমগ্তরী ; সুতরাং প্রকট ও অপ্রকটে গোপন্থন্বরীগণের প্রতি শ্রীকষ্ণের স্বকীয়! কি পরকীয়া কাপ্তাতাব। 
তাহা গ্রজীবগো্বামী বিশেষরূপেই জানেন; তাই তাঁহার উক্তি উপেক্ষার বা! সমলোচনার বিষয় হইতে পারে ন! 1 
বিশেষ আলোচন! ভূমিকায় দ্রব্য ৷ 
২৭। প্রশ্ন হইতে পারে-ওঁপপত্যভাব যদি অবাস্তবই হয, তাহা হইলে তদ্ছারা কিরূপে রস-আম্বাদন হইতে 
পারে? নাটকের অভিনয়ে যাহারা রাঁজা-রাণীর ভূমিকা অভিনয় করে, তাহাদের রাজারাণীর ভাব অবাস্তব বলিয়া 
বাস্তব-রাজারাণীর সুখ-দুঃখ তাহার! অনুভব করিতে পারে না) কারণ, তাহারা জানে, তাহার! বস্তুতঃ রাজারাণী নহে; 
তাহাদের প্রক্ৃত-অবস্থার স্থৃতি অভিনীত ভূমিকার তাহাদের গাঁঢ় অভিনিবেশ জন্মিতে দেয় না। গাঢ় অভিনিবেশ না 
জন্মিলে সুখ-দুঃখের প্রকৃত অনুভব হয় না। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ও গোপস্ুন্দরীদিগের পপত্যভাব অবাস্তব বলিয়া 
তাহাতে তাহাদের গাঢ় অভিনিবেশ জন্মিতে পারে না; স্বর্পগত স্বকীয়-ভাব তাহাতে বিদ্ন জন্মায় । এমতাবস্থায় 
কিরূপে রস আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই এই পয়ারে বলা! হইতেছে যে, প্রকট- 
লীলার ওঁপপত্য-ভাব স্বরূপতঃ অবাস্তব হইলেও শ্রীরুষ্ণ ও গোপীগণ তাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করেন; কারণ, 
গোপক্রুন্দরীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকাস্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের নিত্য-স্বকাস্ত এবং যোগমায়ার অনিস্থ্য- 
শক্তির গ্রভাবেই যে তাহাদের উপপত্যা-ভাবের সঞ্চার হইয়াছে-_এ সমস্ত বিষয়ের কিছুই যোগমায়ার প্রভাবে তাহার! 
কেহই জানেন ন!। যোগমায়! গোপীদিগের শ্বরূপের স্থৃতি আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা যে শ্রীকৃষের 
নিত্য-ন্বকান্তা, ইহা তাহার! তুলিয়া গিয়াছিলেন। আবার যোগমায়ারই কৌশলজাত বিবাহসন্বন্ধীয় গ্রবাদবশতঃ 
অনিচ্চাসতেও তাহারা মনে করিতেন__অভিমস্্য-আদি গোপগণই তাহাদের পতি-_স্ুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের পর্তি 
ন, উপপতিমাত্র । শ্রীক্ষ্ণেরও এইরূপই অহুভূতি ছিল। সুতরাং এই গুপপত্য-ভাবকে তীহারা বাস্তব বলিয়াই 
মনে করিতেন; স্বকীয়া-ভাবের কোনও স্থৃতিই তাঁহাদের ছিল ন! । তাই, ওঁপপত্য-ভাবাত্মক-শীলায় তাঁহাদের গাড় 
অভিনিবেশের অভাব হইত না, রাস্বাদনেরও কোনও বিদ্ন জন্মিত না। 
আমিহ-_-আমিও (গ্ৰীচ নিজেও )। তাহ।-যোগমায়া থে শ্রকুষ্ণের নিত্য-স্বকাস্তা গোপীদের মনে 
প্রষখসঙ্থন্ধে উপপতি-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা। গোপীগণ যে প্রকুষের নিত্য-স্বকান্তা এবং যোগমায়াই যে স্বীয় 
অনিন্তা-শ্তির প্রভাবে স্ববান্তা-ভাব আবৃত করিয়া ওপপত্য-ভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা (পরীক্ষণ জানিতেন না, গোগী- 
গণও জানিতেন না)। আমিহ-শব্দের হ (ও )-এর সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হইয়াও একথা জানিতেন না; 
ইহাও যোগমায়ারই প্রভাব । সর্কশক্তিমান্‌ জীৰফ্ের এবং সর্বশক্তি-গরীয়সী শ্রীরাধিকার আশ্রিতা হইয়াও যে যোগ- 
মায়! ভীহাদিগের স্বরূপজ্জামকে আবৃত করিয়া মুত সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, ইহ! কেবল তাহার প্রতি তাহাদের 
কুপাধিকোরই পরিচয় । নর-লীলার রসমাধু্য অন্ধ্র রাখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকুষণেরই ইঞ্জিতে যোগমায়াকর্তৃক তাহাদের 
এইরূপ মুগ্বত্ব; এইরূপ মুধত্ব না থাকিলে নয়-আবেশ অন্ধ থাকে না । অথবা__প্রেমের অনির্বচনীয়-শ্তির গ্রভাবেই 
্ীরুষের এই মুসত্ব। প্রেমের স্বভাবই এই যে, ীকষককে স্বীয় রসমাধুষ্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত প্রয়োজন-স্থলে তাহার 


২৫৮ _গ্ীগীচৈতন্যচরিতাযৃত | [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 


AAA টিকা ক SSID AIDAA AA 


ভি ছাড়ি রাগে দোহেক করয়ে য় মিলন ।। | I কভু মিলে, কহু না মিলে, _দৈবের ঘটন ॥ ॥ ২৮ 


টিন জালিম টিকা। 
ত্বরূপৈশ্বধা-জ্জানকে আবৃত করিয়া রাখে; তখন তাঁহার সর্বজ্ঞতাদি প্রচ্ছম হইয়। থাকে । মুধতববশতঃ শ্বদূপ-তদ্ব সন্ধে 
অমুসন্ধান থাকে ন|। 

“জানি” স্থলে “ানিমু এবং “জানে” স্থলে “জানিবে” পাঠস্তরও আছে। 

দৌহার-উভয়ের শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীগণের । নিত্য হরে মন-সর্ধদা মনকে হরণ করে; মিলনের 
নিমিত্ত মনকে সর্বদা! উৎকষ্ঠিত করে। তাহাদের রূপ-গুণ-মাধুর্যের শক্তি এমনই অদ্ভূত যে, শত সহজ বার আন্বাদন 
করিলেও আস্বাদন-স্পৃহা প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয়। সর্বপ্রথম দর্শনে বা সর্ধপ্রথমে রূপ-গুণের 
কথ। শ্ৰবণে পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত চিত্তে যেরূপ বলবতী উৎকঠা, জন্মে--শত শত বার দর্শনের বা গুণ- 
শবণের পরেও যদি কখনও দর্শনের বা গুণ-খ্ববণের স্থযোগ বটে, তখনও মিলনের নিমিত্ত ঠিক তদ্রুপ বলবতী উৎকণাই 
জন্নিয়া থাকে৷ রূপগুণ-মাধুর্ধ্য সর্বদাই যেন অনম্ুতৃতপূর্বব বলিয়াই মনে হয়। 

বিবাহ্‌-বন্ধনে আবদ্ধ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ-সংঘটনে তাহাদের সম্বন্ধই প্রধান প্রবর্তক) কিন্ত 
উপপত্য-ভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে তদ্রপ কোনও সম্বন্ধ নাই, রূপ-গুণের মাধুষ্যই তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলনের 
প্রধান প্রবর্তক । বূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই তীহাদের প্রীতি উন্মেষিত ও পরিপুষ্ট হয় 

পরীকষ্* ও গোগীগণের মধ্যে যে সন্বদ্ধ, তাহা নিত্য এবং তাহা! স্বরপানুবন্ধি; তাই তাহারা যখন যে অবস্থাতেই 
থাকুন না কেন__তাহারা পরম্পরের স্বরূপতত্ব ও ্বরূপানুবন্ধি সম্বদ্ধের কথা জানুন আর না-ই জাহুন--এই নিত্য সম্বন্ধ 
সর্ধাবস্থাতেই তীহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। চুম্বক-খণ্ডদ্বয় কদ্দমাবৃত হইলেও পরম্পরকে আকর্ষণ করিয়া 
থাকে । যোগমায়ার প্রভাবে শরীক ও গোপীগণ পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া থাকিলেও, পরস্পরের 
প্রতি তাহাদের নিত্য-প্রীতি পরম্পরের রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে । ওপপত্য-ভাবকে তাহারা 
বাস্তব বলিয়া মনে করাতেই, সুতরাং তাহাদের পরস্পরের প্রতি গ্রীতি-অভিব্যক্তির অন্য কোনও দ্বার তাহাদের জানা 
না থাকাতেই রূপ-গুণকে উপলক্ষ্য করিয়! তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে । 

২৮। গুপপত্য-ভাবের প্রভাবের কথা বলিতেছেন। এই ওপপত্য-ভাবের ব্যপদেশে পরস্পরের প্রতি 
তাহাদের যে প্রীতি উন্মেষিত হইল, তাহা! ক্রমশ: বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এমন এক অবস্থায় উপনীত হইল-_যাহাতে, বেদধর্শ, 
লোকধৰ্শ্ম, গৃহ-ধর্ম-আদি সমন্তে উপেক্ষ। প্রদর্শন পূর্বক একমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই তাহার! পরস্পরের সহিত মিলিত 
হইয়াছেন। কিন্তু এই মিলন যে সর্বদাই বাঞ্ধামূরপ ভাবে সংঘটিত হইত, তাহা নহে; কখনও বা মিলন সম্ভব 
হইত, কখনও বা হইত না । যখন যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও মিলন সম্ভব হইত না, তখন মিলনের জন্য তীহাদের উৎকঠা 
অত্যধিক রূপে বঞ্ধিত হইত; তাহাতে মিলনানন্দের আস্বাদন-চম্থকারিত অনির্বচনীয় হইয়া উঠিত। ওপপত্য- 
ভাবে মিলনের প্রন্নাস বলিয়াই শ্বাশুড়ী-ননদী-আদি হইতে নানারূপে নানা. বাধাবিষ্ন সময় সময় আঁসিয়! উপস্থিত | 
হইত এবং মিলনকে অসম্ভব করিয়া তুলিত। ৃ 

প্রথম পয়ারার্দে “উপপতি-ভাব” শব্দ উহ্‌ রহিয়াছে; ইহাই বাক্যের কর্তা। অন্বয় :--“উপপতি-ভাব চিত্তে 
রাগ জন্মাইয়া সেইরাগের প্রভাবে ধর্ম ছাড়াইয়| উভয়কে উভয়ের মহিত মিলিত করায় ৷” | 

ধর্্__বেদধর্ম, লোকধন্ম, গৃহধর্শ ইত্যাদি। ছাড়ি--ছাড়াইয়া, ত্যাগ করাইয়া । বাগ--্রীরুষের ও ্‌ 
গোপনস্ুন্দরীদিগের পরস্পরের প্রতি আসক্তি; এস্থলে রাগ-শবে অনুরাগের চরম-অবস্থা মহাভাবকেই বুঝাইতেছে। | 
কারণ, লোকধর্শ-গৃহ্ধর্খাদি-বিষয়ে কোনওরপ অনুসন্ধানের ইচ্ছা ন! জস্মাইয়া সরস্পরকে মিলিত করাইবার পক্ষে 
একমাত্র মহাভাবই সমর্থ (বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

অধবা, “উপপতি-ভাব” শব উহ্‌ আছে বলিয়া! যনে না করিলেও রাগ-শ্কে কর্তা করিয়াও অর্থ করা যায়। 
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৫ আদিীলা। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
যথা £--পাগে (রাগ-_কর্তা ) ধৰ্ম্ম ছাড়াইয়া উভয়কে মিলিত করে । রাগই মিলন-কাধ্যের কর্তা । পরস্পরের কপ- 
গুণাদির দর্শন-শ্রবণে পরম্পরের প্রতি তাহাদের যে প্রীতির উন্নেষ হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া! এমন এক 
বস্থায় উন্নীত হইয়াছিল, যে অবস্থায় তাঁহার! ধর্ম_স্বজন-আধ্যপথাদি সমন্তে বিস্জ্জন দিনা পরস্পরের সহিত মিলিত 
নাছিলেন। গোপীগণ তাহাদের নারীধর্ম বিসৰ্জ্জন দিয়াছিলেন__কুলবতী হইয়াও পরপুরুষ প্কষে সহিত মিলিত 

ইয়াছিলেন। পরীর অনুরাগের প্রভাবে ধর্ম্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন__অবিবাহিত এবং অন্থপনীত অবস্থায় পর-রমণীর 
সহিত মিলিত হইয়/ছিলেন । 

দৈবের ঘটন-_যে ঘটনার উপর কাহারও কোনও হাত নাই, অন্যরূপ আকাজ্জ! এবং চেষ্টা সত্বেও যাহা 
ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই দৈব-ঘটনা! বলে) প্রীরাধাদিগোপীগণ এবং শরীক সর্বদাই পরস্পরের সহিত মিলনের 
লিমিত্ব যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন; তথাপি কোনও কোনও সময়ে আকস্মিক কারণে তাহাদের মিলন হইত না| ইহাই 
দৈব-ঘটনা। 

মধ্যাহে ্রীরাধাবুণ্ডে, নিশীথে নিৰুগ্র-মন্দিরাদিতে মিলনের দৃষ্টান্ত লীলা-গ্রন্থাদিতে যথেইই আছে । মিলনের চেষ্টা 
সেও ম্লিনাভাবের একটা সু প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পদ্যাবলী-গ্রন্ হইতে এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে । প্ন্েতীরুত-কোবিশাদি- 
দঃ কুর্বদতে ছবারোন্মোচন-লোল-শঙ্ঘ-বলয়-্কাণং মূহঃ শৃর্তঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ-জন্রতী-বাক্যেন 
দুনাত্মলে! রাধা-প্রার্দণ-কোণ- কালিবিটপি-ক্রোড়ে গত! শর্বরী ॥ ২০৬৪৮ একদা! রাত্রিকালে শ্রীরাধার সছিত মিলনের 
আশায় ভাহার প্রাঙ্গণ-কোণস্থিত একটী কুল-বৃক্ষের নিযে দাড়াইরা শ্রীকৃষ্ণ কোকিলাদি-পক্ষীর ন্যায় শব্দ-উচ্চারণ করিয়া 
গ্রীর্বাখাকে সঙ্কেত করিলেন। গ্রীরাধা গৃহমধ্যে সবস্থিত ছিলেন, পীকুষণের সন্ধেত বুঝিতে পারিয়া বহিগঁত হওয়ার 
অভিপ্ৰায়ে যখন দ্বারোদ্যাটন করিতেছিলেন, তখন তাহার হস্তস্থিত শঙ্ব-বলয়াদির শব্দে তাঁহার শ্বাশুড়ী জরতী কে-ও 
কে-ও শব্ধ করিয়া উঠিলেন; মিলনোদ্যোগে বাধা প্রাপ্ হইয়া শরীকষ্ণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যতবার এইরূপ 
বছিগমনের চেষ্টা হইতেছিল, তত বারই উক্ত প্রকারে জরতীর বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল ৷ উৎকন্ঠিত শীকৃষ্ণ সমস্ত 
রাত্রিই কুলবৃক্ষতলে অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু রাধার সহিত মিলন আর সেই রাত্রিতে ঘটল না। 

ইদব-বলিতে পুর্দজন্মক্ূত কৰ্ম্মকেই বুঝায়। ্্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাভাৰ অবশ্য তাহাদের পর্বগনাকৃত 
কর্শের ফল নহে; কারণ, তীহারা নিত্য বস্তু, তাহাদের জন্মাদি নাই; জীবের স্থায় তাহাদের কর্মও নাই! মিলন- 
জনিত আনন্দের চমৎকারিতা-বর্দনের উদ্দেশ্য উৎকঠাবৃদ্ধির নিমিত্ত যোগমায়াই সময় সময় মিলনে বাধা উৎপাদন 












করিতেন । 

অপ্রকট-লীলা অপেক্ষা প্রকট-লীলার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিবে, তাহা বলিতে যাইয়া ২৬-২৮ পয়ারে দিগ্‌ 
দর্শনক্পপে কাস্তাভাবের লীলারই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইল। বাস্তবিক, বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্ত-ভাবের লীলাতেও 
এ্রকট-লীলার অন্তুত বৈশিষ্ট্য আছে। অপ্রকট-গৌলোক-লীলায় শ্রীকুষ্ণ নিত্য-কিশোর। কিশোর"পুত্রের প্রতি যতটুকু 
বাংসল্য প্রকাশ করা! যাইতে পারে, গোলোক-সীলা় শ্রীন্দ-যশোদার বাৎসল্য ততটুকু মাত্রই বিকশিত হইয়া থাকে। 
গেই ধামে অন্ম-লীলা নাই, সুতরাং বাল্যলীলা ও পৌঁগগ্-লীলাও নাই__শিশু-সস্তানের লালন-পালনে, তাহার মনের 
ভাব-গ্রকাশক অ্-তঙ্গী-আদি দর্শনে, তাহার মুখে আধ আধ “মা-বা” শষ শ্ৰবণে, তাহার শৈশব-ক্রীড়াদি এবং 
বালাচাখজ্যাদি-দর্শনে, তাহার মদদগার্থ সময়োচিত শাসনে পিতামাতার মনে খে ie TE A 
প্রবাহিত হইতে থাকে, অপ্রকট গোলোক-দীলায় তাহা নাই। প্রকট-বৃন্দাবনে এই সমস্ত লীলা প্রকটিত করিয়! 
রীরুষ্ণ বাৎসল্য-ভাবাপন্ন ভক্তদিগকে কৃতাৰ্থ করিয়াছেন এবং নিজেও বাৎসলারস-চমৎকারিতা আস্বাদন করিয়াছেন। 
প্রেমিক ভক্তের উপরে যত বেশী নির্ভরতার সুযোগ হয়, প্রেমরস-নিরধ্যাসও ততই বেশী আস্মাগ্ঘ হয়। শিশু-পুত্রকেই 
গিতামাতার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়) শিশু-পুত্রের রক্ষক, সখা, তৃতা--মমন্তই টিভি? কিশোব- 
গুলকে পিতামাতার উপর অতটা নির্ভর করিতে হয় না তাহার সুবাস্থাদনের অন্ত উপা্ও আছে। তাং 


NNN 


২৬০ শ্রীস্তরীচৈতন্যচরিতামূত | 
এই সব রমনির্য্যাস করিব আম্বাদ | 1 এই দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ ॥ ২৯ 


[ ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ 


০৯৮৯ A 


গোঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
শিশু-পুত্রের লালন-পালনেই বাংসলা-রসের পরাকাষ্টা। ইহাই প্রকট-লীলায় বাংসল্যরসের অদ্তুতত্ব | নিজের বা 
পরের ঘরে ক্ষীর-মাখন চুরি, সমবয়ক্চ বালকদের সঙ্গে বংসতরার পুচ্ছধারণ, গৃহবদ্ধ বৎস্দিগের উন্মোচন, ধৃতপুচ্ছ- 
বংসকর্ভক সবেগে ইতন্ততঃ পরিভ্রামণ, বংস-চারণ, বসকে উপলক্ষ্য করিয়। গোদোছনের আঙগকরণ।দি লালাও অগ্রকট 
গোলোকে নাই, প্রকট-বুন্দীবনে আছে । এই সমস্ত লালায় পৌগপু-লীলার অপূর্বত্ব অভিব্যন্ত হইয়াছে। শিশু- 
কুষ্ের পরিচর্য্যাদি অপ্রকটে নাই; প্রকট-ইন্দাবনে তাহা প্রকটিত করিয়! দাস্তরসের অপূর্ব অভিবাক্ত করা 
হইয়াছে। এইরূপে চারি ভাবের লীলাতেই অগ্র'কট অপেক্ষ! প্রকট-লীলার অপূর্ব বৈশিষ্টা আছে । 

২৯। ১৪শ পয়ারোক্ত “প্রেমরস-নিধ্যাস করিতে আম্বাদন”-ব|ক্যের উপসংহার কর] হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন “অপ্রকট ধামে যে শমত্ত লীলার প্রচার নাই, ব্রন্ধাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া! মেই সমস্ত লীল। প্রকটিত করিয়া-- 
দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনির্ধচনীয় অদ্ভুত নির্যাস আস্বাদন করিব এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ভক্তবুন্দের প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ করিব” 

এই সব রসনির্ধ্যাস_পূর্কোলিখিত লীলার রঞ-নির্যাস (রসের সার )। এই দ্বারে__ইহা ছার!) নিজে 
ভক্তের প্রেমরসনিরধ্যাস আস্বাদন করা উপলক্ষ্যে। জর্বভক্তেরে প্রসাদ-_সমস্ত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ । ত্রহ্ধাখডে 
অবতীর্ণ হইয়! শরীক যে সমস্ত শীল! করিবেন, তাহাতে তাহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণ, জাতপ্রেম ভক্তগণ, সাধক 
ভক্তগণ এবং ভজনোম্ুুখ ভক্তগগ- সকল রকমের ভক্তগণই অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইবেন। অগ্রকট গৌলোকে থে 
সমস্ত লীলার প্রচার নাই, ব্র্গাণ্ডে সেই সমস্ত লীল! প্রকটিত করিয়া--দাস্ত, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর রসের অপূর্ব 
বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া--দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তাগণকে ( পরিকরগণকে ) অপূর্ব-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন 
করাইয়া কৃতার্থ করিবেন । যে সমস্ত জাতপ্রেম-তক্তের যথাবস্থিত দেহের সাধন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, নিত্যলীলায় 
প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তবৎসল শ্রীকব্ণ -প্রকটলীলাস্থানে আহিরী-গোপের ঘরে তীহাদের জন্য সংঘটিত করেন; 
তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সংসর্গে লীলয় প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করিয়া, শ্রীকুফ্চের অনুষ্ঠিত গ্রকটলীলায়, 
তাহাদের ভাবান্গকুল সেবা প্রাপ্ত হইয়া তাহাত! কৃতার্থ হয়েন। প্রকটলীলার যোগেই সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ নিত্যলীলায় 

প্রবেশ করেন। এইরূপে প্রকটলীলা৷ জাতপ্রেম ভক্তদেরও কৃতার্থতার হেতু হয়। ব্রঙ্গাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া পরীর 
যে সমস্ত লীলা প্রকটিত করেন, সাধক ভক্তগণ সেই সমস্ত লীলারই স্মরণ-মননাদি করিয়! সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়েন। 

প্রীত ্ৰদ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ভাগাবান্‌ সাধক-ভক্তদিগকে দর্শনাদি দিয়াও কৃতার্থ করেন! সুতরাং গ্রকটলীলা 
সাধক-ভজদিগেরও কৃতার্ধতার হেতু হয়। আর যাহার! ভজন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সাধ্যসাধনত্ব নির্ণ করিতে 
অসমর্থ বলিয়া কোনও একটা নির্দিষ্ট ভজনপন্থার অগ্থসরণ করিতে পারেন না, প্রীরুষের গ্রকটলীলার অসমোর্ধ 
মাধুর্য্যের কথা শান্তাদি-হইতে ব! মহাজনদের মুখে অবগত হইয়া তীহারাও অন্য সমন্ত পন্থা পরিত্যাগপূর্ববক শরীকবষ্ণের 
মাধুর্ামযী ব্রজলীলার উপাসনা করিতে প্রলুন্ধ হয়। এইরপে প্রকটলীলা' ভজনোনুখ-ভক্তগণের কৃতার্থতার হেতু 
হয়। আর যাহার! বিষয়াসক্ত সাধারণ লোক, শীকৃষ্ণের প্রকটলীলার অপূর্ব্ব রস-বৈচিত্রীর কথা অঁব্ণ করিয়া 
তাহারাও বিষয়স্থুখের অকিঞি২করতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং রাগাহগীয়মার্গে ্রীষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত প্রলুর | 
হইতে পারে; সুতরাং প্রকটলীলায় বিষয়াসক্ত লোকের প্রতিও ভগবানের অপরিসীম করুণ! অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। 

বস্তুতঃ ভক্তবংসল জীক্ফের যত কিছু লীলা, সমন্ডের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভক্-চিত্র-বিনোদন) কারণ, ভক্তের! যেগন 
শরীরের সুখ ব্যতীত অপর কিছুই জানেন না, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সুখ ব্যতীত অপর কিছু জানেন ন| | গ্মদন্তাত্তে ন 
জানস্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি। শ্রী-ভা, ৯/৪/৬৮।৮ প্রেমরস-নির্্যাস-আস্বাদনই শরকৃষ্ণের প্রকটলীলার মুখ্য হেতু 
বলিয়া কথিত হইয়াছে বটে; বস্তুতঃ কিন্তু স্বীয় পরিকরবর্গের আনন্দ-চমংকারিত|-পোষণার্থই ভক্তবৎসল শ্রীকৃধঃ 


. 





তে আদি লীলা। 


৮০৫৯৮৯৫৯৫৫৮ NAA AANA NN 


২৬৯ 


PAO 
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্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। 8: 


॥  রাগমার্গে ভজে যেন ছাঁড়ি ধর্্মকম্ম॥৩০ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। 
জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাত্মক-লৌকিক-দীল| প্রকটিত করিয়া থাকেন, তীহার রসাস্থাদনের বাসলাও ভক্তচিত্ত- 
বিনোদনের উদ্দেশ্যই । “অথ কদাচিৎ ভক্তিযোগবিধানার্থং = * * * ব্বেষামানন্দ-চমংকার-পোষায়ৈব লোকেইস্মিং- 
-নিজ-জনা-বাল্য-পৌঁগণ্-কৈশোরাত্মক-লৌকিকলীলাঃ প্রকটয়ন্‌ তদর্থং প্রথমত এবাবতারিত- 


শ্ীমদানকদুনদূভিগৃহে তদিধমদুরৃন্দ-সংবলিতে শ্বয়মেব বালরূপেণ প্রকটীভবতি | ্রীকুষ্তসন্দর্তঃ। ১৭৪ ॥৮ ১1৪১৪ পয়ারের 
টাকার শেষাংশ জুষ্টব্য। 


কত 


স্তদ্রীতিসহযোগ-চমং 






৩০। প্রকটলীলাদ্বারা কিরূপে রাগভক্তি প্রচারিত হইবে তাহা বলিতেছেন । ব্রচ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া 
্রীষ্চ তাহার দাস-সগা-পিতামাতা-কাস্ত! আদি পরিকরবর্গের সহিত যে সমস্ত লীলা প্রটিত করিবেন, সেই সমস্ত 
লীলায় শ্রীষ্*-পরিকরবর্গের এশবর্যজ্ঞানহীন কঞ্চসুখৈকতাংপর্যযময় প্রেমের কথ! শুনিয়া, এ প্রেমের শ্রীকষ্চবশীকরণী 
শত্তির কথ। শুনিয়।, এবং এ প্রেম-সেবালব পরিকরদের অসমোর্ধ আনন্দের কথ! শুনিয়া সমন্ত সংখার-স্থথের, এমন 
কি ব্বর্গাগিন্ুখেরও অকি্চিংকরতা। উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্-কর্শ-পরিত্যাগপূর্কাক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের 
আন্গত্যে রাগানুগী ভজনে প্রলুব্ধ হইবে । এইরূপেই প্রকটলীলাদ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচারিত হওয়ার 
সম্ভাবনা । 

ভ্রজের-__গ্রকট ত্রজলীলার ; দাস-সখা-পিতামাতা-কাস্তা-আদি শ্রীকৃষ্ণের ব্রপরিকরদিগের । নির্ধাল- 
রাঁগ-__উ্ব্যজঞানহীন রুষ্ণসুতৈকতাৎপর্যাময প্রেম, শাল্ত্াদিতে ও প্রেমাত্মিকা সেবার বর্ণন1। শুনি-_শান্ত্াদিতে ব| 
মহাজনমুখে শুনিয়! | ভক্তথণ_শান্্বাক্যে লুছ্ধাবান্‌ সাধক ভগ! ! রাগমার্গে_ব্রজপরিকরদের আহ্গতো 
বাগানুগীর সাধন-পন্থায়। ভজে যেন__যেন অবশ্য ভজন করে। ছাঁড়ি__ পরিত্যাগ করিয়া (ফলের অকিঞ্চিং- 
করতা বুঝিরা )। ধর্দ্ম__বর্ণাআমধর্মাদি ; বেদ-ধন্ম, লোকধৰ্ম প্রভৃতি! কর্ল্ম_যাগাছি বৈদিক কর্্ম। ধর্ধ-কর্দাদির 
উদ্দেশ্য ইহলোকের ব। পরলোকের মুখ ; ইহ! অনিত্য এবং শক্ষ্ণদেবাস্থুথের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য । 

পূর্বপয়ারে বলা হইয়াছে_-“করিব সর্বভক্তেবে প্রসাদ” ; আবার এই পয়ারেও বল! হইল-_“ভক্তগণ রাগমার্গে 
ভজে যেন 1” ছুই পয়ারেই কেবল ভক্তের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা ব্ল। হইল ; তবে কি তিনি অভক্রের 
প্রতি রূপ| করেন না? ন! করিলে কি তীহার পক্ষপাতিত্বদোষ হয় না? উত্তর :__ইহাতে শ্ররুষের পক্ষপাতিত্ব-দোষ 
প্রকাশ পায় না । তাহার আপন-পর ভেদ নাই, তিনি সমদর্শী। স্র্য্য সর্বত্র সমভাবেই কিরণ বিতরণ করে; কিন্ত 
যে ব্যক্তি রৌদ্রময় স্থানে আসিয়া উপবেশন করে, সেই ব্যক্তিই রৌদ্র সেবন করিতে পারে, যে ব্যক্তি গৃহমধ্যে অবস্থান 
করে, সে ব্যক্তি যেমন রৌদ্র সেবন বরিতে পারে না এবং তাহাতে ধেমন কিরণ-বিতরণে স্বর্য্যের পক্ষপাতিত্ব-দোষ 
প্রকাশ পাইতে পারে না; অথবা, কল্পবৃক্ষ সকলের প্রতি সমান হইলেও যেমন সেবাকারী ব্যক্তিই তাঁহার ফল ভোগ 
করিতে পারে, যে ব্যক্তি কল্পবৃক্ষের সেব! করে না, সে যেমন ফলভোগ করিতে পারে ন; তদ্রপ, যিনি যেভাবে 
ভগবানের সেবা করেন, ভগবান্ও তীহাকে তদমুরূপ ফল দান করিয়া থাকেন । “ন ব্রদ্গণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্তাৎ 
সর্ধাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বস্থখাস্থভৃতেঃ। সংসেবতাং নুরতরোরিব তে প্রসাদ: সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োহত্র ॥ শ্রীভা, 
১০৭২৬” যদি সেবাকারীদিগের মধ্যে কাহাকেও সেবামুন্ূপ ফল দিতেন, আর কাহাকেওবা না দিতেন, তাহা 
হইলেই তাঁহার পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রকাশ পাইত | 

যদি বল! যায় যে, ভগবান্‌ ভক্তের প্রতিই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, অভক্তের প্রতি করেন না,_হহাতেই 
তাহার ভক্ত-পক্ষপাঁতরূপ বৈষম্য প্রকাশ পাইতেছে। ইহাকে বৈষম্য মনে করিলেও এই ভক্ত-পক্ষপাঁতরূপ বৈদ্য 
যুক্তিসিদ্ধ ; কাঁরণ, বি উন্নযোঁনিতে জন্মাদির ন্যায় ভক্তরক্ষা্দ কর্দসাপেক্ষ নহে.) ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূত! 
শক্তি-ছারাই ভক্তরক্ষণকাধ্য সম্পাদিত হইয়া থাকে; ্বরূপভৃতবৃত্তির কার্য্য বলিয়া ইহাতে দোষপ্রকাশ পাইতে পারে 
না) ভক্ত-পক্ষপাতিত্বটী ভগবানের গুণ বলিঘাই কীন্তিত হয়। “ভক্তবংসল্তাস্ত প্রভোন্তৎ পক্ষপাতো বৈষম্মমেব 





২৬২ জ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামত। ॥ 05 


নরক ককককিক কুক কিক কিক তত 


চিত (তাবে) ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্ৰুত্বা তৎপরে!| ভবে ॥ ৪ 


অনুগ্রহায় 35391 মাং দেহমাতিতঃ | 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

এতদেৰ প্রপঞ্চয়তি__অন্ুগ্রহীয়েতি । যদ্বা অধাক্ষ: প্রতাক্ষঃ সন্‌ ক্রীড়নায় তংক্রীড়ার্থং দেহঃ অবতারো। মেষাং 
গোগীঞনানীং ব্রজজনানাং বা তান্‌ ভজতি রময়তি তথ! সঃ অতস্তেষা মস্তর্বাহিশ্চরতঃ ক্রীড়াসাধনত্বান্॥ তন্ত ক্রীড়ুয়া 
কশ্তাপি কোইপি দোষ: প্রসজ্জেদিতি ভাবঃ ইত্যেষা দিক্‌ অলমিতি বিস্তরেণ। ভক্তীনামন্তগ্রহায়। “মদ্ভক্তানাং 
বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ!” ইত্যাদি শ্রীভগব্দবচনাৎ মামুষং নরাকারমাশ্রিতঃ গ্রকটিতবান্‌। যদ্ধ! গ্রকট- 
মামাসেতি বাকাসমাণ্রি:, ইতি ভক্তাুগ্রহীর্ঘং ততক্রীডেত্যভিপ্রেতং, তত্র ভক্তশবেন ব্রজদেব্যো ত্রজজনাশ্চ সর্ধে তথা 
কাত্রয়সনবদ্ধিনোহন্তে চ বৈষ্ণবাঃ। যদ্ধা ভক্তানাং মুখ্যাঃ শ্রীরজদেব্য এব উত্তাঃ তথাপি মুখ্যানামনুগ্রাহেণান্তেযামপি 
সর্ধেষামন্ুগ্রহঃ সিক্ষেগেব অতএব ক্রীড়া ভজতে গ্রীত্যা সম্পাদয়তীত্যর্থ। এ্লেষেণ ভজতে অস্থপরতি প্রকাশঃ এ 











গৌর-ক্কপ'-তরঙ্গিণী টীকা। 
তছুপপ্তে সিধ্যতি । তত্রক্ষণাঁদেঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতশক্তিসাপেক্ষত্বাৎ ন চ নিদেষতাবাদিবাক্যব্যাকোপঃ, তদ্রপস্ত 
বৈষম্যন্ত গুণত্বেন শু.য়মানড্বাৎ ; গুণবুন্দমণ্ডনমিদং ইত্যপি বাহ ॥ গোবিন্দভাত্য।২।১।৩৬ 1৮ 
ভক্তকুপা! ও ভগবতরুপ1 একই জাতীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১1৫।২৪ শ্লৌঁকের টাকার চক্রবন্তিপাদ বলিয়াছেন--“সা 
হি অন্তঃকরণশ্া গুণরুতীয়াঃ কঠোরতায়া ভগবদ্ভক্ত্যৰ ধ্বংসে সতি তয়ৈব দ্রবীভাবমাপাদদিতে তত্রৈবান্তঃকরানে 
আবির্ভবেৎ ।--ভগবদ্ভক্তের সর্বত্রই 'সমাঁন রূপা; কিন্তু গুণরুত চিত্তকাঠিন্য ভক্তির প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই এবং 
সেই ভক্তিদ্বারী চিত্ত দ্রবীভূত হইলেই তাহাতে সেই রুপার আবির্ভাব হয় ।” ইহাতে বুঝ যায়, চিত্ত যখন ভক্তকবপাঁর 
বা ভগবৎকুপার আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে, কেবল মাত্র তখনই ওঁ কৃপা চিত্তে আবিভূর্ত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে । 
আবরণ দূরীভূত না হইলে সর্বত্র-বিতরিত স্র্যারশ্মি কোনও কোনও স্থানে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তির 
প্রভাবে ভক্তের হৃদয় কৃপাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, অভক্তের হৃদয় ভক্তির অভাবে তাহা লাভ করিতে পারে ন! 
বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে ভক্তের প্রতি কপাঁবিতরণে এবং অভক্তের সম্বন্ধে .তদভাবে শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব-দোধ 
লক্ষিত হয়। আবির্ভাব-যোগ্য হৃদয়ে যে তীঁহার রূপা আবিভূতি হয়, তীহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিহৃত এই ব্যাপারকেই 
ভগবানের ভক্তবসলতা! বল! হয়। 
নরম মাটাতে বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু পাষাঁণে অঙ্কুরিত হয় না; ইহাতে বীজের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না; 
চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু কাঠকে আকর্ষণ করে না; ইহাতে চুম্বকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় না। তদ্রপ, 
ভক্তিকৌমল হ্ৃদয়েই ভগবতক্ুপার আবির্ভাব হয়, বিষয়-কঠিন চিত্তে হয় না বলিয়া কপার বাঁ ভগবানের পক্ষপাতিত্ব 
প্রকাশ পাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, ভক্তের হৃদয় ভক্কিপ্রভাবে কোমল হয় বলিয়া 
ভগবংক্বপায় ভক্তগণ ভগবল্লীলার কথ! হ্াদয়ঙ্দম করিতে পারেন; অভক্তগণের চিত্ত কঠিন বলিয়া তাহার! তাহা 
পারে না। j 
অথবা) এই পয়ারে ভবিয্যদ্‌ বিবক্ষাবশতঃই “ভক্ত” শব্দের উল্লেখ কর! হইয়াছে _এইরূপও মনে কর! যায়। 
পরবর্তী প্রমাণ-শ্লোকের একটা অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, মামুয-ছেহধারী জীবমাত্রই যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট 
লীলার কথ! শুনিয়া, ভগবদ্ভজনে উন্মুখ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রকটন করিয়াছেন। ইহাতে 
বুঝা যায়, ভক্তগণ তো ভজন করিবেনই, ধাহারা ভক্ত নহেন, তাঁহারাও লীল1-কথার মধুরতায় আর্ট হইয়া ভজনে উন্মুখ 
হইয়া ভক্তের ন্রায় ভজন করিতে পারেন) এই সমস্ত হইলে-হইতে-পারেন-ভক্তদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই পয়ারে 
প্ভক্তগণ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপও মনে কর! যায়। 
শ্লো। ৪। অন্বয়। [ভগবান] (ভগবান) ভক্তানাং (ভক্তদিখের প্রতি) অমুগ্রহায় ( অমৃগ্রহ" 





রথ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ২৬৩ 
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শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 

ক্রীড়ানাং নিত্যসিদ্ধত্বং স্থচিতং, তেন চ সর্কদোযঃ স্বত এব নিরস্তঃ। তাদৃশীঃ অনির্ষচনীয়াঃ অর্বচিত্তাকর্ষমীরিতার্থ; । 
গ্লেষেণ রাসসদৃশক্রীড়াশ্রবণেনাপি তৎপরে| ভবেৎ কিমূত রাসক্তীড়ামিত্যর্চ। তচ্ছব্মেন ভগবান্‌ ভক্তাঃ ক্রীড়া বা 
গর্কোহপি অনে| ভবে | যদ্বা মানুষং দেহমাত্রিত: সর্ধোইপি জীবন্তংপরো ভবেং মর্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তধ। 
ভক্তিযোগাসাধনেন ভজনে মুখ্যত্াচ্চ মসুন্যাণামেব সুখং তচ্ছ বণাদিসিদ্ধেঃ। যছা অপি-শব্মমবতাধা ব্যাথ্যেয়ং-_মামুবং 
দেহম!জিতোহপি ( কিংগুনৰ্মূ নিদেবাদয় ইতি, ততশ্চ ভক্তগ্রহোহ্যুমিতি ভাবং)। “ভূতানাং" ইতি পাঠে সর্কেষামেব 
জনানাং বিবয়িণাং মুমুগ্ধণাং মুক্তানাং ভক্তানাঞ্চ ইত্যর্থ। ইতি পরমকারণ্যযুক্তম্‌। এবং “সি কথং ধর্মসেতুনাম্* 
ইতানেন ধর্মবিরুদ্ধং কথং কৃতবান্‌ ইত্যেসথ প্রশস্ত পরিহারঃ প্ধর্শব্যতিক্রঘ” ইত্যাদিভিং, তথা “আপ্রকাম” ইত্যতেন 
পরিপূর্ণশ্ত কা তত্র স্পুহেতি দ্বিতীয়স্ত “অনুগ্রহায়” ইতাতেন ইতি বিবেচনীয়ম্‌ ॥ বৃহদবৈষ্ঞবতোধণী ॥ 

জুগুপ্িতং কিমভিপ্রায়ং রুতবানিতি দ্িতীয়্রশস্ত উত্তরমাহ--অধিতি। ভক্তানামন্গ্রহায় তাদৃশীং ক্রীড়াঃ 
ভজতে যাঃ শ্রত্থ৷ মানুষং দেহং আশ্রিতো ভীবঃ তৎপরস্তদ্িষ্ূকঃ শ্রদ্ধাবান্‌ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতে! বৈলক্ষণোন 
মধুররসময্যা অস্তাঃ ক্ীড়াযাস্তাদৃশী: মনিমন্্রমহৌধধানামিব কাচিদতর্ক্া শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে ৷ তখৈব মাম্ষদেহবত 
এব তন্তক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্‌ ॥ চক্রবর্তী ॥ ৪৫ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীকা । 
প্রকাশের নিমিত্ত) তাদৃশীঃ (সেইরূপ-_সর্বচিত্তহারিণী ) ক্রীড়া: (লীলা ) ভজতে (গ্রীতিপূর্ধবক সম্পাদন করেন ), 
যাঃ (যে সকল লীলা-লীলাকথ! ) শ্রত্বা (শ্রবণ করিয়া) মানুষং দেহং ( মহুয্মদেহ ) আশ্রিত: ( আশ্রয়কারী_জীব ) 
তংপরঃ (ভগবং-পরায়ণ বা লীলাকথা-শ্রব্ণ-পরায়ণ ) ভবেৎ ( হইবে )। 

অথবা-_[ ভগবান] €ভগবান্‌) ভক্তানাং (ভক্তদ্দিগের প্রতি ) অনুগ্রহায় ( অন্থুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত ) 
মানুষং ( নরাকার ) দেহং (দেহ) আশ্রিতঃ (প্রকটিত করিয়া! ) তাদৃশীঃ ( সেইরপ- সর্জচিত্তাকরিণী ) ক্রীড়া; ( লাল! ) 
ভজতে ( গ্ৰীতিপূর্বাক সম্পাদন কারন ), যাঃ (যে সকল লীলা বা লীলা কথ| ) শ্ৰত্থা (বণ করিয়া) [জনঃ] (লোক-- 
লোক সকল) তংপরঃ ( ভগবতপরায়ণ বা লীলাকথ। শ্রবণ পরান্বণ ) ভবে ( হইবে )। 

অনুবাদ। ভক্ত-দকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ সেইরূপ - সর্ধচিত্বাকরিণী 
লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা ( ভক্তাদির মুখে ) শ্রবণ করিয়া মমুয্য-দেহাধারী জীব ভগবং-পরায়ণ 
(বা নেই সমস্ত লীলাকথা-পরায়ণ ) হইবে । ৪। 

অথবা--ভক্তগণের প্রতি অঙুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ নরাকার-দেহ ( স্বয়ংরূপ ) প্রকটিত 
করিয়। সেইরূপ সর্বচিত্তীক্ধিণী লীলা প্রীতির সহিত সম্পাদন করেন, যাহার কথা শ্রবণ করিয়া জীব ভগবশুপরায়ণ 
(ব৷ সেই লীলাকরী পরায়ণ ) হইবে। ৪। 

রাসলীলা-এবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিত শীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, ভগবান্‌ শ্রীরষ্ণ আপ্তকাম 
হইয়াও ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন যে,__এীকনষ্ণ আধুকাম হইয়াও 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন--কেবল ভক্তানাং অন্ষুগ্রহায়-ভক্তদিগের প্রতি অমুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত । এস্থলে "ভক্ত" 
বলিতে ব্রজদেবীগণকে, অন্তান্ত ব্রজ্জনকে এবং ভূত-ভবিয্ত২-বৰ্ততঘান কাল-সন্বন্ধীয় বৈষ্ণবগণকে বুঝাইতেছে; 
ইহার সকলের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্ত শীকৃষ্ণের লীলা । লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া নিত্যসিন্ধ, কপা- 
সিদ্ধ ও সাধনসিদ্ ব্রজপরিকরগণের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিয়াছেন; যাহার! অতীত কালে (পূর্ব পূর্ব জন্মে ) সাধন 
করিয়া সাধনপূর্ণতার নিমিত্ত বর্তমান সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, প্রকট-লীলায় দর্শনদানাদরিছারা তাহাদের 
তঙজন-পুষ্টপাধন করিয়া এবং তাহাদের অভীষ্ট সেবাপ্রান্তির অনুকূল প্রেম দান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ 
করিয়াছেন | (১181২৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য)। যাহার! বর্তমান সময়েই ভজনে উন্মুখ হইয়াছেন, লীলাদিতর 
মাতা দর্শন করাইয়া তাহাদের ভজনোৎকঠা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আর 
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২৬৪ শ্ীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । [ 3 থা 
গৌর-কগা-তরঙ্িণী টীকা। 
যাহার! ভবিয্য:ত জন্মগ্রহণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের সর্বচিত্াকধিণী-লীলার কথা গুনিয়া তাঁহারাও যেন ভজ্জনে 
প্রলুন্ধ হইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি লীলা-প্রকটন করিয়। তাঁহাদিগকেও কৃতার্থ করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে 
পারে, প্রীকষ্চলীলার কথা শুনিলেই সাধারণ লোক ভঙ্গনে প্রলুন্ধ হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-- 
তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ-তিনি এমন সব লীলা করেন, যাহ! শুনিলেই সকলের চিত্ত আরুষ্ট হয়; তাঁহার অনুষ্ঠিত লীলাদির 
সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার উপযোগী মনোরমত্ব তো আছেই, তদ্যতীত মণিমন্ত্রমহোধধির স্যায় এমন এক অচিন্ত্য- 
শক্তিও আছে, যন্বারা তাদের চিত্ত ভ্জনে প্রলুব্ধ হয় । শ্রীন্বষ্ণ কি কেবল কর্তব্য-বোধেই এই সকল লীলা করেন? 
তাহা হইলে তো এই সমস্ত লীলায় তাহার কোনও প্রীতি থাকিতে পারে না? তছুত্বরে বলিতেছেন--ভজতে--তিনি 
অত্যন্ত প্রীতির সহিত এই সকল লীল! করিয়া থাকেন; ইহাতে নিজেও অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। 
(ভজতে এই বর্তমানকালের ক্রিমাপদ ব্যবহৃত হওয়ায় এই সমস্ত লীলার নিত্যসিদ্বত্বও স্থচিত হইতেছে । ) এই 
সমস্ত লীলাকথ। এবণের ফল এই যে--ম।নুষং দেহমাত্নিতঃ _মন্ুয্-দেহধারী জীব মাত্রই ভগবত-পরায়ণ হইবে । 
এস্থলে মন্ুয্য-দেহধারী শব্দের তাৎপর্য এই যে, সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মমুযযেরই ভগবল্লীলাম্থপরণরূপ ভজনে মুখ্য 
অধিকার এবং লীলাম্বশীলনে সমস্ত জীবের মধ্যে মনুয্যই সমধিক আনন্দ পাইতে পারে) ইহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ 
নরলীল বলিয়া তাহার লীলার অনেক ভাব মানুষের চিত্তের অনুকূল; তাই লীলাহুশীলনে' অপর জীব অপেক্ষা মামুযই 
বেশী আনন্দ পাগ এবং লীলানুশীলরূপ ভজ্জনেও মানুষই বেশী প্রলুব্ধ হইতে পারে । আরও স্থচিত হইতেছে যে, যে 
কোনও মানুষই লীলাকথ৷ শুনিয়া লীগাহুশীলনরূপ ভঙ্গনে রত হইতে পারে; ইহাতে কোৌনওরূপ অধিকারি-বিচার 
নাই। “সর্ধরদেশকাল পাত্র দশাতে ব্যাপ্তি যার।” তৎপরো ভবেৎ_-ভগবৎপরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইবে । 
ভূ-ধাতুর বিধিলিডে ভবে ক্রিয়া নিপন্ন হইয়াছে, বিধি অর্থে; লীলাকথা শুনিয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে হইবে, ইহাই 
বিধি; ন! হইলে বিধি-লজ্ঘন-জনিত গ্রত্যবায় জন্মিবে, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে । তৎপর :__এই স্থলে তৎ (সেই) 
শব্দের অর্থ ভগবান্ও হইতে পারে, ক্রীড়া (লীলা )ও হইতে পারে। তং-শবে যখন ভগবান্‌কে বুঝায়, তখন তৎপর- 
অর্থ হইবে__-ভগবৎ-পরায়ণ, ভগবান্ই পর ( শ্রেষ্ট ) অয়ন (গতি বা আশ্রয়) যাহার; ভগবানে অনন্তনিঠ। আর তৎ- 
শবে যন লীলা বুঝায়, তখন তৎপর-অর্থ হইবে--লীল-পরায়ণ, ভগবন্বীলাই পর (শ্রেষ্ট) অয়ন (গতি বা আশ্রন্স) যাহার; 
অন্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়। যিনি একমাত্র ভগবন্লীলাকেই আশ্রয় করেন, যিনি লীল! শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ করেন__এবং 
অন্ত কোনও বিষয়কেই মনে স্থান দেন না, তিনিই লীলাপরায়ণ। তৎপর অর্থ "বীলাহষ্নে রত” নহে। 
কারণ, জীব ভগবল্ীলাহষ্টানে রত হইতে পারে না; যেহেতু, জীব ভগবান্‌ নহে। ভগবান্‌ লীল! করেন 
তাহার স্ব্ূপ-শক্তিন সঙ্গে এবং শ্বরূপশক্তির প্রেরণায়; কিন্তু স্বরূপশক্তির সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ক্রীড়া সম্ভব 
নহে; ত্বরূপশকির সংখবই প্রাকৃত জীবে অসন্তব। তংপর-শব্দের অর্থ “ভগবন্থীলার অন্থকরণে 
রত”ও হইতে পারে না) কারণ ভগবলীলার অনুকরণ জীবের পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রীক্চের রাসাদি-লীলাসগ্ধ 
ভীগুকদেব বলিয়াছেন “নৈত২ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ। বিনশ্ত্যাচরক্নোচ্যাদ্‌ যথাইকদ্োহক্িজং 
বিষয্‌ ॥ শ্রীভা-১*1৩৩/৩০)--অনীশ্বর অর্থাৎ শ্রী ব্যতীত অন্ত কেহ (বাক্য বা কর্মের দ্বারা দূরের কথা) মনেও 
কখনও এই সমন্ডের (রাসাদি লীলার বা লীলাম্ুকরণের) সমাচরণ (একাংশও আচরণ) করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অপর 
কেহ অজ্ঞতা বশতঃ সমুত্রোপ্তব বিয় পান করিলে যেমন তৎক্ষণাৎই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মৃড়তাবশতঃ ( কোনও জীব ঈশ্বরা 
চরণের অনুকরণ ) করিলেও তদ্রপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়» পরকীয়ারতি-গ্রসঙ্গে প্রীউজ্জল নীলমণ্ি-গ্রস্থেও বলা হইয়াছে 
বন্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবন্নতু কৃষ্ণং । ইত্যেবং ডক্তিশান্ত্রাণাং তাংপ্যস্ত বিনির্ণরঃ॥ কৃষ্ণবন্লভা-প্রকরণ । ১২-. 
যাহার! মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার! ভক্তবং আচরণই ( ভক্তের আচরণের অন্থকরণই ) করিবেন, কখনও প্রীকুষততুলা 
আচরণ (শ্ীকুষ্ণের আচরণের 'অঙ্ছকরণ ) করিবেন না) এইরূপই সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের নিশ্চিত তাৎপৰ্য্য 1” এই শ্লোকের 
টাকায় শ্রীঞ্জীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন_“শৃদার-রসের কথা তে! দুরে, অন্ত রসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অন্থকরণীয় নহে) 
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গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা। 

আস্তাং তাবদস্য রসন্ত বার্তা রসান্তরেইপি শ্রীকষ্ণভাবো নানুবর্ধিতব্য ইত্যর্থ: 7” কৃষ্ণবৎ আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবং 
আাচরণের বিধি দেওয়া! হইল। ভক্তের আচরণের অন্থকরণেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন । সিদ্ধ 
ভক্তের সমস্ত আচরণও অনুকরণীয় নহে) কারণ, লীলাবিষ্ট-অবস্থায় প্রেমবৈবস্ট-বশতঃ অনেক সময় তাঁহাদের আচরণ 
শ্রীকৃষ্ণের আচরণের তুল্য হইয়া থাকে; রাসস্থলী হইতে শ্রীরণের অন্তধানের পরে, গোপীগণ শ্রীককষ্টের আচরণের 
অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়'। আবার সাধক-ভক্তের আচরণও সর্ব অন্থকরণীয় নহে। কারণ, “অপিচেং 
স্ুদুরাচারে! ভজ্তে মামনন্যভাক্‌। সাঁধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥” এই গীতা (৯৩০ )-শ্লোকের মর্শে 
জানা যায়, সাধক-ভক্তগণের মধ্যেও স্ুদুরাচার--পরস্থাপহারী, পরক্্রীগামী-আদি-_-আছেন। তাহাদের এসমস্ত গহিত 
আচরণ অনুকরণীয় নহে। এইরূপ বিচারপূর্বক আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত ভক্কি-শান্ত্রের বিধি 
সমূহ পালন করেন, তাহাদের আচরণই ( ভক্তি-শান্রান্থমাদিত আচরণই ) অমুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে । 
নহ ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোহম্সরণীবঃ | নাস্তঃ সিদ্ধানাং প্রায়: কৃষ্ঃতুল্যাগারত্বাং যথাহি 
যৎপাঁদপন্থজ-পর।গেতাত্র ্বৈরংচরস্তীতি। নাপি দ্বিতীয়:। সাধকেু মধ্যে দুরাচারে! ভজতে মামনগ্যভাগিতাদিভিঃ । 
মৈবম্‌। বষ্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশান্তরোক্তা যে বিধয় স্তদ্বস্ত এবাত্র ভক্ত! ভক্তশবেন উক্তীঃ নতু কৃষ্ণবং ॥ 
উঃ নী: কৃষ্ণবল্পভা । ১২ শ্রোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী ॥” 

প্রশ্নহইতে পারে, অর্জুনের নিকটে শ্রী নিজেই বলিয়াছেন__পশরেষ্ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, 
অপর লোকও তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ত্রিলোকে আমার কোনও কণ্মাই নাই; কিন্তু তথাপি আমি 
যদি কোনও কর্ন না করি) আমার অনুকরণে অপর লোকও কর্ম করিবে না; তাতে লোক উৎসন্ন যাইবে, সমাজের 
মধ্যে ব্যভিচার দেখা দিবে। তাই লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত অনাসক্তভাবে কর্ম করা উচিত। গীতা ৷ ৩২০-২৫ ॥৮ 
এ সকল উক্তি হইতে তো বুঝ যায়, শ্রীকুষ্ণের আচরণ অনুকরণীয়; আদর্শ-স্থাপনের জন্যই তিনি কর্ন করিয়াছেন; 
তাহার আচরণ অঙ্থকরণীয় হইবে না কেন? উত্তর :_এস্থলে কোন্‌ জাতীয় কর্শ্মের কথা বল! হইয়াছে, তাহা 
বিবেচনা করা দরকার | আত্মীয়-স্বজনের বধের ভয়ে অজ্জুনি যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভক্ষ্য একভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন যে, ধর্মযুদ্ধ আত্মীয়-স্বজনের বধে পাপ নাই। অজ্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তাহার 
বন্দ তৃতীয় অধ্যায়ে অন্য ভাবে বুঝাইতেছেন। এস্থলেও স্বধৰ্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্্ের কথাই বলিতেছেন । 
শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়-_যে পধ্যন্ত নির্কেদ অবস্থা না জন্মে, কিন্বা ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত 
কৰ্ম্ম করিবে । নির্ধেদ অবস্থা জন্মিলে লোক জানমার্গের সাধন এবং ভগবত-কথায় রুচি জম্মিলে ভক্তিমার্গের সাধন 
অবলম্বন করিতে পারে৷ তংপূর্ব পর্যন্ত কর্ম করার বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যথাযথভাবে কর্্মাহুষ্ঠান করিয়া 
গেলে চিত্তগুদ্ধির সম্ভাবনা আছে; চিত্তগুদ্ধ হইলে কোনও ভাগ্যবশতঃ ভক্তিমার্গের অস্থষ্ঠানে রতি জন্মিতে পারে । 
তংপূর্বে কর্মত্যাগ করিলে, ভক্তির অনুষঠানও হইবে না, অথচ চিত্তগুদ্ধির আহুকুল্যবিধায়ক কর্্মও ত্যাগ করা হইলে, 
চিত্তসংযমের কোনও সম্ভাবনাও থাকিবে না। গীতার আলোচ্য-শ্লৌকগুলির পূর্ববর্তী এক শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
“অসক্তোহাচরন্‌ কর্ম পরমাগ্োতি পুক্বঃ। এ৯৯ ॥_অনাসক্তভাবে কর্মাচরণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।” যিনি আত্মরতি, 
তীহার নিজের জন্য কর্ম করার প্রয়োজন নাই। আত্মন্তেব চ সন্থটন্তস্ত কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩১৭ [কিন্তু সমাজের 
মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ লোকিগণও অনাসক্ভাবে কর্ম্ম করেন। কারণ, তাহারা হইলেন সমাজের শেঠ 
ব্যক্তি, আদর্শস্থানীয়) তীহারা যদি কোনও কর্ধাঙ্দের অনুষ্ঠান না করেন, সাধারণ লোক তাহাদের চিত্তের অবস্থা 
বুঝিতে পারিবে নী, কিন্তু কেবল বাহিরের আচরণ দেখিয়া মনে করিবে__বর্ধার্সের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই রি 
ইহারা কর্ম্ম করেন না; তাই সাধারণ লোকও কর্ম ন! করিয়া অধংপাঁতে যাইবে । তাই শ্রী অঞ্জুনকে বলিলেন 
যুদ্ধ তোমার স্বধৰ্ম্ম, বর্ণোচিত কর্ম; অন্তত: সমাজের মন্গলের দিকে চাহিয়াও তোমার এই 
ংগ্রহমেবাপিসংপশ্তন্‌ কর্তমর্হসি ৩২০ ॥ দেখ, আমি তো ঈশ্বর ; সাধারণ জীবের ম্যায় 
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j পীর ািনিমিটিলা। 
কোনও কর্শের ফলে আমার জন্ম হয় নাই ; আমি স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছি। আমি অজ ( জন্মমরণা দিশূন্য ), অব্যয়, 
নিতা। অঙ্গোইপি সন্নব্যয়াত্ম! ভূতানামীশ্বরোহপিসন্‌ । ৪1৬ ॥ জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্‌ ॥ ৪1॥ আমার আবির্ভাব 
(জন্ম )ও দিব্য, আমার নিজের কর্ম:(লীল1)ও দিব্য--প্রাকৃত। ম্বরূপতঃ আমার কোনও বর্ণও নাই, আশ্রমও 
নাই ; সুতরাং বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম ( ্বধর্শ্ম বাঁ কর্ম)ও আমার নাই। ন মে পার্থাত্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেঘু 
কিঞ্চন। এ২২॥ বর্ণাশমোচিত কর্ন জীবের জন্য, জীবের চিত্তগুদ্ধির এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য । আমার জন্য 
নয়-তথাপি আমি যখন নবলীল! করিবার উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি, ক্ষত্রিয়কুলে আবিভূতি হইয়া গৃহস্থাগমের 
অভিনয় করিতেছি, কর্ষ্মের আমার প্রয়োজন না থাকিলেও আমি কর্ম করিয়া থাকি; না করিলে আমার অনুকরণে 
লোকসকলও কর্ণ্বত্যাগ করিয়া অধঃপাতে যাইবে ।” এই আলোচনা হইতে দেখা গেল_ যাহা শীকফের পক্ষে করার 
কোনই প্রয়োজনই নাই, সেই বর্ণাশ্রমধর্দ্বের কথাই এস্থলে বল! হইয়াছে! এই বর্ণাএ্রম ধন্ম বা কর্ণ তাঁহার 
স্বর্পামুবন্ধি কর্ম নয়; তাই তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহার নাই। তথাপি, যাহারা কোনওরূপ দাধনমার্গে 
প্রবেশের অধিকারী নয়, তাহাদের আদর্শ স্থাপনের জন্বা, লোকসংগ্রহের জন্য, তিনি কর্ম করিয়াছেন । তাই আমরা 
্রীম্ভাগবতে দেখিতে পাই, দ্বারকালীলায় ীরুষ্ণ হোম করিয়াছেন, পঞ্চশূনীবজ্ঞ করিয়াছেন, সন্ধ্যাবন্দনাদিও 
করিয়াছেন ! (১০৷৬৪।২৪-২৫ ॥) শ্রীরুষ্ণের এই সকল বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম অশ্ষ্ঠিত হয় প্রকটলী'লায় তাহার বর্তৃব্য- 
বুদ্ধির প্রেরণায়-_আর স্বরূপান্থবন্ধিনী লীল! অনুষ্ঠিত হর আনন্দোচ্ছাসের প্রেরণায় । 

কিন্তু প্অন্ুগ্রহায় তক্তানামিত্যাদি* শ্লোকে তাহার লীলার কথাই বলা হইয়াছে । তাহার লীলা তাঁহার 
স্বরূপামুবন্ধি কাধ্য, যেহেতু তিনি লীলাপুকুযোত্বম । তিনি রসিক-শেখর | রস-আঙ্/দনের অন্ত তার লীলা; 
পরমভক্তবংশল বলিয়া পরিকর-ভক্তদের আনন্দচমংকারিতা পৌষণার্থই তীর লীলা । এই লীলা বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্শ 
নহে; এই লীলাসম্বদ্ধে তিনি বলিতে পারেন না এবং অর্জ্জুনের নিকটে এই লীলাসম্বদ্ধে তিনি বলেনও নাই--ন মে 
পার্থস্তি কর্তৃব)ং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। লীল! করেন তিনি তাহার পরিকরবর্গের সঙ্গে; তার পরিকরবর্গ হইলেন 
স্শহার স্বরূপশক্তিরই অভিব্যক্তিবিশেষ; তাই তাহার শ্বরপান্বন্ধিনী লীলাতে তীহাদের অধিকার; আর তাহাদের 
কৃপায় নিত্যপিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ জীবও তীহীদের আম্থগত্যে লীলায়.তাহার সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন। 
কুষের নিত্যদাস জীব শ্রীরুষ্ণ-কুপায় যখন মায়ামুক্ত হইয়া প্রেমলাভ করিবে, তখন শ্রীকুষ্ণ-পার্ধদত্ব লাভ করিয়া 
লীলায় তীহার সেবা করিবে। শ্রীকুষ্ণ-লীলার অমুকরণ করার কথাও তাহার মনে জ।গিবেনা ) কারণ, জীব তখন 
স্বরূপে অবস্থিত থাকিরে এবং গীলামুকরণ হইবে তাহার স্বরূপবিরোধী কাধ্য। সাধক জীবও স্বরূপতঃ শ্রীরুষের 
নিত্যদাস।+ সুতরাং দাসোচিত. সেবার ভাব চিত্তে স্ফুরিত করার জলন্ত শ্রবণকীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুঠানই হইবে 
তাহার কর্তব্য। তদুবিপরীত কিছু করিলে তাহার শ্রীক্্ণদাসত্ব স্ছুরিত হওয়ার সম্ভাবন! থাকিবেনা। প্রীনুষক- 
লীলার অন্করণে কেবলমাত্র অপরাধই সঞ্চিত হইবে। দাস প্রতুর স্বরূপাহ্বদ্ধি কার্ধ্যের অনুকরণ করিলে দণ্নীয়ই 
হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়া যদি কোনও অধস্তন কর্মচারী বিচারকার্য করিতে চেষ্টা 
করে, তাহার কি অবস্থা হয়? বিচারের যোগ্যতা বা অধিকারই বা তাহার কোথায়? জীব লীলার অনুকরণ 
করিবেই বা কিরূপে ? লী! কাকে বলে? আনন্দের প্রেরণায়, আনন্দের উচ্ছু/সে,-_আনন্দঘনবিগ্রহ-প্ীভগবানের 
আনন্দঘনবিগ্রহ-পরিকরদের সর্পে আনন্দময়ী খেলার নামই লীলা । লীলার প্রেরণা যোগায় চিদানন্দ এবং স্বরূপ- 
শক্তির বিলাসরূপা লীলাশক্তি। জীবের চিদানন্দ কৌথায়? লীলাশক্তিই বা জীবের সেবা করিবেন কেন? 
মায়াপুষ্ট দুর্বাসনার প্রেরণাতেই জীব রকুফর্সীলার অগ্নকরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে) মারাপুষ্ট কোনও দুৰ্ব্বাসনা! বা 
সেই ছুর্বাসনাঞ্জনিত কোনও কাৰ্য্য জীবকে মায়ামুক্ত করিতে সমর্থ সহে, বরং অপরাধের অতল সমৃদ্রেই ডুবাইতে 
পারে। বিশেষতঃ লীলাহুকরণ সাধন্ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কোনও শানে উল্লিখিত হয় নাই) স্থতরাং লীলঃম্ৃকরণে. 
ভক্তির কৃপা পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভেরও কোনও সম্ভাবনাও দেখা 
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রর জি ৃ আদি-লীলা। ২৬৭ 


PANAMA Ste বত পাস বাতা 


ভিবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্‌ সেই ইহা ER 


| কর্তব্য অবশ্য এই, অন্থথা প্রত্যবায় ॥ ৩১ 


গৌর-কৃপা-তর্লিশী টাকা। 

বায় না। বরং শান্াদেশ-জ্বনজনিত অপরাধের সম্ভাবনাই দেখা যাঁয়। এজন্তই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহ্ংসপ্রবর 
শ্ককদেবগোস্বামী বলিয়াছেন__নৈতং সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হৃনীশ্বরঃ। বিনশ্টত্যাচরক্নোট্যাদ্‌ যথাহরুদ্রে(হন্ধিজং বিষম ॥ 

্ীমদ্ভাগবতের এবং অন্যান্য শান্েরও সর্বত্র রষ্ণকথ! এবণের মাহাত্মাই বীন্তিত হইয়াছে; লীলাহুকরণের 
কথ কোথাও উল্লিখিত হর নাই; বরং পনৈতৎ সমাচরেদিত্যাদি” স্নোকে লীলাস্থকরণের চিন্তাপর্যান্তও নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। কি করণীয় এবং কি করণীয় নয়, শাদারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে--একথ স্বয়ং শ্রীষঃই বলিয়াছেন 
তক্মা্ছান্্রং গ্রমাণং তে কার্ধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতৌ ॥ গী, ১৬২৪ ॥ আর শান্ত্রবিধিকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত 
চলিলে খে সিদ্ধি ব! সুখ বা খ্রে্ঠগতি পাওয়া যার না, তাহাও শ্রীরুষ্ই বলিয়াছেন । যঃ শান্বিধিমুংহুজ্য বর্ততে 
কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন নুধং ন পরাং গতিম্॥ গীতা, ১৬২৩। বস্তুতঃ শাস্ত্রবহিতূত পদ্য 
আত্যন্তিকতার সহিত ভজনও উৎপাতবিশেষেই পরিণত হুয়। স্বতিক্রতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। উকি 
হরের্ডক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে! ভ, র,'সি, পূ, ২৪৬ ধূতযামলবচন ৷ ীগ্রীচৈতন্যচরিতা মৃতের ২২২।৮৮ পয়ারের 
টাকাও দ্রষ্টব্য । 

ভাথব।, দ্বিতীয় প্রকারের অন্বয়াহুগত অর্থ । নরবপুই প্রীরুষ্ণের স্বরূপ; “কৃষ্ণের যতেক খেলা, উর 
নীলা, নরবপু কৃষ্ণের পরূপ 1২।২১/৮৩৮ “যত্রাবতীর্ণং কষ্ণাখাং পরত বর্ধ নরারৃতি। বিষ্ণুপুরাণ ।8।১১।২/” আলোচ্য 
শ্রাকে মানুযং দেহং বলিতে প্রীকুফের এই নরারৃতি বযতরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে! আশ্রিতঃ_প্রকটত। 
বালুষং দেহ: আশ্রিত: _নরাকৃতি স্বয়ংরূপকে প্রকটিত করিয়া । নরাকতি স্বয়ং্ূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি এমন সমস্ত 
মত্যান্চ্য লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, যাহার কথা শুনিয়া লোকে ভগবংপরারণ বা লীলাকথা-পরায়ণ হইতে পারে! 
যাম্থুষং দেহং আশ্রিতঃ বাক্যের অর্থ “মানুষের দেহকে আশয় করিয়া” এইরূপ হইতে পারে না; এইরূপ অর্থ করিলে 
নেক সিদ্ধাতত-বিরোধ জন্মে। প্রথমতঃ শীর্ণ মানুষের দেহকে আশ্রয় করিয়া লীল! করিয়াছেন বলিলে বুঝ! যাম, 
মরাকৃতি তাহার স্বরূপ নছে। দ্বিতীয়তঃ, শত্ত্যাদি দ্বারা মানুষ-ভক্ত-বিশেষের দেহে যখন ভগবানের আবেশ হয়, তখন 
তাহাকে আবেশাবতার বলে; আবেশীবতার জীব; তাহার সহিত শ্রীষ্ণের নিত্য-পরিকরদের কোনও লীলা হইতে 
পারে না। তৃতীয়তঃ, মানুষ মাত্রকেই যঢি কফের স্বরূপ মনে করা যায়, তাহাহইলেও গুরুতর দোষ জন্মে । শান্তরোক্ত 
কৃষ্্ূপের সঙ্গে, কেবল হস্ত-পদাদির সংখ্য! ব্যতীত মন্ুস-দেহের অপর কোনও সামপ্শ্তাই নাই। গুণেরও সামন্ত নাঈ। 
অধিকস্ত জীব অনিত্য, জন্ম-মরণশীল, মায়াধীন ; রীকষ্ণ নিত্য, অঙ্গ, মায়াধীশ ; সুতরাং মানুষ মাত্রের দেহই যে কৃষ্ণের 
হবরূপ, ইহা বলা সঙ্গত নহে। এইরূপে মাহুষং দেহং আগ্রিতঃ বাক্যের অর্থ_প্মাহুষের দেহকে আশ করিয়া" 
হইতেই পারে না। 

পূর্ববর্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ স্বরূপে এই গ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই খোকে দেখান হইল যে, ভক্তদের প্রতি 
এবং সমস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ই ্রীকষ্ণের লীলা-প্রকটন ; ইহ! তীহার পরম-করণন্ছের পরিচায়ক | 
আরও দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার কথা শুনিয়া লোক ভগবৎ-পরায়ণ বা লীলামুণীলনে রত হইবে; 
এইরূপেই প্রকট লীলা! দবীর! রাগমাগীয় ভক্তি প্রচারিত হইয়া থাকে। ১৪শ পয়ারে যে বলা হইয়াছে, জী্ৃষ্ণের প্রকট 
লীলার একটা হেতু_“রাগমার্গ-ডক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।* এই গ্লোকে তাহাই প্রমাণিত হইল । 

৩১। পূর্বোক্ত প্লোকের অন্তর্গত “ভবে” ক্রিয়ার তাতপধ্য প্রকাশ করিতেছেন । 

ভবে ক্রিয়ী- শ্লোকস্থ পতৎপরে। ভবে” বাক্যের অন্তর্গত “ভবেং” শব্দটা ক্রিয়াপদ ৷ বিধিলিও-__ইহ। 
ব্যাকরণের একটা পারিভাষিক শব্দ; কোনও ক্রি্পদ বদি বিধি-অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন ও ক্রিয়াবাচক ধাতুর 
উত্তর বিষিলিঙের প্রত্যয় প্রয়োজিত হয়। বিধিলিঙে, প্রথমপুরতের একবচনে ভূ-ধাতুর রূপ হয় “ভবেং’_ ইহার অর্থ_ 





২৬৮ ্ীপ্রীচৈতশ্যচরিতামূত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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এই বাঞ্ছ। যৈছে কৃষ্ণ প্ৰকট্য কারণ। | যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তন নহে তীর কাম ॥ ৩৩ 

অস্তুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩২ 1. কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। 

এইমত চৈতন্যকৃষণ পূর্ণ তগবান্‌। 1 যুগধৰ্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


"হওয়া উচিত, হওয়াই বিধি৷” সেই ইহা কয়-_বিধিলিউ বলে; বিধিলিঙেন তাৎপৰ্য্য এই যে। কি বলে? 
কর্তব্য অবশ্য এই-_ইহা৷ অবশ্থাই কর্তব্য ( বিধিলিঙে ইহা বলে )। তৎপর (ভগবৎ-পরায়ণ বাঁ লীলাকথা-পরায়ণ ) 
হওয়া কর্তব্য, ইহাই বিধি। যাহা পালন কর! কর্তব্য এবং যাহার অপালনে পাপ-সঞ্চার হয়, তাহাকে বলে বিধি । 
অন্যান! করিলে; ভগবং-পরায়ণ বা লীলাকথা-পরায়ণ ন হইলে। গ্রত্যবায়-_বিদ্ব, অমঙ্গল, পাপ । 

বিধিলিঙু-নিপপন্ন “ভবেং”-ক্রিয়ার্র তাৎপর্য এই যে, মা্বমাত্রকেই ভগবংপন্বায়ণ বা লীলাকথাপরা়ণ হইতে 
হইবে, ইহাই বিধি। যদি কেহ ভগবংপরায়ণ বা লীলাকথাপৰারণ ন! হয়, তাহ হইলে তাহার অশঙ্গল 
হইবে। 

৩২। ১৪শ পয়ারোক্ত “প্রেমরস-নিধ্যাস করিতে আঙ্বাদন। রাগমার্গ-ভন্তি লোকে করিতে গ্রচারণ”- 
বাক্যের উপসংহার করিতেছেন । 

এই বাঞ্ছ!--২০শ পয়ারোন্ত প্রস-নির্ধাস-আদ্গাদনের” এবং “রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারের বাঞ্চা (বাসন! )৮। ১৪শ 
পয়ারে এই ছুইটা বাসনার উল্লেখ করিয়া ১৬--২৯ পয়ারে রস-নিরধ্যাস-আস্াদন-বাসনার এবং ২৪-৩১ পারে রাগ-ভক্তি- 
প্রচারের বাসনার বিষয় বিকৃত করিয়াছেন । এই দুইটা বাসনাই গ্রীন্কষ্*-অবতারের মূখ্য হেতু। ধৈছে--যেমন) 
যেরপ। কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ-প্রীষ্ণের প্রাকট্যের কারণ; ব্রহ্মাণ্ডে জরীকবফের অবতীর্ণ হওয়ার (প্রকট-লীল! 
করার) হেতু৷ প্রাকট্য_প্রকটন; শরীফের লীলাসমূহকে ব্র্াওস্থ জীবের নয়নগোচন কর! | ভান্তুর-সংহার-_ 
কংসাদি অস্ুংরর বিনাশ। আনুষঙ্গ প্রয়োজন-_আন্ঘার্দিক বা গোঁণ কারণ। পূর্ববর্তী ৯৩১৪ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টব্য । 

৩৩। শ্রীকষ্াবতারের কারণ বলিয়া এক্ষণে শরীচৈতন্তাবতারের কারণ বলিতেছেন__প্রথমে ভ্রীচৈত্াবতারের | 
গৌণ কারণ বলিতেছেন। 

এই মত-_তদ্প । চৈতন্যকৃষ্ণ_চৈতন্তরপ কৃষ্ণ, জরীকচৈতন্য ৷ পূর্ণ ভগবান্‌_ পূর্ববর্তী নম পরনারের 
টাকা রটবা। যুগধৰ্ম্ম প্বর্তল--কলিকালের যুগধর্্ব ্রীহরিনাম-প্রচার। নহে তার কাম-তাহার কার্য নহে। 
১!৪৷১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য | 

অন্থর-সংহারাদি যেমন পূর্ণ-ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ের কাধ্য নহে, তদ্রপ যুগধর্শ্ম-নামণীর্্বনের প্রচারও প্রীতফ্চততের 
কাৰ্য্য নহে) কারণ, শ্ীতষ্ণটৈতনও পূর্ণ-ভগবান্‌, যেহেতু তিনি হং ্ীতষ্কই | যুগধর্শ-প্রবর্তনের নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের 
অবতরণের প্রয়ো জন হয় না, তাহার অংশ যুগাবতার ছারাই এই কাধ নির্বাহ হইতে পারে। 

৩৪। যুগধৰ্ম্ম নামসঙ্ধীর্ভন-প্রচার পূর্ণ -ভগবান্‌ ্রীকুফণটৈতন্ডের কার্য না হইলে, তিনি নাম-গ্রচার করিলেন 
কেনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন-যখন শ্রীটগতণ্চের অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল, তখন যুগখশব- 
্রবর্তনেরও সময় হইয়াছিল) সুতরাং যুগধন্-এবর্তনের নিমিত্ত শরীবিষুরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল ; বিষ্ণু 
্বত্ত্রভাবে অবতীর্ণ না! হইয়া গীৰ্ষ্ণচৈতন্তের অন্ভূতি হইয়াই অবতীর্ণ হইলেন এবং তীহার মধ্যে থাকিয়াই যুগ 
প্রচার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণটৈতন্থের বিগ্রহের সাহায্যেই বিষ্ণু এই কার্য নির্বাহ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে রক্বষচৈতন্তের 
কাৰ্য্য বলিয়া মনে হয়। (পূর্ববর্তা ১২শ পয়ারের মন্্বাহসারে এইরূপ অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় )। 

অথবা, যুগধর্ধ-প্রবর্তন পুর্ণ-ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণটৈতন্যের কাধ্য ন! হইলেও তাহার অন্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত 
তিনি যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন যগধর্শ-প্রবর্তনের সময়ও উপস্থিত হওয়ায়, তাহার অস্তরদ্দ-উদ্দেশট-মুলক কার্যয- 


নর আদি-লীলা | 


এ ২৬৯ 
দুই হেতু অবততরি লঞ] ভক্তগণ । | সেই দ্বারে আচগালে কীর্তন সঞ্চারে। টস 
জমিনে ANE AG নামনন্ধী্বন 1৩৫. 1 _ নামপ্রেমমালা গাঁ পরাইল সংসারে ॥ ৩৬ 





মাধনের অঙ্গে সঙ্গে আমুযঙ্গিক-ভাবে টি প্রবর্ধন বা তাই যুগধৰ্শ্ম-প্রবর্তন হইল তাঁহার আম্ুযন্ষিক 
কাধ্য মাত্র, মৃধা কাৰ্য্য নছে। 

কোন কারণে_কোনও অনির্দিষ্ট কারণে: এই কারণটী কি, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 
যবে-যখন। অবতারে মন--অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা। যুগধর্-কাল-__যুগধর্শ-প্রচারের সময় । সে-কালে 


মিলন-শ্রীরঞ্চটৈতন্ের অবতরণ-সময়ের সদ্দে মিলিত হইল; উভয় সময়ই একজে উপস্থিত হইল । 


৩৫। শ্রীকফ্-অবতারের যেমন (প্রেমরস-নিধাাস-আন্বাদন ও রাগমার্গ-ভক্তিপ্রচার_-এই ) দুইটা মুখ্য হেতু 


আছে, তদ্রপ ভীচৈতন্য-অবতারেরও দুইটা মুখ্য হেতু আছে,_-তাহাই বলিতেছেন প্রেম-আস্বাদন একটা এবং নাম- 
সনবীর্ভঘনের আস্বাদন একটা__-এই দুইটা শীচৈতন্ত-অবতারের মুখ্য হেতু ! 
দুই ভেতু-ছুং ইটা হেতুবশতঃ J কারণে! আঅব্তরি লএ। ভক্তগণ--স্থীয় পার্ধদগণের সহিত 
অবতীর্ণ হইযা। ী্বৃষ্ণ্পে তিনি যেমন স্বীয় ত্রজপরিকরদের সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পটতন্তরূপেও তিনি 
তাঁহার নবদ্ীপ-পরিকরদের লইয়া অ (৪২৪ পয়ারের টাক! জব) নবহীপে যাহারা মন্‌ মহাপ্রভুর 
পার্মদ ছিলেন, তাঁহার! প্রাকিত মন্য্য 1 নিতাসিদ্ধ-গৌর-পত্রিকর (সাধনসিদ্ধও কেহ কেহ থাকিতে 
পারেন )। শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ও এ কথা বলিয়াছেন_-“৫ টি স্দিগথে, নিতাসিদ্ধ করি মালে, সে যায় 
ব্রজেন্রন্ত-পাশ- প্রার্থনা ৷” আপনি_স্থয়ং। আস্বাদে প্রেম ইত্যাদি__প্রেম আস্বাদন করেন ও নাম-সন্ীর্ভন 
আস্বাদন করেন। তাহ! রি প্রেম-আম্বাদনের ইচ্ছা একটী এবং নীম-সহ্বীর্তন-আত্মাদনের ইচ্ছা একটা, এই 
দুইটাই হইল তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ । 





প্র5তন্য-অবতারের মুখ্যকারণ-কথনে পরবতী এক পয়ারে বলা হইয়াছে-_“তিন সুখ আশ্বাদিতে হব অবতীর্ঘ। 
১1৪।২২৩/৮ ব্ৰজলীলায় যে তিনটা বাসন! শরকৃষ্ণের পূর্ণ হর নাই (এই তিনটা বাসনার কথা পরে এই পরিচ্ছেদেই বল! 
হইবে ), সেই তিনটী বাসনার পূরণের ইচ্ছাই ও ভিন মূল কারণ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইতেছে যে, 
প্রেম-আস্বাদন ও নামসত্বীর্তৰ আস্বাদনই মূল কারণ | ইহার সমাধান এই যে, তিনটা বাসন! পূরণের ইচ্ছাও নাম-প্রেম- 
আহ্বানের ইচ্ছারই অস্তরততি বলিয়া মুখ্যকারণেত্র সামান্ত-কথনে লাম-প্রেম-মান্বাদনের ইচ্ছাকেই মুখ্যকারণ বলা 
হইয়াছে। 

প্রেমের আস্বাদন ছুই প্রকারে হইতে পারে; যিনি প্রেমের বিষয় অর্থাৎ যাহার প্রতি প্রেম প্রযোজিত হয়, 
সেই প্রীকষ্ণকর্ডুক আস্বাদন এক প্রকারের ; আর যিনি প্রেমের আশ অর্থাৎ যিনি শ্রকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করেন, 
সেই শ্রীরাধিকাদিকর্তৃক আস্বাদন এক প্রকারের | ব্রজ্নীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ বিষ্য়ক্পে প্রেমের আস্বাদন করিয়াছেন; কিন্তু 
আশ্য়রূপে তিনি ব্রজে প্রেমাস্বাদন করিতে পারেন নাই-_এই আশ্রয়র্ূপে প্রেমের আস্বাদন-বাসনাই তিন রূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া তিনটা বাসনা হইয়াছে; এই তিনটা বাসনাই শ্রুটৈতন্ত-অবতারের মুখ্য হেতু বলিয়া পরে বিবৃত 
হইয়াছে । নাম-স্ীর্ভনের আস্বাদনও বিষয়রূপে ও আশ্রয়ক্ূপে ছুই রকমের ; শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে ব্রজ্জলীলাতেই নামের 
আন্বাদন করিয়াছেন, কিন্তু আশয়রূপে আস্বাদন করিতে পারেন নাই। নবন্বীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া 
আশ্রয়রূপে তিনি প্রেমের ও নামসত্বীর্তনের আস্বাদন করিয়াছেন। 

৩৬1 সুত্ররূপে শ্রচৈতন্তাবতারের মুখ্যকারণের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আহ্্দিক কারণের উত্তেখ করিতেছেন । 


লীকৃষ্ণচতন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নাম-গ্রেম আস্বাদন করিয়াছেন) তহাতেই সর্বসাধারণের মধ্যে-_-এমন 


১১১১১১10110. 


২৭০ _. জীপ্রীচৈতৈম্ঠচরিতামৃত | [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
এইম্ত 'ভক্তভাৰ করি অঙ্গীকার | 
আপনি আঁচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৭ 


| দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, আর শৃঙ্গার 
চারি-ভাঁবের চতুবিষধ ভক্তই আধার ॥ ৩৮ 


গৌর-কৃপা-তরর্দিণী টীকা। 
কি চণ্ডালাদি হীন জাতির মধ্যেও__নাম-যহীর্ভন প্রচারিত হইয়াছে; পরম-করুণ শ্রীচেতন্য যেন গ্রেম-স্থত্রে নামের 
মালা গাঁখিয়াই এইরূপে অগদ্বাসী জীব-সমূছের গলায় পরাইয়া দিলেন। 

জেইদ্বারে--নাম-প্রেম আম্বাদনের দ্বারা; নাম-গ্রেম আসম্বাদনের ব্যপদেণে | আচগালে--চগলকে 
পৰ্য্যন্ত । চণ্ডাল অত্যন্ত হীনজাতি ; প্রচলিত শ্মতির ব্যবস্থামুমারে ধর্ম-কর্ধাঠানে তাহাদের অধিকার নাই; কিন্ত 
পরম-করুণ গ্রীটৈতন্ত তাহাদিগকে পর্যন্ত নাম-প্রেম দান করিয়া ভগবদ্ভজনে অধেকারী করিয়াছেন। ত্রাঙ্গণ 
হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত কেহই ছার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় লাই। কীর্তন-সঞ্চার-_নাম-স্বীর্ডনের গ্রচার। নাম- 
প্রেম-মালা--লাম ও প্রেমের মলা) প্রেমের স্থত্রে গাথা নামের মালা। পরাইল অংপারে-_সংসারব্থ 
(অথবা সংসারাবদ্ধ ) জীবমমূহের গলায় পরাইয়া দিলেন ( নাম-প্রেমের মালা ); শ্রীরুষ্ণচৈতন্য সকলকেই প্রেমদান 
করিলেন এবং ন|ম-মহ্ীর্্নে প্রবৃত্ত করাইলেন ; প্রেমের সহিত নামকীর্তন করাইয়া সকলকেই অপ্রাকৃত আনন্দের 
অধিকারী করিলেন | 

প্রতি কলিযুগে ঘূগীবতারও নাম প্রচার করেন বটে, কিন্ত তিনি প্রেম প্রচার করিতে পারেন না) শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্য প্রেমও দান করিয়াছেন এবং ওঁ প্রেমের সহিত লাম-সন্বীত্ুনও প্রচার করিয়াছেন; ইহাই যুগাবতারের কার্য 
হইতে তাঁহার বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে যুগাবভার নহেন, 'এই প্রেম-প্রচার-কার্ধযদ্বারাই তাহা বুঝা যায়। 

৩৭। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের প্রেম-রস-নিধ্যাসের আস্বাদন এবং ভক্তকৃত নাম-সহ্বীর্তনের আম্বাদন তে! 
গ্রীক বরঙ্মলীলাতেই করিয়াছেন; নবহীপ-লীলায় নাম-প্রেম-আম্বাদনের বৈশিষ্ট্য কি? ইহার উত্তরে বলিতেছে_ 
ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-নামসঙ্বীর্ভন আস্বাদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিয়াছেন প্রেমের ও নাঁম-কীর্তনের 
বিযয়রূপে; আশ্রনরূপে প্রেমের ও নামসন্বীর্তনের আম্বাদন-_শ্ীর্চকে গ্রীতি করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ন করিয়া 
যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার আম্বাদন_বরজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পায়েন নাই; এই আছাদন কেবলমাত্র ভক্রেরই প্রাপ্য; 
কারণ, ভক্তই প্রেমের আশ্রয় এবং নাম-কীর্তনকারী। তাই শ্ীকণ্$ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ( জ্ীচৈতন্রূপে ) প্রেমের 
ও নামসন্বীর্তনের আশয়-জাতীয় আনন্দের আস্বাদন করিয়াছেন । 

ভঞ্জভাঁব_ ভক্তের ভাব; ভক্ত নিজ মনে যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব। অঙ্গীকার-_শ্বীকার, 
গ্রহণ। আপনি আচরি ইত্যাদি-_ডক্তভাবে নিজে নাম-খীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্দের অনুষ্ঠান করিয়! নামসন্বীর্ভনা্দি 
ভক্তিধন্ম প্রচার করিয়াছেন; তিনি উপদেশও দিয়াছেন এবং নিজে আচরণ করিয়! ভজনের দৃষ্টাস্তও দেখাইয়াছেন। 

৩৮ । তিনি কোন্‌ ভক্তের ভাব অন্রীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ৩৮--৪৫ পৃয়ারে । 

দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি নানাভাবের নানারকম ভক্ত আঁছেন; এই সমস্ত ভাবের মধ্যে মধুর 
লা কাস্তাভাবই সর্কোংকষ্ট ; যেহেতু অন্তান্ত সকল ভাব এই কাম্তাভীবেরই অন্তর্ভুক্ত আছে এবং শ্রীকঘও এই 
কান্তাভাবেরই সর্ব্বপেক্ষ। বেশী বশীভূত, এই কাস্তাভাবের ছার।ই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ন সেবা লাভ হইতে পারে । 
গোপস্ুন্দরীগণই এীরুষ্ণে কান্তাভাববতী , তাহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা সর্বববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ । সর্বোত্তম শ্রীকুষের 

পক্ষে সর্বোত্তম রসই আশ্বাদণীয়; পর্কোত্বম রস আস্বাদন করিতে হইলে সর্বোত্তম ভক্তের ভাবই গ্রহণ করিতে 
হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়! শ্রীচৈতন্তরূপে নবহীপে অবতীর্ণ হুইয়া নাঁম-প্রেম আস্বাদন 
করিয়াছেন । 

দাশ্য-পখ্যানি ভাবের মধ্যে কাস্তাভাবেই যে মাধুর্য সর্বপেক্ষা অধিক, প্রথমতঃ তাহাই দেখাইতেছেন তিন 
গহ্বরে! 


২ ই উল iE ERMAN S a VED MLE ১০৩ SESE TS LAU উনি 


২৭১ 


পালত সিসি সত পিসি পিপি সিপিসপাস্পািসি খিক 


পর্থ পর্নিচ্ছেদ ] আদি-পীলা । 


নজমিজ ভাঁব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। তথাহি ভক্তিরসামুতসিক্ষৌ দক্ষিণবিভাগে 
নিসভানে করে বাফখ আহলে | ও স্থায়িভাবলহধী।ম্‌ ( ৫ ২১) 


ডট’ হইয! ঘনে বিচার যদি করি। 





যখৌত্তরমূস। স্বাদবিশেযোলামমধ্যপি। 
রতিবাস্নয়! স্বাদ্বা ভাসতে কাপি কম্াচিৎ ॥ ৫ 





শোকের সংস্কৃত টকা I 

তদেবং পঞ্চবিধাং রতিং নিরূপ্যাশঙ্কধতে ! নহ্ামাং রতীনাং তারতম্যং সাম্যং বা মতম্‌ । তত্রাগ্ে সর্ষেষামেকতৈব 
প্রবৃত্তিঃ শ্াৎ দ্বিতীয়ে চ কশ্তচিৎ কচিং প্রবৃত্তৌ কিং কারণং তত্রাহ্‌ যথোত্তরমিতি যথোত্তরমত্তরক্রমেণ সানী অভিরুটিও! 
নথত্র বিবেক্ত। কতমঃ স্তাৎ নির্বাসন একবাসনো বহুবাসনে| ব!। তত্রাছয়োরপ্যতরস্থাদাভাবা দ্বিবেতৃত্বং ন ঘটত এব 
অন্তযস্য চ রম/ভাধিতাপধ্যবসানায়াস্তি ইতি সত্যম্‌ । তথাপ্যেকবাষনস্ত এতদ্ঘটতে । রসাস্তরস্থাপ্রত্যক্ষত্েখপি 
স্দুশরসস্তেপমানেন প্রমাণেন বি রপোষাপরিপোধদর্শনাদহুমানেন চেতি ভাবং। শীঙ্জীবগোদ্বামী ॥৫॥ 





গোৌর-কৃুপা-তরঙ্লিণী টীকা । 
১৯/২শ পতারের টাকায় জ্ব্য। শৃঙ্গার--কান্তাভাব; স্ত্রীর 
ছ শৃঙ্গার বলে; পপুংসঃ স্রিয়াঃ স্রিয়াঃ পুংসঃ সংযোগং 
ইত্যম্রটীকাঁয়াং ভরতঃ 1” চারিভাবের--দাস্তসখ্যাদি 








প্রতি যা স্পৃহা ৷ স শৃশ্ার 


|] AY 


তি খ্যাতো রতি 


চার 





বাত্যল্য-ভাঁবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি. এবং কান্তাভাবের ভক্ত উবাধিকার্দি। আলদ্াার--আতরয় ; যাহাদের মধ্যে 
দান্ডাদি ভাব থাকে, অথাৎ যাহার! দা্তাদিভাবে শ্রীরুষ্ের সেবা করেন, তাঁহারাই এ সকল ভাবের আধার বা আয় । 
রক্তক-পত্রকাদি দাস্তভাঁবের আশ্রয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের আশ্রয়, নন্দ-ঘশোদাদি ব1ংসল্যভাবের আশ্রয় এবং 
শ্রীরাধিকাদি কাস্তাভাবের আশ্রয় । ব্রজে শীন্তরসের পরিকর নাই বলিয়া এস্লে শাস্তভক্তের কথা বলা হইল না। 
শান্তরসের ভক্তের ধাম বৈকৃ্ঠ। 

৩৯1 চারিভাবের ভক্তগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবকে অপর ভাব অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। 
যিনি দাঁশ্তভাবের ভক্ত, তিনি মনে করেন, দাস্তভাবই বাংসল্যাদি ভাব হইতে শ্রেষ্ট ; সখ্যাদিভাবের ভক্তদের সম্বন্ধেও 
এই কথ) । তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ ভাবের অনুকুল সেবাদ্বার! শ্ীকৃষণকে সুখী করিয়া আনন্দ অনুর করেন । 

মানে_মনে করে। কৃষ্তমুখ-আস্ম।দনে_নিজ নিজ ভাবের অনুকূল সেবাদ্বার! কৃষ্ণের যে সুখ উৎপাদন 
কয়েন, সেই সুখের আস্বাদন করেন: ভাবান্ুকু সেবাদ্ধার! কৃষ্ণক সুখী করিয়াই আনন্দ অনুভব করেন; স্বতন্্রভাবে 
আত্মন্থথের কোনও অপেক্ষাই রাখেন না। 

8০। যিনি যে ভাবে মগ্ন আছেন, তিনি সেই ভাঁবকেই অন্তান্ত সকল ভাব অপেক্ষা শে মনে করিলেও, যদি 
কেহ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্যান্ত ভাব অপেক্ষা কান্তাভাবেই রস-মাধুষ্য 
অনেক বেশী, সুতরাং কাস্ত/ভাবই শ্রেষ্ঠ । 

সব রস-_দাস্ত-সধ্য-বাৎসল্যাদি রস! শৃজারে_কাস্তাভাবে। মাধুর্রী-_মাধুধ্য । 

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ-স্বরূপে নিয়ে ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধুর একটা গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শ্লে।। ৫1 অন্বর। অসৌ (ওঁ) রতিঃ (পঞ্চবিধা মুখ্যা রতি) যথোত্ররং (উত্তরোত্তর ক্রয়ে ) 
খাদবিশেযোজাসমরী (স্বাদবিশেষের আধিক্যবতী ) অপি (হইলেও ) বাসনয়া (বাসনাভেদে ) কা অপি (কোনও 
রতি) কস্তচিত ( কাহারও--কোনও ভক্তের ) স্বা্ী ( অভিরুচিতা ) ভাসতে (গ্রতীয়য'ন হয় )। 

অনুবাদ ৷ (শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ) এই পঞ্চবিধা মুখ্যাবুতি উত্তরোত্তর শ্যাদাধিকাবি শিষ্ট 
হইলেও বাসনা-ভেদে কোনও রতি কৌনও ভক্তের সমন্ধে বিশেষ রুচিকর হইয়া থাকে । ৫। 


1 


২৭২ শ্ীস্রীচৈতম্যচরিতামৃত | [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


অতএব “মধুর-রস কহি তার নাম। পরকীয়! ভাবে অতি রসের উল্লাস ৷ 
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪১ |  ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাঁস ॥৪২ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীক!। 
পঞ্চবিধ! কৃষ্ণরতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট ; অর্থাৎ শীন্তরতি অপেক্ষা দাস্তরতিতে, দীশ্য-অপেক্ষ। সখ্যে, সখ্য 
অপেক্ষা বাংসল্যে এবং বাংসল্য অপেক্ষা মধুরে স্বাদের আধিক্য ; এইরূপে আস্মাদ্যত্ব-ব্ষিয়ে মধুরা-রতি সর্বশ্রেষ্ঠ । (সমস্ত 
ব্লগ হইতে শৃঙ্দার-রসেই যে মাযুর্যোর আধিক্য, তাহাই ইহাতে প্রদশিত হইল )। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শৃর্ধার-রমেই 
যদি মাধুর্য্যের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সকল ভক্তই শৃঙ্দার-রসের দ্বারা ভ্রকৃঞ্চের সেবা করেন না কেন? কোনও 
কোনও ভক্তকে অন্য রসে রুচিযুক্ত দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__বাসনা-ভেদেই এইরূপ হয়। ভিন্ন 
ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন বাসনা) তাই সর্ববাধিক-মাধুধ্য-বিশিষ্ট একমাত্র শূঙ্দার-রসেই সকলের রুচি হয় না, 
অন্যান্য রগেও কাহারও কাহারও রুচি হয়। 
৪১। শূঙ্গার-রসে সর্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী বলিয়া, শৃঙ্দার-রসেই শীধুর্ধ্যের পর্য্যবসান বলিয়া, শুঙ্গার-রসকে 
মধুর-রম” বলে। এই মধুর-রস ছুই রকমের--স্বকীয়।-মধুর-রস ও পরকীয়া-মধুর-রস | 
স্বকীয়া_নিজের বিবাহিতা পত্বীকে স্বকীয়! পত্রী বলে। “করগ্রহবিধিং প্রাপ্চাঃ পত্যুরাদেশতত্পরাঃ। 
পাঁতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়: কথিতা ইহ॥ যাহারা পাণিগ্রহণ ( বিবাহ )-বিধি-অনুসারে প্রাপ্তা এবংপতির অজ্ঞান্থবপ্তিনী 
এবং যাহারা পাতিভ্রত্য-ধর্শম হইতে বিচলিত হয় না, রসশান্তরে তাহাদিগকে স্বকীয় বলে। উঃ নীঃ কৃষ্ণবল্লভা । ৩॥% 
ীক্মিমী-আদি দারকা-মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্ববীয়া পরী) যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান পূর্বক তিনি তাহাদিগকে যথাবিধি বিবাহ 
করিয়াছেন (প্রকট-লীলায় )। অগ্রকট-লীলায় কেবলমাত্র অভিমানবশতঃ তাহাদের স্বকীয়াত্ব, অর্থাৎ তাহার! 
কৃষ্ণের স্বকীয় কাস্তা-_-এই অভিমানই তাহারা অনাদিকাল হইতে মনে পোষণ করিতেছেন । বৈকুঠের 
লক্্মীগণেরও  স্বকীয়াভাব।  পরকীয়া__“রাগেণৈবাপিতাআানো লোকমুগ্লানপেক্ষিণাঃ |  ধর্দেণাস্বীকৃতা। যাস্ত 
পরকীয়! ভবস্তি তাং ॥ যে সকল স্ত্রী ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের অপেক্ষা না করিষা। আসক্তিবশতঃ পরপুরুষের 
প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ-বিধি অঙ্গুসারে পত্থীরূপে স্বীকার কর! হয় নাই, তাহার! পরকীয়া ৷ উঃ 
নীঃ কৃষ্তব্নভা । ৬।৮ ব্রজের প্রকট লীলায় প্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা: কারণ, প্রকট- 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বিবাহ-বিধি-অঙ্গুসারে পত্তীরূপে অন্দীকাঁর না করয্নাই অঙ্থ্রাগবশতঃ তাহাদের সহিত মিলিত 
হইয়াছিলেন। শ্্রীরুষ্ণের পরকীয়া কাস্তা আবার দুই রকমের__কন্যকা ও পরোঢী | খীহাদের বিবাহ হয় নাই, স্থৃতরাং 
যাহার! পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন, এইরূপ যে সকল গোপকন্া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাস্তভাব পোষণ করেন, তাহাদিগকে 
কন্যকা-পরকীয়৷ বলে। ত্রঙ্দের কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা ধন্যার্দি গোপকণ্ঠাগণ কণ্যক1-পরকীয়া কান্তা। আর অগ্ঠ 
' গোপের সহিত ধাহাদের বিবাহ হইয়াছে (বলিয়া সকলের প্রতীতি), কিন্ত পতি-স্দ না করিয়া ধাহারা শ্রীকুষ্ণের সহিত 
সম্তেগের নিমিত্তই লালসাবতী, তাহাদিগকে পরোটু। কাস্তা বলে । বল! বাঁছুল্য, এই পরোটা৷ ব্রজন্ুন্দরীদিগের কখনও 
সস্তানাদি জন্মে নাই, যোগমায়ার প্রভাবে তাহাদের কখনও পুপ্পোদ্গমও হয় নাই। “গোপৈর্ব্যচা অপি হরেঃ সদা 
সঞ্ভোগলালসাঃ। পরোটা বল্লভান্তশ্ত ব্রজনার্য্যোহপ্রস্থতিকাঃ॥ উঃ নীঃ কষ্ণবল্লভা। ২৪ ॥” শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণ 
প্রীরষণের পরকীয়া কাস্তা (গ্রকট-লীলায় )। 
সবকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমময়ী সেবায় প্রীকুষ্ণচ যে রস আস্বাদন করেন, তাহার নাম স্বকীয়া-মধুর রস) আর 
পরকীয়া-কান্তাদিগের প্রেমী সেবায় তিনি যে রস আস্বাদন করেন, তাঁহার নাম পরকীয়া-মধুর রস। 
৪২। স্বকীয়া-কাস্তার ভাব অপেক্ষা পরকীয়। কাস্তার ভাবের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন।॥ রসোচ্ছাসের আধিক্যই 
এই উতৎকর্ষের হেতু । 
পরকীয়া-ভাব-শ্রীরাধিকাদি পরকীয়া কান্ত! ্রৃষ্ণের প্রতি যে ভাব পোষণ করেন, সেই ভাব; 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

পরকীয়া-কান্তা-প্রেম । রূগের--কাস্ত/-রসের ; মধুর-রযের ৷ উল্লাস-উচ্ছাস। ব্রজবিন।_-প্রকট ব্রজধাম ব্যতীত । 
ভান্তাত্র__অন্ত কোনও ধামে। ইহার--পরকীয়া-ভাবে রসোল্লাসের ৷ বাঁস--বগতি, অন্তিত্ব। 

এই পর্নারে মর্দ এই £- শ্ববীয়্াভাব অপেক্ষ। পরকীয়া-ভাবে কাস্তারসের উচ্ছাস অত্যধিক; কিন্ত প্রকট 
রজধাম ব্যতীত অন্ত কোনও ভগবন্ধামেই এইরূপ পরকীয়!-কাস্তাডাবে রসোলাসের অস্তিত্ব নাই। 

তীৱক্ষ্ধা যেমন ভোঞন-রগের চমংকার্নিত|-আন্বাদনের হেতু, তদ্ধপ বলবতী উৎকণ্ঠাই নায়ক-নায়িকার মিলন 
জনিত আনন্দ-চমংকারিতা-আস্বাদনের হেতু । মিলন-বিষয়ে যতই উংকঠা বৃদ্ধির অবকাশ থাকে, মিলনের আনন্দ- 
চমৎকারিতাও ততই আন্বান্ত হয় । আবার মিলন-চেষ্টায় যতহ বাধা-বিদ্ন উপস্থিত হয়, মিলনের নিমিত্ত উৎকঠাও ততই 
বৰ্ধিত হইতে থাকে। স্বকীয়া-কাস্তার সহিত মিলনে বেদ-ধর্শের, লোক-ধর্শোর, শ্বজনগণের-_-সকলেরই অন্থমোদন 
আছে; কেবল অনুমোদন মাত্র নহে, এই মিলন সকলেরই অভিপ্রেত ; তাই এইরূপ মিলনে বিশেষ কোনও বাধাবি্ন 
নাই, সুতরাং মিলনোৎকঠা-বৃদ্ধির অবকাশও বিশেষ নাই। এজন্তস্বকীয়া-কাস্তার সহিত মিলনে আনন্দ আছে বটে, 
ফ্কিত্তু আমন্দ-চমংকারিতা নাই; হ্বকীয়া-কান্ত অনাক্সাস-লভ্যাঁ। তাই তাহার সহিত মিলনে সাধারণতঃ আনন্দের 
উচ্ছাস দেখা যায় ন! ৷ যাহা বহু-আয়াস-লভ্য, তাহার আস্বাদনেই চমৎকারিতার আধিক্য । পরকীয়-নায়ক-নায়িকার 
মিলন বেদধর্শ-লোকধর্শ-ব্বজনাদির অনুমোদিত নহে; ইহা সকলেরই অনভিপ্রেত এবং সকলের নিকটেই নিন্দনীয় 
সকলেই এইরূপ মিলনে বাধ!-বিদ্র উপস্থিত করিয়া থাকে৷ অথচ, পরকীয়-নায়ক-নায়িক! কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি 
অনুরাগ বশতঃই লোবধর্ম-বেদধর্শ-স্থজন-আধ্যপথাদিকে উপেক্ষা করিয়া পরস্প'রর সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকন্তিত 
ছয়। বেগবতী আ্রোতম্বিনীর গতিপথে কোনও প্রবল-বাধ! উপস্থিত হইলে যেমন তাহার উচ্ছাস অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
তদ্রপ অনুরাগ বশতঃ মিলন-চেষ্টা় বাধাপ্রাপ্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকঠা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাথ হইয়া 
থাকে; এই সকল বাঁধাবিস্কে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহার! মিলিত হইবার সুযোগ পায়েন, তখন সঙ্থন্ধিত- 
উৎকঠাবশতঃ তাহাদের মিলনাননদও অপূর্ত-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই স্বকীয়াভাব হইতে পরকীয়া- 
ভাবের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য । “বহুবাধ্যতে যতঃ খলু যত্র ্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ । যা চ মিধো ছুর্নভতা সা মন্মথন্ত পরমা রতিঃ ॥ 
উঃ নীঃ নায়কভেদ | ১৫৮ ইহার অন্থবাদ_-“লোক-শীন্ত্রে করে যাহা-অনেক বারণ। প্রচ্ছন্নকামুক যাথে দুর্লভ 
মিলন॥ তাহাতে পরমা রতি মন্থর হয়। মহামুনি নিজশান্ত্রে এই মত কয়॥ উজ্জপ-চন্দ্রিক, প্রথম অধ্যায়, 
নায়ক-ভো ৷” যে রমণীর সহিত মিলন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ এবং যে রমণী সুদুর্লভা, নাগরদিগের হৃদয় সাধারণতঃ 
ত্যহাতেই বেশী আসক্ত হয়। “যত্ৰ নিবেধ-বিশেষঃ হর্ন ভত্ব যন্মগাক্ষীণাম্‌ । তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসঙ্জতে 
হৃদয়ম্‌ ॥ উঃ নীঃ ক্ণবলভা | ০1" বাস্তবিক নাগরীদিগের বামতা, দুর্নভত্ব এবং পতি-আদিকর্তৃক মিলন-বিষয়ে 
তাহাদের নিবারণই পঞ্চশরের পরমাযুধের নায় নাগরদিগের চিত্তকে কামবাণে বিদ্ধ করিয়! থাকে। “বামতা দুর্ণভত্বঞচ 
্রীণাং যা চ লিবারণা। তদেব পঞ্চবাণন্ত মণ্ডে পরমমায়ুংম্‌ ! উঃ নীঃ কৃষ্ণবললভা। ৪1” এই সমস্ত কারণেই 
শ্বকীয়া-কান্ত৷ অপেক্ষা পরকীয়া-কান্তার সম আনন্ব-চমৎকারিতার অপূর্ব উচ্ছাস লক্ষিত হয়। 

এইরূপ মাধুধ্য-চমতকারিতাময় পরকীয়া-ভাব প্রকট-ব্রজলীলায় ব্যতীত অন্য কোনও ধামেই নাই-_বৈকুষ্ঠে নাই, 
দ্বারকায় নাই, এমন কি গোলোকেও নাই ( পূর্ববর্তী ২৬শ পয়ারের টীকা জষটব্য )। 

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে । এই প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাক্কৃত-লীলা সম্বন্ধীয় 
কথাই বলা হইতেছে; স্থতরাং এই পয়ারে স্বৰীয়াভাব অপেক্ষা প্রকীয়া-ভাবের যে উৎকর্ষের কথা বলা হইল, তাহা 
কেবল শ্রীকষ্ণের অপ্রাক্নৃত-লীলা সম্থ্ধেই, প্রা্কৃত নায়ক-নায়িকার মিলন-সম্বন্ধে নহে। প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকার মধ্যে 
স্ববীয়াভাব অপেক্ষা পর কীয়াভাবের উৎকর্ষ নাই, বরং অপকর্ষই সর্ধঙ্গন-বিদিত। কারণ, পরকীর! প্রাকৃত-নামিকার 
সহিত প্রাকৃত-নায়কের মিলনে আপাতঃ-রমণীয়তা থাকিলেও ইহার পরিণাম-_ইহকালে নিন্দা, রোগ, মনস্তাপ, এমন 
কি অপমৃত্যু পর্যন্ত, আর পরকালে নরক-যন্ণ! আলোচ্য পয়্ারে পরকীয়াভাবকে রস বল! হইয়াছে; কিন্ত 


১১১১১১১১৫10 


দবতীপ গুরাতত্ব পা3খন প্রশ্থাগীক্স  শ্রীত্ীচৈত্যচরিতাযৃত | | ৪ পরিচ্ছেদ. 


ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি । | প্রো নিৰ্ম্মল ভাব প্রেম সর্বেরোত্তম। 
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ৪৩ | কৃষ্ণের মাধুরী আন্দাদনের কারণ ৷ ৪8 


MANE ৯৯০ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টিকা । 


অলঙ্কার-শান্রামুসারে প্রাকৃত পরকীয়াভাব রসমধ্যে পরিগণিত নহে । “উপনায়ক-খংস্থায়াং মুনিগুরুপত্বীগতায়াঞ্চ। 
বহুনায়ক-বিষয়ায়াং রতৌ। চ তথাংৃভবনিষ্ঠায়াম। প্রতিনায়কনি্ত্ব . তদ্দদধমপাত্র-তিধ্যগ।দিগতে ৷ 
শৃ্বেংনৌচিত্যমিতি। উঃ নীঃ নায়ক-ভেদ। ১৬। লোঁচনরোচনীধুত-সা হিত্যদর্পণবচনমূ।” শুদার-রসে প্রাকৃত 
উপপত্য বিশেষর্ূপে নিন্দিত। ইহা হুইতেও গ্রতীতি হয় যে, এই পয়ারের পরকীয়াভাব প্রাকৃত ওঁপপত্য 
নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, উপরে সাহিত্য-দর্পণের যে প্রগাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সাধারণভাবে উপনায়ক-সংস্থ। রতি ব| 
ঁপপতাই শূর্দার-রসে অস্ুচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে; কেবল যে প্রাকুত-উপপত্য অস্থচিত, তাহ! বলা হয় নাই। 
এমতাবস্থায়, অগ্রারুত ত্রজলীলার ওপপত্য-তাঁব কিরূপে রসরূপে গণ্য হইতে পারে? অগ্রাকুত হইলেও ইহা গপপত্য 
তো বটে? ইহার উত্তর শ্রীউজ্জন-নীলমণি বলিতেছেন_-“লঘুত্বমত্র যং প্রোক্তং তত প্রাকত-নায়কে ৷ ন রুষে 
রসনিধ্যাসন্গাদার্থমব্তাপ্সিণি ॥--যে ওপপত্যভাবকে খ্বণিত বলিয়! রস-শান্ত্রে বর্ণন কর! হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাবত- 
মায়ক-সন্বন্ধেই) রস-নির্যাস*আস্থাদনার্থ অবতীর্ণ শ্রীকষ্ণ-সন্বন্ধে নহে। নায়কভেদ। ১৬॥৮ ইহার হেতু এই যে, 
বান্তব-উপপত্যই দূষণীয় ; কিন্ত ব্রঞ্জলীলা উপপত্য বাস্তব নহে, (পূর্ববর্তী ২৬শ পয়ারের টীক। দ্রষ্টব্য ); প্রজে 
স্বকীয়াতে পরকীয়াভীব মাত্র; ব্রনজস্ন্ারীগণ প্রীকুষ্ণের নিত্য-স্বকান্তা ; তাহারা স্বরূপতঃ স্বকীয়াকান্ত। বলিয়া প্রথমতঃ 
তাহাদের সহিত একরষ্ণের মিলনে রসের উদ্ভব হইয়াছে; পরে পরকীয়া-ভাবের প্রভাবে সেই রসই উচ্ছাস-গ্রাঃ 
হইয়াছে। প্রকট-্রঙলীলা ব্যতীত অন্ত কোথায়ও এইরূপ স্বকীয়াকাস্তায় পরকীয়াভাব লক্ষিত হয় ন! ; কারণ, অহ 
কোনও স্থলেই দ্বকীয়াতে পরকীয়াভাব নাই; জনসমাজেও ইহা নাই। 


৪৩। পরকীয়া নায়িকার ভাব কাহাদের মধ্যে আছে এবং তাঁহাদের মধ্যে ও ভাব কতটুকু উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে, তাহ বলিতেছেন। ত্রজঙ্থন্দরীদিগের মধ্যেই এই পরকীয়াভাব দৃষ্ট হয়; তাঁহাদের মধ্যে আবার একমাত্র | 
শ্রীবাধিকাতেই এই ভাব চরমসীমার শেষপ্রান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্তান্ত ব্ৰ্জসুন্দরীদিগের ভাব চরমসীমার পূর্বপ্রান্ত পধ্যন্ত | 
অগ্রসর হইয়াছে। মাদনাখ্য-মহাভাবই প্রেমের শেষ সীমা। জীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের শেষ পর্যন্ত 
এবং অন্ত গোপীদিগের প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাবের পূর্ববসীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। 


প্রজবধুগাণের-ব্র্ষগোপীদিগের । বধূশৰে ্রীক্চ ব্যতীত মন্ত গোপগণের সহিত কৃষ্প্রেমমী গোপীদিগের | 
বিবাহের প্রতীতি স্থচিত হইতেছে; ইহাতেই তাহাদের পরকীয়াত্ব সিদ্ধ হইতেছে । এই ভাব_এই কাস্তাভাব 
মধুর“ভাব। অবধি-সীমা। নিরবধি-__নিঃ+অবধি) নিঃ উপসর্গের অর্থ সামীপ্য ( শব্ষকল্পদ্রম )) যাহা অবধির | 
( সীমার ) সমীপে উপনীত হইয়াছে, তাহাই নিরবধি । শ্রজবধূগণের কান্তাপ্রেম, প্রেম-বিকাঁশের সীমার ( মাদনাখ্য- | 
মহাভাবের ) সমীপে অর্থাৎ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত (নিরবধি) উপনীত হ্ইয়াছে। তার মধ্যে ব্রজবধূগণের মধ্যে । 
ভাবের-_কাস্তাগ্রেমের। অবধি-শেষ সীমা) মাদনাধ্য-মহাভাব। প্রেমের চরম-পরিণতি হইল যাপনাধ্য- 

মহাভাব। ইহাই প্রেমের অবধি ; প্ীরাধিকার প্রেম এই মাদনাধ্য-মহাভাবের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত অভিব্য্ত হইয়াছে; 

ইহাই শ্রীরাধিকাঁর প্রেমের বৈশিষ্ট্য। অন্ধ গেপীদের মধ্যে মাদনাগ্য- 
সমস্ত স্তরই তাহাদের মধ্যে আছে। 





মহাভাব নাই, মাঁদন ব্যতীত প্রেমের অন্যান্য 


8৪1 শ্রীরাধার প্রেমের আরও বিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। ইহা অতিশয় ৃদ্ধিযুক্ত, স্বস্থুথ-বাসনা-শুম্য এবং | 
সর্বোত্তম) একমাত্র শ্রীরাধার প্রেমদ্বারাই শ্রীকফের মাধুধা পুর্ণতমরূপে আস্বাদিত হইতে পারে। 


ty B? 


৪র্ঘ পরিচ্ছেদ ] আদি লীল!। ২৭৫ 
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি । |  সাঁধিলেন নিজবাঞ্ছ। গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৫ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


প্রেম-ধ্বংমের কারণ বর্তমান থাকা সন্বেও যুধক-যুবতীর যে ভীব-বদ্ধম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বলে 
প্রেম। “সর্ব! ধংসরহিতং সত্যপি ধংস-কারণে । যন্তাব-বন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীর্তিতঃ ॥ উ, নী, স্থা-৪৬।” এই 
ভাব-বদ্ধনের মূল হইল পরস্পরের গ্রীতি-ইচ্ছ।; শ্রীরষকে সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদির এবং শ্রীরাধিকাদিকে 
সুধী করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই তাঁহাদের ভাব-বদ্ধনের হেতু এবং তাহাই প্রেম। ব্রজনুন্দরী্দিগের প্রেম 
ৃদ্ধিপ্রা্ত হইয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে বিচ্ছেদ একেবারেই অসহ্‌, তখন তাহাকে প্রো" 
প্রেম বলে। “প্রো প্রেমা স যত্র স্থাদ্িগ্রেযস্তাসহিষ্ণুতা | উঃ নীং স্থা, ৫২৮ প্রৌঢ় বৃদ্িগ্াপ্। নির্মল-- 
স্বস্মুখ-বাসনাদিরূপ মলিনতাশূন্ত। ভাব__রতি, কৃফেকি-ভ্রীতি-কামনা। জর্বের্ধত্বম_সর্বতেষ্ঠ । দাশ্ত-মথ্যাদি 
ভাব হইতে কান্তাভাব রেট; কান্তাগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (প্রৌঢ় ) কৃষ্-সথখৈকতাত্পধ্যমম় 
প্রেম (ষ্ঠ; সুতরাং প্রীরাধিকার ভাবই হইল সর্ধশ্রে্ট॥। মাধুরী_ মাধুধ্য । কারণ_-হেতু, উপায়। কৃষ্ণের 
মাধুরী ইত্যাদি_শরীরাধিকার প্রৌঢ় নির্মল প্রেমই গীক্বষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় । 
প্রেমই শ্রীক্ুধ-মাধুধ্য আস্কাদনের একমাত্র উপার ; ধাহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাত্রই 
শ্রীকবৃথ্চ-মাৰুৰ্্য আস্বাদন করিতে পারিবেন ৷ “আমার মাহ ঢ নিত্য লব লব হয়। দ্ব-স্ব-প্রেম-অমুর্ূপ ভক্ত আস্বাদয় ॥ 
১1৪1১২৫-প্রীরুষেক্তি ॥” স্থুতরাং যাহার প্রেম পূর্নতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই শ্রকুষ্ণের মার্ুর্য্য পূর্ণতমরূপে 
আস্বাদন করিতে সমর্থ । শ্রীরাধিকাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (ভাবের অবধি ); সুতরাং শ্্রীরাধার প্রেমই, 
্রীকষণ-মাধুধ্য পুর্ণতমরূপে আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় 

8৫1 পূর্ববর্তী ৩৭শ পয়ারে : বলা হইয়াছে, জীর্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রগৌরাদরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। তিনি কোন্‌ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে . সর্বোত্তমরণে স্বীয় 
মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসন! জন্নিয়াছিল ; কিন্ত তজ্জন্ত মর্কোতম প্রেমের প্রয়োজন । ৩৮-৪৪ পয়ারে 
গ্রন্থকার দেখাইলেন যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্বোত্তম এবং প্রীরাধার প্রেমদ্বারাই সর্ব্বোত্তমরূপে একৃ্চ-মাধুর্য্য আস্বাদন কর! 
যাইতে পারে। তাই গ্রীক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়! স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিলেন। 

অতএব-্রীরাধিকার প্রেম সর্বোত্ম বলিয়া এবং ূর্ণতমবূপে শ্রীকষ্ণ-মাধুর্যা-আহ্বাদনের কারণ বলিয়া । 
সেই ভাব-প্রীরাধিকার ভীব। জাধিলেন__সিদ্ধ করিলেন, পূর্ণ করিলেন। নিজ বাগ্ু1।_নিজের ইচ্ছা, 
বীয়-মাধুর্য আস্বাদনের ইচ্ছা। যে ভাবের ছারা ্ররুষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করা যায়, সেই ভাব অঙ্গীকার 
করিয়াই শ্রী প্রগৌরাঙ্গরপে নিজের বাসন! পূর্ণ করিলেন বলাতে বুঝা যাইতেছে__শ্রীকৃফের মাধুর্য্য (স্ব-মাধুধ্য ) 
আঙ্বাদনের নিগিতুই তাহার বাসনা জন্নিয়াছিল। 

গৌরাঙ্গ প্রীহরি__গৌরাধ-রীরষ্) যে শ্রীকৃষের অঙ্গ গৌরবর্ণ হইয়াছে। শ্রীক্ষষ্ষের স্বরূপগত বর্ণ হাম, গোর 
নহে; শ্রীরাধার ভাবগ্রহণ করিয়া স্বীয় বাহু পূর্ণ করিবার সময়ে তিনি গোঁরবর্ণও হইলেন, ইহাই গোরা শ্রীহরি” 
বাক্য হইতে বুঝ যায়। সুতরাং শ্রীরাধার ভাব গ্রহণের সন্দে সঙ্গে তিনি যে প্রীরাধার গোর-কান্তিও গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং এ কান্তিদ্থার! স্বীয় স্থাভাবিক-ইামকান্তিকে আচ্ছাদিত করিয়! গোরা হইয়াছেন, তাহাঁও স্থচিত 
হইতেছে । 

পরবর্তী প্রথম শ্লোকে শ্রীরৃষ্ণকর্তৃক শ্ীরাধার ভাব অন্বীকারের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় শ্লোক শ্রীরাধার কান্তি্বারা 
স্বীয় শ্তাম-কাস্তি আবৃত করিয়া গৌরাঙ্গ হওয়ার প্রমাণ দেওয়া! হইয়াছে! 

000 


২৭৬ গরীগ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছে 





তথাহি স্তবমালায়াং প্রথম-দৈতত্ত্তবে |. মুনীনাং সর্ব প্রণজপটলীনাং মধুরিমা। 
(১ম চৈতন্যা্টকে ২) | বিনিৰ্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিবিলপশুপালা দুদৃশাং 
স্থরেশীনাং ছুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং | স টৈতন্থঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্তুতে পদম্‌ ॥ ৬. 
গ্লোকের সংস্কৃত টাকা। 


এষ টৈতন্থদেবো ন চতুর্থযুগাবতারঃ কৃষ্ণস্বাংশঃ ৷ কৃতে শুরো। ধর্মমূর্তা রক্তপ্ত্রোতোযুগে মতঃ। দ্বাপরে চ কলো 
চাপি শ্বামলাঙ্গঃ গ্রবীন্তিত: ইতি। তন্ত শ্টামবর্ণতবম্মরগাৎ কিন্তু প্রেয়সীভীবকাস্তিভ্যাং পিহিতদ্ঘভাবকান্তি: বৃষ) 
এবাবিরভূং ইতি ভাবেনাহ্‌ সুরেশানামিতি। দুর্গং নির্ভমস্থানং গতিঃ পরতত্সধারঃ। সর্ধন্ং তপোবিজ্ঞান- 
লক্ষণমৈহিকঞ্চ ধনম্‌ । গ্রণতপটলীনাং দাসভক্তবৃন্দানাং মধুরিম! দাস্তভক্তিমাধুর্যযম্‌ । সংঘাতে প্রকরৌঘবারনিকরব্যুহাঃ 
সমূহণ্চঃ যঃ সন্দোহ: সমুছায়রাশি বিসরক্রাতাঃ কলাপো ব্রজঃ। কুটং মণ্ুলচক্রবালপটলত্তোমোগণঃ পেটকং বুন্দং 
চক্রকদন্থকং সমুদয়ঃ পুঞ্জেৎকরৌ সংহতি রিতি হৈম:। নিথিলপণুপালাম্বজদৃণাং সমন্তব্রজবনিতানাং প্রেক্ঃ কুষ্ণবিষয়কণ্ত 
বিনির্ধযাসঃ সারঃ স চৈতন্তঃ কিমিত্য।দি । শ্রীবলদেববিদ্যাভৃষণঃ ॥৬॥ 








গৌর-কৃপা-তরদ্লিগী টীকা। 

শ্লে।।৬। অন্য়। স্থরেশানাং ( ইন্দ্রাদি-দেবগণের ) দুর্গং (দুর্গ-নির্ভয় স্থান ), উপনিষদাং (শ্রুতি 
সকলের ) অতিশয়েন (অতিশয়রূপে_-একমাত্র ) গতিঃ (লক্ষ্য), মুনীনাং (মুনিদিগের ) সর্ধন্বং (সর্বন্ ), 
প্রণতপটলীনাং (ভক্ত-সমূহের ) মধুরিমা (মাধুধ্য ), নিখিল-পশুপালাধুজদৃশাং (সমস্ত ব্রজবনিতাদিগের ) প্রঃ 
(প্রেমের ) বিনির্য্যাসঃ (সার) সঃ (সেই) চৈতন্তঃ (শ্রীচৈতন্য ) পুনঃ অপি (আবার ) কিং (কি) মে (আমার ) 
দৃশোঃ পদং (দৃষ্টির পথে ) যাস্ততি (যাইবেন )1. 

অনুবাদ । যিনি ইন্জাদি-দেবগণের পক্ষে দুর্গের ম্যায় নির্ভযুস্থান-তুল্য, যিনি শ্রতিসকলের একমাত্র গতি বা 
লক্ষ্য, যিনি মুনিগণের সর্বস্ব, যিনি প্রণত ভক্তগণের পক্ষে মাধুষ্যন্ব্ূপ এবং যিনি পঙ্থজ-নয়না ব্র্বনিতাদিগের 
প্রেমের সার স্বরূপ, সেই শ্রীচৈতন্ত কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন? ৬। 

দুর্ণ_ প্রাচীরাদি-বেষ্টিত সুরক্ষিত বাসস্থান। দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শক্রকর্ৃক আক্রান্ত হুওয়ার 
আশঙ্কা থাকে না) স্থতরাং দুর্গ অত্যন্ত নিরাপদ স্থান। শ্রীচৈতন্যকে ইন্দ্রাদি-দেবগণের সম্বন্ধে দুর্ন্বরপ বল! 
হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য এই যে, ইন্দরাদিদেবগণ যদি শ্রীচৈতগ্তের শরণাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে অন্ুরাদির 
আক্রমণ হইতে তাহাদের আর কোনও ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না, তাঁহার! নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন । 
উপনিষদামিত্যাদি__শ্রতিই (উপনিষং) সমস্ত শান্ত্রের সূঠ। এবং শীর্স্থানীয়। শ্রৃতিসকল বিভিন্ন হইলেও 
তাহাদের প্রতিপাগ্ব্ষয় একই-পরতত্ব; সেই পরতত্বই শরীক্বষ্ণচৈতন্ত ; স্থুতরাং তিনিই সমস্ত শ্রুতির একমাত্র 
লক্ষ্য। সর্ববস্ব--সর্ব-সমপত্তি; ধন-আদি মুনিগণের ইহকালের এবং তপোবিজ্ঞানাদি পরকালের সম্পত্তি। 
প্রীতচতন্ত মুনিদিগের সম্বন্ধে যথাসৰ্বস্ব; ইহকালে মুনিগণের যাহা কিছু আছে এবং পরকালের উদ্দেশ্যে তাঁহারা তপস্তা- 
আদি যাহা কিছু করিতেছেন, প্রীকুষ্চৈতন্তেই তংসমস্তের পথ্যবসান। প্রণতপটলীনাং__প্রণত-জনসমৃথের অর্থাৎ 
ভক্তদের । মধুরিমা_ মাধুর্য । ভক্কি-রাণীর কৃপায় ভক্তগণ যখন ভগবন্মাধু্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন, তখন 
তাহার! উপলব্ধি করিতে পারেন যে, শ্রীক্কষ্টচৈতন্ের শ্রীবিগ্রহই যেন মাধুর্য্যের প্রতিমূর্তি । ইহাতে শ্রীকুষ্ণচৈতত্যের 
পরমাকর্ষকত্ব সুচিত হইতেছে । প্রেনঃ নির্য্যাসঃ_প্রেমের সার) প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা । মাদনাখ্য-মহাভাবই 
কান্তাপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা, ইহাই কান্ডাপ্রেমের নির্যাস; শ্রীকফচৈতন্তকে এই প্রেম-নির্য্যাস-স্বরপ বলাতে ইহাই 
সুচিত হইতেছে যে, তাহার সমগ্র বিগ্রহ মাদনাধ্য-মহাভাব-রসে পরিনিষিক্ত হইয়াছে, তিনি মাঁদনাখ্য-মহাভাবেরই 
যেন প্রকট বিগ্রহ 1২।৮।১৫৩-৫৬ পয়ারের টাকা ভষ্টব্য। প্রীরুষ্ণ ষে প্রীরাঁধাব মাদনাঁখা-ম্ছাভীব অন্থীকার করিয়া 
প্রগোৌঁরাদ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । 


&খ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ২৭৭ 


SN ASAD ও NARA 
> CO UY PARAS HLA রত ০০ 
হবু কেক কেরি বারেক রক রর কুক বাব কাবা নর বরকে, 


তথৈব দ্বিতীযন্তবে (২য় চৈত্র ক, 
অপারং বন্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী | 
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুূপভোক্তং কমপি ষঃ। | 


রুচং স্বামাবত্রে ছ্যাতিমিহ তদীয়াং গ্রকটয়ন্‌ 
স দেবশ্চৈতন্ভাকৃতিরতিতরাং নঃ কুপয়তু ॥ ৭ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
নহ চতুর্থযুগাবতারঃ শ্যামলা: | কৃতে শুক্ল ধর্মমূ্ঠিরিত্যাদি স্মারণাং। অন্তু চৈতন্তন্ত তদ্যুগাবতারশ্ড 
গোৌরস্ং কুতস্তত্রাহ অপারমিতি। যঃ কস্তাপি প্রণয়িজনবৃনদ্থ রজাদ্রনালক্ষণস্ত স্নিথ্ডক্তনিচয়ন্ত কমপ্যনির্বাচ্যং মধুরং 
ৃ্ারাপরপর্ধায়ং রগস্তোমং হৃত্ব। উপভোক্জ,ং স্বয়ং তদ্ভাবেনাস্থাদস্িতুং স্বাং রুচিং ছাতিং আবত্রে পিদধে। কিং 
কুর্বন্‌ ইত্যাহ। তটীয়াং তদ্বন্দসদ্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্‌ উপরি প্রকাশয়ন্‌। অন্তোহপি চৌরঃ স্বরপমাবৃত্য 
চোরয়তীতি প্রসিদ্ধমেতত। এবং কুতশ্চকার তত্রাহ কুতুকীতি। তাসাং ভাবাস্বাদে বিনোদবান্‌। য্যপুক্তস্থতেঃ 
প্রতিকলিযুগাবতারঃ শ্যাসলস্তথাপি বৈবন্বত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশতিতম-চতুযুগীয়-কলিসন্ধ্যায়াং স্বয়ং তগবান্‌ কঃ এব 
পরোয়া হরীরাধায়াঃ কান্ডিভাবাভ্যাং স্বকাস্তিভাবো সমাবৃহ্বততার ইতি স্বীকর্তব্যঃ । শীবলদেববিদ্তাভ্যণঃ 1৭ 


গৌর-ক্কগা-তরঙ্গিণী টীকা। 

শ্লে।। ৭। অন্থয়। বৃতুকী (কৌতৃহলবিশিষ্ট) যঃ (ধিনি_যে শীকৃষ্ণ) কণ্ঠ অপি (কোনও) 
প্রণয়িজনবৃন্দস্ত (প্রণয়িজনবৃন্দের__শ্রুধাধার ) কমপি ( কোনও-_অনির্বচনীয় ) অপারৎ ( অপরিসীম ) মধুরং ( মধুর ) 
রসস্তোমং ( রূস-সমৃহকে ) হত্বা (হরণ করিয়া) উপভোক্তুং (উপভোগ করিতে_-আম্বাদন করিতে) ইহ (জগতে) 
তদীয়াং (তৎস্ব্ধিনী-শীরাধাসম্বন্ধিনী ) ছ্যাতিং ( কান্তিকে ) প্রকটয়ন্‌ (গ্রকটিত করিয়1) স্থাং (শ্বীয়__শ্রীকুফের 
নিঞ্জের ) রুচং ( কান্তিকে ) আবত্রে (আবৃত করিয়াছেন ) সঃ ( সেই ) চৈতন্তাকুতি: (শ্রচৈতন্যরূপ ) দেবঃ (শীষ) 
নঃ (আমাদিগকে ) অতিতরাং (অতিশয়রূপে ) কপয়তু.( রুপা করুন )। অথবা, কুতুকী যঃ প্রণয়িজনবৃন্দস্ত [ মধ্যে ] 
কম্াপি [ প্রণয়িজনস্ত ] ইত্যাদি৷ 

অনুবাদ । যিনি কৌতৃহল-বিশিষ্ট হইয়া কোনও প্রণয়িজনবৃন্দের ( অথবা প্রণয়িনী ব্রজবনিতাগণের মধ্যে 
কোনও একজনের- শ্রীরাধার ) অপরিসীম ও অনির্কচনীয় রস-সমূহকে অপহরণ করিয়া উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে 
তাহাদের (অথবা, সেই শ্রীরাধার ) কান্তি প্রকটিত করিয়া স্বীয় শ্যাম-কান্থিকে আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যারৃতি 
দেব (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে অতিশয়রূপে কৃপা করুন| 91 

প্রণয়িজনবৃন্দ__কষ্পপ্রণয়িনী ত্রজান্বনীসমূহ। শীর্ণ এই ব্রজান্্নাসমূহের রস-স্তোম অপহরণ করিয়াছিলেন, 
ইহাই এই গ্লোকে বলা হইল। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, প্রীকুষ্ণ শ্রীরাধার ভাবই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমন 
গোলীদের ভাব গ্রহণ করেন নাই; তথাপি এই শ্লোকে ব্রজাঙ্নাসমূহের ভাবগ্রহণ করিয়াছিলেন বলার তাৎপর্য 
বোধ হয় এই যে, ত্রজাঙ্গনাসমূহের মধ্যে শীরাধাও অন্তর্তৃক্ত এবং শ্রীরাধাই অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনার মূল বলিয়া শ্ীাধার 
ভাবে সমন্ত ব্রজাঙ্গনীর ভাবই অন্তর্ভুক্ত আছে; স্থতরাং ্রজাঙ্ুনীসমুহের ভাব বলিলে শ্রীরাধার ভাবই স্থচিত 
হয়। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেমরস আহম্বীদনের নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণ অত্যন্ত কৌত্হলবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। 
অথবা, প্রথয়িজনবৃন্স্ত কশ্তাপি অ্য়ে- প্রীকুষ্ণের প্রণয়িনী ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে কোনও একজনের রসস্তোম অপহরণ 
করিয়াছিলেন! এস্থলে কোনও একজন বলিতে ভাহাকেই বুঝায়, যাহার রসস্তোম অন্ত সমস্ত প্রণয়িনী অপেক্ষা 
সর্বাধিকরূপে লোভনীয়; ইহাতে ্ীফ-প্রে়সী-শিরো মণি বাধাই চিতা, হইতেছেন-_্ীরু শ্রীরাধার রসন্তোমই 
অপহরণ করিয়াছেন। কোনও চোর কোনও বাগানের আম খাইতে ইচ্ছ। করিলে প্রথমে যেমন বাগান-স্বামীর 
গাত্র-বন্রখান! সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে এবং সেই বন্তরদার! স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া বাগানে বসিয়াই আম খাইতে 
থাকে, তাহাতে সহজে যেমন লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না, দূর হইতে বাগান-স্বামী বলিয়াই মনে করে,_তজ্রপ 
রকৃ্ণও গোগীদ্দিগের ভাবে তাহাদের প্ীক-বিষয়ক রসসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রবুব্ হুইয়। তীহাদের রসস্তোম 


|... 


২৭৮ রাহ | টা রথ পরিচ্ে 
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ভাব গহণ হেতু কৈল ধৰ্ম্ম-স্থাপন ৷ 
মুল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবয়ণ ॥ ৪৬ রাধা কৃষষগ্রণয়বিকুতিহ্্াদিনী শক্তিরন্মা- 
দাহ শুনহ প্রকার । দেকাত্মানাবগি ভুৰি পুরা দেহভেদং গত তৌ। 
তা-লাগি পঞ্চম-শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৪৭ ; চৈতন্াখ্যং গ্রকটমধুন। তদুয়খৈক্যমাঞ্ধং 

এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস । রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিতং নৌমি বৃষ্ণ্বরূপম্‌ ॥ ৮ 
চা করি সেই শ্লোকের SR প্রকাশ ॥ ৪৮ 


তথাহি শ্রীম্বরপগোস্বামি-কড়টায়াম-_ 
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অপহরণ করির! যেন ধর! পড়িবার ভয়েই তাঁহাদের (শ্রীরাধার ) গৌরকাস্তি দ্বার! স্বীর হ্যামকাস্তিকে আচ্ছন্ন 
করিয়া আত্মগোপন করিলেন। গৌরকাস্তি দ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ যখন রস আস্বাদন করিতে থাকেন, 
তখন তিনি যে গ্রীক্ব্--ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না । ১/৩।১ প্লে, টাকা! দ্রষ্টব্য । 

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদিগের (ব! শ্রীরাধার ) ভাব গ্রহণ করিয়া স্ববিষয়ক রস আস্বাদন করিয়াছেন এবং তিনি থে 
শ্রীরাধার গৌরকাস্তি দ্বার! শ্বীয় শ্তাম-কান্তি আবৃত করিয়া অস্তংকষ্ণ বহির্গোঁর হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। 
্রকু্ণ যে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক | 

৪৬। এই পয়ারের অন্বয় £__ভাবগ্রহণ-হেতু কৈল (কহিল) এবং ধর্শ-সংস্থাপনও (কহিল ); মুলহেতু 
আগে-খকে ( অগ্রবর্তী বা! পরবর্তী শ্লোকে ) বিবরণ করি । 

ভাবগ্রহণ-হেত--ভাবগ্রহণের হেতু; অন্যান্য অনেক ভক্ত থাকিতে শ্রীরুঞ্ কেন শ্রীরাধার ভাঁবই গ্রহণ 
_রিলেন, তাহা । কৈল--কহিল; বল! হুইল শ্রীরাধার ভাবই কেন গ্রহণ করা হইল, তাহা পূর্ববর্তা ৪৪শ পয়ারে 
ব্যক্ত কর! হুইয়াছে। স্বমীধুর্য আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীরাধার ভাব ব্যতীত সেই উদ্দেষ্য সিদ্ধ হইতে 
পাঁরে না বলিয়া তিনি শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধর্ম্ম-সংস্থাপন--যুগধর্ম্ম শ্রীনামসন্বীর্তনের অগ্যক্‌ 
স্থাপন। পূর্ববর্তী ৩৬শ পয়ারে ধর্মস্থাপনের কথা কমা হইয়াছে। মূলহেতু-_মূল, উদ্দেশ; যে উদ্দেশ্যে প্রীরাধার 
ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা । আগে-শ্লোকে-অগ্রবর্তা শ্লোকে; পরবর্তী (প্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি) 
শ্লোকে। করি বিবরণ-_বিবুত করিতেছি; বলিতেছি। 


8৭1 কি উদ্দেশ্যে শ্ীরাধার ভাব গ্রহণ করা হইল, তাই! “দ্ীরাধায়াঃ এ্রণয়মহিমা” ইত্যাদি গ্লোকে বলা হইল 
বটে; কিন্তু কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্ীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত কারবার উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রাধা কৃষ্ণপ্রণয় বিরতি” 
ইত্যাদি গ্লোকের বিচার করিতেছেন । 

ভাবগ্রহণের এই ইত্যাদি--প্রুষ্চ কিরপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন ( বা গ্রহণ করিতে সমথ 
হইলেন ), তাহা ধলিতেছি, শুন ॥ সাধারণতঃ দেখা যায়, একজনের ভাব অপর একজন গ্রহণ করিতে পারে না) 
এমতাবস্থায়, প্রীরুষ্ণ কিরূপে শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা বলিতেছি গুন। ভা-লাগি_-তাহার 
লাগিয়া শ্রীকুষ্ণ কিরূপে ভাবগ্রহণ করিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত । পঞ্চম-গ্লে।কের-_ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত 
পঞ্চম শোকের) প্রাধা কৃষপ্রণয়বিকৃতি:” ইত্যাদি গ্রোকের। করিয়ে বিচার-_পঞ্চমঙ্জোকের অর্থ আলোচনা 

করিতেছি; শ্রীরাধর ভাবগ্রহণে যে শ্রীরুষ্ণের যোগ্যত। আছে, পঞ্চম-ঞ্জেকের অর্থ হইতে তাহা প্রতিপন্ন 
হইবে । 

৪৮। এইত-__ইহাই) পূর্ব-পয়ারোক্ত মর্ধ। আভাস-স্থচন|; ভুমিকা) সুল-বক্তধ্য। এবে 
এক্ষণে | েইশ্লোকের- পঞ্চম শ্লোকের | 

শ্লো। ৮ |: অগ্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকে জব্য। . 
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রাঁধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি। নস সেই দুই এক এবে-চৈতন্যগোসাঞি । 


অন্যোন্যে বিলসে, রণ আস্বাদন করি ॥ ৪৯ ৷  রূস আস্বাদিতে দৌহে হৈল! একঠাই ॥ ৫০ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! । 

৪৯-৫০ | প্রাধ। কুষ্চপ্রণঘবিকৃতিঃ” ইত্যাদি শ্লোকের স্থুল মর্ম প্রকাশ করিতেছেন, ছুই পয়ারে । 

রাধা-কৃষ্ঃ এক আত্ম প্রীরাধ। ও এরীকৃষ্ণ স্বর্পতঃ এক আত্ম৷। শ্রীরাধা শ্ীকষের হলাদিনীশক্তি ; শক্তি ও 
শক্তিমমের অভেদবশতঃ শক্তি ভ্রীরাধায় এবং শক্তিমান্‌ শ্রীরুষেণ অভেদ ; অভেদ বলিয়া তাহার! স্বরপতঃ এক, 
অভিন্ন। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে দেখা খাঁর, শ্রীশিব নারদকে বলিতেছেন--“রাধিকী পরদেবতা | সর্ধলক্দীন্বরূপা 
স।কৃষ্থাহলাদ্গরূপিণী ॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিএ হলাদিনীতি মনীধিভিঃ। **॥ সা তু সাক্ষান্মহাজগ্মীঃ ₹থে। 
মারায়ণঃ প্রভূঃ। নৈতয়োর্কিগতে ভে?ং হক্পোহপি মুনিম £:৫০1৫৩7৫৫|7 এই শিবোক্তি হইতে জানা যায়, 
প্রীরাধ। শ্রকষের হলাদিনী-শক্তি এবং উভয়ের মধ্যে ব্বললযাত্র ভেদও নাই, তাহারা একাত্ম । উক্ত পুরাণের অন্থত্রও 
দেখা যায়) ব্বয়ং শ্রীর/ধা নারদকে বলিতেছেন-_-“অহঞ্চ ললিত! দেবী রাধিকা যাচ গীয়তে ॥ অহধ বান্ুযোবাখে।। 
নিতাং কামকলাত্মকঃ | সত্যং মোষিংস্বরূপোহহং যোবিচ্চাহং সনাতনী ॥ অহং চ ললিতাদেবী পুংরূপ! কম 
বিগ্রহা। আবয়োরন্তরং লান্তি সত্যং সত্যং হি নারদ] 8৪18৪-া-দেখ, ঝাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, মেই 
আমিই ললিতাদেবী; নিতাকামকলাত্মক বাস্ুদেবও আমিই । আমি সত্যই রমণীন্বকপ ; আমিই সনাতনী 
রমণী এবং ললিতাই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ । হে নারদ! শ্রী ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ লাই” এই উক্তি হইতে 
ইহাও জানা গেল__প্রীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও তাহারা দুইরূপে, ছুই দেহে, বিদ্যমান । তাহার! এবং 
তাঁহাদের লীলা যখন নিত্য, তখন অনাদদিকাল হইতেই যে তাহারা ছুই দেহে বিদ্যমান, তাহাও বুঝা গেল। 
পন্পুরাণের পাতালখণ্ডেও পার্ব্বতীর নিকটে শ্রীশিব শ্রীরাধাকে “কৃষ্ণ ত্ব--শ্ৰীকৃষ্ণের আত্মন্বরূপিণী বলিয়াছেন 
৪৬৩৫ | যাহ! হউক, এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, তাহারা স্বরপতঃ একই বলিয়া শ্রক্ষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুই ব্যক্তি যদি পরস্পর ভিন্ন হয়, তাহা হইলেই একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিতে পারে 
ন! ; কারণ, তাহার! ভিন্ন বলিয়া তাহাদের মনও ভিন্ন; ভাব মনেরই অনুরূপ) ভিন্ন মনের ভাবও ভিন্ন হইবে) 
স্ুৃতরাং একজনের মনের ভাব অন্য জনের মনে যথাযথরূপে স্থান পাইতে পারে নাঁ। কিন্তু শ্রীরাঁধা ও শ্রীকৃষ্ণ 
স্বরূপতঃ ভিন্নবাক্তি নহেন বলিয়া একে অন্যের ভাব গ্রহণ করেতে পারেন। ইহা শগ্লোকস্থ “একাত্মখানৌ” শষের 
তাৎ্পধ্য। দুই দেহ ধরি_ইহা “ভুবি পুরাদেহভেদং গর্তৌ তৌ” বাক্যের মর্শ্ম। শ্রীরাধা ও শ্রক্বষ্ণ ম্বরূপতঃ 
একাত্ম! হইলেও, সুতরাং স্বরূপতঃ তাহাদের দেহ-ভেদ না থাকিলেও, তাহার! (অনাদিকল হইতেই ) দুই দেহ 
ধারণ করিয়া ( আছেন )। কেন তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন, তাহ! শেষ পয়ারার্দ্ধে বলা হইয়াছে। 
অগ্ঠে/ন্ঠে বিলসে-_পরম্পরেয সহিত বিলাস করেন; জীরাধ! ওক ছুই দেহ ধারণ করিয়। পরল্পরের সহিত 
লীলা.বিলাল করেন। রগ আস্বাদন করি__লীলারস আস্বাদন করিয়া (তাঁহারা বিলাম করেন )। লীলারস 
আস্বাদন করিযার নিমিত্ত তাঁহারা ছুই দেহ ধারণ করিয়া লীলা-বিলাস করিতেছেন। লীলার নিমিত্ত দুই দেহ 
প্রমো বন; কারণ, একাকী এক দেহে লীলা বা ক্রীড়া হয় না! ১1৪৮৪ পারের টীকা ভষ্টব্য ৷ 

সেই দুই--ধাহারা লীগারম আস্বাদনের নিমিত্ত দুই দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধা ও শ্রী 
এক এবে--এক্ষণে একরূপে (একই স্বরূপে বা বিএহে ) প্রকটিত হইয়াছেন। এবে_ এক্ষণে; বর্তমান কলিয়ুগে। 
দেই একবপটা কি? চৈতন্য গোসাঞি--ইকুষচৈতন্তই সেই একরপ ; ্রীরাধার ও শীত্ৃষ্ণের মিলিত বিশ্রহই 
গীবকচচৈতন্ধ ১1৩১০ সো, টী, ভুষ্টব্য )। কেন তাহার এক হইলেন? তাহা-বলিতেছেন--রস আস্থাদিতে_রস 
আস্বাদন করিবার নিমি সাহার! উভয়ে মিলিত হইয়। একই বিগ্রহে শ্রীফটৈতভ হইঘাছেন। রম আথাদনের 
উদ্দেশ্বে দুই দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও দুই দেহে রসাস্বাদনের পূর্ণতা সম্ভব নহে বলিয়া এবং দুই দেহে রসাস্বাদণে, 
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ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ | | রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকীর । 
যাহ! হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫১ ।  স্বরূপশক্তি 'হলাদিনী” নাম যাহার ॥ ৫২ 
গৌর-কৃপা-অঙ্গিণী টীকা । 


আস্বাদন-পূর্ণতার যে টুকু বাকী থাকে, এক দেহ ব্যতীত তাহ! আস্বাদিত হইতে পারে না৷ বলিয়। তাহাদের দুই দেহ 
মিলিয়া এক ( প্রচৈতন্যদেব ) হইয়াছেন। রসাম্বাদন-পূর্ণতার নিমিত্ত শ্রীরাধারুফের ছুই পৃথক দেহও দরকার এবং 
উভয়ের মিলিত দুই দেহও দরকার) কারণ, ছুইদেহে যে রস আশ্বাদিত হইতে পারে, একদেহে তাহা আস্বাদিত 
হইতে পারে না) আবার একদেহে যাহা আম্বার্দিত হইতে পারে, তাহাও তুই দেহে আস্বাদিত হইতে পারে না । 
সুতরাং উভয়রূপের লীলাতেই রসাঙ্বাদনের পূর্ণতা । দেঁ(হে_প্রীরাধা ও শ্রীরফ্ণ। এক ঠাই-_একস্বান। 
এক দেহ। 


বল! বাহল্য, ছুইদেহে কিছুকাল রস আশ্বাদনের পরেই যে শ্রীরাধারুঘ্ পরীরুষটচৈতন্তরূপে একদেহ হইয়াছেন, 
তাহা নহে; তাহা হইলে শ্রীক্ুষ্ণটৈতন্যের লীলার অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব থাকেনা । পরীক্ষণ ও শ্রীরাথা যেমন অনাদিকাল 
হইতে বিদ্যমান, তাহাদের মিলিত বিগ্রহ প্রীরুষণটতন্যও তেমনি অনাদিকাল হইতে বিগ্যমান ( কলিতে প্রকটিত 
হইয়াছেন মাত্র)। কারণ, শ্রীকুষটৈতন্ প্রীরুষেন্রই আবির্ভাব-বিশেষ (১1৩১০ শ্লো,. টীকা দ্রষ্টব্য ।) ;. শীরফ্ের 
যাবতীয় আবির্ভাব বা স্বর্াপই নিত্য, অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান । “সর্ব নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্ত পরাত্মনঃ। 
ল-ভা-পূঃ ৮৬ ॥” ১৩২১ পয়ারের টাক! ভ্রষ্টব্য। 

৫১। ইথি লাগি-_এই নিমিত্ত শ্রীকষ্চ ও শ্রীরাধ! যে একাত্মা, তাহা! প্রমাণিত করার নিমিত্ত । আগে 
প্রথমে। তাঁর বিবরণ- শ্রীরাধাকষ্চের একাত্মতার বিবরণ । যাহা হৈতে- শ্রীরাধাকুফের একাত্মতার ধিবর 
হইতে। শ্রীরাধারুষ্ণের একীভূত বিগ্রহই প্রীগোরা্গ বলিয়া গ্রীরাধাকুষের বিবরণ হইতেই শ্রীগৌরের মহিমা 
জানা যাইতে পারে । 


৫২। এক্ষণে শ্লোকের বিস্তৃত অর্থের আলোচনা করিতেছেন । এই পয়ারে “রাধ! কৃষপ্রণয় বিরুতিহলাাদিনী 1 
শীক্তি:* অংশের অর্থ করা হইয়াছে । 


রাধিকা! হয়েন ইত্যাদি_শ্রীরাধিক| শরীক্চ-প্রেমের বিকার ( ধনীভূততম পরিণতি )-্বরপ) প্রথম 
পরিচ্ছেদের পঞ্চম শোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । প্রণয়-_প্রেম। বিকার- পরিণতি; ঘনীভূত অবস্থা । প্রেমের বিকার 
ব| চর্ম-পরিণতির নাম মহাভাব ; শ্রীরাধিকা হইলেন এই মহাভাব-স্বরূপিণী; তাই, প্রীরাধাকে কৃষ্ঃপ্রেমের বিকার 
বলা হইয়াছে । পরবর্তী ৫ল৷৬০ পয়ার ত্রষটব্য। স্বব্ূপ-শক্তি-_চিচ্ছক্তি) হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবি এই তিনটা 
শের চিচ্ছক্তি; এই তিনটা শি সর্বদা ্রীক্কফ্রপে অবস্থিতি করে বলিয়। ইহাদিগকে স্বরপ-শক্তি বলে। সুতরাং 
লাদিনীও হ্বরপশক্তি। হলাদিনীর ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম; তাই প্রেম এবং প্রেমের - চরস-পরিণতি 
মহাভাবও স্বরপতঃ হলাদিনী শক্তি; এবং শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া গ্রীরাধাও শ্বরূপত: হলাদিনী-শক্তি। 
পূর্ববর্তী ৪৯-৫* পয়ারের টাকায় উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ প্রমাণ হইতে জানা যায়, জীরাধ! হলাদিনী-শক্তি, সুতরাং স্বরূপশক্তি। 
কেবল শীরাধা কেন, সমস্ত ত্রজদেবীগণই গ্রকষ্ণের স্বর্পশক্তি। “অথ বৃন্দাবনে তদীয়্বরপশক্তিপরাুর্ভবশচ প্রীরজ- 
দেব্যঃ।_্রীবন্দাবনে শ্রীত্রজদেবীগণ শ্রীক্ণের স্বরূপশক্তির প্রাদুর্ভাব। শ্রীকুফসন্দর্ড। ১৮৬৮ উনি পতি 
ভাবিতাভিরিত্যাদি ত্র্ধদংহিতা-য্লোকের টীকায়ও কলাভিঃ-শব্দের টাকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-_প্হলাদিনী- 
শ্তিবৃতিরপাভিঃ-_-গোগীগণ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ।” স্থতরাং গোপীজে্ঠা প্রীরাধাও হলাদিনীশক্তিরই বৃত্তি- 
বিশেষ। গোপীগণ সম্বন্ধে শ্ীজীব বলিয়াছেন_-তান্ত নিত্যসিদ্ধা এব। শ্রীকুষন্দর্ভ:। ১৮৬৮ গোগীগণ স্বতরাং 
শ্ীরাধাও-_নিত্যসিদ্ধা।” শ্ীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের স্বরপশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্‌) স্বরূপশক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্ন 
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নে ২৮১ 
হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাম্বাদন। |  সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ৷ 
হলাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৫৩ 1 একই চিচ্ছক্তি তীর ধরে তিন রূপ-॥ ৫৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 


বলিয়া--শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলিয়া! শ্রীরাধা ও শ্রীকবষ্ণে কোনও ভেদ নাই; তাঁহারা একাত্ম! বলিয়াই শ্রী 
শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। (৪০-৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। যাঁহার--যে শ্রীরাধার। শ্রীরাধার 
নাম স্বরপ-শক্তি, হলাদিনী। শ্রীরাধার নাম হলাদিনী বলাতে ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, প্রীরাধাই মৃ্তিমতী 
হলাদিনী। অন্যান ব্রজনুন্দরীগণও হলাদিনী বটেন ; কিন্তু হ্লাদিনীর পূর্ণতম বিকাশ প্রীরাধাতেই, অন্য কোনও 
গোপীতে নহে; তাই শ্রীরাধাই হলাদিনীর মূর্ভ-বিগ্রহক্ধপা) তাই বলা যায় যে, ভ্রীরাধার নামই হলাদিনী। প্রশ্ন 
হইতে পারে, শক্তির কোনও মূর্তি থাকিতে পারে না; অথচ, ্রীরাধার মূর্তি বা বিগ্রহ আছে; এমতাবস্থায় শ্রীরাধা 
কিরূপে শক্তি হইলেন? ইহার উত্তরে হট্সন্দর্ভ বলেন-_“তত্রচ তাসাং কেবলশক্তিরপত্বেনামূর্তানাং ভগবদ্বিগ্রহা- 
গ্যৈকাত্ম্েনস্থিতিঃ। তদখিষ্ঠাতরীক্পপত্েন মূর্তানান্ত তত্তদাবরণতয়েতি ছ্বিরপত্বমপি জেয়মিতিদিক্‌ ॥-_ভগবৎসন্দর্জ | 
১১৮। শক্তি-সমূহ কেবল শক্তিূপে অমূর্ভ ; এই অমূর্ভশক্তি ভগবদবিগ্রহাদিতেই এ বিশ্রহাদির সহিত একাত্ম 
হুইয়া অবস্থান করে; তখন তাহাদের পৃথক বিগ্রহ থাকে না। কিন্তু ও শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরপে তাহাদের মুত্তি ব! 
বিগ্রহ থাকে; এই বিগ্রহরূপে শক্তি-সমূহ ভগবানের আবরণ বা পরিকরস্থরূপ। এইরূপে শক্তির দুই রূপে অবস্থিতি_- 
মূর্ত ও অমূর্ত। সুতরাং শ্রীরাধিকা হইলেন স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী । 

৫৩। হ্লা্দিবীর তটস্থ-লক্ষণ ব! ক্রিয়া বলিতেছেন । আহ্লাদিত বা আনন্দিত করে বলিয়! এই শক্তির 
নাম হ্লাদিনী; হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করায় এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পুষ্টি সাধন করে । পকৃষ্ণকে 
আহ্লাদে__তাতে নাম হলাদিনী। ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ । ২/৮১২*-১২৯॥” 

হলাঁদিনী করায় ইত্যাদি__হ্লািনী-্রীকষ্কে আনন্দ অসথভব করায়, বিশেষ ভাবে শূঙ্গাররসানন্দ দান 
করাই শ্রীব্ুঞ্কে আহ্লাদিত করে। ্রীরাধা “কুষ্ণাহলাদদ্বকূপিণী ॥ পলু, পুঃ পা ৫০1৫৩ ॥* তিনি *সুরতোতৎসব- 
সংগ্রামা। প, পু, পা ৪৬২৫।৮ হুলাদিনী দ্বারায় ইত্যাদিক এই হলাদিনী দ্বারাই ভক্তের পোষণ 
করেন। ভক্তির পুষ্টিতেই ভক্তের পৌষণ। হলাদিনীরই বিলাস-বিশেষের নাম ভক্তি; প্রীকষ-কপায় ভক্তের চিত্তে এই 
ভক্তির উন্মেষ হয় । আবার, শরীক সর্বদাই তাহার স্বরূপ-শক্তি হলানিনীকে তাহার ভক্তের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন) 
ীুষ্কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হলাদিনী-শক্তি ভক্ত-হৃদয়ে স্থান পাইয়!প্রীকষ্*-গ্রীতিরূপে পরিণতি লাভ করে (প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫1)) 
এই প্রুফ গ্রীতষবারাই ভক্তের অতীষ্ট ভাবের পুষ্টি সাধিত হয়, তাহাতেই ভক্তের আনন্দের পুষ্টি সাধিত হয়; ইহাই 
ভক্তের পোষণ এবং হলাদিনী দ্বারাই শরীকুষ্ণ এইবূপে ভক্তের পোষণ করিয়া থাকেন। 

৫৪1 স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ বলিতেছেন । 

অচ্চিদানন্ব-পুর্২-স২, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটা বস্তু হবার! পূর্ণ। সং-শবে সত্তা বুঝায় ; চিৎশঝে 
চৈতন্য ব! জড়াতীত বস্তু বুঝায়। প্রীরুফের স্বরূপ এই যে, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দের ছারা! পূর্ণ; অর্থাৎ তিনি 
পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য এবং পরিপূর্ণ আনন্দ । সমস্ত সত্তার, সমস্ত চৈতন্তের এবং সমস্ত আনন্দের নিদান শরীক 
গ্ৰীচ জড়াতীত চিত্ত ; সুতরাং তাহার স্ব্ূপ-স্থিতা শক্তিও জড়াতীত চিন্ময়ী ৷ এজন্ত্বরূপ-শক্তিকে চিং-শক্তিও বলে। 

ীরু্ণ চিদেকরূপ-_চিস্বরূপ, জ্ঞানতত্ব, জড়াতীত বস্তু | এই চিতই আবার আনন্দ-স্থরূপ এবং সং্বরূপ | 
সৎ-শবে সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝায়; এই চিদ্‌ বস্তু শ্রকুষ্ণ, অনাদিকাঁল হইতেই শ্বয়ং-সিদ্ধর্বূপে-বিরা জিত, ইহাতেই তাহার 
নিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণিত হইতেছে) আবার যত স্থানে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তেরই সত্তার নিদান এই শরীক) 
সুতরাং এই চিদ্বস্ত রই সংসস্বরপ ৷ আবার এই চিদ্‌ বস্তুটী স্বয়ং আনন্দ, সমস্ত আনন্দের নিদান) স্থৃতরাং চিৎ 
বরপ রণ আনন্দ-হ্বরপও বটেন। এইক্সপে এই একই চিদ্‌ বস্তু সং€ এবং আনম্বও | ইহার অতি ্থরতম অংশও 
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আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্িনী। চ্দংশে সংবিৎ-_যারে জ্ঞান! করি, নানি ॥ ৫৫ 


গৌর- নিন টিক।। 
মৎ এবং আনন্দ । সৎ, চিৎ ও আনন্দ_ইহাদের যে কোনও এক্টাকে অপর ছুইটা হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না 
যে স্থানে একটা, সেই স্থানেই অপর দুইটা আছেই; ইহাদের পরস্পরের স্বদ্ধ ও যুগপৎ-অবস্থান অপরিহাধ্য। 

সৎ-স্বরপ এবং আনন্দ-স্বন্ধপ চিংই হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকুষেঃর স্বরূপস্থিতা৷ শক্তিই হইল চটিৎ-এর শক্তি 
ব| চিচ্ছক্তি_চৈতন্তমরী শক্তি। ইহা জড়রূপা মায়! শক্তির অতিরিক্ত কেবল-চৈতন্যর্নপিণী শক্তি । চিৎস্থবূপ শ্রীকষেরর 
স্বরূপস্থিতা শক্তির সাধারণ নামই হইল চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি । 

চিৎস্থন্প শ্রীকুষ্ণ যেমন একটা মাত্র বস্তু, তাহার শ্বরূপস্থিতা চিচ্ছক্তিও মাত্র একটা; তাই বলা হইয়াছে 
“একই চিচ্ছক্তি।” কিন্ত চিচ্ছক্তি কেবল একটা হইলেও ইহার অভিব্যক্তি তিন রকমের । ধরে তিন রূপ 
তিনটা বৃত্তি ধারণ করে; তিন রূপে অভিব্যক্ত হয় । 

৫৫। স্বরূপ-শক্তির তিন রকমের অভিব্যক্তির কথ! বল! হইতেছে । তাহাদের নাম-হ্আাদিনী সন্ধিনী এবং 
সংবিৎ। সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সং-অংশের শক্তির নাম সদ্ধিনী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি যখন তাহার সং-এর দিক্‌ 
দিয়া অভিব্যক্ত হয়, সত্তা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সদ্ধিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চিৎ- 
অংশের শুরুক্তর নাম সংবিৎ-শ্রীন্কষ্ের চিচ্ছক্তি যখন তাহার চিং-এর দিক্‌ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, চিৎ-স্বন্ধীয় ব্যাপারে 
আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে সংবিংশক্তি। আর তাহার আনন্দাংশের নাম হলাদিনী, অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যখন 
আনন্দের দিক্‌ দিয়া অভিব্যক্ত হয়, আনন্দ-সদ্রন্ধীয় ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে হলাদিনী শক্তি 

আনন্দাংশে হুলাদিনী-_সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ প্রীকুফের যে অংশের নাম “আনন্দ,” সেই অংশের শক্তির নাম 
হলাদিনী-শক্তি। সদংশে সন্ধিনী__সচ্চিদাননদ-পূর্ণ প্রকুষ্ণের যে অংশের নাম “সং”, যেই অংশের শক্তির নাম 
সত্ধিনী-শক্তি। চিদংশে অংবিও__সচ্ছিদাননদ-পূর্ণ শ্রীকষ্ণের যে অংশের নাম চিৎ, সেই অংশের শক্তির নাগ 
সংবিংশক্তি। যাঁরে_-যে সংবিংকে। জ্ঞান করি মানি--সংবিতের দ্বারা জানা যায় বলিয়া সংবিৎকে “জ্ঞান” 
বলিয়। মনে করা হয় অর্থাৎ জ্ঞান বলা হয়। ‘ 

এই পক্তিত্রয়ের মধ্যে সদ্ধিনী অপেক্ষা সংবিতের এবং সংবিৎ অপেক্ষ! হলাদিনীরই উৎকর্ষ; “অত্র চোত্তরোত্তরত্র 
গুণোকর্ষেণ সন্ধিনী সংবিৎ হলাদিনীতি ক্রমে জেয়ঃ ।-ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত হলাদিনী সদ্ধিনী সংবিদিত্যাদি 
(১১২৬৪) আলোকের টাকায় গবীধরস্বামী।” এইরূপে হলাদিনীই সর্কশক্তি-গরীয়সী ; এজন্যই বোধ হয় হলাদিমীর 
নাম সর্ববপ্রথমে দেওয়া হইয়াছে। 

যাহা হউক, সন্ধিনী সংবিং ও হলাদিনীর কেবল স্বরপ-লক্ষণের কথাই উপরে বলা হইল; সং, চিৎ ও আনন্দের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যপারে অভিব্যক্ত চিচ্ছক্তিই যথাক্রমে সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী নামে কথিত হয়। এক্ষণে এ 
শক্তিত্রয়ের তটস্ব-লক্ষণ বা ক্রিয়াসম্বস্ধেও কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে । 

শীরুষ্ণ স্বয়ং আহলাদক হইয়াও যাহা দ্বারা নিজে আহলাদিত হয়েন এবং অপরকেও আহ্লাদিত করেন, তাহার 
মাম হলাদিনী। শীক্বষ্ণ স্বয়ং জ্ঞান-রপ হইয়াও যাহ! দ্বারা তিনি জানিতে পারেন এবং অপরকেও জানাইতে পারেন, 
তাহার নাম সংবিং। আর শ্রকৃষ্ণ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও যাহ! দ্বার! তিনি নিজের এবং অপরের সত্তাকে ধারণ করেন, 
এবং সততা দান করেন, তাহার নাম সন্ধিনী। “ভগবান্‌ সদেব সৌমষ্যেদমগ্র আসীদিত্যত্র সজ্বপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যয়া 
সতাং দধাতি ধারয়তি চ সা! সর্বদেশকালগ্রব্যার্দি-প্রাঞ্টিকরী সন্ধিমী। তথা সন্বিদ্পোহপি যয়া সন্বেত্তি সম্বেদ্যতি 
চ সা সন্বিং। তথা হলাদরপোহপি যয়া সম্থিহৎকর্ধবূপয়া! তং হলাদং সম্বেত্তি পপ্ধেদয়তি চ সা হলাদিনীতি 
যিবেচনীয়ম্‌ । ভগবতসন্দর্ডঃ | ১১৮1৮ 

সৎ, চিংও আনন্দ এই তিনটা বস্তুর কোনও একটাকে যেমন অপর দুইটা হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না, তদ্রপ 
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রী পরিচ্ছেদ ] আদি লীল]। ২৮৩ 
তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (১৷১২৷৬৯ )-- | 4: 
হলাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ তয্যোক! সর্বাসংস্থিতৌ | হলাদতাপকরী মিশ্র! ত্বয়ি নো গুণবঞ্জিতে ॥৯ 


রর শ্লোকের সংস্কৃত টীকা I 
হলাদিনী আহলাদকরী সন্ধিনী সত! সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতেতি যাবং। সর্কা- 
সংস্থিতৌ সৰ্ব্বস্য সম্যক্‌ স্থিতি্ন্মাৎ তম্মিন্‌ সর্বাধি্ঠানভূতে ত্য নতু জীবেষু। জীবেধু চ য! গুণময়ী ভ্রিবিধা সা তব 








গৌর-কুপা তরঙ্গিণী টীকা । 

সন্ধিনী, সন্ধি এবং হলাদিনী এই তিনটী শক্তিরও (অথব| একই চিচ্ছক্তির এই তিন্টা বৃত্বিরও) কোনও একটাকে অপর 
দুইটা হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না) যে স্থলেই চিচ্ছক্তির বিকাশ দেখা যায়, সে স্থলেই হলাদিনী-সন্ধিনী-স্দিতের 
যুগপৎ বিকাশ দুষ্ট হয়| চিদ্‌ বসত স্বপ্রকাশ ; চিচ্ছক্তিও হবপ্রকাশ এবং চিচ্ছকতির বুততিও স্থপ্রকাশ।- খপ্রকাশ বত 
নিজেকেও প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করে) স্বপ্রকাশ স্থ্য হইতেই তাহ। প্রমাণিত হত্ব_স্থ্থয উদিত 
ছুইয়া নিজেকেও প্রকাশ করে, অন্য বস্তকেও প্রকাশ করে। স্বপ্রকাশ চিচ্ছক্তি ব| চিচ্ছক্তির বৃত্তিও তদ্ধপ নিজেকেও 
প্রকাশ করে, অপর বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে। হলাদিনী-সন্ধিনী-সদ্বিদাত্মিকা চিচ্ছক্তির যে স্বপ্রকাশ- 
লক্ষণবৃত্তিবিশেষের দ্বারা ভগবান্‌, তাহার স্বরূপ বা স্বরূপ-শক্তির পরিণতি পরিকরাদি_বিশেষরূপে প্রকাশিত বা 
আবিভূতি হন, সেই বৃত্তি-বিশেষকে বিশুদ্ধ সত্ব বলে। “তদেবং তন্ত। মূলশক্তে প্র্যাত্মকত্তে সিদ্ধে যেন স্বগ্রকাশতা- 
লক্ষণেন তদ্ত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশতির্ঝা বি।শষ্টং বাবির্বতি তদ্বিশুদ্ধসব্ম্‌ । অস্ত মায়য়! স্পশ।ভাবাৎ 
বিশুদ্ধত্বম্‌। ভগবৎ-সন্দর্ভ৷ | ১৯৮1৮ মান্নার সহিত ইহার কোনও সংস্পর্শ নাই বলিয়াই ইহাকে বিশুদ্ধ সত্ব বল! 
হয়। এই বিশুদ্ধ-দ্ব হলাদিনী, সদ্ধিনী ও সংবিং--এই তিনটা শক্তি যুগপং অভিব্যক্ত থাকিলেও, তাহাদের 
অভিব্যক্তির পরিমাণ সর্ধত্র সমান থাকে না; কোনও স্থলে তিনটা শক্তিই হয়তো সম-পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, আবার 
কোনও স্থলে বা কোনও একটা শক্তি অধকরূপে অভিব্যক্ত হয়। বিশ্তন্ধসত্বে যখন সন্ধিনী-শক্তির অভিব্যক্তিই প্রাধান্য 
লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আধার-শক্তি; এই সন্ধিন্তংশ-প্রধান বিশুদ্ধ সব্বের ( আধার-শক্তির ) পরিণতিই 
ভগবদ্ধামাদি এবং গ্রীতষের মাতা, পিতা, শধ্যা, আসন, পাদুকাদি। বিশুদ্ধ-সত্বে যখন সংবিৎ-শক্তির অভিব্যক্তিই 
প্রাধান্ত লাভ করে, তখন তাহাকে বলে আত্মবিন্থা । আত্মবিদ্ঞার দুইটী বৃত্বি-ঈহা! জ্ঞান এবং জানের প্রবর্তক) 
ইহ! দ্বারা উপাসকদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। বিশুদ্ধ-সত্বে যখন হলাদিনীর অভিব্যক্তিই প্রাধান্য লাভ করে, তখন 
তাহাকে বলে গুস্বিস্তা । গুহ্বিগ্ভারও দুইটা বৃত্তি-ইহা ভক্তি এবং ভক্তির প্রবর্তক; ইহা দ্বারা গ্রীত্যাত্মিক! ভক্তি 
(বা প্ৰেমভক্তি) প্রকাশিত হয়। আর বিশুদ্ধসত্বে যখন তিনটা শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে, 
তখন ওঁ বিশুদ্ধ সত্বকে বলে মৃত্তি। “ইচমে বিশুদ্ধসবং সম্ধিন্তংশ-প্রধানং চেদ্াধারশক্তিঃ। আদ্থিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা | 
হলাদিনীদারাংশপ্রধানং গুহবিষ্ঞা। যুগপ২শক্তিত্যপ্রধানং ্তিঃ(_ভগবখ্সন্র্ভঃ।  ৯৯৮|*  শক্তিত্রয়প্রধান 
বিশুদ্সতব্ারা ভগবানের গ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হয় (ভগবানের বিগ্রহ শত্তিত্রয়প্রধান শুদ্ধসত্বময় ) বলিয়া ইহাকে 
“্মৃ্তি” বলা হয়। “ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দূর্ত্ে প্কাশহেতৃত্াৎ মুর্তি! ভগবংসন্দ্ভ ॥" 

এই শক্তি-সমূহের আবার দুই রকমে স্থিতি_ প্রথমত: কেবল-মাত্র শত্তিরূপে ব্য ছিঙা 
আধষাত্রীরপে মূর্ত । অধূর্ত-শক্তিরপে তাহার! ভগবদ্বিগ্রহাঢির i একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান রর সঃ 
মত্ত অধ্িষঠাত্রীরপে তীহারা ভগবৎ-পরিকরাদদিরপে অবস্থান করেন। “তাসাং কেবল-শক্তিমাত্রত্েন বি ভগবদ্‌- 
বিগ্রহাতৈকাত্যোন স্থিতি, ন বুর্ভানাং তু তওাবরণতয়েতি টানি জেনি 
-__-ভগবৎসন্দর্ভঃ । ১১৮ ॥” 

যাহাহউক, ্রীকুষে! যে হলাদিনী-আ 
করা হইয়াছে। 

কো । ৯। অন্থয়। [ হে ভগবন্‌] ( 
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দি তিনটা শক্তি আছে, তাহার প্রমাণন্থরূপে বিষ্ণুপুরাণের একটা শ্লোক উদ্ধত 


হে ভগবন্‌ ){ একা (মুখ্যাঃ অব্যভিচারিণী, স্বরূপভূৃতা ) হ্লাদিনী 


২৮৪ জীশ্রীচৈতন্তচরিতামত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

নাস্তি। 'তামেবাহ হলাদতাঁপকরীমিশ্রেতি। হুলাদকরী মনঃপ্রসাদোখা সা্িকী, বিষয়বিয়োগাদিযু তাপকরী তামসী, 
তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্া বাঁজসী। তত্র হেতৃঃ সত্বাদিগুণৈঃ বঞ্জিতে । তদুক্তং সর্বজস্থৃত্তৌ হলাদিহ্া! সপিদাগ্রি্ঃ 
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর: | স্বাবিদ্ভাসংবুতো জীবঃ সংক্রেশ-নিকরাঁকর ইতীতি। অত্র হলাদকরূপোইপি ভগবান্‌ যয়। হলাদতে 
হলাদয়তি চ সা! হলাদিনী, তথ! সত্তারূপোহপি যয়! সত্তাং দধাঁতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোহপি ষয়া জামাতি 
জাপয়তি চ স! সংবিৎ ইতি জেয়মূ। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোধকর্ধেণ সন্ধিনী সংবিৎ হলাদিনীতি ক্রমো জেয়ঃ । 
তদেবং তনথানত্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তব ত্রিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ংরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি। 
তথধিশুদ্ধসত্বং তগ্চান্থনিরপেক্ষত্ত প্রকাশ ইতি জাপন-জ্ঞান-বৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব অস্ত মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিগুদ্ধত্বম্‌ ৷ 
তত্র চেদমেব সন্ধি্ংশপ্রধানঞ্চেদাধারশক্কিঃ, সংবিদংশ-প্রধানমাত্মবিদ্াা, হলাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহাবিদ্যা, 
যুগপচ্ছক্তত্রযপ্রধানং মৃত্ঠিঃ। অত্র আধার-শক্ত্য! ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তম্‌। যত সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং ' 
লোকো যত ইতি । তথ| জ্ঞানতৎ্প্রবর্তক-লক্ষণবৃত্তিদয়কয়াত্মবিছ্যয়া৷ তন্ৰৃত্তি-রূপমুপাসকাশরয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। 
এবং ভক্তিতগ্প্রবর্তকলক্ষণবৃ্তি়্কয়া! গুহববিদ্বয়। তব ত্তিকয়া গ্রীত্যাত্মিকা ভক্তি; প্রকাশতে | তত্্ৈব শ্রীবিধুপুরাণে 
লক্্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে। যজ্ঞবিগ্য! মহাবিগ্তা গুহ্বি্য। চ শোভনে। আত্মবিদ্ধা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি 
যঙ্জবিছ্া। কর্ম্মবি্যা। মহাবিদ্যা অষ্টা্গযোগঃ গুহ্বিগ্যা ভক্তিঃ আত্মবিদ্ধা। জ্ঞানং তৎসর্ধানত্বাত্মেব তত্তদ্রপা বিবিধানাং 
মুন্তীনীং বিবিধাশামান্যেষাঞ্চ ফলানীং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ ॥ শ্রীধরম্বামী ॥ ৯॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
(হলাদিনী, আহলাদকরী ) সদ্ধিনী (সত্তা-স্বদ্ধিনী ) সন্বিং (জান-সন্বদ্ধিনী ) [ শক্তি: ] (শক্তি) সর্বসংস্থিতে। (সকলের 
অধিষ্ঠানভূত ) ত্বয়ি (তোমাতে ) এব (ই) [অস্তি] (আছে)। হ্লাদকরী ( মনের প্রসন্নতাবিধায়িণী সাত্বিকী ) 
তাপকরী (বিষয়-বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী ) মিশা ( তদুভয্বমিশ্রা বিষয়জনিতা .রাজসী ) [ শক্তিঃ ] (শক্তি) 
গুণবজ্জিতে ( সত্বাদি-প্রাকৃতগুণশূন্ত ) ত্বয়ি (তোমাতে ) নো (নাই )। 
অনুবাদ । হে ভগবন্‌ ! তোমার স্বরপভূত! হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ__এই ত্রিবিধ-শক্তি, সর্ধাধিষ্ঠান- 
ভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে)। আর হ্লাদকরী ( অর্থাৎ মনের প্রসন্নত!-বিধাযিনী 
সাত্বিকী ), তাপকরী ( অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িনী তামসী ) এবং (হ্থুখজনিত প্রসন্নত! ও দুঃখ- 
জনিত তাপ এই উ্তয় ) মিআ (বিষয় জন্য৷ রাজনী ) এই তিনটা শক্তি, তুমি প্রারুতসবাদিগুণবঞ্জিত বলিয়া তোমাতে 
নাই (কিন্ত জীবে আছে )। 2 
হলাদিনী, সদ্ধিনী ও সংবিং_--্বরূপশক্তির এই তিনটা বৃত্তি কেবল শ্রীভগবানেই অবস্থিত আছে, জীবে নাই 
(স্বামী); কিন্তু প্রাকৃত জীবে প্রারুৃত-গুণময়ী তিনটা-শক্তি আছে-_তাহাদের নাম সাত্বিকী, তামসী ও রা্রসী। 
মায়িক সত্গুণের শক্তিই সাত্বিকী শক্তি) ইহ! চিত্তের প্রসম্নতা বিধান করে। মায়িক জগতে মায়িক বস্তু হইতে জীব 
যে মায়িক আনন্দ পায়, তাহা এই সব্বগুণোডূত! সাত্বিকী শক্তির কার্ধয-_হুলাদিনীর কাধ্য নহে। মায়িক-তমোগুণের 
শক্তিই তামসী শক্তি। বিষয়ে আসক্তি এবং ধন-জনাদি-বিষয়-বিয়োগজনিত মানসিক তাপ এই তামসী শক্তির 
কার্য; এজন্য এই শক্তিকে তাপকরী শক্তিও বলে। মায়িক রজোগুণের শক্তিকে বলে রাজসিকী শক্তি। ব্যিয়- 
ভোগঞ্জনিত স্থখের মধ্যেও যে ভোগ হইতেই উদ্ভূত এক রকম দুঃখ বা তাপ অনুভূত হয়, তাহা এই রাজসিকী 
শাক্তর কার্য; ইহাতে সাত্বিকী-শক্তির স্যায় স্থখও আছে, আবার তামসী-শক্তির স্যায় দুঃখও আছে) এজন্য ইহাকে 
মিশ্রাও বলে। ভগবানে এই তিনটা মায়িকী শক্তি নাই, যেহেতু তিনি মায়াতীত, মায়িকগুণ তাহাতে নাই। 


প্রশ্ন হইতে পারে, শ্লোকে বলা হইল ভগবান্‌ "সর্কসংস্থিতি*--সমস্তেরই অধিষ্ঠানভূত$ অথচ আবার বলা! 
হুইল, ওগবানে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে; কিন্ত সাখবিকী, রাজসিকী ও তামসিকী শক্তি তাহাতে নাই। 
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| গৌর-কৃপা-তরঙ্জিণী টীকা । Et 
সা্ধিকী-আদি তিনটা শক্তি যদি তাহাতে না-ই খাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌ কির্পে সমন্তের অধিষ্ঠানভৃত হইতে 
পারেন? উত্তর এই :-_প্রীভগবান্‌ সব্বাধিঠানভূত বলিয়! সাবিকী-আদি শক্তির অধিষ্ঠানও তিনি, হলাদিনী-আদির 
হা ও তাছারই আশ্রিত; তবে পার্থক্য এই যে, হলাদিনী-আদি ভগবানের স্বব্ধপ-শক্কি বলিয়_্বর্ূপ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া_-ভাহার সহিত সর্বত্র যুক্তভাবে অবস্থিতি করে। আর সাব্বিকী আরি গুণময়ী শক্তি তাহার 
স্বরূপ-শন্তি নহে বলিয্া-ঠাহার বহির্গ! শক্তি বলিয্, অর্থাৎ জড়তবপ্রযুক্ত জড়াতীত ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে 
275 সহিত অযুক্তভাবে অবস্থিতি করে । ভগবানের অভিন্তয-শক্তির প্রভাবে গুণমরী শক্তির অধিষ্ঠাত! 
হইয়াও সেই শক্তি হইতে তিনি দুরে অবস্থিত) বাস্তবিক ইহাই তাহার ঈশ্বরত্ব। “এতদীশনসীশশ্ত গ্রক্কতিস্থোংপি 
তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে ॥ শ্রীভা ১৯১৩৯ ॥৮ পন্মপত্রে জলের মত । 

- আলোচ্য শ্লোকের টাকায় শরধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন_জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি নাই। প্োকস্থ “একা”- 
শব্ষের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন-_“এক] মূখ্য অব্যভিচারিধী স্বদ্পপভূতেতিঘাবৎ_-এই স্বরূপশক্তি অব্যভিচারিভাবে 
একমাত্র ভগবানের স্বরূপেই অবস্থান করে__ইহা! ভগবানের স্বর্পভূত! ।” অন্যত্র থাকে না। স্বামিপাদের উক্তি 
বৈষ্ণবাচার্চ-গোস্বামিগণেরও অনুমোদিত | হ্লাদিনীসন্ধিনীসন্বিদ্রূপ! স্বরূপভূত1 শক্তি পসর্ববাধিষ্ঠান্ভূতে ত্বয্জিএব, 
নতু জীবেধু। জীবেষু যা গুণমযী ত্রিবিধা স! ত্বয়ি নান্তি। ভগবৎসন্দর্ভ; 1১৮১” এই উক্তির অমুকূল কয়েকটী যুক্তি 
ও প্রমাণ এস্থলে প্রদরশিত হইতেছে। 

(ক) শুদ্ষশীব ভগবানের চিৎকণ অংশ ;-জীব অণুচিৎ, ভগবান্‌ বিভুচিৎ। বিভুচিৎ তাহার স্বরূপশত্তির 
সহিত যুক্ত ; এজন্য স্ব্পশক্তিযুক্ত ৃষণকে শুরু বলা হয়; যেহেতু সবরূপশক্তি তাহার শ্ববূপভূভা। শ্রীজীব তীহার 
পরমাত্মসন্দর্ভে বলিযাছেন__জীবশভিযুকত কৃষ্ণের অংশই জীব, স্বরূপশত্তিফুক্ত শুদ্ধকঞ্ের অংশ নহে__“জীবশক্তিবিশিষ্ট- 
স্তৈৱ তব জীবোহ্ংশঃ নতু শুদ্বস্ত ।৩১ 1” যদি জীবে স্বরপশক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীব স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষোর 

ংশই হইত। ভগবৎ-থরূপসমূহই স্ব্ূপ-শক্তি বিশিষ্ট কৃষের অংশ, এজন্য তীহাদিগকে স্বাংশ বলে; জীব 
তাহার স্বাংশ নহে_বিভিন্নাংশ । “স্বাংশ বিস্তার-_চতুর্ক্হ অবতারগণ | বিভিন্নাংশ জীব তীর শক্তিতে গণন॥ 
২২২৭৮ জীবে স্বরূপশক্তি নাই বলিয়াই তাহার বিভিন্নাংশত্ব ; স্বরূপশৃক্তি থাকিলে জীব ভগবানের স্বাংশই হইত। 

খে) বিষুপ্ুরাণের “বিষ্ণুণত্তিঃ পরা প্রোক্তা” ইত্যাদি ৭।৬১-প্লোকের (শ্রীচৈতন্ চরিতামুতে উদ্ধৃত ১) 
শ্লোকের ) উল্লেখ করিয়। প্রীজীব তাঁহার পরমাত্মমন্দর্ভে (২৫শ অহচ্ছেদে ) বলিয়াছেন__বিষ্ণুপুরাণের উক্ত লোকে বধন 
ব্নপশক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি এই তিনটা শক্তিরই পৃথক-শক্তিত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, তখন স্বর্ূপশক্তি বা মায়াশক্তির 
তায় জীবশক্তিও ( ক্ষেত্রজ্াশক্তিও ) একটা গৃথক্‌ শক্তি । অর্থাৎ জীবশক্তি অপর দুইটা শক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে । জীব 
এই জীবশক্তিরই (এই জীবশক্কিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই ) অংশ। জীবশক্তির আর একটা নাম তটস্থাশক্কি। স্বরূপশক্কির 
অন্তর্ুক্তও নহে এবং মায়ীশক্তিরও অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়াই জীবশক্তিকে তটস্থা (উভয় শক্তির মধ্যস্থিত! ) শক্তি 
বলা হর। “তততটস্বত্ব্চ উভয়কোটাব্রবিষ্বাং_পর মাজত: ৪” ইহা হইতেও বুঝা যায়, জীবে স্বরূপশক্তি নাই; 
থাকিলে জীবশক্তির নাম তটস্থাশক্তি হইত না। 

(গ) প্রীমদ্ভাগবতের “জশ্মান্তস্ত যত:*-_ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের অন্তর্ভুক্ত “ধায়! দ্বেন লিয়ন 
বীমহি” বাক্যের প্যাা”-শষের অর্থে পাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন_+স্বরূপশক্যা” । এই অর্থে “ধায় স্থেন 
নিরন্তকৃহকম্‌” বাক্যের তাংপর্য্য হইবে এই যে__সতাদ্বরপ ভগবান্‌ স্বীয় স্বরপশক্তির প্রভাবেই কৃহককে (মায়াকে ) 
নিরপ্ত (দূরে অপসারিত ) করিয়াছেন। আবার দশের ৩৭শ অধ্যায়ের ২২ ্লোকেও নারদ শীকষকে বলিয়াছেন_ 
“্্বতেজস| নিত্যনিবৃততমায়াগুণপ্রবাহম্‌।” এস্থলে “হৃতেজসা “সের অর্থ প্রধরম্বামী লিখিয়াছেন_“চিচ্ছক্তয।” 
এবং প্রীপাদসনীতন লিখিয়াছেন_“ন্বরূপশক্তিপ্রভাবেণ'॥ তাহা হইলে উল্লিখিত স্বতেজযা ইত্যাদি বাক্যের মদ 
এই যে, প্রীুষের স্বরপশক্তির প্রভাবে মায়ার গুণপ্রবাহ তাহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ব হইয়াছে_অধিকন্ধ “তমা: পুরুষ; 
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গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীবা। 

সাক্ষাদীশবরঃ প্রকৃতেঃ প্রঃ। মায়াং বুযুদস্ত ঢিচ্ছুত্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ এভা ১।৭।২৩।৮ গৰক্বফ্ের প্রতি 
অর্চ্ছুনের এই উক্তি হইতেও জান। যায়, স্বর্পশক্তির প্রভাবেই মায়! প্রীরুষ্ণ হইতে দূরে অবস্থান করে। মায়! যে 
ভগবান্কে আক্রমণ করিয়াছিল এবং আক্রমণ করার পরেই যে ভগবান্‌ স্বীয় স্বর্পশক্তির প্রভাবে-মায়াকে বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন, তাছ! নহে। আক্রমণ কর! তে! দূরে, “বিলজ্জনানয়! যস্ স্বাতুমীক্ষাপথেহমুয়”_-ইত্যাদি (গড, 
২৫৯৩) শ্লোক-প্রমাণবলে জান! যায়, মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিতেই লঙ্জিত হয়েন। তাই দুরে দূরে-- 
ভগবানের লীলাস্থলাদির বাহিরেই-_অবস্থান করেন। মায়ার এই লজ্জা, এইরূপে দুরে দুরে অবস্থিতির কারণই 
হইল ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রভাব । ভগবানে স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই মায়া তাহার নিকটব্িনী হইতে পারেন 
না। স্থরূপশক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে_-ইহাই “ধারন! স্বেন নিরস্তকৃৎকম্” প্রভৃতি বাক্যের মর্ম । 
ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে-_ভীবে স্বরূপশত্তি থাকিলে মায়া জীবের নিকটবন্তিনীও হইতে পারিতেন না । অথচ, 
. সংগারী জীবমাত্রই আয়া-কর্তৃক কবলিত ॥ জীবের এই মায়াবন্ধতাই প্রমাণ করিতেছে যে, জীবের মধ্যে স্বব্ূপশত্তির 
অভাঁব। জীবে এই স্বরূপশক্তি্ অভাববণতঃই জীব মায়া-ক্ভৃক কবলিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং 
এই পরমানন্দময়ী স্বরূপশক্ভিঘার। আলিঙ্গিত রহিরাছেন বলিয়াই ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর “তদুক্তং সর্ববক্ঞস্থকৌ-- 
হলাদিন্যা সদ্দিগাস্লি্ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর: | স্থাবিঘাসংবৃতো জীবঃ সংর্লেশনিকরাকরঃ। বি, পু, ১৷১২৷৬৪ গ্লোকটাকায় 
শ্রীধরস্বামিধৃতবচন । 

(ঘ) রসলোলুপ ভগবান্কে ভক্তি স্বীয় আনন্দ ছারা উন্মাদিত করিয়া থাকে, ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা । 
শ্রীজীবগোস্থামী তীহার গ্রীতিসন্দর্ডে (৬৫ অনুচ্ছেদে ) “ইহা! নহে, ইহ নহে _-রীতিতে এতাদশী ভক্তির লক্ষণনির্ণর 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_-ভগবান্‌কে ভক্তি যে আনন্দ দেয়, তাহা (১) সাংখ্যমতাবলম্বীদের প্রাকৃত সত্বময় মায়িক 
আনন্দের মত নছে; কারণ শ্রুতি হইতে জান! যা়_-ভগবান্‌ কখনও মায়াপরবণ হয়েন না; বিশেবতঃ, ভগবান্‌ 
স্বতঃতৃপ্ত__-আপনাছারাই (শ্থীয় স্বরূপশক্তিদবারাই ) তৃপ্ত; মায়া তীহার স্বরূপণক্তি নহে বলিয়া মায়িক আনন্দ তাহাকে 
উন্মাদিত করিতে পারে ন!; (২) ভক্তি নিধ্বিশেষবাদীদের ব্রগান্ুভব্জনিত আনন্দের মতও হইতে 
পারে না; কারণ, নির্িশেষবরদ্ধানন্দও স্বরূপাঁনন্দই; এই স্বরূপানন্দ স্বম্বরপে ভগবান নিত্যই অনুভব 
করিতেছেন; এই আনন্দের অনুভবে তিনি উন্মাদিত হয়েন ন! ; ইহাতে আনন্দের আধিক্য এবং চমংকারাতিশয্য 
নাই) (৩) ইহা যে জীবের ন্বরূপানন্দঃপও নহে, তাহা বলাই নিপ্রয়োজম 7) কারণ, তাহা অতি ক্ষুদ্র। 
“=-ত| নতরাং জীবস্ত স্বরপানন্দরূপা, অত্যন্তকত্র্াত্স্ত।” (জীব স্বরূপে চিদ্বস্ত, সুতরাং আনন্দাত্মক, চিদানন্দ।তুক ; 
কিন্তু ইহাও স্থরূপানন্দ) স্বরপশক্তিহীন স্বরপানন্দ ; সুতরাং স্বরূপশক্তি-বিশিষ্ট ভগবৎ্বরূপানন্দের তুলনায় অতি 
তুচ্ছ; তাতে আবার জীবের এই স্বক্প অতি ক্ষুদ্র, জীব চি্কণ-_-আনন্দকণামাত্র ; ইহা বিভু-ভগবান্‌কে 
উন্নাদিত করিতে পারেন! । এস্থলে শুদ্ধ-জীবস্বরূপের কথাই বলা! হইয়াছে )। এইরূপে বিচার করিয়া শ্রীজীব 
বলিয়াছেন_“ততো হল/দিনী সন্ধিনী সমিত্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে । হলাদতাপকরী মি ত্বরি নো গুণবর্জিত ইতি 
শ্রীবিধুঃপুরাহূসারেণ হলদি্ঠাখ্যতদীয়-স্বরূপশক্ত্যানন্নরপৈবেত্যবশিশ্ততে যয়া খলু ভগবান্‌ স্বরূপানন্দবিশেষীভবতি। 
যয়ৈব তং তমানন্দমন্তানপি অঙম্ণভাবয়তীতি ৷--তাছাহইলে হলাদিনী-সন্ধিনী-স্কিতিত্যাদি বিষুরপুরাণের (আলোচ্য ) 
শ্লোক অনুসারে_যে ভক্তিছবারা ভগবান্‌ অভূতপূর্ব! স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন, সেই ভক্তি শ্রীভগবানের হলার্দিনীনায়ী 
ব্বর্পশত্যানন্দরপ! হয়েন__ইহাই অবশেষে স্থিরীকৃত হইতেছে । এই ভক্তি সেই যেই আনন্দ অন্যকেও ( তক্তকেও ) 
অনুভব করাইয়া থাকেন।” ইহার পরে. ্রীজীব বলিয়াছেন “অথ 'তস্তা অপি ভগবতি সব বর্তমানতয়াতিশয়ানু- 
পপতেন্তেবং বিবেচনীয়ম্‌।--সেই হলাদিনীশক্তিও সর্কদ! শ্রীতগবানে বিরাজিত বলিয়া তাহার আনন্দাতিশয্য প্রতিপন্ন 
হইতে পারে না বলিয়া, নিস্বলিখিতরূপ বিবেচনা করা হইতেছে । (হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিবূপে পরিণত হইলেই 
তাহা ভগবানকে এবং ভক্তকে আনন্দাতিশধ্য অস্থভব করাইতে পারে, অন্থথা তাহা! সম্ভব নয়। হলাদিনীশক্ষি 
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ভগবানের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে স্বরপানন্দই অনুভব করাইতে পারে মাত্র, কিন্তু আনন্দ(তিশয্য বা আস্বাদন- 
চমংকারিত! অনুভব করাইতে পারে ন!। অথচ এই হলাধিনী প্রীভগবান্‌ ব্যতীত অন্তত্রও নাই। শ্রীজীব এসমন্ত 
বিবেচনা করিয়। সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে) “শ্রুতার্থান্তথান্ুপপত্রার্থাপত্তি-প্রমাণসিদ্ধত্বাং তশ্ত হলদিন্যা এব কাপি 
সর্বানন্।তিশায়িনী বৃত্তিগিত্যং ভবৃন্দেবের নিক্ষিপ্যমান! ভগবতগ্ীত্যাধ্যয়। বর্ততে ৷ অতন্তদনভবেন শ্রীতগবানপি 
শীমদূভক্তেযু গ্রীত্যতিশয়ং ভঞ্জত ইতি ।-শ্রতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে সিদ্ধান্ত কর! যাইতেছে__সেই হলাদিনীরই কোনও 
এক সর্ধানন্দাতিণারিনী বৃত্তি নিয়ত ভক্তবুন্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবং-গ্রীতি নাম ধারণ পূর্বক অবস্থান করেন; 
এই গ্রীতি অস্থভব করিয়া শ্রীভগবানও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় গ্রীতিমান্‌ হয়েন।” অর্থাৎ ভগবানের মধ্যে যে 
হলাদিনীপক্তি আছে, গ্রীভগবান্‌ তাহাই সর্ধদদা সর্বদিকে নিক্ষিপ্ত করেন; ভক্তের-বিশুদ্ধ চিত্তেই তাহ! গৃহীত হইতে পারে, 
মপিনচিত্তে তাহা গৃহীত হয় না। ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্তে গৃহীত হই! সেই হলাদিনী গ্রীতিরপে পরিণতি লাভ করে 
এবং তাহাই তখন শীভগবানের আস্বান্ত হইয়া থাকে। ইহ হইতেও জানাগেল, জীবে শ্বরূপশক্তি (সুতরাং ইল/দিনী ) 
ইত না এবং জীবচিত্তে স্বভাবতঃ স্বন্পশক্তি থাকিলে, 
ভগবানের নিকট হইতে হলাদিনী ন! পাইয়াও ও ন আনন্দাতিশয্য অনুভব কবাইতে পারিত, কিন্ত 
তাহা! যে পারে মা, পূর্ববর্তী (৩) আলোচনাতেই ও 
যাহা হউক, শ্রীজীব উক্ত সিদ্ধান্তে উ তাথান্বথামুপপত্তার্থাপত্তি”-প্রমাণ বলে। 
্রুতার্থের-_শ্রুতিশাস্্র সিদ্ধ বস্তর--অন্ত প্রকারে অন্থপপত্তি হয় বলিয়া--সিন্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে ন! বলিয়া, 
যে অর্থাপত্তি_ যে অঙ্গমান প্রমাণ স্বাকৃত হয়, তাহাকে উক্তরূপ প্রমাণ বলে। ভক্তি আস্বাদন করিয়া ভগবান্‌ 
অত্যন্ত প্রীত হুয়েন, ভক্তের বশীভূত হইয়া পড়েন, শ্রুতিই একথা বলেন । “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ__মাঠরশতিঃ।" 
কিন্ত শ্রীজীব একে একে দেখাইয়াছেন-_এই পরমাস্বান্য বস্তুটী মাহিক বস্তুতে নাই, নির্ক্বিশেষ ব্রন্মে নাই, শুদ্ধ জীবেও 
নাই। পরে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণে স্থির করিলেন__হ্লাদিনীই এই আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু সেই হল৷দিনী 
থাকে ভগবানে, জীবে থাকেন! । অথচ ভক্তজীবের ঢিতস্থিত ভক্তিরসও তিনি আস্বাদন করেন। তাই, “ভক্তিবশঃ 
পুরুবঃ"__এই শতিবাক্য-যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন-_ভগবান্ই তাহার হলাদিনী- 
শক্তিকে ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে যুক্তিছ্বারা শ্রতিবাক্য প্রমাণিত হইতে পারেনা 
বলিয়া, ইহাকে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বুল! হইয়াছে । যদি জীবচিত্তে স্বভাবতঃই হলাদিনী থাকিত, তাহা হইলে 
ভ্ীসীবকে এই ভাবে শ্রুতাথাপত্তি-প্রমাণের আশ্রয় নিতে হইত না। 

(ও) শ্রীমন্মহাপ্রন্র অবতরণের দ্বারাও শ্রধরস্থামীর উক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। কলির যুগ্রধন্ম হইল 
নাঁমসন্থীর্তন | স্বয়ং ভগবানের অংশ যুগীবতার দ্বারাই নামসঙ্বীর্তন প্রচারিত হইতে পারে। “যুগধর্ম বর্জন হয় 
অংশ হৈতে 1১1৩/২০৮  যুগীবতার কর্তৃক নামসন্থীর্তন প্রবস্তিত হইলে, নামসহ্ীর্তনেই জীবের প্রেম এবং কৃষ্ণসেবা 
পর্যন্ত লাভ হইতে পারিত। প্রেম লাভের উপায়টী যুগাবতারই বলিয়া দিতে পারিতেন। কিস্ত কেবল উপায়টী 
জানানই মহাপ্রভুর সন্কন ছিলনা-_-তাহা! ছিল দ্বাপক্পের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্বল্প__“রাগমার্গের ভক্তি লোকে করিব প্রচারণ।” 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু আ(সয়াছেন__প্রেম্ধান করার জন্য, প্রেম উদ্বুদ্ধ করার জন্য নয়। তিনি প্রেমের ভাণ্ডার নিয়া 
আিয়াছেন, যতদিন তিনি ধরাধামে প্রকট ছিলেন_যাকে তাকে প্রেম দিয়াছেন। যদ্দি জীবচিত্তে হলাদিনী 
থাকিত, তাহা হইলে প্রেমদানের প্রশ্নই উঠিত না) জীবের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দিলেই কলুযাচ্ছাদিত হলাদিনী 
আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমরূপে'পরিণত্তি লাভ করিতে পারিত এবং চিত্তগুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় নামসহীর্তনের প্রবর্তন 
যুগাবতারই করিতে পারিতেন। রক যে বলিয়াছেন_-"আম। বিনা অন্তে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ১৩/২+- 
ইহার হেতুই হইতেছে এই যে, প্রেমের কারণ যে হলাদিনী, তাহা শ্রীকুষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই নাই 
জীবের মধ্যে যে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য । পুরববর্তা-পয়ারের টীকা জষ্টব্য । 
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২৮৮ ৃ শরপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


৬৬৯ ্তিউিসপিপািশিসপাপা পিপি পিপিপি পা পি পি উপ উপ ২. প৯ত 


মন্ধিনীর সার অংশ--শুদ্ধসত্ধ' মাম 7 ‘ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৬ 


লিক 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


(৬) সদ্ধিনী শক্তির ক্রিগার পরিচয় দিতেছেন, দুই পয়ারে। সদ্ধিনী__সত্তাসত্দ্ধিনী বা সত্তারক্ষাকারিণী 
শক্তি। পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য। সার অংশ-ঘনীভূত বা গাঢ়তম অংশ; চরম পরিণতি । শুদ্ধ 
সত্ব পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । সত্তা-অন্তিত্ব। হয় যাহাতে বিশ্রীম_যাহাতে বিশ্রাম ৰ! সুখে 
অবস্থান করেন । 

এই পয়ারের যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ :_-সদ্ধিনীর সার অংশের (চরম পরিণতির ) নাম শুদ্ধ-সত্ব। এই শুদ্ধসতেই 
ভগবানের সত্তা অবস্থান করেন । 


কিন পূর্ববর্তী ৫৫শ পারের টাকায় তগবং-সন্দর্তের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, হলাদিনী, সন্ধিনী ও 
সংবিৎ এই তিনটা শক্তির সম্মিলিত অভিব্যক্তি-বিশেষকেই শুদ্ধসত্ব বলে; এই শুদ্ধসত্বে যখন সক্ধিনী শক্তির 
অভিব্যক্তির প্রাধান্য থাকে, তখন তাহাকে আধার-শক্তি বলে এবং এই আধার-শক্কি হইতেই ভগবানের ধাম-আদি 
প্রকটিত হয়__যে ধাম-আদিতে শ্রীভগবান্‌ বিশ্রাম বা অবস্থান করেন । 


এই পয়ারের মর্শ্মেও বুঝ! যায়) গ্রন্থকার আধার-শক্তির কথাই বলিতেছেন ; কারণ, আধার-শক্তিতেই ভগবানের 
বিআম। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন__ণ্ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে (যে শুদ্ধসত্ে ) বিশ্রাম ৷” সুতরাং স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, এই পয়ারে, “তুদ্ধ-সব”-শবে “আধার-শক্তিরূপে পরিণত শুদ্ধসত্বই” বুঝাইতেছে এবং “পদ্ধিনীর সার 
অংশ» বাঁক্যেও তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। 

উক্ত আলোচন! সঙ্গত হইলে এই পয়ারের অন্বয় এইরূপ হইতে পারে £_- 


যাহাতে ভগবানের সত্ত৷ বিশ্রাম করে, সেই শুদ্ধসত্বে সন্ধিনীর সার অংশ বিদ্যমান ; অর্থাৎ সেই শুদ্ধসবে 
সন্ধিনী শক্তির অভিব্যক্তিরই প্রাধান্য ৷ 


বিশ্রাম-শবে ুখাবস্থান__লীলারসাস্বাদন-জনিত সুখের সহিত অবস্থান_ধ্বনিত হুইতেছে। স্থুতরাং 
শখ বস্থানের ধামাদিই যে সন্ধিন্তংশপ্রধান শুছসত্বেরই পরিণতি, তাহাই এই পয়ার হইতে বুঝ! যাইতেছে । 


ভগবানের ধাম যে আধারশক্তির বিলাস এবং ভগবান্‌ বিভূ বলিয়া তাহার ধামও যে বিভূ-_তাহা শ্রীজীবও 
বলিয়াছেন । “তদেবং শ্রক্ন্চণীলাম্পদত্বের তান্সেব স্থানানি দরিতানি। তচ্চাবধারণং প্রীক্ণন্ত বিভুত্বে সতি 
ব্যভিচারি স্য!ত্তর সমাধীয়তে তেষাং স্থানানাং নিত্যতন্লীলাম্পদত্বেন শ্রায়মাণত্বাৎ তদাধারশক্তিলক্ষণম্বরূপবিভূতি- 
মবগম্যতে | শ্রীকষ্সন্দর্ডঃ। ১৭৪ ॥--ধামসমূহ আধারশক্তির বিলাস বলিয়া ভগবানের স্বরূপবিভূতি এবং তাঁহার 
স্বরূপের বিভূতি বলিয়াই বিতু-সর্ধব্যাপক।” ধামসমূহ যে ভগবানের স্বরূপের বিভূতিবিশেষ, শ্রুতিও তাহা বলেন | 
নারদ সনংকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্‌! সেই ভূমাপুরুষ কোথায় অবস্থান করেন? উত্তরে 
সনংকুমার বলিলেন_্বীয় মহিমায় বাঁ বিভূতিতে। “স ভগবঃ কন্সিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিয়ি ইতি। 
ছান্দোগ্য ৷ 91২81১” গোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন--“সাক্ষাদ্‌ ব্র্ধ গোপালপুত্রীতি 1” 

ভগবানের বিশ্রামস্থান বলিতে কেবল তাহার ধামমাত্রকেই বুঝায় না, আরও অনেক বস্তুকেই বুঝায়। যে 
কোনও বস্তুই আধাররূপে ভগবানকে ধারণ করেন, তাহাই আধারশক্তির বিলাস। সিংহাসনার্দি বা অন্তর্ধপ আসন, 
শয্যা, গৃহ, পিতা, মাতা, পিতৃমাতৃ্থানীয় অন্ত পরিকরগণ--যাহারা নরপীল শ্রীভগবান্‌কে ক্রৌড়ে বা বক্ষে ধারণ করেন, 
াঁহারা__ইত্যাদি সমস্তই আধারণভির বিলাস] পরবর্তী পয়ারে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। পরবর্তী 
১1৪।৬০ পয়ারের টাকাও দ্রষ্টব্য ৷ 
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মাতা পিতা স্থান গৃহ শষ্যাসন আর । 


| 

| যদীয়তে তত্র পুমাণপাৰৃতঃ। 
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধনত্বের বিকার ॥ ৫৭ | পুমাশপাবৃ 

|| 

1 


সত্বে চ তন্মিন্‌ ভগবান্‌ বাস্থদেবে। 


ত 
ই হধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০ 


শত্বং বিশুদ্ধং বন্থদেবশব্বিতং 





শ্লোকের সংস্কৃত টাকা! | 

বিশুদ্ধ স্ব্পশক্তিবৃত্তিত্বজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধং তদেব বস্তুদেবশব্মেনোক্তম্‌ | কুতন্তন্ 
গন্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ। যদ্‌ যন্মাৎ তত্র তন্মিন্‌ পুমান্‌ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে । আছে তাবদগোচরগোচরতা- 
হেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধগ'ব্বসাম্যং সবত। ব্যক্তা। দ্বিতায়েত্বরমর্থঃ। বন্ুদেবে ভবতি প্রতীয়ত ইতি বাস্ুদেবঃ পরমেশ্বরঃ 
প্রসিথ্। সচ বিগুদ্ধমত্বে প্রতীয়তে। অত; প্রত্যয়ার্থেন.প্রসিদ্ধেন প্রক্ত্য্থে নিষ্ধার্যতে ৷ ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি 
বুতপত্ত্য| বা বসত্যম্মিন্তি বা বস্সুঃ। তথা দীব্যতি গ্োতত ইতি দেবঃ। সচামেৌ স চেতি বাসুদেবঃ। ধৰ্ম্ম ইষ্টং 
ধনং বৃণামিতি স্বয়ং ভগবদুক্ের্স্ৃভির্ভগবন্ধর্দলক্ষণৈ ধনৈঃ প্রকাশত ইতি বা বাসুদেবঃ। তন্মাদ্বসুদেবশব্দিতং 
বিশুদ্বসবমূ। ইখং স্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিরেকবিএরহভগবজ জ্ান-হেতুত্বেন--কৈবল্যং সাতবিকং জ্ঞানং রজো! বৈকল্লিকন্ত যং। 
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নিগুণং স্বতমিত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধ 
পদাবগতং স্বর্পশ ক্রিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তন্ত ব্যক্তমূ। ততশ্চ সবে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণ এবাধিকরণবিবক্ষা। 
দবরপশততিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাৰৃত আবরণশূন্ঃ সন প্রকাশতে প্রাকৃত সত্বং চে হি তত্র প্রতিফলনমে- 
বাবনীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্তেব তদন্তর্গততয়! তস্ত তত্রাবৃতত্বে নৈব প্রকাশঃ স্তাদিতিভাবঃ। ফলিতার্থমাহ। 
এবস্তূতে সত্বে তশ্মিন্নিত্যমেব প্রকাণমানো! ভগবান্‌ মে ময়া মনস! বিশেষেণ যীয়তে ধাধ্যতে চিন্তযতে চেত্যর্ঘঃ। তৎসত্ব- 
তাদাত্মাপন্লেণৈব মনসা চিন্তপ্িতৃৎ শক্যত ইতি পর্যবসিতমূ। নু কেবলেন মনটৈব চিন্তাতাং কিং তেন সব্বেন তত্রাহ। 
হি যম্মাৎ অধোক্ষজঃ। অধঃকতমতিক্রান্তমক্ষজং ইন্দ্র়জং জ্ঞানং যেন সঃ। নমসেতি পাঠে হি-শবস্থানেইপি অনুশব্দঃ 
পঠ্যতে । ততশ্চ বিশুদ্ধসববাখ্যয়! স্প্রকাশতাশক্ত্যৈব প্রকাশমানোইসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমন্থুবিধীয়তে সেব্যতে | ন তু 
কেনাপি প্রকাশ্ঠত ইত্যর্থ ৷ তদেবমনৃশ্ঠত্বেনৈব স্ফুরন্নসাবৃশ্রেনৈব নমস্কারাদিন! অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ; ততঃ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

৫৭। সন্ধিন্তংশ-প্রধান শুদ্ধসত্বের পরিণতিরপ কোন্‌ কোন্‌ বস্তুতে ভগবানের সত্ব! সুখাবস্থান করেন, তাহা 
বল! হইতেছে। 

মাত।-পিতা--ভগবান্‌ প্রীকফ্ণের মাতার ব! পিতার অভিমান পোষণ করেন যাহারা, তীহার!। অীনন্দ-মহার৷জ 
এবং শ্রীধশৌদা-মাতা; শ্রীবস্থুদেব ও শ্রীদেবকী ; শীকৌশল্যা-দশরথাদি । 

স্থান ধাম; গোকুলাদি, বৈকুঠাদি। গৃহ-্রীক্ষ্ণের (বা অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ) বাসগৃহ বা কুগ্জাদি। 
শধ্যাসন__শষ্য। (বিছান! ) ও আসন (বসিবার উপকরণ, সিংহাসনাদি )। শুদ্ধ-সত্বের বিকার-_সন্ষিন্যংশ- 
প্রধান শুদ্ধসত্বের পরিণতি । 

ভগবানের মাতা-পিতাদি সমন্তই তাঁহার আধার-শক্তির পরিণতি। মাতা-পিতার ক্রোড়াদি আধাররূপে 
ভগবানকে ধারণ করে; ধাম।দিতে তিনি অবস্থান করেন? শয্যারূপ আধারে তিনি শয়ন করেন ; আসন-্ূপ আধারে 
তিনি উপবেশন করেন; এই সমস্ত বস্তু আধাররূপে সময় সময় শ্রীষ্ঃকে ধারণ করেন; তাহারা সন্ধিনী-প্রধান 
শুদ্ধসব্বরূপ| আধার-শক্তির পরিণতি; তাই তাহারা প্রীভগবান্‌কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 

বিশুদ্ধ-সত্বেই যে ভগবান্‌ অবস্থান করেন, তাহার প্রমাণরপে শ্রমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। 

শ্লে।। ১০। অন্থয়। বিশুদ্ধং (বিশুদ্ধ) সত্বং (সত্ব) বস্থদেবশব্িতং (বন্থদেব-শন্বে অভিহিত )) যং 
(যেহেতু ) তত্র (তাহাতে-_বিশুদ্ধন্ধে ) অপাবৃতঃ ( আবরণ-শৃন্ত ) পুমান্‌ ( পুরুষ-__বান্ুদেব ) ঈর়তে (প্রকাশিত 
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শোকের সংস্কৃত টীকা। | 
ততপ্রকরণদর্গতিশ্চ গম্যত ইতি। অথ যতো] তগবদৃবিগ্রহগকাণক-বিশুদ্ধসত্স্ত। যুর্িতবং বনুদেবত্ঞ্চ তত এব তৎগ্রাতু- | 
ভাববিশেষে ধর্মপত্মাং যৃর্তিবং পসিদ্ধং আমদানকদুন্দুতৌ৷ চ বন্থদেবত্বমিতি বিবেচনীয়মূ। অত্র শ্রদ্ধাপুষ্টা দিলক্ষণ- | 
গ্রাদুভুত-ভগবচ্ছত্যংশববন্দপ্ত ভগিনীতয়! পাঠসাহচ্য্যে মূর্ত্ন্তন্ত!শ্তদ্ছত্ত্যংশপ্রাদুর্ভাবত্বমূলপলভ্যতে ৷ তু 
মরনারায়ণাবুধী । ইত্যত্র কলা-শবোন শক্তিরেবাভিধীরতে । ততঃ শক্তিগক্ষণায়াং ত্তাঞ্চ নরনারায়ণাথ্য-ভগবৎঞ্রকাণ- 
ফলদর্শনাৎ বন্থুদেবাখ্য-গুক্ষসত্ব্পত্বমেখাবসীয়তে | তদ্েবমেব তন্ত। মূত্তিরিত্যাথ্যাপ্যুক্তা। তথ! চ শঅ্রদ্ধান্ত 
বিশাদার্থতয়। বিমুচ্য গৈব নিরুক্তা চতুর্থে। মুত্ডিঃ সর্ধবগুণোৎ্পত্তির্নরনারামণীবৃধী ইতি। জর্ধগুণস্ত ভগবতঃ 
উৎপততিঃ প্রকাশে! যন্তাঃ সা তাবস্থতেতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ 
ুন্তিরিত্যর্থঃ । তখৈব তত্প্রকাঁশফলত্বদর্শনেন নামৈক্যেন চ শ্রীমদানকছুন্দুভেরপি শুদ্ধসবাবিরীবত্বং জেযম্‌। 
তচ্চোক্তং নবমে--বস্থুদেবং হুরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি। অন্তথ! হরেঃ স্থানমিতি বিশ্যেণস্তাকিঞিংকরতবং 
স্তাদিতি |: তদেবং ইল|দিক্ঠাছ্যেকতমীংশবিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধদত্বেন যথায্থং শ্রীপ্রভৃতীলাপি প্রাদুর্ভাবো বিবক্তব্যঃ 
তত্রচ তাসাং ভগবতি অম্পদ্রপত্বং তাহুগ্রাহে সম্পং-সম্পাদকরপত্বং সম্পদংশরপত্বধ ইত্যাদি ত্রিরূপত্বং জেবমূ। 
তত্র চ তাঁদাং কেবলশক্তিগাত্রত্বন অমূর্থানাং ভগবর্থাৰগ্রহাদ্তৈকাত্মোন স্থিতি তদধিষ্ঠাত্রীরূপদ্বেন নুর্ভীলাং ভু 
তত্তদাবরণত্মেতি দিন্বপত্বমপি জ্ঞেঘমিতি দিক্‌ ॥ ভগবংসনর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী ॥১০ 


ধ্য ধর্দুকলাসর্ণে 














গৌর-কৃপা-তরক্ষিণী টীকা। 
হয়েন)। মে (আমাকূক ) তম্মিন্‌ (তাহাতে__সেই বিশুদ্ধ সন্থে) ভগবান্‌ বাস্ুদেবঃ ( ভগবান্‌ বাসুদেব ) চ মনসা 
(মন্দার) বিধীয়তে ( দেখিত হয়েন ); হি (যেহেতু ) [ সঃ ] (তিনি ) অধোক্ষজঃ ( ইন্সিয়ের অগোচর )। 

অনুবাদ । বিশুদ্ব-সত্বকে বসুদেব বলে; যেহেতু, অপা্ত পুরুষ (বাসুদেব ) সেই বিশুদ্ধ-সত্বে প্রকাশিত 
হয়েন। আমি (মহাদেব) সেই বিশুদ্ধ-সত্তে ভগবান্‌ বান্থদ্দেবকে মন দ্বারা সেবা করি) যেহেতু তিনি অধোক্ষজ 
( প্ৰাকৃত-ইন্ত্িয়ের অগোচর ) ৯০ । 

এই গ্লোকটা শ্রীশিবের উক্তি। বিশুদ্ধ সত্ব_হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং_-এই তিন শক্তির সমবায়ের 
বৃত্তিবিশেষকে শুদ্ধসব বলে (পূর্ববর্তী ৫৫শ পয়ারের টাকা! ষটব্য )। ইহা স্বরপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এবং ইহাতে 
গত সবাদির ক্ষীণ অংশ মাত্রও নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বল! হইয়াছে। বিশুদ্ধ-শব্দে রজন্তমোহীন প্রাকৃত সব হইতে 
ইহার বিশেষত্ব স্থচিত হইতেছে। এই গ্লোকেই পরবর্তী বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্‌ এই বিগুদ্ধ-সত্বে প্রকাশিত 
হয়েন ; সুতরাং এস্থলে বিশুর্ধ-সব্-শব্দ আধার-শক্তিকেই ( অর্থাৎ যাহাতে সন্ধিনী-শক্তির্ অভিব্যক্তির প্রাধান্য আছে, 
এরূপ বিশুদ্ব সহবেই ) বুঝা ইতেছে। বন্তুদেব--যাহাতে বসেন (প্রকাশিত হয়েন ), তাহাকে বলে বস্তু; আর যাহা 
দীপ্তিমান্, তাহাকে বলে দেব? যাহা বস্মুও, দেবও-_তাহাই বস্তুদেব ; দীন্তিময় (সমুজ্জল ) বসতি-স্থান। স্বরপ-শক্তির 
বৃত্তিহেতু স্বপ্রকাশ বলিয়া! ইহাকে দীপ্তিময় বল! হইয়াছে । (অত্র বিশুদ্ধপগাবগতং ্বরপশক্তিবৃততিভূতন্বএকাশতা- 
শক্তিলক্ষণত্বং তন্ত ব্যভম্ল-টকায় শ্রীদীব)। বন্থদেব-শব্দিত-_বন্থদেব বলিয়া কথিত; ইহা “বিশুদ্ধ সতের” 
বিশেষণ | বিশুদ্ব-সত্বের একটা নাম বহ্ছদেব । বিশুদ্ধ-সত্বকে বসুদেব কেন বলে, তাহ! বলিতেছেন “যং” 
ইত্যাদি বাক্যে । এই বিশুদ্ধ-ত্বে আবরণ-শূহ্ত ভগবান্‌ প্রকাশিত হয়েন (বাস করেন) বলিয়া এবং স্বগ্রকাশতা- 
বশতঃ ইহা দীপ্তিমান বলিয়া বিশুদ্ধসত্বকে বন্থদেব বলে। তত্র-তাহীতে, সেই বিশুদ্ধ-সত্বে। এস্থলে করণ-অর্থে 
অধিকরণ অর্থাৎ তৃতীয়ার্থে সপ্তমী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, বিশুদবসত্ব্ূপ করণ ছার! শ্রীভগবান্‌ আত্মপ্রকাশ 
করেন) অগ্নি যেমন কাঠের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করে, তদ্প স্বপ্রকাশ ভগবান বিশুদ্ধ-স্বত্বের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ 
করেন অপারৃতঃ পুমান্‌_আবরণশূন্ত ভগবান্‌। বিশুদ্ধ-সত্ধে ভগবান্‌ যখন প্রকাশিত হয়েন, তখন ও প্রকাশে 
কোনও রূপ আবরণ থাকে না-ইহাই অপাবৃত শব্দের ব্যপ্তনা। অপারৃত-শব্ধে ইহাও সুচিত হইতেছে যে, যে | 
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গৌর-কৃপা-তরপ্রিণী টীকা । 
বিশুদ্ব-মত্বে গ্রীভগবান্‌ অনাবৃত-অবস্থার প্রকাশিত হত < 
\ বত-সবস্থার প্রক্কাশত হয়েন, তাহ। প্রাকৃত সত্ব নহে; কারণ, প্রাকৃত সত্ব যখন রজঃ ও 


তথন ইহ! স্বচ্ছ হয় বটে এবং হচ্ছ বলিয়া তাহার ভিতর দিয়] ভ্রীভগবানের 

তাছা জভগবান্কে আধার-রূপে ধারণ করিতে পারে না, প্রকাশও করিতে 
পারে মাও যেহেতু রজওমোহীন বন্বও প্রাকৃত গুণ মাত্র, আব ভগবান্‌ গুণাতীত অপ্রাক্ৃত বস্তু ; প্রাকৃত বস্তু 
ক অপ্রারূত বস্তুকে আধাররূপে ধারণ করিতে পারে না; প্রত সত্‌ স্বপ্রকাশ নহে বলিয়!। ভগবান্কে প্রকাশ 
চি, পারে ন! । বিশুদ্ধ-সত যদি রজন্তমোহীন হচ্ছ প্রাকৃত সত্ব হইত, তাহ! হইলে-_( দর্পণে যেমন লোন মুখ 
প্রতিফলিত হয়) তদ্রপ )--& সে ভগবান্‌ প্রতিফলিত হয়েন_এই বথাই বলা হইত, “তত্র ঈরতে--তাহাতে 
প্রকাশিত হয়েন” এ কথা! বল| হইত না। অধিকস্থ, এরূপ প্রতিষ্ণলনে-_(মৃখের প্রতিফলনে দর্পণের আবরণের 
স্যার)--পবৃগণর আবরণ থাকিত। এমতাবস্থ(ঘ,“ভগবান্‌ অনাবুত-অবস্থায় প্রকাশিত হযেন”--এই কথ! বলা 


তমে। গুণের স্পশশলা ভাৰে 
টম গুণের স্পণ 





জিরা হিঃ 
প্রতিফলন মাত্র ছইতে পারে বটে, কিন্ত 
হ্‌ নব নত 





উক, স্বরূপ-শক্তির বুত্তিবিশেহ বিশুদ্ধ-সতে উ্রভগবান্‌ নিত্য প্রকাশমান্‌ ; তাই প্রীশিব বলিতেছেন,- 
“আমি সেই বিশুদ্ব-সত্বেই ভগবান্‌ বাস্ুদেবকে মনন্থার! চিন্তা (বা! সেবা) করি ।” যে মন দ্বারা শ্রীশিব বাস্ণুদেবের 
চিন্ত। করেন, তাছাও প্রাকৃত মন নহে; কারণ, শ্রীবাস্থদেব অধোক্ষজ- প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর ( অধঃরুত যা 


অতিক্রান্ত হইয়াছে ইন্জিয়জ-জান যন্দ্ারা, যিনি ইন্দ্িঘ্স-ভণ.নর অতীত, তিনিই অধোক্ষজ )। ভগবান্‌ অপ্রারৃত বস্তু, 
ইন্দিয়াদি প্রাকৃত বস্তু ; “অপ্রাকৃত বস্তু নহে গ্রাকতে্রিয়-গৌচর 1” ভগবান্‌ ইন্ডিয়ের অগোচর বস্তু, তাই তিনি প্রাকৃত 


{< 


মনেরও অগোচর ৷ ভজন-প্রভাবে চিত্তের সমস্ত মলিন্ত! নিঃশেষে দূরীভূত হইলে, তাহাতে বিশুদ্ব-সথের আবির্ভাব 
হয়, চিত্ত তখন বিশুদ্ধ-সত্বের সহিত তাদাত্য্য প্রাথ হয়। অগ্নির সহিত তাদাত্যপ্রা্চ লৌহ যেষন অগ্নির ধন প্রাপ্ত 
হয়, বিগুদ্ধ-সত্েব সহিত তাদাত্মাপ্রাধ মনও তখন বিশুদ্ধ-সত্বের ধর্ম প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সেই মন দ্বারা তখন 
শ্ীতগবানের চিন্তা সম্ভব হয়। 

মথুরার ্রীমদানক-ছুন্ুভিতে প্রীভগবান্‌ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহাতেই বুঝা যায়, আনক'দুন্টুভি শুদ্ধ- 
সত্বেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; এজন্য তাহার একটী নামও বন্থদেব। “তখৈব ততপ্রকাশফলত্বদর্শনেন নামৈকোন চ 
শ্ীমদান কছুনভেরপি গুদ্ধমব্বাবির্ভাবত্বং জেমূ। তচ্চোতস্‌ নবমে_বাসুদেবং হরেঃ স্থানঃ বদস্তযানকছুন্দুভিমিতি ॥ 
টাকায় শ্রীজীব !” 

লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবং-পরিকরগণের বিগ্রহও তদ্ধসত্ময়; তাহাদের কেহ বা হলাদিপ্রধান-শুদ্বসন্ভুময়, কেহ্‌বা 
সন্ধিনীগ্রধান-শুদধপন্ম় এবং কেহুব! অদ্বিৎ-গ্রধান-শুদ্কসত্মর। “তদেবং হলাদিন্তাপ্েকতমাংশ-বিশেষপ্রধানেন 
বিশুদ্ধলবেন যথাযখং এ্রগ্রভৃতিনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্। ভগবতসন্দর্ত:॥” যশোদা, দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি 
এবং নন্দ, উপাননা, বস্দেব প্রভৃতি সদ্ধিনীপ্রধানগুদ্ধসত্বের বা আধারশক্তির প্রাদুর্ভাব | ব্রজের কৃষ্ণকান্ত গোপীগণ 
দ্বাঃকাৰ মহিবীগণ, বৈঝুঠের লক্মীগণ--হলাদিনী প্রধান-ভুদ্ধসত্বের-প্রীদুর্ভাব । ক্বুবল-মধুম্লাদি সখ্যভাবের পরিকরগণ 
সর্বাংশে কুষতুল্য বলিয়া বোধ হয় শত্তিতর প্রধান শুদ্ধদত্বেরই প্রাদুভাব। 

এই গ্সোকের মর্ম হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যে হৃদয়ে শুদ্ধ'সত্বের আবির্ভাব না হয়, সেই হাদয়ে 
শ্রীভগবান্ও স্্িপ্রাপ্ত হয়েন না । কারণ, তদ্ধ-সবই আধাররূপে শীভগবান্কে ধারণ করিয়া থাকে, অন্ত কোনও বস্তুই 
তাহার আধার হইতে পারে না । ভক্তের স্বদয়ে শুদ্ধসত্বের আবির্ভাব হয় বলিয়াই “ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত 
বিশ্রাম ৷” k 

ভগবানের পিতা, মাতা, ধাম, গৃহ, শযা, আসনাদি সমন্তই ঘে গুদ্ধদ্বের বিকার, এই কোক হইতে তাহাই 


সপ্রমাণ হইল । 


ETT 


২৯২ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান--মংবিতের সার । হলাদিনীর সার-__প্রেম, প্রেমসার-__-ভাঁব, । 
ভাবের পরম কাঠা-_নাম ‘মহাভাৰ’ ॥ ৫৯ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৫৮ সদ্ধিনী-শক্তির পরিচয় বলিয়া এক্ষণে সংবিং-শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় দিতেছেন | বিশুদ্ধসত্বে যখন 
সংবিতের অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে আত্মবিদ্যা বলে । আত্মবিদ্যার দুইটী বৃত্বিজ্ঞান ও জ্ঞানের 
প্রবর্তক। ইহাদ্বারা উপাসকাশ্রনন-জঞন (উপাসকই যে জ্ঞানের আশ্রয়, সেই জ্ঞান ) প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানের দ্বার! 
উপাপক তাঁহার উপাশ্ত ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন। বিভিন্ন উপাসকের উপাসনা-পদ্ধতিও বিভিন্ন; জ্ঞানের বা 
সংবিংশক্তির অভিব্যক্তিও উপাসনার অঙ্রূপই হইয়! থাকে; সুতরাং বিভিন্ন উপাসকের নিকটে শ্রীভগবানের শ্বরূপ- 
জ্ঞান বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সংবিৎ-শক্তির পুর্ণ তম-অভিব্যক্তিতে উপাসক স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
ভগবত্তার জ্ঞান লাভ করিতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণের ভগবত্বার জ্ঞানই হইল সংবিৎ-শক্তির সার বা চরম-অভিব্যক্তির 
ফল। প্রীরুষের স্বয়ং-ভগবত্তার উপলব্ধি হইলেই উপাসক বুঝিতে পারেন--ত্র্ম-পরমাত্মাদি শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব- 
বিশেষ, শ্রী তাহাদের সকলেরই আশ্রয়, সুতরাং তাহারাও শ্রক্বষ্ণেরই অন্তর্ভুক্ত 

কৃষ্ণের ভগবত্তীজ্ঞান-শ্ররুষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্‌ এই জ্ঞান ব! অন্থভৃতি। সংবিতের আর-_সংবিশক্তির 
চরম-অভিব্যন্তির ফল। ব্রহ্মাজ্ঞানাদিক--বর্ষ-সন্বদ্ীয়-জ্ঞান[দি ; ব্রদ্ম-পরমাত্মা দর শ্বরূপ-জ্ঞান। তার পরিবার 
(তার) কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের পরিবার ( অন্তরু্ত )) শ্রীকৃষ্ণ ্বয়ংভগবান্-_ইহা জানিতে প।রিলেই ত্রদ্ম-পরমাত্মাদির 
স্বরূপও জানা যায়; কারণ, কৃষ্ণ আশ্রয়-তত্ব বলিয়া ত্রহ্ষ-পরমাজ্মাদিও তাহার অন্তর্ভূক্ত ; স্থৃতরাং ত্রক্ম-পরমাত্মাদির 
হ্ুরূপজ্ছানেই শ্রীকষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানের পূর্ণতা; অথবা ব্রদ্ষ-পরমাত্মাদির জ্ঞান কৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞানেরই অস্তভুভ্ত ; এজন্যই 
ব্ৰহ্থপরমাত্মাদির জ্ঞানকে কৃষ্ণের ভগবত্তাজ্ঞানের পরিবারভুক্ত বলা হইতেছে । 

৫৯। এক্ষণে, শুদ্ধসত্বেরে অস্তহুক্ত হলাদিনী-শক্তির কথা বলিতেছেন । শ্ুদ্ধদত্বে যখন হলাদিনীর অভিব্যক্তি 
প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে বলে গুহবিগ্া। “হলাদিপ্তংশ-প্রধানং গুহবিদ্ঠা। ভগবংসন্দর্ভং ।১১৮৷” এই 
গুহবিগ্যার দুইটী বৃত্তি_-একটী ভক্তি, অপরটী ভক্তির প্রবর্তক। ভক্তিরূপা বৃত্তিকেই গ্রীতি-ভক্তি বলে। ভক্তি- 
তংপ্রবর্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়! গুগ্বিদ্যয়া তদ ত্তিরূপা! গ্রীত্যাত্মিকা ভক্তি: প্রকাশতে |-_ভগবৎসন্দর্ভ ।১১৮৷” এই 

প্রীতি-ভক্তিরই অপর নাম প্রেম । এই প্রেমের অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের কথাই ৫=শ পয়ারে বল! হইয়াছ। 

হলাদিনীর সার হলাদিনী-শক্তির শেষ্ঠতম পরিণতি) হলাদিন্তংশ-প্রধান শুদ্ধসত্বের বৃত্তিবিশেষ। “আসাং 
( গোপীনাং ) মহত্তন্ত হলাদিনীসারবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষপ্রাধান্থাৎ ॥ শ্রীত্ষ্চসন্দর্ভ: 1১৮৮।৮ পূর্ববর্তী ১॥৪৷৪ 
গ্লোকটীকায় (ঘ) আলোচনা ত্রষ্টব্য। প্রেম_গ্রীতি; কৃষ্চেন্দ্রয়-তৃপ্তির ইচ্ছাকে প্রেম বলে (১181১৪১)। 
মনের একটা বৃত্তর নাম ইচ্ছা!) কিন্তু প্রেমরূপা। কৃষেজিয়-তৃপ্তির ইচ্ছ। প্রাকৃত মনের বৃত্তি নহে; ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ- 
শক্তির-_হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্বের বৃত্তি-বিশেষ । ভঞ্জন-প্রভাবে ভগবত্কপায় যখন চিত্তের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত 
হইয়া যায়, তখন চিত্তে শুদ্ধসত্বের আবির্ভাব হয়--্রীরুষকর্তৃক নিক্ষিড। হলাদিনীশক্কি ( হলাদিনী-প্রধান শুদ্ধ-সত্ব ) 

' তখন ভক্তচিত্তে স্থান লাভ করে; ভক্তের চিত্ত তখন শুদ্ধপত্ের সহিত তাদাত্মাপ্রাঞ্চ হইয়! শুদ্ধসত্বের সমান ধর্ম লাভ 
করে! লৌহ যখন অগ্নির সহিত তাঁদাত্য প্রাপ্ত হয়, তখন লৌহকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে 
এবং এ ক্রিয়াও তখন তাদাত্ম্য-প্রাথ শৌহের ক্রিয়া বলিয়াই পরিচিত হয়। তদ্রপ, শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্মাপ্রাপ্ত 
মলের যোগেই শুদ্ধসত্ব স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে) এমতাবস্থায় প্রীকফ্ণ-গ্রীতির নিমিত্ত হলাদিন্ংশ-প্রধান 
শুদ্ধসত্তের যে বৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাহাও এ মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহাই তখন কৃষ্ণেন্দরিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা 
বা প্রেম নামে কথিত হয়। যাহার! নিত্যসিহ্ধ ভগৰৎ-পরিকর, তাহাদের চিত্তাদি ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-সত্বময় ; 
অনাদিকাল হইতেই তাহাদের চিতে শুতসত্বের বৃত্বিরূপা রুষ-প্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বিরাজিত। হলাদিম্যংশ-প্রধান 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিমী টীকা । 

শুদ্ধমত্থ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্রেম বলে; তাই বলা হইয়াছে “হলাদিনীর সার-__প্রেম।” ইহাই প্রেমের 
স্বরূপলক্ষণ। প্রেমের আবির্ভাব হইলে চিত্ত সম্যক্রূপে মস্থণ বা নির্মল হয় এবং শ্রীকে তখন অত্যন্ত মমতাবুদ্ধি 
জনো। প্সমাঙ মস্থণিত্বাস্তো মমত্বাতিশয়ািতঃ। ভাব: স এব সাক্দরাত্মা বুধৈ: প্রেম! নিগ্যতে ॥--ভ, র, সি, 
পূ, ৪1১। 

এই প্রেম নিত্যসিদ্ব-পরিকরে এবং শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজিত; পরিকররূপ ভক্তগণ চাহেন শ্রীষ্কে সুখী 
করিতে, আবার শ্রীকুঞ্জ চাহেন তাহাদিগকে সুখী করিতে । এইরূপে পরস্পরের গ্রীতির ইচ্ছায় শ্রীরুষ্ণ ও পরিকরভক্তগণ 
পরস্পরের প্রতি অঙ্রদ্ত হইয়া পড়েন, একটা ভাবের বন্ধনে যেন তাহারা আবদ্ধ হইয়া পড়েন ; "অতস্তদম্ভবেন 
গ্রীতগবানপি শ্রীমদ্ভত্তেু গ্রীত্যাতিশয়ৎ ভজত ইতি। অতএব তৎন্থথেন ভক্তভগবতোঃ পর্স্পরমাবেশমাহ। 
গ্লীতিসন্দর্ড; ' ৬৫॥৮” এই ভাব-বন্ধনের হেতুও গ্রীতি-ইচ্ছা বা প্রেম বলিয়া কাধ্য-কারণের অভেদবশতঃ তাহা“কও 
প্রেম বল! হয়। এই প্রেমরূপ ভাব-বন্ধনের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে, ধ্বংষের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও 
এই ভাব-বন্ধনের ধ্বংস হয় না__কাস্থা-প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া শরীউজ্জল-নীলমণি গ্রন্থে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। 
“সর্বথ| ধ্বংসরছিতং সত্যপি ধ্বংঘকারণে । যদ্ভাব-বন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীন্তিতঃ ॥_স্থা। ৪৬ ॥" 

প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়ত! প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে প্লেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়। প্রেম- 
বিকাশের এই কয়টা স্তরের মধ্যে ভাবই সর্ধোচ্চ স্তর, ভাবই প্রেমের গাঢ়তম-পরিণতি। তাই গ্রদ্থকার বলিয়াছেন__ 
“প্রেম-সার ভাব ।” 

প্রেমসার-__প্রেমের গাঢ়তম অবস্থা বা পরিণতি । ভাঁব_ প্রেমের অভিব্যন্তির সর্বোচ্চ অবস্থার নাম 
ভাব। কিন্তু ভাবের লক্ষণ কি, তাহাই বিবেচনা করা যাউক। প্রেম যখন পরমোতকর্ষ লাভ করিয়া প্রেমবিষয়ের 
উপলব্ধিকে প্রকাশিত করে এবং চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তখন তাহাকে স্নেহ বলে। প্রেমেও উপলব্ধি আছে সত্য, কিন্তু 
তৈগাদির গ্রাচ্ধ্যবশতঃ দীপের উষ্ণতা ও উজ্জলতার আধিক্যের সায় প্রেম অপেক্ষা গেছে শ্রীকষ্ঠপলন্ধির ও চিত্ত- 
দ্রবতার আধিক্য। স্নেহের উদয় হুইলে শ্রীকষ্-দর্শনাদি-ছারাও দর্শনাদির লালসার তৃপ্তি হয় না। যাহা হউক, 
এই স্নেহ যখন উংকষ্টতা লাভ করিয়া অনমুতূতপূর্ক নৃতন মাধুধ্য অন্ৃভব করায় এবং নিজেও কুটিলতা ধারণ করে, 
তখন তাহাকে মান বলে। মানে স্গেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশত:ই কুটিলতা সম্ভব হয়--ইহা স্বাৰ্থমূলক 
স্বণিত কুটলতা নহে, ইহ গ্রীতিরই একট! বৈচিত্রী। যাহাহউক, মমতাবুদ্ধির আধিক্যবশতঃ প্রেম মান হইতেও 
উৎকর্ষ লাভ করিগ। যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়_যাহাতে নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং 
পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ এবং পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন মনে করায়, তখন তাহাকে 
প্রণয় বলে। এই প্রণব আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাহাতে 
্রীরুষ্-গ্রাপ্তির সম্ভাবন। থাকিলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতি অত্যন্ত সুথকেও 
পরসমদুঃখ বলিয়া প্রতীতি জন্মায়, তখন তাহাকে রাগ বলে। এই রাগ যখন আরও উৎকর্ষ লাভ করে, 
তখন সর্বদা! অনুভূত প্রিয় অনকেও প্রতিমূহূর্তেই নৃতন নূতন বলিয়া মনে হয় এই অবস্থায় উন্নীত প্রেমকে 
বলে অনুরাগ । এই অন্থরাগের চরম-পরিণতির নাম ভাব । যে দুঃখের নিকট প্রাণ-বিসর্জ্জনের ছুঃখকেও 
তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই ছুঃখকেও ভাবোদয়ে পরমস্ুখ বলি মনে হয় ( বিশেষ 
আলোচন! মধ্যলীলায় ২৩শ পরিচ্ছেদে ষটব্য)। প্রীক্মপগোস্থামিপাদ ভাব ও মহাভাব. একাথ-বোধক ভাবেই 
ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ-গোম্বামিচরণ ভাব ও মহাভাবে একট! পার্থক্য স্থচন! করিয়াছেন 
ভাবের পরবর্তাঁ উর্দ্ধতর স্তরকে তিনি মহাতাব বলিয়াছেন। শ্রপ-গোস্বাধী ভাবের দুইটী স্তর করিয়াছেন_ক্চ ও 
অধিরঢ়। কবিরাজ-গোস্বামী রঢ়কেই ভার এবং অধিরুডকেই মহাভাব বলিয়াছেন কিনা তাহাও স্পষ্ট বুঝ! যায় না; 
কারণ, তিনি কোথাও কোনরূপ সীমা নির্দেশ করেন নাই। 
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_দহাভাৰন্ূপ!--জীদাধ রাম |. বুনি রুকু কাস্তাশিলোমি। ॥ ৬০ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা । 
প্রেমসার ভীব-_প্রেমের ঘনীভূত অবস্থার নাম ভাব (পূর্ববর্তী আলোচনা! দ্রষ্টব্য )॥ পরমক ষ্ট।--চরঘ- 
পরিণতি । গাঢ়তম-অবস্থা । ভাবের গাঢ়তম অবস্থ। বা চরম-পরিণতির নাম মহাভাব। মহাভাব_প্রেমবিকাশের 
উচ্চতম স্তরের নাম মহাভাব। কবিরাজ-গোন্বামী এস্থলে মাদনাখ্য-মহীভাবকেই মহাভাব বলিতেছেন বলিয়া মনে 
হয়। প্রীউজ্জ্-নীলমণিতে মাঁদনের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে £__“সর্বভাবে।দগমোল্াসী মাদনোহয়ং পরাখ্পরঃ। 
রাজতে হল/দিনীসারে! রাঁধায়ামেব যঃ সদ1॥ স্থাঃ ১১৫” হ্লাদিনীর সাররূপ প্রেমে যদি সমস্ত ভাব উল্লাস-শীল হয়, 
তবে তাহাকে মাদন বলে; এই মদন মোদনাদি ভাব হইতেও উৎকৃষ্ট এবং ইহা! কেবল প্রীরাধাতেই বিরাজিত, 
অন্যত্ৰ ইহা দৃষ্ট ছয় ন! । মাদন-ভাবোদয়ে শক্ত আলিঙগন-চুদ্ঘনাদি অনন্ত-বিলাস-বৈচিত্রীর সুখ একই সময়ে একই 
দেহে সাক্ষাদ্ভাবে ( ক্ষুণ্ডির্পে নহে ) অনুভূত হইয়! থাকে, ইহাই মাদনের অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য । 
ভাব ঝা মহাভাব কেবলমাত্র কান্তা-প্রেষে বা মধুরা-রতিতেই দৃষ্ট হয়; দাস্ত-বাৎসল্যে ভাব ব! মহাভাব নাই। 
সখ্যেও সাধারণতঃ ভাব ব। মহাভাব নাই; স্বলাদি ছুয়েকজন সখার-প্রেম-মাত্র ভাব পর্যন্ত বদ্ধিত হর । “দাস্তরতি 
রাগ পর্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়ত্ব॥ সখা-বাংমল্য (রতি) পায় অনুরাগ সীমা । সুবলান্তের ভাব পর্যন্ত প্রেমের 
মহিমা ॥ ২৷২৩৷৩৪-৩৫ ॥” 
৬০। মহাঁভাব-স্বর্ূপাঁ_-মহাভাব (মাদন )ই স্বরূপ যাছার, তিনি মহাভাব-স্বরপ!; ( মাদনাখ্য ) মহাভাবই 
যাহার শ্রীকুষ-বিষয়ক প্রেমের স্বরূপ (বা তত্ব)। শ্রীরাধিকার প্রেম মাদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
মাঁদনাখ্য-মহাভাবই তাহার শ্রকষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য; এজন্য শ্রীরাধাকে (মাদনাখ্য )-মহাভাব-স্বরূপ: 
বলা হইয়াছে। শ্রীরাধ! মাদনাখ্য-মহাভাবের বিগ্রহ-স্বরূপা। ঠাকুরাণী--শেষ্ঠত্ববাচক শব্দ; শীক্বষ্চ-প্রেয়সীদিগের 
মধ্যে শ্রীরাধিকাই সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়। তীহাকে ঠাকুরাণী বলা হইয়াছে । ইহার হেতু পরবর্তী 
পয়ারার্ধে ব্যক্ত কর! হইয়াছে, সর্ববগুণ-খনি ইত্যাদি বাক্যে । অর্ব্বগুণ-খনি-__সমস্ত গুণের আকর ( বা উৎপত্তি-স্থল ); 
মৃদ্তা, স্থশীলত!, মধুরতা৷ প্রভৃতি গুণ-সমূহের আধার (শ্রীরাধা )। শ্রীরাধার অনস্ত গুণ; তন্মধ্যে পঁচিশটা প্রধান গুণ 
প্রীউজ্জন-নীলমণিতে উক্ত হইয়াছে । তাহা! এই :_-তিনি মধুর, নববয়া:, চলাপাঙ্গা ( চঞ্চস-কটাক্ষযুক্তা ), 
উজ্জপম্মিত! ( সমুজ্ঞল-মন্দহা সিযুক্ত1 ), চাঁরুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা (যাহার হত্তপদাদির রেখা পরম সুন্দর এবং সৌভাগ্যের 
স্থচক ), গন্ধোন্সাদিতমাধবা (যাহার সুমধুর অঙ্গ-সৌরভে শ্রীক্বষ্ণ উন্মাদিত হয়েন ), সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞ৷ ( সঙ্গীত-বিষয়ে 
বিশেষ নিপুণ! ), রম্যবাক্‌, নর্খপত্ডিতা, বিনীতা, করুণা-পূর্ণা, বিদগ্ধা, পাটবাষিত! (সর্কবিষয়ে পটুতাশালিনী ), 
লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদ! ( মৰ্যাদা-রক্ষণে নিপুথা ), ধৈর্যযশালিনী, গান্তীধ্যশালিনী, স্থবিলাস। (ভাব-হাবাদি হযাদিব্যগ্তক 
শ্মিত-পুলকাদি দ্বার! মনোহ্রভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে নিপুণ! ), মহাভীব-পরমোৎকর্ম-তধিণী ( মহাভাবের 
পরমোতকর্ষ বা প্রাকট্যাতিশয় দ্বার! শ্রীরুষ্ণ-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী ), গোকুল-প্রেম-বসতি, জগৎশ্রেণীলসদ্যশাঃ 
(যাহার যশোরাশিতে সমস্ত জগৎ পরিব্যাণ্ড), গুর্ববপিত-গুরুন্েহ! ( গুরুজনসমূহের পূর্ণ স্নেহ ধাহাতে বিরাজিত ), 
সবীপ্রণয়িতাবশা, কৃষ্প্রিয়াবলীমুখ্যা, সম্ততাশ্ববকেশব (প্র সর্বদা যাহার বচনে স্থিত, বাক্যের অঙ্গত ), ইত্যাদি । 
(উঃ নীঃ রাধাপ্রকরণ।) রত্ব যেমন খনিতে জন্মে, খনি হইতেই লোকে তাহ! গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করে, তদ্রপ 
প্রেয়সীজনোচিত গুণসমূহের উদ্ভবও প্রীরাধায়, অন্ত প্রেয়সীগণের গুণাবলীর মূলও শ্রীরাধার গণাবলীই। তাই 
প্রীরাধাকে সর্বগুণ-খনি বলা হইয়াছে । কৃষ্ণ-কান্ত।-শিরোমণি_্রীরাধা। প্রীকষ্জ-প্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব । 
যে মণি বা রত্বু ম্তকের ভূষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শিরোমণি বলে। অত্যন্ত গ্রীতি, আগ্রহ ও আদরের সহিতই 
লোকে শিরোমণি মস্তকে ভুলিয়া দেয় এবং এ মণিকে মস্তকে সংস্থাপন করিয়া গৌরব অনুভব করে। শ্রীরাধাকে 
রুষ-কান্তা-শিরোমণি বলার তাৎপর্ধ্য এই যে, ইনি কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্বতেষ্ঠা) ইহা কেবল শ্রীকফেরই অন্ভূতি 
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তথাছি প্রীমদুজ্জগ নীলমণো গ্রীরাধা-প্রকরণে (২) | তয়োরপুভয়োর্মধ্যে রাঁধিক! সর্বাধিক] । 
| মৃহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১১ 





ক্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

তত্র শু শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী মহাভাবদ্বরূপেযমিতি। তথাহি ব্রসংহিতাযাস্। আনন্মচিন্ময়রসপ্রতি-ভাবিতাভি 
রিত্যনেন তাসাং সর্দ্দাসামপি ভক্তিরসপ্রতিভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তিহি পূর্বগ্রন্থে গুদ্ধদব্ববিশেযোত্মেত্যত্র পরমামন্দ 
রূপতগা দশিতা । তন্তাশ্চ রসতাপত্তি স্থাপিত । ততশ্চ তেমানন্দচিননয়াত্তকেন রঙেন ভিবিশেষময়েন প্রতিভাবি- 
আভিঃ প্রতিক্ষণং নিত্যমেব ভাবিতাভিঃ সম্পাদিতসত্তাভিঃ কলাভি: শক্তিভিরিত্যর্থ। অতএব যস্তান্ডি ভক্তি 
ওঁগবত্যকিধ্বনা সর্বগুান্তত্র সমাগতে সুর! ইত্যনেন সর্কোত্তম-সর্বগুণলক্ষণাভিরিতি ঢ লভ্যতে। তদেবং তাসাং 
ভক্তিবিশেষরসময়শক্তিরপত্বে সতি তাসু সর্বাস্থ বরীয়স্তাং শরর্াধায়াং লভ্যতে এব মহাভাবস্বরূপত! গুধৈরতিবরীয়স্তা চ। 
এবমেবোক্তং বৃহ্দগৌতনীয়ে তন্তস্ত খগ্যাদিকথনে। দেবী রুফময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবত|। সর্কলগ্ষীময়ী 
সর্বকাস্তিসম্মোহিনী পরেতি চ। গ্রীদ্রীবগোস্বামী ॥ ১১॥ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 
মহে, পরন্ত অন্যান্য কৃষ”কান্তাগণও তাহাই মনে করেন এবং শ্রীরাধাকে তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠানমনে করিয়া তাহারাও 
গৌরব ও আনন্দ অনুভব করেন । 

৫৯৬০ পয়ারে শ্রীরাধার স্বরূপ বল৷ হইল; হলাদিনীর চরম-পরিণতি যে মহাভাব, সেই, মহাভাবই শ্রীরাধার 
স্বরূপ । শ্রীরাধা যে মহাভাব-স্বরূপা, তাহার শান্ত্রীয় প্রমাণ নিগ্নোক্ত শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শীরাধার মহিমা প্রকাশ করিতে যাইয়। গ্রন্থকার পূর্বব্তা ৫২ পয়ারে বলিলেন যে, হলাদিনী-শক্তিই রাধা 
সুতরাং হলাদিনীর মহিমা বর্ণনেই শ্রীরাধার মহিমা ব্যক্ত হইতে পারে; কিন্তু হলাদিনীর মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া 
এন্থকার ৫৬৫৭খ পয়ারে সন্ধিনীর এবং ৫৮শ পয্মারে সংবিতের মহিমা বর্ণন করিলেন কেন, এইরূপ একট! প্রশ্ন উঠিতে 
পারে। এই প্রশ্নের সমাধান এইরূপ :ঃ_হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিং-_যুগপৎ বিদ্যমান থাকে বলিয়া (পূর্ববত্তা ৫৫শ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য), হলাদিনীর সন্দে ৪ সন্ধিনী এবং সংবিং থাকে; সুতরাং শ্রীরাধাতেও সন্ধিনী ও সংবিৎ আছে। 
অবগ্য তাহাতে হলাদিনীরই আধিক্য ।  স্থতরাং শ্রীরাধার মহিম! সম্যক্রূপে বর্ণন! করিতে হইলে হলাদিনীর মহিমা- 
বর্ণন যেমন অপরিহার্য, সন্ধিনী ও সংবিতের মৃহিমা-বর্ণনও তদ্রপ অপরিহার্য ; তাই কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীরাধার 
মহিমা-বর্ণন-প্রসন্দে সন্ধিনী ও সংবিতের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন । সন্ধিনী-শক্তির মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া! কবিরা'জ- 
গোস্বামী শ্রীরুষণের পিতা মাত! ধাম শয্যাসনাদি সদ্ধিনীর আধার-শক্তিত্বের বৃত্তিই বর্ণন করিয়াছেন (৫৬-৫৭ পয়ার) ; ইহাতে 
বুঝা যায়, শ্রীরাধাতেও এই আধার-শক্তির কিঞি অভিব্যক্তি আছে; বাস্তবিক তাহা দেখাও যায়) শ্রীরষ্ত যখন 
গ্রীরাধার অঙ্গে স্বীয় অঙ্গাদি স্থাপন করেন, তখন আধার-শক্তির বৃত্তি দ্বারাই শ্রীরাধ! শ্রীকষ্ণের অঙ্গাদি ধারণ করিয়া 
থাকেম। আবার সংবিতের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে (৫৮ পয়ার )। 
ইহাতে বুঝ! যায়, শ্রীরাধার মধ্যেও শীকুষ্ণর ভগবত্তা-জ্ঞানের অভিব্যক্তি ছিল। প্রুষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্‌, তাহার 
সমুজ্ঞন অনুভব প্রীরাধার চিত্তে স্থা়িভাবে বর্তমান না থাকিলেও, যাহা ভগবত্তার সার, তাহার পূর্ণ অঙ্কুভূতি তীহার 
ছিল; মাধুধ্যই ভগবত্তার সার। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য্যের অনুভব পূর্ণতমরূপেই যে গ্রীরাধার ছিল, সেই বিষয়ে 
কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না) সুতরাং তীহাতে যে সংরিতের অভিব্যক্তি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এতত্যতীত গ্রীতি-আদির অনুতবও সংবিতের কার্য । 

শ্লে।। ১১। অন্বয়। তয়োঃ € তাহাদের-_প্ীরাধাচন্দ্রালীর ) উভয়োঃ ( উভয়ের ) মধ্যে ( মধ্যে ) অপি-(ও) 
রাধিকা (প্রীরাধা ) সৰ্ব্বা (সর্বপ্রকার ) অধিকা (শ্রেষ্ঠ )। [ যতঃ ] (যেহেতু ) ইয়ং (ইনি_শ্রীরাধা ) মহাভাব- 
স্বরণ। (মহাভাব-স্বরূপা ), গুণঃ (গুণ দ্বার! ) অতি-বরীয়দী (অতি শ্রেষ্ঠ )। 
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২৯৬ শী্ীচৈতন্যচরিতামৃতি। [ ৪র্থ পরিচ্ছেঃ 
কৃষ্ণপ্রেম ভাঁবিত যাঁর চিত্তেক্দ্িয় কাঁয় । |. কুষ্ণ-নিজশক্তি রাধা--ক্রীড়ার সহায় ॥ ডঃ ন 





গৌর-ক্বপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
অনুবাদ । (প্রীরাধ! ও চন্দ্রাবলী ) এই উভয়ের মধ্যে আবার শ্রীরাধ! সর্কপ্রকারে শ্রেষ্ঠা ; যেহেতু ইনি 
( প্ৰীরাদ; ) মহাভাব-স্বরূপা এবং গুণ-প্রভাবে অত্যধিকরূপে শ্রেষ্ঠ | ১১। 
রীকৃষ*প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যে সর্বশেষ্ঠা, তাহাই এই শ্লোকে বলা হুইয়াছে। এই গ্লোকের পূর্কবতত 
শ্লোকে শ্ীউজ্জপ-নীলমণি-গ্স্থে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত কৃষ্ণ-বন্তুভাগণের মধো শশ্রীরাধা এবং গ্রীচন্্রাবলীই শ্রেষ্ঠা । এই 
শ্লোকে বল! হইল--শ্রীরাধ! ও শ্রীচন্্রাবলীর মধ্যে আবার শ্রীরাধিকাই সর্ধপ্রকারে শ্রেষ্ঠা ; সুতরাং শ্রীরাধা যে সযন্ত- 
কৃষ্ণ-প্রেয়মীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাই বল! হইল ৷ তাহার শ্রেষ্টত্বের হেতুও বলা হুইয়াছে--তিনি মহা ভাব-স্বরূপা। 
তাহাকে মহাভাব-স্বরপ! বলার তাৎপর্য এই যে, যদিও সমস্ত ব্রজন্থন্দরীর মধ্যেই মহাভাব বিদ্যমান আছে, তথাপি 
মহাভাবের পরমোৎকর্ব যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা কেবল শ্রীরাধাতেই আছে, অপর কাছারও মধ্যেই নাই; যাহাতে 
মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বিদ্যমান, তিনিই মহাভাব-স্বন্নপা হইতে পারেন, অপর কেহ পারেন ন!। ইহাতে বুঝ! গেল, 
প্রেমের উতকর্ষে গ্রীরাধিকা অদ্বিতীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রেমের পরমোতকর্ষবশতঃ যে সমস্ত গুণ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে 
সেই সমস্ত গুণও পরমোংকর্ষ লাভ করিয়াছে; স্থতরাং গুণের আধার হিসাবেও শ্রীরাধিকা সর্বাপেক্ষা অত্যধিকরূপে 
অেষ্ট।-__অদ্ধিতীয়] ৷ 
৬১। পূর্ববর্তী ৫২শ পয়ারে বল! হইয়াছে, শ্রীরাধি ক! শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হলাদিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়- 
বিকার। ৫৯1৬০শ পয়ারে দেখান হইয়াছে যে, হলাদিনীর সার (বিকার) হুইল প্রেম এবং প্রেমের গাঢ়তম-অবস্থ। বা 
বিকার হইল মহাভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ) সুতরাং ইহা! দ্বারা শ্রীরাধার শ্রীকুষ্-প্রেম-বিকারত্ব দেখান 
হইল। আর হলাদিনী যে শ্রীকঞ্চেরই স্বরূপ-শক্তি, তাহাও ৫€৪1৫৫শ পয়ারে দেখান হইয়াছে; স্ৃতরাং শ্রীরাধ! যে 
হলাদিনী-শক্তি, তাহাও প্রমাণিত হইল । এই প্রকারে শ্রীরাধার কৃষ্ক-প্রেম-বিকারত্ব এবং ন্বরূপ-শক্তিত্ব এক ভাবে 
প্রমাণ করিয়া এক্ষণে অন্ত প্রকারেও তাহা প্রমাণ করিতেছেন । 
ভাঁবিত--ভূ-ধাতু হইতে “ভাবিত” শব্দ নিষ্পন্ন; ভূ-ধাতুর অর্থ জন্ম হওয়া বা গঠিত হওয়া; স্থতরাং 
“ভাবিত” শব্দের অর্থ জাত বা গঠিত। কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত- কৃষ্ণপ্রেম হইতে জাত বা কুষ্ণপ্রেম দ্বারা গঠিত। 
যার-_ধাহার, যে শ্রীরাধার । চিত্তেন্দ্রিয়-কায়_চিত্ত, ইন্দিয় এবং কায়। চিত্ত--মন, অন্তঃকরণ | ইন্জরিয়_ 
চক্ষ-কর্ণাদি। কায়-__দেহ, শরীর | -্রীরাধিকার চিত্ত, তাহার চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং তীহার দেহ__সমস্তই কৃষ্ণপ্রেম 
দ্বারা গঠিত; সাধারণ জীবের দেহ-ইন্দরিয়াি যেমন রক্ত-মাংসাদি দ্বার! গঠিত, শ্রীরাধার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি তদ্রপ প্রাকৃত 
রক্ত-মাংসাদি দ্বারা গঠিত নহে, পরস্ত কৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রেম দ্বার! গঠিত | শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির পরিণতি যে প্রেম, 
সেই প্রেমই কোনও এক বৈচিত্রী ধারণ করিয়া অনার্দিকাল হইতেই শ্রীরাধার চিত্তেন্দরিয়-কায়াদিরূপে পরিণত হইয়া 
আছে। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বিকীরও বটেন এবং সেই হেতু স্বরূপ-শক্তি হলাদিনীও বটেন। প্রেমের 
পক্ষে এইরূপ বৈচিত্রী ধারণ কর! অস্বাভাবিকও নহে । কারণ, প্রেম হলাদিনী-সদ্ষিনী-সংবিতাত্বুক শুদ্ধ-সত্বেরই বৃত্তি- 
বিশেষ; আর প্রীরাধার (ভগবানের এবং ভগব-পরিকরগণেরও ) বিগ্রহ শুদ্ধসত্বেরই বৃত্তি-বিশেষ (পূর্ববর্তী ৫৫শ 
পয়ারের এবং ১৪1১০ শ্লোকের টাক! দ্রষ্টব্য )। স্থতরাঃ স্বরূপ-লক্ষণে (বা উপাদান-গত ভাবে ) শ্রীরাধার দেহাদি 
এবং প্রেম একই বস্তু ; সুতরাং শুদ্ধ-সত্বাত্মক প্রেমের পক্ষে বৃত্তি-বিশেষ ধারণ করিয়া শুদ্ব-সতাত্মক দেহেঞ্জিয়াদিতে 
পরিণত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে । 
অথবা, কোনও বস্তু অন্য কোনও বস্তু দ্বারা যখন সর্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন বলা হয় বস্তুটী অন্য 
বস্তু হারা ভাবিত হইয়াছে, যেমন চিকিংসকগণ কোনও কোনও বাঁটকাকে পানের রসে ভাবিত করেন, বটিকার প্রতি 
ংশে পানের রস অন্ুপ্রবিষ্ট করান। জলের মধ্যে কপূর দিলে জলের প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশেও কপূর অন্থপ্রবিষ্ট হইয়া 


যা পরিচ্ছের ] আদি-লাঁলা। ২৯৭ 


CAA A LLP 
4 ০২৫৯ স্পা 
CUAL cw A কপ রান্না বানি সপন, 


তথাহি ব্ৰহ্মদংহিতায়াম্‌ (৫1৩ ) 
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি- 
ত্তাভির্য এব নিজরূপতয়! কলাভিঃ | 


গোলোক এব নিবমত্যখিলাত্মভূতে! 
| গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

আনন্দেতি। আনন্দচিন্ময়োরগঃ পরমপ্রেমময় উচ্ছলনাম! তেন প্রতিভাবিতাভিঃ। পূর্বরং তাবৎ বা রসস্তরায়! 

রসেন গোহয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতস্ততশ্চ ততশ্চ তেন যাঃ প্রতিভাবিতাঃ তাভি: সহেতার্থ। প্রতিশব্াননভ্যতে 
বথ। অখিলানাং গোলোকবাসিনাগন্তেযামপি প্রিয়বৰ্গাণামাত্মতঃ পরমপ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাঁভিরের সহ 
নিবসতীতি তাসামতিশারিত্বং দশ্রিতম্‌। তত্র হেতুঃ কল|ভিঃ হুলাদিনীশক্তিবৃত্তিরপাভিঃ। তত্রাপি বৈশিষ্টামাহ। 
গ্রতাপকুতঃ স ইত্যুক্তেত্তন্ত প্রাগুপকারিত্বমায়াতি তদ্বং। তত্রাপি নিজ্ররূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ 
পরদারত্র-ব্যবহারেণেত্যর্থ। পরমলক্ষীণাঃ তাসাং তৎপরদারসত্থাস্তবাদস্ত স্বদারত্বময়রসস্ত ঝোঁতুকাবগুষ্ঠিততয়। সমুং- 
কন! পোঁরুবার্থং প্রকটলীলায়াং মাঁয়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতনিতিভাবঃ। য এব ইত্যেবকারেণ যং প্রাপঞ্চিক-প্রকটলীলায়াং 
তান্থু পরদারতাব্যবহারেণ নিবসতি সোহয়ং য এব তদপগ্রকটলীলাম্পদদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি 
ব্জাতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্থে তদ প্রকট নিত্যলীলাশীলময়দ শার্ণ-ব্যাথ্যানে। অনেকজম্মসিদ্ধানাং গোঁপীনাং 
লীলাতু তাপি নান্তত্র বিদ্যতে ইতি প্রকাশ্ততে ॥ শ্রসীবগোন্ব।'মী ॥১২॥ 


পতিরেব বেতি । গোলোক এবেত্যেবকারেণ জেয়ং 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

তাহাকে কর্দুর-বাসিত করিয়া থাকে; জল এইরপে কর্পুর দ্বারা ভাবিত হয়। লৌহের প্রতি অণুতে অগ্নি প্রবেশ 
করিয়া যখন লৌহকে অগ্নি-তাদাআা প্রা করায়, তখনও বলা যায়, লৌহ অগ্নি দ্বারা ভাবিত হইয়াছে । “ভাবিত”- 
শব্দের এইরূপ অর্থ ধরিলে প্রৃষপ্রেম-ভাঁবিত যাঁর” ইত্যাদি অংশের অর্থ এইরপও কর! যায় £_শ্রীরাধ।র চিত্ত, ইন্দ্রিয়, 
কায়__সমস্তের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্তোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চিত্তেজয়াদিকে প্রেষ-ভাবিত করিয়াছে বা প্রেম-তাদাত্মা 
প্রাপ্ত করাইয়াছে। প্রেমের চরম-পরিণতি মহাভাবের একটা ধর্মই এই যে, ইহা মহাভাববতীদিগের মনকে এবং 
মনের বৃত্তি-স্বরূপ অন্থান্য ইন্দ্িঃগণকে মহাভাব-রূপত্ব প্রাপ্ত করায়; প্বরামৃতস্বরপঞ্রী; স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ॥ উঃ শীঃ 
স্থা ১১২ ॥ মনঃ স্বং স্বরূপং নয়েং মহাভাবাতকমেব মনঃ স্তাং মহাভীবাৎ পার্থকোন মনসো ন স্থিতিরিত্যর্থঃ । তেন 
ইন্দ্রিয়াণাং মনো বৃত্তিরূপত্থাদ্‌ ব্রজসুন্দরীণাং মনঃ আদি জর্বেব্ডিয়াণাং মহাভাবরপত্থাদিত্যাদি ॥ আনন্দ-চন্জিকা টাকা ॥” 
অগ্নি-ভাবিত লৌহ অগ্নি-তাদাত্ময গ্রাপ্ত হইলে অগ্নি হইতে তাহার যেমন কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তদ্রগ 
প্রেম-ভাবিত ঢিত্তেন্দরিয়-কায়াদিও প্রেম-তাদাত্য প্রাপ্ত হইলে প্রেম হইতে তাহাদের আর পার্থক্য লক্ষিত হয় না। 
এমতাবস্থায় চিত্েজ্রি়-কায়কেও প্রেষেরই পরিণতি-বিশেষ বা প্রেমেরই বিকার বলা যাঁয়। 

কৃষ্ণ-নিজ শক্তি-্রীকুষ্ণের নিজের শক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। ক্রীড়ার সহায়-শ্রীকষ্ণের লীলার সহায়- 
কারিণী; কান্তারপাস্বাদন-লীলার আন্ুকুল্য-বিধা্িনী । শ্রীরাধার চিত্তেন্দরিয়াদি হলাদিনী-শক্তির পরিণতিরূপ প্রেম 
দ্বার! গঠিত বলিয়া এবং হলারদিনী কৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া প্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি বা স্বর্প-শক্তি হইলেন; 
এবং তিনি গ্রীকষ্ণের ₹ুরপ-শক্তি বলিয়াই শরীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী হইতে পারিয়াছেন; কারণ, এক আত্মারাম, 
স্বতন্ত্র পুরুষ, স্বশক্ত্যেকসহায় ; তিনি তীহার স্বরূপ-শক্তি ব্যতীত অন্ত কোনও শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারেন না, 
করিলে তীহার আত্মারামতা বা স্বশংক্ত্যকসহায়তা থাকে না। ্ীরাধা শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী-_ইহা হইতেই 
বুঝ! যাইতেছে যে, তিনি প্রকষ্চেরই স্বরূপ-শ্তি। ৃ 

শরীরাধার চিত্তেজিয়কাত যে কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত এবং রাধা যে ্রীকুফের নিজশক্তি, ্রহ্মদংহিতার একটা প্রো 
উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

শ্লো। ১২। অন্বয়। অখিলাম্মুতঃ 

৩৮ 


(শকলের--সমন্ত গৌলোকবাসীর এবং অন্তান্ প্রিরজনবর্গের-_ 


১১ 


L 
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কৃষ্ণেরে করায় যৈছে: রম আদান | | ড়া সহায় যৈছে শুন ন বিবণ-। ৬২ 


মোড তরনিখী রঃ 

প্রিয়গান ) যঃ (যেই )[ গোবিন্দ ] ( গোবিন্দ ) এব (ই) আনন্দ-চিন্সয়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ ( আনন্দ-চিন্রাররম ছার 
গ্রতিভাবিতা) নিজরূপতয়া ( স্বদারত্ববশতঃ প্রসিদ্ধ! ) কলাভিঃ ( হলাদিনী-শতক্তিরূপ! ) তাভিঃ সেই ) [গোগীভিঃ] 
( গোগীগণের সহিত ) গোলোকে এব (গোলোকেই ) নিবগতি (বান করিতেছেন), তং ( সেই ) আদিপুরুষং ( আদি 
পুরুষ ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে ) অহং ( আমি ) ভজ্জামি (ভজন করি)। 

অনুবাদ। (গোলোকবাপী ও অন্তান্ত প্রিয়জন) সকলের পরমপ্রিয় যে গোবিন্দ--আনব্দচিম্য়-রস 
(বা পরম-প্রেমময় মধুর-রস ) দ্বারা প্রতিভাবিতা, হবকান্তারূপে প্রপিদ্ধা, স্বীয় ্বরূপ-একি-হলাদিনীরূপা গেই ব্রজদেধী- 
গণের সহিত গোলোকেই বাম কিতেছেন_-সেই আদি-পুরুষ গোবিন্নকে আমি (ব্রহ্মা ) ভজন! করি । ১২। 

আনন্দ-চিম্ময় রস__গ্লীতিভক্তি-রস; পরম-প্রেমময় উজ্জল-রস) কান্তাপ্রেমরস। গ্রতি-ভাবিত।-_গ্রতি- 
ক্ষণে (সর্বদা, নিত্য ) ভাবিত। সম্পাদিত-সত্বা, অথবা জ্ঞাতা বাঁ গঠিত! । আনন্দ -চিন্ময়-রস প্রাভি-ভা।বিত1-- 
কাস্তাপ্রেমরসের ছারা ধাহাদের (যে গোগীদের ) সত্বা প্রতিক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে। শ্রীক্কফ্ণ-প্রে়সা গোগীগণ 
কাস্তাপ্রেমরসগ্থারাই গঠিত৷; আবার, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণেই স্বীয় হলাদিনী শক্তিকে ইতন্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; 
এই হলাদিনী শক্তি প্রতিক্ষণেই তাহাদের দেহেক্জিয়াদিতে পতিত হইয়া মধুর! প্রীতিরপে পরিণত হইতেছে এবং 
তাহাদের দেহেন্দরিয়াদির পুষ্ট সাধন করিতেছে । “প্রতি” শবের একটা ধ্বনি এইরপ--উপকার প্রাপ্ত হইয়া বিনি 
কাহারও উপকার করেন, তাহার উপকারকে বলে প্রতি-উপকার। এইরূপে, “প্রতি-ভাবিত" শব্দের প্রতি-অংশের 
ধ্বনি এই যে, শ্রীকষ্: পুর্বে গোপীগণ কৰক ভাবিত (বা উপাগিত) হইয়াছিলেন, পরে তিনি তাহাদিগকে শ্রতি-ভাবিত 
করিয়াছেন, হলাদিনী শক্তির বৃত্তিরূ্প পরম-প্রেম্ময় উজ্জল রসের দ্বার] প্রতিক্ষণে ভীহাদের দেহেন্ডরিয়াদির পুষ্ট সাধন 
করিয়া তাহাদের গ্রত্যুপান। করিয়াছেন ; অথবা, স্বকান্তারূপে তীহাদিগকে অর্দীকার করিয়া সর্বদা তাহাদের সহিত 
গোলোকে বাস করিয়া তাহাদের প্রত্যুপারনা করিয়াছেন। নিজদ্পতয়।_শ্ব-্পতাহেতু । নিজ-রূপতা। খঝের 
তাংপর্যা এই যে, গোপীগণ, গোলোকে শ্রীকষ্ের স্বকান্তা; প্রকট-লীলার স্তায়, গোলোকে ভাঁহার! শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে 
পরকীয়া কান্ত! নহেন। বস্তুতঃ গোপীগণ পরমলগ্ষ্মী ; শ্রীকৃষ্ণের সম্বদ্ধে তাহাদের পরদারত্ব সম্ভব নহে। কান্তারসের 
অপূৰ্ব্ব বৈচিত্রী-আস্বাদনের নিমিত্ত সমুংকণ্ঠাব্ধনার্থ যোগমায়ার সাহায্যে স্বদারত্বকেই পরদীরত্বের আবরণে আচ্ছাদিত 
করিয়া রসিক-শেখর অক্বঞ্ণচ প্রকটলীলা নির্বাহ করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়ত্ব কেবল প্রকট 
লীলাতেই, অপ্রকট-গোলোক-লীলায় তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তা। কলাভিঃ--হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তিরপািঃ 
-(গ্ৰীঙ্গীবগোষস্বামী )। শক্তিভিঃ (চক্রবর্তী )। গোগীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের “কলা” বলা হইয়াছে; কলা-শব্বের অর্থ 

ংশ বা শক্তি, বা বিভূতি। গ্ৰীষ্ধীবগোস্বামী বলেন, গোপীগণ শরীকৃষ্ণের স্বরূপ-শত্তি-হলাদিনীর বৃত্তির্নপ! বলিয়াই তাহা- 

দিগকে কলা বলা হইয়াছে। এস্থলে যহাভাবরূপ! হলাদিনী-বৃত্বিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; সুতরাং “কলাভিঃ”-শস 
হইতেই বুঝ! যাইতেছে যে, শ্রীরাধাদি গোপীগণ হলাদিনী-বৃত্তিরপা ; ভ্রীরাধা তীছাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! তিনি 
হলাদিনী-বৃত্তির চরম-পরিণতি-মহাভাব-স্বরূপা। অখিলাত্মভুত--সকলের (সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অগ্তান্ত 
প্রিষ-বর্গের ) পরমপ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মার ন্তায় অব্যভিচারী | শরীর সমস্ত গোলোকবাসীদিগের এবং অন্তান্ত প্রিয়বর্গের 
পরম-প্রিয়তম ; সুতরাং আত্ম! যেমন কখনও জীবকে ত্যাগ করে না, তিনিও তদ্রুপ তীহাদিগের সঙ্গ তাগ করিতে 
পারেন না_-এতাদৃশ-গাঢই তাহাদের প্রীতির বন্ধন। কিন্তু এমতাবস্থায়ও গোলোকে শ্রী গোপীদিগের অঙ্গেই বায 
করিয়া! থাকেন । ইহাতে গোপীদিগের প্রেমের পরমোতকর্ষ স্থঁচিত হইতেছে। 

ু্ব-পরারে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধ! শীকবষ্ণের নিগ্‌ শক্তি; এই স্নোকের “কলাভিঃ”-শব্দে তাহা গ্রমা।ণত হইল। 

৬২। €৩শ পয়ারে বলা হইয়াছে “হলাদিনী (“রূপা শ্রীরাধা ) শ্রীকুম্জকে আনন্দাস্বাদন করান” এবং ৬১শ 
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কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্ৰিবিধ প্রকার 
এক লঙ্গনীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩ 


ব্র্গনারূপ আর কাস্তাগণসার 1 ৬৪ 
শ্রীরাধিকা হৈতে কাঁন্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৫ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
পয়ারে বলা হইয়াছে, “তিনি শ্রীকুষের ক্রীড়ার সহায় হয়েন।” কিরূপে গরীরাধ। শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান এবং 
তাহার ক্রীড়ান্ন সহায় হুয়েন, তাহা! বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এই পয়ারে। 

করায়_্রীরাধ করান। যৈছে--যেরপে। রস আস্থাদন--আনন্দা্বাদন ; লীলারস আস্বাদন 

৬৩ | শ্রীন্াধা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার সহান্র হয়েন, তাহা বলিতেছেন, ৬৩--৬৯ পয়ারে। এই কয় 
পয়ারের গুল মর্শ এই :--শ্রীরাধ! শ্রীরু্টর কান্তাকুল-শিরোমণি ; কাস্থাভাবেই তিনি প্ররুষ্ণেরে লীলার সহায়ত। 
করিতেছেন; এঞ্রন্য তাঁহাকে হহুরূপে আত্মপ্রকট করিতে হইয়াছে । শ্রীরুষ্ণ যে যে ন্ূপে আত্মপ্রকট করিয়া ব্রজে, 
ঘ্বারকায় ও পরব্যোমে লীল! করিতেছেন, শ্রারাধাও সেই সেই রূপের কান্তারূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার 
সহায়ত! করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সকল-্বক্রপের কাস্তাই শ্রীরাধার আবির্ভাব । বহুকান্তা ব্যতীত কাস্তারসের বৈচিত্রী 
সম্পাদিত হয় না বলিয়া একই ধামেও তিনি তাহার সী-মঞ্জরীরূপে বহু মূর্তিতে আত্মপ্রকট করিয়াছেন-_-এইরূপে 
ব্রজের ললিতা, বিশাখা-আদি গোপনুন্বরীগণওক্রীরাধারই প্রকাণ। শ্রীরাধাই মূল-কাস্তাশত্তি। 

কৃষ্ণকান্তাগণ_ প্রাকুষ্চের প্রেয়সীগণ ; শ্রীকুষের ও শ্রীকৃষ্ণ যে সকল তগবহস্বর্ূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, 
তাহাদের প্রে্ধসীগণ। ভ্রিবিধ প্রকার-তিন রকম) তিন শ্রেণীর। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের কাস্তাগণকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়__লক্ষীগণ, মহিষীগণ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ। এক লক্ষমীগণ--তিন শেণীর কান্তার মধ্যে 
এক শ্রেণী হইলেন লক্ষ্মীগণ । পরব্যোমের ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের কাস্তাগণকে লক্ষ্মী বলে। পুরে__ছ্বারকা-মথুরার। 
মহিবীগণ আর-_আর এক শ্রেণী হইলেন মহিষীগণ, ছারকা-মথুবায় রুক্দিণী-আদি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ । 

৬৪। ব্রজাঙ্গনারূপ আর--আর একশ্রেণী হইলেন ব্রজার্জনা (গোপসন্দরী)। কান্তাগণসার_সমন্ত 
কান্তাগণের মধ্যে সার বা শ্রেঠ। পরব্যোমে, ছ্বারকা-মথুরায় এবং ভ্রজে যে সমস্ত শ্রীরুষ-কাস্তা আছেন, তাহাদের 
মধ্যে ব্রজাব্বনাগণই শ্রেষ্ঠ । 

মন-প্রাণ-ঢালা৷ অনাবিল আত্মবিস্ৃতি-সম্পার্দিকা প্রীতির তারতম্যঘারাই কান্তাভাবের আশ্বাগ্ভতার তারতম্য 
স্থচিত হয়। যে কান্তায় এইরূপ গ্রীতি যত বেশী বিকশিত, সেই কাস্তাই তত বেশী শ্রেঠ। এই গ্রীতি আবার 
ওশধ্যজ্ঞানদ্বার! সঞ্থুচিত হুইয়! যায়__এশ্বধ্জনিত ত্রাসে মন-প্রাণ-ঢালা প্রীতির বিকাশে বাঁধা পড়িয়া যায় ; সুতরাং 
যে কাত্তার চিত্তে কৃষ্ণের এখবধ্যজ্ঞান যত বেশী জাগরূক, সেই কান্তার গ্রীতিই তত বেশী নিকৃষ্ট; এবং যে কাস্তার 
চিত্তে প্রীকফের উ্বর্াজান যত কম, সেই কান্তার গ্রীতিই তত বেশী উৎকৃষ্ট, তত বেশী আস্বাছ্য । বজে শীকৃষ্ণের 
এশ্বর্য ও মাধুর্য পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইলেও এশ্বধ্য, মাধুধ্যের অমুগৃত এবং মাধুধ্যমণ্ডিত ; সুতরাং ব্রজে মাধুর্যেরই 
সর্বাতিশায়ি প্রাধান্য, তাই কান্তাগ্রীতিও পূর্ণতমরূপে অভিব্যস্ত। ঘারকার মাধুধ্য এশ্বধ্যমিজিত, সুতরাং ঘ্বারকা- 
মহিষীন্দিগের কাস্তা-প্রেম উ্ব/ঘারা কিঞ্চিং সঙ্কুচিত ; এজন্য ্রজের কাস্থাপ্রেম অপেক্ষা দ্বারকার কাস্তাপ্রেম নিকষ; 
সুতরাং ব্রজারনাগণ অপেক্ষাও মহিষীগণ নিকৃষ্ট । আর পরব্যোমে এঙ্বর্ষযেরই পূর্ণ প্রাধান্, যাধুধ্য বিশেষরূপে স্তিমিত) 
লক্মীগণের কান্তাপ্রেমও বিশেষরূপে সঙ্কুচিত; সুতরাং দ্বারকার কাস্তাপ্রেম অপেক্ষা পরব্যোমের কাস্তপ্রেম নিট ঃ 
তাই মহ্বীগণ অপেক্ষাও লক্মীগণ নিরৃষ্টা । এইরূপে ্রজাঙ্গনাগণই কান্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; যেহেতু তাহাদিগের 
কাস্তাপ্রীতি পূর্ণকূপে অভিবাক্ত, এশৰ্যযজ্ঞানছবার! বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহে । ঃ 

৬৫। শ্রীরাধিকা হৈতে ইত্যাদি_শ্রীয়াধিকা! হইতেই অন্যান্য সমস্ত কাস্তাগণের বিস্তার (বা আবির্ভাব) 
হইয়াছে। শ্রীরাধাই তততৎ-কাস্তারপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন; সুতরাং তিনিই হইলেন সমস্ত কান্তার যুল। পরবর্তা 


পারে পরীর বিত্াবের দৃষ্াত্তঘারা। ইহা আরও পরিস্ফৃট কর! ছইয়াছে। 
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৩০০ : জীতীদৈতস্তচরিতামৃত | [৪র্থ কিছো 
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অবতারী কৃষ্ণ যৈছে.করে দা | | অংশিনী রাধা হ্‌ হতে তাতিন গণের, বিস্তার রি ॥ ৬৬ 











গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা I 
নারদপঞ্চরাত্র হইতে এই পয়ারোক্তির প্রমাণ পাওয়! যায়। নারদের নিকটে শ্রমহাদের বলিতেছেন-- 
*্রাধাবামাংশসভূত! মহালশ্ষীঃ গ্রকীন্তিতা ৷ এখর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশরশ্ৈষ হি নারদ । তদংশ!| সিদ্ুকন্যা। ৮ শ্ষীরোদ- 
মন্থনোদ্‌ভব!। মর্ত্যলক্ষীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ॥ তদংশা স্বর্গপক্মী*চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে। স্বয়ং দেবী 
মহালম্্ীঃ পত্রী বৈকুঠশায়িনঃ ॥ সাবিত্রী ব্ৰহ্মণঃ পত্তী ত্ৰক্মলোকে নিরাময়ে । সরন্বতী দ্বিধা ভূত! পুরৈব সাজ্ঞয়| হরেং॥ 
সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধ যোগিনী । ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্রী সরস্বতী ॥ রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ শ্বয়ং 
রাসেশ্বরী পর! । বৃন্দাবনে চ স| দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥--খিনি ঈশ্বরের এধোর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষী, তিনি 
গ্রীরাধার বামণার্শ্ব হইতে আবিভূ'্ত| । ক্ষীরসমুদ্র-মস্থনে উভূতা সিন্ধুকন্া মর্ত্যলন্মী, যিনি ক্ষরোদশায়ীর পত্নী, তিনি 
মহালগ্মীর অংশভূত] | ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে যিনি স্বর্গলন্মী নামে পরিচিত ( উপেন্পাদির কান্তাশক্ত ), তিনি 
মর্ত্যলঙ্গীর অংশভূত1। শ্বয়ং মহালগ্ী বৈকুণেশ্বরের পত্রী । তিনি নিরাময় ব্রক্লোকে ব্রহ্মার পড়্ীরূপে সাবিত্রী নাম 
গ্রহণ কারয়াছেন। (শ্রীরাধাই রসনার অধিষ্ঠাত্রীরূপে সরস্বতী । না, পঃ রা, ২৩1৫৫ ॥) পুরাকালে ( অনাদিকালে ) 
হরির আদেশে যরস্বতী দেবী দ্বিবিধ মূর্তি পরিগ্রহ করেন-_-সরম্বতী ও ভারতী । ভারতী ব্রহ্মার পত্রী হয়েন এবং 
সরস্বতী বিষ্ণুর পত্রী হন। শ্বয়ংরূপে পর! দেবী স্বয়ং রাসেশখরী রাসাধিষ্ঠাত্রী শ্ীরাধ! পরিপূর্ণতমা দেবীরূপে বৃন্দাবনে 
রিরাজিত। ২1৩া৬০- ৬৫॥”  অথর্ধবেদান্তর্গত্‌ পুরুষবোধিনী শ্রুতি হইতেও জানা যায়, লক্ষ্মীদুর্গাদিশক্তি শ্রীরাধারই 
অংশভৃতা | “যস্তা। অংশে লশ্মীদুৰ্গাদক! শক্তিঃ | সিদ্ধান্তরত্ব ২২২ অন্ুচ্ছেদ-ধুত-বচন 1” পরবর্তী পয়ারের টাকাম 
দেখান হইয়াছে, দ্বারকামহিধীগণ এবং সীতাদিও শ্রীরাধার অংশ৷ 
৬৬। স্বয্ংভগবান্‌ শ্রীকুষ্জ অবতারী, সমস্ত অবতারের মূল, তাহ! হইতেই সমস্ত অবতাঁরের উদ্ভব। এইরূগে 
শ্রীকৃষ্ণ হইলেন অংশী, আর অবতার-সমূহ তাহার অংশ । তদ্রুপ শ্রীরাধা হইতেই অন্যান্য সমস্ত ভগবতকান্তার উদ্ভব, 
শ্রীরাধ। তাহাদের অংশ্রিনী, তাহার! শ্রুরাধার অংশ। শক্তির তারতম্যা্গগারেই অংশ-অংশি-ভেদ ; যাঁহাঁতে অপেক্ষাকৃত 
ন্যনশক্তি প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই অংশ বলে। মহিষী ওলক্মীগণে এবং লপিতাদি ব্রজসুন্দরীগণে শ্রীরাধিক! অপেক্ষা কম 
শক্তি ( সৌন্দধ্য-মাধুর্ধা-বৈদগ্যারদি) প্রকাশ পায়; শ্রীরাধিকায় কান্তাশক্তির পূর্নতম-বিকাণ। তাই শ্রীরাধিকা অংশিনী, 
আর অন্য কান্তাগণ তীহার অংশ । শ্রীকুঞ্ যেমন স্বয়ং ভগবান্‌, শ্রীরাধিকাঁও তেমনি স্বয়ং-কান্ত/শক্তি | 
অবতারী-ধাহা হইতে অবতার-সকলের আবির্ভাব হয়; মূলন্ব্প ; অংশী। করে অবতাঁর-_বিভিঃ 
ভগবং-্বরূপ-রূপে আবিভূর্ত হয়েন। তিনগণের--তিন শ্রেণীর কাস্তার। লক্মীগ:ণর, মহ্ফীগণের এবং ললিতাদি 
্র্ঞান্গনাগণের ৷ বিস্তার-_-আবির্ভাব। কাস্তাশক্তির বিস্তারের নিয়ম এই যে, যে ধামে প্রীরুষ্ণ হ্বয়ংরূপে বিরাজিত, 
সেই ধামে কান্তাশক্তিও স্বয়ংরূপে (শ্রীরাধ!রূপে ) বিরাজিত; যে ধামে শ্রীকুষ্ণ প্রকাখরূপে বিরাজিত, সেই ধামে 
কান্তাশক্তিও, শ্রীরাধ!র প্রকাশরূপে বিরাজিত; যে ধামে শ্রীকুষ্চ বিলাসরূপে বিরার্জিত, সেই ধামে কান্তাশক্তিও 
শ্রীরাধার বিলাসরূপে বিরাজিত, ইত্যাদি । কোনও ভগবশ্-্বক্ধপের সঙ্গে প্রীকুষ্ণের যে সমন্ধ, তীহাঁর কান্তার সঙ্গেও 
ভ্রীরাধার সেই সম্বন্ধ ৷ 
ভগবং-প্রেয়সীগণ তাঁহার অনপায়িনী মহাশ'ক্তরপ! অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্যবধান হয় না। 
প্শ্রীভগবতো নিত্যানপায়িমহাশক্তিরূপান্থ তংপ্রেয়সীযু ইত্যাদি । শ্রীকষ্তসন্দর্ভঃ | ৪৩।৮ বেদাস্তও একথ! খলেন। 
“কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ 1৩৩৪০ শ্রীভগবপ্রেয়সীরূপা পরাশক্তি: প্রকৃতির অতীত ভগবদ্ধামে অবস্থান 
করেন! শ্রীভগবান্‌ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন, তখন তিনিও নিজ-নাথের কাঁমাদি (অভিলধিত-লীলাদি ) 
বিস্তারের জন্ত তীয় অন্ুগামিনী হয়েন। বিষ্ণুপুরাণেও ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয্সাছে। “নিত্যৈব সা জগন্মাত' 
বিষে? গ্রীরনপায়িনী ৷ যথ! সর্বগতোবিধুঃ স্তধৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥-_পরাশ্র গৈত্রেযকে বলিলেন, বিষ্ণুর রী (প্রেয়সী ) 
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৩০১ 
মাংশরূপ। ৷ মহ্ষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭ 
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লক্ষমীগণ তীর বৈভববিলা 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক। | 


তাহার অনপায়িনী ( নিত্যন্নিহিত! শ্বর্পশক্তিকপা ) ও নিতা!? তিনি জগন্সাতা। বিষ্ণু যেমন সর্বগত, শীও 
তদ্রুপ সর্ধগতা ॥১৷৮৷১৫৷”  পরাশর অন্যত্রও বলিয়াছেন--“দেবত্বে দেবদেহেয়ং মন্ুয্ত্বে চ মামুধী । বিষ্যোর্দেহানুবূপং 
বৈ করোত্যোষাত্মনত্তনুম্‌ ॥--শরবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদন্থরূপ জীবিগ্রহে তাঁহার 
লীলার সহায়কাঁরিণী হুয়েম। দেবরূপে লীলাকারী জরীবিষ্ণুর সঙ্গে দেবী, মামুষরূপে লীলাকারীর সহিত ইনি 
মানুষী । ১৷৯৷১৪৩৷” আরও বলিয়াছেন “এবং যথা জগংস্বামী দেবদেবে| জনার্দনঃ। অবতারং করোতোযষ! তথা 
্রন্তৎসহা।গ্সিনী ॥__দেবদেব জগহস্বামী জনার্দিন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, জীও তেমন তেমনরূপে তাহার 
সহাঁয়কাঁরিণী হয়েন। ১/৯।১৪০॥ রাঘবত্বেছভং সীতা রুঝিণী কুষ্ণজন্মনি । অন্তেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥_. 
রাঘবত্রে সীত', কৃষপত্ে রুঝ্িণী; অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী ॥১৷৪৷১৪২৷” পূর্ববর্তী ১1৩৬৫ পয়ার 
হুইতে জানা যায়, শ্রীরাধাই মূলকান্তাণক্তি, তাই তিনি মূলভগবং-স্বরূপ ব্রজেন্দ্নন্দনের লীলাসপ্দিনী। শ্রীক্ুষচ যখন 
দ্বারকাবিলাসী, তখন এই শ্রীরাধাই দ্বারকাঁয় রুক্মিণী আদি মহিষীরূপে তাহার লীলাসঙ্গিনী | শ্রীকৃষ্ণ যখন নারায়ণাদি 
ভগবশ-স্বরপ-রূপে পরব্যোমে বিহার করেন, ভ্ীরাধা তখন বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মীগণরূপে তাহার সঙ্গিনী হয়েন। সুতরাং 
প্রীরাধা যে অন্তান্ত কান্তাশক্তির অংশিনী, তাহা প্রতিপন্ন হইল । পন্ুপুরাণ স্পষ্টভাবেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন | 
্রীশিব পার্বতীর নিকটে বলিয়াছেন__্রীরাধ! “শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেহিকাতটে। রুক্মিণী দ্বারাবত্যাস্ত 
রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ * * চন্্রকুটে তথা সীতা বিন্ধো বিদ্ধনিবাসিনী॥ বারাণস্তাং বিশালাক্ষী বিমলা 
পুরুযোত্তমে ॥, প, পু, পা, ৪৬৩৬-৮” গ্রীমিব আরও বলিয়াছেন-“বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্বং তশ্মৈ প্রসীদতা = 
রঃ প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাঁধাকে বৃন্দাবনের আধিপত্য দিয়াছেন। প, পু, পা, ৪৬1৩৮।৮ স্থতরাং শ্রীরাঁধা যে 
রুগ্কান্তাশিরোমণি-_স্থতরাং মূলকাস্তাশক্তি,__তাহাও প্রতিপন্ন হইল ৷ ১1৪।৬৫ এবং ১৪1৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

শ্রীরাধা যে চিদচিৎ সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠত্রী, তাহাও পন্বপুত্লাণ পাতালখণ্ড হুইতে জানা যায়। গ্রীদদাশিব 
পার্ধভীর নিকটে গোপীদ্দিগের কথ! বলিয়া তারপর বলিতেছেন-_-“তাসাং তু মধ্যে যা দেবী তগুচামীকর প্রভা | 
ছোতমানা দিশঃ সর্বাঃ কুর্দতী বিছবাুজ্জলাঃ | প্রধানং যা ভগবতী যয়া সর্বমিদং ততম্‌ ৷ কৃষ্টস্থিতান্তরপা যা 
বিগ্যাবিষ্ঠ ত্রধী পরা। স্বরূপা শক্তিরপা চ মায়ারূপা চ চিন্নয়ী ॥ বহ্ধবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণমূ। 
চরাচরং জগং সর্ধং যন্সায়াপরিরাস্তিতম্‌ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী নায়! রাধা ধাত্রাহুকরণাৎ সেই গোপীদিগের মধ্যে যে 
দেবী তঅ্তদর্ণ-কান্তিসম্পন্না হইয়া দিউমগুলকে বিদ্যুতের গ্যায় সমুজ্জল করিয়! শোভা পাইতেছেন, যিনি প্রধানরূপে 
সমুদয় বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, যিনি হৃষ্টস্থিতি প্রলয়রূপিণী এবং বিদ্যা, অবিদ্য ও পরা-রূপে পরিচিতা, যিনি 
্বরূপণক্তিনরপা এবং চিন্ময়ী মায়া (যোগমায়। )-কপাঁ, বিনি রহধা-বিষু-শিব প্রভৃতিরও দেহকারণেরও কারণরূপা, 
চরাচর সমস্ত জগৎ যাহার মায়াদার। আবৃত, তিনি শীরাধানায়ী বৃন্দাবনেশ্বরী | ৪৬।১৩-১৭।৮ পূরববপয়ারের টীকা 
দ্রষ্টব্য । 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে একটা অতিরিক্ত পয়ার দেখা যায় তাহা এই £_লক্ীগণ তার 
অংশবিভূতি। বিব্ব-প্রতিবিদবরপ মহিষীর ততি॥” পরবর্তী পয্মারেই লক্ষ্মী ও মহ্ষীগণের স্বরূপের পরিচয় দেওয়! 
হইয়াছে; সুতরাং এই পয়ারটা অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়; অধিকাংশ গ্রন্থে ইহা দৃষ্টও হয় না, বামটপুরের 
a দে এই পয়ারে লক্মীগণের ও মহিধীগণের তত বলিতেছেন । বৈভব-বিলাসাংশবূপ--বৈভব- 
বিাসকূপে অংশরূপ । যাহার! স্বরূপে মৃলম্বরপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে বাহার মূলম্বরূপ অপেক্ষা 
নান, তাহাদিগকে বৈভব ও প্রাভয বলে। প্রাভব ও ইবভবের মধ্যে আবার প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির 


NNN 


মি শীত্ীচৈতন্যচরিতা মৃত । [ ৪র্থ পন্লিচ্ছেদ 
আকাব-্বভাব ভেদে ব্রজদেবগণ। | কায়ব্যুহরূপ তীয় রসের কারগ ॥ ৬৮ ৃ 
গৌর-কপা-তরঙ্লিশী টীকা । 

বিকাশ অধিক (ল-ডা, কষ্খমুত। ৪৫1) লীল।-বিশেষের নিশিত স্শংণ যখন ভিতআকাজে 
করেন, তখন তাঁহাকে “বিলাম" বলে; শক্তির প্রকাশ-ছিলাবে বিল্গাসয়প খয়ংরূপেরই প্রায় তুশ্য অর্থাৎ কিথিং 
নান (ল, ভা, কষ্ণামৃত ৷ ১৫) । এক্ষণে বুঝ! গেল, যে শ্বরূপের আকার স্বযংবপের আকার অপেক্ষা অন্যক্ূপ 
এবং খে স্বরূপে শক্তির বিকাশও ধ্বয়ংরূপ অপেক্ষা কিছু কম এবং যে শ্বরূপ লীলাবিশেষের নিমিত্তই গ্রকটিত 
হইয়া থাকেন, তাঁহাকে বৈভব-বিলাদ বলে; শক্তির বিকাশে স্বয়ংরূপ অপেক্ষ। নূন বলিয়! এই স্বরূপ 
মূল-্বরূপের অংশ-তুল্য ; এজন্য এই ব্বর্পকে বৈভব-বিলাসাংশ অর্থাৎ বৈভব-বিলস্ূপ অংশও বলা যায়। এই 
বাক লক্ষীগণের স্ব ত্নপ বলা হইয়াছে! বৈৰুষ্ঠের ল্ষীগণ স্বরূপে গ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন; কিন্তু শীরাধা ছিড়ুজা, 
লাদ্দী চতুতভু ১ সুতরাং শ্রীরাধার আকার ও লঙ্ীর আকার এককপ নহে। শ্রীরাধ। সর্ধশন্ভি-গরীয়সী, লকদ্মী তদ্রপা 
নহেন, লক্ষ্মীতে উন্শক্তির বিকাশ | এ সমস্ত কারণে লাক্মীকে শ্রীরাধ:র বৈভব-বিলাসাংশ বলা হুইয়াছে। 





বৈন্ভব-প্ৰকাশ-স্বরূপ--ঘুলহ্বরূপের তুল্য আবির্ভীব-সমুহকে প্রকাশ বলে। ৰ 
ছিতৃজ!; এজন্ত মহিধীগণকে রাধার প্রকাশ বল! হইয়াছে এবং মহিষীগণের মধ্যে জী 
( শৌন্দৰ্ঘণমাধু্যাদির ) বিকাশ বলিয়। তাহাদিগকে রাধা বৈভব বলা হুইয়াছে। এইরূপে মহিবীগণ ভনাধার 
দবভব-প্রকাশ হইলেন । ইহাই মহিধীগণের তত্ব । 

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ গ্রীক্ষ্ণের বৈভব-বিলাস, তাঁহার কান্ত! লক্্মীও শ্রীরুষ্ণকান্তা শ্রীরাধার বৈভব-বিলাস। 
দ্বারকাঁনাথ বজেন্নন্দন-্রীক্ফের বৈভব-প্রকাশ ; তাহার মহিবীগণও শ্রীবাধার বৈভব-প্রকাশ । এইরূপে প্রদশিত 
হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন অগ্ঠাগ্ত ভগবং-স্বরূপগদ্ণর প্রকাশ, তদ্রপ শ্রীরাধা হইতে তীহাদের কান্তাগণেরও 
অনুরূপভাবে প্রকাশ হইয়! থাকে । 

কোনও কোনও গ্রন্থ দ্বিতীয় পয়ারার্ছে, মহিষীগণের পরিচয়ে “বৈতব-প্রকীশ” স্থলে ”বৈভব-বিলাস” পাঠ দৃষ্ 
হয় । কিন্ত অধিকাংশ গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রন্থেও) “বৈভব-প্রকাশ” পাঠ দৃষ্ট হয় বলিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম। 
দ্বারকাঁনাথ যখন শ্রীক্বষ্ণের বৈভব-প্রকাশ ( বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ্ ৷ ২। ২০। ১৪৬), তখন দ্বারকা- 
মহ্বীগণও ্রীরাধার বৈভব-প্রকাশ হওয়াই সমীচীন বলিয়৷ মনে হয়। 

প্রথম-পয়ারার্ছ্ের “বৈভব-বিলাস"-শব সম্বন্ধেও একটু বক্তব্য আছে। বৈভব অপেক্ষা প্রাভবে ন্যন-শক্তির 
বিকাশ; দেবকী-নন্দন অপেক্ষাও পরব্যোমাধিপতিতে ন্ানশক্তির বিকাশ; দেবকী-নন্দন বৈডবরূপ, স্থতরাং 
পরব্যোমাধিপতি প্রাভব-রূপ হওয়াই সঙ্গত; মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদ চতুভূজ-রূপকে প্রাভব-বিলাসই বলা 
হইয়াছে (চতুৰ্ভূজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস ৷ ১৪৭1) নারায়ণ প্রাভব-বিলাস হইলে তাহার কান্ত! লক্ষ্মীও 
প্রীরাধার বৈভব-বিলাস না হইয়া “প্রাভব-বিলাস” হওয়াই সঙ্গত বলিয়। মনে হয়। সঙবতঃ লিপিকর-প্রমাদ বশত্যই 
এই পয়ারে প্রাভব-বিলাস লিখিত হুইয়! থীফ্িবে। 

৬৮1 এক্ষণে গরীরাধা! ব্যতীত অগ্যান্ত তজদেৰীগণের তথ বলিতেছেন। তাহারা শ্রীরাধারই কায়ব্যুহরূপ!। 

আঁকার-স্বভাব-ভেদে-_আঁকারের ও স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে । আকার অর্থ এস্থলে রূপ-_মুখের ও 
অন্যান্য অবয়বের গঠন, বর্ণের বৈচিত্রা ইত্যাদি । ত্রজদেবীগণ_শীগ্লিতাদি গোপস্ুন্দরীগণ । দেবী-অর্থ 
ভ্রীড়া-পরায়ণ। ; যে সমস্ত গোপস্থন্দরী শ্রীক্কষ্ণের সহিত কাস্তাভাবের ক্রীড়া করিয়াছেন, ব্রজ্রদেবী-শবে ডাঁহাদিগফেই 
বুঝাইতেছে। কায়বুযুহরূপ_ আবির্ভাব বাঁ প্রকাশ; আদি-লীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৪২শ পয়ারের টাফায় 
কায়ব্যৃহ-শব্দের তাৎপর্য দ্রব্য । তার-শ্রীকাধার। রসের কারণ-_রসপুষ্টর বা রসের বৈচিত্রী বিধানের 
2০০ পদ্পুরাণ পাতালথও হইতে জানা যায়_প্রীরাধা বলিতেছেন--"আমিই ললিতাদেবী-_অহঞ্চ ললিতাঁদেবী 


চির. 


রাধা দ্বিভ্ুজ, মহিষীগণও 


রাধা অপেক্ষা কম শক্তির 


রথ ॥ পরিচ্ছেদ ] J আদি-লালা । ৩০৩ 


“বহু কান্তা বিলা নহে রগের উন মি ডিজি ডিউটি: 
কে 1 নহে রসের উল্লাস! | তার মধ্যে অজ নানা ভাব-রসভেদে। 
পালার সহায় লাগি বহুত-প্রকাশ ॥ ৬৯ | কৃষ্ণক করায় রামাদিক- লীলাম্বাদে॥ ॥ ৭০ 


গৌর-বৃপা-তরঙ্ষিণী টীকা । 


বাধিকা য! চ গীঘুতে ॥ লি 


£1 8৪189" লুলিতার উপলক্কণে, সমন্ত ব্রজদবীগণই যে স্বর্ূপতঃ ঘরীরাধা, তাহাই এই 
এ্রমাণধলে জানা গেশ। শ্ুরাধা যখন সর্বরশি সী, কুষ্টকান্তাগণের মূল অংশিনী (১1৪1৬৬ পয়ারের টাকা 
ব্য) তখন তিনিই যে বিভিশ্ন ব্রসদেবী-কূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়। আছেন, ব্রজদেবীগণ যে 
তাহারই কায়ব্হ, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীরুষ্ণ ব্রজে অসংখ্য প্রেয়পীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন। তথাপি পদ্মপুরাণ 
পাতালথণ্ড 5177 বৃতন্তত্র পরিক্রীড়তি সর্বাদ]।_বৃন্দাবনে শ্রীকুষ্* একজন মাত্র গোপীর 










সঙ্গে ক্রীড়া করেন । ৪৬।৪৬॥৮ এই উক্তি ছার! প্রনাধার সর্ব্বোংকর্যত্ সুচিত হইতেছে এবং ইহাও 
ছে যে, অসংখ্য গোপীর সন্ধে ক্রীড়াও এক রি সঙ্গে ক্রীড়াই ; যেহেতু শ্রীরাধাই অনস্তগোপী-রূপে 





আত্মপ্রকট করিয় শরীরকে লীলারস আস্বাদন ভগবং-স্বরূপের লীলাদির সাফল্য যেমন 


তু অনন্ত ভগবং-স্বত্বপ স্বযংকপেরই অংশ ; তদ্রপ অনন্ত গোপীর সহিত শীকষ্ণের 
লীলাতেই শ্রীরাধার সহিত লীলার সাফন্য; যেছেতু গোপীগণ জীবাধারই অংশ] লারদ-পঞ্চ-রাত্র শরীরাধাকে 


(রতদবস্তর লীলার লাফল্য---যেং 





“গোপীশা--গোপীদিগের ঈশ্বরদী” বলিয়াছেন, (গোলোকবাজিনী গোগী গোপীন। গোপমাতৃকা । ২৪:৫১) এবং 
গোপীদিগের দ্বার! সেবিতা বলিয়াছেন ন (গো 
না! 

ব্রঅদেবীগণ রাধার কায়বুহরণ বা আৰি হিলৰ রূপে ও স্বভাবে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা 
বৈশিষ্ট্য আছে; এক এক জনের মুখাদি অঙ্গের গঠন এক এক রকম, এক এক জনের অঙ্গের বর্ণও এক এক রকম) 
এক এক জনের স্বভাবও এক এক ব্রকম__কেহ্‌ ধীরা, কেহ প্রথরা, কেহ স্বপক্ষ, কেহ সুহংপক্ষ, কেহ তটস্থপক্ষ, কেহ 
প্রতিপক্ষ ইত্যাদি । রপপুষ্টির নিমিত্ত শ্রীরাধাই এইরূপ বিচিত্র গা রূপ বিশিষ্ট বহু গোপস্থন্দরীরূপে 
আওজ্মপ্রকট করিয়াছেন। 

অংশিনী শ্ীরাধা হইতে কিরূপে লক্মীগণের, মহিবীগণের ও গোপীগণের বিস্তার হইল; ৬৬-৬৮ পয়ারে তাহা 
দেখান হুইল । | 

৬৯। ভ্রীরাধ! বছ গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিলেন কেন, বিশেষকপে তাহার হেতু বলিতে:ছন । বহ কান্ত! 
বাতীত--শৃ্ধার-রসের পুষ্টি সাধিত হইতে পারে না, বিশেহতঃ বাসলীল! সম্পাদিত হইতে পারে ন! বলিয়াই শ্রীরাধ! 
বহু গোপস্থন্দরীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন । রূপের, স্বভাবের এবং বৈদথ্যাদির বিচিত্রতা দ্বার! এই সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণ 
শৃঙ্গার-রসের অনস্ত বৈঢিত্রী উন্মেষিত করিয়া থাকেন! তাহাতেই রসের পুষ্টি সাধিত হয় এবং শূঙ্গার-রসাত্মিকা 
লীলার সহায়তা হইয়া থাকে। 

রসের উন্লাস--শৃ্গার-রঃসর অত্যধিক অভিব্যক্তি। লীলার সহায় লাগি_শৃঙ্ার-রসাত্মিকা লীলার 
আমুকৃন্যার্থ। বত প্রকাশ--বহু কান্তারূপে ( বহ ব্রদে বীরূপে ) শ্রীরাধার আত্মপ্রকট। 

৭০| তাঁর অধ্যে-_বহু প্রকাশের মধ্যে। নানা ভাব-রসভেদে-__বিবিধ ভাবের ও বিবিধ রসের ভেদ 
অনুসারে । রাঁসাদিক লীলাস্বাদে__রাঁসাদি-লীলারসের আস্বাদন । 

ব্রজে প্রীরাধ। যে সমস্ত ব্রদেবীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, রূপে, শ্বভাবে এবং রস-বৈদগ্যাদিতে তাহাদের 
প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে; এই সমস্ত বিচিত্র-বৈশিষ্ট্য দ্বারা কান্তারসের অন্ত উৎস প্রসারিত করিয়া তাঁহার! 
শ্ররকে, বাসাদি-শৃঙ্গার-রসাত্মিকা লীলার অনন্ত রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া থাকেন । 

৬২ পয়ারোক্ত “ক্রীড়ার সহায় গৈছে” ইত্যাদি বাক্যের উপসংহার কর! হইল। লীলানুরোধে শ্রুরুষ্ঃ যে থে 
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চা শ্বেতচামরৈঃ । ২1৪১০ )7 ইহা দ্বারাও 
গোগমাতৃকা-শক্কের ভি ভাহাই। 






প্রমাণিত হইতেছে যে, ভ্রারাধ! গোপী 


তর 252৬৬৮৮পাপপাপসপপসিিি্ট Ne AAALAC ASL ANAM MNO AAAn 


৩০৪ জ্রীস্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ 


ও গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীক! ৷ 

ন্নপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, শ্ীরাধাও সেই সেই রূপের অনুরূপ কাণ্তারূপে আত্ম-প্রকট করিয়া শ্রীকৃষ-লীলার সহায়তা 
করিতেছেন । বৈকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপে ( বিলাসরূপে ) লীলা করিতেছেন, শ্রীরাধাও লঙ্গমীরূপে ( বিলাসরূপে ) 
তাহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। দ্বারকায় ্ীরুষ্ণ গ্রকাশরূপে লীলা করিতেছেন, প্রীরাধাও প্রকাশরূপে 
(মহিধীরপে ) সেই ধামে তাহার লীলার সহায়তা করিতেছেন। ত্রজে প্রীকুষণ স্বয়ংরূপে লীলা করিতেছেন, ভৰীরাধাও 
ম্বয়ংরূপে এবং তাহার কায়ব্যহরূপ! ব্রজ্জসুন্দরীগণরূপে ত্রজে ্রীরষ্ণের লীলার সহায়তা করিতেছেন-_তীহাকে রামাদি- 
লীলার রস-বৈচিত্রী আস্বাদন বরাইতেছেন। এইরূপে লক্মী-আদি ত্রিবিধ-কান্তাগণরূপেই শ্রীর।ধা ত্ীরুষ-লীল।র 
সহায়তা করিতেছেন । বল! বাহুল্য, রসের পরম-উৎস-প্রসারিণী রাসাদি-লীলায় শ্রীরাধার ন্বয়ংরূপের সহায়ত! 
অপরিহার্য) তাই ্রঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য ধামে রাসাদি লীল| নাই। রাস-শবের অর্থালোচনা করিলে তাহার অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্য এবং তাহাতে বহু কান্তার গ্রয়োরনীয়ত! কিঞ্চিং উপলব্ধ হইবে। 

বাঁস__প্রীমদ্ভাগবতের ১০৩৩২ শ্লোকের টাকায় প্রীধরম্বামী বলিয়াছেন “রাগো। নাম ব্হুনর্তকীযুক্তে। নৃত্য- 
বিশেষ:__বহু-নর্তকীযুক্ত বৃত্য-বিশেষকে রাস বলে ।” অর্থাৎ বহু নর্তকীর একত্র নৃত্যবিশেষকেই রাস বলে। এই 
নৃত্যবিশেষ-সম্বন্ধে বৈষ্ণৱ-তোষণীকার বলেন__“নট গৃহীতকণ্ঠীনামন্তোষ্াত্তকরশ্রিয়াম্‌। নর্তকীনাং ভবেদ্‌ রাসো মণ্ডলী- 
ভুয়ো নর্তনম্‌ ॥_-এক এক জন নর্ভক এক একজন নর্তকীর কঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্তক-নর্তকীগণ পরস্পরের হস্ত 
ধারণ করিয়া আছেন--এমতাবস্থায় নর্তক-নর্তকীগণের মগ্ডলাকারে হৃত্যকে রাস বলে।” ব্রঞ্জের রাস-লীলায় যত 
গৌগী, শ্রীকৃষ্ণও ততরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়। লীলা সম্পাদন করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত অর্থ হইতে, রাগে বহু কান্তার প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল । 

রাস-লীলায় কিরূপে রসের উৎস প্রসারিত হয়, তাহাও বলা হইতেছে। 

বৈষ্কব-তৌধণী বলেন, “রাসঃ পরম-রসকদন্ব-ময়ঃ ইতি যৌগিকার্থঃ_গ্রীভা, ১০।৩৩:৩| টাকা ॥৮ অর্থাৎ রাস 
পরম-রস-সমৃহ্ময় ; রাসে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রসেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মুখ্য রস পাচটা_ শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাখসল্য 
ও শৃদ্দার ; আর গৌণরস সাতটী--হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, করণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয় (মধ্য লীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে এই 
সমস্ত রস-সথন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য )। রাসে এই সমস্ত রসেরই উৎস প্রসারিত হয়। সকল রস অভিব্যক্ত 
হইলেও রাসে শৃর্ধার-রসেরই প্রাধান্ত__রাসলীলা-সমদ্ধে ধরস্বামিচরণের “কন্দর্প-দর্পহ!”, *শৃ্গার-কথোপদেশেন” 
ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রযাণ। শৃঙ্ধার-রসই অন্দী, অন্ঠান্য রস তাহার অঙ্গ বা পুটিসাধক। শান্তাদি-রস সাধারণতঃ 
শৃঙ্দীর-রসের বিরোধী হইলেও তাহারা যখন অহী শৃঙ্দার-রসের পুষ্টিসীধক হয়, তখন বিরোধী হয় না। কাব্য-প্রকাশও 
এই মতের অহমোদন করেন । “ন্মর্যমাণে| বিরুদ্ধোহপি সাম্যেনাথ বিবক্ষিতঃ। অলিন্তন্বত্বমাপ্ডো যৌ তৌ ন দুষ্টে 


পরম্পরম্‌ (৭২৭ কারিক! ॥” অপর বিরোধী রস যদি প্রধান রসের পুষ্টিকর হয়, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর 
বিরোধ হয় না। 


রাসে অন্যান্য সমস্ত রস শৃঙ্গার-রসের পু-সাধক হুইয়। থাকে । গোপালচম্পূ-গ্রন্থেও ইহার অনুকুল প্রমাণ পাওয়া 
যায়; “অথ ক্ৰমবশাদভূত-ভয়ানক-রোৌত্র-বীভংস-বৎসল-করুণ-বীর-হাস্ত-শাস্ত-শৃদাররস।ঃ শৃঙ্গারামুকুলতয়া যথাযোগ্য 
রসয়িতুমাসাদিতাঃ | পৃঃ ২৭1৫৫।--অনস্তর ক্রমে ক্রমে অদ্ভুত, ভয়ানক, রৌদ্র, বীভৎস, করুণ, বীর, হাস্ত, শান্ত, 
এবং শূর্ধার-রস প্রত্যেকেই আপনাকে আম্বাদন করাইবার নিমিত্ত শূন্দার-রসের অঙ্কুলন্বপে যথাযোগা ভাবে লীলা- 
শক্তি কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছিল” ( গোপাগচস্প্র পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই সমন্ত রসের .অভিব্যক্তির দৃষ্াত্তও উল্লিখিত 
হইয়াছে।) উক্ত বচনে ছাস্ত ও সব্যরসের উল্লেখ নাই) তাহার হেতু এই যে, উল্লিখিত বংসলাদ্ি-রসের মধ্যেই দাশ 
ও সধ্য অঙ্প্রবিষ্ট হইয়াছে, ( তদ্যতীত বসলাদির পুষ্টি অসম্ভব ); তাই আর তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয় নাই। 
“অত্র দান্য-সধ্যয়োরন্তে ব্সলাদিধু তয়োঃ প্রবেশাৎ তে বিন! তেষাং পুর্ন স্তাখ_উক্তব্চনের টাকা ৷” 
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গোবিন্দানন্দিনী রাঁধা--গোবিন্দ-মোহিনী | | তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়তস্তরে_ 
গোবিন্দ-সর্ববস্ব-_সর্ববকান্তা-শিরৌমনি ॥ ৭১ I দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিক! পরদেবতা | 
% | সর্বলক্ষীময়ী সর্ব-কাস্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ১৩ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিগী টীকা । 


শঙ্গার*্রসের পূর্ণতম বিকাশ এবং তাহার অন্থকুল ভাবে অন্তাগ্ত সমত্ত রসের অভিব্যক্তি_-ইহাই রাঁস-লীলীর 
অপূর্ব বৈশিষ্ট ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে ইহা অসম্তব এবং স্বয্নং শরীরাধ! ব্যতীত অন্ত কৌনও ধামের কাস্তাগণের 
সাহচর্যেও এইরূপ বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি অসম্তব। 

৭১। পকুঝেরে করায় যৈছে’ ইত্যাদি ৬২ পয়ারোক্ত বাক্যের সারার্থ ব্যক্ত করিতেছেন । 

গোবিন্দানন্দিনী--গরীগোবিন্দের আনন্দ-বিধায়িনী (রাধা )। অকষ্ণকে রসাস্বাদন করায়েন বলিয়া, 
তাহার ক্রীড়ার সহায়কারিণী বলিয়া এবং শ্রীকুষ্ের সর্ববিধ সুখের সম্পাদিকা বলিয়! শ্রীরাধা গোবিন্দানন্দিনী। 
গৌবিন্দ-মোহিনী-_প্রীগোবিন্দের মোহ-সম্পাদিকা। রূপে-গুণে, সৌনর্যে-মাধুধ্যে, বিলাস-বৈদধ্যাদিতে শীকবষ্চকে 
সর্কতোভাবে মোহিত করেন বলিয়া প্রীরাধা গোবিন্দ-মোহিনী। শ্রীকষ্ণের পৌন্দধ্-মাধর্যাদিতে সমস্ত অগৎ মোহিত 
হয় এতাদৃশ প্রুফণও প্রীরাধার রূপ-গুণাদিতে মোহিত হইয়া থাকেন৷ োবিন্দ-সর্ববন্থ_পরীকুের সর্ববিধ সম্পত্তি- 
তুল্যা (শ্রীরাধ! )। সর্ধবিধ সম্পত্তি একই সময়ে লাভ করিলে লোকের যেরূপ আনন্দ হয়, শ্রীরাধার সঙ্গলাতে ্রীরফের 
তদপেক্ষাও বহুগুণ আনন জন্নিয়া থাকে; আবার সর্বস্ব অপহৃত বা বিনষ্ট হইলে লোকের যে পরিমাণ দুঃখ জন্মে, 
গ্রীরাধার বিরহেও শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখের উদয় হয়| সর্বন্থ ত্যাগ করিয়া, এমন কি আত্মপর্যাস্ত বিসর্জন 
দিয়াও যদি প্রীরাধার সঙ্গলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও খ্রীকুষ্ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন । এ সমস্ত 
কারণে শ্রীরাধাকে গোবিনের সর্বস্ব বলা হইয়াছে। অক্ষ আনন্স্বরূপ, রসম্বরূপ ; আননরূপে, আনন্দ-বৈচিত্রীময 
রসরূপে তিনি পরম আশ্বাগ্র_তীর নিজের নিকটেও আস্বা্ঘ এবং তীর ভক্তদের নিকটেও আশ্বাদ্য। কিন্ত 
হলাদিলীর সহায়তাব্তীত এই আস্বাদন সম্ভব নয়। আবার তিনি রসিকশেখর, ভক্তদের প্রেমরস-আম্মীদনের 
নিমিত্ত এবং ভক্তদিগকে স্বীয় মাধুর্যারস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তিনি লীলাবিলাসী-_লীলাপুরুষোত্তম কিন্ত 
হলাদিনীর সহায়তাব্যতীত তীহার নিজের এবং ভক্তদের পক্ষেও এজাতীয় আস্বাদন সম্ভব নয়। “হলাদিনী করায় 
কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন | হলাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ১1৪/৫৩ ॥” এই হলাদিনীর অধিষঠাত্রীই হইলেন শ্রীরাধ! 
হলাদিনী ব্যতীত গ্রীগোবিনৌর আনন্স্বরূপত্ব, রসম্বরপত্ব, রসিকশেখরত্ব, লীলাপুক্রযোত্তমত্ব, ভক্তবংসলত্ব, অসমোর্দ- 
াধর্ধাময্বাদি অমুভূত হইতে-_সার্থকতা লাভ করিতে_-পারে ন! বলিয়াই হলাদিনীর অধিষাতর প্রীরাধাকে গোবিস- 
সৰ্বস্ব বলা হইয়াছে। 

সর্বকান্তা-শিরোমণি__্ীকফ্রে কাস্তাগণের মধ্যে সর্বতেষ্টা। লক্ষীগণ, মহিবীগণ এবং ব্রজদেবীগণ 
_ এই সমন্তের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদদ্ক্যাদি সর্কবিষয়ে শরীরাধা সর্বশ্রে্ঠা। সর্বাবিধ কাস্াগণের অংশিনী বলিগাও তিনি 
সর্কশ্রেষ্ঠা | পূর্ববর্তী ৬৫।৬৬ পয়ারের টাকা ডষ্টব। 

এই পয়ারের প্রমাণরূপে “দেবী রষ্ণময়ী” ইত্যাদি শ্লোক সিমে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শ্লে!। ১৩। অন্য়। রাধিকা (রাধা) দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বব্ক্মী মী, 
পরা [চ] প্রোক্তা ৷ 

অনুবাদ । শ্রীরাধিক! দেবী, তিনি কৃষ্তময়ী, তিনি পরদেবতা, £ ২ আর্জলক্ীমহী, 
তিনি সম্মোহিনী এবং তিনি পরা _এইরূপই তিনি কৃধিত হয়েন। ১৩! 

গ্রন্থকার নিজেই পরবর্তী পয়ারসমূহে (৭২-৮২ পয়ারে ) 
তাই এস্বলে আর স্বতন্তরভাবে শবব-ব্যাখ্যা দেওয়! হইল ন! । 
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৩০৬ শীষ্বীচৈতম্যচরিতাঁমৃত । [ ধর্থ পরিচ্ছেদ 


অস্ার্থঃ 


দেবী কহি--ষ্যোতমান| পরমন্তন্দরী। | কিম্বা কৃষ্ণ-পুজী-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥৭২ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা] | 


এই গ্রোকে “রাধিকা” শব্দ বিশেষ্য, আর “দেবী” আদি শব্দ রাধিকার মহিমাজ্ঞাপক বিশেষণ ।  গ্লোকোক্ত 
দ্দেবী”-শঙ্ পুর্ব-পয়ারোক্ত “গোবিন্দানন্দিনী”-শব্ের, “সম্মোহিনী” শব্দ “গোবিন্দ-মোহিনী”-শব্দের, *র্ববকা স্তি”-এব 
“গোবিন্দ-সৰ্বব্ব’-শব্দের এবং “সর্কলক্মীময়ী”-শব্দ “সর্ককান্তা-শিরোমণি”-শব্দের প্রমাণ । 
পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডেও অনুরূপ একটা শ্লোক আছে। “দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। 
সর্বল্ক্মীদ্বরূপ| স। কৃষ্ণ হল।দ হ্বরূপিণী ৫ ০1৫৩1” 
ন২। ঞ্লোকোজ “দেবী”-শবোর অর্থ করিতেছেন। দিবধাতু হইতে “দেবী” শব্দ নিপ্পম। দিব-ধাতুর 
অর্থ প্রীতি, জিগীষ।, ইচ্ছা, পণ, ব্যবহার করণ, দুতি, ক্রীড়া, গতি (শব্দ-কল্পক্রম) । জিগীষা, ইচ্ছা, আপণ (দোকান), 
হাতি, ক্রীড়া, গতি ( কবিকল্পদ্রম)। এই সকল অর্থের মধ্যে গ্রন্থকার কেবল দ্যুতি, ক্রীড়া, প্রীতি এবং আপণ অর্থ 
গ্রহণ করিয়া দেবী-শবের অর্থ করিতেছেন । ও 
দেবী কহি ছোতমানী-_দেবী-শব্ষের অর্থ গ্োতমানা) এস্থলে দিব২ধাতুর দ্যুতি অর্থ গ্রহণ কর] হুইয়াছে। 
দীব্যতি সোততে ইতি দেবী ।: গ্োতমান।--ছাতিশালিনী, জ্যোতির্খী ; স্বীয় রূপের জ্যোতিতে দীপ্তিশালিনী। 
পরম-সুন্দরী-্বীয়-রূপের জ্যোতিতে দী্তিশালিনী বলিয়া পরম-সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী । ইহা! হুইল দেবী-শব্দের 
একটা অর্থ । দ্বিতীয় পয়ারার্ধে অন্য অর্থ করিতেছেন | কিম্বা--অথবা; অন্তরূপ অর্থ করার উপক্রম করিতেছেন । 
পুজী-_ধাহার পূজ্জা করা হয়, তাহার গ্রীতিবিধানই পুজার তাৎপৰ্য্য; তাহা হইলে পুঁজা-অর্থ গ্রীতি বা সুস্তোষই 
বুঝায়। (দ্িব-ধাতুর গ্রীতি-অর্থে পৃজা হয় )। ক্রীড়াী--খেলা, লীলা; (দিব ধাতুর ক্রীড়া অর্থে)। . বসতি 
বাসস্থান । নগরী-__নানাজাতীয় বহু. লোকের বাসস্থান এবং নানাবিধ শিল্প-বাণিজ্যের স্থানকে নগর বা নগরী বলে; 
নগরে বহু প্রকারের প্রাসাদাদিও থাকে ( দিব ধাতুর আপণ-_দোকান-__অর্থ )। কৃষ্ণ-পুঁজা-ক্রীড়ার বসতি নগীরী-_ 
ইহ! দেবী-শব্দের অন্তন্নপ অর্থ; ইহার তাৎপধ্য এই :_্রীরাধ| দেবী অর্থাৎ নগরী, নগরতুল্যা__যে নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের 
সন্তোষের (পুজার ) এবং ক্রীড়ার নানাবিধ উপকরণ অবস্থিত । মহাভাবম নী শ্রীরাধাতে কিলকিগ্চিতাদি নানাবিধ 
ভাব, মান-প্রণয়াদি নানাবিধ প্রেম-বৈচিত্রী, কূপ-গুণাদিরও অসংখ্য বৈচিত্রী বিদ্যমান ; ইহাদের গ্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতির (পুজার ) হেতু) পৃজার নানাবিধ উপকরণ যেমন নগরের দৌকানসমূহে পাওয়া যায়, তদ্রপ শ্রীরুষের প্রীতির 
ছেতুভৃত নানাবিধ বন্ত শ্রীরাধাতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-পূজার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে। আবার 
রাসাদি-লীলায় যে সমস্ত বৈদ্ধ্যাদির প্রয়োজন, সে সমন্তও একমাত্র শ্রীরাধাতেই পূর্ণরূপে বিরাজিত-_শ্রীরাধা রাসাদি- 
ক্রীড়ার অপরিহাধ্য-গুণাবলির বসতিস্থল; তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-ক্রীড়ার বসতি-নগরী বলা হইয়াছে__নগরে যেমন 
লোকের চিত্ত-বিনোদন-্রীড়নকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, শ্রারাধাতেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের 'চিত্ব-বিনোদন-ক্রীড়াদির 
উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিরাজিত। আরও-_নগ্ররে যেমন নানাজাতীয় বহুলোকের সমাবেশ ৃষ্ট হয়, এ সমস্ত 
লোকই নগরের শোভা বুদ্ধি করে, নগরের দৌকানাদিতে পণ্য-দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়াদি করে, তীঁহারাও যেমন নগৰেরই 
অঙ্গীভূত; তদ্দ্রপ শ্রীরাধার কায়বাহরূপ সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-বিধানার্থ শ্রীরাঁধারই সহায়কারিণী, যেন.তাহারই 
অঙ্গীভূত1; নানাজাতীয় লোকের সমাগমে নগর যেমন বিচিত্তত| ধারণ হরে, নানাজ্জাতীয্ ভাবধুক্তা সখীগণের 
ছারাও তত্রপ প্রীরঞ্চের প্রীতির বৈচিত্রী-সম্পাদদিত হইরা থাকে। 
স্মধবা, দীবাতি ভ্ীড়তি অন্তামিতি দেবী, দিববাতুর ত্রীড়া-অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহাতে ক্রীড়। কর! যায়। 
তাহাকে দেবা বল! মাইতে পারে! গ্রাম অপেক্ষা নগরীতেই ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য ও নৈচিত্রা ম্ধিকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে 
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পক কিক যার ভিউ বাহিষে। ] কিন্বা প্রেমরসময় করো? থপ ৷ 
যাহী-য হি নেত্র পড়ে ড় তাই কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৭৩ তীর শক্তি তাঁর মহ হয় একর্নপ ॥ ৭৪ 


৬২ পিতা আতংক ন = 





গৌর-কুপা-তরক্গিগী টীকা। 


সুতরাং নগরীকেও দেবী বল! যায়। দেবী_নগরী। শ্রীতাধাকে দেবী বল! হুইঘাঁডে ; স্বতরাং প্রীরাধা হইলেন 
ক্রীড়ার স্থানরূপা নগরী । কাহার ক্রীড়ার, স্থান? প্রীরুষের ক্রীড়ার স্থান; জীর্ণ শ্রীরাধাতে ক্রীড়া করেন বলিয়া 
শ্রীাধাকে নগরী বলা হইয়াছে। শরীরের প্রীতির (পৃজার ) এবং (অপূর্ব-বিলাসাদিময়ী ) ক্রীড়ার বসতি ( স্থান )- 
কপ নগরী (দেবী) বলিয়া ্রীরাধাকে কৃষ-পৃজা-ক্রীড়ার ব্সতি-নগরী বলা হইয়াছে । 

এই পয়ার হইতে জান! গেল-_শ্রীরাধ। দেবী ; তাই তিনি তাহার অগামান্য কূপের জ্যোতিতে ছীগ্রিমা্ী এবং 
তিনি স্বয়ং এবং তীছার সঘীগণ সমভিব্যাহারে তিনি নানাবিধ ঠবচিত্রীপূর্ণ-ভীড়া দ্বারা গীকুষের শ্ীতিন্ধান করিয়া 
থাকেন; অধিকন্ব, তাহার রূপলাবণা এবং বৈদঞ্ধাদি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরুষ্ণও তীহাতে অপূর্ব ক্রীড়া করিয়া 
থাকেন। এই প্রকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করেন বলিয়! তিনি গোবিন্দানন্দিনী । আুতরাং গ্লোকস্ব “দেবী” 
শখ! হইল পূর্ব-পয়ারোক্ত “গোবিন্দানন্দিনী” শব্দের প্রমাণ । 

৭৩ | “কৃষ্ণময়ী”-শব্দের অর্থ করিতেছেন, ছুই পারে । কুষ-শবের উত্তর প্রাচর্ঘার্থে ময়ট্‌ প্রতায় করিয়া! 
কফ্ণময়ী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । কুফমঘী-শব্বের তাংপর্ধা__রুষের প্রচরতাঁ। গ্ীরাধার দষ্ট ব! অন্ভত বদর মধ্যে 
শ্ীকষেরই প্রাচুর্য; ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন । কৃষ্ণ খাঁর ইত্যাদি_্রীবাধার ভিতরেও কষ, বাহিরেও রষ্ণ ! 
“ভিতরে কষ” বলার তাৎপর্য এই যে, তিনি যদি চক মৃদ্িযা থাকেন, তাহা হইলেও হৃদয়ে তাহার চিত্ত-চৌর রষ্ণকে 
দেখেন, কৃষ্ণের সঙ্গ-নুখাদিই অনুভব করেন। “বাহিরে কৃ” বলার তাৎপর্ধয এই যে, হা ধাহা নেত্র ইতাদি_- 
চক্ষু মেলিয়া বাহিরে তিনি যাহা কিছু দেখেন, তংসমস্তেই তাঁহার শ্রীরুক্ক-স্মৃতি উদ্দীপিত ( ক্ষরিত ) হয় । তমালবঙ্ষের 
প্রতি বা নবমেঘের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে প্রীরুষ্কের বর্ণের কথা স্মরণ হয়; ইন্দ্ধন্ুর প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, জরীরুযেঃর চুড়ায় 
মযুরপুচ্ছের কথা স্মরণ হয়; আকাশে .বক-পংক্কি দেখিলে রুষংবক্ষস্থ মুক্তামালার কথা স্মরণ হয়; পুষ্পবৃক্ষের প্রতি দু 
পড়িলে শ্রীকুষ্ণের বক্ষোৌঁবিলম্বিত পুষ্পমালার কথা স্মরণ হয়; গোঁবৎসের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শরকবফ্ের গোচারণের কথ! 
ন্মরণ হয়; দধি-ছুপ্ব-ক্ষীর-নবনীতাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে শ্রীরুষ্ণের ভৌজনের কথা স্মরণ হয়; ইত্যাদিরূপে যে কোনও 
'বস্তই শ্রীরুষ্্থৃতি উদ্দীপিত করিয়া থাকে । অথবা, বাহিরে ও সর্বত্রই তিনি কৃষ্ণকে দেখেন । 


৭৪1 কুষ্কময়ী-শব্ধের অশ্যর্নপ অর্থ করিতেছেন। এস্থলে, কষ্ণ-শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় করা হয়াছে। 
তাহাতে কষ্মনী-শষের অর্থ হইল কৃষ্চ-স্বরূপ! ; তাহাই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন। প্রেমরসময় ইত্যাদি- শরীক 
প্রেমময় এবং রসময়, ইচাই প্রীরষের স্বরূপ প্রেম এবং রসের দ্বারাই যেন তাহার অঙ্গ গাঠিত। ভার শক্তি 
প্রীরুষ্ণের শক্তি; এস্থলে গ্রীরাধাকেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলা হইয়াছে। তিনি মৃত্তিমতী হলাদিনী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। 
ভার সহ হয় একরূপ-ক্রীরুষ্ণের সহিত (ভ্রীরাধা) একরূপ হয়েন। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বশতঃ 
স্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। প্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া ভ্রীরাধার স্বক্পও শ্রীকুষের 
স্বরূপ হইতে অভিন্ন; শ্রী যেমন প্রেমরসময়, শ্রীরাধাও তদ্রপ প্রেমরসমযী, সুতরাং শ্রীরাধ। কৃষ্ম্বরূপা ( অর্থাৎ 
প্রেমরমময়-স্বরূপা ), তাই তিনি কৃষ্তময়ী । 


প্রীরাধিকা (এবং কষ্ণকান্তাত্রজসুন্দরীগণ সকলেই ) ঘে প্রেমরসময়ী এবং শরীরের স্বরূপশক্তি, ত্রক্ষসংহিতা 
হইতেও তাহা জানা যাঁয়। “আননচিন্মযবরস প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজ্ররূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব 
নিবসত্যখিলাত্যড়তো গোবিলামাদিপুরুষং তমহং ডজামি 1৫1৩৭ 1৮ শ্রীত্রীরাধাকৃষ্কের অভেদত্সন্বদ্ধে পদ্মপুহাণ- 
স্পীতালখণ্ড বলেন-_“নৈতিয়োধিগ্চতে ভেদ: স্বন্নোহপি মূনিসত্তম ॥ €০1৫হ ৮ 
NN 


উই জীগ্ীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ" 
5০:55 


AAAS ANNAN 





AAAS 


কৃষ্ণবাঞ্া-পুত্তিরূপ করে আয়াধনে। তথাহি ( ভাঃ ১:৷৩০৷২৮ )= 


রাধিকা? অনয়ারা ধিতো। নূনং ভগবান্‌ হুরিরীশ্বয়ঃ | 
অত এ ৪ 
মানাল যয়ো বিছায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১৪ 


চি EELS 





প্নোকের সংস্কৃত টীকা। 

পাদচিহ্ৈযের তাং শ্রীবুষভাম্থননদিনীং পরিচিত্যান্তরাশবন্া বহুবিখগোপীজনসজ্ঘট্রে তত্র বহিরপরিচয়মিবাতি- 
নাসা; সুহদতাম-নিরুক্তিঘারা। তন্তাঃ সৌভাগ্যং সহর্যমাছঃ অনয়ৈয নৃনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভক্তজন্খহর্ড, 
ভগবামারায়ণ:, ঈশ্বরোভক্তাভীষ্টদানসমর্থ: আরাধিতঃ নত্বন্মাভিঃ যতো নো বিছায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়তি ইতি 
রাধেতি নাম ব্যক্তীবভূবেতি। মুনিঃ গ্রত্্েন তদীয়নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদান্তচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপা মু 
তন্তা: সৌভাগ্যভেধ্য। ইব বাদনার্থম্‌। যদ ছে অনয়াঃ | অতিমহীয়স্তা তয়! সহ বুথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ, নূনং 
হরিরয়ং রাধিতঃ রাধামিতঃ প্রা: শকদ্ধাদিত্বাৎ পররূপমূ। ভগবান্‌ অুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীঠিপ্রখ্যাপকো বা “ভগং 
শ্রীকাম-মা হাত্য-বীধয-বরকীর্ডিধিত্যমর£1৮ ঈশ্বর: যুগ্নান্‌ বঞচয়িতুং সমর্থ, যং যন্মাৎ নো ুন্বরীধিহায় গোবিন্দ: 
গানতসথা ইন্দিয়াণি রমণার্থ, বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ॥ চক্রবর্তী ॥ ১৪ ॥ 








গৌর-ক্কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
৭৫ এক্ষণে গ্লোকোঁক্ত "রাধিকা”-শব্বের তাংপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন । র।ধ্‌ত্থাতু হইতে রাঁধিক। শব নিন 
. হইয়াছে । বাঁধ ধাতুর অর্থ আরাধনা যে রমণী আরাধনা করেন, তিনি রাধিকা! ৷ প্রীকুষ্ক-গ্রীতিতেই সমস্ত আরাধনার 
পর্যযবসান ও সার্থকতা) সুতরাং এরকুফ্ণের বাঁসনা-পুরণদ্বারা যিনি শীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাঁহার আরাধনাই 
সার্থক এবং তাদৃশী রমণীই আরাধিকা বা রাধিকা । ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন। কৃষ্ণ-বাগথা-পুর্তি-্রীকুষ্ের 
বাসনার পরিপুরণ | কৃষ্বাঞ-পৃত্তিরূপ আরাধনা! করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাঁধিক!; শ্রীরুষ্ণের বাসনার -পুণ্ডিই (বা 
পুরণই ) ধাহার আরাধন!। অবশ্ঠকর্তব্য বলিয্না যে কাঁধ্যকে অবলঘন করা যায়, তাহাই আরাঁধন! ৷ সেবাছারা শীতষ্ণের 
অভিলাষ পূর্ণ করাকেই অবশ্যকর্তব্য কাৰ্য্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীক্ুষ্টের বাসনা-পুরণই তাহার আরাধনা । 
রীরাধ। এইরূপ আরাধনা! করেন বলিয়াই তাহার নাম আরাধিকা বা রাধিকা। অতএব- কৃষ্ণ-বাসনা-পুরণ রূগ 
আঁরাধন! করেন বলিয়া রাধিকা নাম ইত্যার্দি_তীহার নাম “রাধিকা” বলিয়| গুরাণ-শান্রে বিবৃত হুইয়াছে। নিয়ে 
প্রীমদ্‌ ভাগবত-পুরীণের বচন উদ্ধত করিয়া এই উক্তি সপ্রমাণ করা হুইয়াছে। | 
শ্লে।। ১৪1 অন্বয়। অনয়! (এই রমণী কর্তৃক ) হরিঃ (ভক্তজন-দুঃখ-হরণকা রী ) ইশ্বযঃ ( ভক্তাভীষ্টদান- 
সমর্থ) ভগবান্‌ (শ্রীলারায়ণ) নূনং (নিশ্চিত) আরাধিতঃ (আরাধিত হইয়াছেন )। যত (যেহেতু) গোবিন্দঃ 
(গোবিনদ-্রীকষ্চ) গ্ৰীতঃ (গ্রীত ) [ সন) (হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) বিহায় (ত্যাগ করিয়া.) যাং (যে 
রমণীকে ) রহঃ ( গোপনীয় স্থানে ) অনয়ত ( আনয়ন করিয়াছেন )। * 
অথবা, হে অনয়াঃ (হে অতিমহীয়মী সেই রমণীর সহিত সাম্যজ্ঞান-রূপ অহস্কার-বশতঃ প্রেম-নীতি-জ্ঞান- 
শুন্ভা )! ভগবান্‌ ( ুন্বর, কামাতুর ) ঈশ্বরঃ ( তৌমাদদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ) [ অয়ং ] ( এই ) হরিঃ (শ্ৰীকৃষ্ণ ) 
নূনং ( নিশ্চিতই ) রাধিতঃ (রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন); যং (যেছেতু ) নঃ (আমাদিগকে-_আমাদের স্যার 
ুন্দরীদিগকে ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) গোবিন্দঃ ( গোবিন্দ_ইন্দ্রিয় সমূহের রমণকারী; সেই রাধার ইন্জিয়- 
সমূহের রমণার্থ) গ্রীতঃ (প্রীত) [সন্] (হইয়া) যাং (যে য়াধাকে ) রহঃ (নিভৃত স্থানে) অনয়ং (আনয়ন 
করিয়াছেন )। 
অনুবাদ ; “এই রমণীকর্তৃক ভক্তজন-ছুঃখ-হূর্তী এবং ভক্তজনের অভীষ্ট-বস্ত-প্রদানে সমর্থ ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণ 
- নিিশ্ষিতইআহ্াধিত হইয়াছেন। যেহেতু, গোবিদ্ব ( প্রীত গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া সেই রমণীর ও আমাদের পক্ষে তুগ 


ডি 87535. 


৩০৯ 


AAAI AAO NAA ONAN সিএ ইসি পানি সিনা 


পৌর-স্বপা-তরঙ্িশী টীকা। 

হইলেও তাহার প্রতি ) প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক আমাদের অগম্য নিভৃত স্থানে তাহীকে আনয়ন 
করিয়াছেন । 

অথবা, হে অনয়াগণ ! ( অভিমহীয়সী সেই রমণীর সহিত বৃখাই সাম্যাভিমান-পোষণ-কারিণী প্রেম-নীতি- 
জ্ঞান-শৃন্তা রমণীগণ 1) তোমাদিগের বঞ্চনে সগর্থ (ঈশ্বর ), এবং সুনার বা কামাতুর ( ভগবান্‌ ) এই হরি নিশ্চিতই 
রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেহেতু, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই রমণীর (রাধার) ইন্জিয়-সমূহের রমণার্থ 
গোবিন্দ গ্রীতমনে তাহাকে নিভৃত স্থানে আনয়ন করির্নাছেন। 

এই লোকটা শ্রীরাধার পক্ষীয় সধীগণের উক্তি । শ্বারদীয়-রাস-রজনীতে শরীক যখন রাসমগ্ুলী হইতে অকস্মাৎ 
অস্তহিত হইলেন, তখন তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া! সমস্ত গোপস্ুন্দরীগণ তাহার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার! সকলে বনের এক অতি নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সে স্থানে 
তাহার! মৃত্তিকায় শ্রীরুষ্টের পদচিহ্ন দেখিলেন) শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাহাদের সকলেরই পরিচিত, তাই তাঁহারা চিনিতে 
পারিলেন। ্রক্লষের পদচিহের সঙ্গে সঙ্গে ও স্থানে আরও কতকগুলি লঘুস্থৃতরাং রমণীর-_-পদচিহু দেখা গেল) 
কিন্ত এ পদচিহুগুলি কাহার, তাহ! সকলে চিনিতে পারিলেন ন! ; শ্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন 
তাই কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারিলেন যে, ও পদচিহুগুলি শ্রীরাধারই ; পদচিদ্বের একত্রাবস্থিতি দ্বার! তাহার! বুঝিতে 
পারিলেন যে, শ্রীকুষের সঙ্গে তাহাদের প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধাও আছেন, প্রীরাধ!কে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হুইতে 
অস্তহিত হইয়াছেন । ইহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যের পরিচয় পাইয়। তাহার মনে মনে আশ্বন্ত ও অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার বিপক্ষ-পক্ষীয়া! (চন্দ্রাবলীর পক্ষীয়া ) এবং তটস্থ-পক্ষীয়া যে সমস্ত গোপবনিত। সেস্থানে 
উপস্থিত ছিলেন, শ্রীরাধার পদচিহ্ন চিনেন না বলিয়া তাহার! কেহই এই রহস্ত বুঝিতে পারিলেন না__কোনও ভাগ্যবতী 
রমণী গ্রে সঙ্গ-সাভের সৌভাগ্য পাইয়াছে, ইহাই তাহার! বুঝিলেন; কিন্তু সেই ভাগাবতীটী কে, তাহ! তাহার! 
জানিতে পারিলেন না) শ্রীরাধার পক্ষীষ্ণ সখীগণও তাহা! ব্যক্ত করিলেন না কিন্তু মনের আনন্দাতিশয্যে সেই 
ভাগ্যবতী রমণীর (শ্রীরাধার ) সৌভাগ্য-বর্ণনের লৌভও তাহারা স্বরণ করিতে পারিলেন না) তাই শ্রীরাধার নামটা 
ভদ্দিক্ৰমে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহারা (প্রীরাধার পক্ষীয় সখীগণ ) তাহার সৌভাগ্য বর্ণন করিয়! বলিলেন_-"অনয় রাধিতো 
নৃনং» ইত্যাদি । শ্রীরাধার সৌভাগ্য-বর্ণনের সে সঙ্গে কৌশলক্রমে বিপক্ষীয়-গণের ছুর্ভাগোরও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 
যাহা হউক, একাধিক রূপে এই ক্সোকটার অর্থ করা যায়। ক্রমশঃ তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে । 

গ্রথমতঃ__হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্‌ এই তিনটী শব্দে শ্রীনারায়ণকে' লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীক্বষ্ণে গোপসুন্দরী- 
দিগের শ্দ্ধ-মাধর্যাময় প্রেম, শ্রীকৃষ্ণের ওশ্বর্য্যের জ্ঞান তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না) ঈশ্বর বলিতে তীহারা সাধারণত: 
ভ্রীনারায়ণকেই বুঝেন; নারায়ণই নরলীলার ব্রজবাসীদিগের উপাস্ত ভগবান্‌) তাই সমস্ত ব্রবাসীদিগের ন্যায় 
গোপস্ুন্দরীগণও মনে করেন, শ্রীনারায়ণের কপাতেই লোকের অভীষ্ট সিন্ধ হইতে পারে । তাই, তাঁহার! মনে করিলেন, 
ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণ তাহার ভক্তগণের সর্ধববিধ দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাহার একটা নামও হরি ; আবার তিনি 
ঈশ্বরও বটেন। স্থতরাং তাঁহার ভক্তগণের অভীষ্ট দান করিতেও'তিনি সমর্থ। 

রাধার পক্ষীর সখীগণ বলিলেন, “যে ভাগ্যবতী রমণীটার পদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্বের সহিত দৃষ্ট হইতেছে, 
আমাদের মনে হইতেছে__সেবাঘারা শ্রীকৃষ্ণের বাঁসনা-পুরণের যোগ্যতা ও সুযোগ লাভের উদ্দেশে তিনি নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌ ্রীনারায়ণের আরাধনা-,করিয়াছিলেন; তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হয়ই শ্রীনারাযণ_যোগ/তার অভাবের 
আশঙ্কা করিয়। সেই রমণী যে ছুঃখ অস্থভব করিতেছিলেন--তাহা! দূর করিয়াছেন (তাহা তিনি করিতে পারেন, যেহেতু 
তিনি হরি ), এবং সেই রমণীর অভীষ্টও দান করিয়াছেন (তাহাও তিনি পারেন, যেহেতু তিনি ঈশ্বর ) এবং 
সেই রমণীর প্রতি কৃপা করিয়া প্রীনারায়ণ প্রকুফ্ণের মনেও সেই রমণীর প্রতি সমধিক প্রীতি ও অস্থরাগের উদ্রেক 
করিয়াছেন (ইখর বলিয়া ন্যরায়ণ ইহাঁও ককচিতে সমর্থ )1* এইরূপ অস্থ্মানের হেতুও তাঁহারা বলিতেছেন) 


ঘর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-দীল|। 


ONO SE NASA ASC PAOLA ALARA 


৩১০ শ্ীপ্রীচৈতম্তচরিতামৃত । [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


গোৌর-কৃপা-ত্যাঙ্িণী টীকা 
তাহা এই £--“দেখ, শ্রীষ্কে সকলেই গোবিন্দ বলে; তাঁহার হেতুও আছে; সমস্ত গোরুলের পালনকর্তা 
বূলিয়। তিনি গোকুলের ইন্দ্র। 'তাই তাহাকে গোবিন্দ বলা হয়। গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া গোকুলবাসী সকলের 
প্রতিই তীহার সমদৃষ্ি স্বাভাবিক); এ পর্যন্ত আমরা তাহার ব্যতিক্রমও সাধারণতঃ দেখি নাই; তাঁহার পক্ষে 
ইহ! সম্ভবও নয়-সর্ব-শক্তিমান্‌ ভগবান্‌ নারায়ণ ব্যতীত অপর কেহও তাঁহার এই সমদণিতার ব্যতিক্রম 
ঘটাইতেও পারেন বলিয়। মনে হয় না ।' এক্ষণে তাহার সমদণিতার ব্যতিক্রম দেখ! যাইতেছে--আমর| সকলে 
একসঙ্গে রাসস্থলীতে নৃত্য করিতেছিলাম) কিন্তু অন্ত সকলকে_যদিও তাহারা সকলেই সুন্দরী, সকলেই নবযুবত্তী, 
তথাপি অন্ত সকলকে-_-সেই রাসস্থলীতেই পরিত্যাগ করিয়া, সেই গোবিন্দ কেবল এই ভাগ্যবতী রমণীটাকেই সঙ্গে 
লইয়) বনস্থলীর এমন এক নিভৃত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেস্থানে অপর কাহারও আসা গ্রায় 
অসস্তব। তাই বলিতেছি, ঈশ্বর নারায়ণের শক্তি ব্যতীত গোবিনোর চিত্তে এতাদৃশ পক্ষপাতিত্ব জন্মিতে পারে না, 
এবং সেই রম্ণীটার আরাধনায় সন্ত হইয়াই নারায়ণ এইরূপ করিয়াছেন। গোবিন্দ-সেবার অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ 
করিয়। আমরা কেহ নারায়ণের আরাঁধন| করি নাই; তাই আমাদের কাহারই শ্রীগোবিন্দ কতৃক নিভৃতস্থানে আনীত 
হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নাই।” এ স্থলে ইঙ্গিতে বলা হইল যে, আমাদের সখী প্রীরাধিক|ই শ্রীক্লুফের সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর প্রীতির পাত্রী, সর্বাপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী-অপর কোনও রমণীই--( ঞ্সেবে, শরীরাধার বিরুদ্ধপক্ষীয় 
রম্পীগণ )- প্রীকষণের তদ্রপ গ্রীতির পাত্রী নহেন, তদ্ধপ সৌভাগ্যবতীও নহেন। 
যিনি আরাধন! করেন, সেই রমণীই রাধিকা; ইহাই রাধিকা-শব্বের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই গ্লোকে 
“অনয়ারাধিত” ইত্যাদি-বাক্যে কৌশলক্রমে রাধিকার নামও বলা হুইল ৷ বিরুদ্ধপক্ষীয় গোপীগণ উপস্থিত ছিলেন 
বলিয়া তাহাদের ইর্ধোন্রেকের আশঙ্কায় স্পষ্টর্ূপে গরীরাধার নাম বলা হয় নাই । 
সেবাদারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পুরণের যোগ্যতা লাভের উদ্দেখ্টেই শরীভানুনন্দিনী নারাঁরণের আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন) সুতরাং কৃষ্ণ-বাঞ্থীপূর্তিই তাঁহার আরাধনের বিষয়; অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণ-বাঞ্াপুন্তিরপ আরাধনাই করিয়াছিলেন, 
তাই তাহার নাম রাধিকা হইয়াছে । এইরূপে এই গ্লোকটা পূর্ববর্তী পয়ারের সমর্থনই করিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ হরি, ঈশ্বর ও ভগবান্‌ এই তিনটা শবেই শ্রীকুষণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; তবে শবাত্রয়ের অর্থের 
বৈশিষ্ট্য আছে। হ্রি-অর্থ সকলের মন প্রাণ হরণ করেন যিনি, সেই শ্রীরুষ্ণ । ঈশ্বর অর্থ-খিনি ( বঞ্চনায় ) সমর্থ । 
ভর্গবান অর্থ সুন্দর ব| কামাতুর | অমরকৌষের মতে ভগ-অর্থ সৌন্দর্্যও হয়, কামও হয় ; ভগ অর্থা সৌন্দর্য বা কাম 
আছে যাহার, তিনিই ভগবান্‌ অর্থাৎ সুন্দর ব! কাঁমাতুর অথবা! উভয়ই । অনয়াঃ ও রাধিতঃ শবছয়ের সন্ধিতে 
“অনয়ারাধিত”হইয়াছে-এইরূপই মনে করা যাইতেছে । রাধিত-শবের অর্থ এ স্থলে আরাধিত নহে; রাধিত--রাধাকে 
ইত অর্থাৎ প্রাপ্ত । হি রাঁধিত হইয়াছেন, অর্থা রাধাকে প্রা হইয়াছেন । অনয়া-শবের অর্থ নীতিজ্ঞানহীন! ৷ 
শীরাধার পক্ষীয় কোনও গোপী অন্যান্য গোগীগণকে লক্ষ্য করিয়!। বলিতেছেন__“হে অনয়াঃ! হে নীতিজ্ঞান- 
হীন-রমপীগণ ! যে রমপ্রীকে লইয়| শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইয়াছেন, তোমমন্বী মনে করিতেছ, ভোমর! সেই রমণীর তুল্য) 
তোমাদের এতাদৃশ অভিযান সম্ূ্ণরপে বৃথা? এই বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া আছ বলিয়াই তোমর! প্রেমের নীতি 
সধ্বক্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । প্রকৃত কথ! বলি শুন। সকলেই জীন, শ্রীকুষ্ণ পরমস্তুন্দর ) তাহার সৌন্দর্য দ্বারাই তিনি আমাদের 
সকলের চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন, তীহার সৌনদর্ষ্যে আকৃষ্ট হইয়াই কুলবতী হইয়াও আমর! নিশিথে এই নিভৃত অরণ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ই্থাও তোমর! জান_-তিনি অত্যন্ত কামাতুর-_প্রেম-পিপাস্থ (কাম_প্রমঃ গৌপরামা- 
গণের প্রেমকেই কাম বলা হয়। প্রেমৈব গোপরাযাণাং প্রেম ইত্যগমং প্রথাম্‌। ভ, র, জি, পু। ২৷১৪৩৷); সুতয়াং 
আমরা শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে সমবেত হইলেও খাহাদ্বার। তাঁহার কাঁমাঁতুরতা সমাক্রূপে দূরীভূত হইতে পারিবে 
বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াই তিনি অস্তহিত হইয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই নিভৃত স্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন? প্রীর।ধাব্যতীত আমাদের মধ্যে আয়.কাহারও এরূপ যোগ্যতা নাই--যাছাতে কামাতুর 





র্থ পরিচ্ছেদ ] আঁদি-লীলা । 


তারে 


৩১১ 


শন ২৫৯পসাসপমপাত্লী ত আপি পপি আসত পশিপাপাসপিস্পিনিিসিসপান্পর্সিসপিসস্পি সিন সিরাপ 


না র্বব-পুজযা পম দেবতা। !  সর্ববপাঁলিকা মর্বব জগতের মাতা ॥ ৭৬ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিগী টীকা । 

শ্ররুষ্ণের কাম-নির্ধাপণ হইতে পারে (শত কোটি গোপীতে নহে কাম-নির্বাপণ। ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার 
গু! ২৮/৮৮)। হরি রর নিশ্চয়ই রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধিত হইয়াছেন); তাই তাহাকে লইয়া! এই 
নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাহার সঙ্র-স্থুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়ন। আগিয়াছেন ; বঞ্চন-বিবয়ে তাহার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে ( যেহেতু এ বিষয়ে তিনি ঈশ্বর ), তাই যখন 
শামাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! তিনি রাধার সহিত মিলিত হইলেন, আমর! কেহই তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। 
গ্রীরাধার প্রতি শ্রীকুষ্ণের কত অধিক গ্রীতি, এক্ষণে তোমরা তাহা সহজেই বুঝিতে পার; এত প্রীতি কি তোমাদের 
প্রতি আছে? (বিরুদ্ধপক্ষীয় গোগীগণকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছেন) যদি থাকিত, তাহা হইলে কৃষঃ তোমা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গস্থধ হইতে বঞ্চিত করিতেন মা। অথচ, তোমরা মনে কর, তোমর। রাধার তুলা! 
তোমাদের অভিমান সম্পূর্ণরূপেই বৃথা । প্রেমের রীতিই এই যে, অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া! প্রি্ব্যক্তি তীহার প্রিয়া 
লইয়া একান্তে গমন করেন_-পরস্পরের প্রেমাস্বাদনের উদ্দেশ্তে ৷ বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া তোমর| এই গ্রেমরীতির 
কথা মনেও করিতেছ ন1--তাই ভাগ্যবতী রাধার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইতেছ। 

প্রীরাথা অত্যন্ত প্রেমবতী, সেবাদ্ধার! শ্রীকৃষ্ণের বাসনা! পূর্ণ করিয়া তাহাকে সুখী করার নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত 
উৎকষ্িতা, তাঁহার এই প্রেমোৎকগাই প্রেমবান্‌ (ভগবান্_ভগ- কাম_ প্রেম ) হরি শরীফের প্রেমসমুদ্রে প্রবল তর 
উত্তোলিত করিয়াছে (আমাদের মধ্যে আর কোনও রমণীর প্রেমই তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই); তাই শ্রীকৃষ্ণও 
যিনি নিজেও প্রিয়ার সুখবিধানের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত, তিনিও-শ্রীরাধার ইন্দিয়বর্ণের রমণার্থ তাহাকে লইয়া অত্যন্ত 
প্রীতির সহিত এই নিভৃত স্থানে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের কাহারও প্রেমই ভ্রীরাধার প্রেমের ন্যায় উৎকর্ষ 
লাভ করিতে পারে নাই; তাই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আমারাও সুন্দরী বটি, 
কিন্তু কেবল সৌন্দর্য হীন-কামুকের চিত্তকেই সাময়িকভাবে বিচলিত করিতে পারে__ প্রেমিকের চিত্তকে মুগ্ধ 
করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক, কামুক নহেন। তাই, প্রেমবতী শ্রারাধার প্রেমে তিনি বশীভূত হইয়াছেন ।” 

শ্পোকস্থ “্রীতঃ”-শব্দের ধ্বনি এই যে, প্রেমিক শ্রী প্রীতির সহিত প্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন ; ইহাদ্বারা 
গ্রীরাধার কষ-বাস্থাপুর্তিবাসনাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। এইরূপে এই শ্লোকটী দ্বার! পূর্ব পয়ারের উক্তি প্রমাণিত হইল । 

৭৬। গ্লৌকস্থ “পরদেবতা”-শব্দের তাৎপর্য প্রকাশ করিতেছেন। 

ভতএব-গ্রীগাধ! রুষ্ণময়ী বলিয়া (কৃষ্ণের সহিত তিনি অভিন্না এবং কৃষ্ের সহিত অভিন্ন! বলিয়া, 
কৃষ্ণ যেমন সর্বপুজা, শ্রীরাধাও তদ্রপ) সর্ববপুজ্যা__সকলের পূজনীয়া । অথবা, শ্রীকষের প্রিয়তম! বলিয়া এবং 
্রীরষ্ের প্রতি সর্বাপেক্ষা! অধিকরূপে প্রেমবতী বলিয়া শ্রীরাধা সকলের পূজনীয়! ; কেননা, জীবের কর্তব্য শ্রীরুধ্চসেবা, 
তাহা পাইতে হইলে শ্রীরষ্সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী, রাধিকার কৃপা অপরিহার্য; তাঁহার মেবা-পুঁজাদ্বারাই 
তাঁহার ক্বপা স্ডুরিত হইতে পারে; তাই শ্রীরাধাকে পর্বপুপ্র্যা বলা হইয়াছে। পরম-দেবতা_ শ্রেষ্ঠ দেবতা; 
মিনি ক্রীড়া বিস্তার করেন তিনি দেবতা । শ্রীষ্ণের ক্রীড়াবিস্তারের সর্বশেষ্ঠা সহায়কারিণী বলিয়া শ্রীরাধাকে 
পরমদেবতা বলা হইয়াছে; যিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়কারিণী, তিনিও কৃষ্ণবৎ পুঁজনীয়া। অর্ববপালিকাঁ- 
সকলের পালনকর্তা; শরীক সর্ব্গতের পালন-কর্তা বলিয়া রী হইতে অভিন্ন কৃষ্ণমূরী শীরাধাও সকলের 
" পালনকৰ্তা, তাই তিনিও সর্ধপুজ্যা ৷ এীরাধা যে সর্বপালিকা, পন্মপুরাণ-পাঁতালখণ্ডও তাহ! বলেন ! “বহিরপৈঃপ্রগঞ্স্থ 
স্থাংশৈরধায়াদি /ক্তিভিঃ॥ অন্তরতৈত্তধা নিত্যং বিভূত্যস্তিশ্চিদাদিভিঃ। গৌপনাহগ্যতে গোপী বাধিকা 
কৃষ্ণবল্লভ! ॥__কৃষ্ণবল্রভা ভ্রীরাধিকা নিজের বহিরহ্ব অংশরূপা। মায়াঁদিশক্তিদ্বার। এবং তাহার অন্তর বিভূতিরূপা 
'চিদাদিশক্তিছ্বারাও গ্রপঞ্চের গোপন (রক্ষা) করেন বলিয়া! তাহাকে গোগী (রক্ষাকারিধী পালনকত্রী ) বল! 
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সর্বব-লক্গমী-শব্দ পূর্বের করিয়াছি ব্যাখ্যান। কিম্বা ‘সর্ব লঙ্গদী” কৃষ্ণের যড়.বিধ এশ্র্য্য ৷ 
সর্ববলক্ষমীগণের তেঁহো| হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭ তীর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি__সর্বব-শক্তিবধ্য ॥ ৭৮ 
SA রত. গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীকা । 


হয়। ৫১1৫১-২।৮ জর্র্জজগতের মাতা শ্রকুষ সর্ব জগতের পিত! (সষ্টিকর্তা ও রক্ষা কর্তা ) বলিয়া কৃষ্ণমন্রী 
শ্রীরাধাকে সর্ধবঙ্গতের মাত! (মাতার ম্যায় সকলের পুর্জনীয়।) বল] হইয়াছে । যিনি গর্ধপ্রকারে সকলের 
পৃজনীয়া তাহাকেই পরদেবতা বল! যায়; শ্রীরাধা সর্বভাবে সকলের পৃঁজনীয়া বলিয়া তিনি পরদেবতা। 
এসম্বদ্ধে নারদ-পঞ্চরাত্র বনেন--"শরী্বষ্ণো জগতাং তাতো! জগন্মাতী চ রাধিকা। পিতুঃ শতগুণ! মাত! বন্যা 
পূজ্য! গরীয়সী ॥-্রীষঃ জগতের পিতা, শ্রীরাধা জগতের মাতা। পিতা অপেক্ষা মাত! শতগুণে বনানীয়া, 
পুজনীয়া এবং শ্রেঠা। ২৬৭” জগতের স্থষ্টসময়ে শ্রীরাধাই মুলগ্রক্কতি ও ঈশ্বরী এবং যে মহাবিষু 
হইতে জগতের স্থষ্ি, তিনিও শ্রীরাধা হইতেই উদ্ভৃত। “স্থষ্টকালে চ সা দেবী মৃলগ্রকৃতিনীশ্বরী। মাতা 
ভবেন্সহাবিষোঁ: স এব চ মহান্‌ বিরাট্‌॥ না, প, রা ২৬২৫।৮ মহাবিষ্ণু হইতেই জগতের উত্তব এবং শ্রীরাধা 
হইতে আবার মহাবিষ্ণুর উদ্ভব বলিয়া শ্রীরাধাকে তত্বতঃ জগন্মাত! বল! যায়। ব্থট্টিকালে শ্রীরাধাকে মূলাপ্রন্কৃতি 
বলার হেতু এই যে, শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং সর্পকর্তৃক পরিত্যক্ত শুষ চর্শ (সাপের খোলস ) 
সর্পের যেরূপ অংশ ( বহিরঙ্গ অংশ ), জড়মায়াও স্বরূপশক্তির সেইক্ূপই বহিরঙ্গ অংশ বা বিভূতি | “স যদজয়াতবজামন্- 
শয়ীতগুণাংস্ঠ জ.বন্”__ইত্যাি শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৭।৩৮) শ্লোকের টাকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন 
“মায়াশক্তিহি তব শ্বক্পভূতযোগমায়োখাতদ্‌বিভূতিরেব যছুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শরতিবিষ্যাসম্বাদে অস্ত আবরিকা- 
শকির্মহামায়্াইখিলেশ্বরী । যয়া মুগ্বং জগৎ সর্ব্বং সর্ধ্বে দেহাভিমানিনঃ ॥ ইতি স! অংশভৃতা তয়! স্বশ্বরূপত্বেন 
অনভিমন্তমানা স্বতঃ পৃথকৃকত্যত্যক্তা ভবতি সৈব বহির্দ। মায়াশক্তিরিত্যুচ্যতে | তত্র দৃষ্টান্ত: | অহিরিব ত্বচমূ। 
অহিধ্থ| স্বতঃ পৃথক্রৃত্যত্যক্তাং ত্বচং কঞ্চুকাখ্যাং স্বন্বরূপত্বেন নৈব অভিমন্যতে তথৈব তাং ত্বং জহাঁসি যত আত্তভগঃ 
নিত্যগ্রাপ্ৈশ্বব্যঃ 1” i 

৭৭। এক্ষণে শ্লোকস্থ “সর্ব-লক্ষ্মীময়ী”-শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন, ছুই পয়ারে | সমস্ত লক্ষ্মীগণের মূল যিনি, 
তিনিই সর্ক-লক্ষমীময়ী। ইহাই প্রথম অর্থ। 

পুর্বের্ব_ পূর্ববর্তী "লক্মীগণ তীর বৈভব-বিলাসাংশরূপ” ইত্যাদি পয়ারে। উক্ত পয়ারানুমারে সববলক্গী 
অর্থ_বৈকুণের লক্মীগণ। ভেহো-্রীরাধা। অধিষ্ঠান__মূল আশ্রয়, অংশিনী। বৈকুঠের লক্ষ্মীগণের মূল 
আশ্রয় বা অংশিনী বলিয়1 শ্রীরাধাকে সর্ববলক্ষমী ( বৈকুণ-লক্ষ্মীগণ )-ময়ী বল! হুয়। 

৭৮)  “সর্ববলক্্ীমরী”-শব্ষের অস্থরূপ অর্থ করিতেছেন । যড়বিধ এশ্বর্যের অধিঠাত্রী-শক্তি_ইহাই 
“সর্ববলক্মীময়ী*-শব্ষের দ্বিতীয় অর্থ । 

লক্ষমী- সম্পত্তি (ইতি মেদিনী )) এশ্বধ্য। জর্বব-লক্গমী-_সর্ববিধ ওখৰ্য্য । ষড়বিধ এশ্বধ্য। “সর্কবলন্ষী- 
স্বরূপা বা কষ্ণহলাদসবক্ূপিণী॥ প, পু পা, ৫৫৩” ষড়-বিধ-এশ্বধ্য_ পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৫শ পয়ারের 
টীকা দ্রষ্টব্য । প্যড়বিধ এব প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস । ২।৬]১৪৭।* ভগবানের এইধ্যসমূহ তীহার বিভূতি এবং তীহার 
্বূপগত বিভূতিসমূহ তাঁহার শ্বরূপ-শক্তি দ্বারাই প্রকাশিত হয়। “এবং সাস্তরঙ্গবৈভবস্য তগবতঃ স্বর্ূপভূতয়ৈব 
শক্তযা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপতৃতত্ম। ভগবৎসন্দর্ড:। ৫২” নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়__প্রাধাবামাংশসম্ভূতা 
মহালক্ষীঃ প্রকীন্তিতা | এশধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীশ্বরন্যৈব হি নারদ ॥ শ্রীমহীদেবনীরদকে বলিতেছেন,_-যে মহালক্মী 
ঈশ্বরের এখব্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি গ্রীরাধার বামাংশ হইতে উদ্ভূতী, অর্থাৎ 'তিনি শ্রীরাধার অংশ। ২৩,৬০1 
হতরাই গ্্ীরাধাই হইলেন সর্ববিধ ওঁখবঘ্যের মূল অধিষ্াত্রী দেবী। “সর্ব-লক্ষমী” শব্দের অর্থ মড় বিধ-এখর্যা ; বড়ংবিধ 
এরশবর্ধের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি যিনি, তিনিই সর্ববক্ষীময়ী। শ্রীরাধা ফড়বিধ এখর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি বলিয়া তিনি 
সর্কলক্্ীম্ী, সুতরাং তিনিই জর্ব্বশক্তিবর্ধ্য-সমস্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শেষটা, সর্কশক্তি-গরীয়সী। এইরূপ অর্থে, 
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সর্ব সৌন্দধ্য-কান্তি বৈসয়ে যাহাতে ৷ 
সর্বৰ লক্ষ্মীগণের শৌভা হয় ধাহা হৈতে ॥ ৭৯ 








কিম্বা ‘কান্তি-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। 


| 
1 
| কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥৮* 








গৌর-কৃপা-তরঙ্িশী টাকা। 
বৈকুঠের লক্ষ্মীগণ, ছারকার মহিধীগণ এবং বরের গৌপনুনরীগণের মধ্যে প্ররাধাই যে অর্বেঠা, শৃতরাং জীরাধাই 
যে সর্বকাস্তা-শিরোমণি, তাহাই প্রমাণিত হইল। এইক্ূপে, সর্কক্মীমযী-শব্ধ পূর্ব পয্ারের পসর্ককান্তা-শিরোমণির 
প্রমাণ হইল । 

পরীরাধাকে প্রীনারদ বলিয়াছেন_“তবং বিশ্ুদ্ধমব্বাস্ণু শক্তিব্বন্তাত্মিকা পরা । পরমানন্দসন্দোহং দধতী বৈষ্ণবং 
পরম্‌ ॥ কলয়াশ্চর্যাবিভবে ব্রদরুদ্রাদিদুর্গমে। যোগীন্্াণাং ধ্যানপথং ন ত্বং স্পৃশসি কহিচিত ৷ ইচ্ছাশক্তিজ্ঞ।নশক্তিঃ 
ক্রিয়াশক্তিত্তবেশিতুঃ। তবাংশমাত্রামিত্যেৰং মনীধা মে প্ৰবৰ্ততে | মায়াবিভূতযোহচিন্ত্যা স্তম্নায়ার্তকমায়িনঃ | 
পরেশস্ত মহাবিষ্োস্তাঃ সর্বান্তে কলাঃ কলাঃ ॥--বিশুদ্ধদব্দমূহের মধ্যে তুমিই তব ( হলাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিদূরূপ 
বিশুদ্ধ সবের মৃগগ__অর্থাৎ স্বরপশক্তির অধিষ্াত্রী ), তুমি পরা! (প্রধান) শক্তিরপা, পর!-বিদ্যাত্মিকা। তুমিই 
বিষ্ণুস্বন্ধী পরম আনন্দ-সন্দোহ ধারণ করিতেছ। হে র্বকুদ্রাদিদেবগণ-ছূর্গমে ! তোমার বিভব প্রত্যেক 
অংশেই আশ্চর্য । তুমি কখনও যোগীজ্গণের ধ্যানপথ স্পর্শ কর নী। ইচ্ছাশক্তি, জানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি তোমারই 
অংশমাত্র। তুমিই সৰ্বশক্তির ইশ্বরী ( তবেশিতুঃ)। অর্ভকমান্াধারী (যোগমায়ার প্রভাবে যিনি প্রীংশোদার 
অর্ডক--বালক-_রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ) ভগবান্‌ মহাবিষুর (স্বয়ংভগবালের ) যেসকল VERS আও 
সে সকল তোমারই অংশঙ্বরূপ । পদ্ম, পুঃ পা, ৪০1৫৩-৫৬ রাধা যে সর্বরশক্তিগরীয়সী এবং সর্বশক্তি 
অধিষ্ঠাত্রী_অংশিনী, শ্রীনারদের বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইল। ১1৪৮৩ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । ১1৪৭৬ পয়ারের 
টাকাও ভ্রষটব্য । শ্রীরাধা প্রীকুষ্ণের স্বন্ূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ এবং সর্বগুণের এবং জর্কসম্পদের অধিষঠাত্রী_-একথ! 
শ্রীজীবগোম্বামীও বলিয়াছেন । “পিরমানন্দরূপে তস্মিন্‌ গুণাদিসম্পরক্ষণানস্তণক্তিবৃত্তিকা স্বরূপশক্তিদ্বিধ! বিরাজতে । 
তাস্তরেংনভিব্যক্তনিজমৃত্তিতবেন তদহিরপ্যভিব্যক্তলক্ম্মাখাযমৃত্তিত্বেন । ইয়ং চ ুস্তিযমতী সতী সর্বগুণসম্পদধিষ্ঠাত্রী 
ভবতি যে স্বূপশক্তির গুণীদিসম্পন্ক্ূুপা অনস্তশক্তিবৃত্তি আছে, সেই শক্তি পরমানন্দরূপ শ্রীভগবানে দ্বিধা 
বিরাজিত; তীহার অন্তরে অনভিবাক্ত নিজমুত্তিতে ( অর্থাৎ নিজমৃত্তি প্রকাশ না করিয়। কেবল শক্তিরূপে ), 
আর বাছিরে লক্ষ্মীনাম্নী মুঠি অভিব্যন্ত করিয়া, এই স্বরূপশক্তি যৃত্তিমতী হইয়া সর্কগুণের ও সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্ৰী 
হয়েন। গ্রীতিসন্দর্ভঃ । ১২০1” 

৭৯। এক্ষণে গ্লোকস্থ পপর্বকান্তিঃ"-শফের অর্থ করিতেছেন। জর্ধপ্রকীরের কান্তি যাহাতে অবস্থান করে, 
তিনিই সর্বকাস্তি। কান্তি-শব্বের এক রকম অর্থ হয়_ সৌন্দর্য, শোভা | সর্কবিধ সৌন্দর্য ও শোভার, আধার যিনি, 
তিনি সর্বকাস্তিঁইহাই সর্বকান্ডি-শব্দের প্রথম অর্থ 

সবব £সৌন্দর্য্য-কান্তি_সর্ববিধ-সৌন্দধ ও জর্বিধ শোভা । সবব -লক্ষ্মীগণের ইত্যাদি_াহার শোভা 
হইতে সমস্ত লক্মীগণের শোডার উদ্ভব লক্ষীগণের শোভা ও সৌন্দর্য বিখ্যাত; কিন্ত তাহাদের শোভা এবং 
সৌন্দর্যের মূলও প্রীরাধার শোভা এবং সৌন্দধ; বস্তুতঃ যে স্থানে যত শোভা ও সৌন্দধ্য আছে, সমন্ডের মূলই রাধার 
শোভা ও সৌন্দর্য; স্থতরাং সমস্ত শোভার ও সৌন্দর্যের আধার বলিয়া প্রীরাধাই সর্বকাস্তি। শ্রীরাধা মূল-কাস্তাশক্কি 
ব্িয়। (১1৪৬৬ পয়ারের টাকা ব্য ) তাহার সে নর্যও লক্ষী আদি-অন্তন্ত রৃষ্ণকাস্তাগণের সৌন্দর্যের মূল । 

৮০। জর্বকাস্তিশব্বের অন্তরূপ অর্থ করিতেছেন। কম্‌-ধাতু হইতে কাস্তি-শব নিষ্পন্ন ; কম্‌-ধাতুর 
অর্থ কামনা বাঁ বাসন) স্থতরাং কাস্তি-শবেও কামনা ব! বাসনা বুঝায় । শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ কামনা € কান্তি) ধাহীতে 
অবস্থান করে, তিনিই সর্বকান্তি। শরীফের সর্ববিধ কামনার বা কাম্যবস্তর আধার বলিয়া শ্রীরাধাকে সর্বকান্তি বল! 


হুইয়াছে__ইহাই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ। 
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৩১৪ ্রীপ্ীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 
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রাধিক! করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপুরণ | | অতএব সমন্তের পর! ঠাকুরাণী ॥ ৮২ 
সর্ববকান্তি--শব্দের এই অর্থ-বিবরণ ॥ ৮১ রাঁধা পুর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পুর্ণ-শক্তিমান্‌ ৷ 
জগত-মোহন কৃষ্ণ,_-তীহার মোহিনী । দুই বস্তু ভেদ নাহি শীল্পরমাঁণ ॥ ৮৩ 


গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা। 
সব ইচ্ছ1--সমস্ত কামন|। বাঞ্ছথ।- ইচ্ছা, কামনা । শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিধ কামনা শ্রীরাধাতেই অবস্থিত) 
তাহা কিরপে, পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে। 

৮১। শ্রীরাধিকাই গরীকবষ্ণের সর্ববিধ বাসনা পূর্ণ করেন; স্মুতরাং. সর্দবিধ কামনা-পুরণের যোগাতা 
শ্ীরাধাতেই আছে; তিনি সর্ববণক্তিবর্যা বলিয়া এই যোগাতার অধিকারিণী। শ্রীরাধা ব্যতীত শরীরের কোনও 
কামনাই পুর্ণ হইতে পারে ন! বলিয়া শ্রীরাধাই তাহার মুখ্যকাম্যবস্ত; ; সুতরাং ইহাও বলা যায় যে, শ্রীরষ্ণের সর্ব্ববিধ 
কামনাই শ্রীরাধাতে অবস্থিত । 

সর্বববিধ কামনার বস্তুকেই সর্ধন্ধ বল! যায়; গ্রীরাধাই প্রীকুষের সর্ব্বধিধ কামনার বা মুখ্য কামনার বস্ত 
বলিয়া তিনিই গ্রীতৃষ্যের সর্ব । এইরূপে অর্বাকান্তি-শব পূর্ব-পয়ারের “গোবিন্দ-সর্বন্"-শবের প্রমাণ হুইল । 

৮২। এক্ষণে গ্লোকস্থ “গগ্মোহিনী” ও “পরা” শব্দদ্বয়ের তাংপর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সম্যক্রূপে 
সকলকেই মোহিত করেন যে রমণী, তিনিই সম্মোহিনী। রূপ-গুণ-মাধুরধযাদি দ্বারা প্রীরুঞ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহিত 
করেন.) সুতরাং শ্রী হইলেন সর্বমোহন। কিন্ত শ্রীরাধা এতাদৃশ শ্রী্ঞ্চকেও মোহিত করেন; তাই শ্রীরাধ। 
হইলেন সম্মোহিনী । সর্বশেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীকষ্ণকেও মোহিত করেন বলিয়া প্রীরাধা পর! ঠাকুরাণী বা শ্রেষ্ট ঠাকুরাণী। 

জগত-মোহন--সমস্ত জগংকে € জগছ্াসীকে ) মোহিত করেন যিনি । তাহাঁর-_জগতের মোহন শ্রীকৃষ্ণের । 
মোঁহিনী--মুগ্ধকারিণী। পরা শ্রেষ্ঠা। 

“সম্মোহিনী”-শব্ধ পুর্বপয়ারের "গোবিন্দ-মোহিনী” শব্দের প্রমাণ | 

এই পয়ার পযন্ত “দেবী কষণমর়ী” ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ শেষ হইল । ৫২_-৮২ পয়ারে, “রাধা কৃফ-গ্রণর- 
বিক্ৃতিঃ”-ইত্যাদি লোকের প্রথম চরণের অর্থাৎ “রাধা ক্বষ্ণপ্রণয়-বিৃতিহল দিনীশক্তিঃ?”-এই অংশের অর্থ করা 
হইয়াছে। কৃষ্ণের দ্বরপশক্তিহলাদিনীর সার-পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব; এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরপ-লক্ষণ ; 
সুতরাং শ্রীরাধাও যে ম্বরূপতঃ হলাদিনী শক্তি, তাহা €২--৬১ পয়ারে দেখান হইয়াছে । যিনি আহলাদিত করেন-_ 
আনন্দ দান করেন, তাহাকেই আহ্াদিনী বা হলাদিনী বল! যায়; শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের লীলোপধোগিনী 
কাস্তারূপে আত্ম-গ্রকট করিয়া নানাবিধ রস-বৈচিত্রীর পরিবেশন দ্বারা" এবং প্রীরুষের সর্ব্ববিধ-বাসনাপুরণের দ্বারা 
শীরাধ! যে ্রীক্্ণকে অশেষ-বিশেষে আনন্দ দান “করিয়াছেন_-আহলাদিত করিয়া স্বীয় হলদিনীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
৬২--৮২ পয়ারে তাহা প্রদশিত হইয়াছে; বাস্তবিক, এই কয় পয়ারে শ্রীরাধার তাটস্থ'লক্ষণই স্প্ররূপে বর্ণন করা 
হইয়াছে। এইরূপে “রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিক্তি:”-শ্লোকের প্রথম চরণের ব্যাখ্য। করিয়। -অস্মাৎ একা স্মানাবপি’” ইত্যাদি 
অংশের অর্থ করিতেছেন--পরবর্তী পয়ার হইতে আরস্ত করিয়। । 

৮৩ | শ্রীরাধার সহিত প্রীষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহাই এই পয়ারে বল! হইতেছে। 

পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে, রীরাধ! শীকবৃষ্ণের (হলাদিনী-) ‘শক্তি; আর শ্রী হইলেন সেই শক্তির 
অধিপতি--শক্তিমান্‌। সুতরাং শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সংদ্ধ হইল শক্তি ও শক্তিমানের সন্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের ' 
অভেদবশতঃ শ্রীরাধায় ও শ্রীরুষ্ণে অভেদ । 

শ্রারাধা শ্রীকুষ্ণেব শক্তি বটেন; কিন্তু এই শক্তির পরিমাণ কত? তাহাঁও এই স্থানে বলা হইয়াছে 
রাধা পু্গশত্তি হয়েন, শক্তির অংশ "মাত্র নহে; আর শ্রীকৃষ্ণ হয়েন পূর্ন-শক্তিযান্। ৬৬শ পয়ারের 
ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, ভগবান্‌ শ্রীক্চ যে ধামে যেরূপ স্বরূপ লীল| করেন, তাহার হ্লাদ্রিনী-শক্কিও তদমুরপ 
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২. শি পিসির নাতনি নী মরা 


SAT আদি লীলা । 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
ভাবে আত্মপ্রক্ট করিয়া তাহার লীলার সহায়ত! করেন। ব্রজে স্বয়ংভগবান্‌ ভরীকৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণতমন্বরপে শীলা 
করিতেছেন; সুতরাং তাহার কাস্তা শ্রীরাধাও পূর্ণতমস্বরূপে_ পূর্ণতা শক্তির পূর্ণতিমা অধিষ্ঠাত্রীরপে শীক্বফ্ণদীলার 
সহায়ত! করিতেছেন। 

“ল্মরতি চ”--এই বেদাস্তন্থত্রের (২৷৩৷৪৫) গোবিন্দভায়ে এবং সিদ্ধান্তরত্ব গ্রন্থের ২২২ অহ্চ্ছেদেঃ 
অথৰ্কবেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী নারী শ্রুতির উল্লেপূর্কাক তরীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_“রাধান্তাঃ পূর্ণাঃ শত্তায়ঃ” 
_-গীরাধিকারি পূর্ণশক্তি। টাকায় তিনি লিখিয়াছেন-_প্রাধাত্যা। ইতি আগ্তশবেন চন্দ্রাবলী গ্রাহা।” আদিশছে 
চন্দাবলীকে বুঝায় । উজ্জননীলমণি বলেন_্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রীবলীর মধ্যে শ্ীরাধাই সর্ধবিষয়ে শেষঠা। 
“তয়োরপুভয়োর্ধো রাধিকা সর্বথাধিকা ৷” সুতরাং গ্রীরাধাই পূর্ণতমা শক্তি। “রাধয়। মাধবো! দেবো মাধবেনৈব 
রাধিকা । বিভ্রাজন্তে জনেযু।*__ইতাদি খক্‌পরিশিষ্টবাক্য হইতেও শ্রীরাধার সর্ধশে্ত্ব স্থাচত হইতেছে। 
উক্ত পুরুষবোধিনী-শ্রতি আরও বলেন--ঘস্তা অংশে লক্ষীদুর্গাদিকাঁ শক্তিঃ_ঘে শ্রীবাধার অংশ বৈকুগেশ্বরী লক্ষ্মী 
এবং মন্্ররাজাধিঠাত্রী দেবী দুর্গ। প্রভৃতি শক্তি; স্থৃতরাং প্রীাধা সর্কশক্তির অংশিনী বলিয়া পূর্ণণক্তি হইলেন। 
১1৪1৬৬) ৭৮ পয্মারের টাকা দ্রষ্টব্য | | 

পূর্বে বলা হইয়াছে (৫৫ পয়ারের টীকা ডষ্টব্য ), ছুইরূপে শক্তির অবস্থিতি ; কেবল শক্তিনূপে অমূর্ত, আর 
শক্তির অথ্িষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত ( ভগবত সন্দর্_-১১৮|) শ্রীরাধ। হলাদিনী-শক্ির মূর্ত বিগ্রহ পূর্ণ তমা হলাদিনী ( অমূর্ত। )- 
শ্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রী। তিনি কেবল যে হলাদিনীরই অধিষ্ঠাত্ৰী, একথা বলিলে তীহার পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পায় 
ন; সন্ধিনী এবং সংবিৎ শক্তিও তীহারই অপেক্ষা রাখে | শ্রী স্বয়ং আমন্দন্বরূপ হইলেও তিনি আনন্দ আদ্বাদন 
করেন এবং আনন্ৰ-আস্থাদনের নিমিত্ত তিনি সমূংসুক ; হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ ত্রিবিধ চিচ্ছন্তিই তাহার আনন্দ 
আম্বাদনের হেতু; কিন্ত হলাদিনীই আনন্দাম্বাদনের মুখা হেতু; সন্ধিনী ও সংবিৎ তাহার আনুকৃলা করে; সন্ধিনী ও 
সংবিৎ ভ্রীরুষ্ণকে আনন্দ-আম্বাদন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টত; কিন্তু হলাদিনীর আম্ুকুলা ব্যতীত তাহার! ্রকুষ্ণকে 
আনন্দিত করিতে পারে না; তাহারা হলাদিনীর অপেক্ষা রাখে; স্ৃতরাঁং ত্রিবিধা চিচ্ছক্তির মধো হলাদিনীকেই 
সর্বশক্তি-গরীর়সী বল! যায়; আবার সেই কারণেই হলাদিনীর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী শীরাধাকেও সর্বববিধ। শক্তির প্রধানতম! 
অধিষ্ঠাত্রী বল! যায় এবং তাই বলিয়া তিনি পূর্ণ শক্তি । | 

পূৰ্বশক্তিমান্_পূৰ্ণ শক্তির অধিকারী ; সর্ববিধ-শক্তির পূর্ণতম অধিকারী বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণশত্তিমান্‌ । 
গ্রীকবফেই সর্ধবিধা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি পূর্ব-শক্তিমান্‌। অথবা শ্রীরাধা পূৰ্ণশক্তি বলিয়া এবং পূর্ণশক্তি 
শীরাধা-_প্রীকষ্ণেরই বলিয়া শ্ীরুষ্ঃ পূৰ্ণশক্তিমান্‌ ; সর্ববশক্তি-বরীয়শী শ্রীরাধার প্রণবল্লভ বলিয়াই শ্রীকুষ পূর্ণ-শক্ষিমান্‌। 
শক্তির গ্রভাবেই স্বরূপের অভিব্যক্তি একই প্রীরুষ্ণ যখন ছারকায় থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতর, আর যখন ব্রজে 
থাকেন, তখন তিনি পুর্নতম। “ব্রজে ক সর্কৈশ্র্ধা-প্রকাশে পূর্ণতম । পুরীদয়ে পরব্যোমে- পূর্ণতর পূর্ণ ॥ 
২২০।৩৩২।৮ ইহার কারণ এই যে, দ্বারকায় মহিষীবুন্দ পূর্বৃতর! শক্তি, আর ব্রজে শ্রীরাঁধা পূর্ণতম! শক্তি; জ্রীরাধার 
প্রভাবেই ব্ৰজে পরীবষ-থরূপের পুর্নতম বিকাশ তাই শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শরীরুষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌ । 

ছুই বস্ত_শক্তি ও শক্তিমান । ভেদ নাহি__শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমানে 
কিরূপে ভেদ নাই, পরবর্তী পয়ারে দৃষ্টান্ত দ্বার তাহা বুঝানো হইয়াছে। শীল্র-পরমাঁণ_শক্তি ও শক্তিমানের 
ভেদশৃণ্যত| শাস্ত্ৰপ্ৰসি্ধ, শান্তেই ইহার প্রমাণ পাওয়! যায়। বাস্তবিক কেহ কেহ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার 
করেন, আবার কেহ কেহ অভেদ স্বীকার করেন। “শক্তি-শক্তিমতো ভেঁদং পত্ঠন্তি পরমার্থতঃ ৷ অভেদষামুপত্াস্তি 
যোগিনম্ততচিস্তকা: ॥_-তত্চিন্তক যোগিগণের যধ্যে কেহ কেহ পরমার্থরূপে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ দেখেন, কেহ 
কেহ অভেদ দেখেন। সাঁংখ্যহত্র ২৫ স্ত্রভাস্তে বিজ্ঞানভিক্ুধুতবচন ॥” স্ৃতরাঁং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদও 
শান্প্রসি্, অতেদও শান্ত-প্রসিহ। বৈষ্ণবাচাৰ্য্গণ কিন্তু ভেদ এবং অভো উভয়ই স্বীকার করিয়া এক অপূর্ব 
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৩১৬ গ্রীগ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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মৃগমদ, তার গন্ধ,_ যৈছে অবিচ্ছেদ । | অগ্নি-স্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ ৮ 








গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী চীকা। 

সমস্য স্থাপন করিয়াছেন। (পরবর্তী পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। শক্তি ও শক্ষিমানের যে অংশে অভেদ, সেই অংশের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থকার এই পয়ারে অভেদের কথ! বলিয়াছেন । 

৮৪। দৃষ্টান্ত ছার! শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব দেখাইতেছেন। 

মুগমদ-কন্তরী। তাঁর পন্ধ-কন্তরীর গদ্ধ। যৈছেঁযেক্প । আবিচ্ছেদ-_বিচ্ছেদের অভাব; 
পার্থকোর অভাব ; অভেদ। কন্তররী হইতে কত্তুরীর গদ্ধকে যেমন বিচ্ছিন্ন কা যায় না। ভগ্মি-জ্বাল।তে-_-অগ্নিতে 
ও অগ্নির জালাতে ( দাছিক! শক্তিতে )। যৈছে ইত্যাদি-_অগ্লিতে ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কখনও ভে? 
নাই ; অগ্নি হইতে যেমন অগ্নির দাছিক! শক্তিকে ভিন্ন কর! যায় না। 

কন্তরীতে ও তাহার গদ্ধে যেমন ভেদ নাই, অগ্নিতে ও তাহার দাহিকা-শক্তিতে যেমন ভেদ নাই, তদ্রপ 
শক্তিমান্‌ শ্রীকূষ্ণ এবং শক্তি শ্রীরাধাতেও কোনও ভেদ নাই । ইহাই ৮৩,৮৪ পয়ারের মর্ম্ম। 

জাল! বা দাহিকা শক্তি হইল অগ্নির শক্তি) কন্তরীর গন্ধ হইল কনস্তরীর শক্তি; অগ্নি হইতে জালার অভেদ 
এবং কন্তরী হইতে গন্ধের অভেদ জ্ঞাপন করিয়! এই পয়ারে শক্তি ও. শক্তিমানের অভেদের কথাই গ্রকাশ করা 
হুইয়াছে। 

শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচন1। পুর্বে বলা হুইয়াছে “রাধার এক আত্মা ছুই দেহ 
ধরি। অন্তোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি ॥ ১৪1৪৯/৮ আর এস্থলে বলা হুইল প্রাধা কুন ছে সদা একই 
স্বূপ।| লীলারস আশ্বাদিতে ধরে ছুই রূপ ॥ ১:৪1৮৫/৮ কিরূপে এবং কেন তাহারা “এক আত্মা” ব| “একই 
শরণ”, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে_“রাধা পূর্ণ-শক্কি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্‌। দুই বস্তু ভেদ নাহি 
শান্তর পরমীণ ॥ ১৷৪৷৮৩ !” শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ-বশতঃ এবং শ্রাধা শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্‌ বলিয়! 
তাহাদের মধো ভেদ নাই। দৃষ্টাস্তের সাহায্যে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া! হইয়াছে । “মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছোে। 
অগ্নি জালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধার তৈছে সদা একই স্বরূপ । ১1৪/৮৪-_৫ |” গন্ধ হুইল কস্তরীর 
শক্তি; কন্তরী হইতে তাহাকে পৃথক্‌ করা যায় না; দাহিকা শক্তি হইল আগুনের শক্তি) তাহাঁকেও আগুন 
হইতে পৃথক করা যাব না। এইরূপে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ ( অর্থ/ৎ- অকিচ্ছেগত্ব ) দেখান হুইয়াছে। 
সমুদ্র ও সমুদ্রের তরঙ্গ-__এই দুইকে পৃথক্‌ কর! যায় না) তাই তাদের মধ্যে অভেদ বা অবিচ্ছ্গ্যত্ব | তক্ররপ প্রীরাধায় 
এবং শ্রীকষ্ণেও অভেদ ; যেহেতু শ্রীরাধ! হইগেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। শক্তি থাকে শক্তিমানের মধ্যে বা শক্তিমানের 
আশয়ে; তাই তাহাদের মধ্যে ভেদরাহিত্য। শ্রীন্ুষ্জ হইলেন ত্রদ্ধতত্ব, তাই তিনি আনন্দ-স্বরূপ ; আনন্দং ব্রহ্ম 
কিন্তু ব্রচ্ষর শক্তিও আছে; পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিঘ়াচ। শ্রুতি । কাপড়ে স্থগন্ধি 
জিনিষ লাগিলে কাপড়ও সুগন্ধি হয়; কিন্তু এই সুগন্ধ কাপড়ের নিজন্ব নয়; ইহা আগন্তক। লোহা আগুনে 
রাখিলে উত্তপ্ত হয়; কিন্তু এই উত্তপ্াও লোহার স্বাভাবিক নয়; ইহ। আগন্তক । যাহা আগন্তক, তাহা 
অবিচ্ছেগ্ হইতে পারে না। ব্রদ্ষের যে শক্তি, তাহা! এইরূপ আগন্তক নহে; পরস্ত কন্তরীর গন্ধের গ্থায়, 
অগ্নির দাহিকা শক্তির গ্থায় স্বাভাবিক, স্বরূপগত'; তাই শ্রুতিতেও ব্রপ্ধের শক্তিকে “স্বাভাবিকী” বঙ্গ! হইয়াছে। 
শ্বাভাবিকী বলিতে অবিচ্ছেগ্যা বুঝায়, স্বরূপগতা বুঝায় । স্বাভাবিকী বা! স্বরূপতৃতা বলিক্া ব্রহ্মের শক্তি ব্রদ্মতবেরই 
অস্তভূক্ত-_আনন্দ এবং তাহার শক্তি এই ছুইটী বস্তু লইয়াই ব্রদ্ততত্ব। এজন্যই কবিরাজগোস্বামী রাধা ও ফৃষ্ণকে 
পএকআত্মা” এবং “একই স্বরূপ”-_অর্থাৎ একই তথ বলিয়াছেন এ | 

দেখা গেল, শ্বাভাবিকী-শক্তিযুক্ত আনন্দই ব্রহ্ম । ত্রন্বের এই শ্বাভাবিকী শক্তি নিক্ষিয়। নহে; ক্রির়াহীনা 
শক্তির 'অন্তিবই উপলব্ধ হয় না। এই শক্তি ক্রিয়াশীল! এবং স্বাতাবিকী শক্তির এই ক্রিয়াশীলতাও দ্বাভাবিকী । 
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শৌর-কৃগা-তরঙ্গিগনী টীক!। 

শক্তির ক্রিয়াতে স্বভাবতঃই-আস্থা ্ঘ-আনন্দ অপূর্ব আস্বা্নচমংকারিত্ব ধারণ করিয়! স্বভাবতঃই য়সর্ূপে বিয়াজিত। 
এজন্যই ত্র্ম-ন্বদ্ধে শ্রুতি বছেন_প্রসো বৈ সঃ”_ত্রক্ম রসন্বর্প। শক্তি যেমন ক্রঙ্গতত্ের অঙ্গীভূত, শক্তির 
ক্রিয়াশীঘতা এবং ক্রিয়াগীন্তার ফলও ত্রহ্মতত্বেরই অঙ্গীভূত হইবে; তাই রসম্বরূপত্বও ব্ৰ্মতত্বেরই অঙ্গীভূত, ইহা 
ভ্রগোর মধ্যে কোনও আগন্তক বস্তু নহে। ব্রগত্ব ব্রহ্মর স্বরূপগত। বস-শষ্বের দুইটা অর্থ_রস্ততে আন্বাস্তুতে 
ইতি রসঃ এবং রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রস্‌ঃ। যাহা আস্বাস্প, তাহ! রস-_যেমন মধু এবং যাহা অস্বাদক, তাহাও 
রস-_যেমন ভ্রমর । তাহা হইলে, ত্রন্ধ যখন রস, তখম তিনি আহ্বাপ্ভও বটেন এবং আশ্বাদকও বটেন। আস্বাস্ত 
রসরূপে ত্রব্ব পরম আন্াদ্ধ এবং আন্বাদক রসক্ষপে তিনি পরম রসিক_-রসিকশেখর। পরম আদন্বান্ত রসরূপ 
্রহ্ষেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেগ্তভাবে বর্তমান এবং আন্বাদক রসরপ ব্রদ্মেও আনন্দ এবং শক্তি অবিচ্ছেত্তভাবে 
বর্তমান। কারণ, শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যুক্তির অঙুরোধে দি ্বীকারও করা যায় যে, 
তাদের পৃথক্‌ করা চলে, তাহা হইলেও শক্তিহীন আনন্দের রসিকত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না, রসৃত্বও সিদ্ধ হইতে 
পারে না। সুতরাং পরমান্বান্ত রসরপ ব্রন্মে এবং পরমরসিকরূপ বন্ষেও আনন্দ এবং আনন্দের স্থাভাবিকী শক্তি 
অবিচ্ছেগ্ান্নপে বর্তমান । 

ত্রদ্মের আনন্দ হইল বিশেষ, আর শক্তি হইল আনন্দের বিশেষণ । বিশেষণ বিশেষ্কে বৈশিষ্টা দান করে। 
যেমন সরব বা মিষ্ট জল; জল হইল বিশেষ্ব, মিষ্টত্ব হইল তার গুণ বা বিশেষণ ; মিষ্টত্বই জলকে মিষ্ট করিয়াছে) 
এই খিষ্টজলই সরবংএর বৈশিষ্টা; বিশেষণ মিষ্ত্বই তাকে এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, তাকে সুস্বাদু সরব 
করিয়াছে; তদ্রপ আনন্দের শক্তি আনন্দকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। রঙ্গের আনন্দ চেতন--চিদানন্দ; তার শ্বাভীবিবী 
বা স্বন্নপভৃতা শক্তিও চেতনাময়ী__চিচ্ছক্তি। তাই এই স্থাভাবিকী বা স্বরূপগত! শক্তি আনন্দকেও বৈশিষ্টা দান 
করিতে পারে, নিজেকেও বৈশিষ্ট্য দান করিতে পারে। কিরূপে,_তাহ! বিবেচনা কর! যাউক । রসত্বের ব্যাপারে 
এই শ্বাভাবিকী শক্তির (স্বরূপশক্তির ) ছুইরূপে অভিব্যক্তি ( অর্থাৎ দুইরূপে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি); একরূপে ইহা আনন্দকে 
আম্বান্ত করে, আর এক রূপে আনন্দকে আঘাদক করে এবং এই উভয় রূপেই আনন্দের এবং নিজেরও অনস্ত- 
বৈচিত্রী সম্পাদনও কয়িয়া থাকে। একটা দ্ৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমতঃ 
আস্া্াত্ব-জনস্িত্রীূপ অভিব্যক্তির কথ! বিবেচনা করা যাউক ৷ 

মিষ্টত্ব হইল মিষ্টতবব্যের বিশেষণ ব! শক্তি । মিষ্টত্বের অনেক বৈচিত্রী । গুড়ের মিষ্ট, চিনির মিষ্ত্ব, মিঞীর 
মিষ্টস্ব, বিবিধ ফল-মুগাঁদির বিবিধ প্রকারের মিষ্টত্ব। এসকল মিষ্ট দ্রব্যের প্রত্যেকেই মিষ্ট) কিন্তু সকল বস্তু এক 
রকম মিষ্ট নয় ; এক এক বস্তুর মিষ্টত্ব এক একর্নপ । ইহাই মিষ্টত্বের বৈচিত্রা। আর গুড়, চিনি-আদির বিভিন্ন 
উপাদানও একই ত্রিগুণাত্মিক! মায়ার পরিণতি-_ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে গুণময়ী মায়া এ সমস্ত বিবিধ 
উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে; সুতরাং এসমন্ত বস্তুর বিভিন্ন উপাদানকেও ত্রিগুণাত্মিকা-মায়ার বিভিন্ন- 
পরিণাম-বৈচিত্রী বলা যায় । এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানধোগে একই মিষ্টত্ব বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া বিভিন্ন 
মিষ্টদ্রবাকে বৈশিষ্ট্য দীন করিয়াছে এবং নিজেও বিভিন্ন বৈচিত্রী বারণ করিয়াছে । তদ্রপ একই ন্বরূপতঃ-আশ্বাদ্য 
আনন তার স্বরূপশক্তির বিভিন্ন বৈচিত্রীর যোগে বিভিন্ন আঙ্বাদন-চমৎকারিত| ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইয়া 
বিরাজিত। বিভিন্ন আশ্বাদন-চমৎকাহিতাই বিভিন্ন রস-বৈচিত্রী এবং সমগ্র রসবৈচিত্রীর সমবায়েই আশ্বাগ্য-সতব | 

আস্বাদকত্ব-জনয়িত্রীরপেও এই ্বরূপশক্তি চেতন আনন্দের মধ্যে আস্বান্ত রসের আদ্বাদন-বাসন। জাগাইয়। 
তাহাকে আস্বাদক (রসিক ) করিয়। থাকে এবং অন্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদনের অনস্ত বাসনাবৈচিত্রী জাগাইয়! 
সেই আননের মধ্যে অনস্ত আস্বাদকত্ব-বৈচিত্রীও অভিব্যন্ত করিয়া থাকে। এই সকল অনন্ত আস্বাদক-চৈচিজীর 


সমবায়েই আস্বাদক-রসতত্‌। 
আস্াঘরসতত্ব এবং আত্বাদকরসতন্বের সমবায়েই পূর্ব-রসতঘ ৷ অনাদ্দিকাল হইতেই এই ছুই রসতত্থ বক্ষে 
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৩১৮ জ্ীপ্রীচেতম্চরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
গৌন-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । < 
বিরাজিত। যেহেতু, শক্তির ক্রিয়াতেই ব্রদ্দের রসত্ব। অনাদিকাল হইতেই অ্বর্নপশক্তি, অবিচ্ছেগ্বরূপে শ্্রঙ্গ 
বিরাজিত; সুতরাং শক্তির ক্রিয়াশীলত।, ক্রিয়াশীলতার ফলস্বর্প--অনস্ত-শক্তিবিলাগ-বৈচিত্রী এবং শক্তি-বিলাগ- 
বৈচিত্রীর সহিত আনন্দের এবং আনন্দ-বিলাস-বৈচিত্রীর সংযোগও অবিচ্ছেদ্করূপে অনাদিকাল হইতেই ব্রদ্ধে নিত্য 
বিরাজিত। তব্বটী বোধগম্য করার নিমিত্তই “অভিব্যক্তি”, “বৈচিত্রীর উদ্ভব” ইত্যাদি শব ব্যবহৃত হইয়াছে; বস্তুতঃ 
অভিব্যক্ত, অনন্ত-বৈচিত্র্, ইত্যাদিরূপেই শক্তি ও আনন্দ নিত্য বিরাজিত। সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সশক্তিক 
আনন্দকপ ব্রহ্ম রসতত্বরূপে বিরাঁজিত। ব্রঙ্গও যা, রসও তাঁ। রসও যা ত্রদ্দও তা। এই দুই এক এবং অভিন্ন। 
অনক এবং পিতা যেমন একই ব্যক্তির দুইটা নাম; জন্ম দান করেন বলিয়া তকে জনক এবং পালন করেন বলিয়া 
তাকে পিতা বল! হয়; কিন্তু ব্যক্তি যেমন একই অভিন্ন, তদ্রপ ব্রঙ্গ এবং রসও একই তত্ববস্ত্র দুইটা নাম সর্ববিষয়ে 
সর্ধবৃহত্তম বস্তু বলিয়া তাঁহাকে ব্রঙ্গ বল! হয় এবং পরম আম্বাদ্ধ ও পরম আস্বাদক বলিয়া তাঁহাকে রগ বলা হয়। 
নৃত্ত কিন্তু এক এবং অভিন্ন । 
্রদ্মের রসত্বের আলোচনায় ছুইটা বস্তুর কথ! জান! গেল--আ|ছ্য এবং আস্বাদক ; উভয়ই ভ্রম । কিন্ত 
আম্বাদক ব্রগগ কি আঁম্বাদম করেন? এবং আম্বাদ্য ব্রঙ্গকেই বা কে আস্বাদন করেন? ব্রঙ্গ পরতত্ব_ সুতরাং অন্যনিরপেক্ষ | 
অন্যনিরপেক্ষ বলিয়। তাঁহার আম্বাদকত্ব এবং আম্বান্তত্ব রক্ষার জন্য অন্য কাহারও অপেক্ষা তিনি করিতে পারেন 
না_-অপর কেহ তাহাকে আদ্বাদন করিতে পারেন না এবং অপর কিছুও তিনি আশ্বাদন করিতে পারেন না। 
তিনি নিজেই নিজের 'আস্বাদক এবং নিজেই নিজের আস্বান্ত ; তাই তাহাকে আত্মারাম এবং আধ্তকাম বল৷; হয়, 
স্বরাট্‌ এবং স্বতন্ত্র বলা হয়। অবশ্য তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও শক্তি দিলে এবং যোগ্যতা দিলে অপরেও তাহার 
আসম্বাদক এবং আস্বান্ হইতে পারে । যাঁহাহউক, আব্বাদ্চও যখন তিনি এবং আস্বাদকও যখন তিনি, তখন এক 
হইয়াও তাহাকে ছুই _আস্বাগ্য ও আশ্বাদক এই ছুই_হুইতে হইয়াছে। ছুই না হইলে তীহার রসত্ব সিদ্ধ হয় না । 
আস্বাদ্ রম থাকিলেই তাহার আস্বাদক চাই এবং আস্বাদক থাকিলেই তাহার আস্বান্ত রস চাই। পূর্বেই দেখা 
গিয়াছে-সশক্তিক আনন্দই ব্রহ্ম, সশক্তিক আনন্দই রূস-_আদ্বাদ্য-রপ এবং আম্বাদক-রস বা রসিক। স্মুতরাং ত্রদ্ের 
এই ছুইরূপও সশক্তিক আনন্দ) এবং তাঁহার একন্বরপত্ব অক্ষ্ন রাখিয়াই তিনি দুই হইয়াছেন। এই ছুইরূ্পই হুইল 
শ্রীরাধা এবং প্রক্বষ্চ। শ্রীরাধাকে পুর্ণশক্তি এবং শ্রীরুষ্তকে পূর্ণশক্তিমান্‌ বল! হইয়াছে সত্য? কিন্তু তাহা বলিয়া 
শ্ৰীকৃষ্ণে যে শক্তি মোটেই নাই এবং শ্রীরাঁধায় যে শক্তিমান মোটেই নাই-_তাহা নহে, তাহা হইতেও পারে না; 
যেহেতু, ব্র্গে এবং রসে-রসের উভয়রূপেই-_মুগমদ এবং তার গন্ধের ন্যায় শক্তি ও শক্তিমান্‌ অবিচ্ছেগ্রূপে নিত্য 
বিরাজিত। তথাপি শ্রীরাধাকে পুর্ণশক্তি এবং শ্রীরুষ্ণকে পূর্শক্তিমান্‌ বলার তাংপর্য্য এই যে, প্রীরাধাতে শক্তিবিকাশের 
পূর্ণতা এবং শ্রীরুষ্ণে শক্তিমববাবিকাশের পূর্ণতা । পূর্ণশক্ছি শ্রীরাধাতে শক্তিমানের অনুপ্রবেশ এবং পূর্ণণক্কিমান্‌ 
শরীক্বষ্ণে শক্তির অন্থপ্রবেশ। শক্তি একটা তথ, শক্তিমান্ও একটা তন্ব। তত্বসমূহ্থের পরস্পরে অনুপ্রবেশ 
্ীমদ্ভাগবতের "পরম্পরান্প্রবেশীৎ তত্বানাং পুরুর্ষভ |” ইত্যাদি ১১৷২২৷২৭ শ্লোকেও স্বীকৃত হইয়াছে এবং এইরূপ 
অন্গুপ্রবেশ যে শক্তি এবং শক্তিমানেও স্বীকা্ধ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের় উল্লিখিত প্রমাণবলে বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীজীবগোত্বামীও 
তাহার পরমাত্মসন্দর্ভে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রথমং তাবৎ সর্ষেষামেব তত্বানাং পরম্পরা মুপ্রবেশবিবঙ্ষযৈক্যং প্রতীয়ত 
ইত্যেবং শক্তিমতি পরযাত্মনি জীবাখ্যশক্তানগ্রবেশবিবক্ষয়ৈব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিটপ্রতি। এইরূপে শক্তি 
ও শক্তিমানের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অস্থুপ্রবেশ বশতঃই শ্রীরাধা ও শ্রীরুষ্জ এই ছুইরূপে অভিব্যক্ত হওয়া সত্বেও 
তাহাদের একস্বরূপত্ব অক্গুধ থাকা সম্ভব হইয়াছে । তাহাতেই কবিরাজগোস্বামী বলিয়।ছেন-_রাঁধাকুষ্ণ “এক আত্মা”, 
“দা একই স্বরূপ ৷” এস্থলে উদ্ধত পরমাত্মসন্দর্ডের উক্তি হইতে জান যায়--শক্তিমান্‌ পরমাত্বা। বা ভ্রহ্ম এবং 
জীবশক্তি, এতছুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশের ফলে যে বস্তুটা পাওয়া যায়, তাহাই শুস্ধস্বীব। শ্রীজীবগোদ্ামী 
পরমাত্মসনর্তে অগ্যত্রও বলিয়াছের--জীবশক্তিযুক্ত কুফ্ণের অংশই জীব । তথাপি সাধারণ কথায় শুদ্ধজীৰকে যেমন 
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গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা। 

তদ্রপ আনন্দের অনুপ্রবেশময়ী স্বর্পশক্তিকেও শক্তিই বল! যাইতে পারে; তাই শরীরাধাতে 
শক্তিমান্‌ আনন্দের অনুপ্রবেশ থাকা সবেও তাহাকে পূর্ণশক্তিই বলা হইয়াছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির তে! কোনও রূপ নাই, মুর্তি নাই? শ্রীরাধার কূপ আছে; সুতরাং শরীরাধা কিরূপে 
পুর্শক্তি হইলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন--শক্তির অভিব্যক্তি ছুইরূপে_সূর্ত ও অমূর্ত। 
শক্তির অমূর্ত রূপ সাধারণ, অমূর্ভরপে শক্তি থাকেন শক্তিমানের মধ্যে । আবার মর্ডর্পে শক্তি হইলেন শক্তির 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা । অবশ্য এই মুৰ্-অধিষ্াত্ৰীর্নপেও অনূর্ভ শক্তি বিরাজিত। প্রীরাধা হইলেন পূর্ণশক্কির অধিষ্ঠাত্রী, 
ত্রদ্দে্র সমস্ত শক্তির দুল । 





জ্বাবশক্তি বলা হয়, 


যাহাহউক, শ্রীরাধ! ও শ্রীষ্ব্চ এতছুভয়ের একজন যে কেবল আস্থাদক এবং একজন যে কেবল আস্বাদ্া 
তাহা নহে। উভয়েই উভয়ের আশ্বাগ্ত এবং উভয়েই উভয়ের আহ্বাদক। তাই শ্রী রায়রামানন্দের গীতে 
শ্রীরাধার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়_“ন যে! রমণ, ন হাম রমণী” তাংপর্য্য এইযে, শ্রীরাধা বগিতেছেন_্রীকৃষঃ 
আমার রমণ (আন্বাদক ) বটেন, আমিও তাঁহার রমণী (আঙ্ছাগ্য ) বটি, কিন্তু কেবল তিনিই রমণ ( আস্বাদক ) 
নহেন এবং কেবল আমিই রমণী (আব্বা) নহি; আমিও রমণ (আস্বাদক ) এবং তিনিও রমণী (আদ্বান্ধ )। 
ইহাই এরনীরাধাকুফের তত্রহস্ত। প্রসিকশেখর কৃষ্ণ” “রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস । বাঞ্ছা ভরি 
আধ্বাদিল রসের নিষ্যাস॥ ১৪।৯০৯॥ এইমত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন। যগ্চপি করিল রসনিধ্যাস চর্বণ॥ 
১৪।১০৯।৮-_ইত্যাদি বহু উক্তিই শ্রীকৃষ্ণের আস্বদকত্ের প্রমাণ । আর, “এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১:৪1১২৯॥ সরভমমূপভোভ,ং কাময়ে রাধিকেব ॥ ললিতমাঁধব । ৮৩২ ॥” 
ইত্যাদি বহু শ্রীকষ্টোক্তিও শ্রীরাধিকার আহ্বাদকতের প্রমাণ! রসম্বরূপ ্রহ্ম একেই দুই হইয়া অনাদিকাঁল হইতে 
বিরাজিত, আবার তাহারা দুয়েও এক | 

কেবলমাত্র যে দুইই হইয়াছেন, তাহা নহে; একই বহুও হইয়াছেন । অীরাধা ও শী্ষ-_এই ছুই হইল 
বছর মূল। শ্রীরাধা শক্তির মূল এবং শ্রীকৃষ্ণ স্রূপের মূল, শক্তিমানের মূল । একটা কল্পবৃক্ষ বলিলে সেই 
কম্বৃক্ষের মূল, কাও, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুম্প__সকলকেই অৰ্থাং কল্পবৃক্ষের অদ্দীভূত সকলকেই বুঝায় । তদ্রপ, 
শ্রীকষ্ণ-শব্দেও এস্থলে অনন্ত ডগবৎ-স্ব্ূপূকে এবং শ্রীরাধা-শব্দেও এস্থলে অনন্ত কাঁন্তান্বরূপকে বুঝাইতেছে I ূর্ববর্থী 
আলোচনায় দেখা গিয়াছে ত্রদ্ষে অনস্তরস বৈচিত্রী নিত্য বিরাজিত। প্রত্যেক বৈচিত্রীতেই আস্বান্ত এবং আম্বাদক 
উভয়ই আছেন । শ্রীরাধা এবং ্রীকষ্ত হইলেন সমগ্ররসবৈচিত্রীর সমবেত আশ্বাদক এবং সমবেত আস্বাগ্-_ 
পরিপূর্ণতম আশ্বাদ্চ এবং আম্বাদক। স্বর্ূপশক্তির অবিচিন্ত্য প্রভাবে প্রতিরসবৈচিত্রীতেও এইরূপ আস্বাপ্ত 
এবং আস্বাদকরূপে ব্রহ্ম বিরাজ্তি। স্বরূপশক্তির আস্বাদকত্বজনয়িত্রী এবং আস্বাগ্যন্বজনয়িত্রী অভিব্যক্তি 
আলোচনা উপলক্ষে পূর্বেই ইহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অনস্ভরসবৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেস্টে শ্রীরাধা ও 
শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত রূপে প্রকটত। প্রীরুষণের এই অনস্র্ূপই হইল অনস্ত ভগবত-স্বরূপ এবং 
্রীরাধার এই অনস্তরূপই হইল এই সমস্ত ভগব-্বরূপ সমূহের শক্তি বা কান্তা বা লক্ষ্মীগণ । কেবল স্বরূপ 
এবং শ্বরূপের শক্তি নয়, প্রত্যেক স্বরূপের-প্রীকষ্ণ স্বরূপেরও-_অসংখ্য পরিকররূপেও একই রসম্থরূপত্রক্ষ আত্মপ্রকট 
করিয়া আছেন। পরিকরগণ তাঁহার তরীড়াসঙ্গী, লীলাসঙ্গী। লীলার ধামাদিরপেও রসম্ব্ূপ অর 
অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। ধামাচিই তীহার স্বরূপবৈভব। তাহার লীলার কথা “লোকবত্ত লীলাকৈবল্যয্* 
ইত্যাদি বেদান্তস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে! লীলার বাপদেশেই আস্বা্-রসের উৎস উৎসারিত হয় 
এবং সেই রসই তিনি আস্বাদন করেন। এরূপ অনন্তর্ূপে আত্মপ্রকট করা সত্বেও তীহার একস্বরূপত্ব 
অক্ষ রহিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন_-একোইপি সন্‌ যো বুধ! বিভাতি। আনন্দমাত্রমক্্রং পুরাণমেকং সন্ত 


ঘহুধা দৃশ্যগানমূ। নেহ নানাস্তি বিঞ্চন। আবার শ্রাম্ভাগবতও বলেন-_ব্হগর্তোকমর্তিকম ॥ বলি 


র 


৩২০ প্রীপ্ীচৈতশ্যচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কৃপা-তযনঙ্গিণী টাকা । 
তিনি একমুস্তি, আবার একমুর্ধিতেই বহুমুষ্ডি। এসকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে ভেদ নাই? শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন 
“ঈশ্রত্বে ভেদ মানিলে হয়, অপরাধ | ২৮৯৪৭।৮ এই একত্রে বহুত্ব এবং বহুত্বে একত্ব_-ইহাই রসম্বরূপ ত্রশ্গত্বের 
এক অপুর্ব অনির্ধচনীয় বৈশিষ্ট্য । 

যাহা হউক, শ্রীরাধা ও শ্রীক্ব্ণ এই দুইয়ে এক, আবার একেই 'দুই। শক্তি-শক্তিমানের অভেদদৃষ্টিতে তীহার। 
অভিম। আবার আসম্বান্থ রস এবং আম্বাদক রস (বা রসিক ) এইরূপ দৃষ্টিতে তাহার! দুই--ভিয্ন। তাহাদের মধ্যে 
অভেদেও ভে, আবার ভেদেও অভেদ । এই ভেদ এবং অভেদ যুগপং--একই সঙ্গে একই সময়ে-_নিত্য বিরাজিত। 
ব্রহ্ম এবং রস এই ছুইটী শব্দের বাচ্য যেমন একই সণক্তিক আনন্দ, তদ্রপ এই ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ের বিষয়ও 
সেই একই সশক্তিক আনন্দ। এই আনন্দতটাতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, 
অভেদ আছে বঙ্গিয়াও মনে হয় এবং এই ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য আছে বলিয়াও মনে হ্য়। 

১1৪।৮৩--৫ পয়াঁরে ক্বিরাজ-গোস্বারী শক্তি ও শক্তিমানের সঙ্বন্ধের কথাই ধলিতেছেন। মৃগমদ এবং 
অগ্নির দৃষ্টান্ত দিয়! সেই সধ্ব্ধের স্বরূপটী বুঝ|ইতে চেষ্ট! করিয়াছেন। মুগমদের গন্ধ হইল যুগমদের শক্তি) এই ছুইকে 
বিচ্ছিন্ন বা গৃথক্‌ করা যায় না। দাহিকা শক্তিও হইল অগ্নির শক্তি; দাহিক শক্তিকেও অগ্নি হইতে ভিন্ন, বা 
বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় ন!। এই দৃষ্টান্ত দুইটা দ্বারা বুঝ! গেল, শক্তিমান হইতে শক্তিকে পৃথকূ করা যায় না 
ইহাই শক্তিও শক্তিমানের মধ্যে বিদ্যমান একটা সম্বন্ধ; অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্‌ পরস্পর হইতে অবিচ্ছেগ্। এই 
অবিচ্ছেগ্যত্ব সবার] সম্যক্রূপে অভেদ বুঝায় কিনা, তাহা বিবেচন! করা যাউক | মৃগমদ ও তাহার গন্ধকে অভিন্ন 
মনে করিলে, যেস্থলে গন্ধের অস্থুভব হইবে, সেস্থলে মৃগমদেরও অনুভব হুইবে। কিন্তু তাহা সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। 
অনৃষ্ঠ-গোলাপের গন্ধও আমরা! অস্থুভব করি; দৃষ্টির অগোচর যুগমদের গদ্ধও অহ্ুভূত হয়; কিন্তু তখন মৃগমদ দৃ 
হয়না । তদ্রপ অগ্নি দৃষ্ট না হইলেও কোনও কোনও সময় তার উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে । এই জগতে আমরা 
ঈশ্বরকে দেখিনা, কিন্তু তাঁর শক্তি যে একেবারে অনুভূত হয় না, একথাও বলা চলে না। ইহাতে মনে হয়-_মগমা 
ও তার গন্ধ, অগ্নি এবং তাঁর দাহিকাশক্তি, ব্রহ্ম এবং তার শক্তি যেন সম্যক্রূপে অভিন্ন নয় ; তাদের মধ্যে ভেদ আছে 
বলিয়াও মনে হয়। কিন্ত ভে আছে মনে করিলেও মুগযদ হইতে তার গন্ধকে, অগ্নি হইতে তার দাহিকাশক্তিকে 
পৃথক্‌ করার সস্তাব্যতা জন্মে । কিন্তু তারা অবিচ্ছেন্য । অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তিকে ভিন্ন মনে করিলে আরও 
একটা আপত্তি জন্মিতে পারে । অলের উপাদান অন্নজান ও উদকজানের মত অগ্নি ও দাহ্িকাশক্তিকেও অগ্নির 
উপাঁদানরূপে মনে করিতে হয়; তদ্রপ, ব্রহ্ম এবং তাহার শত্তিকেও এইরূপ ছুইটী বস্তু মনে করিলে, ত্রহ্ে স্বগতভেদ 
আছে বলিয়! মনে করিতে হয়) কিদ্তু ত্রন্ম অয়জ্ঞানতত্ব । বদস্তি তত্তববিদত্তত্ব যজ্জ জ্ঞানমন্বয়ম্‌ ; গ্রীডা, ১২1১১ ॥ 
যাহা অদ্ব়তত্ব, তাহা হইবে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশুন্ত। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মনে 
করাও দুফর। তাহ! হইলে বুঝা গেল-_-শক্তিকে শক্তিমান্‌ হইতে অভিভ্নরূপেও চিন্তা কর! যায়না বলিয়া তাদের 
মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায়না বলিয়াও তাদের মধ্যে অভেদ আছে বলিয়া 
মনে হয় বাস্তবিক শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধটী অত্যস্ত অটাল। তাই বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত স্থাপন 
করিয়াছেন । কেহ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানে বাস্তবিক ভেদ আছে--যেমন প্রীমধবাচাধ্য। মায়াবাদীরা বলেন_ 
ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতীতিক মাত্র; পরমার্থে তাঁহারা শক্তিই স্বীকার করেন না, সুতরাং ভেদও স্বীকার 
করেন নাঁ-যেমন শ্রীশক্বরাচার্যা । আবার শ্রীশিশ্কার্াচার্ধ্য বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকার করেন। আবার কেহ কেহ 
বলেন-_কেবপ তর্কের ছারা ভেদবাদ বা অভেদবাদ স্থাপনের চেষ্টার সার্থকতা নাই। যেহেতু কেবল তর্কদারা 
কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় লা। কেবল ভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া 
উপস্থিত হয়, কেবল অভেদবাদ স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। নির্দেষভাবে 
কেবল ভেদবাদ স্থাপন করাও যেমন দুষ্ধর, কেবল অভোবাদ স্থাপন করাও তেমনি দুদ্ধর। তাই কোনও কোনও 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা। 

বেদাস্তী ভেদ বা অভেদ সাধনে চিন্তার অসামর্থ উপলব্ধি করিয়া অচিন্তাতেদাভেদ স্বীকার করেন। অপরে তু 
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ভেদেপ্যভেদেইপি নির্দ্যাদদোবসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়! চিন্তগিতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়নথঃ তথদ- 
ভিন্নতয়নাপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাস্থেদমপি সাধয়ন্তেহচিপ্তাভেদাভেদবাদং শ্বীবুর্বস্তি। সর্বসন্ধাদিনী। ১৪৯ পৃঃ।” 
শ্রীজীব বলেন, স্বরূপ হইতে অভিগ্নন্ূপে চিন্তা কর! যায় না ধলিয়া শক্তির ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরপেও 
চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হ্য়। ফলতঃ, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই 
স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ অচিস্ত্য। “তক্মাৎ শ্বক্নপাদভিন্নত্বেন চিন্তপলিতূমশক্য্বাদ্ভেদঃ ডিন্নত্বেন 
চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিখক্তিমতো ভেঁদাভেদাবেবান্গীরুতে। তৌ চ অচিস্ত্যো । সর্ধসপ্থাদিনী, 
৩৭ পৃঃ)” এই ভেদাভেদকে অচিন্ত্য বলার হেতু এই যে, একই বন্তদয়ের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ থাকা! 
আমাদের চিন্তার বা ধারণার অতীত; কোনও যুক্তিদ্বারাই আমর! ইহ! অপ্রমাণ করিতে পারি না। যেখানেই 
শক্তি ও শক্তিমান, সেখানেই এই অবস্থা। মুগমদ ও অগ্নি এই দুইটা প্রান্ত বস্তুর দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। 
সমস্ত প্রপঞ্চগত বস্তুতেই যে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে এইরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং সেই ভেদাভেদ যে 
অচিন্তয, যুক্তিতর্কের অগোচর, তাহা বিধুঃপুরাণও বলিয়াছেন । “শক্তয়ঃ সর্বভাবানা মচিন্ত্যজানগোচরাঃ। যতোইতো| 
র্ষণস্তান্ত সর্গাগ্ভা ভাবশক্তয়ঃ। ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকম্ত যথোষ্ণত৷ ॥ ১/৩,২॥” শ্রীমদ্ভাগবতের “সত্বং 
রজন্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদে” ইত্যাদি ১১/৩।৩? শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবগোস্বামী বিষুপুরাণের উল্লিখিত গ্লোকটী উদ্ধৃত 
করিয়া বলিয়াছেন__লোকে সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্ত উষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। অচিন্ত্য 
ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্লৈশ্চিন্তয়িতুমশক্য!ঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগৌচরাঃ সস্তি।_-অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় প্রপঞ্চগত সমস্ত 
বস্তুতেই অচিন্তজ্ঞানগোচর শক্তি আছে । ভিন্র্ূপে বা অভিন্ন্নপে চিন্ত! করার দুধরতাই অনিন্ত্যতা ; ইহ! কেবল 
অর্থাপত্তিজ্জানগোচর 1” কোনও প্রসিদ্ধ ব্যাপারের অন্থথ। উপপত্তি না হওয়া! রূপ যে প্রমাণ, তাহাই অর্থাপত্তি 
প্রমাণ । যেমন, মি মিষ্ট; কিন্তু কেন মিষ্ট, তাহা কোনও তর্কযুক্তিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না; ইহাই মিশ্রীর মিষ্টত্ব 
সম্বন্ধে অচিত্তত্ব; আর, মি যে মিষ্ট, ইহা একটা প্রসিদ্ধ ব্যাপার; ইহা কেবল জানিয়া রাখা ব্যতীত অন্য 
কোনও প্রকারে ( অন্তথ! ) প্রমাণ করা যায় না (উপপন্ন হয়ন। ) বলিয়া ইহাকে অর্থাপত্তি জ্ঞানও বলে। যে জান 
কোনও যুক্তিতর্কদ্বার! নির্ণয় কর! যার না, যাহাকে কেবল স্বীকার করিয়াই লইতে হয়, মিশ্রীর মিষ্টত্রের গ্যায় অতি 
প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহ!কে স্বীকার না করিয়াও পার! যায় না, তাহাই অচিন্ত/জ্ঞান বা! অর্থাপত্তিজ/ন। মিশ্রণ মিষ্ত্ব, 
নিশ্বের তিক্তত্ব, অগ্নির উষ্ণতা প্রভৃতি এইরূপ অচিন্তযজ্ঞানের বা অর্থাপত্তি জানের বিষমীভূত। শক্তি ও শক্তিমানের 
মধ্যে যে সধ্বদ্ধ, তাহাও এইরূপ অচিন্তাজ্ঞানেরই বিষরীভূত। যেহেতু, শক্তি এবং শক্তিযানের মধ্যে ভেদ আছে 
বলিয়াও মনে হয়, আবার অভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়, ভেদ এবং অভেদ এতদুভয়ই যুগপৎ নিত্য বিরাজিত 
বলিয়াও মনে হয়। ইহ সর্বজনবিদিত অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার ; অথচ কোনও যুক্তিতর্কদার! কেবল ভেদও নির্ণয় 
কর! যায় না, কেবল অভেদও নির্ণয় কয়! যায় না, নির্ণয় করার চেষ্টা করিতে গেলে অনেক দোষ আফিয়া পড়ে 
তাহ পূর্বেই দেখান হইয়াছে। ভেদ এবং অভেদও বা কিরূপে যুগপৎ বর্তুগান থাকে, তাহাও নির্ণয় করা যায় না; 
অথচ ইহা প্রসিদ্ধ ব্যাপার ! ভেদ ও অভেদের যৌগপত্য স্বীকার করিলে কোনও দোষের অবকাশও থাকে না। 
তাই শক্তি ও শক্তিমানের এই ভেদাভেদকে একটা অনিন্তযজ্ানগোচর ব্যাপার বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
'প্রপঞ্চগত বস্তুসমূহের মধ্যে শক্তি ও শক্তিম্যনে যেরূপ সমন্ধ, ব্রহ্মবস্ততেও শক্তি ও শক্তিমানে সেইরূপই সহন্ধ । 

ীরাধ। স্বরপশক্তির মূর্তবিগ্রহ হইলেও সমস্ত শক্তিরই অধিষ্ঠাত্রী ; সুতরাং শক্তিরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে শক্তিমান্‌ 
ীকুষ্ণের অচিস্তয-ভেদাভেদ স্বীকার করায় সমস্ত শক্তির সহিতই শক্তিমান্‌ শ্রীুক্ষের অচিন্তয-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়া 
পড়ে। স্বরূপণক্তি ব্যতীত এীক্ৃষ্ণের আরও দুইটা প্রধান শক্তি আছে--জীবশক্তি ও মায়াশক্কি। অনন্তকোট জীব 
এই জীবশক্তির অংশ) জীব আরার শ্রীকৃষ্ণের চিংকণ অংশ । তাহা হইলে জীবশক্তি এবং চিৎ কি একই অভিন্ন বস্তু ? 
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৩২২ শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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es 


গৌর-কৃপা 'তরঙ্গিণী টীকা। 

তাহ! না হইলে একই জীব কিন্পে জীবশক্তিরও অংশ হয়, আবার চিৎ-এরও অংশ হয়? এসধদ্ধে শ্রীজীব 
বলেন--জীবশক্তিবিশিষ্টন্তৈব তব ( কৃষ্চস্ত ) অংশঃ, ন তু গুদ্ধস্ত_জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশই জীব, শুদ্ধ ( দ্বরূপশক্তি 
বিশিষ্ট) কৃষ্ণের অংশ নহে (পরমাত্মসন্দর্ড )॥ শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অমুপ্রবেশ-বশতঃই ইহ! সম্ভব হইয়াছে। 
শক্তিমতি পরমাত্মনি জীবাখ্যশক্তানুপ্রবেশবিবক্ষয়। ইত্যাদি ( পরমাত্মসন্দর্ভ: )। ব্রঙ্গে জীবশক্তির অনুপ্রবেশের কথাই 
এস্থলে শ্রীজীব বলিয়াছেন। অন্য একস্থলেও তিনি এই অনুপ্রবেশের কথা বলিয়াছেন। জীবাত্মা যে ত্রচ্মের 
শক্তি তাহ' তিনি প্রমাণ করিয়াছেন; তারপর আর একটা বিষয়ের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতেছেন) এই সিদ্ধান্তটী 
হইতেছে জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধে; শ্রতিতে কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার 
অভেদের কথা এবং কোনও কোনও স্থলে ভেদের কথা দেখিতে পাওয়া যায় । তংসম্বন্ধে শ্রীজীব বলিতেছেন 
তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরম্পরা মুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকেণ শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্বাবিশেষাচ্চ 
কচিদভেদনির্দেশঃ একসশ্মিম়পি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ ( পরমাত্মসন্দর্ভঃ )।_ জীবাত্মা যে 
পরমাআ বা ব্রহ্মের শক্তি, তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অস্থপ্রবেশ বশতঃ (ব্রম্মের মধ্যে 
জীবশক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে ব্রন্ধ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ) শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক হয় 
বলিয়! (অনুপ্রবেশের ফলে শক্তিমান্কে বা? দিয়! শক্তির ধারণ! করা যায় না বলিয়! ) এবং চিদংশে জীবশক্তি ও 
ব্রহ্মে অভেদ বলিয়! শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীঝত্ম! ও পরমাত্মাকে অভিন্ন ব্ল। হুইয়াছে। আবার 
একই বস্তুতে শক্তিনিচয়ের নানাত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া (একই ব্রঙ্ষের বিবিধ শক্তি আছে; জীবশক্তি হুইল 
তাহাদের মধ্যে একটামাত্র শক্তি; স্থতরাং এই একটীমাত্র শক্তিকে বহুশক্তিবিশিষ্ট ত্রদ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্ধত 
হয় ন| বলিয়।) শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে জীবকে ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন বল! হুইয়াছে। এই ভেদ ও 
অভেদের উল্লেখে অসামঞ্জন্ত কিছু নাই (শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদসম্বদ্ধ বিদ্যমান্‌ রহিয়াছে বলিয়াই 
একস্থলে ভেদের এবং অন্তস্থলে অভেদের উল্লেখেও কোনওরূপ অসামন্রস্ত হয় না)। ব্রহ্ম এবং স্বর্পশক্তির ন্যায়, ব্রঙ্গ 
এবং জীবশক্তিরও পরস্পর অনুপ্রবেশ বশতঃই জীব এবং ব্রশ্মে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সন্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে । কবিরাজ- 
গোস্বায়ীও বলিয়াছেন__“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস । কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ ২২০।১০৯ ৮ 

“নৈতচ্চিত্ৰং তগবতি হৃনন্তে জগীশ্বরে। ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্‌ তন্তুষদ্দ যথা পট£॥ শ্রীভা, ১০।১৫।৩৫। 
এতৌ হি বিশ্বস্ত চ বীঅযোনী রামে। মুকুন্দ: পুরুষঃ প্রধানম্‌। অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্ত জ্ঞানস্ত চেশাত ইমো 
পুরাণে | শ্রীভা, ১০।৪৬৩৯ ॥ অথবা। বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং রবংসমেকাংশেন স্থিতো 
জগং॥ গী, ১০1৪২।৮-__ ইত্যাদি প্রমাণবলে মায়াশক্তিতেও ব্রঙ্গের অনুপ্রবেশের কথা জানিতে পারা যায়। 
“এতদীশনমীশস্ত প্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ রথ! বুদ্ধিত্তদাশ্রয়া ॥ শ্রীভা, ১১১1৩৯।৮ ইত্যাদি 
প্রমাণবলে ইহাও জানা যায় যে, মায়াশক্তিতে অস্থপ্রবিষ্ট হইয়াও ব্র্ধ মায়াদ্বারা অক্পৃষ্টই থাকেন। যাহাহউক, 
এইরূপ অনুপ্রবেশের ফলে মায়াশক্তির সহিত এবং মায়ার কার্ধ্যার্দির সহিতও ব্রন্মের অচিন্তযভেদাভেদসদন্ধই 
প্রমাণিত হইতেছে। টি 

একই পরত্ব অদ্বয়জ্ঞানতয্ব যে স্বীয় হ্থাতাবিকী অচিন্তযশ ক্তির প্রভাবে সর্বদাই স্বরূপ, শ্বরপবৈভব, জীব এবং 
প্রধান (মায়! )_এই চারিরূপে নিত্য বিরাজিত, শ্রীজীবগোস্থামী তাঁহার সন্দর্ভে তাহা পরিফাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
«একমেব তৎপরমতন্ং স্বাভাবিকাঢচিস্তযশত্তযা সর্বদৈব স্বরূপ-তন্্রপধৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে।” কোন্‌ 
কোন শক্তিদ্বার পরতত্ব কি কি রূপে বিরাজিত, তাহাও প্রী্থীব বলিয়াছেন-_“শক্তিণ্চ স! ব্রিবিধা অস্তরদ্রা বহিরদ! 
উট চ। তত্রান্তরকগয়া ব্বরূপশক্যাথায় পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুঠাদিস্বরপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটন্বয়া 
বশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপেণ বহিরদ্রয়া মায়াখ্যয়! প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয় বহিরক্গবৈভব-জড়াত্বপ্রধান- 
রূপেণ ঢেতি চতুর্দাত্ম্‌।-পরতত্বের তিনটা প্রধান শক্তি--অস্তরঙ্গী বা সবরূপশক্তি, বহর! মায়াশক্তি এবং তটস্থা 


রথ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। 
el এছে মঠ একই নন, | লীলা-রদ আস্বাদিতে ধরে ছুই রাস 


গৌর-কগা-তরঙ্লিখী টাকা। 

স্বরূপ-শক্তিদ্বার। শ্রীভগবান্‌ স্বীয় পূর্ণদ্র্ূপে অবস্থান করেন এবং বৈকুণাদ্বি-স্বরূপবৈভবরূপেও অবস্থান 
করেন) তটস্থ। জীবশক্তিদ্বার৷ কিরণস্থানীয় চিন্মা্রস্বরপ শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন এবং বহিরিঙ্গ! মায়াশক্তিদ্বার। 
UA বর্ণশবলতাস্থানীয় বহিরদ্বৈভবহ্বরূপ জড়াত্মক গ্রধানক্ষপে (মায়িক ভ্রস্গাওরূপে ) অবস্থান করেন। 
এইরূপে তাহার চতুর্বিধরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়।” স্বরূপে এবং স্বূপবৈভবে শক্তিমান্‌ ও শক্তি এতদুভয়ের পরস্পর 
অনুপ্রবেশ, গুদ্ধজীবে শক্তিমান্‌ ও জীবশক্তি এতছুডয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ এবং প্রাকৃত অঙ্গাণ্ডে শক্তিমান্‌ ও মায়াশক্তি 

* এতছুভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ। সর্বত্রই শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত ভেদাডেদসন্ব্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের এই 
অচিন্ত্য ভেদাভেদতন্ই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবাচার্যাদের অপূর্ব দার্শনিক বৈশিষ্টয। 

৮৫। একই স্বর্ূপ--স্বরূপতঃ এক,' অভিন্ন । রাধাকৃষ্ণ এঁছে ইত্যাদি--মৃগমদ ও তাহার গন্ধে যেমন 
কোনও ভেদ নাই, অগ্নি এবং অগ্নির দাহিক! শক্তিতে যেমন কোনও ভেদ নাই; তদ্রপ শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীরাধাতেও স্বরূপতঃ 
কোনও ভেদ নাই; শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তি প্রীরাধার ও শক্তিমান্‌ ্ীরুষে ্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই_ 
তাহার! অভিন্ন । ১1৪।৪৯ এবং ১৷৪৷৮৪ পয়ারের টীকা! দ্রষ্টব্য । 

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ দেখাইয়া এই পর্যন্ত শ্লোকস্থ “অন্মাৎ একাত্মানৌ* অংশের অর্থ কর! হইল--"রাধা 
পূৰ্ণশক্তি” ইত্যাদি হইতে আরম্ত করিয়া “একই স্বরূপ” পর্যন্ত আড়াই পযনারে। 

লীলারস--রাগাদি-লীলারস ৷ ধরে দুই রূপ-প্রীরাধা ও হর্ষ এই দুই পৃথক্‌ বিগ্রহ ধারণ করেন, শক্তিমান্‌ 
স্বয়ং শ্ীরুষ্চ-বিগ্রহরূপে এবং শক্তি স্বয়ং শ্রীরাধা-বিগ্রহর্ূপে প্রকটিত হয়েন। স্থতরাং শ্রীরাধা পূর্ণতম-শক্তি-বিগ্রহ এবং 
শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম-শক্তিমদ্‌-বিগ্রহ । শ্রীরাধা ও পরীর স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও যে অচিস্ত্য-প্রভাবে অনাদিকাল হইতেই 
গৃথক্‌ পৃথক্‌ বিগ্রহে বিরাজিত আছেন, তাহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল । লীলা অর্থ ক্রীড়া; কেবল মাত্র একজনে 
ক্রীড়া হয় না বলিয়া অনাদিকাল হইতেই লীলাপুরুষোত্তম_এীঞ্চ ও শ্রীরধাবূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত । 

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়, লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই শ্রীরাধারুষঃ দুইদেছে 
বিরাজিত। “দ্বিভুজ্:ঃ সোইপি গোলোকে বত্রাম রাসমণ্ডলে। গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ ॥ ২১২১॥ 
এক ঈগঃ প্রথমতো দবিধারূপো। বভূব সঃ) একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ হয়ং বিভ্ঃ ॥ স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ 
সগুণো নি: স্বয়ম্‌। তাং দৃষ্ট| সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্তৃং সমুদ্ুত: ৷ ২৩২৪-২৫॥-সেই তরুণ গোপবেশ 
নবমেঘের ন্যায় শ্যামনুন্দর দ্বিতজ পরমাত্মা গোলোকের রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একমাত্র সেই ঈশ্বর প্রথমে 
( অনাদিকাল ) দ্বিধ| বিভক্ত হইলেন_তীহার একভাগে ্ত্রীৰপ হইল, ইহাকে বিষ্ণুমায়া (বিষ্ণু শীরফের স্বরূপশক্তি ) 
বলে এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষরূপেই রহিলেন। তিনি স্বেচ্ছামর়, শ্যামকাস্তি, সণ্ডণ ( অপ্রাক্ৃত গুণ-বিশিষ্ট ), 
এবং নিগুণ (প্রাক্কৃত গুণহীন )) তিনি সেই সুন্দরী চঞ্চল! ললনাকে দেখিয়া তীহার সহিত লীলা! করিতে উদ্যত 
হইলেন ৷” 

্রীরাধাকষ্ণ যে স্বরপতঃ একই, তাহাও নারদপঞ্চরাত্রের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা গেল। আরও অনুকূল 
উক্তি আছে। “যথা ব্রহ্ম্বরূপশ্চ কৃষ্ণ প্র্কতে: পরঃ | তথা ব্র্-্বক্ূপা চ নির্লিপ্ত প্রকুতে: পর1|_-্রীকুষ্ যেমন 
রষ-স্বরূপ এবং প্রকৃতির অতীত, সেইরূপ শ্রীরাধাও ব্র্-্থরপা! এবং প্রকৃতির অতীত । না, প, র1) ২৩1৫১” 

কেবল মাত্র শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজনেই যে লীলা করিতেছেন, এই দুইজন ব্যতীত আর কোনও লীলা- 
পরিকর যে নাই__তাহাই এই পয়ারের তাৎ্পধ্য নহে। তাৎপর্য এই যে__লীলারস-আস্বাদনের মুখ্যা শক্তিই শ্রীরাধা। 
সর্ধশক্তি-বরীয়নী-_-সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী গ্রুরাধা স্য়ংরূপেও আত্মপ্রকটন করিয়াছেন এবং রস-বৈচিত্রী- 
মম্পীদনার্থ অন্ত যে যে পরিকরাদির প্রয়োজন, শক্তি-বৈচিত্রীর ও শক্তিবিকাশের তারতস্যানসাত্র সেই-সেইরূপেও 

NEED 


জীবশক্তি। 


৩২৪ গরীখ্রীচৈতঘ্াচরিতাস্ৃত। | [ ৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ 


৮০৯০৯০৯৫৭৪৯ ৪৯ AAAS লা লই 


প্রেমতক্তি শিখাইতে আনে অবতরি। “এই ত 5 an পরচার ॥ ৮৭ 
রাধা ভাব-কান্তি ছুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬ ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ । 
শ্ীৃষণটৈতনযারপে ট কৈল অবতার | | প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভান ॥ ৮৮ 


AOA OS" A DANAE OE AAAS ASA ALAA 


রা -কগা-তরঙ্গিণী হী 
আত্মপ্রকট করিয়া! সর্বশক্তিমান রসিক-শেখর প্রীকুষ্ণকে অনাদিকাল হইতে লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইতেছেন। 
পছুইরূপে” শব্দের তাৎপর্ধা_শক্কিমান্‌ রূপে এবং শক্তিরপে। শক্তিমান্রূপে শ্রীকুষ্ণ, আর শক্তিরপে শ্রীরাধা এবং 
শ্রীরাধার উপলক্ষণে সমস্ত ধাগ-পরিকরাদি। কারণ, লীলা করিতে হইলে লীলা-পরিকরের প্রয়োজন, ধামের 
প্রয়োজন এবং লীলার উপকরণ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন; শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই এই সকলরূপে অনাদিকাল হইতে আত্ম প্রকট 
করিয়! বিরাজিত। পূর্ব্পয়।রের টাক] দ্রষ্টব্য । 


“লীলার আস্বাদিতে” ইত্যাদি অর্দ্পয়ারে শ্লোকস্থ “অপি ভূকি পুরা দেহভেদং গতে তৌ” অংশের অর্থ কর! 
হইয়াছে । 

৮৬।৮৭। এক্ষণে গ্লোকস্থ “টচতন্তাখ্যং প্রকটমধুন। ইত্যাদি” অংশের অর্থ করিতেছেন দেড় পয়ারে । 

পূর্ণ-শক্তিমান্‌ শ্রী: পূর্ণ-শ্তি শ্রারাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া জগতের জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্₹-টৈতন্যরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

শিখাইতে__-জগতের জীব্‌কে শিক্ষা দিতে । কোনও কোনও গ্রন্থে “শিক্ষা, লাগি” পাঠ আছে। ঝাঁমট- 
পুরের গ্রন্থের পাঠ “শিখাইতে ।” আপনে অবতরি-শ্রীকু্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়!। রাধা-ভাব-কান্তি_শ্রীরাধার 
ভাব (মাদনাখ্য মহাভাব ) এবং গীত কান্তি। দুই_ভাব ও কাস্তি। অঙ্গীকার করি_্বীকার করিয়া, গ্রহণ 
করিয়া। ব্রজে শ্রীকষ্ণের মাদনাখ্যভাব ছিলন1, পীতবর্ণও ছিলন।; তিনি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া 
শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন । (১।৩১০ শ্লোক টাকা দ্রষ্টব্য )। ৮৬ পয়ারে “রাধাভাবনদ্যুতিসুবলিতং 
কৃষ্চস্বরপং” এর অর্থ প্রকাশ কর! হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতগ্যক্পে- শ্রীকষ্ণ চৈতন্তস্বরপে ও শ্রীরুষ্চৈতন্য নামে 
অবতীর্ণ হইলেন । শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন নবদীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার নাম হইল 
চৈতন্য এবং স্বরূপেও তিনি চৈতন্য ( সচ্চিদানন্দ ) রহিলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে সাধারণ মানুষ নহেন, পরস্ত সচ্চিদানন্দ 


ভগবনৃবিগ্রহ, তাহাই এই পয়ারে বাঞ্ৰিত হইল । ৮৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে “চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা” অংশের অর্থ ব্যক্ত 
করা হইয়াছে। 





“রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের টা ইত্যাদি ৫২ পয়ার হইতে এই পর্যন্ত “রাধ! কুষ-গরণয়বিরৃতিঃ” ইত্যাদি 
পঞ্চম শোকের অর্থ কর! হইল । 


৮৮ | এক্ষণে ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন । 

ষষ্ঠ প্লে।ক-_্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা” ইত্যাদি প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ষষ্ঠ লোক । আভাস-_পূর্বববাক্য, স্থচনা। 
মঠ শোকে বলা হইয়াছে যে, জ্ীরাধার প্রণয়-মহিমাদি তিনটা বস্তু কিরূপ, তাহা জানিবার নিমিত্ত লোভ হওয়াতেই 
রী শ্রীগোরান্বরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্ত পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এইন্লপ লোভ হওয়ার হেতু কি, 
তাহ! উক্ত শ্লোকে বলা হয় নাই; সেই হেতুর বর্ণনাই উক্ত শ্লোকের আভাস বা পূর্বরবাক্য । শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমাদি 
তিনটা বস্তুর অদ্ভুত শক্তিই এই যে, তাহাদের আসম্বাদনের বা অন্কভবের নিমিত্ত পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণরও লোভ জন্মে--এই 
কথ|ই ষষ্ঠ গ্লোকের আভাস | পরবর্তী পয়ার-সমূহে বাঁধা-প্রেমাদির এই অপূর্ব শক্তির কথাই বল! হইয়াছে। 

কোন কোন গ্রন্থে “আভাষ” পাঠ আছে--“আভাষ” অর্থ-ভূমিকা বা উপক্রমণিকা। তাহা এইরূপ; 
“অনগিতচরীং” শ্লোকেও শ্রীগৌর-অবতারের কারণ বল! হইয়াছে; আবার *রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা” ইত্যাদি শ্লোকেও 
অবতারের কারণই বল! হইয়াছে । একই কার্য্যের (অবতরণের ) দুই ক্লৌকে ছুই রকম কারণ ব্যক্ত করায় লোকের 


5579. আদি জীনা। ৩২৫ 
অবতরি প্রভু প্রচারিল! সঙ্কীর্তন । অতিগুঢ হেতু নেই ত্ৰিবিধ প্রকার | 3 


এহো বাহ হেতু--পূর্বেব করিয়াছি সুচন ॥ ৮৯! 
অবতাঁরের আর এক আছে মুখ্যবীজ । | 
রদিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্ধ্য নিজ ॥ ৯০ | 


দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৯১ 
স্বরূপগৌসাঞ্রিঃ- প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ । 
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রমঙ্গ ॥ ৯২ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিগী টাক1। 
মনে সন্দেহ জগ্মিতে পারে ; মেই সন্দেহ দূর করার নিমিত্ত দুইটা কারণের বিশেষত্ব ও সার্থকতা ছেখান দরকার 
আভাষে বা উপক্রমণিকায় তাহা দেখ্যইয়াছেন ৮৯/৯* পয়ারে; অনপিতচরীং-শ্লোকে যে কারণ বল! হইয়াছে, তাহা 
গোঁণ বা বাহ কারণ ; আর “শরীরাধায়াঃ”-শ্লোকে যে কারণ বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ । 

৮৯। হকের আভাস বলিতেছেন, দুই পয়ারে। অনপিতচরীং-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম 
প্রচারের নিমিত্তই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়! তিনি লাম-সন্থীর্তন প্রচার করিয়াছেন; 
কিন্তু ইহা (সঙ্বীর্ভম-প্রচার) যে প্রস্থুর অবতারের বহিরঙ্গ কারণ, তাহাও পূর্বে বল! হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদের £ম গয়ারে। 

এহো- বন্বীর্তন-প্রচার। বাহ্াহেতুঁ_অবতাংরর বহিরক্দ কারণ, গৌণ কারণ; আহ্ষঙ্গ কারণ) মুখ্য 
কারণ নহে। কোন কোন গ্রন্থে পবাহ্হেতু” স্থলে পগোণ হেতু” পাঠ আছে। 

৯০।  নাঁম-সন্থীর্তনের প্রচাররূপ গোঁণ কারণ ব্যতীত শ্রীমন্‌ মহাপ্রহুর অবতারের আরও একটা মুখ্য কারণ 
আছে; রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজের কোনও একটা কার্য নির্বাহের নিমিত্তই মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন। এই স্বীয় 
কাৰ্য্য নির্বাহের বাঁসনাটাই হুইল তাহার 'অবতারের মুখ্য কারণ । 

অবতারের-_্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হওয়ার। আর এক-_নামসন্ীর্তন-প্রচার্প গৌণ কারণ 
ব্যতীত আর একটা যুখ্যবীজ-_অবতারের মুখ্য কারণ। সেই কার্ধ্য নিজ--ষে কাধ্য সিদ্ধির বাসনাটা 
তাহার অবতারের মুখ্য কারণ, সেই কার্ধযটা ্রীকৃষ্ণের নিজের, তাহা মুখ্যতঃ জগতের জন্য অভিপ্রেত নহে। নামসহীর্তন- 
প্রচার জগতের জন্য, শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য নহে; কিন্তু যেজন্য মুখ্যতঃ তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা জগতের জন্য নহে, 
তাহার নিজেরই জন্য; তাই তাহা তাহার অবতারের মুখ্য কারণ। প্রসিক-শেখর”-বিশেধণ দ্বারাই স্থচিত হইতেছে যে 
রগান্বাদনগ্বস্বীয় কোনও একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই শরীকবষ্ণ মুখ্যতঃ অবতারের সঙ্কল্প করেন। “প্রেম্রয-নির্য্যাগ 
করিতে আগাদন” ইত্যাদি পূর্ববর্তী ১৪শ পয়ারে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ১৪1১৪ পয়ারে টীকা দষ্টব্য। 

৯১। শ্রীরুষ্ণের নিজ কার্য্যর্লপ মুখ্যকারণটী কি, তাহা বলিতেছেন। সেই মুখ্য কারণটা অত্যন্ত গোপনীয়; 
প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-কলেবরসদৃশ অত্যন্ত অন্তরদ পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামী ব্যতীত অন্ত কেহই তাহ! 
জানিত না; স্বরূপ-দামোদর হইতেই অপরে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই মুখ্য কারণটার তিনটা অঙ্গ_শ্রীরাধার 
প্রণয়-মহিমা। কিরূপ, শ্রীকুষ্ণের নিজের মাধুর্যাই বা কিরূপ এবং সেই মাধুধ্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে স্থখ 
পারেন, সেই সুখই বা কিরূপ--এই তিনটা বস্তু অনুভব করিবার নিমিত্ত শীষের যে তিনটা লালসা জন্মে, সেই তিনটা 
লালমাই অবতারের মুখ্যহেতুর তিনটা অপ, এ তিনটা লালসার সমবায়ই অবতারের মুখ্য কারণ। ইহ! স্বরূপ- 
দামোদর হইতে দাস-গোস্বামী জানিয়াছেন এবং দাস-গোস্বামী হইতে কবিরাঁজগোশ্বামী জানিয়াছেন। অথবা 
স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে কবিরাজগোস্বামী ইহা জানিতে পারিয়াছেন। 

অভিগুড_ অত্যন্ত গোপনীয় । হেতু সেই-_সেই মুখ্য কারণ। ত্রিবিধ প্রকার--তিন রকম; সেই 
কারণের তিনটা অঙ্গ (পূর্কদোলিখিত তিনটা লালসা )। সেই কারণটা যদি অত্যন্ত গোপনীয়ই হইবে, তাহা হইলে 
এন্থকার কিরূপে জানিলেন যে তাহা “ত্ৰিবিধ প্রকার”? তাহার উত্তরে বলিতেছেন-*দীমোদর স্বরূপ হইতে” ইত্যাদি ! 


দামোদর স্বব্ূপ_স্বরপ-দামোদর গোস্বামী ৷ 
৯২ । প্রীমন্‌ মহাপ্রতু নিজের কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন, তাহ! হব্ূপ-দামোদরই বা কিরূপে 


৩২৬ রীপ্রীচেতন্যচরিতামূত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


রাধিকার ভাঁব-মুস্তি প্রভুর অন্তর । ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময়বাদ ॥ ৯৪ ৃ 
| 
| 


সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ৯৩ রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে | 
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ । সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫ 


গৌর-কৃণা-তরপ্রিণী টীকা। 
জানিলেন, তাহ! বলিতেছেম। তিনি প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বঙ্গিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছেন। আন্তরজ-_মর্খজ্ঞ। 
এসব গ্রসঙ্গ--অবতারের মুখয-কারণ-জ্ঞাপক নিম্নলিখিত পয়ারোক্ত প্রগন্ বা বিবরণ । 

৯৩। অস্তর্গ হইলেই বা শ্বরূপ-দামোদর কি উপলক্ষে প্রভুর অন্তরের কথা জানিতে পারিলেন, তাহ 
বলিতেছেন-_চারি পয়ারে ৷ 

্ীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধ! মনে করিতেন এবং সেইভাবে কখনও কৃষ্ণগ্রাণথি 
অনুভব করিয়া শ্রীর।ধ।র ন্যায় সুখ অনুভব করিতেন; আবার কখনও বা শীষের বিরহ অন্গভব করিয়৷ অপরিসীম ছুঃখ- 

সাগরে নিমগন হইতেন; আবার কখনও বা বিরহ-জনিত দিব্যো্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বরূপ-দামোদরের ক ধরিয়া বিলাপ 
করিতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথ। স্বরূপ-দামোদরের নিকট প্রকাশ করিতেন। তাহা হইতেই হ্বরূপ-দামো?র 
প্রভুর অবতারের মুখ্য কারণ জানিতে পারিয়াছেন। 

ভাবমূত্তিঁভাবের মূর্তি । রাধিকার ভাঁবমন্তি ইত্যাদি--শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অন্তরই শ্রীরাধার ভাবের মূর্তি 
ছিল; শ্রীরাধিকার মাঁদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করাতে প্রভুর অস্তঃকরণ শ্রীরাধার ভাবের সহিত এমনি নিবিড় ভাবে 
তাদাত্মাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, প্রভুর আচরণ দেখিয়া মনে হইত, শ্রীরাধার ভাবই যেন মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রভুর 
অন্তঃকরণরূপে পরিণত হইয়াছিল) শ্রীরাধার অস্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-দ্ধ যে যে ভাব উঠে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অন্তঃকরণেও 
ঠিক সেই সেই ভাব উঠিত; প্রভুর অন্ত:করণে ও শ্রীরাধার অন্তঃকরণে কোনও পার্থক্যই ছি না। আন্তর_মন। 
জেইভাবে_ শ্রীরাধার ভাবে (আবিষ্ট হইয়া )। সুখ-দুঃখ-শ্রীক্ষ্ণের সহিত মিলনের অনুভবে সুখ এবং শ্রীকষ- 
বিরহের অনুভবে দুঃখ । উঠে-_রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনে উিত হয়। 

৯৪1 কৃষ্ণ-বিরহ-উন্মদ--্ীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জনিত উন্মাদ ( দিব্যোন্সাদ )। শ্রীরষ্-বিরহে 
শ্রীরাধার যেমন দিব্যোন্মাদ জন্মিয়াছিল, শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভুও শরীরুষ্ণ-বিরহ অনুভব করিয়া শেষ-লীলায় : 
তদ্রপ দিব্যোন্মাদগ্রন্ত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে “কৃষ্ণ-বিরহ” স্থলে “বিরহ” পাঠ আছে। ঝামটপুরের 
গ্রন্থের পাঠ পৃষ্ণবিরহ” | র 

ভ্রমময় চেষ্টা ভ্রান্তলোকের য় আচরণ ) যেমন, রক্ষণ যখন মথুরায়, তখনও সময়-বিশেষে ভীরাধা শ্রীকৃষ্ণের 
মখ্রায় স্থিতির কথ! ভুলিয়! যাইয়া মনে করিতেন যে, তিনি যেন ব্রজেই আছেন (ভ্রম); তাই কৃষ্ণের সহিত মিলনের 
নিমিত্ত কুঞ্জে অভিসার করিতেন এবং বাসক-সজ্জাদি রচনা করিতেন; আবার কখনও বা আকাশে নীলমেঘ দেখিলে 
তাহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া খণ্ডিত! নায়িকার ভাবে তাহাকে তর্জন গর্জন করিতেন। এই জাতীয় আচরণকেই 
ভ্রমময়-চেষ্টা বলে) ইহা দিব্যোন্মাদের অন্তর্গত উদূ্ণার লক্ষণ (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

প্রল।পময়-বীদ-_ব্যর্থ-আলাপমন্্ বাঁক্য। ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্তাৎ (উঃ নীঃ উদ্ভাঃ ৮৭ )। বাদ__বাক্য। 
প্রলাপময় বাদ, দিব্যোন্নাদের অন্তর্গত চিত্রশল্লাদির লক্ষণ (উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। . 

৯৫। . প্রলাপময়-বাদাঁদি কিরূপ, তাহা বলিতেছেন । মথুরা হইতে শ্রীন্ুষ্ণ যখন দূতরূপে উদ্ধবকে ভ্রজে 
পাঠাইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত ্ীরাধিকার্দি-গোপসুলারীদিগের নিকটে 
গিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে শ্রীকষসম্দ্ধে যে সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং ও সমস্ত ভাবের 

এভাবে গ্ররাঁধা যে সকল কথা৷ ব্যক্ত করিয়াছিলেন; (সেই সমস্ত চিত্রজল্লারি নামে আখ্যাত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের 
গ্রমর-গীতার সে সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে) শ্রীকুষ্*বিরহের অঙ্কুভবে রাঁধাভাবাবিষ্ট প্রভুর মনেও সেই সমস্ত 





৪থ শো J আদি-লীলা। ৩২৭ 


ADAMS SUS OPAL SASAAD AAS 
পিপিপি পিপািতি৬৬িাউিউিসিপিপপিিশাসবতপালাপাাসাসা পিপিপি 


রাত্র্যে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি। এবে কাৰ্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে । 


আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাঁড়ি ॥ ৯৬ । আগে ইহ বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ৯৮ 
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর ৷ | পূর্বের ভ্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম 
] 








ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং প্রভুও তখন নিজের উক্তিতে (প্রলাপময় বাদে ) তদ্রপ চিত্রজ্লীর্দি ভাব ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন । ২।২৩,৩৮ পয়ারের টাকান়্ চিত্রজল্পের লক্ষণ দ্রষ্টব্য | 

উদ্ধব-দর্শনে-প্রীকৃষ্ণকর্তৃক দূতরূপে প্রেরিত উদ্ধবকে দেখিনা । মন্তবউত্যন্ত। দিব্যোন্াদগ্রন্ত। 
বাত্রিদিনে_ সর্বদ]। 

৯৬--৯৭। শ্বরূপ-দামোদর যে প্রভুর অন্তরর্ঘ ছিলেন, তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন ছুই পয়ারে । 

্ররুষ্-বিরহে অধীর হইয়া! ভ্রীরাধা যেমন প্রাণপ্রিয-সখী ললিতার কণ্ঠ ধরিয়া বিলাপ করিতেন, রাধাভাবাবিষ্ট 
শ্রীমন্‌ মহা গ্রভৃও শ্রীক্-বিরহ অনুভব করিয়া ( শেষলীলায় ) রাত্রিকালে স্বরপ-দামোদরের গলা জড়াইয়া! ধরিয়। অ 
দুঃখে বিলাপ করিতেন এবং নিজের মনের সমস্ত কথ! তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিতেন। ( মহাপ্রভুর এই 
ব্যবহারেই বুঝ! যার, স্বরূপ-দাযোদর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়-অস্তরন্ ছিলেন, নচেহ তাহার নিকটে নিজের মর্শ্বকথা ব্যক্ত 
করিতেন না।) স্বরূপ-দামোদরও প্রভুর মনের ভাব জানিতে পারিরা_যে যে প্লোক পাঠ করিলে বা! যে যে গীত গান 
করিলে প্রভুর চিত্তে একটু সাত্বনা জন্মিতে পারে, সেই সেই শ্লোক পাঠ করিতেন বা সেই সেই গীত গান করিতেন । 

রাত্র্যে_রাত্রিতে। দ্রিবাভাগে নানাবিধ লোকের সংসর্গে প্রচুর মনোগতভাব হয়তো একটু প্রশমিত হইয়া 
থাকিত; কিন্তু রাত্রিকালে বহিরঙ্গ লোক দূরে সরিয়! গেলে এবং স্বরপ-দামোদরাদির হ্যায় ছু'একজন মাত্র অন্তরঙ্গ 
ভক্তের সঙ্গ পাইলে প্রভুর হৃদয়ের ভাব উচ্ছলিত হইয়! উঠিত; তখন কুষ-বিরহে অধীর হইয়! রাধাভাবে তিনি বিলাপ 
করিতেন | রাত্রিকালে ভাব প্রবল হওয়ার আরও হেতু এই যে, প্রভু মনে করিতেন--তিলি শ্রীরাধা, আর তাঁহার 
প্রাণবল্নভ শীঃষ্ণ তাহাকে ত্যাগ করিয়! মখ্রায় চলিয়া গিয়াছেন; যখন তিনি ত্রজে ছিলেন, তখন এই রাত্রিযোগে 
তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কত কত মধুর লীলাই তিনি করিয়াছেন; কিন্তু এখন সেই বৃন্দাবনও আছে, সেই তিনিও 
আছেন, সেই রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত-নাই কেবল তীহার প্রাণবল্লভ, যাহার বিরহ শত সহস্র বৃশ্চিক-দংশন 
অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক | রাত্রির আগমনে এই সমস্ত ভাবের উদ্দীপনে প্রভুর শোক-সিদ্ধু উথলিয়। উঠিত। বিল।প-- 
ছ' এক খানা গ্রন্থে “প্রলাপ” পাঠ আছে কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থের, বিশেষত: ঝামটপুরের গ্রন্থের “বিলাপ” পাঠই 
আমরা গ্রহণ করিলাম। স্বরূপের-হ্বরূপ-দামোদরের ) ইনি ব্রজের ললিতা সখী; রাঁধাভাবের আবেশে প্রতু 
নিজেকে যেমন রাধ! মনে করিতেন, স্বরূপকেও তেমনি ললিত! বলিষ্। মনে করিতেন। আবেশে রাধ/ভাবের 
আবেখে।  উ্ড়ি__খুলয়া, প্রকাশ করিয়া। অন্তর_মনে। সেই-শীত-শ্লোকে- প্রহর ভাবের অনুকূল 
অথবা ভাব-গ্রমনের অমুকুল জোক পাঠ করিয়! বা গীত গান করিয়া দামোদর-স্বরপ-দামোদর | 

৯৮ এবে_এখন। এসব বিচারে_মহাপ্রসথর ভাবের কথার এবং বরণ দামোদর শ্লোক-গীতাদির 
কথার বিষয় আলোচনার । আশৌ_ ভবিষ্যতে, অস্ত লীলায়। বিবরিব-বর্ণন করিব । i 

৯৯। পূর্ববর্তী ১ম পয়ারে বলা হইয়াছে, গৌর-অবতারের মুখ্/হেতুটা তিনরকমের | সেই তিন রকম কি 
কি, তাহ! প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন 

পুবের 4 গ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, বাপরে । ব্রজে- ব্রজধামে, প্রকট-্রত্রলীলায়। বরোধর্ম্ম_ 
বয়সের ধর্ম । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮১ম পয়ারের টীক৷ জষ্টব্য ৷ ত্ৰিবিধ বয়োধৰ্ম্ম_বয়সের তিনরকম ধর্ম । সেই 
STN কি SG পৌগও ও কৈশোর UST কৌমার, দশবতযর 


1 1৮ 


৩২৮ আঞ্জীচৈতন্যচরিতামৃভ । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


AAO AOA কিক কককক TI NAAT AAA DNAAPn 


বাৎসল্য আবেশে কৈল কৌমার সফল। [. পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা| সখাবল ॥ ১০০ 


গৌর-কৃপা-তনঙ্গিশী চীকা। 








পধ্যন্ভ পৌগণ্ড এবং ষোড়শ বংসর পর্্সন্ত কৈশোর, তারপর যৌবন। “বয়ঃ কৌম।র-পৌগণ্-কৈশোর-সিতি 
তত্রিধা ॥ কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌঁগণ্ডং দশমাবধি। আযোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্তাত্ততঃ পরম্॥ ভ, র, সি, 
দক্ষিণ |১।১৫৭-৮।৮ 


যাহ! সময়মত আসে আবার সময়মত চলিয়া যায়, তাহাই দেহাদির ধর্মা। শৈশবে দেহের যে অবস্থা, 
কৌমারে তাহ! থাকে না, আর একরকম অবস্থা আসে; যৌবনে তাহাঁও চলিয়া যায়, আর একরকম অবস্থা 
আসে; বার্ধক্যে তাহাও থাকে না । এ সকল বিভিন্ন অবস্থা! দেহের ধর্ম, দেহ দেহই থাকে, সেই দেহে বিভিন্ন অবস্থা 
যথাসময়ে আসে এবং যায়। তাই দেহ হইল ধর্ম, এ সকল অবস্থা তাহার ধর্ম । শরীক স্বরূপে নিত্য কিশোর | 
প্রকটলীলায় বাল্য, পৌগগ্াদি যথাকালে আসে এবং যথাকালে চলিয়া যায়--লীলা শক্তির প্রভাবে, কিন্তু কিশোরত্ব 
নিত্য, তাই কৈশোর হইল ধর্মী এবং বাল্য-পৌগণ্ডাদি তাহার ধর্ম। কৈশোর নিত্য বলিয়া কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। 
প্ল্যঃ পরং ন কৈশোরাং। প, পু, পা, ৪৬,৫১1” শ্রীকুষের প্রৌঢত্ব বা বার্ধক্য নাই। কৈশোরে দেহের যেরূপ 
অবস্থ। থাকে, সেই অবস্থাতেই শ্রীরুষণের নিত্যস্থিতি। শ্রীবৃহদভাগবতামৃতের ২1৫।১১২-ক্লোকস্থ “বয়শ্চ তচ্ছৈশব- 
শোভয়াশিতং সদা, তথ! যৌবনলীলয়াদূতম্‌।”» অংশের টাকায় প্রীপাদ সনাতনগো্বামী লিখিয়াছেন “বয়শ্চেতি তৎ 
্রীুষ্ণদ্থদ্ধি পরমাশ্চধ্যমিতি বা, সদা শৈশবশোভয়! পরমসৌকুমাধ্যচাপল্য-শশ্র্দ্গমাদিরূপয়! বাল্যলস্মা। আতরিতমূ। 
তথা সদা ফৌবনলীল়। বিবিধবৈদধ্যাদিরপয়! তদুদ্ভেদভদ্্যা বা আদৃতঞ্চ।_্রীরুক্চ্রে বয়স পরমাম্তর্য শৈশব- 
শোভাবিশিষ্ট_অর্থাৎ পরম সৌকুমাধ্য, চাপল্য, শশুর অন্দ্গম প্রভৃতি বাল্য/্রী্থারা আশ্রিত। তদ্রপ বিবিধ- 
বৈধ্যাদিও সর্বদা যৌবনলীলাকর্তৃক আদৃত ৷” 

অতি মর্্-_অতি প্রে্ঠ) বয়সের সার হইল কৈশোর, ইহা অত্যন্ত প্রিয়; এজন্য কৈশোরকে ‘অতি মধ 
বলা হইয়াছে । নিত্য-কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-অবস্থিতি; প্রকট-লীলায় বাংসল্য ও সখ্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত বাল্য 
ও পৌঁগগুকে তিনি অর্দীকার করেন-_বাল্যভাবে ও পৌগণ্ড-ভাবে আবিষ্ট হয়েন; কৈশোরেই সমস্ত গুণ বিরাজিত 
আছে বলিয়া কৈশোরেই বয়োধর্ের পূর্ণতম-আবির্ভাব, স্থতরাং কৈশোরই ধর্মী; কৈশোরই সমস্ত ভক্তিরসের আশ্রয় 
এবং কৈশোরই নিত্য নূতন নূতন বিলাপ-বৈচিত্রীপূর্ণ। এজন কৈশোরই শ্রেষ্ট, “অতি মর্দ”। “বয়সে! বিবিধত্বেহপি 
সর্ধভক্তিরসায়ঃ। ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্‌॥ ভ, র, সি, দক্ষিণ । ১২৭1৮ 

১০০। ত্ৰিবিধ বয়সে কি ভাবে কোন্‌ বন্ধমোচিত রস শ্রীরু্ আস্বাদন করিলেন, তাহা বলিতেছেন। কৌমারে 
বাংসল্যরস, পৌগণ্ডে সখ্যরস এবং কৈশোরে কাঁন্তারস আস্বাদন করি! রসিক-শেখর রণ সর্ববিধ বয়সের সার্থকতা 
সম্পাদন করিয়াছেন: 

বাৎমল্য-আবেশে-_বাংসল্যভাবের আবেশে; যে ভাবের বশে সম্যক্রূপে পিতামাতার লাল্য ও পাণ্য 
হইয়া থাকিতে হয়, নিজে সর্ববিষয়ে সর্বধা অসমর্থ বলিয়। ( নিজের খাছ/দি সংগ্রহ করা তে! দুরে, মশামাছি তাড়াইতে 
পর্য্যন্ত অসমর্থ বলিয়া) পিতামাতার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়, তাহাই বাংসল্যভাব। শৈশবেই এই 
ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ, যতই বয়স বাড়িতে থাকে, নিজের দেহে একটু একটু করিয়া! শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, 
ততই এই ভাবটী তিরোহিত হইতে থাকে--কৌমারের পরে প্রায়শঃ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । কৈশোরে বাংসলোর (নিজের 
অসামর্থযমিবন্ধন পিতামাতার উপরে সম্যকৃরূপে নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তার ও ইচ্ছার) প্রাধান্য মোটেই থাকেনা । 
্রীকুঞ্চ নিত্যকিশোর, তাহার নিত্যকিশোর-ম্বরূপে বাৎসল্য-ভাবের প্রাধান্য সম্ভব নহে ; কিন্ত প্রকট ক্রমলীলায় কৌমার ও 
পৌঁগণ্ড যথাক্রমে প্রীরুষ্ণ-বিগ্রহে আবির্ভূত হয়, আবার যথাবসরে চলিয়া যায়। যখন কৌমারের আবির্ভাব হয়, গ্রীক্ণও 
তখন কৌঁমার-বরূসোচিত বাংসল্যভাঁবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন (বাখ্যল্য-আবেশে )। এবং বা২সল্য-রস নিজেও 





টি. 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । 





৩২৯ 
রাঁধিকাঁদি লঞা কৈল রাঁসাদি বিলাঁম। কৈশোর-বয়স, কাম, জগত সকল। 
বাঞ্ছ| ভরি আস্বাদিল রসের নির্ধ্যান ॥১০১ 1  বাসাদিলীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


আস্বাদন করেন, বাঁংসল্য-রসের ভক্তবর্গকেও আব্বাদন ক্রান। যে ভাবটা নিত্যস্থায়ী নহে, কিছুকালের জন্য মাত্র 
আবিভূতি হয়, সেই ভাবটাই আবেশের ভাব-_আবেশ নিত্য্থায়ী হয় না। এুমলীলায় কৌমার নিত্য নহে বলিয়া 
কৌমারোচিত বাৎসল্যও ক্রমলীলায় নিত্য নহে--আবেশ মাত্র। তাই বলা হইয়াছে--“বাৎসল্য আবেশে ।” 
পৌগণু-স্দ্ধেও ও কথা; পোগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সধ্য-ভাবের আবেশ । 

কৌমার সফল--যে বয়গের যে ভাব, সেই ভাবটার আস্বাদনেই সেই বয়সের সফপতা। কৌমারের 
আস্বান্ত বাৎসন্য-_( নিরাশ্র শিশুরূপে মাতাপিতার শ্লেহ আস্বাদন করা)) ক্রমলীলায় কৌমারে তাহা আস্বাদন 
করিয়। তিনি ঝোঁমারকে সফল বা সার্থক করিয়াছেন । এইরূপে পৌঁগণ্ডেও সখ্যরস আস্বাদন করিয়া পৌগণডকে সফল 
ও সার্ক করিয়াছেন। সখাঁবল_সখার সংহতি; সখাঁ-সমৃহ। স্ুবলাদি সধাগণের সঙ্গে সখারপ আস্বাদন 
করিয়! রী পৌঁগণ্ডকে সফল করিয়াছেন। বাংসল্যই যে কৌমার-বহসোচিত রস এবং সখ্যই যে পৌগগ্-বন়্সোচিত 
রস, তাহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন_“উচিত্যাত্তত্র কৌমারং বন্তব্যং বসলে রসে। পৌগণ্ত প্রেয়সি তথা 
তত্বখখেলাদিযোগত:॥ দক্ষিণ । ১1১৫৯ 

১০১। শ্রীরাধিকাদি গোপবধূগণের সঙ্গে রাসাদি-লীলা-বিলাস করিয়া রসিক-শেখর প্রীরুঃ যথেচ্ছভাবে 
রস-নির্যাস আস্বাদন পূর্বক তীঁহার কৈশোরকে সফল করিয়াছেন। কাস্তাগণের সঙ্গে মধুরতাবই কৈশোর-বয়সোচিত 
ভাব এবং মধুর-রসে কৈশোর-বয়সই শ্রেষ্ট । “শ্ৈষ্মুজ্ছল এবাস্ত কৈশোরন্ত তখাপ্যদঃ | ভ, রঃ সি, দক্ষিণ। ১১৫৯৮ 

রাধিকাদি__্রীরাধা ললিতা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ। ইহারা মধুর-ভাবের পরিকর। রাসাদি-বিলাস-- 
গ্রীরাসলীল| প্রভৃতি মধুর-রসাত্মক-লীলাবিলাস। বাঞ্ছাভরি_ইচ্ছানুরূপ, যথেচ্ছভাবে। রসের নির্ধ্যাস_- 
রসের সার ; অন্যান্য সকল রস হইতে ম্ধুর-রস শেষ বলিয়া মধুর-রসকেই রসের নিধ্যাস বলা হইয়াছে। 

১০২। অন্তান্ত লীলা হইতে কৈশোর-বয়সোচিত-লীলা শ্রেঠ বলিয়া এবং কৈশোর-বয়যোচিত-লীলার 
মহিমাবর্ণনই এই প্রকরণের উদ্দেন্ট বলিয়া ও লীলা! সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, রাসাদি-লীল! দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ 
কৈশোর-বয়সকে) কামকে এবং সমস্ত জগতকে সফল করিয়াছেন । $ 

রাঁসাদিলীলায়--পরে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের একটাতে (ফোহপি কৈশোরকবয়ঃ ইত্যাদি 
গ্লোকে ) রাসলীলার এবং অপরটীতে (বাচা স্থচিতশর্বদী ইত্যাদি গ্লোকে) কুঝ্ক্রীড়ার কথা বল! হইয়াছে; 
সুতরাং রাঁসাদিলীলা-শবে রাসলীলা, কুঞ্জক্রীড়া এবং কুঞ্জক্রীড়ার উপলক্ষণে দানলীল, নৌকাবিহারাদিই স্থচিত 
হইতেছে। এই সমস্ত লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়স, কাম ও জগতকে সবল করিয়াছেন। 

রাঁসাদিলীলায় কিরপে কৈশোরবয়স, কাম ও জগৎ সফল হইল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক 

কৈশোরবয়স-কৈশোর-বয়্স যখন কোনও রমণীকে আয করে, তখন নিজের প্রতি অমুরাগবান্‌ 
রূপণুণসম্পন্ন কোনও বিদ্ধ যুবকের সঙ্গলাভের নিমিত্ত সেই রমণীর ইচ্ছা হয়। আবার ইহা যখন কোনও 
পুরুষকে আশ্রয় করে, তখন নিজের প্রতি অন্থরাগব হী রূপগুণ-সম্পঙ্জা কোনও বিদপ্কা তরুণীর সঙ্গ-লাভের নিমিত্তই 
তাহার লালসা জন্মে । তাহা হইলে বুঝা গেল, পরস্পরের প্রতি অমুরাগযুক্ত রূপগুণসম্পন্ন বিদগ্ধ যুবক-যুবতীর 
মিলনের স্পৃহা! হইল কৈশোর-বয়সের কার্য । পরস্পরের সঙ্গহুখ-লাভই এই মিঙসন-স্পৃহার ৯ । সুতরাং 
তাদৃশ যুবক-যুরতীর মিলনের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈচিত্রের অভিব্যন্ত যে স্থানে 
এবং তাহার পূর্ণতম আস্বাদনের সম্ভাবনা ও সুযোগ থে স্থানে, সেই স্থানেই কৈশোর-বয়সের সফলতা । মিলন- 
সুখের অসমোর্দ্ধ বৈচিত্রী এবং তাহার পূর্ণতয আস্বাদনের নিমিত্ত নায়ক ও নায়িকার মধ্যে নায়কোচিত ও 


৪২ 


1 যা 


৩৩০ আআচেতন্যচারতাহৃত। | ৪থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃগা-তরঙ্গিগী টীকা। ks 
নায়িকোচিত রূপ-গুণীদিরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি অপরিহার্য্য। কিন্তু প্রাকৃত-অগতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মধ্যে 
তাহ। অসম্ভব) কারণ, প্রাক্কৃত নায়ক-নায়িকার রূপ-গুণাদি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ এবং অচিরস্থায়ী ; তাই তাহাদের 
দেহে কৈশোরের অবস্থিতিও অচিরস্থায়ী তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে অঙ্রাগ, তাহাও শ্বন্থখ-বাশনামূলক এবং 
মোহজ) স্বাভাবিক নহে । তাহাদের মিলনে কৈশোর সফলতা! লাভ করিতে পারে না; কারণ, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন 
সুখ নাই--নাল্লে স্ুখমন্তি । সুতরাং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার মিলনে কৈশোর-বয়গের সফলতা অসম্ভব । 
অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবংম্বরূপ-সমূহের এবং তাঁহাদের প্রেয়সীগণের রূপ-গুণাদি নিত্য, তাহাদের শ্াবিগ্রহে 
কৈশোরও নিত্য অবস্থান করিতে পারে) তাহাদের রূপগুণাদিও অপরাপরের রূপগুণাদি অপেক্ষা সর্ববিবয়ে শ্রেষ্ঠ ; 
ভগবৎ-গ্রেয়পীগণ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীর অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি অন্থরাগও 
স্বাভাবিক এবং বিষয়মুখী, আশরয়মুখী নহে। সুতরাং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে ভগবশস্বরূপ-সমূহের ও ভগবংপ্রেয়সীগণের 
আশরয়েই কৈশোর-বয়সের সফলত! সম্ভব । ভগবৎ্ম্বর্ূপ-সমূহের আশ্রয়ে সর্বত্র কিঞ্চিৎ সফলতা সম্ভব হইলেও, 
সফলতার পরাকাষা সর্বত্র সম্ভব নহে; যে স্বরূপে রূপগুণাদির অসমোর্দ্ধ-অভিব্যক্তি, সেই স্বরূপের আশরয়েই কৈশোরের 
পুর্ণতম সাফল্য । অনন্ত ভগবংস্বরূপের মধ্যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেই রূপগুণাদির অসমোদ্ধ অভিব্যক্তি; তাঁহার রূপগুণে 
নারায়ণাদি অন্তান্ত ভগবংস্বরূপ তো আকৃষ্ট হইয়াই থাকেন, স্বয়ং প্রীকুষ্ণও নিজের রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। 
“কূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। ২৷২১৷৮৬৷” “কোট ব্রস্মাণ্ড পরব্যোম, 
তাই। যে স্বরূপগণ, ত! সভার বলে হরে মূন। ২২১/৮৮॥৮ শ্রীকষ্চের রূপের কথা শুনিয়া নারায়ণের বক্ষো- 
বিলাসিনী লক্ষ্মীরও চিত্তঢাঞ্চল্যের উদয় হুয়। পপতিব্রতা-শিরে।মণি, যারে কহে বেদবাণী, আবকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ 
২৷২১৷৮৮ ॥” বোদধ্বী-নবতারুণযাদি সমস্ত নায়কোচিত গুণের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ব্রজেন্দ্রননান শ্রীক্বষ্ণে ; তাই “ব্রজেন্দ্রনন্ন 
কৃষঃ__নায়ক-শিরোমুণি। ২২৩৪৫ ॥৮ 
আরার সমস্ত ভগবদ্ধামে ভগবৎস্বরূপ-সমৃহের যে সমস্ত প্রেয়সী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্যাদি 
' মকল বিষয়েই ব্রজগোপীগণ শ্রেষ্ঠ) কারণ, নিখিল-ভগবৎকান্তাগণের মধ্যে একমাত্র ব্রজগোগীগণই “লোকধর্শ 
বেদধর্্ম দেহ্ধর্শী কর্্ম। লজ্জা ধৈৰ্য্য দেহন্ুখ আত্মন্ুখমৰ্শ্ম ॥ ছুস্তযজ-আধ্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে 
যত তাড়ন ভংসন ॥ সর্বত্যাগ করি করেন কৃষ্ণের ভজন । কৃষ্চসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১1৪1১৪৩--১৪৫|৮ 
শ্রী₹ফে তাঁহাদের অনুরাগ এতই অধিক যে, "আত্মন্থুখছূঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্কস্থখহেতু চেষ্টা 
মনোব্যবহার ॥ কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণনখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১1৪1১৪০৯1৫০ ॥” 
তাহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, বৈকুঠের লক্্রীগণের, এমন কি দ্বারকা-মহিমীগণের প্রেমও 
ততদুর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই; তাই, শীকুষ্ণ-মাধুর্য তাহারা যেরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, দারকা- 
মহিধীগণও তন্রপ পারেন নাই; তাই “গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্” ইত্যাদি (ভা, ১০1৪৪।১৪ ) ্সোকে দ্বারকা- 
মহিষীগণও ব্রজগোপীগণের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সমস্ত ভগবতপ্রেয়সীগণের মধ্যে একমাত্র গোপীগণের 
সম্বদ্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন__"সহায়! গুরবঃ শিষ্য! ভূজিয্য! বান্ধবাঃ স্রিয়ঃ । সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ 
কিং মে ভবস্তি ন॥--সহায়, গুরু, বান্ধব প্রেয়সী । গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্ত। সখী দাসী ॥ ১1৪।১৭৪ ৮ 
যে নায়িকার গুণে নায়ক যত বেশী মুগ্ধ, সেই নায়িকাতেই নায়িকোচিত গুণের তত বেশী অভিব্যক্তি । ব্রজগোপী" 
দিগের গুণে শ্রীকৃষ্ণ এতই মুগ্ধ হইয়াছেন যে, “কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পুর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভে, কৃষ্ণ 
তারে ভজে তৈছে॥ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে । ১1৪1১৫১-৫২ “ন পারয়েইহং নিরবগ্যনংযুজাং” 
ইত্যাদি (ভা, ১০1৩২২২) শ্লোকে সর্বশক্তিমান্‌ শ্রীকষ্ণ নি মুখেই গোপীদিগের সেবার অঙ্রূপ সেবায় নিজের 
অগামথ্য খ]াপন করিয়। তিনি সর্বতোভাবে তাহাদের প্রেমের বহুত! স্বীকার. করিয়াছেন। এ সমস্ত কারণেই 
বলা! হইয়াছে “ব্রজা্গনাগণ আর কান্তাগণ সার। ১1৪।৬৫1__সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে ব্রজা্নাগণ শ্রেঠ ।” এই 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীকা । 

ভ্রজান্ধনাগণের মধ্যে আবার “উত্তম--রাধিক!। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্কাধিকা। ১1৪।১৭৬] সর্বগোপীবু 
টৈবৈক| বিষ্ণোরত্যস্তবল্লভা। ল, ভা, উ, ৪*। সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, বৈদস্থীতে শ্রীরাধিকা সমস্ত রৃষ্তকান্তাগণের 
শিরোমণি । “দেবীকুষ্ণমন্্ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ধলক্মীময়ী সর্ধকাপ্তিঃ সম্মোহিনী পর1॥” “অনন্ত 
গুণ শ্রীরাধার পঁচিশ গ্রধান। যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ ২২৩৪৭ |” শ্রীরাধার প্রেম এতই উত্বর্ষ 
লাভ করিয়াছে যে, সেই প্রেম পুর্ণানন্দময় পূর্ণতত্ব স্বয়ং ভগবান্‌ রীকুষ্ষকে পর্যন্ত উন্মত্ত করিয়া তোলে; স্বয়ং শ্রীকৃষই 
বলিয়াছেন--“আমি হই রসের নিধান॥ পূর্ণানন্দম আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় 
উন্মত্ত ॥ ন! জানি রাধার প্রেমে কত আছে বল। যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥ রাধিকার প্রেম_গুরু, 
আঁমি-__শিষ্য নট । সদা আম! নানানুত্যে নাচার উদ্ভট ॥ . ১1৪।১০৫--৯০৮]৮ আরীরাধিকাতে নায়িকোচিত 
গুধসমূহের পূর্ণতম বিকাশ ; তাই “নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ ২২৩.৪৫ ॥” 

রীকুঞ্চে নায়কোটিত গুণের পূর্ণতম বিকাশ, আর শ্রীরাধায় নায়িকোচিত গুণের পূর্ণতম বিকাঁশ। 
“নায়ক-নায়িক! দুই রসের আলঙ্বন। সেই-ছুই-শরে্_রাধা, ্রজেন্দ্নন্দন ॥ ২1২৩৪৮।৮ নায়ক-নায়িকাকে 
অবলম্বন করিয়াই কৈশোর-বয়সোঁচিত রসের স্ফুরণ হয়; সুতরাং নায়ক-খেষঠ ব্রজেন্দ্-নন্দনের সঙ্গে নায়িকা-শ্রেষ্টা 
প্রীরাধার মিলনে যে কৈশোর-বয়সোচিত রসের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব হইবে, স্থতরাং তাহাদিগকে আশয় করিয়! 
কৈশোর বয়সও যে পূর্ণতম সাফল্য লাভ করিবে, তাহা সহজেই অন্থমিত হইতে পারে । 

য|হাহউক, উপরোক্ত আলোচনা! হইতে বুঝ! গেল, প্রাকৃত জগতের কথ! তে দুরে, অপ্রাকৃত ভগবন্ধাম-সমূহও 
নিগিল-রমণীগণের মধ্যে ত্রজ্গদেবীগণ শ্রেষ্ঠ, ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার প্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ; এবং নিখিল পুরুষগণের 
মধ্যে ্রজেন্্রনন্দন শ্রী সর্বশ্রেষ্ঠ । সুতরাং সমন্ত ভগবহ-স্বক্ূপ ও তত্ততগ্রেষসীগণের লীলার মধ্যে গোপান্বনাগণের 
সপে শ্রীকুষের রাঁসাদিলীলা সর্বশ্রেঠ-_ইহা সং প্রীকৃষ্ই নিজ মূখে ব্যক্ত করিয়াছেন। “যান্তি ষ্পি মে প্রাজ্যা 
লীলাস্তাত। মনোহরাঃ । ন হি জানে স্বৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥ ল, ভা, কঃ ৫৩১। ধৃত বৃহদবামূনবচন ॥-- 
যদ্যপি আমার নানাবিধ মনোহারিণী প্রচুর লীল! বিদ্যমান আছে, তথাপি রাসলাল! স্মরণ করিলে আমার মন যে 
কীদৃগ্‌ ভাবাপন্ন হয়, তাহা বল! যায় না ।» রগানাং সমূহ! রস: রাঁসলীলায় সমস্ত রমের উৎস প্রমারিত হয়, 
এক্স্যই রাঁসলীলা সর্বেষ্ঠ । এই রাঁসলীলায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই (নায়ং ভিয়োইঙ্গ ইত্যাদি ভা, ১০1৪৭1৬০ |), 
ছবারকা-মহিষীদিগের অধিকারের কথাও শুনা যায় না) একমাত্র শ্ররাধিকা এবং তাহার কায়ব্যৃহরূপ! ব্রজদে বীগণেরই 
এই রাসলীলায় অধিকার (সমাক্‌ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ২৮৮৫ ॥)। 
সৌন্দধ্য-মাধুধ্য-বিলাগ-বৈদগ্াদিতে নিখিল-রমণীকূলের শিরোমণি নিত্যকিশৌরী ব্রঞ্জানাগণের সদে, নিখিল-পুরুষ- 
কুল-শিরোমণি নিত্যকিশোর ব্রজেন্্-নন্দনের রাঁস-লীলাতেই নিখিঙ্গ-বিলাস-বৈচিত্রীর এবং নিখিল-রস-বৈচিত্রীর 
নির্ধাধ পূর্ণতম অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে; ক্ুৃতরাং কৈশোর-বয়স শ্রীকৃষ্ককে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলাতেই 
সার্থকতাঁর পরাকাষ্ঠী লাভ করিতে পারে ; অন্ত-ধামের অন্-লীলার ( প্রারুত নায়ক-নায়িকার আশ্রয়ের কথা তো দূরে ) 
আশ্রয়ে নায়ক-নায়িকার উভয়ের মধ্যে রূপ-গুণ-বৈদগ্্যাদির পূর্ণতম বিকাশের অভাব। আবার রাঁসলীলা ব্যতীত 
অন্য লীলায় ব্রজান্দনাদিগের ন্যায় কোটি কোটি রমধীরত্বের সহিত যুগপৎ মিলনের জম্ভাবনা থাকেনা বলিয়াও, কৈশোরের 
অন্থরাগবতী-প্রেয়সী-স্দ-স্পৃহা চরম-চরিতার্থতাঁ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং রাস-লীলাতেই কৈশোরের 
৮5 নায়কই শ্রেষ্ঠ (বিদপগ্ত, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীর-ললিত 
বলে; ধীর-ললিত নায়ক প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া থাকেন )। আর নায়িকাগণের মধ্যে ৪, নায়িকাই 
শ্রেষ্ঠ (কান্ত যীহার অধীন হুইয়া সতত নিকটে অবস্থান করেন, সেই নায়িকাকে বায! বলে )। ভিডি এরপ 
নায়ক-নায়িকার পক্ষেই কৈশোরের একান্ত স্পৃহীয় হচ্ছ ও নিরবচ্ছির সম দম SAS 
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৩৩২ শ্ীশীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীকা। : 

শর্করী” ইত্যাদি বুগ্জক্ীড়াবিষয়ক-গ্লোকে শ্ীরাধাগোবিপের  শবচ্ছ বিহারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কৈশোরের শঙ্ছন্দ-বিহার, 
বাসনার চরিতার্থত| দেখাইয়াছেন। 

কাঁম__রাসাদি-লীলাছার! শরীর্বষ্ণ কামকেও সফল করিয়াছেন। : কামের তাৎপর্য স্ুখ-ভোগে ; যেখানে 
সুখভোগের পরাকাষ্ঠ!, সেইখানেই কামের পূর্ণ-সফলতা। জগতের প্রাকৃত কাম পশ্বাচার-বিশেয ; তাহাতে আপাততঃ 
যাহ! স্থখ বলিয়া মনে হয়, তাহাও দুঃখ-সঙ্গুল, অথবা পরিণামে ছুঃখময়। আবার গ্রাকৃত জগতে কাহারওই সকল 
বাসনা পূর্ণ হয় না) যতটুকু পূর্ণ হয়, ততটুকু যথেষ্ট ভোগ . করিবার সামথ্যও প্রাকৃত জীবের নাই__কারণ, ভোগে 
প্রাকৃত জীবের অবসাদ আসে। স্থৃতরাং প্রাকুত-জগতের ছুংখসঞ্গুগ ক্ষুদ্র সুখের উপভোগে কাহারও কাম ব| 
ম্খভোগের বাসনাই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না । ' অগ্রাকৃত ভগবদ্ধামের লীলায় সুখ-বিধ্বংসি দুংখের সংঘাত 
নাই, সুতরাং সেই আনন্দময়ী লীলায় কাম চরিতার্থত লাভ করিতে পারে। সে সমস্ত লীলার মধ্যেও আবার যে 
লীলা__অন্যের কথা তে দূরে, পূর্ণতম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বাপেক্ষা মনোহারিণী, সেই লীল[তেই কামের ঢরিতার্থতা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। রাসলীলাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষ। মনোহারিণী লীল1) এই রাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ রসের অনন্ত-বৈচিত্রী 
্বচ্ছন্দভাবে আস্বাদন করিয়াছেন; স্থুতরাং শ্রীনুষ্ণকে আশ্রম করিয়া রাসাদিলীলাতেই কাম সাফল্যের পূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে। 

অথবা-শ্ত্রী-পুক্রষের স্গম-স্পৃহাই কাম। পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবক-যুবতীর নিশ্চিন্ত 
ও নিঃসঙ্কোচ মিলনে কাম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে--যদি সেই মিলনে কাম ক্রমশঃ ক্ষীণ না হুইয়া উত্তরোত্তর 
উল্লাস প্রা হইতে পারে । প্রাকৃত নায়ক-নায়িকাকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস প্রার্থ হইতে পারে না, বরং ক্রমশঃ 
ক্ষীণতাই ঁ হয়। কারণ, প্রাকৃত জীবের দেহস্থ ধাতৃবিশেষই কামের আশ্রয়; সেই ধাতুক্ষয়ে কাম ক্রমশঃ ত্রিয়মাণ 
হইয়া যায়, ক্ষীণত! লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃত জীব বিকার-বিশিষ্ট বলিয়া তাহার দেহের ভোগোপযোগিনী 
অবস্থা অচিরস্থায়িনী; কাজেই প্রাকৃত জীবকে আশ্রয় করিয়া কাম উল্লাস গ্রা্থ হইতে পারে না, সুভরাঁং চরিতার্থতাও 
লাভ করিতে পারে না) বরং কমি-ক্রেদাদিপুরিত দেহের সম্পর্কে কলুষিত হইয়াই যায়। 

শরৃষ্ণকে আশয় করিয়া কাম, আনন্দ-চিন্সয়-রস-প্রতিভাবিত! ব্রজদেবীগণের স্ম্পৃহারূপে প্রকটিত হইয়াছে। 
ত্রঅদেবীগণ শ্রীকষেরর স্বরূপ-শক্তি হলাদিণীর মূর্ভ-অভিব্ক্তি।  সচ্চিগানদদ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার আনন্দ-দায়িনী 
শক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবীগণের সম্পর্কে আসিয়া কাম নিজের স্বভাব ফিরাইয়া পবিত্র হইয়াছে প্রাকৃত জগতে কাম 
যাহাকে আশ্রয় করে, নিজের সুখের নিমিত্তই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তোলে; কিন্তু যে কেবল নিজের সুখই চাহে, 
সে কখনও সুখ পাইতে পারে নাঁ। তাই প্রাকৃত জগতে কাম স্চগ হইতে পারে না, বরং স্বন্ুখান্ুসগ্ধানের সম্পর্কে 
যাইয়া কলুষিত হুইয়াই যাঁয়। কিন্তু আনন্দ-ঘন-বিগ্রহ শ্রীকষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দদায়িনী শক্তির সংশ্রবে আসিয়া কাম 
তাঁহার আনন্দ-দাগ্সিকা বৃত্তির সহিত তাদাত্য লাভ করিয়াছে এবং তাই. আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া 
আনন্দদানের জন্যই ব্যগ্র হইয়াছে যাহার সহিত মিলনের আঁকাজ্জা জন্মাইতেছে, তীহার স্থখের নিমিত্তই নিজের 
আশরয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেনীগণের আশ্রয়ে কাম এইরূপে পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং 
চরিতার্থতা লাভেরও যোগ্য হইয়াছে । কারণ, যাহার সুখের জ্রন্য যে ব্যগ্র, তাহার চেষ্টাই থাকিবে তাঁহাকে সুখী 
করা) ইহাই স্বাভাবিক । কাম ্রীরুষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ব্র্জদেবীগণের সছিত সঙ্গের স্পৃহা প্রকে চিত্তে জাগাইয়। 
দেয়-_কেবল ব্রজদেবীগণের সুখের নিমিত্ত; তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ইচ্ছাই হইবে ব্রজদেবীগণকে সুখী করিতে; 
আবার ব্রজদেবীগণকে আশ্রয় করিয়াও কাম তাঁহাদের মধ্যে; শ্রীষ্ণ-সঙ্গমের স্পৃহা! জাগাইয়া দেয়_-ফেবলমাত্র 
শ্রীকষ্ণ-হুখের নিমিত্ত: তাহারা আনন্দ-দায়িনী-শক্তি, তাহারা যথেচ্ছভাবে শ্রীক্ষ্জকে সুখী করিতে পারেন; আবার 
গ্ররুষ্ও মৃত্তিমান্‌ আনন্দ__রসস্বরূপ; তিনিও য্থেচ্ছভাষে ব্রজদেবীগণকে আনন্দ দান করিতে পারেন। এইরূপে 
উভয়ের আশ্রয়েই কাম দ্বীয় সফলতা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে । : 
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তথাহি বিষুঃপুরাঁণে (৫১৩1৫৯)-- 
গোহপি কৈশোরকবযো মানয়ন্‌ মধুস্থদনঃ | 


রত কহ নি তত ৬৮২০০০০৮০০2 


রেমে স্ত্ীরত্ুক্টস্থ: ক্ষপান্থ ক্ষপিতাঁহিতঃ ॥ ১৫ ॥ 
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স্লোকের সংস্কৃত টাকা! 
ক্ষপিতাঃ প্রণাশিতাঃ অছিতাঃ শত্রবঃ যেন এতেন নিশিন্তত্বং ধ্বনিতম্‌ । চক্রবর্তী । 
ক্ষাপতৎ বিনাশিতং অহিতং জগৃতাং অগুভং যেন সঃ, এতেন জগদপি সফলীচকার ইত্যর্থ:। সঃ ঈদ্বশঃ 
মধুস্থুদনঃ ভ্রঙাঙ্নাধরমধু-লুঠঠক: শ্রীকৃষ্ণ অপি, “কৃষ্ণং গোপাঙ্রনা রাত রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ” ইতিবিষ্ণুপুরাণোক্তবচনা- 
জ্যারেণ যথ। গোপাদদনাঃ কষ্ত রময়ন্তি স্ম তধা মধুস্থদনোহপি কৈশোরক-বয়ঃ কৈশোরং মানয়ন্‌ সফলীকূর্কান্‌ দ্রীরতুকুটস্থঃ 
দ্রীরত্বানাং গোপীনাং কুটেষু সমৃহেযু স্থিতঃ সন্‌ ক্ষপান্ু'শারধীযনিশান্থ রেমে ॥১৫॥ 











গৌর-কৃপা-তর 

বাস্তবিক, ত্র্দেবীগণ ও পীর যে পরস্পরের লহিত মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহা কামের কার্য নহে 
তাহাদের পরম্পরের প্রতি যে গ্রীতি, সেই গ্রীতিরই ইহা কার্দ্য বা অনুভাব। বাঁৎসল্যরসের ভক্তগণ-বিষয়ে প্রীকুষ্ণের যে 
প্রীতি, সেই প্রীতির প্রভাবে নিথিলৈশ্বর্যের অধিপতি হুইঘ্াও যেমন শ্রীকুষ্ঞ নবনীত-চৌধ্যে প্রবৃন্ত হয়েন, পূর্ণকাম হইয়াও 
যেমন তাহার স্তগ্ত-পাঁনের ইচ্ছা! জন্মে, আবার শ্রীকষ্কবিষ়ক বাংসল্য-প্রেমের প্রভাবে যেমন পূর্ণকাম শ্রীরুষ্ণকে 
স্তন্যদানের নিমিত্তও যশোদামাতার ইচ্ছা অন্মে+-তদ্রপ প্রেমসীগণবিষযক প্রেমের প্রভাবেই, আত্মারাম হইয়াও 
প্রেয়সীগণের সহিত রমণের নিমিত্ত শ্রীক্ষ্ের স্পৃহা জন্মে এবং শ্রীরঞ্জবিষয়ক মধুর প্রেমের প্রভাবেই নিজেদের 
দেহ-সঙ্গমদ্ধারা আত্মারাম প্রীুষককে নবী: করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণের স্পৃহা জন্মে । এই সমন্তই গ্রীতির কার্য 
কামের কাধ্য নহে; প্রীরঞ্জ ও ক্রজ্রদেবীগণের বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া কামও এ গ্রীতির আশয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে এবং ও গ্রীতির সহিত তাদাত্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই 
প্রীতি নিত্যা এবং ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মান! বলিয়া কখনও ক্ষীণ হর না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাস প্রাপ্ই হইয়া থাকে: 
সুতরাং এই প্রীতির আশ্রিত ও তাহার সহিত তাদাত্মা প্রাপ্ত কামও কখনও ক্ষীণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উল্লাসই 
প্রাপ্ত হইতে থাকে । অধিকস্ত, কাম কৈশোরেরই মুখ্যাবুত্তি) সুতরাং যাহাতে কৈশোরের সফলত!, তাহাতেই 
কামেরও সফলতা । শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-দীলার যে ঘে কারণে কৈশোরের সফলতা, দেই সেই কারণে কামেরও 
সফলতা । তাই বলা হইয়াছে, রাঁসাদিলীলায় কাম সম্যক সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 

জগৎ সকল-_বিধাতার সমুদয় সুই । শ্রীনুন্দাবনের রাদাদিলীলাদ্বারা বিধাতার সু সার্থক হইয়াছে। 

জীব জগতে আসে সুখের নিমিত্ত; জগতের স্থই-বৈচিত্রীও জীবের নিমিত্বই) সষ্ট-বৈচিত্রী ছারা 
অগদ্বাসীর সুখসম্পা্দিত হইলেই সর সার্থকতা বিধাতার "সথ্ট সাধারণতঃ জগতের জীবসাধারণের স্ুখেরই 
উপকরণ । কিন্তু জীব স্বরূপে হুর; জীবের সৌন্্য-বোধও ক্র, সৌন্দর্য্য উপভোগের সামর্থাও ক্ষুদ্র ; সুতরাং কট 
বৈচিত্রের সদ্ব্যবহার জীবের হাতে অসম্ভব । প্রাকৃত জীবের হাতে পড়িয়! বিধাতার স্থষ্টি-বৈচিত্রা যেন অনাদূত ও 
অবজ্ঞাতই হইতেছিল। শ্রীরাধাগোবিন্দের আবির্ভাবে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম যখন ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল, তখন সর্কপ্রথমে 
বিধাতার স্থষ্ট পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলের স্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ হইল; আর রাসাদিলীলায়, বিধাতার সষ্ট শারদ-পৃণিম|, 
কাব্যকথার আশ্রয়তৃতা রজনীসকল, উৎফুল্ মল্লিকা-কুহমাদি, ফল-পুষ্পভারাবনত বুন্দাবনের বৃক্ষরাজি, ফুল্পকুসুমান্ডীর্ণ 
কুপ্সমূহ_ ইত্যাদি যত কিছু বিধাতার হৃষ্ট সুখোপকরণ ছিল, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের স্পর্শে সে সমন্তই স্পর্শমণি-ন্ায়ে 
চিন্সয়ত্ব লাভ করিয়া সপরিকর পকৃষ্চকর্তৃক সমাদৃত, হইল, তাহাদের রাসাঁদিলীলার উপকরণরূপে গৃহীত হইল 
শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর, ব্রজ্দেবীগণ রসিক1-শিরোমণি) তাহাদের লীলার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া বিধাতার সষ্ট 
সুখ-সন্তার-বৈচিত্রী যে পুর্ণ সার্ঘকতা.লাভ করিয়াছে, তাহ বলাই বাহুল্য । 

স্লো ১৫। অন্য কষপিতাহিত; € 
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মাছি 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
কৈশোরক-বয়ঃ (কৈশোর-বয়সকে ) মানয়ন্‌ (সম্মানিত করিয়া সফল করিয়া) প্রীরত্র-কুটহ্ঃ (শ্ত্রীরত্বদিগের মধ্যে 
অবস্থিত থাকিয়! ) ক্ষপাস্থ ( রাত্রিমূছে ) রেমে (রমণ করিয়াছিলেন )। 

অনুবাদ । অশুভ-বিনাশকারী সেই মধুস্থদন শ্ীকও কৈশোর-বয়সকে সফল করিয়া! স্ত্রীর্-সমৃহের 
( গোপক্ুন্দরী দিগের ) মধ্যে অবস্থিতিপূর্ববক বহু রাত্রিতে রমণ করিয়াছিলেন | ১৫ । 

বিষুঃপুরাণোক্ত রাস-বর্ণনী হইতে এই গ্লোকটা উদ্ধত হইঘাছে। শ্রীরুষ্চ রাস-লীলাদ্বারা যে কৈশোর বয়স 
এবং জগতকে সফল করিয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকদ্বার! দেখান হইয়াছে। কৈশৌরক-বয়ঃ__কৈশোর-বয়স। 
মানয়ন্‌-_সম্মানিত করিয়া (কৈশোর বয়সকে )। যে যাহা চায়, তাহা দিয়া তাহাকে গ্রীত কর।তেই তাহার 
সম্মান প্রকাশ পায়। কৈশোর বয়স চায় প্রেয়্সীদিগের সঙ্গস্থখ ) শ্রীক্চ তাহার কৈশোর বয়সকে প্রেয়সী-সঙস্থথ 
সম্যক্কূপেই দান করিয়াছেন অর্থাৎ কৈশোরে তিনি প্রেয়সীদিগের সঙ্দ-সুখের অনন্ত বৈচিত্রী আম্বাদন করিয়া তাহার 
কৈশোর বয়সকে সার্থক করিয়াছেন। কি উপায়ে তিনি এই সুখবৈচিত্রী আস্বাদন করিলেন-_রেমে,' শ্রীরত্বকূটস্থঃ, 
ক্ষপাস্থ, মধুস্থদন ও অপি শব্দসমূহ ছার] তাহ! ব্যঞ্তিত হইয়াছে। রেমে-শ্রীকুষ্খ রমণ করিয়াছিলেন) পূর্ববর্তী 
শ্লৌকসমূহ হইতে জানা যায়_স্থান এবং কাল উভয়ই রমণের উপযোগী ছিল--শরতকাল, নির্মল আকাশ, তাতে 
ূর্ণচ্্র, মনোরম বৃক্ষ-লতাশোভিত বনরাজী, বৃক্ষ-লতায় প্রক্ষুটত কুসুম, কুমুদ-কহলার-পদ্মশোভিত সরোবর, কুস্থমিত 
বনরাজি ও স্বচ্ছ সরোঁবরের উপর দিয়! জ্যোৎস্নার তরঙ্গ গলিত-রহ্গত-ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, ফুলকুস্থুমের 
সৌরভ বহন করিয়া মৃদ্মন্দ পবন: ইতস্ততঃ সঞ্চণণ করিতেছে, মধুকর-বুন্দের মৃতু গুজনে কর্ণবিবরে অমৃত সিঞ্চিত 
হইতেছে । এ সমস্তের মাধুধ্য এবং উন্মাদনা অনুভব করির! ্রীরুধ্ণ গোপস্ুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত অভিলাষী 
হইলেন, সুমধুর বেণুধ্বনিযোগে তিনি গোপন্ুন্দরীদিগকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আসিরা উপস্থিত হইলেন, 
প্রেমোন্মত্তাবস্থায়। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের তুলনা তীহারাই_চন্দ্রের জ্যোৎস্!, স্বর্গের অমৃত, কমলের হাসি_সসন্তই 
তাঁহাদের সৌন্দ্য-মাধুর্য্যের নিকটে পরাভূত ॥ তাতে আবার তাহার! প্রেমাদ্ধা__বেদধর্শ, লোকধর্ম, স্বজন, আধ্যপথ__ 
সমন্তে জলাঞ্জলি দিয়া শীকবষ্ণকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তীহাতে সম্যক্রূপে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন-_এরূপ প্রেমবিহ্বলা 
অসমোর্ধ-মাধুর্যবতী গে।প-কিশোরী একজন নয়, দুজন নয়, দশজন নয়, বিশজন নয়_-শত শত, সহ সহ, 
কোটি ফোট শ্রীক্ষ্ণ-সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনন্ত গোপী কান্তারসের অনন্ত বৈচিত্রী উল্লসিত করিয়া! শ্রীকৃ্চকে 
আস্বাদন করাইতে উপস্থিত। এই সমস্ত রমণীরত্বে পরিবৃত হইয়া (ত্রীরত্বকুটস্থঃ) শ্রীরুষ্চ তাহাদের সহিত 
রমণ করিয়া কৈশোরকে সফল করিতে লাগিলেন। মধুসূদন-_্রীকষ্ং এই সমস্ত সৌন্দর্্য-সার-খিগ্রহতুলা! 
গোপনুন্দরীদ্দিগকে আলিঙ্গনার্দিতে আবন্ধ করিয়া তাহাদের অধর-মধু লুঠন করিতে লাগিলেন । ক্ষপাস্থ 
রাত্রিসমূহে। রাত্রিই কাস্তাগণের সহিত বিহারের উপযুক্ত সময়; এক রাত্রি দুই রাত্রি নয়, বহু রাত্রি ব্যাপিয়া গ্রীক 
তাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। অপি-__মধুস্দন শ্রীকৃষ্ণও রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী শ্লোকে উক্ত 
হইয়াছে “তা বাধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভি্র্তৃভিম্তথ৷ ৷ কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়স্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥_-পিতা, ভ্রাতা ও 
পতিগণ কর্তৃক নিবারিত! হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া! গোপার্গনাগণ কষ্টের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । বিষ্ণুপুরাণ । 
৫1১৩,৫৮/৮  গোপনুন্দরীগণ যেমন আত্মীয়-্বজনারধ্যপথাদি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়! প্রেমবিহ্বলচিত্তে শ্রীকৃষেঃর সহিত 
রমণ করিয়াছিলেন, শ্রীরুষ্ণও তেমনি আর্য্পথাদি ত্যাগ. করিয়া! গোপস্থন্দরীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। 
গোপস্ুন্দরীগণ পরকীয়! পত্তী, ্রীকুষ্ণ তাঁহাদের পতি নহেন) সুতরাং তীহাদের পরস্পর মিলনে উভয় পক্ষেরই আব্যপথ 
ত্যাগ হইয়াছে__এই আর্তপথ ত্যাগের একমাত্র হেতু অনুরাগাধিক্য, যাহার ফলে কুলবতী ব্রজবধূগণ পিতা, ভ্রাতা, 
পতি প্রভৃতির নিষেধ লঙ্বন করিয়াও কুলধর্শে “অলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং ব্রজরাঁজ-নন্দন শ্রীরুষ্ণও স্বীয় কৌমার-ধর্ম 
বিসর্জন দিয়া পরকীয়া রমণীর প্রেমবস্ঠতা শ্বীকার করিয়াছিলেন। কাস্তা-ঝান্তের মিলনে উভয় পক্ষের প্রেমের 
উদ্বামতাই যদি হেতু হয়, তাহা হইলেই মিলন-স্থখও অসমোর্দতা লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ্রজন্ুন্রী- 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল|। ৩৩৫ 


ভক্তিরসামূতসিক্ষৌ, দক্ষিণবিভাগে, | সি Ee Eh, hae 
১ম লং্যাম্‌ (১২৪ )- | তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ 
বাচা সুচিতশর্বানীরতিকলা প্রাগল্ভ্া়া রাধিকাং বৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্‌ কুঞ্জে বিহারং 


|| 
ং 
ত্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগে সখীনামসৌ। হরিঃ ॥ ১৬ ॥ 





শ্লোকের সংস্কৃত চীকা। 
বাচেতি-। ন্ঞপত্রীসদৃশীঃ প্রতি তত্তরীলাস্তরদ্রদৃত্য! বাক্যং ইতি | শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ১৬॥ 


গৌর-কৃপা-তরপ্লিণী টীকা । 

দিগের মিলনে তাহাই সংখটত হইয়াছে--“অপি” শব্দের ইহাই তাৎপর্য । ক্ষপিতাহিতঃ--ইহ। মধুস্থুদনের বিশেষণ । 
ব্ৰ্স্থন্দরীদিগের সহিত রাসলীলা সম্পাদন করিয়া শীকৃষ্ণ“ক্ষপিতাহিত” হইয়াছেন -_-জগতের সমন্ত অগ্ুভ দূর করিয়াছেন। 
রাসাদিলীলাঘারা কিন্ধপে জগতের অশুভ দূরীভূত হইল? উত্তর--জগতের অশুভের একমাত্র হেতু শ্রকৃষ্ণ-বহির্ুখ তা । 
“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিপ্প । অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-ছুঃখ ॥২৷২০!১০৪॥ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ 
স্তাদীশাদপেতন্ত বিপর্ধ্যয়োহস্থৃতিঃ | তন্মায়যাতে! বুধ আভজেত্বং ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ শ্রীভা" ১১৷২৷৩৭৷-- 
মায়াবশতঃই পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের হ্বক্ধপের বিশ্বৃতি জন্ম এবং তজ্জন্ত দেহে আত্মাভিমান ঘটে । দ্বিতীয় বস্ত 
যে দেহেন্িয়াদি, তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই ভন্ব জন্মে! অতএব জ্ঞানীব্যক্তি গুরুতে দেবতা বুদ্ধি এবং প্রিয়তা বুদ্ধি 
স্থাপনপূর্বক ভক্তিদহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন” সুতরাং যাহাতে গ্ৰীক্বিশ্বৃতি দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই 
হইল জীবের দুঃখ-নাশের মূল হেতু_এবং উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে জানা যায়__শ্রীরষ্তভঅনেই তাহা 
সম্তব। প্রীকষ্ক-ভজনে উন্মুখ হইতে হইলে প্রীক্ষে্র লীলাকথ! অরবণ করা একাত্ত-দরকার | সাধুমুখে শ্রীকঘ-মহিম। 
শ্রবণ করিলেই শ্্রীরুঞ্ণে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদ্গম হইতে পাঁরে। “তাং প্রসঙ্গান্সমবীধ্যসংবিদে! ভবতি 
হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোবণাদাশ্বপবর্গধর্মনি শ্রন্ধারতির্ভক্রিরহুক্রমিয্ততি ॥ ভা অ২৫৷২৪॥” বিশেষতঃ এই 
রাম-লীলাশ্রবণের বা বর্ণনের একটা অপূর্ব বিশেষত্ব এই যে, খিনি অস্থাপূর্ববক এই লীলা সর্বদা অবণ বা কীর্তন করেন, 
তাঁহার সমস্ত দুঃখের মূল হৃদ্রোগ কাম শীঘ্রই বিনষ্ট হয় এবং তিনি অচিরেই ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন। 
পবিক্রীড়িতং ব্রদবধূ্ভিরিদঞ্চ বিষ্োঃ শরন্ধান্বিতোংহশ্যুয্াদখ বর্ণযেদ্‌ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হয্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভা ১০৩৩৩৯|৮ বাস্তবিক শীর্ষ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া এমন সমস্ত লীলাই 
করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত জীব গ্রলুন্ধ হয় এবং যাহা অবণ করিয়া জীব ভগবৎপরায়ুণ হইতে পারে । 
“্অনুগ্রহ্থীয় ভক্তানাং মানুযং দেহমাত্রিতঃ। ভজতে তাদৃশিঃ ক্রীড়াঃ যাঃ ক্রত্থা তৎপরো ভবেং ॥ ভা ১১/৩৩/১৬ 7” 
সুতরাং রাসাদি-লীলাদ্বার! যে জগতের অশুভ-বিনাশের প্রকৃষ্ট পদ্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

্রীরতু-কুটস্থঃ” স্থলে “তাঁভিরমেরাআ” পাঠও দৃষ্ট হয়। তাভিঃ_-সেই সমস্ত গোপীগণের সহিত । অমেয়াত্ম! 
_ অপরিমিতব্বরূপ বা বিভু (শীর্ণ); ইহার ধ্বনি এই যে, প্রকুষ্ঃ অমেয়াত্ম! বা বিভু বলিয়! যত গোগী সেই স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন, তত প্রকাশ মুন্তিতি তিনি তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে__যুগপৎ সকলের সব্দে__বিহার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

শ্লে|। ১৬ অন্বয় । সথীনাং (সৰীগণের ) অগ্রে (সমক্ষে ) স্থচিত-শর্ধরী-রতিকলা-প্রাগল্ভ্যয়। (রাত্রি- 
কালীন রতি-কৌশলের ওহ্ত্য-প্রকাশক ) বাচ! (বাকাদার! ) বাঁধিকাং (শ্রীরাধিকাকে ) ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং 
(লজ্জাবশতঃ সঙ্কুচিত-নয়না ) বিরচহন্‌ ( করিয়া) তক্ষোরুহ-চিত্রকেলিমকরী পাত্ডিত্য-পারং (শ্রীরাধার শুনযুগবে 
চিত্র-কেলিমকরী-রচনায় পাণ্ডিত্যের পরাবধি ) গতঃ (প্রাপ্ত ) অফ (এই ) হরি: (শ্রীকৃষ্ণ) কুঞ্জে ( কুঞ্রমধ্যে ) বিহারঃ 
কলয়ন্‌ ( বিহার পূর্বক ) কৈশোরং ( কৈশৌর-বয়পকে ) সফলীকরোতি (সফল করিতেছেন)! 

আনুবাদ। রাত্রিকালীন রতি-কৌশলের ওদ্ধত্য-প্রকাশক বাক্যদ্বার! সবীগণের সাক্ষাতে শ্রীরাধাকে লজ্জাবশতঃ 


1 


৩৩৬ ্রীপ্ীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


তথাহি বিদগ্ধমীধবে (91৫) রি 

হরিরেষ ন চোদবাতরিয্যন্‌- | 

মধুরায়াং মধুরাক্ষি ! রাধিকা চ। | 
পারি টিভি ... শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
হরিরিতি। ইয়ং বিধিশ্ব্টহিশ্বমেব জম্তমিত্যর্থ; । বৃথা ব্যর্থ বিশেষতস্ত কন্দ: ব্যর্থোহভবি্যদিত্যর্থঃ। 
তেনাধুন! বিশ্বং কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতিভাবঃ ॥ চক্রবর্তী ॥ ১৭ ॥ 


৮৬৬ 


অভবিষ্যদিয়ং বৃথ। বিস্থ্টি- 
করাস্বস্্ বিশেষতস্তদীত্র ॥ ১৭ ॥ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা! । 
সঙ্কুচিত-নেত্রা করিয়া তাহার (প্রীরাধার ) শ্ুনযুগ্রলে বিচিত্র-কেলিমকরী নির্মাণকৌণলের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন-পূর্বাক 
কুণ্ডে বিহার করিতে করিতে শ্রীক্ব্চ নিজের কৈশোর-বয়সকে সফল করিতেছেন। ১৬। 
রাগাদি-লীলার ও কুগ্জক্রীড়া্দির কোনও অন্তরা দূতী যজ্ঞপতরী-সদৃশীগণের নিকটে উক্ত-গ্লোকান্তুরূপ বাক্য 
বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীর মর্শ্ম এই । কোনও সময়ে শ্রীরাধা কুগ্রমধ্যে বসিয়৷ আছেন, তাঁহার চারিপাঁশে তাঁহার- 
অস্তরঞ্জা-সধীগণ রহিয়াছেন। এমন সময় শ্রী আসিনা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাহাদের মধ্যে উপবেশন 
পূর্বক রীরুষণ শ্রীরাধার সহিত রজনী-বিলাস-বৃত্তাস্ত বৰ্ণন করিতে লাগিলেন-__রতি-কৌশল-বিস্তারে তিনি নিজেই ব| 
কিরূপ উদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাই বা কিরূপ ওদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছেন_-তসমস্তই সবীদিগের সাক্ষাতে 
রী প্রগল্ভ বাক্যে প্রকাশ করিয়া! বলিলেন। তাহাতে লজ্জাবতী শ্রীরাধা লজ্জায় জড়সড় হুইয়া গেলেন_সঙ্কোচে 
তাহার নয়নদ্ব় নিমীলিত হইয়া আপিল । প্রীকু্ণ এইরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না শ্রীরাধা যখন এরূপ লজ্জিত 
ও সঙ্কুচিত অবস্থায় আছেন, শ্ীকুষ্ণ তখনই আবার শ্রীরাধার স্তনযুগলে স্বহস্তে বিডিত্রকেলিমকরী ( কস্তরী-কুঙ্কুমা দিদ্বার! 
মকরী-আদির মনোরম চিত্র ) অঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ চিত্রাঙ্গনে তিনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। এইকরূপে নানাবিধ রসময়ী লীলায় শরীকবষ্ণ প্রেয়সীবর্গের সহিত কুঞ্জে বিহার করিতে লাগিলেন 
এবং এই সমস্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াই তিনি তাহীর কৈশোর-বয়সকে সফল করিলেন। 
সূচিত_প্রকাশিত। শর্ববরী_রাত্রি। রতিকলা--রতিক্রীড়ার কৌশল। প্রাগল্ভ্য_ওুদ্ধত্য; 
লঙ্জ।-সৃঙ্বোচশূন্ প্রকাশ । সূচিত-শৰ্ববরী-রতিকলা-প্রাগলভ্য_স্ুচিত (প্রকাশিত ) হয় রাত্রিকালের রতিক্রীড়া- 
কৌশলের ওঁহ্বত্য যদ্দারা, তাহাই হইল স্থচিত-শর্ধরী-রতিকলা-প্রাগল্ভ্য (বাক্য )। এইরূপ বাক্যদ্ারা-বাচা। 
ত্ৰীড়াকুঞ্চিত-লোচন!_ত্রীড়] (লজ্জা) দ্বার! কুঞ্চিত ( সঙ্কুচিত ) হইয়াছে লোচন (নয়ন) যাহার, তাদৃশী-শ্রীরাধিকা । 
বক্ষোরুহ-_বক্ষে জন্মে যাহা, স্তনবুগল। চিত্রকেলিমকরী-_কেলির নিমিত্ত (ক্রীড়ার্থ ) যে মকরী চিহু-স্তন-যুগীলে 
চিত্রিত হয়, তাহাই কেলি-মকরী। বিচিত্র (অতি সুন্দর) কেলিমকরী__চিত্র-কেলিমকরী, তাহার নির্মাণে 
পাণ্তিভ্যের (কৌশলের ) পাঁর ( পরাঁকাষ্ঠা )_-চিত্র-কেলি-মকরী-পাত্ডিত্য-পাঁর ৷ হবি-__হরণ করেন যিনি, তিনি 
হরি। এস্থলে হরি-শবের সার্থকতা এই যে, সথীগণের সাক্ষাতে রতিকলা-বিষয়ক প্রগল্ভ-বাক্য দ্বারা এবং শ্রীরাধার 
স্তনযুগীলে বিচিত্র-চিত্রাদি-নির্মাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ একদিকে যেমন শ্রীরাধার লজ্জা হরণ করিলেন, তেমনি আবার অপর 
দিকে তাঁহাকে কান্তজন-দেয় পরম-স্খ দান করিয়া তাহার প্রাণ-মন হরণ করিলেন। এইরূপ তিনি নিজের কৈশোরের 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রেয়সীবর্গের কৈশোরকেও সফল করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের বীর-ললিতত্ব দেখা ইবার উদ্দেশ্যে ওক্তিরসামৃত- 
সিন্ধুতে এই গ্লোকটী উদাহৃত হইয়াছে। খিনি রসিক, নব-তরুণ, পরিহাঁস-বিশীরদ, নিশ্চিন্ত এবং প্রীয়শঃ প্ৰেয়সী" 
বশ-তাঁহাকেই ধীর-ললিত বলা! যায়; যে সমস্ত (রসিকতা-নবতারুণ্যাদি ) গুণ থাকিলে ধীর-ললিত হওয়া যায়, 
সেই সমন্ত গুণ থাকিলে প্রেয়সীদিগের সহিত লীলা-বৈদৈষ্ধী দ্বার! কৈশোর-বয়সকেও সফল করা যায়। উক্ত শ্লোৌকে 
দেখান হইল-_বীরললিত শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত গুণই আছে; সুতরাং প্রেয়সীদিগের সঙ্গে লীলাবৈদীদ্ধারা। তিনি 
যে তাহার ( এবং প্রেয়সীবর্গের ) কৈশোরকে সফল করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না । 
প্লে! 1১৭। অন্থয়। হে মধুরাক্ষি (হে মধুর-নয়নে বৃন্দে )! মধুরায়াং ( মথুরামণ্ডলে ) এঃ (এই ) হরি! 
২০০৩ 
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এইমত পূৰ্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন । | তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান 
যদ্যপি করিল রস-নি্যাস চর্ববণ ॥ ১০৩ কৃনঃ কহে__আমি হই রসের নিধান ॥ ১০৫ 
তথাপি শহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পুর্ণ তত্ব । 


তাহা আশ্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১০৪ রাধিকার প্রেমে আম! করায় উন্মত্ত ॥ ১০৬ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
(শ্রীহরি-্ররষ্চ) চ (এবং) [ এবা ] (এই ) রাধিকা (ভ্রীরাধিকা ) চেত (যদি ) ন (না) অবতরিস্যং ( অবতীর্ণ 
হইতেন ), তদা ( তাহা হইলে ) বিহুইঃ (বিধাতার স্থষ্ি ) বৃথা. ব্যর্থ) অভবিষ্যং ( হইত ), অত্র ( এই স্থষ্্-বিধিতে ) 
মকরাগ্ক ( কন্দর্প) তু (কিন্তু) বিশেষতঃ ( বিশেষরূপে ) [ বৃথা অভবিস্তৎ ] (ব্যর্থ হইত )। 

অনুবাদ । দেবী পোঁ্ণমাসী বৃন্দাকে বলিলেন__হে মধুর-নষনে বৃন্দে ! এই হরি এবং এই জীরাধা যদি মথুরা- 
মণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার স্থাষ্ি বুথ। হইত, আর এন্থলে কনদর্প ই বিশেষরূপে ব্যর্থ ইইত। ১৭ 

আবণ-পুর্ণিষা-নিশিতে শরীহীরাধ্যূকবুফের বিহারের আরোজন-উপলক্ষে দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাদেবীকে উক্ত 
ঞেকানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। এইসক্সাকের মর্দ্ এইরূপ :-শ্রীর।ধা৷ ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরা-মণ্ডযো (ক্রঙ্গমগ্ুলে ) অবতীর্ণ 
হইয়। যে সমস্ত লীল! করিয়াছেন, তাহাতেই বিধাতার কৃষ্টি সফল হইয়াছে, কন্দর্পই ( কামই ) বিশেষরূপে সফল 
হুইয়াছে। (১০২ পক্মারের প্রমাণ এই শ্লোক । উক্ত পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

১০৩1 এইমত-_এইরূপে ; কৌমারাদি সফল করিয়া। পূর্ব্বে--এগোৌরাঙ্গাবতারের পূর্বে) পুর্ব" 
লীলায়; ছাপর-লীলায়। রসের সদরন-_শৃন্দারাদি সকল রসের আশ্রয়। "মজানামশনির্মণাং নরবরঃ" ইত্যাদি 
(শ্রীভা, ১০৪১৭) শ্লোকের টাকায় ভ্রীধর-স্থামিপাদও ভগবান্‌ শক্ষ্ণকে শৃন্ারাদি সর্ববরস-কবন্যূত্তি বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন । “তত্র শুঙ্দারাদি-সর্ববরস-কদান্ব-ূ্তি-ভগবান্‌ তত্তদ ভিপ্রায়ানূদারেণ বভৌ।” রূম-নির্যযাস-চর্ব্বণ_হস- 
নির্যাপের আস্বাদন ।  বছ্যপি--পর-পয়ারের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ৷ 

১০৪। তথাপি--রস-নির্্যাস আস্বাদন করিলেও। পূর্ব-পয়ারের প্থগ্ভপির” সঙ্গে ইহার স্ব নহিল__ 
হইল না। তিন বাঞ্ছিত-__তিনটা বাহু! বা বাসনা, জীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত। তাহা-এ 
তিনটা বাসনার বস্ত। আস্ব(দিতে যদি ইত্যাদিও তিনটা বাসনার বস্তু (স্বমাধুধ্যাদি ) আাদন করার চেষ্টা 
কর! সত্বেও ব্রজণীঙগা য় প্রীরুষ্ণ তাহ! আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তাঁহার বাসন! তিনটা পূর্ণ হয় নাই। 
& তিনটা বাসনা-পূরণের ইচ্ছাই যে শ্রীগৌরাপ্বাবতারের মুখ্য হেতু তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে । 

১০৫1 উক্ত তিনটা বাসনার মধ্যে প্রথম বাসলাটা কি, তাহাই বলিতেছেন। তাহার--শ্রীকষ্টের | 
আমি শ্রীক্চ। বসের নিধান_-শৃঙ্দারাদি সকল রসের আশ্রয় (সুতরাং কোনও রস-আম্বাদনের নিমিত্ত 
আমার চঞ্চলতা জন্মিতে পারে না; যাহার যাহা নাই, তাহা পাওয়ার নিমিত্তই চাঞ্চল্য জন্মে; আমি সমস্ত রসের 
আশ্রয়, কোনও রমেরই আমার অভাব নাই, সকল রস আস্বাদনেরই পূর্ণতম সুযোগ আমার আছে )। “আমি হই 
রসের” ইত্যাদি হইতে “কহু যদি” ইত্যাদি ১১৭শ পয়ার পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । 

১০৬। পুর্ণানন্দময়-_আমি (এচ) পরিপূর্ণ আনন্ম-রূপ ) আমিই আনন্দ, পূর্ণতম আনন্দ; সুতরাং 
আনন্দ-আন্বাদনের জন্ত আমার চাঞ্চল্য স্বাভাবিক নহে। চিন্ময়-জড়াতীত নিত্য স্বপ্রকাশ জ্ঞানতত্ব বন্ত। 
আমি আনন্দ-স্বরূপ, কিন্তু আমার এই আনন্দ নশ্বর এবং দুঃখ-সন্ধুল সুত্র অড় আনন্দ নহে__পরন্ধ ইহা নিত্য, শ্বাশত, 
অনাবিল; ইহা স্বপ্রকাশ, নিজকে নিজে অনুভব করায় ; আমার আনন্দকে অন্তর করিতে অপরের কোনওরূপ 
সাহায্যের দরকার হয় না) স্থৃতরাং কোনও সময়ে সাহায্যের অভাবেও আনন্দান্থাদনার্থ চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না। 

পুর্ণতস্ব_-আমি পূর্ণতব) মর্জবিষয়েই আমি পূর্ণ, আমায় কোনও অভাবই লাই; স্তৃতরাং অভাব-পুরণের 
নিমিত্ত চাঞ্চল্যের অবকাশও আমাতে নাই। 


ace 
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ন! জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। তথাহি গোবিনদলীলামৃতে (৮1৭৭ )= 

যে বলে আমারে করে সর্ববদ| বিহ্বল ॥ ১০৭ কন্মাদ্বুন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলা২কুতোইসৌ 

ক আমি শিৰত নট । কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে মৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ । 
র _ গুরু, আমি 


তং ত্বন্ম.ত্ডিঃ প্রতিতরুলতং দিখিদিক্ষু স্বরন্তী 
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১০৮ শৈলুযীব ভ্রমতি পরিতো| নর্ভয়ত্তি স্বপশ্চাং ॥ ১৮ 


ককের 
a 








গ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
হেবৃন্দে! কল্মাৎ আগত!? বৃন্দাহ, হরেঃ পাদমূলাং। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্ৰ? কুণ্ডারণ্যে । কিং কুরুতে ? 
মৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ? প্রতিতরুলতং তরুলতাঃ প্রতি, অব্যয়ীভাব-সমাসঃ | দিথিনিক্ষু শৈলুষীব উত্তমনটাব স্ফুরস্তী 
বস্তি: তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্তন্তী ভ্রমতি । ইতি সদানন্দ-বিধায়িনী ॥ ১৮ ॥ 





গৌর-কৃপা!-তরঙ্গিণী টীকা। 

রাধিকার প্রেম-__কিন্ত আমি সমস্ত রসের আশ্রয়, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় এবং পূর্ণতত্ব হইলেও রাধিকার প্রেম 
(রাধিকার প্রেম-আম্বাদনের বাসনা ) আমাকে এতই চঞ্চল করায় যে আমি যেন উন্মত্ত হইয়া যাই। 

শ্ীরুষ্ণের এই চাঞ্চল্য বা উন্মত্ততা তাঁহার নিজের অপূর্ণতাবশতঃ নহে) কারণ তিনি পূর্ণতত্ব) শ্রীরাধা-প্রেমের 
অপূর্ব মহিমাই- শ্রীরুষ্ণের এই উন্মত্ততার কারণ । 

১০৭। আমি পুর্ণতত্, পূৰ্ণামন্দময় পুরুষ ; আমাকে চঞ্চল বা উন্মত্ত কর! কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে; কিন্ত 
শ্ীরাধার প্রেম তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে_আমার মত পূর্ণানন্দ পুরুষের চিত্তে অদম্য লোভ জন্মাইয়া আমাকে 
এমন চঞ্চল করিয়াছে যে, আমি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। রাধার প্রেম কত শক্তিই না জানি ধারণ করে! 

কত বল--কত শক্তি; অনিন্ত্যনীয়া শক্তি যাহ! পূর্ণতম পুরুষকেও বিচলিত করিতে পারে। বিহ্বল 
- উন্নত্ততাবশতঃ হতজ্ঞান ৷ 

১০৮। শ্রীরাধাপ্রেমের শক্তি এতই অধিক যে, তাহা আমাকে সর্বদাই যেন অদ্ভুতরূপে নৃত্য করাইতেছে_- 
নৃত্য-গুরু যেমন ই্দিতক্রমে শিষ্যকে যথেচ্ছভাবে নৃত্য করায়, শ্রীরাধার প্রেমও আমাকে তদ্রপ নাচাইতেছে__আমার 
সমস্ত শক্তি যেন স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে । আমি যেন হতজ্ঞান হইয়াই রাঁধা-প্রেমের ইদ্দিতে নৃত্য করিতেছি--বাঁজিকর- 
ুত্রধরের ইঙ্গিতে পুতুল যেমন নাচে তদ্রপ। ও 

প্রেমগুরু_্বীয় অদ্ভুত অচিস্তযশক্তির প্রভাবে শ্রীরাধার প্রেম আমার পক্ষে আমার শুরুতুল্য_ৃত্য-শিক্ষার 
গুরু-তুল্য হইয়াছে । শিষ্য নট_আর আমি শ্রীরাধাপ্রেমের নিকটে নৃত্য-শিক্ষাকারী শিশ্যতুল্য হইয়াছি। শি 
যেমন গুরুর ইর্দিতে নিজকে চালিত করে, আমিও তদ্রপ রাধা প্রেমের ইঙ্গিতে চালিত হইতেছি; আমি সর্কশক্তিমান্‌ 
হইলেও অগ্তথাঁচরণের শক্তি আমার নাই-_এমনি অদ্ভুত মহিমা! শ্রীরাধাপ্রেমের ৷ নাচায় উদ্ভট-_উদ্ভটরূপে, 
অদ্ভুত রূপে মৃত্য করায়। আমি সর্বেখর হইয়াও কখনও বা গ্ররাঁধার কোটালগিরি করি, আবার কখনও বা “দেহি 
পদপল্লবমুদ্ারং” বলিয়া শ্রীরাধার চরণ ধারণ করি। সর্বশক্তিমান এবং সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ হুইয়াও কখনও বা 
জটালার ভয়ে ভীত হই; সত্যন্থরূপ হইয়াও কখনও বা ছন্মবেশের আশ্রয়ে শরীরাধার নিকটে গমন করি) ইত্যাদি 
নানারূপে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় শ্রীরাধার প্রেম আমাকে লইয়। খেলা করিতেছে । ৩।১৮।১৭ পর্নারের টীকা ত্রষ্টব্য। 

শ্লে।। ১৮। অন্বয়। [শ্রীরাধ। পৃচ্ছতি ] (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন ),_-প্রিয়সথি বৃন্দে (হে প্রিয়সখী 
বন্দে)! [ ত্বং ] (তুমি ) কন্মাৎ (কোথ। হইতে ) [ আগত! ] (আসিলে )? [ ধন্দা কথয়তি ] (বৃন্দ কহিলেন ) 
ছরেঃ ( হরির-_এীকবষ্ণের ) পাদমূলাৎ ( চরণ-প্রাস্ত হইতে )। [রাধা আহ ] (তখন রাঁধা বলিলেন) অসৌ (ও কৃষ্ণ) 
কুতঃ (কোথায় )? [বৃন্দাহ ] (বৃন্দা বলিলেন )__কুণ্ডারণ্যে (রাধাকুণ্ডের সমীপন্থ বনে)। [ রাধাহ ] (রা! 
বলিলেন ) ইহ (এইস্থানে_কুগারণ্যে ) কিং (কি) বুরুতে (করেন)? [ বৃন্দাহ ] (বৃন্দ! বলিলেন )_নৃত্যির্ষীং 


ডি 


8 পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৷ ৩৩৯ 


Ne পিঠা  SA Le AAA AL 
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নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ । | তাহা হতে কোটিগুণ রাধাপেমাস্বাদ FG 





গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
(বৃত্যশিক্ষা ) [ কুরুতে ] (করেন) । [রাধাহ] [শ্রীরাধা বলিলেন) গুরুঃ কঃ (গুরু কে)? [বুন্াহ] 
(ৰৃন্দ। বলিলেন )_-প্রতিতকপগতং (প্রত্যেক তরুলতাতে ) দিগৃবিদি্ষ (দিগৃষিদিকে ) শৈদুষীইব ( উত্তমনটীর স্তায় ) 
ফুরন্তী (স্কুর্িগা্া ) ত্বর্তি (তোমার মুর্তি) তং (তাহাকে_ শরীরকে) স্বপশ্টাৎ (নিজের পশ্চাতে ) নর্ঘয়ন্তী 
(নৃত্য করাইয়।) পরিতঃ (চারিদিকে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করিতেছে )। 

অনুবাদ। (প্রীরাধা কহিলেন ), হে প্রিয়সখি বৃন্দ! তুমি কোথ৷ হইতে আসিতেছ? (বৃন্দ বলিলেন ), 
শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রাস্ত হইতে । (শ্রীরাধ! কহিলেন ), তিনি (শ্রীরুঞ্ণ ) কোথায়? (বৃন্দ! বলিলেন, তিনি ), শ্রীরাধাকুও- 
নিকটবর্তী বনে। (প্রীরাধা কহিলেন), সেম্থানে তিনি কি করিতেছেন? (বুন্দা বলিলেন, তিনি মেস্থানে) 
বৃত্যুশিক্ষ। (করিতেছেন )। (শ্রীরাধা কহিলেন, তাহার নৃত্যশিক্ষার ) গুরু কে? (বুন্দা বলিলেন ) দিগ্বিদিকে 
প্রতি তকুলতায় ক্রি প্রাথা তোমার মূর্টিই প্রধানা নর্তকীর ন্যায় স্বপশ্চতে শ্রীরুষ্ণকে নাচাইয়! চারিদিকে ভ্রমণ 
করিতেছে । ১৮। 

একদিন মধ্যাহ-সময়ে, শ্রীরাধার সহিত মিলনের আশার শ্রীকঞ্চ রাধাকুণ্ডের মিকটবর্ত্তা বনে উপস্থিত হইয়াছেন । 
রাধা-প্রেমের প্রভাবে তিনি এতই বিহ্বল. হইয়াছেন যে, যেদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, সর্বত্রই তাহার রাধ!-ক্ফ,ত্ি 
হইতে লাগিল। প্রতি তরুতে, প্রতি লতায-তিনি যেন শ্্রীরাধাকেই দেখিতে লাগিলেন; মৃদু-পবনহিজোলে 
বৃক্ষণাখার অগ্রভাগ, কি লতার অগ্রভাগ দোলায়িত হইতেছে _রাঁধা-প্রেম-বিহবল শ্রীকুষ্ মনে করিলেন-_শ্ীরাধাই 
নৃত্য করিতেছেন; সেই নৃতোর অনুকরণ করিয়া তিনিও আবার নৃত্য কারিতে লাগিলেন-_ৃত্যগুরুর নৃতোর 
অনুকরণে নৃত্যশিক্ষার্থী নট যে্প করে, তদ্রপ ভাবে। এইকূপ করিতে করিতে তিনি ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। পরে গ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত যখন বনে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার অঙ্গগন্ধ পাইয়া 
্রীকুঞ্চ তাহার আগমন-বার্ত। জানিতে পারিলেন এবং উৎকঠাবশতঃ, শীঘ্র তাহাকে আনিবার নিমিত্ত বৃন্দাদেবীকে 
পাঠাইয়া দিলেন । বৃন্দার সহিত প্রীরাধার সাক্ষাৎ হইলে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই উক্ত ঞ্লোকে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে 

শৈলুষী- উত্তঘ নটী; প্রধান! নর্তকী; নৃতা-শিক্ষাদাত্রী নর্ভকী। জ্রমতি_শ্রীরাধার মূর্তি ভ্রমণ করে। 
্রীরাধাপ্রেমবিহবল শ্রীরুষ্ণ হয়ত য্খন পূর্বদিকে নয়ন ফিরাইলেন, তখন পূর্বদিগ্বস্তী বৃক্ষ-লতার অগ্রভাগ দেখিয়া 
তিনি মনে করিলেন, শ্রীরাধার মুর্তি. সেই স্থানে নৃত্য করিতেছে । আবার যখন হয়ত দক্ষিণ দিকে চাহিলেন, 
ভখন মনে করিলেন, সেই স্থানেই ্রীরাধা-মু্তি ৃতা করিতেছে_-তিনি মনে করিলেন, পূর্ব! দিক্‌ হইতেই রাধা তি 
দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে । এইরপে শ্রীকষ্জ যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই শ্রীরাধার মূর্তি দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, 
বাধা -মত্তি ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে-_তীহার ধারণার কথাই বৃন্দ! বলিয়াছেন । 

্রীরাধার প্রেম যে ওরুরপে এ্রী্ণকে অতভুতরূপে নৃত্য করায়, 'এই পূ্ব-পয়ারো্তির আঙ্কলার্থ এই শ্লোক 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 

১০৯। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রুফ যে রাধা-প্রেমের মহিমা কিছুই জানেন না, তাহ! তো নয়? শ্রীরাধ। 
প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন-শ্রীরু্ণ সেই সেবা-সুখ আস্বাদন করেন; তাহাতেই তিনি রাধাপ্রেমের 
আস্বাদন রাধাপ্রেমের মহিমা জানিতে পারেন; স্মুতরাং রাধাপ্রেমের আস্বাদলের লোভে তাঁহার চঞ্চল হওয়ার হেতু 
কি থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে এই পয়ারে বলিতেছেন ফেবাধাপ্রেমের কিছু আহ্বাদন আমি পাই বটে কিন্ত 
যাহা পাই, তাহা প্রেমের বিষয়কূপেই পাই, আশ্রয়রূপে পাই না। আমার মনে হয়, প্রেমের বিষয়রূপে প্রেমের 
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আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধরায় | | রাধাপ্রেম বিভূ--যার বাটিতে নাহি ঠাঞ্ি। Ee 
রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মাময় ॥ ১১০ ; তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঁঢ়য়ে সদাই ॥ ১১১ 
এসি ot গে গৌর-কৃপা |-তরঙ্গিণী টা টীকা | স্ব 


আম্বাদনে যেস্থুখ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা আশ্রয়রূপে প্রেমের আম্বাদনে কোটি গুণ সুখ বেশী); তাই প্রেমের 
আশমরূপে (ভীরাধার ন্যায়) রাধা-প্রেম আশ্বাদমের নিমিত্ত আমার অদম্য লোভ জন্বিয়াছে ।” 

নিজ প্ররেমাস্বাদে__শ্রীকের নিজ-বিষয়ক প্রেমের আম্বাদে। শ্রীকৃষ্কর্তুক রাধাপ্রেমের আন্বাদনে। 
প্রীক্। যে প্রেমের বিষয়, বিষয়রূপে সেই প্রেমের আস্বাদনে। প্রেম-সেবা পইয়। যে সুখ, সেই সখের 
আন্বাদনে ৷ 

রাধা-প্রেমাস্বদ-_আশ্রয়রূপে রাধাপ্রেমের আহ্বাদনে | শ্রীরাধাকর্তৃক রাঁধাপ্রেমের আস্বাদনে। যে প্রেমের 
সহিত শ্রীরাঁধ। প্রকৃঞ্চের সেবা করেন, শ্রীরাধ! সেই প্রেমের আশ্রয়, আর শ্রীুঞ্চ হইলেন বিষয় । আশ্রয়রূপে এ প্রেম 
আস্বাদন করিয়। শ্রীরাঁধা যে সুখ পায়েন, তাহা--বিষয়রূপে এ প্রেম আস্বাদন করিয়। শ্রীকৃষ্ণ যে সুখ থায়েন, তাহ! 
অপেক্ষা! কোটি গুণ অধিক । 

আশ্রয়-জাতীয় শখ যে বিষয়-জাতীয় সুখ অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক, শ্রীরাধিকার অবস্থা দেখিয়াই 
শ্রীকষ্ণ তাহ! অনুমান করিয়াছিলেন) নচেৎ নবদ্বীপ-লীলার পূর্বে তাহা চ্সানিবার সুযোগ শ্রীকৃষ্ণের 
হয় নাই। 

১১০1 রাধা-প্রেমের আরও এক অদ্ভুত মহিমার কথ! ব্যক্ত করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরুদ্ধ-ধর্শ্মাশ্রয়, 
রাধা-প্রেমও তদত্রপ বিরুদ্ধ-ধর্শ্মময় । পরবর্তী তিন পয়ারে রাঁধা-প্রেমের বিরুদ্ব-ধর্দাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছেন। 

পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাশয়--যে ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, যাহদের একত্রস্থিতি সম্ভব নহে, তাহাদের একই 
আশয় শ্রীকৃষ্ণ । যেমন অথুত্ব ও বিভুত্ব; যাহ! অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র, তাহা বিভু-_সর্বব্যাপক হইতে পারে ন! ; কিন্ত 


গরীক্ৃষ্ণে তাহা সম্ভব) একই সময়ে তিনি অণু হইতেও স্থস্ম এবং মহান্‌ হইতেও মহাঁন্‌ “অণোরণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্‌ 


(কঠ-১৷২৷২০ ; শেতাশ্ব-৩/২০)1৮ যে সময়ে তিনি ব'সয়া আছেন, সেই সময়েই আবার দূরে গমন করিতে পারেন) 
যেই সময়ে শয়ন করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সময়েই সর্বত্র গমন করিতে পারেন । “আদীনো দূরং ত্রজ্জতি শয়ানো যাতি 
সর্স্মতঃ। কঠ ১/২২০।* শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্শের আশ্রয় । পূর্ণানন্দময় পূর্ণতত্ব হইয়াও যে রাঁধা- 
প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের উন্মত্ততা জন্মে, ইহাও ঠাহার বিরুদ্ধ-ধর্াশ্রয়াত্বেরই পরিচয় । গ্রীরাধার প্রেগুও এইরূপ পরস্পর- 
বিরুদ্ধ-ধর্মের আশয় । 

১১১। রাধাঁপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্শ্মাশ্রয়ত্ব দেখাইতেছে, তিন পদ্মারে। 


রাধাপ্রেম বিভু_শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে চিচ্ছক্তির বৃত্তি) চিচ্ছক্তি বিভূ- পূর্ণ, অগীম, সর্দব্যাপক বস্তু; 
সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমও বিভু_পূর্ণ, অসীম, সর্বব্যাপক বস্তু । যাহা অসপ্ূর্ণ, তাহাই বন্ধিত হইয়া সপ্পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইতে পারে; কিন্তু যাহা পূর্ণ, সর্বব্যাপক, কোনও সময়েই তাহার বৃদ্ধি সম্ভব শহে। তাই বলা হইয়াছে 
যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি--রাধাপ্রেম বিভু বলিয়া তাহার বৃদ্ধ প্রাপ্তির অবকাশ নাই । পরীরাধার প্রেম যে বিভু 
বা অসীম, শ্রীগোবিন্দলীলামূতেও তাহার প্রমাণ দেখা যায় “প্রেমা প্রমাণরহিতঃ। ১১৷২০॥” যাহ! প্রেমের চরম- 
বিকাশ, তাহাকেই বিভু-প্রেম বলা যায়। মাদনাখ্য-মহাভাবেই প্রেমের চরম বিকাশ, সুতরাং মাদনাখা- 
মহাভাবই বিভ্ু-প্রেম। ইহাই ্রীরাধার প্রেমের বিশিষ্টতা। তথাপি বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলেও । ক্ষণে ক্ষণে 
ইত্যাদি_রাধাপ্রেম বিডু বলিয়া তাহার বৃদ্ধি অসম্ভব হইলেও প্রতিক্ষণেই কিন্তু তাহা বুদ্ধ প্রাপ্ত হইতেছে। ইহ 
রাঁধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্মাশয়ত্বের একটা উদাহরণ ৷ বাঢ়য়ে_ বৃদ্ধি প্রাধ হয়। 


যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত | তথাহি দানকেলিকৌমুগ্াাম্‌ (২ )= 
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জ্জিত॥ ১১২! বিভুরপি রর সদাভিবৃদ্ি 

যাহ! হৈতে সুনিৰ্ম্মল হি | গুরুরপি গৌরবচ্ধযয়া বিহীনং। 
তথ ie রি | মুহরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো 
তথাপি শরর্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১১৩ | জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকাহুরাগঃ ॥ ১৯ 





গ্লোকের সংস্কৃত টীকা! 
বিভূর্যাপকোহপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিদপত্থাৎ সদৈবাভিতো! বৃদ্ধিং কলয়ন্‌ ধারয়ন্‌ লোকবনীঙ্লা-কৈবলযাৎ। অনুরাগো 
নাম সদামুভূয়মানোহপি বন্তপপূর্রতয়। অননুভূতত্ব-ভানসমর্পকঃ প্রেম পাকরূপভাববিশেষঃ সচ প্রতিক্ষণং বর্ধত এবেতি। 








গৌর-কগা-তরদ্লিখী টীকা। 

১১২। যাহ! বই-__যাহা (যে রাধাপ্রেম ) ব্যতীত বা যাহা হইতে। গুরু বস্ত--পরাৎপর, শ্রেঠ বা 
সর্ধোতষ্ট বস্তু । 

সমস্ত শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ট হইলেন হুলাদিনী ; আবার প্রেম হলাদিনীরই সার; প্রেমের সার হইল শ্রীরাধার 
মাদনাখা-মহাভাব সুতরাং রাধা-প্রেমের তুল্য শ্রেষ্ঠ বা মহৎ বস্তু আর নাই। তাই উজ্জপ-নীলমণি বলেন_- 
প্মাদনোইয়ং পরাৎপরঃ | স্থা-১৫৫]” “গুরু”-শন্দে পরাংপর মাদনাখ্া-মহাভাবই স্থচিত হইতেছে। 

গৌরব-বর্জ্জিত-_অহঙ্কারাদি-শূন্য । শ্রীরাধার প্রেম মদীরতাঁম্য-মধু-স্সেহোথ ; সুতরাং ইহ এশৰ্য্যগন্ধহীন । 
তাই কাহারও নিকটে গৌরব চাহেও না, নিজেও গৌরব করে না। 

রাধাপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; তথাপি কিন্তু রাধাপ্রেমে অহঙ্কারাদি কিছুই 
দৃষ্ট হয না। শ্রেষ্ট বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ শ্রেষ্টত্বের অহঙ্কার থাকে; কিন্ত রাধাপ্রেমে তাহ! নাই৷. রাধা-প্রেমের 
বিরুদ্-ধর্শাশ্রয়ত্বের ইহাও একটা উদাহরণ । 

১১৩। যাহা হৈতে_যে রাধা-প্রেম অপেক্ষ।। জুনির্ধল_ বিশুদ্ধ, সরল, লিরুপাধি। কষ্ণ-সুখৈক- 
তাৎপর্য্যময় । বাম্য-বাঁমা নায়িকার ভাব। যে নায়িকা মানবতী হইবার নিমিত্ত সর্বদা উদ্যুক্তা, মানের শৈথিল্য 
দেখিলে যে কোপনা হয়, নায়ক যাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না এবং যে নায়িকা নায়কের প্রতি প্রায়শঃ 
ক্ুরা, তাঁহাকেই বাম! নায়িক! বলে । “মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা । অভেন্য| নায়কে প্রায়ঃ ক্রুরা 
বামেতি কীর্ত্যতে ॥ উঃ নীঃ সী গ্র। ১৩।৮ বক্র--কুটীল, অসরল। ব্যবহার আচরণ ৷ 

প্রীরাধার প্রেম অত্যন্ত স্থনির্শ্বল_-বিশুদ্ধ, সরল এবং ক্ণ-সুখৈকতাংপৰ্য্যময় ; যন-প্র।ণ ঢালিয়া দিয়া 
সর্তোভাবে প্রীকুষের গ্রীতি-বিধানই এই প্রেমের চেষ্টা) সুতরাং এই প্রেমে বামত! বা কুটালতা স্থান পাইতে 
পারেন! (কারণ, মিলনের নিখিত্ব শ্রীকৃষ্ণের বলবৃতী উৎকঠঠা সত্বেও সেই মিলনে অনিচ্ছা বা অনার প্রকাশই 
বাম্য; স্বভাবত:ই ইহা! কষ্থম্থখৈকতাতপধ্যময় প্রেমের বিরোধী )। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাঁধাপ্রেম 
সুনির্খল হইলেও তাহাতে বাম্য এবং কুটালতা দৃষ্ট হয়। ইহা রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয়ত্রের আর একটা উদাহরণ | 

লক্ষ্য করিতে হইবে, বাম্য ও বক্র ব্যবহারে রাধা প্রেমের সুনির্বলতার হানি হয় না; কোনও বস্তুতে 
যদি বিজাতীয় বস্তু আসিয়া মিলিত হয়, তাহা হইলেই এ বস্তুর সুনির্মলতার হানি হয়; যেমন, জলের সে 
জল হইতে ভিন্ন জাতীয় বস্তু কর্দমের যোগ হইলে জলের নির্ম্মনতার হানি হয় । বাম্য ও বক্রতা প্রেম হইতে 
ভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে-_সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, বাম্য এবং বক্রতাও প্রেমেরই তরঙ্গর-বিশেষ ; ইহাদের মিএণে 
প্রেম মলিন হয় ন! ; বরং তাহার ওজ্জল্য এবং আন্বাদন-চমৎকারিতাই সম্পাদিত হয়। 

শ্লে।। ১৯। অন্বয়। বিভ্ঃ (ব্যাপক- সম্পূর্ণ) অপি (হুইয়াও) সদা (সর্বদা) অভিবৃদ্ধিং 
(সর্বতাভাবে বৃদ্ধিকে ) কলয়ন্‌ (ধারণ করে ), গু: ( পরমোত্কই্ট ) অপি ( হইয়াও ) গৌরবচর্য্যর! (অহস্কারাদি দ্বারা) 


৩৪২ প্রীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । [৪্থ পরিচ্ছেদ 


৯/৯-/৯৮৯৯৪৯০৯ ৩৮ AAA লালন ৭ ৮৮০৯ তই লা তি ANANDA ADAP D AAD DADA AAI S ৮১৫ DA 


সেই প্রেমার রাকা 'পরম- আশ্রয় শি] সেই প্রেমার আমি হই কেবল নবি ॥ ১১৪ 





ত টীকা | 
গৌরবচ্যারাবিহীনো। মদীয়তাময়-মধুরগ্লেহোখত্বাৎ। উপচিতো বক্রিমা কৌটিল্যপর্য্যায়-বাম্যলক্ষণো যখন গোংগি শুদঃ 
গুদ্ধসত্ববিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিত্বাচ্চ জয়তি সর্ধবোৎকর্ষেণ বর্ততে । ইতি। 
শ্রীকুষে শ্রীরাধায়া অঙ্থ্রাগোৎকর্ষতামাহ বিভূরিতি মুরিষি নন্দনন্দনে শ্রীরাধিকায়! অমুরাগো জয়তি সর্ক্বোংকর্ষেণ 
বর্ততে। কথস্তুতোইম্বাগঃ বিভূরপি স্বর্ূপসম্পা্চেংপি সদাভিবৃদ্ধিমতিবলিষ্ঠং কলয়ন্‌ কুর্ধন্‌ সন্‌ পুনঃ কথস্ুতো 
গুরুরপি সর্ক্বোংকর্ষোংপি গৌরবচ্য়া অহঙ্কারতয়া বিহীন: রহিত ইত্যার্থঃ। পুনঃ কথস্তুতঃ মুহা রদ্বারমুপচিতা উপযুক্ত! 
বক্রিমাপি মহাকোৌটিল্যোংপি শুদ্ধ! নির্লাদতিনির্শল: অতএব এতাদৃশামুরাগঃ মথুরাঘার কা-গোলোকাদিগত- 
গৈরিঘজী- মহিধী- লাগি নাস্তি ইতি ধবনিতম্‌ ৷ ইতি ঞ্নোেকমাঁল1।১৪। 


"২৮৯ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী দা I 
বিহীনঃ (শূল্ত ), মূহঃ (পুনঃ পুনঃ ) উপচিতবক্ৰিমা ( বদ্ধিত-কৌটিল্য ) অপি ( হইয়াও ) শুদ্ধঃ (শুনির্মল ) মুরছিষি 
(কৃষ্ণে) রাধিকান্ুরাগঃ (্রীরাধিকার অনুরাগ ) জয়তি ( জয়যুক্ত হইতেছে )। 
অনুবাদ । বিভু (সম্পূর্ণ) হইয়াও সর্বদা বর্ধনশীল, গুরু (পরমোতকষ্ট) হইয়াও অহঙ্কারাদি-বর্জিত, 
সমধিকরূপ কৌটিলাযুক্ত হইয়াও হুনির্দরপ:_পরীকষ-বিষয়ে শ্রীরাধিকার এবস্বিধ অনুরাগ জয়যুক্ত হইতেছে । ১৯। 


পূর্ববর্তী তিন পয়ারে শ্রীরাধা-প্রেমের বিরুদ্ধ-ধরশত্ববিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক 
তাহার প্রমাণ । 


উপচিত-বক্রিম-_-উপচিতা! (বদ্ধিতা) হইয়াছে বক্রিমা (বাম্যলক্ষণ কোঁটিল্য ) যাহাতে, তাদৃশ রাখানগরাগ 
যে অনুরাগে সমধিকরূপে কুটিলতা বর্তমান । শুদ্ধ-শুদ্বসত-বিশেষাত্মক এবং উপাধিহীন নিজের স্থখ-বাসনা-গন্ধশুন্ত 
বলিয়া শুদ্ধ বা শ্নির্মল (রাঁধিকানগরাগ )। যাহা প্রেমের চরম-বিকাশ, তাহাকেই বিভূ প্রেম বলা যাইতে পারে। 
প্রেমের চরম বিকাশ মাঁদনাখা-মহাঁভাঁবে ; সুতরাং 


বিভু-সর্নোতরষ্ট। সম্পূর্ণ। ইহা শ্লোকস্থ প্রাধিকানুরাগের” বিশেষণ রাধিকার অনুরাগ (গ্রীকষ্ণে ) 
কিছু! অহুরাগ যখন যাবদাঅরযবৃত্তিতব লাভ করে অর্থাৎ যতদুর বন্ধিত হওয়া স্ব, ততদূর পর্যন্ত যখন বর্ধিত হয়, 
তখনই তাহাকে বিভু (সম্পূৰ্ণ ) বলা যায়। সুতরাং যাবদাশয়-বৃত্তি অম্বরাগই বিভূ অনুরাগ ; কিন্তু যাবদাশ নি 
অহ্থরাগকেই ভাব বা মহাভাব বলে এবং মাঁদনাখ্য-মহাভাবই মহাভাবের বা যাবদাশয়-বৃত্তি অগ্থরাগের চরম 
উৎকর্ষ; সুতরাং “বিভু অনুরাগ” বলিতে এস্থলে মাদনাখ্য-মহাভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই শ্রীরাধা-প্রেমের 
বিশিষ্টাবস্থা। ২২৩৩৭ পয়ায়ের টীকা ভষ্টব্য । 

১১৪। সেই প্রেযার_পূর্কোক্ত লক্ষণযুক্ত প্রেমের, বিরুদ্ধধর্মময় বিভু প্রেমের) মাদনাধ্য মহাভাবের | 
(১১১ পয়ারের টীকায় এবং পূর্ববর্তী গ্লোকে “বিভূষ্ব-শষের অর্থ দ্রষ্টব্য )। পরম-আশ্রয়__শরেঠ আশ্রয়, 
একমাত্র আশ্রয় । ধাহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তাঁহাকে বলে প্রেমের আশ্রয় । আর 
যাহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ করা হয়, বা প্রেমের সহিত যাহার সেবা হয়, তাহাকে বলে প্রেমের বিষয়। বিভু 
প্রেম বা মাদনাখ্য-মহাভাঁব শ্ীরাধিকাতে আছে, এই প্রেমের দ্বারা] শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন ; সুতরাং শ্রীরাধা 
হইলেন এই প্রেমের আশ্রয় এবং প্রীক্ণ হইলেন তাহার বিষয় ।: প্রীরাধাকে এই মাদনাখ্য-প্রেমের সা 
বলার তাংপর্য্য এই যে, শ্রীরাঁধা ব্যতীত অন্ত কোনও প্রীকুফ-প্রেয়সীতেই এই প্রেম নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাই 
এই মাদনাখ্য (বিভু ) প্রেমের অধিকারিণী। “সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাংপরঃ। রাজতে হলাদিনী-সারো 
রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ উঃ নীঃস্থা ১৫৫/" কেবল বিষয়-শ্রীকষ্চ এই মাদনাখা-মহাভাবের কেবল বিষয় মাত্র, 


8 রিচ্ছেদ ] আদি লীলা । - ৩৪৩ 











বিষয়জাতীয় সুখ আমার আন্বাদ ৷ | কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়! 

আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহলাদ ॥১১৫ | তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৭ 

আশয় তয় সুখ পাইতে মন ধাঁয়া | এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী ৷ 

যত্নে আঁস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়? ॥১১৬ | হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্ধকী ॥ ১১৮ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 


আশ্রয় নহেন। গ্রেমবিকাঁশে স্েহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব_-এই কথট স্তর আছে। মহাভাবের 
আবার মোদন ও মাঁদন এই ছুইটা স্তর আছে। স্নেহ হইতে মোদন পর্যন্ত সমস্ত স্তরই ্রীরুষে। এবং সমস্ত ব্রঅ- 
শুন্দরীগণে আছে; ব্রজন্ুন্দরীগণ এই সমন্ত বিভিন্ন স্তরের প্রেমের সহিত শ্রীককষ্কে সেবা করেন। সুতরাং পরী 
এই সমস্ত প্রেমের বিষয় । আবার প্রেমের এই সমস্ত স্তর শ্রকৃষ্ণেও আছে বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত স্তরের ( মোদন 
পধ্যন্ডের ) আশ্রয়ও বটেন । কিন্তু প্রেম-বিকাশের শেষ স্তর যে মাদনাখ্য-মহাভাব, তাহা ভ্রীকুষে নাই (ভ্রীরাধাধ্যতীত 
অন্ত কাহারও মধ্যেই নাই ); সুতরাং শ্রীকুষ্ণ মদনাখ্য-মহাভাবের আশর মহেন__কেবল বিষয় মাত্র ; কারণ, মাদনাথ্য 
প্রেমদ্ধারা শ্রীর|ধা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন । 

১১৫। বিবর-জাতীয় সুখ--মাদনাখ্য-মহাঁভাবের বিষয় হইলে, মাদনাখ্য-মহ।ভাবের সেবা পাইলে যে নখ 
হয়, তাহা । আশ্রয়ের আহ্লাদ-_মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধা এ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া যে আহ্লাদ 
বা আনন্দ পায়েন, তাহ! (ও সেব! লাভ করিয়া গ্রীক্ণ যে আনন্দ পায়েন, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক )। 

১১৬। আঁশ্রর-জাতীয় সুখ__-_মাঁদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয়-জাতীয় সুখ | মাদনাখ্য-মহীভাবের সহিত 
শ্রীষ্চ-মেবা করি শ্রীরাধিকা যে সুখ পারেন, তাহা পাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মে। সেবা পাইলে যে স্থখ 
জন্মে, তাহা (বিষক্ব-জাতীয় সুখ ) শ্ররুষ্ণ জানেন । কারণ, তিনি শরীরাধিকার সেবা গ্রহণ করেন। কিন্তু দেব! করিয়া 
যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা ( আশ্রয়-জীতীয় সুখ ) তিনি জানেন না) (কারণ, শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখা-প্রেম দ্বার! সেবা 
করেন ন! )) তাই সেই সুখ লাভের নিমিত্ত তাঁহার বলবতী লালসা জন্মে ; এই লালসার বশীভূত হইয়া এ সুখ লাভ 
করিবার নিমিত্ত, তাঁহার মন ধায়-__ধাবিত হয়, ও সুখের দিকে; সেই সুখ পাইবার উপায় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, 
চঞ্চল হয়। 

যত্বে আস্বাদিতে নারি-গ্রেরুষ্ণ বলিতেছেন ) আশুয়-জাতীর স্থখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও 
তাহা আম্বাদন করিতে পারি না; কারণ, যে বস্তুর সাহায্যে তাহা আম্বাদন করা অন্তব, সেই বস্তুটী আমার 
(ব্রজবিপ্লাসী শ্রীরুষের ) নাই, তাহা একমাত্র শ্রীরাধারই আছে। কি করি উপীায়-_তাহা আন্বাদনের নিমিত্ত কি 
উপায় অবলম্বন করিব? ইহাদ্বার। আশ্রর-জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরুষ্টের দুর্দমনীয়া লালসা ও বলবতী 
উৎকঠ! স্থচিত হইতেছে। 

ব্রজশীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটা বাসন! অপূর্ণ ছিল (১০৪ পড়ার দ্রষ্টব্য ), মাদনাখ্য-প্রেমের আতয়-জাতীয় স্থখ 
আস্বাদনের বানাই তাহাদের মধ্যে প্রথম) ইহাই ১০৫ম পয়ারোক্ত প্রথম বাঞ্ছা । 

১১৭। আশ্রয়-জাতীয় সুখের আস্বাদন করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে ্রীরুষ্ণ স্থির করিলেন যে, যদি 
কখনও তিনি মাঁদনাধ্য-প্রেমের আশ্রত্ব হইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি এই প্রেমের আশ্রত্-জাতীয় আনন্দের 
অনুভবে সমর্থ হইবেন, অন্তথা তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। 

এই প্রেমার-_যাদনাখ্য. প্রেমের ) শ্রীরাধার প্রেমের । এই প্রেমানন্দের_মাদনাখ্য-মহাঁভাবের আশ্রর 
হইলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার । 

এই পয়ার পর্যন্ত, প্রথম বাহ! সতবদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। 

১১৮। এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি, শ্রীকফ্ণে প্রথম বাহু! সন্ধে উপসংহার । 


৩৪৪ ীগীচৈতন্যচরিতায়ৃত | [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


৯০৯৯৯৯৮৯৯০৬ ৪৯৮ ASN পিল MTA MAA ৫৯৫ পাস উতলা তিতা ৬১৫ UAHA পিস 


এই এক শুন আর লোভের প্রকার-- | ত্ৰিজগতে ইহার কেহে নাহি পায় সীম] ॥ ১২০ 
স্বমাধুধ্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার__ ॥ ১১৯ এই-প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। 
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা | | আমার মাধু্্যাসৃত আস্মাদে সরি! ॥ ১২১ 





কে কৃপা- টির টীকা। 


এতচিন্তি_পূর্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়া । পরম কৌতুকী--অত্যন্ত কৌতুহলযুক্ত; আশয়-জাতীয় সুখ 
আশ্বাদনের নিমিত্ত পরমোত্কন্িত। প্রেমলোৌভ-_প্রেমান্বানের লোভ) প্রেমের আশয়-জাতীয় সুখ আশ্বাদনের 
লোভ। 

ধকৃধকী-ধক্ধক্‌ করিয়]) ক্রমশঃ বুদ্ধিগীলগতিতে । দ্বৃত ব। অন্ত ইন্ধন পাইলে আগুণ যেমন ক্রমণঃ 
বৃদ্ধিশীল গতিতে ধক্ধক্‌ করিয়া জলিতে থাকে, রাধাপ্রেমাস্থ মের উপায় অবলম্বন করিতে না পারিয়াও প্রেমান্বাদনের 
লোভ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল গতিতে বলবান্‌ হইতে লাগিল । তিনি অত্যন্ত উৎকন্ঠিত চিত্তে মা নাখ্য-প্রেমের 
আশ্রয় হওয়ার নিমিত্ত উপায় অবলম্বনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এই পর্যন্ত শ্রীরাধাযাঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশে! বা ইত্যাদি প্রথমবাঞ্ছার কারণ বলা হইল । 

১১৯। ৯০৪ পয়ারোক্ত তিন বাঞ্জার মধ্যে প্রথম বাঞ্চার কথ! বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বাঞ্চার কথা 
ব্লিতেছেন। 

এই এক-_এই (পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে যাহ! বল। হইল, তাহা ) এক--একটা বাহু| (প্রথম বাঞ্চার হেতু )। 
আর লোভের কারণ__অন্ত লোভের হেতু; দ্বিতীয় বাঞ্চার কারণ। এই পয়ার হইতে পরবর্তী ১২৬ পয়ার 
পৰ্য্যন্ত দ্বিতীয় বাঞ্ছ।র কারণ বল! হইয়াছে । 

স্বমা ধুরধ্য__শ্রীকষ্চের নিজের মাধুর্য) নিজের সৌন্বধ্যাদির মমোহারিত্ব! নিজের সৌন্র্ধ্যাদির মনোহারিত্ব 
দেখিয়া শীষ মনে মনে ( পরবর্তী পয়ারসমূহের উক্তি অনুরূপ ) বিচার করিতেছেন। শেষ পয়ারার্্ধে দ্বিতীয় বাঞ্ার 
কারণ-বর্ণনের স্থচন| কর! হইয়াছে । 

১২০। স্বীয় প্রেমের প্রভাবে শ্রীরাধ। শ্রীকুষ্ণ-মাধুর্য্যের যে বৈচিত্র্য আম্বাদন করেন, সেই বৈচিত্র্য-আস্বাদনের 
লোভই শ্রক্বষ্ণের দ্বিতীয় বাঞার হেতু । সেই বৈচিত্র্য কি, তাহাই এক্ষণে প্রীরুষ্ণের কথায় বর্ধিত হইতেছে। 

অন্ভুত-_অপূর্বব, আশ, যাহ! অগ্তত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। অনন্ত-_অপরিসীম। পূর্ণ_-যাহাতে কোনও 
অংশে বিনুমাত্রও অভাব নাই। মোর মধুরিম__আমার (প্রর্বষ্ণের ) মাধ্য্য। ভ্রিজগতে ইত্যাদি_আমার 
মাধুৰ্য্য অদ্ভুত এবং অনস্ত বলিয়। ত্রিজগতে কেহই ইহা সম্যকৃরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে। বাস্তবিক, যে মাধুর্যের 
অন্ত নাই, সীম! নাই, তাহার সম্যক আস্বাদন সম্ভবও নহে। 

এই পয়ার হইতে ১২৭শ পয়ার পধ্যস্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। 

১২১। অনন্ত ও অদ্ভুত বলিয়৷ আমার মাধু্যের সম্যক আস্বাদন অসম্ভব হইলেও, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিত্যই আমার মাধুর্ধামৃত সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতেছেন। কেবল মাত্র 
( একলি ) শ্রীরাঁধাই এইরূপ আশ্থাদনে সমর্থা, অন্ত কেহ নহে। 

এই পয়ারে শ্রীক্বষ্চ-মাধুর্য্যের অপূর্ববত্বের জর্জে সঙ্গে রাধাপ্রেমের অদ্ভুত মহিমাও ব্যক্ত হইল। যাহা কেহই 
আস্বাদন করিতে সমর্থ নহে, এখন কি সর্ধখক্তিমান্‌ শ্রীকষ্চও যাহ! আস্বাদন করিতে অসমর্থ, রাঁধাপ্রেম তাহাও 
(শ্রীককষ্ণ-মাধুর্ধ্য ) সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ 

এই প্রেমদ্বারে_ শ্রীরাধিকীর যে প্রেমের কথ! ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেমের (মাদনাখ্য প্রেমের ) 
দারা । নিত্য- সর্বদা, অনবরত। রাধিক! একলি-_-একমাত্র শ্রীরাধা, অপর কেহ নহে। একমাত্র 
্ররাধিকাই মাদনাখ্য-প্রেমের অধিকারিণী, তাই একমাত্র তিনিই শ্রীকষ্ণমাধুধ্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদনের অধিকারিণী। 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৩৪৫ 


এাশাটস্িপাপািশাসিপস্পিশিস্পিিসপা্টিম৫১৮া৯৫স শাসিত ৮৯১৪৭৮ 





যগ্ঠপি নিৰ্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ। | _ আমার মাধুর্ধ্যের নাহি বাঁঢ়িতে অবকাশে। 
তথাপি স্বচ্ছুত| তাঁর বাঁঢ়ে ক্ষণেক্ষণ ॥ ১২২ | এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে ॥ ১২৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


সকলি-সপ্র্ণরূপে । শ্রীকৃষ্ণের অন্তান্ত পরিকরবর্গও তাহার মাধুর্য আস্বাদন করেন বটে; কিন্তু তাহার! মাধুর্য্ের 
আংশিক আস্বাদন মাত্র পাইতে পারেন; শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কেহই সপ্ূর্ণনূপে আস্বাদনে সমর্থ নহেন। (ইহার 
হেতু পরবর্ত্তা ১২৫৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য )। 

রাধাপ্রেম বিভু ( অনন্ত ) বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত মাধুর্য আশ্বাদনে সমর্থ । 


১২২-১২৩ । প্রশ্ন হইতে পারে-__যৃতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণই ভোজনে রুচি থাকে; ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়! 
গেলে ভোঞ্জনে আর প্রীতি থাকে না । আবার, ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ ভোজ্যবস্ত থাকে, ততক্ষণই গ্রীতি। কিন্ত 
গুমিবৃত্তির পূর্বেই যদি ভোজ্যবস্ত নিঃশেষ হইর! যায়, তাহা হইলে কেবল কষ্টম্রী ভোঞ্জনো২কঠাই মাত্র সার হয়। 
তদ্রপ, শ্রীরুষ্ণমাধুরধ্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করিলে আস্বাদন-স্পৃহার নিবৃত্তিতে আব্াদনে শ্রুরাধার বিতৃষ্ণ। জন্মিতে পারে; 
আবার আন্বাদন-স্পৃহার (প্রেমের) নিবৃত্তি না হইতে প্ররুষ-মা ধুধ্য সপ্পূ্ণরূপে আস্বাদিত হইয়া গেলেও কেবল জ্বালাময়ী 
উৎকণ্ঠা মাত্র থাকিয়া যাইতে পারে। ইহারই উত্তরে, পূর্ববন্তাঁ ১১১শ পয্মারেরই এ্রতিধ্বনিরূপে ১২২শ পয়ারে 
বলিতেছেন-শ্রীরাধার পক্ষে কৃষণমাধুর্য-আস্বাদন-স্পৃহা-নিবৃত্তির কোনও আশঙ্কা নাই; কারণ, প্রেমের নিৰৃত্তিতেই 
ক্ষ্ণমাধুর্যযাস্বাদন-'পৃহার নিবৃত্তিও শ্রীরাধার প্রেম কখনও নিঃশেষিত হয় না) ইহা বিভু হইলেও প্রাতিক্ষণেই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে, প্রতিক্ষণেই ইহার কৃষণমাধু্যাস্বাদনের যোগ্যত। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে) তাই, ভোজ্যবস্ত এহণের সঙ্গে 
তীব্রবেগে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে যেমন ভোজন-রসের আহ্বাদন-চম২কারিতাই বদ্ধিত হয়) তদ্রপ শ্রীরুমাধুধ্য 
আস্বাদন করিতে করিতে প্রেম এবং প্রেমের মাধুষ্যাস্বাদনযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাঞ্ত হয় বলিয়! মাধুধ্যের আস্বাদন- 
চমংকারিতাও ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে থকে । স্থতরাং মাধুধ্যাঙ্থাদন করিতে করিতে শ্রীরাধার আহ্বাদন-তৃষ্ণার শাস্তি 
তে। হয়ই না, বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। পতৃষ-শাস্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরস্তর 1১/৪।১৩০।” আবার, এইয়গে 
আস্বাদন-তৃঞ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রীরুষের মাধুধ্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, মাধুখ্যের নবনব বৈচিত্র 
গ্রতিক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে) সুতরাং আহ্বাগ্যবস্তর অভাবে বর্ধনশীল! তৃষ্ণার আলাময়ী উৎকষ্ঠারও অবকাশ নাই 
(১২৩ পয়ার )। অধিকন্ত, শ্রীক্মাধুধ্য এইরূপে প্রতিক্ষণে নবনব বৈচিত্রী ধারণ করে বলিয়া তাহার আশ্বাদনের 
স্পৃহা এবং আস্বাদন গ্রীতিও উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে । 

নির্মল-_-মলিনতাশূন্ত, স্বচ্ছ । লৎপ্রেম-__উত্তম প্রেম, কৃষ্ণ-খ-তাৎপধ্যময় কামগন্ধহীন প্রেম কেবলা 
গ্রীতি। দর্পণ__যাহাতে নিকটবর্তী বস্তুর প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে দর্পণ বলে। দর্পণের আরও একটা 
বিশেষত্ব এই যে, জ্যোতিগান্‌ বস্তুর সম্মুখে স্থাপিত হইলে দর্পণও জ্যোতির্ময় হইয়] উঠে এবং দর্পণ হইতে প্রতিফলিত 
ঞ্যোতিঃ জ্যেতিশ্গান্‌ বস্তুতে পতিত হইয়া তাহাকে অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় করিয়৷ তোলে। দর্পণের নিশ্শলতা ও 
্বচ্ছতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই এই সমস্ত গুণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অৎপ্রেমদর্পণ__সংপ্রেমরূপ দর্পণ। শ্রীরাধিকার 
কামগন্ধহীন প্রেমকে দর্পণের তুল্য বলা হইয়াছে। দর্পণ যেমন সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিষ্ব প্রহণ করিতে সমর্থ, শ্রীরাধিকার 
নিশ্বপ প্রেমও ্রীকষের মাধুধ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ) সুনির্মল দর্পণ যেমন বস্তুর অবিকল প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়! থাকে, 
গ্রতিবিষ্বের কোনও স্থানেই যেমন কিছুমাত্র ক্রটী পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রপ কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ রাঁধাপ্রেমও শ্রীকৃষ্ণের 
মাধুধ্য সম্যক্রূপে-নিখুঁতরপে গ্রহণ (বা আস্বাদন ) করিতে সমর্থা আবার শ্রীকৃষ্ণের মা চাক্চিক্যময়-_তীহার 
সৌনধ্য জ্যোতি) এই মাধুষ্যোস্ুধ-রাধাপ্রেম-রূপ নির্মল দর্পণে শীর্ব্চ-মাধুর্খের চাকুচিকা, শ্ীকষ-সৌনর্যের 
জ্যোতি: প্রতিফলিত হইয়া প্রেমরপ দর্পণকে অধিকতর চাক্চিক্যময়, অধিকতর জ্যোতিত্ান, যেন অধিকতর স্বচ্ছ 
করিয়া তোলে। আবার এই প্রেসরূপ দর্পণের প্রতিফলিত জ্যোতি: প্রকুষ্-মাধুব্যে পতিত হইয়া শ্রীরুষ্ণ-মাধুর্্যকে 


৩৪৬ প্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


পাস 





MMMM স্পা তিস্পাা৯ত তাতো তািউাতিত৫াপিস্তি১৮৩৬দ৬েশ 


মন্মাধুর্য্য বাঁধাপ্রেম-দৌহে হোড় করি। |  ক্ষণেক্ষণে বাঁঢ়ে দৌহে কেহো নাহি হাঁরি ॥ ১২৪ 


গৌর-কৃপা-তরদ্গিখী টীকা। 


যেন অধিকতর চাকুচিক্যময়-_গ্রাতিক্ষণে নব নব বৈচিত্রীতে উদ্ভাসিত-_করিয়া তোলে । এই সমস্তই দর্পণের সে 
ঘাধা-প্রেমের উপমা দেওয়ার তাৎপর্য বলিয়া মনে হয়। 

ক্বচ্ছতা_ নির্মলতা, প্রতিবিদ্-গ্রহণ-যোগ্যতা ( দর্পন-পক্ষে )) শ্রীকুষজ-মাধুধ্ান্থাদন-যোগ্যতা ( রাধাপ্রেম- 
পক্ষে)। 

রাধাপ্রেমরপ দর্পণের অদ্ভুত মহিম! এই যে, যদিও ইহা সপ্পূ্ণরপে স্বচ্ছ ও নির্শল, যদিও ইহার স্বচ্ছতার ও 
নির্ঘলতার আর বৃদ্ধির অবকাশ নাই, তথাপি শ্রক্্চ-মাধুর্য্যের সাক্ষাতে যেন ইহার শবচ্ছতা ও নির্দলত! গ্রতিক্ষণে 
বন্ধিত হইতে থাকে। মর্মার্থ এই যে, রাখাপ্রেমের করষ্ণমাধু্যাস্বাদনের যোগ্যতা সম্পূর্ণ বলিয়া যদিও আর বদ্ধিত 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি প্রতিক্ষণে এই মাধুধ্যাব্বাদন-যোগ্যতা এবং মাধুষযা্থাদন-সপৃহা বদ্ধিতই হইতেছে। 

আমার মাধুর্য্যের ইত্যাদি__যদিও আমার (পরীর ) মাধুধ্য পরিপূর্ণ, সুতরাং যদিও আমার মাধুধ্যের বৃদ্ধির 
আর সম্ভাবনা! নাই, তথাপি রাধাগ্রেমরূপ দর্পণের সাক্ষাতে এই মাধুষ্য গ্রতিক্ষণে নৃতন নৃতন রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে; 
রাধাপ্রেমের পক্ষে আমীর মাধুধ্য কখনও পুরাতন হয় না, সর্ব! অন্তত হইলেও প্রতিক্ষণেই যেন নূতন নূতন 
অনমৃভূতপূর্ধা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রতিক্ষণেই যেন নৃতন নৃতন বৈচিত্রী ধারণ করে ( সুতরাং ্রীরাধা শত সহন 
বার শ্রীকুষকে দেখিয়া থাকিলেও যখনই আবার দেখেন, তখনই মনে হয়, শরকবৃষ্ণর এই অপরূপ মাধুৰ্য্য যেন পূৰ্ব্বে আর 
কখনও দেখেন নাই, যেন এই মাত্র সর্ধপ্রথমে তিনি দেখিতেছেন। তাই দর্শনোংকঠা এবং দর্শনজনিত আনন্দ- 
চমৎকারিতা কোনও সময়েই স্তিমিত হইতে পারে না) দর্শন-তৃধ্মরও কখনও শাস্তি হয় না )। নৰ নব রূপে ভাসে 
নৃতন নূতন রূপে, নৃতন নূতন বৈচিত্রীতে প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের “গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌” ইত্যাদি ১০1৪৪1১৪। 
শ্লোকের বৈষ্ণর-তোষণীটীকাতে লিখিত হইয়াছে “নহ এবং স্টদকরপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদা নাসকুৎ চমত্কার: 
শাতত্রাহরসসবেতি-সর্ধদা একই রূপে শ্রীষণরূপ দর্শন করিলে তাহাতে উত্তরোত্তর চমৎকারিত্ব থাকে না) ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন-_“অন্গসবাভিনবং, শ্রীষ্তরূপ সর্বদা একইরূপে দৃষ্ট হয় না, ইহ! প্রতিক্ষণেই নৃতন নৃতন রূপে দৃষ্ 
হয়।” অঙ্থসবাভিনবং শব্দের টাকায় শ্রীরাধাস্বামিপাদ লিখিয়াছেন “এবডূতং নিত্যং নবীনংরূপং--শ্রকৃষ্ণের রূপ 
নিত্য নবীন ৷” 


১২৪। পুর্ববপয়ারদ্বয়ে বল| হইল, রষ্ণ-মাধুর্য্যের সাক্ষাতে প্রীরাধার প্রেম বন্ধিত হয়, আঁবার রাধাপ্রেমের 
সাক্ষাতে কষ্চমাধুর্যও বন্ধিত হয়। এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে উভয়ে এমন এক সীমায় উপনীত হুইতে পারে, 
যেস্থান হইতে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে--ও স্থানেই তাহাদের বৃদ্ধি স্থগিত থাকিবে । তাহাই যদি হয়, তাহা 
হইলে এ স্থানেই মা্ু্য্যাস্থাদনের তৃষ্ণা শাস্তিলাভ করিবে এবং আশ্বাদন-চমখকারিতাও নষ্ট হইয়া! যাইবে । এইরূপ 
আপত্তির আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন- মন্মাধুর্য ইত্যাদি। রাধাপ্রেষ এবং রুষ্মাধুরধ্য উভয়েই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে, কোনও সীমাতেই ইহাদের একটারও বৃদ্ধি স্থগিত থাকে না ১ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই 
যেন উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে--এইরূপে বদ্ধিত হওয়ার চেষ্টায় কেহই কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে ন! । 

মন্সাধুর্য্য-_আমার (শ্রীকষ্ণের ) মাধুর্য । দৌহে_গ্রকবষ্ণ-মাধুধ্য ও রাধাপ্রেম। হোঁড় করি-_হুড়াহড়ি 
করিয়া; জেদাজেদি করিয়া) পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া । রাধাপ্রেম যেন কৃষ্চমাধূর্য অপেক্ষা 
অধিক বন্ধিত হইতে চাহে, আবার. রুষ-মাধুর্যও যেন রাধাপ্রেম অপেক্ষ। বেশী বদ্ধিত হইতে চাহে, সর্বদাই 
উভয়ের এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে । ক্ষণে ক্ষণে-_প্রতিক্ষণে । কেহ নাহি হারি--বেহই হারে 
না, পরাজিত হয় ন1) বৃদ্ধির ব্যাপারে কেহই কাহারও পাছে পড়ে ন|। বষ্ণ-মাধুর্যের বৃদ্ধি দেখিয়া! রাধাপ্রেম বদ্ধিত 


| ৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল|। ৩৪৭ 


০২০০০৯৯৪৯০৯ সিসির তল 
SANA LUMI NAINA HNN Me he Se LNA পা 


আমার মাধুৰ্য্য নিত্য নবনব হয়। | স্ব স্থ প্রেম অনুরূপ ভক্তে আঁস্বাদয় ॥ ১২৫ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


হয়; রাধাপ্রেমের বৃদ্ধি দেখিয়! কৃষ্চমাধুর্যয বর্ধিত হয়, আবার কৃষঃমাধুধ্যের বৃদ্ধি দেখিয়া রাধাপ্রেম বদ্ধিত হয়; এই 
ভাবে অনাদি কাল হইতে চলিয় আসিতেছে, অনন্ত কাল পর্ধাস্তই চলিবে । 

ঝামটপুরের গ্রন্থ ১২৩৷১২৪ পয়ার দৃষ্ট হয় না) সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই বাদ পড়িয়াছে। 

১২৫। সাধারণত: আমর! দেখিতে পাই, প্রত্যক্ষীভূত বস্তুকে সকলেই প্রায় সমানভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। 
দশজন লোকের সাক্ষাতে একটা ঘট উপস্থিত করিলে, তাহাদের প্রত্যেকেই ঘটটার সম্পূর্ণাংশ দেখিতে পারে--কেহ 
কম, কেহ বেশী দেখেন । শ্রী ব্রজবাসী সকলেরই প্রত্যক্ষের বস্তু ; সুতরাং ব্রজবাসীদের সকলেই এবং যে কেহ 
শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবেন, তিনিও-শ্রীকুষ্চের মাধুর্য সমান ভাবে আস্বাদন করিতে পারিবেন__ইহাই 
স্বাভাবিক। তথাপি, পূর্ববর্তী ১২১ পরারে কেন বলা হুইল-_একমাত্র শ্রীরাধাই (অপর কেহ নহেন) কৃষ্ঃাধূর্য 
ূর্ণমাত্রায় আস্বাদন করেন? অন্য কেহ তাহা পারিবেন না কেন? এই পয়ারে এই প্রশ্মেরই উত্তর দিতেছেন। 

বস্তুর অস্তিত্বই বস্ত-গ্রহণের কারণ নহে; ইন্দ্রিয়ের শক্তিই বস্ত-গ্রহণের কারণ। আকাশে চন্দ্র উদিত হইলেই 
সকলে তাহা দেখিতে পায় না; যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনিই চন্দ্র দেখিতে পারেন, যাহার দৃষ্টি-শক্কি নাই, যিনি অন্ধ, 
তিনি দেখিতে পারেন ন! । সুতরাং চন্দ্রের দর্শন-ব্যাপারে দৃষ্টিশক্তিই কারণ, আকাশে চন্দ্রের অস্তিত্ব তাহার কারণ 
নহে। আবার যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, শ্রবণ-শক্তি বা ভ্রাণশক্তি আছে, আকাশে চন্দ্র থাকিলেও তিনি চক্র দেখিতে 
পারেন না ইহাতে বুঝ৷ যায়, চক্ষ্রিজ্িয়ের শক্তিই দর্শন কার্যের কারণ; অন্ত ইন্ডরিয় দ্বার! দর্শনকাধ্য সম্পন্ন হয় নাঁ। 
এইরূপে ইন্দ্রিয-বিশেষ দ্বারাই বস্ত-বিশেষের গ্রহণ সম্ভব হয় ; যে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোনও বস্তুর গ্রহণ সম্তব 
হয় না । আবার যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর গ্রহণ সম্ভব, সেই ইন্ড্রিয়ের শক্তি যত বিকশিত হইবে, বস্তুর গ্রহণ ও ততই 
পূর্ণতা লাভ করিবে। যাহার দৃষ্টিশক্তি অঙবপ্ন আছে, তিনি আকাশস্থ চন্দ্রের ওজ্জল্যাদি যতটুকু দেখিবেন, যাহার 
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তিনি ততটুকু দেখিবেন না । 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, শ্রীরুষ্ণের মাধুধ্য-আস্থাদনের কারণ কি? কিসের সাহায্যে শ্রীকষ্ণ-মাধুধ্য আস্বাদন 
করা যায়? প্রেমই ্রীকষ্ক-মাধুর্য আস্বাদনের কারণ। “প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম । কৃষ্ণের মাধুরী আম্বাদনের 
কারণ ॥ ১1৪৪81৮ প্রেম ন! থাকিলে কেবল চচ্ু-করণাদি ইন্দিয় ছার! কৃ্ণমাধুর্য আস্বাদিত হইতে পারে না। ঈতথাং 
ধাহার| শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপনীত হইবেন, তীহাদের মধ্যে ধাহাদের ক্রকুষ্ণে প্রেম আছে, তীহারাই তাহার মাধুর্য 
আস্বাদন করিতে পারিবেন, ধাহাদের প্রেম নাই, তাহার! কিছুই আস্বাদন করিতে পারিবেন ন!-_বধির ব্যক্তি যেমন 
কোকিলের স্বর-মাধুর্য অনুভব করিতে পারে না, তত্রপ। ধাহাদের প্রেম আছে, তাহাদের সকলেও সমানভাবে কৃষ্ণ- 
মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারিবেন না-_যীহার যতটুকু প্রেম বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুধ্যই আস্বাদন করিতে 
পারিবেন; যাহার প্রেম পূর্ণতমরূপে বিকশিত হইয়াছে, তিনিই মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন । 
ত্রজবাসীদের সকলের প্রেম সমানভাবে বিকশিত নহে--বিভিন্ ব্রজবাসীর প্রেম বিভিন্ন স্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়াছে) 
কিন্ত শ্রীরাধাব্যতীত আর কাহারও প্রেমই পূর্ণতমরপে বিকশিত হয় নাই; স্মতরাং গ্রীরাধাব্যতীত অপর কেহই 
পূ্ণতমরূপে কৃষ্ণমাধূর্য আস্বাদন করিতে পারেন না। তাই বলা হইয়াছে _“কেবল মাত্র_শ্রীরাধাই শ্রীকষ্ণ-মাধুরধয 
পূর্ণতমর্ূপে আস্বাদন করিতে পারেন ।” শ্রীরাধার প্রেমের সায় অপর কাহারও প্রেমই পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয় নাই, 
হুইবেও নাঁ__স্থৃতরাং অপর কেহ কোনও সময়ে কৃষণমাধুর্যোর পূুর্ণতমাস্বাদনে সমর্থও হইবেন না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ 
যেমন স্বয়ংভগবান্‌, অপর কেহ যেমন কোনও সময়েই স্বংভগবান্‌ হইতে পারে না; তদ্রপ, শ্রীরাধাই অর্বরশত্তি- 
গরীয়সী হবরপ-শ্তি, তাহাতেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ (রাধায়ামেব যঃ সদা), অপর কেহ কোনও সময়েই সর্বশক্বি- 


৩৪৮ শ্ীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । [৪র্ঘ পরিচ্ছেদ 
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দর্পণাছ্ধে দেখি যদি আপন মাধুরী । বিচার করিয়ে ধদি আস্বাদ উপায় । 
তি চাটি হর, TT: নারি ॥১২৬ রাধিকাম্বনপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৭ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


গরীয়সী ন্বরূপ-শক্তি হইতে পারেন না, অপর কাহারও মধ্যেই প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ মাঁদনাখা-মহাভাৰ থাকিতে পারে 
না, সুতরাং অপর কেহই শ্রীকুষ্ণমাধুষ্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারে না । 


আমার মাধুধ্য নিত্য--আমার (গ্রীক্বষ্ণের ) মাধুর্য্য নিত্য বস্তু, অনাদিসিদ্ধ বন্ত। আবার ইছা! নিত্য নব 
নব হয়-প্রতিক্ষণেই (নিত্য ) নূতন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়, প্রতিক্ষণ নৃতন নূতন বৈচিত্রী ধারণ করে। 
দেহলি-দীপিকা-্যায়ে “মাধুৰ্য্য” ও “নবনব” এই উভয় শব্দের সহিতই--“নিত্য” শব্দের সঙ্ধদ্ধ। ( চৌকাঠের নীচের 
কাঠট।কে বলে দেহলি। দেহলিতে প্রদীপ রাখিলে, তন্বারা ঘরের মধ্যও আলোকিত হয়, বাহিরের দিকও আলোকিত 
হয়-_-প্রদীপটা মধ্যস্থলে আছে বলিয়া উভয় দিকেই প্রদীপের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। তদ্রপ, “মাধুর্য” ও “নব নব” এই 
উভয় শব্দের মধ্য স্থলে “নিত্য” শব্দ আছে বলিয়! উভয় শব্দের সঙ্গেই “মিতা” শব্ের সব্দন্ধ থাকিবে )। অন্বয় হইবে 
এইরূপ £__আমার মাধুর্য নিত্য এবং আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়। আমার নিত্য (অনাদিসিদ্ধ) মাধুধ্য নিত্য 
(প্রতিক্ষণে ) নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়| কিন্ত মাধুর্য নিত্য হইলেও সকলে তাহা৷ অনুভব করিতে পারে না, যাহার 
প্রেম নাই, তিনি আমার মাধুর্য অন্থুভব করিতে পারিবেন না) তিনি যদি বলেন আমার মাধুর্যা নাই, তাহ! হইলে 
কেহ যেন মনে ন| করেন যে, বাস্তবিকই আগার মাধুধ্য নাই; আমার মাধুর্য আছে-_-অনাদিকাল হইতেই আছে। 
যাহার প্রেম আছে, তিনিই আমার মাধুর্য অন্নভব করিতে পারেন । যাহাদের প্রেম আছে, তাহারাও স্বস্ব প্রেম- 
অন্ুব্ধপ ইত্যাদি-নিজের নিজের প্রেমের বিকাশীমুরপ ভাবেই আস্বাদন করিতে পারেন; যাহার যতটুকু প্রেম 
বিকশিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু মাধুর্য্যাই আব্বাদন করিতে পারেন । 


ভক্তে আস্বাদয়--ভক্তব্যতাত অন্তে কখনও কৃষ্থমাধুধ্য আস্বাদন করিতে পারে না, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে । 
পারিবার কথাও নয়; কারণ, কৃষ্ণমাধুধ্য আশ্বাদনের একমাত্র কারণ হইল প্রেম, ভক্তব্যতীত অন্যের মধ্যে এই 
প্রেম নাই। 


১২৬। ১১৯ পয়ারে বল! হইয়াছে “হমাধ্র্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ৷” প্রীরুষ্* নিজের মাধুর্য কোথায় 
দেখিলেন এবং কিরূপেই বা! নিজের মাধুধা আম্বাদনে তাহার লোভ জন্মিল, তাহা বলিতেছেন । দর্পপাদিতে নিজের 
মাধুধ্য দেখিয়া তাহার আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্নিয়াছে। 


দর্পণান্তে_দর্পণ, মণিভিত্তি প্রভৃতিতে নিজের প্রীযূত্তর প্রতিবি্ধ প্রতিফলিত হইলে, তাহাতে। 
আস্বাদিতে নারি--নিজের মাধুর্য আহ্বানের লোভ জন্মে বটে, কিন্তু আস্বাদন করিতে পারিনা) কারণ, 
আম্ব!দনের উপায় আমার নাই। 


স্বমাধুধ্য আম্বাদনের বাসনাহ যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বানা, তাহা বল! হইল। 
১২৭। স্বমাধুধ্য আম্বাদনের উপায় সম্বন্ধে যদি বিবেচন! করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, শ্রীরাধার প্রেমই 


আমার মাধুর্য সম্যক্রূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায়; ইহা! বুঝিলেই শ্রীরাধার প্রেম গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা-হ্বরূপ হইতে 
মন উৎকন্তিত হয়। 


প্রীরষ্ণের দ্বিতীয় বাঞ্চাপুরণের উপায় যে রাধাঁভাব-গ্রহণ, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল । 
রাঁধিকা-স্বরূপ-্রীরাধার ভাব গ্রহণ পূর্বক তাহার তুল্য ( হইতে ইচ্ছা হয় )। 


৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৩৪৯ 


বর কর 
NANA ৯৯৫ 
LMM AAAAAAAAAMAAAA A AUN AANA AAD AADAAIAAAAA DADA 


তথাহি ললিতমাধবে (৮1৩২ )-- কাময়ে 
২ সরভসযুপভোক্ত,ং কাময়ে বাধিকেৰ ॥২ 
অপরিকলিত্পূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী দিস ু i 








সুতি মম গরীয়ানেয মাধুষ্যপূরঃ। কৃষ্ণমাধুর্ধ্যের এক স্বাভাবিক বল। 
অয়মহমপি হস্ত প্রেক্ষ্য যং লুন্ধচেতাঃ কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥১২৮ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা | টি ই 


অপরীতি। পুর্বামপরিকলিত ইতি দ্বিতীয়া-তৎপুরুষঃ। যং মাধুধ্যপ্রং সরভগং শকৌতুরুম্‌ ॥ ইতি 
গ্রী্পপ-গোশ্বাদী ॥ অপরিকলিতেতি মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিদ্লন্ধাতিশয়ং বপুশ্চিত্ং দৃষ্টা! জরীভগবন্মনোরথঃ প্রতিক্ষণং 


নৰনৰায়মান-তগ্যাধৰয্যত্বাৎ ॥ ইতি শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ অন্নদহমপি নিৰ্বিকারত্বেন প্রসিদ্ধোহহমপি ॥ ইতি 
চক্রবর্তী ॥২০৷ 





গৌর-কপা-তরঙ্লিণী টীকা। 

শ্লে। 1২০! অন্বয় । অপরিকলিতপূর্বঃ ( অনগৃভূতপূর্ব ) চমৎকারকারী (চমৎকীর-জনক ) কঃ (কি 
অনির্বচনীয় ) গরীয়ান্‌ (অধিকতর ) এবঃ (এই) মঘ (আমার) মাধুধ্যপূরঃ ( মাধুর্য্য-সমূহঃ) '্বরতি ( প্রকাশ 
পাইতেছে)-_যং (যাহা--যে মাধুর্য সমূহ) প্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অয়ং (এই) অহমপি (আমিও শ্রীকৃষ্ণও ).লুদ্ধচেতাঃ 
(নু্ষচিত) [ সন্ ] (হইয়া) রাধিকাইৰ (ভ্রীরাধার স্তায়) সরভরসং ( উৎস্ক্য-সহকারে ) উপভোক্তুং (উপভোগ 
করিতে ) কাময়ে ('অভিলাবৰ করি) 

অন্গুবাদ। মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিষ্বিত স্বীয় মাধুর্য দেখিয়া কৃষ্ণ সবিষ্ময়ে বলিতেছেন__“অথো! 
অমমুতুতপূৰ্ব্ম চদুৎকার-জগক এবং গরীয়ান্‌ (পরে) কি অনির্বচনীয় আমার এই মাধুরধযরাশি প্রকাশ পাইতেছে_ যাহা 
দর্শন করিয়া এই আমিও লুন্চিত্ত হইয়া প্রীরাধার ভার উংস্ক্য-সহকারে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি” ।২০ 

অপরিকলিতপুর্র্ব_বাহা পূর্বে কখনও অন্থতব করা হয় নাই, এইরূপ । ইহ! “মাধ্র্যপূরের'” বিশেষণ? 
্রী্চ-মাবুধ্যের এমনি একটি অসাধারণ গুণ যে, যখনই তাহা দেখ! যায়, তখনই মনে হয় যেন, এমন মাধুষ্য পূর্বে 
আর কখনও দেখা হয় নাই এইরূপ মনের ভাব অপরের তো হয়ই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও হয়। শ্রীকষমাধুধ্য নিত্যনব- 
নবায়মান বলিয়াই এইরূপ হয়! চমগুকারকারী--চমৎকার-জনক ; বিশ্ময়জনক) যাহা পূর্বে কখনও দেখা হয় নাই, 
চিন্তার অতীত এমন কোনও বস্তু দেখিলে লোকের বিস্ময় জয়ে। আরীরবষ্ণ-মাধ্যয দর্শন করিলেও এইরূপ বিস্ময় জন্মে 
অপরের তে| জনেই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের জনে । গরীয়ান-_অন্য মলের মাধুর্য হইতে শ্রেষ্ঠ। অহমপি__আমিও। 
যিনি পূর্ণ, আত্মারান, নির্বিকার, কোনও কিছু দেখিয়া বিচলিত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নহে! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ- 
মাধুর্য্যের এমনই এক অনির্বচনীয় শক্তি যে, ইহা পূর্ণ ভগবান, নির্বিকার ্ীককষ্কেও বিচলিত করে। ইহাই অপি- 
শব্দের সার্থকতা | হস্ত__বিবাদ (অমরকোব) ; বেদ (বেদিনী)। স্বীয় মাধুর্য দর্শন করিয়া সমাক্রূপে তাহা আস্বাদন 
করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এতই লোভ জ্দিল যে তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না রনির ভান এ 
জন্মিল । ইহাই হস্ত-শন্দের তাৎপর্য্য। স্বীয় মাধুধ্য আস্বাদন করিতে না পারার হেতু এই যে, যাদনাখ্য-মহাতাবের 
শ্রীরাধিকার ভাবের ) আশ্রয় না হইতে পারিলে শ্রী মাধুর্য সম্যক আ'্বাদন করা যায় না ; শ্রী মাদনাধ্য- 
মহাভাবের বিষয় যাত্র_আত্রয় নহেন ; তাই তাহার খেদ। র 

রাধিকেব__প্ীরাধার ভয়, ভীরাধা উৎস্থুক্যের সহিত কুকের যার যেরূপে আস্বাদন করেন, কও ঠা 
সেইন্পেই আস্বাদন করিবার জন্য লালায়িত হয়েন। “রাধিকেব” শব্দের ধ্বনি এই ফে,স্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া 
রাধার সভায় প্রেমের আশ্রয়রপে স্বীয় মধু আস্বাদন করিবার ভগ প্রকে ইচ্ছা হইল । 


পূর্ব পয়ারদয়ের প্রমণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
১২৮1 সাধারণতঃ দেখা যায়, নিণের সৌন্দর্য-মাধুর্য্য অপরকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত লোকের ইচ্ছা 


জন্মে ; কিন্তু নিজের মাধুর্য নিজে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ কাহারও ইচ্ছা হইতে দেখা যায় না। এমতাবস্থায় 





৩৫০ জীীচেতগতচমিতামৃত | [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 


অবণে দর্শনে আকৰ্ষয়ে স্ববমন | তৃণ |-শান্তি না নহে, তৃষঃ তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ॥১৩০ 

আপনা আম্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥১২৯ অতৃপ্ত হইয়! করে বিধির নিন্দন_। 

এ এ মাধু্যামৃত পান সদ ঘেই ক করে। 'অবিদদ্ বিধি, ভাল না জানে স্থজন ॥১৩১ 
গে রি তিন টিকা। 


দর্পণাদিতে নিজের শীধুর্ধ্য দর্শন করিয়| তাহ! আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রীক্ুষ্টের নিজের ইচ্ছা-সাঁধারণ ইচ্ছা নহে, 
বলবতী ল।লমা-_কেন জন্মিল, তাহাই বলিতেছেন ১২৮-১৩৫ পয়ারে। শ্রীর্ষ্চ-মাধুর্য্যের স্বরূপগত ধর্মই এই যে, 
ইহা সকলকেই-_-এমন কি স্বয়ং প্রীকৃষণকে পর্যয্ত--গ্রলুন্ধ করিয়া আম্বাদন-লালগায় চঞ্চল করিয়া তোলে। শ্রীকুষঃ- 
মাধুর্যোর এই স্বর্নপগত ধর্দবশতঃই স্বমাধূর্্য আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীক্বষ্ণ চঞ্চল হইয়াছেন। 

স্বাভাবিক বল-_ত্বাভাবিকী শক্তি, স্বপগত ধর্শ। কৃষ্ণ আদি নর-মারী-ক্্চ হইতে শর্ত করিয়া 
সমস্ত নরনারীকে | শ্রীক্ব্চ-মাধর্য্য অন্ত সমস্ত নর-নারীকে তো৷ আকর্ষণ করেই, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ 
করে) শ্রীক্বষণ সর্বশক্তিমান হইয়াও এই আকর্ষণে বাঁধ! দিতে পারেন নাঁ_তাহার মাধুর্যের এমনই অদভূত শক্তি ; স্বমাধূর্ধয 
আস্বাদনের লোভ তিনি কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারেন না-এমনই লোভনীয় এবং অনির্ধচনীর তাহার মাধুর্য । 
শরীক পুরুষ; পুরুষের মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত রমণীরই লোন জন্মে, সাধারণতঃ পুরুষের লোভ জনো না। কিন্ত 
রীককষ্মাধুধ্য পুরুনকেও প্রলুব্ধ করে__কেবল যে ভাগ্যবান্‌ জীবগণকে প্রলুন্ধ করে, তাহা নহে--“কোটি ব্রহ্মা 
পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তা সভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই 
লক্ষ্মীগণ ॥ ২২১৮৮ ॥” যে কাষ্ঠ হইতে আগুন জন্মে, কিংবা যে কাৰে আগুন রাখা হয়, আগুন যেমন সেই কাঠকেও 
দগ্ধ করে__বেহেতু, দগ্ধ করাই আগুনের স্বভাব__তদ্রপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাঁুর্ধ্য স্বীয় আধারীভূত শ্রীকক্ণকেও গ্রলু্ধ 
করে, যে হেতু আস্বাদনার্থ প্রলুন্ধ করাই কৃষ্ণমাধুধ্যের স্বভাব স্বভাব পাত্রাপাত্রের, দেশকালের অপেক্ষা রাখেন! । 
করয়ে চঞ্চল__আস্বাদনার্থ লালসার আধিক্য জন্মাইয়া চঞ্চল বা অস্থির করিয়া তোলে । 

১২৯। শ্রীবঞ্চ-মাধু্য দর্শন করিলে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত লোভতো জন্মেই, ওঁ মাধুর্যের কথা অগ্যের 
মুখে শুনিলেও লোভ জগ্মে। ইহা কৃষণীধুর্যেরই স্বভাব, কোনও রূপে যে কোনোও ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলেই 
নিজেকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ইহা বলবতী লাল! জন্মাইয়া থাকে । তাই দর্পণাদিতে স্বীয় গ্রতিবিষ্ব দেখিয়া 

এবং সেই প্রতিবিদ্বে প্রতিফলিত নিজের শাধুধ্য দেখিয়া তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এতই চঞ্চল হইলেন যে, 
আস্বাদনের সর্বববিধ উপায় অবলম্বন করিতে তিনি চেষ্টিত হইলেন । 

অবণে- ক্চমাধুর্যের কথা শ্রবণ করিলে । দর্শনে--ব্বঞ্চযাুর্য্য নিজে কেহ দর্শন করিলে । আকর্ষয়ে-_ 
আকর্ষণ করে, আস্বাদনের নিমিত্ত প্রলুব্ধ করে। র্ববমন--সকলের চিত্ত। আপন। আস্মাদিতে__নিজকে 
(নিজের মাধুর্ধ্যকে ) আস্বাদন করিতে । 

১৩০। যে জিনিসের জগ্ত কাহারও লোভ জন্মে, তাহা আস্বাদন করিলেই সাধারণতঃ ও লোভ প্রশমিত 
হইয়া যায় ; কিন্ত শরীকৃষ্ণণাধৰ্য্য সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না; শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লোভ 
কমেনা, বরং বাড়ে ; সর্ধ্বদা আস্বাদন করিলেও আস্বাদনের লালসা প্রশমিত হয়না, বরং উত্তরোত্তর বন্ধিতই হইয়া 

যায়__ইহাও শ্রীকুষ্থমাধুর্যের এক অদ্ভূত স্বভাব । 

এ-মাধুর্্যা মুত_শ্রীক্ষষ্ণের মাধুধ্যরূপ অমুত-_অনির্কচনীয় স্বাদুবস্ত। তৃষ্ণা-শান্তি_মাধুর্য্য আন্বাদনের 
তৃষ্ণার (বলবতী লালসার) শাস্তি (উপশম) হয় না। তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর-_আস্বাদনের লালসা সর্বদা 
(ক্ষণে ক্ষণে ) বাড়িতে থাকে ; যতই আস্বাদন করা যায়, আস্বাদনের লালসা ততই বাড়িতে থাকে । 

১৩১। প্রীরুঞ্চের মাধুয্য আস্বাদন লুদ্ধ ভক্ত সেই মাধুধ্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিলেও আস্বাদনে 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; যতই তিনি কৃষমাধুধ্য আস্বাদন করেন, ততই তার আস্বাদন-লালসা বন্ধিত হইতে থাকে: 





৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। সরু 


AAU পাতিল AAU Arr 
পাপা MMMM পাতাতে 





1 তথাহি ( ভাঃ ১০।৩১।১৫ )-- 
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই ৷ ৰ অটতি যন্তুবানহ্নি কাননং 
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞ্ি ॥? ১৩২ | ভ্রটিযুগায়তে ত্বামপশ্ুতাম্‌ । 
| কুটলকুস্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে 
| জড় উদীক্ষতাং পক্ষরুদ্দৃশীম্‌ ॥ ২১ 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
কিঞ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট,! সর্ববঙ্পপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপাগতাস্থং তু কথমন্মান্‌ 
ত্যজুমুখ্সহসে ইতি সকরণমু চুঃ_-অটতীতিঘ্বয়েন। যদ যদ! ভবান্‌ কাননং বৃন্দাবনং প্রত্যটতি গচ্ছতি দা ত্বাম- 


পশুতাং প্রাণিনাং ক্রুটিঃ ক্ষণার্ধমপি যুগবৎ ভবতি এবম্‌ দর্শনে দুঃখমুক্তং পুনশ্চ কথঞ্চিদিনাস্ডে তে তব শ্রীমন্থুখং উৎ 




















গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
সুতরাং কোনও সময়েই তাঁহার তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা থাকেনা_-তখন তিনি অতৃপ্িবশতঃ স্থষ্টকর্তা বিধাতারই 
নিন্দা করিতে থাকেন-_যেন বিধাতার স্বষ্টিকার্য্যে নৈপুণোর অভাববশত:ই তিনি ইচ্ছামুরূপভাবে ববঞ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন 
করিতে পারিতেছেন না! 

বিধির নিন্দন-্থষ্টিকর্তা বিধাতার নিল্দা। কিন্ূপে বিধির নিন্দা করা হয়, তাহ! শেষপয়ারার্ধে ও 
পরবর্তী পয়ারে বলা হুইয়াছে। 

অবিদগ্ধ__অনিপুণ; স্থট্িকার্যে দক্ষতাশূৃন্য । বিধি__বিধাতা, স্থষ্টিকর্তা। 

অতৃপ্ত হইয়| ভক্ত বলেন £_“সবষ্টিকার্য্যে বিধাতার কোনও রূপ দক্ষতাই নাই; বিধি নিতান্ত অনিপুণ, তাই 
উপযুক্ত রূপে স্থষ্টিকাধ্য নির্বাহ করিতে পারেন না» : 

বিধাতার স্থষ্টকার্যে কি কি অনিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ! পরবর্তী পয়ারে বল! হইতেছে। 

১৩২। “পলকহীন কোটি কোটি চক্ষু থাকিলেই এীকৃষ্ণের অসমোর্ধ মাধুধ্য-_যাহা গ্রতিক্ষণেই নবনব রূপে 
বঞ্ধিত হইতেছে, তাহা__আধাদন করিয়। কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে) কিন্তু বিধাতা আমাকে কোটি 
নয়ন তে! দিলেনই না,_-দিলেন মাত্র দুইটা নয়ন; দিলেন দিলেন ছুইটী নযূন, তাহাও যদ্দি পলকহীন করিতেন, 
তাহা! হইলেও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ও ছুই নয়নের ঘারাই যতটুকু মাধুধ্য আস্বাদন করা সম্ভব হইত, তাহাতেও ন! হয়, 
নিজকে কৃতাৰ্থ মনে করিতাম ; কিন্তু ও দুইটা নয়নেও আবার পলক দিয়া দিলেন। আমি কিরূপে কৃষ্ণ দেখিব ? 
কিরূপে তাহার মাধুর্য আস্বাদন করিব? বুক-ফাটা পিপাসা লইয়া! নিশ্মল, সুস্বাদু ও সুগন্ধি জলপূৰ্ণ সমুদ্রের নিকটে 
উপস্থিত হইলে উহা যেমন এক গতুষেই নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্ত এক গণুষে সমস্ত পান করার 
কথাতে! দুরে--যদি মুখ ভরিয়া! একটী গণ্যুও একবারে পান করা না যায়, যদি কতক্ষণ পরে পরে কুশাগ্রে মাত্র ছইএক 
বিন্দু জল জিহ্বায় স্পর্শ করাইতে মাত্র পার! যায়,_-তাহাতে যেমন তৃষ্ণাশাস্তির পরিবর্তে, স্বতস্পর্শে অগ্রিশিখার হ্যায়, 
তৃঞ্চার উকঠাময়ী দাহিকা শক্তিই বন্ধিত হয়_-মূহর্দূহ পলকযুক্ত মাত্র ছুইটা চক্ষু লইয়! অসমোর্দ-মাধুর্্য ময় শ্ীরু্-রূপের 
সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়াতেও আমার প্তায় হতভাগ্য মাধুর্ধ-পিপাস্থুর পিপাসার উৎকণ্ঠা এবং তীব্রজালা তদ্রপ_ 
বরং তদপেক্ষ। কোটিগুণে অধিকরপেই বন্ধিত হইতেছে। বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! মূর্ব বিধাতা স্টিকার 
ব্যাপৃত, কিন্তু উপযুক্ত স্থষ্টিকাধ্য সে জানেনা_-জানিলে কখনও এরূপ করিত না; যে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিবে, তাহাকে 
কোটিনেত্রই দিত, ছুইটা মাত্র নেত্র দিতনা, দুইটী মাত্র নেত্র দিলেও তাহাতে পলক দিতনা 1*__এই রূপই কৃষ্ণ-মাধ্য্য- 
আস্বাদন-লিপ্স, অতৃপ্ত ভক্তের খেদোক্তি। 

নেত্র নয়ন, চক্ছু। ছুই-_ছুইটা মাত্র চক্ষু। তাহাতে_সেই দুইটা চক্ষৃতে । নিমিষ_পলক। 

এই পরারের প্রমাণ কূপে নিম্নে শরঘদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 

শ্লে।। ২১। অন্বয় । যং (যখন) অহ্কি (দিবসে) ভবান্‌ (তুমি) কাননং (বনে, ৰৃন্দাবনে ) অটতি 
(গমন কর), [ তদা ] (তখন) ত্বাম (তোমাকে) অপশ্ততাং (যাহারা দেখিতে পায় না, তীহাদের ) ক্ৰ্টঃ 


৩৫২ ভ্রীপ্রীচ্তৈম্থচরিতাম্ৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


তত্রৈব ( ১০1৮২)৩৯ )-- 
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরা দতীষ্টং 
যতপ্রেক্ষণে দৃশিষু পদ্মরুতং শপন্তি। 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

উচ্চৈরীক্ষমাণীনাং তেষাং দ্রশাং পদ্মকৃদ্রহ্ধ। জড়ে। মন্দ এব নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহ্মিতি দর্শনে স্থখমুক্তম্‌। 
শ্ীধরন্বামী।২১৯। 

অভীষ্টত্বে গিপং যন্তস্ত জীক্ষণন্ত প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেযু ব্যবধায়কং পক্মরুতং বিধাতারং শপস্তি দৃগভির্মেত্রদ্বারৈ 

হৃ্দিকবতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তণ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ অপি নিত্যযুজামারূঢ যোগিনামপি । শ্রীধ্রস্বামী । ২২। 


দৃগ্‌ভিহদিকৃতমলং পরিরভ্য সর্বধা- 
| ত্তষ্ঠাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্‌ ॥ ২২ 











গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীক।। 
(ক্ষণা্ধদময়ও) যুগায়তে ( যুগ বলিয়া! মনে হর )। তে (তোমার) কুটলকুন্তরং ( কুটলকুন্তল-শোভিত ) ্রীমুখং 
(শ্রীসুখ ) চ উদীক্ষতাং (যাহার! উদ্ধ মুখে নিরীক্ষণ করে, তীহাদের ) দৃশাং (নয়নের ) পক্ষ ( পঙ্ম-রচনাকারী ) 
[ব্ৰহ্ম ] (ব্র্গা--বিধ।তা ) জড়: (জড় ) এব (ই)। 
অনুবাদ । গোপীগণ শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন_-“তুমি যখন দিবাভাগে বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমার 
আদর্শনে প্রাণিদিগের সম্বন্ধে ক্ষণার্দ্ধ সময়ও একযুগ খলিয়া মনে হয়। কুটপকুন্তস-শাভিত তোমার শ্রীমুখ সন্দশনকাদী 
ব্যক্তিদিগের নেত্র যিনি পন্মরচন! করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই জড় বস্তু হইবেন।” ২১। 
শারদীয়-মহাঁরাসে প্রীকুষ্ণ যখন অস্তহিত হইয়াছিলেন, তখন তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ বিলাপ 
করিয়। করিয়! যাহা যাহা বলির[ছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। মহাভাবের অনেকগুলি 
লক্ষণের মধ্যে ক্ষণকল্পত৷ ( কৃষ্ণবিরহে ক্ষণমাত্র সময়কেও এক কল্পতুল্য দীর্ঘ বলিয়া মনে হওয়। ) এবং নিমেযাসহত। 
(নিমিষের অদর্শনও অসহ হওয়া) এই দুইটা এই শ্রেকে উদাহৃত হইয়াছে। 
ভ্রুটি_ ক্ষণার্ধপময় (প্রীধরশ্বামী ); এক ক্ষণের সাতাইশভাগের একভাগ সময় ( চক্রবর্তী )। অতি অল্পমাত্র 
সময়। গোপীগণ বলিতেছেন_্রীনষ্ণের আদর্শন-সময়ে ক্রট-পরিমিত অতি অল্পসময়কেও এক যুগের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া 
মনে হয় (ক্ষণকল্পত।)। একযুগ-ব্যাপী বিরহে যে পরিমাণ দুঃখ ও উৎকণ্ঠা জন্মে, ক্রটি-পরিমিত সময়ের কৃষ্ণবিরছেও 
যেন সেই পরিমাণ দুঃখ ও উৎকঠা জন্মিগা থাকে । ফলকথ|, অতি অল্প সময়ের শ্রীকঞ্*-বিরহও গোপী্িগের পক্ষে 
অসহৃ। ইহাতে শ্রীকৃষঃমাধুর্ধ্যের অনির্বচনীয় আকর্ষকত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত মহাভাববতী গোপন্থন্দরীদিগের 
উৎকঠার আতিশয্য স্থচিত হুইয়ছে। এই উত্কাতিশয্যের ফলে, শ্রীকুষ্ণদর্শন-সময়েও, চক্ষুর পলক পড়িবার কালে 
দর্শনের যে সামান্ত ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও গোপী।ঈগের সহ হয় না ( নিমেষাসহতা)) তখন পলকের প্রতি তাহাদের 
ক্রোধ জন্মে--চক্ষুর পদ্ম যদি না থাকিত, পলক পড়িত না, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাহারা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতে পারিতেন; 
কিন্তু চক্ষুর পদ্ম থাকাতেই তাহা হইতেছে না) তাই পক্ষের প্রতি তাহাদের ক্রোধ হয়--সর্বশেষে পক্ষ-নিত্মাতা 
বিধাতার প্রতিও ক্রোধ হয়; বিধাতা যদি পক্ষ নির্মাণ ন! করিতেন, তাহা হইলে তে! চক্ষুর পলক পড়িত না__-অবাধে 
তাহারা শ্রী দর্শন করিতে পারিতেন। তাই তাঁহার! বিধাতার নিন্দা করিয়া বলিলেন__“বিধাতা জড়-_জড়বস্তর 
ন্যায় ভালমন্দ-বিচার-শূ্ 7 অবিদগ্ধ_ন্থষ্টকাধ্যে অনিপুণ। যদি তাঁহার বিচারশক্তি থাকিত, তাহ! হইলে বুঝিতে 
পারিতেন-_ধাহার! কৃষ্ণমুখ দর্শন করিবেন, তাহাদের চক্ষুত পক্ম দেওয়। উচিত নহে। অথবা জড়--রসজ্ঞান্‌-শূষ্য ৷ 
বিধাতার দি রসজ্ঞান থাকিত, তাহ! হইলে অখিল-রস।মু তমূ্তি শীকবষ্ণের মুখ যাহার! দর্শন করিবেন, তাহাদিগকে 
তিনি কোটি নয়ন দিতেন-_ছুইটা মাত্র নয়ন দিতেন না, ছুইটা নয়ন দিলেও তাহাতে পদ্ম দিতেন না|” “না দিলেক 
লক্ষ কোটি, সবে দিল আঁখি দুটী, তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্ত তার মন, নাহি জানে 
যোগ্য ছজন | ২'২১।১১২॥৮ ৃ 
শ্লে(। ২২। অন্থয়। [ যাঃ গোপ্যঃ ] (যে সমস্ত গোপী ) যংপ্রেক্ষণে (যে শীকৃষ্ণের দর্শনে ) দৃশিষু (চক্ষুতে ) 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীল|। ৩৫৩ 


পাপা 2" 
রং ৬্পাশিপপাসএলাী এপাশ UU 





৬৬৯১ সিশাসা্পিশিসপিস্পাসি পসপাপিসপিপাপাসিসপিপসপিি 


কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন। | যেই জন কৃষ্ণ দেখে সে-ই ভাগ্যবান্‌ ॥ ১৩৩ 





গৌর-ক্পা-তরঙ্গিণী টাকা। 

পদ্ষরুতং (পক্ষ-নির্মাণকারী বিধাতাকে ) শপস্তি (শাপ দিয় থাকেন), [তাঃ] (সেই) অর্ক: (সমস্ত) 
গোপ্যঃ (গোপীগণ ) অভীষ্টং (অভীষ্ট) কষ্ধং (কৃষ্ণকে ) চিরাং ( বহুকাল পরে) উপলভ্য (নিকটে প্রাপ্ত হইয়। ) 
দৃগ্‌ভিঃ (নেত্র দ্বার!) হ্ৃদিককতং ( হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়!) অলং ( অতাধিকরূপে ) পরিরভ্য (আলিঙ্গন করিয়া) 
নিত্যযুজাং ( আর যোগীদিগের, অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্সিণ্যাদি পট্টমহিষীদিগের ) অপি (ও) ছুরাপং (ছুর্মীভ) 
তন্তাবং ( তন্মমত| ) আপুঃ (প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন )। 

অনুবাদ । যাহারা, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া চক্ষুর পক্ষ-নির্মাতা বিধাতাকেও অভিসম্পাত দিয়! 
থাকেন, সেই সকল গোপী অনেক দিন পরে (কুরুক্ষেত্রে ) প্রীকৃষ্ণকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া নেত্রপথে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া 
নিবিড়ন্নপে আলিদ্রনপূর্ক্ক আরুড়-যোগিগণেঃ'ও (অথবা নিত্যসংযোগবতী রুক্সিণ্যাদি প্টমহিষীগণেরও) দুর্লভ তন্ময়তা 
প্রাধ হইলেন । ২২। 

কৃরুক্ষেত্র-মিলনে শরর্বফচদর্শনে গোপীদিগের ভাব অনুভব করিয়! শ্রীলগুকদেব-গোম্বামী এই শ্লোকে তাহা বর্ণন 
করিয়াছেন। 

চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় যায়, সেই অত্যন্ন সময়ের জন্ত শীকৃষ্ণের আদর্শনও সহ করিতে পারেন মা বলিয়া 
চক্ষুর পদ্ম-নির্শ্মাত! বিধাতাকেও যাহার! নিন্দা করেন, বহদিনব্যাপী আদর্শনে তাহাদের যে কিরূপ দুঃখ ও উৎকঠা 
ভান্মিতে পারে, তাহা বর্ণন করা অসম্ভব । শ্রীকুষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়া অবধি গোপীগণ তাঁহার দর্শন পায়েন নাই 
সুতরাং অবর্ণনীয় দর্শনোৎকঠার সহি তই তাহার! কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন--যদি বা ভাগ্যক্রমে তাহার দর্শন মিলে এই ভর সায় । 
যখন দর্শন মিলিল, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইচ্ছ! হইল-_-এক নিমিষেই যেন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সুধা সম্পূর্ণরূপে পাম 
করিয়া বহুদিনের তীব্র পিপাসার শাস্তি করেন; তাহার! অপলকনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়! রহিলেন__গৃহের দ্বার 
উন্মুক্ত করিয়া বন্ধু যেমন বন্ধুকে গৃহে লইয়া গিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে আপ্যায়িত করে, চিরবিরহার্তা গোপীগণও তদ্রপ যেন 
তাহাদের অপলক-নেত্ররূপ উন্মুক্ত ছার দ্বারাই তাঁহাদের প্রাণবল্লভ এীকবষ্ণকে তাহাদের হদয়-গুহায় নিয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন 
করিয়া তাহার ক$ঠলগ্ন হইয়! রহিলেন, অর্থাৎ তদ্রপ অবস্থাই প্রেমাতিশয্যবশতঃ তাঁহারা অঙ্ভুভব করিতে লাগিলেন । 

অথবা, প্রীরুষ্ণের মথুরায় অবস্থান কালে বাহিরে শ্রীরুষ্ণবিরহ হইলেও, গোপীগণ অন্তরে সর্বদাই অীকবষ্ণফে 
অনুভব করিতেন। এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে্রীৃষ্কে বাহিরে দেখিতে পাইয়া তাহাকে যেন চৃষ্টিহারাই সর্ব্বতোভাবে 
আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ সতৃষণ ও সপ্রেম নেত্রে প্রীরুষের সর্ক্মান্গ পুজ্কাহপুজ্কনধপে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপ করিতে করিতে গৌপন্থুন্দরীগণ এমন একটা প্রগাঢ় আনন্দ ( তন্তাবং )-প্রাপ্ত হইলেন) যাহা যোগীন্্- 
শিরোমণিদিগেরও দুর্নভ । অথবা! পরম-মাধুধ্যময় শ্রীকৃষমুখ দর্শন করিয়া! মহাভাববতী গোপীগণ রহঃক্রীড়া-জায়মীন 
চিত্তবৃত্তি-বিশেষর্ূপ প্রেমের এমন এক পরমকাষঠ প্রাপ্ত হইলেন, যাহা_শ্রীরুফের মধুরায় অবস্থানকালে তাহার সহিত 
নিত্য সংযোগবতী ক্ুক্সিণ্যাদি মহিষীবর্গের পক্ষেও ছুর্নীভ। 

শীকফের আবর্শনে গোণীদের দুঃখের যেমন তুলনা নাই, শ্রীষ্দর্শনে তাহাদের যে আনন্দ অল্পে, তাহারও 
তেমনি তুলনা নাই। 

গোপীগণ যে চক্ষুর পক্ষনির্দাত! বিধাতাকেও নিন! করেন, তাহাই এই ছুই গ্নোকে দেখান হইল ৷ 

কোনও কোনও মুক্রিত গ্রন্থে “গোপ্যশ্চ' ইত্যাদি লোকটি পূর্বে এবং “অটতি” ইত্যাদি শ্লৌকটী পরে দৃষ্ট হয়। 
কিন্তু আমাদের আদর্শ গ্রন্থে এবং ঝামট্পুরের এন্থেও যে ক্রম আছে, আমর! তাহাই রাখিলাঁম | 

১৩৩। ক্বষ্ণমাধুধ্যের আর একটা স্বভাবের কথা বলিতেছেন--যাহার! -্রীকফমাধুধ্য দর্শন করেন) 


৩৫৪ ভ্ীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


NMA সপ সিসি অপার াি১৫৬৬৬৬৬৬১৬০১৫৬৬৬৬ি৬ি৬ি৬৬৬৬উ৬িতসতত৬৬৯৬১ AAA Anan 


তথাহি ( ভাঃ ১০1২১|৭ )-- 
অক্ষথতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ 
সখাঃ পশুনম্থবিবেশয়তোর্কয়ন্তৈঃ | 


বক্ত,ং ব্রজেশস্থতয়োর্থবেুজুষ্টং 
যৈর্বা নিপীতমন্ুরক্তকটাক্ষমোক্ষমূ ॥ ২৩ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক|। 

অম্ুব্ণনমেবাহ অক্ষথতামিতি ত্রয়োদশভিঃ। অক্ষ্থতাং চক্ষম্মতাং তাবদিদমেব ফলং প্রিয়দর্শনং পরমন্যন্ন বিদামো 

ন বিদু ইত্যর্থ। তচ্চ ফলং সখিভিঃ সহ পশূন্‌ বনং প্রবেশয়তে! রামকষ্ণয়োর্বজ্‌ং যৈ্নিগীতং তৈরেব জুষ্টং সেবিতং 
নাগ্মৈরিত্যর্থ:। কথভৃতং বং? অমুবেণু বেগুমন্গবর্তমানং তং বাদয়ৎ। তথা অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং শিগ্চকটাক্ষ- 
বিষগমূ। অথবা যৈনিপীতং তয়োবজং তৈ্চ্ক্ং ইদমেব অক্ষতামক্ষোঃ ফলমিতি। শ্রীধরত্বামী । ২৩] 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা । 
তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে-গ্রীরুষ্দর্শন ব্যতীত চক্ষুর অন্য কোনও সার্থকতা নাই এবং যিনি ভরীরঞ্চ-দর্খন করেন, 
তিনিই ভাগ্যবান্‌। 
কৃষ্খাবলোৌকন-__কষ্ণের অবলোকন ( বা দর্শন )। নেত্রে চক্ষুর বিষয়ে । ফল-_সার্থকতাঁ। আন্_অন্য । 
এই পয়ারোক্তির গ্রমাণরূপে নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
শ্লে।। ২৩। অন্বয়। সথ্যঃ (হে সবীগণ)! বয়স্তৈঃ, (বয়স্তগণের__সখাগণের সহিত) পশুন (গবাদি 
পশুদিগকে ) অস্থবিবেশয়তোঃ ( পশ্চাতে থাকিয়! বৃন্দাবনে প্রবেশনকারী ) ব্রজেশক্তয়োঃ (্রেঞজেন্্র-নন্বনদ্বয়ের-__রাঁম- 
কষে ) অহথবেণুজুষ্টম্‌ (নিরন্তর বেণুব।দনরত ) অনুরক্তকটাক্মমোক্ষং ( অনুরক্ত জনের প্রতি স্লিঞ্চকটাক্ষ-মোক্ষণকারি ) 
বৃক্ত ২ (বদন) যৈঃ (যাহাদিগকর্তৃক ) নিগীতং (নিঃশেষে পীত হইয়াছে__সম্যকৃরূপে দৃষ্ট হইয়াছে) [ তেষামেব ] 
(সেই ) অক্ষথতাং (চক্ষুন্নান্‌ ব্যক্তিদিগের ) ইদং বৈ ( ইহাই ও দর্শনই ) ফলং (ফল-_চক্ষুর সার্থকতা ), পরং (অন্ত) 
ন বিদাষঃ (জানিনা )। 
অনুবাদ । গোপীগণ বলিতে লাগিলেন__হে সখীগণ | বয়ন্তগণের সহিত, গবাদি-পশুসকলকে বৃন্দাবন- 
মধ্যে প্রবেশনকারী ব্রজরাজতনয়-রামকৃঞ্চের বেণুবাদনরত ও অন্থ্রক্তঞ্জনের প্রতি স্সিগ্ককটাক্ষ-নিক্ষেপা্িত বদনমণ্ডল 
যাহার! সম্যক্রূপে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগেরই নেত্রাদির সাফল্য; নেত্রাদির অপর কিছু সফলতা আছে কিনা 
জানিনা | ২৩। 
শরতের প্রথম ভাগে শ্রীবলদেব ও শ্রর্বষ্ণ গাভী-আদিকে লইয়। গোচারণার্থ বনে যাইতেছেন; সঙ্গে তীহাদের 
বয়স্ত সথাগণও চলিয়াছেন। নটবরবেশে সজ্জিত হইরা প্রীকুঞ্জ শ্রীবলদেষের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছেন ; পন্রীনিকটে 
শ্রুষে অমুরক্ত স্বজনাদি এবং একটু অন্তরালে কৃষ্ণপ্রেয়সী ত্রজন্ুন্দরীগণ দাড়াইয়া তাহাদিগের বনযাত্রা দর্শন 
করিতেছেন। শ্রী সুমধুর স্বরে বেণু বাঁজাইতেছেনহ_বলদেবের পশ্চাতে থাকিয়া অপরের অসাক্ষাতে ব্রজন্থন্দরীদিগের 
প্রতি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছেন? তাহাতে ব্রঞ্সুন্দরীদিগের চিত্তে ভাব-বিশেষের উদয় হওয়ায় তাহার। 
এই শ্সোকের মর্টে পরস্পরের নিকটে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার! বলিলেন-_-সথি ! বেখুবাদনরত এবং 
অশ্থরক্তত্রনের প্রতি কট।ক্ষ-শিক্ষেপকারী যে রক্ষণ, তাহার বদনকমলের সুধা যাহার! নত্রদথার| সম্যক্রূপে পান করিতে 
পারেন, তাহাদের চক্ষু সফল শ্রকুের মুখচন্দর দর্শন ব্যতীত নয়নের অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নাই। 
সেস্থানে, কিঞিদদ;রে যশোদা-রোহিণী-আদিও দণ্ডায়মান ছিলেন; তাই, পাছে তাহার! শুনিতে পায়েন, এই 
সঙ্কোচবশতঃ ব্রগুন্দরীগণ রজেন্দর-নন্দনের মুখনর্শনের কথা ন! বলিয়া! সাধারণ ভাবে ত্রগেক-নননছয়ের (ব্রজেশস্থতয়োঃ) 
অর্থাৎ গ্রীরাম্কের মুখের কথাই বলিলেন। কিন্তু লক্দাবণতঃ উভয়ের কথ! বলিলেও তাহাদের অভীষ্ট একমাত্র এীকষ্ণের 
মুখাৰ্শনই-_শ্লোকস্থ “অমুবেণুজুষ্টং বক্ত,ং”-এই একবচনাস্ত শবেই তাহা স্থচিত হইতেছে  রকুষণই বেণু বাজাইয়! থাকেন) 
বলেৰ বেণু বাজান না। তাহার! বেগুবাদনরত মুখের কথাই বৰিয়াছেন। অথবা-ত্রজেশস্ুতয়োঃ মধ্যে_ত্রজে- 
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তটত্রেব (১০1২৪1১৪ )-- এ টিটি ২92): 
গ1৬: ব্‌ ৮ ভ চং 
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্‌ যদমুয্য রূপং | 34 ্াহসবাছিনব SRI 
লাবণাসারমসমোর্দ্মনন্সিদ্ধম্‌। | মেকান্তধাম যশসঃ তরিয় উখবরস্থা ॥ ২৪ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

হস্ত হন্ত মহান্তুরুতিন এব ব্রজভূমিব,ৎপদ্যান্তে তেঘপি গোপীজনাঃ অতিশেষ্ঠা ইত্যাহু: গোপ্যইতি ৷ কিমচরক্সিতি। 

ভোঃ অথাঃ। তৎ তপঃ যদি যুরং সর্বজ্ঞন্ত কশ্তচিন্মুখাৎ জানীথ তদ! ব্রত যথ| তদেবাম্মিন্‌ জন্মনি কৃত্বা ব্রজভূমে গোপো 
ভবেম, যৎ যতস্তা অমুয্য রূপং সৌন্দ্্যামুতং পিবস্তি, বয়ন্ত মধুরাস্থা অস্ত পরাভববিষং গীত্বা আনখ-শিখং জলাম ইতি 
ভাবঃ। তাসাং দৃগ্ভিঃ পানশ্তৈব তাদৃশ-তপঃফলত্বমুকতং স্বাদ্ৈরালিঙ্নাদেত্বনির্কাচ্যহেতুকত্বং জাপিতং কিঞ্চাস্ত রূপে 
লাবণ্যমধিকং বর্তত ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাচ্যং কিন্ত লাবণাসারং লাবণ্যস্তাপি যঃ সারস্তংস্বরূপমেবৈতৎ, নন্থ 
স্বর্লোকাদিভ্যোংপি নানে তূর্ণোকেহশ্মিংশ্চেদেবং রূপং দৃশ্ঠতে তহি সর্ধতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকৃঠলোকে ইতোইপ্যধিকমধুরং 
গ্রীনারায়ণস্ত রূপং ভবেদিতি তত্রাঃ__অপমোর্ধম্‌ এতন্দ্পন্ত সমমেব রূপং কাণি নাস্তি কিমুতাধিকমিতি ভাবঃ| নু 
তছি রুঝ্ধেনৈতদ্রপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্ত তত্রাহ:__অনন্যসিদ্ধমন্টিম্নেতৎ স্বাভাবিকমিতার্থ:। নঘেবমপোতদ্রপং তাঃ 
সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদাপি তাসাং নাসরৃচ্চমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহঃ--অনুদবাভিনবং প্রতিক্ষণে নৃতনম্‌ এবং চেত্তহি 
তত্ৈবং গত্বা অগ্চদেশীগাভিরপি শ্্রীভিঃ সুেনায়ং নৃষ্ঠতামিত্যত আব্দুরাপং লক্ষ্যাপি ছুর্মভং নম ভবতু নামান্ত 
সৌন্দ্য্যোপাধিক এব সর্ধ্বোৎকর্মঃ শ্রীনারায়ণাদে। তু ভগশব্দবাচ্যষড়ৈশ্বর্যমধিকং বর্ততে তজাছঃ_-একান্তেতি । যশ আদুপ- 
লক্ষিতানাং ষগ্নামেৰ ভগানাম্‌ একান্তধায অতিশগ্গিতমাস্পদৎ উশ্বরশ্ত এত “ঈশ্বরে” ত্যপি পাঠ:। চন্রবর্তাঁ। ২৪। 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টাকা । 

স্থৃতদ্বয়ের মধ্যে বেণুজুষ্টং বক্ত ং__বেণুবাদনরত (শ্রীরুষ্ণের ) মুখদর্শনেই চক্ষ্র সার্থকতা । অথবা-ত্রজেশনুতয়োঃ মধ্যে 
অঙ্গবেবুজুষ্টং বক্ত,ং _বজেশ্থতদয়ের মধ্যে যিনি (অঙ্ক ) পশ্চাতে থাকিয়া বেণু বাজাইতেছেন, তাহার মুখদর্শনেই চক্ষুর 
সার্থকতা! । 

প্রীবলদেব ব্রজেন্জ-প্রীনন্দ-মহারাজের তনয় ন! হইলেও (তিনি বস্সুদেবের তনয় ), ব্রজেন্র-ুত বণিয়াই বলদেবের 
প্রসিদ্ধি ছিল; তাই ব্রজেন্ত্স্থতছ বলাতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে । 

শ্লে।। ২৪। অন্বয়। গোপ্যঃ (গোপীগণ) কিং তপঃ (কি তপস্া) অচরন্‌ (করিয়াছিলেন)? যত 
(যে তপের প্রভাবে তাহারা ) দগভিঃ (নয়নদ্বার!) অনুস্ত ( এ শ্রীকৃষ্ণের ) লাবাসারং (লাবণ্যোর সার-দ্বরূপ ) 
অমমে!দবং (অসমোর্ধ) অনন্তসিদ্ধং ( অনন্তসিদ্ধ--দ্বাভাবিক ) অন্ুসবাঁভিনবং (প্রতিক্ষণে নবায়মান এবং) যশসঃ 
(যশের) শ্রিয়ঃ: (শৌভার-_বাঁ লক্ষ্মীর) এশবরস্ত ( এবর্ধ্যের ) একাস্তধাম ( একমাত্র আশয়রূপ ) ছুরাপং (দুর্দভ ) 
রূপং (রূপ ) পিবস্তি (পান করিতেছেন )। 

অনুবাদ । গোপীগণ কি তপন্তা করিয়াছিলেন--যাহার প্রভাবে তাহারা নয়নদ্বারা এ শ্রক্ষ্ণের রূপ পান 
(দর্শন) করিতেছেন-__যে রূপ লাবণ্যের সার-স্বরূপ, যাহার সমান বা অধিক রূপ আর কোথাও নাই, যাহা ভূষণাদিদ্বার! 
সিদ্ধ নহে, পরস্ত অনন্সিদ্ধ বা স্বাভাবিক, যাহা প্রতিক্ষণ নৃতন নৃতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা যশঃ, শোভা এবং 
এশ্বধ্যের একমাত্র চরম-আশ্রয় এবং যাহা (লক্ষমী-আদির পক্ষেও ) দুর্লভ । ২৪ 

কংস-রদ্বস্থলে এীরুষ্ণের অপূর্কারূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিস্মিত ও তাহার আস্বাদনের জন্য প্রলুক্ধ হইয়া কতিপয় মথুরা- 
নাগরী পরস্পরকে বলিতেছেন--সখি ! এই পুরুষ-রতন পরীকষ্ণ যে ব্রজ্সে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রজে যাঁহাদের জন্ম 
হয়, তাঁহারাই মহাস্থকৃতী ; তাহাদের মধ্যে আবার ব্রজগোপীগণ সর্বশ্রেষ্ঠা; কারণ, তাঁহারা সর্ঘদাই শীরুষের এই 
অসমোদ্ধ মাধুধ্যামৃত নয়নের দ্বার! পান করিতেছেন। সখি! শ্রীকৃষ্ণের রূপ অসমোর্ধং_ইহার সমান রূপ বাঁ ইহা 
অপেক্ষা অধিক রূপ আর কোথাও নাই_জগতে তো নাই-ই, বৈকুঠাদি ধামেও নাই__বৈকুঠাধিপতি নারায়ণের 
রূপও এই রূপের তুল্য নহে; কারণ, নারায়ণের বক্ষোবিলাষিনী লক্ষ্মীও নাকি কুফর রূপমাধুধ্য-আত্বাদনের নিমিত্ত 





৩৫৬ সীশরীচৈত্যচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব তার বল। | কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোড । 
ঘাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪ । সম্যক্‌ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৩৫ 
গোৌয়-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


লালসাবতী হুইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটা লীবণ্যসারং_-লীবণোর সারস্বরপ, প্রাকৃত ও অপ্রাক্ৃত জগতের 
সমগ্র-লাবণ্যের নিদানীভূত। ইহা অনন্যসিদ্ধং_-অন্ত হইতে সিদ্ধ নহে; সাধারণতঃ ভূষণাদিঘারা রূপের মাধুরী 
বঞ্চিত, হয়; কিন্তু জীবব্ণ্প সদফে তাহা বল! চলে না; প্রীকৃঞ্ণের রূপমাধুর্য স্বাভাবিক, ভূষণের দ্বারা ইহার 
রূপ বন্ধিত হওয়া দূরের কথা, ইহার অঙ্গে স্থান পাইয়! ভূষণেরই বরং ওজ্জগ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । অ্রজগোপীগণ 
সর্ঝঘদ। প্ররৃষ্কপ দশন করেন বলিয়! যে তাহাদের পক্ষে এইরূপের চমৎকারিতা লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; কোনও 
সময়েই প্রীকষ্জ্পের চমংকারিত! নষ্ট হুইতে পারে না, দর্শকের দর্শন-লালসাও কোনও সময়ে প্রশমিত হইতে পারে 
না) কারণ, প্রীরুষের রূপ আনুসবাঁভিনবং- গ্রতিক্ষণেই নৃতন নৃতন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে; তাই যত বারই 
দর্শন কর! যাউক না বেন, সর্বদাই যনে হয় যেন এই মাত্র দর্শন করিলাম, (পূর্বের দেখিয়া থাকিলেও ) এমন মাধুধ্য 
আর কখনও দেখি নাই। আর সখি! মে কোনও নারী ইচ্ছ!। করিলেই যে এই রূপ-স্ুধা পান করিতে পারে, তাহ 
নছে; ইহা ছুরাপং-_ছুর্দভ, অন্তর্মধীয় কথ! তে! দুরে, স্বয়ং লক্ষ্মীর পক্ষেও নাকি ইহা দুর্নভ। তোমরা হয়তো 
বলিতে পীর-_নারায়ণ যড়ৈশবধ্যপূর্ণ, তাহাস্থ ঘক্ষোবিলাপিনী লক্ষ্মী কেন শ্রীকুষে'র জন্য লালায়িতা হইবেন? কিন্ত 
সখি! নারায়ণের যশ:-আদি ফড়বিধ এশখ্যের মূল__চক্সম-আত্রয়ই তো এই প্রীকুষ্ণের রূপ) সুতরাং লক্ষী কেনই বা 
র্ষ্তূপ আম্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত হইবেন না? কিন্তু লালায়িত হইয়াও তিনি আস্বাদনের সৌভাগ্য পাঁয়েন 
নাই) ইহ! একমাত্র গোপীদিগেরই সম্পত্তি। আচ্ছ! সখি! তোমর| কেহ কোনও সর্বজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসা 
করিধা। জানিতে পার কি, গোপীগণ কি তপস্ত| করিয়াছিলেন? কোন্‌ তপস্তার ফলে তাহার! সর্ববদ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ- 
মাধুর্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদি তাহা জানা যায়, তাহা হইলে আমরাও সেইরূপ তপস্তা করিতাম; 
যেন গোপী হইয়| ব্রজে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলেই হয়তো শ্রীক্বাষ্ণর রূপন্ুুধা পান করিবার সৌভাগ্য 
হইত । (প্রীকুষণের বূপ-স্থধা আস্বাদন-সৌভাগোর দুর্নভতা-জ্ঞাপনার্থই ইহা বলা হইয়াছে । বাস্তবিক, গোপীগণ 
এমন কোনও তপস্তাই করেন নাই, যাহার ফলে তাহারা এক্ষণে মাধুর্য সম্যক্‌ রূপে আস্বাদন করিতে .পারিতেছেন_- 
তাহার] প্রীকষের নিত্যকাস্তা, অনাদিকাল হইতেই তাহার! স্বতঃসিদ্ধভাবে এই মাধুর্্যামূত পান করিয়া আসিতেছেন? 
এমন কোনও তপস্কাও নাই, যাহার প্রভাবে কেই তাহাদের সমান সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে ।) 
পূৰ্ব্বত ১৩৩শ পয়ারের প্রহাণয়পে এই ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । বাস্তবিক শ্রীরুষ্ণরূপের দর্শনেই চক্ষুর 
সফলতা। চক্ষুর কাজ দর্শন কর!; যাহার দর্শনে প্রাণমন তৃপ্ত হয়, তাহার দর্শনেই চক্ষুর সফলতা সুন্দর বস্ত 
দর্শনেই লোক গ্রীতিলাভ করে) স্থতরাং যাহাতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, তাহার দর্শনেই চক্র সফলতারও পরাকাষ্ঠা । 
প্রীকষের অসযোর্ধন্নপেই সৌন্ধ্যের পরাসাষ্ঠ। বলির প্ীকফরূপ-দর্শনেই চক্ষুর সফলতার ও পরাকাষ্ঠা ৷ 
১৩৪। “কষ্-যাধূর্য্যের এক স্বাতাৰিক বল” ইত্যাদি ১২৮শ পয়ারোক্তির উপসংহার করিতেছেন । (১২৮শ 
পয়াহের টীকা ডষ্টব্য )1* 
অপূৰ্ব্ব মাধুরী-_অভ্ভূত মাধু ( ফের ) যাহা অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তাঁর বল-_তাহার (রৃষ্ঃমাধুরীর ) 
বল (শক্তি); প্রীকফ-মাধুধোর শক্তিও অস্তুত, অচিস্তয। যেহেতু, যাহার শ্রবণে ইত্যাদি--শ্রীকৃ্ণমাধুর্য্যের কথা 
প্রবণ করিলেও মঙ্ টলমল করে, অর্থাৎ & মাধুর্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়া পড়ে। 
১৩৫। প্রীকফ-মাধূর্ধে অপূর্ব-শ্তি এই যে, আহ্বানের লালসা অস্মাইয়া ইহ] অন্যকে তো চঞ্চল করেই, 
স্বয়ং গ্রীরককেও প্রলুব্ধ করিয়া চঞ্চল করে) প্ত্কন্তপ “বিস্বাপনং স্বস্ত চ। শ্রীভা, এ২১২।* কিন্ত ্ীুষ্ণ তাহা 
সম্যক সাস্বাদন করিতে পারেন না বলির তীহায হনে অত্যন্ত ক্ষোত থাকিয়া যায়। - 





৪ৰ্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল]। ৩৫৭ 
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এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ। যেবা কেহো অগ্য জানে, সেহো তীহা হৈতে । 
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬ চৈতন্যগোসাঁঞির তেঁহে| অত্যন্ত মর্ম যাতে ॥১৩৯ 
অত্যন্ত নিগুঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত । গোগীগণের প্রেম_“অধিরূঢ়ভাব’ নাম। 
স্বরূপগোাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭ বিশুদ্ধ নিৰ্ম্মল প্রেম কভু নহে কীম ॥ ১৩৯ 





গৌর-কুগা-তরপ্রিণী টীকা । 


উপজায় লোভ-_লৌভ জন্মায়; আস্বাদনের নিমিত্ত বলবতী লালসা জন্মায়। সম্যক্‌ আস্মাদিতে নারে 
প্রু্ণ স্বীয় মাধুর্য) সম্যক্রূপে আস্বাদন করিতে পারেন না; কারণ, মাদনাখ্য-মহাভাবই সম্যক্রপে শরর্বষ্ণ-মাধ্য্য 
আস্বাদন করিবার একমাত্র হেতু; কিন্ত প্ীকুষে মাদনাখ্য-মহাভাব নাই। ক্ষোভ--থেদ, দুঃখ ; স্বীয় মাধূধা সম্যক্রপে 
আস্বাদন করিতে পারেন না বলিয়! ক্ষোভ-নিবৃত্তির নিমিত্তই প্রটৈতন্তাবতারের দ্বিতীয় হেতুর উৎপত্তি । 

১৩৬। তিনটা ঝাসনাই শ্রীতন্তাবতারের মূখ্য-হেতুভূত! ; তন্মধ্যে ১১৮শ পড়ার পর্য্যন্ত প্রথম বাসনার কথ! 
এবং ১৩৫শ পয়ার পর্যন্ত দ্বিতীয় বাসনার কথা বলিয়! এক্ষণে তৃতীয় বাসনার কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন। 

এইত-_পূর্বববত্তা পয়ার-সমূহে। দ্বিতীয় হেতুর-্ীচৈতত্তাবতারের মুখ্য-হেতভূত! দ্বিতীয় বাসনার 
(খরীকুষেের মাধুর্য কিরূপ, তাহা সম্যক্রূপে আস্বাদন-বাসনার )। 

তৃতীয় হেতু শ্রচৈতন্থাবতারের মুধ্য-হেতুভূতা তৃতীয় বাসনা (শ্রীকুষ্থমাধুধ্য সম্যকুরূপে আন্বাদন করিয়া 
শ্রীরাধা কি রকম সুখ পায়েন, তাহা জানিবার বাসনা--সৌব্যঞ্চাস্তাঃ কীদৃশং বা মদসুভবতঃ )। 

১৩৭1৩৮। তৃতীয় হেতুর রহস্ত গ্রন্থকার কিরূপে জানিলেন, তাহা বলিতেছেন। ক্রীচৈতন্যাবতারের তৃতীয় 
হেতুবিষয়ক সিদ্ধান্তটা অত্যন্ত গোপনীয়) শ্রমন্মহাপ্রকু ব্যতীত অপর কেহই তাহা জানিত না) স্ব্প-দামোদর- 
গোস্বামী প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রভুর মর্ম্-কথা সমস্তই জানেন, তাই একমাত্র তিনিই তাছা জানিতে 
পারিয়াছেন; অন্য যে কেহ ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও এ হ্রূপ-দামৌদর হইতেই। শ্রীল রঘুনাথ-দাস- 
গোস্বামী -বছ বৎসর যাবৎ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ছিলেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই তিনি দাস-গোস্থামীর 
নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রন্থকার কবিরা প-গোস্বামীও দাস-গোদ্বামীর নিকটেই প্রভুদ্দদ্ধীয় অনেক কথা 
অবতারের তৃতীয় হেতু বিষয়ক সিদ্ধাস্তও__জানিতে পারিয়াছেন। “চৈতন্ত-লীলা-রত্বণার, স্বর্ূপের ভাণ্ডার, তেঁহে| 
খুইলা -রথুনাথের কঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহ! ইহা বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে 1২২1৭51৮ শ্রীরপাদি 
গোস্বারীও স্বর্প-দামোদরের অনেক কথ! জানিতেন ; তাহাদের নিকটেও কবিরাজ-গোস্বামী ভীচৈতম্যচরিতামৃতের 
অনেক উপাদান পাইয়াছেন। “বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত, তাহা লিখি নাহি মোর দোষ 
২/২/৮২।৮ স্ৃতরাং অবতারের তৃতীয় কারণ-সহবন্ধীয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিগৃঢ় হইলেও কবিরাজ-গোস্বামী অমুমানের 
ব! কল্পনার আশ্রয়ে ততসন্বদ্ধে কিছু লিখেন নাই; বিশ্বস্তস্থত্রে তিনি যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিযাছেন। স্বরূপদামৌদরের কড়চা হইডেও তিনি অনেক বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন। 

নিগুঢ_গোপনীয়। অপরের অজ্ঞাত। এই রসের জিদ্ধান্ত_শ্রীরঞচের মাধুর্য আস্বাদন করিয়া ভ্ীরাধিকা 
যে রস বা হুখ পায়েন, সেই রস-বিষয়ক সিদ্ধান্ত; “গো পীগণের প্রেম” ইত্যাদি পরবর্তী পয়ার-সমূহে উক্ত_-অবতারের 
তৃতীয় হেতু-খিষয়ক মিদ্ধান্ত। একান্ত-_সশ্পর্ণরূপে। ভীহ! হইতে- স্বরপ-গোসাঞির নিকট হইতে । অত্যন্ত 
মর্ম্ম_অত্যস্ত মন্দা; অত্যন্ত অন্তরঙ্গ । যাঁতে__যেহেতু) ্বক্পপগোস্বামী প্রটচতন্-গোসাঞ্ডির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ 
বলিয়া তিনি ওঁ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে জানেন । ঝামটপুরের গ্রন্থে “যাতে” স্থলে “যাতে” পাঠ আছে; ধাতে-ধাহাতে, 
যে স্বরূপদামোদরে ; শ্রীচৈতন্ত-গোসাগ্রির অত্যন্ত মর্ম বা গোপনীয় কথাও স্বরূপ-দামোদরে আছে ( হ্বরূপ-দামোদরের 
নিকটে প্রভু প্রকাশ করেন ) বলিত্ব। তিনি সমস্তই জানেন। 

১৩৯। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাম (ব! নিজের সুখের ইচ্ছা) হইতেই শ্বুখের উৎপত্তি হয়; কাম হইল 





৩৫৮ জ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 


[৪র্থ পরিচ্ছেদ 
গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টিকা। 
কারণ, আর সুখ হইল তাহার কার্য্য। সাধারণতঃ কারণ ব্যতীত কার্যোর উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিবয় 
এই যে, শ্রীরুষ্ণের মাধুর্যান্থভবে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সেই স্থখরূপ কার্য্যটীর কোনও কারণ নাঁই__নিজের সুখের 
নিমিত্ত শ্রীরাধার কোনও রূপ ইচ্ছা না থাক] সত্বেও শ্রীাধ! অনির্বচনীয় সুখ পাইয়া, থাকেন ; শ্রীর্বষ্চ-বিষয়ক প্রেমের 
স্বভাবে স্তঃই এইরূপ স্থধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তজ্জন্ত হ্বস্থখ-বাসনারূপ কারণের প্রয়োজন হয় না (স্বহ্থখ-বাসনারূপ 
কারণ বিদ্যমান থাকিলে বরং ্রীকুষ্ণান্ভবজনিত সুখের উদয় অসম্ভব হইয়াই পড়ে )-_ইহ] প্রমাণ করিবার নিিত্তই 
অবতারের তৃতীয় হেতুর ষর্ণনের প্রারত্তে গোগীগণের প্রেমের কথা বর্ণন করিতেছেন--“গোপীগণের প্রেম” ইত্যাদি 
বাকো। শ্রীরাধার সুখের বিষয় বলিতে যাইয়া গোগীগণের প্রেমের কথা বলার হেতু এই যে, গোপীগণের মধ্যে 
ভ্রীরাধার প্রেমই মর্ক্বোংকনষ্ট, স্থতরাং গোপীগণের প্রেমেই যদি কাম বা স্বন্ুখ-বাঁসনা ন! থাকে, শ্রীরাধার প্রেমে যে তাহ! 
নাই-_ইহা। বলাই বাহুল্য এবং সাধারণ গোপী-প্রেমের স্বভাবেই যদি শ্রীরুষ্ণাহগভবজনিত অনির্বচনীয় আনন্দ আসিতে 
পারে, গোগীকুল-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাবে যে আরও অধিক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইবে, তাহাও বলা! 
বাহঙ্য। কৈমৃত্য-্ায়ে শ্রীরাধা-প্রেম-স্থভাবের উতকর্ষাধিকা দেখাইবার নিমিত্ত সাধ|রণ-গোপীপপ্রেম-স্বভাবের উৎকর্ষ 
দেখাইতেছেন। 
অধিরূঢ়ভাব--অন্তরাগ যখন শেষ সীমার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়, তখন তাহাকে মহাঁভাঁব ব। ভাব 
বলে (পূৰ্ব্বত ৫৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। এই মহাভাবের দুইটা অবস্থা-_-গ্রথম অবস্থার নাম রূঢ়, দ্বিতীয় অবস্থার 
নাম অধির্ঢ। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্বিকভাব সকল উদ্দীপ হয় ( অধিকরূপে প্রকাশ পায় ), তাহাকে বলে 
রঢ়। “উদ্দীপ্ত সাবিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১৪৪ ॥” রূঢ় মহাভাবে-_চক্ষুর পলক পড়িলে যে 
অত্যন্প সময়ের অন্য শরীফের আদর্শন ঘটে, প্রেমবতীদের পক্ষে তাহাও অসহ্য; রূঢ-ভাববতী গোঁপীদিগের অন্থরাগ-সমুদ্র 
উদ্বেলিত হইলে যাহার! নিকটে থাকেন, তাঁহাদের চিত্তকেও আক্রমণ করিয়া বিলোড়িত করিয়া থাকে; মিলন-সময়ে 
কল্পপরিমিত সময়কেও একক্ষণ মাত্র অল্পপরিমিত বিয়া মনে হয়; আবার শ্্রীককষ্চ-বিরহে ক্ষণকালকেও কল্প-পরিমিত 
সুদীর্ঘ বলিয়া মনে হয়; শ্রক্কষ্ণের স্ুখেও তাঁহার আর্তির আশঙ্কা করিয়! রূড়ডাববতীদের খেদ উপস্থিত হয় এবং 
ীৃষ-্ুত্তির অবিচ্ছেদবশতঃ মোহাদির অভাব-সত্বেও দেহাদি-সমত্ত বিষয়ে রঢ়ভাববতীদিগের বিশ্বৃতি জন্মে । এই 
সমস্তই রূঢমহাভাবের অন্ভাব বা বাহ্‌ লক্ষণ। আর মহাভাবের মে অবস্থায়, সাবিকভাবসকল রঢ়ভাবোক্ত 
অশ্থভাবনকল হইতেও কোনও এক অননির্কচনীয় বিশিষ্টতা প্রা্চ হয়, তাহাকে অধিরঢ় বলে। রূট্োক্তেভ্যোই্ভাবেভ্যঃ 
কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতামূ। যত্রাস্থভাবা দৃশযস্তে সোংধিরড়ো নিগণ্ভতে ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১২৩1৮ 
গোঙ্গীগণের ইত্যাদি--ব্রজগোগীদিগের প্রেম অধিরঢ়-মহাভাব পৰ্য্যন্ত অভিব্যক্ত হইয়াছে । 
কিন্তু প্রেম-শব্ের অর্থ কি? প্রেম= প্রিয়4-ইমন্‌ ; স্থতরাং প্রেম-অরথ প্রিয়ের ভাব, প্রিয়তা) কিন্তু প্রিয়তা 
কাকে বলে? প্রিয়=প্রী+ক; প্রী-ধাতুর অর্থ কামনা, ইচ্ছা; গ্রী-কান্ডে (কবি-কল্পদ্রম ); তাহা হইলে প্রেম- 
শব্দের অর্থ হইল ইচ্ছা, প্রীতির ইচ্ছ!। কিন্তু কম্‌-ধাতুর উত্তর অন্_প্রত্যয় যোগে যে “কাম”-শবধ নিপন হয়, তাহার 
অর্থও ইচ্ছা ; প্রীতির ইচ্ছা (কারণ, কম্‌-ধাতুর অর্থও ইচ্ছা, কম্‌ কাস্তে ইতি কবিকর্রম )। এইরূপে দেখা গেল, 
প্রেম-অর্থও যাহা, কাম-অর্থও তাহা-_-উভয়ের অর্থই ইচ্ছা,_-গ্রীতির ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা ( কারণ, সুখের ইচ্ছা ব্যতীত 
সাধারণতঃ কাহারই দুঃখের জন্য ইচ্ছা হয় না)। তাহা হইলে প্রেম ও কাম কি একই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 
“বিশুদ্ধ নিৰ্মল” ইত্যাদি ; কাম ও প্রম__এই উভয়ের অর্থই “গ্রীতির ইচ্ছা” হইলেও ভক্তসম্বন্ধে এই “গ্রীতির ইচ্ছা” 
ছুই রকমের হই্ডে পারে-__নিজের প্রীতির ইচ্ছা! এবং কৃষের গ্রীতির ইচ্ছা ৷ রূটি-অর্থে "নিজের গ্রীতির নিমিত্ত 
বে ইচ্ছা,” তাহাকে বলে কাম; আর “কৃষ্ণের গ্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছ» তাহাকে বলে প্রেম (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য )। 
এই ছুই রকমের গ্রীতি-ইচ্ছার মধ্যে নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহা যে. সঙ্বীর্ণ এবং অনুদার, সুতরাং নিন্দনীয়, 
ইছা বলাই বাছল্য। আর কষ্ের প্রীতির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহা যে অত্যন্ত ব্যাপক, অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত 


রথ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। ৩৫৯ 


ককের কর 


তথাহি ভক্তিরসামুতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে (২১৪৩) 
গ্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমত প্রথাম্‌। ইত্যুন্বাদয়োংপ্যেতৎ বাছতি তম 
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খৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা। 

গ্রশংসনীর, তাহাও সহজেই বুঝ। যায়--একটা ইচ্ছা (কাম) কেবল নিজের ক্ষুদ্র গণডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপরটা 
(প্রেম ) বিভ্-বপ্ত শ্ীরুষ্ণের-_স্থতরাং সমস্ত প্রাকৃত জগতে ও অপ্রাক্ৃত ধামে যাহা কিছু আছে, ত্সমস্তের-_ক্ুথে 
পর্যবসিত। সুতরাং প্রেম হইল গ্রীতি-ইচ্ছার উজ্জলতম পরিণতি, আর কাম হইল গ্রীতি-ইচ্ছার নিন্দনীয় দিক্‌, 
গ্রীতি-ইচ্ছার মলিনতা। প্রেমে এই মলিনতা| নাই বলিয়া প্রেম নির্দল । আরও একটা কথা । ইচ্ছ। মনের বৃত্তি- 
বিশেষ ; নিজের সুখের জন্য যে ইচ্ছা, তাহ! প্রাকৃত মনের বৃত্তিও হইতে পারে ; গ্র/কত মনের বৃত্তিও প্রাকৃত । 
সুতরাং আত্েন্দরিয়-প্রীতির ইচ্ছা (-রূপ কাম ) ও প্রারুত বস্তু হইতে পারে; যখন তাহা হইবে, তখন কাম অবিশুদ্ধ 
বস্তু হইবে, কারণ ইহ! প্রারুৃত। কিন্তু কৃষ্ণ-গ্রীতির ইচ্ছারপ প্রেম__ প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃত্তি নহে, ইহা স্বরূপ-শক্তির 
বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং ইহা! অপ্রাক্ৃত চিন্ময়_তাই বিশুদ্ধ। তাই কাম ও প্রেম এক নহে-_প্রেম বিশুদ্ধ, কিন্তু কাম 
বিশুদ্ধ নহে | প্রেম নির্মল, কিন্তু কাম নির্মল নহে; প্রেম কখনও কাম নহে। 

বিশুদ্ধ__বিশেষরূপে শুদ্ধ; প্রাকৃতত্বরূপ অশুদ্ধিশৃন্য; অপ্রারৃত) চিন্সয়। প্রেম বিশুদ্ধ অর্থাৎ অপ্রান্কৃত 
চিন্নায় বস্ত। নির্াল__মলিনতাশূন্য; স্ব-সুখ-বাসনার্ূপ মলিলতাশ্ন্য ; প্রেম নির্্বল অর্থাৎ প্রেমে স্ব-স্ুখ-বাসনারপ 
মলিনতা নাই) ধ্বনি এই যে, কাম নিৰ্ম্মল নহে অর্থাৎ কামে স্ব-সুখবাসনা আছে। তাই প্রেম কখনও কাম 
হুইতে পারে না। 

প্রশ্ন হইতে পারে-_গোপীদের প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাছাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষষক ভাবকে 
“গোপ্যঃ কামাৎ” ইত্যাদি (শ্রীভা, ৭১1৩০ 1) শ্লোকে “কাম”-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে 
নিয়োদ্ধত গ্লোকে বলা হইতেছে ঘে, গোপীদিগের প্রেমই কামশব্দে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহ 
(আখেক্ডিয়-গ্রীতি-বাসনামূলক ) কাম নহে; যদি ইহা কামই হইত, তাহা হইলে শ্রীউদ্ধবাদি ভগবশপ্রিয় নিষকাম 
ভক্তগণ কখনও গোপীপ্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন না । 

আবার প্রশ্ন হইতে পারে-__গোপী-প্রেম যদি কাম না-ই হয়, তাহা হইলে তাহাকে “কাম” বলাই বা হয় কেন? 
ইহার উত্তর_“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ ২1 ৮। ১৭৪ 
কাম-ভ্রীড়ার সহিত প্রেম-ক্রীড়ার অনেকটা! বাহিক সাদৃশ্য আছে বলিয়াই গোপী-প্রেমকে কাম বলা হয়_ 
কিন্তু বাহিক সাদৃগ্ত থাকিলেও কাম-ক্রীড়ার এবং গোপীদিগের প্রেম-ক্রীড়ার উদ্দেশ্য এক নহে__প্রেম ্বরূপতঃ 
কাম নহে। 

ঞ্নো। ২৫। অন্থয় । গৌপরামাণাং (গোপ-রমণীদিগের ) প্রেমা (প্রম) এব (ই) কামঃ (কাম) ইতি 
(এই ) প্রথাং (খ্যাতি ) অগমৎ (প্রাপ্ত হইয়াছে)। ইতি (এই) [হেতোঃ ] (জন্য ) উদ্ধবাদয়ঃ ( উদ্ধবাৰ্দি ) 
ভগবপ্রিয়াঃ ( ভগবদ্‌ ভক্তগণ ) অপি (ও) এতং (এই প্রেমকে ) বাহত্তি (বাছা করেন )। 

অনুবাদ । ব্রজগোপরামাগরণের প্রেমই “কাম” এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে; (কিন্তু উহা স্বরূপতঃ কাম নহে) 
এজন উদ্ধবাঁদি ভগবদ্ভজ্ঞগণও এই প্রেম প্রার্থনা রূরেন। ২৫। 

নিজের সংবাদ জানাইয়া ব্রজবাসীদিগের সাত্বন। বিধানের উদ্দেশ্যে যদুরাজের মন্ত্রী এবং শ্রুরষ্ণের প্রিয় 
সখা উদ্ধবকে প্রীরুষ্ মথুরা হইতে ব্রজে পাঠাই্বাছিলেন। তিনি নন্দ্রজে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দমহারাজ এবং 
যশোদামাতাকে সানা দিয়! কুষ্ণবিরহজনিত অন্তাপ লাঘব করার চেষ্টা করিলেন। পরে ব্ৰজসুন্দরীদিগের নিকটে 
উপস্থিত হইলেম। পরের প্রতি তাহাদের প্রেমের গাড়তা, অসমোর্ঠতা এবং অপু দেখিয়া উদ্ধন বিস্মিত 
হইলেন । উদ্ধব কয়েকমাস ত্রজে থাকিয়া গোগীদদিগের অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্রী দর্শন করিয়া এমনই সঙ্গ হরে 








৩৬০ সতরীপ্লীচৈতম্তচরিতাম্থৃত। [ ৪ পরিচ্ছেদ 
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৮৮৬৭ 





কাম-প্রেম দৌহাকীর বিভিন্ন লক্ষণ। 1. কুফেব্দিয়-গ্রীতিইভ্া-_ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥১৪১ 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৪০ কামের তাৎপর্য্য_নিজসস্তোগ কেবল । 

আত্তেক্রিয়-গ্রীতি-ইচ্ছা__তারে বলি ‘কাম’ । কৃষ্ণন্ুখতাতপর্য্য- হয় প্রেম ত প্রবল ॥ ১৪২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


মথুরায় প্রত্যাবর্তনের সময়ে গোগীদিগের চরণরেণুর স্পর্ণ লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একস্থানে লতাণ্ডল্মরূপে 
জন্মলাভের প্রীর্থনী জানাইপেন। “আসামহে| চরণরেগুজুষামহং স্তাং বৃন্দাবনে কিমপি লতাগুম্মৌমধীনাম্‌। থা 
ুস্তাজং স্বজনমার্্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুমু কুন্দপদবীং শ্রৃতিভিধিমৃগ্যাম্‌ ৷--ধীহার! দুস্তযজ্য স্বজন-আধ্যপথাদি পরিত্যাগ- 
পূর্বক শ্র'তিগণকর্তুক অদ্বেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভঞ্জন করিয়াছেন, সেই পরমভাগ্যবত্তী গোপীদিগের চরণরেথুসেবী 
বৃন্দাবনস্থ লতাগুন্মৌষধিদিগের মধ্যে কোনও একটা যেন আমি হইতে পারি। শ্রীভা, ১০৪৭।৬১॥ তাহা হুইণে 
আমার ( উদ্ধবের ) পক্ষে গোপীদিগের চরণরেণু প্রচুর পরিমাণে লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে; 
কারণ, ইহাদের চরণরেণুর স্পর্শেই ইহাদের আমুগত্য লাভের সৌভাগ্য জন্মিতে পারে এবং ইহাদের আম্ুগত্যেই 
শ্রীকষ্চরণে ইহাদের সমজাতীয় প্রেম লাভ সম্ভব হইতে পারে ।” উদ্বব আরও বলিয়াছিলেন_“বন্দে নন্দ্রজগ্রীণাং 
পাদরেণুমভীক্ষ্মশঃ। যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুণাতি ভূবনত্রয়ম্‌ ॥ এই ব্রজরমূণীগণের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পরিত্র 
করে; আমি সর্বদা ইহাদের চরণরেণুর বন্দনা করি। শ্রীভা, ১: । ৪৭ । ৬৩॥” পরমভাগবত উদ্ধবও যে 
ব্রসনুন্দরীদিগের প্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন, উক্ত ্লোকমমূহ হইতে তাহাই জানা যায়। 

১৪০। কাম ও প্রেম একার্থবাচক-শব হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা যে অভিন্ন নহে, বস্তুতঃ বিভিন্নই-_তাহাদের 
বিভিন্ন লক্ষণের উল্লেখ করিয়া তাহা দেখাইতেছেন । 

লক্ষণ__যদ্দার! কোনও বস্তুকে জানা যায়, তাহাকে ওঁ বস্তুর লক্ষণ বলে। লক্ষণ ছুই রকমের-_্বরূপ-লক্ষণ ও 

তটস্থ-লক্ষণ ৷ “আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ। কাৰ্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই__তাটস্থ-লক্ষণ ॥ ২1২০২৯৬।॥৮ 
দ্বিভুজত্ব মানুষের একটা স্বরপ-লক্ষণ__ইহা৷ তাহার আকৃতির প্রকৃতি বা আকৃতির বিশিষ্টতাঁ। বস্তুর উপাদানও তাহার 
একটা স্বক্ূপ-লক্ষণ-_যেমন মাটী ফবন্ময়পাত্রের একটা স্বরূপ লক্ষণ । লবণ ও মিছরী দেখিতে প্রায় এক রকম হইলেও 
তাহাদের স্বাদের নিভিন্ুত। দ্বারা কোন্টী লবণ এবং কোন্টী মিছরী তাহা জানা যাঁয়; এই স্থাদটী হইল তাহাদের 
তটস্ব-লক্ষণ--ইহ! কেবল কাৰ্য্য দ্বার! আনা যায়, মুখে দিলেই জান! যায়, তৎপূর্ব্ব নহে। 

কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন__কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ইহাদের স্বরূপ- 

লক্ষণও ( উপাদানও ) বিভিন্ন এবং তটস্থ-লক্ষণও (ক্রিয়াও ) বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রথমে স্বরূপ-লক্ষণের পার্থক্য 
বুঝাইতেছেন-_লোঁহ এবং স্বর্ণ যেমন ্বরূপতঃ বিভিন্ন, কাম এবং প্রেমও তদ্রপ স্বর্ূপতঃ বিভিন্ন। হেম-্ব্ণ। 
শ্বরূপে__হ্বররপতঃ স্বরূপ-লক্ষণে, বর্ণ ও উপাদানাদিতে। বিলক্ষণ-_গৃথক্‌, বিভিন্ন। লৌহ এবং স্বর্ণের 
উপাদান এবং বর্ণাদি যেমন এক নহে, তদ্রপ কাম ও প্রেমের উপাদানাদিও এক নহে। কাম প্রাকৃত মায়াশক্তির বৃত্তি 
আর প্রেম অপ্রারুত স্বরূপ-শক্তির ( চিচ্ছক্কির ) বৃত্তি। ইহাই কাম ও প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ । 

১৪১। দ্বরূপ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়! একার্থবাচক হইলেও কাম ও প্রেমের গতি বিভিন্ন দিকে। যেহেতু, 
বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি বলিয়া কামের গতি হইবে শরক্বষ্ণু হইতে বাহিরের দিকে--জীবের নিজের ইন্জরিয়-তৃষ্থির 
দিকে। আর স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেমের গতি হইবে শ্রীরুষণস্বরূপের দিকে--কৃষ্ণেন্দিয়-গ্রীতির দিকে । তাই, 
কাম ও প্রেম এই উভয়-শব্দে একই গ্রীতি ইচ্ছা বুঝাইলেও আত্রন্তিয-গ্রীতির ইচ্ছাকে বলে কাম এবং ব্ৃষেপ্রিঃ- 
প্রীতির ইচ্ছাকে বলে প্রেম । তাহাই এই পয়ারে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। 

১৪২। পূর্ব-পয়ারের মর্দই আরও পরিষ্কার করিয়! বলিতেছেন। নিজের সুখেই কামের পর্য্যবসান, আর 
প্রীরুষ্ণের সুখেই প্রেমের পধ্যবসাশ। 


ধর্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। 


শপালাস্পিপপি্পিসিস্পা১৫৯৫্পি৯৯০৯৯৯৮৮৯৮৯৫ A 


লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্্ম কর্মী । 
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পি NDAD AOA PAA SUD hE 


স্বজনে করয়ে যত তীড়ন-ভর্খসন ॥ ১৪৪ 





লঙ্জা ধৈৰ্য্য দেহস্থুখ আত্মন্থখ মৰ্ম্ম ॥ ১৪৩ | সৰ্ববত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। 
দুস্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন। | কৃষ্ণম্থখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৪৫ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা] । 


নিজসন্ভোগ-_নিজের ইন্রিয়-তৃপ্তি। কফেবল--নিজের তৃত্তিই কামের একমাত্র উদ্দেশ্য ; আমুষদ্রিক ভাবে 
অপরের স্থথ তাহাতে হইলেও, অপরের নুখ-বিধানই কামের উদ্দেশ্ট নহে; সময় সময় থে অপরের নুখবিধানের চেষ্ট| 
দেখা যায়, তাহাও নিঞ্জের স্থুখের ইচ্ছামূলক-_অপরের সুখ নিজের সুখের অনুকুল বা নিজের স্থখের সাধন বলিয়াই 
তন্নিমিত্ত চেষ্টা । এইরূপে যে ইচ্ছাটার মুখ্য উদ্দেশ্ব আত্মসুখ, তাহাকে বলে কাম। কৃষ্ণস্ুখ-তাৎপর্য্য_কবষের 
সুখই তাৎপৰ্য্য (উদ্দেশ্য ) যাহার (যে ইচ্ছার ), (তাহাকে বলে প্রেম)। প্রেম ত প্রবল--এই প্রেম অত্যন্ত 
বলীয়ান্‌ ; কারণ, ইহা সর্ধশক্তিমান্‌ স্বঘংভগবান্‌ শ্রীরু্ণকে পর্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ । ডক্তিরেব গরীয়সী ।--ক্রুতিঃ। 

১৪০ পয়ারের ব্যাথায় দেখান হইয়াছে বে, স্বরূপ-লক্ষণে কাম ও প্রেমের পার্থক্য আছে। এই পয়ারে দেখান 
হইল যে, তটস্থ-লক্ষণেও তাহাদের পার্থক্য আছে। যে লক্ষণটী কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে তটঙ্থ 
লক্ষণ । নিজের সম্ভোগ হইল কামের কাধ্য, আর কৃষ্ণের সখ হইল প্রেমের কার্ধ্য ; ইহাই কাম ও প্রেমের 
তটস্ব-লক্ষণ । 

১৪৩--১৪৫। কাম ও প্রেমের তটস্থ লক্ষণ আরও পরিক্ফুট করিয়া বলিতেছেন। 

লোকধৰ্ন্ম_লোকাচার; লোক-সমাজে থাকিতে হইলে পরস্পরের সৌহার্দ, সৌজন্য ও মর্ধাদ! রক্ষার 
নিমিত্ত যে সমস্ত আচারের পালন করিতে হয়, সে সমন্তই লোকধর্ম। যেমন কেহ আমার বাড়ীতে আসিয়া 
আমার আপদে-বিপদে সহায়তাদি করিলে, আমারও কর্তব্য হইবে, তাহার আপদে-বিপদে তাহার সহায়তাদি 
করা। ইহা যি না করি, তাহা হইলে আমার আপতদ-বিপদে কেহই হয়তো আমার তব্ব-তল্লাস করিবে না, 
আমাকে অনেক সময়ে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে, আমার দুর্নামও হইবে ; আর যদি করি, তাহা হইলে 
সকলের আদর-যত্ত পাইবাঁরও সম্ভাবনা, আমার অনেক স্থুবিধারও সম্ভাবনা । সমস্ত লোকাচার সম্বদ্ধেই এইরূপ ; স্থতরাং 
লোকধর্দের পালনে নিজেরই সুবিধা এবং তাহার অপালনে নিজেরই অন্বিধা) কাজেই লোকধৰ্মব-পালন কামেরই 
( আত্মেন্দিয়-তৃণ্তিরই ) অন্তহৃক্তি। 

বেদধর্ন্ম_ বেদবিহিত কর্ম্মাদি। যজ্ঞাহনঠানাদি; বেদবিহিত কর্্াদি করিলে পরকালে স্বগীরি-স্ুখভোগ এবং 
ইহকালে ধনসম্পদাদি লাভের সম্ভাবনা জন্মে । এইরূপে আত্রেন্দিয়-গ্রীতিমূলক বলিয়া বেদধৰ্শ্মও কামেরই অস্ততৃক্তি। 
দেহর্্ম কর্ম্ম_দেহধৰ্শমূলক কর্শ ; কুধা। পিপাসা প্রভৃতি দেহধর্শ (দেহের ধর্ম ); ক্ষ্ধা-পিপাসাঁদি নিবৃত্তির নিমিত্ত 
যাহা কিছু কর! হয়, তাহাই দেইধর্খমূলক কণ্ম বা দেহধর্স কর্ম্ম। হ্বংপিপাসাদি দূরীভূত করিয়া নিজের সুখসম্পাদনই 
এই যমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য বলিয়া, দেহধর্শমূলক কর্ম্মও কামেরই অন্ততক্ত। লঙ্জা_লাজ; লজ্জা রক্ষা! না করিলে, 
লোকমমাঞ্জে নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করিলে কলঙ্ক হয়, দুঃখ হয়? সুতরাং লজ্জা রক্ষা ছার! আত্মস্থখের পোষণ হয় 
বলিয়া ইহাও কামেরই অন্তত ক্র | ধৈর্যয__সহিষুতা। ধৈর্য রক্ষা করিতে ন! পারিলে, অসহিষ্ণু হইলে লোকে কলঙ্ক 
হইতে পারে অনেক সময় অনেক বিপদ আসিয়াও উপস্থিত হইতে পারে; ধৈর্য্য রক্ষা আত্মসুখের পোষণ করে বলিয়া 
ইহাও কামের অন্ততুক্ত । দেহসুগ-_দেহের বা শরীরের সুখজনক কার্য; যেমন পাদ-সঙ্থাহনাদি, গ্রীষ্মে বীজন|দি, 
গীতে অননি-রৌদ্র-সেবনাদি। আত্মন্রিয়-তৃপ্থিমূলক বলিয়া দেহস্থুখ-চেষ্টাও কামের অন্তছুক্তি। আ.্মন্তথ মৰ্ম্ম 
আত্মস্থখই মৰ্ম্ম ( তাৎপৰ্য্য ) যাহার তাহাই আত্মসুখ-মৰ্মম ; শব্দটী লোকষর্থ বেদধর্খাদির বিশেষণ । তাংপর্যা এই যে, 
লোকধর্ম্, বেদধর্শ, দেহধর্ম-কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য এবং দেহস্ুখ-_এই সমস্তই আত্মনথধ-মন্ অর্থাৎ এই সমন্তের মন্দ বা 

. তাৎপ্যই আত্মসুখ (নিজের ইন্ডিয়-তৃপ্তি ); এজন এই সমন্তই কাম। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে আত্মস্ুখ অর্থ মনের 
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নর গৌর-বুগা-তরঙ্গিখী টীকা । 
সুখ; কিন্তু তাহ! সমীচীন বলিয়| মনে হয় না; কারণ, সুখ মাত্রই মনের--দেহের সুখগাধন ভুশ্যষাদিও যদি মনে 
সুখজজনক বলিয়! অন্থভূত না হয় (যেমন, শীতে বীঞ্জনাদি ), তবে তাহাও সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয় মা। ছো।ক- 
ধর্মাদি-শবে যে সমস্ত আত্মেন্িয়তথিজনক কার্যের কথা বলা হইয়াছে, মে সমস্তও মনেরই স্থখ উত্পাদন করে) স্বতরাং 
বতগ্রভাবে “মনের সুখ" অর্থে “আত্মসুখ” বলার প্রয়োজন থাকে মা । বিশেষতঃ “মনের স্ৃখ” অর্থে “আত্মসুখ”-শবকে 
পৃথক্‌ করিয়| লইলে প্মণ্”-শঝের কি অর্থ করিতে হুইবে, বুঝা যায় না। বাহার “আত্মসুখ” অর্থ “মনের সুখ” 
করিয়াছেন, তাহারা “মধ্ম”-শবোর কোনও অর্থবিচারই করেন নাই। কিন্তু পরমপণ্ডিত গ্রন্থকার নিরর্থক কোনও শৰ 
বাবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে ছয় না। 
ভুষ্তাজ-_ছুত্তাজ্য) যাহ! সহজে ত্যাগ করা যায় না। ইহা! আধাপথের বিশেষণ । আর্য্যপথ-_আধ্যগণ 
কর্তৃক নির্দিষ্ট পথ বা আচরণ। আর্ধ্য কাহাকে বলে? “কর্তৃব্যমাচরন্‌ কামমকর্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি এরুতাচারে। 
যঃ স আধা ইতি শ্বতঃ ॥-_কর্তব্য কর্মের আচরণ ও অবর্তব্য কর্মের অনাচরণ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি প্রকৃত আচার পালন 
করেন, তিনি আর্ধা।” এইরূপ সদাচারপরায়ণ আধ্যগণ যে আচার সদাচার বলিয়! নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহাই 
আৰ্ধাপথ -সদাচার ; যেমন, কুলরমণীর পক্ষে পাতিত্রত্যাদি আর্যপথ। যাহার। লোকসমাজে বাস করে, তাহাদের 
পক্ষে এইরূপ আর্য্যপথ ( সদাচার ) ত্যাগ কর! দু্ষর; কুলরমণীগণ প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তথাপি পাতিত্রত্য- 
ত্যাগ করিতে পারে না; করিলে লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক ও লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। পর্ধ যাহারা 
আৰ্যাপথে অবস্থিত, তাহারা লোকসমাজে সুখ্যাতি, সম্মান ও সুখ ভোগ করিয়া থাকে; এইরূপে আত্ম-সুখ পোষণ 
করে বলিয়া আর্ধাপথ-পক্ষাও কামেরই অন্তত্ক্তি। নিজপরিজন--নিজের পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন ; পিতা, মাতা, 
ভ্রাতা, ভগিনী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী গ্রভৃতি। যে সমস্ত কুলরমণী পিত, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া 
যায়, তাহাদের অবাধ্য হয়, লোকসমাজে তাহাদের কলঙ্ক, অবমাননা হইয়া থাকে, তাহাদের দুঃখেরও অবধি থাকে 
ন!। নিজপরিজনের বাধ্য হইয়া তাহাদের নিকটে থাকা আত্মম্ুখই পোষণ করে, তাই ইছাও কামেরই অন্তর্গত ৷ 
 স্বজনে-_আত্মীয় পরি্নে। তাড়ন-ভৎপন--তাড়ন (প্রহারাদি ) ও ভংসন ( তিরস্কার )। স্বজনে করয়ে 
যত ইত্যাদি__আর্ধপথাদি ত্যাগ করার অন্ত পিতামাতাদি যে তাড়না বা তিরস্কার করেন। তাড়না ও তিরক্কারের 
ভয়ে আর্ধাগথাদিতে অবস্থান কারলে আত্মস্থখেরই পোষণ কর! হয়, এজন তাহাও কামের অস্তভূক্ত। 
লোকধৰ্ম-বেদধর্খা হইতে স্বলনক্ৃত তাড়ন-ভংপনের ভয় পর্য্যন্ত সমত্তই আত্মন্থথ পোষণ করে বলিয়া কাম; 
'লৌকধর্মাদি কামের তটস্থ লক্ষণ ; কারণ, যাহার! লোকধর্শমাদির সমাদর করে, আত্মসুখের প্রতি যে তাহাদের দিনা 
আছে, তাহা সহজেই বুঝ! যায়। এ পয্যস্ত কমর তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া এক্ষণে প্রেমের তটস্থ লক্ষণ পরিষ্ফুট 
করিতেছেন | 
সর্ববত্যাগর_-লো করশ-বেদধর্মাদি সমস্ত: পরিত),। | অর্ধবত্যাগ করি ইত্যাদি-_ত্রগোপীগণ লোঁকধর্শ- 


বেদধশ্মাদি সমন্তে বিষঞ্জীন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভঞ্জন (সেবা) করেন) ইহাতেই বুঝ! যায়, আত্মন্থখের নিমিত্ত তাহাদের 


কোনওরপ লালা নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনও লোকধর্্-বেদধর্ম-আধ্াপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণসেবায়. আত্মনিয়োগ করিতে পাঁরিতেন ন|। লোকধন্ম-বোদধন্থাদিই আত্মন্খ-সাঁধন অচ্ষ্ঠন ). আত্মসুখের 
সামান্য বাসনাও যাহাদের চিত্তে থাকে, তাহার! লোকধর্ম-বেদধর্ম-আধাপথাদির কোনও কোনও অংশ কোনও কোনও 
সময়ে ত্যাগ করিলেও সমস্ত কখনও ত্যাগ করিতে পারে না) ব্রজনুন্দরীগণ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, আধ্যপথাদি 
ত্যাগের দরুণ হ্রজনকৃত তাড়ন-ভৎ সনাদিকেও অম্নানবদনে অঙ্গীকার করিয়া লইগ়াছেন_-প্রীকুষ্ণের সেবার নিমিত্ত? 
সেবা-স্বারা শ্রক্ককে সুখী.কবার নিয়িত্ত। কৃষ্ণমুখ হেতু ইত্যাদি--এীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই নিজেদের সুখসাধন 
সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া এরং নিজেদের পক্ষে পরসদ্ুঃখকর স্বজনকৃত তাড়ন-ভত্গান|দি অঙ্গীকার করিয়া এবং মৃত্যু 
অপেক্ষাও দুঃখজনক সজনাধ্যপথ!দি পরিত্যাগ করিয়া ্রজনুন্দরীগণ শরকষ্ণের সেবা করিতেছেন । (৫প্রমজেবা-- 


৪ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! । ১১৮ 


ইহাঁকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ । স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন: নাহি কৌন দাগ ॥ ১৪৬ 
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গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহার সেব! করিতেছেন স্বজনার্ধাপথাদি-পরিত্যাগপূর্্বক, আত্মীয়স্ব্নের তাড়নভংসন 
অঙ্গীকারপূর্ন্ক প্রীকুষণের সেবা করিতে হইতেছে বলিয়া যে তাহার! মনে মনে দুঃখিত,. তাহা নহে। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে 
সুখী করিতে পারিতেছেন বলিয়া তাহার! বরং আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছেন। ইহাতেই 
বুঝ! যায়, শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তাহার! লোকধর্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। লোকপমাজে দেখা যা, 
কেহ কেহ নিঙ্জের সুখাহুধন্ধানের আশায় (কোনও অনুষ্ঠানের কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া) বেদধম্মাদি 
পরিত্যাগ করে, কোনও কুলট। রমণী পরপুরুবের সঙ্ধ-ুখের লালসায় আধ্যপথাদি ত্যাগ করে; ইহাদের বেদধর্মা- 
আধ্যপথাদি ত্যাগের মূলে শ্বসুখান্ণমন্ধান আছে বলিয়া তাহাও কাশ-প্রেম নহে; কিন্ত ভ্রঞ্জসুন্দরীগণ সমন্ত ত্যাগ 
করিয়াছেন__কৃষ্চের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের সুখের নিমিত্ত নহে; তাই বলা হইয়াছে “কৃষ্ণমুখ হেতু" ইত্যাদি । 
সুতরাং ভ্রজসুন্দরীগণের আচরণ প্রেম ( কৃষ্চেন্জিয-গ্রীতি-ইচ্ছা )-যূলক__কাম ( আত্মেন্দরিয়-গ্রীতি-ইচ্ছ। )-মূলক নহে। 
শ্রীকুষ্ণের সেবার নিমিত্ত তাহাদের যে লোকধর্শ্মাদির ত্যাগ, তাহাই প্রেমের তটস্থ লক্ষণ 

১৪৬ । ইহাকে_গোপিকাদের পূৰ্ব্বোক্ত ব্যবহারকে ; যে ভাবের বশব্ত্তা হুইয়! ত্রজনুন্দরীগণ একগাত্র 
পরীক্বঞ্চের সুখের নিমিত্ত লোকধন্ম-বেদধর্শ-সজনার্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগপুর্বক শরীরের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই 
ভাবকে। দ্ৃবৃঢ়_সান্দর ; ঘনীভূত; ঘাহার মধ্যে অন্য কোনও বস্ত্র প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না এবং ঘাহ! 
কিছুতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহাকেই দৃঢ় বলে। 

অস্গুর।গ-_রাগের উৎকর্ষাবস্থার নাম অন্করাগ। প্রণ্ধের উৎকর্ষ বশতঃ যাহাতে আকষ্জলাভের সম্ভাবন। 
থাকে, এমন অত্যধিক ছু'খও যাহা হইতে সুখরপে প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে। “দুঃখমপ্াযধিকং চিত্তে কুখেনৈৰ 
বাঞ্তে যতস্ত প্রণযোৎকর্ধাৎ স রাগ ইতি কীর্তাতে॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৮৪ ॥৮ এই রাগ আবার উৎকর্ষ লাভ করিয়া 
যখন এমন এক অবস্থার উপনীত হব, যাহাতে রাগ নিজেও সর্বদা যেন নৃতন নূতন রূপ ধারণ করে এবং রাগযুক্ত 
ব্যক্তির নিকটে তাঁহার প্রিয়জনের সূপ-গুণ-মাধু্য্যাদি সর্বদা আঙ্বাদিত হইয় থাকিলেও যেন পূর্বে আর কখনও আস্বাদিত 
হয় নাই, এরূপ বোধ করায় অর্থাৎ তৃষ্ণাবিশেষ জন্মাইয়! শ্রিয়ের রূপ-গুণ-মাধর্য্যা দিকে প্রতিক্ষণেই যেন নৃতন নৃতন রূপে 
গ্রতিভাত করার়,_-তখন সেই রাগকে অঙ্গুরাগ বলে। “সদানুভৃতমপি যঃ কুর্যযামুবনধং প্রিয়ম্‌ । রাগোভবন্গবনবঃ 
সোইঙরাগ ইতীর্ঘাতে ॥ উঃ নীঃ সাঃ ১০২৮ ত্রঙগস্থন্দরীগণ শ্রীষ্ণমেবার নিমিত্ত শ্বজনাৰ্য্যপথাদি ত্যাগের তীব্র ছুঃখ 
স্বীকার করিয়াছেন, শ্বজনকৃত তাড়ন-ভংপনের দুঃখও অঙ্গীকার করিয়াছেন; এই সমস্ত দুঃখ-স্বীকারের ফলে শ্রীরু্ণ- 
সেবা লাভ করাতে তীহার! ও সমস্ত দুঃখকেও পরম সখ বলিয়া মনে করিয়াছেন; গরীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের প্রীতির 
এমনই প্রভাব যে, প্রীকুষ্তসেবার সুযোগ পাওয়াতে তাহাদের সেবোতক্ঠা প্রশমিত তে! হয়ই নাই, বরং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধ 
প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার ফলে এই হইয়াছে যে, সর্বদা ঈকৃষ্ণসেব! করিলেও, সর্বদা তাহার রূপগুণ-মাধুধ্যাদি আস্বাদন 
করিলেও, প্রতি মুহূর্তে তাহাদের সেবোৎক! দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন পূৰ্ব্বে কখনও আর শীকবষ্ণের সেবা করেন 
নাই; গ্রতিমুহুত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির আস্থাদসের নিমিত্ততাহাদের তীব্র লালসা দেখিলে মনে হয়, তাহার| যেন পূর্বে 
আর কখনও প্রীরফের দর্শশাদি পায়েন নাই। তাহাদের এই উৎকঠা ও লালসা এতই নিবিড় যে, তাহার মধ্যে অন্ত 
কিছু_-ঘসুখানুসন্ধানের লেশমজও--প্রবেশ করিবার অবকাশ পায় না। ্ীরুষ্ণঙ্থরাগের অন্য আত্মীরস্বজনাদিরুত 
তাড়ন-ভংনাদিও তীহাদিগের সেবোতকাকে তরল করিতে পারে না। ইহাই শ্ৰীকৃষ্ণে ঠাহাদে দৃঢ় অমুরাগের 
পরিচায়ক । অন্ুরাগই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ অনুরাগ হইল স্বরপশক্তির ডি 

স্বচ্ছ নির্মল । যাহাতে অন্ত বস্তুর প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত হয়, তাহাকে স্বচ্ছ বলে) যেমন দর্পণ । ধৌত- 
পাত, শুভ । দাগ চিছ। চ্ছ ৌত ইত্যাদি বস্তুকে (কাপড়ে) দি এমন ভাবে ধোঁকা হয় থে 
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৩৬৪ জ্রীপ্রীচৈতশ্যচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তয়। অতএব গোপীগণে নাহি কাঁমগঙ্গ | 
কাম অন্ধতম, প্রেম নিৰ্ম্মুল ভাঁঙ্বর ॥ ১৪৭ কৃষ্ণসুখ-লাগি মাত্র কৃষ্ণে মে সম্বন্ধ ॥ ১৪৮ 


০১৯২৮১২৯২৩৪ ১ am tee 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
তাহাতে কোনওরূপ মলিনতার চিহ্নমাত্রও থাকেনা, তাহা নির্মগ শুভ্র হইয়! যায়, তাহাতে যেমন শুভ্রতা ছাড়া আর ' 
কিছুই দেখ! যায় না, তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের দৃঢ় অন্থরাগমগ় প্রেমে কৃষণসুথৈক-বাসনা ব্যতীত অন্য কিছুই 
লক্ষিত হয় না, স্বস্থুখবাসনার লেশমাত্রও তাহাতে দৃষ্ট হয় না। 

কোনও কোনও গ্রন্থে (বামটপুরের গ্রচ্থেও ) “হচ্ছ ধৌত” স্থলে “নির্মল” পাঠ আছে। 

১৪৭। পূর্ববর্তী ১৩৯ পয্মারে বলা! হইয়াছে, গাপীদিগের প্রেম স্বন্খবাসনামূলক কাম নহে; ১৪০-১৪৬ 
পয়ারে প্রেমের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিচারপূর্বক এক্ষণে উপসংহার করিয়া বলিতেছেন_-কাম ও প্রেমের অনেক 
পার্থক্য । 

অতএব__স্বরূপ-লক্ষণে ও তটস্থ-লক্ষণে বিভিন্ন বলিয়া; স্বরূপ-লক্ষণে প্রেম অন্তরঙ্গ! চিচ্ছক্তির বৃত্তি এবং 
কাম বহিরদ্দা মায়াশক্কির বৃত্তি; আর তটস্থ-লক্ষণে প্রেম হইল কৃষ্ণ-স্ুথৈক-তাৎপর্য্যময় এবং কাম হইল আত্মেন্িয়তৃপ্তি- 
ভাৎপধ্যময় ; ইহার ফল হুইল এই যে, প্রেম হইল দৃঢ় অন্থরাগময় অর্থাৎ কৃষ্ণ-গ্রীতি-হেতুক পরম দুঃবও প্রেমে পরম 
সুখ বলিয়| প্রতীত হয় এবং সর্বদ। অনুভূত হইলেও প্রতিমূহ্র্তেই শ্রীকুষ্ণে মাধুর্যাদি যেন নিত্য-নবায়মান বলিয়! 
প্রতীত হয়; কিন্তু কামে এরূপ হওয়। অসম্ভব; কাম আতেব্ডিয়-গ্রীতিমূলক বলিয়! পরম দুঃখ কখনও পরম সুখ 
বলিয়। প্রতীয়মান হয় না) আবার অনুভূত বস্তুও কখনও অননুভূতপূর্ব বলিয়া মনে হয় না । এই সমস্ত কারণেই 
কাম ও প্রেমে বহুত (অনেক) অন্তর ( পার্থক্য )| 

কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধকার ও স্থ্য্যের দৃষ্টান্ত দ্বার! পরিক্ষুট করা হইতেছে । অন্ধতম-_গাট অন্ধকার ; 
অন্ধকার (তমঃ) যেরপ গাঢ় হইলে তাহাতে অবস্থিত চক্ষুস্মান্‌ লোকের অবস্থাও অন্ধের মত হুইয়। যায়, অর্থাৎ অন্ধ যেমন 
নিজের অত্যন্ত নিকটবর্তী বস্তুও দেখিতে পায় না, যে অন্ধকারে চক্ুস্ান্‌ ব্যক্তিও তদ্রপ নিজের অত্যন্ত নিকটবন্তাঁ বস্তুও 
দেখিতে পায় না, তাহাকে অন্ধতম বলে। নির্ম্মল--মলিনতাশূণ্ড; সমুজ্ঞপ | ভাক্ষর-স্র্য। সমুজ্জল 
সূর্য্য ও গাঁ়তম অন্ধকারের যেরূপ পার্থক্য, প্রেম এবং কামেরও সেইরূপ পার্থক্য । স্থর্য্য এবং অন্ধকার যেরূপ পরস্পর- 
বিরোধী বস্তু, প্রেম এবং কামও তদ্রপ পরস্পর-বিরোধী বস্তু । অন্ধকার ও হুঘ্যের দৃষ্টান্তের দ্বার! ব্যঞ্জিত হইতেছে যে_ 
যে স্থানে গাঁঢ় অন্ধকার, সেই স্থানে যেমন স্থ্য থাকিতে পারে না, তেমনি যে হৃদয়ে কাম আছে, সেই হৃদয়ে প্রেম 
থাকিতে পারে না । আবার যে স্থানে সমুজ্জগ স্থধ্য আছে, সে স্থানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, সথ্য্যের আগমনেই 
যেমন অন্ধকার দুরে পলায়ন করে_তদ্রপ যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম আছে, সে হৃদয়ে কাম থাকিতে পারে না প্রেমের 
আবির্ডাবেই চিত্ত হইতে কাম দুরে পলায়ন করে। যে স্থানে কাম আছে, সে স্থানে প্রেমের অত্যন্তাভাব; আরার যে 
স্থানে প্রেম আছে, সে স্থানে কামের অত্যস্তাভীব । তাই গোপীদিগের চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম আছে বলিয়া কামের 'অতান্তা- 
ভাব-_গোপী-প্রেমে কামের গন্ধমাত্রও নাই। 

১৪৮) অতএব-_কাম ও প্রেমে বিস্তর পার্থক্য আছে বলিয়! / কাম ও প্রেমের পার্থক্য অন্ধতম ও নির্শল 
ভাস্করের পার্থক্যের স্ায় বলিয়া গোপীগণে ইত্যাদি__কষ্ণপ্রেয়পী গোপীগণের মধ্যে শ্বসুখবাস* মূলক কাম তো 
নাই-ই, কামের গন্ধমাত্রও নাই । 

প্রশ্ন হইতে পারে, গেপীগণের মধ্যে যদি কামের গন্ধমাত্রও না থাকে, তাহা হইলে তীহার! শ্রীকুষ্ণসঙ্গের | 
নিমিত্ত এত উৎকণ্তিত কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন_ তাহার! প্রকুষ্খসঙ্গ করেন কেবল মাত্র শ্রীকৃ্চকে স্থুখী করার 
নিমিত্ত, নিজেদের সখের নিমিত্ত নহে। কৃষ্ণ-সুখ লাগি_কষের সুখের নিমিত্ত । কৃষ্ণে সে জন্বন্ধ__কৃষের 
সহিত তীহাদের সন্ব্ধ বা সদাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া. উক্তির প্রমাণ দিতেছেন। 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীল!। ৩১৫ 


তথাহি ( ভাঃ ১০৷৩১।১৯ )-- 
যত্তে সুজ্জাতচরণাধ্বরুহং স্তনেবু 
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্বশেষু। 


তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিং 
কর্পাদিভিত্রমতি বীর্ভবদাঘুৰাং নঃ ॥ ২৬ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
অথ অর্বাঃ স্বাসাং প্রিযসুখৈকপরতাং দরশয়ন্ত/ঃ প্রিয়ন্তাপ্রেক্ষ্াকারিত্বেন স্বব্যামোহমাহ্র্যদিতি | তে তব যং 
সুঞ্জাতঘতিকোমলং চরণাধ্বরুহং সুনেষু ভীতাঃ সত্যো দরবীমহি। ভীতৌ হেতুঃ কর্কশেদিতি কঠোরেবিত্যর্চ। তহি 
কিমিতি ধদ্ধে তত্রাহ:-_হে প্রিয়েতি । তেষু ত্চ্চরণে নিহিতে ত্বং গ্রীণাসীতি ত্রংসুখার্থমিত্যর্থ । তেন ত্বখেইগ- 
ভূতেংপি স্তনানাং কর্বশত্বাবগমাৎ্থ স্থুকোমলে চরণে পড়! মাভৃদিতি শনৈর্দধীমহীতি, যস্তেবং সংরক্ষণমন্মাভিঃ ক্রিয়তে 
তেন চরণাধুরুহেণ ত্বগটবীমটসি, তত্রাপি রাত্র তং কিং কুর্পাছিভিঃ পাষাণকণকুশাগ্রাদিভির্ন ব্যথতেংপি তু ব্যথেতৈব। 
নন্গু যথেচ্ছমহং করোমি বঃ কিং তত্রাহ_-তেন নো দীন্রমতি ব্যামোহমেতি, কুতো। ব্যামোহ্তত্রাহ-ভবদদিতি। 

ভবানেবামুর্ধাসামিতি ত্বয়ি স্ুস্থেংস্মাকং জীবনমিতি ॥ বিছ্যাভূষণঃ ২৬ ॥ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিনী টীকা । 

পলো । ২৬। অন্বয়। প্রিয় (হে প্ৰিয়)! তে (তোমার) যং (যে) সুজাত-চরণাধুরুহং ( পরমকোমল 
চরণকমল ) কর্কশেষু ( কঠিন ) শুনেষু (স্তনে ) ভীতাঃ (ভীতা হইয়া) শনৈ: (আস্তে আস্তে ) [বয়ং] (আমরা) 
দধীমহি (ধারণ করি ), তেন ( সেই চরণ-কমলছা'রা ) অটবীং (বন) অটসি (ভ্রমণ করিতেছ ); তৎ (তাহাতে, 
বা সেই চরণ ) কুর্ণাদিভিঃ (তীক্ম-সন্ম-শিলাদি দ্বারা) কিংস্বিং (কি) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয় না)? ভবদামুযাং 
( ত্বদ্গতজীবন| ) নঃ ( আমাদের ) ধীঃ (বুদ্ধি, চিত্ত ) ভ্রমৃতি (ঘৃিত হইতেছে )। 

অন্ুবাঁদ। হে প্রিয়! তোমার যে পরমকোমল চরণকমল আমাদিগের কঠিন স্তনমগ্ুলে (আমরা সন্মর্দিন- 
শঙ্কায়) ভীতা! হইয়া ধীরে বীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি দেই চরণকমলদার! (এই রজনীতে ) বনে বনে ভ্রমণ 
করিতেছ, অতএব সেই চরণকমল উক্ষ-ুক্-শিলাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি? (অবশ্ই ব্যথিত হইতেছে, এই 
ভাবিয়া ) আমাদের চিত্ত নিরতিণয় ব্যাকুল হইতেছে; কারণ, তুমিই আমাদের জীবন; (সুতরাং অতঃপর বনক্রমণে 
বিরত হইয়া আমাদিগ্রের নিকট আবির্ভূত হও )। ২৬। 

শারদীয় মহীরাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তহিত হইলেন, তখন তাহার অন্বেষণার্থ ব্রনুন্দরীগণ 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন: দেখিলেন যে, বনে অতি স্থাক্ষ তীক্ষ শিলাকণাদি সর্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, 
তখন-_এরপ বনে ভ্রমণ বশত: নীক্বষ্ণের স্থকোমল চরণকমলে অত্যন্ত বেদন! আশঙ্ব। করিয়া প্রেমভ:র আর্ত! হইয়া 
তাহারা রোদন করিতে করিতে উক্ত শ্লোকান্থরূপ কথা বলিয়াছিলেন। 

ঝ্ুজাত-চরণান্ুরুহং_স্ঙ্জাত অর্থ পরম-কোমল। অধর অর্থ_কমল ।  চরণাম্বরুহ__চরণরূপ 

কমল । কমল ম্বভাবতঃই অত্যন্ত কোমল কমলের সংঙ্গে চরণের উপম! দেওয়াতেই চরণের অতিকোমলত্ব স্থচিত 
হইতেছে; তথাপি আবার: সুজাত-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল হইতেও পরম কোমল । তাই 
ব্রজ-তরশীগণ রকুষের চরণ নিজেদের স্তনমণ্জলে ধারণ করিতেও ভয় পায়েন? কারণ, তাহাদের শুনমণ্র কর্কশ - 
কঠিন। তাহার সহিত সংঘর্ষে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল চরণে আঘাত লাগিতে পারে, তাতে প্ীরুষ্ণের কষ্ট হইতে পারে__ 
তাই তাহাদের ভয়। প্রশ্ন হইতে পারে, কঠিন স্তনমণ্ডলের সংঘর্ষে পরীকুষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কাই 
যদি থাকে, তাহ! হইলে ব্রজসুন্দরীগণ ও চরণ বক্ষে ধারণ করেনই বা কেন? শ্লোকস্থ প্রিয়-শব্দেই তাহার উত্তর 
নিহিত আছে; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়; তিনি যাহাতে সুখী হয়েন, তাহাই তাহাদের কর্তব্য; তাহাদের কঠিন 
স্তনে চরণ স্থাপন করিলে শীর্ণ সুখী.হয়েন ; তাই তাহারা তাহা না করিয়া পারেন ন!-কারণ, শ্রীকৃষ্ণের সুখই 
আচার একমাত্র লক্ষা। স্তনমগুলে চরণস্থাপনে ্রকুষ্ষের সুখ হইতেছে__ইহ! সাক্ষান্র্শন করিয়াও স্তনের কিনতু 





৩৬৬ শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ধর্থ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কৃপা-তনঙ্গিগী গিকা। 
এবং চরণের কোমলত্ব অস্থভব করিয়। ব্যথার আশঙ্কায় তাঁহার! ব্যাকুল হইয়া পড়েন) তাই শনৈঃ__ধীরে ধীরে, 
আস্তে আস্তে ক্রাহারা শুনমণ্ডলে চরণ স্থাপন করেন-_-স্থকোমল চরণযুগলকে কঠিন স্তনমগ্ডলের সংএবে আনিয়৷ চরণে 
ব্যথ| দিতে যেন উহাদের মন সরিতেছে না । একদিকে প্রীরুষ্ের সুখের সম্ভাবনায় স্তনম্ণ্ডলে চরণ-স্থাপনের নিমিত্ত 
বলবতী ইচ্ছা, অপর দিকে চরণ-পীড়ার আশঙ্কায় চরণ-স্থাপনে বলবতী অনিচ্ছা ; বলবতী ইচ্ছা যেন চরণকে টানিয়! 
সনের দিকে লইয়া যায়, আর অনিচ্ছ। যেন তাহাকে দূরে সরাইয়! রাখিতে চাহে__ইচ্ছ। ও অনিচ্ছার এই ছন্থ বশতঃই 
যেন চরণকম্লকে তীহার। ধীরে ধীরে স্তনমগ্ুলে স্থাপন করিতেছেন । 

এরূপ সুকোমল চরণে শ্রীকষ্চ বনে ভ্রমণ করিতেছেন বনে সর্ব কণ্টক, কণ্ট কতুল্য তীক্ষ সুন্ম প্রস্তরকণা 

প্রভৃতি ইতস্তত: বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহ!-_যাহার! সর্ব! বনভ্রমণে অভ্যস্ত, তাহাদের চরণেও বিদ্ধ হইয়া অথ যন্ত্রণার 
সঞ্চার করিয়! থাকে। তরুণীগণের প্তনমণ্ডল কঠিন হইলেও মস্থণ, তাহাতে কণ্টকবৎ তীক্ষ স্থন্ম কোন বস্তু নাই, যাহা 
চরণে বিদ্ধ হইতে পারে; তথাপি ব্রজনুন্দরীগণ স্তনমণ্ুলে শীরুষ্ণের সুকোমল চরণ ধারণ করিতে ভীত হইতেন-- 
কঠিন স্তনের সংঘর্ষে কৌমলচরণে আঘাত লাগিবে বলিয়!। সেই ব্র্সুন্মরীগণই যখন ভাঁবিলেন-_তাদৃশ সুকোমল 
চরণে শ্রীকৃষ্ণ ক'ট কবং তীক্ষ ও স্থন্্ম প্রস্তরখণ্ময় বনদেশে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন শ্রীরুষ্ণের কষ্টের 
আশঙ্কায় তাহাদের মনের কি অবস্থ। হইয়াছিল, তাহ! কেবল তাঁহারাই জানেন; তখন তাঁহাদের ধীভমতি--চিত্ত 
অনবস্থিত, নিরতিশয ব্যাকুল হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণের চরণে কৃর্পাদির আঘাতজনিত তীব্রবেদনা যেন তাহাদের 
প্রাণেই, তাহাদের মর্শস্থলেই তাঁহারা অন্থুভব- করিতে লাগিলেন? সেই তীত্র বেদনায় তাহার! যেন প্রোণধারণে 
অসমর্থ হইয়া পড়িলেন_যে হেতু শ্রীন্ফাই তাঁহাদের আযুঃজীবন, প্রাণ (ইহাই ভবদায়ুষাং নঃ বাকোর 
তাৎপর্ধ্য ) ৷ : 

উক্ত খে ব্যক্ত হইয়াছে, প্রীকষ্ণের সুকোমল চরণে ব্যথ! লাগিবে বলিয়া ব্রজজনুন্নরীগণ নিজেদের কঠিন 

স্তনমগ্ডলে তাহার চরণ ধারণ করিতেও ভীত হইাতন ; ইহাতেই তাহাদের শ্রী্ফ-গ্রীতির কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদিত 
হইতেছে। ব্রজন্ুন্দরীগণ তরুণী, শ্রীকৃষ্ণ তরুন নাগর ) তাহাদের পরস্পরের প্রতি অন্থরাগও অত্যধিক; এমতাবস্থায় 
যদি ত্রজনুন্দরীগণের চিত্তে কাম বা স্বস্থখ-বাসমা থাকিত, তাহ! হুইলে তাহাদের স্তনমগ্ডল যতই কঠিন হউক না কেন, 
আর শ্রীক্লফণের চরণ যতই কোমল হউক না কেন, স্তনমগ্ডুলে চরণ ধারণ করিতে তাঁহারা কখনও ভীত হুইতেন না; 
নিজেদের শ্তনমণডলে প্রেষ্ঠ নাগরের চরণ-সম্মর্দনজনিত আনন্দের প্রবল লোভে চরণের ব্যথার কথা তাহার। ভুলিয়াই 
যাইতেন; কারণ, কাস্তদার বক্ষোরুহ-সম্মর্দিন কামুকা-তরুণীগণের একাস্ত অভীন্সিত, কাস্ত-সঙ্গ-ভোগের ইহাই একতম 
প্রক্নষ্ট উপায় ; কোনও কামুক। তরুণীই ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারে ন! এবং এই কার্যে কান্তের দুঃখ অগ্ভব 
করিয়া ব্যথিত হয়না । কঠিন শুনের স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণে ব্যথার আশঙ্কা থাক! সত্বেও যে ব্রজসুন্ারীগণ 
শ্রীরুষ্ণের চরণ বক্ষে ধারণ করেন, তাহার হেতু-_তাহাদের স্বস্থখ-বাসন। নহে, পরন্ত কৃষ্ণসুখ-বাসন!; কৃষ্ণ তাহ! ইচ্ছা 
করেন, কৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন, তাই । এজন্ঠ বলা হইয়াছে “ধ লাগি মাত্র কষে স্ধ।” 

১৪৯। লোক সাধারণতঃ নিজের সুখ-দুঃখের বিচার করিয়াই কোনও কাজে প্রবৃত্ত হয়, বা কোনও কাজ 
হইতে নিবৃত্ত হয়; গোপিকাদের অবস্থা কিন্ত তদ্রপ নহে ; নিজেদের সুখ-দুঃখের ভাবনা তাহাদের মনেই স্থান পায় 
না; তাঁহারা যাহা কিছু করেন বা যাহা কিছু ভাবেন, সমন্তই গ্রকুষ্ণের সুখের নিমিত্ত; তাই তাহারা অনায়ামে বেদধর্ম- 
লোকধর্মাদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। 

আত্ম-সুখ-দুঃখ নিজের সুখ এবং নিজের দুঃখ । কিসে আমার সুখ হুইবে, কিসে আমার দুঃখ দুরে 
যাইবে হত্যাদি বিষয়ে গোগীদিগের নাহিক বিচার--কোনও ভাবনাই মনে স্থান পায় মা। চেষ্টা--শারীরিক" 


রথ পরিচ্ছেদ ] টু | _ আদি-লীলা।। | ৩৬৭ 


তথাছি ( ডাঃ ১০/৩২/২১ a 


কৃষ্ণ লাগি আর মব করি পরিত্যাগ ৷ । এবং নখের কত 
কষ্ঃনুখহেতু করে গুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০ | বলিং ছিগা 


f ময়া পরোক্ষং ভজ্রতা তিরোহিতং 
| মাস্থয়িতুং মাহৰ তৎ প্ৰিয়ং প্রিয়া ॥ ২৭ 





শ্লোকের সংস্কৃত টাকা । 
এবং মদর্থোছাতলোকিবেদদানাং মদর্থে উদ্থিতো লোকে! যুক্তাযক্তাপ্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধশ্মাপ্রতীক্ষণাৎ, 
শ্বা জ্ঞাতয়শ্চ সেহত্যাগাৎ যাভিত্তামাং বো যুগ্মাকং পরোক্ষমদর্শনং যথা ভবতি তথা ভঙ্জতা যুগ্মংপ্রেমালাপান্‌ শৃত্ধতৈব 
তিরোহিতমন্দ্ধানেন স্থিতম্‌ । তত্তম্মাং হে অবলাঃ। হে প্রিয়াঃ! মা মামস্থয়তুং দোষারোপেণ ভ্রু যুয়ং মারহ্থ ন 
যোগা|ঃ সঃ ॥ শ্রীধরম্বামী ॥ ২৭ ॥ 


গৌর-কুণা-তরঙ্গিণী টীকা । 
কাধ) হম্তপদাদি অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ছারা নিপ্াদিত কার্ধা। মনোব্যবহার-_মানসিক কার্য; চিন্তাভাবনা- 
অভিলাধাি । 

১৫০। কৃষ্ণ-লাঁগি-ক্বষ্ণের নিমিত্ত, সেবাদ্বারা কষ্তকে স্থখী করিবার নিমিত্ত । আর সব--অন্য সমস্ত) 
যাহ! কৃষ্ণের সুখের অমুকুল নহে এরূপ সমস্ত; বেদধশ্ম-লো কধন্শ-স্বজন-আধ্যপথাদি। শুদ্ধ অনুরাগ-_্বপুখ- 
বাসনাশৃন্ অনুরাগ (প্রীতি )। 

প্লে।। ২৭। অন্বয় । অব্লাঃং (হে অবলাগণ)! এবং (এই প্রকারে ) মদর্থোজিত-লোক-বেদ-স্বানাং 
(আমার নিমিত্ত লোক, বেদ এবং আত্মীয়-স্বজনাদি যাহার! ত্যাগ করিয়াছে, এমন যে) বং (তোমাদের ) 
ময়ি ('আমাতে ) অন্বৃত্তয়ে হি (পুনরু্ক্ী বুদ্ধির নিমিত্তই ) পরোক্ষং (পরোক্ষভাবে) ভজতা ( তোমাদের 
প্রেমালাপ-শ্রবণ-পরায়ণ ) ময়া তিরোহিতং ( আমি অন্থদ্ধানে ছিলাম ); তৎ ( সেহেতু ) প্রিয়াঃ (হে প্রিয়াগণ )! 
প্রিয়ং ( তোমাদের প্রিয় ) মা (আমাকে ) অস্থয়িতুং (দোষারোপ করতে ) মার্হথ (তোমাদের উচিত হয় না )। 

অন্ধুবীদ। হে অবলাগণ ! তোমরা এইরূপে আমার নিমিত্ত (যুক্তাযুক্ত প্রতীক্ষা ন! করিয়া) লোক- 
ব্যবহার, (ধর্শ্মাধর্মম প্রতীক্ষা না করিয়া ) বেদ এবং (ক্সেহ ত্যাগে) আত্মীয়, ধন, জ্ঞাতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া 
আসিম্নাছ ; আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের অনুবৃত্তির ( পুনরুংকণ্ঠা-বৃদ্ধির ) নিমিত্তই তিরোহিত হইয়াছিলাম ; 
তিরোহিত হইয়াও অদৃখ। থাকিয়া আমি (তোমাদের প্রেমালাপাঁদদি শ্রবণ করিতে করিতে ) তোমাদের ভঞ্জনা 
করিতেছিলাম ; হে প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্রিয়; সুতরাং তজ্জন্য আমার প্রতি অস্থয়াপ্রকাশ (দোষারোপ ) 
কর! তোমাদের কর্তব্য নহে | ২৭ | 

এবং এইরূপে) রাস-রজনীতে শ্রীকুফ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণমাত্র গৃহকন্মরতা গোপীগণ যেরূপে গৃহাদি 
ত্যাগ করিয়া গিষ।ছিলেন, সেইরপে; কেহ দোহন করিতেছিলেন, তিনি তাহ! ত্যাগ করিয়া গেলেন; কেহ 
শথাগুড়ী-আদির শুশ্রীধাী করিতেছিলেন, তিনি তাহ ত্যাগ করিনা গেলেন ; ইত্যাদি রূপে, যিনি যে অবস্থার ছিলেন, 
তিনি সেই অবস্থা হইতেই কোনওয়প নিচার-বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ কষ্ণসন্সিধানে ধাবিত হইলেন। মদর্থো- 
দ্বিতলৌক-বেদ-স্বানাং__মদর্থ (আমার-্রীকুষ্ণের নিমিত্ত) উদ্ধত (পরিত্যক্ত ) হইয়াছে লোক, বেদ এবং স্ব 
(আত্মীয়-স্বজন-ধনাদি ) ধাহাদিগকর্ৃক, তাহাদের | শ্রীরুষ্ের প্রতি অঙুরাগের প্রাবল্যে গোপীগণ ভাল-মন্দ 
বিচার না করিয়া! (লোক )-_লোকধর্শ্ম, ধর্ম্মাধর্্ম বিচার ন! করিয়া (বেদ )- বেদধর্প এবং আত্মীয়-স্বজনের 
গেহাদির বিনয় চিন্তা ন! করিয়া (স্ব )-_আত্মীর-স্বজনাদিকেও ত্যাগ করিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণের সহিত মিলিত 
হইবার নিমিত্ত । যাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অঙ্থরাগবতী, শ্রীরুষ্ণ কিন্তু তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়! রাসস্থলী 





৩৬৮ স্লীত্ীচৈতশ্তচরিতামৃত । A ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে__। তথাহি ীভগবদদীতায়ম্‌ (9১১ )- 


যে যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ্ম্‌। 
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে টি, ॥ ১৫১ মম সারতে মতা: পার্থ সরব ॥ ২৮ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা। ৃ 
সম কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমন্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্তেষাং সকামানামিত্যত আহ 
যে ইতি। যথা! যেন প্রকারেণ সক মভয়! নিষ্কামতয়া! বা যে মাং ভজস্তি উন তখৈব তাগেক্ষিতরলয়াযেন- ভ্মামি 





_ গৌর-কৃপা-তরঙ্গিসী টাকা 
হইতে অন্তহিত হইলেন; তাঁহার! রোদন করিতে করিতে বনে বনে ঘুরিয়! ঘুরিয়। অবশেষে যখন তাহাকে 


পুনরায় পাইলেন, তখন তাহার অন্তর্ধানের নিমিত্ত তাহাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন। এই অন্ুযোগের উত্তরে 
রীকুষ্ণ যাহ! যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী কথ৷ উক্ত গ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। 

্রীরুষ্ণ বলিলেন, “হে অবলাগণ ! লোকধর্শ্-বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ কর! বলবান্‌ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে; তোমরা! 
অবলা! হইয়াও তাহ! করিয়।ছ-__-কেবল মাত্র আমার নিমিত্ত । তথাপি আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়। অন্তহিত 
হইয়! গিয়াছি; সুতরাং আমার যে অপ্তায় হইয়াছে, তাহ! ঠিকই ; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর । কি জন্য আমি 
তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়। গিয়াছি, তাহাও বলি শুন। তোমাদিগকে উপেক্ষ। করিয়া আমি যাই নাই 
তোমাদিগকে উপেক্ষ। করিতে পারিও না। অনেকক্ষণ তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছি; তাহাতে তোমরাও 
নিজদিগকে রুতীর্থ জ্ঞান করিয়াছ ; কৃতার্থতাজানে উৎকঠার নিবৃত্তি হওয়ার সম্তাবনা-_-তাই, নিধন ব্যক্তি ধন পাই! 
তাহ! হারাইলে সেই ধনপ্রান্তির নিমিত্ত তাহার উৎকঠ| যেরূপ পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তোমাদেরও সেইরূপ 
উৎকঠা-বৃদ্ধির নিমিত্ত ( অনুবৃত্তয়ে ) আমি অন্তহিত হইগ়াছিলাম। অস্তহিত হইয়াও কিন্তু আমি দূরে 
যাই নাই, তে'মাদের নিকটে নিকটেই ছিলাম, অবশ্য তোমরা আমাকে দেখিতে পাও নাই। আবার 
অন্তহিত থাকিয়াও আমি তোমার্দিগেরই ভঞ্জন! করিতেছিলাম_আমাকে লক্ষ্য করিয়া তোমর| যে 
সমস্ত গ্রীতিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলে, তৎ্সমস্তই আমি শুনিতেছিল[ম, শুনিয়! বিশেষ গ্রীতিলাত করিতেছিলাম 
এনং তোমাদের প্রেমালাপ অস্থমোদন করিতেছিলাম। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়! আমার প্রতি দোষারোপ 
কর! তোমাদের সঙ্গত হয় হয় ন! (মাস্থয়িতুং মাৃথ ) ; বিশেষতঃ আমি তোমাদের প্রিয়, তোমরা আমর প্রিয়; 
প্রিয়া প্রিয়ের অপরাধ ক্ষম! করিয়াই থাকে। 


গোপীগণ খে গ্রীকুষের নিমিত্ত লোৌকধর্-বেদধর্ম-স্বজন-আধ্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
এই শ্োক। 


১৫১ গোপীগণের প্রেমে যে কামগন্ধ নাই, শ্রীরুষ্ণের বাক্যঘারাও তাহা প্রমাণ করিতেছেন দুই পয়ারে। 
অনাদিকাল হইতেই শ্রীকুষের প্রতিজ্ঞ-যিনি শ্রীরুষ্ণকে যে ভাবে ভজন করিবেন, শ্রীরুষ্ণও তাহার 
গভিলাযানুরূপ ফল দিয়া তাহাকে সেই ভাবে ভজন (কুতার্থ) করিবেন । কিন্তু গোপীদিগের ভঞ্জনে শ্রীকৃষ্ণের 
বই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়! গিয়াছে, তিনি গোপীদিগকে তাহাদের ভজনের অঙ্ুরূপ ভজন করিতে পারেন নাই; 
শরণ, গোপীদিগের নিজেদের জন্য কোন বাসনা না থাকায়, বাসনামুরূপ ফল প্রদানের সম্ভাবনাই থাকে না; 
।সনাহূরূপ ফল প্রদান করিতে না পারিলেই শ্রীকুষের প্রতিজ্ঞ! মিথ্যা হইয়া! পড়ে। 
পুর্ব হৈতে-__অনার্দিকাল হইতে । যে যৈছে ভজে--যিনি যে প্রকারে শ্রীকুঞ্চকে ভজন করিবেন। 
ঃ তারে ইত্যাদি_-প্রকৃষ্ণ তাহাকে সেই প্রকারে ভজন করেন) অর্থাৎ ভজনকারীর বাদনামুন্প ফল দান করিয়! 
কৃষ্ণ তাঁহাকে কৃতাৰ্থ করেন, ইহাই কের প্রতিজ্ঞা । ভঞ্জনকারীর বাঁসনানুরূপ ফল-দানই শরীকষ্ণকর্তৃক ভক্তের ভজন । 
শ্রীকৃষ্ণের যে এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞা আছে, গীতার শ্লোক উদ্ধত করিয়া তাহার প্রমাণ দিতেছেন । 
শ্লো। ২৮। অন্বয় । যে (যাহারা ), মাং ( আমাকে ), যথা (যে প্রকারে ), প্রপদ্যত্তে ( ভজন করে ), 


আছ 


৪র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ৩৬৯ 


CAAA AUS 
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সে প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। | 
তাহাতে প্রমাণ কৃঞ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৫২ [ 
তথাহি (ভাঃ ১০।৩২।২২ )-- | 

ন পারয়েহহং নিরব্ঘ্যসংযুজ্জাং | 


স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুযাপি বঃ ৷ 
যা মাইভজন্‌ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্ তথ্ঃ প্রতিযাতু সাধুন1 ॥ ২৯ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
অনুগৃন্নামি, ন তু সকামা মাং বিহায়েন্ত্রাটীনেব যে ভদ্রস্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং যতঃ সর্কশঃ সর্ববপ্রকারৈ 
রিজ্দাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমঙগবর্তন্ ইন্্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেবাত্বাৎ॥ স্বামী ॥ ২৮ ॥ 
আস্তামিদং পরশার্থন্ত শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবস্তা সংযুক্‌ সংযোগে! যাসাং তাসাং বে! বিবুধানা মামুযাপি 
চি্নকালেনাপি দ্বীয়ং সাধুরুত্যং প্রত্যুপকারং কর্ভূংন পারয়ে ন শক্লোমি। কথভূতানাং যা ভবতো! ছুর্র। অজরা! 





গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
অহং ( আমি) তান্‌ € তাহাদিগকে ) তখৈব (সেই প্রকারেই-_-তাহাদের বাসনানুক্ূপ ফল দান করিয়াই) ভজামি 
(অনুগ্রহ করিয়! থাকি)। পার্থ (হে পার্থ, অঞ্জন )! মনুষ্যা: (মানুষ সকল ) সর্বশঃ (সর্ধপ্রকারেই_ইজ্াদি 
দেবতার ভজন করিয়াও ) মম ( আমার ) এব (ই) বর্ম (ভঙ্জগনমার্গ ) অঙ্থবর্তস্তে (অস্থসরণ করে )। 

অনুবাদ । যাহারা যে ভাবে ( যে ফল কামনা করিয়|) আমার [্রিক্রফের) ভজন করে, আমিও 
তাহাদিগকে সেইভাবে (তাহাদের বাসনানুরূপ ফল দান করিয়া ) ভঙ্গন করি (অন্তগ্রহ করি )। হে না আই 
সকল সর্বপ্রকার (ইন্্াদি-দেবতাগণের উপাসনা করিয়াও ) আমারই পথের (ভজনমার্গের ) অনুসরণ করে। ২৮। 

উক্ত ঞ্লোকে শ্রী অর্জুনকে বলিলেন__যে যেই বাসনা করিয়া আমার ভজ্জন করে, আমিও তাহার মেই বামনা 
পূর্ণ রিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি । প্রশ্ন হইত পারে, যাহার! সাক্ষাদ্ভাবে আমার ভজন ন! করিয়া কোনও ফল- 
কামনায় ইন্্াদি-দেবতাগণের ভজন করে, তাহাদের সঙ্গদ্ধে কি করা হইবে? তাহাতেও আশঙ্কার কোনও কারণ 
নাই; যাহারা কোনও ফলসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্্রাদি-দেবতাগণের উপাসনা করে, ইন্দ্রাদি দেবতাক্ূপে আমিই তাহাদের 
অত্রী্ট সিদ্ধ করিয়া থাকি । হে অঞ্জুন! কেহ ইন্দ্রের উপাসনা করে, কেহ ব্রহ্মার উপাসন| করে, কেহ শিবের 
উপাসন! করে, কেহ নারায়ণের উপাসনা করে, কেহ পরমাত্মার উপাসনা করে, কেহ নির্বিশেষ ত্রদ্ষের উপাসনা করে; 
এই প্রকারে লোকের রুচি-অনুসারে অপংখ্য ভজন-মার্গ প্রচলিত আছে; কিন্তু এই সমস্ত ভর্জন-মার্গই আমারই 
উজনসার্গ) কারণ, ইন্দ্রাদি্ূপে আমিই উপাসকদের অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া থাকি-__আমিই সকলের মূল । সাক্ষাদ্ভাবে 
বা পরোক্ষভাবে সকলে আমারই ভজন করিয়া থাকে, আমিই সকলের অভীষ্ট দান করি । 

১৫২। সে গ্রতিজ্ঞ-_বাসনাহ্রপ ফল দান করিয়া সমস্ত ভজনকারীকে কৃতার্থ করার প্রতিজ্ঞা! 
ভঙ্গ হৈল-বৃধ। বা মিথ্যা হইল) পালন করিতে অসমর্থ হইলেন ( প্ররুষ্ণ)। গৌপীর ভজনে--গোগীদিগের 
নিজেদের জন কোনও বাদন! নাই বলিয়া তাহাদের অভীষ্ট দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারেন না) 
গোগীদিগের একমাত্র বাসনা শ্রীকফণের সুখ) তাহা পূর্ণ করিতে গেলে একৃষ্ণের নিজেরই কিছু পাওয়! হইল, 
গোপীদিগকে কিছু দেওয়া হয় না; কাজেই তিনি গোপীদিগের ভজন করিতে অসমর্থ হয়েন। গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ- 
সঙ্গবাসনা যে কামগন্ধহীন, তাহাই প্রমাণিত হইল ৷ ৃ 

তাহাতে__গোগীর ভঙগনে যে শ্রীকুষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, সেই বিষয়ে ৷ কৃষ্ণ-ভ্রীমুখবচনে-শ্রীষ্টের 
নিজের উক্তিই সেই বিষয়ে প্রমীণ। প্রঃ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, গোপীদিগের সেবার অহুরূপ সেবা করিতে 
তি ১ পর্বর্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। 
ভু রি রি অন্থয়। নিরবছ্যসংযুজাং ( অনিন্দ্য-সংযোগবতী ) বঃ (তোমাদিগের) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয় 
সাধুকৃত্য _প্রত্যুপকার ) অহং ( আমি) বিবুধাযূযাপি (সুচিরকালেও ) ন পারতে ( ই, করিতে সমর্থ হইব না) 





৩৭০. জীঞ্লীচৈত্ন্যচরিতাম্ৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


NAMM পানি AU AAA AULA পপ পাতিপিপিনপাশিশি্ি পলাশ পাপত সি ১" 


তবে যে দেখিয়ে গোগীর নিজ দেহে গ্রীত। | সেহে| ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৫৩ 


থা গেহশৃঙখলাস্তা: সংবৃশ্ঠা নিঃশেষং ছিত্বা মা! মাম অভজংস্তাসাম্‌। মচ্চিত্তন্ত বু প্রেমঘুক্ততয়া নৈকনি্ম্‌।: তম্মাদ্ছো 
যুন্মাকমেব সাঁধুনা সাঁধুকত্যেন তং যুন্সং্পাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকতং ভবতু । যুগ্মংসোশীল্যেনৈব মমানৃণাং ন তু 
মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ॥ শ্বামী॥ ২৯॥ 


কীনা টীকা। 


ঘাঃ (যে তোমর! ) চুর্রগেহশৃঙ্খলা: ( দুম্ছেগ্য-গৃহশৃঙ্খল-সমূহকে ) সংবুশ্য (সম্যক্রূপে ছেদন করিয়া) মা (আমাকে) 
অভজন্‌ (ভজন করিয়াছ)। বঃ (তোমাদের) সাধুনা € সাধুকৃত্যদ্বারাই ) তৎ ( তোমাদের সাধুরুত্য ) প্রতিষাতু 
( গ্রতিক্কত হউক )। 

অনুবাদ | শ্রীরুষ্ণ গোগীদিগকে বলিলেন_-হে গোপীগণ ! দুশ্ছেগ্ত গৃহশৃঙ্খল সকল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া 
তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। অনিন্য-ভজনপরায়ণা তোমাদিগের সাধুকুত্যের প্রত্যুপকার_-দেবপরিমিত 
আযুদ্ধাল পাইলেও আমি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমাদের স্বীয় সাধুকৃত্যই তোমাদের কৃত 
সাধুরুত্যের প্রত্যুপকার হউক । ২৯। 

শ্রীরুষ্ণ বলিলেন__“হে গোপীগণ ! আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য_অনিন্দনীয় ; কারণ, 
তাহাতে ইহকালের বা পরকালের নিমিত্ত কোনওরপ স্বস্থুখ-বাসন! নাই, তাহাতে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, গৃহধর্ম৷ প্রভৃতির 
কোনও অপেক্ষা নাই) সুতরাং ইহা নিরুপাধিক ; এই সংযোগ সাধারণ-ৃষ্টিতে কামময়ূরূপে প্রতীয়মান হইলেও ইহ! 
নির্মল প্রেমবিশেষময়; এই সংযোগে তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য-_আমা'র গ্রীতিবিধান। এই উদ্দেষ্ঠ-সিদ্ধির নিমিত্ত কুলবধূ 
হইয়াও তোমরা-_কুলবধূগণের পক্ষে যাহা একাস্ত অসম্ভব, সেই গৃহসম্দ্ধি এহিক ও পারলৌকিক লোকমর্ধযাদা- 
ধর্মমর্যাদাদি নিঃশেষরূণে ছেদন করিয়া, স্বজন-আর্পথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়' আমার সেবা করিয়াছ। প্রেয়সীগণ ! 
এইকপে তোমরা আমার প্রতি যে সোশীল্য ও সাধুত্ব দেখাইয়াছ, দেবতার প্যায় সুদীর্ঘ আমু পাইলেও তোমাদের প্রতি 
তদনুরূপ 'প্রতিক্কত্য কর! আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই.অসম্ভব হইবে; কারণ, তোমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, শ্বশুর, 
শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়-্বজনকে ত্যাগ করিয়! প্রত্যেকেই একনিষ্ভাবে একমাত্র আমার স্থখের নিমিত্ত আমাতে 
আত্ম-নিবেদন করিয়াছ) আমার পক্ষে কিন্তু পিতামাত। ভ্রাতাদদিগকে ত্যাগ করা অসম্ভব__আবার তোমাদের মধ্যেও 
অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল একজনের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব__ 
সুতরাং তোমাদের ন্যায় একনি স্বওয়া আমার ক্ষমতার - অতীত) তাই বলিতেছি প্রেয়সীগণ ! তোমাদের সাধুরুত্য- 


দ্বারাই তোমাদের সধুকত্য প্রত্যুপকৃত হউক, আমাঘারা তদগ্ছরূপ প্রত্যুপকার অসম্ভব__-আমি তোমাদের নিকট খণীই 
রহিলাম। 


যে ভক্ত প্রীকুষ্তকে যে -তাবে ভজন করেন, ভ্রীকুষ্ও তাহাকে তদমুরূপ ভাবে ভজন করেন-_ইহাই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতিজ্ঞা; কিন্তু তিনি যে. গোপীদিগের জনের অমুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ, সুতরাং গোপীদিগের নিকট তিনি যে 


চিরখণী, গোঁপীর ভজনেই যে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাতঙ্গ করিতে হইল--একথা শ্রীরুষ্* নিজ মুখেই 'ন পারয়েংহং”-শ্লোকে 
স্বীকার করিলেন | 


১৫৩ । পূর্ববর্তী ১৪০ পয়ারে' বলা হইয়াছে, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি গোগীদিগের কোনও অনুসন্ধান নাই; 
কিন্তু তাহাদের নিজের ছেহের প্রতি তো! প্রীতি দেখা যায়-তীহার! যত্থের সহিত স্বহ্থদেহের মার্জন-ভূষণাদি করিয়া 
থাঁকেন। ইহাতে গোপীগের হ্বস্ুথবানার আশঙ্ক' করিয়া বলিতেছেন গোঁপীগণ যে ্বস্বদেহে প্রীতি দেখান, তাহা 
কেবল কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত, নিজেদের টিত্বের প্রসম্মতার নিমিত্ত নহে! ১৪৯ পয়াঁরের সহিত এই পয়ারের অন্বয় । 


৪র্ঘ পরিচ্ছেদ আদি-লীলা। 


৯42 কু ১৬২৬৩ 
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0০ 3 তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪* 
এই দেহ কৈলু আমি কৃষে সমর্পণ । হ্‌ লঘু চা রি ) 


তার ধন--তার ইহা সস্তোগসাধন ॥ ১৫৪... |. নিজাঙ্গমপি যা গোপো! মমেতি সমূণাসতে । 
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ | | তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগৃঢ্রেমভাজনম্‌ ॥ ৩৭ 
এই লাগি করে দেহের মাঁ্জ্জন-ভূষণ ॥ ১৫৫ ৷ আর এক অদ্ভুত গোগী-ভাবের স্বভাব । 

| বুদ্ধির গৌচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৫৬ 


গৌর-কৃপা-তরপ্লিণী টীকা। 

১৫৪-৫৫। ব্বন্থদেহের মার্জন-ভূষণে কিরূপে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহা বলিতেছেন। প্রত্যেক ব্রজন্থন্দরীই মনে 
করেন--“আমার এই দেহ আমি সম্যক্রূপে প্রীকুষেঃ অর্পণ করিয়াছি; এই দেহে এখন আর আমার কোনও ্বত্ব-স্থামিত্ব 
নাই, ইহা শ্রীকঞ্টেরই সম্পত্তি; এই দেহ দর্শন করিয়া, এই দেহ স্পর্শ করিয়া, এই দেহকে সন্তোগ করিয়া শীর্ণ অত্যন্ত 
প্রীত হয়েন ; এই দেহকে যদি মার্জিত ও ভূষিত করি, তাহা হইলে দেহের সৌন্বয্য দর্শন করিয়া, সম্ভোগ করিয়া শ্রীকঃ 
নিরতিশগ্ন আনন্দ পাইবেন” এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে ভাবিষাই গোগীগণ স্বন্নদেহের মার্জন- 
ভূৰণ করিয়া থাকেন, নিজেদের তৃপ্তির নিমিত্ত নহে; সুতরাং স্বম্বদেহের মারঞ্জন-ভূযণেও তাহাদের কামগন্ধ নাই। 

নিয়োদ্ধত শ্লোকে এই পয়ারদ্বয়ের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন। 


শ্লে।। ৩০। অন্বয়। পার্থ (হে পার্থ)! যাঃ (যেজমন্ত) গোপ্যঃ (গোপীগণ ) নিজ।গং (স্বম্বদেহকে ) 
অপি (ও) মম (আমার- শ্রীকৃষ্ণের ) ইতি (এইরূপ জ্ঞান করিয়া ) সমূপাসতে (যত্র করেন ), তাভ্যঃ (তাহাদিগ হইতে) 
পরং (ভিন্ন ) মম ( আমার ) নিগৃঢ়-প্রেম-ভাজনং ( নিগৃঢ়-প্রেমের পাত্র ) ন (নাই )। 

অনুবাদ । শ্রীকুষ্ণ বলিলেন £_হে অৰ্জ্জুন! যে গোপীগণ স্বস্ব দেহকেও আমার ( আমাতে সমপিত 
আমার সুখসাধন ) বস্তু জানে €মার্জন-ভূষণাদি দ্বারা ) যত্ব করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগৃঢ় প্রেমের পাত্র 
আর কেহ নাই । ৩০ | 


এই শ্রোকের মর্ম এই যে-_প্রীকষ্ণের সুখের নিমিত্ত ব্রজশুন্দরীগণ স্বজন-আধ্যপথাদি সমস্ত তে! ত্যাগ করিয়াছেনই, 
তাহাদের দেহ পর্যন্তও তাঁহার! শ্রীকৃষ্ণর সুধাদাধন বলিয়া শ্রীকুষে সমর্পণ করিয়াছেন) শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহাদের 
নিঞ্জের বলিতে আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণের স্থখসাধন বস্তু জ্ঞানেই তাহার শ্ব স্ব দেহের মার্জন-তৃষণাদি করিয়া থাকেন। 


১৫৬। ১৪০-_-১৫৫ পঢ়ারে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বার! কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখাইয়া গোপীপ্রেমের 
কামগন্ধহীনত্ব দেখাইয়াছেন । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সুখের বাসন! না থাকিলে কাহারও সুখ জন্মে না ইহাই 
সাধারণ গ্রতীতি ; গোপীগণ যে প্রীরুষ্তসেবা করেন, তাহাতে তাহারা এক অনির্ধচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া 
থাকেন) সুতরাং তীহাদের যে স্বন্থখবাসনা নাই__-অন্ততঃ প্রষ্চসেবাজনিত স্থথের বাসনীও যে নাই, তাহা কিরূপে 
অন্তুমান কর! যায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন__্রীকুষ্ণসেবায় যে এক অনির্কচনীয় আনন্দ পাওয়া যার, ইহ! সত্য) 
কিন্তু এই আনন্দ গোপীদিগের স্বন্থবাসনার ফল নহে, ইহ! গোপীপ্রেমের স্বভাব । প্রেমের ধর্শাই এই যে, সুখল।ভের 
বাসনা ন! থাকিলেও, প্রেমের সহিত শ্রীরুষঃসেব! করিলে আপনা-আপনিই এক অনির্ধচনীয় আনন্দ জয়ে; ইহা 
কোনওরূপ বাসনার অপেক্ষা রাখেনা__ইহ। ্রীকুষে, গ্রীতির বা শ্রীকৃষ্সেবার বস্তুগত ধর্ম; বস্তণক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেন্দ! 
রাখে না। ভিজিবার ইচ্ছ| থাকুক বা ন! থাকুক, জলে নামিলে কাপড় ভিঞ্জিবেই, ইহা জলের বস্তুগত ধর্ম । হাত 
পোড়াইবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িবেই_ইহা আগুনের বস্তুগত ধর্ম । তজ্রপ 
সুখবাসনা ন! থাকিলেও শ্রীকঞ্চ:সব1 ব| শ্ীকষ্তপ্রেম সুখ দান করিয়া থাকে__ইহা প্রেমের বা সেবার ধর্ম; গোপীদিগের 
ভাগ্যে এই সুখ-ভোগ হয়. বলিয়া তাঁহাদের প্রেমে কামগন্ধ আরোপ কর! যায় নাঃ কারণ এই সুখের জন্য তাঁহাদের 
লালসা নাই, ইহা স্বতঃ-আগত, ইহা প্রেমের ধর্ম,_হস্থুখ-বাসনার চরিতার্থতাুনহে * * = 








৩৭২, শরীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


LAVINIA S AAU ANIA 





গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন ৷ তাসভার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ | 
স্বখবাঞ্ছ! নাহি, স্থুখ হয় কোঁটিগুণ ॥১৫৭ তথাপি বাঢ়য়ে স্থখ, পড়িল বিরোধ ॥১৫৯ 
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান 
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোগী আস্বাদয় ॥১৫৮ | গোপিকার সুখ কৃষ্ণন্থুখে পর্যবসাঁন ॥ ১৬০ 


|| 


গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা | 

অদ্ভুত-আন্চর্য। গোপী-ভাবের স্বভাব__গোগীগ্রেমের ধর্ম। স্ুখবাসনা না থাকিলেও প্রেম 
স্বীয় ধর্শবনতঃ অনির্বচনীয় সুখ দান করিয়া থাকে, ইহাই গোগী-ভাবের অদ্ভুত স্বভাব। যাহার প্রস্তাব--যে 
গোগীপ্রেমের শক্তি বা মহিমা বুদ্ধির গোচর নহে-বুদ্ধি দার! যাহার সথদ্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না; বুদ্ধিযূলক 
বিচার ছারা যাহার কাধ্যকারণ-সঘ্দ্ধ স্থির কর! যায না; অচিস্তা। যেমন, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়; 
কিন্ত কেন পোড়ে, তাহ। বুদ্ধি দ্বার! স্থির কর! যায় না। 

১৫৭। গোপীগ্রেম-স্বভাবের বুদ্ধির অগোচরত্ব কি তাহ! বলিতেছেন । গোপীগণ যখন শ্রীকুষ্চকে দর্শন করেন, 
তখন দর্শন-জনিত সুখের নিমিত্ত তাহাদের কোনওরূপ বাসনা না থাকা সন্বেও কোটিগুণ সুখ জন্সিক্বা। থাকে-_ইহাই 
গোনীভাবের অদ্ভুতত্ব ৷ ইহা প্রেমের স্বভাব, প্রেমের বস্তুগত ধর্ম কিন্ত প্রেমের এরূপ স্বভাবের হেতু কি, সুখবাসন| 
না থাকিলেও কেন কোটিগুণ সুখ জন্মে, তাহা বুদ্ধির অগোচর । 

কোটিগুণ-_্রীকষদর্শনে গোপীদের চিত্তে কোটিগুণ স্থখ জন্মে; কাহ! অপেক্ষা কোটিগুণ স্থখ জন্মে, তাহা 
পরবর্তী পয়ারে বল! হইয়াছে । , 

১৫৮। গোগীগণকে দর্শন করিলে প্রক্ুষের যে আনন্দ জন্মে, শ্রীকুষ্ণকে দর্শন করিলে গোপীদের তাহা 
অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ জন্মে | 

১৫৯। ভাাসভার-_গোগীদিগের ।.. নিজ-সুখ-অনুরোধ_নিজের সুখের অনুসন্ধান বা লালসা । 

নিজের সুখের নিমিত্ত কোনও গোপীরই লালপা নাই) তথাপি তাঁহার অত্যধিক সুখ জন্মে, ইহা কিরূপে সম্ভব 
হয়? এই সমস্তার সমাধান কি? বিরৌধ-_-১৫৭ পয়ারে বলা হইল, শ্রীকবষ্ণার্শন-বিযয়ে গোপীদের দুখবাঞা নাই। 
১৫৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, গোপিকার! কোটিগুণ সুখ আস্বাদন করেন। নখের বাঞ্চা না থাকিলেও প্রেমের ধর্মবণতঃ 
সুখ হয়তে। আসিতে পারে; কিন্তু তাহ! আহ্বাদনের ইচ্ছ। ন! থাকিলে আন্বাদন কিরূপে সম্ভব হয়? আমার অনিচ্ছা 
সত্বেও কেহ হয়তো আমার সাক্ষাতে মিন আনিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু আমার ইচ্ছ। ন! থাকিলে তাহার আস্বাদন 
আমাদ্বার! কিরপে হইতে পারে? আস্বাদন করাতেই বুঝা যায় আহ্বাদনের ইচ্ছা ছিল; অথচ বল! হইতেছে--স্থখবাঞ্ছা, 
আন্বাদন-বাস্না ছিল না। এই ছুইটা উক্তি পরস্পর-বিরোধী। ইহাই বিরোধ ৷ 

১৬০। উক্ত বিরোধের একমাত্র সমাধান এই যে--গোপীদিগের সুখ কৃষ্ণন্থখেই পধ্যবসিত হয়, তাহাদের 
সুখের স্বতন্ত্র কোনও পরিণতি নাই, উহাও কৃষ্কন্ুখেই পরিণতি লাভ করে। 

কৃষ্ণকে সুখী দেখিলে কৃষ্ণপ্রেমের ধর্মবশতঃ গোঁপীদের চিত্তে সুখের উদয় হয়) আবার গোগীদিগকে সুখ-প্রফুল্ল 
দেখিলে কৃষ্ণেরও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। নখের আস্বাদন ব্যতীত স্ুখ-প্রফুল্নতা জন্মিতে পারে না, আবার ইচ্ছা না 
থাকিলেও সুখের আস্বাদন সম্ভব নহে; তাই কৃষ্ণ-সখের পুষ্টির উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই গোগীদের চিত্তে__সম্ভবতঃ তাহাদের 
অজ্ঞাতগারেই--কৃষ্ণসুখদর্শনজাত আনন্দ আম্বাদনের স্পৃহা জাগাইয়া দেয় এবং তীহাদের ছারা এ আনন্দ আস্বাদন 
করায় যাহার ফলে তাঁহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রফুল্লতার একটা উজ্জগ তর খেল। করিতে থাকে, যে তরঙ্গ দেখিয়া 

কৃষ্ণের নুধও শতগুণে বন্ধিত হইয়া থাকে। স্থলকথ| এই যে, গোপীদের চিত্তে সুখের উদ্রেক হয় কৃষ্ণের নুখদর্শনে__ 
নিজেদের স্থুধবাসনা হইতে নহে) আবার লীলাশক্কি তাহাদের চিত্তে সেই স্থধ অংস্থাদনের ইচ্ছাও জন্মায় কেবল মাত্র 
কুকুরের পুর নিমি, গোপীদের সুখ-আহাদনের নিমিত্ত নহে; গোপীগণ কর্তৃক সেই স্ুখাস্থাদনের ফলে শীষের 








৪্থ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৩৭৩ 


হালা 
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এই স্থুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ ॥ ১৬২ তার সুখে স্থখবৃদ্ধি হয় গোগীগণে ॥ ১৬৫ 
গোগীশোভ। দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঁঢ়ে যত। অতএব সেই সুখে কৃষ্স্থখ পৌোঁযে। 
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোঁভ| বাঢ়ে তত ॥১৬৩  এইহেতু গোগী-প্রেমে নাহি কামদৌষে ॥ ১৬৬ 


গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লত!। | এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াছুড়ি। 
সে মাধুর্য বাটে__যাঁর নাহিক সমতা ॥ ১৬১ পরস্পর বাঢ়ে, কেহে| মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৬৪ 
“আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ |” | কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী রূপ-গুণে। 

| 


গৌর-কৃপা-তরঙ্রিখী টীকা । 
সুখই বন্ধিত হয়, সুতরাং গোপীদের সুখও কৃষ্ণের সুখেই পরিণতি লাভ করে। গোপীদের পক্ষে বৃষ্ণদর্শনজ্ঞনিত সুখ 
আস্বাদনের প্রবর্তক হুইল কৃঞ্চসুধপুষটির বাসনা, স্বন্থুণপুষ্টীর বাসন। নহে; সুতরাং সুখবাঞ্ছার অভাবেও সুখাস্বাদনে 
কোনও বিরোধ থাকিতে পারে ন!-_-আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা! বিরোধ বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে। 
গোপীকার সুখ-গোগীগণকর্তৃক গ্রীক্ণদর্শনজনিত সুখের আস্গাদন। কৃষ্ণসুখে পধ্যবসান-_-কফের সুখে 
পর্যবসিত হুয় বা পরিণতি লাভ করে, যেহেতু গোগীদিগের সুগ দেখিলে রুষ্ণের সুখ বন্ধিত হয়। 

১৬১। গোগীদিগের সুখ কিরূপে কৃষ্ণসুখে পর্যবসিত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন ছয় পয়ারে। 

গোপিকা-দর্শনে_গোপীদিগকে দর্শন করিলে। প্রেষবতী গোপীদিগকে দর্শন করিলে আনন্দে কৃষ্ণের 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রফুল্ল ব! উল্লসিত হইয়া উঠে; এই উল্লাসের ফলে শ্রীরুষ্ণের অসমোর্ধ মাধুর্য আরও যেন বন্ধিত 
হইয়া উঠে। প্রকুল্পতা_উল্লাস। সে মাধুরষ্য- রুষ্ণের মাধূর্যা। যাঁর নাহিক সমতা-শ্রীরুষ্ণের যে মাধুর্যোর 
সমান মাধুর্য অন্য কোনও স্থলেই দেখিতে পাওয়! যায় না; অসমোর্ধ মাধুর্য । 

১৬২ । শ্রীকৃষ্ণের প্রছুল্রতা দেখিয়া গোপীদের কি অবস্থা হয়, তাহ! বলিতেছেন । গোপীগণ মনে করেন-- 
“আমাদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এত সুখী হইলেন, এত আনন্দ পাইলেন! আমরা কৃতাৰ্থ হইলাম ।” এই কৃতার্থতার 
বোধে তাহাদের চিত্তে যে এক অনির্কচনীয় আনন্দ জন্মে; তাহাতেই তাঁহাদের মুখ এবং অন্তান্ত অঙ্গ প্রন হইয়া উঠে। 

অঙ্গ-মুখ_অঙ্গ এবং মুখ; মুখ ও দেহের অন্যান্য অংশ । 

১৬৩ ৷ গোপীদিগের শোভা দেখিয়া কৃষ্ণের প্রফুললতা বৃদ্ধি পায়, তাহার শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য বুদ্ধ পায়; আবার 
প্ীকষ্ণের এই প্রকুর্লত। ও বদ্ধিত মাধুর্য দেখিয়া গোপীদিগের প্রছুক্রতা ও মাধুর্য বৃদ্ধি পায়; তাহ! দেখিয়া আবার 
ফের প্রদু্ততা এবং মাধুর্য আরও বৃদ্ধি পায় । এইরূপে গোপীর সৌন্দর্যে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য এবং কুষের সৌনদর্ষে 
গোগীর সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতে থাকে । 

১৬৪। এইরূপে পরস্পরের শৌভাদর্শনে গোপীর শোভা এবং কৃষ্ণের শোভা যেন জেদাজেদি করিয়াই 
বাড়িতে থাকে, কেহই যেন কাহাকেও হারাইতে পারে না। ৃ 

হুড়াহুড়িঠেলাঠেলি; জেদাজেদি করিয়া! অগ্রসর বা বৰ্ধিত হওয়ার চেষ্টা । মুখ নাহি মুড়ি__সুখ ফিরায় 
না) পশ্চাৎপদ হয় না; পরাঞ্জয় স্বীকার করে না। 

১৬৫-৬৬। প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে প্রীকুষ্*-শোভাদর্শনে গোপীদের সুখের কথা বলা হইল, সেই ন্ুথটা 
তো গোণীদবের আত্মস্থুখের অন্ত আম্বাদিত হইতে পারে? শ্রীকুপ্চকে সখী করিয়! যে সুখ জন্মে, সেই সুখের লোভেই 
তো গোপীরা পরক্বষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? তাহাই যদি হয়, তবে তে! গোপীভাবে স্বস্তখবাসনামূলক কাম- 
দৌষই থাকিয়া গেল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন__গোপীদিগের রূপ-গুণ আস্বাদন করিয়াই শ্রীকুষ্ণের সুখ ; 
কৃষ্ণের এং সুখ দেখিয়া কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত-ধর্শ্ববশতঃ (স্বস্থখবাসনাবশতঃ নহে )-_-গোগীদের চিত্তে যে সুখ জন্মে, 
সেই সুখও শ্রীরুষ্ণের স্থখকেই বর্ধিত করে (কারণ, সুখে গোনীদের প্রতুল্লতা ও শোভা বদ্ধিত হয়, তাহা দর্শন করিয়া 








৩৭৪ | শ্রীপ্রীচৈতত্যচরিতাম্থৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


যখোক্কং প্রীপগো্বামিন স্তবমালায়াং | স্মিতাঙ্গুর কর স্বিতৈর্ন টদপাদ্রভঙ্গীশতৈঃ । 
কেশবাষ্টকে (৮) | স্তনস্তবকসঞ্চরয্নয়নচঞ্চরী কাঞ্চলং 
উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যচ্চিতং | ব্ৰজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্‌ । ৩১ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
তীঝ্াম্ণরাগবতীভিঃ প্রিয়াভিস্ত সাক্ষাংকৃত এবাভূদিতি বর্ণয়ন্‌ বিশিনষ্টি। উপেত্যেতি ।  স্ুন্দরীততি- 
ভির্যু'বতী শ্রেণীভির্্্যাবলীমুপেত্যারুহ পথি মার্গ এব নটদপাঙ্রভন্ীশতৈঃ কটাক্ষমালাভিরভ্য চ্চিতং পুজিতং আভিরিতি 
কবেস্তসাম্মাৎকারো ব্যজ্যতে তচ্ছতৈঃ কীদৃশৈরিত্যাহ স্মিতেতি ৷ মন্দহাসবঞ্তিরত্যর্থঃ | স্বয়ঞ্চ তাঃ সচ্চকারেতি 
বর্ণযন্‌ বিশিনট্টি। তাসাং শুমং বিচিত্রকঞ্কীভূষিতত্বাং স্তবকা গুচ্ছা ইবেতি স্তনস্তবকান্ডেযু সঞ্চরন্নয়নয়োশ্চঞচরী- 
কয়োভৃ'দয়োরিবাঞ্চঃ প্রান্তভাগে| যন্ত সঃ। লুপ্োপমেয়ং ন চ রূপকম্‌ ।  নয়নাঞ্চলসঞ্চারস্ত তদ্বাধকত্বা১॥ 
বিদ্যাভূষণঃ ॥ ৩১ ॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
শ্রীক্চ নবী হয়েন); পুতরাং গোগীদের এই সুখ কৃষ্ণের সুখবৃদ্ধির নিমিত্তই, স্ব-ুখবাসনাতৃপ্থির নিমিত্ত নহে; তাই 
গোগীভাবে কাম-ফোয থাকিতে পারে ন! , ১৬০ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 
গোঁপী-ন্রপ-গুণে-_গোগীদিগের রূপ ও গুণ আস্বাদন করিয়া। ভার সুখে কৃষ্ষের সুখে । দেই সুখে 
গোগীদের সুখে । কৃষ্ণ-সুখ পোষে-_কষ্মৃখের পুষ্টি করে; কৃষ্ণের সুখের বৃদ্ধির হেতুই হয়, নিজেদের স্মখবৃদ্ধির 
হেতু নয়। এই হেতু-বন্খবৃদ্ধির হেতু না হইয়া কৃষ্চনুখ-পুষ্টির হেতু হয় বলিয়া! । কাম-দোষ-ন্বস্থখ-বাসনা- 
মূলক দোষ । 
গোগীদিগের দর্শনে যে শ্রীকুষ্ণের সুখ হয় এবং তদর্শনে গোগীদিগের সমুখ যে শীকবষ্ণের সুখবৃ'দ্বর হেতুই হয়, 
তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
শ্লে।। ৩১। অন্বয়। আভি: (এই সকল) সুন্দরীততিভিঃ (নুন্দরী-যুবতী-শ্রেণীকর্তৃক ) [ হৰ্শ্যাবলিম্‌ ] 
( অষ্টালিক! সমুছে)-উপেত্য (আরোহণ করিয়া) স্মিতাস্কুরকরছিতৈঃ (মন্দহাস্তয এবং রোঁমাঙ্কুর যুক্ত) নটদপার্দভঙ্দীশতৈঃ 
(নৃত্য কটাক্ষতঙ্ীশত দ্বারা) পথি ( পথিমধ্যে ) অভ্যচ্চিতং ( পূজিত ), স্তন-স্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরী কাঞ্চলং (গোগী- 
দিগের স্তনরূপ কুস্থমন্তবকে যাহার নয়নরূপ ভ্রমরঘয়ের প্রান্তভাগ সঞ্চারিত হইয়াছে, তাদৃশ ) বিপিনদেশতঃ ( বন প্রদেশ 
হইতে ) ব্ৰজে (ব্রজে ) বিজগ্লিনং (আগমনকারী ) কেশবং (কেশবকে ) ভজে (আমি ভজন করি )। 
অনুবাদ ৷ বনগ্রদেশ হইতে ( প্রীক্ষফের) ব্রজে আগমন-কালে, হর্শ্যাবলী আরোহণ পূর্বক এই স্থন্দরীত্রজযুবতী- 
শ্রেণী মন্দ ছাস্ত ও রোমা্ুরযুক্ত শত শত নর্তনশীল কটাক্ষভঙ্গী দ্বার! পথিমধ্যেই যাহার অর্চনা করিতেছেন এবং যাহার 
নয়নরূপ ভূক্গঘয় সেই ব্রজনুন্দরীগণের স্তনরূপ পুস্পন্তবকে বিচরণ করিতেছে, মেই কেশবকে আমি ভজনা করি। ৩১। 
এই গ্লোকটী ভ্রীপাঁদ রূপগোত্বামীর রচিত; তিনি লীলাবেশে সাক্ষাৎ যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাই 
লিখিয়াছেন। গোচারণান্তে গ্রীকষ্ণ গাভীগণকে লইয়! ব্রজে ফিরিয়া আঁসিতেছেন). অনেকক্ষণ আরর্শনের পরে 
প্রাণবল্লভের বদনচন্ত্র দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্রজসুন্দরীগণ অট্রালিকাদি আরোহণ করিয়াছেন | (শ্রীনূপ-গোস্বামীও 
আবেশে সেই স্থানে আছেন, তাই গোপীগণকে যেন সাক্ষাতে দর্শন করিয়াই অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বাকই বলিলেন, আভিঃ 
সুন্দরী ততিভিঃ__এই সমস্ত স্ুন্দরীগণ কর্তৃক)। অট্টালিকার উপর হইতে শ্রীকৃষকে দর্শন করিয়া গোপীদিগের 
অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল (প্রেমের স্বভাববশতঃ)) তাই তাহাদের মুখে মন্দ হাস্ত, গাতে রোমাঞ্চ দেখা দিল, আর 
তাঁহার! প্রীকুষের প্রতি শত শত সপ্র্ম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নুখ-সমু্র আরও 
উদ্বেলিত হইয়া-উঠিল। তখন-_ভ্রমর যেমন মধুলোভে কুহুমের গুচ্ছে গুচ্ছে ঘুরিয়া বেড়ায়, শ্রীকৃষ্ণের নয়ন্ছয়ও তদ্রপ 
গোপীদিগের রূপ-মাঁধুষ্যের লোভে তাহাদের একজনের স্তনযুগল হইতে অপর জনের স্তনযুগলে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতে 


৬ 


| 


হি আদি-লীল! ৷ মি 


২৮ UNA ৯ সি সা সর LU Nee 


আর এক গোগীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। মাধুর্য বাঢ়ায় প্রেম হঞা মৃহাতুষ্টি 1১৬৮ এ 
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৬৭ ;  শ্রীতিবিষয়ানন্দে তদীশ্রয়ানন্ৰ । 
গোসীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধর্য্যের পুষ্টি । | তাহা নাহি নিজন্ুখ-বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৬৯ 


রি গৌর-কৃপা-তরঙ্িণী টীকা । 

লাগিল (স্তন-স্তবক-সঞ্চরক্সয়ন-চঞ্চরীকাঞ্চল-স্তননূপ শ্তবকে জঞ্চরণ করে যাহার নয়নরূপ চঞ্চয়াক বা ভমর়ের 
অঞ্চল বা! প্রান্ত ভাগ )। 

গোগীদিগের সুখ যে শীক্বষ্ণের বৃদ্ধির হেতুই হয়, তাহাই এই গ্লোকে দেখান হইল । 
রর ১৬৭। গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন, তাহা! অন্ত রকমে দেখ।ইতেছেন। পরবর্তী ১৬৯ পয়ারে তাহ! ব্যক্ত 
হইয়াছে । 

আর এক--গেপী-প্রেমের একটা ধর্শ্মের কথা বলা! হইয়াছে ১৫৭ পয়ারে, আর একটা ধর্মের কথা বলা 
হইতেছে পরবর্তী ১৬৯ পয়ারে। 

স্বাভীবিক চিন্ত স্বাভাবিক ঝ| স্বরূপগত লক্ষণ । যে প্রকারে-যে স্বাভাবিক লক্ষণের ফলে । প্রেম 
গোগীপ্রেম । 

১৬৮। গোপীদিগের প্রেমের স্বভাবই এই যে তাহ! শ্রীক্বষ্ণের মাধুধ্যের পু মাধন করে, মাধুধ্যকে বন্ধিত 
করে। আবার এরীকবষ্ণের মাধুর্ধ্যও গোগীদিগের প্রেমকে বন্ধিত করে। 

এই পয়ারের অন্বয় £__-গোপীপ্রেম কৃষ্চমাধূর্যোর পুষ্ট (সাধন) করে; ( আবার শ্রীকষ্ণের ) মাধুধ্য ( গোপী- 
প্রেমে) মহাতুষ্ট হইয়া (গোপীদের ) প্রেমকে বাঢ়ায় ( বন্ধিত করে )। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুরধাদর্শনে গোপীদের শরীক 
গ্রীতিও সন্বদ্ধিত হয়, ইহাই গোপীপ্রেমের স্বভাব। 

হঞা মহাতুষ্টিগোগীপ্রেমের প্রভাবে শরীরষ্চমাধূর্য্যের সমৃদ্ধি বন্ধিত হওয়ায়, মাধুর্যা অত্যন্ত সন্ত হইয়া 
(প্রেমকে বৰ্ধিত করে )। 

১৬৯ ' গোণী-প্রেমের যে স্বাভাবিক ধন্মবশতঃ গোপী-প্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা ব্যক্ত, 
করিতেছেন । 

যাঁছার প্রতি প্রীতি করা হয়, তাহাকে বলে প্রীতির বিষয়; আর যে ব্যক্তি গ্রীতি করে, তাহাকে বলে 
প্রীতির আশ্রীয়। গোপীগণ গ্ীকুষ্ের প্রতি গ্রীতি করেন; স্থতরাং কবচ হইলেন গ্রীতির ব্ষিম, আর গোপীগণ 
হইলেন, গ্রীতির আশ্রয় । মাতা পুত্রকে স্নেহ করেন? পুর হইল সেহের বিষয়, আর মাত৷ হইলেন স্নেহের আশয় । 

প্রীতি-বিষয়ানন্দে__প্রীতির যিনি বিষয়, তাহার আনন্দে; যাহার প্রতি শ্রীতি করা যায়, তাহার আনন্দ 
জন্সিলেই। তদাশ্রয়ানন্দ__তাহার (প্রীতির ) আশ্রয়ের আনন্দ ; যিনি গ্রীতি করেন, তাঁহার আনন্দ । 

গ্রীতি-বিষয়ানন্দে ইত্যাদি_ধাহার প্রতি প্রীতি করা যায়, তাহার আনন্দ জ্বন্সিলেই, যিনি প্রীতি করেন 
তাহার আনন্দ অন্মে-_-এই আনন্দের নিমিত্ত, খিনি গ্রীতি করেন তাঁহার কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। 
ইহাই গ্রীতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীরুষ্ণ গোপীদের প্রীতির বিষয়, আর গোগীগণ সেই প্রীতির আশ্রয়; প্রেমের এই 
স্বাঙাবিক ধর্মবশতঃ, গোপীদের প্রেমের ফলে শীকৃষ্ণর আনন্দ জন্মিলে, আপনা-আপনিই গোপীদের চিত্তে আনন্দ 
জন্মে, তঙ্জন্ত গোপীদের কোনওরূপ ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না। তাই। -আশয়ের আনন্দে। নাহি নিজ ইত্যাদি 
প্রীতির বিষয়ের ( যেমন শ্রীকুষ্ণের ) আনন্দ জন্মিলে আঁপনা-আপনিই প্রীতির আশ্রয়ের (যেমন গোপীদের ) যে আনন্দ 
জন্মে, সেই আনন্দের সঙ্গে আশ্রয়ের ( গোপীদের ) স্বসুখবাসনার কোনও সন্বন্ধ নাই শ্রীকুষের সুখ দেখিয়া গোগীদের 
যে সুখ জন্মে, গোপী-প্রেমের স্বাতাবিক ধর্্মবশত:ই তাহা জগ্মে, গোগীদের স্বসুখবাসনার ফলে নহ। এই সুখের জন্য 
গৌগীদের কোনওরূপ বানাই নাই । এজন্য শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে গোপীগণ আনন্দিত হইলেও তাহাদের প্রেম কামগন্ধহীন। 





৩৭৬ j শীগ্জীচৈতম্যচরিতামৃত । [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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| তথ/হি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পশ্চিমবিভাগে । 
নিরুপাধি প্রেম যাহা-_তাহ! এই রীতি । | TEE 


প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ১৭০ অঙ্নপ্তম্ভারভতমূত্ দয়স্তং 
নিজপ্রেমীনন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ। 


সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥১৭১। কংসারাতেবাঁজনে যেন সাক্ষা- 
| দক্ষোদীয়ানস্তরায়ো ব্যধায়ি॥ ॥ ৩২ ॥ 


ADNAN AP 





শ্লোকের সংস্কৃত লিনা; 
অ্স্তস্তেতি প্রেমানন্দং স্তসতারভুমূতু দয়স্তং সস্তং নাভ্যনন্দদিত্য্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। প্রেমা তাবদ্‌ দ্বিধা বিশেষণভাক্‌ 
স্স্তাদিনা আমুকুল্যেচ্ছয়াচ | তত্র দাগাদীনামান্থকুল্যেচ্ছেবাতিহগ্যা সেবারূপা স্বপুরুযার্থসম্পা্দকত্বাৎ। শুভ্তারদিকং 
্বস্থমেব তদ্বিঘাতকত্বাং । তশ্মাৎ স্তস্তকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দং। কিস্তাস্্কুল্যকরত্থেনৈবাভ্যনন্দদিতি । সবিশেষেণ 
বিধিনিষেধো বিশেষণমূপসংক্রামতঃ গতি বিশেষে বাধে ইতি 2ায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অন্র-সতস্তাসর্দঘমিতি বা 
পাঠঃ ॥ ঘর গোছায়ী ॥ ৩২ ॥ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। 

আশ্রয়-জাতীয় আনন্দের সহিত যে গোগীদের স্বসুখবাসনার কোনওরূপ সধ্বন্ধ নাই, পরবর্তী ১৭৯ পয়ারে 
তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে । 

১৭০। শ্রী এবং গোপীগণ সম্বন্ধেই যে কেবল এই রীতি, তাহা নহে; যেখানে যেখানে কামগন্ধহীন প্রেম, 
সেখানে সেখানেই গ্রীতির বিষয়ের আনন্দে, প্রীতির আশ্রয়ের আনন্দ জন্মে; ইহাই: গ্রীতির ধর্ম । ্রীরু্কে সুখী 
দেখিলে দীস্তের আশ্রয় রক্তক-পত্রকার্দির স্থুথ হয়, সখ্যের আশ্রয় স্থুবল-মধুমর্গলাদির সুখ হয় এবং বাৎসল্যের আশ্রয় 
নন্দ-যশোদাদির সুখ হয়; ফলকথা শ্রীকৃষ্ণের সুখে নিখিল ভক্তমণ্ডলীর সুখ হয়, ইহাই নির্মল প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম । 

নিরুপার্ধি_-কামগন্ধহীন। যাহা__যে স্থানে। তাই সেই স্থানে । এই রীতি_এই নিয়ম। নিয়মটী 
কি? তাহা এই-সীতি-বিষয়-সুখে ইত্যাদি_গ্রীতির যিনি রিষয়, তাঁহার সুখেই, প্রীতির যিনি আশয় 
তাহার সুখ হয়। 

১৭১। কৃষ্ণের সুখে গোপী-আদি-ভক্তগণ যে আনন্দ পায়েন, তাহার সহিত যে তাহাদের সা 

কানও সন্বদ্ধই নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছেন। 

প্রককষ্ণের সুখে ভক্তের মনে যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দ যদি এতই প্রবল হয় যে, তজ্জনিত অঙগস্তভাগি! বা 
বাহজ্ঞানলোপাদদি বশতঃ কৃষ্চসেবার বিস্ব জন্মে, তাহ! হইলে ভক্তগণ কৃষ্ণসেবার বাধক বলিয়৷ সেই আনন্দের প্রতিও 
অত্যন্ত রুষ্ট হয়েন। ইহাতে বুঝা! যায়, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তগণের একমাত্র লক্ষ্য, সেঝাজনিত নিজেদের আনন্দের 
প্রতি তাহাদের মোটেই লক্ষ্য নাই: তাহাই যদি থাকিত, তাহা! হইলে কৃষ্ণসেবার বিদ্লজনক প্রচুর আনন্দকে নিন্দা না 
করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই তাহারা উপভোগ করিতেন । 

নিজ প্রেমানন্দে-গ্রীতির বিষয় শ্রীকষ্কের প্রতি ভক্তের নিজের যে প্রেম, সেই প্রেমের স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ) 
ভক্তের চিত্তে আপনা-আপনিই যে আনন্দ জন্মে, তাহার. ফলে। কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাঁধে--্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারা 
্রীুষণের যে আনন্দ জন্মান যায়, সেই আনন্দের যদি বিস জন্মায়; নিজের সুখে যদি কৃষ্ণসেবার বাধা হয়। 
সে আনন্দের প্রতি-_ভক্তের সেই (কৃষ্ণসেবার বিস্রজনক ) নিজের আনন্দের প্রতি । হয় মহা ক্রোধে 
কৃষ্ণসেবার বিস্ন জন্মায় বলিয়া অত্যন্ত ক্রোধ হয়। 

পরবর্তী দুই শ্লোকে এই পয়ারের উক্তির প্রমাণ দিতেছেন। 

শ্লে। ৩২। অন্বয়। দারুকঃ (শ্রীরুষ্পারথি দারুক ) অন্গস্তস্তারস্তং (অঙ্গ সমূহের অড়ীভাব ) উত্তম 


|৪ধ পিচের 1 আদি লীল|। ৩৭৭ 


SA Seat AU ৯৮৯৮৫৯৫সাশা্পাং 
NN Meee 





তত্রৈৰ দক্ষিণবিভাগে তয়-লহধ্যাম্‌ (৩২)-- সিল ডি: 
গোবিদাপ্রেকষণাক্ষপি-বাপপূরাভিবধিণম্‌। আর শুদ্ধডক্ত কৃষ্প্রেমসেবা বিনে । 
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দ বিলোচন! ॥ ৩৩ স্বস্থখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ১৭২ 








শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
আননান্ত বাপপুরাভিবধিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতং ন তু স্বরূপং সবিশেষণ বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত 
ইতি স্যায়াহ॥ শ্রীজীব-গোস্বামী ॥ ৩৩॥ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
(বর্দনকারী ) প্রেমানন্দং ( প্রেমানন্দকে ) ন অভ্যলন্দৎ (অভিনন্দন করেন নাই, ইচ্ছা করেন নাই )_যেন (যন্ার_ 
যে প্রেমানন্দ ছার! ) কংসারাতে:( কংসারি ্রীকষের ) বীঞ্রনে ( চামর-সেবনে ) সাক্ষাৎ (সাক্ষাদ ভাবে ) অক্ষোদীয়ান্‌ 
(অধিকতর ) অন্তরায়: (বিদ্ন) ব্যধায়ি (বিহিত হইয়াছিল )। 
অনুবাদ । শ্রীরুষ্ণের (অঙ্গে ) চামর-সেবনে সাক্ষাদ্ূভাবে অধিকতর বিশ্ব উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া দারক 
অঙ্গের জড়ীভাব-বর্ধনকারী প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই। ৩২। 
দারুক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সারথি? ত্বারকাত্ম একদিন তিনি শ্রীকষ্ণের অঙ্গে চামর বীঞ্জন করিতেছিলেন) 
শীরষ্চসেবার ফলে দারুকের চিত্তে অত্যধিক আনন্দ জন্মিল, তাহার ফলে তাহার দেহে স্ন্তনামক সাব্বিক-ভাবের উদয় 
হওয়াতে তাহার হস্তাদিতে জড়তা! আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহাতে চামরধীজনের অত্যন্ত বিগ্র জন্মিল ; এইক্ধপে 
গ্ৰীকৃষ্ণদেবার বিত্ন উৎপাদন করিঝাছে বলির। দারুক স্বীয় প্রেমানন্দকেও নিন্ণ করিতে লাগিলেন । 
শ্লে।। ৩৩! অন্বয়। অরবিন্দলোচন। (পন্মনয়নী_ রুক্িণী বা অন্ত কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী ) গোবিন্দ- 
প্রেকণাক্ষেপি (শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে বিদ্ন উৎপাদক ) বাপপুরীভিবধিণং (নেত্রজলবর্ষণকারী ) আনন্দং (আনন্দকে ) 
উচ্চৈঃ ( অত্যধিক ) অনিন্দৎ (নিন্দা করিয়াছেন)! 
অনুবাদ । পন্ুলোচনা। কুঝিণী ( বা অন্ত কোনও রুষ্প্রেয়সী ) অগোবিন্দ-দর্শনের বিশ্ব উৎপাদক 
অশ্রমমুহের বর্ষণকারী আনন্দকে অত্যধিক নিন্দা করিয়াছিলেন । ৩৩। 
প্রুকুঝণীদেবী,্রীকষ্ণের বদনচন্দর দর্শন করিতেছিলেন; দর্শন জনিত আনন্দে অশ্রনামক সাত্বিক ভাবের উদয় 
হইল, তাহার নযনদ্বয় বাপ্পাকুল হইয়া গেল, তিনি আর ভালকপে শ্রীকফের চন্জ্রবদন দর্শন করিতে পারিলেন ন; 
তাই তিনি সেই আনন্দকেও নিন্দা করিয়াছিলেন । 
কৃষ্ণ সেবার বিদ্ন জন্মাইলে সেবাজনিত স্বীয় আনন্দকেও যে ভক্ত নিন্দা করেন, তাহারই প্রমাথ উক্ত দুই শ্লোক । 
এস্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। পকৃষ্ণসেবার ফলে যে আনন্দ আপনা-আপনিই ভক্তদের চিত্তে উদিত 
হয়, সেই আননদমাত্রকেই যে তাহার! নিন্দা! করেন, তাহ! নহে । যতটুকু আনন্দে ্রীহষগ্রীতির আহুকুল্য বিধান করে, 
ততটুকু আনন্দকে তাহার! প্রীতির সহিতই গ্রহণ করেন-_-কীরণ, তাহাতে ্রীকুষ্সথ পুগ্িলাভ করে ( ১৬০-১৬৬ পয়ার 
ব্য); কিন্তু এসুখ বন্ধিত হইয়! যখন শকুষ্ণপরীতির আমহূল্য বিধানে অপমর্থ হয়, বরং অঙ্গন্তম্তাদি জন্মাইয়! প্রীষ- 
দেবার বিদ্বুই জন্মায়, তখন তাহাকে তীহারা নিন্দ! করেন। 
১৭২ । ভক্তগণ যে কুষ্ণসেব!-বিস্কারী প্রেমা সন্দকে 
অন্ত কিছুই তাহাদের কাম্য নহে। ত্রঞ্পরিকরগণের কথ! তো দু অন্য শুদ্কভক্তগণও অকৃষ্ণের গ্রেমসেব! না 
পাইলে-_সাঁলোক্য, সাই, সামীপ্য এবং সারপ্য মুক্তিও গ্রহণ করেন ন! | অন্তস্থধের কথা তো তুচ্ছ । এখ্বধ্যমাৰ্গে 
ভঞ্জন করিয়া! যাহারা সাল্যেক্যাদি মুক্তির অধিকারী হয়েন, ভগবল্লোক-স্বভাবেই' ভগবানের সমান রূপ বা বধ 


আপন।-আপনিই তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। কিন্ত নিজের নিজের সুখের নিমিত্ত তাঁহার! ওঁ মুক্তি বা রূপ- 


এশ্বধ্যাদি গ্রহণ করেন না__তাহী গ্রহণ করেন, কেবল ভগবং-সেবার অনুরোধে ॥ জেবাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য) 


8৮ 


নিন্দা ফয়েন, তাঁহার কারণ এই যে, কৃষণসেবা ব্যতীত 


উনিশ __ 


৩৭৮ শ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [৪ পরিচ্ছে 


০৯ এ AA Ue ৯১০৯ ৯০ Seta TAN EN MND পা shu Desa তা ১৯০ বাসি 


তথাহি (ভাঁঃ ৩.২৪৷১১--১৩ )-- টু 
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি গর্কগুহাশয়ে ৷ 
মনোগতিরবিচ্ছিয়| যথা গন্ধাস্তসো ইন্ুধৌ ॥ ৩৪ 


| রত 
| লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নিগুণস্য হ্াদাহৃতম্‌ । 
অহৈতুক্যব্যবছিত! যা ভক্তিঃ পুরুখেত্তমে ॥ ৩৫ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 

তদেবং তামসাদিভক্তিযু ত্রযন্ত্রয়ো ভেদাঃ তাহ্ু যথোত্তরং শৈষ্ঠাম্‌। এবঞ্চ অবণবীর্ভনাদয়ো নবাপি গ্রত্যেকং 
নব নব ভেদাঃ, তদেবং সগ্ুণা ভক্তিরেকাশীতি ভেদ! ভবতি। নিগুণা ভক্তিরেকধিধৈব তামাহ্‌ মদ্গুণশ্র'তিমাত্রেণেতি 
দ্বাভ্যাম্‌ । অবিচ্ছিন্ন সম্ততা । অহৈতুকী ফলাম্মসন্ধানশূন্যা ৷ অব্যবহিতা ভেদদর্শনরহিতা চ। মদ্গুণশ্রতিমাত্রেণ 
ময়ি পুরুষোত্তমে ৷ মনোগতিরিতি ঘা ভক্তি: সা নিরগুণস্ত ভক্তিযোগন্ত লক্গণমিত্যময়ঃ | লক্ষণং বরূপম্‌ ॥ স্বামী ॥৩৪৷৩৫ ॥ 





গৌর-কুণা-তরঙ্িণী টীকা। 

ভগবং-রুপায় যখন তাহাদের ভাবান্ুন্নপ সেব। পাওয়ার যোগ্যত| তাদের লাভ হয়, তখন তাহার! বৈকুণে যায়েন_- 
সেবা করিবার নিমিত্ত; সে স্থানে গেলে ভগবদ্ধামের মাহাম্মোই তাহাদের ভগবানের তুল্য রূপ ও এশর্ধ্যাদি লাভ হইয়া 
থাকে; সারপ্যাদি লাভ তাহাদের আন্্দিক-_সেবাই মুখ্য কাম্য । কেবল মাত্র নিজের স্থথের নিমিত্ত তাহারা 
সালোক্যাদি অঙ্গীকার করেন ন1) ভগবংসেবা পাওয়ার সন্তাবনা ন! থাকিলে, সালোক্যাদি তাঁহারা অর্দীকারও করেন 
না) স্থুতরাং এই সমস্ত এশবব্যমার্গের শুদ্ধতক্তগণেরও স্বসুখ-বাসনা নাই; তীহাদেরই যখন স্বন্খ-বাসনা নাই, তখন 
দ্ধ মাধুরধামার্গের ভক্ত ব্রসদেবীগণের ভাবে যে স্বনুথ-বাসনার গন্ধমাত্রও থাকিতে পারেনা, তাহা বলাই বাহুল্য । 

আর-ত্রজপরিকর ব্যতীত অন্য। শুদ্ধভত্ত_নস্থ-বাসনাশৃন্ত ভক্ত! কৃঞ্চ-প্রেমসেব|-গ্রীতির 
সহিত প্রীরুষ্ের সেবা) ; শ্রীকৃষ্ণের সুযের নিমিত্তই শীকবষ্ণের সেবা। স্বসুখার্থ_নিজের সুখের নিমিত্ত । সালোক্যাদি 
_ মুক্তি পাঁচ রকমের , সালোক, সার্টি, সামীপ্য, সারপ্য ও সাধুজ্য (১৩,১৬ টীকা দ্রষ্টব্য )। এই পাঁচ রকমের 
মুক্তির মধ্যে কোনও ভক্তই সাযূজ্যমুক্তি গ্রহণ করেন না (১৷৩১৬)। স্বতরাং এই পয়ারে সালোক্যাদিশবে 
সালোক্য, সা সাতীপ্য ও সারূপ্য এই চারি রকমের মুক্তিকেই লক্ষ্য করা হইরাছে। 

এই পয়ারের উক্তির প্রমাণরূপে নিয়ে করেকটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে 

শ্লে।। ৩৪-৩৫ ৷ অন্বয়। মদ্গুণশ্রতিমাত্রেণ ( আমার গুণঅবণমাত্রে ) সর্বগুহাশঘ়্ে ( সকলের 
অন্তঃকরণে অবস্থিত ) ময়ি পুরুযোস্তমে (পুরোবস্তম আমাতে ১, অন্থধী (সমুদধ ) গঙ্গানতদ: (গদ্া-জলের ) যথা 
(যেপপ ) [ তথ! ] (সেইরূপ ) অবিচ্ছি্না (বিষয়ান্তর দ্বার! ছেদশৃন্তা ) [ য! ] (যে) মনোগতিঃ (মনের গতি )সা 
হি (তাহাই) নিগুণস্ত ভক্কিযোগন্ত (নিগুণ ভক্তিযৌগের ) লক্ষণং (লক্ষণরূপে ) উদ্নাহৃতং (উদ্নাহৃত হয়)যা 
ভক্তি: ( যে ভক্তি) অহৈতুকী ( ফলাহন্ধানশৃল্ট। ), অব্যবহিতা। ( জ্ঞানকর্াদিব্যবধা শূন্য! )। 

অনুবাদ । কগিলদেব দেবহৃতিকে বলিলেন, মা! আমার গপশরবর্ণমাত্রেই সর্বাস্তঃকরণে অবস্থিত 
পুরুষোত্তম আমাতে-_সমুদ্রে গঞ্গা-সলিলের ন্যায়_-অবিচ্ছিন্ন। যে মনোগতি এবং যাহা ফলাভিসন্ধানশূণ্ডী এবং 
জানকর্ণাদিব্যবধানশৃন্া ব! হ্বরূপসিদ্ধা, তাহাই নিগুণ ভক্তিযৌগের লক্ষণ ।৩৪1৩৫ 1” 

এই শ্লোকে নিগুণা ব! শুদ্ধ| ভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে। পুরুষোত্তম ভগবানে যে মনের গতি, তাহার নাম 
ভক্তি ; এই মনোগতি যদি ভগবদৃগুণশববণথাত্রে জাতা, গদাধাার স্যায় অবিচ্ছিন্ন, অহৈতুকী এবং অব্যবহিত! হয়, 
তাহা হইলেই তাহাকে নিপুণ! ভক্তি বলা হয়। তাহা হইলে নিগুণ| ভক্তির চারিটী লক্ষণ হইল) প্রথমতঃ ভগবদ্গুণী- 
শ্রবণাদি হইতে ইহার উন্মেষ হইবে, অন্য কোনও কারণ হইতে ইহ! জঙ্গিবেমী) কারণ, ভক্তি হইতেই ভক্তির জগ, 
ভক্ত সঙ্গাতয়। ভক্ত/া ইত্যাদি ।  ভগবদগণশ্রবণাদি ভক্তির অঙ্গ ; তাঁহা হইতে উদ্মেষিত হইলেই ইহা অন্াবীরণণৃ্া 
বা নিগুণী হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহ! অবিচ্ছিন্ন হইবে; গঙ্গার অলধার] যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের দিকে গমন 
করে, কোথাও তাঁহার একটুও ফাক থাকেনা, ভক্তের মনের গতিও ষদ্দি তদ্রপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুর্লুষোত্তম ভগবানের 
দিকে ধাবিত হয়, অন্ত বিবয়ের চিন্তদারা যদি ইহা কোন সময়েই ভোদপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলেই তাহা নিও হইতে 





৪র্ঘ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৩৭৯ 
মালোকা-সাষ্টি-সারূপাযস।মীপ্যৈকত্বমপ্যুত। তথাহি (ভাঃ ৯,৪,৬৭ )-- 
দীয়মানং ন গৃতপ্ি বিন! মংসেবনং জনাঃ॥ ৩৬. শৎসেবয়া প্রতীতং তে আালোক্যাদি-চতুঈমূ। 
: নেচ্ছস্তি সেবন! পূর্ণাঃ কুতোহন্তৎ কালবিধুতম্‌ ॥ ৩৭ 





প্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

অহৈতুকীত্বমেব বিশেষতো দর্শতি | জনা মদীযাঃ। সালোক্যাদিকমপি উত অপি দীয়মানগপি ন গৃতস্তি 

মংসেবনং বিনেতি। গৃহন্তিচেত্তহি মংসেবনার্থমের গৃত্বস্তি, নতু তদর্থমেবেতার্থ:। সাষ্টিং সমানৈশ্বর্যাং একতং 

ভগবৎসাযুজ্যং ত্রাঙ্গসযুজাঞ্চ। অনযোস্তক্লীলাআবকত্বেন মসেবনার্থসথাভাবাদ গ্রহণাবশ্াকতুমেবেতি ভাবঃ । শ্রীজীব- 
গোস্বামী ॥৩৬৷ : 

তেদাং নিষ্ধামত্বস্ত পরমকাষ্ঠামাহ মংসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্মপি কুতোহ্ঘদিতি সালোক্যাদীনাং 

কালেনাবিগ্নৃতত্বং দর্শরতি কালবিগুতত্বং পারমেষ্ট্যাদি । চক্রবর্ত্তী ॥ ৩৭ ॥ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। - 

পারে। তৃতীয়ত্ঃ ইহা অহৈতুকী হইবে-_-কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া, নিজের নিমিত্ত কোনও ফলের আকাঙ্ছ। 
করিয়া এই মনোগতি প্রবৃত্তি হইবে ন! ; ইহা হইবে--নিজের জন্য কোনও রূপ ফলের অঙ্থযন্ধানশূন্া!। চতুর্থতঃ, ইহা 
অব্যবহিতা হুইবে অর্থাৎ ইহা আরোপসিদ্ধ! ভক্তি হইবে না, পরস্থ স্রূপ-সিঙ্া বা সাক্ষাৎ-ভক্তিরপা 5ইবে--একমাত্র 
ভগবানের প্রীতির আমুকু্যার্থই ইহা প্রযোজিত হইবে । এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাঁকিলেই ভক্তির নিগুণত্ব সিদ্ধ হইবে। 

নিগুণী বা শুদ্ধা ভক্তি ধাহার আছে, তীহাকেই শুদ্ধভক্ত বলা যায়; পূর্ব পয়ারে শুদ্ধভক্তের কথা থাকায়, তাহার 
প্রমাণ দিতে যাইয়া সর্বপ্রথমে এই গ্লোকদ্বয়ে গুদ্ধা বা নিগুণা। ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি 
ধাহাদের আছে, সেই শুদ্ধভক্তগণ যে ভগবৎসেবাশূন্তা সালোক্যাদি মুক্তিও গ্রহণ করেন না, তাহাই পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত 
করা হইয়াছে । 

এই শ্লোক দুইটা কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; ঝামটপুরের হস্তলিখিত গ্রন্থে থাকাতেই 
এস্থলে উদ্ধত হইল । বস্তুতঃ এই শ্লোক দুইটা না থাকিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি হইত বলিয়া মনে হয় না । 

শ্লে।। ৩৬ অন্বয়। জনাঃ (আমার ভক্তগণ ) মংসেবনং (আমার সেবা) বিনা ( ব্যতীত ) দীয়মানং 
(আমি দিতে উদ্যত হইলে ) উত (ও ) সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস ), সারি ( আমার সমান এ্বর্ধা ), 
সারপ্য (আমার সমান রূপ ), সামীপা (আমার নিকটে অবস্থান ), 'একত্বমপি (আগার সঙ্গে সাযুজ্যও ) ন গৃহস্তি 
(গ্রহণ করেন ন! )! 

অনুবাদ । কপিলদেব বলিলেন_মা ! আমার ভক্তগণ আমার সেবাব্যতিরেকে সালোক্য, সারি সারপ্য, 
সারীপা এবং সাযুজা-_এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রধান করিলেও গ্রহণ করেন না । ৩৬। 

সালোক্যাদি যুক্তির লক্ষণ ১৩১৬ পয়ারের টাকায় ভ্ষ্টব্য। ১৭২ পারের টীকা! দেখিলেই এই শ্লোকের মর্শ 
বুঝা! যাইবে । ৯৭২ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। 

ক্ষচিৎ ছু'একথান। মুদ্রিত গ্রন্থে এই শ্লোকের পরে “স এব ভক্তিযোগাগ্য আত্যন্তিক উদ্াহৃত্কঃ | যেনাঁতি- 
্রজা ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপগ্যতে ॥ শ্রীভা, ও২৯/৯৪। এই শ্লোকটা দৃষ্ট হয় ; কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে এবং ঝামট- 
পুরের গ্রন্থেও এই শ্লৌকটী ন! থাকায়, বিশেষতঃ এস্থলে এই শ্রোকটী উদ্ধত করার কোনও সার্থকতাও দৃষ্ট না হওয়ায় 
আমরা তাহ! উদ্ধত করিলাম না। 

শ্লে।। ৩৭। অন্বয় । সেবয়া (আমার সেবাঘারা ) পূর্ণাঃ (পরিপূর্ণ- পূর্ণমনোরথ ) তে ( তাহারা__আমার 
ভক্তগণ ) মংসেবয়! (আমার সেবার প্রভাবে ) প্রতীতং (আপনা-আপনি সমাগত ) সালোক্যা দিচতুষটয়ং সোলোক্যাদি 





৩৮০ জগ চেতন্চরিতাযৃত | KL রথ প্রিচ্া 


লী পাস ৯ অপ পি ৯ সিপিএ APTA ৫৯৮৯১ INADA ANA AAP rns 


কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম | ‘ ির্ উনিও শুদ্ধ নে যেন ন দহন ॥ ১৭৩ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
মুক্তি-চতুষ্টয়কে ) [ অপি ] (ও) ন ইচ্ছস্তি (গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন! ); কালবিপ্ুতং ( কালপ্রভাবে যাহা ধ্বংস 
প্রা হয়, এরূপ ) অশ্ৎ (অন্য কিছু-্বর্গাদি ) কুতঃ (কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবে )? 
অনুবাদ । শ্রীভগবান্-বৈকু$নাথ দুর্ধাসাকে ঘগিলেন_-আমার সেবান্থুখে পরিপূর্ণ আমার ভক্তমকশ-- 
আমার সেবাপ্রভাবে অনায়াসে যাহা পাওয়া যায়, সেই সালোক্য।দি মুক্তিচতুষ্ট্কেও যখন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন 
না, তখন-_যাহা! কালগ্রভাবে বিনষ্ট হইয়| যায়, এমন শ্বর্গাদি অন্য কিছু তাহার] কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন? ৩৭। 


যাহার যে বিষয়ে অভাব আছে, সেই বিষয়-প্রান্তির জন্য তাহারই বাসন! জন্মে; যাহার কোনও অভাৰ নাই, 
তাহার চিত্তে কোনও বাসনাই জন্মিতে পারে না। 'ভগবদ্ভক্তগণের চিত্ত ভগবত্-সেবা-স্থৃথেই পরিপূর্ণ, তাহাদের 
কোনও বিষয়েই কোনও অভাব নাই) তাই তাহাদের চিত্তে কোনও কিছুর জন্যই কোনও বাসনা অন্নিবার সম্তাবন। 
নাই। একজনই ভক্তগণ সাঁলোক্যাদি-মুক্তি-চতুষ্ অনায়াসে হাতের কাছে পাইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না 
কারণ, তজ্জহ তাহাদের কোনও প্রয়োজন-বেধ নাই। সালোক্যাদি-মুক্রিচতুষ্টম নিত্য, অবিনশ্বর; তাহাই যখন 
তাহার! চাহেন না, তখন ইহ্‌কালের সুখ-সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি__যাহ! কালপ্রভাবে বিনষ্ট হুইয়া যাইবে, তাছ! 
কেনই বা তাহার! ইচ্ছা করিবেন? স্থুগকথ| এই মে, সেবান্ুখে তাহাদের চিত্ত মর্কাদ! পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া ভক্তগণের 
হ্বস্ুখ-বাসনার আর অবকাশ নাই। 

সালোক্যাদিচতুষ্টয়-_সালোক্য, সার্টি9 সমীপ্য ও সারূপা এই চারি রকমের মুক্তি ।  “কুতোইয্ং 
কালবিধুতম”-বাক্যে__সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় যে কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ধ্বনিত হুইতেছে। 

গুদ্ধভক্তদের চিত্তে স্বসুখবাসনার স্থান'কেন নাই, তাহাই এই গ্লোকে বলা হইগ। সেবান্দুখে তাহাদের চিত্ত 
সমাকৃপে পূর্ণ হইয়া আছে বলিয়| অন্ত কিছুর স্থানই তাহাতে নাই। 

শুদ্ধতক্তদিগের ভাব ঘে শ্বসুখবাসনামূলক কামগদ্ধহীন, তাহাই এই কয় শ্লোকে প্রমাণিত হইল । 


১৭৩ পুর্ববপয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পূর্ব পয়ারে এবং ৩৬শ গ্লোকে ভগবৎকর্তক দীয়মান 
সালোক্যাদি-গ্রহণের অনিচ্ছা হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, পূর্কপয়ারোক্ত শুন্ধভক্তগণ সাধনসিদ্ধ ভক্ত । সিদ্ধির পূর্বে 
সাধনসিদ্ধ ভক্তগণকে অনেক দুঃখ-যন্্রণার সম্মুখীন হইতে ছয়, সুতরাং সালোক্যাদি-ব্লপ কোনও স্থায়ী সুখের প্রতি 
তাহাদের লোভ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু সাধন দ্বার! প্রকটিত প্রেমের প্রভাবে তাহাদেরই যখন স্বস্সুখ-বাসনা 
থাকিতে পারে না, তখন যাহারা নিত্যসিদ্ধ, ধাহাদের প্রেমও নিত্যসিদ্ধ_ম্বাভাবিক, স্বস্ুখ-বাসনার গম্বামাত্রও যে 
তাহাদের থাকিবেনা, ইহা বলাই বাছলা । 


যষ্ঠক্লোকের আভাস-বর্ণন উপলক্ষে পূর্ববর্তী ১৩৪ পয়ারে ষলা হইয়াছে__-গোপীদিগের প্রেম বিশুদ্ধ ও নির্মল, 
ইহা! কাম নহে। তারপর ১৪*--১৭২ পয়ারে গোপীপ্রেমের কামগন্ধহীনত্ব প্রতিপাদন কবিয়া পুনরায় গোঁপীপ্রেমের 


মহিমা! বৰ্ণন করিতে উদ্যত হুইয়াছেন। এই পয়ায়ের অন্বয় :_গোপীপ্রেম শ্বাভাবিক, কীমগদ্ধহীন এবং দগ্চহেমের 
সায় শুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জগ । 


স্বাভাঁবিক--নিত্যসিদ্ধ; অনাদ্বিকাল হইতেই বিদ্যমান; কে|নওরূপ সাধন দ্বার! প্রকটিত নহে। কাম- 
গন্ধহীন-_শ্বন্থখবাষনায় লেশমাত্মও নাই যাহাতে। দগ্ধহেম-_আগুনে পোড়ান সোনা । সোনাকে আগুনে 
পোড়াইলে তাছ! হইতে সমস্ত খাদ_বা মগিনতা (বাজে জিনিস) বাহির হইয়া যায়; তখন তাহাতে সোনা 
ব্যতীত অন্ত কোন জিনিসই থাকে না; এরূপ সোন! অত্যন্ত নির্শখল, উজ্জল ও বিশুদ্ধ হয়। গোপীদ্দিগের প্রেমেও 
রুষ্ম্থ-বাসনা ব্যতীত অন্ত কিছুই না থাকাতে তাহা দবর্ণের সায় পবিত্র, নির্শ্বন্ন এবং উজ্জ্স। 


র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। 


৩৮১ 
কৃষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী। | তথাপি গোপীপ্রেমামুতে_ 

2 | সহায়! গুরবঃ শিয়া ভুজিয্যা বান্ধবাঃ শ্রিয়: । 
গোপিক! হয়েন প্রিয়া শিষ্য! সখী দাসী ॥ ১৭৪ | সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে 


! ভবস্তি ন ॥ ৩৮ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 


সহায়া ইতি । হে পার্থ! তে তুভ্যং গতাং নিশ্চিতং বদামি কথরামাহম্‌ । গোপাঃ গোপাল্পনাঃ মে মম 
কিমিতি বিস্ময়ে ন ভবন্তি সর্ধযোগ্যা ভবস্তীত্যর্থ:। সহায়: প্রিয়মিত্রবৎ সাহায্য কর্স্তি, গুরবঃ মাং গুরুবং উপদেশং 
ুর্বন্তি, শিষ্যা: শিষ্যবং মদাজ্ঞাং ন লঙ্ঘয়ন্তীতার্থ:, ভুঞ্জিয্া: দাসীবং মংসেবাং কুর্বপ্তি, বান্ধবাঃ বন্ধুবং প্রেমাচারং 
আচবস্থীত্যর্থ:, প্রিয়? স্বপ্নীবৎ ব্যবহারং কুর্বন্তীত্যর্থঃ ॥ শ্লোকমাল! ॥ ৩৮ ॥ 


৬ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

১৭৪। শ্রীরুষ্ণে অনুরাগযুক্ত ভক্ত অনেকেই আছেন; কিন্ত তাহাদের কেহই গোপীগণের মত শরীরের প্রি 
নহেন ; শীরুষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,_গোপীগণ তাহার প্রাণাধিক-প্রিয়তম। “ভক্তা: সমানুরক্কাশ্চ কতি যস্থি ন 
ভূৃতগে। কিন্তু গোলীঙ্জনঃ প্রাণাধিক-প্রিয়তমো মত: ॥ ল, ভা, ভক্তামৃত । ৩৬" ইহার হেতু এই ষে তাহাদের প্রেম 
কৃষ্ণসুধখৈক-তাৎপৰ্য্যময় এবং সর্কবিধ অপেক্ষা-রহিত , যে উপায়েই ছউক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের গ্রীতিবিধানই তীহাদের 
একমাত্র উদ্দেশ্ট ; তাই তাঁহারা নীক্বষ্ণের সব হইতে পারিয়াছেন_-তীহার সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, 
প্রেয়ণী বলুন, শিষ্যা বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন-_যে কোনও সম্পর্কে সম্পক্ষিত লোকের নিকট হইতে যে কোনওরপ 
গ্লীতি এবং সেব! পাওয়া যায়, তৎসমন্ত গ্রীতি এবং সেবাই গোণীগণের নিকট হইতে শ্রীরুষ্ পাইতে পারেন। 
লোকধর্ম্ময, বেদধর্শ, স্বজন, আধ্যপথ, মান, অপমান, সম্পর্ব-প্রভৃতির কোনও রূপ অপেক্ষা নাই বলিয়াই, যে কোনও 
ভাবেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা! করিতে পাঁরেন। 

সহায়-গোপীগণ রাঁসকীড়াদি সর্ধবিষদ্ে শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করিয়া থাকেন। গুরু-গোপীগণ গুরুর 
ন্যায় হিতোপদেশ দিয় থাকেন, বিশেষতঃ প্রেমশিক্ষাদিব্যাপারে (শীুষকে )। বান্ধব__গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
বন্ধুর ম্যায় গ্রীতিমূলক আচরণ করিয়া! থাকেন। প্রেয়সী-_গোপীগণ শ্রীকষ্ণের সহিত তাহার প্রেম্সসীবৎ আচরণ 
করেন, নিজ্জাঙ্গ দ্বারাও হার শ্রীতি উৎপাদন করেন। শিষ্যাঁ-_গোপীগণ শিল্তার স্তায় ্রীকৃষের আমুগত্য করিয়া 
থাকেন, কখনও তাঁহার আদেশ লভবন করেন না। সঘী-_ঘাহার! নিরুপাধি-গ্রীতিপ.।য়ণা, শ্থখ-ছুঃখে তুল্য-সুখ-দুঃখ- 
ভাগিনী, বয্বস্তভাববশতঃ পবস্পরের হৃদয় যাহারা জানেন, তীহারাই সখী ৷ “নিরুপাধি-গ্রীতিপর! সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ। 
বয়স্তভাবাদন্যোইন্তং হৃদয়জ্ঞ! সখী ভবেং ॥ অলস্কার-কোস্তভ: 1৫1৬৩!” ইহার! প্রেম-ললীলা-বিহারাদির সম্যক্রূপে বিস্তার 
সাধন করেন। “প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যগ বিস্তারিকা সখী। উঃ নীঃ। সবীপ্রকরণ।২। ভরীকৃষ্ণের সহিত 
গোশীদের একপ্রাণত আছে, তীহার স্থুথসাধক লীলা বিস্তারের নিমিত্ত তীহারা সর্বদাই যতুবতী ৷ দাসী-_গোপীগণ 
দাসীর ন্তায়_গীকুফের গেব! করিয়া থাকেন৷ প্রিয়া__পতিবরতা পত্রী ( তততল্য একনি্ঠত্ব ) 

এই সমস্ত কারণে অন্ত ভক্ত অপেক্ষা গোপীদিগের শ্রেষ্ট এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটা গ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে । 

শ্লে!। ৩৮। অন্বয়। পার্থ (ছে অৰ্জ্জুন)! তে (তোমার নিকটে ) সত্যং বদামি ( সত্য করিয়া বলিতেছি ), 
গোপ্যঃ ( গোগীগণ ), মে (আমার ), সহায়াঃ ( সহায় ), গুরবঃ (গুরু ), শিল্পা: (শি! ), ভূজিশয্াঃ (ভোগ্যা), বান্ধব; 
(বান্ধব ), স্তিয়ঃ (স্ত্ৰী )[ স্থাঃ] (হয়েন ); [ অতঃ ] (অতএব ) [ তাঃ ] (ভীহার। ) মে (আমার) কিং (কি), 
ন ভবস্তি (না হয়েন )? 

অনুবাদ । প্রীরুধ্ণ বলিলেন__হে অৰ্জ্জুন! তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, গোপিকার! আমার 
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রাহি ল ওটা মুতে উজ (৩৯) 
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্িত। A তায নিজ, 


প্রেমসেবা-পরিপাঁটী ইফ্ট-সমীহিত ॥ ১৭৫ মন্মাহাক্মাং মত্সপর্ধ্যাং মচ্ছুদ্ধাং মন্মানোগতম্‌। 
| জানন্তি গোপিকাঃ পা নাস নয জানন্ত তত্বতঃ॥ ৩৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টাকা I 
সন্মাহাত্মাগিতি। হে পার্থ! গোপিকাঃ মন্মাহাত্মাং মম মহিমানং মংগপর্ধ্যাং মম সেবাং মৎশ্রদ্ধাং মস 
স্ৃহণীয়ং মন্সনোগতং মম মনোইভিপ্রায়ং জানস্তি, অন্যে এতত্তিযনাঃ অন্তে ভক্তাঃ তত্বতঃ শ্বরূপতো ন জীনন্তীতার্থঃ | 
শ্লোকমাল! ॥ ৩৯ ॥ 





টিনা টীকা। 

সহায়, গুরু, শিয়া, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী হয়েন; অতএব তাঁহার! যে আমার কি নহেন, তাহা আমি বলিতে পারি 
না, অর্থাৎ তাহারা আমার সকলই | ৩৮। 

ভুজিষ্যা৪-_রস-নির্ধ্যাস-আঙ্গাদনাদি-বিবয়ে ভোগ্যা স্্রী। স্রিয়ঃ_স্রী, স্বপত্রী; গোগীগণ স্বরপতঃ 
জীকবষ্ণের শ্বকান্ত৷; প্রকটলীলায় পরকীয়া-কাস্তারূপে গ্রতীয়মান! হইলেও পতিব্রতা স্ত্রীর পত্যেকনি্ঠত্বের রই শ্রীরুষে 
তাহাদের একনিষ্স্ব ছিল । অন্ঠাণ্ত শব্দের অর্থ পূর্ববর্তাঁ পরারের টাকায় দ্রষ্টব্য । 

১৭৫। সেনাছার! কষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করিবার সুযোগও গোপিকাদের আছে; যেহেতু, কোন্‌ 
সয় শ্রীক্ুষ্টের মনের অভিপ্রাম্ কিরূপ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহ! ব্যক্ত না করিলেও প্রেমবলে তাহারা তাহা জানিতে পারেন। 


প্রেমসেবার পরিপাটাও তাঁহাদের জানা! আছে; এবং কিউপ শারীরিক ব্যবহারে শরীক সুখী হইবেন, তাহাও তাহার! 
জানেন। 


মনের বাঞ্ছিত-__মনের অভিপ্রায় (যাহা মনেই থাকে_ব্যন্ত করা হয় না, তাহাও গোগীগণ জানিতে 
পারেন)। প্রেমসেব1-পরিপাটী- ক্ন্থখৈকতাৎপর্যযমরী সেবার পরিপাটা বা কৌশল ; কোন্‌ সেবা কিরূপ 
ভাবে করিলে শ্রীকষ্ণের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিতে পারে, তাহাও গোপীগণ জানেন ॥ ই জনীহিত-_ইই অর্থ 
শুষ্ণের অভীষ্ট, শরীকুষ্ণ যাহ! ভালবাসেন । সমীহিত অর্থ শারীরিক ব্যবহার ৷ যেরূপ শারীরিক ব্যবহার শ্রীরুষ্জ অত্যান্ত 
ভালবাসেন, তাহাই হইল ইষ্ট-সমীহিত। গোপীদের কিরূপ শারীরিক চেষ্টা ্রীরুষ্: অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহাও 
তাহারাই জানেন । 

গোপীদিগের প্রেমের প্রভাবেই তাহারা এ সমস্ত জানিতে পারেন ; অন্যের তদ্রপ প্রেম না থাকাতে অন্তে 
তাহা জানিতে পারে না। ইহাই গোপীপ্রেমের অপূর্ব বৈশিষ্টা। এই বৈশিষ্্যবশতঃ সর্বববিধ সেবা দ্বার! শরীকব্চকে সুখী 
করার সুযোগ গোগীদেরই সর্বাপেক্ষা বেশী । 

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 


শ্লে।। ৩৯। অন্বয়। পার্থ (হে অজ্জ্ন)! গোপিকাঃ (গোপীগণ ), মন্মাহাত্মাং (আমার মহিমা! ), 
মত্সপর্ধাং (আমার সেবা ), শংশরদ্ধাং(আমার স্পৃহার বিষয়), মন্নোগতং (আমার মনোগত ভাব), তন্বতঃ স্বেরপতঃ) 
জানন্তি (জানেন ); অন্যে ( তাহার! ব্যতীত অন্য ভক্ত ), নজানন্তি (তাহা জানেন না)। 
অনুবাদ । শ্রীকুঞ্চ বল্লিলেন_হে অজ্জ্ন! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং 
আমার মনোগতভাঁব গোঁপিকারাই স্বরূপতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানে না । ৩৪। 
পূর্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । এই শ্লোকে দেখান হইল যে, নিখিল ভক্তমগ্ুলীর মধ্যে গে।গীগণই শ্রেষ্ঠ ; 
বারণ, তাহারাই প্ররুফেব মনোগত ভাব এবং স্পৃহণীয় বিষয় জানেন এবং তদন্ুরূপ সেবার পরিপাটাও তাঁহারা 
জানেন; অন্য কোনও ভক্তই এ সমস্ত সমাকৃরূপে জানেন না। 


৩৮৩ 


্থ পরিচ্ছেদ ] আঁদি-লীল!। 


মেই গোঁপীগণমধ্যে উত্তমা_ রাধিকা । | সর্বগে।পীষু সৈবৈক! বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ৭, 
রূপে গুণে সৌভাঁগ্যে প্রেমে সর্ববাধিকা ॥ ১৭৬: তথাহি লঘুভাগৰতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪৬) 
তখাহি লঘুভাগবতাধুতে উত্তরধণ্ডে (৪৫) ! আদিপুরাণবচনম্‌_ 
পন্মপুরাণবচনমূ-_ ত্ৰৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্ৰ বৃন্দাবনং পুরী । 


যথ। রাধা প্রিয়া বিষ্যেন্তস্তাঃ কুণ্তং প্রিয়ম্‌ তথা । 


তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ: যত্ৰ রাধাভিধ! মম ॥ ৪১ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
যথ। রাধ। ইতি। 
রাধায়াঃ প্রিয়ং কুণ্ডমেব। 


যথ! যেন প্রকারেণ বিষ্যোঃ শরীনন্দনন্দনস্ত প্রিয়া গ্রাণাধিকা রাধিকা এব তথ! তন্তাঃ 
একা স৷ রাধিক! সর্ব্বাস্ণু: গোপিকাস্থু মধ্যে বিষ্ধেঃ শ্রীনন্দনন্দনস্ত অত্যন্তবন্পভ! সর্বত্র! 
প্রেযগীত্যর্থঃ । মহাভাবস্বরূপত্বেন পরপ্রিয়ত্বাং সর্বগুণাখিতত্বাচ্চাতিশযেন প্রিয়তম! ইত্যর্থ। অত্র বিষ্ণুশয্বন্ত 
সামান্ততো বৃত্তিঃ যশোদাস্তনন্ধয় ইতি রঢ়িতঃ। শ্লোকমাল]॥ ৪০ ॥ 

ত্ৰৈলোক্য ইতি। হে পার্থ! ত্ৰৈলোক্যে স্বৰ্গমৰ্ত্যপাতাললোকে পৃথিবী ধন্য সর্বমান্তা যতঃ যত্ৰ পৃথিব্যাং 
বৃদদাবনং পুরী মথুরা চান্ডে, তত্রাপি বৃন্দাবনে গোপিকাঃ ধন্তাঃ ভবন্তি, যত্র গোপিকান্থ মধ্যে মম প্রিয়া রাধাভিধা 
রাধানামান্ডে। শ্লোকমালা ॥ ৪১ ॥ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা! 
১৭৬। নিখিল ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গোপীগণ র্বশ্রেঠ এবং এই গোপীগণের মধ্যে আবার অীরাধাই রূপে, 

গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বশ্রেঠ । 

সৌভীগ্য__বশীভূতকান্তত্ব ; ধাহার কাস্ত যত বশীভূত, সেই রমণীকে তত সৌভাগ্যবতী বলে। শ্রী 
শ্রীরাধার যত বেশী বশীভূত, তত আর কাহারও নহেন ; তাই সৌভাগ্য শ্রীাধা সর্বাধিক! । 

শ্লে!। ৪০। অন্বয়। রাধা! (শ্রীরাধা ), যথা (যেরূপ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণের ), প্রিয়া (প্রিয়! ), তস্তাঃ 
(তাহার শরীরাধার ), কুণ্ুং (কুণ্ড ), তথা (সেইরূপ ) প্রিয়ং (প্রিয় )। সর্ববগোগীনু (সমস্ত গোপীগণের মধ্যে ), 
এক| (এক! ) সা এব (সেই শ্রীরাধাই ) বিষ্ণেঃ (শ্রীকৃফ্র ) অত্যন্তবললভা ( অত্যন্ত প্রিয়া )। | 

ভানুবাদ। শ্রীরাধ! প্রীকুষ্ণের যেবপ প্রিয়, শ্রীরাধার কুওডও সেইরূপ প্রির। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে একা 
শ্রীরাধাই ররীক্কষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় অর্থাত শ্রীরাধাই শ্রীরুষ্ণের প্রিয়তম! প্রেয়সী । ৪*। 

রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই শ্রীরাধা প্রীরুষ্ের প্রিয়তম! । 

হে|| ৪১ । অন্বয়। হে পার্থ! ত্ৰৈলাক্যে ( হবরগ-র্ত্া-পাতালে_-এই ত্ৰিলোকী মধ্যে ) পৃথিবী ধন্তা? 
যত (যে পৃথিবীতে ) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবন ) [ নাম ] (নামক) পুরী [বিরাজতে ] (বিরাজিত); তত্র অপি (সেই 
বুন্দাবনেও ) গোপি কঃ ( গোপীগণ ) ধন্তাঃ ( ধন্তা ), যত্ৰ (যে গোপীগণের মধ্যে ) মম (আমার) রাধাভিধ! (রাঁধানায়ী) 
[ গোপিক! ] (গোগী ) [ বর্ততে ] ( আছেন )। 

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্চ বলিলেন__হে অঞ্জন! স্বৰ্গ, মৰ্ত্য এবং পাতাঁল_-এই ভ্রিলোকী মধ্যে গৃথিবীই ধন্যা; 
যেহেতু, এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন-নামক পুরী আছে; সেই বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোগীগণের মধ্যে 
| শ্রীরাধা-না়ী আমার গোপিক! আছেন। ৪১। 

পর্মগুরাণেও অঙ্ুর্রপ উক্তি দৃষ্ট হয়। “ত্রৈলাক্যে পৃথিবী মাতা জন্বদ্ীপং ততো বরম্‌। তত্রাপি ভারতং বর্ষং 
তত্রাপি মখুরাপুরী ॥ তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপীক্দস্বকম্। তত্র রাধাসবীবগন্তত্রাপি রাধিকা বরা॥ প, পা, 


খৃ, ৫০ | ৫৯--৬০ ॥৮ 


NI 


০৮৯ সিসি আস্ত ১৮৬ ৬০৭২০৬০০৬৪৭ 


৩৮৪ জ্রীপ্ীচৈতশ্থচরিতামৃত । [ ৪্থ পরিচ্ছেদ 
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রাঁধা-সহ ক্রীড়া-রসবৃদ্ধির কারণ । তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ১৭৮ ৃ 
আর সব গোপীগণ রসৌপকরণ ॥ ১৭৭ তথাহি গীতগোবিন্দে (৩৯ )- 


র বল্লভা রাধা কংগারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধশৃঙ্খণাম্‌ । 
কৃষ্ণের রাধা--কৃষ্ণপ্রাণধন। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রমসুন্দরীঃ | ৪২ 





শ্নোফের সংস্কৃত টীক।। 
শরীর ধিকোকঠাবর্ণনীস্তরং শ্রীরুষ্টোকঠামাহ কংসারিরিতি। যথা সা তক্মিমুংকণ্ঠিত তথ! কংসারিরপি 
রাধাং আ সম্যক হৃদয়ে ধুত্ব। ব্রজন্ুন্দরীন্তত্যাজ | হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ক'ক-শারটীয়রাযাস্তদধিক্ফর্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং 
রাধাম্‌? পূর্ব চভূত্ত্যুপস্থাপিত-বিষযস্পৃহা বাসনা সম্যক্‌ সারভূতায়াঃ প্রাক নিশ্চিতায়া বাসনায়াং বধ্ধনায় দৃঢ়ীকরণায় 
শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাঅক্লামিতার্থ: | যথা ৰুশ্চিং বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তু-নিচয়াৎ তদেক নিষটস্তদন্তৎ 
সব্ধং ত্যজতি তথায়মিত্যর্থ; । বালবোধিনী ॥ ৪২॥ 








গৌর-কৃণা-তরঙ্গিী টাকা) 
প্রীরাধার প্রাধান্তে গোপীগণের প্রাধান্ত; সুতরাং প্রীরাধাই গোগীগণের মধ্যে সর্ধশেষ্ঠা। “ন রাধিকা সমা 
নারী । প, পা, খ, ৪৬:৫১ ॥” 
উক্ত দুই শ্লোক পূর্ব পয়ারের প্রমাণ। 
১৭৭-১৭৮ । রসপুষ্ট-বিষয়ে অন্ত গোগীদের উপযোগিতা দেখাইয়া শ্রীরাধার সর্কেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন, দুই 
পয়ারে। কৃষ্ণ-প্রাণধন__কষ্ের প্রাথধন। ্রীক্ুষ্ণ বলিয়াছেন--“মমেষ্টা হি সদা রাধ। । প, পু$ পাঁ, 18২।২৭1” 
মধুর-রসনিরধ্যাস আন্বাদনের নিমিত্ত মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিতই প্রীরুষের ক্রীড়া) শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াতেই 
মুখ/তঃ রস উদ্ভূত হয়; অপ্যান্ত গোপীগণ সেই রসপুষ্টির সহায়ত! মাত্র করেন_বিবিধ-ভাববৈচিত্রী দ্বারা এ রসের বৈচিত্র 
সম্পাদন করেন মাত্র । নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা যেমন অন্ধের রস-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়, তদ্রপ বিবিধ ভাবযুক্তা 
গোপীগণের দ্বারা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ীজনিত রসের আশ্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদিত হয়। কিন্তু অন্ন ব্যতীত 
কেবল ব্যগ্রন যেমন আশ্বীদনের যোগ্য হয় না, তদ্রপ প্লীরাধ| ব্যতীত কেবলমাত্র অন্ত গোপীগণের পহিত ক্রীড়া করিয়া 
এমন কি তাহাদের সকলের-সহিত ক্রীড়া! করিয়াও শ্রীকুষ্ণ কাস্তারস সম্যক আস্বাদন করিতে পারেন ন! । ভোজনরসে 
অমন ও বাঞ্জনের যে সম্বন্ধ, কাস্তারসে গ্রীরাধ। ও গোপীগণেরও প্রায় সেইরূপ সব্বদ্ব_শ্রীরাধ! অস্ন-স্থানীয়া, গোপীগণ 
ব্যঞ্জনস্থানীয়! ৷ অথবা) দেহধারণ-বিষয়ে প্রাণ ও অন্যান্য ইন্জিযুগণের যে সম্বন্ধ, কাস্তারস-পু্টি-বিষয়ে শ্ররাধা ও অন্য 
গোপীগণের মধ্যেও প্রায় তদ্রপ সম্বন্ধ । প্রাণ ব্যতীত ইন্দিয়-সমূহ স্বতস্ত্রভাবে যেমন দেহের সুখ সম্পাদন করিতে 
পারেনা, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই যেষন ইন্দ্িয়গণ দেহের সুখ বিধান করিতে পারে--তদ্্রপ শ্রীরাধ! ব্যতীত 
অন্য গোগীগণও স্বতন্্ভাবে শ্রীকষং-হুখের হেতু হইতে পারেন না) যতক্ষণ শ্রুরাধা তাহাদের সঙ্গে থাকেন, ততক্ষণই 
তাহারা মধুর-রস-পুষ্টির সহায়তা করিতে পারেন। ইহাঁতেই অন্ান্ত গোপীগণ হইতে শ্রীরাধার প্রাধান্য স্থচিত 
হইতেছে । 
১৭৭ পরাবের মর্খ £_্রীরাধার সহিত গ্ীকৃষ্ণের ক্রীড়ার যে রস জন্মে, সেই রসের বৃদ্ধির নিমিত্ত (সেই রসেয় 
আস্বাদন-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত ) অন্ত সকল গোপীগণ রসোপকরণ (রসপুষ্টির সহায়কারিণী ) মাত্র। 
আর সব- শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপী। রসোপকরণ--রসের উপকরণ বা উপকারক, সহায়কারিণী। 
১৭৮ পয়ার :_্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণের বল্লভ! (প্রিয়! ), শ্রীকষ্ণের প্রাণতুল্য-প্রিয়; শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণ 
প্রীরুষ্ণের সুখ বিধান করিতে পারেন না। 
ভীঁহা বিনু-_্রীরাধা ব্যতীত। অুখহেতু-_স্থথের হেতুভৃত ; স্থথ-বিধায়ক। 
ক্লে! । ৪২। অন্বয়। কংসারিঃ (রী) অপি (ও) মংলার-বাসনাবদশৃঙ্খলাং (সম্যক্রূপে সার-বাসনার 


৪থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৩৮৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

দৃটীকরণে শৃঙ্খলরূপ1) রাধাং (শ্রীরাধাকে ) হৃদয়ে (হৃদয়ে) আধায় (সম্যক্রপে ধারণ করিয়া) ভ্রজসুন্দরীঃ 
(ত্ৰ্রসুন্দরীগণকে ) তত্যাজ (ত্যাগ করিয়াছিলেন )। 

অন্ুবাদ। কংসারি শ্রীকৃষ্ণও (রাসলীলাভিলাধরূপ ) তাহার সম্যক সারভূতবাসনার দৃঢ়ীকরণে শৃঙ্খলরূপ। 
শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়! অপর ব্রত্রস্ুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছি [ন। ৪২। 

এই গ্লোকটী শ্রীজয়দেবকৃত বসন্ত-রাস-বর্ণনার শ্লোক । ্রীরাধা যখন দেখিলেন, প্রত্যেক গোপীর পাশেই এক 
এক রূপে শ্রীকুষ্ণ বিদ্যমান, তদ্রপ তাঁহার নিজের নিকটেও একরূপে বিদ্যমান--”শত কোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস । 
তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধ। পাশ। সাধারণ প্রেম দেখি সর্ধত্র সমতা । রাধার কুটিল প্রেম হইল বামত! ॥ 
২৮/৮২-৮৩”-্রীকুষ্চ অন্তান্ত গোপীদিগের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, শ্রীরাধার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই 
করিতেছেন--দেখিয়া, তাহার সহিত কোনওরপ বিশেষ ব্যবহার করিতেছেন না দেখিয়া শ্রীরাধার বাম্যভাব উপস্থিত 
হইল ; তিনি রাসমগুলী ছাড়িয়া অন্তহিত হইলেন । তখন শ্রীরু্ণ এন্য সমস্ত গোপীগণকে ত্যাগ করিয়! শরীরাধার 
অন্বেষণে ধাবিত হইলেন । 

অপি-ও। গীতগোবিনের পূর্ববর্তী গ্লোকসমূহে প্রকুষ্ণের নিমিত্ত শ্রীরাধার উৎকঠার কথা বণিত হইয়াছে। 
তারপর এই গ্লোকে দেখাইতেছেন-_কেব্ল যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত উৎকন্তিতা, তাহা নহে; পরত্ধ শ্রীকুষ্ণও 
প্ীরাধার জন্ত উৎকঠিত ; ইহাই অপি-শব্দের ভাংপধ্য । শরীরও শ্রীরাধার জন্য উৎকণ্ঠিত বলিয়া শ্রীরাধার অন্তধা্নে 
সমস্ত গোগীদিগকে ত্যাগ করিয়াও পরীকুষ্ শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছিলেন। 

সংসার--সম্ব-সার=সংসার ৷ সম্যক্রূপে সার (বা হাদি); সারভূত ; সংসারশব্দটী বাসনার বিশেষণ । 
সংসার-বাসনা__সম্যকরূপে সার যে বাসনা; সারভৃত-বাসন!। রমাহ্থদন-বিষয়ে এীর্ষ্ণের যত সব বামনা আছে, 
তাহাদের মধ্যে সার বা শ্রেষ্ঠ বাসনা হইতেছে রাসলীলার বাসনা । এস্থলে সংসার-বাসনা-শবে সমস্তমারভূত সেই বাসনার 
_ রাঁসলীলার ঝাসনাকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে। পূর্বের যাহা অনুভূত হইয়াছে, এমন কোনও বিষয়ের স্মরণ হইলে তাহা! 
ভোগ করিবার ইচ্ছাকে বলে বাসন! ( পূর্বানুতূত্বত্যুপস্থাপিত-বিয়স্পৃহা বাসন1)। ইতঃপুর্বে শারদ-পুর্ণিমায় যে 
রালীগারস শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিয়াছেন, সেই লীলারসের কথ! স্থৃতিপথে উদ্দিত হওয়ায় পুনরায় তাহা আশ্বাদনের সঙ্প্ 
করি! তিনি বসন্তরাসে উদ্ৃত হ্ইয়াছেন। সুতরাং এই বসস্তরাসলীলার বাসনাই হুইল এক্ষণে তাঁহার সম্যক্‌ 
সারভূত বাসন! বা সংসার-বাসনা। বন্ধ-শৃত্বল!--বন্ধন ( দৃট়ীকরণ ) বিষয়ে শৃঙ্খলরূপা) কোনও কিছুকে দৃঢ়ুর্ূপে 
আবদ্ধ করিতে (বাধিতে ) হইলে শৃঙ্খলের (শিকলের ) দরকার ৷ শিকল দিয় বাধিয়৷ রাখিলেই ও জিনিষটা ঠিক 
থাকে, নচেৎ তাহ! ছুটয়া দূরে চলিয়া যায । অসংসার-বাসনাবন্ধ-শৃত্খলা--ইহ! রাধা-শবের বিশেষণ) রাধাই 
সংলার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলস্বরূপা । সংসার-বাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাশবের অর্থ_-রাসঙ্গীলাভিলাযরূপ সারভূত যে বাসনা 
তাহার বন্ধন (দৃ়ীকরণ )-বিষয়ে শৃঙ্খগ-স্থরূপা (শ্রীরাধা)। শ্রীরাধাই রাসেখ্বরী ; অন্ত শত কোটি গোপী উপস্থিত 
থকিয়াও শ্রীরাধা যদি উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে রাসলীলা নিষ্পন্ন হইতে পারে না; শ্রারাধাই হইলেন 
রাসলীলার পরমাঅয়ভূত। ৷ স্থতরাং সীরাধা না থাকিলে রাসলীলা অসম্ভব বলিয়া রাসলীলার বাসনা ও শ্রীকষেরর হৃদয়ে 
থাকিতে পারে না । রাঁসলীলার বানাকে হৃদয়ে দৃঢ়রপে ধারণ (বন্ধন). করিতে হইলে শ্রীরাধার উপস্থিতি 
প্রয়োজন ; সুতরাং গ্রীরাধা হইলেন--হৃদয়ে রাসলীলার বাঁসনাকে দৃঢ়র্ূপে আবদ্ধ করিবার পক্ষে শৃঙ্খলসদৃশ|। অর্থাৎ 
রাঁসলীলার পরাশয়ভূত| ৷ রীধামাধায় হৃদয়ে__রাধাকে হৃদয়ে সম্যকৃদ্দপে ধারণ করিয়া--চিস্তা দ্বারা, সাক্ষাদ্ভাবে 
মহে; কারণ, ্রীরাধা পূর্বেই রাসমগুলী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মনে মনে শ্ীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া 

প্রীরাধা' যখন রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তখন অন্ত সমস্ত গোগীই রাসমণ্লে ছিলেন; তথাপি রাস 
লীলভিলাবী শ্্ীরু্ণ তাঁহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়! একাকিনী-্ীরাধার অধ্বেষণে ধাবিত হুইলেন। ইহাতেই বুঝা 
যায়, ্্ীরাধা ব্যতীত অন্ত শত কোটি গোপীঘারাও রাসলীলা-সম্পর হইতে পারে না--পারিলে শীর্ণ অন্য গোপীদের 
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৩৮৬ শ্রীশ্রীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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সেই রাধার ভাব লঞা চৈতঘ্যাবতাঁর | |  শ্রীকৃষ্ণচৈতম্যগোসাঞ্জি ব্রজেন্দ্রকুমার । 

যুগধৰ্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯ '  রসময়মু্ডি কৃষ্ণ_-সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১ 

সেইভাবে নিজ বাঞ্ছ! করিল পূরণ । | সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার । 

_অবতারের এই বাহ মুল যে কারণ ॥ ১৮০ |  আনুষঙ্গে কৈল স সব রসের র প্রচার ॥ ১৮২ 
টি টা । রর 


লাইয়াই রাঁসলীল| করিতে পারিতেন। শ্রীরাধ! যখন “ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা! মান করি। তারে না দেখিয়া 
ব্যাকুল হইল! গ্রীহরি ॥ সম)ক্‌ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা! রাসলীলা। রাসলীল! বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ তাহা বিচ্ছু 
রাসলীলা নাহি ভায় চিতে। মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে | ইতন্ততঃ ভ্রমি কাহ! রাধা না পাইয়!। 
বিষাদ করেন কামবাঁনে খিষ্ন হৈয়।॥ শতকোটি গোগীতে নহে কাম নির্ববাপণ। ইহাতেই অঙ্ুমানি শ্রীরাধিকার 
গুণ ॥ ২1৮।৮৪-৮৮ |” 

শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য সমস্ত গোপীগণও যে স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিতে পারেন না, তাহারই 
প্রমাণ এই শ্লোক। ইহা হইতেই সমস্ত গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার সর্বশেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে । 

১৭৯-৮০ | শ্শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা” ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস বর্ণনার (৮৬ পঢয়ার দ্রষ্টব্য ) উপসংহার 
করিতেছেন। অথবা উক্ত শ্লোকস্থিত “তস্তাবাঢ্যঃ সমজনি” অংশের আভাস প্রকাশ করিতেছেন দুই পয়ারে। 

কূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বজেঞ্ঠা গ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকষ্ণ শ্রীচৈতন্তর্ূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং শ্রীরাধার ভাবেই.তিনি স্বীয় তিনটা বাসন! পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় বাসনাত্রয় পূর্ণ 
করাতে উক্ত বাসনাত্রয়ই হইল তাঁহার অবতারের মূলকারণ। 

(সই রাধার-রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে এবং প্রেমে সর্বাধিক শ্রীরাধার ৷ EE Ee 
শীষের অবতার । যুগধর্ম্ম নাম ইত্যাদি--গরচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-সন্বীর্ভনরূপ  যুগধর্শ এবং 
্রজপ্রেম প্রচার করিয়াছেন (আচ্ষপ্দিক ভাবে )। সেই ভাঁবে- শ্রীরাধার ভাবে। শ্রীরাধা সর্বাধিক বলিয়] 
তাহার ভাব ( মাদনাখ্য-মহাভাব ) ও সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধার এই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীরুষ্ণ গ্রচৈতন্রূপে 
অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অপূর্ণ বাসন! পূর্ণ করিলেন। নিজ বাঞু।-_শ্রীরাধার প্রেমের মছিম! কিরূপ, সেই প্রেমের দ্বারা 
আস্বাদিত শ্রীকষ্ের মাধুর্যই বা কিরূপ এবং এই মাধুধ্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, তাহাই বা কিরূপ 
এই তিনটা বিষয় জানিবার নিমিত্ত রকৃষ্ণের তিনটা বাসনা জন্মে; শ্রীরাঁধার ভাব ব্যতীত এই তিনটী বাসন পুর্ণ 
হইতে পারে না বলিয়! শ্রী শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতগ্তরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রীচৈতন্তর্ূপেই এ 
তিনটা বাসনা পুর্ণ করিলেন । 

যুগ্ধর্্ম নাম-সন্বীর্তন প্রচারের নিমিত্ত প্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করার প্রয়োজন হইত, না) স্বীয় বাঁসনা-তিন্টীর 
পুর্নণের নিমিত্তই তাহ! অন্রীকার করিয়া প্রীচৈতন্তরূপে শ্রীককষ্ণকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; সুতরাং ওঁ তিনটা বাসনাই 
হুইল শ্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য কারণ। 

অবতারের ইত্যার্দি--এই তিনটা বাসনাই অবতারের মূল বা মুখ্য কাৰুণ। 

১৮১-৮২। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, নাম-প্রেম প্রচারই শ্রীচৈতন্তাবতারের কারণ; আখার' পূর্ব 
পয়ারে বলা হুইল, প্রীক্ুফের বাঁসনাত্রয়ের পূরণই অবতারের কারণ । এই ছুই উক্তির সমাধান করিতেছেন-_ছুই পয়ারে। 

স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমুত্তি, তিনি মুক্তিমান্‌ শৃঙ্গার যৃন্তিমান্‌ শৃঙ্গার বলিয়া শৃ্দার-রসের 

সর্ববিধ বৈচিত্রী আস্বাদনের বাসনা তাঁহার পক্ষে শ্বাভাবিক॥। অন্তান্ত সকল রসের ন্যায় শৃর্দার-রসও দুই ভাবে 
আস্বাদন করিতে হয়__ব্ষিয়রূপে এবং আত্য়রপে । ব্রঞ্লীলায় শ্রীরু্ণ বিষয়রূপেই শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিয়াছেন, 
আশয়রূপে আশ্বাদন করিতে পারেন নাই) কারণ, ত্র্জে তিনি শৃঙ্গায-রসের বিষয়ই ছিলেন, আশ্রয় ছিলেন 


I 





্ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৩৮৭ 


AAT eu 


তথাহি গীতাগোবিন্দে ( ১১১) ie সচ্ছল অরসসমন্দরীভিৱডিতঃ প্রত্যদমালিজিতঃ ঢ 
বিশ্বেষাম্ুরঞ্রনেন জনয়য্নানন্দমিন্দীবর- | শৃঙ্গারঃ সখি যুত্তিমানিব মধৌ মুখো হরিং 
শ্রেণীহা| মল-কোমলৈরুপনস্ু্দৈরনঙ্গোৎসবমূ ত্রীড়তি ॥ ৪৩ 
গ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 


বিশ্বেধামিতি। হে সখি! মধে বসন্তে মুঞ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্বন্‌? বিশ্বেষাং সর্ধধগোপীগণীনাং 
অমুরপ্ামেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছিতাতিরিক্তরসদানাৎ গ্রীণনেনালন্দং জনয়ন্‌। পুনঃ কিং কুর্কন্‌ ? অজৈরনদ্রোংসবমাধিক্যেন 
প্রাপয়ন্‌। কীদৃশৈঃ? নীলকমল-শ্রেণীতোহপি শ্যামলকোমলৈঃ। ইন্দীৰৱশযেন শীতলত্বং, শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং, 
খ্যামলপদেন শুন্দরত্বং, কোমল-শবেন সুকুমারত্বং স্থচিতম্‌ । নমু দিকোটস্থোহয়ং রসঃ, নায়কস্তাম্রাগে সত্যপি 
নায়িকামুরাগমস্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্তাৎ? অত আছ-_ব্রদস্ুন্দরীভিরালিঞ্জিতঃ আলিঙ্গনাম্রঞ্জনেনাম্্রাপ্ত ইতার্থঃ। 
এতেনাস্ঠোহন্্থরঞ্রনমাত্রতাৎপধ্যকতয়। প্রেমপরিপাকোদ্গতপূর্ণরসাবিভাবেন প্রারৃতরস স্তিরস্কৃত ইতি সুচিতম্‌ | তি 
সঙ্কোচাপত্ডিঃ স্তাৎ। নৈবং বাচ্যং স্বচ্ছন্দং যথা স্তাত্তথ! কালদেশক্রিয়াণামসক্কোচাদিত্যর্থ । তথাপি তন্ত সর্ধা্তা ন 
স্তাৎ ন অভিতঃ সর্বৈরপৈরিত্যর্থ ।  তথাপ্যঙ্গানাং দিজ্সাত্রতা স্তাৎ; ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাপ্স্ত যথোচিত- 
কিয়ায়ামিত্যর্থঃ।  নগ্থেকেনানেকাপাং সমাধানং কথংস্তাৎ?  তত্রাহ- শূঙ্গাররষে! মুর্ধিমান্‌ ইত্যহযুংপ্রেক্ষে । যতঃ 
সোহপ্যেক এব বিশ্বমচ্ুরপ্রযন্লানন্দয়তি | বালবোধিনী ॥ ৪৩ ॥ : 








খৌর-কৃপা-তরক্রিগী ীক1। 

শ্রীরাধিকাঁদি। ব্রজে আশ্রয়-জাতীয় শৃঙ্দার-রসের আস্বাদন বাকী ছিল; তাহা! আম্বাদনের নিমিত্ত বলবতী আকাজ্কা 
জন্নিয়াছিল বলিয়াই রসের আশ্রয় গ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্বক তিনি প্রীচৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইলেন । ( আশুয়- 
জাতীয় ভাব ব্যতীত আশ্রয়-জাতীয় রসের আস্বাদন অসম্ভব বলিয়াই তাহাকে রসের আশয় শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার 
করিতে হইয়াছে )। তিনি ুন্তিমান্‌ শৃঙ্গার বলিয়াই শূর্গার-রসের অবশিষ্ট ( আশ্রয়-জাতীয় ) অংশটুকু আস্বাদনের 
নিমিত্ত বাসনা জন্মে__ইহা তাহার স্বরূপানুবন্ধি বান! ; সুতরাং ইহাই তাঁহার অবতারের মুখা কারণ। এই আশ্রয়- 
জাতীয় শুর্ধার-রূস আস্বাদন করিতে করিতে আহ্ুষক্ত্িক ভাবে তিনি নাম ও প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন) সুতরাং 
নাম-প্রেমপ্রচার হইল আহ্ষক্ষিক বা গৌণ কারণ । তৃতীয় পরিচ্ছেদোক্ত কারণ গোণ কারণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদোক্ত 
কারণই মুখ্য কারণ ৷ | 

রসময়মূ্তি কৃষ্ণ--যিনি সমন্ত রসের নিধান, রস-স্বরূপ, অধিলরসামৃতমুর্ত, সেই অ্রজেন্দ্ননন অরষ্ণই 
(বাংশ কৃষ্ণ নহেন) শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাক্ষাৎ শৃঙ্গার_মূর্তিমান্‌ শৃঙ্গার (ভ্রীরষঃ)) তাই 
শৃঙ্ার-রসের আস্বাদন বিষয়ে তাহার স্বাভাবিকী স্পৃহা । এ 

সেই রস-_যে শৃ্ার-রসের মূর্তি জীব, সেই শৃ্ার-স, অর্থাৎ সেই শৃদ্থার-রসের অবশিষ্টাংশ (আশয়- 
জাতীয় শৃঙ্ার-রস, ব্রজলীলায় যাহা আম্বাদিত হইতে পারে নাই )। আনুষদ্দে_-আহ্যঙ্গিক ভাবে (মুখাভাবে 
নহে); শূক্গার-রসের আশম্ম-জাতীয় অংশ আস্বাদন করিতে করিতে আমুষঙ্গিক ভাবে । সব রসের প্রচার_ 
অন্য সমস্ত রসের, বিশেষতঃ লাম-প্রেমাদির প্রচার করিলেন । 

রণ যে সাক্ষাৎ শৃঙ্ার, তাহার প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে । . 

শ্লে।।৪৩। অন্বয় । সখি (হে সখি)! অনুরঞ্জনেন ( প্রীতি-সম্পাদন দ্বারা ) বিশ্বেষাং (সমস্ত গোগীগণের ) 
আনন্দং (আনন্দ) জনয়ন্‌ (জন্মাইয়! ) ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্ডামল-কোমলৈঃ ( নীলপন্ন-শ্ৰেণী হইতেও শু(মগ ও কোমল ) 
অশ্গৈঃ ( অঙ্গ-সমূহ হারা ) অনঙ্গোৎসবং (অনঙ্গোৎসষ ) উপনয়ন্‌ (প্রাপ্ত করাইয়া) হুন্দং ( অসঙ্বোচে ) তস্রীতি: 
ব্রেজনুন্দরীগণ কর্তৃক ) অভিতঃ ( সর্ধাজ হার! ) প্রত্য্ং (প্রতি অঙ্কে) আলিষিত; ( আলিঞ্দিত )[ সন] (হইয়। ) 


ও 


৩৮ ্ত্রীচৈতসযচরিতামৃত | [ 3 হি 


ANNAN AANA AANA TUN NNT NINA আসিস সিসি সিসি MTN NUNN" MND 


শ্রীকৃষ্ণচৈতম্যগোসাঞ্ি রসের সদন । জিন ci হিত প্রীনিৰাস। | 

অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩ গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাঁস ॥ ১৮৫ 

সেই-ারে প্রবর্তাইল কলিযুগধর্ম্ম । আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ ৷ 

চৈতম্যের দাসে জানে এই সব মৰ্ম্ম ॥ ১৮৪ |  ভক্তিভাবে শিরে ধরি সভার চরণ ॥ ১৮৬ 
k গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টক | 


মু: (মুগ্ধ) হরিঃ (শীষ) মধৌ ( বসন্ত কালে ) মৃর্িমান শৃঙ্গার ইব (মুষ্তিগন্‌ শৃার-রস স্বরূপে ) জীড়তি ( ক্রীড় 
করিতেছেন )। 

অনুবাদ। হে সখি! অঙ্রঞ্জনের ছারা সমস্ত গোগীগণের আনন্দ জন্মাইয়া এবং নীলপন্ন-শ্রেণী হইতেও 
শ্যামল ও কোমল অঙ্গ-সমূহের দার! তাঁহাদিগের হৃদয়ে অনদ্রোৎসব উদয় করাইয়া এবং অসন্ধোচে তাহাদের সমস্ত 
অন্বঘারা প্রতিঅঙ্গে আলিদ্দিত হইয়া মূর্তিমান্‌শৃঙ্ধার-রস-স্বরূপ মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ বসত্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন । ৪৩। 

অন্ুরগ্জীনেন-_-গোগীগণ যে পরিমাণ রসাম্বাদন আশা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অনেক অধিক রস আস্বাদন 
করাইয়া । ইন্দীবর__নীলপপন্প। শ্রীরুষের অঙ্গ কি রকম? না-_ইন্দীবর-শ্রেণী-শ্য।মল-কোঁমল--নীলপদ্- 
সমূহ হইতেও শ্যামল এবং কোমল। ইন্দীবর-শঝে অঙ্গের শীতলত্ব, শ্রেণী-শবে মাধুধ্যের নবনবায়মানত্ব, শ্তামল-শবে 
হুন্দরত্ব এবং কোমল-শবে শ্রীকষ্তাঙ্গের সুকুমারত্ব স্থচিত হইতেছে । এতাদৃশ অঙ্গসমূহ ছারা শ্রীরুষ্ণ গোগীদিগের 
স্বদয়ে অনন্দোঘসব উদিত করাইলেন। এইরূপেই নায়ক-শিরোমণি প্রীকুষ্ণ ত্রজজনুন্মরীদিগের প্রতি তাঁহার অনুরাগ 
বাক্ত করিলেন। আবার ব্রজসুন্দরীগণও সমস্ত িধা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্বক স্বচ্ন্ন-চিত্তে তাঁহাদের সমস্ত অঙ্গ ছার! 
শ্রীকুষেহ প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। নায়ক-নায়িকার পক্ষে এই ভাবে 
পরস্পরের গ্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টায় প্রেম-পরিপাকোদ্গত পূর্ণ রসের আবির্ভাব হইল; আর মৃর্তিমান্‌ শূ্ধার-রস-স্বরূপ 
শ্ীকষ্ণও সেই রস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া! বসন্তকাঁলে প্রেয়সী-বর্গের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, শূঙ্গার-রসের 
সর্ববিধ বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন । 

পূৰ্ব্ব পয়ারে শ্রীতষ্ণকে সাক্ষাৎ শুদ্ধার বল! হইয়াছে; তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । 

১৮৩। রসের সদন-সর্ধরসের আলয়। শ্রীককষ্ণ-চৈতন্ত অখিল-রসামৃতমৃত্তি য়ং শ্রীকু্। বলিয়া সমস্ত 
রসের নিধান। তাই সর্ববিধ বৈচিত্রীর সহিত তিনি রসের আশ্বাদন করিয়াছিলেন । অশেষ-বিশেষে_সর্ববিধ ' 
বৈচিত্রীর সহিত) কোনওরূপ বিশেষেরই ( বৈচিত্রীরই ) আর শেষ ( অবশেষ ) রাখিয়া যান নাই, সমত্তই আস্বাদন 
করিয়াছেন। সমস্ত ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকুষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন 
বলিয়া শ্রীবুষ্চৈতন্তে বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রক্-জাতীয়--এই উভয়-জাতীয় ভাবই বর্তমান । স্থুতরাং মধুররসের 
বিষয়-জাতীয় এবং আশ্রয়-জাতীয় আশ্বাদনই সমস্ত বৈচিত্রীর সহিত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
রস আশ্বাদন-_মধুর-রসের আস্বাদন । মধুর-রসের সর্ববিধ বৈচিত্রীর আশ্বাদনই শ্রীচৈতন্তাবতারের মুখ্য উদ্দেশ ছিল। 

১৮৪। সেই-দ্বারে__অশেষ-বিশেষে মধুর-রসের আস্বাদন দ্বারা) আস্বাদন করিতে করিতে আমুফ্িক 
ভাবে । কলিযুগ-ধর্ম্ম_-নাম-সঞ্বীর্তন। অশেষ-বিশেষে রস-বৈচিত্রী-আশ্বাদনের আহুযঞ্জিক ভাবে তিনি কলিযুগ- 
ধর্ম নাম-সহীর্তন প্রবর্তন করিলেন । 

চৈতন্যের দীজে-শ্রীকষ্ৈতহ্োের ভক্ত । বাঞ্ছাত্রয়-পূরণই যে শ্রীচৈতগ্ঠাবতারের মুখ্য কারণ এবং বাধার 
পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আশিক ভাবেই নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়! নাম-প্রেম প্রচার যে অবতারের গৌণ কারণ 
_ ইহাই বিজ্ঞের অমুভব। শ্রীকুফ্টচতন্যের ভক্তবৃন্দই তাঁহার মনোগত ভাব এবং তীহার লীলার রহস্ত অবগত আছেন 
. তীঁহার অবতারের কারণ-সম্বস্ধে যাহ! বল! হইল, ইহা! তাঁহাদেরই অনুভব-্ধ সত্য, সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য ৷ 
১৮৫-৮৬ | পরষ্চৈতন্তের ভক্তগণের রুপাতেই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী উল্লিখিত অবতাঁর-কারণ 


EM 





রথ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা | ৩৮৯ 


eA NAOT Ne সত 


ALAA NAA AA NAAN ৬৬৬১০৩০২72৮ 


ষ্ঠপ্লোকের এই কহিল আভাস। | সব সিদ্ধান্ত গুড_কহিতে না! জুয়ায়। 
মুলশ্সোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৮৭ | না| কহিলে কেহো৷ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৮৮ 


~ Ans 


তথাহি গ্ৰীদ্বর্ূপগোস্বামি-কড়চায়াম_ RE ৰ কহি কিছু টি | 
: বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে সূঢ় ॥১৮৯ 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশে| বানয়ৈব|- হৃদয়ে ধরয়ে যে টিন 


্বাগ্ঠো যেনাডুতমধুরিমা কীদৃশে| ব/মদীয়ঃ | 1 এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ ॥১৯০ 
সৌখ্যথাস্ত| মদমভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 1 এসব সিদ্ধান্ত-রস আর পল্পব। 
ত্তষ্ভাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীনদুঃ ॥ ৪৪ ভক্তগণ কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥১৯১ 


গৌর কুপা-তরঙ্গিগী টীকা । 
জানিতে পারিয়াছেন; তাই তাহার ভক্তগণকে প্রণতি জানাইয়। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন, 
ছুই পারে । 

১৮৭। ষষ্ঠ প্লে।কের- শ্রীরাধায়াঃ প্রণর-মহিম! ইত্যাদি শ্লোকের। মূল শ্লোকের অর্থ_গ্লোকের মূল 
অর্থ বা শ্রীক্কষ্চৈতন্তাবতারের মুল-কারণরূপ সিক্ধাস্ত। শ্লোকের আভ।স-বর্ণনা-উপলক্ষ্েই পূর্বববন্তী-পয়ার-সমূহে 
লোকের অর্থ প্রকাশ কর! হইয়াছে; এক্ষণে সার-সিদ্ধান্তটী ব্যক্ত কর! হইতেছে । 

| শ্লে!। ৪৪ । এই শগ্লোকের অদ্বয়াছি প্রথম পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ গ্লোকে ডনষ্টব্য । 

১৮৮। এ সব সিদ্ধান্ত -য্ঠ শ্লোক সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, সে সমন্ত। গুঢ়-_গোপনীয়; 
যাহা গোপনে রাখা উচিত। কহিতে না জুয়ায়__প্রকাশ করিয়া! বল! উচিত নয়। 

গ্রন্থকার বলিতেছেন--“হষ্ট শ্লোক সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিব বলিয়! মনে করিতেছি, সে গুলি 
অত্যন্ত গোপনীয়, প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়। কিন্তু কিছু ন! বলিলেও এসব বিষয়ে কেহ কিছু কুল কিনার! 
পাইবেন! ৷” 

১৮৯। “তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছু বলিতেছি; যাহার! রসিক ভক্ত, তাহারাই প্রচ্ছন্ন উক্তি হইতেও বিষয়টা 
বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু যীছারা অভক্ত তাঁহার! বুঝিতে পারিবেন ন11” 

করিয়া নিগুট_গোপন করিয়া; আবরণ দিয়া; প্রচ্ছন্ন ভাবে; ইঙ্গিতে । রসিক ভক্ত--রসিক 
ভক্তের লক্ষণ পরবর্তী পয়ারে ব্যক্ত কর! হইয়াছে। মুড _মায়ামুগ্ধ অভক্ত ৷ 

১৯০। যাহার! ভীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের ভজন করেন, শ্রীটৈতন্ব-নিত্যানন্দের কৃপায় তীহারাই রসের মর্ম গ্রহণ 
করিতে এবং রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাহারাই রসিক ভক্ত। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে তাহারাই আনন্দ পাইবেন; 
কারণ, তাহারা রসজ্ঞ। 

হৃদয়ে ধরয়ে ইত্যাদি-_ঘিনি শ্রীচৈতন্ত ও প্রনিত্যানন্মকে হৃদয়ে ধারণ করেন, অর্থাৎ যিনি প্রাণের 
সহিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করেন। ইহাই পূর্ব-পয়ারোক্ত রসিক ভক্তের লক্ষণ। যিনি রসজ্ঞ, রস-আস্বাদনে 
পটু, তিনিই রসিক । যিনি প্রাণের সহিত প্রঁচৈতন্ত-নিত্যানন্দের ভজন করেন, তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার রসাস্বাদন' 
পটুতা জন্মিতে পারে, তিনি তখন রসিক-ভক্ত হইতে পারেন । যাহার। প্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের ঈদৃশী রূপা হইতে 
বঞ্চিত, তাহারাই অরঙ্গিক। এ সব সিদ্ধান্তে ইত্যাদ্িযে সকল সিদ্ধান্তের কথ! বলা হইবে, সে সমস্ত ব্রজরস- 
সম্বস্বীয় সিদ্ধান্তে; ীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের কৃপায় রসাস্বাদন বিষয়ে যাহারা পটুতা লাভ করিয়াছেন, তাহারাই এই সকল 
সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আনন্দ অস্থভব করিবেন । 

১৯১। ভক্তগণকে কোকিলের সঙ্গে এবং বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্তকে আত্র-পল্লবের সঙ্গে তুলনা করিয়া পূর্ব! পয়ারের 
মর্মই অন্তরূপে প্রকাশ করিতেছেন । আত্ম-পল্পবের (আম-প1তাঁর ) রম যেমন কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়, তদ্রপ এ 
সব সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধীয় রসও ভক্তগণের অভ্যস্ত প্রিয় । 


ENE 


9৯ স্ীপ্রীচেতগ্ঘচরিতাঁষৃত। [ 9 J 


AL 2, Mute, A A ৯০ 
EO UE সিসি AAA ANNA UDMA ৯৫৭ PANNA 


অভজ্ঞ উষ্টরের ই নাহ হয় য় প্রবেশ | অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার । 
তবে চিত্তে হয় মৌর আনন্দ বিশেষ ॥১৯২ 1 নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তাঁর হউক্‌ চমৎকার ॥ ১৯৪ 
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অস্তরে। 
ইহ! বই কিবা স্বখ আছে ত্ৰিভুবনে ॥১৯৩ . ! পূৰ্ণানন্দ- এরি কহে মোরে ॥১৯৫ 
ভিউ হবু জারা 


তক্তগণ-কোকিলের-_ভক্তগণকূপ কোকিলের ! বল্পর্ত_ প্রিয়, আদরণীয়, আশ্বাদনীয় । 

১৯২। অভভ্তকে উষ্টের সঙ্গে তুলনা করিয়া আবার বুঝাইতেছেন। উষ্ট আত্ম-পল্পব ভালবাসেনা; দৈবাং 
আম-পল্পষ মুখে পড়িলে তাহার রস গ্রহণ করেনা, বরং তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়। তদ্রুপ, অরসজ্ঞ 
অভক্তগণও এ সকল সিদ্বাস্তে কোনও রূপ আনন্দ পাইবেন! । তাহাদের সাক্ষাতে এ সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিলে 
বরং তাহারা এ সকলের কদর্থ বূঝিয়া অপরাধে পতিত হুইবে। 

অভক্ত উঠ্ট্রের-_অভক্তরূপ উদঠ্টের। ইথে--এ সকল সিদ্ধান্তের রসে (যাহা আত্মপল্লব-রসের তুল্য ) 
তবে চিত্তে হয় ইত্যাদি--অভক্তগণ যদি আমার নিগৃঢ় বর্ণনার আবরণ ভেদ করিয়া এ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে ন! পারে, তাহ! হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কদর্থ করিয়া তাঁহাদের অপরাধী হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকিবেন]। 

১৯৩। অভক্তগণ-প্রক্কত মর্ম বুঝিতে না প্যরিয়া কদর্থ করিয়া অপরাধী হুইবে বলিয়াই তাহাদের নিকট 
কোনও নিগৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে আমার ভয় হয়। আমার প্রচ্ছন্ন বর্ণনার ফলে তাঁহারা যদি সিদ্ধান্ত সন্ধে কিছুই 
জানিতে না পারে, তাহা হইলেই আমার আনন্দ; কারণ, তাহা হইলে কার্থ করার অপরাধ হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে 

অভক্তগণ কোনওরূপ ফুতর্ক করিবে বলিয়া গ্রস্থকারের ভয় নহে; কুতর্ক তিনি খণ্ডন করিতে পারিবেন | 
তাঁহার ভয়__পাছে তাহারা কার্থ করিয়া অপরাধী হয়। পরম নিগৃঢ় রহস্ত অভক্তদের নিকট প্রকাশ করা যে উচিত 
নহে, শ্রীরুষ্কও তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতায় সর্বগুহতম ভজন-রহ্ম্ত অর্জ্তুনের নিকট প্রকাশ করিয়া তিনি 
বলিয়াছেন__পইদস্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাণ্ুখীষবে বাচ্যং নচ মাং যোইভ্যন্থ্য়তি ॥_-যে ব্যক্তি 
তপোহীন, অভক্ত, শ্ৰবণে অনিচ্ছুক এবং আমায় প্রতি অস্থয়াযুক্ত, তাহাকে ইহ] বলিবেনা ।১৮।৬৭॥% 

১৯৪। অতএব--অভক্তগণ বুঝিতে পারিবে না বলিয়া। নিঃশক্ষে নির্ভয়ে; কদর্থ দ্বারা অভক্ত 
গণের অপরাধী হওয়ার শঙ্কা নাই বলিয়া। তাঁর হউক চমণ্ডকার- সিদ্ধাস্ত গুনিয্া! ভক্তগণের আনন্দ চমৎ- 
কারিতা জন্মুক। 

১৮৮-১৯৪ পয়ার সিদ্ধাস্ত-বর্ণনের স্বরূপ । ১৪৫ পয্মার হইতে সিদ্ধাস্ত-বর্ণন| আরম্ভ হইবে । 

১৯৫।৷ ষষ্ট প্লোকের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। ১০৫--২২৩ পয়ার শ্রকবষ্ণের নিজের উক্তি ৷ 

রুষ্ণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিতেছেন :__“ততবজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে পূর্ণানন্দ-স্ব্ূপ এবং পূর্ণরস-ন্বরূপ 
বলেন ।” 


পুর্ণানন্দ পূর্ণরস বূপ- শরীক পূর্ণ আনম্দ-স্বর্ূপ এবং পূর্ণ রস-স্বর্প । তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন “রসো। বৈ 
সঃ1২।৭] তিনি রস-স্ব্প ” শ্রুতি আয়ও বলেন “আনন্দং ব্রহ্ম ।” শ্রীমদ্ভাগবতে বন্থুদেব-বাঁক্য-_“কেবলাম্ুভবা- 
নম্দ-স্বরূপঃ | ১০1৩/১৩1-__-কেবলশ্চাসাঁবহুভবশ্চ আনন্দশ্চ স্বর্ূপং যস্য ইত্যেষ| | প্রীস্বামিটীক! ॥” *৩ সচ্চিদানন্দরূপায় 
রষ্ায়াক্লিইকারিণে ॥ গোপাল-তাপনী পু ১।৮ “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষঃ সঙ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | ক্রন্ষসংহিত1। ৫1১1” 
প্রীরষণ যে পূর্ণরস-স্বূপ এবং পূর্ণ আনন্দ-হবরূপ উক্ত বচনসমূহই তাহার প্রমাণ ৷ 

প্রকু্ণ রস-কূপে আস্বাছ, রসিকরূপে আম্বাদক এবং আশ্বানক্ধপে তিনি, আনন্দ । আবার হ্বরূপেও তিনি 
আনন্দ আনম্ধন-বিএ্হ । কহে--তবজ্ ব্যক্তিগণ বলেন। 


রথ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীবা | ৩৯১ 


৬৮ াতিসপাাপিস্পিপসি পস্পিউি সিসি পিসি ০০৮৬০ তত ২০৭, 
AAAOMUUMAINMAASANMAAAANA UU ৬৯ Ua AML AAU SAAN তানি এল 


আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্ৰিভুবন ৷ | একলি রাধাতে তাহ! করি অনুভব ॥ ১৯৮ 

আমাকে আনন্দ দিবে এছে কোন্‌ অন ॥১৯৬ । কোটি কাম জিনি রূপ যন্তপি আমার । 

আমা হৈতে যাঁর হয় শত শত গুণ। '_ অসমোর্ মাধুর্য-_সাগ্য নাহি যার ॥ ১৯৯ 

সেই জন আহলাদিতে পারে মোর মন ॥ ১৯৭ | মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন । 

আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্তব। | রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২০ 
গৌর-কুপা-তরঙ্িণী টীকা। তব he 


দ্বিতীয়-পয়া রা স্থলে “পুর্ণানন্দরস-্থরূপ সবে কহে মোরে!” এরূপ পাঠাত্তরও দৃষ্ট হয়। 

১৯৬। “আমি আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া আমিই সকলকে আনন্দিত করি) আমাকে আবার আনন্দিত করিতে 
কে পারে? অর্থাৎ কেহই পারে না।” 

আম! হইতে ইত্যাদি_-রস-স্বরূপ বা আনন্দ-্রূপ শ্রীর্চকে প্রাপ্ত হইয়া সকলে আনন্দিত হয়। "রসে! 
বৈসঃ। রসং হোবায়ং লব্ধ নন্দী ভবতি। কো হেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্তাৎ। এষ 
হোবানন্দয়াতি ।--তিনি রসপ্বরূপ; সেই রসকে প্রাথ হইয়া জীব আনন্দিত হয়। আকাশবৎ সর্বব্যাপক সর্বমূল 
ভগবান্‌ আনন্দ-্বরূপ ন! হইলে কে-ই ব| আনন্দিত হইত, কে-ই বা প্রাণ ধারণ করিত? এই ভগবানই সকলকে 
আনন্দিত করেন বা আনন্দ দান করেন । তৈত্তিরীয়। ২৷৭॥” অথব! পূর্ণাননদ-স্বরূপ শ্রীরুষ্ সর্বদা চতুর্দিকে আনন্দ 
বিবর্ণ করিতেছেন, সেই আনন্দের কিঞ্চিদংখ পাইয়াই সকলে আনন্দিত। আমাকে আনন্দ ইত্যাদি-_-আমাঁকে 
কে আনন্দ দিবে ? অর্থাৎ আমাকে কেহ আনন্দ দিতে পারেনা ; কারণ আনন্দের উৎসই আমি, অপর কেহ নহেন। 
এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কেবল আগ্থাদ্ধ এবং আস্বাদন অংশের কথাই বল! হইতেছে; কিন্তু আস্বাদক-অংশের কথ! বলা 
হইতেছে না। আব্বাগ্ভ এবং আস্বাদন রূপেই তিনি সকলকে আনন্দিত করেন; কিন্তু আস্থাদকরূপে তিনি নিজেও 
যে আনন্দিত হয়েন, “স্ুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন। ২।৮। ১২১।৮--তাহা এই পয়ারের লক্ষ্য নহে। 

১৯৭ । “আমা প্রিকুঞ্চ ) অপেক্ষাও যাহাতে শত শত অধিক গুণ আছে, এক মাত্র তিনিই আমার মনকে 
আনন্দিত করিতে পারেন ।” শত শত--অসংখ্য। 

১৯৮। “কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক গুণী জগতে থাকা অসম্ভব; কিন্তু আমার অঙ্গভব হইতেছে, একমাত্র 
শ্রীরাধাতেই' আমা অপেক্ষা অধিক গুণ আছে; কারণ, তিনিই আমাকে আনন্দিত করিতে পারেন । গোবিন্দানন্দিনী 
রাধা গোবিন্দ-মোহিনী | ১৪1৭১ ৷ রাধাগুণানাং গণনাতিগানাং বাণীবচঃসমপদ্গোচরাণাম্‌ । ন বর্ণশীয়ো মহিমেতি 
যুয়ং জানীথ তত্তং কথনৈরলং নঃ ॥ _্রীরাধার অগণনীয় গুণের কথা কখনই বর্ণনা করা যাইতে পারে না, ইহা তোমরা 
অবগত হও) অতএব সেই গুণের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই; অন্যের কথা কি, এই সকল গুণ স্বয়ং সরস্বতীরও 
বাক্য-ম্পত্তির অগোচর ৷ গোবিনলীলামৃত। ১১৷১৪৫॥ স্বীয়-গুণ-বৈভবে শ্রীরাধা যে শ্রীক্লফের সমস্ত ইন্দিয়ের 
আনন্দ বিধান করিতে সমর্থা, তাহার প্রমাণও গ্রগোবিন্দ-লীলামবৃতে পাওয়া যায়। “্কৃষ্ণেন্সিয়া হলা দিগুণৈরুদার! 
্রীরাধিকা রাজতি রাধিকৈব ।-_-এীকবষ্ণের ইন্ডরিয়ে। আহলাদক দোঁনধ্য-মাধু্াদি-গুণ-তূষিত! রাধিকা দীরাধিকারই 
ঘ্যায় শোভা! পাইতেছেন। ১১৷১১৮॥" J 5 

্ীষ্চ আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট (একমাত্র স্বীয়শক্তির সহায়ে বিরাজিত ) বলিয়া তাঁহার স্বরূপশক্তি 
বাতীত অপর কোনও বস্তই তাহাকে আনন্দিত করিতে পারে ন! । গ্রীরাধা তাহার স্বরূপশক্তির ূর্তবিগ্রহ ও 
স্বরূপশক্তির অধিষ্াত্রীদেবী (১৪1৭৮ পয়ারের টাকা ব্য) বলিয়াই তাহাকে সর্ধমাতিশায়িরূপে আনন্দিত করিতে 
সমর্থ।া 

১৯৯-২০০। প্রীযাধাতে যে রর অপেক্ষা গুণের আধিক্য আছে, তাহা প্রীরুষ্ণ কিরূপে অন্থভব করিলেন, 


তাহা বলিতেছেন__সাত পদ্মারে। “রাধার রূপ” রস, গ্, স্পর্শ ও শব্দ যথাক্রমে প্রুফ চক্ষু রসনা, নাসিকা, ত্বক 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
এবং কর্ণ এই পঞ্চেজ্জিয়কে আনন্দিত করিয়া থাকে; ইভাতেই শ্রীরুষ্ং অনুভব করিতেছেন যে, শ্রীরাধার রূপ-রস-গন্ধ- 
স্পর্শশবা_-্্রীকষের রূপ-রসাদি হইতে অধিকতর আনন্দদায়ক; তত্তদ্গুণে প্রীরাধিকা শ্রীরু্ণ হইতে অধিক গুণবতী। 
প্রথমে ছুই পয়ারে রূপের কথা| বলিতেছেন । 
শীর্ষ বলিতেছেন_-“আমাঁর রূপ কোটি-কন্দর্পের রূপ অপেক্ষীও মনোরম; আমার রূপমাধুধ্যের অধিক 
মাধুধ্যতো! কাহারও নাই-ই, সমান মাঁধুধ্যও কাহারও নাই; আমার রূপে ত্রিভুবন আনন্দিত হয়; অর্থাৎ রূপ মাধুর্য 
দ্বার! আমিই সকলকে আনন্দিত করিয়া থাকি; ইহাতেই বুঝা যায়, আমার রূপ সকলের রূপ অপেক্ষা অধিকতর 
মনোরম ; কিন্ত এতাদৃশ আমিও যদি শ্রীরাধার রূপ দর্শন করি, তাহ! হইলে আমার নয়ন পরমা তৃপ্থি লাভ করিয়া 
থাকে। ইহাতেই মুগান হয়, রূপ-মাধুধধে শ্রীরাধিকা আমা অপেক্ষাও শ্রেঠা। নচেৎ, তাঁহার রূপে আমার নয়ন 
তৃপ্তিলাভ করিবে কেন ?” 
কোটিকাম জিনি ইত্যাদি_-এক কন্দপ্পের (কামের) রূপেই সমস্ত জগত মুগ্ধ; এরূপ কোটি কন্দর্পের রূপ 
যদি একত্র করা যায়, অর্থাৎ এক কন্দর্পের যত রূপ, তাহার কোটি গুণ রূপও যদি একত্র করা যায়, তাহ! হইলে তাহীও 
আমার (শ্রীকুষ্ণের) রূপের নিকটে পরাজিত হইবে। অসমোর্দ_সম এবং উৰ্দ্ধ নাই যাহার ; যাহা অপেক্ষা 
বেশীও নাই, যাহার সমানও নাই? যাহা নিজেই সকলের উপরে; অসমোদ্ধ মাধুর্য ইত্যাদি__আমার মাধুষ্য 
অমমোদ্ধ অর্থাৎ আমার মাধুর্য্যের অধিক মাধুর্যও কাহারও নাই, সমান মাধুষ্যও কাহারও নাই। মোর রূপে 
ইত্যাদি--কোটি-কনদর্পের রূপ অপেক্ষাও আমার রূপ অধিকতর মনোরম বলিয়া এবং আমার রূপ- মাধুর্য অসমোদ্ধ” 
ব্লিয়|, আমার রূপেই ত্রিভুবন আনন্দিত হয়। রাধার দর্শনে ইত্যাদি-কিন্তু রাধাকে দর্শন করিলে আমার নয়ন 
জুড়ায়--পরিতৃপ্ত হয়। ইহাতেই বুঝ! যায়__রূপ-মাধুধ শ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
এই ছুই পয়ারের প্রথম দেড় পয়ার শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সম্বন্ধে ; শেষ অর্দ পয়ার প্রীরাধার রূপ-সন্থদ্ধে। কেহ কেহ 
মনে করেন, পরবর্তী পাঁচ পয়ারের প্রত্যেকটাতেই যখন প্রথম পয়ারা্ধ ীকবষ্ণ-সম্বন্ধে এবং শেষ পয়ারার্দধ সরীরাধা-সম্বন্ধে, 
তখন এই ছুই পয্মারের প্রত্যেকটারও প্রথম পড্মারার্ প্রীকুষ্ণস্ন্ধে এবং দ্বিতীয় পরা রার্দ শ্রীরাধাসদন্ধে হইবে । বোধ হয় 
এতই তাঁহারা বলেন “অসমোদ্ধ মাধুর্য” ইত্যাদি পয়ারার্দ প্রীরাধাসন্বদ্ধেই বলা হইয়াছে, প্রীরুষপ্দ্ধে নহে। 
তাহাদের মতে এই ছুই পয়ারের অর্থ এইরূপ হইবে ;--”আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) রূপ কোটি-কনর্পের রূপকেও পরাজিত 
করে; কিন্ত শ্রীরাধার মাধুর্য অলমোদ্ব। আমার রূপের পরিমাণের একট! অনুমান করা চলে__ইহা-কোটা-কন্দর্পের 
রূপ অপেক্ষা বেশী) কিন্ত শ্রীরাধার মাধুধ্যের কোনও অন্ুমানও চলেনা__কাঁরণ, ইহার সমান মাধুধ্য তো কাহারও 
নাই-ই, ইহার অধিক মাধুর্যও কাহারও নাই। আমার রূপে ত্রিভূবন আপ্যায়িত হয়, কিন্তু শ্রীরাধার রূপ-দর্শনে 
আমার নয়ন জুড়ায়।” ও 
যাহা হউক, “অপমোদ্ধ মাধ” ইত্যাদি উক্তি শ্রীরাধা-সন্বদ্ীয় বলিয়া! আমাদের মনে চুর না। তাহার হেতু 
এই £--(৯) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শবব_-এই গীচটা বিষয় গ্রীকষ্ণ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন; প্রচ্ত্যকটী 
বিষয়ে শ্রীরাঁধার আধিক্য অনুমান করার হেতুই তিনি বলিয়াছেন-__যেমন, শবসথদ্ধে বলিয়াছেন-_প্রাঁধার বচনে হরে 
আমার শ্রবণ ।” গন্ধ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন_-“মোর চিত্ত প্রাণ হরে বাধা-অঙ্গ-গন্ধ।” ইত্যাদি। আলোচ্য ছুইটী পয়ারই 
রূপ-সধ্বন্ধে; এবং অর্বরশ্মে প়ারার্ধেই শ্রীরাধারপের আধিকোর. হেতু দেখান হইয়াছে__প্রাঁধার দর্শনে মোর জুড়ায় 
নয়ন ।” স্থতরাং পরবর্তী পয়ার- সমূহের সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, প্রথম দেড় পয়াঁরই প্রীকুষ্ন্বদ্ধে এবং শেষ 
পয়ারার্ ্ররাধা সন্ঘদ্ধে। (২) "অসমোর্ধ” ইত্যাদি পত্নারার্দ্ধে শ্রীরাধার নাম নাই) এবং মাধুর্য্যে যে শরীকষ্ণ অপেক্ষা 
শীরাধার কোনও আধিক্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা অনুমান করিবার কোনও হেতৃও উল্লিখিত হয় নাই। 
(৩) প্রকরণ-অহুসারে এস্থলে মাধুর্/-শবে রূপ-মাধুর্যকেই বুঝ|ইতেছে। দ্বিতীয় পয়ারের শেষার্দ্ধে যখন শ্রীরাধার 
রূপের আধিক্যের কথা বলা .হইস্সাছে। তখন প্রথম পয়ারের শেষার্দেও তাহা আবার বলিলে পুররুক্তি-দোঁন ঘটে । 
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৬৩১৩ 
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। 
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১ রাধার অধর রস আমা করে বশ ॥ ২০৩ 
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ ৷ যদ্যপি আমার স্পর্শ-কোটান্দুশীতল। 
_ মোর চিন্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥ ২:২ 1 রাধিকার স্পর্শে আমা করে স্শীতল ॥ ২০৪ 














গৌর-কৃপা-তরঙ্গিসী টীক।। 
৪) প্রথম পয়ারের দ্বিতীয়া প্রথমা্দেরই পরিস্ফুট বিবরণ ; প্রমার্ দ্বারাও শ্রীকষ্ণরূপের অনগো্ধতাই স্থচিত হয়; 
উহা! দ্বার! শ্রীকুষ্রূপের পরিমাণের কোনও অনমুমানই চলে ন!--রূপ-পরিমাণের নিম্নতম সীমাই বলা হইয়াছে কোটি- 
কন্দর্পের রূপ অপেক্ষা বেশী। তাহা অপেক্ষা কত বেশী রূপ রুষেের, তাহ! বল! হয় নাই; জগতে কনর্পের রূপই 
সর্ম্াপেক্ষ। বেশী; তাহা অপেক্ষাও বেশী রূপ কবঞ্চের ; স্ৃতবাং কৃষ্ণের রূপ যে কনর্পের কূপ অপেক্ষ।-_স্থতরাং 
সকলের রূপ অপেক্ষাই বেশী--স্থুতরাং অসমোঞ্জ-তাহাই বল! হইল । এই পয্নারে যাহ! বলা হইল, তাহাই দ্বিতীয় 
পয়ারের “মোর রূপে অপ্যায়িত” ইত্যাদির হেতু । 

২০১। শব্দের কথা বলিতেছেন। “আমার বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়) কিন্ত প্রীরাধার কঠম্বরে 
আমার কর্ণ আক্ুষ্ট হয়। আমার শব্দ ত্রিভূবনের কর্ণানন্দদারক, কিন্ত গ্রীরাধার ক্শব আমারও কর্ণানন্দ-দায়ক। 
সুতরাং শব্দমাধুর্যেও শ্রীরাধ! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ট ।” 

আকর্ষয়ে__শব্খমাধুরধ্যে আকর্ষণ করে, ত্রিভুবনের সকলের চিত্ত হরণ করে। রাধার বচনে_রাধার বাক্যের 
মাধুর্য্য--কণস্বরের মাধুর্ধো । হরে আমার শ্রবণ_আমার কর্ণকে হরণ করে, মুগ্ধ করে। 

২০২। গন্ধের কথা বলিতেছেন । “আমার (শ্রীকৃষ্ণের) অন্গগন্ধের কিঞ্চিং প্রা হইয়াই জগতের সমস্ত 
সুগন্ধি বস্তুর স্গন্ধ--যে সুগন্ধিবস্তর ভ্রাণে সমস্ত জগৎ তৃপ্ত ও আনন্দিত । বিষ্ত শ্রীরাধার অপ্রগন্ধ আমার মণ-প্রাণ 
হরণ করে। আমার অর্থগদ্ধে জগতের আনন্দ । কিন্ত শ্রীরাধার অন্বগন্ধে আমার আনন্দ । সুতরাং গন্ধমাধুর্যেও 
শ্রীবাধা আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ট ৷” 

চিন্ব-প্রাণ__চিত্ত ও প্রাণ; মন-প্রাণ। প্রার সমস্ত মুদ্রিত এহেই “চিত্ত-ভ্রাণ” পাঠ দৃষ্ট হয়। গ্রাণ অর্থ 
ভ্াণ লওয়! যায় যারা; নাঁসিকা। চিত্র-্রাণ অর্থ চিত্ত ও নাসিকা। শ্রীরাধার অঙ্গগদ্ধ আমার চিত্তকে ও নাসিকাকে 
হরণ করে বাঁ মুগ্ধ করে। ঝামট্গুরের গ্রস্থে *চিত্ত-প্রাণ” পাঠ আছে, আমর! তাহাই গ্রহণ করিলাম। 

২০৩। রসের কথা বলিতেছেন । “আমার অধ্র-রসে সমস্ত অগ মুগ্ধ) কিন্তু রাধার অধর-রসে আমি মুগ্ধ ৷ 
সুতরাং অধর-রস-মাধুর্যেও ভ্রীরাধা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 

আমার রমে-দ্বিতীয় পয়ারার্দ্ধে অধর-রস আছে বলিয়া এস্থলেও রস-শবে অধর-রসই লক্ষিত হইয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। ভক্তগণ ভক্তি-সহকারে শরকবষ্ণকে যে অন্-পানাদি নিবেদন করেন, তত্সমস্ত অলীকার করার সময়, 
তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অধর-রস সঞ্চারিত হয়; শ্রীরুষের অবশেয-গ্রহণ-সময়ে ভক্তগণ তাহ! আস্বাদন করিয়া সরস যা 
ভক্তিরসময় হয়েন, রাধার অধর-রস-চুম্বনাদি-সময়ে গৃহীত শ্রীরাধার অধর-রূস | 

অথবা, গ্রথম-পয়ারার্দের রস-শবে সর্ব্বিধ আস্বাগ্ত্বও লক্ষিত হইতে পারে। অরস-_আস্বাদময় । “জগতে 
যতকিছু আহ্বাগ্ বস্তু আছে, তংসমন্তের আস্বাগ্ত্বের হেতুই আমার ( কৃষ্ণের ) আস্বাস্তত্ব; আমার আস্বাগ্যত্বের এক 
কণিক। পাইয়া জগতের সমস্ত সুস্বাদ বস্তুর স্বাদ--যাহ! আস্বাদন করিয়া জগৎ মুগ্ধ; কিন্ত, শ্রীরাধার অন্ত-স্বান্ততার 
কথ। দূরে থাকুক, এক অধব-রসের বাদেই আমি তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি। স্মৃতরাং স্বাস্তত্ব-বিষয়েও শ্ীরাধা 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ট ।” 

২০৪। স্পর্শের কথা বলিতেছেন। স্পর্শের স্বিপত্ব এবং শীতলত্বই আস্বাদনীয় । “আমার স্পর্শ কোটিচন্দের 
খীতলত্ব অপেক্ষাও শীতল) স্ুতরহি আমার শনি্বম্পর্শে সমস্ত জগংই আনন্দ অনুভব কয়ে; কিন্ত শ্রীরাধাব স্পর্শের 
সি্ঠতায় আমিও আনন্দ অহুভব করি । স্থুতরাং স্পর্শের মাধুর্ধেও জীরাধ! আমা অপেক্ষা শ্রেট।» 
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এইমত জগতের স্থখে আমি হেতু | রাধার দর্শনে মোর জড়ায় নয়ন। 

রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫ আমার দর্শনে রাঁধা স্থুথে অগেয়ান ॥ ২০৭ 

এইমত অনুভব আমার প্রতীত। পরস্পরবেণুগীতে হরয়ে চেতন ॥ ২০৮ 

বিচারি দেখিয়ে যদি,_-সব বিপরীত ॥ ২০৬ মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন । 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


কোটীন্দু-শীতল--কোটিচন্ হইতেও শীতল । 
২০৫ বপ-রসাদি-সম্বদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন । 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব এই পাচটী বিষয় হইতেই জীব চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক্‌ এই পাচ ইন্জিয়ের 
আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বূপ-রসাদির কণিকামাত্র পাইয়াই জগতের যাবতীয় বস্তুর বূপ-রসাদি ; 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদিই জগতের জীবগণের চক্ষুকর্ণাদির অনন্দের হেতু; সুতরাং শ্রীক্বষ্ণের রপ-গুণাদি অন্য 
সকলের রূপ-গুণাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্বোক্ত কয় পয়ারের শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীরাধার রূপ-রসাদিই 
্রকুষণের পঞ্চেন্দ্িয়ের আনন্দদায়ক; সুতরাং রূপ-রসাদি-বিষয়ে শ্রীরাধ! যে শ্রবণ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই অস্থমিত 
হুইতেছে। 
এইমত- পূর্ব পয়ার-সমূহের মর্শ্মামুসারে। আুখে__কূপ-রস-গদ্ধ-্পর্শ-শবাদি হইতে জাত সুখ-বিষয়ে। 
জীবাতু--জীবনৌষধি জীবনধারণের উপায়) যে আনন্দ না পাইলে জীবন ধারণ অসম্ভব, শ্রীরাধার রূপ-রসাদি 
হইতেই শ্রীকুষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয় সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন; তাই তিনি শ্রীরাধার রূপ-গুণীদিকে তীহার জীবাতু 
বলিয়াছেন । 
২০৬। এইমত--পূর্কবোজ রূপ অর্থাৎ আমার (ত্রীকৃষ্ণের ) রপাদি জগতের সুখের হেতু, কিন্তু_শ্রীরাধার় 
রূপার্দি আমার সুখের হেতু_এইরূপ প্রতীত-_বিশ্বাস। বিপরীত--উদ্টা। 
শরীক বলিতেছেন__“ভ্রীরাধর রূপ দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়, শ্রীরাঁধার কথা শ্রবণে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয়, 
ইত্যাদি আমি নিজে অনুভব করিয়াছি এবং এসমস্ত অনুভব হইতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ- 
শব্দাদির মাঁধুধ্যে শ্রীরাধ। আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; কৌনওরূপ বিচার ন! করিয়া কেবল অনুভব হইতেই আমার এইরূপ 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু তটস্থ হুইয়| যদি বিচার করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, সমন্তই বিপরীত-_আমার 
রূপ-রসার্দির মাধুর্ধই শ্রীরাধার রূপ-রসাদির মাধুর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, আমার রূপ-রসাদির মাধুর্যেই শ্রীরাধার চক্ষ- 
কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপরিসীম আনন্দ লাভ করে_শ্রীরাধার বূপাদিতে আমি যত আনন্দ অমুভব করি, আমার রূপার্দিতে 
শ্রীর!ধা তদপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ অনুভব করেন।” পরবর্তী ২*৭-২১৫ পয়ারে গ্রীকষ্ণের এই তটস্থ বিচারের কথা 
বলা হইয়াছে। 
২০৭। রূপ, রস, গন্ধ) স্পর্শ ও শব্দ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থ বিচারের কথা বলা হইতেছে । এই পয়ারে রূপ 
সন্ধে বলা হইয়াছে। 
্রীকুষ্ণ বলিতেছেন__“্রীরাধার রূপ-মাধুধ্য দর্শন করিলে আমার নয়ন জুড়ায় (২০০ পয়ার দ্রষ্টব্য , আমার 
আনন্দ হয়) কিন্তু এত বেশী আনন্দ হয় না, যাহাতে আমি অজ্ঞান হইয়া যাই। কিন্তু আমার রূপ-মাধুধ্য দর্শন 
করিয়। গ্রীরাধা এতই আনন্দ পান যে, তিনি স্থখাধিক্যে একেবারে অজ্ঞান__হিতাহিত-জ্ঞানশূল্ট হইয়! পড়েন ৷” 
২০৮। শব্দ-সঙ্বন্ধে বলিতেছেন। শ্রীক্ষ্চ বলিতেছেন ১*পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাক্ষাদ্‌ ভাবে শ্রীরাধার মুখের 
কথ শুনিলে তাহার কবরের মাধুধ্যে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয় (২১১ পয়ার ); কিন্তু সেই তৃষ্থি এত বেশী নয়, যাতে 
স্থথাধিক্যে আমি অচেতন হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু সাক্ষাদ্‌ ভাবে আমার কণ্ঠস্বর শুনা তো দুরে,_-ছুইটী বাশের 
পরম্পর সংঘর্ষে, অথবা বাশের রঙে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশীধ্বনিবৎ যে শব্দ হয়, তাহা শুনিয়াই আমার বংশীধ্বনি মনে 
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‘কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে ৷” উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞ্য অন্ধ ॥ ২১০ 

সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোঁলে ॥ ২০৯ তাম্কুলচর্বিবিত যবে করে আস্বাদনে। 

অনুকুল বাঁতে যদি পাঁয় মোর গন্ধ । আনদন্দ-সমুদ্রে-_মগ্ন কিছুই না জানে ॥ ২১১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


করিয়া শ্রীরাধা স্থথাধিক্যে একেবারে অচেতন হইয়! পড়েন-__সাক্ষাদ্‌ ভাবে আমার কণ্ঠস্বর বা আমার বংীধ্বনি শুনিলে 
তাঁহার কি অবস্থা হয়, তাহ। বর্ণনাতীত ৷” 

পূর্ববর্তী ২০১ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্থ় । বেণু_এক রকম বাশ। পরস্পর-বেথুগীতে__বামু দ্বারা 
চালিত হইলে বেণু-নামক দুইটা বাশের পরস্পর সংঘর্ষে বংশীধ্বনির সায় যে শব্দ হয়, তাহাতে । কেহ কেহ বলেন, 
বেণুনামক বাশের রন্ধে বায়ু প্রবেশ করিলে বংশী্বনির স্থায় যে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনিলে । আবার কেহ বলেন-- 
দু'চার জন বসিয়া যখন আমার (প্রীকৃষ্ণের ) বেণুগীতের কথা আলোচনা করেন, তখন সেই আলোচন! হইতে । 
“বেণুগীত” শঙ্ধটী মাত্র শুনিলেই (ভ্রীরাধা হত-চেতন হইয়া পড়েন )। 

২০৯ | স্পর্শের কথা বলিতেছেন, তিন পংক্তিতে ; পূর্ববর্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অন্বয় ৷ 

্ররুঞ্চ বলিতেছেন__“সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলে আমি সুশীতল হই (২০৪ পয়ার ); কিন্তু অন্য 
কিছু দেখিয়া রাধা-্রমে তাহ! স্পর্শ করিলে আমার অঙ্গ তদ্রপ শীতল হর ন! ৷ কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে আমার অঙ্গ-্পর্শের 
কথা তো দুরে, তরুণ-তমালের সঙ্গে আমার বর্ণের ফিঞ্চিং সাদৃশ্য আছে বলিয়া তরুণ-তমাঁল দেখিয়াও শ্রীরাধ। সময় সময়, 
আমাকে দেখিলেন বলিয়া ভ্রম করেন এবং সেই ভ্রমের বশবর্তিলী হইয়া ও তমালকেই প্রেমভরে আলিম্বন করেন = 
আমার আলিঙ্গন পাইয়াছেন মনে করিয়া নিজকে সার্থক-জন্মা জান করেন এবং তাহাতে তিনি এতই আনন্দ অনুভব 
করেন যে, এ তমালকে কোলে করিয়াই স্থুখ-সমৃত্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন--যেন তীহার আর বাহ্স্থৃতি থাকে না। 
তমালকে আলিঙ্গন করিয়াই তিনি আমার আলিঙ্গন-সুখ অন্থতব করেন 1” 

২১০। গন্ধের কথা বলিতেছেন; পূর্ববর্তী ২০২ পয়ারের সহিত ইহার অন্বয় । 

রীরুষ্চ বলিতেছেন :__"সাক্ষাদ্‌ ভাবে শ্রীরাধার অন্গগন্ধ আমার মন-প্রাণকে হরণ করে, সর্ব! সেই গন্ধ পাওয়ার 
নিমিত্ত আমার বাসনা জন্মে (২০২ পয়ার )। কিন্তু সাক্ষাদ, ভাবে আমার অদ্বগন্ধ না পাইলেও দুর হইতে অমুকূল 
বাতাস যদি আমার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে, তবে সেই বাতাসের গন্ধ অমুভব করিয়াও শ্রীরাধা আমার নিকটে 
যেন উড়িয়। যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন_যেন অন্ধের ন্যায় সোজাস্থুজি ভাবে ছুটিয়া চলেন, সোৌজাসোজি ভাবে 
চলিবার রাস্তা আছে কিনা, তাহাঁও বিবেচনা করিবার যোগ্যতা যেন তখন আর তাহার থাকে না।” 

অনুকূলবাতে-_যে দিকে আদি (শ্রী ) থাকি, সেই দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া যদি শ্রীরাধার 
দিকে আসে, তবে তাহাকে অনুকূল বায়ু বলা যায়। উড়িয়া পড়িতে চাঁহে_-আমার সহিত মিলনের জন্য. 
এতই উৎকষ্ঠিত হয়েন, যে চলিয়া! যাইবার বিলম্বও যেন সহ হয় না, পাখীর স্যায় উড়িয়! যাইতে ইচ্ছা করেন। প্রেমে 
অন্ধ হঞ্ী__অন্ধ যেমন কোন স্থান দিয়া পথ আছে না আছে, কিঙ্ব। যে দিকে রওয়ানা হইল, সেই দিক দিয়া 
কণ্টকাদি আছে কিনা কিছুই জানিতে পারে না, ীরাধাও তদ্রপ আমার অঙ্গগন্ধে প্রেমোন্মত্ত হইয়া এই ভাবে ধাবিত 
হয়েন যে, পথে কি বিপথে চলিতেছেন, কাটার উপর দিয়া কি সর্পের উপর দিয়া চলিতেছেন, ততপ্রতি অনুসন্ধান 
থাকেন৷, কেবল গন্ধ লক্ষ্য করিয়াই ধাবিত হয়েন ৷ 

২১১1 রসের কথ! বলিতেছেন ; ২০৩ পয়ারের সঙ্গে ইহার অহয়। 

কৃষ্ণ বলিতেছেন-_“শাক্ষাদ্‌ ভাবে শ্রীরাধার অধর-সুধা (চুঙ্গনাদি-কালে ) পান করিলে আমি তীহার বশীভূত 
হই অর্থাৎ তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি (২০৩ পয়ার )। কিন্তু সাক্ষাদ ভাবে আমার (চুম্বনাদি-কালে ) অধর-নধার 
কথা তো দূরে-_আমার চর্ষিত তাল মাত্র আস্বাদন করিলেই শ্রীরাধা যেন স্থখ-যমূজে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার 
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আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ । 1. দৌহার যে সম রস-_ভরতমুনি মানে। 

শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত ॥ ২১২ 1 আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥ ২১৪ 

লীলা-অস্তে স্থুখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী। | _ অশ্যোন্যদঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। 

তাহা দেখি স্থখে আমি আপনা পাঁসরি ॥২১৩ তাহা হৈতে রাধা-স্থখ শত অধিকাঁই ॥ ২১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীক!। 2a 


আস্বাদনে তিনি এতই তন্ময় হইয়া থাকেন যে, অন্য কোনও বিষয়েই যেন তিনি তখন আর কিছু জানিতে পারেন না ৷” 
তান্বল-পান। কিছুই না জানে-চর্ক্িত তালের রসাস্বাদনে এতই তন্ময় হুইয়া যায়েন যে, অন্ন 
কোনও বিষয়ে কিছুই আনিতে পারেন না। 

২১২। শ্রীরাধার বূপ-রসাদিতে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দরিয় যে সুখ পায়, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রপাদিতে শ্রীরাধার পঞ্চেন্তিগ 
যে তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়, তাহা! পূর্ন্দোক্ত কয় পয়ারে বলা হুইল। শ্রীরুষ্চ বলিতেছেন_-“আমার রূপ- 
রসাদির আস্থাদনে শরীরাধার পঞ্েন্ডিয়ের সুখের কথা তবুও কোনও রকমে কিঞ্িৎবর্ণন করিলাম ; কিন্তু আমার 
‘হিত সঙ্গমে শ্রীরাধ! যে কি অনির্বচনীয় আনন্দ পায়েন, তাহ! শত মুখে বর্ণন করিয়াও আমি শেষ করিতে পারিব না।” 

আমার সঙ্গমে_ আমার সহিত সম্ভোগে; রহোলীলায় । 

কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে “আমার সঙ্গমে” স্থলে “আমার অনম্পর্শে পাঠ দৃষ্ট হয়। এরূপ স্থলে এই 
পয়ারটা স্পর্ণ-গু-বিষয়ক হইবে এবং পূর্ববর্তী ২০৪ পয়ারের সঙ্গে ইহার অয় হইবে । আর, ২০৯ পয়ারের তিন 
পংক্তির ২*৮ পয়ারের সঙ্গে অর্থ করিতে হইবে-_“পরস্পর-বেণুগীতে হত-চেতন হইয়া শ্রীরাধ। আমার ভ্রমে তমালকে 
আলিঙ্গন করেন, ইত্যাদি 1” ঝামট্পুরের গ্রন্থে এবং কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থেও “আমার সঙ্গমে” পাঠ আছে) 
আমরা এই পাঠই গ্রহণ করিলাম । 

২১৩। “আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) সহিত সঙ্গমে শ্রীরাধা যে আনন্দ পায়েন, তাহা বর্ণন করা তো দুরে, সেই 
আনন্দের ফলে__সম্ভোগাস্তে শীরাধার অঙ্গে যে অপূর্ব মাধুরী দৃষ্ট হয়, তাহ! বর্ণন করার শক্তিও আমার নাই__তাহা 
বৰ্ণন করিব কি, তাহ! দেখিয়াই আমি আত্মবিস্বাত হইয়া পড়ি ৷” 

শীকফের এই আত্মবিস্বতির কারণ--শ্রীরাধার মাধুরী দর্শনে তাহার স্ুখাধিক্য এবং ইহারও হেতু শ্রীরাধার সুখ) 
শ্থতরাং সম্ভোগে, শ্রীরাধার সুখ যে শ্রকষ্ণের সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাহাই প্রতিপন্ন হইল ৷ 

লীলা-আন্তে__রহোলীলার অস্তে॥ সম্ভোগের শেষে । ইহাঁর-_্রীরাধার । 

২১৪। “রস-শান্ত্রবিৎ ভরত-মুনি বলিয়াছেন, সম্ভোগ-কালে নায়ক ও নায়িকা এতদুভয়েরই সমান আনন্দ 
জন্মে; কিন্তু শৌকিক-সন্ডোগ-রসেই এই উক্তি খাটে; তাই গোৌকিক-সম্ভোগ-সুখের কথাই ভরত-মুনি লিখিয়াছেন। 
ব্রজন্ন্নরীগণের সহিত আমার সঙ্গমে আমাদের কাহার কিরূপ স্থখ জন্মে, ভরত-মুনি তাহা জানেন না; জানিলে 
নায়ক-নায়িকার সমান শখের কথা লিখিতেন না» 

দৌহার_উভয়ের ; নায়ক ও নায্সিকার। সম রস-সম্ভোগে সমান সুখ । ভরত মুনি মানে__ 
রস-শান্বকার ভরত মুনি স্বীকার করেন। ব্রেজের রস--ত্রজে গোপস্থন্দরীদিগের সহিত আমার (শ্রীকৃষ্ণের ) 
সঙ্গমে আমাদের কাহার কি রকম সুখ হয়, তাহা । পেহো-সেই ভরতমুনি, যদিও তিনি রসশান্ত্র-সম্বন্ধে গ্র্ 
লিবিয়া থাকুন | | 

২১৫। ব্ৰজে শ্রীরাধাক্ষ্ণের সঙ্গমে কাহার কি রকম শখ হয় তাহা বলিতেছেন। 

শ্রীকষ্ণ বলিতেছেন-_“এীরাধার সহিত আমার সঙ্গমে আমি গত সুখ পাই, শ্রীরাধা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক 

সুখ পাইয়া থাকেন।” এন্থলে শ্রীরাধার উপলক্ষণে অন্ত গোপীদের ন্ুখাধিক্যও সুচিত হইতেছে । 
অষ্যোষ্য সঙ্গমে--শ্রীরাধা ও আমি, এই উভয়ের পরস্পরের সঈ্মে। শত অধিকাই-_আমার (ভ্রীরষের ) 
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নিধূ্তামৃতমাধুরীপরিম্লঃ কল্যাণি বিশ্বাধরো 
বন্ত,ং পদ্বঞ্জসোরভং বুহুরুতগ্জাঘাভিদন্তে গিরঃ 
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প্রীরপগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লৌকঃ ৷ 
রূপে কংসহ্রস্ত লুব্ধনয়নাং স্পর্শেংতিহন্যত্চং 


[ 
| 
| 
| ঝাণ্যামুখকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহষ্টনাসাপুটাম্‌ 


অং চন্দনশীতলং তঙ্গরিয়ং সোনর্য্সর্কন্বভাক্‌ আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে স্বঞ্চনুখাস্তোকুহাং 
ত্বামান্বাদ্য মমেদমিক্ডিয়কুলং রাধে মৃক্র্দোদতে ॥ ৪৫ দক্ভোদ্গীর্ণমহাধূতিং বছিরপি প্রোগ্দ্বিকারাকুলাম্‌॥ ৪৬ 
গ্লোকের সংস্তৃত টীকা । 


কৃষ্ণ ইতি । রসন|-নাপিকা-কর্ণ-ত্বকৃ-নেত্রব্ধপং ত্বামান্থাগ্য মুহর্মোদতে ইত্য্বয়ঃ । বুছরুতং কোকিলধ্বনিঃ তম্তা 
শ্লাঘাং ভিন্নতীতি তা: | বিষ্বাধর ইত্যাদি ক্রমেণ রসনাদীলাং বিবয়োজ্ঞের: ॥ জীরূপগোস্বামী ॥ ৪৫॥ 

তাং রাধাং স্মরামি। কথস্ততাং তদাহ রূপে ইতি। কংসহ্রস্ত শীকৃষ্ণস্ত রূপে বূপদশনে লুদ্ধে লোভযুক্তে শয়নে 
যসতান্তামূ। স্পর্শে প্ীকষন্ত অদ্দসন্ধে অতিশয়ং হন্তনী পুলকিত! ত্বক যস্তাস্তাম্‌ । বাণ্যাং ্ীকুণন্ত বচনঅবণায় উৎকলিতে 
উতকঠিতে শ্রুতী কর্ণেগ যন্তান্তাম্‌ । পরিমলে প্রীরুষ্ণস্ত অঙ্গসৌরভে সংহষ্টে প্রফুলে নাসাপুটে যস্তাত্তামূ। অধরপুটে 
অধররসপানে আরজ্যন্তী অন্ুরাগাদ্থিতা রসন| যন্তাস্তাম্‌ ৷ ন্যঞ্চ* ম্যাম মুধমেবাস্তোরুহং যস্তাস্তাম্‌ । দণ্ডেন কপটেন 
উদ্গীর্ণা মহতী ধৃতিঃ ধৈয্যং যয়া! তাম্‌। বহিরপি প্রোগ্যতা প্রকর্ষেণ উদ্ভৃতেন বিকাণ্সণাকুল! যা তাম্‌। গ্রীকষ্চদর্শনে 
্রীরাধায়াং মহাঁভাবনিবিভত্বমিতি ধ্বনিতমিতি ॥ ৪৬ ॥ 





গৌর-ুপা-তরঙ্গিণী টাকা! 

সুখ অপেক্ষা শ্রীরাধার সুখ শতগুণে বেশী। বিলাসান্তে শ্রীরাধার অদ্মাধুরী দেখিয়াই বোধ হয় শ্রীকুষ্চ তাহ! 
অনুমান করিয়াছেন । 

পরবর্তী দুই শ্লোকের প্রথম শ্লোকে শ্রীরাধার রূপে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্িয়ের এবং দ্বিতীয় লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে 
স্রীরাধার পঞ্চেন্দিয়ের সুখের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। 

শ্লো। 8৫। অম্বয়। কল্যাণি (হে কল্যানি)! তে £ তোমার ) বিশ্বাধরঃ ( বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধর ) 
নিধৃতীমূতমাধুরীপরিমলঃ ( অমৃতের মাধুষ্যও সুগন্ধের পরাভবকারী ) [ তে ] (তোমার) বন্ত,ং (বদন ) পদ্ধজসোৌরভং 
(পদের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত )। [তে ] (তোমার) গিরঃ (বাক্য সকল) কুহুরুতশ্লীঘাভিদঃ ( কোকিল-ধ্বনির গর্ব 
খর্দকারী)। [তে] (তোমার ) অঙ্গং (অন্ধ ) চন্দনশীতলং (চন্দন হইতেও শীতল)। [তে] (তোমার) ইয়ং 
(এই) তঙ্গ: (দেহ) সৌনর্যসর্বস্ষভাক্‌ (সৌন্দর্য্যের সর্বন্বভাগী )। রাধে (হে রাধে )! ত্বাং (তোমাকে তোমার 
অধরাদি সমস্তকে ) আস্বান্ত (আস্বাদন করিয়া__উপভোগ করিয়া) মম (আমার ) ইদং (এই ) ইন্দিয়কুলং (ইন্রিয়- 
সমৃহ--পঞ্চেন্দিয়) মুহঃ ( বারস্বার ) মোদতে (আনন্দিত হইতেছে )। 

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবাধাকে বলিতেছেন £_ হে কঙ্গযানি! বিশ্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ তোমার অধর 
অমুতের মাধুরী ও পরিমলকে ( স্থগন্ধকে ). পরাজিত করিয়াছে; তোমার বদন পদ্মগন্ধের ন্যায় সুগন্থযুক্ত তোমার 
বাক্য কোকিলের ধ্বনির গর্কা হরণ করে; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও স্মশীতল ( নিগ্ধ); তোমার এই তম সৌন্দর্যে 
সর্ধ্ষভাগিনী (অর্ধ-সৌন্দর্যের আধার )। হে রাধে! তোমাকে (তোমার অধরাদি সমস্তকে ) উপভোগ করিয়! 
আমার ইন্দিয়-সমূহ মুহুর্মুহু হর্যযুক্ত হইতেছে। ৪৫ । 

শ্রীবাধার অধর-রস্পানে প্রীরুষণের রসনা, মুখের সুগন্ধ নাসিকা, বাক্যশ্রবণে কর্ণ, অন্রম্পর্শে ত্বক এবং অঙ্গ- 
সোন দর্শন পরে চকু মুহমূহ আনন্দিত হইতেছে। শ্রীরাধার রূপারি দ্বার! যে প্রকষের পঞচেন্িয় আনন্দিত হয়, 
তাহাই এই গ্নোকে বলা হইল । 

ক্লে ৪৬। অন্বয় । কংসহরহ্থ ( কংসারি গ্রুকফ্ণের ) রূপে (রূপ-মাধুর্য্যে ) লুন্ধনয়নাং (লুন্ধনসবনা ), স্পর্শে 
(পরের স্পর্শে) অতিহ্ন্যবচং ( হর্যযুক্তত্বক্‌_রোমাঞ্চিতগাত্রা ), বাণ্যাং (প্রীরুেনর বাক্য অব) উৎক্জিত-শ্রতিং 


১ 


৩৯৮ শ্রীপ্পীচৈতম্যচরিতামৃত । [ ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ 
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তাঁতে জানি, মৌতে আঁছে কোঁন্‌ এক রম। আম! হৈতে বাঁধা পাঁ্ যে জাতীয় সুখ৷ 
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥ ২১৬ তাহ! আস্মাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২১৭ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
( উৎকষ্ঠিত-কর্ণ। ), পরিমলে (শ্রীরুষ্ণের অঙ্গগন্ধে ) সংহষ্টনাসাপুটাং (প্রবুল্প-নাসাপুটা ), অধরপুটে ( অধর-সুধাপানে ) 
আরজ্যদ্রসনাং ( অমুরাগযুক্ত-রগন। ), স্ঞচমুখান্তোরুহাং ( লজ্জা নত্রদুখপদ্ম। ) দ্জোদ্গীর্ণমহাধূতিং (কপটমহাধৈর্্যশালিনী) 
বহিরপি (কিন্ত বাহিরে ) প্রোগ্যছিকারাকুলাং ( স্পষ্ট বিকার দ্বার! আকুল! ) [ রাধাং ] (ভ্রীরাধাকে ) [ অহং স্মরামি ] 
(আমি স্মরণ করি )। 

অনুবাদ । শ্রীন্ৃষ্ত্ূপে যাহার নয়নযুগল লে|ভযুক্ত, ্ররুষ্পর্শে যাহার ত্বগিন্তিয় অতিশয় পুলকিত, শ্রীক্বষ্চে 
বাকাএবণে ধাহার কর্ণদ্বয় উৎকণ্তিত, শ্রীকৃষ্ণের অন্গ-সৌরভে ধাহার নাসাপুট প্রফুল্লিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে 
যাহার রণন| অঙ্গুরাগবতী এবং কপটতাপূর্বৰ মহাধৈৰ্য্য অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়! প্রকাশ পাইলেও বাহিরে স্থদ্দীধ 
সাত্বিক বিকারে যিনি আকুল হইয়াছেন, সেই লজ্জাবনতবদন! শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছি । ৪৬ । 

এই গ্লোকে দেখান হইল যে প্রীকবষ্ণের রূপে শ্রীরাধার চক্ষু, স্পর্শে ত্বক, বাক্যে কর্ণ, অঙ্গগন্ধে নাসিকা! এবং 
শ্রীকৃষ্ণের অধর-রসে শ্রীরাধার রসন| আনন্দিত হয়; এবং এই আনন্দ এত অধিক যে লজ্জার শ্রীরাধার বদন অবনত 
হইয়া রহিয়াছে; আর তাহার এই অত্যধিক আনন্দের কোনও লক্ষণ যাহাতে অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে, 
তজ্জন্ত তিনি যথেষ্ট ধৈৰ্য্যধারণের চেষ্টা, করিতেছেন, কিন্ত পাঁরিয়। উঠিতেছেন নাঁ_-সমন্ত সাত্বিক বিকারগুলি স্থাদ্দীপ্তভাবে 
তাহার অঙ্ধে প্রকটত হইয়। তাহার গোপনতার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। (প্রীকুষ্ণের রূপাদির অনুভবে 
রাধার মধ্যে মহাভীবের বিকার সকল উদদিত হইয়াছে; কিন্ত শ্রীরাধার রূপাদিতে শ্রীকৃষ্ণের তদ্রুপ হয় মা। 
ইহাতেই বুঝ! যাইতেছে, শ্রীরাধার রূপাদিতে ্রীরুষ্ণের পঞ্চেন্দিয় যে রকম নুখ পাঁয়, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিতে শ্ত্রীরাধার 
পঞ্চেন্দিয় তদপেক্ষা অনেক বেশী সুখ পায়। ) 

দস্তোদ্‌গীণগহাধৃতিঁ_এ্ৰীরাধিক। এমন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যেন তিনি মহাধৈধ্য অবলম্বন করিয়া 
আনন্দবিকারকে গোপন করার চেষ্টা! করিতেছেন; কিন্তু তীহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে-_ধৈর্যের লক্ষণ প্রকাশ 
করিতেছেন, অথচ বাস্তবিক ধৈর্য নাই) এজন ইহাকে কপট ধৈর্য্য বলা হইয়াছে। ধৈর্যের অভাব কিসে প্রকাঁশ 
পাইল? প্রোগ্দ্বিকারাকুল1-__আনন্দাধিক্যবশত: সাত্বিক-বিকারগুলি তাহার দেহে জাজল/মান হুইয়া উদিত 
হইয়াছে; এই বিকারগুলিকে তিনি দমন করিতে পারেন নাই। 

২১৬। শ্রীকুষ্চ তাহার বিচারের উপসংহার করিতেছেন। তাঁতে জানি- পূর্বোক্ত কারণে মনে হয়। 
মোতে_আামাতে, শ্রীকষ্ণে। এক রস-_কোনও এক অনির্বচনীয় আসান বন্ত। আমার মোহিনী রাধা 
যিনি সমস্ত জগৎকে__এমন কি স্বয়ং কন্দর্পকে পধ্যস্ত মুত করেন, সেই যে আমি (প্রাণ), সেই আমাকে পর্যন্ত 
মুগ্ধ করেন যেই শ্রীরাধা । | 

প্রবণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন-_“আমার বিশ্বাস ছিল, শীরাধার রূপাদির মাধুণ্যেই যখন আমার পঞ্চেন্সিয় পরিত্ 
হুয়, তখন বূপাদিতে শ্রীরাধ। আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্ত এক্ষণে আমার রূপাদির প্রভাবে শ্রীরাধার যে অবস্থা হয়, 
তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীরাধার রূপাদিতে আমি যে আনন পাই, আমার রূপাদিতে শ্রীরাধা তদপেক্ষা 
অনেক বেশী আনন্দ পায়েন ; ইহা হইতেই মনে হইতেছে, আমার মধ্যে এমন কোন একটা অনির্ববচনীয় মাধুর্য 
(রস) আছে, যাহা__অগ্ঠের কথা তে দুরে, আমাকে পর্য্যন্ত যিনি মোহিত করিতে পায়েন, সেই-্রীরাধাকে পর্য্যন্ত 


মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিয়া ফেলে । 
২১৭। পূর্ব পয়ারে ্রিকুষ্ণের যে অপূর্ব মাধুর্য্যের কথা বল! হইয়াছে, সেই মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত স্বয়ং 


প্ররুফেরই যে লোভ জন্মে, তাহাই বলিতেছেন । 
তি... ৩ 





৪র্ঘ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৩৯৯ 
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নানা যত্ব করি আমি, নারি আস্বাদিতে। | প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধপ্রকার ॥২১৯ 
সে-স্থখ মাধুধ্য-ঘাণে লোভ বাটে চিতে ॥ ২১৮ | রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে । 
রগ আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার । তাহ! শিথাইল লীলা আচরণদ্বারে ॥২২০ 


সি ই রি. } 








গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা। 
EL হৈতে--আমার (শ্রারুষের ) মধ্যে যে এক অনির্ধচনীয় রস (মাধুর্য ) আছে, তাহার আস্বাদন হইতে । 
জদাই উন্মুখ-_সর্ধদ! উৎকণ্িত। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন--“আমার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির 'অনির্ধচনীয় মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে জাতীয় 
সুখ পায়েন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত আমি সর্বদা উৎকপ্তিত।” প্রীরুষ্ণের রূপ-রসাদির মাধুর্ধয 
আষম্বাদন ব্যতীত, সেই জাতীয় সুখের অনুভব অসম্ভব; সুতরাং শরীকৃষের নিজের রূপ-রসাদির মাধর্য-আন্বাদনের 
নিমিত্তই যে প্রীকুঞ্ণ সৰ্বাদ! উৎকষ্ঠিত, তাহাই এই পয়ান হইতে বুঝা! যাইতেছে। 

২১৮। নানা যত্ন করি আমি-রাধিক! যে জাতীয় সুখ পায়েন, সেই জাতীয় স্সুখ আস্বাদন করিবার 
নিমিত্ত আমি নানাভাবে চেষ্টা করি। নারি আস্বাদিতে_নানা চেষ্টা সব্ধেও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। 
আস্বাদন করিতে না পারার হেতু ২২১ পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

লে স্থুখ-মাধূর্যয-্াণে ইত্যাদি__সেই সুখের মধুরতার আছ্রাণে চিত্তে আম্বাদনের লোভ আরও বদ্ধিত হয়। 
কোনও সুস্বাদু এবং সুগন্ধি জিনিষ আস্বাদনের লোভ জন্মিলে শত চেষ্টাতেও যদি তাহা আম্বাদন করা না যায়, তাহ! 
হইলে স্বভাবতঃই আম্বাদনের লোভ বন্ধিত হয়; তাহার উপর আবার যদি এ জিনিসটার সুগন্ধ আসিয়া! নাসিকায় 
প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহা আস্বাদনের লোভ আরও অনেক বেশীবন্ধিত হয়। তদ্রপ শ্রীরাধার সুখাধিক্য দেখিয়! 
সেই সুখের ( অর্থাৎ স্বমাধুর্য্যের ) আস্বাদনের নিিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্নিয়াছে; কিন্তু নানাবিধ চেষ্ট দ্বারাও তিনি 
তাহা আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না; তাই বাধা পাইয়া অমনিই তাহার লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। এদিকে 
আবার প্রতিনিয়তই তাহার মাুর্য্যের আস্বাদন-জনিত সুখাধিক্যে শ্রীর।ধার অনির্কচনীয় অর্-মাধুরীর অপূর্ব-চমংকারিত্ব 
রুষ্ণের লোভরূপ অগ্নিতে দ্বতাহুতি দিতেছে; তাই তাঁহার লোভ অতি ক্রুতবেগেই বদ্ধিত হুইয়া যাইতেছে। 

যষ্ঠ শ্লোকের নিগৃঢ় সিদ্ধান্তটী ২১৬-২১৮ পয়ারেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা এই :__প্ৰীরাধার অপরিমিত 
সুখাধিক্য দেখিয়া, শরীরাধা যে জাতীয় সুথ আস্বাদন করেন, সেই জাতীয় সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শরকৃষ্ণের লোভ 
জন্মিল স্বীয় আন্বাদন-চেষ্টার বিফলতায়_ বাঁধা প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রতিমুহূর্তে নিজেরই সাক্ষাতে ীরাধাকততৃক তাহ! 
আস্ব।দিত হইতে দেখিয়! তাহার লোভ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল । এই লোতটাই হইল তাহার ভ্রচৈতন্য-অবতারের 
মুখযকারণ-সমুহের মধে]ও মুখ্যতয। এই লোভের বস্তুটী (ভ্ররাধার সুখ ) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই শ্রী 
বুঝিতে পারিলেন--তীহার নিজের মধ্যে এক অপূর্ব অনির্কচনীয় মাধুর্য আছে, যাহার আস্বাদনে শরীরাধার এত 
অপরিমেয় আনন্দ; তাই স্বীয় মাধুর্যয-আস্বাদলের লোভ জন্মিল; কারণ, স্বীয় মাধুধ্যের আস্বাদন ব্যতীত তীহার 
লোভনীয় সুখটা পাওয়! যায় না। স্থখটীই হইল শ্রীকৃষের মূখ্য লক্ষ্য স্বীয় মাধুর্য্যয় আস্বাদন হইল ওঁ সুখ-প্রাপ্ির 
একটা উপায়-স্বরূপ । আবার প্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুধ্যেরও সম্যক্‌ আস্বাদন হইতে পারে না; 
তাই শ্রীরাধাভাবের অঙ্গীকার ; সুতরাং ইহাও হইল মুখ্য লোভনীয় বস্ত সুখ-প্রাপ্তির একটী উপায়-স্বরূপ । 

২১৯-২০। ব্রজলীলায় তিনি অনেক স্থখই আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাহার লীলারস-আস্বাদনের প্রকারও 
তিনি নিজের লীলাঘার1 দেখাইয়াছেন। 

রস আস্বাদিতে- ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত। কৈল অবতার অবতীর্ণ হইলাম 
(ব্রজে প্রকট ব্রঞ্জলীলার কথ! বলিতেছেন )। বিবিধ প্রকার_লানারকমের। দাস্ত, সধ্য, বাংসল্য ও মধুর 
রসের নানাবিধ ইবচিত্রীই প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছেন। ভক্ত--ত্রজের পরিক্র-ভক্তগণ ; রক্তক- 
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Bos ভ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছেদ 
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এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ | সেই তিন স্থখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২২২ 
বিজীতীয়-ভাঁবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২২১ রাধাভাব অঙ্গীকরি--ধরি তাঁর বর্ণ। 

রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে। : তিন সুখ আম্মাদিতে হব অবতীৰ্ণ ॥ ২২৩ 
টা গৌর-কগা-তরসিযী চীকা। তা } জান 


পত্রকাদি দীসগণ, স্ুবলাদি সখাগণ, নন্দ-যশোদাদি বাংসল্য-রসের পাত্রগণ এবং শ্রীরাধিকাদি ব্রজন্ুন্দরীগণ। 
রাগমার্গে_্বস্থখবাসনাশূনত ্রীরুষ্ঞস্থৈকতাৎপধ্যময় প্রেমদ্ধারা । শ্রী ব্রজে অবতীর্ণ হইয়। যে সমণ্ড লীলা গ্রকটিত 
করিয়াছেন, গেই সমস্ত লীলায়-_তাহার ব্রজ-পরিকরগণ তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র 
শ্রীরুষের সুখের নিমিত্তই কি ভাবে শ্রীরুষ্চকে সেবা করিয়াছেন-__তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন, যেন তাহা দেখিয়া 
এবং তাহার কথা শান্ত্রাদিতে শুনিয়া জগতের জীবও সেইভাবে শ্রীকুষ্ণের সেবা করিতে শিখে । 

২২১। প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অনেক রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহার তিনটা বাসনা 
পূর্ণ হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহাই এই পয়রে বলিতেছেন। বিষয়-জাতীয় ভাবে আশ্রয়-জাতীয় সুখের 
আম্বাদন সম্ভব নহে বলিরাই তাহার এ তিনটা বাসনা পূর্ণ হয় নাই। 

এই তিন তৃষ্)_বষ্ঠ শ্লোকে উত্ভিখিত তিনটা বাসনা) শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্ীরুষের নিজের 
মাধুধ্য কিরপ এবং ওঁ মাধুধ্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধ! যে আনন্দ পায়েন, তাহাই বা কিরূপ, এই তিনটা বিষয় জানিবার 
নিমিত্ত তিনটা বাসনা ৷ 

এই তিনটা বাসনার মধ্যে প্রীন্ৃষ্ণ-াধুর্ধ্য আস্বাদন করিয়া শ্ীরাধা। যে সুখ পায়েন, সেই সুখ-প্রাপ্ির বাসনাটাই 
মুখ্য; অন্ত দুইটী বাসন এই মুখ্য ৰাসনাটী পূরণের উপায় মাত্র (২১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

্রজ্লীলায় এই তিনটা বাসন! পূর্ণ হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহ! বলিতেছেন। বিজাতীয় ভাবে__ 

ভিন্ন জাতীয় ভাবে যেই ভাবের দ্বারা ্রীরাধা প্রীকৃষ্ণে মাধুর্য আস্বাদন করিয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করেন, 
্রক্বষ্ণ হইতেছেন, সেই ভাবের বিষয়, আর শ্রীরাধা তাহার আশ্রয় । শ্রীকুষ্ণমাধুধ্য-আন্বাদন করিয়া! শ্রীরাধা আশয়- 
জাতীয় সুখ ভোগ করেন। আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাই আশ্রয়-জাতীয় সুখের আসম্বাদ সম্ভব; শ্রীরুষ্ণের ভাব 
হইতেছে বিষয়-জাতীয়); বিষয়-জাতীয় ভাবে বিয়য়-জাতীয় স্থখভোগই সম্ভব, আশ্রয়-জাতীয় সুখভোগ সম্ভব নহে। 
সেবা করিয়া সেবক যে সুখ পায়, তাহাই আতক্ব-জাতীয় সুখ---এীরাধ! শ্রীকুষ্ণ-সেব| দ্বার এই সুখ পান; আর 
সেব| পাইয়া যে সুখ, তাহাই বিষয়-জাতীয় স্থখ--্রীরাধাকর্ুক সেবিত হইয়। শ্রীষ্ণ এই সুখ পায়েন। সেবা করিয়া 
যেস্থখ পাওয়া যায়, তাহার অন্যই শ্রীকৃষের লোভ জ্রন্মিয়াছে; কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেবকের ভাব-_-আশুয়-জাতীয় 
ভাব__নাই। তাই তাহা তিনি পাইতে পারেন নাই। শ্রীক্ষ্ণের মধ্যে আছে সেব্যের ভাব-_বিষয়-জাঁতীয় ভাব; 
কিন্তু আশ্রয়-জাতীয় সুখের পক্ষে বিময়-জাতীয় ভাব হইল বিজাতীয় ভাব, আশ্রয়-জাতীয় ভাবই সজাতীয় ভাব। 
চক্ষু দ্বার! যেমন ড্রাণ লওয়া যার না, তদ্রপ বিষয়-জাতীর ভাবের দ্বারাও আশুয়-জাতীয় সখ অনুভব করা যায় না। 
সেবা পাইয়া কি সুখ, সেব্য ব্যক্তি তাহাই আনেন; কিন্তু সেবা করিয়া কি সুখ, তাহা তিনি জানিতে পারেন ন|। 

২২২। শ্রীরাধিকার আশ্রয়-জাতীম্প সুধ অন্ভব করিতে হইলে তাহার আশুয়-জাতীয় ভাবই অঙ্গীকার 
করিতে হইবে ) নতুবা উক্ত তিনটা সুখের আস্বাদন অসম্ভব হইবে। 

রাধিকার ভাব-কান্তি_শ্রীরাধার ভাব ও কাস্তি (বর্ণ)। আশয়-ঞাতীয় সুখের আম্বাদনের নিমিত্ত 
প্রারাধার আশরয়-জাতীয় ভাবের অঙ্গীকার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু তংসঙ্গে শ্রীরাধার কান্তি অঙ্গীকারের প্রয়োজন 
কি? এই পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী 1ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য । ১/৩১*-সসোকের টীকা! দ্ষ্টব্য । 

২২৩ । প্রীরাধার ভাঁব-কান্তি ব্যতীত ষষ্ঠ শ্লোকোক্ত তিনটী বাসন! পূর্ণ হইতে পারে না যলিয়| শ্রীরুষ্ণ সঙ 
করিলেন- প্রীরাধার ভাব হৃদয়ে ধরিয়া এবং শ্রীরাধার কান্তি দেহে ধারণ করিয়া উক্ত তিনটা সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত 


তিনি অবতীর্ণ হইবেন । রর 





€র্থ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ৪০১ 
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সর্ববভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥ ২২৬ 
হেনকালে আইল যুগাবতারসময় ॥ ২২৪ নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধমিন্ধু ৷ 
সেই কালে শ্রীঅদৈত করেন আরাধন। তাহাতে প্রকট হৈল| কৃষ্ণ পুৰ্ণ-ইন্দু ॥ ২২৭ 


তাহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥ ২২৫ এই ত করিল ষষ্ঠ শ্লৌকের ব্যাখ্যান ৷ 
পিতা মাত৷ গুরুগণ আগে অবতারি। |  স্বরূপগোসাঞ্ি পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥ ২২৮ 











গৌর-কুপা-তরপ্রিখ্ টাকা । 

২২৪। প্রীরুষ্চ যখন পূর্বপয়ারোক্তন্ধপ সঙ্কল্প করিলেন, তখনই ফুগ্রাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল । 

সর্ব্বভাবে-_সম্যক্‌ বিবেচনাপুর্বক। এইত নিশ্চয়--পূর্বব পয়ারোক্তরূপ সঙ্বন্ন। যুগাবতারসময়-_- 
যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় । 

২২৫। যখন প্রী্ল্চ অবতীর্ণ হওয়ার সন্ধর করিলেন এবং যুগ্রীবতারের সময়ও উপস্থিত হইল, ঠিক সেই 
সময়েই প্রীকুষ্ণবতারের নিমিত্ত প্রীঅদৈতাধ্য আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার আরাধন! শ্রীকষ্ের চরণে গিয়া 
পৌছিল। অৈতের আরাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনিও অবতীর্ণ হইতে উদ্ধত হইলেন ( অবশ্য মুখ্যতঃ নিজের 
সঙ্বপ্প-সিদ্ধির নিমিত্ত )। ১৷৩৷২০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এবং ১1৩,৮৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

২২৬-২৭। স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়া শ্ৰীকৃষ্ণ প্রথমে তাহার অনাদি-ভাবসিদ্ধ গিতা-মাতা-আটি 
গুরুবর্গকে অবতীর্ণ করাইলেন ; পরে নিজে রপ্রীশভীদেবীর গর্ভ হইতে নবধীপে শরীচৈতন্যক্ূপে প্রকটিত হইলেন । 

পিতা-মাতা ইত্যাদি-লীলা-প্রকটন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিয়মই এই যে-প্রকট লীলা করিবারে যবে করে 
মন ॥ আপে প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে ৷ পাছে প্রকট হয় জন্মাদিকলীলাক্রমে ॥ ২৷২০৷৩১৩-১৪ ॥ নরলীলা- 
সিদ্ধির নিমিত্ত পিতা-মাতাদির প্রকটন প্রয়োজন। অবতারি-_অবতীর্ণ করাইয়া । শ্ররুষের পিতা-মাতাদিও 
নিত্য, অনাদিসিদ্ধ; অনাদিসিদ্ধ ভাবের প্রভাবেই তাহাদের পিতৃ-মাতৃত্বের অভিমান । ১৩৭৩ এবং ১1৪২৪ 
পারের টীকা স্ষ্টব্য। ভাব-বর্ণ_ভাব এবং বর্ণ। নবদ্ধীপে_ভাগীরধীর তীরস্থ জরীনবন্ধীপ-ধামে। শচী--্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর মাতা । শচীগর্ভ-শুদ্ধছুগ্ধ-সিন্ধু_শচীগর্ভরূপ বিশুদ্ধ দুগ্ধ-সমুদ্র । শ্রীনবন্ধীপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষকে 
(প্রীপ্টীগৌরস্থন্মরকে ) পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনা কয়া হইয়াছে। দুঞ্চসিন্ধুতে পূর্ণচন্দ্ের উদয় হয়। শ্রীশচীগর্ভে শ্রীকফের 
উদয় হইয়াছে বলিয়া শটীগর্ভকেও ছি বলা হইয়াছে। দুঞসিদ্ধু হইলেও ইহা প্রারুত-দুঞ্সিন্ধু নহে, ইহা বিশুদ্ধ 
পবিত্র_চিন্ময় দু্সিন্ধু; কারণ, প্রাকৃত দুগধসিন্ধুতে সচ্চিদাননদ-বিগ্রহ কৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে পারে না। বস্তুতঃ 
প্রাকৃত জীবের যায় ভরীশচীদেবীর গর্ভে শুক্র-শোণিতে প্রটচতন্যের জন্ম হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও জন্মই হয় 
নাই; অনাদি অজ নিত্য ভগবানের বাস্তবিক জন্ম থাকিতেও পারে নাঁনরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত জন্মগ্ীলার 
অভিনয়মান্র কর! হইয়াছে। আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেছে ৮৯৮২ পয়ারে জদ্মলীলা-প্রকটনের প্রকার যদ! 
হইয়াছে; এবিষয় তত্বৎ টাকায় আলোচিত হইবে । 

এই ছুই পয়ার ষষ্ঠ শ্লোকের “তন্তাবাচ্যঃ সমজনি শীগর্ভসিস্ধৌ হযীনদঃ* অংশের অর্থ । 

২২৮। স্বরূপ গৌঁসাইর ইত্যাদি--জীমদ্ডাগবতের *আসন্‌ বর্ণস্তুয়োঃ” ইত্যাদি এবং “কফ ছি 
ইত্যাদি শোকে প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের কথা উক্ত হইয়াছে। (১/৩।৯ এবং ১৩১০ ক্লোকের টাক! ভু্টব্য )। 
প্রীমদৃভাগবতের এই উক্তির বিশদ্‌ বিবরণ সহ মন্‌ মহাপ্রভুর অবতার-তঘ সর্কপ্রথমে ব্রপদাযোদর-গোস্বামীই 
জগতে প্রচারিত করেন; ষ্ঠ গ্নৌকটীও তাহারই কড়চা হইতে সংগৃহীত । তীহারই প্রচারিত তত্বমূলক তাঁহার 
শ্লোকের ব্যাখ্যা একমাত্র তাহার কপাতেই সম্ভব; এজন্তগ্রন্কার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন “শরীস্বর্প গোস্বামীর 


পাদপন্ম ধ্যান করিয়া ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম ৷” 


ASN 


৪০২ উ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতাস্থৃত। [ ৪র্থ পরিচ্ছে 


AAA AA AOA AA BAAD LAD AONE TAA TAN AAA 





LOLA FAMVUUVU উত্তপ্ত তাপ 


এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ । [স্থকারস্ত | 
|| 


নন)5র৭, কৃষ্ণচৈতন্যতত্বলক্ষণম্‌ । 
শরূপগো। fs tea থ ২ 
টা 05 ডা প্রয়োজনঞ্চাবতারে গ্লোকষট্‌কৈনিরপিতম্‌ । ৪৮ 
তথাহি শুবমালায়াং ২য়-চৈতন্তা্টকে (৩) ভরীর্প-রঘুনাথ পদে যার আশ । 
অপারং কস্তাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্ত কুতুকী চৈতন্যচরিতাযৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০ 
তবলা ইতি প্রীটৈতন্যচরিতামুতে আদিখণ্ডে চৈতন্যা- 
রুচং স্বামাবত্রে দ্যুতিমিহ তণীয়াং প্রকটয়ন্‌ বতারমূলপ্রয়োজনকধনং নাম 


স দেবশ্চৈতন্যাক্কৃতিতরাং নঃ কপয়তু ॥ ৪৭ ৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ৷ 

২২৯। এই দুই শ্লোকের__ পঞ্চম ও ষষ্ঠ গ্লোকের ৷ 

শ্রীন্দপ গোসাঞির ইত্যাদি-_গরস্থকার বলিতেছেন, “উক্ত ছুই গ্লোকের যে অর্থ কর! হইল, অর্থাৎ স্বগাঁধুর্ধা 
আশ্বাদনের নিমিত্ত বয়ং শ্রীরুষ্ণই যে শ্রীরাধার তাব-কাস্তি অঙ্গীকারপূর্ববক শ্রীচৈতন্ঠরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছেন-_-এই অর্থ 
শীর্পগোস্বামিচরণেরই অভিপ্রেত। পরবর্তী অপারং কস্তাপি ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ ৷” 

(লে । 8৭। অম্বয়াদি এই পরিচ্ছেদের ৭ম যোকে দ্রষ্টব্য । | 

শ্লে।। ৪৮ | অন্বয় । মঙ্গলাচরণং ( মঙ্গলাচরণ ) শ্রীকষচৈতন্ত-ত্বলক্ষণং ( শরীক্বষ্ণচৈতন্তের তত্বলক্ষণ ) অবতারে 
(অবতারের ) প্রয়োজন (প্রয়ো জনও ) শ্লোকষট্‌কৈঃ ( ছয়টা শ্লোকে ) নিরূপিতম্‌ (নিরূপিত হইল )। 

ভানুবাঁদ। মঙ্গলাচরণ, শ্রীকষ্টচৈতন্যের তত্ব এবং অবতারের প্রম্নোজন এ সমস্ত--ছয়টী শ্লোকে নিরপিত 
হইল | ৪৮ ৷ 

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ছয়টা শ্লোকের কথাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। “বন্দে গুরন্‌” ইত্যাদি প্রথম গ্লোকে 
গামান্ত-মঙ্লাচরণ, “বন্দে শ্রক্্ণচচৈতশ্য-নিত্যানন্দো” ইত্যাদি দ্বিতীয় গ্লোকে বিশেষ মঙ্গলাচরণ, “যদদ্বৈতং” ইত্যাদি 
চৃতীয় গ্লোকে পীব্ষণচৈতন্তের তত্ব, “অনপিতচরীং” ইত্যাদি চতুর্থ শ্লোকে প্রীচৈতন্তাবতারের বাহ্প্রয়োজন এবং 


রাধাক্ষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিঃ” ইত্যাদি ও '্্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিম!” ইত্যাদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে প্রীটৈতন্যাবতারের মূল 
বয়োজন প্রকাশ করা হুইয়াছে। 








আদি-জীলা | 


7 জর 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 
বন্দেইনস্তাভুতৈ্ধং গ্রানত্যানন্দমীশ্রমূ্‌। সর্বব-অবতারী কৃষ্ণ-_্বয়ংভগবান। 
যস্তেচ্ছয়া তত্দ্বরূপমজ্জেনাপি নিরূপ্যতে 1১৫ তাহার দ্বিতীয় দেহ-_গ্রীবলরাম ॥৩ 
জয়জয় এীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ৷ একই স্বরূপ-_ছুই ভিন্নমাত্র কায়। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১ | আন্ত কায়বুহ-__ কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৪ 
যষ্ঠশ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্যমহিমা | সেই কৃষ্ণ--নবদ্বীপে প্রীটৈতন্চন্্র। 


পঞ্চক্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তন্সীম! ॥২ ' সেই বলরাম সঙ্গে--ও্রীনিত্যানন্ন ॥৫ 





শ্লোকের সংন্্ুত টীক1। 
বন্দ ইতি। গ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে। কীদৃশং? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং অনস্তং অগণ্যং অদ্ভুত মহাচমৎকরণীয়ং 
এবং ঈশ্বরত্বাদিকং যস্ত তম্‌ । যন্ত গ্রীনিত্যাননস্ত ইচ্ছয়া কৃপয়া অজন শাল্্াগবুৎ্পন্জেলাপি ময়! তস্য নিত্যাননন্ 
স্বরূপং তত্বং নিরূপ্যতে বর্্যতে |১। ' 





গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা । 

শ্লে|। ১। অন্বয় । অননস্তাভূতৈশৰ্ধযং (অঙ্ংখ্য অদভূত এখযবিশিষ্ট) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) নিত্যানন্দং (নিত্যানন্দকে) 
বন্দে (আমি বন্দনা করি )। যন্ত (যে শরীনিত্যানন্দের ) ইচ্ছয়!। (কৃপায় ) অজ্ঞেন ( অজ্ঞ-ব্যক্তি--শাপ্তৰজানহীন- 
আমাদ্বার! ).অপি (ও) তৎস্বর্পং ( তাঁহার-_জীনিত্যানন্দের_তত্ব ) নিরূপ্যতে ( নিরূপিত হইতে পারে )। 

অনুবাদ । যাহার কৃপায় অজ্ঞ (শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিহীন ) ব্যক্তিঘারাও তাহার (শ্রীনিত্যানন্দের ) তত্ব নিরূপিত 
হইতে পারে, সেই অশেষ পরমাণ্চর্য্য এয সম্পন্ন ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। ১। 

প্রীনিত্যাননের খরশধর্্য অনস্ত এবং অদ্ভুত) অদ্ভুত বলিয়া ইহ! সহজে কেহ নিরূপণ করিতে পারে না; অবশ 
যাহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হয়, শান্ত্রাদিতে বিশেষ বুৎপত্তি না থাকিলেও তিনি তাহা সহজে নিরূপণ করিতে 
পারেন। এই পরিচ্ছেদে গ্রগকার শ্রীনিত্যানন্দের তব নিরূপণ করিবেন? তাই শ্্রিনিত্যাননের বপাপ্রাপ্তির আশায় 
তিনি সর্ধগ্রথমে তাঁহার বন্দনা করিতেছেন । 

২। ষ্ঠ ক্লৌোকে_কোনও কোনও গ্রন্থে “এই ছয় গ্লোকে” পাঠ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদের “বন্দে গুরন্‌' 
ইত্যাদি গ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টা স্নোকে শ্রীরষচৈতন্তের তত্ব (নন্দ-নন্দন ্রীরুষই প্রীরাধার ভাব ও কাস্তি 
অঙ্গীকার করিয়া এীরু্চৈতন্তর্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন_এই তত্ব) নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চল্লৌকে-_প্রথম 
পরিচ্ছেদের সপ্চমগ্লোক হইতে আর্ত করিয়া পাঁচটী শ্লোকে ( জ্রনিত্যানন্দের তত্ব বর্ণিত হইয়াছে )। কোনও কোনও 
গ্রন্থে “পঞ্চ্লোকে স্থানে “সপ্চমশ্নোক” পাঠ আছে; তাহাতেও অর্থের অসঙ্গতি বাঁ অন্ত পাঠের সহিত অর্থ-বিরোধ 
হয় না) কারণ, বস্তুতঃ সপ্চমগ্লোকেই সংক্ষেপে প্রীনিত্যানন-তত বর্ণিত হইয়াছে; পরবর্তী চারিটা শ্লোকে সপ্তম 
গ্রোকোক্ত সনবর্ষণাদিরপেরই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। - 

৩৫1 মোটামুটা ভাবে কোনিও তত্ব জানা থাকিলে, তৎসদন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার অস্থুদরণ করা একটু 





৪০৪ জী্রীচৈতন্তচরিতামৃত । | [ পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
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তথাহি গৰীশ্বর্পগোদ্বামি-কড়চায়াম_ 20777 বা 
সঙ্্ষণঃ কারণতোয়শারী জ্রীবলরামগোসাঞ্রিঃ মুল সন্বর্ষণ। 
গর্ভোদশীয়ী চ পয়োন্ধিশায়ী । 


পঞ্চ রূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৬ 
শেষশ্চ যস্তাংশকলাঃ স নিত্যা- £ 








গৌর-কপা-তরঙ্লিণী টীকা । 

সহজ হয়; তাই বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে গ্রন্থকার তিন পয়ারে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্বটা বলিয়া 
রাখিতেছেন। তাহা এই--শ্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষের দ্বিতীয় দেহ হইলেন শ্রীবলয়াম ; তত্বতঃ তাহারা একই, কেবল 
লীলার সহায়তার নিমিত্ত দুই রূপে প্রকাশ । এই বলরামই নবন্ধীপে শ্রীনিত্যানন্দ । 

সর্ববতাবতারী--সমস্ত অবতারের মুগ কর্তা । দ্বিতীয় দ্রেহ-্রীব্কই শ্রীবঙ্গরামন্গপে ভিন্ন বিগ্রহে আত্মপ্রকট 
করিয়াছেন; শ্রীরু্চ ও প্রীবলরাম মূলত: একই, কেবল বিগ্রহে বিভিন্। একই স্বরূপ_-রকব্ণ ও বলরাম দ্বরূপে 
একই, অভিন্ন । দুই ভিন্ন মাত্র কায়-__কেবন কায়! বা দেছেতেই তাঁহারা ভিন্ন। ততঃ ত্রজে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের 
বিলাস । বিগাস তদেকাত্মক্নপেরই একরকম ভেদ । মূলক্ূপের সহিত তদেকাত্মরূপের স্বরূপে অভেদ (তাই এই 
পয়ারে শ্রীকুষ্ণ ও গ্রীবলদেব সম্বন্ধে বল হইয়াছে _একই স্বরূপ )। স্বরূপে অভিন্ন থাকিয়াও কোনও লীলাবিশেষের 
উদ্দেশ্যে ভিন্ন আকুতিতে-_ভিন্ন বর্ণে, ভিন্ন বেশীদদিতে_-প্রকাটিত হ্বরূপের নাম বিলাস । শ্রক্নষ্চ খ্যামবর্ণ, কিন্ত 
লীবলরাম শ্বেতবর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের গীতবসন, শ্রীবলরামের নীলবসন, বর্ণে ও বেশে উভয়ের মধ্যে ভেদ থাকায় শীবলয়ায 
পীক্ষষ্ণের বিলাস হইপেন। প্ব্রজে গোপভাব রামের... বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে ‘বিলাস’ তার নাম | ২/২০।১৫৬ | 
কায়ব্যুহ__কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে এক দেহ হইতে যদি এক বা ততোইধিক দেহ প্রকটিত হয়, তবে প্রকটিত 
দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়বাহ বলা যায়। বিশেষ বিবরণ ১।১।৪২ পয়ারের টাকায় দ্রব্য । আগ্যকায়বুযৃহ_ 
প্রথম কায়বাহ। লীলাহুরোধে ভিম্মাকারাদিতে শ্রীরুষ্ণ যে দকল রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
প্রীবলদেবই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ । কৃষ্ণলীলার সহায়--শ্রীবলদেব শ্রীকুষ্ণ-লীলার সহায়তা 
করেন; লীলার সহায়তার নিমিত্ত গ্রীবলদেবরূপের প্রকটন। শ্রীবলদেব কিরূপে কৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন, তাহা 
পরবর্তী ৬-০ পয়ারে বল! হইয়াছে। সেই কৃষ্ণ-যেই ক্বষ্চ সর্ব-অবতারী এবং স্বয়ংভগবান্‌, তিনিই 
( শ্রীচৈতন্থরূপে নব্ধীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন )। সেই বলরাম সঙ্গে_-যেই বলরাম স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় 
দেহ এবং লীলার সহায়, তিনিই (গ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের সঙ্গে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন )। সুতরাং 
প্রনিত্যানন্দচন্্ও শ্রীকুষ্ণচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ, আছ্যকায়বাহ এবং লীলার সহায়। 

শ্লে।।২। অহ্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে সপ্চমশ্লোকে দ্রষ্টব্য । | 

৬। এক্ষণে বিস্তৃতভাবে গ্রীনিত্যানন্দতত্ব বর্ণন করিতে আর্ত করিয়া প্রথমেই “সম্বধণঃ কারণতোয়শায়ী" 
ইত্যাদি সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন । এই গ্লোকে বল! হইল--সন্র্ষণ, কারণান্ধিশায়ী, গর্ভেদশামী, 
শ্রীরাবিশীরী এবং শেষ এই পাঁচ হ্বরূপের মধ্যে সঙ্ধ্ষণ শ্রীবলরামের অংশ এবং কারণাবৰিশায়ী-আদি তাহার কলা 
(অংশের অংশ)॥- প্রীতষ্ণ-সেবার উদ্দেশেই শ্রীবলদেব উক্ত পাচরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন । পরবর্তী ১২১ 
পয়ারের টীকা দ্রব্য । সন্ব্ষণাদি যেই বলরামের অংশ-কলা, তিনিই স্বয়ং গ্রীনিত্যানম্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ 
চৈতন্তের সঙ্গে লীলা করিতেছেন । | * 

মূল সন্কর্যণ__সঙর্ষণ ইহারই অংশ) সুতরাং ইনি সঙ্ধর্ষণের অংশী বা মৃল বলিয়! শ্রীবলয়ামকে মুল 
সর্ব বল! হইল । প্রকটলীলায় এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে আর্ট হইয়াছিলেন বলিয়া শ্ীবলদেবের a 
নাম সন্ধর্ণ (সম--কুষ + যু সংকয়্তে গর্ভাৎ গর্ভাস্তরং নীয়তে অসৌ ইতি সন্্ষণঃ। বাচম্পতি। )। প্রথমে 
কৃংগকারাগারে প্রদেবকীদেবীর গৃর্তেই জীবলদেবের আবির্ভাব হ্য়; কংগের অত্যাচারের আশঙ্কায় যোগমায়া তাহাকে 
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আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় । |  সৃষ্টি-লীলাঁকীধ্য করে ধরি চারি কাঁয় ॥ ৭ 





গৌর-কগা-তরঙ্গিতী টাকা। 


দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়! দেবকীর সপত্ত্রী এরোহিণীদেবীর গর্ভে রক্ষা! করেন (শ্রীরোহিণীদেবী তখন 
গোকুলে নম্দালয়ে ছিলেন ); এজন্ত ভ্রীবলদেবের একটা নাম হইয়াছে সব্ধ্ষণ (ইনি পূর্ববর্তী শ্লোকোক্ত অধ্ষণ 
নহেন )। প্গর্ভসক্ষর্ষণাৎ তং বৈ প্রাছঃ সন্ধর্ণণং ভূবি | শ্রীভা, ১০।২১৩/৮  বলাধিক্যবশতঃ তাহাকে বলভদ্রও 
বল! হইত ; এবং সকল লোকের নিকটে মনোরম ছিলেন বলিয়া তীহাকে রামও বল! হইত। "রামেতি 
লোক-রমণাদ্‌ বলভদ্রং বলোচ্ছয়াৎ। শ্রীভা, ১২১৩৮ অস্তবতঃ *বলভদ্রের” “বল” এবং “রাম” এই দুইটা 
শব্দের সংযোগেই তাহার বলরাম নামের উদ্ভব_-ধহার বল অত্যন্ত অধিক এবং যিনি সকলের মনোরঞ্জনে 
সমর্থ, তিনিই বলরাম। শ্রীবলদেব পোঁগণ্ড-বয়সেই তালবনে প্রবেশ করিয়া ছুই হাতে তালগাছ ধরিয়া এমন 
জোরে নাড়| দিয়াছিলেন যে, ধুপ ধাপ. করিয়! বহুসংখ্যক তাল গাছের মাথা হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল 
( শ্রীভা, ১০।১৫।২৮)$ এক একটা প্রকাণ্ড গর্দিভকে এক হাতে ছুই পায়ে ধরিয়া! মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া দুরে 
ছাড়িয়া ফেল্লিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০।১৫৩২)। কিন্তু “বলভদ্রের” সার্থকতাবাচক “বলোচ্ছূ য়াং” শব্দে (গরীভা, 
১০২১৩) বোধ হয় উল্লিখিত তালফল পাতন এবং গর্দভাক্ুর সংহারের উপযোগী শারীরিক বলই কেবল লক্ষিত 
হয় নাই-_তাহার প্রীকুষ্ণ-প্রেমবল বা প্রীককষণ-প্রেমাধিক্যই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে। “বলোচ্ছুয়াংখ শব্দের 
টাকায় লিখিত হুইয়াছে “তদীয় পরম-প্রেমোজ্ভিতমনত্বয়েতি ভাবঃ | বৈষ্ণবতোষণী ৷” 


পঞ্চনূপ-_সন্্ষণ, কারণান্ধিশায়ী, গর্ভোদশারী, ক্ষীরাদ্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাচরূপ। শ্রীবঙ্গরাম স্বয়ংরপে 
( মূল সঙ্ধ্মণন্ূপে ) এবং তদন্তিম্ন সহ্ষণাদি পাচরূপে শ্ররুষ্ণের সেবা করেন । মোট ছয়রূপে সেবা | 


৭| বিভিম্নরপে শ্রীবলদেব শ্রীকুষ্ণের কি কি সেবা! করেন, তাহা বলা হইতেছে। 


আপনি করেন ইত্যাদি-_গ্রীবলদেব নিজে (্বয়ংরূপে বা! মূল-সন্ধর্ণরূপে ) ব্রজে ও দ্বারকায় জীকৃষ্ণের সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিমা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীক্বষ্চলীলার সহায়তা করেন। সাক্ষাদ্ভাবে লীলার সহায়তা করাই তাহার স্বয়ংরূপের 
কাৰ্য্য, সাক্ষাৎসেবাই তাহার স্বয়ংর্ূপের সেবা । =হষ্টিলীলাকার্য্য_প্রাক্বতাপ্রাক্বতস্থট্নপ লীলার কার্য) অপ্রাক্কত 
ভগবদ্বামাদির প্রকাশ এবং প্রাকৃত বরন্ধাণীদির সি । কায়_কারা, দেহ বা বিগ্রহ। চারি কায়-_চারি 
বিগ্রহে--সম্ব্ষণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ__এই চারি স্বরূপে শ্রীবলদেব 
সুষ্টপীলাকার্য করিয়া থাকেন । শ্রীককষ্ণের লীলা-নির্ববাহের নিমিত্ত তঁহারই ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সঙ্বর্ষণরূপে গোলোক- 
বৈকুঠাদি অপ্রাকৃত ভগবন্ধাম-সমূহের প্রকাশ করেন ( সৃষ্টি করেন না-ভগবন্ধাম-সমূহ নিত্য চিন্ময় বস্তু, তাহাদের 
হট সম্ভব নহে) শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তিনি এ সমস্ত ধামকে প্রকাশ করেন মাত্র )। বক্রিয়াশক্তি-প্রধান সন্থর্ষণ বলরাম । 
প্রারতাপ্রারত সবষ্টি করেন নিৰ্ম্মাণ ॥ অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুষের ইচ্ছায়। গোলোক-বৈরুষঠ স্থজে চিচ্ছক্তিদ্ারায় ॥ 
যন্তপি অক্জ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস । তথাপি সঙ্্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২২1২১১-২২৩" আর, 
কীরণীর্ঘবশারী-আদি তিনরূপে প্রাকৃত-ত্রক্মাপ্তাদির সৃষ্টি করেন (শ্রীব্লদেব )। প্রারত-্রন্মাণাদির সুি-প্রকার 
পরবর্ত্তা মৌক-সমূহের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। 


হষ্টিলীলাকাৰ্য্য-শব্দে হুইবে লীলা! বল হইয়াছে। পূর্কেই বলা হইয়াছে, প্রীকৃষ্ণের লীলা-নির্বাহের নিমিত্বই 
অগ্রান্কত ভগবন্ধাম-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে । আর প্রাকত-ক্াগ্াদির স্তিও কেবল আনন্যোদ্রেকজনিত লীলাবশতঃই 7 
*লোকবতুলীলাকৈবল্যম্*_-(বেছান্ত ২১1৩৩) এই বেদান্ত-স্ত্রই তাহার প্রমাণ । ন্ুখোন্মত্ত ব্যক্তিগণ যেমন কেবল 
আনন্দের উত্রেকবশতংই নৃত্য-গীত-ক্রীড়াদি করিয়! থাকে, কোনও প্রয়োজল-জিদ্ির নিমিত্ব যেমন তাহারা নৃত্য- 
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৪০৬ শীপ্রীচৈতাচমিতা মৃত | [৫ম পরিচ্ছদ 





অৃষ্্যাদিক সেবা তীর আজ্ঞার পালন। [| সেই রাম শ্রীচৈতগ্ঠ-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯ 

শেষ-রূপে করে কৃষ্ণের বিবধ সেষন ॥ ৮ ৷ সপ্তমমৌকের অর্থ করি চারিগ্লোকে ৷ 

সৰ্বব-রূপে আস্বাদয়ে SNR যাঁতে নিত্যানন্দ-তত জানে দ্বলোঁকে ॥ ॥ ১০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীকা । 


গীতাদি করে না, তদ্রপ গ্রীভগবাঁনও কেবল আঁনন্দোপ্রেকবশতঃই প্রাক্কত-ব্রগাণ্ডের স্যটি-আদি করিয়া! থাকেন, কোনও 
গ্রয়োজন-সিদ্ধির সঙ্কল্প লইয়া তিনি স্থ্ট-আদি করেন না। তিনি পরিপূর্ণ-স্বরপ, তীঁহার কোনও প্রয়োজন 
থাকিতেও পারে না। তিনি আনন্দ-স্বরূপ, তাহার স্বরূপামুবন্ধী শ্বভাববশত:ই তীঁহাতে আনন্দের উদ্রেক হুইয়া 
থাকে। স্ুথোন্মত্ত বাক্তিগণের নৃত্য-গীতাদি যেমন তাহাদের আনন্দোদ্রেকের অভিব্যক্তি, ভ্রহ্মাণ্-সুটিও শ্রীভগবাঁনের 
আনন্দোজ্রেকের একটা অভিব্যক্তি মাত্র; কোনও প্রয়ৌোজন-সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি সষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; ইহা 
তীহাব একটী লীলা মাত্র। উল্লিখিত বেদাস্ত-স্ত্রের শ্রাগোবিন্দভাত্েও এইরূপই লিখিত আছে-_“পরিপূর্ণস্তাপি 
বিচিত্রহ্থট্টৌ প্রবৃত্তিলীলৈব কেবলা, ন তু সা ফলাভিস্ধি-পুর্বিণক1 ৷ অত্র দৃষ্টান্ত লোকেতি খষ্ঠান্তা্তিঃ। লোকস্ত 
সুখোন্মত্তস্ত যন! স্থখোদ্রেকাঁৎ ফলনিরপেক্ষ। নৃত্যাদি-লীলা দৃহ্ঠতে তথেশ্বরস্ত ; তন্মাৎ স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিক্যেব-লীলা ; 
দেবশ্ৈব স্বভাবোইয়মাপ্তকামস্ত কা স্পৃহেতি মণ্ডকশ্রতেঃ। ্ষ্্যাদিকং হরির্লৈব গ্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, 
কেবল্গানন্দাদ্‌ যথ। মত্তস্ত নর্ভনম্।” এজন্যই স্থিকার্ধ্যকে লীলা বলা হইয়াছে 


৮1 ্থষ্ট-আদি কাৰ্য্য ছার কিরূপে ভগবং-সেব! হয়, তাহা বলিতেছেন। শ্রাভগবান্‌ যে স্বহস্তে হাদি 
করেন তাছ! নহে? লীলাবশতঃ যখন সষ্টাদির নিমিত্ত তাহার ইচ্ছা! হয়, তখন তিনি তজ্জন্ত আদেশ দিয়া থাকেন; 
সব্র্ষণ প্রভৃতি তাঁহার এই আদেশের অন্ুবর্তাী হইয়াই হাষ্ট-আছি কাধ্য নির্বাহ করেন; সুতরাং স্যট্ি-আদি কার্য 
করিয়া তাহারা আদেশই পালন করিয়া থাকেন এবং এই আদেশ পালনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করিয়া তাঁহার 
সুখ-সম্পাদনই করিয়া থাকেন ; সুতরাং কষ্শাদি দ্বারা তাহারা শ্রীকুষ্ণের__গ্রীভগবানের-_আজ্ঞাপালনরূপ সেবাই 
করিয়! থাকেন। ভীর আজ্ঞার-- স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞার। 


সন্বর্ষণাদি চারিরূপের সেবার কথ! বলিয়া এক্ষণে পঞ্চমরূপ শ্রীশেবের সেবার কথা বাশতেছেন। শেবরাপে_ 
অনস্ুব্ূপে । সন্বর্ষণের অবতার কারণীর্ণবশায়ী; কারণীর্ণবশীয়ীর অবতার গর্ভোদশায়,। গর্ভোদশায়ীর অবতার 
স্টীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনস্ত। ইহার তত্ব ও কার্য্য পরবর্তী ০০-_-১:৭ পয়ারে বর্ণিত 
হইয়াছে । বিবিধ দেবন-_নানাগ্রকার সেবা। মস্তকে পৃথিবী ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন এবং শ্রীকুষ্ণের ছত্র, 
পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞস্ত্র, সিংহাসন প্রভৃতি রূপে সেবা_-এই সমস্তই শেষরপে 
শ্রীবলদেবের বিবিধ সেবা । পরবর্তী ১**--১*৭ পয়ার দ্রষ্টবা। 

৯। সর্বববূপে_সকলরূপে ॥ মৃল-সন্বর্ষণাদি ছয়রূপেই শ্রীবলরাম শ্রপ্রকুষ্ণসেবার আনন্দ উপভোগ করেন। 
সেই রাম ইত্যাদি-_শ্রীটৈতন্যের সঙ্গে যে নিত্যানন্দ, তিনিই সেই রাম (বলস্নাম )। যেই বলরাম মৃল-সন্বর্ষণাদি 
ছয়রূপে শ্রীকুষ্-সেবার আনন্দ আস্বাদন করেন, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্মের অঙ্গ তাহার লীলাদির সহায়তারূগ 
সেবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


১০। সপ্তম শ্লোক_ প্রথম পরিচ্ছেদের সগ্তম-প্নোক; পূর্বোক্ত "সঘর্ষণঃ ফারণতোয়শায়ী” ইত্যাদি শ্লোক। 
এই শ্লোকে জীবলরামচন্দ্রের অংশকলারূপে যে সহর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং পয়োন্ধিশায়ীর উল্লেখ করা 
হইয়াছে, পরবর্তী চারি খোকে উত চারি-বরূপের তত্ব বিবৃত হইতেছে) ইহাদের তব কৰিত হইলেই উক্ত সপ্তম 
গ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া যাইবে এবং গ্রানত্যানন্ন-ততও জানা যাইবে। 
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৫ম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা | 


** ৮ নু 
তথাছি শ্রীন্বর্ূপগোষ্ব/মি-কড় শাম | প্রকৃতির পার-পরব্যেমনামে ধাম।। পচে: 
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোং। = বিভৃত্বাদি € ১ 
পূ্ণৈখধো ভ্রীচতুবুহিমধ্যে। কষ্ণ বিগ্রহ নহে রা 
রূপং যস্টোত্তাতি সরখ্ষণাখ্যং সর্ববগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাঁম। 


তং শ্রীনিত্যানন্দরাষং প্রপদ্যে 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ -অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১২ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিতী টীকা । 

হলো । ৩। অদ্বয়াদি প্রথম পরি; দর অষ্টম শ্লোকে ত্রষ্টবা। এই গ্লোকে শ্রীমঙ্র্ষণের তত্ব বর্ণিত হইয়াছে। 

পরবর্তী ১১-৪২ পয়ারে এই গ্লোকের ব্যাখ্যা রা হুইয়াছে। 
* ১১-১২। ্মায়াতীতে ব্যাপি বৈকু. নাকে” অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন, ছুই পয়ারে । 

গ্রকতির পার-প্রক্ৃতির অতীত মায়াতীত; অপ্রাক্ৃত; চিন্ময়! পরব্যোম নামে ধাম--প্রাকৃত 
্ৰগ্মাণ্ড-দমৃহের বাহিরে একটা অপ্রারৃত__ : 'য়_মাঁয়াতীত ধাম আছে, তাহার নাম পরব্যোম। পরব্যোমের অপর 
নাম মহা-বৈকুঠ।  ধাম-_-ভগবংস্বরপের শীলাস্থানকে ধাম বলে।  ক্ৃষ্চবিগ্রহ যৈছে- কষ্খবিগ্রহ যেরূপ 
(সেইরূপ ); শ্রীরুনের বিগ্রহের স্যা্ধ। ভুত্ব_সর্বব্যাপকত্ব? যাহা সর্বব্যাপক, সর্ত্র বিদ্যমান, তাহাকে বিভু 
বাব্র্ধ বলা হয়। শ্রীকুষ্চের বিগ্রহ (শরণ) সাকার হইয়াও যেমন বিভূত্বাদি গুণবিশিষ্ট_সর্বগ, অনস্ত বিভু এবং 
অচিন্ত্য-শক্তিসম্প্ন_-তব্রপ পরব্যোম-নাঁম "াঁসও সাবয়ব হইয়াও সর্বগ, অনন্ত, বিহু এবং অচিন্থাশততিযুক্ত। 
শ্রীক্বষ্ণ-বিগ্রহের গ্যায় বিভুত্বাদি পরব্যোষে ও স্বরূপান্বদ্ধি গুণ ।' 'ভগবদ্ধীম স্বরূপশক্তির বিলাস (১৩২২ এবং 
১1৪1৫৬-৭ ' "রর, কপ তষ্টব্য )) তাই নাঁয়াতীত : বিভুবস্তুর লীলাস্থল বলিয়া বিভু বা সর্বব্যাপক । “নানাকয়প- 
লতাকীর্ণং বৈকুঠং ব্যাপকং স্মরে ॥ শ্রীকষ্কনন্দতধৃত স্থায়ভুরাগমবচন | ১০৬ ॥” 

প্রকৃতির পার” বাক্যে শ্লোকস্থ “মায়াতীতে* শব্দের, “বিভুত্বাছি গুণবান্ বাক্যে “ব্যাপি”-শব্দের এবং 
*পরব্যোম”-শব্দে “বৈকুঠলোকে”-শব্দের অর্থ কর! হইয়াছে। 

বিভুত্বাদি গুণ কি, তাহা বলিতেছেন _সর্বগ, অনন্ত, বিভু। জর্ব্বগ-যাহা সর্বত্র যাইতে পারে; যাহ! 
সকল স্থানকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে । অনন্ত--অস্ত (শেষ) নাই যাহার) অসীম। বিভু-রক্ষ, বৃহং। 
কোনও কোনও গ্রন্থে “বিত” স্থলে “বন্ধ” পাঠ দৃষ্ট হয়। বৈকুণ্ঠ_কুঠা-শব্দের অর্থ মায়া; কুঠা (বা মায়া ) নাই 
যাহাতে তাহার নাম বৈকুড ; ভগবন্ধাচণ মায়! ব! মায়ার বিকার নাই বলিয়া তাহাকে বৈকু$ বলে। “কারণান্ধিপারে 
মায়ার নিত্যস্থিতি। বিরজার পারে পরব্যোষে নাহি গতি ॥ ২২০২৩২৪ ন যত্র মায়! কিমুতাপরে ॥ শ্ীভা, ২!৪৷১০॥% 
পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণের নিজন্ব বাঁমই সহা-বৈকুণঠ । পরব্যোমে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধাম আছে; 
প্রত্যেক ওগবৎ-স্বরূপের ধামই মায়াতীত, সুতরাং বৈকুণঠ । এই পয়ারে বৈকুণ্ঠাদি-শব্বের বৈকু$-শৰে শ্রীনারায়ণের 
নিজস্ব ধামকে এবং আদি-শবে অন্ঠান্য ভগবৎ-স্বরূপের ধাম-সমৃহকে বুঝাইতেছে। বৈকুষ্ঠাদিতে প্রাকৃত মায়! বা মায়ার 
বিকার নাই বলিয়া প্রত্যেক ভগবদ্ধামই সচ্চিদানন্দময়। ভগবংসন্দর্তের ৭২-৭৭ প্রকরণে বৈকুধামের সচ্চিদানন্দরপত্ব 
প্রমানিত হইয়াছে । প্রত্যেক ভগবৎস্বর্নপের ধাঁমই জর্বগ, অনস্ত ও বিভৃ। প্রশ্ন হইতে পারে, অনস্ত ভগবৎম্বরপ 
আছেন; তীহাঁদের ধামও অনন্ত। সর্বগ, অনস্ত ও বিভু বস্তু একাধিক থাকা সম্ভব নহে। অসংখ্য সূর্বগ অনস্ত বিভু 
ধাম কিরুপে পরব্যোমে থাকিতে পারে ?- উত্তর পূর্কেই বলা হইয়াছে, শ্ীরুফণবিগ্রহের স্যার ভগবদ্ধামাদিও বিভুতবাদি- 
গুণসম্পন্। এস্থলে আছি-শব্দে অচিস্ত্যশক্তিমত্তাও বুঝাইতেছে। প্রীকষ্ণবিগ্রহের ন্যায় ভগবদ্ধাম-সমৃহও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন । 
এই অচিস্তযশক্তির প্রভাবেই একই পরব্যোমের মধ্যে অসংখ্য বিভূ-ধামের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বংভগবান্‌ 
উরকুষণচন্দ্র ষেমন এক হইয়া ও লীলাম্থরোধে বহ ভগবং-স্বরপরূপে প্রকটিত হয়েন বা প্রতিভাত হয়েন (একোহপি 
সন্‌ যো বহুধা বিভাতি-শ্রুতি ), এবং এজন্ত এসকল ভগৃবৎ-স্বরূপক্ে যেমন তাহার অংশ বল! হয়, তন্ধপ স্বয়ংভগবানের 
ধাম-বৃন্দাবনও স্বরূপতঃ এক হইয়াও রিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে প্রকচিত হয়েন এবং-এসকল বৈকুষঠাদি-ধামকেও 





৪০৮ শ্রীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


EASA SAAN AA AAA 


তাঁহার উপরিভাগে-_কৃষ্ণলোক খ্যাতি সর্বেধেপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। 
দবারক| মথুরা গোকুল--ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৩ |  শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪ 








UM 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
বৃন্দাবনেরই অংশ বলা যায়। প্বৈকুঠাদি তাংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ॥ প, পু, পা, ৩৮৷৪।॥” তাই ভগবান্‌ 
যেমন কোনও স্থানে পুর্ণরপে এবং কোনও স্থানে অংশরূপে বিরাজিত, তদ্রপ তাহার ধামও কোনও স্থানে পূর্ণরূপে 
এবং কোনও স্থলে অংশরূপে প্রকটিত। “তদেতচ্দ্রীবৈকু্স্ত স্বকূপং নিরূপিতম্‌। তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব কচি 
পূর্ণত্বেন কচিদংশত্বেন চ বর্ততে তধৈব ইতি বহ্বস্তস্তাপি ভেদাঃ। ভগবৎ-সন্দর্ভ:ঃ। ৭৩1৮ এই প্রমাণ হইতে 
বুঝা যায়, যে ভগবং-্বরূপ শ্রীকুষণের যেরূপ আবির্ভাব, তাঁহার ধামও শ্রীবৃন্দাবনের তামুরূপই আবির্ভাব । 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, পরব্যোমও শ্রীবৃন্দাবনের বিলীসন্ধপ | ১৪1১৪ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 
কৃষ্ণ কৃষ্ত-অবতারের ইত্যাদি- শ্রী ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীরুষণের অন্যান্য 
শ্বাংশ-স্বরূপ ) এবং প্রীষ্ণের অবতারগণ ( মতস্ত- কৃর্মাদি) উক্ত পরব্যোমের অন্তত দ্বশ্বধামেই অবস্থান করিয়া 
লীলাবিলাসার্দি করিয়া থাকেন । বিশ্রাম-শব্দের ধ্বনি এই যে, বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপগণ স্বম্ব-ধামে স্বচ্ন্দভাবেই লীলা- 
বিলাসাদি করিয়া থাকেন) এই সমস্ত ধামে তাঁহাদের কোনওরূপ উদ্বেগাদির হেতু নাই। মৎস্ত-কৃক্দাদি অবতারগণ 
নিত্যই পরব্যোমে অবস্থান করেন; প্রয়োজন হইলে ত্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হুইয়া থাকেন এবং ত্রঙ্গাপ্ডের কাৰ্য্য নির্বাহ হইয়া 
গেলে পুনরায় পরব্যোমস্থ নিজ নিজ ধামে গমন করেন। অবতার-সমূহ যে পরব্যোমেই নিত্য অবস্থান করেন, তাহার 
প্রমাণ লঘুভাগবতামূতে দেখিতে পাওয়া যায়; “সর্কেষামবতারাণাং পরব্যোগ্নি চকাসতি ৷ নিবাসাঃ পরমাশ্চথ্যা ইতি 
শাস্ত্রে িরূপ্যতে ॥ তথাহি পান্সে__বৈকুঠ-ভূবনে নিত্যে নিবসস্তি মহোজ্জলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মশ্তকুর্মাদয়ো- 
হখিলাঃ ॥ শাস্ত্রে দেখা যায়, পরব্যোম-ধামে সকল অবতারেরই পরমাশ্চর্ধ্য বসতিস্থান সকল শোভা পাইতেছে। পদ্ম- 
পুরাণে কথিত আছে--সনাতন বৈকু$-ভুবনে মত্ত, কৃর্দ প্রভৃতি পরমোজ্জগ শুদ্বসব্যুত্তি নিখিল অবতার সর্বদা 
বিরাজমান রহিয়াছেন। ল, ভা, অবতার তংস্থান-নিকূপণে ৪৩ গ্োক।” ভাহাগ্রি-_সেই পরব্যোমেই 
(পরব্যোমস্থিত স্বন্বধাঁমে )। 

১৩। শ্রীবলদেব বিভিন্ন্পে পরব্যোমে লীলা! করেন, কুষ্ণলোকে লীলা করেন এবং কারণ-সমুদ্রে ও প্রাকৃত 
্রদ্মগাদিতেও লীলা করিয়া থাকেন । শ্রীবলদেবের তত্ব বর্ণন করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত স্বূপের লীলাদি এবং ধাঁমাদি 
বৰ্ণন করা প্রয়োজন। তাই গ্রন্থকার প্রথমে পরব্যোমের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে রুষ্ণলোকের বর্ণনা করিতেছেন । 

তাহার উপরিভাগে__পরব্যোমের উপরিভাগে । কৃষ্ণলোক-খ্যাতি__কুষ্চলোক-নামে বিখ্যাত । 
পরব্যোমের উপরিভাগে আরও একটা ধাম আছে) এই ধামে স্বয়ং ভগবান প্রীরুষ্চ নিজে লীলা! করেন বলিয়া ইহাকে 
কষ্চলোক বলে। লীলাভেদে এই কৃষণলোকের আবার তিনটা ভেদ আছে__হারকা, ষখুরা ও গোকুল । ত্রিবিধত্বে 
স্িতি--তিন রকমে অবস্থিতি (কৃষ্ণলোকের )। 

ক্ষ্ণলোকসম্বন্ধে শরীজীবর্গোস্বামী তাঁহার ষট্সন্দর্তে এইরূপ বলিয়াছেন :_“তস্থাদ্‌ যথা ভুবি বর্তস্ত ইতি স্ঠায়াচ্চ 

তন্ত্র এব ছ্বারকামথুরাগোকুলাত্মকঃ শ্রীরুষ্ণলোক: স্বয়ং ভগবতো বিহীরাম্পদত্বেন ভবতি সর্কোপরি ইতি সিছম্‌। 
অতএব বৃন্দাবনং গোকুলমেব সর্রবোপরিবিরাজমানং গৌলোকত্বেন প্রসিত্বমূ।-__স্থৃতরাং -( আগমবচন অনুসারে 
পীকষ্চলোক নিখিল ভগবদ্ধামের উপরিভাগে বিরাজিত বলিয়া ) দ্বারকা-মখুরা-গোকুলাত্মক শ্রীরু্চলোক স্বয়ং ভগবানের 
বিহার স্থান বলিয়া সর্ক্বোপরি বিরাজিত, ইহাই সিদ্ধ হইল । অতএব শ্রীবৃন্দীবন, যাহার অপর নাম গোকুল 
তাহা, সর্ধেপরি (দ্বারকা-মধুরারও উপরে) বিরাজমান এবং গোলোক নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীরুষ্ণসনর্ভ: | ১০৬৮ 
বৈকুষ্ঠের (পরব্যোমের ) উপরে যে কৃষ্ণলোক, একথা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও বলেন। “বৈকুগ্ঠোপরিবৃত্তশ্ত জগদেক- 
শিরোম্নিঃ | মহিমা সম্ভবেদেব গোলোকন্তাঁধিকারিকঃ | ২1৫৮৯ নারদপঞ্চরাত্রও একথা বলেন। “তৎসর্কবোপরি 
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দর্ব্বোপরি শ্ীগোরুল ব্রজলৌকধাম |. শ্রীগোলোক শ্রেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

গোলোকে শ্রীগোবিন্দঃ সদা স্বয়ম্‌। বিহরেৎ পরমানন্দী গোঁপীগোকুলনায়কঃ | শ্রীকৃষঃসন্দর্তে ধৃত-বচন। ১০৬।৮ 
পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

এই পয়ারের পরে কোনও কোনও গ্রন্থে এই গ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় £__“হন্যুদ্ধি, যথ। স্থর্য্যো মধ্যাহ্ে 
দৃশ্ততে তথা । অভিন্তযশক্ত্যা ভাত্যু্ধং পৃথিব্যামপি দৃহতে ॥ মধ্যাহছ স্বস্ব-মস্তকোপরি যেমন স্বর্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রপ 
অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যাহ! উর্ধে দীপ্তি পাইতেছে, তাহা পৃথিবীতেও দৃষ্ট হয়।” কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেই ইহ! নাই। 

১৪। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামের মধ্যে কোন্‌ ধাম সর্বোপরি অবস্থিত তাহা বলিতেছেন-- 
প্রীগোকুলই সর্ধ্বোপরি অবস্থিত। দ্বারকা ও মথুর! গোকুলের নীচে । গৌকুলের অপর নাম ব্রজ-লৌক | এই পয়ার 
হুইতে বুঝা যায়, ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন-_-এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বয়ং ভগবান 
প্রীকষ্ধের স্বয়ংরূপের লীলাস্থলকেই গ্রন্থাদিতে সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, বৃন্দাবন, ত্রঙ্জ বা শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। “স্বয়ং 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম । সর্বৈ্ধর্ধ্য পূর্ণ ধার গোলোক নিত্যধাম ॥ ২২০৯৩৩।৮ এই পায়ে স্বয়ংরূপের 
ধামকে “গোলোক” বলা হইল । “ব্রজে কৃষ্ণ সর্বৈর্্ধ্য প্রকাশে পূর্ণতম ।২২০1৩৩২।৮ এই পয়ারে সেই ধামকে “ত্রজ” 
বলা হইল। “বঞ্চন্ত পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলাস্তরে ৷ ভ, র, সি, দ, বিভাগ লহরী । ১২০।৮ এস্থলে সেই ধামকে 
“গোকুল” এবং পগোলোকাখ্য-গোকুল, মুর, ছারাবতী । এই তিন লোকে কষেন্র সহজ নিত্যস্থিতি ॥ ২২১।৭৪ | এই 
পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে। প্অস্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন। যাহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ। 
২২১৩৩ ॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । ২।১৯1১৩৬ | এই পয়ারছয়ে গোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। 
“ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোঁলোকমিতি যম্‌। ক্র, সং, ৫1৫৬ ॥” এস্থলে গোলোককেই শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে । 
পূৰ্ববত তৃতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পয়ারের টাকায় গোলোক-শব্দের অর্থে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন ধামেই লীল] করিয়া থাকেন, তথাপি গোকুলেই 
তাহার লীলার মাধুর্য সর্বাধিকরপে প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য এই তিন ধাষের মধ্যে গোবুলই শেষ্ট ; গোকুলের 
সর্বোপরি অবস্থান দ্বারা তাঁহার সর্বজেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে ( বৃহদ্‌ ভাগবতামৃত ॥২॥৫৷৮৮ )। সর্বে্বাপরি-_ 
সকলের উপরে) দ্বারকা-মথুরা (স্থতরাং পরব্যোমেরও ) উপরে । শ্রীগোকুল দ্বারকা-মথুরা হইতে শ্রেষ্ট, সুতরাং 
পরব্যোম হইতেও শ্রেষ্ঠ । 
এস্থলে যে উপর-নীচ বলা হুইল, তাহা ভৌগোলিক স্থানের গ্যায় উপর-নীচ নহে। জর্বগ, অনন্ত, বিভ্ূ 

ধাম্সমূহের এইরূপ ভৌগোলিক স্থানের ন্যায় অবস্থানগত উপর-নীচ অবস্থা হইতেও পারে ন! । মহিমার নৃনতা 
বা আধিক্য বিবেচনাতেই উপর-নীচ বলা হইয়াছে! শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীরও এইরূপই অভিপ্রায় বলিয়৷ মনে 
হয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতাম্ৃতের দ্জুখজীড়াবিশেযোংসৌ ত্রত্ানাং্চ তন্ত চ। মাধুধান্তাবধিং প্রাপ্ত: সিগ্যেততো- 
চিতাম্পদে |__-তাদৃশ প্রেমের আম্পদ সেই গোলোকেই তাহার (শীষের) ও তত্রত্য ভবনের মস ০৩ 
সীমারূপ স্থখক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ।২1৫1৮৭৮-এই স্লোকের পরবর্তী "অহো৷ কিল তদ্েবাহং মন্যে ভগবতো 
হয়েঃ। স্থগোপ্যভগবদৃভাবঃ সর্কসারপ্রকাশনম্‌ ॥ আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি, সেই গোলোকেই ভগবান্‌ শ্রহরি 
পরমরহস্ত-তগবত্তার সর্বদার প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন। ২৫৮৮৮ এই স্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতন 
প্রিখিয়াছেন_“ভগবতঃ স্থুগোপ্যা পরঘরহস্তায়াঃ ভগবস্ায়াঃ পরমৈশ্ব্য্স্ত সর্বেষামপি সারাণাং শ্রেষ্ঠানাং প্রকাশনমহং 
মন্যে । অন্যথা তশ্ত লোকন্ত সর্তবোপরিতনত্বান্থপপত্তেরপি। * * » অতো ভগবতোইন্কত্রাপ্রকাশ্ডয়ানস্ নিঅরপুণবিনোদাদি 
মহিমবিশ্ষেষ্ত সদা তাবাত্য্ত্রকটনাতুজোকভপি সর্ববাধিকতরো মহিমবিশেষে| ভগবন্রপাদেস্সিব সিদ্ধ এবেতি 
ভাব:। শ্রীকৃষ্ণের ভগবা পরম-রহস্তময় ৷ তাহার এশ্বধ্যও পরম-রহস্তময় ৷ সেই উপর জেট বিকাশসমূহ এই 


৫6১ 





8১০ শীগ্ীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


সপপিপাপিস্পিিস্পিস্লিপিিস্বিি স্পা তা ত UU AAA 0A AAO AAAS NAAN ANON RIAN AAA RA AA OTSA TTA VT TO ৩৬ 


সর্ববগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম। | _ উপর্ধযধো ব্যাপি আছে--নাহিক নিয়ম ॥ ১৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

গোলোকেই প্রকাশমান। তাহা না হইলে এই গোলোকের সর্বোপরি অবস্থিত সিদ্ধ হইত না । ভগবানের স্বীয় 
রূপ-গুণ-বানোদাদির মহিম! অন্যত্র বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় না) কিন্ত তাহা এই গোলোকে সর্ধ্বাতিশায়িরূপে 
প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া এই গোলোকেরও ভগবদ্রূপগুণাদ্দির ন্যায় মহিমার বৈশিষ্ট্য ।” ইহা হইতে বুঝা গেল 
অন্যান্য ধাম হইতে গোলোকের মহিমা অত্যধিক বলিয়াই গোলোক সর্বোপরি অবস্থিত-_একথা বলা হইয়াছে। 
আবার ভগবদ্রূপগুণাদির বিকাশের মত সেই ধামের মহিগার বিকাশ--একথ| বলাতে ইহাঁও স্থচিত হইতেছে যে, 

যে ভগবৎ-স্বর্ূপে যেরূপ মহিমাদির বিকাশ, তাহার ধামেরও তদমুরূপ মহিমাদিরই বিকাশ। 
ব্রজলোক ধাম-ত্রজলোৌক নামক ধাম); অথবা ত্রজলোকের ( গোপ-গোপী প্রভৃতির ) ধাম বা বাসস্থান । 

পরব্তাঁ ২১ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । j 
১৫। পূর্ববর্তী ১২শ পয়ারে বলা হইয়াছে, পরব্যোমের অন্তর্গত যে অনস্ত বৈকুঠ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই 
সর্ধগ, অনস্ত, বিভু। শ্রীগোকুলও তদ্রপ সর্বগ, অনন্ত, বিভু কিনা? এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দ্বারকা- 
মথ্রাদির উপরে তাহার অবস্থিতিই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ, যাহা সর্ধগ, অনস্ত ও বিভু, তাহার 
উপর-নীচ প্রভৃতি কিছু থাকিতে পারে না এবং তাহা অন্ত কোনও বস্তুর উপরে বা নীচে বা আশে পাশেও থাকিতে 
পারে না--পরস্ত তাহা উপরে, নীচে, আশে পাশে সকঙগ স্থান ব্যাপিয়াই অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা 
করিয়া বলিতেছেন__শ্রীগোকুলও অর্বগ, অনস্ত ও বিভু । তথাপি যে ইহার দ্বারকা-মথুরাদির উপরিভাগে অবস্থিতির 
কথা বলা হইয়াছে, তাহার হেতু এই- শ্রীকষ্ণের তমুও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু; তথাপি তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে 
তাহার তন্থকে সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয় এবং সীমাবদ্ধ দেহবিশিষ্ট লোকের মতনই তিনি যাঁতায়াতাদি করেন এবং 
পরিকরাদির মধ্যে অবস্থান করেন। তদ্রপ, শ্রীরুষ্ণের ধাম শ্রীগোকুলও শ্রীকৃষ্ণের তুর ন্যায় সর্কগ, অনস্ত, বিভু 
হইলেও অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে সীমাবদ্ধ স্থানরূপে এবং ছারকা-মথুরাদিয় উপরেই অবস্থিত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। 
সীমাবদ্ধ স্থানের হ্যায় দ্বারকা-মথুরার উপরিভাগে অবস্থিত থাকিয়াও শ্রগোকুল উপরে, নীচে, আশে পাশে সকল 
স্থানে__ এমন কি প্রাকৃত ব্রদ্ধাগাদিকেও__ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে ( যেমন -্রীরুষ্ণ প্রীযশোমতীর ক্রোড়ে অবস্থান 
করিয়াও প্রার্কত অপ্রাক্কত যেখানে যাহ! কিছু আছে, সমস্তকে ব্যাপিয়া থাকেন )। ১1৫১১ এবং ১৫1১৪ পয়ারের 

টাকা ভ্রষটব্য। 
উপর্ধ্যধ £_উপরি+ অধঃ; উপরে ও নীচে; সর্বত্র, এমন কি প্রাকৃত ব্রদ্ধাতকেও (নীচে )। নাহিক 
নিয়ম--অবস্থান-স্দ্ধে_-উপরে থাকিবে কি নীচে. থাকিবে- প্রকৃত পক্ষে এরূপ কোনও নিয়ম' নাই, থাকিতেও 
পারে না। 3 
ভগবদ্ধাম শ্বরূপশক্তির বিভূতি এবং সর্ষব্যাপক বলিয়া উপর-নীচে ব্যাপিয়া আছে বলিয়া মনে ছয়। 
বপ্তুতঃ সর্ববব্যাপক-্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া শীরষ্ঃ যেমন একই বিগ্রহে প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে 
ব্যাপিয়া আছেন, তাহার একই ধামও তত্্রপ প্রপঞ্চগত এবং অপ্রপঞ্চগত সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া বিরাজিত। 
“তদেবং তদ্ধায়ামূপর্ধ্যধঃ প্রকাশমাত্রত্বেনোভয়বিধত্বং প্রসক্তম্‌। বস্ততন্ত প্রীডগবস্িত্য।ধিষ্ঠানত্বেন তচ্ছীবিগ্রহবদুভয়ন 
প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বোয্নাতত্বা্াঘবাচ্চৈকবিধত্বেমের মন্তব্যমূ। প্রীককষনর্ঃ। ১৬] স গোলোকঃ 
. সর্বগতঃ শীক্ষ্ণবৎ সর্বপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবন্তব্যাপকঃ | প্রীরু্ণসনর্ভ: | ১০৬৮ 
প্রীগোকুলকে কুষ্তহুসম বিভু বলার একটা ধ্বনি বোধ হয় এই যে-্রীরষ্ণতক্ছ বিড় হওয়াতে যেমন স্বরূপে 
অভিন্ন এবং অবিরুত থাকিয়াও শ্রীরষ্ণের পক্ষে অনন্ত ভগবৎস্থূ্প-রূপে আত্মপ্রকট করা সম্ভব হইয়াছে, তদ্রপ 
প্রীগোবুলও বিভু হওয়াতেই তাহার পক্ষে অনন্ত ভগবং-্বরপের-অনস্ত-লীলাস্থল রূপে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব ইইয়াছে। 
Er ES ET NOPE ES rie EE ১৭০টি 





৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৪১১ 


াতা্িাি্পিসিস্পিস্পিপস্পাতাউপপাসিপিত লীন ননমা 





AMUN UU A An AU 


ত্হ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় । ' একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥ ১৬ 








গৌর-কৃপা-তরদ্রিশী টীকা | 


শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ যেমন শ্রীরুষ্ণ। ভগবদ্ধামের স্বয়ংূপও তেমনি শ্রীগোকুল বা ত্রজলোক। অন্যান্য ভগবন্ধাম 
গ্রাগোকুলেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি-_তত্তদ্ধামস্থ ভগবং-স্বরূপের লীলান্ুকৃল প্রকাশ-বিশেষ। যখন যে স্থানে শীর্ণ যে 
স্বরূপে বা যে ভাবে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, প্রীগোকুল বা ব্রজলোক তখনই সেই স্থানে সেই ভগবৎ-স্বরূপের অভীষ্ট 
লীলার অনুকূল ভাবে বা অন্গকুগ রূপে-্রীরষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঞ্ছিতে এবং লীলাশক্তির সহায়তায়-_আত্মগ্রকট 
করেন । (১1৫১১ পয়ারের টীকা! দ্রষ্টব্য )। 

১৬। শ্রীরুঞ্চ যখন এই ব্রঙগাণ্ডে গ্রকটিত হইয়া লীল! করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাহার ধাম শ্রীগোকুলও 
্র্মাণ্ডে প্রকটিত হইলেন । তাই বলা! হইল- ব্রল্াণ্ডে প্রকাশ ইত্যাদি--গীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ব্রদ্ধাওমধো 
প্রীগোকুলের অভিব্যক্তি । অপ্রকট-গোকুলের ভাবেরই কোনও এক অপূর্ক্ব বৈচিত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে ব্রদ্ধা্ডে 
লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন; তাই প্রীগোকুলও শ্রীরুষের ভাব-বৈভিত্রীর অনুকূল স্বীয় মহিমার কোনও এক অপূর্ব 
বৈশিষ্টোর সহিত ন্বয়ংরূপে ব্রহ্গাণ্ডে আত্মপ্রকট করিলেন । “এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবি9ভরবতি লোকে, তখৈব 
কুচিৎ কম্তচিৎ তংপাদস্তাবির্ভাবঃ শর্তে । এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, 
তন্্রপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়। ভগবৎসন্দর্ড। ৩৮!” এই উক্তিতে ভগবদ্ধামের 
প্রপঞ্চে আবিভূতি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১।৩।২১-২ পর্মারের টাকা ভুষ্টব্য। একই স্ব্নপ তার--গ্রাকৃত 
ব্ৰদ্মাণ্ডে যে গোকুল ঝ ব্রজলোক প্রকটত হইয়াছে, তাহা যে পরব্যোষের উপরিস্থিত গোকুল হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্‌ 
একটা ধাম, তাহা নহে; পরস্ত পরব্যোমের উপরিস্থিত গোকুলই গ্রীকষ্ণের ইচ্ছাশক্তি ইঞ্জিতে ব্রদ্ধাণ্ডে আত্মপ্রকট 
করিয়াছে। ব্রদ্ষাগুস্থ ব্রজলোক এবং পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক স্বরূপত: একই। নাহি দুই কায়-দ্বিতীয় 
দেহ নাই। স্বরূপতঃ দুইটী ব্রজলোক নাই-_বিভু বলিয়া থাকিতেও পারে না। শ্রীকুষের যেমন দ্বিতীয় দেহ 
নাই, পরব্যোদের উপরিস্থিত ত্র্ুলোকের শ্রীকুষ্ণ হইতে প্রক্ধাণ্ডের ব্রজলোকে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণ যেমন পৃথক নহেল_- 
তদ্রপ প্রীব্রজলোক-ধামেরও দ্বিতীয় দেহ নাই ব্ষাণ্ডে প্রকটিত ব্রজলোক হইতে পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজলোক 
পৃথক্‌ নহে। শ্রীরজলৌক বিভু এবং অচিন্ত্য শক্তি-সম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাবিয়াও-শ্রীকষ- 
বিগ্রহের স্বা__যুগপং বহু স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । হরিছার, প্রয়াগ, কাশী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের 
গঙ্গাজোতঃ, গতিভদ্ি, বিস্তৃতি'প্রভৃতিতে বিভিন্ন বৈচিত্রী-যুক্ত হইলেও তত্তৎস্থানের গঙ্গা যেমন পরস্পর হইতে 
পৃথক নহে_পরন্ত একই গঙ্গা যেমন স্থান-ভেদে বৈচিত্রীভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে--তদ্রপ একই শ্রীব্রজলোক-ধাম 
লীলানুরোধে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে মাত্র। 

প্রকট ও অপ্রকট লীলার ধাম যে একই, দুই নয়, তাহা শ্রীজীবশ্টোস্বামী তাহার প্রকষ্তসন্দর্তে সপ্রমাণ 
করিয়াছেন।  শ্শ্রীভগবন্িত্যাধি্ানত্বেন তঙ্ভীবিগ্রহবদৃভয়ত্র প্রকাশাবিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্রেনাম্নাতত্বাললাঘ- 
বাচ্চৈকবিধিত্বমেব মন্তব্যম্‌।-_প্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু প্রকটে ও অপ্রকটে ( গ্রপঞ্গত্ধাণ্ডে এবং অপ্পঞ্চ 
গত অগ্রকট প্রকাশে ) এই উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলিয়া মনে করিতে হইবে। উভয়স্থলে 
প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক, রূপও এক । তাই একই ধাম উভয়স্থানে-_ইহা মনে করিতে হয়) 
নচেৎ অনন্ত ধামের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহা! কল্পনাতীত । শ্রীকুষ্চসন্দর্ত।১০৬1” ূর্ববন্তাঁ ১৫:১১ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

্রহ্মাণ্ড সীমাঁবন্ধ এবং ক্ষুদ্র; আবার তাহারই এক ক্ষুদ্র অ'শে ব্র্গোক প্রকটিত হইয়াছে; তাহা বলিয়া 
ত্রজলোকও যে ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হইবে-_তাহা নহে। রুষ্ণের দেহ মানুষের দেহের স্তায়ই ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ 
বলিয়! মনে হয়; আবার বাল্যঙ্সীলায় তিনি যশোদা-মাতার কোলে স্বীয় হুদ্রবৎ প্রতীয়মান দেহকে রক্ষা করিয়াই 





৪১২ জীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । y [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন । | চর্দ্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের মম ॥১৭ 





গৌর-কৃগা-তর্গিণী টীকা। 
স্তন পান করিয়াছিলেন। তীহার এ দেহ দেখিতে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র হইলেও স্বরূপতঃ তাহা যেমন বিভু-_সর্ধ- 
ব্যাপক, তদ্রপ ব্রজ-লোক-খাম ব্রক্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে গ্রকটিত হওয়ায় সীমাবদ্ধ বলিয়! প্রতীয়মান হইলেও তাহা 
বিভূ-সর্বব্যাপক | ব্রহ্মমোহ্ন-লীলায় ব্রর্জধামের বিভূত্ব প্রমাণিত হইয়াছে ব্রজমণলের ক্ষুদ্র এক অংশে, 
গোবর্ধনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্র্গাকে অনন্ত বৈঝু$) অনন্ত নারায়ণ দেখাইয়! বিস্মিত করিয়াছিলেন। দুল কথা এই 
যে, পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষেন লীলার নিমিত্ত ব্রদ্ধাণ্ডে গ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই গ্রয়েজন--্রীরুষ্টের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ 
গোকুলই ব্রাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে_-অংশ মাত্র প্রকটিত হয় নাই এবং জ্ীগোকুলের অচিগ্ত্যশক্তির গ্রভাবেই সীমাবদ্ধ 
রাতের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভু-গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্তব হইয়াছে। 

১৭। গোকুল ব| ব্রজলোকের স্বরূপ বর্ণনা করিদতছেন। ব্রসলোকের ভূমি সমস্ত চিন্তামণিময় ; আর 
তাহার বনে যত বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই কল্পবৃক্ষ ৷ 

চিন্তামণি ভূমি-_পৃথিবীতে যে সমস্ত স্থান দেখ! যায়, ততসমস্তের ভূমিই মাটী; কিন্তু গোকুলের ভূমি 
মাটা নহে, পরন্ত চিন্তামণি। “ভূমিশ্চিন্তামণি স্তত্র। ত্রঙ্গসংহিতা । ৫1২৬ ॥ ভূমি শ্চিন্তামণিগণমরী | ক্র্মসংহিত। | 
৫1৫৬ ॥” কল্পবৃক্ষময় বন-__শ্রীগোকুলের বনে যে সকল বৃক্ষ আছে, তাহার! ব্রহ্মাওস্থ বৃক্ষের হায় সাধারণ বৃক্ষ 
নহে__তাহার। প্রতেকেই অগ্রারৃত কল্পবৃক্ষ । “কল্পতরবো দ্রমাঃ। ব্রদ্মমংহিতা 161৫৬” চিন্ত।মণি--এক 
প্রকার বহুমূল্য মণি। এই মণির নিকটে যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়! যায়। কল্পবৃহ্ষ_এক প্রকার 
অদ্তুত বৃক্ষ ; এই বৃক্ষের নিকটেও যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। ব্রক্ধাপ্স্থ চিন্তামণি ও কন্পবৃক্ষ 
প্রাকৃত বস্তু; সুতরাং তাহারা যাঁচকের ইচ্ছানুরূপ প্রাকৃত বস্তুই দান করিতে পারে। কিন্তু শ্রীগোকুলের চিন্তামণি 
এবং কল্পবৃক্ষ অপ্রাকৃত, চিন্ময়_-তীাহার! শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরই পরিণতি-বিশেষ। সুতরাং তাহারা অপ্রাকৃত নিত্য 
শাশ্বত ফলই দান করিতে অমর্থ। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীগোকুলের ভূমি যদি চিন্তামণিই হয় এবং তাহার বৃক্ষমাত্রই যদি কল্পবৃক্ষ হয় 
এবং সেই গোকুলই যদি শ্রীকুষ্ণের ইচ্ছায় ব্রদ্ধাণ্ডে প্রকটিত হুইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রগ্গাওস্থ ব্রজ-লোকের 
ভূমি চিন্তামণিময় না হুইয়! অন্ত স্থানের ভূমির ন্যায় মাটিময দেখায় কেন? এবং তাহার বৃক্ষাদিতেই বা বল্পবৃক্ষের 
ধর্ম দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন-_“চর্শ্ম চক্ষে” ইত্যাদি । ত্র্াণস্থ ব্রজলোকের ভূমিও টিন্তামণিময় 
এবং তাহার বনের বৃক্ষসমূহও কল্পবৃক্ষই ; কিন্তু তাহা হইলেও প্রারুত চর্শচগুঘবারা চিস্তামণিও ৃষ্ট হয় না, কল্পবৃক্ষের 
ধর্শাও পরিলক্ষিত হয় না । "তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্ঠং চর্দচক্ষ্ষেতি_ শ্রীকুষ্ণসন্দর্ড ( ১০৬ )-ধৃতবৃহদগোঁতষীয়তন্ত্রবচনম্‌।” 
প্রাকৃত চর্শচক্ষৃতে অপ্রাকৃত প্রকট ব্রজলোককেও প্রাকৃত স্থানের মৃতনই দেখায় । তাহার কারণ এই যে, প্রাকৃত 
ইন্দ্রিয় দ্বার! অপ্রারুত বস্তুর উপলব্ধি হয় নাঁ_“অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রারৃত-গোচর ।২৯।১৭৯।৮ ইন্দ্রিয় থাকিলেই বস্তুর 
উপলব্ধি হয় না, উপলব্ধির শক্তি থাক! চাই । যে বধির, তাহারও কান আছে; কিন্তু কানের শ্রবণ-শক্তি নাই, 
তাই কান থাকা সত্বেও বধির কিছু শুনেনা। কোনও বধিরের উচ্চ শব্ধ শুনিবার শক্তি আছে, কিন্তু মৃদু শব্দ শুনিবার 
শক্তি নাই; তাই সে উচ্চ শষ শুনিতে পাইলেও মৃদু শব শুনিতে পায় না। প্রাকৃত জীবের চক্ষু আছে সত্য) কিন্ত 
সেই চক্ষুতে প্রাকৃত বস্তু দেখিবার শক্তি থাকিলেও অপ্রা্কৃত বস্তু দেখিবার শক্তি নাই; তাই প্রাকৃত চক্ষু দারা 
অপ্রারুত বস্তু দেখ! যায় না । ভগবদ্ধামের অপ্রকট-প্রকাশে যে সমস্ত অগ্রাকত বস্তু আছে, প্রাকৃত জীব কোনও 
সময়েই সে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায় না-_সে সমস্ত বস্তুর স্থানেও অপর কিছু দেখিতে পায় ন! ; কিন্তু জীবের প্রতি 
বুপাবশতঃ শ্রীভগবান্‌ যখন ব্রশ্মাওস্থ জীবকে দেখাইবার নিমিত্তই কোনও ধামকে ব্রদ্ধাণ্ডে প্রকটিত করেন, তখন 
ভবের প্রাকৃত চক্ষু দারা সেই অপ্রারুত ধামের বাস্তব স্বরূপ দেখা না গেলেও, তৎস্থলে তদসুরূপ একটা বস্তু দেখা 
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৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৪১৩ 


পার্স পানাম ৯৮৯৯৫৬৮৮৬া 
EAS এমা ভাপা, রর 
৮৯৫ পাস পিসি পান্পস্পিপাতিপাভপপা্পি পাম্পি সিসি তি পিসি ািনপাস্লাসাসাশাসএাসপাস্পিসপাি সি সিসি পিতা 


প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ । | গোপ গোপী সঙ্গে যাহ কৃষ্ণের বিলাস ॥১৮ 





গৌর-কৃপ'-তরঙ্গিণী টীকা । 

যায়-_যাহ প্রান্ত চক্ষুর নিকটে প্রাকৃত বলিয়াই অমুভৃত হয়। নীল রঙের কাচের ভিতর দিয়! সাদা! বস্তুও যেমন 
নীগ বর্ণ ই দেখায়, তদ্রপ প্রাকৃত চক্ষুর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির দ্বারা বর্গাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত বস্তু সকলও প্রাকৃতরূপেই 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই ব্রদ্মাণ্ডে প্রকটিত অপ্রাকৃত ব্রজধামও প্রাকৃত জীবের নিকটে প্রাকৃত স্থান 
বলিয়াই মনে হয়। 

চৰ্ম্ম চক্ষে_প্রাক্কৃত চক্ষূর প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তি ঘারা। প্রপঞ্চের সম-প্রারুত ব্রদ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর মতন । 

১৮। ভজন করিতে করিতে ভগবশ্কুপায় যখন চিত্তের মায়া-মলিনত! দুরীভূত হয়, চিত্ত যখন শুদ্ধসত্বের 
আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে-_তখন শ্রীকুষ্ণকর্তুক ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হলাদিনী-গ্রধান শুদ্ধসত্ব সেই হৃদয়ে আবিভূর্তি 
হয় (১ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ শ্লোকের টাকায় শ্বতক্তি-শ্রিয়ম্-শব্দের ব্যাখ্য। ষ্টব্য )। সাধকের চিত্ত এবং ইন্দরিয়বর্গ 
তখন এ শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্ময প্রাপ্ত হইয়া চিচ্ধপধাক্রান্ত হর, তাহাদের প্রারুতত্ব তখন দূরীভূত হইয়! যায়। 
তখনই ভক্তের চিত্ত ও ইন্দরিয়সমূহ অপ্রারুত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। হুলাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত যখন 
ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি বা প্রেমন্ধপে পরিণত হয়, তখন ভক্তের নয়নাদি সমস্ত ইন্দরিয়ই প্রেম দ্বার! বিভাবিত হইয়! যায়। 
এই প্রেম-বিভাবিত চক্ষু দ্বারাই তখন ভক্ত ভীবজ-লোকের স্ব্প-_তাহার ভূমি যে চিন্তামণি-ময়, তাহার বন যে 
কল্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ, তৎসমন্ত_র্শন করিতে পারে এবং সেই ব্রজলোকে যে প্রীকষ্ণ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত 
লীলা ব্লাপ্যাদ করিতেছেন, ভক্ত তখন তাহাও দেখিতে পাঁয়েন। 

শুদ্ধসত্বরূপা ভক্তির কৃপায়, কিম্বা ভগবানের কারণ্যশক্িবিশেষের অট স্তাপ্রভাবে ভক্তের পাকভৌতিক দেহও 
সচ্চিদানন্দময় বা চিন্ময়ত্ব লাভ করে, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে তাহা জানা যায়। “ভক্তানাং জচ্চিদানন্মরপেঘ- 
নন্দরিযাতস্থ। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুঠেই্ত্র চ স্বতঃ॥ ২৩১৩৯ ৮ এই শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী 
লিখিয়াছেন--“স্বান্ুর্পেষু স্বস্তাঃ সচ্চিদানন্দঘনরপায়া! ভক্তেঃ সদৃশেষু যতঃ সচ্চিদানন্দরূপেষু অতো দ্রয়োরপ্যেকরপত্বেন 
নোক্তদৌধপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। পাঞ্চভৌতিকদেহবতামপি ভক্তিস্ক্ত্যা সচ্চিদানন্দরূপতায়ামেব পর্যযবসানাৎ। কিম্বা 
তৎকারুণ্যণক্তিবিশেষণ তত্র তত্রাপি তত্ংস্ক্িসস্তবাং । কিছ্বা আত্মনি তংক্ষর্ত্য। আত্মততশ্তৈব ভগবচ্ছক্তিবিশেষেণ 
তাদ্ুরপাঞ্ধেন্দিয়াদিরপতাপ্রতিপাদনাদিতি দিকৃ।” এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইবে এইরূপ £_ 
বৈকুঠবাসীই হউন, কিম্বা অন্য কোনও স্থানেই বাস করুন, ভক্তগণের যথোপযুক্ত সচ্চিদানন্দরূপ দেহ স্বতঃই 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির ক্ষষত্তি হইলে পাঞ্চভৌতিকদেহও সচ্চিদানন্দরপই হইয়া থাকে, অথবা ভগবানের 
কারণ্যশক্তিবিশেষের প্রভাবেই সচ্চিদানন্দরূপতা ক্ফ.্তি পাইয়া থাকে 1” 

বস্তুতঃ লোকের সাধারণ প্রাকৃত নয়নাদিদ্বারা যে গ্রভগবানের রূপাদি দর্শনকর! যায় না, তাহা শান্ত্রপ্রসিদ্ধ। 
অর্জুনের প্রীর্থনান্থপারে তাহার নিকটে বিশ্বরূপ প্রকটনের পূর্বে রত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন__“অঞ্জন, তোমার 
নিজের এই চক্ষদ্বারা তুমি আমার এশ্বর-রূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না) আমি তোমাকে দিব্যচক্ষ দিতেছি, তারা 
দর্শন কর। নতু মাং শক্যসে ভটুমনেনৈব হ্বচক্ষ্যা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ॥ গীতা ১১৮1৮ 
নন্দীমুনির আরাধনায় তুষ্ট হইয়া! তাহাকে স্বীয় রূপ দর্শন দানের পূর্বে শ্রীশিবও এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 
শ্উক্তবাংশ্চ মুনিং শর্বশ্্দিব্যং দদামি তে । অদৃশ্ঠং পশ্ত মে রূপং বৎস প্রীতোহম্মি তে মুনে ॥ বরাহপুত্রাণ। 
২১৩/৩৬!” এস্থলে গ্রীশিব বলিলেন--প্অদৃহাং মে রূপম আমার রূপ অনৃশ্ঠ ( অর্থাৎ প্রাকৃত নয়নদ্বার! অনৃষ্ঠ ব! 
দেখিবার অযোগ্য )।” যেহেতু ভগদ্রপ শুষ্কসত্বময়, অপ্রাকৃত, তাই প্রাকৃত নয়নে দেখা যায় না; দেখা যায় কেবল 
দিব্য অর্থাৎ অপ্রাক্কত নয়নে । ভগবদ্ধামও সন্ধিনীপ্রধান শুদ্ধসত্বের বিভূতি বলিয়া শুদ্ধসত্বময়। অপ্রাকৃত ; তাই প্রাকৃত 
নয়নে তাহার স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। 

ইহার পশ্ঠীতে যুক্তিও আছে । আমাদের দেহ ও দেহস্থিত ইন্জিয়াদি সমন্তই প্ৰাকৃত পঞ্চভৃতাত্মক | চক্ষৃতে 


সিসি ক স্্লল ০5 _ 


৪১৪ জ্রীপ্রীচৈতশ্যচরিতাম্থত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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তথাহি ব্ৰদ্গংহিতায়াম্‌ (৫৷২৪ )। লক্মীসহ্শতসন্রমসেব্যমানং 


চিন্তামণিপ্রকরসাম্ম্ন কল্পবুদ্ষ- 2 EL 
লক্ষাবৃতেষু স্ুরভীরভিপালয়স্তম্‌ । গোবিনামাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ 


১৫৩ পাতা 


গ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
অভি সর্ধতোভাবেন বন-নয়ন-চারণ-গোস্থানানয়ন-প্রকারেণ পালয়স্তং সন্সেহং রক্ষপ্তম। কদাচিত্রহসি তু 


ডু 
বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ লক্্মীতি। লক্ষ্যোহত্র গোপস্ুন্দৰ্য্য এবেতি ব্যাখ্যাতমেব | শ্রীজীব ॥ ৪ ॥ 











গৌর-কুগ।-তরঙ্গিণী-টাকা। 
প্রাকৃত তেজের খুব আধিক্য, তাই চক্ষ বস্তুর রূপ দেখে, রূপেও তেজের আধিক্য। কোনও বস্তুর রূপ হইতে তেজো- 
রাশি কিরণাকারে বিকশিত হইয়া যখন আমাদের নিকটে আসে, তখন কেবলমাত্র আমাদের চক্ষৃতেই তাহা 
প্রতিক্রিয়।' জন্মাইভে পারে-_গৃহীত হুইতে পারে, যেহেত্‌, চক্ষুতও তেজেরই আধিক্য। সেই তেঅঃকিরণ অন্ত 
ইন্জিয়ে__কর্ণাদিতে--কোনও প্রতিক্রিপ্রাই জাগাইতে পারে না-_যেহেতু, অন্য ইন্জিয়ে তেজের আধিক্য নাই। 
তাই কর্ণাদি কোনও ইন্দ্রিয় রূপ দেখিতে পায় না । ঠিক এইরূপ কারণেই চক্ষু শব্দ শুনে না, স্পর্শ অমুভব করে না, 
ইত্যাদি । ইহা! হইতে বুঝ! যায়-ছুইটা বস্তু সমজাতীয্ন হইলেই পরম্পরে প্রতিক্রিয়া আগাইতে পারে। প্রাকৃত 
চক্ষু এবং প্রাকৃত রূপ-_উভয়েই একই প্রাকৃত তেজের বিভূতি, তাই সমজাতীয় এবং সমজাতীয় বলিয়াই প্রাকৃত 
রূপের তেজঃকিরণ প্রাকৃত চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু স্বরূপতঃই আমাদের প্রাকৃত ইন্জিয়ের পক্ষে 
বিজাতীয় বস্ত্র । অপ্রাকৃত বস্তু হইল চিৎ_-চেতন, জ্ঞানম্বরূপ ; আর প্রাকৃত বস্তু হইল জড়! (অচেতন! ) প্রকৃতি 
হইতে জাত জড় বা অচেতন। তাই উভয়ের মধ্যে সজাতীয়ত্ব নাই। এজন্যই প্রাকৃত চক্ষ্ধার অপ্রারুত রূপ দেখ! 
যায় না, প্রাকৃত কর্ণে অপ্রাকুত শব্ধ শুন! যায় না | কোনও অপ্রারৃত বস্তই কোনও প্রাকৃত ইন্দ্িয়দ্বার! অন্থভূত হইতে 
পারে ন!। লৌহের নিজের দাহিকাশক্তি ন! থাকিলেও অগ্নির সহিত তাদাত্মযপ্রাথ হইলেই তাহা যেমন দাহিকা 
শক্তি লাভ করিতে পারে, লৌহের আকর্ষণশক্তি ন! থাকিলেও চুম্বকস্তপের মধ্যে অবস্থিতির ফলে লৌহশলা কাঁও 
যেমন চুম্বকত্ব প্রাণ্ড হইয়া আকর্ষণশক্তি লাভ করিতে পারে, তদ্ধপ শুদ্বসত্বময়ী অপ্রাকৃত ভক্তির কৃপায় ব! ভগবৎ- 
কুপাঁয় ভক্তের দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ যখন শুদ্ধসত্বের সহিত তাদাত্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের অপ্রারৃতত্ব লাভ হইয়া 
থাকে এবং কেবলমাত্র তখনই ভক্তের ইন্দ্রিয় অপ্রাক্ৃত ভগবদ্হ্বরপাদি বা ভগবদ্ধামাদির দর্শনাদি পাইতে পারে; 
যেহেতু, তখন সেই তাদাত্মাপ্রাপ্ত ইন্জিয়াদি এবং ভগবদ্রূপ বা ধামাদি সমজাতীয়_গুদ্ধসত্বজাতীয়-_বস্ত হইয়া যায়। 
প্রেমনেত্রেপ্রেমদ্বার! বিভাবিত চক্ষু্থার! ৷ প্রেমদ্বার। বিভাবিত হইলে চক্ষু অগ্রাকৃত বস্তু দর্শনের যোগ্যতা 
লাভ করে। তার স্বরূপ প্রকাশ-ত্রজলোকের স্বরূপের (তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বনের সমস্ত বুক্ষই 
যে কল্পববক্ষ_তৎসমন্তের ) অভিব্যক্তি । যে ব্রজলোকের ভূমি চিন্তামণিময়, যাহার বনসমূহ কল্পবৃক্ষময়, পরব্যোমের 
উৰ্দ্স্থিত সেই ব্রজলোকই যে ব্রঙ্ষাণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে, প্রেমনেত্র দ্বারাই ভক্ত তাহা দেখিতে পায়েন, চর্ণচক্ষু দ্বার! 
তাহা দেখ! যায় না।, গোপ-গোপী ইত্যাদি-যে ত্রজলোকে (ব্রজলোকের এ্রহ্মাণুস্থিত প্রকাশেও ) গোপ ও 
গোপীগণের সঙ্গে শ্রীরুষ্ণ লীলা বিলাস করিতেছেন; পরব্যোমের উদ্ধস্থিত যে ব্র্লোকে গোপ-গোগী-আদি 
পরিকরবর্গের সহিত পরীক্ষণ লীলা করিয়! থাকেন, সেই ব্রজ্জলোকই যে ব্রপ্ধাণ্ডে প্রকটিত হইঘাছে,_ভক্ত প্রেমনেত্রে 
যখন ব্রগ্ধাগুস্থিত ব্ৰস্গলোকে সেই গোপ-গোপীগণের সঙ্গে সেই শ্রীরুষ্ণেরই লীলাবিলাগাদি দর্শন করেন, তখন তাহা 
উপলব্ধি করিতে পারেন । ২ 
গ্রাগোকুল বা ব্রজজলোকই যে স্বয়ংরপ গ্রীকবষ্ণের নিজদ্ব ধাম, তাহাও এই পয়ারে ধ্বনিত হইয়াছে। 
ব্রললোকের ভূমি যে চিন্তামণি, তাহার বন যে করবৃক্ষময় এবং তাহাতে যে গোগীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করেন-_- 
তাহার প্রমাণরপে নিয়ে ব্্গাংহিতার গৌক উদ্ধত করা হুইয়াছে। 
ললো। ৪1 অন্বয়। কররৃক্ষক্ষাবৃতেঘু (লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষঘারা আবৃত) চিন্তামণিপ্রকরসন্মস্ু ( চিন্তামণি 
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মরা দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। | বাস্থদেব সঙ্্যণ প্রছ্যন্নানিরুদ্ধ। 
নানারপে বিলসয়ে চতুবুঠহ হৈএা ॥ ৷ ॥ ১৯ সরববচতুব্হ- অংশী তীয় বিশুদ্ধ ৷ ২ 





গৌর- টং টীকা। 
সমুহদারা রচিত গৃহ সকল) সুরভীঃ ( কামধেনুদিগকে ) অভিপালযস্তং (সম্যকৃর্পে প্রতিপালনকারী ) লক্খমীসহজ- 
শতমশ্রমসেব্যানং (শত সহস্ৰ গোপস্ুন্দরীগণ কর্তৃক সমাদরে সেব্যমান) তং (সেই ) আদিপুরুষং (আদি পুরুষ) 
গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) ভঞ্জামি ( আমি ভজন! করি )। 
অন্্বাদ। লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষগ্ধার| মণ্তিত এবং চিন্তামনি- সমূহ দ্বারা বিরচিত গৃহ সকলে যিনি শত সহত্র 


গোপ-হুন্দরীগণ কর্তৃক সাদরে সেবামান হইতেছেম এবং মিনি স্থরভীগণকে সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, 
সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজ্ঞনা করি । ৪। 


আভিপালয়ন্তংগো-সকলকে গৃহ হইতে বনে নেওয়া, বনে গোচারণ ছারা তৃণ-জলাদি ভোজন করান, বন 
হইতে পুনরায় গৃহে আনয়ন, গোসকলের গাত্র-মার্জন, ক্-কণ্যন প্রভৃতি সকল প্রকারেই শ্রীগোবিন্দ গোগকলকে 
আদর দেখাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে গো-সকলকে পালন করিতেন বলিয়া তাহার নাম গোবিন্দ । 
(গো-অৰ্থ গরু, আর বিন্দ ধাতুর অর্থ পালন করা) গক্ুসমূহকে পালন করেন খিনি, তিনি গোবিন্দ )। গোপালন- 
লীলা তিনি প্রককাণ্ডেই করিতেন। আবার সাধারণের অলক্ষিত ভাবে অন্রূপ লীলাও করিতেন--শত-সহন্র 
গোপস্থুন্দরীর সেবা গ্রহণ করিতেন, একৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে--নিজা দ্বায়াওঁ_-গ্রীকৃষ্রে সেবা 
করিতেন। তাহাদের প্রত্যেক ইন্ডিয়ই সেবাদ্বারা প্রীকুষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত লালায়িত, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যেন 
গোপস্থন্দরীদিগের প্রত্যেক ইন্জরিয়ের জীবাতু; প্রীরুষ্জ তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যেন তাহাদের ইন্দরিয়বর্গকেই 
প্রতিপালন বা চরিতার্থ করিতেন_-এজন্কও তাঁহার নাম গোবিন্দ হইতে পারে। ( গো-শব্বের এক অর্থ ইন্জিয়। 
সুতরাং ইন্দ্িয়সমূহকে পালন বা চরিতার্থ করেন যিনি, তিনি গোবিন্দ )। শ্রীরুষেঃর স্বীয় ধাম গোকুলেই তিনি এই 
সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন; সেই গোকুল ( বা ব্রজ্জলোক ) যে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃন্ষ ছারা মণ্ডিত এবং গোকুলের গৃহাদি 
যে টিস্তামণি-রচিত, তাহাই এই গ্লোকে ব্যক্ত হইল । এই শ্লোকে ত্র্া শরকৃষ্ণের শ্ব করিয়াছিলেন । 

১৯। কষ্চলোকের অন্তর্গত গোবুলে প্রুফ হ্য়ংধূপে বিলাস করেন-__পূর্বব পয়ারে ইহ! ব্যক্ত করিয়া, ঘারকা- 
মথুরার তিনি কিরূপে বিলাস করেন, তাহা! বলিতেছেন I ; 

এই পয়ারের অন্বয় £-_-মথুরা-দ্বারকায় চতুবূহ হইয়া! ( অর্থাত চতুব্র্ণহপে ) নিজ্রূপ প্রকাশ করিয়া ( অর্থাৎ 
আত্ম-প্রকট করিয়। ) নালারূপে ( নানাবিধ লীলা-বৈচিত্রীর সহিত ) বিলাস করেন। 

প্রক।শিয়।-_প্রকাশ করিয়া, প্রকটিত করিয়া । বিলসয়ে-_লীলাবিপ্লাস করেন (শ্রীকষ্ঃ)। নানারূপে- 
নানাপ্রকারে) বিবিধ প্রকার লীলা করিয়া! । চতুবুযুহ--চারিটী বাহ বা মূর্ঠি; তাহা কি কি, পরবর্তী পয়াছে 
বল! হইয়াছে । টি 

২০। ঢতুব্য্হের নাম ও পরিচয় বলিতেছেন । চ্যহের নায় যথা--বাস্তদেব, অঙ্র্ষণ, প্রদ্ধম ও অনিরছ; 

শরীক্চ এই চারিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া ঘবারকা-মথুরায় লীলা করিয়া থাকেন LS 

বাস্ুদেব_-দেবকী-গর্ভজাত বস্থদেবের পুত্র; ইনি দ্বারকা-চতুব্য হের প্রথমব্যুহ এবং ব্রজেন্দ-নন্দন শ্রীকুষের 
প্রকাশরূপ । ব্রজেন্ত্র-নন্দন দ্বিভুজ্, তাঁহার গোপবেশ এবং গোপ-অভিযান। বাস্থু্রেব কখনও দ্বিতুঞ্র, কখনও 
চতুডূ জব ; বাস্থদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ এবং ক্ষত্রিয়-অভিমান। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার ২*শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য! 
সক্কর্বণ_-প্রীবলরাম যে স্বরূপে ছারকা-মথুরায় লীলা করেন, তীহাকে সঙ্ধ্ষণ বলে; দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া 
রোছিণীর গর্ভে স্থাপিত হুইয়াছিলেম বলিয়! ইহাকে সন্ব্ষণ বলে। ( পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ পয়ারের টীকা ব্টব্য)। ইনি 
স্বারকা-চতুব্যুহের দ্বিতীয় বাহ । যে বলরাম স্বরংরূপে ত্রজে স্বয়ংরপশ্রীরুষ্ণের লীলার সহায়তা করেন (১1৫৭ ), 





8১৬ জীত্লীচৈতম্যচরিতামূত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


১৮২৯৯৪১১৪৫৬ ে৯েিউেখসিেিা১৯৫সপিপািিসিসপাসপাপস৫িপপাপস্পিপািপপস৫সিসিরাপউারিিসিাউিতিউিতপি পিপিপি 


এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। |  নিজগুণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২১ 








গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীক। 
সেই শ্রীবলরামই সন্্ষণরূপে দ্বারকা-মথুরাঁয় বাস্ুদেবের লীলার সহায়তা করিয়া থকেন। বন্থদেবকে যেমন শ্রীকুষ্ণও 


বল! হয়, তদ্রুপ সন্বর্ষণকেও বলরাম বল! হয় । বর্ণে ও অঙ্গ-সন্নিবেশে ব্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারক।-মথুর1-বিলাসী 
সন্বর্ষণে কোনও পার্থকা নাই--উভয়ই দ্বিভূজ, শ্বেতবর্ণ; কিন্তু তাহাদের ভাবের পার্থক্য আছে-ত্রজে গোপভাব, 
দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়ভাব। অপ্রকট-গীলায় গোকুল, মথুরা ও ছ্বারক! এই তিন ধামের প্রত্যেক ধামে, শ্রীরুষ্ণের এবং 
প্রীবলরামের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত; কিন্তু প্রকট লীলায়, এক ধামে যখন তাঁহারা লীল| করেন, অন্য 
ধামে তাহাদের তখন কোনও প্রকটরূপ থাকেন না । 

সন্ব্ধণ সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীবলরামেরই প্রকাশরপ ; শ্রীবলরাম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দিতীয়-দেহ থলিয়! পূর্বপয়ারে 
সন্ব্ষণকেও শ্রীকুষ্ণেরইে আবির্ভাব-_প্রকাশ-বিশেষ_-বলা হইয়াছে । বাস্তবিক, বলরামের আবির্ভাব-বিশেষও 
রকষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; কারণ, শ্রীক্বষ্ণই মূলতত্ব ৷ 

প্রদ্যুন্ম_শ্রীকুক্মিণী:দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র । শ্রীরুষ্ণই আশ্রয়রূপে বাৎসল্যরস আস্বাদনের নিমিত্ত 
্রদায়নামে শ্বীয়-পুত্র-অভিমানে অনাদিকাল হইতে অপ্রকট দ্বারকায় লীলা করিতেছেন। প্রকট দ্বারকায় সেই 
পরদ্বায়ই শীরুক্মণী-দেবীর গর্ভে জন্মলীল! প্রকটিত করিয়াছেন। স্মতরাং শ্রীপ্রত্থায় শ্রীকঞ্চেরই আবির্ভাব-বিশেষ ; ইনি 
দবারকাচতুব্্ণহের তৃতীয়বযহ ৷ অনিরুদ্ধ_ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌজর; দ্মীর কন্ঠা রক্সবতীর (বি, পু, মতে বরুদ্বতীর ) 
গর্ভে প্রহসনের পুত্র । অপ্রকট-লীলায় অনিরুদ্ধের মনে শ্রীরুষের পৌত্রঅভিমাঁন) প্রকটে প্রদ্যুয়ের পত্রী রুন্মবতীর 
গর্ভে ভীহার জন্মলীলা গ্রকটন। প্রদানের স্যায় ইনিও শ্রীক্ৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; ইনি ্বারকা-চতুবুর্ণহের 
চতুর্থ ব্যুহ ৷ 

সর্ববচতুবু্হ-অংশী__বাস্ুদেবাদি দ্বারক!-চতুৰূযহ অন্য চতুবৃর্ণহ-সমূহের অংশী। দ্বারকা-চতুবর্ণহই অন্থান্ 
চতুব্র্ণহের মুল ; ছবারকা-চতুবূর্ণহ হইতেই অন্যান্য চতুব্র্ণহ আবিভূতি হইয়াছে; সুতরাং অন্যান চতুবর্ণহ দ্বারকা- 
চতুর্্ণহের অংশমাত্র। প্বান্ুদেবাদয়োবৃহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্ত যে। তেভ্যোইপুযুৎকর্ষভাজোহমী কষ্ণবাহাঃ সতাং 
মতাঁঃ॥ ল, ভা,॥ পরী্বষ্ণামবৃতম। ৩৬৯৮ এই গ্রমাণবলে জানা যায়, ঘবারকাধিপতি প্রীকুষ্ট্রে চতুব্র্ণহ পরব্যোমাধি- 
পতির চতুর্ব[ৃহ অপেক্ষা শ্রেঠ, স্থতরাং দ্বারকাচতুর্বংহই অন্তান্য চতুব্র্ণহের অংশী। শ্রীমদ্ভাগবতের ১1৩৬২ 
শ্লোকের অন্তর্গত "াক্ষান্মথমন্মথ”-শব্দের টাকায় গ্রীজীবগোস্থামী লিখিয়াছেন_-“নানীচতুর্ববহস্থাঃ প্রছায়াতেযাং 
মন্্থ:*__ইহা হইতে জানা! যায়__নানাধামে চতুর্বহ আছেন। এ সমস্ত চতুর্বমৃহের অংশীও দ্বার*. তুর্বৃহ। 
১/৫1৩৪ পয়ারের টাকা! ্টব্য । তুরীয়-_মায়ার সন্বশূ্ত; মায়াতীত। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০ম ক্লোবের 
টাকা ভষটব্য। বিশুদ্ধ-_মায়াতীত বলিয়া বিশুদ্ধ; অপ্রাক্ৃত। তুরীয় ও বিশুদ্ধ শবদ্বয়ের ধ্বনি এই যে, প্রকট- 
লীলায় বান্ুদেবাদি চতুবূর্হের জন্মাদি দৃষ্ট হইলেও তীহার! প্রাকৃত জীব নহে ; পরস্ত তাহারা স্বয়ংভগৰান্‌ প্র্বফেরই 
আবির্ভাব-বিশেষ, সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। নর-লীলা-সিদ্ধির নিমিত্তই প্রকট-লীলায় লীলাশক্তি তাহাদের জল্সারদি- 
লীলা প্রকটিত করিয়াছেন) বস্তুতঃ তাহাদের জন্ম-মরণাদি নাই, তীহার! শরীক্বষ্ণেরই ন্যায় অনাদি-সিদ্ধ বস্ত। 

২১। এই তিনলোকে-_গোকুলে, মথুরায় ও ছারকায়। কেবল লীলাময়_-কেবল লীলা ব৷ ক্রীড়াই 
তাহার কার্যা, হষ্যাদি অন্ত কোনও কাধ্য ভাহার নাই। নিজগণ লঞী-্বীয় পরিকরগণের সঙ্গে । তানন্ত 
সময়--অনাদিকাল হইতে অনস্তকাল পৰ্য্যন্ত ৷ 

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় কেবল ক্রীড়াৰ্যতীত সষ্যাদি অন্ত কোনও কাধ্য প্রীকষ্ণ্রে নাই। স্বীয় 
পরিকরগণের সঙ্গে এই তিন ধামে তিনি অনাদিকাল হুইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছেন।; 
অনন্তকাল পর্যন্তও ক্রীড়া করিবেন।  লীলারসের বৈচিত্রী সম্পাদনের 'নিমিত্তই তিনটা বিভিন্ন ধামে লীলা করার 





৫ম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ডে 


িপপস্পিপাস্পাাস্িস্পিস্পাস্পিাা৫৯৯৮া৯৫৯/৯৫৯৫৯৫৮৫৯৫১৮১৫১১/৯৯/১৮৯৫১৮৯৮, 














পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপপ্রকাশ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুভূর্জ। ২৩ 
মারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বধ্যময়। 
? _ স্বর্নপ-বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ৷ |  শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যার চরণ সেবয় ॥ ২৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিগী টীকা । 


আবশ্ঠকতা। তিন ধামের লীঙ্গাতেই এশর্্য এবং মাধুর্য উভয়ই আছে; কিন্তু ব্রজের এশর্য্য মাধুধ্ের অহ্গত) 
আর ঘারকার মাধুর্য এশবর্য্যের অনুগত ; মধুরায় এই উভয়ের মাঝামাঝি ভাব । শ্রীকষণের প্রেমবশ্ততার তারতম্যামুগারেই 
তাহার মাধুর্্-বিকাশের তারতম্য এবং মাধুর্যবিকাশের তারতম্যানুসারেই তাঁহার তগবত্তা-বিকাশের তারতম্য ; কারণ, 
মাধুর্যাই ভগবত্তার সার (২২১/৯২)। ভগবত্া-বিকাশের তারতম্যান্ুসারেই শ্রীকুষের পুর্ণতমতা, পুর্ণতরতা৷ এবং 
পূর্ণতা । ত্রজে শ্রীকবষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্ততা | সুতরাং মাধুর্ধোর ব! ভগবস্তারও পূর্ণতম বিকাশ ; তাই ব্রজে তিনি 
পুর্ণতম) এইরূপে মথুরায় তিনি পূর্ণতর এবং ছারকায় পূর্ণ। “ুষণ্তপূর্ণতমতা ব্যক্তাভূং গোকুলাস্তরে । পূর্ণতা 
পৃর্ততিরতা দ্বারকামথ্রাদিযু॥ ভ, র, সি, দ, বিভাব। ১২7 পরিকরগণের প্রেমবিকাশের তারতম্যান্থসারেই 
শ্রীকষ্চের প্রেমবশ্যতা, মাধুর্য এবং ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে । মাধুধ্যাদি-বিকাশের তারতম্যাহসারে 
লীলারসের যে বৈচিত্রী সংঘটিত হয়, তাহার আশ্বাদনের নিমিত্তই গোকুল, মথুর1! ও ছ্বারকায় প্রেমবিকাশের 
তারতম্যান্থুদারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিকর আছেন; সুতরাং তাঁহাদের সাহচর্য যে লীলারস আস্বাদিত হয়, 
তাহারও বৈশিষ্ট্য আছে; এইরূপে নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আস্বাদনের নিমিত্তই তিনধামে পৃথক্‌ পৃথক্‌ লীলা হইয়া থাকে। 

রীকুষ্ণের ভগবত্তা বা মাধুধ্য-বিকাশের তারতম্যান্থুসারেই ধামের বৈশিষ্ট্যের তারতম্য । ব্রজে বা গোকুলে 
ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ; তাই ব্রজ বা গোকুলের মাহাত্ম্য সর্ধাতিশাযী ; ব্রজ অপেক্ষা অন্যান্য ধামের মাহাত্যের 
ন্যুনতা তত্তদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য-বিকাশের নৃনতার অনুরূপ ৷ 

২২। শ্রীক্বষ্ণের লীলাময়-স্বরপের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে মুক্তিপ্রদ-স্বরূপের উল্লেখ করিতেছেন। পরব্যোমাধি- 
পতি শ্রীনারায়ণরূপে শ্রীরুষ্ণ চতুব্বিধা মুক্তি দিয়া জীব নিস্তার করিয়া থাকেন। রে 

অন্বয় ;_-পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া! বিবিধ বিলাস করেন ( শ্রীরুষ্ণ)। 

স্বর্ূপ-_নিজের রূপ; স্বীয় এক আবির্ভাব। করি স্বরূপ প্রকাশ ইত্যার্দি_নারায়ণরপে নিজের একরূপ 
ব| আবির্ভাব প্রকট করিয়া । বিবিধ বিলাস-__নানাবিধ লীলা। 

২৩। শ্রীকুষ্করূপের ও শ্রীনারা়ণরূপের পার্থক্য বলিতেছেন। দ্বিভূজ বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহ, 
য়ংরূপ; পরব্যোমে শ্রীনারায়ণরূপে তিনি চতুতূর্জ। স্বয়ংরূপ জীকৃষ্ণের দুই হাত, আর শীনারায়ণরূপে তাহার চারি 
হাত) কিন্তু ক্বরূপে উভয়ে অভিন্ন। এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ (১৯/১।৩৮ পয়ার দ্রষ্টব্য )। 

স্বরূপ-বিগ্রহ__স্বরূপের বিগ্রহ) স্বযংরূপের দেহ। কেবল দ্বিভুজ--“কেবল”-শবের তাৎপর্য এই 
যে, দ্বিভূজ ব্যতীত অন্ত কোনও রূপেই স্বয়ংরূপ শ্রীরুষ্ণের কোনও প্রকাশ নাই। দারকায় শ্রীকণ সময় সময় চতুভূ জ 
হুইয়। থাকেন; সেই চতুতূর্জ রূপও তীহার স্বযংরূপ নহে__এইরূপের নাম প্রাভববিলাসরূপ (২।২০।১৪৭)। সেই 
তনু _সেই দ্বিতৃজ স্বব্ধপ-বিগ্রহই (নারায়ণরূপে চতুতূর্জ হয়েন )। শ্রীকুষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ যে স্বরূপে অভিন্ন, “সেই তু” 
শৰ্দদ্বয়ে তাহাই নি্ধীরিত হইতেছে । 

২৪। শ্রীনারায়ণরূপের আরও বর্ণনা দিতেছেন। চারি হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন ) 
তিনি মহা-উশ্ব্যশালী এবং শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি তাঁহার চরণ-সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি শ্রীভূ-লীলা- 


শক্তির নিয়ামক | 
শত্খ-চক্ৰ-গদ!-পদ্ম-মহৈশ্বৰ্য্যময় ইহ! একটা পমাসবন্ধ পদ) শঙ্াদি প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই সর্বশেষ 





১৮ জীপ্রীচৈতন্যচরিতামুত । [৫ম পরিচ্ছে 


AMANDA DNAS ৮৯৮-৮০৯৮৯৯পসলাপারিতস্পাসরসিএস্রিশ্রস্পাপাস্পিসিপাসপিস্িসসপিসিসিপাস সিসির পস্পাউস্পা্পা১৫৯৫৫৯৫৯৫১৯৫৯৫৬। 


যদ্যপি কেবল তীর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম | চারি মুক্তি দিয়! করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬ 
তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৫ ্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তের তাহা নাহি গতি। 


সালোক্য সামীপ্য সার্টিসারূপ্য প্রকার ৷ 


বৈকুণ-বাঁহিরে তাঁসভার হয় স্থিতি ॥২৭ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
“্ময়” শব্দের সম্বন্ধ; এস্থলে বিশিষ্টার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় হইয়াছে । শ্রীনারায়ণ শঙ্খময় অর্থাৎ, শঙ্খবিশিষ্ট, চক্রময় অর্থাৎ 
চক্রবিশিষ্ট, গদাবিশিষ্ট, পন্মবি শিষ্ট এবং মহৈশ্বর্যবিশিষ্ট । তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এবং মহা-এশর্যযশালী । 
শ্রী-ভু-লীলাশক্তি__শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি। শ্রীভগবানের মুখ্যা ষোড়শ শক্তির মধ্যে তিনটা প্রধানা 
শক্তির নাম শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি। *শ্রীভূঃ কীন্তিরিলা লীলা-কাস্তিবিছ্েতি সধকম্‌ । বিমলাছা। নবেত্যেতা 
মুখ্যাঃ ষোড়শ শক্তয়ঃ॥ ল, ভা, কৃষ্ণামৃত-মন্বস্তর-প্রক, ১২০ ॥” সৌন্দর্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্ৰী শক্তির নামই শ্রী-শক্তি; 
ইনিই অনাদিসিদ্ধ বিগ্রহে নারায়ণ-প্রেয়সী লক্মীরূপে বিবিধ সেবোপকরণ দ্বারা পরব্যোমাধিপতির চরণ-সেবা 
করিতেছেন। এর রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ। ল, ভা, কৃষণামূত মন্ব ২৩৩ |” (এই 
শ্লোকের টীকায় পাদ বলদেব বিছ্যাভূষণ লিখিয়াছেন-_্রীং-লক্মমী, রূপিণী দিব্যন্ূপব্তী, বিভূতিভিঃ__সেবাপরিচ্ছদৈঃ | 
যদ্ধাপী-_সম্পক্জপা, রূপিণী--মূর্তা )। ইনি চতুতু্জা, ্বরমপ্রতিমীসদৃণী, নবযৌবনা এবং শ্রীনারায়ণের বামপার্ে 
অবস্থিত! (বিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামুতে, কষ্ণামুতে, মন্বস্তরাবতারপ্রকরণে ২৭২--২৭৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য )। জগতের 
উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ভূ-শক্তি এবং শ্রীনারায়ণের লীলা-বিধারিনী শক্তিকেই এস্থলে লীলাশক্তি বলা 
হইয়াছে। মূর্ত-বিগ্রহরূপে ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে সমাসীনা ৷ পার্য়ৌরবনীলীলে সমাসীনে 
শুভাননে। ল, ভা, কু, মন্ব, ২৮০ ॥ শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলাশক্তি নানাবিধভাবে শ্রীনারায়ণের সেবা করিতেছেন। 
২৫। চতুভূর্জ নারায়ণরূপে পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশের উদেশ্য কি তাহা বলিতেছেন। পরব্যোম- 
লীলার দুইটা উদ্দেশ্_একটাী মুখা, অপরটী গৌণ । মুখ্য উদ্দেশ্ত এশ্বধ্যাত্মিকা-লীলার রস আস্বাদন; শ্রীনারায়ণ 
রসম্বরপ ভ্রীরুেরই এক স্বরূপ বলিয়! লীলা-রস আস্বাদনই তাহার প্রধান ও স্বরূপামুন্ধি উদ্দেশ বা ধর্ম্ম। গৌণ 
উদ্দেশ্_জীবের প্রতি ক্ৃপাবশতঃ সালোক্যাদ্ি মুক্তি দান করিয়া জীব-নিস্তার। “লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। 
৩৷২৷৫ ॥* তাই শ্রীনারায়ণরূপেও (এবং অন্যান্য সকল স্বরূপেও কোনও না কোনও ভাবে) জীব-নিস্তার লীলা দৃষ্ট হয় । 
তার-_নারারণের | ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম_একমাত্র লীলাই (লীলারস আন্বাদনই ) তাহার স্বরূপান্ছুবন্ধি স্বভাব_- 
রসস্বক্নপ শ্রীরুষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া । জীবের কৃপায়__জীবের প্রতি কপাবশতঃ। এত কর্ম্ম_এত কাজ) 
সালোক্যাদি মুক্তি দানক্ূপ কর্খ__যাহা! পরবর্তী পয়ারে ব্যক্ত করা হুইয়াছে। | 
২৬। জীবের প্রতি রূপাবশতঃ শ্রীনারায়ণ কি কি কর্ করেন তাহা বলিতেছেন। সাঁলোক্য-_উপাশ্থদেবের 
সহিত একই ধামে বাস। জামীপ্য- উপাশ্তদেবের নিকটে বাস। সাষ্টি_উপাস্তদেবের সমান এখর্যয। 
সাবূপ্য-উপাস্যদেবের সমান রূপ প্রাপ্তি । বিশেষ বিবরণ | ১।৩।৯৬। টীকায় দ্রষ্টব্য । 
জীবের নিস্তার-__মায়ার কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করেন) জীবের জন্ম-মৃত্যু-আদি সংসার-যন্ত্রণার 
অবসান করেন। 
যাহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ স্বীকার করেন এবং উপাস্ত-স্বরূপের সহিত নিজেদের সেব্য-সেবকত্ব ভাব রক্ষা 
করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি-কামনা করেন এবং তদন্ুরপ সাধন করেন, শ্রীনারায়ণ কৃপা! করিয়া তহাদিগকেই তাহাদের 
সাধনানুসারে সালোক্যাদি মুক্তি দিয়া পরব্যোমে স্থান দান করেন। পরবর্তী ১৫৩২ পয়ারের টাকা জষ্টব্য । 
হ৭। কিন্তু যাহার! কর্মের অবিশেষ-্বরূপের পরিবর্তে নির্বিশেষ-ন্বরূপকেই পরতত্ব বলিয়া মনে 
করেন এবং এই নির্ধিশেষ-স্বরূপের সহিত মাধুজ্য কামনা করিয়া তদনুকুল সাধন করেন, সিদ্ধাবস্থায়ও 
সবিশেষ পরব্যোমে তাঁহাদের স্থান হয় না; কারণ, তাহাদের উপাস্ত নির্কিশেষ-স্বরূপের ধাম বৈকুণ্ঠে নহে। বৈকুষ্ 
মিছির ১.2: ০.২2:২৯-০১৯০৯ সি টিটি িটিটিনি 





৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। রি 
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বৈক্ুণ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল। সিদ্ধলোক নাম তার জিত ১৬ 
91 দির চিৎস্বরূপ, তাঁহী নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥২৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। 


সবিশেষ ধাম, সবিশেষ স্বর্ূপগণের ধামই এই সবিশেষ বৈকুঠে অবস্থিত। তাই নির্কিশেষ-স্বক্বপের উপাসকগণকে 
প্রীনারায়ণ তাহাদের অভীষ্ট সাযুঞ্জয-মুক্তি দিয়! বৈকুঠঠে আনয়ন করেন না। বৈক্ুণ্ঠের বাহিরে তাহাদের সাধনোচিত 
ধামে তাহাদের গতি হয়। 

্রক্ম-সাযুজ্য- মুক্তির_নির্বিশেষ ব্রচ্মের সহিত সাযুজ্য (লয়প্রাপ্তি) কামন! করিয়া তদহবুল সাধনে 
সিদ্ধ হইয়া যাহার! মুক্তি লাভ করেন, তাহাদের । তাহা নাহি গতি--সালোক্যাদি মুক্তিপ্রা্ লৌকদিগের 
সাধনোচিত ধামে (অর্থাৎ বৈকুঠে) গতি নাই। বৈকু্ঠ-বাছিরে_ বৈকুঠঠের বহির্দেশে। বৈকুঠ বলিতে কি 
পরব্যোমকেই বুঝায়, না, কি পরব্যোমের কোনও 'এক অংশকেই বুঝায়, তত্সনবন্ধে আলোচনার দরকার লঘুভাগবতামুত- 
ধৃত (৫২৪৭) পন্মপুরাণ-বচন বলেন-_“প্রধান-পর্ষব্যোস্সোরস্তরে বিরজ। নদী ॥ প্রধান এবং পরখ্যোমের মধ্যস্থলে বিরজ] 
নদী । পদ্ম পু, উত্তর খণ্ড । ২৫৫1” প্রধান-শবে এস্থলে প্রাকৃত ব্রঙ্গাগকে বুঝাইতেছে। কারণার্ণবের অপর নাম বিরজ! 
নদী । তাহা হইলে বুঝ! গেল, পরব্যোমের বাহিরের সীমাই হইল বিরজা-নদী বা কারণার্ণব। পরবর্তী ২৮-৩২ 
পয়ারে বলা হইয়াছে, বৈকুঠের বহির্ভাগে সিদ্ধলোক-নামে একটা জ্যোতির্ময় নির্কিশেষ ধাম আছে, সাযুজ্য-মুক্তিকামী 
সেই ধামেই সাধুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। আবার পরবর্তী ৪৩ পয়ারে বলা হইয়াছে--“বৈকু$ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় 
ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ।* অর্থাৎ জ্যো্তিশবয় সিদ্ধলোকের একদিকের সীমা! হইল বৈকুণ্ঠ, অন্দিকের 
(ব। বাহিরের ) সীমা হইল কারণার্ণব বা বিরজ! ; আবার পরব্যোমেরও বাহিরের সীমা হইল বিরজ! সুতরাং 
বৈকুণ্ঠ এবং জ্যোতির্দয় সিদ্ধলোক--উভয়ই পরব্যোমের অস্তভূ ক্ত হইয়া পড়ে_প্রথমে বৈকুঠ, তারপর সিক্চলোক, 
তারপর বিরজা । পূর্ববর্তী ১২শ পয়ারে এবং ২২১1২ পয়ারে প্রত্যেক সবিশেষ ভগবত্দ্বরূপের ধামকেও বৈকুঠ বলা 
হইয়াছে । সবিশেষ-স্বরূপের ধামও সবিশেবই হইবে; কারণ, চিচ্ছক্তির পরিণতিতেই স্বরূপের স্বিশেষত্ব এবং চিচ্ছক্কির 
পরিণতি যে ধামে আছে, সেই ধামও সবিশেষ। সৃতরাং বৈকুণঠ-শব্দের সহিত সবিশেষত্বের সংশ্রব আছে বলিয়া 
মনে হয়। তাই আমাদের-মনে হয়, পরব্যোমের যে অংশ সবিশেষ এবং সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের ধাম-সমূহ যে অংশে 
অবস্থিত, সেই অংশকেই আলেচ্যে পয়ারে বৈকুঠ বলা হইয়াছে। আর, পরব্যোমের যে অংশ নির্বিশেষ এবং 
যাহা সবিশেষ বৈকুণ্ডের বহির্তাগে বিরজার তীরে অবস্থিত, তাহাকেই পরবর্তী পয়ার-সমূহে জ্যোতিশ্নয় সিদ্ধলোক 


" বল! হইয়াছে । ১1৫1৪৩-৪৪ টাকা ভু্টব্য। 

ত! সভার-_ ব্র্ঘ-সাযুজ্যমুক্তি-কামীদের । 

২৮২৯। বৈকুগ-বাহিরে_পরব্যোমের সবিশেষ অংশের বহির্ভাগে; বৈকুণ্ডের ও বিরজার মধ্যে 
(পূৰ্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। জ্যোতির্ময় মণ্ডল__এন্থলে প্রাচ্যার্থে বা উপাদানার্থে নক প্রত্যয় । একটা 
মগ্লারুতি ধাম, যাহা বলয়াকারে বৈকুঠকে বেষ্টন করিয়া! আছে এবং যাহাতে নির্বিশেষ-জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্ত 
কিছুই নাই (পরবর্তী ১1৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা-_-উ্ত জ্যোতি:সমৃহ শ্রীকৃষ্ণের অদ্দের কিরণ তুল্য । 
১1২৮ পয়ারের টীকা! দ্রষ্টব্য । পরম উজ্জল _ অত্যন্ত দীপ্তিশালী। সিদ্ধলৌক নাম তার_-দেই জ্যোতির্শবয় 
মগ্ডলকে সিগ্ছলোক বল৷ হয়। প্রকৃতির পার-_অপ্রাক্ৃত, চিন্ময় চিৎ স্বরূপ-_ফিদ্ধলোকও স্বরূপে চিত্র চিন্ময়) 
প্রাকৃত জড় বস্তু নহে । বৈবুঠও চিন্ময়, সিদ্ধলোকও চিন্ময় ; তবে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈকুণে 
চিচ্ছক্তির পরিণতি আছে, সিদ্ধলোকে তাহা নাই। ভাহা__সিদ্ধলেক। নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার- চিচ্ছক্তির 
বিকার ব! পরিণতি নাই; চিচ্ছক্তি কোনও ত্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই । হ্লাদিনী-সদ্ধিনী-সংবিদাজ্িকা চিচ্ছক্তি 
পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া শুন্ধদ্ব-নামে অভিহিত হয়; যদ্ধিন্তংশ-প্রধান শুস্কসত্বই বৈকুঠাদি ভগবদ্ধামগ্ষপে পরিণত হর 


উন ক 


8২০ ত্ীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


সূৰ্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্বিবশেষ । | ভিতরে সূর্ধ্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩০ 


AY 


গোৌর-কবুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
(১৷৪৷৫৬ টাকা দ্ৰষ্টব্য )। “চিচ্ছক্কি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ব নাম। গুদ্ধসত্মময় যত বৈকুঠার্দি ধাম ॥ ১৷৫৷৩৬ ৷” প্রাকৃত 
জগতে যেমন ভূমি, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, আসন, শয্যা আদি নানাবিধ দ্রব্য আছে) বৈকুঠাদি সবিশেয-ধামেও 
তদ্রপ সমস্তই আছে; তবে পার্থক্য এই যে, প্রাকৃত জগতের দ্রব্য সমস্ত প্রাকৃত, জড়, ধ্বংসশীল) আর 
ভগবন্ধামের দ্রব্য সমস্ত অপ্রাক্ৃত, চিন্ময়, নিত্য । “বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ॥ ১৫1৪৫ | যড় বিধ এশ 
তাহা সকল চিন্ময় । ১1৫।৩৭|৮ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামূতের ২1৪৫০ শ্লোকের টাকায় শ্রীপাদ-সনাতনগোসম্বামী লিখিয়াছেন 
বৈকুণ্ঠে যে সকল বস্তু আছে, “তেষাং রূপং তথ্বং মনসাপি গ্রহীতুং ন শক্যতে ক্রঙ্মধনত্বাৎ।”-_ রদ্ষঘন বলিয়া 
তাহাদের রূপ অন্ত ( সাধারণ ) লোক মনের দ্বারাও গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। এই উক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, বৈকুঠাদি ধামের এই সমস্ত দ্রব্যাদি সমস্তই চিচ্ছক্তির বিকার বা পরিণতি । কিন্তু সিদ্ধলোকে চিচ্ছক্তি বিকার 
প্রাপ্ত হয় না বলিয়া তাহাতে কোনও দ্রব্যই নাই; ভূমির অন্রূপ কোনও বস্তু নাই, আছে কেবল জ্যোতিঃ 
মাত্র, তাহাও নির্বিশেষ--স্থলবিশেষে জ্যোতিরগোৌলকাদিরূপেও পরিণতি লাভ করে নাই। ১৫৪৫ পারের 
টাকা দ্রষ্টব্য । 

ঝামটপুরের গ্রন্থে “চিৎস্বরপ”-স্থলে “চিত্শক্তি”-পাঠ দৃষ্ট হয়। অর্থ এইরূপ :__দিদ্ধলোকে চিৎখক্তি 
আছে বটে, কিন্তু চিংশক্তির বিকার বা পরিণতি নাই । পরক্রঙ্গ শক্তিমান্‌ বস্ত। “পরাস্ত শক্তিরবহধৈব শ্রয়তে 
শ্বেতাশ্বতর | ৬1৮” শক্তিকে শক্তিমান্‌ হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না; দাহিকাশক্তিহীন অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভব নহে; 
" স্থলবিশেষে কোনও বিশেষ কারণে শক্তিবিকাশের তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু শক্তিমানে শক্তি থাকিবেই। 
তাই শক্তিমান্-পরত্রঙ্গের বিভিন্ন স্বরূপের প্রত্যেক স্বরূপেই শক্তি থাকিবে। বাস্তবিক, শক্তিবিকাশের তারতম্যানুসারেই 
বিভিন্ন প্বরূপের বিকাশ) যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপই ব্বয়ংরূপ শ্রীরুষ্চ; আর যে 
স্বরূপে কোনও শক্তিই বিকাশ লাভ করে নাই, সেই স্বরূপই নির্ধরিশেষ ব্র্দ। নির্বিশেষ ব্রহ্মেও চিচ্ছক্তি 
* আছে-_এই ব্ৰহ্ম যে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করেন, তীহার অত্তিত্ব-রক্ষার শক্তি আছে বলিয়াই তো? ইহা সন্ধিনী 
শক্তির কাজ। নির্বিশেষ ব্র্ধও আননদন্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ-সাধকগণ এই ত্রক্ষের আনন্দসত্বার আস্বাদন করেন; ইহা 
সংবিৎ ও হলাদিনীশক্তির কাজ । এইরূপে সমস্ত চিচ্ছক্তিই নির্বিশেষ-ব্রক্ষে আছে; কিন্তু সমস্ত শক্তিই অব্যক্ত, 
যথেষ্ট বিকাশশূন্ | ব্র্গকে যখন নিঃশক্তিক বলা হয়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ব্রন্মের শক্তি স্বীয় কার্য 
দেখাইতে পারে-__এমনভাবে বিকাশ বা পরিণতি লাভ করে নাই; তাঁহার শক্তির অভাব বুঝাইবে না, অভাব 
হইলে তরঙ্গের অস্তিত্বই থাকিত লা। নিগুণ ব্রহ্ম বলিলেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রন্মের শক্তি কোনও গুণরূপে 
পরিণতি লাভ করে নাই । ঝামটপুরের পাঠই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। অন্য পাঠে “প্রকৃতির পার” 
এবং *চিৎস্বরূপ” প্রায় একার্থবোধক ছুইটী উক্তি হইয়া পড়ে । 

৩০। সবিশেষ বৈকুঠের চারিদিকে জ্যোতির্মগুলরূপে সিদ্ধ'লোককে একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া 
বুঝাইতেছেন ৩০1৩১ পয়ারে। স্র্ধ্যমণ্ডল বাহিরে নির্ববিশেষ-কিরণসমূহ ঘারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে ( মগ্ডলমধ্যে ) 
যেমন সুর্য্যের রথ অশ্ব প্রভৃতি সবিশেষ বস্ত আছে; তদ্রপ বৈকুণ্ডের বহির্দেশ নির্বিশেষ-জ্যে। তির্মওল দ্বার! বেষ্টিত, 
কিন্তু চিচ্ছক্তির বিলাস-প্রভাবে বৈকু$ সবিশেষ বস্ত দ্বার! পরিপূর্ণ । J 

বাহিরে নিবিবশেষ-স্থধ্যের কিরণ-সমূহ নির্ক্দিশেষ, ইহা কোনও দ্রব্যরূপে পরিণত হয় নাই । সর্ধ্য- 
মণ্ডলের চতুর্দিকে এই নির্কিশেষ কিরণ-জাল থাকে বলিয়া স্ব্্যমণ্ডলের বহির্ভাগকে নির্ক্িশেষ বলা হইয়াছে, 
কিরণমণ্ডলই সর্য্যের বহিরাবরণ বা বাহিরের অংশ। ভিতরে- স্থ্যমগ্ডলে । অূর্য্যের- গৃধ্যমগ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা যে স্বর, তাহার | রথ-আদি-রখ, অশ্ব প্রভৃতি । স্ুধ্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে স্বর্গ, তিনি 





ৃ জা বি আদি-লীলা। ৪২১ 


পক রা 
MD NALD AN ANNA ONIN PAOD AN NAO না টিনার ছি: 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬ )__ 
যদরীণাং গ্রিয়াণাঞ পরাপ্যমেকমিবোদিতম্‌। তদ্বরুষ্তয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপ মাজুযোঃ ॥ ৫ 





লোকের সংস্কৃত টীকা। 
তত্র তদ্গতিং গতা ইত্যুক্তৌ সন্দেহান্তরং নিরস্ততি যদরীণামিতি। প্রিয়াণাং শ্রীগোপীবৃষ্যাদীনাং অনয়োঃ 
কিরণার্কোপমানে ব্রঙ্গমংহিতা যথ| ৷ যস্ত প্রভা প্রভবতো জগদগুকোটিকোটিৰশেষ-বস্ুধাদিবিভূতিভিন্নম্‌। তথ 
নিফলমনন্তমশেষভৃতং গোবিন্দমারদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ শ্রীভগবদ্গীতাচ ত্রদ্ঘণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি (প্রতিষ্ঠা 
আশ্রপ্:) তথৈব দ্বামীটাকাচ দৃশ্ঠা। তচ্চ যুক্তং একন্যাপি তশ্তাধিকারিবিশেষং প্রাপ্য সবিশেষাকারভগবত্বেনো- 
দয়াদ্ঘনত্বং নির্বিশেষাকার-্রঙ্গত্েনোদয়াদঘনত্মিতি প্রভাস্থানীয়ত্বাৎ প্রভেতি জ্রেয়ম্‌ । অতএবাত্মারামাণামপি 
ভগবদ্গুধেনাকর্মণমৃপপদ্ঠতে । বিশেষ-জিজ্ঞাস! চেঙ্ভগবৎ্সন্দর্তে! দৃশ্ঠঃ | শ্রীজীবগোপ্বামী 1৫1 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
সবিশেষ, তীহার রথ সবিশেষ, রথ টানিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহারাও সবিশেষ । আদি-শব্ে 
সূর্য্যদেবের সেবার উপযোগী ব্রব্যার্দিকে বুঝাইতেছে। অবিশেষ_সাকার, সপ্ুণ । যাহ! দেখা যায়, শুন! যায়, 
স্পর্ণ করা যায়, আস্বাদন করা যায় এবং যাহার গন্ধাদি অনুভব করা যায়, তদ্রপ বস্তুকেই সবিশেষ বস্তু বল! 
হয়। ১৷২৷৪ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য 1 
শ্লো। ৫। অন্বয়। অরীণাং (শক্রগণের-__দৈত্যগণের ) প্রিয়াণাং চ (এবং প্রিয়গণের__ব্রজবাসিগণের 
ও বৃষ্ণিগণের ) একং (এক ) ইব (ই) প্রাপ্যং (প্রাপ্য) [ইতি] (ইহ) যত (যে ) উদ্বিতম্‌ ( কথিত হয়), 
তৎ (তাহা কেবল) কিরণার্কোপমজুষোঃ (স্থধ্যকিরণ ও সত্য এই উপমার বিষয়ীভূত ) ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োঃ (ত্র এবং 
কৃষ্ণের ) এক্যাৎ (এক্যবশতঃ )। 
অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের শক্ত এবং প্রিয়-ভক্তগণের প্রাপ্য একই__ইহা যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল-- 
স্র্য্যকিরণ ও স্বর্য্য এই উপমার বিষরীভূত ব্রন্ম এবং কৃষ্ণের (স্বর্ূপগত) উক্যবশতঃই । ৫। 
হুর্যামগ্ল জ্যোতির্শবয় বন্ত-_জ্যোতিত্বীরাই গঠিত। বাহিরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাথ হয় নাই বলিয়! 
নির্বিশেষ , কিন্তু ভিতরের জ্যোতি ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ হইয়াছে__মগ্ুলাকারে [পরিণত হুইয়াছে। 
ভাত্তরস্থ ঘনত্রপ্রাথ সবিশেষ জ্যোতির্মগুলও স্বরূপত: জ্যোতিই; আর বাহিরের নির্কিশেষ কিরণজালও 
শ্বরপতঃ জ্যোতিই ; সুতরাং উপাদান-হিসাবে হু্যমণ্ডল এবং স্থর্ধের কিরণ শ্বরপতঃ একই, অভিন্নই। তদ্রপ 
নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ শ্রীরু্ও স্বরপতঃ একই, অভিন্নই ; কারণ, উভয়ই চিদানন্বন্বরূপ | শ্ীক্ষষে চিদানন্দ 
ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রন্মে তাহা ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থাসাম্যে শীকুষ্কে স্র্ধ্যমণ্ডলের সঙ্গে এবং 
্র্াকে স্বর্্যকিরণের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু দৈত্যগণ শ্রীকষণহস্তে নিহত হইলে নির্বিেষ ত্রহ্মের 
সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় (পরবর্তী সিদ্ধলোকস্ত তমসঃ পারে ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই সাযুজ্য-প্রাপ্তিকে 
প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে । আর প্রীককষ্চের প্রিয়ভক্তগণ শ্রীরুষ্ণের চরণসেবা প্রাপ্ত হয়েন; ইহাও শ্রীকৃষ্ণ 
প্রাণ্ি। ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দময়ত্ব হেতু স্বরূপতঃ একই হওয়াতে দৈত্যগণের ব্র্ষপ্রাপ্তি এবং ভক্তগণের 
্ররুষপ্রা্থিকে কেহ কেহ সমানই বলিয়া থাকেন। ক্রক্ষপ্রাপ্তি ও শ্ররুষ্প্রাপ্তি এই উভগ়রূপ প্রাপ্তিতেই 
সচ্চিদানন্দ-সবরূপকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তি-হিসাবে উভররূপ প্রাপ্তিকিই সমান মনে 
কর! যাইতে পারে । কিন্তু এই একভাবে সমান হইলেও উভয়রূপ প্রাপ্তির পার্থক্য অনেক । ব্রহ্ম আনন্দন্বরূপ 
বটেন, কিন্তু শক্তি-বিকাশের অভাবে তাহাতে আনন্দের বৈচিত্রী নাই; সুতরাং আস্বাদ্যত্বের বৈচিত্রীও তাহাতে 
নাই; কিন্ত শ্রীকষ্ণে সর্কবিধ বৈচিত্রী পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত। আবার, যিনি ত্রন্মের সহিত সাুজ্য লাভ করেন, 


তাহার সত্ব ত্হ্ষতাাত্য লাভ করিয়া আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের যোগাত; হইতে বঞ্চিত হ্য়; কিন্ত যিনি শক 





৪২২ ্‌ গরীগ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত । [ ৫ম পরিচ্ছে 


সস াপপপপীগশশীশিশাটাশীসাশাশাা শাসিত aes dae পতিতা এ শত 
শী 


তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস। নির্বিবিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতিৰ্ম্ময় | 
নির্বিবশেষ জ্যোতিবিষ্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩১ .]  সাধুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ॥৩২ 


গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা 

সেব প্রাপ্ত হয়েন, সেব|-প্রভাবে তিনি সর্মবিধ আনন্দ-বৈচিত্রীর আস্বাদন লাভে সমর্থ হয়েন। শ্রীক্বষ্ণের মাধুর্য এতই 
লোভনীয় যে, তরন্মস্খে নিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণ পর্যন্তও তাহার আশ্বাদনের নিমিত্ত লালায়িত এবং পূর্ববভক্ি-বাসন! 
থাকিলে ব্রঙ্গে লয় প্রাপ্ত মুক্ত-পুরুবগণও ভক্তির কৃপায় স্বতন্ত্র বিগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীরুষ্-ভজন করিয়া! থাকেন_শরীকষ 
মাধুর্য আ্বাদনের লোভে ব্রদ্ানন্দও তাহাদের চিত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। “আত্মারামান্ঠ মুনয়ো 
নিগ্রন্থ। অপুরুক্রমে । কুর্বন্তাহৈতুকীং ভক্ভিমিখভূতগুণো হরি: ॥ শ্রীভা।১91১০৮ ব্রহ্মসুখনিমগ্ন আত্মারাম মুনিগণও 
যে গ্রীরুষে অহৈতুকী ভক্তি করেন, এই শ্লোক তাহার প্রমাণ । মুক্তা অপি লীলয়৷ বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজস্তে ॥ 
নৃসিংহতাপনী ২1৫৯৬ -শহ্বরভাব্য ।” ব্র্মলয়প্রাপ্ত পুরুষও যে শ্রীকষ্ণভজন করিয়া থাকেন এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। 

সুর্যাকিরণের সঙ্গে নির্ধিরশেষ ব্রদ্মের এবং স্ু্যমণ্ডলের সর্ধে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়াতে ন্্যকিরণ যে 
নির্বিশেষ বস্তু এবং স্্যমণ্ডর যে সবিশেষ বস্তু তাহাই প্রতিপন্ন হইল; এইরূপে এই গ্লোকটা পূর্ববপয়ারের প্রমাণন্বরূপ 
হুইল । 

স্বর্য্যের সহিত স্থর্যকিরণের যে সম্বন্ধ, শ্রীকুষ্ণের সহিতও ব্রদ্ষের প্রায় তজ্রপ সম্বন্ধ ( ঘনত্ব-হিসাবে )) সুতরাং 
্ শীক্ষ্ণের অঙ্গপ্রভাস্থানীয়__ইহাই এই গ্লোকে ব্যক্ত হইল । স্থতরাং এই গ্লোকটা ছারা! পূর্ববর্তী ২৮শ পয়ারের 
“কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভ!” বাক্যও প্রমাণিত হইল। 

৩১। তৈছে--তদ্ৰপ ( স্বৰ্য্যমও্ডপ যেমন ভিতরে সবিশেষ, কিন্তু বাহিরে নির্ধিশেষ, তদ্রপ )। পূর্ব 
পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পরব্যোম__এম্থলে পরব্যোম-শব্দে পূর্ববর্তী ২৭২৮ পয্মারোক্ত বৈরুঠকে 
বুঝাইতেছে। নান।-চিচ্ছক্তি বিলাস-_চিচ্ছক্তির নানাবিধ বিলাল বাঁ পরিণতি; বৈকুণ্ডে চিচ্ছক্তি জল, স্থল, 
বৃক্ষ, লতা, পন্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, প্রভৃতি নানাবিধ ভ্ব্রূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
এইরূপে চিচ্ছক্তির পরিণতিতে বৈকুঠ সবিশেষ ধাম হইয়াছে। (১1৫২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। নিব্বিশেষ 
জ্যোতিহিন্ব ইত্যাদি__কিন্তু ও সবিশেষ বৈকুঠের বাহিরে ( বহির্ভাগে ) যে জ্যোতির্দয় মণ্ডল ( মিদ্ধলোক ) অবস্থিত, 
তাহা নির্বরিশেষ__নিরাকার | ৃ 

৩২। বৈকুঠের বাহিরে যে নির্বিশেষ'জ্যোতিতধয় চিদ্বস্ত আছে, তাহাই নির্ধিশেষ ্গ) এই ত্রদ্ধ কেবলই 
জ্যোতির্খয়, নির্বিশেষ জ্যোতি ব্যতীত তাহাতে অন্য কিছুই লাই। যাহার! সাযৃজ্য-মুক্তির অধিকারী, তাঁহার! এই 
নির্বিশেষ জেোতিশবয় ব্রদ্ষের সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়। 

নির্ধিবশেষ বর্গ সেই-_সেই চিন্ময় জ্যোতির্শগুলই নির্বিশেষ বৰ্ধতত্ব। তাহা পার লয়_ব্র্গোর 
সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় ( ১/৩1১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ত্র্গসাযুজ্য-কামী সাধককে সাযুজ্য-মুক্তি কে দিতে পারেন? সিদ্ধ-লোকের নির্বিশেষ ত্র 
তাহা দিতে পারেন না) কারণ, তিনি নিঃশক্তিক ( ব! অব্যক্ত-শক্তিক ), মুক্তি দেওয়ার শক্তি তাঁহার মধ্যে বিকশিত 
হয় নাই। বিশেষতঃ, আগে মায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া! চাই, তারপর মুক্তি। জীব নিজের শক্তিতে 
দুরত্যয়া দৈবীমায়ার কবল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে ন1; শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই শ্রীভগরান কৃপা করিয়! 
জীবকে মায়ামুক্ত করিয়া দিতে পারেন। “দেবীহেষ!গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। মামে যে প্রপণ্স্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে। 
পরী, ৭1১৪” মায়া ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবে না । সবিশেষ সশক্তিক 

ভগবৎ-্রূপ ব্যতীত অন্ত কোনও স্বরূপের-_নির্বিশেষ নিঃশক্তিক ত্রহ্মের-_ শরণাপন্ন হওয়াও সম্ভব নহে, মায়াকে অপ- 


সারিত করার শক্তি থাকাও তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই, কম সাযুজ্য পাইতে হইলেও নির্কিশেষ অক্মোপ।সকের পচ এ 





৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৪২৩ 
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তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ (১৷২৷১৩৮ ) সিদ্ধদোকস্ত তমসং পারে যর বসন্তি হি। 
বরঙ্মাগুপুত্রাণধচনম- | সিছ্ধা ব্রমস্থুখে মগন! দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥৬ 
গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 


তমসঃ প্রক্কতেঃ পারে তু সিদ্বলোকঃ যত্র নির্ভেদব্রঙ্গোপসনাসিদ্বাঃ হরিণ! নিহতাঃ দৈত্য|শচ ব্রদ্দ্থথে মাঃ সঃ 
বসন্তি তিষ্ঠন্তীতি ॥৬॥ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টীক।। 
প্রথমতঃ ভগবানের কোনও সবিশেষ স্বরূপের উপাসনা! করিতে হইবে এবং কূপ! করিয়! তিনি যেন মায়ামুক্ত করিয়া 
সাধককে, নির্কিশেষ ত্রন্মের সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্তি করাইয়া দেন--তগ্নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাই ভরীচৈতন্ধ- 
চরিতামূত বলিয়াছেন-_“কেবল জান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। ২৷২২৷১৬॥" যাহারা ভক্তিপূর্বাক সবিশেষ 
স্বরূপের উপসন! বাতীতই কেবল জানমার্গে নির্কিশেষ বরদ্মের ধ্যানাদি মাত্রই করেন, ভ্ীমদ্ভাগবতের মতে তাহাদের 
চেষ্টা সগ-তুষাবঘাতীর ন্যায় ক্লেশ মাত্রেই পর্যবসিত হয় । “শ্রেয়: স্থতিং ভক্রিমুদস্ত তে বিভে। ক্রিশ্ান্তি যে কেবল 
বোধসন্ধয়ে । তেবামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্তদ্‌ যথা স্থলতুষাবঘাতিনামূ॥ শ্রীভা, ১০৷১৪৷৪৷” যাহা হউক ভগবদ্‌- 
বিগ্রহের জঙ্চিদানন্দময়ত্ব স্বীকার পূর্বক ভক্তিভাবে তাঁহার উপাসনা করিলেই তিনি সাধুজ্যকামীর অভীষ্ট সাযূদ্জ্যমুক্তি 
দান করিয়া থাকেন। সাধুজ্যমুক্তিকামীর সাধুজ্য লাভ হয় সিদ্ধলোকে; সেই সিদ্ধলোক পরব্যোমেরই অন্তর্গত 
(১1৫২৭ পয়ারের টীকা ভ্রষ্টব্য)) আর শ্রীনারায়ণই সমগ্র পরব্যোমের অধিপতি ; সুতরাং তিনি সিদ্ধলোকের ও 
অধিপতি বা নিয়ন্তা ৷ পূর্ববর্তী ১/২।১৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, নিব্বিশেষ ব্ষাসাযুজাকামী জ্ঞান্মার্গের উপাসকগণ 
পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই নির্িবশেষ ব্দ্মরূপে অস্ভব করেন; শ্রীনারায়ণ ব্যতীত আর কেই বা তাহাদের এই 
অনুভব জন্মীইবেন ? কাজেই, সিচ্ছলোকে সাযুজ্যমুক্তি দানের ক্ষমতাও পর্ব্যোমাধিপতি শ্রীনারাক়ণেরই বলিয়া মনে 
হয়। তাহা হইলে, পঞ্চবিধ! মৃক্তিই শ্রীনারায়ণ দিয়া থাকেন; সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তি দিয়া ভক্ত-সাধককে 
সবিশেষ বৈকুঠে রাখেন, আর সাযূজ্যমুক্তি দিয়া জানমার্গের সাধককে সিদ্ধলোকে রাখেন । 

শ্লে।।৬। অন্বয় । তমসঃ (মায়ার ) পারে (বহির্দেশে) তু সিদ্ধলোক: (সিদ্ধ লোক ), যত্ৰ (যে সিদ্ধ 
লোকে ) সিদ্ধাঃ (নির্ভেদ-ব্রক্গোপাসনার সিদ্ধ লোকগণ ) চ (এবং ) হরিণ! (ভ্রীকুষ্ক্ভুক ) হতাঃ (নিহত ) দৈত্যাঃ 
(দৈত্যগণ ) ব্ৰ্স্তুখে (তর্ধানন্দে ) ম্নাঃ (নিমগ্ন ) [ সম্ভঃ ] (হইয়া) হি ( নিশ্চিতই ) বসস্তি (বাস করেন )। 

অনুবাদ। মায়ার বহির্ভাগে সিদ্ধলোক অবস্থিত; সেই সিদ্ধলোকে নির্ভেদ-ব্রক্মোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ 
এবং গ্রীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্র্ষস্থথে নিমগ্ন হইয়! বাস করেন।৬। 

তমসঃ পাবে- প্রকৃতির বহির্তাগে । সিদ্ধলোক যে মায়াতীত চিন্ময় বস্তু, তাহাই ইহা দ্বার! সুচিত হইল। 

এই শ্লোকে বলা হইল, “সিদ্ধলৌকস্ত তমসঃ পারে”_সিদ্ধলোক প্রকৃতির বহির্ভাগে । ইহা হইতে কেহ হয়তে! 
মনে করিতে পারেন, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই সিদ্ধলোকের স্থিতি। আবার পরবর্তী ১/৫।৪৩ পয়ারে বলা 
হইয়াছে__পবৈকু$ বাহিরে যেই জ্যোতির্দয়-ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম 1” এই পয়ারের জ্যোতি্পয়-ধাম 
অর্থ সি্ধলোক॥ এই সিদ্ধলোকের বাহিরেই কারণার্ণব_একথাই পয়ারে বলা হইল। এই পয়ার হইতে জানা 
যায়__কারণীর্ণবই সিচ্ছলোকের বাহিরের সীমা) কিন্তু উক্ত শ্লোক হইতে মনে হয় প্ররুতি (তম: ) বা প্রকৃতির 
অষ্টম আবরণই সিদ্ধলোকের বাহিরের সীমা । ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন_ প্রক্কৃতির অষ্টম আবরণই 
কারণীর্ণব ॥ কিন্তু ইহ! শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত 'নহে। লঘুভাগবতামৃতধূত পদ্বপুরাণ বচনে জান! যায়--“প্রধান 
পরমব্যোয়োরস্তরে বিরজানদী। (প, পুং উ, ২৫৫ )॥- প্রধান (প্রকৃতি বা মায়িক র্ধাও মায়িক ্রদ্মাণ্ডের শেষ 
সীমা প্রকৃতির অষ্টম আবরণ, ত্রিগুণাত্মিকাপ্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজানদী ( কারপার্ণব )।” এই প্রমাণে 
জান! গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরেই কারণীর্ণব। সুতরাং প্রকৃতির অষ্টম আবরণ ও কারণার্ণৰ এক বা অভিন্ন 


1 ঙ্গল EE SE NO 


৪২৪ শ্রীত্ীচৈতশ্যচরিতামূত। [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
নহে। অভিন্ন হইতেও পারে না। প্রকুতি ত্রিগুণাত্মিকা, মায়।। কারণীর্ণব__“চিগ্সয়জল সেই পরম কারণ। 
যার এক কণ! গঙ্গা পতিত-পাঁবন ॥ ১1৫৪৬” শ্বরূপেই উভয়ে বিভিন্ন। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, 
ঘিজপুত্রদিগকে আনয়ন করিবার জন্য অর্জুনকে লইয়া শ্রীরুষ্ণ যখন ছারকা হইতে দিব্যরথযৌগে মহাকালপুরের দিকে 
যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্রদ্বীপ, অপ্সমুক্র, সগ্চগিরি, লোকালোক পর্বতাদি অতিক্রম কযিয়! এক নিবিড় 
অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন (বিবেশ সুমহত্বম£ শ্রী, ভা, ১০।৮৯।৪৭ )7 চক্রদ্বারা তিনি সেই অন্ধকারকে ভেদ করিয়া 
অগ্রসর হইলেন । এই অদ্ধকারকে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রকৃতির অণ্ আবরণ 
বলিয়াছেন ( চক্রেণৈব সপ্তাবরণভেদো জেয়:__চক্রবর্তা । চক্রান্ূপথেনৈব দ্বারেণ সগ্াবরণভেদেন-__শ্রীপাঁদ সনাতন )। 
তখন-অন্ধকার পার হইয়! যাওয়ার পরে--অদ্ধকাঢরর দূরে বর্তমান এক অনস্তপার সর্ধব্যাপক দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়া 
অর্জুনের চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল । “দ্বারেণ চক্রান্থপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম। সমগ্ন বানং 
প্রশমীক্ষ্য ফাস্তুনঃ প্রতাড়িতাক্ষোইপি দধেইক্ষিণী উভে॥ শ্রীভা, ১০।৮৭।৫১ | এই শগ্লোকের টাকায় চক্রবর্তিপাঁদ 
লিখিয়াছেন__তদনস্তরং (নিবিড় অন্ধকার পার হওয়ার পরে) গচ্ছন্‌ ফাত্তুনঃ তম:পরং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং 
প্রকৃত্যাবরণাৎ অষ্টমাৎ পরমিত্যর্থ | পরং শ্রেষ্ঠং চিগ্রয়ং জ্যোতিঃ সমগ্র বানমতিব্যাপকং বীক্ষ্য ইত্যাদি । তাৎপর্য 
প্রকৃতির অষ্টম আবরণের পরে এক চিন্ময় সর্ধব্যাপক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল। এততপ্রসঙ্গে শ্রীহরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া চক্রবর্তী দেখাইয়াছেন__এই ব্যাপক জ্যোতি: সম্বহ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন -“ব্রস্মতেজোময়ং দিব্যং 
মহৎ যদ্দ৪বানসি । অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজন্তং সনাতনমৃ॥ প্রকৃতি: সা মম পর! ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী । তাং 
প্রবিশ্ত ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমা: ॥-_টাকায় চক্রবর্তী লিখিয়াছেন__অত্র মত্রেজ ইতি তত্ধক্গ মন্তেজোহপি অহং 
স ইতি সোইহমেব তদ্ব ক্মতেজস্তেজস্বিনোরভেদাৎ প্রকৃতি: সা মম পরতি তঙ্চিন্মং ব্রদ্ধ মমৈব স্বরূপশক্তিঃ পরেতি 
মায়াতীতা ব্যক্ত! চিন্ময়নে্গ্রাহথা৷ অন্যথা অব্যক্তেত্যর্থ ।--যে তেজ: দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মায়াতীত, ব্রহ্মতেজঃ 
শ্ীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি। ইহার পরে কৃষ্ার্জুন উত্তালতরব্রমালাসঙ্কুল এক সলিলে প্রবেশ করিলেন। ততঃ প্রবিষ্ট 
সলিলং নভম্বতা বলীয়পৈজদ্বৃহছুর্িভূষণমূ। শ্রীভা, ১০1৮৯।৫২॥ এই শ্লোকের সলিল-শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ 
সনাতন লিখিমাছেন__ততন্তত্ৈব বর্তমাঁনং গ্ললিলম্‌ অপ্রাকুতং তত্বেজোজনিতং জলছুগবৎ সর্বতঃ স্থিতম্‌ ইত্যাদি । 
সেই স্বরূপশক্তিরূপ ব্রহ্ষ'ঞ্যাতির মধ্যেই সেই তেজোজনিত অপ্রাকৃত সলিল (জল )_ইত্যাদি। ইহা হইতে 
বুঝা যায়, যে জ্যোতি: দেখিয়া অর্জুনের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল, তাহা এই চিন্ময় জলেরই জ্যোতি: | এই জলটী 
কি বস্তু, তাহা শ্রীপাদ চক্রবর্তী পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। সলিলমিতি কারণীর্ণবোদকম্--এই জল হইল 
কারণার্ণবের জল । তাহার এই উক্তির অনুকূলে তিনি মৃত্যুন়তন্ত্র হইতে প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন--ব্রহ্মাওস্তোর্দ্তো 
দেবি বর্মণ: সদনং মহৎ। তদুর্ধং দেবি বিষঠণাং তদুর্ঘং রুত্ররূপিণাম্‌ ॥ তদুর্দঞ মহাবিষ্কো্ধহাদেব্যান্তদুর্দগমূ। পারে, 
পুরী মহাঁঢেব্যাঃ কালঃ সর্ববভয়াবহঃ ॥ ততঃ জুবক্ষপীযুষবারিধিিত্যনৃতনঃ। তস্ত তীরে মহাকাল: সর্বগ্রাহকরূপধূক্‌॥ 
ইহার টাকায় তিনি লিখিয়াছেন__অত্র ব্রহ্ধণ: সদ্ধনং সত্যলোকঃ বিষ্ণনাং বৈবুণঠস্থতানাং বৈকুঠঃ রুত্রূপিণামিত্যহঙ্বারা 
বরণস্থো রুদ্রলোকঃ মহাবিষ্ঞোরিতি মহত্বত্বাবরণস্থো মহাবিষ্ণুলোকঃ মহাদেবা। ইতি প্রক্নত্যাবরণস্থো মহাঁদেবীলোকঃ 
্রক্মণীযুষবারিধি; কারণার্ণবঃ মহাকাল: পরব্যোমস্থো মহাবৈকুঠনাথন্তশ্তৈব কারণীর্ণব্জলাস্তর্গতং ভবনং মহাকালপুরং 
ফান্তনে! দদর্শতি । এই টীকাঙুসারে উদ্ধৃত শ্লোকের মর্দন এইকপ- ব্র্াণ্ডের উর্ধভাগে সত্যলোক, তাহার উর্দ্ধে 
(ব্ৰহ্মাওস্থ ) বৈকুণ, তাহীর উর্ধে রুদ্রলোক, তাহার উর্দ্ধে মহত্ববাবরণস্থ মহাবিষ্ণুলোক, তাহার উর্দ্ধে প্রকৃতির ( অষ্টম ) 
আবরণস্থ মহাদেবীলোক ৷ তাহার পরে ব্রক্ষপীযুষবারিধি ( চিঞয় জলপূর্ণ ) কারণার্ণব। এই কারণীর্ণবের জলমধ্যেই 
মহাকালপুর-_যে পুরে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ মহাকালরূপে অবস্থান করেন; দ্বিজপুভ্রদিগকে আনয়ন করিবার 
নিমিত্ত পরীকুষ্ঞার্জুন এই মহাকালপুরেই গিয়াছিলেন। যাহাহউক, উক্ত আলোচনায় উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ হইতে জানা 
গেল, প্রকৃতির অষ্টম আবরণই কারণার্ণব নহে; অষ্টম আঁবরণেয় পরে বা উর্দেই চিন্ময়জলপূর্ণ কারণার্ণব ; মায়া 
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ব্রিগুণ।ঝ্রিক|॥ কারণার্ণব ত্রিগ্ুণাতীত চিন্ময়, স্বক্ূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াই বল! হুইয়াছে__“মায়াশক্তি রহে 
কারণান্ধির বাহিরে । কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ১৷৫৷৪৯॥” মায়া কারণসমুত্রের বাহিরে থাকে বলিয়াই 
টির প্রান্ধালে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে মায়ায় প্রতি দৃষ্টি করেন। “দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। 
জীবরূপ বীর্য তাতে করেন আধান ॥ ১:৫।৫৭ 1৮  (প্রকুতির অষ্ট আবরণের বিবরণ ১1৫।৯ শ্লোক টাকায় দ্রষ্টব্য )। 

মুখ্যতঃ সিদ্ধপাকের তমঃপারত্ব বা মায়াতীতত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই গ্লোকে “সিস্ধলোকস্ত তমসঃ পারে" 
বলা হইয়াছে, সিদ্ধলোকের নির্দিষ্ট অবস্থান দেখাইবার উদ্দেশে নহে । ১1৫২৭ পয়ীরের টাকাও দ্রষ্টব্য । 

দৈত্য-_যাহারা শ্রীরুষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করে না এবং 
্ীুষের শক্রতাচরণ করে, তাহাদিগকে দৈত্য বলা হয় । পকষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি মানি। ঢেতন্ত না 
মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ১৫৮/৮।৮ দৈত্য বলিতে অস্থরকেও বুঝায়; যাহারা ভগবদ্বহিখ, তাহা- 
দিগকে অন্থুর বল! হয়। “দো ভূতসর্গো লোকেংস্মিন দৈব আস্মুর এব চ। বিষ্ণুভক্ত: স্থৃতে| দৈব আহ্মরত্ত- 
দ্িপর্্যয়: ॥৮ গ্রীচৈতন্তচ্রিতামৃতি আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৮শ শ্লোকধৃত পান্বাচন ॥ 

দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ শ্রীকষ্ককর্তক নিহত দৈত্য বা অন্থ্রগণ। বস্তুতঃ স্বয়ংভগবান্‌ আর 
নিজে অস্থুর-বধ করেন না; তিনি যখন ব্রক্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্থিতিকর্ত। বিষ্ণুও শ্রীকব্চবিগ্রহের অন্তত 
থাকিয়া অবতীর্ণ হয়েন এবং অস্ুর-সংহারাদি এই বিষ্ণুরই কাৰ্য্য (১1৪১২ )। এইরূপ ভাবে নিহত দৈত্যগণ সাযুজা 
মুক্তি পাইয়া থাকে । | 

নির্ভেদ-বরঙ্গোপাসনায় সিদ্ধ ব্যক্তিগণ এবং জীহরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণই সাযুজ্য-মুক্তির অধিকারী ; সিদ্ধ" 
লোকেই যে তাহাদের স্থান হয়, এই পূর্ব পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক । 

৩৩1৩৪ | পরব্যোম-ধামের বর্ণনা (২২-৩২ পয়ারে ) দিয়া এক্ষণে পরব্যোম-চতুবুর্ণহের বর্ণনা দিতেছেন। 

সেই পরব্যোমে_যেই পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ চতুভূজ নারায়ণ রূপে মহালক্মী-আদির সহিত লীলারস আস্বাদন 
করিতেছেন এবং জীবের প্রতি কৃপাবশত: সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি দরিয়া ভাগ্যবান্‌ জীবসমূহকে পরব্যোষের 
সবিশেষ অংশ বৈকুঠে স্থান দিতেছেন এবং ব্রহ্গাধুজয মুক্তির অধিকারীদিগকে পরব্যোমের নির্কিশেষ অংশ সিদ্ধলোকে 
(১1৫৯৮ এবং ১1৫৩২ পয়ারের টীকা অব্য) নির্বিশেষ ব্রদ্মের সহিত তাদাত্মা (লয়) প্রান্ত করাইতেছেন, সেই 
পরব্যোমে ৷ ন।রায়ণের-+পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের | চারি পাশে_যথাত্রমে পূর্বে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও 
উত্তরে (বাসুদেব, সধ্ষণ,প্দা় ও অনিক্ধ এই চারিবাহ অবস্থান করেন )। দ্বারকা-চতুবুর্হের-_বাহুদেব, 
সন্রষণ, প্রায় ও অনিরুদ্ধ নামে দ্বারকাঁয় যে চারিটা বৃহ আছেন (১/৫২* ), তাহাদের | দ্বিতীয় প্রকারে 
অভিব্াক্তি। র্চলোকস্থ গোকুলে চতুব্হের পৃথক পৃথক্‌ বিএহ নাই; দ্বারকা-মথুরায়ই চতুব্যুহের পৃথক্‌ পৃথক 
অভিব্যক্তি; অন্যান্য চতুৰব্যহ অপেক্ষা দ্বারকা-চতুবূযহ শক্ত্যাদির বিকাশে শ্রেষ্ট বলিয়া দ্বারকা-চতুবু কেই প্রথম 
চতুব্ণহ বা চতুব্যুহের প্রথম বিকাশ বল! হয়; নিলি J ঘনক! চহৰে অব্যবহিত পরেই 
পরব্যোম-চতুব্ণহের স্থান; এজন্য পরব্যোম-চতুব্ঠহকে ছারকা-চতুরাহের প্রকে 5 
বলা হয় । প্রকাশ--আবির্ভাব, বিকাশ । পরাব্যোম-চতুবুর্ণহের খাটি, বাসুদেব, 5 প্রায় ও অনি 
ইহারাই দ্বিতীয় চতুবু$হ বা পরব্যোমের চতুবূহ। ছারকা-চতুব্যহ ও পরব্যোম-চতুর্যহের নাম ঠিক এককপ 
হইলেও শক্তিতে এই ছুই চতুব্্ণহের পার্থক্য আছে; পরব্যোম-চত্যাহকে দ্বিতীয় চতুব্ণহ ই পূর্ববর্তী 
২.শ পয়ারে দ্বারকা-চতুরব্যুহকে সর্কচতুবূযহ-অংশী বলাতে পরব্যোম-চতুব্যহ অপেক্ষা স্বারকা-চতুব্র্ণহের শ্রেষ্ঠত্ব সুচিত 

৫৪ 





৪২৬: শ্ীপ্রীচৈতম্যচরিতামৃত। [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


শপ পপি LINO ONAN সিভি AAA MEST PSA 


তীহ! যে রামের বপ-_মৃহীসঙ্থর্যণ। | চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহে| কারণের কাঁরণ ॥ ৩৫ 





গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
‘ হইয়াছে। দারকা-চতুবুহ হইল অংশী, পরব্যোম-চতুবর্ণহ তাহার অংশ । স্বরূপে সকলে পূর্ণ হইলেও পক্তযাদি 
বিকাশের তার তম্যাহছপারেই অংশাংশী-সঘদ্ধ হুইয়। থাকে। যাহাতে নৃনণক্তির অভিব্যক্তি, তাহাকেই অং 
“তাদৃশে নূনণক্তিং যে। ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। ল, ভা, কৃ, ১৬।* ১1৫২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

বান্থদেব_ প্রথম ব্যুহ ; ইনি পরব্যোম-নাথের বিলাস এবং সকলের অন্তর্যযামী পরমাত্ম|। “মহা-বৈকুঠ- 
নাথস্ত বিলাসত্বেন বিশ্রুত:। পরমাত্মা৷ বল-জ্ঞান-বীধ্য-তেজোভিরদ্বিত:॥ ল, ভা, পু; ৯৬৫॥৮ ইনি চিত্তের অধিষ্ঠাত 
দেবতা, তাই চিত্তে উপাস্ত এবং ইনি বিশুদ্ধসত্বের অধিষ্ঠান । “তথোপাস্তশ্চিত্তে তদধিদৈবতম্‌ ৷ তথা বিশুদ্ধসত্বন্ত 
যশ্চাধিষ্ঠানমুচ্যতে ॥ ল, ভা, পূ, ১৬৬” শ্রীরুষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ত্রিয়াশক্তির মধ্যে বাস্থদেব জ্ঞানশক্তি 
প্রধান । “জ্ঞানপক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা। ২২০।২১৯॥৮ জঙ্কর্ষণ_-দিতীর় ব্যুহ ; ইনি বাস্ুদেবের বিলাস 
বা স্বাংশ এবং সকল জাবের প্রাদুর্ভাবের আল্পদ, তাই ইহাকে জীবও ( সমষ্টি জীব ) বলা হয় (ল, ভা, পু, ১৬৭ )। 
ইনি অহঙ্কার-তত্বে উপান্ত (ল, ভা, পৃ ১৬৮) । ইনি ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। “ক্রিয়াশজ্রি-প্রধান সন্বর্ষণ বলরাম। 
প্রাক্ৃতাপ্রাক্কৃত স্থষ্ট করেন নি'্জাণ ॥ অহঞ্কারের অধিষ্ঠাত| কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোলোক বৈকু্ঠ স্থজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥ 
২২০।২২৯-২২২॥” প্রহ্যন্দ_তৃতীয় বাহ ইনি সঙ্র্ষণের বিলাসমূ্তি, বুদ্ধিতত্বে ইহার উপাসনা ( ল, ভা, পূ, ১৬৪); 
কেহ কেহ বগেন, ইনি মনের অধিদেবতা (ল, ভা, পু; ১৭১) । ইনি বিশ্বস্থষ্টর নিদান এবং ইনি স্বীয় স্থট্িশক্তি 
কন্দর্পে নিহিত করিয়াছেন (ল, ভা, পু, ১৬৯)। অনিরুদ্ধ_-চতুর্থ বৃহ) ইনি প্রদ্যুয়ের বিলাসমৃত্তি। মনস্তত্বে ইহার 
উপাসন| (ল, ভা, পৃ ১৭০ )১ কেহ কেহ বলেন, ইনি অহঙ্কারের অধিদেবত। ( ল, ভা, পূ, ১৭১ )। 

তুরীয়-_মায়্াতীত, মায়িক-উপাধিশৃন্ঠ। আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১*ম গ্লোকের টীকা দ্য । 

বিশুদ্ধ-_শুদ্ধসতময় বিগ্রহ, চিদ্ঘনমূত্তি। 
অংশের অর্থ কর! হইয়াছে । 


শবলে। 


এই ছুই পয়ারে “মায়াতীতে ব্যাপি” শ্সোকের রীচতুব্্হমধ্যে” 


২৩৫) এক্ষণে পরব্যোমে শ্রবলরামের যে রূপ আছেন, তাহার কথ! বলিতেছেন । 
বহ যে সনব্ষণ, তিনিই শ্রীবলরামের একন্বরূপ | 

তাহা-_সেই পরব্যোম-চতুবর্ণহমধ্যে। রামের রূপ-_প্রীবসরামের এক স্বরূপ । মহাসম্কর্ষণ-__দ্বিতীয়বৃহ 
সন্ধধণকেই এস্থলে মহাসদ্ধধণ বলা হইয়াছে। শেষাদদিকেও সন্বর্ষণ বলা হয় (১৷৬৷৮২ ) ; তাঁহাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং 
তাহাদের মূল বলিয়। পরব্যেমের সন্ধর্ষণকে মহ।পক্বর্ষণ বলা ছইয়াছে। লঘুভাগবতামুতের প্রমাণাইসারে পূর্ববর্তী 
পয়ারের টাকায় বলা হইয়াছে, এই সন্র্ষণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্তাবের আস্পদ। অর্থাৎ ইহ হইতেই সমস্ত জীব উদ্ভুত 
হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া! ইহার ( অগ্ততম হ্বন্তপ কারণীর্ণৰশায়ীর ) মধ্যে আনয়ন করেন; 
এজন্য ইহাকে সঙ্্ষণ বলা হুয়। “প্রলয়াদৌ জগৎকর্ষণাৎ সহ্বর্ষণ: | শ্রীভা, ১০২১৩ শ্লো, তোষণী ॥৮ 

লঘুভাগবতামূতের প্রমাণাহুসারে পূর্বপয়ারের টাকায় বল৷ হইয়াছে যে, গ্রীনারায়ণের বিলাস বা অংশ হইলেন 
সণ; কিন্তু এই পয়ারে বলা হইল, শ্রীবলরামের এক স্বরূপ বা অংশ হইলেন সন্বর্ষণ। শ্রীকুষ্ ও বলরামে অভেদ 
বলিয়া উক্ত ছুই উক্তির মধ্যে স্বরপতঃ কোনও বিরোধ থাকিতে পারেনা । নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-যুত্তি। সঙ্কর্ঘণ 
শরীনারায়ণের অংশ হওয়াতে শ্রীকুষ্ষেরই অংশ হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ হওয়াতে প্রীরুষ্ণাভিননতন গ্রীবলরাষেরই 
অংশ হইলেন। তথাপি শ্রীবপর[মের তত্ববর্ণনে সন্্ষণকে বিশেষরপে শ্রীবলরামের অংশ বলার ভাৎপর্য বোধ হয় 
এইরূপ £- া 2 

স্যাদিকার্যে ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য (€(২২।২১৮-২১)। 
প্রাকৃত জগতের শি এবং অপ্রাকৃত তগব্ধামাদির একটন মুখ্যতঃ ক্রিয়াশক্তিরই কাধ্য। এই কাধ্যে যে সমস্ত 


টে সি বিলি 2টি ০ 


পরব্যো মচতুবৃ্তহের দ্বিতীয় 





৫ম পরিচ্ছেদ ] ্‌ ভারা বড 


চিচ্ছক্কি-বিলাস এক শুদ্ধন্ক নাম। ভি টিভি 
শুদ্ধধ্ময় যত বৈকুণ্টাদি ধাম ॥ ৩১ | মহাসন্ধৰ্ণণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮ 

যড়ুবিধ এশয্য তাহা সকল চিনা! ৷ যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয় । 
সন্বর্ধণের বিভূতি সব জাঁনিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭ | নেই পুরুষের স্র্ষণ সমাশ্র্ন॥ ৩৯ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা। 
ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাদ্ভাবে নিয়োজিত, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্ড_ অবশ স্বরূপ-বিশেষে ক্রি" 
শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে; শ্রীবলরামেই শ্রীকষণের ক্রিয়াশক্তি সর্কাধিকরূপে অভিব্যক্ত (২/২০২২১)। 
ীসন্্ষণে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি গ্রীবলরাম অপেক্ষা কিছু কম, কিন্ত কারণার্ণবশামী-আদি স্ষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত অন্যান্য 
্বরপ অপেক্ষা বেশী। যাহ! হউক, প্রধানত: ক্রিয়াশক্তি-বিষয়ে শ্রীবলরাম অপেক্ষা রীসন্্ষণ বিঞ্চিনন[ন 
বলিয়াই জরীগন্ধ্ঘাকে বিশেষরূপে প্রীবলরামের অংশ বা একত্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাই গ্রীসন্র্ষণের বিশেষ 
তত । 


চিচ্ছক্তি__হলাদিনী, সদ্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটা শক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে। এই পয়ারে সন্বর্ষণকে চিচ্ছক্তির 
আশ্রয় বল! হইয়াছে । কিন্তু চিচ্ছক্তি স্বরপতঃ পূর্ণ-শক্তিমান্‌ শরীকৃষ্ণেরই শক্তি; সুতরাং চিচ্ছক্তির আশরয়ও পরীর, 
অন্ত কেহ নহেন। পরবর্তী দুই পরার হইতে বুঝা যায়, শরীরষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তিরপ উপাদান দ্বারাই গ্রীসন্ধ্ঘণ 
বৈকুঠাদি-ভগবদ্ধামসকল প্রকটিত করিয়াছেন। তাহ! হইলে বুঝা গেল, বৈকুঠাদি-ভগবদ্ধামসমূহ চিচ্ছক্তির যে 
অংশের বিলাস, সেই অংশের অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তাই প্রীসন্র্ষণ) সুতরাং এন্থলে আশ্রয়_অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা 
তিহো-_সেই সঙ্ধ্যণ। কারণের কারণ_জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ যে পুরুষাদি অবতার, তাহাদেরও 
কারণ বা মূল শ্রীসন্র্ষণ ; যেহেতু শ্ীসদ্্ষণ হইতেই পুরুষা্দির আবির্ভাব । 

৩৬-৩৭ | চিচ্ছক্তির আশ্রয় বা নিয়ন্তারপে শ্রীসন্্ষণ কি কাৰ্য্য করেন, তাহা! বলিতেছেন। চিচ্ছক্তিদার! 
তিনি বৈকুণ্ঠাদি ভবদ্ধামসকল প্রকটিত করেন এবং ও সকল ধামস্থিত যড় বিধ এশব্য্যকেও প্রকটিত কয়েন। 

চিচ্ছক্তিবিলাস_চিচ্ছক্তির বিলাস বা পরিণতি । 

শুদ্ধসস্ত_চিচ্ছক্তর বিলাসকে শুদ্ধসব বলে। শুদ্ধদত্ে তারতম্যাহসারে হলাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই 
তিন শক্তিরই বিলাস থাকে । যে শুদ্ধসত্বে সন্ধিনীর অংশ বেশী, তাহাই বৈকুঠাদি ভগবদ্ধামের উপাদান (১1৪৫৬ 
টীকা দ্রষ্টব্য )। 

শুদ্ধসত্ব একটা পারিভাবিক শব্দ ইহা ছারা রজন্তমোহীন প্রাকৃত সত্বকে বুঝায় না । রজ্স্তমোহীন সব্বও 
প্রাকৃত বস্তু ; ভগবদ্ধামের উপাদান শুদ্ধসত্ব অপ্রাক্কৃত চিদ্বস্ত (১1৪।১* শোকের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

শুদ্ধসত্ময়-_শুদ্ধনত্রূপ উপাদান-বিশিষ্ট। এস্থলে উপাদানার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় । 

যত বৈকুগ্ঠাদিধাম-_বৈকুঠাদি যত ভগবন্ধাম আছে (ছার কা, মধুর! এবং গোলোকও ), তাহাদের সকলের 
উপাদানই শুদ্ধসত্ব। প্রাকৃত বহ্মাণ্ডের উপাদান যেমন ক্ষিত্যপ তেজ-আদি, তদ্রপ ভগবদ্ধামের উপাদান হলাদিনী- 
সদ্ষিনী-সংবিদাত্বক (সন্ধিনীপ্রধান ) শুদ্ধসব। ষড় বিধ এখৰ্য্য১৷২৷১৫ টীকা দ্ষ্টব্য। যড়.বিধ এশ্বধ্যও 
চিচ্ছক্তির বিভূতি । প্যড়বিধ রশ্বধ্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস। ২৷৬৷১৪৭ ॥" ভাহা__বৈকুঠাদিধাষে ৷ চিন্ময় 
চিচ্ছক্তির বিভূতি বলিয়া'ফড়বিধ এখর্যযের সমস্তই এবং ভগবদ্ধাম-সমূহের _সমস্তই চিন্ময়, অপ্রাকৃত। সন্কর্ষণের 
বিভুত্তিবৈকুণ্ঠাদি ভগবন্ধামসমূহ এবং যড় বিধ এখর্যা, এই জমন্তই অঙ্র্মণের অধ্যক্ষতায় চিচ্ছক্িবার! প্রকটিত 
হইয়াছে বলিয়া ততসমস্তকে সন্ধর্ধণের বিভূতি বা মহিমা বলা হইয়াছে । 

৩৮৭৩৯) পূর্ক্বোক্ত ৩৫ পয়ারে স্্ণকে কারণের কারণ বলা হইয়াছে ; এক্ষণে তাহার হেতু বলিতেছেন ৮ 





৪২৮ শরীপ্রীচৈতন্চরিতামৃত । | [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


টি কাকির ATLAS 





সর্বাশ্রয় সর্ববান্তৃত এশর্য্য অপার । | তথাহি গ্ৰীশ্ব্নপগোস্বামি-কড়চায়াম্‌- 
অনস্ত কহিতে নারে মহিম| যাহার ॥ ৪০ মায়া ভর্তাজাওগড্ব অয় 

তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত সঙ্কর্মণ মাম। 

তেঁহো| যার অংশ-_সেই নিত্যানন্দ রাম ॥৪১ শেতে সাক্ষাৎ কারণাপ্তোধিমধ্যে | 
অষ্টম-শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ । যন্তৈকাংশঃ শ্ীপুমানা দিদেব 
নবম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২ ূ সতংগ্রীনিত্যানন্নরামং প্রপন্যে ॥ ৭ 





গৌর-কৃগ1-তরঙ্গিণী টীক|। 
জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তির অংশই জীব; শ্রীসন্বর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় ; স্থষ্টির পারতে সন্ধর্যণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ- 
রূপে স্বীয় দেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহাগ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়িরূপে সকলকে 
্বীয়দেহে আকর্ষণ করেন। স্ৃতরাং মূলতঃ সঙ্ধর্ষণ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং স্বর্ণ হইতেই বিশ্বের প্রলয় এবং 
প্রলয়ে সঙ্র্ষণেই বিশ্বের স্থিতি । এইরূপে শ্রীসঙ্কর্ষণ সষ্টযাদি কার্যেরও মূল অধ্যক্ষ । সাক্ষাদ্ভাবে কারণার্ণবশায়ি-পুরুষই 
হাদি কারণ হইলেও সন্ধর্মণ সেই কারণা্ণবশায়ীর মূল হওয়াতে সম্ধ্ষণ হইলেন কারণের কারণ। 

জীবনাম ইত্যাদি--জীবশক্তি-নামে এক শক্তি আছে; তাহাকে তটস্থা শক্তিও বলে। ১1২৮৬ টাক 
ষ্টব্য। মহাঁসঙ্কর্ষণ ইত্যাদি-_সম্বর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় । জীবশক্তির অংশই জীবসমূহ ; জীবসমূহের প্রাদুর্ভাব- 
কর্তা বলিয়াই সম্্পণকে জীবের আশ্রয় বলা হইয়াছে। জীবের আশ্রয় হওয়াতে তিনি জীবশক্তিরও আশ্রয় ব| 
অধ্যক্ষ হইলেন । 

যাহা হৈতে-_যে পুরুষ হইতে । বিশ্বোৎপত্তি__বিশ্বের উৎপত্তি ব! স্ব্ট। যাহাতে প্রলয় 
ধ্বংস হওয়ার পরে সমস্ত জীব যেই পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । 

সেই পুরুষের- সেই কারণার্ণবশারী পুরুষের (ইনি সন্কর্ষণের অংশ)। সমাশ্রয়__সম্যক্রূপে আশ্রয় ; 
মূল। সন্বর্ষণই কারণার্ণবশায়ীর মূল বলিয়া তিনি কাঁরণীর্ণবশায়ীর সমাশরয়। 

৪০1৪১। “মায়াতীতে” শোকের শেৰ চরণের অর্থ করিতেছেন । যিনি সকলের আশ্রয়, যাঁহার এশ্বধ্য 
অনন্ত, স্বয়ং অনস্তদেবও ধাহার মহিমা বর্ণন করিয়| শেষ করিতে পারেন না, সেই বিশুদকসত্বযত্তি ্রীসন্্ষণ যাহার অংশ, 
তিনিই প্রীবলরাম এবং সেই বলরামই শ্রীনিত্যা'নন্দরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

সর্ববাশ্রীয়_-সকলের আশ্রয়, অধ্যক্ষ বা মূল । জর্ব্বা্ুত-_সর্ববিষয়ে যিনি অদ্ভুত বা আঁ্চধ্য-শক্তিসম্পন্ন। 
এশ্বরয্য অপার- যাহার এশ্ধ্য অপরিসীম । বৈকুঠাদি ধাঁমের এশর্যযাদিরও যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার এশর্যয যে 
অপরিসীম এবং তিনি যে আশ্চর্ধা-শক্তিসম্পন্ন, তাহ! নিঃসন্দেহেই বল! যাইতে পারে । অনন্ত__অনন্ভদেব ; ইনি 
আবেশ-অবতার । ইহার সহশ্র বদন। সহঙবদনেও ইনি সন্র্ষণের মহিমা বর্ণন করিয়া! শেষ করিতে পারেন ন|। 
তুরীয়__উপাধিহীন। ১1২১০ শ্লোকের টাকা ষ্টব্য। বিশুদ্ধস্তব_ ভ্রীসঙ্্ষণের (এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপের ) 
বিগ্রহের উপাদানই শুদ্ধলত্ব। ১1৪৫৬ টীকা ভষ্টব্য। তেহো-সেই সন্র্ষণ। সেই নিত্যানন্দরাম--তিনিই 
শ্রীনিত্যাননারূপ বলরাম । অর্থাৎ তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই গ্রীনিত্যানন্দ ৷ 

৪২। অষ্টম শ্লোকের--“মায়াতীতে ব্যাপি" ইত্যাদি লোকের ।  বিবরণ--১১-৪৯ পয়ারে। নবম 
ল্লৌোকের-“মায়াভর্ভাজাও” ইত্যাদি গ্লোকের ৷ 

শ্লো। ৭1 অন্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদের ৯ম শ্রোকে দ্রব্য । | 

শমায়াতীতে” শ্লোকে আদিলীলার সপ্তমশ্লোকোক্ত “সক্বর্ষণ”-তত্ব ব্যক্ত করিয়া! “কারণতোয়শায়ীর” তত্ব ব্যক্ত 
কর! হইয়াছে প্মায়া ভর্তাজাও” ইত্যাদি গ্লোকে। নিয় পয়ার সমূহে “মায়াভর্ভাজাও্” ইত্যাদি ক্লৌোকের অর্থ করা 


ছইয়াছে। ও 
টি ডি 





LLL আদি-লীলা। ৪২৯ 


বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ায় ধাম। | ₹ অনন্ত অপার__ভার নাহিক অবধি ৷ ৪৪ 
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥ ৪৩ | বৈকুণ্ডের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় । 
বৈকু% বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। |. মীয়িক-ভুতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৪৫ 





গৌর-পা-তরঙ্গিণী টীকা 
৪৩-৪৪। চারিপয়ারে শ্লোকস্ব কারণাস্তোধির ( কারণার্ণবের ) বর্ণনা দিতেছেন। বৈকুগ্ঠের বাহিরে যে 
জ্যোতির্শ্বয় সিদ্ধলোক আছে, তাহারও বাহিরে চিন্নায়-জলপূর্ণ একটা সমুদ্র আছে; ইহা! অনন্ত হইয়াও ব্লয়াকারে 
সিদ্ধলোককে বাহিরের দিক দিয়! বেষ্টন করিয়া আছে। এই চিন্ময় সমূদ্রকেই কারণার্ণৰ বা কারণসমুদ্র বলে; ইহার 
আর এক নাম বিরজানদী ৷ 


বৈকুণ্ড-বাহিরে--এস্থানে পরব্যেমের সবিশেষ অংশকে বৈৰু$ বল! হইয়াছে (পূর্ববর্তী ২৭ পয়ারের 
টাক! দ্রষ্টব্য )। জ্যোতির্ময়ধাম_সিদ্লোক। তাহার বাহিবে-_জ্যোতির্বয় সিদ্ধলোকের বাহিরের দিকে 
অর্থাৎ যে দিকে বৈকুঠ, তাহার বিপরীত দিকে । বৈকুণ্ঠ বেড়িয়াঁএস্থলে বৈকুঠ-শবব্দে সমগ্র পরব্যোমকে 
বুঝাইতেছে (১।৫1২৭ টাকা দ্রষ্টব্য )। কারণ, ল্ঘুভাগবতামৃতধৃত (৫1২৪৭) পদ্মপুরাণের “প্রধান-পরমব্যোগ্নোরস্তরে 
বিরজানদী” এই (প, পু, উ, ২৫৫) বচনানুসারে দেখা যায়, পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়াই বিরজানদী বা কারণার্ণব 
বিরাজিত। বৈকুঠ-শব্দের ব্যাপক অর্থে সমগ্র পরব্যোমকেই বুঝাইতে পারে । কারণ, মাগাতীত স্থানকেই বৈকুণ্ঠ বল! 
যায়; পরব্যোমের সবিশেষ অংশ যেমন মায়াতীত, নির্বিশেষ অংশ অর্থাৎ সিচ্ধলোকও তেমন মায়াতীত। জলনিধি 
সমুদ্র, কারণসমুদ্র । অনন্ত--অসীম। অপার-_-অসীম বলিয়া ষাহা পার ব! উত্তীর্ণ হওয়া! যায় না ( অব্য মায়া 
বা মায়িক বস্তুর পক্ষেই অপার )। অবধি__শেব | ১1৫৬ শ্লৌোকের এবং ১৫1২৭ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য 


৪৫1 বৈকুঠেও ক্ষিতি (মাটী ), অপ, (জল), তেজ, মরু২ (বাতাস), ব্যোম (শুন্য) এই পঞ্চভূত 
আছে; কিন্তু তাহারা সকলেই চিচ্ছক্তির বিলাস বলিয়া চিন্ময়, অপ্রারুত-মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চতুতের স্তায় প্রাকৃত জড় 
নহে। চিন্ায় বৈকুঠে মায়ার গতিবিধি নাই (২২২৩১ এবং শ্রীভা ২৯১* )। তাই সেস্থানে মায়িক পঞ্চভুতের 
জন্ম বা অস্তিত্ব অসম্ভব | 

পৃথিব্যাদি_পৃথিবী (ক্ষিতি), অপ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্‌ এই পঞ্চভূত ৷ চিন্বায়-_চিচ্ছক্তির বিলাস 
শুদ্ধসবময়। মায়িকভূতের-_ক্ষিত্যাদি মায়িক বা প্রারুত পঞ্চ ভূতের । 

আমাদের এই মায়িক ত্রঙ্গাণ্ডে মাটী, জল, বৃক্ষ, লতা, পণ্ড, পক্ষী আদি যাহা কিছু আছে বৈকুণডেও (এবং তদ্রপ 
অন্তান্ত ভগবদ্ধীমেও ) তৎসমস্তই আছে; পার্থক্য এই যে, আমাদের এই বরঙ্গাণ্ডের দ্রব্যাদি প্রাকৃত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের 
দ্রব্যাদি অপ্রারুত চিন্নায়, সচ্চিদালন্দময়। বৈকুণ্ঠে যে এ সমস্ত বস্তু আছে, শ্রীমন্তাগবত হইতেই তাহা জান! যায়। 
তৃতীয়স্কদ্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বৈকুঠবর্ণনে দেখা যায়__সেস্থানে বন আছে, বৃক্ষ আছে (যত্ৰ নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কাম- 
দুঘৈত্ৰমৈঃ 1১৬), রথ আছে, সরোবর আছে, মাধবীফুলের লতা আছে, বায়ু আছে ( বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি 
শ্বশ্বদ্‌গায়প্তি যত্ৰ শমলক্ষপণানি ভর্তুঃ অন্তর্জলেইনুবিকস্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োংপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥১৭ ), 
ভ্রমর, পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ভাহুক, হাস, শুক, তিত্তিরীপক্ষী ও ময়ুরাদি আছে (পারাবতান্তভৃত- 
সারসচক্রবাকদাত্যহহংসপ্তকতিত্তিরিবহিণাং যঃ। কোলাহলে! বিরমতেইচিরমাত্রমুচ্ৈভূর্পীধিপে হরিকথামিব 
গায়মানে ॥১৮৷ ) তুলসী, মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চাপা, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পল, পারিজাতাদি আছে ( মন্দার- 
কুন্দকুরবোতপলচম্পকার্ণপুল্লাগবরুলাম্বজপারিজাতাঃ। গন্ধেইর্চিতে তুলসিকাভরণেন তন্যা যম্মিংস্তপঃ সুমনসে! বহু 
মানয়ন্তি ॥১৯। ) এবং এই সমস্তের উপলক্ষণে সমস্ত বস্তুই আছে বলিয়া জান! যায়। কিন্তু এই সমস্ত বস্ত প্রাকৃত 
নহে; কারণ, বৈকুণ্ঠে মায়া নাই, মায়ার কোনও গুণও নাই, স্থতরাং মায়াগ্ডুণজাত কোনও বস্তুও নাই। পপ্রবর্ততে 


NNN 


৪৩০ প্রীঞ্জীচৈতন্যচরিতামূত। [ €ম পরিচ্ছেদ 
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ । | আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৪৭ | 
যার এক কণা, গঙ্গা পতিত পাঁবন ॥৪৬ | মহত্জষ্টা পুরুষ তেঁহো জগত-কারণ। 


সেই ত কারণার্ণৰে সেই সন্বর্ষণ। '_ আগ্ভ অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥৪৮ 


- গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক!। 
যত্ৰ রজনুমস্তয়োঃ সব্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ | ন যত্র মায়। কিমুতাপরে হরেমুত্রতাযন্র স্ুরাসুরার্চিিতাঃ ॥ শ্রীভা, 
২৷৪৷১৪॥”  বৈকুঠের পার্ঘদগণের ন্যায় এসমস্ত বস্তও রীভগবানেরই সেবার আচকূল্য করিয়া থাকে। বৈকু$ এবং 
বৈকুঠবাসী সমন্তই সচ্চিদানন্দ এবং গুণাতীত। *বৈকু্ঠং সচ্চিদানন্দগুণাতীতং পঃ গতাঃ॥ তত্র তে সচ্চিদানম্দদে হাঃ 
পরমটৈভবমূ। বৃহস্ভাগবতামৃতম্‌।৯/৩1৩২-৩৩7 ৯1৫২৯ পয়ারের টীকা! দ্রষ্টব্য । 
» বৈকুঠের যে চিন্ময় জল, তদ্দারাই কারণার্ণব পূর্ণ; কারণার্ণবের জলের স্বরূপ জানাইবার নিমিত্তই এই পয়ারে 
বৈকুঠের পঞ্চভূতের পরিচয় দিয়াছেন। 

৪৬। বৈকুঠের চিন্ময় পঞ্চভূতের একতম যে চিন্ময় জল, তাহাই পরমূ কারণ এবং তন্দারাই বিরজানটী 
পরিপূর্ণ ; এই পরমকার-সবরূপ অলঘারা পূর্ণ বলিয়াই বিরাজকে কারণার্ণব বলা হয়-_ইহাও স্থচিত হইতেছে। 

যার এক কণা ইত্যাদি__ঘেই পরমকারণরূপ চিন্ময়জ্লের এক কণিকামাত্র হইলেন পতিত-পাবনী গ্গা। 
যাহার এক কণিকাই পতিত-পাবন, তাহ! যে সমস্ত ব্রগ্ধাণ্ডের পবিভ্রীকরণের মহাকারণ, তাহা সহজেই বুঝ। যায়; 
সম্ভবতঃ এই জন্যই বিরজার চিন্ময় জলকে পরম-কারখ বলা হইয়াছে । অথবা, সমস্ত ব্রত্ধাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত 
কাঁরণ যে পুরুষ, তিনি এই বিরজার জলে অবস্থান করেন বলিয়াও (ব্রহ্মাণ্ডের কারণের আধার বলিয়া ) হয়তে। ইহাকে 
পরমকারণ বলা হইয়াছে । ৯1৫৬ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৪৭1 সেই কারণীর্ণবে সন্্ষ নিজের এক অংশঙ্বরপে শয়ন করিয়া আছেন। কারণার্ণবে শয়ন করিয়া 
আছেন বলিয়া! সঙ্র্ষণের এই স্বরূপকে কারণীর্ণবশীয়ী পুরুষ বলে। এই পয়ারে নবম শ্লোকের “শেতে সাক্ষাৎ” অংশের 
অর্থ করা হইয়াছে । 

“্জগৃহে পুরুষং রূপং ভগবান, মহ্দাদিভিঃ। সমূতং যোড়ণকলমাদেৌ লোকসিহ্ক্ষয়া | শ্রীতা ১৩।১-- 
লোকস্বষ্টির ইচ্ছায় গ্রীভগবান্‌ প্রথমতঃ (স্থির প্রারম্ভে ) মহদাদিতত্মিলিত পরিপূর্ণ শক্তিযুক্ত পুরুষরূপ প্রকটিত 
করিলেন ।” এই ক্লোকের টাকায় শ্রীপবিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদ গিখিয়াছেন_“অজ্ম ষোহয়ং ভগবান্‌ পরব্যোমাধিনাথঃ 
তেন গৃহীতং যং ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণু প্রকৃতীক্ষণকর্তা। সন্ক্ষণাংশঃ কারণীর্ণবশায়ী প্রথমপুরুষঃ ভাগবতামূতোক্ত 
যুজ্যা জেয়ঃ। এই গ্লোকে ভগবান্‌-শব্দে কারণার্ণবশারী নারায়ণকে বুঝাইতেছে তিনি যে পুক্রষরূপ প্রকটিত 
করিলেন, তিনিই সৃষ্টির প্রারস্তে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্তা মহাবিষ্ণু এবং তিনি পরব্যোমস্থ সন্র্ষণের অংশ কারণার্ণ- 
বশায়ী নারায়ণ ৷” শ্লোকস্থ “যোড়শকলম্”-শব্দ *পৌরুষং রূপমের* বিশেষণ ; ইহার অর্থ__৭যৌড়শকলং তৎস্থট্রাপযোগি- 
পূ্ণশক্তিরিত্যর্থ-_সথটিকার্য্ে যে যে শক্তির প্রয়োজন, তংসমন্ত শক্তি পরিপূর্ণরূপে যাহার মধ্যে অবস্থিত ।” 

আপনার এক অংশে স্বয়ং একম্বরূপে, যে স্বরূপটী তাহার অংশ । কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন 
সন্ধ্ণের অংশ (অর্থাৎ ্রীরুফের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি সন্ধ্ণণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু কম শক্তি । ১৷৫৷৩৫ টাকা জবা 
ইহাই কারণার্ণবশায়ীর তত্ব। এস্থলে গ্লোকন্থ “যন্তৈকাংশঃ"-অংশের অর্থ করা হইয়াছে। 

৪৮। কাঁরণার্ণবশীয়ীর আরও পরিচয় দিতেছেন। 

মহওষ্টা__মহতবের স্থষটিকর্তা। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণের সাম্যাবস্থাকে + প্রকৃতি বলে) 

শ্গবরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন ১।৬১ পুঃ।” সাম্যাবনথা প্রাপ্ত হইলে (অর্থাৎ তিনটা বস্তই সমভাবে 
মিশ্রিত হইলে, কোনও একটা অপর দুইটি অপেক্ষা বেশী ব! কম না থাকিলে, সেই-_) সাম্যাবন্থাপন্ন ও সম্মিলিত সাদি 
বস্তত্রয়কেই প্রকৃতি বল! হয়। মহাপ্রলয়ে সমন্ত ব্রহ্মা যখন ধ্বংস প্রা হয়, তখন ব্রগ্থাওসমূহের জড় অংশ স্ক্ষমণে 





৫ম পারিচ্ছেদ | আদি-লীলা। ৪৩১ 
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মাঁয়াশক্তি রহে কারণান্ধির বাহিরে । | কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥৪৯ 





গৌর-কৃপা-তরপ্রিণী টীকা। 

প্রককৃতিরূপে পরিণত হয়। প্ররুতিতে সব্বাদি তিনটা বস্তই সাম্যাবস্থাপন্ন বলিয়! প্রকৃতির কোনওরূপ গতি বা পরিণতি 
সম্ভব হয়না । কোনও বস্তুর সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে হইলে বাহির হইতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়-_ইহ! 
আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করিয়া থাকে । কৃষির প্রারস্তে কারণার্ণবশীয়ী পুক্ুষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাতে 
শক্তি প্রয়োগ করেন; সেই শক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থ! নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হয়; এইরূপে 
প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সর্বপ্রথম বিকার বা পরিণতিকে বল! হয় মহৎ বা মহত্তন্থ । “মহদা খ্যমাস্কাং 
কাৰ্য্যং তন্মনঃ | সাংখ্যদর্শন। ১৷৭১৷” এই মহত্তবই মন বা মনন । মনন বলিতে নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিকেই বুঝায়; 
সবতরাং লিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিই মহত্তব | শ্রীমদূভাগবতের “আন্যোহবতারঃ পুরুষ: পরস্ত কালঃ স্বভাব: সদসন্মনশচ" 
ইত্যাদি ২1৬৪২ শ্লোকের টাকায় শ্রীপরন্থামীও মন অর্থ মহত্তব লিখিয়াছেন “মনে মহত্তবম্‌ 1" প্রকৃতি হইতেই এই 
মহত্তত্বের উদ্ভব | “প্রক্ৃতেমহান্‌। সাংখ্যদর্শন ১1৬১ স্থ।” কারণার্ণবশায়ীর শক্তিতে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের 
উদ্ভব হয় বলিয়া কারণার্ণবশায়ীকে মহত্তত্বের সষ্টিকর্তা বল! হইয়াছে। 

পুর্লষ_পিপর্তি পূরয়তি বলং যঃ (শব্দকল্লক্রম ) ; যিনি বল বা শক্তি পূরণ করেন, তিনি পুরুষ কারণার্ণবশাযী, 
প্রকৃতিতে শক্তি পূরণ করিয়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া! তাহাকে আগত 
কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কারণার্ণবশায়ীকে পুর্ব বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ২1৬,৪২ শোকের 
টাকায় শ্রীধরস্বামীও এইরূপ তাতপর্যেই পুরুষ-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন_-প্রক্কৃতির প্রবর্তক। পুরুষের লক্ষণ 
লঘুভাগবতামূতের অবতার-প্রকরণে ৭ম শোকে অর্টব্য। প্রকৃতির প্রবর্তক বলিয়া এই মহৎ-স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী 
পুরুষ হইলেন প্রকৃতির অন্তর্ধ্যামী। “মহত: শট প্রকৃতেরন্তর্যামি। লঃ ভাঃ কৃষ্ণ, অবতার-প্রকরণ নম শ্লোকের 
টাকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ।” তেঁহো-_সেই সক্র্ষণের অংশ কারণার্ণবশানী পুরুষ । জগতকারণ--জগতের 
বা ব্ৰদ্মাণ্ডের কারণ ব| হেতু; জগতের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ব-কারণ। ( পরবর্তী €*_-৫৬ পয়ার ভরষ্টবয) 
আগ্ভ অবভীর-_প্রথম অবতার । “হষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান | সেই ত অংশের কহি অবতার 


নাম ॥ ১'৫৷৬৪৷"সষ্টাদি-কার্য্যের নিমিত্ত ভগবান্‌ যে অংশের (স্বীয় অংশের). প্রতি অবধান করেন ব| 
মনোযোগ দেন অর্থাৎ স্বীয় যে অংশঘ্ধারা তিনি ক্ষ্ট্যাদি-কাধ্য করান, তাহাকে অবতার বলে। সৃষ্টির প্রথম 


কাধ্য হইল সাম্যাবস্থাপন্ন! গ্রক্কৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তাহাকে পরিণতি-প্রাপ্ির যোগ্য করা) কারণার্ণবশায়ী 
তাহা। করিয়াছেন এবং করিয়! প্রকৃতির প্রথম পরিণতি মহত্তত্থের হুই করিয়াছেন? এজন্য কারণার্ণবশায়ীই 
হইলেন প্রথম বা আগ্য অবতার। শ্রীমদ্‌ ভাগবতের ২৬৪২ গ্লোকেও ইহাকেই আগত অবতার বল! হইয়াছে; 
“আগ্ঠোহব ভার: পুকুষঃ পরস্ত ইত্যাদি ।” অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণকেও অবতার বলে এবং এইরূপে খিনি 
প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তীাঁহাকেও অবতার বলা হয়। কারণার্ণবশাষী ত্রহ্মাণ্ডে_-প্রপঞ্চে_তীঁহার স্ববিগ্রহ 
প্রকটিত না করিলেও স্ষ্ট্যাদি কাধ্যের নিমিত্ত তাঁহার শক্তি ও অংশকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ কাররাছেন। 
সুতরাং তীহাকেও অবতার বলা অস্ত নছে। মায়া প্রকৃতির অপর নাম মায়া। মায়ার উক্ষণ__ 
মায়ার প্রতি দৃষ্টি । কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তধ্যামিরূপে দূর হইতেই প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন 
(স ক্ষত ইতি শ্রতিঃ) এবং এই দৃষ্টিদারাই শক্তিসঞ্চার পূর্ববক প্রকৃতির সাম্যাবস্থ। নষ্ট করিয়! তাহাকে ব্রহ্ধাণ্ড- 
সুষ্টর উপযোগিনী করেন। পরবর্তী ৫৭ পয়ারের টাকা! র্টব্য। “ইক্ষণ” স্থানে প্ররশন” পাঠাস্তরও 
দৃষ্ট হয়। 

৪৯। পর্ব পারে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়াকে দর্শন করেন মাত্র, স্পর্শীদি করেন না; 
এই পয়ারে তাহার হেতু এবং মায়ার অবস্থান বল! হইতেছে। কারণীর্ণবশায়ী থাকেন কারণ-সমুত্রে ; আর 


চি উউউউিউউউসিউিটি টিলা শর রন ল ঙগ্গঙঙ্্ক 


৪৩২ স্ীপ্রীচৈতগ্চরিতামৃত। [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি-। | জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০ 





মায়! থাকে কারণ-সমুদ্রের বাহিরে: মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা, স্পর্শ মায়ার পক্ষে সম্ভব নছে।; 
যেহেতু “অপ্রারুত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর | ২॥৪৷১৭৪৷” তাই পুরুষ দূর হইতেই মায়াকে দর্শন করিয়াছেন। 

মায়া শক্তি--প্রককৃতি ; মায়া শ্রীকৃষ্ণের বহিরধ্গ। শক্তি বলিয়া মায়া-শক্তি বলা হইয়াছে। 

মায়া গরীক্বষ্ণের শক্তি হইলেও বহিরক্গাশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকুষ্*-পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ এবং 
গে সমন্ত স্বরূপের পরিকর, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকুষ-দ্বরূপ-সমূহের ধামাদি হইতে সর্ব্বদ! বাহিরেই থাকে (১/২।৮৫ টাক! 
দ্রষ্টব্য ); বাহিরে থাকিলেও সর্বদা শক্তিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়) মায়! যে শ্রীকষ্-কর্ৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, 
ইহাই মায়ার শ্রীক্ব্চশক্তিত্বের একটা প্রমাণ ; এবং মায়া যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারেন! (১৷১৷২৪ 
শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), ইহাও তাহার শরীর্বষ্ণ-শক্তিত্বের আর একটা প্রমাণ ৷ 

কারণান্দি-কারণ-সমুদ্র। পরশিতে নারে স্পর্শ করিতে পারেনা; কারণ-সমূদ্র অপ্রাক্কৃত চিন্ময় 
বলিয়| এবং মায়! স্বয়ং জড় প্রকৃতি বলিয়া মায়! কাঁরণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারেনা । 

৫০। পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ায়ে বলা হইয়াছে, কারণার্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ) কিন্তু সাংখাদশঁনের 
মতে মায়! বা প্রকৃতিই জগতের কারণ; পরবর্তী সাত পয়ারে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতি জগতের কারণ 
হইতে পারে না-_পুরুবই জগতের কারণ। ইহা প্রমাণ করিতে উদ্যত হুইয়া, সর্ধপ্রথমেই_-সাংখ্য-মতটী কি 
তাহা এই পয়ারে তিনি উল্লেখ করিতেছেন-_খগ্ডনের নিমিত্ত । সাংখ্য বলেন_মায়ার দুইটা বৃত্তি; এক বৃত্তিতে 
মায়া জগতের নিমিত্ত কারণ, এবং আর এক বৃত্তিতে মায়া জগতের উপাদান কারণ। 

ছুঁই বিধ-_ছুইরপ ; নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। 

জগতের উপাদান ইত্যাদি--জগতের উপাদানরূপে প্রধান এবং (নিমিত্তরূপে ) প্রকৃতি । মায়ার 
যে অংশ জগতের উপাদীন-কারণ, তাহার নাম প্রধান বা গুণমায়া। আর যে অংশ জগতের নিমিত্ত-কারণ, 
তাহার নাম প্রকৃতি বা জীবমায়।। এইরূপ শশী বিভাগ থাকাসত্বেও সাধারণতঃ মায়াকে প্রকৃতি এবং প্রকৃতিকেও 
মায়! বল! হয়। (জীবমায়া ও গুণমায়! সম্বন্ধে ১১২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

এইরূপে সাংখ্য-মতে জগতের উপাদান-কারণও মায়! এবং নিমিত্-কারণও মায়া । 

যিনি কোনও জিনিস প্রস্তুত করেন, তাঁহাকে ( কর্ততাকে ) বলে এ জিনিসের নিমিত্ব-কারণ। আর যে 
বস্তদার! এ জিনিস প্রস্তুত হয়, সেই বস্তুকে বলে ও জিনিসের উপীদান-কারণ। যেমন, কুস্তকার মাটাদারা বট 
তৈয়ার করে; তাহাতে কুম্তকার হইল ঘটের নিমিত্ত-কারণ, আর মাটী হুইল উপাঁদান-কারণ। শ্বর্ণবল্গয়ের নিমিত্ত- 
কারণ স্বর্ণকার, আর উপাদান-কারণ স্বর্ণ । 

গ্রহ, নক্ষত্র, মহন্ত, পশু, পক্ষী, কীট, পতন, বৃক্ষ, লতা স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর, মাটী প্রভৃতি যত কিছু বস্তু বিখে 
দৃষ্ট হয়, আমাদের চক্ষুতে তাহাদের উপাদান ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, সাংখ্য-মতে তাহাদের মূল উপাদান হইতেছে মায়া; 
এই মায়! হইল সত, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা গুণের সমবায় । সুতরাং বিশ্বে যত কিছু চেতন বা অচেতন বস্তু দৃষ্ট হয়; 
তাহাদের সকলেরই মূল উপাদান হইল ত্রিগুণার্ত্মিকা মায় । কিন্তুএকই মায়! কিরূপে গ্রহ-নক্ষত্র-মনুয্য-পশ্থাদি অনন্ত 
বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের অনস্ত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ-দৃষ্টিতে-বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হুইল? একই ত্রিগুণাত্মিকা মা 
কিরূপে কোন্‌ শক্তির ক্রিয়ায় মুখী পৃথিবী, মাংসময় প্রাণি-দেহ্‌, বিভিন্ন ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠাদিতে পরিণত হইল ? ইহার 
উত্তরে সাংখ্য বলেন-_বাঁহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়ায় এরূপ পরিণতি ঘটে নাই; ত্রিগুণাত্মিক! মায়! আপনা-আপনিই 
বিশ্বে পরিদৃ্ঠমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে--গায়ার এই শ্বাতাবিকী শক্তি আছে, মায়া 


প্রতঃ-পরিণামশীলা | স্বতঃ-পরিণামশীলা বলিয়াই মায়! নিজেই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে। 
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জগত কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। | শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা! ॥ ৫১ 





গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

অগতে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন আকার । আমরা দেখিতে পাই, একই আটার! কুস্তকারের শক্তি 
ঘট, কলসী, পাতিল, সরা, কন্কি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন বর্ণের বস্তু তৈয়ার করে। কুস্তকারের শক্তি ব্যতীত 
এপ বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারেন! | কিন্তু ত্রিগুণাত্মিক! মায়ার উপাদানে বৈচিত্রীপূর্ণ বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু কে 
গঠন করিল? কে-ই ব! বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিল? ইহার উত্তরেও সাংখ্য বলেন-এস্থলেও 
বাহিরের কোনও শক্তির ক্রিয়া অনাবশ্যাক॥ কারণ, মায়া স্বতঃ-পরিণামশীলা) তাই অপর কোনও শক্তির সহায়তা 
ব্যতীত মায়া আপনা-আপনিই বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়! বিভিন্ন বস্তরূপে পরিণত হয়; তাই মায়া নিজেই 
নিজের স্বাভাবিকী শক্তিতে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। 

উক্ত আলোচনা হইতে বুঝ! গেল, সাংখা-মতে প্রকৃতি (ব! মায়!) স্বতঃ-পরিণামশীল! বলিয়াই অগতের 
উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে। “একৈব বিষমগ্ুণা সতী পরিণামশক্তা! মহদাদিবিচিত্র-রচনং জগৎ 
গ্রন্থতে ইতি জগন্লিমিতোপাদানভূতা সেতি। বেদান্তদর্শনের ২২১ স্ুত্ভাসে প্রীগোবিন্দ-ভাষব |” পরবর্তী পয়ার- 
সমূহে কবিরাজগোস্বামী দেখাইয়াঁছন দে--গ্রকতি জড় বস্তু; জড় বস্তুর স্থতঃ-পরিণাম-শীলতা থাকিতে পারে না 
সুতরাং জড়-প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারেনা, উপাদান-কারণও হইতে পারেনা । 

৫১। মায়া যে জগতের উপার্দান-কারণ হইতে পারেনা, তাহা দেখাইতেছেন, তিন পয়ারে। 

জগত-কারণ-_ জগতের উপাদান-কারণ | প্রকরণ-সন্গতি-বশতঃ এস্কলে কারণ-শব্দে উপাদান-কারণকে 
বুঝাইতেছে। মারা জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা; যেহেতু প্রক্কতি জড়রূপ!_ প্রতি বা মায় জড়, 
অচেতন । প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণাযশীলতা স্বীকার করিয়াই সাংখা বলিয়াছেন--প্রকৃতি আপনা-আপনিই মহত্তববাদি' 
ইন্দিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভৃতাদি এবং পরিদৃশ্যমান জগতের পরিদৃশ্ঠমান বস্ত-সমূহের বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত 
হইতে পারে । ইহার উত্তরে কবিরাঞ্জ-গোস্বামী বলিতেছেন--প্রক্কৃতি জড়ন্নপা, অচেতন! এই উক্তির তাত্পধ্য বোধ 
হয় এইরূপ £-_প্রকৃতি জড়-রূপা বলিয়া তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলত! থাকিতে পারেনা ; ক্থৃতরাং প্রকৃতি আপনা-মাপনি 
জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারেনা । 

বাস্তবিক প্রকৃতি যদি স্বতঃপরিণামশীলাই হয়, তাহ হইলে এই পরিণামশীলতা। হইবে ইহার স্বরূপগত ধর্ম; 
স্বরপগত ধর্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না) স্থতরাং সকল সময়ে_-মহ।প্রলয়েও-- প্রকৃতিতে এই স্বতঃ-পরিণামশীলত। 
থাকিবে এবং ক্রিয়া করিবে । কারণ, তাহার ক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার নিমিত্ত কিছুই নাই। কিন্তু মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির 
তিনটা গুণ যখন সাম্যাবস্থা লাভ করে, পুনঃস্থির পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থাই বিদ্যমান থকে, তাহা অন্তরূপ 
অবস্থা বা পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যদি প্রকৃতি স্বতঃপরিণামশীল! হইত, তাহ! হইলে মহাপ্রলয়ের সুদীর্ঘ সময় 
ব্যাপিয়া এই সাম্যাবস্থার বিষ্বমানতা অসম্ভব হইত। তাহা! যখন সম্ভব হইতেছে, তখন সহঙ্ষেই বুঝা যাইতেছে যে, 
পরিণাঁমশীলতা প্রন্নতির স্বরূপগত ধর্ম নহে-প্রকৃতি হ্বতঃপরিণামশীলা নহে । 

প্রকৃতি জড়, অচেতন । অচেতন বস্তুর বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই; যাহার বুদ্ধি নাই, বিচার-শক্তি নাই, 
তাহার পক্ষে অশেষ-বৈচিজ্র্যময় বিভিন্ন উপাদাননূপে আপনা-অপনি পরিণতি লাভ করা সপ্তব নয়; কারণ, বৈচিত্রী 
বুদ্ধি ও বিচারের ফল ৷ ব্রহ্ষসথত্রেরণঈক্ষতেনাশবম্” এই ১।৯৫ স্থত্রের ভাস্তে শ্রপাদ শঙ্করাঁচার্যও বলিয়াছেন-_-“ন সাংখ্য- 
পরিকর্পিতযচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং বেদাস্তেবাশিতৃমূ। অশবং হি তৎ। কথমশবম্‌? ঈক্ষতেঃ 
ঈক্ষিত্ত্বশ্রবণাং কারণস্ত ।__সাংখ্য-পরিকল্পিত অচেতেন প্রধান (প্রকৃতি ) বেদাস্তবাক্যে অগখকারণ হইতে পারেনা; 
কেননা, তাহার কোনও ক্রুতিগ্রমাণ নাই; শ্রতিপ্রমাণ নাই কেন? যিনি জগতের কারণ, তিনি যে দর্শন-কর্তী_- 
ইহাই শ্রতিতে শুনা যায়: অচেতন-প্রকৃতি যে জগতের কারণ হইতে পারে না, অচেতন*প্রক্কৃতির জগ২্-কারণত্ব যে 
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কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কাঁরণ। | অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৫২ 








গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীক!। 
শ্রতিবিরুদ্ধ, ভীমং শঙ্করাচা্যাও তাহ! বলেন। যিনি জগতের কারণ, শ্রুতি বলেন-_তিনি দর্শন-কর্তা, (তদৈক্ষত বহু 
স্তাং প্রজায়েয় ৷ ছা ৬।২।৩) সুতরাং তাহার দর্শন-শক্তি আছে; অতএব তিনি অচেতন হইতে পারেন না? তিনি 
চেতন । এসমস্ত কারণেই কবিরাঁজ-গোস্বীমী বলিয়াছেন__জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। 

শক্তি সঞ্চারিয়। ইত্যাদি-_প্রীকষ্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়া! তাহার (প্রকৃতির ) প্রতি কৃপা করেন। শরীর 
প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। একই 
ত্ৰিগুণাত্মক! গ্রকুৃতি যে অনন্ত বৈচিত্রীময় জগতের অনন্ত বস্তুর অনন্ত প্রকার উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, 
তাহ! কেবল শ্রীরুষ্ণের শক্তিতেই ) শ্রীকুষের এই শক্তি প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দীন করে বলিয়। এবং এই শক্তি 
বাতীত প্রকৃতির উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় ন! বলিয়া প্রকুত-প্রস্তাবে এই শক্তিই হইল জগতের উপাদান; স্থুতরাং 
শক্তিই ( অর্থাৎ শত্তিরূপে প্রীকঞ্ণই ) হইলেন জগতের উপাদান-কারণ। করে কৃপা-ঈক্ষণ (দৃষ্টি )-রলপা 
কপ! করেন) দৃ্টদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ( পুক্রববূণে ) ) প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে ্থষ্ট-কাধ্যের যোগ্যতা দান 
করেন। ১1৫।৫৩ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য । 

৫২। পূর্বপয়ারে বলা হইল, শ্রীরুষ্ণশক্তি ঝা শ্রীকৃ্ণই জগতের উপাদান-কারণ, মায়া উপাঁদান-কারণ নহে। 
কিন্ত আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই--“প্রক্ৃতির্স্তোপাদানম্‌_প্রক্কৃতি যে কার্ধ্যের উপাদান । ১১৷২৪৷১৪৷ 
গুণৈহিচিত্ৰাঃ স্থজতীং সরপাঃ প্রক্ৃতিং প্রজাঃ।-_হ্বীয় সত্বাদি গুণদ্বারা সাবয়ব বিচিত্র প্রজী-স্থষ্টিকারিণী প্রকৃতি ৷ 
৩২৬1৫ আবার শ্রৃতিতেও দেখা যায়, "অজামেকাং লোহিত-শুকু-কুষ্ণাং বহৰীঃ প্রজা জনয়্তীং স্বরূপাঃ ৷-_সাবয়ব 
বহু প্রজার জনয়িদ্রী সত্ব-রজন্তমোগুণাত্মিকা প্রকুৃতি-_খ্েতা ১1৪1৫11৮ এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বুঝ! যায়, প্রকুতিরও 
জগৎকাঁরণত্ব__উপাদান-কারণত্ব এবং নিমিত্ত-কারণত্ব আছে। এই বিরোধের সমাধান ফি? 

সমাধান এই-_প্রক্কতিও জগতের কারণ বটে ; কিন্ত মুখ্য-কারণ নহে, গৌণ-কারণ মাত্র) কৃষ্ণ বা কুষ্ণশক্তিই 
মুখ্য কারণ। তাহাই এই পয়ারে একটা দৃষটান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করিতেছেন । 

লোহের নিজের দাহিকা-শক্তি নাই ; কিন্তু অগ্নির শক্তি লৌহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে-_লৌহ্‌ অগ্নির সহিত 
তাদাত্থাপ্রাপ্ত হইলে ( অগি-তাদাত্মাপ্রাণ্ড লৌহ) অন্ত বস্তুকে দাহ করিতে পারে; অথ্নি-তাদাখ্য-প্রাপ্ত লৌহ দাহ 
করিতে পারিলেও দাহের মৃগ কারণ কিন্ত অগ্নিই, লৌহ নহে; তথাপি অগ্নির আশ্রয়ে লৌহ দাহ করে বলিয়া 
অগ্নিকে দাহের গৌণ-কারণ বল! যাইতে পারে | 

তদ্রপ, প্রকৃতির নিজের জগৎ-কারণ-যোগ্যতা লা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ শক্তি যখন তাহাতে অস্প্রবিষ্ট হয়, 
তখন ওঁ গ্রীকৃষ্ণ-শক্তির আশয়ে শ্রীকুষ্ণশক্তির সহিত তাদাত্যযপ্রাপ্ত প্রকৃতি জগৎ-কারণত লাভ কয়ে; এইরূপে দাহকার্ধো 
অগ্নির গ্চায়, স্্টিকাধ্যে কৃষ্ণশক্তিই মৃল-কারণ, প্রকৃতি নহে; তথাপি দাহকার্যে অগ্নিতাদাত্ম-প্রাঞ্ত লৌহের ঘ্যায়, 
কুষ্শক্তির আশিত প্রক্কৃতিকে স্ষ্টিকার্ধোর গোঁণ কারণ বলা হয়। 

কৃষ্ণ-শক্ত্যে- প্ররুঞ্চের শক্তিতে । সাক্ষাদ্ডাবে কারণীর্ণবশীয়ী পুরুষের শক্তিতেই প্রকৃতির স্থি-ক্ষমতা 
জন্মে; এই পুরুষ এীকৃষ্ণেই এক অংশঙ্বরূপ বলিয়া তাহার শক্তিকে এস্থলে কৃষ্ঃপ্তি বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহার 
শক্তিও ীরুষ্ণেরই শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই পুরুষ শ্টরক্তিমান্‌। গৌণ কারণ প্রকৃতি সৃষ্টির গৌণ বা আমুষ্দিক 
উপাদান-কারণ। জগ্নিশক্ত্যে--অগ্নির শক্তিতে; অগ্নির সহিত তাঢাত্মা প্রাধ হইয়া। জীরণ__দাহ। 

অগ্নি ও লৌহের সহিত উপমার তাংপর্য্য-এই যে, অগ্নির সাহচর্য্য ব্যতীত লৌহ যেমন নিজে কোনও বস্তুকে 
দাহ করিতে পারে না, তন্জপ রঞ্চ-শক্তির সাহচর্য ব্যতীত প্রক্ৃতিও জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা । 
আব14, লৌহের সাহচর্য ব্যতীতও অগ্নি যেমন দাহ করিতে পারে, তদ্রপ প্রকৃতির সাহচর্য ব্যতীতও কাতি 
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রি আদি-দীলা। 


০৩০22 -৮৮৬৬৬৬৮৬৬৬৬২২৮১১৬৬২ ৬৬ ১৩৩ টি 
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত-কারণ। | ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুস্তকার ৷ j 
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৫৩ |  তৈছে জগতের কর্তা পুরুষাবতার ॥ ৫৫ 
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ। 1 কৃষ্ণ কর্তা, মায়া তার করেন সহায়। 
সেহে| নহে যাতে কর্তা-হেতু নারায়ণ ॥ ৫৪ | ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৫৬ 








গৌর-কপা-তরঙ্িগরীটীকা। 
জগতের উপাদান হইতে পারে (ভগবদ্ধামাদির উপাদান শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। তাহাতে মায়ার সাহচর্য নাই )। 
এজন্যই রৃষ্কশক্তিকেই জগতের মূল ব! মুখ্য উপাদান বলা হয়। 

৫৩। পূর্বব-পক্ারছয়ের উপসংহার করিতেছেন। অতএব-_কৃষ্ঃশক্তির সাহাযা ব্যতীত প্রকৃতি 
জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেনা বলিয়া এবং প্রকৃতির সাহাচধ্য ব্যতীত কুষ্ণখক্তি জগতের কারণ হইতে পারে 
বলিয়া। কৃষ্ণমূল ইত্যাদি_শক্তি ও শক্তিমানের অভেন-স্মরণে কফশক্তিস্থলে কৃষ্ণকেই মূল কারণ বলা হইয়াছে। 
অথবা, যে শক্তি জগতের মূখ্য কারণ, তাহারও মূল আশ্রয় প্রচ বলিয়া প্ীরুষ্ণকেই জগতের মূল কারণ বলা-হইয়াছে। 
তশ্মাচ্চ দেব! বহুধা সম্প্রন্থতাঃ সাধ্যা মনুত্াঃ পশবে বন্ধাংসি । প্রাণাপানৌ ত্রীহিযবৌ। তপশ্চ শ্রদ্ধ সত্যং ত্রকষচর্যযং 
বিধিশ্চ। অতঃ অমুদ্র। গিঃয়শ্চ সৰ্কেস্থাৎ শ্যন্স্তে সিদ্ধবঃ সর্ধরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব ওষধয়ে! রসশ্ঠ যেনৈষ ভৃতৈস্তি্ঠতে 
হন্তরাত্ম৷। পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপে! ব্রহ্ম পরামৃতম্‌ । মুণ্ডক ২1১।৭-১০1৮ প্রকৃতি কারণ--কৃষ্ণশক্তির 
প্রভাবে প্রকৃতি অগৎ স্থইি করে বলিয়া প্রকৃতি গৌণ-কারণ মাত্র । অজাগলস্তন-কোন কোন ছাগীর 
গলদেশে এক রকম মাংসপিণ্ড থাকে, তাহা দেখিতে শুনের মতন; কিন্তু তাহাতে দুগ্ধ জন্মে না। দুগ্ধ জন্মে 
না বলিয়া তাহাকে বাস্তবিক স্তন বলা সঙ্গত হয় না; তথাপি স্তনের সহিত আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া 
ওঁ মাংসপিগকেও উপচারবশতঃ স্তন বল! হয়; ইহাকে অজাগলস্তন বলে । অজাগলস্তন যেমন বাস্তবিক স্তন নহে, 
(যেহেতু তাহাতে দুগ্ধ নাই ), তদ্রপ প্ররুতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে (যেহেতু তাহাতে জগত্-কারণ-যোগ্যতা! 
নাই ); তথাপি কষ্কণক্তিরূপ মূল কারণ-সাহচর্যে অগং-কারণ-সাদৃশ্য লাভ করে বলিয়াই প্রকৃতিকে গৌণ কারণ বল! হয়। 

৫১1৫২।৫৩ পয়ারে মারার প্রধান-অংশের বা গুণমায়ার কথ! বলা হইল । 

৫৪1 এক্ষণে জীবমায়ার কথ! বলিতেছেন এবং তাহা! যে জগতের নিমিত্ব-কারণ হইতে পারে না, তাহা 
দেখাইতেছেন। মায়া জড়বস্তু, তাহার প্রধান-অংশ বা গুণমায়াও জড় এবং প্রক্ৃতি-অংশ বা জীবমায়াও জড়। তাই 
মায়া জগতের নিমিত্ত-কাঁরণ হইতে পারে ন! ; কারণ, যিনি কর্তা, তিনিই নিমিত্ত-কারণ) বৈচিত্রীময় জগতের নিমিত্ত- 
কারণ-কর্ভা যিনি হইবেন, তাঁহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিবে, অন্থথ! বৈচিত্রী-সুষ্টি অসম্তব। প্রক্কৃতি জড়, অচেতন 

‘বস্তু বলিয়া তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তি থাকিতে পারে না; স্ৃতরাং তাহা জগতের নিমিত্-কারণও হইতে পারে না। 
টৈতন্তাধিষ্ঠাত। কারণার্ণবশাস্্ী পুরুষই জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্তা । 

মায়া অংশে ._জীবমায়া অংশে; পূর্ববর্তী ৫, পারে মায়ার যে অংশকে “প্রকৃতি” বলা হইয়াছে, সেই 
অংশে । সাংখ্যমতে মায়ার এই অংশকে জগতের নিমিত্ব-কীরণ বলা হয়। সেহে! নছে_-তাহা নহে; জীবমায়া 
জগতের নিষিত্ব-কারণ হইতে পারেলা। যাঁতে_যে হেতু । কর্তাহেতু-_কর্তারপ হেতু ; নিমিত্ত-কারণ। 
নারায়ণ__কারণার্ণব-শারী নারায়ণ বা প্রথম পুরুষ । ইনিই জগতের “কর্তাহেতু” বা নিমিত্ত-কারণ। পূর্ববর্তী ৪৮ 
পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য | 

৫৫-৫৬। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূর্ব পয়ারের তাৎপর্য পরিস্দু২ করিতেছেন, ছুই পয়ারে। কুস্তকার 
নিজের শক্তিতেই ঘট তৈয়ার করে, তাহার চক্র বা দণ্ডাদি তাহাকে সহায়ত! করে মাত্র; কুস্তকারের শক্তি ব্যতীত চত্র- 
দওাদি ঘট তৈয়ার করিতে পারেনা; তাই কুম্ভকারই হইল ঘটের কর্তা বা মুখ্য নিমিত্র-কারণ, আর চক্রার্দি হইল গোঁণ 
নিমিত্-কারণ। তজ্বূপ কারণার্ণবশারী পুকুবই জগতের কর্তা ব মুখ্য নিমিত্ব-কারণ, আীবমায়। হৃষ্ট কাধ্যে পুরুষের 


যার ররর 


৪৬৬ জশ্রীচৈতন্থচরিতাম্ৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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দূরে হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধাঁন। ৷! এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন । 
জীবরূপ বীর্য তাতে করেন আধান ॥ ৫৭ 


পপি শিট টিটি নি ও নি সপ সিএ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
সহায়তামাত্র করেন-পুক্ুযের শক্তিব্যতীত আীবমায়। নিজে স্বষ্ট করিতে পারেনা) তাই পুরুষই হইল জগতের মূল 
কর্তা! বা মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, জীবমায়! হইল সহায়ক বা! গৌণ নিমিত্ত-কারণ মাত্র । 

নিমিত্ত হেতু-নিমিত্ত-কারণ; কর্তা ৷ পুকুষাবতার--আগ্ঘ*অবতার পুরুষ ; কারণার্ণব-শায়ী নারায়ণ । 
মায়া তার ইতা।দি__স্থ্টকার্যে মায়! (জীবমায়! ) পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে । “মাম! নাম মহাভাগ যয়েদং 
নিশ্মমে বিভুঃ ॥ শীভাঃ ৩।৫২৫।-_সেই বিতু মায়াদ্বারা (মায়ার সহায়তায়) এই প্রপঞ্চের স্থ্ট করিলেন ।” পুরুষ কর্তারূপে 
যখন স্ষ্টকার্যা আরস্ত করেন, তখন জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে বহির্ধুথজীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়! এবং মায়িক 
বস্তুতে তাহার আসক্তি জন্মাইয়। গুণমায়াগঠিত মায়িক দেহাদিকে জীবদ্ধার। অঙ্গীকার করায়; তখনই জীব প্রাকৃত 
তর্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে ; এইরূপেই জীবমায়! স্থষ্টিকার্যে নিমিত্ত-কারণ পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকে । ১।১২৪ 
লোকের টীক। স্রষ্টব্য। ঘটের কারণ-ঘটের গৌণ নিমিত্ব-কারণ। চক্র-দরণ্ডাদি-_কুস্তকারের চক্র এবং সেই 
চক্র ঘুরাইবার নিমিত্ত দণ্ডাদি। উপায়__সহায়; 

৫৭। পূর্ববর্তী ৪৮ পয়ারে বলা হইয়াছে, কারণীর্ণবশায়ী পুরুষই জগতের কারণ; জগৎ-কারণত্ব সে 
সাংখ্যদর্শনের মত ৪৪-৫৬ পয়ারে খণ্ডন করিয়া এক্ষণে ৪৮ পয়ারেরই দ্বিতীন্ব-চরণের অস্থুসরণ-পূর্ববক বলিতেছেন--“দূর 
| হৈতে" ইত্যাদি | পুরুষ মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পুর্ববক তাহাতে স্ষ্টির 
উপযোগিনী শক্তি সঞ্চার করেন; মেই শক্তি দ্বার। সাম্যাবস্থাপর। প্রক্কৃতি ক্ষৃভিতা হইলে তাহাতে তিনি মহা প্রলয়ে 
সবদেহে-লীন-হম্মখীব সমূহকে তাহাদের অদ্ৃষ্-ভোগের জন্য অর্পন করিলেন। ভূমিকার “হটিততব” প্রবন্ধ রটব্য । 

দুরে ছৈতে-_ পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে, আর মায়া ব! প্রকৃতি থাকে কারণার্ণবের বাহিরে ; সুতরাং পুরু 
মায়! হইতে দূরেই থাকেন; এই দূর হইতেই, মায়াকে স্পর্ণ না করিয়।ই। “কালবৃত্যা তু মায়ায়াং গুণময়্যামধোক্ষজঃ ।” 
ইত্যাদি শ্রীভা, ৩৫২৬ শ্লোকের টীকায় প্রীলচত্রবন্তিপাদ লিখিয়াছেন-_“মায়াধিষ্টাত্রা আদিপুরুযেণ দ্বারা মায়াং 
দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্ধায়াং বীধ্যং চিদাভাসাধ্যাং জীশক্তিং আধত।-_মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ ( কারণার্ণবশায়ী ) 
দূর হইতেই মায়াতে দৃষ্টিমাত্রদ্বার| চিদাভাসরপ! জীবশক্তিকে অর্পণ করিলেন।” অবধান-ৃটি। পুরুষ দূর হইতেই 
মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন এবং এই দৃষ্টি ্বারাই তিনি মাঝ্নাতে শক্তি সঞ্চার করেন। জীবরূপ বীর্য্য__মহাপ্রলয়ে 
সমস্ত কষ্ণবহিম্ম্থ জীব স্থন্মাবস্থায় কারণার্ণবশায়ীতে লীন হইয়া থাকে। সষ্টির প্রারস্তে স্ব-স্ব-কর্মফল-ভোগের 
নিমিত্ত পুরুষ-সেই সমস্ত জীবকে মায়াতে নিক্ষেপ করেন | হট ব্র্মাণ্ডে যত জীব দৃষ্ট হয়, তত-সমপ্তের মূলই গুক্ম 
জীব বলিয়া স্থপ্ম জীবকে বীর্য বা বীজ বল! হইয়াছে । “কালবৃত্ত্যা তু মাক্সাসাং গুণময়্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মডভূতেন 
বীধ্যমাধত্ত বীৰ্ষাবান্‌ ৷ শ্রীভা-৩৫।২৬ ॥--কাল-শক্তি কর্তৃক ক্ষুভিত-গুণ| মায়াতে অধোক্ষজ ভগবান্‌ স্বাংশভূত-পুর্ 
দ্বারা বীর্য্যাধান করিশেন।” তাঁতে_ঈশ্বর-শক্তিতে যাহার সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়াছে, সেই মায়াতে । আধান_ 
স্থাপন । পুরুষই যে জগতের কারণ, তাহাই এই পরাতে উক্ত হইল । পূর্ববর্তী পর্বার-সমূহে কৃষ্ণকে জগতের কার? 
বলিয়া এই পয্রারে (৪৮ পয়ারেও ) পুরুষকে কারণ বলার হেতু এই যে, শরর্বষ্ণ ভাহার শ্বাংশ-অবতায় পুরুষ দ্বারাই 
সৃটি-কার্য্য নির্বাহ করেন; পুরুষও শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই স্থকার্্য করিয়া থাকেন। সুতরাং মূল কারণ ্রীরুষ্ণ হইলেও 
টির অব্যবহিত কারণ পুরুষই । 

৫৮। অঙ্গ-অংশ। অল্গাভাদে_-অংশাভাসে ; চিদাভীস-জীবরূপে । জীব তটস্থা-শক্তির অংশ; 
শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ জীবকে পুরুষের অঙ্গ ব| অংশ বলা হইয়াছে; কিন্ত জীব পুরুষের স্বাংশ নহে 
বলিয়া অঙ্থাভস বা অংশ্াভাস বলা হইরাছে।. এক অঙ্গ ভাস ইত্যাদি য়ং মায়ার সহিত মিলিত হব 
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৫ম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল|। 


করত রর 
৫৮ NS সিপিএ পিসি তসিতিগা্িসাছি ৮১০৭৯, 


অগণ্য অনন্ত যত অণুসন্নিবেশ। 
তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ ৫৯ 


AA AANA AND NN 


পুরুষ-নাসাঁতে যবে বা[হয়ায় শ্বাস । 
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রঙ্গাগু-প্রকাশ ॥ ৬০ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিমী টাক | 

না) কিন্তু জীবর্ূপ অংশাভাসন্পপে তিনি মায়ার সহিত মিলিত হন। তবে-_-তাহাতে ; জীবের সহিত মায়ার 
মিলন হইতে । মায়! হৈতে-_ইখরাদিিত মায়া হইতে। মায়া হৈতে ইত্যাদি-ক্ষুভিতগুণ! মায়ার সহিত সন্ম 
জীবের মিলন হইতেই ব্রদধ!গ-মমূহের সি সম্ভব হয়। “কালৰৃত্তা! তু” ইত্যার্দি (ভৰ, ৩৫1২৬ ॥ ) গ্লোকের টীকায় 
চঞ্বত্তিপার লিখিয়াছেন “মায়াশক্তি-জ্রীবশত্ত্যো। মেঁনেনৈব জগদুৎপত্তিসম্তবাৎ।-_মাঁয়া-শক্তি ও জীবশক্তির মিলনেই 
অগদুৎপত্তি সম্ভব হয়।” জীবের অনৃষ্টভোগের নিমিত্বই জগতের হই । কাল, কর্ম এবং মায়ার স্বভাবের সহায়তায় 
মায়াদ্বার! ঈখর-শক্তি জীবের ভোগাম্মতন-দেহ এবং অনৃষটান্ছরূপ ভোগ্য বস্তু সকলের স্থষ্টি করেন) বর্ম বা জীবাদৃষ্ট 
দ্বারাই ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্য বস্তু নিরপিত হয়? জীব অদৃষ্টামুরূপ ভোগায়তন-ঢেহকে আশ্রয় করিয়া অন্ৃষ্টানুরূপ 
ভোগ্য বস্ত সকল ভোগ করে। এইক্ূপে দেখ! গেল, ভোক্তা জীব এবং তাহার ভোগ্য প্রাকৃত বস্ত_ইহা লইয়াই 
স্তি। জীবের সহিত মায়ার মিলন ন! হইলে জীবাণৃষ্টের অনুকূল হুিও সন্তব হইত না। তাই বলা হইয়াছে. 
জীব ও মায়ার মিলনেই জগদুংপত্তি সম্ভব হইয়াছে 

কাল, কর্ম, স্বভাব, মায়া, জীব ও ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা কিরপে_ ব্রদ্ধাগড“সমৃহের সৃষ্টি হইল, তাহা ভূমিকায় হষিতত্ব- 
প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । 

অগ্ডাকার-ভগতের মধ্যে সর্ব প্রথমে ব্রহ্মার জন্ম হওয়ায় ইহাকে ব্ৰহ্মাণ্ড বলা হয়। ত্রন্মাণ্ডের গণ অসংখ্য 
বর্মাণ্ডের হাষ্ট হইল ( ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 

৫৯। ব্ৰন্ধাণ্ড-সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্রস্থাণ্ডের অন্তর্ধ্যামিরপে কারণার্ণবশায়ী পুরুৰ এক-স্বর্ূপে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। এবস্তাস্তসি শয়ানস্ত যোগনিন্াং বিতন্বতঃ।” ইত্যাদি শরভা, ১।এ২ শ্লোকের টাকায় গরীপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন-_“যস্ত পুরুষস্ত অস্তসি স্বরোমকুপত্রক্মাণ্ডান্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্য শ্বহ্ুষ্টে গর্তোদে 
শয়ানস্ত যোগঃ সযাধিত্তদ্রপাং নিল্রাং বিস্তারয়তঃ ।-_সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ স্বীয়রোমকুপস্থ অনন্ত ব্রহ্দাণ্ডের প্রত্যেক 
্রঙ্ধাত্ডে এক একরূপে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজের স্থই জলে-_বঙ্গাওড গর্ভস্থ জলে--শয়ন করিয়া সমাধিরূপ নিদ্র] 
বিস্তার করিলেন |” কারণার্ণবশারী নারায়ণ যে-স্বরূপে ত্রহ্মাওগর্ভস্থ জলে শয়ন করিয়া! থাকেন, তাহাকেই গর্ভোদশায়ী 
পুরুষ ব| দ্বিতীয় পুরুষ বলা হয়। “তত তদেবানুপ্রাবিশং"__এই শ্রতিপ্রোজ স্বরূপই গর্ভোদশায়ী । ভূমিকায় 
স্থাষ্টতত্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে_ পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহা হইল পরিণাম-দায়িনী শক্তি 
পরে কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তিরও প্রয়োগ কর! হইল; তখন উক্ত উভয় শক্তির ক্রিয়ায় পঞ্চ-তন্মাত্র! ও পঞ্চ- 
মহাতুতাদি প্রকৃতির পরিণাম-সমূহ সম্মিলিত হইয়া অণ্ডাকার ব্রদ্ধাও-সমূহের সৃষ্টি করিল; উক্ত কেন্দ্রাভিমুখিনী 
সংহনন-শক্তি প্রত্যেক ব্রন্ধাণ্ডের কেন্দ্রেই অবস্থিত এবং এই শক্তির অধিষ্টাতৃক্ূপেই কারণার্ণবশায়ী এক স্বরূপে প্রত্যেক 
দ্ধাণ্ডে অবস্থিত পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে (পরবর্তী ৬৩ পয়ার উষ্টব্য )। 

অগণ্য-গণনীর অতীত। অনস্ত--অসীম। অণ্ডসম্মিবেশ--ব্রহ্মাণ্ডাত্মক স্থান; অনন্ত কোটি ত্রহ্মাণ্ড। 
তত রূপে যত ব্রহ্মা তত রূপে? প্রত্যেক ব্রহ্থাণ্ডে এক রূপে । পুরুষ করে ইত্যাদি__কারণার্ণবশাযী পুরুষ 
অন্তর্যামিরপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন; কেন্্রাভিমুধিনী সংহ্নন-শক্তির অধিষ্তৃরূপে প্রতোক ব্রহ্ধাপ্ডের 
কেন্ত্রস্থলে অবস্থান করিলেন | 

৬০। “ন| সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। গীতা ২।১৬।-যাহা নাই, তাহা কখনও হইতে 
পারে না আর যাহা আছে, তাহারও কখনও অভাব হুইতে পারে না।” এই নিয়সাহুসারে__এই যে অনস্ত কোট 
্ধাণ্ডের স্থষ্ট হইল, ইহারাও হুটির পর্বে কোনও এক ভাবে কোথাও ছিল? আর মন্থাপ্রলর়ের পরেও কোনও এক 


৪৩৮ শশ্রাচৈতশ্যচরিতামৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


পুনরপি শ্ীস যবে প্রবেশে অন্তরে । গবাক্ষের বন্ধ, যেন ব্রেসয়েণু চলে । ফি 
শ্বাস-সহ ব্ৰহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীয়ে ॥ ৬১ পুরুষের লোমকৃপে ত্রঙ্মাণ্ডের জালে ॥ ৬২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক]। 
ভাঁবে কোথাও থাকিবে । কিন্ত কোথায় কি ভাবে ছিল এবং থাকিবে, তাহাই এক্ষণে বল! হইতেছে । মহাগ্রলয়ে 
এই সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড হম্মকূপে কারণীর্ণবশায়ীতে লীন ছিল; সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী হুইতেই ইহারা সম্রূপে 
বাহির হুইয়া আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্য্যে সূলরূপ ধারণ করে; আবার মহাপ্রলয়ে গ্রতিলোমক্রমে ইহাদের স্থুলক্মপ ধ্বংস 
প্রাণ্ড হইলে ইহার! পুনরায় স্্মন্ধপে কারণার্ণবশায়ীতেই লীন হইয়া থাকিবে । একটা রূপকের সাহায্যে এই তব্বটাই 
বুঝাইবার নিমিত্ত বল! হইয়াছে যে__গৃছের গবাক্ষপথে ত্রসরেণু সমূহ যেমন গমনাগমন করে, তদ্জরপ পুরুষের রোমকুপ- 

' পথে এই সমস্ত ৱন্মাণ্ড আসা-যাওয়া করিয়া থাকে_-যখন বাহির হইয়া আসে, তখন স্ষ্টি ; আর যখন ভিতরে প্রবেশ 
করে, তখন মহাপ্রলয় পুরুষের শ্বাসত্যাগের সহিত ত্রর্থাও-সমূহ (স্থক্্রূপে ) বাহির হইয়া! আসে ; আর শ্বাস গ্রহণের 
সহিত / স্থহ্ম রূপে ) ভিতরে প্রবেশ করে ; স্মুতরাং যতক্ষণ পুরুষের শ্বাস ত্যাগ চলিতে থাকে, ততক্ষণই স্থষ্টি কাৰ্য্য 
চলিতে থকে; আর যতক্ষণ শ্বাস-গ্রহণ চলিতে থাকে, ততক্ষণ প্রলয়-কাধ্য চলিতে থাকে । পূর্ববর্তী ৭ম শ্লোকে 
বল! হইয়াছে, পুরুষই ত্রঙ্গা্-সমূহের আশয় ; নিয়োক্ত পয়ার-সমূহে তাহাও প্রমাণিত হইল । 

পুরুষ নাসাতে ইত্যাদি__কারণীর্ণবশামী পুরুষের নাসিকা হইতে যখন শ্বাস বাহির হুয়, তখন নিশ্বাসের 
সহিত ত্র্ষাগু-সমূহ ( সক্্রূপে ) বাহির হইয়া আসে। ইহাই স্ৃষ্টি। পুরুষের মধ্যেই যে ব্রদ্ধাও-সমূহ ছিল, সুতরাং 
পুরুষই যে ব্ক্াগু-সমৃহের আশ্রয় (মায়াভর্ভাজাও-সত্বাশয়ান্গ), তাহাই এই পয়ারে বলা হইল । 

৬১। পুনরায় শ্বাস গ্রহণের সময়ে নিশ্বাস যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নিশ্বাসের সহিত ব্রহ্মা গু-সমূহ 
€সথক্মরূপে ) পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে__ইহাই মহাপ্রলয়। । প্রাক্ৃতপ্রলয়ে সম্মিন্‌ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীকিতবান্‌। 
কিমর্থ, তত্রাহ লোকসিহক্ষয়। । তন্সিস্সেব লীনানাং লোকানাং সমগ্িবয্রাপাধিজীবানাং সিসুক্ষয়। প্রাহুর্তাবনার্থমিত্যথঃ। 
শ্রীভা, ১/৩১ শ্লোকের টাকায় শ্ীজীব। ইহা হইতে জানা যায়, মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রারুত প্রপঞ্চ স্থন্ম্নপে কারণার্ণবশায়ীতে 
লীন থাকে । বিষুপুরাণ হইতেও ইহা৷ জানা যায । প্ররুতি্া ময়! খ্যাতা ব্য ক্রাব্যক্রস্বরূপিণী ৷ পুরুষণ্গপুযুভাবেতে 
লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ৬৷৪৷১৮॥ আবার স্থির প্রারম্ভে কারণার্ণবশারী হইতেই জগত্প্রপঞ্চের স্বন্ম বীজ আবিভূর্ত 
হয়। ব্রদ্ষপংহিতার প্রমাণ উদ্ধত করিয়! শ্রীজীবগোস্বামী তাহার পরমাত্মসন্দর্ভেও একথাই বলিয়াছেন। নারায়ণ 
স ভগবানাপন্তন্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসন্‌ কারণীর্ণোনিধিঃ সঙ্ক্ষণাত্মকঃ॥ যোগনিজ্রাং গতস্তস্মিন্‌ সহস্রাংশঃ স্বয়ং 
মহান্‌। তান্দ্রোমবিলজালেষু বীজ্রং সঙ্ধ্বণহ চ॥ হৈমান্তণ্ডানি জাতানীত্যাদি | ৩৫ ॥--কারণার্ণবশায়ীর প্রত্যেক 
রোমকুপে সংসারের বীজন্বরূপ অপ্রপঞ্ষীকুত মহাভূতে আবৃত বহু বহু স্বৰ্ণবৰ্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল ( সৃষ্টির প্রারম্ভে )। 

পরবর্তী যস্তৈকনিশ্বমিতকালমিত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যে সময় ব্যাপিয়! পুরুষের নিশ্বাস বহির্গত 
হইতে থাকে, সেই সময় পর্যন্তই ব্ৰসাদিলোকপালগণ' জীবিত বা প্রকট থাকেন)" অর্থাৎ সেই সময়েই স্থষ্টির কার্য 
চলিতে থাকে৷ এনিমিত্ই পূর্ববর্তী ৬: পয়ারে বল! হইয়াছে_যখন পুরুষের নাসায় শ্বাস বাহির হইতে থাকে, 
তখন নিশ্বাসের সহিত (পুরুষের দেহে সুস্মরূপে অবস্থিত ) ব্র্ধাণ্ডের আবিভীব হইতে থাকে; আবার যখন পুরুষ 
ভিতরের দিকে শ্বাস টানিতে থাকেন, তখনই প্রতিলোমক্ষমে সমগ্র প্রারুতপ্রপঞ্ণ সস্ম অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়া 

পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে । একথাই ৬১ পয়ারে বল! হইয়াছে। 
পৈশে-_ প্রবেশ করে । 
পুরুষের নিশ্বাসের সময় পরবর্তী ৮ম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। 
৬২ একটা দৃষ্টান্ত ছারা পূর্বব-পয়ারছয়ের বিবরণ পরিস্ফুট করিতেছেন । 


গবাক্ষ__গরর চক্ষু আকুতি বিশিষ্ট ক্ষুত্র বাতায়ন বা জানাল! । রদ্ধে_ছিত্রে। ত্রসরেণ 





£ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৷ ৪৩৪ 


৮7/৮৫৯৫৫৯৫৯৫৯৮৯৮৯৫৯৫৯৯৯৫, 
৩ উকি বিফ রকিব ২৬৬৬ 


তথাহি ব্রহ্মংহিতায়াম্‌ (৫1৪৮) তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।১১ = 
যন্তৈকনিশ্বসিতকাল মথা বলব j ক্কাহং তমোমহদহং-খচরা্িবার্ভৃ- 
জীবস্তি লোমবিলজ্ঞ| জগদওনাথাঃ। | সংবেষ্টিতাও্ঘটসপচবিতন্তিকায়ঃ । 
বিষু্মহান্‌ স ইহ যস্ত কলাবিশেষে। | বেদৃর্বিধাবিগণিতাগুপরা গুচর্ধা- 
| 


গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 


বাতাধ্বরোমবিবরস্ত চ তে মৃহিত্বম্‌ ॥ ৪ 











শোকের সংস্কৃত টীকা। 

তত্র দর্ব্বব্রহ্মাণুপালকে! যন্তবাবতারতয্না মহাব্রঞ্জাদি-সহচরত্বেন তদভিম্নত্বেন চ মহাবিষ্ণুদ'র্শিতঃ। তত্র চ 
তমপ্যেবং তল্লক্ষণতয়া! বর্ণযতি। তত্তচ্দগদণ্ডনাথ! বিষ্ণাদয়ঃ জীবস্তি তত্তদধিকারতয়া জগতি প্রকটং তি স্তি । 
শ্ৰীজ্জীব ॥৮॥ 

নমু ব্ৰহ্মাণ্ডবিগ্রহস্তমগীশ্বর এবেতি চেৎ তত্রাহ ক্কাহমিতি ।  তমঃ প্রক্ৃতিঃ মহান্‌ মহত্তত্বম অহমহঙ্কারঃ খমাকাশঃ 
চরে। বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বার্জনং তৃণ্চ। প্রকৃত্যাদ্িপৃথিব্যস্তৈ রেতৈঃ সংবেষ্টিতে। যে|ইগুঘটঃ স এব তশ্মিন্‌ বা স্বমানেন 
সঞ্চবিতত্তিঃ কায়ে| যস্ত সোইহং ক্ক। কচ তে মহিত্মূ। কথভ্ৃতত্ত? ঈদ্রগবিধানি যান্তবিগণিতানি অণ্ডানি ত 
এব পরমাণবন্ডেষাং চধ্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাঁতাধ্বনো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্ত তশ্ত তব। অতোহতিতুচ্ছত্বাৎ 
তনয়া অন্কম্পোহহমিতি । স্বামী ॥৪॥ 





গৌর-ৃপাঁ-তরঙ্জিণী টীকা 
ধূলিকণার মত স্থস্ম বস্তু ; ছয়টা পর্মাণুতে একটা ত্রদরেণু হয়, ইহাই বৈশেষিক-দর্শনের মত। লোমকুপে-- 
রোমের মূলস্থিত ছিব্রপথে। ব্রহ্গাপ্ডের জালে- ত্রহ্থা-সমূহ। ক্ষুদ্র ছিত্র-পথে ধূলিকণ। সমূহ যেমন অনায়াসে 
যাতায়াত করে, তদ্রপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের রোমকুপ-পথেও অনন্ত কোটি ব্রহ্ধাণ্ড অনায়াসে যাতায়াত করে। ইহা 
দ্বার! পুরুষের বিভূত্ব স্থচিত হইতেছে । 

প্রো ৮। অন্বয়। অথ (অনস্তর ) লোমবিলজ্জাঃ (মহাবিষ্ণুর লোমকৃপ হইতে আবিভূতি) জ্গদওনাথাঃ 
(ব্ৰহ্ধাদি ত্ক্ষ।গনাথগণ ) মস্ত (ধাহার__যে মহাবিষুঃর ) একনিশ্বসিত-কালং (এক নিশ্াস-পরিমিতকাল ) অবলযম্বয 
(অবলম্বন করিয়া__স্যাপিয্বা) ইহ (এই জগতে ) জীবস্তি (জীবন ধারণ করেন_ ব্রন্গীণ্ডে প্রকট থাকেন ), সঃ ( সেই) 
মহান্‌ বিষ্ণুঃ (মহাবিষ্ণু) যস্য ( যাহার_যে গোবিন্দের ) কলাবিশেষঃ ( কল1-বিশেষ ), তং (সেই ) আদিপুরুষং 
(আদি পুরুষ ) গোবিন্দং (গোবিন্দকে ) অহং (আমি) ভজামি (ভজন করি)। 

আন্ুবাদ । যে মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বীৰ-পরিমিত কাল মাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকৃপ হইতে আবিভূ্ত 
্র্ষাগাধিপতি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই জগতে স্ব-স্ব অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাহার কলা- 
বিশেষ সেই আদিপুক্ষষ শ্রীগোবিন্দফে আমি ভজন! করি ॥৮৷ 

এই গোকে জগদপগুনাথাঃশষে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝাইতেছে। 
তাহাদিগকে বলা হইয়াছে মহাবিষ্ণুর লোমবিলজীঃ-_রোমকুপ হইতে আবিভূতি। তাৎপর্য এই যে, ত্রন্ধা, 
বিষ্ণু ও শিব মহাবিষ্ণুর অংশ-কলামাত্র। একটী নিশ্বাস ফেলিতে মহাবিষ্ণুর ( কারণার্ণবশারীর ) যে সময় 
লাগে, দেই সময় পর্যন্তই ত্র, বিষ্ণু ও শিব জগতে প্ৰকট থাকেন, অর্থাৎ সেই সময় পৰ্যাস্তই জগতে তাঁহাদের কাঞ্ 
থাকে; ইহা! হইতেই বুঝা যায়, মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসের সময় ব্যাপিয়াই জগতে ব্রহ্মার স্থষ্টকার্ধ্য ও বিষ্ণুর পালন- 
কাৰ্য্য চলিতে থাকে) ইহার পরেই সুষ্ট ও পালন বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসকালে কেবল 
কুদুকবপী শিবের সংহার-কাধ্য চলিতে থাকে। ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী ৬* পয়ারের মর্ম সমর্থিত হইল। মহাবিষ্ণু 
ভ্রগোবিন্দের কলাবিশেষ ৷ পরবর্তী ৬৩_-৬৬ পয়ারের এই গ্রোকের মম প্রকাশ কর! হইয়াছে। এই শ্লোক ব্রঙ্গার উক্তি । 

শ্লে!। ৯। অন্বয়। তমোমহ্দহংখচরাঘিবা্ভূসংবেষ্টিতাও-ঘট-সপ্তবিতস্তিকাষঃ [ (তম্ঃ ) প্রকৃতি, 
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গৌর-কৃপা-তরদ্গিণী টীকা । 
(মহং) মহত্তত্ব, (অহং) অহঙ্কার-তত্ব,। (খং) আকাশ, (চরঃ) বায়ু, ( অগ্নিঃ) তেজ, (বাঃ) জল, (ভূঃ) 
গৃথিবী,_-এই সমস্ত দ্বার! সংবেষ্টিত যে অণ্ুঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্ডবিতস্তি-পরিমিত ] অহং (আমি) ক 
( কোথায় )? চ (আর ) ঈনৃগবিধাগণিতাওপরাণুচর্ধাবাতাধ্বরোমবিবরস্ত ( এবংবিধ অগণিত ব্রঙ্গাওসমুহ রূপ পরামাণু 
সমূহের পরিভ্রমণের পথশ্বর্ূপ গবাক্ষসদূশ রোমবিবর-বিশিষ্ট ) তে (তোমার ) মহিত্বং (মহিমা) (কোথায়)? 
অনুবাদ । প্রকৃতি, মহ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী--এই সকলঘ্ারা সংবেষ্টিত ৫ 
্রঙগাগ্ত্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে শ্বীয়-পরিমাণে সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর এই প্রকার অগণিত 
রঙ্গাসমূহরূপ পরমাণুসকলের পরিভ্রমণের পথম্বরূপ গবাক্ষসদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায় ? * 
গোবখস-হরণের পরে শ্রীকুষেের মহিমাতিশয্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়! ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের তত 
কৰিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী সেই শুবেরই অন্তর্গত একটা শ্লোক । এই গ্নোকে ব্রা শ্রীকষ্চকে বলিতেছেন--“কোথা' 
আমি, আর কোথায় তুমি! হে শ্রী্বঞ্চ, তোমার সহিত আমার পার্থক্য প্রত্যেক বিষয়েই ধারণার অতীত। তোমা 
তুলনায় আমি যে কত ক্ষুদ্র, তাহ! বল! যায় ন7া। তাই প্ৰভু, আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি গোবৎসাদি হর' 
করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহ তুমি ক্ষমাকর। তোমার কথ! ত দুরে, তোমার অং, 
যে মহত্তষ্টা কারণার্ণবশায়ী পুরু, তাছার তুলনাতেই আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য । ( সক্কর্ষণবিশেবমহতঅষ্টগ্রথম- 
পুরুষত্বেন স্তৌতি ক্কাহমিতি। শ্রীপাদসনীতনগোস্বামী )। আমি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার মহিমার কণিকামান্রও 
বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমার গোবৎসাদিহরণে ধৃষ্টতা আমার জন্নিয়াছে। কিন্ত, প্রভু, তুমি তে| অতি মহ, 
অতি কৃপালু। নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য।” কিরূপে ব্রহ্ম অতি ক্ষুদ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ অতি বৃহৎ, 
তাহাও ব্ৰহ্ম খুলিয়া বলিতেছেন । . প্রথমে ব্রহ্মার নিজের ক্ষত্রত্ব দেখাইতেছেন। “আমি কত ক্ষুদ্র, তাহা বলি 
প্রভু। আমি হইলাম তগোমহ্দহ্ং".**..... সগুবিতস্তিকায় £--তমঃ (প্রকৃতি ), মহৎ (মহত্ত্ব ), অহং 
(অহঙ্কারতত্ব ), খং ( আকাশ-ব্যোম ), চর (যাহা সর্বত্র চরিয়া বেড়ায়__বাঁযু; মরুং ), অগ্নিঃ (তেজ), বাঃ (জগ) 
এবং ভূঃ (ভূমি, ক্ষিতি )--( এসমস্তদ্বার! ) সংবেষ্টিতঃ ( সম্যকরূপে বেষ্টিত যে) অণ্ডঘটঃ (চতুর্দশ ভূবনাত্মক ত্রহ্মাগুরূপ 
যে ঘট, তাহাতে অবস্থিত আমি আমার নিজের হাতের ) সপ্তবিতত্তিকায়ঃ (সাত বিঘত লক্ষ কায় বা দেহবিশিষ্ট )।৮ 
সপ্তপাতাল ও সপ্ত-লেক (১।১।১* শ্লোকটীকা ত্রষ্টব্য )--এই চতুর্দশ ভূবন লইয়! এক ব্ৰহ্মা; এইরূপ অনন্ত কোটি 
্রঘ্ধাগ্ড আছে। এই অনস্ত কোট ব্রঙ্গাণ্ডের বহির্ভাগে আছে প্রকৃতির আটটা আবরণ। অষ্ট আবরণ এই-- 
্রহ্ধাগুসমূহের অব্যবহিত পরে ব্রশ্ধাওসমূহরে বেষ্টন করিয়া আছে উপাদা নরূপ1 পৃথিবী বা ক্ষিতি ( মাটার, স্থস্মাবস্থা ); 
ইহা হইল প্রথম আবরণ | এই প্রথম আবরণকে বেষ্টন করিয়া আছে দ্বিতীয় আবরণ--জলের উপাদান (হ্থম্ম অল)) 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে তৃতীয় আবরণ--অগ্নির উপাদান (শ্থস্ম তেজ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে চতুর্থ 
আবরণ-_বাঘুর উপাদান (স্বন্ম বায়ু ), তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে পঞ্চম আবরণ--আকাশের উপাদান (স্থক্ম 
আকাশ ), তাহাকে বেষ্টন করিয়। আছে ষষ্ঠ আররণ--অহঙ্কারতত, তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে সপ্তম আবরণ 
মহত্ত্ব এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে_-সর্বশেষ অষ্টম আবরণ-_স্ত্রজত্তমঃ--এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারপা 
প্রকাত। এই অষ্ট আবরণযুক্ত অনস্তকোটি ব্রন্ধাণ্ড যে কৃত. বড় একট! বিরাট বস্তু, তাহার ধারণাও আমরা করিতে 
পারি না। এই বিরাট বস্তুর মধ্যে অনস্ত কোটি ব্রহ্মা; এই অনন্ত ফোট ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হইল আমাদের এই 
ক্ষুদ্র ত্রন্ধাও । (এই ব্রদ্ধাওকে ক্ষুদ্র বলার হেতু এই যে, দ্বারকার বিতৃতা প্রদর্শন-উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ শ্রীপাদ 
সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন ব্রদ্ধাণ্ডের আয়তন অনুসারে প্রত্যেক বন্ধাণ্ডের ব্রগ্গায় মুখের সংখ্যা হইয়া থাকে। 
আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার মাত্র চারিটী মুখ এবং এত ছোট ব্রহ্মা আর কোনও ব্রহ্ষাণ্ডে নাই । অন্যান্য ত্রদ্থাণডের 
ব্ৰদ্মাদের কাহারও বা শতমৃখ, কাহারও বা সহত্র মুখ, কাহারও বা অযুত, নিযুত, লক্ষ, কোটি ইত্যাদি সংখ্যক মুখ। 
(মধ্য লীলার ২১শ পরিচ্ছেদ ৪৪--9৮ পয়ার দুষটব্য )। সুতরাং আমাদের এই ক্রদ্ধাণ্ডের মতন ছোট ত্রঙ্মাও আর 
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৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৪৪১ 


সিকি তিক ক 
MUNIN 
SSSA. 


ংশের অংশ ঘেই--“কলা” তাঁর নাম। তীর এক স্বরূপ শ্রীমহাসন্বর্ষণ। 
গোবিন্দের প্রতিমুত্তি ভ্রীবলরাম ॥ ৬৩ তার অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥ ৬৪ 


৮টি 
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Y গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

নাই। এই ব্ৰহ্মাণ্ডে শরীক যখন গত দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনই এই এঙ্মাণ্ডের চতুর বর! ীকবফের 
গোবৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রদ্াণ্ডে থাকিয়াই তিনি শরীক্বষ্ণের স্তুতি করিয়াছিলেন । ] এন্থলে যাহাকে 
দ্র ব্রশ্ধা্ড বলা হইল, তাহাই আমাদের ধারণায় অতি বৃহৎ। যাহা হউক, ব্রহ্মা বলিতেছেন-_-”এই ব্রদ্ধাগটীকে 
একটা ঘটের প্যায় অতি ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। এই সুত্র ঘটের মধ্যে আমি একটা বস্তু, যাহার পরিমাণ মা 

সাড়ে তিন হাত। স্থৃতরাং এই ্রদ্ধাণডের তুলনায়ও আমি অতি কু, অতি নগণ্য ॥ অস্টাবরণপরিবেষ্টিত অনস্ত কোটি 
্রশ্থাণ্ডের তুলনায় আমি তে! একটা পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । তাতে আবার এই ত্রদ্ধা্ত_এই ব্রঙ্গাণ্ড কেন, অষ্টাবরণ- 
বেষ্টিত অনস্তকোটি ব্রা ওুও__ঘটের ন্যায়ই ভূর, স্থতরাং আমিও ভঙ্গুর--অল্পকীলম্থায়ী। প্রভু, আমি যে পরমাণু 
অপেক্ষাও ক্ষুত্র কেবল তাহাই নহে, আমার অস্তিত্বও অতি অল্পকীলমান্স স্থারী; একটা নিঃস্বাস ফেলিতে তোমার অংশ 
কারণীর্ণবশীরীর যে সময়টুকুর দরকার হয়, আমার জায়ুকীলমাত্র সেই সময়টুকু। (ঘস্তৈকনিশ্বসিতকালমথা বল 
জীবস্তি লোমবিলজা জগদপুনাথাঃ। বিষুর্মহান্‌ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো গোবিন্দ মাদিপুকষং তমহং ভজামি। এ, 
সঃ ৪৮ ॥)। প্রত, আমি যে কত ক্ষত্র, তাহাতো বলিলাম; এক্ষণে, তুমি যে কত বৃহৎ, তাহা ধা 
যে একটা ব্রগ্ধাণ্ডের তুলনায় আমি সামান্য পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষত ঈদৃগ.বিধাবিগণিতা.-'রোমবিবরঃ- 
ঈবৃগ বিধানি (সেইরূপ ) অবিগণিতানি (অসংখ্য ) অণ্ডানি ( অণ্ডদমূহ ) রূপ পরা 
পরিউমণের_বাভীয়াতের লবঘরণ (বাতার্জান: গবাক্ষ__গবাক্ষই হইয়াছে) রোমবিবরাণি ( রোমকূপসমূহ ) মন্ত 
[ যাহার )। গবাক্ষ পথে ক্ষত ধৃলিকণ! যে ভাবে অনায়াসে যাতায়াত করে, যাহার রোমকুপ দিয়াও তেমনি অনন্ত 
কোট ব্রা অনায়াসে যাতায়াত করিয়া থাকে, সেই (কারণার্ণবশারী মহাবিষ্ণু যাহার অংশ, লহ) 
বৃহৎ তাহাতো আমি মনের দ্বারাও ধারণা করিতে পারিন! প্রন! আমার এই কত র্াওই আমার সাড়ে তিন হাত 
দেহের তুলনায় অনন্তগুণে বড়; আবার এই ক্ষত্ৰ ব্রসাণ্ডের তুলনায় অন্যান্য প্রত্যেক ব্ৰহ্মাই অনেক গুণে বড়; এইরূপ 
অনস্ত কোট ব্রহ্মা যাহার রোমকুপ দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, তীহার প্রতিটা রোমকুপ যে আমা 
অপেক্ষা, এমন কি আমার এই ক্ষুদ্র ব্ৰহ্মাণ্ড অপেক্ষাও_কত গুণে বড়? তাহা কে নির্ণয় করিবে। আর এরূপ অনন্ত 
রোমকৃপ যাহার শরীরে, তাহার তুলনায় আমি যে কত সর তাহা! আমি ধারণা করিতেও পারিনা । আর তিনি 
ধার অংশাংশেরও অংশ, সেই তুমি যে আমা অপেক্ষা কত বৃহত, আর আমি যে তোমা অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র তাহা নির্ণর 
কর! তো দূরের বথা। তাহা ষনে করিতে গেলেও যেন আমার মাথা ঘুরিযা যায় এই তে গেল আয়তনের কথা! 
আরও একটী কথ আছে। তোমার অংশাংশেরও অংশ যে মহাবিষ্ণু, তাহার একটা নিশ্বাসের সমান আমার 
পরমায়ুং) এরূপ নিশ্বাস তীর অনন্ত | তিনি আবার নিত্য, তার অংশী তুমিও নিত্য, অনাদি, অনন্ত । সুতরাং 
স্থায়িত্বের দিক দিয়াও যে আমি তোম! অপেক্ষা কত ত্র, তাহা কে-ই বা নির্ণর করিবে? তাই বল্গিতেছি প্রতু, 
ক্র অহং কোথায় বা এই ক্ষতিকর আমি, আর ক্ক তে মহিত্বম্_তোমার মহিমাই ব! কোথায় || এসমস্ত 


বিবেচনা করিয়া হে পরমকরণ প্রভো, তুমি আমার ধষ্টতা ক্ষমা কর LY 


এইপয়ার পূর্ববর্তী ৬২ পয়ারের প্রমাণ ৷ 
৬৩-৬৪। পূর্ববর্তী ৮ম গৌকে মহাবিষুকে শ্রীগোবিন্দের ( কৃষ্ণের ) কলাবিশেষ বলা হইয়াছে; কলা 


কাহাকে বলে এবং মহাবিষ্ণু কিরপে প্ীকক্ষের কল হইলেন, তাহাই বলিতেছেন__ছুই পয়ারে | 
কলা--অংশের অংশকে কলা বলে। প্রতিমুত্তি_অভি্ন-স্বরপ । 2 উড 
ভার একত্বরূপ-_প্রীবলরামের একন্বরপ, বিলাসরপ অক হট 


মি ল্ল্্ী) 


৪৪২ ভ্রীপ্রীচৈত্নাচরিতাঁমূত। [ পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
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৮৬৮ 


যীহাকে ত কলা কহি, তেঁহ মহাবিষুঃ। লঘুভাগবতামুতে পূর্বখণ্ডে নবমান্ধে (২৯) 
মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষুঃ ॥ ৬৫ সাত্বততত্ত্রচনম্‌-_ 
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দৌহে পুরুষ নাম। বিষ্োন্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষ ্যান্ঘথে বিছুঃ ৷ 
সেই দুই বীর অংশ-_বিষুও বিশ্বধীম ॥ ৬৬ একন্ত মহতঃ শ্রষ্ট দ্বিতীয়ং ত্বওসংস্থিতম্‌। 


তৃতীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
বিষ্ণোরিতি_শ্বয়ংরূপস্তেত্যর্থ । একং মহতঃ অষ্ট _প্রক্ৃতেরস্তর্যামি সঙ্ষর্ণর্ূপং, দ্বিতীয়ং--চতুর্ণুখস্তান্তধ্যামি 
্রদ্যক্নরপং, তৃতীয়ং_-সর্ববজীবাস্তধ্যামি অনিরুদ্ধরূপমূ। বিগ্যাভৃষণ ।১০| 


গৌর-কগা-তরদ্িণী টাকা । 
তীর অংশ পুরুষ ইত্যার্দি_শ্রীবলরামের অংশ হইলেন পরব্যোম-চতুবুর্ণহের অন্ন) এই অনর্ষণের অংশ 
হইলেন কারণার্ণবশীয়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু; সুতরাং মহাবিষ্ণু হইলেন শ্রীবলরামের অংশের অংশ বা কলা। আবার 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অভিন্ন ; সুতরাং মহাবিষুঃ--বলরামের কলা হওয়ায়-_্রীকুষ্ণেরও কলাবিশেষ হইলেন । 

৬৫-৬৬। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কলাবিশেষ, তিনিই মহাবিষ্ণু। এক্ষণে তাহার আরও বিবরণ দেওয়া হইতেছে; 
তিনি প্রথমপুরুষ, সমস্ত অবতারের মূল, সর্ববকর্তা, গর্ভোদশারী ও ক্ষীরোদর্পাঁয়ী পুরুষ তাহারই অংশ। তিনি সর্ধব্যাপক 
ও সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় । 

মহাপুরুষ__পুরুষদিগের মধ্যে মহান্‌ বা শ্রেষ্ঠ; প্রথমপুরুষ । অবতারী--অবতার-কর্ত। ; সমস্ত অবতারের 
অব্যবহিত মুল। জর্ববজিঝু$-_সর্ববকর্তা ॥ স্ি-স্থিতি-প্রলয়-কাধ্য-বিষয়ে সমন্তই যিনি করেন। মহাবিষ্ণু সম্বয্ধ 
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন_-“এতম্নানাবতারাণাং নিধানং বীওমব্যয়মূ। যন্তাংশাংশেন স্থজ্যস্তে দেবতিধ্যঙনরাদয়ঃ ॥_ইনি 
নানা অবতারের নিধান, ইনি অব্যয় উদ্গম-স্থান) ইহার অংশাংশঘ্বারাই দেব-তির্যক-নরাদির স্থ্টি হইয়া থাকে। 
১/৩।৫]” গর্ভোদ-ক্ষীরোদ ইত্যাদি__গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী নামে যে ছুই পুরুষ আছেন, সেই ছুই পুরুষ 
মহাবিষণুর অংশ ; বস্তুতঃ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই মহাবিষুর অংশ এবং ক্ষীরোদশায়ী ত্বতীয়-পুরুষ দিতীয় পুরুষের 
অংশ-স্থৃতরাং মহাবিষ্ণুর অংশাংশ) সংক্ষেপে এস্থলে উভয়কেই মহাবিষ্ণুর অংশ বল! হইয়াছে । মহাবিষ্ণু বা 
কারণার্ণবশাযী পুরুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের আদি হওয়ায় তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হইয়াছে । গর্ভোদশারী ব্যষটি- 
ব্ৰহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অন্তধ্যামী) ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-জীবের অন্তধ্যামী ; আর মহাবিষ্ণু প্রকৃতির বা সমগি-বরদ্মাণ্ডের 

অন্তর্যামী। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষই প্রহ্য় ও ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষই অনিরুদ্ধ । বিধু- সর্বব্যাপক। 
বিশ্বধাম-বিশ্বের অশ্য়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব মহাবিষ্ণুতে আয় গ্রহণ করে। ১1৫৬১ পয়ারের টাকা ভর্টব্য। 

১৫1৪৭ পয়ারের টাকায় কারণার্ণবশায়ীর, ১1৫৫৯ এবং ১1৫৮৫ পদ্মারের টাকায় গর্ভোদশায়ীর এবং ১1৫৯৫ 
পয়ারের টাকায় ক্ষীরোদশায়ীর বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

মৌ। ১০। অন্বয়। বিষ্কোঃ ( মহাবিষ্ণুর ) তু পুরুষাধ্যানি (পুরুষ-নামক) ভ্রীনি (তিনটা) রূপানি (রূপ) 
বিছুঃ (জানিবে )। অথঃ (তাহাদের মধ্যে) একম্‌ (একরূপ ) তু মহতঃ ( মহত্তত্বের ) স্রষ্ট, ( স্থ্টিকর্ত্া ), দ্বিতীয়ং 
(দ্বিতীয় রপ))তু অওসংস্থিতং (ক্রদ্ধাওমধ্যস্থিত-্ষাাস্তধ্যা মী) তৃতীয়ং (তৃতীয়রূপ) সর্বভূতস্থং (ব্যর্টিজীবাস্তধ্যামী) 
তানি (সেই সমস্ত রপকে ) জ্ঞাত্বা (জানিয়! ) বিমুচ্যতে (মুক্ত হওয়া যায় )। 

অনুবাদ । মহাবিষ্ণুর পুরুষ-নামক তিনঠা রূপ আছে) তন্মধ্যে প্রথমরূপ মহত্বত্বের স্থাটকর্তা (প্রকৃতির 
অন্তর্যামী)) দ্বিতীয়রূপ ব্রহ্ধাওমধ্যস্থ ব্রহ্ধাত্ডের অন্তর্ধ্যামী; এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধারী। এই তিনটা 
রূপকে জানিতে পারিলে সংসার-মুক্ত হওয়া যায়। ১*। র 

পূর্ববর্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। 








র্‌ পরিচ্ছেদ আদি-লীলা। ৪৪৩ 
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যদ্যপি কহিয়ে তারে কৃষ্ণের কলা করি। | নেই পুরুষ সুষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা । 
মৎস্তকুর্ম্মান্যবতারের তেঁহো| অবতারী ॥ ৬৭ ; নানা অবতার করে জগতের ভর্তা ॥ ৬৮ 


তথাহি ( ভাঃ ১৷৩৷২৮ ) 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌। 
ইন্দরায়িব্যাকুলং লোকং মৃড়য়প্তি যুগে যুগে ॥১১ 


সেই ত অংশের কহি ‘অবতার’ নাম ॥ ৬৯ 
আদ্য অবতার-_ম্‌হাপুরুষ ভগবাঁন্‌। 


সফ্ট্যাদিনিমিত্তে যেই অংশের অবধান। 
৷! সর্বব-অবতাঁরবীজ সর্ববীশরয়-ধাম ॥ 9৭ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিশী টীকা। 
৬৭। পূর্ববর্তী ৬৫ পয়ারে মহাবিষুঃকে “অবতারী* বলা হইয়াছে; এই পয়ারে তাহার হেতু বলিতেছেন । 
যদিও মহাবিষু শ্রীকুষের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি তিনি মংস্ত-কুর্ম্মাদি অবতারের অংশী। অংশী বলিয়া 
তাহাকে মংস্ত-বৃর্শ্মাদি অবতারের অবতারী বলা হয় । ১1৫।৬৫ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য ৷ 
তারে-__মহাবিষ্ুকে। ভাবতারী-অংশী স্বয়ং ভগবান্‌পরীরুই স্বরূপত: মূল অবতারী। তথাপি শ্রীকফেয়ই 
এক-স্বরপ ( তাঁহারই কলাবিশেষ )-মহাবিষ্ণু হইতেই মহস্থ-বর্মাদি অবতারের আবির্ভাব হওয়াতে মহাবিষ্ণু হইলেন 
ও অংশী এবং হারা হইলেন মহাবিষ্ণুর অংশ; অংশী-হিসাবেই মহাবিষুকে মংস্ত-ৃর্মাদির অবতারী বলা 
হইয়ীছে। 


পরীক্ষণ ্বয়ংভগবান্‌, সুতরাং মুল অবতারী এবং মহাবিষ্ণু আদি যে তাছারই অংশ-কলা, তাহার প্রমাণরূপে 
নিগ্নে "এতে চাংশকলাঃ” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

্লো। ১১। অন্বয়াদি পূর্ববর্তা দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে ১৩শ গ্লোকে ব্য । 

৬৮ | পূর্ববর্তী ৬৫ পয়ারে মহাঁবিষ্ণুকে সর্বজিষণু_ সর্বকর্তা বলা হইয়াছে ; এই পয়ারে তাহার হেতু 
বলিতেছেন | তিনি জগতের স্বষটি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা; তিনি জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত নানাবিধ অবতারকে 
অবতীর্ণ করাইয়। অগতের হিতসাধন করেন, তাই তাহাকে মহাভিতুঃ বা সর্বকর্তা বলা হইয়াছে। 

নানা অবতার-_লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বস্তরাবতার ইত্যাদি । ভর্তব।-_পালনবর্তা ৷ 

৬৯ পূর্ব পয়ারে অবতারের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু অবতার কাহাকে বলে? তাহাই বলিতেছেন । 
স্ষি-কাঁ্ধ্যাদির নিমিত্ত ভগবানের যে অংশ পরব্যোমস্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্ৰহ্মাণ্ডে প্রাদুৰ্ভূত হয়েন, সেই অংশকে অবতার 
বলে। স্বধাম হইতে ব্রক্গার্ডে'অবতরণ করেন” বলিষ। সেই অংশকে “অবতার” বলে । 

সষ্্যাদি-নিমিত্ত-স্থট, স্থিতি, প্রলয়াদির নিষিত্ত। অবধান_মনোযোগ, দৃষ্টি । স্থি-আদির উদ্দেশ্যে 
ভগবান্‌ যে অংশের প্রতি মনোযোগ বা দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ যে অংশের প্রপঞ্চে অবতরণ তিনি ইচ্ছা করেন, সুতরাং 
ইচ্ছা-শক্তির ইঙ্গিতে যে অংশ প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, সেই অংশকে অবতার বলে । 

৭০1 ইহা অর্বরজনবিদ্রিত যে, বরহ্ধা-বিষু-শিবই ব্ৰহ্মাণ্ডের হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং দ্বিতীয় পুরুষই ব্ৰহ্মাদি 
অবতারের অব্যবহিত কারণ বা অংশী; তথাপি মহাবিষ্ণুকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা এবং নানা অবতারের মূল বল! 
হুইল কেন, তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে। হৃ-স্িতি-প্রলয়ের কর্তা ত্রন্মাদির মূল দ্বিতীয় পুরুষ এবং দ্বিতীয় 
পুরুষের মুল মহাবিষ্ণু হওয়াতে ব্রদ্াদিরও মূল মহাবিফুই হইলেন এবং দ্বিতীয় পুরুষ হইতে লন্ধ মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই 
্্ধাদি জগতের সষ্টাদি করেন বলিয়া মহাবিষ্ণুকেই সুষ্টযাদির কর্তা বল! যায়; এইরূপে তিনি ব্রহ্ধাদি- : 
অবতারের মুল হইলেন; আবার পূর্ববর্তী ৬৭ পয়ার অনুসারে তিনি মতস্-কুর্মাদি অবতারেরও মুল) তাই 
মহাবিষ্ণু হইলেন অবতার-সমূহের মূল অংশী; এজন্য তাহাকে অবতারী বা অবতার-সমূহের অংশী বলা! 


হইয়াছে। 
আন্ভ-অবতার--ভগবান্‌ মহাবিষ্ই আগ্য ( প্রথম ) অবতার । সমস্ত অবতারের মূল অংশী বলিয়া 


OEE 


888 জীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [৫ম পরিচ্ছেদ 


তথাহি (ভাঃ ২৬1৪২ )-- | দ্রব্যং বিকারো গুণ ইঞ্জিয়াণি 
আগ্যোহ্বতারঃ পুরুষঃ পর্ত | খিরাট স্বরাট্‌ স্থাঝুঃ চরিষুঃ ভূরঃ ॥ ১২ 
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ। | 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
অবতারান্‌ বিস্তরেণাহ আগ ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। পরস্ত ভূয়ঃ পুরুঘঃ প্রক্ৃতিপ্রবর্তকঃ। যন্ত সহশীর্ষে- 
ত্যাছ্যাক্তে। লীলাবিগ্রহঃ স আগ্যোহবতারঃ। বক্ষ্যতি হি ভূতৈর্ণদ| পঞ্চভিরাত্বস্থটেঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তশ্মিন্‌ 
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুযাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ| যচ্চোক্তং বিষ্যোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাগ্ঠথো বিছুঃ। 
প্রথমং মহৃতঃ অষ্টদ্বিতীয়মওসংস্থিতম্‌। তৃতীয়ুং সর্বভূতন্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি ॥ যদ্যপি সর্কেষামবিশেষা- 
গামবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রক্ৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ। মন আদীনি 
কার্ধ্যাণি। ব্রঙ্গাদয়ো গুণাবতারাঃ। দক্ষাদয়ো! বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যঘ্‌। মনো মহত ভ্তমূ। দ্রব্যং মহাভূতানি | 
ক্রমোহত্র ন বিবক্ষিতঃ| বিকারোহহঙ্কারঃ। গুণঃ সন্ভাদি:। বিরাট সমষ্টিশরীরম্। স্বরাটু বৈরাজঃ। স্থাষুঃ 
স্থাবরম্‌ । চরিষু জঙ্গমঞ্চ ব্যপ্টিশরীরম্। স্বামী । ১২॥ 











গৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টীকা। 
তাঁহাকে আদি ব| মূল অবতার বলা হইল। অথবা, যদিও স্্যাদিনিমিত্ত মহাবিষ্ণু স্বয়ংরূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন 
নাই, তথাপি তিনিই স্ষ্্যাদি-কাধ্যের মূল বলিয়া তাহাকে আগ্ভ-অবতার বলা হইয়াছে । মহাঁপুরুষ--৬৫ পরারের 
টাকা দ্রষ্টব্য; মহাবিষ্ণ। সর্ব্-অবতার বীজ-_সমস্ত অবতারের অব্যবহিত মুল। সর্ববাশ্রয়-ধাম-_সর্বাশয়ের 
আশ্রয়; সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় দ্বিতীয় পুরুব। মহাবিষ্ণু সেই দ্বিতীয়-পুরুষেরও আশ্রয় ; তাই তিনি সর্বাশ্রয়-ধাম। 
এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । 
শ্লো। ১২। অন্বয়। পরন্ত ভূননঃ (স্বরূপ এবং শক্তিদ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের ) আগ্ঘঃ (আদি_-গ্রথম ) 
অবতারঃ (অবতার- প্রাকৃত বৈভবে আবির্ভাব ) পুরুষঃ ( কারণার্ণবশাযী পুরুষ ); কালঃ ( কাল ), স্বভাবঃ (স্বভাব), 
সদস২ ( কাধ্যকারপাত্সিকা প্রকৃতি ), মনঃ ( মহত্ত্ব), দ্রব্যং (মহাভূত ), বিকার (অহঙ্কার ), গুণঃ (সত্তাদি গুণ ), 
ইন্জিয়াণি (ইন্দ্ৰিয় সমূহ ), বিরাট (ত্রঙ্গাওস্বরূপ সমষ্টিশরীর ),স্বরাট্‌ ( সমষ্টি-জীব হিরণ্যগর্ভ ) স্থাফু (স্থাবর ), চরিষুঃ 
(জঙ্গম ) [ বিভূতয়ঃ ] ( বিভূতি )। 
অনুবাদ । স্বরূপে ও শক্তিতে পর্ধশ্রেষ্ট শ্রীভগবানের প্রথম অবতার হইলেন ( কারণার্ণবশায়ী ) পুরুষ । 
কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণাত্রিকা প্রকৃতি, মহত্ত্ত, আকাঁশাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার-তত্ব, সত্বাদিগুণত্রয়, ইঞ্জিরগণ, 
রহ্মাওরূপ সমষ্টিশরীর ( বিরাট্‌ ), সমগ্টিজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর ও জঙ্গমাদি (সেই ভগবানের বিভূতি )। ১২। 
পরশ্য ভূন স্বরূপেণ শক্ত্যা চ সর্বাতিশারিণঃ (শ্রীজীব)। পর-অর্থ শ্রষ্ঠ) স্বরূপে এবং শক্তিতে মিনি 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই ভূত্ন:_সর্বব্যাপক ভগবানের । আছ্ঃ অবতারঃ-_আঁদি বা প্রথম অবতার ( অর্থাৎ স্বেচ্ছায় 
আবির্ভাবরূপ ) হইতেছেন পুরুষঃ_ প্রকৃতির প্রবর্তক কারণার্ণবশীয়ী। কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্ধরশক্তিমান্‌ 
পরমেশখ্বরের প্রথম অবতার ; তিনি স্বেচ্ছাতেই প্রাক্কৃত-বৈভবে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীজীব) তিনি স্হতশীর্ধা 
(স্বামী)। তাহার বিভূতি কি কি তাহা বলিতেছেন__কাঁল, স্বভাব ইত্যাদি । 
উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত কালাদি সমস্তই অবিশেষে অবতার হইলেও কাল, স্বভাব ( প্রকৃতির স্বভাব ) এবং 
প্রকৃতি-এই তিনটা শক্তিরূপ অবতার ; মহত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কারতত্ব, সত্বাদিগুণত্রয়, একাদশ ইন্দ্রিয়, বিরাট বা 
সমষ্টিশরীর, স্বরাট্‌ বা সমষ্টিজীৰ, স্থাবর ও জঙ্গম_-এই সমস্ত কাধ্যন্ূপ অবতার। শক্তিরূপ ও কাধ্যরূপ অবতার- 
সমুহের আদি কারণার্ণবশারী পুরুষ বলিয়া তিনিই আগত্য অবতার । পূর্বপয়ারের প্রমাণ এই লৌক ৷ 


র তাৎপর্ধ্য য় স্যপ্িতত্বে দ্রষ্টব্য । 
কাল ও স্কভাবাদির তাৎ্পধ্য ভূমিকায় 





৫ম পরিচ্ছেদ আদি-লীলা। ৪8৪৫ 


সিসির ASS PDN ANA AINA ৬৬৬৬৬ 





সিন ১2১৬৭ AAA PND AD ০৯০৯ ০৯০৯, NUNN 
তট্রৈব (১1৩1১ )— 
চু সম্তৃতং যৌড়শকলমাদৌ লোকসিহ্ক্ষয়া ॥ ১ 
দগুছে পৌরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিডিঃ ৷ | তং ॥ ১৩ 
গ্নোকের সংস্কৃত টীকা । 


যহ্ভম্‌ অথাধ্যাছি হবরেরধামন্‌ অবতারকথাঃ শুভা ইতি তহৃত্তরস্বোৰতারানহক্রমিশ্যন্‌ প্রথমং পুরুষাবতারমাহ 
জগুহে ইতি পঞ্চভিঃ। মহদাঁদিভিম ছদহস্কারপঞ্চতন্মাতৈঃ সম্ভৃতং হুনিষ্পর্। একাদখেক্ডিয়াণি সঞ্চমহাভূতানি 
ইতি যোড়শ কল। অংশ! যন্সিন্‌ তৎং। যগ্ভপি তগবদিগ্রাহে। নৈবস্ভূতঃ তথাপি বিরাড় ভীবাস্তপ্যামিনো! ভগবতো! 
বিরাড রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি জ্ব্যম্‌। স্বামী ।১৩1 





গৌর-কুগা-তরঙ্গিশী টীকা | 

কোন কোন গ্রন্থে এই লোকের পরে “অহং ভবো যন্ত ইনে" ইত্যাদি শ্ীমদ্ভাগবতের তিনটা (২৬৪৩৪৫) 
ঞোক দৃষ্ট হয়। সকল গ্রন্থে (ঝামটপুরের গ্রস্থেও ) এই শ্লোকগুলি দুষ্ট হয় না ; এবং এস্থলে এই শ্লোকগুলি অনাবশ্তক 
বলিয়াও মনে হয়) তাই শ্বোকগুলি মুদ্রিত হইল না। কারণার্ণবশাযী যে প্রথম অবতার, আছ অবতার, একথা 
পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে এবং এই উক্তির অনুকূল প্রমাণের প্রয়োজন বলিয়াই “আত্যোংবতারঃ” ইত্যাদি শ্লোকটা 
উদ্ধৃত হইয়াছে; কারণ, এই শ্লোকেই সেই প্রমাণ আছে । পরবর্তী (২৬।৪৩--৪$) শ্লোকত্রয়ে কালক্বভাবাদিব্যতীত 
অনেক বিভূতির কথা বল| হইয়াছে। যদি বিভূতির প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে এ তিনটা 
গ্লোকও উদ্ধৃত করার সার্থকতা থাকিত। 

শ্লে।। ১৩। অন্বয় । ভগবান্‌ (শ্রীভগবান্) আদৌ ( আদিতে-স্থ্টির আরস্তে ) লোকসিহক্ষয়া 
( লোক-স্থষ্টির অভিপ্ৰায়ে ) মহদাদিভিঃ (মহস্বত্ব, অহঙ্কারতত্ত্, পঞ্চতমাত্র-এসমস্ত দ্বারা) সন্ভৃতং ( স্থুনিস্পন্ন ) 
যোড়শকলং (একাদশ ইন্দিয় ও পঞ্চমহাভূত-_এই ষোড়শাংশবিশিষ্ট ) পৌরুষং (পুরুষাখ্য) রূপং (রূপ) জগৃহে 
(প্রকট ) করিলেন )। 

অনুবাঁদ। সৃষ্টির প্রারস্তে গ্রীভগবান্‌ লোকস্থষ্টির অভিগ্রায়ে মহতব্াদি দ্বার! স্থনিষ্পর এবং একাদশ 
ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই নোড়শ-অংশবিশিষ্ট পুরুষাখ্য স্বরূপকে ( কারণার্ণবশায়ী পুরুষকে ) প্রকট 
করিলেন। ১৯৩। 

মহদাদিভিঃ__মহৎ-শব্ধে মহত্ত্ব এবং আদি-শান্দে অহঙ্কার-তত্ত এবং পঞ্চতস্থারকে ( রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ এবং শব্দকে ) বুঝীইতেছে। ষোড়শ কলম্‌__যোলকলা (অংশ )-বিশিষ্ট ; একাদশ ইক্তিয় এবং পঞ্চমহাভূত 
(ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম )--এই যোলটী অংশ। এই শোকে বলা হইল, মহাবিষ্ণুর রুপ অহঙ্কার-তত্ব এবং 
পঞ্চতন্মাত্র ছারা নিষ্পন্ন ; এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত তাহার অংশ। বাস্তবিক ভগবান্‌ মহাবিষ্ণুর রূপ ঈদৃশ 
হে; তথাপি যাহারা বিরাট জীবাস্তর্যামী (সমি-ব্ঙ্মাণ্ডের অন্তধ্যামী ) তগবান্‌ যহাবিষ্ণুকে বিরাট্রূপে উপাসনা 
করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের স্থবিধার নিমিতই এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে (ভ্রীধরস্বামী)। এই বর্ণনার সমষ্টি- 
ব্হ্মাওকে পুরুষের দেহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ৃ 

শ্রীজীবগোস্বাধী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভনাঙ্ী টীকাতে বলিয়াছেন মহদাদিভিওঃ সন্তৃতং রূপন্_মহত্তববাদির সহিত 
মিলিত ( সম্ভূত ) রূপ । ভগবান্‌ যে রূপটী প্রকটিত করিলেন, তাহা মহ্দাদির সহিত মিলিত ছিল প্রাকৃত প্রলয়ে 
জগত্গ্রপঞ্চ স্থক্মরূপে তাঁহার যে রূপে লীন ছিল, সেই রূপ বা স্থরপটাকে স্ষ্টির প্রারম্ভে তিনি এ্রকটিত করিলেন । 
রক্ত প্রলয়ে স্বম্মিন্‌ লীনং সৎ প্রকটতয়া স্বীরুতবান্‌। কি উদ্দেস্ত এই রূপটী প্রকটিত করিলেন? লোকসি- 
অক্ষয়া_লোকস্থটির উদ্দেশ্তে। অনস্তকোটি জীবময় অনস্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ড সুন্মরূপে তাহাতে লীন ছিল? মে সমস্ত 
ঙ্গাণডাদিকে স্থুলরূপে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত । তশ্সিনেব লীনানাং লোকাশাং সমন্িবাট্রাপাধিজীবানাং প্রাদুর্ভাবনার্থ- 
মিত্যর্থ:। যে রূপটী তিনি প্রকটিত করিলেন, তাহার নাম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ এবং তিনি ছিলেন 
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৪৪৬ জ্রীপ্লীচৈতগ্ঠচরিতা মৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


যদ্যপি সৰ্ববাশ্রয় ভেহো তাহাতে সংসার। তথাহি (ভাঃ ১/১১/৩৯)-- র্‌ 
রি এতদীশনমীশস্ত গ্রকৃতিস্থোইপি তদ্গুণৈঃ। 
রাত্মারূপে তীর জগত আঁধার ॥ ৭১ টি 
অন্তরা ত্বা রাত Ll গত আধার ॥ ন যুজ্যতে সদাত্বান্থৈরথা বৃদ্িত্তদাশ্রয়। ॥ ১৪ 
প্রকৃতিসহিতে তীর উভয় সম্বন্ধ । এইমত গীতাঁতেহো পুনঃ পুনঃ কয় 


তথাপি প্রকৃতি সহ নহে স্পর্শ গন্ধ ॥ ৭২ ; সর্বদা! ঈশ্বরতন্ধ অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

যোড়শকলং__যোলকলায় পূর্ণ স্থষ্টির উদ্দেশ্ঠেই যখন এই পুরুষের আবির্ভাব, তখন স্ষ্টির উপযোগিনী সমস্ত 
শক্তিতে পূর্ণ করিয়াই তাহাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন। যোড়শকলং তৎস্্্যুপযোগিপূর্শশক্তিরিত্যর্থঃ| যিনি 
এই রূপটা প্রকটিত করিলেন, তিনি তগবান্‌ ( পরব্যোমাধিপতি ) ; আর যে স্বরূপটী প্রকটিত হইলেন, তিনি হইলেন 
কারণার্ণবশারী এবং যাহা যাহা শুষ্ট হইবে, তাহা তাহান আশ্রয় বলিয়া তিনি ততসমস্তের অন্তর্যামী পরমাত্মা। 
তদেবং যস্তদ্রপং জগৃহে, স ভগবান্‌। যত তেন গৃহীতং তত, স্বস্তজ্যানামাশরযত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্য্যবসিতম্‌। 
কারণীর্ণবশীয়ীই প্রক্কতির ব| সমষ্টি বর্গাণ্ডের অন্তরধ্যামী | 

এই শোক “ভগবান্‌’-শব্দে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

সৃষ্টিকার্য্যের প্রারস্তে স্থষ্টির উদ্দেশ্টে সর্বপ্রথমে প্রকটিত ভগবৎ-স্বর্ূপ যে মহাবিষ্ণু, সুতরাং মহাবিষুই যে 
প্রথম অবতার, তাহা দেখাইবাঁর নিষিতই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

ন১-৭২। পূর্ববর্তী ৬২-৬৬ পয়ারে বলা হইয়াছে_মহাবিষু সমস্ত ব্র্গাণ্ডের আশ্রয় বা আঁধার ; আবার 
£৯ পয়ারে বল! হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক এক স্বরূপে তিনি অস্তর্ধযামিরপে অবস্থান করেন-_ন্ৃতরাং 
ব্রহ্মা হইল তীহার আশ্রয় বা আধার, আর তিনি হইলেন ব্রদ্মাণ্ডের আশ্রিত বা আবেয়। এইরূপে প্রকৃতির 
(প্রাকুত বরঙ্গা্ডের ) আশ্রয় বা আধারও হইলেন মহাবিষ্ণু এবং আশ্রিত ৰা আধেয়ও হইলেন মহাবিষুণ। প্রকৃতির 
সহিত তীহার এই উভয় রকমের সব্ন্ধই আছে; সুতরাং প্রন্কৃতির সহিত তাহার স্পর্শ হওয়াই স্ব ; কারণ, স্পর্শ 
না হইলে আধার-আধেয় সা্ন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন_প্রারুত বস্তুতে 
স্পর্শ ব্যতীত আধার-আধের সদন্ধ হইতে পারে ন! সত্য ; কিন্ত ঈশ্বরের অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি 'ও মহাবিষ্ণুর 
পরস্পর আধার-আখেয় সহন্ধ থাকা সত্বেও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত স্পর্শ হয় না। 

তেহৌ- মহাবিষ্কু। ভ্টাহাতে_ মহাবিষুর মধ্যে। সংসার_ ব্ৰহ্মাণ্ড যদ্যপি ইত্যাদি__যদিও মহাবিষ্ণু 

সমস্ত ব্ক্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার । অন্তরাত্মারূপে- অন্ত্ধ্যামিরপে (ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া )। 
উঁার-_মহাবিষ্ণুর। জগত-আধার_অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাঁকেন বলিয়া ব্ৰহ্মাণ্ড তাঁহার আধার বা 
আশ্রয় । কোন কোন গস্থে “তার” স্থলে “তিহৌ” পাঠ আছে; এইরূপ পাঠে “জগত-আধার” শব্দের অর্থ হইবে 
জগতই আধার ধার। তিহৌ ( যহাবিষ্ণু) জগত-আধার (জগত আধার যাহার )_-জগণৎথ ঝা বরক্গাও মহাবিষ্ণুর 
আধার। উভয়-সন্বন্ধ_আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত এই উভয় রকম সম্বন্ধ । নহে ম্পর্শ-গন্ধ_ 
স্পর্শের গন্ধও নাই, ক্ষীণ স্পর্ণও নাই। প্রকৃতির সহিত মহাবিষ্ণুর আধারাধেয়-স্বন্ধ থাকা সত্তেও যে ্পর্শগন্ধ 
নাই, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 

শ্লো। ১৪। অন্য়াদি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১১শ শ্ৌকে দর্টব্য। 

৭৩1 প্রকৃতির সহিত মহাবিষুর আধারাধেয়-সহন্ধ থাকা সত্বেও যে স্পর্শ নাই, তাহা যেমন “এতদীশন- 
শীশঙ্ত” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমভোগৰত বলিতেছেন, তব্রপ “য়া ততমিদং” ইত্যাদি (৯1৪-৫) শ্লোকে শ্রীমদ্ভগব€ 
গ্লীতাও বলিতেছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য স্বরূপ-শক্তির প্রভাবেই এই সপর্শশৃষ্ঠতা সম্ভব। ১1৪৯৷ শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য 

এই  মত- প্রীমদ্ভাগবতের “এতদীশনমীশস্ত” ইত্যাদি গ্লোকের ছায়। গীতাতেহো- প্রীম 
ভগব্দগীতাতেও ৷ গীতার উক্তরূপ শ্লৌকগুলি এই £:_“ময়৷.ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্মুন্তিন| | মংস্থানি সৰ্ক্ভূতানি 
1... 
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আমি ত জগতে বসি জগত আমাতে। 





MAAN AANA ANI, 


| তথাহি শ্ৰীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্_ 
না আমি জগতে বসি.না আমায় জগতে ॥ ৭৪ | যস্তাংশাংশঃ শ্ীলগর্ভোদশায়ী 
অচিন্ত্য এ্বধ্য এই জাঁনিহ আমীর । | য্নাভ্যজং লোকমজ্বাতনালমূ। 
এই ত গীতার অথ কৈল পরচার ॥ ৭৫ লোকশুঃ হুতিকাধাম ধাতু- 
সেই ত পুরুষ যার “অংশ” ধরে নাম। | সং আনিত্যানন্দরামং প্রপঞ্ধে ॥ ৯৫ 
চৈতন্তের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৭৬ | দেই পুরুষ অনন্ত মাও হুজিয়া। 


রি সব অণ্ডে প্রবেশিল! বহুমুত্ত হঞ| ॥ ৭৮ 
এই ত নবম-শ্লোকের অর্থ বিবরণ । ভিতরে প্রবেশি দেখে--সব অন্ধকার । 
দশম-শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৭৭ _.. ব্লহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৭৯ 











গৌর-কপা-তরদ্রিণী টীক।। 
ন চাহ্‌ং তেঘবন্থিতঃ ॥ ন চ মহস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌। ভূতত্ব্ন চ ভূতস্থো যমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৯1৪-৫।৮ 
পরবর্তী ছুই পয়ারে এই দুই শ্লোকের মর্দন ব্যক্ত হইয়াছে। অচিন্ত্য-শক্তি_অচিন্তা! ( চিন্তাতীত| ) শক্তি 
যাহার, তিনি অচিত্ত্য-শক্তি। ঈশ্বর-তন্্ু সর্বদাই অচিস্তয-শক্তিসম্পন্ন_ ঈশ্বরের শক্তির মাহাত্ম্য যুক্তিতর্কাদিদ্বারা 
নির্ণয় করা যায় না। “অচিন্ত্যাঃ খনু যে ভাবা ন তাং ভর্কেণ যোজয়েৎ। ব্রহ্গসূত্র ২১২৭ সুত্রের শাঙ্করভাষ্যধূত 
পুরাণবচন।” কোন কোন গ্রন্থে “অচিস্তযশক্তি*-স্থলে “অবিচিন্ত” পাঠ দৃষ্ট হয়? অর্থ- চিন্তার অতীত, যুক্তিতর্কাদি 
দ্বার নির্ণরের অযোগ্য ৷ 

৭৪-৭৫। গীতা-শ্নোকদ্বয়ের মর্শ প্রকাশ করিতেছেন ছুই পয়ারে। এই ছুই পয়ার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি । 

আমি ত জগতে বপি- শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন, “আমি জগতে ব৷ ব্রঙ্গাণে বাস করি, সুতরাং ব্রঙ্গাও আমার 
আঁধার বা আশ্রয়। আবার জগত আমাঁতে__জগৎ বা ব্রহ্গীওও আমাতে বাস করে, সুতরাং আমি ব্রহ্গাণ্ডের 
আশ্রর বা আধার। এইরূপে ব্রঙ্গীঙ্ডের সঙ্গে আমার আধার-আধেয় সন্ধ। তথাপি কিন্তু না আমি জগতে 
ইত্যাদি_£আামিও জগতে বাস করি না, আমাতেও জগৎ বাস করে না, অর্থাৎ জগৎ আমার আধার হইলেও 
জগৎকে আমি স্পর্শ করি ন! এবং জগতের আধার হইলেও আমাকে জগৎ স্পর্শ করিতে পারে না।” 

অচিন্ত্য এশ্বর্য্য ইত্যাদি-_শ্রীকঞ্চ অর্জুনকে বলিতেছেন, “আপার-আধেয়-সন্বন্ধ থাকা সত্বেও যে 
জগতের সঙ্গে আযার স্পর্শ হয় লা, আমার অচিস্ত্ এরশবধ্যই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে। 
পরচার-প্রচার। 

৭৬। সেইত পুরুষ_খিনি আগ্ভ অবতার, যিনি স্ষ্ি-্থিতি-আদির কর্তা, যিনি সমস্ত বিশের আশা 
এবং গর্ভোদশীয়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরু যাহার অংশ, যিনি যত্গ্র-কৃর্ধীদি অবতারের অংশী, এবং প্রকৃতির আধার এব 
আঁধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত যাহার স্পর্শ নাই, সেই অচিস্ত্য-শক্তিসম্পন মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশারী পুরু (বহার 

ংশ, সেই গ্রীবলরাষই, ভ্ীনিত্যানন্বরূপে প্রীচৈতন্ভের সঙ্গে বিরাজিত )। নিত্যানন্দ রাম- শ্রীনিত্যানন্দ রূপ 
রাম বা বলরাম । “মায়াতত্বীজাও” ইত্যাদি ৭ম শৌকের অর্থ এই পয়ারে শেষ হইল। 

৭৭। এইত-_৪৩-৭৬ পয়ারে। নবম শ্লৌকের-_ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত “যায়াভর্ভাভাও” ইত্যাদি নবম 
গ্লোকের। দশম শ্লৌকের- প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত “যন্তাংশাংশঃ" ইত্যাদি দশয শ্লোকের ৷ 

শ্লে।। ১৫1 অন্বয়াদি পূর্ববর্তী প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম শোকে দ্রইব্য। এই শ্লোকের মন্দ পরবর্তী পর়্ীর- 
সমূহে ব্যক্ত হইয়াছে। এই প্লোকে গর্ভোদশাধীর তত্ব বলা হইয়াছে। ইনি বহাবিষ্ুর অংশ। ৃ 

৭৮। কারণার্ণবশায়ী-পুরুব অনন্ত ব্রঙ্গাও স্থ্তি করিয়া প্রত্যেক রঙ্গাণ্ড এক এক মৃত্তিতে প্রবেশ 
করিলেন। পপ্রত্যগযেবমেকাংশাদেকাংশাদিশতি স্বরম্‌। ত্র সং। ৫1১৪ তৎ্সুষ্ট! তদেবাহুপ্রাবিশখ_ শ্রুতিঃ | 


উস... 


৪৪৮ স্রীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত ৷ [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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৬৮৯৫৭ 


নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল স্জন । | আর অর্দে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৮২ 
সেই জলে কৈল অর্ ব্ৰহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০ । তাহাঞি গ্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম ৷ 
্ক্গাগ্ুপ্রমীণ__পঞ্চাশতকোটি যৌজন। শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩ 
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক-সম ॥ ৮১ অনন্তশয্যাতে তাঁই| করিল শয়ন । 

জলে ভরি অর্ধ তাহা কৈল নিজবাঁস। ] 


সহস্ৰ মস্তক তীর সহজ বদন ॥ ৮৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
সেইভ পুরুষ-_সেই কারণার্ণবশামী পুরুন। সব অণ্ডে ইত্যাদি_মহীবিষু বহমুত্তি (অৰ্থাৎ যত ব্ৰহ্মাণ্ড তত 
মুণ্ডি ) হইয়া, এক এক মুক্তিতে এক এক ব্ৰঙ্মাণ্ডে প্ৰবেশ করিলেন। 

৮০। নিজের অঙ্গ হইতে ঘর্থু উৎপাদন করিয়া সেই দর্মভলে অৰ্দ্ধেক ব্ৰহ্মাণ্ড পুর্ণ করিলেন। 
ন্বেদ্_ঘর্দ। তিনি থে জলে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহীর প্রমাণ “্যন্তাতসি শয়ানস্ত”-ইত্যাদি শ্রীমদ্তাগবতের 
১৩২ শ্লোকে পাওয়া বায়। এই শ্লোকের টাকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন_যস্ত পু দ্বিতীয়েন ব্যুহেন বগা 
পরবিষ্ত অন্ডোসি গর্ভৌদকে শয়ানগ্ত ইত্যাদি যোজ্যম্‌। -_সেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুক্ষের দ্বিতীয় বৃহ বা 
দ্বিতীয় স্বরূপ প্রতি সুষ্ট ব্রক্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়! সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে শয়ন করিলেন। ইহী হইতে পায়| 
গেল, দ্বিতীয় পুরুষ ব্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাওগর্ভস্থ জলেই শয়ন করিয়াছিলেন; এজগ্ই তাহাকে 
গর্ভোদশীয়ী পুরুষ বলা হয়! কিন্তু সে স্থানে তিনি জল পাইলেন কোথায় ? উক্ত শ্লোকের টাকায় শ্রীল বিনা 
চক্রবর্তী বলেন__একৈকপ্রকাঁশেন প্রনিষ্ঠ স্বস্থষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্ত__এক এক রূপে এক এক ্রঙ্গাণ্ডে গ্রবেশ 
করিয়। গেস্থানে নিজে জল স্থষ্টি করিলেন এবং সেই স্বহ্থ্টজলে তিনি শয়ন করিলেন। 

৮১। ত্রদ্গাণ্ডের আয়তনের পরিচয় দিতেছেন। আম্মীম_দৈর্য। বিস্তার-প্রস্থ। ব্রদ্গাণডের 
আয়তন পঞ্চাশীকোটি যোজন; দৈর্ঘ্যও প্রস্থ দুইই সমান। স্থানাস্তরে বল৷ হইয়াছে-_“এই ত্রঙ্গাও পঞ্চাশৎ কোটি 
যৌজন। * ৯॥ কোন ব্রহ্মা শতকোটি, কোন লক্ষকোটি। কোন নিধুতকোটি, কোন কোটি কোটি ॥ ২২৯ 
৬৮-৬৯।৮ ইহাতে বুঝা যায়, সকল ব্ৰহ্মাের আয়তন সমান নহে। আলোচ্য পয়ারে বোধ হয় আমাদের এই 
ব্রহ্মাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বলা হইয়াছে ; কারণ, উদ্ধৃত পয়ার হইতে জানা যায়, আমাদের 
এই ব্রঙ্গাণডই পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। ব্রহ্গাণ্ড গোলাকার বলিয়াই বোধ হয় দৈৰ্ঘ্য প্ৰস্থ সমান ৰল! হইয়াছে। 

৮২। ব্ৰন্ধাণ্ডের এক অর্ধেক স্বীয় ঘর্দজলে পূর্ণ করিয়া, সেই জলে তিনি নিজের বাসস্থান করিলেন। আর 
এক অর্ধেকে চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত করিলেন। ১১১০ শ্লোক টাক! দ্রষ্টব্য । ৯০-৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

৮৩। তাহীঞি-_সেই ব্গাওযধ্যস্থ ম্বেদজলেই। বৈকুণ্ঠ নিজধাম-_পরব্ণোমে প্রত্যেক ভগ 
স্বরপেরই নিজ নিজ ধাম আছে) সেই ধাযও চিন্ময়, সর্বগ, অনন্ত, বিভু এবং প্রত্যেক ধামের নামও খৈকুঠ। 
যিনি ব্রঙ্গাগমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বেদজলে অন্ধেক ব্রহ্মা পূণ করিলেন, পরব্যোষে বৈকুণঁ-নামে তাহারও একটা ধাম 
আছে ; তিনি এক্ষণে সেই স্বীয় ধামকেই ব্রঙ্গাওমধ্য্থ শেদজলে প্রকট ( আবির্ভত ) করিলেন । এই ধাম বিভু বলিয়া 
যখন যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই তিনি ইহাকে প্রকট করিতে পারেন (১৩২১ পয়ার টীকা দ্রষ্টব্য )। শেখ 
অনন্তদেব।  শয়ন- শষ্যা, বিছানা। শয়নজলে_শয়ন (শয্যা )-ূপ জলে, অর্থাৎ জলের উপরে । শয্যার 
উপরে লোক যেরূপ শয়ন করে, অনস্তদেৰ তখন বর্ষা ওমধান্থ ঘর্দজলের উপরে সেই রূপ শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। 

৮৪। অনন্ত-শয্যাতে-_অনস্তদেবরূপ শয্যাতে ) বিছানার উপরে লোক যেমন শয়ন করে, বরহ্মাওমধ্যই 
পুরুষও তেমনি অনন্তদেখের দেহের উপরে শয়ন করিলেন। "ুণালগৌরায়তশেষন্ডোগ-পর্যন্ক একং পুরুষং শয়ানম্‌ ! 
ফণাতপত্রাযুতমুৰ্দ্ধরত্ব-হ্যর্ভিহঁতধ্বাস্তযুগাস্ত-তোয়ে ৷. মৃণালের গ্ঠায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনস্তনাগের শরীর-শয্যায় 
জলের মধ্যে এক পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন ॥ এ শেব-নাঁগের ফণাশিরংস্থ রত্রনিচয়ের এভায় এ জলরাশি আলোকিও 
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পহআ নয়ন হস্ত হত চরণ | তেঁহো ব্রহ্মা হৈয়। সি করিল স্বজন ॥ ৮৭ 
র্ব-অবতার-বীজ জগত-কারণ॥ ৮৫ বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে । 

তীর নাভিপন্ম হৈতে উঠিল এক পল গুণাতীত বিষ্ণুস্পৰ্শ নাহি মায়াগুণে ॥ ৮৮ 
সেই পদ্ম হৈল ত্ৰহ্মার জন্মমন্ম ॥ ৮৬ রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত-সংহার ৷ 


সেই পৰ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন ৷ সুষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইচ্ছায় ধাহার ॥ ৮৯ 


হ্‌ গৌর-কপা-তরঙ্গিনী টীকা। 
হইয়া রহিয়াছে। শ্রীভা, এ৮২৩।৮ এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ জলের (উদকের ) উপরে (ভাগমান অনন্ত-দেবের 
দেহরূপ শয্যায় ) শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া বরহ্মাপ্তগর্ভস্ব পুরুষকে গর্ভোদকশায়ী পুরুব বলে। 

৮৫। এক্ষণে গর্ভোদকশায়ী পুরুষের রূপ ও কাৰ্য বর্ণনা করিতেছেন। তাহার সহজ মস্তক, মহজ মুখ, 
সহজ চক্ষু, সহত হস্ত, সহ চরণ ।. সহস্র অর্থ এস্থলে অসংখ্য । “পর্স্তাদে! রূপমদভ্রচক্ষ্যা সহজ্রপাদোরতভুজাননাভুতম্‌। 
সহশধুর্বএবণাক্ষিনাসিকং সইক্রযৌল্যন্বরকুগডলোল্পসৎ ॥ শ্রী, ১৩৪ ॥ অয়ং গর্ভোদকন্থ: সহজশীর্যানিরুদ্ধঃ এব ॥ 
পরমাত্মসন্দর্ভঃ। ৪০ ॥ তিনি সর্বব-অবভার বীজ-ত্রহ্গাদি গুণাবতার-সযূহের এবং বুগ-মস্বস্তরাবতারাদিরও মূল। 
এতগ্লানাবতারাণাং নিধানং বীভমন্যয়দ্‌॥ শ্রীভা, ১/৩৫।” জগত-কীরণ- বর্গ ব্যষ্টি-জীবের সৃষ্টিকর্তা; সেই 
বিচি স্বষ্টিকর্্তা বলিয়া গর্ভোদশারী জগতের সৃষ্টিকর্তা বা কারণ। ৭৮-৮৪ পয়ারে শ্লোকস্থ গর্ভোদশামীর বিবরণ 
বলা হইল । 

৮৬। গর্ভোদশারীর নাভিদেশ হইতে একটা পদ্ম উতিত হইল সেই পরে ত্রঙ্গার জন্ম হইল। তীর-- 
গর্ভোদশায়ীর। নাভিপন্ম-_নাভিরূপ পন্ধ; নাভির সৌন্দধ্য ও সৌগন্ধ্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে পদথতুল্য 
বল৷ হইরাছে। জন্মঘ্ন__জন্স্থান ; সেই পন্মেই বরঙ্গার উত্তৰ হইল ; এজন্য ব্রহ্মার একটা নামও হইয়াছে পদ্দযোনি। 
“্ৰন্তাস্তগি শয়ানন্ত যোগনিদ্ৰাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্দাশুজাদাসীন্তরঙ্জা ।৭এস্জাং পতি: 1-_যোগনিদ্রা, অবলম্বন পূর্বাক 
জলে শরান পুরুষের নাভিহ্ব্দ হইতে দমুদূভূত পন্সে বিশবত্ষ্টাদের পতি ব্রহ্মার জন্ম হইল। শ্রীভা, ৯৩২ ॥" 

এই পয়ারে শ্লোকস্থ “যরনাভ্যজং লোকজ: স্থতিকাধামধাতুঃ” অংশের অর্থ করা হইল। 

৮৭-৮৯। উক্ত পল্সের নালে চতুর্দশ ভুবনের উদ্ভব হইল ) অর্থাৎ চতুর্দশ ভূবনই উক্ত পদের নালসদূশ হইল। 
ইহা শ্লোকস্থ লোক-সংঘাতনালম্‌” শব্দের অর্থ । চৌদ্দভুবনের নাম ১/১/১০ শ্লোকের টাকায় জবা । 

কেঁছো__সেই গর্ভোদশাযী পুরুষ । তিনি ব্রহ্মা রূপে জগতের সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুর্ূপে জগতের পালন করেন 
এবং রুদ্ররূপে জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা রজৌগুণের, বিষ্ণু সত্তগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের সহায়তায় স্বস্থ 
অধিকারের কার্ধ্য করেন; এজন্য তাহাদিগকে গুণাবতাঁর বলে। তাহার! গর্ভোদশারীরই অবতার) তাই তাহারাই 
সাক্ষাদ্ভাবে জগতের ষ্ট্যাদির কারণ হইলেও তাহাঁদের মূল গর্ভোদশীয়ীকেই ৮৫ পয়ারে “জগত-কাঁরণ” বলা 
হইয়াছে । “সত্বং রজ্তম ইতি প্ররুতেগুাত্তৈষুক্তঃ পর: পুরুষ এক ইহান্ত ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিফিহরেতিসংভ্ঞাঃ 
শ্রেয়াংসি তত্র খনু সন্্ুতনোনুর্ণীং ৫ ॥--এক পরম পুরুষই সন্ত, রজঃ ও তযোগপযুক্ত হইয়া জগতের স্থিত্যাদি- 
বিষয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও কদর নাম ধারণ করেন। মধ্যে শুদ্ধ-সত্ৃতহ বিষ্ণু হইতেই যহুষ্যদিগের সর্বপ্রকার মঙল হয়। 
রীতা, ১২২৩ ॥৮ ন 

্রক্ম। হৈয়া--ভৰহ্মা ছুই রকমের ; জীবকোটি ও ঈশ্বর-কোটি। শ্রীমদ্তাগব্ত বলেন-_“স্বধৰ্ম্নিষ্ঠঃ শতজন্মতিঃ 
পুযান্‌ বিরিঞ্চিতামেতি ।_যে জীব শতজন্ম পর্য্যন্ত স্বধর্প্ে নিষ্ঠাবান, তিনি ব্র্বত্ব লাভ করিতে পারেন। ৪1২৪৷২৪৯ ॥% 
যে কল্পে এরপ যোগ্য জীব পাওয়া যায়, সেই কল্পে ব্রহ্মারূপে তিনিই গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্নে জন্থগ্রহণ করেন এবং 
গর্ভোদশায়ী তাহাতেই শক্তিসঞ্চার করিয়া তীহাদ্বারাই জগতের সৃষ্টি করান। এইরূপ বরহ্গাকে ভীবকোটি ব্ৰহ্মা 
বলে। আর, যেই কল্পে এইরূপ যোগ্য জীব পাওয়া যায় না, সেই কলে গর্ভোদশারী পুরযই স্বীয় এক অংশে ব্রহ্ম 

৫৭ 








টি... সি 


৪৫5 শ্রীীচৈতন্যচরিতামৃত। ৃ [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


ধ্‌ 
পপি আসিস পাতি াপাপিভিউিসিউ৫৯৮৫১৯৯৮৯৫৬সপিস স্পাই ৮৯৫৬১৫৬৩৬৩৩ nA 


হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী জগত-কারণ। তথাহি শ্রীস্বূপগো স্বামি-কড়চায়াম্‌-- 
ধীর অংশ করি করে বিরাট-কল্পান ॥ ৯০ | যন্তাংশাংশাংশঃ পরাক্সাখিলানাঁং 


হেন নারায়ণ ধার অংশেরও অংশ । | পোষ্ট বিষুর্ভাতি ছুগ্ধান্ধিশায়ী । 
| 





সেই প্রভু দা ন সর্বব'অবতংস ॥ ৯১ ক্ষৌণীভর্ত্তা যংকলা সোইপ্যনস্ত- 
দশম্‌-শ্লোকের এই কৈল বিবরণ। 

ং শরীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্ধে ॥ ১৬ 
একাদশ- লৌকের মা শুন ন দিয়া ম মূন ॥ ৯২ | 





₹ গৌর-ক্বপা-তরঙ্গিণ টীকা। I 
হইয়া জগতের স্থষ্টি করেন। এই ব্রঙ্গাকে ঈশ্রর-কোটি ব্রহ্মা বলে। “তবেৎ ক্চিন্মহাকল্লে ব্রহ্মা জীবোহপ্যুপাগনৈঃ। 
.ক্কচিদত্র মহাবিষুত্ধত্বং গ্রতিপদ্তে ॥-_কোন কোন মহাকল্লে উপাসনাপ্রভাবে জীবও ব্রহ্মা হয়েন, কোনও কোনও 
কলে গর্ভোদশায়ীই ব্রহ্মা হয়েন। ল, ভা, ২২১। ধৃত পান্মবচন ৷” 

ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও কদ্র--ইহারা স্বত্বাদিগুণের নিয়ামকরূপেই তত্তদ্গুণের পরিচালনা করিয়া স্ষষ্ট্যাদি কাৰ্য্য করিয়া 
থাঁকেন। ব্রঙ্গা নিয়ামকরূপে রজোগুণকে পরিচালিত করিয়া জগতের স্থষ্টি করেন, রুদ্র নিয়ামকরূপে তমোগুণকে 
পরিচালিত করিয়া জগতের সংহার করেন। ব্রহ্মা ও রুদ্র সান্লিধ্যমাত্রে রজঃ ও তমোগুণকে পরিচালিত করেন) 
কিন্তু বিষ সনকল্পমাত্রেই সত্তগুণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জগতের পালন করেন, বিষ্ণু সন্বগুণকে স্পর্শ তো করেনই না, 
সন্তগুণের সান্নিধ্যেও যান না) “বিষু্ত সব্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঞ্কল্লেনৈব তন্নিয়মনযাত্রকৎ। ল, ভা, ২।১২। 
বিগ্যাভূষণ-ভাখ্য।” তাই বলা হইয়াছে_-গুণীতীত বিষ্ণু ইত্যাদি। স্পর্শ নাহি ইত্যাদি__মায়ার (প্রকৃতির ) 
‘গুণের ( এস্থলে সন্তের ) সহিত বিষ্ণুর স্পর্শ নাই । “অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্ত যঃ যিনি প্রভুর 

: স্বাংশ বিষ্ণু, তিনি কোন প্রকারেই গুণের সহিত যুক্ত হননা। ল, ভা, ২১৮। স্থ্টি-স্থিতি-গ্রলয় ইত্যাদি 
গর্ভোদশায়ীর ইচ্ছাতেই জগতের স্ষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে । স্থিতি পাঁলন। 

৯০-৯১। হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্ধ্যামী- ত্রঙ্গার অন্তধ্যামী, তাই তিনি “জগত-কারণ।” বার অংশ--যে 
গর্ভোদশীয়ীর অংশ পাতালাদি-চতুর্দশ ভুবন। চতুদ্দশ-ভূবন গর্ভোদশায়ীর নাভি হইতে উৎপন্ন পদ্মের নাল হওয়াতে 
তাহার অংশই হইল। বিরাট-কল্সম__বিরাটরূপের কল্পনা। “যস্তেহাবয়বৈর্লোকান্‌ কল্পয়ত্তি মনীষিণঃ। 

১, কট্যাদিতিরধঃ সপ্ত সপ্তোদ্ধং জঘনাঁদিভিঃ ॥__পঙ্ডিতগণ তাহার অবয়ব দ্বারা লোকসমূহের কল্পনা করেন। তাহার 
কটিদেশাদিদ্বার! অধঃ সপ্তলোক এবং জঘনাদিদ্বারা উদ্ধণ সপ্তলোক কল্পনা করা হয়। শ্রীভা, ২৫৩৬ ৷? কল্পিত 
বিরাটযু্তির পদযুগল ভূ্লোক, নাভি ভূবর্লোক, হৃদয় ্বর্দলোক, বঙ্ষঃ মহর্লোক, গ্রীব৷ জনলোক, ওয় তপোলোক, 
“মস্তক সত্যলোক, কটী অতল, উুদ্বয় বিতল, জামুদ্ধয় সুতল, জজ্ঘাদধয় তলাতল, গুলৃফন্বয় যহাঁতল, চরণঘুগলের 
অগ্রভাগ রসাতল এবং পাদতল পাতাল (শ্রী, তা, ২।০/৩৮-৪১)। ৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । হেন নারায়ণ 
এতাঢৃশ গর্ভোদশায়ীপুরুষ বা দ্বিতীয় নারায়ণ। সর্র্ব অবতংশ- সর্বশ্রেষ্ঠ । 

যাহার ইচ্ছায় জগতের স্থষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, ব্রহ্মার অস্তর্যামিরূপে যিনি জগতের কারণ, ধাহার 
নাভি হইতে উৎপন্ন চতুর্দশ ভূবনদ্বারা বিরাট-রূপের কল্পনা করা হয়, সেই গর্ভোদশারী যাহার অংশের 
( কারণার্ণবশায়ীর ) অংশ, সেই ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই পয়ারে যন্তাংশাংশঃ ইত্যাদি শ্লোকের 
উপসংহার করা হইল | 

৯২। একাদশ শ্লেকের-_প্রথয-পরিচ্ছেদৌক্ত একাদশ শ্রোকের, যাহা নিম্নে ও হইয়াছে। 

শ্লে!। ১৬ ।-অধ্বযাদি পূর্ববর্তী প্রথম পরিচ্ছেদের ১৯শ শ্লোকে জষ্টব্যা। এই গ়োকে জীবাস্তরধ্যামী 

পুরুষের তত্ব বল৷ হৃইয়াছে। ইনি গর্ভোদশায়ীর অংশ এবং পৃথিবীস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন বলিয়া ইহাকে 
স্মীরোদশারী বাঁ হুগ্ধান্ধিশায়ী পুরয বলে। পূর্ববর্তী ৮৮ পরারে ইহাকেই জগতের পালনকর্তা বল! হুইয়াছে। 

পরবর্তী পয়ার-সমূহে এই শ্লোকের অর্থ করা হইয়াছে। 


nnn নিচ %় 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। HE 
নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী । মাছি যুগ মন্বন্তরে করি বানা অবতার । 
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩ 1. ধর্মমসংস্থাপন করে অধর্ম্ম-সংহার ॥ ৯৬ 
তাহা ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্রেতদ্বীপ নাম! | দেবগণ নাহি পায় বাহার দর্শন। 


পালয়িতা বিুঃ--তার সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪ 
সকল জীবের তেঁহে| হয়ে অন্তধ্যামী । 


ক্ষীরৌদকতীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭ 
তবে অবতরি করে জগত-পালন। 


জগত পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥৯৫ ৷ অনন্ত বৈভব তীর--নাহিক গণন ॥ ৯৮ 
গৌর-কগা-তরঙ্গিখী টীকা। 


৯৩-৯৪ | নারায়ণের--গর্ভোদশাযী পুরুষের । নাভিলাল--নাভি হইতে উৎপন্ন পগ্নের নাল | 
ধরণী-_চতুর্দশ ভূবনের অন্তত ছুলে্িক $ পৃথিবী । অগ্তসমুদ্র_লবণসমূদর, ইন্ু (ইচ্ষুরস )-সুদর, জরামমুত্,স্বত- 
সমুদ্র, দিসমুদর,ছৃগ্গপনূত্র ও জলসমুদ্র__এইই সপ্তসমু্রের নাম (ব্রঙ্ষবৈ পুঃ); দধিসমুদ্ধের+ অপর নামই ক্গীরসমুদ্র বা 
ক্ষীরান্ধি। 

গর্ভোদশারীর নাভি হইতে উৎপন্ন পন্মের নালে যে চৌদ্দভুবন আছে, তন্মধ্যে একটা ভূবনের নাম ভূলোঁক বা 
ধরণী, তাহাতে সাতটী সমুদ্র আছে, একটার নাম ক্ষীরান্ধি, সেই ক্ষীরান্ধির মধ্যে খেতঙ্বীপ নামে একটা দ্বীপ আছে; 
সেই খেতহ্বীপই ব্রঙ্াপ্ডের পালনকর্তা বিস্ুর ধাম | ( তাঁহার নিতাধাম পরব্যোমে; শবেতদদীপে তাহা প্রকটিত হইয়াছে )। 
ক্ষীরোদধি_ক্রীর4 উদধি (সমুদ্র), ক্ষীরসমুদ্র। “অত্র ভ্ীবিক্ষোঃ স্থানঞ্চ ক্ষীরোদাদিকং পান্োত্তরথগাদৌ জগৎ” 
পালননিমিভকনিবেদনার্থং তহ্মাদয়স্ততর যুহগচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধেঃ বিষ্ণুলোকতয়| প্রসিদ্ধেশ্ঠ। বৃহৎসহস্রনামি ক্ষীরান্ধিনিলন 
ইতি তন্নামগণে পঠ্যতে। খ্তদীপপতেঃ কচিদনিরুদ্ধতর! খ্যাতিশ্চ তন্ত যাক্ষাদেবাবির্ভাৰ ইতাপেক্ষয়েতি ॥ 
পরমাত্মসন্দর্ভঃ ॥৫২৷” এই এনাণ হইতে জানাযায়, জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুর ধাম ক্ষীরোদসমুদ্র ; তিনি শ্বেতদীপ- - 
পতি, তিনি গাক্ষাৎ অনিরন্ধের অবতার । তীঁহাঁকে খ্বেতদ্বীপপতি বলাতেই বুঝা যাইতেছে, ক্ষীরোদসমূদ্র-মধ্যে এই 
শ্বেতদ্বীপ অবস্থিত । 

৯৫। সকল জীবের ইত্যাদি শ্লোকস্থ “পরাত্বাথিলানং” শব্দের অর্থ) প্রত্যেক জীবের পরমাত্মা। 
জগত-পালক-শ্লোকস্থ“পোষ্টা”-শব্দের অর্থ । জগতের স্বামী_ প্লোকস্থ “ক্ষৌণীভর্তী”-শন্দের অর্থ । 

গ্রীরোদশাযীই ব্যরটিজীবের পরযাক্মা ; প্রত্যেক জীবের মধেই তিনি এক এক রূপে ঘন্তর্যাদিরপে বিরাজিত। 
“অন্নির্যণ| ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একভ্তথা সর্বভূতান্তরাত্বা রূপং রূপং প্রাতিরূপে! ডি 
কাঠকোপনিষং ২৷২৷৯৷" ইহার পরিমাণ অঙথুঠপ্রমাণ। “অঙ্ুষ্টমাত্রঃ পুরুষোৎস্তরাত্মা সদ! জনানাং হৃদয়ে হি 
কাঠক ।২৷৩৷১৭৷" আ্রীমদ্তাগবত বলেন, ইনি প্রাদেশমাত্র । “কেচিৎ স্বদ্েহাস্তহ দয়াবকাশে প্রাদেশনাত্রং গঞযং 
বসন্তম্‌। চতুতূজং কণ্জরথাঙ্শজ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরস্তি॥ আভা ২২৮ ইনি চতুভূ্ভ, শঙ্চক্রগদাপন্নধারী। 

৯৬। যুগা-মন্বন্তরে--প্রতিযুগে ও প্রতি মসতরে। ধর্াসংসথাপন-অধরদ বা ব্যত্চারের প্রকোপে মে ধর 
লুগ্তপ্ায় বা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার পুনঃপ্রতিঠ|  অপৰা যুগাহুরূপ ধর্ক্ের পরবর্তন। ৪: 
বিনাশ ; ধর্দজগতে যে সমস্ত ব্যভিচার প্রবেশ করে,তাহাদের দূরীকরণ । 

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ জগতের পালনকর্তা যুগে যুগে বা মস্তরে মন্বস্তরে অধর্থের দঃ ak হা 
. প্রবর্তন করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধন কর। তাহারই কাৰ্য্য তাই প্রতি বুগে ও প্রতি মৰস্তরে বুগাবতার ও যন্বস্তরা- 
বতার্ূপে তিনি তাহা করিয়া থাকেন। ক্ষীরোদশারী পুরুষ যুগবতার ও মস্তারবতারের অংশী। : 

৯৭-৯৮। কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহা, বলিতেছেন। দেরগণ তীহার দন পান না; অনরাগি় 
উৎগীড়নে পৃথিবী যখন উৎপীডিত হইয়া উঠে, তখন দেবগণ শ্ীরোদ-সমুত্রের তীরে যাইয়া তাহার ভ্ব-তি কয় 
তাহার উদ্দেশ্যে জগতের দুর্দশার কথা নিবেদন করেন; তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগতের দুর্দশা মোচন করেত । 
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৪৫২ জীপ্ত্ীচৈতন্যচরিতামূত | [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


PAIN NAS AAA UA INN NANA AOL এসসি পপািস্তপাতা৯০১৫ছল সিল 


সেই বিষুঃ হয় ধার অংশাংশের অংশ । 
মেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ধব-অবতংস ॥ ৯৯ 
সেই বিষুঃ শেয-রূপে ধরেন ধরণী । 


ধীর এক-ফণে রহে সর্প আকার ॥ ১০২ 
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার ! 


| 
| জীশরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১০৩ 


কাই! আছে মহী শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১০০ | সহঅবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান । 

সহজ বিস্তীর্ণ ধার ফণার মণ্ডল। নিরবধি গুণ-গাঁন-_অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪ 
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল মল ॥ ১০১ ' সনকাদি ভাগবত শুনে ধার মুখে । 
পর্ধশাশৎকোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার । ৷ ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমস্থুখে ॥ ১০৫ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

ক্ষীরোদকতীরে--ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে। অনস্তবৈভব--অনস্ত মমন্তরাবতারাদি তীহারই বৈভব। 
“ন্ম্ভরাবতার এবে শুন সনাতন । অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥ ২২০/২৬৯।” অথবা, অনস্ত এশর্য্য । 

৯৯। গ্লোকাৰ্খের প্রথমাংশের উপসংহার করিতেছেন। সেই বিষ্ণু--গেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ। 
যাহার অংকুশর অংশের অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং তিনিই নবদ্বীপলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ । 

১০০-১০২ | শ্লোকস্থ“যতকল৷ সোহপ্যনস্তঃ'-অংশের অর্থ করিতেছেন । শেষরূপে-অনন্তদেবদধপে । 

অনস্তরদেব প্ীরে।দশারীর অংশ | “আস্তে যা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাথ্যাতা অনন্ত ইতি | শ্রীভা ৫২৫১ 
ভগবানের এক কলা (অংশ) আছে, তিনি ভগোগুণের অধিষ্ঠাত্রী, তাহার নান অনস্ত।” ইনি স্বীয়মত্তুকে বরণীকে 
(পৃথিবীকে ) ধারণ করিয়া আছেন। কহ! আছে ইত্যাদি__অনস্তদেবের মন্তক এতই বিস্তীর্ণ যে, আর তাহার 
শক্তিও এতই অধিক যে, এত বড় পৃথিবীটা (মহী ) মাথার কোন্‌ স্থানে পড়িয়া আছে, ভাহাঁও ভিনি টের পাঁন না। 
সহ বিস্তীৰ্ণ ইত্যাদি__-অনভ্তদেবের সহস্র ( অসংখ্য ) ফণা ; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত৷ সূর্য্য জিমি 
ইত্যাদিঁফণায় যে সমন্ত মণি আছে, সে স্মন্তের জ্যোতিঃ এতই উজ্জল যে, হুর্যাও তাহাদের নিকট পরাঁভব স্বীকার 
করে। পঞ্চাশ কোটি ইত্যাদি_ পৃথিবী দৈরধ্য-বিস্তারে পঞ্চাশ কোটি যোজন'। এত বড় পৃথিবীট। অনন্ত দেবের 
ফণায় যেন একট! সূর্যপের মৃতনই অবস্থান করিতেছে । মানবের হাতের তুলনায় একটা সর্ষপ খত ছোট, অনস্তদেবের 
এক একট! ফণার তুলনায় পৃথিবী ও তত টুকু ছোট ? আর একটা সর্ষপের ভার যেমন হাঁতে অন্তুভৰ করা যায় না, তক্রপ 
এত বড় পৃপিবীটার ভারও অনস্তদেৰ অনুভব করিতে পারেন না--এত অধিক স্টাহার শক্তি। “যস্তেদং ক্ষিতিমগুলং 
তগবতোইনস্তমর্ভে: মহল্রশিরসঃ একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ॥ অনস্তমৃত্ি-ভগবানের সহজ মস্তক 
মধ্যে এক মস্তকে ধৃত এই ক্ষিতিম গুল এক সর্ধপতুত্য লক্ষিত হয় । শ্রীভা, ৫1২৫।২।” তাই এই পৃথিবী তাহার মন্তকের 
কোন্‌ স্থানে আছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন না।. “নি বেদ সিদ্ধার্থমিব রচিৎ স্থিতং ভূমগুলং মূর্দসহজধামনু ৷ 
শ্রীভা, ৫৷১৭৷২১৷৷” 

১০৩। অনস্তদেব হইতেছেন ভগবানের অংশ এবং ভক্ত-অবতার ; ঈশ্বরের গেবাই তাহার কাধ্য। শেষ 
__ অংশ) “শিৰ্যতে ইতি শেযোহংশঃ । শ্রীভা, ১০৷২৷৮৷ তোষণী।” ভক্ত-অবতার--ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
যিনি। 


নি 


হান 











ভগবানের শয্যারপে অনস্তদেব সর্পাকৃতি ; কিন্ত স্বরূপে তিনি সর্পাকার নছেন। শ্রীমদতাগবত পঞ্চম দ্বন্দের 
২৫শ অধ্যায় হইতে জান! যায়, তাহার ছুই চরণ, একমস্তক এবং বলয়-শোভিত অনেক ভুজ আছে; সেই স্মস্ত ভুজে 
নাগকন্যাগণ অন্থ্রাগভরে অগুরু, চন্দন ও বুদ্ধুম লেপন করিয়া থাকেন ) তাহার দেহ রজত-ধবল 181৫॥ অগ্ত্র তীহার 
সহজ্র বদনের প্রমাণ পাওয়া যায়। “গায়ন্‌ গুণান্‌ দশশতানন "আদিদেবঃ শেষোহধুনাপি সমবস্ততি নান্ত পারম্‌ সহজ 
বদন আদিদেব অনস্তদেব শ্রীরৃষ্ণুণ গান করিয়া অগ্ঠাবধিও শেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীভা,২।৭।৪১। 


টা ; লতি সত্ৰ 
১০৪-১০৫। অনস্তদেব কিরলপে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাহ! বলিতেছেন ১০৪-১০৫ পয়ারে। ডিও বু 
তি জি ০৮ 


00000000000 এর চা ঠ চা 


ছত্র পাদুকা শধ্য! উপাধান বসন। রর ৰমা রা 
আরাম আবাদ যন্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১০৬ তীহাকে অনন্ত কহি কি তীর মহিমা ॥ ১০৯ 
এত মৃক্তিভেদ করি কৃষ্ণসেব! করে। অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি | 
কৃষ্ণের শেষত| পাঞা! ‘শেষ’ নাম ধরে ॥ ১০৭ সেহো ত সম্ভবে তাতে, যাতে অবতারী ॥ ১১০ 


সেই ত অনন্ত যাঁর কহি ‘এক কলা । অবতীর-অবতারী অভেদ যে জানে । 


হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তার খেল! ১০৮ পূৰ্বে যৈছে কুষ্ণকে কেহে| কাঁহে| করি মানে॥১১১ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

বদনে কাধের গুণ গান করেন ; অনবরত কৃষ্ণগুণ গান করিতেছেন, তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না। পুর্ব পয়ারের 

টাকায় উদ্ধত প্র ভা, ২।৭৷৪১। শ্লোক ডরষ্টব্য। 3 
সনকাদি--সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চতুঃসন। ভাগবত-আীভগবংৎ-কথ!। ভাসে প্রেম 

সুখে-__প্রেমানন্দে নিম হয়েন ; ইহাতেই বুঝা যায়, অনস্তদেৰ ভক্ত ; কারণ, ভক্ত ব্যতীত অপর কেছ প্রেম-গদ্‌গদ্‌- 

কণ্ঠে ভগবৎ-কথা বৰ্ণন করিতে পারেন না। 

১০৬-১০৭ | অনন্তদেব যে কেবল মুখে ভগবৎ-কণা বর্ণননূপ সেবাই করিয়া থাকেন, তাহা নহে; ছত্র- 
পাছ্কাদি সেবার উপকরণ-ূপে আস্বপ্রকট করিয়াও তিনি তগবৎ-সেব! করিয়! গাকেন। “শ্ষ্যাসন-পরীধান-পাদুকা 
ছত্রচামবৈঃ | কিং নাভূত্তশ্ত দেবস্ত মৃত্তিতেদৈশ্চ যৃত্তিবু ॥__শ্যা, আসন, পরিধান, পাঁদুকা, ছত্র, ছাযর-প্রভৃতি মূত্তিভোদে 
অনস্তদেব ভ্রীরষ্ণের কি গেরাই না করেন ; অর্থাৎ সমস্ত মেবাই করিয়! থাকেন। শ্রীভ!, ১০/৩/৪৪! শ্লৌকের তোযণী- 
ধৃত ব্রহ্মাওপুরাণ-বচন ।” 

ছত্র ছাতি। পাঁছুকা_্ুতা, খড়মাদ্ি। উপাঁধান_বালিশ। বসন_-কাপড়। আরাম 
_ উপবন, বাগান । আবাজ- গৃহাদি। যজ্ঞসূত্র_উপবীত। সিংহীসন-_বসিবার আসন। এত মুন্তিভেদ 
_-ছত্রচামরাদি বিভিন্ন বস্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনস্তদের শ্ীুষ্ণ-সেব! করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারের 
ছত্র-পাদ্ুকাদি সমস্ত উপকরণই শ্রীঅনস্তদেবের অংশবিশেব। শেষতা_শেনদধঃ উপকারিত্ব। “শেবত্বম। উপ- 
কারিত্বম্‌। পারার্থ্যম্‌। পরোদ্বেস্ট-প্রবৃত্তিকত্ম্‌। যথা। শেযষেত্বমুপকারিত্বং দ্রব্যাদাবাহ বাদরিঃ। পারার্থ্যং শেষত৷ 
তচ্চ সর্কেঘস্তীতি জৈমিনিঃ॥ ইত্যধিকরণমালায়াং মাধবাচাধ্যঃ ৷ ইতি শব্দকল্পক্রয |” ছত্ৰ-পাদুকাদি মেৰোপযোগী 
দ্রব্যর্পে প্রীকৃষ্ষের প্রীতির নিমিত্ত তীহার সেবা-কর্তৃত্ই শেষত! । শেষ নাম ধরে-_কৃষ্ণের শেযত! বা! ছত্র- 

. গাছুকাদি গেবোপযোগী দ্ৰব্যর্ূপে ্রীকষ্ণের-গ্রীতিবিধানার্থ সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনস্তুদেবের নান “শেষ” 
হইয়াছে। ু 

১০৮। এক্ষণে শ্লোকার্থের উপসংহার করিতেছেন।. এতাদৃশ অনন্ত ধাহার এক কলামাব্র, তিনিই 
্রিত্যানন্দ। কে জানে তীর খেলা_্রীনিত্যানন্দের লীলার মহিমা অনন্ত, কেই ইহা সম্যক্‌ জানিতে 
পারে না । 

১০৯। শ্রীঅনস্তদেবকে ্রীনিত্যানন্দের কলা বলা হইয়াছে; কিন্ত কেহ কেহ বলেন, শ্রীঅনস্তদেবই গ্রীনিত্যা- 
নন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার-কবিরাজগো স্বামী বলিতেছেন-_্রীনিত্যানন্দের কলা 
অনস্তদেবকেই নিত্যানন্দ ৰলিলে শীনিত্যানন্দের মহিমাই খর্ব হয় ; কলাকে স্বয়ং বলিলে কলার মহিমাই ব্যক্ত হয়, 
্বয়ংরূপের মহিমা ব্যক্ত হয় না। নিত্যানন্দ-সীমা_রীনিত্যানন্দ-তত্বের সীম! বা অবধি ভূমিকায় “জীবলরাম-ততব” 
প্রবন্ধে দষ্টব্য ; শ্রীবলরাম ও শ্রীনিত্যনন্দ একই তন্ব। : 

১১০-১১১ । যাহারা বলেন, প্রীঅনস্তদেবই প্রীনিত্যানন্দ, এক ভাবে বিবেচনা করিলে তাহাদের বাকা 

অন্ততঃ আংশিক সত্য হইতে পীরে__ইহা মনে করিয়াই গ্রন্থকার পুনরায় বলিতেছেন £_ধাহারা এরূপ বৰ", 


ENE EE 


৪৫৪ শ্ীত্রীচৈতম্যচরিতা মৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনীরায়ণ। মর্বব-অংশে আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১১৪ 
কেহ কহে - কৃষ্ণ হয় সাক্ষৎ বামন ॥ ১১২ যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহ! কহে। 

কেহ কহে--কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার | | স্কুল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১৫ 
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সভার ॥ ১১৩ ৷ অতএব শ্রীকৃষচৈতন্যগৌসাগ্রিঃ। 


কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ববীংশ-আশ্রয়। সর্বব-অবতার লীলা করি সভাঁরে দেখাই ॥ ১১৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
তাহারাও ভক্ত ; তাহাদের শদ্ব-সান্ডোজ্জল চিত্তে যাহা স্ষুরিত হয়, তাহাই তাহারা বলেন; সুতরাং তীহাদের বাক্যে 
রম-প্রমাদাদি মারিক দোষ থাকিতে পারে না। তাহাদের বাক্যও সত্য। কিরূপে সত্য? তাহা বলিতেছি। 
প্রীনিত্যানন্দ হইলেন 'অনন্তদেবের 'অবতারী বা অংশী ; অংশীর মধ্যে অংশ থাকেন ; সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যেও 
অনন্তদেব আছেন; যাহার! বলেন, শ্রীনিত্যানন্দ অনস্তদেবই, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের মধ্যে প্রীঅনস্তদেবকেই অন্থুভৰ 
করিয়াছেন; তীহাঁদের অন্ুতবাছুযায়ী বাক্যই তীহারা বলিয়াছেন ; স্থৃতরাং তাহা মিথ্যা নহে।” ১1২৯৩ পয়ারের 
টাকা দষ্টব্য। “অথবা, অংশ ও অংশ্ীতে__অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই ; সেই হিশাবে অংশ অনস্তদেবে এবং 
অংশী প্রীনিত্যানন্দও ভেদ নাই ; এই অতেদ-জ্ঞান-বশতঃই এ স্মস্ত ভক্তগণ অংশ অনস্তদেবকেই অংশী-গ্রীনিত্যাননদ 
বলিয়াছেন ; স্থতরাং, ইছাঁও মিথ্যা হে ।” 

সেহোত সম্ভবে ইত্যাদি-_্রীনিত্যানন্দ গ্রীঅনস্তদেবের অবতারী (বা অংশী) বলিয়া তাহাও সম্ভব। 
অবতার অবতারী ইত্যাদি-_অবতারের সঙ্গে অবতারীর হইল অংশ-অংশীর সম্বন্ধ; অংশ ও অংশীতে অভেদ_ 
ইহা সকলেই জানেন স্থতরাং অংশ অনন্তদেবে ও অংশী নিত্যানন্দেও অভেদ। পুর্বে্ধ যৈছে ইত্যাদি_শ্রীকফের 
দৃষ্টান্ত দ্বার! পূর্ব বাক্য প্রতিপন্ন করিতেছেন। পূর্বে ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারসময়েও ) কেহ কেহ কৃষস্ধে নানারপ 
বলিতেন ; কেহ তাহাকে নর-নারায়ণ, কেহ বামন, কেহ ক্ষীরোদশায়ী ইত্যাদি বলিতেন। ্রীরুষ্ণ নারায়ণাদির 
অবভারী বলিনা অবতার-অবতারীর বা অংশ-অংশীর অভেদরশতঃ শ্রীকুষ্ণকে নারায়ণাদি বলিলেও নিতান্ত অসত্য 
কথা বল] হইবে না। তদ্ৰূপ প্রীনিত্যাননদকে অনস্তদেব বলিলেও অসত্য কথা হইবে না। 

১১২-১১৩। শ্রীরুষ্ন্বন্ধে কেহ কেহ কিরূপ মত পোষণ করিত, তাহা বলিতেছেন । 

১১৪-১১৫। প্রীকৃষ্ণন্বন্ধে উক্ত বিভিন্ন উক্তিই কিরূপে সত্য হয়, তাহা বলিতেছেন । শ্রীক্ষঘঃ স্বয়ং ভগবান্‌, 
ুরণভম ভগবান্‌ ; অশযাস্ত ভগৰৎ স্বরূপ তীহারই অংশ এবং তিনি সকলের আশ্রয়। তিনি যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন 
'নারায়ণাঁদি সমস্ত ভগবৎস্বন্ূপই শ্রীক্ষফ্চের বিগ্রহের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেণ, তীহার বিগ্রহেই মিলিত 
হইয়া থাকেন। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বিগীছে নিজ নিজ ভাবান্থযায়ী ভগৰৎ স্বূপেরই দর্শন পাইয়া থাকেন; এবং 
তাহার! যাহা দেখেন, তাহাই প্রকাশিত করেন। যিনি শরীকবঞ্চে নর-নারায়ণের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি শ্রীষ্ণকে 
নরনারায়ণই বলিবেন; খিনি বামনের দর্শন পাইয়াছেন, তিনি বামনই বলিবেন। তীহাঁদের কাহারও কথাই খিথ্যা 
নহে ; কারণ প্রীকুষে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই আছেন” ৯২1৯৩ পয়ারের টাকা জরইব্য । 

সর্ববাংশ-আশ্রয়_সমপ্ত অংশের (সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ) আশ্রয় । (১1৪৯ পয়ারের টীকা ডষ্টব্য )। 
55১45 ৭ যেই যেই রূপে ইত্যাদি-_নিজ নিজ ভাঁবাস্থসারে যে ভক্ত যে 
ডগবৎ স্বরূপের উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েন। সেই তাহা কহে__সে ভক্ত সেই ভগবৎস্থরূপের কথাই বলেন। সত্য 
বচন সভার--সকলের কথাই সত্য ; কারণ, তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহাই বলেন? আবার যাহা তাহারা দেখেন, 
তাছারও.সত্য অস্তিত্ব আছে, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র নহে । ৃ 

১১৬। পূর্ণতম ভগবানে যে সমস্ত-ভগবৎ্-স্বন্ূপই অস্তভূতরূপে বিদ্বমান রত উঠ এ রা 
দিতেছেন, প্রীমন্মহাপ্রভূ দ্বারা। প্রীফ-চৈত্ স্বয়ংভগৰান্‌ সমস্ত ভগরও-স্বরূপ তাহার অনু 


৫ম পরিচ্ছেদ ] 
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এইরূপে ন্ত্যানন্দ অনন্ত-প্রকাশ । 


NAAN AAD AAA AA 


আদি-লীলা। 8৫৫ 


০০০ ২৬ ৬০২০১ এ 


আপনাকে ‘ভৃত্য’ করি, কৃষ্ণ ‘প্রভু’ জানে। 


সেই ভাবে কহে--মুঞি চৈতন্যের দাস’ ॥ ১১৭ | কৃষ্ণের কলার কল!” আপনাকে মানে ॥১২০ 
কভু গুরু কভু সখা কতু ভূত্য-লীল|। MAT 


বৃবায়মাণৌ নর্দাস্তৌ যুধুধাতে পরস্প্রম্‌। 


পূর্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেল! ॥১১৮ } অনুকৃত্য রুতৈর্জস্ত শ্চেরতুঃ প্রাকতৌ যথা ॥ ১৭ 
বৃষ হৈয়! কৃষঃসনে মাথাঘাথি রণ। \ তথাহি আয 


কভু কৃষ্ণ করে তার পাদমংহাহন ॥ ১১৯ | 


কচিৎ জীড়া-পরিশান্তং গোপোত্যজৌপবহ্ণম্‌ 
| স্বয়ং বিআময়ত্যাধ্যং পাদসংকাহনাদিভিঃ ॥ ১৮ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 


নর্দাস্তো তদহুকারিশব্দান্‌ কৃর্বস্তো যুযুধাতে ইত্যর্ঘঃ। রুতৈঃ শনৈর্ন্তন্‌ হংস্যযূরাদীনূ। স্বামী । ১৭ ॥ 


আধ্যমগ্রজং বিশ্রাযয়তি বিগতশ্রমং কারোতি। ন্বামী। আদিশন্দাৎ বিজনাদীনি | তোমণী। ১৮ ॥ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 


কোনও সময়ে বরাহদেবের, কোনও সময়ে নৃসিংহ-দেবের, কোনও সময়ে শ্রীশিবের, কোনও স্যয়ে ভগবতীর, কোনও 
সময়ে ল্দীর_ ইত্যাদি রূপে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলাই স্বীয় বিগাহ দার! প্রকট করিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন। 
যদি তাহার মধ্যে সমস্ত ভগৰৎ-স্বরূপ না থাকি, তাহা হইলে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীল! তিনি ভাতার বিগ্রহ দ্বারা 
দেখাইতে পারিতেন না। ১1৪৯ পয়ারের টীকা তষ্ব্য। 

১১৭। অনন্ত-প্রকাশ-_-অনভ্ত প্রকাশ (আবির্ভীব ) বাহার | অনস্তদেক বাহার অংশরপ্‌ শানির্ভাব, তিনি 
জ্রীনিত্যানন্দ। সেই ভাবে- শ্রীঅনস্তদেবের ভাবে । মুঞি-__আমি, ভ্রীনিত্যাননদ | 

১১৮। গুরু, সখা ও ভৃত্য এই তিন ভাবে শ্রীনিত্যানন্দ লীলা- করেন; ত্রজলীলায় দ্রীবলদেবরূপেও তিনি 
এই তিন ভাবে প্রীকঞ্চের স্বোরূপ লীলা করিয়াছেন। পূর্ব্বে--দ্বাপরে, ব্রজলীলায়। 

১১৯-১২০। শ্রীবলদেবরূণে প্র্বাদি তিন ভাবে যে জীনিত্যানন্দ-লীলা। করিয়াছেন: তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন। 

বৃষ হৈয়া__কলাদিদ্বারা দেহ আবৃত করিয়া বৃষ সাজিয়া এবং বুষের স্যার শব্দ করিয়া ও তদ্রপ মাথা 
নোগাইয়া। মাঁথামাথি__সাথার মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া শ্রীকষ্তজ ও শ্রীবলরাঁম উভয়ে কঙ্লাদ্দারা স্বস্থদেই 
আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাজিতেন ; তারপর বৃষের ন্যায় হাদ্ছারব করিয়া মাথা নোডাইরা মাথায় 
মাথায় ঠোঁকাঠুকি করিতেন। ইহাতে সখ্যভাব ব্যক্ত হইতেছে । পাঁদ-সংকাহন-_কখনও বা শরীর উরীবলদেবের 
পাঁদসেবা করিতেন । এলে শ্রীবলদেবের গুরুভাব ব্যক্ত হইল। আপনাকে ভৃত্য ইত্যাদি-_কখনও ঝ| শ্রীৰলরাম 
নিষ্ডেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য মনে করিতেন এবং ্রীরুষ্ণকে নিজের প্রত মনে করিতেন £ কখনও শ্রীকৃষ্যেরই পাঁদ-সেবাদি 
করিতেন। কলার কলা-_অংশের অংশ। ইহাতে জরীবলদেবের ৃত্যভাব ব্যক্ত হইতেছে । এই ছুই পারের 
উক্তির লসর্থক কয়টা শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে । 


স্লো ১৭ 





। অন্স্। বৃনায়নাণৌ (বুলবৎ আচরণকারা ) নর্দ্ী (বুষবখপ্কারী ) [ বানহফো ] 


(রামু) পরস্পরং বুবুধাতে (পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন) । ক্ষতৈঃ ( শবদ্বার! ) জন্‌ ( হংসবযূরাদি দন্গিগকে ) 
অনথকুত্য (অহুকরণ করিয়া) প্রাকতৌ যথা (প্রাকৃত বালকের স্তায়) চেরতুঃ ( বিচরণ করিয়াছিলেন )। 


অনুবাদ । 


কবন্ঃ ও বলরাম বৃষের ষ্যাঁয় আচরণ ও শব করিতে করিতে করিতে পরস্পর বুদ্ধ করিয়াছিলেন । 


রণ হৈয়া” ইত্যাদি ১১৯ পারের প্রথমার্ধের প্রমাণ এই যোক। ও কারি 
প্রো ১৮ অন্বয়। কুচিৎ (কখনও ) স্বয়ং (শ্রীরুঞ্চ ) ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং ( ক্রীড়াবশতঃ পরিএাস্ত ) 


গোপোৎসঙ্গোপব্হুণং (কোনও 


পাদসন্বাহনাঁদিভিঃ 


গোপের ক্রোডদেশে মস্তক স্থাপন পূর্বক শয়নকারী ) আধ্যং (অগ্রজ বলবার) 
(পারস্ধাহনাদি দ্বারা) বিশবাম়তি (বিশ্রাম করাইয়া থাচকন )। 


সস ক শিট? 


৪৫৬ প্তীচৈতািতাযৃত | ৫ম রি 


AAACN লী রি ANN ল ৯০৫৯৮৫৮০৯৮৫, আসিনি AAD APA পাম্পি সতী ৯0৯7৮0৯0৯০৯ APOIO AANA ANAS ৯৮/৯৮/১০৮৮ 
বৰ (১০1৯৩২৭ )-- 
কেয়ং ৰ কত আয়াত। দেবী বান | না্তানরী। | 


১০ চা 


প্লোকের সংস্কৃত তটাকা। 
কেয়ং যায়৷ দেবানাং ঝ। নরাণাং বা অস্থরাণাং বা কুতে| বা কন্মাৎ প্রযুক্তা তত্রান্ঠগায়া ন শম্তবতি। যতো 
মাগি মোছে। তা প্রায়ণো 1 সৎস্বামিনঃ শরীকফতৈব মায়েরমনষিতি। স্বামী |১৯॥ 


গ্রয়ে| যায়াস্তু মে তর্ভূনাগ্তা হি বিমোহিনী ॥১৯ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
অনুবাদ। শ্রীবলদেব কখনও ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়|*কোনও গোৌপ-বালকের ক্রোড়ে 
মস্তক স্থাপনপূর্ববক শয়ন করিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসন্বাহনাদিদ্বার! অগ্রজকে বিশ্রাম করাইতেন। ১৮। 
গোপোৎ্সঙ্গোপবর্থণ__গোপদিগের উৎসঙ্গই (অঙ্ক বা ক্রোড ) উপবরণ (উপাধান বা বালিশ) খাহার। 
বালিশে যেমন মাথ! রাখিয়া শোওয়। হয়, তন্রপ যিনি গোপ-বালকের ক্রোড়ে মাথ৷ রাখিয়া শুইয়াছেন, সেই 
শ্রীবলদেব। পাদজসন্ধাহন।দি-_পাঁদসেবা ও বীজনাদি ; কৌমল-পত্রবুক্ত বৃক্ষশাখা বা পুষ্পগুচ্ছাদি দ্বারাই সম্ভবতঃ 
বীজনের কাজ চলিত । ১৯৯ পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক । 
শ্লো। ১৯। অন্বয়। ইয়ং (এই) [মায়া] (মায়া) কা(কে)? কুতঃবা (কোথ। হইতেই বা) 
আয়াত! (আসিল)? [ কিং রা কি) দৈবী (দৈবী), নারী (মানবী) বা উত্ত (অথবা ) আস্গুরী (আ টি য়া)? 
প্রাঃ (প্রায়শঃ সম্ভবতঃ) নে (আমার ) ভর্জ,ঃ (প্রভু শ্রীকৃঞ্চের ) মায়া (মায়া ) অস্ত (হইবে) [ য্ তঃ ] 
(যেহেতু ) অগ্ঠা (অগ্ঠ মায়!) মে অপি (আমারও) (বিমোহিনী মোছ-উৎপাদনকারিণী ) ন [ ভবেৎ ] (হয় না)। 
অনুবাদ । শ্রীবলদেব বলিলেন :_“ইহা| কোন মায়।? কোথা হইতেই বা ইহা আসিল? ইহা কি দৈৰী 
মায়া? না কি শানুবী মারা? ন! কি আস্গুরী মীরা? বোধ হয় ইহা আমার প্রভু শ্রীকুষ্টেরই মায়া; কারণ, অন্ত 
মায়া তে! আমারও মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না” ১৯ 
দৈবী-কোনও দেবতাকর্তক প্রয়োজিত| মাঁয়া। নারী-_লর-সদদ্ধিণী ; মাছনী; কোনও মামুনকর্তৃক 
গ্রয়োজিতা মায়া। আন্মুরী-_কোনও অস্থ্রকর্তৃক প্রয়োজিতা । 
বরদ্ধমোহন-লীলায়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বস এবং যত গোপবালক ছিলেন, ব্রহ্মা সকলকেই হরণ করিয়া 
পুকাইয়! রাখিলে, শ্রীকৃ্চ লীলা-শক্তির সহায়তায় নিজেই অপহৃত বৎস এবং গোপবালকরূপে আত্মপ্রকট করিলেন । 
সধ্ধযা-সযয়ে সকলে যখন ত্রজে ফিরিয়া আসিলেন, তখন ব্রজস্থ সকলে মনে করিলেন, তাহাদের পর্বের বৎসগুলিই 
এবং তাহাদের সন্তানগণই গৃহে কিরিয়া আসিয়াছে ; ইহারা যে শ্রীকুষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবে প্রকটিত__তীহাদের 
পুর্ব বংস এবং সন্তান নহে_-তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এইভাবে বহুদিন গেল, কেহই প্রকৃত বিষয় 
অবগত হইতে পারিলেন না। অথচ পূর্বে বস এবং গোপবালকগণের প্রতি তাহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, এই মন্ত 
বংস এবং গোপবালকগণের প্রতি তদপেক্ষা অনেক অধিক গ্রীতিই সকলে দেখাঁইতে লাগিলেন) ক্রমশঃ তাহাদের 
এই প্রীতি বন্ধিত হইতে হইতে-শ্রীরুষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রকার প্রীতি, এই সমস্ত বৎসাদির প্রতিও ঠিক তদ্রপ 
প্রীতি হইয়া পড়িল, অথচ কেহই এই প্রীত্যাধিক্যের কথাও টের পাইলেন না। অনেক দিন পরে বৎসাঁদির প্রতি 
ব্রজবাসীদিগের এই বদ্ধিত প্রীতি শ্রীবলদেবের লক্ষ্যের বিষয় হইল ; তখন তাঁহার মনে একটি সন্দেহ জাগিল। তিনি 
মনে মনে ভাবিলেন_"ইহার হেতু কি? বৎ্সাদির প্রতি এবং নিজেদের সন্তানদের প্রতি পূর্বেও ব্রলবাসীদের খুব 
প্রীতি ছিল বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের যেরূপ প্রীতি ছিল, বৎসাদির প্রতি প্রীতির সেইরূপ গাঢ়তা ছিল না; 
এখন কেন এইরূপ হইল? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের যেরূপ গাঁঢ প্রীতি, এখন বৎসাদির প্রতিও সেইরূপ গাঢ় প্রীতি 
কিরূপে হইল £ কেবল তাদের নয়, আমারও তো দেখিতেছি সে-ই অবস্থা) কৃষ্ণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, এই 
নম বৎসাদির প্রতি আমারও তো দেখিতেছি তদ্রপই গা? প্রীতি; ইহার হেতু কি? ইহা কি কোনও যায়! ! 


৫গ পরিচ্ছেদ ] - আরি-লীলা | ৪৫৭ 


AMD NO NAMA ANAND ONAN তা পাম্পি পাম্পি 





NAA AAI A DAA শি শি 


ভটত্রব ( ১০1৬৮।৩|)-- | ্রঙ্গা ভৰোহহমপি যন্ত কলাঃ কলায়াং 
যস্তাঞ্ি পঙ্কলরজোহখিললোকপালৈ শ্রীশ্চো্বছেম চিরমন্ত নৃপাসনং ক ॥২০ 


মৌন্যুন্তমৈধূতিমুপাসিততীর্থতীর্ঘম্‌। 
শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
মৌন্ুযুন্তমৈর্মোলিবুক্তৈরুত্তমাঙ্গৈ: উত্তমৈর্মোলিভিরিতি বা । উপাসিতানি তীর্থানি যে্ধোগিভিস্তেষামপি তার্থম্‌। 
যদ্ধা উপাসিতং সর্ধৈঃ সেবিতং তীর্ঘং গঙ্গ। তন্ত তীর্ঘতনিমিত্বমূ। কিঞচ ব্রহ্মা তবঃ শ্রীশ্চ অহ্মপি উদ্বহেম। কথন্তৃতা 
বয়মূ। যন্ত কলায়া অংশন্ত কলা অংশাঃ। স্বামী ।২০॥ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

কিন্ত মায়! হইলে ইহা কোন্‌ মায়া? দৈবী, না আস্থরী, না কোনও মামী মীয়া ? কিন্ত--না, দৈবী বা আস্মুরী বা 
মান্মী মায়। বলিয়া তো মনে হয় না? এরূপ কোনও মায়! তো আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে ন! 1 ইহা নিশ্চয়ই 
আমার প্রভু একঞ্চের মারা । 

এই শ্লোকের সিদ্ধান্তের মর্ম এই যে-_শ্রীবলদেবাদি তগবৎপরিকরগণ শুদ্-সন্ত-বিগ্রহ বলিয়াই দৈবী, আন্ধুরী 
বা মাস্ুষী মায়! তাহাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ; অঘটন-ঘটন-পটায়সী যোগমায়াই ভগবখ- 
পরিকরদের যুগ্ধত্ব জন্মাইতে সমর্থা, অন্য কোনও জপ মায়ার সেই সামর্থ্য নাই। 

এই শ্লোকে শ্্রীবলদেব নিজেই শ্রীকুষ্ণকে নিজের প্রভু (ভর্তা ) বলিয়াছেন । ইহা ১২০ পয়ারের এথমার্দের 
প্রমাণ । 

প্লে । ২০। অন্বয়। যন্ত (বে শ্রীরুষ্ণের ) কলায়াঃ (অংশের ) কলা (অংশ) ব্রঙ্ধা (ব্রহ্মা) ভবঃ (শিন) 
অহম অপি (আমিও ) খ্রীঃ চ (এবং লক্ষী )_-অখিললোকপালৈঃ মস্ত লৌক-পালগণকর্তৃক) মৌনুযৃত্তযৈঃ (অলন্কত- 
মস্তকে ) ধৃতং (ধৃত) উপাসিততীর্থতীর্থং (সর্ধলোক-সেবিত-তীর্সমূহের তীর্থত্বপ্রতিপাদক ) যন্ত (ধাহার-থে 
ককের ) অভ্বি -পঙ্কলরজঃ ( পাদপন্ম-রজঃ) চিরং (চিরকাল ) উদ্বহেম (মস্তকে বহন করি ), অন্য (সেই শ্রীকষেরে) 
নৃপাসনং (নৃপীসন ) ক (কোথায় )? 

অনুবাদ । শ্রীবলদেব বলিতেছেন £ শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পন্থ-রজঃ ব্রস্মাদি সমস্ত লোকপালগণ নিজেদের 
সমলগ্কৃত মস্তকে ধারণ করেন এবং তাহা সর্লঘজন-সেবিত তীর্থাদির্ও তীর্ঘত্ব-প্রতিপাদক ১ তাহার অংশাংশ ব্রঙ্গা, শিব 
এবং আমিও, আর লক্দীও যে ্রীকঞ্চের এবিধ চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন--সেই শ্রীকষ্ণের 'আবার 
বুপাসন কোথায় ? ২০। 

্রীকষ্-তনয় সাম্ব ব্য়্বর-দৃভ। হইতে দুয্যোধন-তনয় লক্মণাকে হরণ করিয়া যখন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন 
কর্ণাদি-কুরুবীরগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অরীক্বফ্ণের নিকটে এই 
সংবাদ পৌছিলে, বৃঞ্চিবংশের সহিত কুরুবংশের কলহ-নিবারণের আশায় উগ্রসেন 'ও উদ্ধবাদি স্বভনগণকে লইয়া বং 
শ্রীবলদেব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়! আপোবে সাঙ্গকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে বনঘৃপ্ত ছূর্য্যোধন নিজেকে 
অপযানিত মনে করিয়া বৃষিবংশীয়দিগকে তিরস্কার পূর্বক বলিলেন--“আমানের পরসাদেই বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত 
আছেন, আমরাই তাহাদিগকে ক্ষুদ্র একটা রাজ্যের রাজত্ব দিয়াছি, নতুবা তাহারা রাজাসন কোথায় পাইতেন $কি 
আশ্ধ্য! আমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া এক্ষণে নির্পজ্জের গ্ভায় আমাদিগকেই আদেশ করিতেছেন ?” 

এইরূপ উদ্ধত বাক্য শুনিয়া শ্রীবলদেৰ যাহা বলিলেন, তাহাই উদ্ধৃত “তাত, পক্ধত” ইত্যাদি শোকে ব্যক্ত 
ছইয়াছে। শ্লোকের মন্দ এই যে £_'দুর্য্যোধন ! স্রীকৃষ্ণের বাজীসন তোমাদেরই অহগ্রহদত্ত বলিয়া ভোমরা গৰ্ব্ব 
করিতেছ; কিন্ত কৃষ্ণের বাজাসনের কি প্রয়োজন? রাজাসন তাঁহার মহিযাকে কতটুকুই বা বাড়াইতে পারে? 
বাহার চরণরেখু মস্তকে বাঁরণ করার সৌভাগ্য লাভ করাতে ্রন্ধাদি অখিল-লোকপাঁলগণ লোকপালত্ব লাভ 





8৮ গ্ীপ্ীচৈতশ্যচরিতামৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


শপ রি পরী পাপা িাপাতিাাা৬৬িতসিসিস ৯৮৯০০ SNS দে 


একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য । | যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১২১ 


সপ MSM 


গৌর-ফৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 

করিয়াছেন, মৃপাসনে তাহার আবার কি সন্মান বাড়াইবে? ক্ষুদ্র এক ব্রহ্মাওের ক্ষুদ্র এক অংশের অধিপতি হয়| 
তোমার এত গর্ব! অনস্ত-কোটি ত্রদ্াণ্ডের অধিপতিগণ যাহার চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া আপনা দিগকে কৃতার্থ 
মনে করেন-ব্রদ্গা, শিব, আমি-_এমন কি অনন্ত এ্বর্যের অধিষ্াত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী পর্যন্ত যাহার অংশকলা এবং যাহার 
চরণ-রেএু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন-_নৃপাসন-_সামান্ত শ্রগাসশ_ক্ুদ্র তোমার প্রসাদে আরও ক্ষুদ্রুতর এক রাজ্য--- 
তুমি যাহা তাহাকে দিয়াছ বলিয়! গৰ্ব্ব কর, সেই সামান্ত বুপাসন-_-তাহার মহিমা আর কি-ই বা বাড়াইবে, দূর্যোধন?” 

অভিযু-পঞ্ধজরজঃ__অজ্বি, (চরণ )-রূপ পঞ্কজের (পণ্সের) রজঃ (রেণু) | মৌল্যুত্তমৈঃ--গৌলী- 
(কীরিট, চুড়া ) যুক্ত উত্তম (উত্তমা্গ মস্তক ) দ্বায়া। উপ সিততীর্থভীর্থমূ-_-লোকগণকর্তৃক উপাসিত (সেবিত বা 
আরাধিত) তীথ-মহুহের তী্থতুল্য (ভীর্তপ্রতিগ্রাদক )) ইহা অভ্থি-পঞ্ধলরজের বিশেষণ । শীষের চরণরেণুর 
স্পর্শেই তীর্ঘ-মমূহের তীর্থত্ব জঙ্মিয়াছে; যেগুলে শীককষ্ণের চরণরেুর স্পর্শই নাই, তাহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে পারে মা। উদ্ধহেম- উচ্চে-_মস্তকে বহন করি। 

এই শ্লোকে স্বয়ং বলদেবই বলিযাছেন-__তিনি ভ্রীরুঞ্চের পাদরজঃ মস্তকে বহন করেন) সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
প্রভু। আরও বলিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কলার কল|। ১২০ পরারের প্রমাণ শ্লোক। 

১২১। শ্রী স্বয়ং ভগবান, সুতরাং বর্কেশবর ; অথচ ১১৮। ১১৯ পয়ারে বলা হইল, বলদেব কখনও 
্রীকঞ্চের গুন বলির অভিমান করেন এবং শ্রীকুষ্ঃও কখনও কখনও তাহার পাঁদসন্বাহনাদি করিয়া থাকেন; তাহাই 
বদি হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেখরত্বের হানি হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত বলিতেছেন এই 
পয়ারে ৮্বর্ূপতঃ একমাত্র শ্রী্ই ঈখর, আর যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ না ভগবৎপার্ধদ অন্ত কেহ আছেন, সকলেই 
তত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য) সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যে ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে সেই ভাবেই চলিতে 
হইবে। লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি যদিইচ্ছা করেন যে, কোনও পার্ধদ নিজকে তাহার ( 
গুরুজন বলিয়া অভিমান করুক, তাহা হইলে লীলাশক্তির প্রভাবে সেই পার্ধদের মনে, পার্ষদের অজ্ঞাতসাঁরেই, তদ্রপ 
অভিমান জাগ্রত হইবে । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঞ্জিতেই শ্রীবলদেব কোনও কোনও সময় নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের 
গুরুজন,বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবেই শ্রীকৃ্চক্বত পাঁপ-সপ্ধাহনাদি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। 

শীনন্দ-যশোদাদির যনে যে রীক্বষ্ণের পিতৃ-মাতৃ-অভিমান, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ; শ্রীকৃষ্ণের এবং 
নদযশোদার অজ্ঞাতদারেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলাশক্তি এইরূপ অভিমানাদি স্কুরিত করান এবং রক্ষা করেন। 
রক ঈশ্বর বা নিরপ্ত।) আর সকলেই স্বরূপতঃ তাহার তৃত্য, স্বতরাং তাহাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহার লীলারসাস্বাদনের 
'পহায়ক। স্থতরাং তিনি যাহার সহায়তায় যে রসটা আস্বাদন করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার চিত্তে তদচ্রূপ ভাব বা 
অভিমান তাহারই লীলাশক্তি ক্ষুরিত করাইয়া দেন। } 
একলে ঈশ্বর কৃষ*__একযাত্র শ্রীতফই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু । নাচীয়-_পরিচালিত করেন। গ্রীক 
সকলের নিয়ন্ত। বলিয়া তিনি সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া লীলার অনুকুল ভাৰে পরিচালিত করেন। তৈছে করে 
নৃত্য_সেইরূপেই পরিচালিত হয় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে লীলার অন্থকুলভাকে সকলেই পরিচালিত হয়, 
কারণ, ভৃত্য বলিরা সকলেই এরকষ্ণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত টু j 
আর সব__অগ্ঠ সকলে। এস্থলে “অগ্ সকল” বলিতে কাহাদ্িগকে কবিরাজগোস্বামী লক্ষ্য করিয়াছন ? 
ু্ববন্তী ১১৭-২০ পয়ারে এবং ১৭/১৮/১৯২০ শ্লোকে শ্রীবলদেবচজ্দ্রের কথাই বলা হইয়াছে এবং সেই প্রপজেই 
ধলা হইয়াছে--এক শ্ৰীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আঁর সকলে তার ভৃত্য। শ্রীবলদেব ভগবৎ-স্বরূপও বটেন, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরও 
বাটেন। শ্রীবলদেবচান্্রের উপলক্ষণে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎপরিকরই এই পরারের “আর সব 
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শৌর-কণা-তরঙ্গি্ী টীকা! 
বাকের লক্ষ্য কিনা, তাহ! বিবেচা। পরবর্তী পয়ারসমূহে কি বল! হইয়াছে, দেখা যাউক। ১২২ পারে বলা 
হইয়াছে--“এই মত টৈত্যগোসাঞ্রি। একলে ঈশ্বর । আর সব পারিষদ_কেহ বা কিছ্কর।* ১২১ পয়ারের সঙ্গে 
১২২ পয়ারের ঘনিষ্ট সন্ধদ্ধ। শ্রীক্বণ্চ যেমন “একলে ঈশ্বর,” তেমনি ( এই মত ) “চৈতন্তগোসাঞি একলে ঈশ্বর ।” 
১২১ পয়ারের “আর সব” এবং ১২২ পদ্মারের “আর সব”-বাক্যের লক্ষ্য সমভাবাপন্ন ব! সমধর্ম্বিশিষ্ট ব1 সমপর্ধ্যায়ভুক্ত 
বস্তই হইবেন) নতুবা, “এই মত” বলিয়া যে দৃষ্টান্তের অবতারণ! কর! হইয়াছে, তাহার সার্থকতা থাকে ন!। 
১২২ পয়ারে “আর সব”-এর একটু পরিচয় দিয়াছেন_্পারিষদ-_কেহ বা কিছ্বর।* এস্থলে “পারিষদ”-শবেই 
“আর সব” বাক্যের সাধারণ পরিচয় দিলেন_-“আর সব” বলিতে পারিষদগণকেই বুঝায় তার পর বলিলেন_- 
“কেহ বা কিন্ধর”; তাৎপৰ্য্য এই যে, এই পারিষদগণের মধ্যে “কেহ বা কিন্কর” অর্থাৎ কাহারও কাহারও মনে 
“কিন্কর বা দাগ” অভিমান; এবং এই বাক্যের ধ্বনি এই যে, কাহারও কাহারও মনে “গুরু"-অভিমানও আছে 
(ঠিক যেমন ব্ৰজে শীবলদেবের মনে কখনও গুরু-অভিমান, কখনও সখা-অভিমান, আবার কখনও বা দাস-অভিমান )। 
পরবর্তাঁ ৯২৩ পয়ারে তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন-_্রনিতানন, শ্রীঅদ্ৈতাদি গুরুবর্গ, আর শ্রীবাসাদির মধ্যে 
কেহ লঘু (দাস), কেহ সম, কেহ আৰ্য্য (পূজনীয় )। তারপর, ১২৪ পয়ারে বলিলেন--“সভে পারিষদ, সভে 
লীলার সহায় ।” গুরুবর্গই হউন, কি দাসবর্গই হউন, কি সমান-সম1ন-অভিমানবিশিষ্টই হউন-__সঞ্চলেই কিন্তু 
পারিষদ, যে হেতু সকলেই লীলার সহায়তা করেন। এক্ষণে পরিকফ্কারভাবেই বুঝা গেল--১২১ পয়ারে “আর সব৮- 
বাক্যে লীলার সহায়কারী পারিধদগণের কথাই বল! হইয়াছে । আর শ্রীনাত্বায়ণাদি যে সমস্ত ভগবত-্বরূপ আছেন, 
তাহারাও শ্রীরুষ্জের লীলার সহায়; সুতরাং “আর সব”-বাক্যে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পারিষদগণকেও বুঝা ইতে 
পারে। বস্তুতঃ তত্তং-ভগবৎস্বরূপ-রূপে এ সকল পারিষদগণের সহায়তায় শ্রীরুষ্ণই লীলারস আম্ব।দন করিতেছেন । 
শ্রীরুষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ব! লীলাশক্তির ইঙ্গিতেই প্রীরুষের স্বকীয়-স্বয়ংরূপের পরিকরগণ তাঁহার লীলার সহায়তা করেন 
এবং বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপগণও হ্ব-স্ব-পরিকরের সহায়তায় শব-সব-স্বরূপান্ুরূপ লীলাদি নির্বাহ করিয়া রসিকশেখর 
গ্রীকবষ্ণের অনন্ত রসবৈচিত্রী আশ্বাদনের আন্কুলা করিতেছেন । ্রীকুষ্ণ ব| তাহার লীলাশক্তিই এ সমস্তকে 
পনাচাইতেছেন” | ইহার! সকলেই শ্রীরষ্ণের অংশ; অংশীর সেনা অংশের স্বরূপানুবন্ধী ধণ্ম, তাই অংশরূপে ইহাদের 
সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভূত বলা যাঁয়। “অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার ৷” 
যদি কেহ বলেন-:“আর সব ভূত্যা”-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও বুঝাইতে পারে ; কারণ, মায়াবদ্ধ জীবও স্বরূপতঃ 
শ্রীকষ্চের ভৃত্য । এবিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে এই কয়টা বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে । 
প্রথমতঃ, ১২২ পয়ার হইতে আরস্ত করিয়া কবিরাজগোস্বামী যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার কোনও স্থলেই মায়াবদ্ধ 
জীবের কথ|। নাই। দ্বিতীয়তঃ, আলোচ্য প্রসঙ্গ ও মায়াবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নহে ; প্রসঙ্গকে উপেক্ষ1 করিয়া যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়, তাহা সমীচীন বাঁ বিচারসহ হইতে পারে না। তৃতীয়ত, ১২৪ পয়ারে গরস্থকার নিজেই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন__“সভে পারিষদ, সভে লীলার সহায় ।” এই ফয় পয়ারের প্রসঙ্গই হইতেছে__ 
পার্ষদসন্বদ্ধে, নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ_উভয় রকমের পার্যদসন্বদ্ধ। চতুর্থতঃ এবং মূখ্যতঃ বিচাৰ্য্য এই যে_- 
মায়াবদ্ধ জীবকে কেবল ভগবান্ই “নাচান না”-পরিচালিত করেন লা । জীব তাহার অগুস্থাতত্ত্র্যের অপব্যবহার 
করিয়। মায়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, মায়াই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এই মায়ার সহায়তায় নিজের 
পুস্বাতস্ত্ের অপব্যবহারে নূতন নৃতন কর্ম করিয়া নৃতন নূতন বন্ধনের তি করিতেছে । এসমন্ড কর্মের জন্ত জীব 
নিজেই দার়ী। তাই গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন “থকর্মফলতূক্‌ পুমান্‌।” যদি ঈশ্বরের ইন্দিতেই সমস্ত ব্যাপারে 
মায়াবদ্ধ জীব নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহা হইলে স্বীয় কর্খের জন্য জীব দায়ী হইত না, কর্মের ফলও তাহাকে ভোগ 
করিতে হইত লা। ধাহার নিয়ন্তত্ে কর্ম কর! হয়, সেই ঈশ্বরই কর্ম্মমল ভোক্তা হইতেন। কিন্তু, তাহা হুন না। 
জীবই স্বীয় কর্মথফলের ভোক্কা ॥ সুতরাং মায়াবন্ধ জীবসম্বদ্ধে বলা মায় না_ “যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে 
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এইমত চৈতন্যগোগাঞি একলে ঈশ্বর । | সভা লঞা নিজকাৰ্য্য সাধে গৌররায় ॥ ১২৪ 

আর মব পারিষদ--কেত্ বা কিন্কার ॥ ১২২ ৷ অদ্বৈত-আচাঁ্য নিত্যানন্দ--দুই অঙ্গ । 
গুরুবর্গ--নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্ম্য। ৷ ছুই জন লঞ| প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১২৫ | 
শ্্রীবামাঁদি আর যত--লঘু সম আর্য্য ॥ ১২৩ | অদ্বৈত-আচার্যাগো সাগ্রি সাক্ষাৎ ইশ্বয়। 

সভে পাঁরিষদ, ' সতে লীলার সহায় ! ! LEE গর করি মানে, তেহে| ত কির ॥ ॥১২৬ 








_ গৌর-ক্বপা-তরঙিলী টাকা I 
নৃত্য ৷” একমাত্র পারিমদগণসম্বদ্ষেই একলা বগ! চলে; কারণ, তাহার! স্বরূপশক্তির আভিত, তাই শ্বক্পপশক্তির 
বৃত্বিবিশেষ লালাশক্তিদ্বারাই তাহার! সর্ক্বতোভাবে পরিচাগিত হইতে পারেন। বহিরঙ্গ|- মায়াশক্তির আঙিত 
জীবসম্'দ্ধ একথা বল! চলে না । এই আলোচনা হইত বুঝা গেল--“আর সব ভৃত্য”-বাক্যে মায়াবদ্ধ জীবকেও 
বুঝাইতে পারে ন!। মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপতঃ প্রীরুষ্ণদাস হইলেও অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহিপখ বলিয়া কখনও 
কৃষ্ণদাসত্ব করে নাই, মায়ার দাসত্ই করিতেছে। মায়াই মায়াবদ্ধ জীবদের মধ্যে “যারে যেছে নাচায় সে তৈছে 
করে নৃত্য” তাহাদের মধ্যে শ্রীকষণ “যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে নৃত্য” করে না। 

১২২-১২৩। শ্রীরুষই গ্রীচৈতন্তরূপে এবং গ্রীবলদে বাদি শ্রীকুঞ্-পরিকরগণই ীনিত্যাননদাদি গোৌরপরিকররূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন; স্মুতরাং ভ্রঞ্জলালায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রীবলদেবাদির যে সন্বদ্ধ, নবঘীপ-লীলাযুও শরীচৈতন্তের 
সঙ্গে গ্রীনিত্যানন্দাদির সেইরূপ সমন্ধ; অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলায় একমাত্র শ্রীকষ্ণচৈতন্যই ঈশ্বর, তিনি সর্বেশ্বর, সর্ধা- 
নিয়ন্তা, স্বয়ং ভগবান; আর প্রীনিত্যানন্দাদি সকলেই তাহার পার্ধদ ভক্ত; এই পার্ষদগণের মধ্যে লীলারস-পুটির 
অন্থরোধে__কাছারও মনে অভিমান__তিনি শ্রীুষ্কটৈতন্যের কিছ্কর; কাহারও অভিমান--তিনি তাহার গুরুঞ্জন, 
কাহারও অভিমান--তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ; কাহারও অভিমান--তিনি তাহার সমান ৷ 

পারিষদর- পার্ষদ, ধাহার! সর্বদ| নিকটে থাকেন। কিন্কর-__ভূত্য। গুরুব্গ ইত্যাদি--্রীনিত্যানন্দ 
ও শ্রীঅতৈত-আচাধ্য শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুরুবর্গ। লীলানুরোধে প্রভু তাহাদিগকে নিজের গুর্রব্যক্তি বলিয়া অভিমান 
করেন; তখন তাঁহাদেরও তদনুরূপ অভিমান ছয়! শ্রীবাসাদি আর ইত্যাদি__গুরুবর্গ ব্যতীত শ্রীবাস প্রভৃতি 
অন্ত যে সমন্ত পার্ধদ আছেন, তীহীদের মধ্যে কেহ লঘু (কনিষ্ঠ, ভৃত্য ), কেহ সম (প্রভুর সহিত কাহারও বা সমান 
সমান ভাব, সখ্যভাব ), আবার কেহ বা আধ্য ( প্রভুর গুরুবর্গ )। 

১২৪। লীঙ্লান্থরোধে কেহ লঘু, কেছ সম এবং কেহ আধ্য (গুরু) রূপে প্রতীত হইলেও সকলেই কিন্ত 
্ীকুষ্ণচৈত্যের পার্যদ, সকলেই লীলার সহায়ক, সকলকে লইয়াই তিনি লীলারসাস্থাদনাদি নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। 
পার্ষদব্যতীত কোনও লীলা হয় না; তাই সমস্ত পার্ধদগণকে লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যেই পার্ষদ যেই 
লীলার সহায়ক হওয়ার উপযোগী, তাহাঘার! সেই লীলারই আনুকূল্য করাইয়াছেন। 

নিজকার্য-্রজের অপূর্ণ তিন-বাঞ্ধাপুরণরূপ অন্তরঙ্গ-কাধ্য এবং নাম-প্রচারাদিরূপ বহিরি্গ-ফার্য্য । শ্বরূপ- 
দামোদর ও রায়-রামানন্দার্দি পার্ধদগণ তাহার বাধাত্রয়-পুরণরূপ অন্তরঙ্গ-লীলার সহায়তা করিয়াছেন এবং 
শ্রীনিত্যানন্দ-হরিদাসাদি পার্ধদগণ মুখ্যতঃ নাম-প্রেম-প্রচারাদি লীলার আমুকৃল্য করিয়াছেন। 

১২৫। পার্ধদগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-আচাধ্য ও গ্রীনিত্যানন্দ এই দুইজনই প্রধান; কারণ, এই দুইজনই প্রভুর 
দুই অঙ্গ-স্বরূপ) এই দুইজনকে লইয়াই প্রভুর যত কিছু রঙ্গরহস্, যত কিছু লীলা) তীঁছায়াই তীহার লীলার মূল 
সহায়। পরবর্তী পয়ার-সমূহে এই বিষয় আরও বিবৃত করিতেছেন। 

১২৬। শ্রীঅঘৈত-আচাধ্য মহাবিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া সাক্ষাৎ ইশ্বর-তত্ব; ঈশ্বর-তত্ব হইলেও তিনি 
ীরুষণের কলাবিশেষ ; সুতরাং স্বরপতঃ এরুফচৈতম্য তাহার প্রভু; তথাপি লীলায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীঅধৈত-আচা্কে 
ওরুরূপে মান্ক করেন; আচার্য্য কিড নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়াই অভিযান করেন। প্রত তাহাকে গরুর মৰ্য্যাদ! 
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৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ৪৬১ 
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আচাধ্যগোসাঞ্জির তন্ব ন! যায় কথন। লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১২৮ 
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহে| তারিল ভুবন । ১২৭ রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ । 
নিত্যানন্দন্বরূপ পূর্বের হইল! লগনণ। স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১২৯ 


গৌর-কৃণা-শরঞ্গিণী টীক।। 
দিতে চাছেন, তিনি ভূত্যরূপে তাহার সেবাদি করিতে চাহেন, গুরুর মধ্যাদা অঙ্গীকার করিতে চাছেন না; এজন্ত 
উভয়ের যে প্রেম-কোন্দল উপস্থিত হয়, তাহা এক আস্বাদনীয় রঙ্গ-বিশেষ। লৌকিক-শীলায় প্রীঅদ্বৈত-আচাঁ্য 
দ্রীপাদ মাধবেন্্পুরী-গোস্বামীর শিশ্যা, সুতরাং প্রভুর খুড়া-গুরু ; এই সম্বদ্ধকে উপলক্ষ্য করিয়াই প্রভু তাহাকে গুরুর 
মৰ্য্যাদ! দিতে চাঁছেন ; কিন্তু আচার্য্য তাহা মালিতে চাহেন না; তিনি মনে করেন, প্র স্বয়ং ভগবান্‌। তাহার আবার 
গুরুই ব! কি, খুড়!-গুরুই বা কি? তিনিই সকলের গুরু, আর সকলেই তার ভৃত্য । 

১২৭ । গ্রঅদ্বৈত-আচার্যের কথা উঠিতেই জগদ্বাসী জীবের প্রতি তাহার করুণার কথা এবং তাহার প্রেমের 
নিকটে স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বশ্যতার কথ! চিত্তে ক্ষুরিত হওয়ায় আনন্দাতিশয্যে কবিরাজ্রগোস্বামী 
বলিতেছেন--যিনি কলিকালে শ্রীকুধকে (শ্রীচৈতন্যকূপে ) অবতীর্ণ করাইয়া জগৎকে উদ্ধার করিলেন, যেই শ্রীঅদ্বৈত- 
আচাধ্যের তব্বের কথ!, তাহার মহিমার কথ! বলিয়া শেষ করা যান না। 

কৃষ্ণ অবতারি-_কঞ্চকে অবতীর্ণ করাইয়া! ॥ মায়াবদ্ধ জীবের ছুর্দশ দেখিয়া প্রীঅধবৈত কাতর ভাবে শ্রীরুষের 
চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যেন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জীবকে উদ্ধার করেন; এই প্রার্থনাকে উপলক্ষা 
করিয়াই পরীর শ্রীরুফ্ণটৈতন্তন্ধপে নবদীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম দিয়া জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এইরূপ 
প্রীঅদ্বৈতই গৌরলীলা-প্রকটনের এবং জীব-উদ্ধারের হেতু হইলেন। আবার পার্ধদরূপেও তিনি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন । 

১২৮। গ্রুবলরাম কোনও লীলায় শ্রকু্ণের কনি-ভ্রাতারূপে, আবার কোনও লীলায় জো্ট ভ্রাতারপে 
প্রীরঞের সেবা করিয়াছেন । ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশে রীরামচন্দ্ররপে অবতীর্ণ হইলেন, শ্রীবলদেবও অংশে 
্্ীলক্ষণর্পে গ্রীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া অবতীর্ণ হইলেন । কিন্তু কনিষ্ঠ হওয়াতে জ্যেষ্ঠের মর্যাদা লঙ্ঘনের ভয়ে 
কষ্টকর কাঁধ্য হইতে প্রীরামকে নিবৃত্ত করিতে এবং স্থখকর-কাধ্যেও তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত উপদেশাদি 
দিতে পারেন নাই) তাই অনেক সময় গ্রুরামচন্ত্রের দুঃখ দেখিয়া তাহাকে অশেষ কষ্ট অঙ্ুভব করিতে হইয়াছে; 
শ্রীক্ণের স্বাতন্্য ছিলনা বলিয়! ইচ্ছা থাকা সত্বেও শ্রীরবামচন্দরের ছুখ-নিবারণের নিমিত্ত সকল সময়ে চেষ্টা করিতে 
পারেন নাই । পরবর্তী দ্বাপর যুগে শ্রীবলদেষ শীকৃষ্ণের জেষ্টত্রাতারূপে অবতীর্ণ হইয়। স্বতন্ত্র সেবার বেশী সুযোগ 
পাইলেন) জোঠভ্রাতা কূপে কনিষ্ঠ শ্রীক্ফের কষ্ট নিবারণের এবং আুখোথিপাদনের নিমিত্ত শ্রীকফের অনিচ্ছাদি সত্বেও 
তিনি যথাসাধ্য চেষ্ট। করিতে পারিতেন। 

লীঙগাতে গুরুই হউন, আর লঘুই হউন--সকল পরিকরেরই উদ্দে্ থাকে শ্রীকষটকে সুধী করার নিমিত্ব-শ্রীকষ্ণের 
সেবার নিমিত্ত । অবশ্য লঘু-গুরু-আদি সম্বন্ধের অন্রূপভাবেই প্রত্যেক পরিক্র-ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন । 

নিত্যানন্দ-স্বরূপ-_প্রীবলরাম, যিনি গৌরলীলাম় গ্রনিত্যানম্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই পূৰ্ব্বে 
ব্রেতাযুগে, শ্রীরামচজ্জ্ের অবতার-সময়ে। লঘুজ্রাতা-_কণিষ্ট ভ্রাতা, ছোট ভাই । 

১২৯। রামের চরিত্র প্রকটে প্ররামচন্দ্রে লীলা। দুঃখের কারণ__বনবাগ, সীতাহরণ, দীতাবর্জনীদি 
লীলা গ্রীরামচছ্ছের দুঃখের হেতু  স্বতন্ত্রলীলা_্রীরামচন্্র লশ্ছণের জ্যেষ্ঠ জাত! বলিয়া লক্ষণের দায়! তীহার 
কোনও কার্ধাই নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না) তাই শ্রীরাম যাহা ইচ্ছা, হেচ্ছানুদারে তাহাই করিয়ছেন | 
তাহাতে রামচন্দ্রকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে । শ্রত্বামের হুঃবে লক্মণকেও অনয দুঃখ ভোগ করিতে 
হইয়াছে ; কিন্ত তাহার কোনওরপ স্বাতত্ত্য ছিল না বলিয়! নীরবেই তাহাকে তাহা সহ করিতে হইয়াছে। 


উট িবষুহ ক হব  ._____________ 


৪৬২ গ্রীতরীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৫ম্‌ পরিচ্ছেদ 


নিযেধ করিতে নারে যাঁতে ছোট ভাই। ‘বাম লক্ষ্মণ--কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ । 
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩০ অবতারকালে দোহে দৌহেতে প্রবেশ ॥ ১৩২ 
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ। । সেই অংশ লঞ| জোষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান। 

কৃষ্ণকে করাইল নান। স্থুখ আস্বাদন ॥ ১৩১ অংশাংশিরপে শান্দ্ে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩ 


গৌর-কুপা-তরক্গিণী টীকা । 

১৩০। নিষেধ করিতে ইত্যাদি__লক্ষণ ্রীরামচন্দ্রের ছোটভাই বলিয়া দুঃখজনক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে 
দেখিলেও মর্ধ্যাদাহানির ভয়ে তিনি রামচন্্রকে নিষেধ করিতে পারিতেন না। মৌন করি ইত্যাদি_-তাই মনের 
দুঃখ মনে চাপিয়! রাখিয়া তিনি চুপ করিয়। থাকিতেন। মৌন-নীরব । 

রাম-অবতারে লক্ষণের মনে রামচন্দ্রের ওীশ্বর্্যজনিত গৌরব-বুদ্ধি জাগরূক ছিল বলিয়াই দুঃখজনক কার্ধা হইতে 
রামচন্কে তিনি বিরত করিতে চেষ্ট। করেন নাই; গৌঁরব-লজ্বনজনিত অপরাধের ভাবনা ধাহাদের আছে, সেই 
সমস্ত ভক্তের ভাবই গ্রীলক্মণদ্বার একটিত হইয়াছে । নিজের সুখ-দুঃখের সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়।? একমাত্র সেব্যের 
প্রীতিবিধীনই ষাহাদের উদ্দেশ্য এবং একমাত্র অন্ুসদ্ধেয়, গৌঁর-অবতারে শ্রগৌবিন্দে ও শ্রীদামোদর-পর্ডিতে তাহাদের 
ভাব প্রকটিত হইয়াছে । শ্রীগোবিন্দ ছিলেন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ভৃত্য মাত্র; অন্য উপায়ে প্রভুর সেবার সম্ভাবনা 
ছিল'ন। বলিয়া তিনি একদিন প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ডিঙ্লাইয়া! যাইয়াও পাদসগ্থ।হনাদি ছ্বার| প্রভুর ক্লাস্তির অপনোদন করিয়া- 
ছিলেন; সেবার নিমিত্ত প্রভুর অঙ্গলজ্বনের অপরাধের ভাবনা তাহাকে সেবা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। 
দামোদর-পত্ডিতও ছিলেন প্রস্থুর ভক্ত; এক সুন্দরী যুবতী বিধবা! ত্রাহ্মমীর অল্পবয়স্ক একটা পুত্র সর্বদা প্রভুর নিকটে 
আসিত) প্রভৃও তাহাকে অতান্ত গ্রীতি করিতেন) দামোদর যখন ভাবিলেন, ইহাতে প্রহর কলঙ্ক রটিতে পারে, তখন 
তিনি বাকাদগুদ্ার! প্রভাকেও শাসন করিয়া! উক্ত বালকের প্রতি গ্রীতি-প্রদর্শন হইতে প্রভূকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন; 
একাধ্ধ্যে প্রভুর প্রতি বাক্যদগ্ডজনিত অপরাধের ভয়ে দামোদর বিচলিত হয়েন নাই। “প্রভুর সেবার নিমিত্ত যদি 
আমাকে এমন কোনও কাঁজ করিতে হয়, যাহাতে আমার মহাপাপ, কি মহা-অপরাধ হইতে পারে, তাহাও আমি 
করিতে প্রস্তুত ; প্রভুর সেবার জন্য যদি আমাকে নরকে যাইতে হয়, অঙ্সানবদনে যাইব 1”_-এইভাবে নির্জবিষয়ক 
সমস্ত তাবনা-চিস্তা পরিত্যাগপূর্বক সেব্য-স্থখৈকতাংপর্য্যময়ী সেবাতেই সেবকের কর্তব্যের পরম-পর্যযাপ্তি । 

রর ১৩১। কৃষ্ণাবতারে ইত্যাদি--ছাপরে ্রীরুষ্চ যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীবলদেব জ্যেষ্টভ্ঁতা রূপে 
অবতীর্ণ হুইয়! নিজের ইচ্ছামত সেবাদারা প্রীককষের গ্রীতিবিধান করিয়াছিলেন । 

১৩২। রামচন্দ্র হইলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; আর লক্ষ্মণ হইলেন শ্রীবলরামের অংশ । স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষঃ 
যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন অংশ রাম তাঁহার অংশী শ্রীকফে এবং অংশ লক্ষণ তাঁহার অংশী বলরামের বিগ্রছে মিলিত 
হুইলেন। কারণ, পূর্ণভগবানের অবতারের নিয়মই এই যে, ষখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহাঁর সমস্ত অংশ আসিয়া 
তখন তাহাতে মিলিত হয়েন। 

রাশ লক্ষ্মণ ইত্যাদিরাম ও লক্ষণ যথাক্রমে কু ও বলরামের (রামের ) অংশ-বিশেষ। অবতারকালে 

_ পুর্ণতম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সময়ে | দৌহে--রাম ও লক্ষণ । ফেহেতে-_কুষে ও বলরাঁমে । 
১৩৩। সেই অংশ--পীকৃফের যেই অংশ শ্রীরামচন্্র এবং শ্রীবলদেবের যে অংশ শ্রীলক্মণ, সেই অংশ। 
.জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমীন-_ শ্রীকুষ্ের যেই অংশ শ্রীরামচন্ছ্র এবং শ্রীবলরামের যেই অংশ শ্রীলক্ষ্মণ, সেই অংশেই কুষ্ক ও 
বলরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান অর্থাৎ সেই অংশেই ( রামচন্দ্ররগী ) কৃষ্ণের অভিমান এই ষে, তিনি (লক্ষণ 
রুপী) বলদেবের জোষ্ঠ এবং সেই অংশেই (লক্ষ্মণরগী ) বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি (রামচন্্ররূপী ) কষে 
কমিট । আবার অংশীরূপে যখন তাহার! অবতার্ণ হয়েন ( দ্বাপরে, ত্রজে ), তখন কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের অভিমান ওুই যে, 
শতিনি বলদেবের কনিষ্ঠ এবং বলদেবেরও অভিমান এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যে্ঠ। অংশাশিরূপে ইত্যাদি 

বি ৩১ 


| 


৫ম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদ্দি-জীলা। ৬৩ 


শির ডিসি এ তালতলা ততাতালাপ ত পাস্টিশাউিস জাস্টিস সিসি লিট 


তথা ্ৰহ্মগং হিত রাম 0 ৫1৩৯ 2 শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাগ । 
রামাদিমুণ্তিযু কলানি নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৩৪ 
মানাবতারমকরোড্ুবনেযু কিন্তু । 

কুক স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্‌ যো নিত্যানন্দ-মহিমা সিন্ধু অনন্ত অপার । 
গোষিলাসাদিপুরুফং তমহং মামি এক কণ গস্পশি-মাত্র সে গা তীহায়। ॥ ১৩৫ 


প্লোকের সংস্কৃত ত টকা | 
স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চে নিজহিশেন স্বয়মবতরতীত্যাহ রামাদীতি। যঃ কষ্ণাখ।: পরমঃ পুমান্‌ কলানিয়মেন 
তত্র তত্র শিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমৃপ্তিযু তিষ্ঠন্‌ তত্তসপ্তাঃ একাশয়ন্‌ নানাবতারমকরোৎ ম এব স্বয়ং 
সমভবদবততার । তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দং সস্তং অহং ভজাগীত্যর্থ:। তদুক্তং গ্রীদশমে দেবৈঃ। মংস্তাশ্ব-কচ্ছপ- 
বরাহ-নৃসিংহ- -হংস-রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেধু রুতাবতারঃ| ত্বং পাসি নক্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবে| হর যদত্তম যন্দনং 
তে ইতি I শ্রজীব ॥২১॥ 


গৌর-কপা-তরঙ্দ্িণী টীক1। 

শ্রীরামচন্দর যে শ্রীকুষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রুরামচন্দ্রের অংশী, তাহা শান্ত্রেই বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণরূপে 
নিয়ে ব্রক্মদংহিতার একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । 

শ্লরে।। ২১। আন্বয়। যঃ (যেই ) পরমঃ পুমান্‌ (পরম-পুরুষ ) কৃষ্ণঃ (কুঞ্জ) কলানিয়মেন ( শক্তি- 
সমুহের নিয়মনদ্থার1 ) রামাদিমূর্ভিমু (রামাদিযুদ্তিতে ) তিষ্টন্‌ (অবস্থিত থাকিয়া, প্রকটিত করিয়া) নানাবতারং 
(নানাবিধ অবতার ) অকরোৎ ( করিয়াছেন ), কিন্ত [ যঃ ] (যিনি) স্বয়ং (নিজে ) [ অপি ] (ও) সমভবৎ ( অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ), তং ( সেই ) আদিপুরুষং (আদিপুরুফ ) গোবিন্দং ( গোবিন্দকে ) অহং (আমি) ভজামি (ভঞ্জন করি)। 

অন্ুবাদ। যে পরম-পুরুষ শ্রীরুষ্ণ শক্তিসমূহের নিয়মনদ্বার! রামাদিমুত্তি প্রকটিত করিয়া নানাবিধ অবতার 
করিয়াছেন এবং তিনি দ্বয়ংও অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ২১। 

এই শ্লোক বর্ষার উক্তি। কল|--শক্তি। নিয়ম-নিয়স্বণ। কলালিরিমেন ইত্যাদি--ভৃমিকায় বল! 
হইয়াছে, শক্তিবিকাশের তারতম্যান্থসারে পরমন্রন্ধ শ্রীরুষ্ অনস্ত ভগবং-স্বর্ূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম-প্রকট 
করিয়! বিরাজিত (শ্রীকষ্ণতত্ব-প্রবন্ধ ষ্টব্য); ঞ্লোকস্থ রামাদিমুস্তি-শবে এই অনস্ত ভগবৎস্বরূপই লক্ষিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত বিভিন্ন-স্বরূপে শক্তির বিভিন্নন্রপ বিকাশ; স্বয়ংভগবান্‌ শ্রকষ্ক শ্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিয়াই বিভিন্নরূপে ও 
বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া তাহার বিভিন্র-স্বকূপ প্রকটিত করিয়াছেন; ইহাই তাঁহার শক্তির নিয়ষন বা কলা 
নিয়ম । এই কলানিয়মের ফলেই বিভিন্ন ভগবং-স্বরূপের আবির্ভাব । আবার এইরূপ শক্তি-নিয়মনদ্বারাই প্রয়োজন 
হইলে রামাদি ভগবং-স্বর্ূপকে তিনি প্রাকৃত ত্রন্মাণ্ডে অবতারিত করাইয়া থাকেন এবং স্বয়ংও সময় সময় অবতীর্ণ 
হয়েন। তাঁহার স্বয়ংরূপেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ; রামাদিম্বরূপে শক্তির আংশিক বিকাশ; ইহাই সৌকস্থ 
হয়ং-শব্দের এবং কলা-শব্দের ধ্বনি । রামাদিতে শক্তির আংশিক বিকাশ বলিয়াই রামাদি হইলেন ক্রকুষ্ণের অংশ এবং 
শরীক হইলেন রামাদির অংশী। শক্তিবিকাশের তারতম্যাহুসারেই অংশাশিভেদ, বাহাতে ন্বানশক্তির বিকাশ, 
তাহাকে বলে অংশ (১1২৮২ পয়ার টীকা ডষ্টব্য)। এই রীতি অঙ্থসারে--( লক্ষণ যে বলরামের অংশ এই 
গ্লোকে তাহ! স্পষ্টন্পপে ব্যক্ত ন! হইয়া থাকিলেও ) ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, ্রীলক্ষণ শ্রীবলদেবের অংশ ৷ 

১৩৪। ব্ৰজে যেই কৃষ্ণের অভিযান এই যে, তিনি বলরাষের কনিষ্ঠ এবং যেই বলরামের অভিযান এই যে, 
তিনি শ্রীরুফের জো, সেই কৃষ্ণই নবদীপে শীচৈতন্ত এবং সেই বলরামই নবদ্বীপে এনিত্যানন্দ ; *স্থৃতরাং ত্র্জলীলার 
সধ্বন্ধাহুসারে শ্রীনিত্যানন্দ ইচৈতন্তের জ্যেষ্ঠ হওয়াতে গুরুবর্গের অন্তভূক্ত হইলেন । নিত্যানন্দ পূর্ণ করে 
ইত্যাদি--এীচৈতম্যের ইচ্ছা! পূর্ণ করাই শ্রীনিত্যানন্দের কার্য্য। কাম__কামন্।, ইচ্ছা । 

১৩৫। এ্রীনিত্যানন্দ-তত্ববর্ণনার উপসংহার করিতেছেন। অনিত্যানহন্দয় মহিমা মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম 





৪৬৪ সীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত ৷ [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


২৬৬ et AO AOA লাচছল ০৬৬৬:৬৫৬৫৬৬ন্পি তজতাৱাৱদো তপত তপতি সিরা পিসি পাত পপর পাপা পা 











আর এক শুন তীর কৃপার মহিম]। । মীনকেতন রামদাস-_হয় তার নাম ॥ ১৩৯ 

অধম জীবেরে চঢ়াইল উদ্ধাসীমা ॥ ১৩৬ ৷ আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্ধীর্তন। 

বেদগুহা কথ| এই অযোগ্য কহিতে। তাহাতে আইল তেঁহো! পাঁঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০ 

তথাপি কহিয়ে তার কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৩৭ মুহ! প্রেমময় তেঁহো| বসিলা অঙ্গনে । 

উল্লীসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ । সকল বৈষ্ণব তীর বন্দিল চরণে ॥ ১৪১ 

নিত্যানন্দ প্রভূ! মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৩৮ 1. নমস্কার করিতে কারো! উপরেতে চটে । 

অবধৃতগোসাঞ্ির এক ভৃত্য প্রেমধাম। প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥ ১৪২ 
রি গৌর-কৃপা-তরিশী টাকা | 


এবং দুরধিগম্য; সমুদ্র যেমন কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তাহার মৃহিমাও কেহ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে 
না) একমাত্র তাহার কূপাতেই সামান্তমাত্র বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলাম। ইহা গরন্থকারের উক্তি 

সিদ্ধু_মমু্র। অনন্ত-যাহার অন্ত বা সীমা নাই। অপীর-যাহ! পার হওয়া যায় না। কণ 
মাইমা-সিন্ধুর এক কণিক! ৷ কৃপা! তাহার-শ্রীনিত্যানন্দের কপ । 

১৩৬। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রতি শ্রীমন্সিতা|নন্দের এক অপূর্ব কুপার কথা ব্লিবার উপক্রম 
করিতেছেন। তাঁর কৃপার-শ্রীনিত্যানন্দের কুপার। অধমজীবেবে_-নিতাস্ত অযোগ্য হীন জীবকে। 
নিজের সম্বন্ধে কবিরাঁজ-গোস্বামীর ইহা দৈন্োক্তি। চঢ়্াইল-_উঠাইল | উর্দাপীমা__উচ্চতার শেষ সীমায়) 
্ীবন্দাবনে প্রেরণ এবং শ্রীমদনগোপালের কপাগ্রাপ্তি প্রভৃতিকেই এস্থলে উর্দপীমা বল! হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 

১৩৭। বেদগুহা-কথিত আছে, কোনও দেবতার ব| ভগবানের আদেশ ব! বিশেষ কপার কথা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না; তাহা গোপনে রাখিতে হয়। এই জাতীয় গোপনীয় কথাকেই 
“বেদগুহা*-কথা বলে। বেদ বা শাস্ত্র যাহাকে গুহ বা গোপনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে বোগুহ বলে। 
কোনও কোনও গ্রন্থে “দেধগুহ” পাঠান্তর আছে) অর্থ_দেবতাদের কৃপাদিসনদ্ধে গুহ বা গোপনীয় যাহা । অযোগ্য 
কহিতে-_যাহাঁ বলা উচিত নহে । 

১৩৮] উল্লাসের বশে-আননের আবেশে) কপালাভশ্জনিত সৌভাঁগ্যাতিশয়ের উল্লাস । প্রসাদ 
কপ! । অপরাধ গোপনীয় কথার প্রকাশজনিত অপরাধ | 

১৩৯। এক্ষণে কপার কথা বলিতেছেন। অবধূত গোসাঞির--এনিত্যানন্দ প্রভুর । ভূত্য__সেবক। 
প্রেমধাম--প্রেমের আধার; প্রেমবান্‌। মীনকেতন রামদাস_-গরীনিত্যানন্দের প্রেমবাদ্‌ সেবকের নাম 
ঝামদাস এবং তাঁহার উপাধি ছিল মীনকেতন। 

১৪০। আমার আ।লয়ে-্রন্থকার কব্রাজ-গোশ্বামীর গৃহে । অহোরাত্র সঙ্ধীর্ভন--দিবায়াত্রিব্যাপী 
অষ্টপ্রহর নামসন্ধীর্্তন। সীনকেতন-রামদাস এই সঙ্কীর্ভমে নিমন্ত্রিত হইয়া! আঁসিয়াছিলেন। েঁহে!|--মীনকেতন- 
য়নামদাস ৷ 

১৪২। মীনকেতন-রামদাগ যাইয়! অঙ্গনে বসিলেন ; তাহার হাতে ছিল বংশী ৷ মহাঁভাগবত জ্ঞানে সমবেত 
বৈষ্ণবগণ তীহাকে নমস্কার করিতে আর্সিলেন। তিনি কিন্ত কৃষ্ণপ্রমে মাতোয়ারা, বাহজ্ঞানহীন ; ্র্জভাতবর আবেশে 
তিনি হয়তো কাহাকে চাপড় মারিলেন, কাহাকেও বা বংশীদবারা আঘাত করিলেন; আবার হয়তো! তাহাকে নমস্কার 
করিবার শ্ন্ত কেহ নত হইলে তিনি তীহার পিঠে উঠিয়াই বপিঙ্গেন। তাহার ছিল সখ্যভাঁবের উপাসনা; এই 

ভাবে আবিষ্ট হইয়া! তিনি মনে করিলেন, তিনি যেন ব্রজের গোষ্ঠেই আছেন, আর নিকটবর্তী সকলেই যেন তাহার 
সহচর রাখাল; তাই তিনি এসমন্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার চড়-চাপড়াদিকেও সকলে 


রুপা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন । 
টস উনি তি ০৭ 


৫ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৪৬৫ 
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যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার। গুণার্ণবমিশ্র নামে এক বিপ্র আর্ধ্য। 

সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৪৩ ] শ্রীযুত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবা! কাঁধ্য ॥১৪৬ 
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব। ৷ অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্তায। 

এক অঙ্গে জাঁড্য তার_-আর অঙ্গে কম্প ॥১৪৪; তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হএা বোলে রামদাস_॥১৪৭- 
‘নিত্যানন্দ’ বলি যবে করেন হুঙ্কার ৷ ৷ এই ত দ্বিতীয় সৃত শ্রীরোমহ্ষণ ॥ 


তাঁহ| দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার ॥ ১৪৫ \ বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদগম ॥ ১৪৮ 








গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

১৪৩ | মীনকেতন-রামদাসের যে নেত্রে (চক্ষুতে ) অশ্রু দেখিতে যাচার ( যে কোন দর্শকর ) ইচ্ছা হয়, 
অমনি মেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন অশ্রধার! বহিতে থাকে । অর্থাৎ তীহার নয়নদ্বয়ে অনবরতই প্রেমাশ্রু ধিগলিত হইতেছে; 
তাই দর্শকদের মধ্যে যখন যিনি যে চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি সেই চক্ষুতেই তাহা দেখিতে 
পায়েন। অবিচ্ছিন্ন_অবিরাম গতিতে । অশ্রু_চোখের জল। 


১৪৪। পুলক-কদম্ব__পুলক-সমূহ 7 গায়ের রোম-সমূহ খাঁড়া হইয়! গেলে তাহাকে পুলক বলে । জাড্য-_- 
জড়তা; স্তম্ভ । তাহার কোন অঙ্গে স্তম্ভ, কোনও অঙ্গে পুলক, কোনও অঙ্গে কম্প । অশ্র-কম্প-পুলকাদি কৃষ্ঃপ্রেমের 
সাত্বিক বিকার । 


১৪৬। বিপ্র- ত্রাক্ষণ। আর্ধয--সরল; কর্তব্যনিষ্ঠ ॥ শ্রীমূত্তি নিকট--কবিরাজগোস্বামীর গৃহস্থিত 
শরীবিগ্রহের নিকট । কথিত আছে, কবিরাজগোষ্বামীর গৃহে শ্রীীমদনগোপালের সেব! ছিল । 

১৪৭। গুণার্ণবমিশ্র তন্ময় হইয়া শ্রীমৃত্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; মীনকেতন-রামদাস যে অঙ্গনে আসিয়া 
বলিয়াছেন, সমবেত সকলেই যে তাহাকে নমস্কারাদি করিতেছেন, গুণার্পবের সেই বিষয়ে খেয়ালই ছিলনা) তাই 
তিনি বাহিরে আসিয়া মীনকেতনকে সন্তাধাদি করিলেন না । অথবা সেবাকার্য/ ক্ষান্ত করিয়া মীনকেতনের সঙ্গে 
আলাপাদি করা তিনি হয়তো সঙ্গত মনে করেন নাই বলিয়াই অন্তাধা করেন নাই । মীনকেতন-রামদাস তাহাতে 
ক্রুদ্ধ হইলেন। নিজের প্রতি সম্মান প্রদশিত হইল না বলিয়াই যে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি 
তখন শ্রীবলরামের পার্ষদের ভাবে আবিষ্ট। সেই আবেশের বশে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তীঁহারই সাক্ষাতে 
প্রীবলদেবও উপস্থিত আছেন, তিনিও প্রীবলদেবের সঙ্গেই আসিয়াছেন। যাহারা অভিবাদনাদি করিতেছিলেন, 
তাঁহারা শ্রীবলদেবকেই অভিবাদনাদি করিতেছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন? তাই গুণার্ণবমিশ্র যখন 
সম্তাষাদি করিলেন না, মীনকেতন মনে : করিলেন-_গুণার্ণৰ শ্রীবলদেবকেই উপেক্ষা করিলেন; ইহাতেই 
মীনকেতনের ক্রোধ জন্মিয়াছিল | 

১৪৮ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০1৭৮ অধ্যায়ে কথিত আছে, তীর্ঘ-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীবলদেব যখন নৈমিষারণ্যে উপনীত 
হইলেন, তখন তত্রত্য খবিগণ দ্বাদশবাধিক যজ্জের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিলেন; পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ-স্থতকে তাঁহারা ব্র্থ- 
আসনে বরণ করিয়াছিলেন; বলদেবকে দেখিয়া খবিগণের সকলেই প্রতুাদ্গমন ও অভিনন্বনাদি দ্বারা অভার্থনা 
করিলেন কিন্ত হক্ধ'সনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া রোমহর্যণ-সুত বলদেবকে দেখিয়াও উঠিয়া দীড়াইলেন না, প্ণামাদিও 
করিলেন না। 

গুণীর্ঘবমিশ্র কোনওরূপ সম্তাষাঁদি না করায় মীনকেতন-রামদাসের মনে রোমহর্ষণ-স্থতের কথা উদ্দিত হইল; 
তাই তিনি বলিলেন__পনৈমিষারণো শ্রীবলদেবকে দেখিয়া এক রোমহণ-্থত প্রতুাদ্গমনাদি করেন নাই ; আর আজ 
দেখিতেছি, গুণীর্ণবও শ্রীবলদেবকে সম্তাষাদি করিতেছেন ।” একটু বিজ্পের ভাবেই বোধ হয় বলিলেন “গুগার্ণব 
বোধ হয় দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-স্থতই হইবেন ; নচেৎ শ্রীবলদেবের সম্তাষাদি করিবেন ন! কেন?” 


উট সি কত... 


৪৬৬ গীঞ্জীচৈতন্যচয়িভামৃত ৷ [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


এতবলি নীচে গায়--করয়ে সন্তোষ ৷ {ইহা গুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে । 7 
কৃষণকার্ধ্য করে বিপ্র--না করিল রোষ ॥ ১৪৯ . তবে তভ্রাতারে আমি করিনু ভৎপনে ॥ ১৫২ 
উৎসবান্তে গেল! তেঁহে| করিয়া প্রসাদ । দুই ভাই একতমু--সমানপ্রকাঁশ । 

মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ ॥ ১৫০ নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ববনাঁশ ॥১৫৩ 
চৈতন্যগোযাঞিতে তীর সুদৃঢ় বিশ্বাস। |. একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সন্মান । 
নিত্যানন্দ-প্রতি তার বিশ্বাস-আভাঁস ॥ ১৫১ ;  অর্দকুকটা-্যায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৫৪ 





গৌর-কৃপা-তরদ্িণী টীকা । 
সুত-_ সারথি; ক্ষত্রিয়ের গুরসে প্রাঙ্গণীর গর্ভে স্থৃতের জন্ম । দ্তজাতীয় লোকেরা সারথির কাজ করিত। 
পুরাণবক্তী শ্রীরোমহর্ষণ জাঁতিতে ছিলেন স্থত ইনি শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন । 

প্রত্যুদ্গম-_কোনও মান্য ব্যক্তি আসিলে তাহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়াকে 
প্রত্যুদ্গম বলে ৷ 

১৪৯। গুণার্ণব-ম্বদ্ধে এইরূপ বলিয়া মীনকেতন-রামদাস আনন্দের সহিত নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। 
ছিতীয় রোমহ্র্ষণ-স্থত বলিয়। তাহাকে বিদ্রপ করা সত্বেও গুণার্ণব রুষ্ট হইলেন না। তিমি শ্রীবিগ্রত্র সেবার কার্যেই 
নিরত ছিলেন । 

করয়ে ন্তোষ--আনন্দ করিতে লাগিলেন । 

কষঃকার্য-_এবি গ্রহের সেবার কার্য্য। বি গুণীর্ণব | 

১৫০। উৎসবের পরে মীনকেতন-রামদাস কবিরাজগোস্বামীকে কুপা করিয়া চলিয়া গেলেন। উৎসব-সময়ে 
কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতার সহিত রাঁমদাসের একটু বাদামুবাদ হইয়াছি। 

উৎসবাস্তে_-অহোরাত্র-সন্ধীর্ভনের শেষে । প্রসাদ--অনুগ্রহ। বাঁদ--তর্ক ; বাঢাম়ুবাদ ৷ 

১৫১। বাদামুবাদের হেতুর কথা বলিতেছেন! কবিরাজগোস্বামীর ভ্রাতা শ্রমন্মসথাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্‌ 
বলিয়া মানিতেন ; কিন্তু শ্রীনিত]ানন্দকে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে মানিতেন ন|__মুখেই একটু মানিতেন। এজন্য . 
মীনকেতন-রামদাসের সহিত তাহার বাদামুবাদ হইয়াছিল । বিশ্বাস আঁভাঁস--বিশ্বাসের আভাস মাত্র; মৌখিক 
বিশ্বাল মাত্র; যাহ। দেখিতে বিশ্বাসের মত মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্বাস নছে। 

১৫৩। কবিরাজ-গোস্বামী তাহার শ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া যাহা! বলিলেন, তিন পয়ারে তাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে। *শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ের বিলাসরূপ ; সুতরাং উভয়েই অভিন্ন-কলেবর, উভয়েই ভগবৎ-স্বরূপ, উভয়েই 
প্রায় তুঙ্যশ্তি বিকশিত ; শ্রনিত্যালন্দে ও ভ্রচৈতন্চে কোনও পার্থক্য নাই । এরপ অবস্থায় যে, ভাই, তুমি শ্রীনিত্যানন্দকে 
মানিতেছ মা, তাহাতে তোমার বিশেষ ক্ষতি হইবে ; কারণ, তাতে শ্রীনিত্যানন্দের চরণে তোমার অপরাধ হইতেছে ।” 

দুই ভাই-শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ। একতনু_-অভিন্-কঙ্গেবর । সমান প্রকীশ--উভয়েই তুল্যরপে 
ভগবৎস্বরূপ, উভয়েই প্রায় তুল্যশক্তির বিকাশ ; কারণ, গ্রনিত্যানন্ন শরচৈতন্তের বিলালমৃদ্তি। 

১৫৪। কুদ্ধুটা_ম্রগী। অন্ধকুক্ধুটী-ষ্যায়- কোনও লোকের একটা কুকুটা ছিল; সে প্রচুর অণ্ড প্রসব 
করিত এবং তস্বারাই লোকটার জীবিকা-নির্বাহ হইত; একদিন লোকটা মনে ফরিল--কুলুটীর পশ্চাদ্ভাগ হইতেই 
অণ্ড জন্মে । সম্মুখের ভাগ হইতে অণ্ড জন্মে না, অন্ত কোনও উপকারও হয় না,.বরং তাহা দ্বার! ক্ষতিই হয়? কারণ, 
সন্মুখভাগ দিয়াই কুুটাটা আহার করে। স্থুতরাং সন্মুখভাগ যদি আমি কাটিয়া খাই, তাহা হইলে আমার খাওয়াও 

হইবে, কোনও শ্রপকারও হইবে না । কারণ, পশ্চাদ্‌্ডাগতে! থাকিবেই, তদ্দারা অওতে| পাওয়া ফাইবেই 1” এইরূপ . 
ভানিয়! ৬ল৷/কটী কুকুটীটীকে কাটিয়া তাহার সগুখভাগ খাইয়। ফেলিল ; ফল হইল এই যে, কুকুটাটা মরিয়া গেল, তাহা 
হইতে আর অণ্ড পাওয়া গ্রেলনা ৷ এই দৃষ্টাস্ত হইতে পণ্ডিতগণ অৰ্দ্কুকুটী-ন্তায় বলিয়। একটা! প্রমাদপূর্ণ যুক্তির 
ESTES SUE A SESE ০৩০ 





৫ম নিতে 1 সি লীলা । 8৬৭ 


২৮১২৯ সি পতি লাস ৬ 


কি ংবা ই না মানিক হও ত পাযগ্ড। | |  তৎকালে আমার ভ্রাতা হৈল নন্রনাশ ॥১৫৬ 
একে মানি আরে না মানি-_এই মত ভণ্ড ॥১৫৫ এই ত কহিল তার সেবক-প্রভাব। 
জুদ্ধ হএঃ| বংশী ভাঙ্গি চলে রাম্দাস । আর এক কহি তীর দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭ 


EEE টাকা I 

নামকরণ করিয়াচছবেন। একটা জীবন্ত কুকুটার সমগ্র দেহটা থাকিলেই যেমন তাহা কাজের উপযোগী হইতে পারে, তাহার 
শরীরের অন্দেকট| কারিনা ফেলিলে যেমন তাহ মরিয়! যায় এবং কার্ধোর অনুপযোগী হইয়া যায় তদ্রুপ কোনও একটা 
প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত যেখানে কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সে স্থানে এক অংশ বাদ দিয়া 
অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে অর্দ্ধকুকুটী-গ্যার্ বলে; ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে ন! | 

শ্রচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ “একতন্ু” ব{ অভিন্ন-কলেবর বলিষা-_উভদ্বে মিলিয়া এক দেহ হয় বলিয়া খরীণিত্যানন্দ 
হইলেন সেই এক গনেহের অর্ধেকের তুলা ; সুতরাং গ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে সমগ্র দেহের অর্দেককে বাদ দেওয়া 
হয়, তাই তাহাতে অর্দকুকুটি-9্ায় হয়। সারার্থ এই যে, গ্রানিত্যানন্দে ভ্রীচৈতন্যের যে শক্তির বিকাশ, শ্রীনিতানন্দকে 
ন! মানিলে সেই শক্তির বিকাশকেও মাল! হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ভগবানের একাংশকে মান! হয় না; তাহাতে ব্চৈতন্যের 
পূর্ণতার হানি হয় ; পূর্ণ তগবান্‌ শ্রীচৈতন্তের পূর্ণতা রক্ষিত হইতে পারে না। কোনও মান্য বাক্তির একচরণে দণ্ডাঘাত 
করিয়া আর এক চরণে প্রণাম করিলেও যেমন তীহার প্রতি সন্মান প্রদণিত হইয়াছে বল! যায় না, তদ্রপ 
প্রীনিত্যানন্দকে ন| মানিয়া কেবল প্র্চতন্তকে মানিলেও শ্রীচৈতন্টের প্রতি অন্ধ! প্রকাশিত হইল বল! যায় না। 

১৫৫। কিন্থা দুই ইত্যাদি--অথবা, শ্রীনিত্যানন্দকে ন! মানাতে গ্ররুত প্রস্তাবে জীচৈতন্যকেও মান! হইল 
ন; স্থুতরাং তুমি উভয়কেই অমান্য করিলে ; অথচ তুমি বলিতেছ যে, তুমি শ্রীরষ্ণকে মান তুমি দাহ বলিতেছ, 
তাহা প্রকৃত নহে বলিয়া তোমার ভগ্তামীই প্রকাশ পাইতেছে। ভণ্ডামি অত্যন্ত নিন্দনীয়; ভণ্ড অপেক্ষা! পাষণ্ড বরং 
ভাল; কারণ, পাষণ্ডকে লোকে চিনিতে পারে, চিনিয়! সতর্ক হইতে পারে; কিন্ধু ভণ্ডকে সহজে কেছ চিনিতে পারে 
না। তাই ভগ্ঘারা লোকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই বলি ভাই, যদি নিতানন্দকে মানিতে না 
পার, তাহা হইলে প্রীটৈতন্যকে মানিতেছ বলিয়াও আর প্রকাশ করিও না; দুইজনের একজনকেও মান না, ইহাই 
যেন বল। তাহা হইলে লোকে জানিবে--তুমি পাষণ্ড, লোক তোম! হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে । 

পাষণ্ড-_ভগবদ্বিদ্বেষী ; যে ভগবান্‌কে মানেনা । ভণ্ড_যাহার ভিতরে একরকম, বাহিরে আর এক রকম 
ব্যবহার | উক্ত তিন পয়ার কবিরাজ-গোস্থামীর উক্তি, তাঁহার ভ্রাতার প্রতি । 

১৫৬। গ্লীনিত্যানন্দের প্রতি কবিরাজ-গোস্বামীর ভ্রাতার বিশ্বাস নাই দেখিয়া মীনকেতন-রামদাস অত্যন্ত 
জুন্ধ হইলেন ; ক্রোধে তিনি হাতের বংশী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন । 

ক্রোধ হইল প্রাকৃত রজোগুণের কাঁধ্য। মীনকেতন-রামদাসের ন্যায় ভক্তের শুদ্ধদঘোজ্জন চিত্তে এই ক্রোধের 
উদয় সম্ভব নহে । সম্ভবতঃ রামদাসের কুপাই এস্বলে ক্রোধের আকার ধারণ করিয়াছে । ভজ্েব কুপ। যখন 
ক্রোধরপেও প্রতীয়মান হয়, তখনও তাহা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। নারদ কুবের-তনয়দ্ধয়ের প্রতি রুষ্ট হইয়া 
অভিশাপ দিলেন) তাহার ফলে তাহারা বৃক্ষরূপে পরিণত হইল; কিন্তু বুক্ষরূপে_-যমলার্জুনরুূপে তাহাদের জন্ম 
হুইল ব্ৰজে ; তাই গ্রকট-লীলাকালে শ্্ীরুষের কপালাভের সৌভাগ। তাহাদের হইয়াছিল। ভত্তচুডামনি নারদের কৃপা 
শাপরপে অভিব্যক্ত হইলেও কুবের-তনয়দ্বয়ের কুষণপ্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল । সর্ববনাশ_-কি সর্বনাশ হইল তাহা 
ব্যক্ত কর! হয় নাই । বোধ হয়, ব্যবহারিক বিষয়েই তাঁহার কোনও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকিবে; ভক্তের ক্রোধে 
( অর্থাৎ ক্রোধরূপী কৃপায় ) কাহারও পারমাধিক ক্ষতি হওয়ার সৃস্তাবন! থাকেনা । 

১৫৭। তীর জেবক-প্রভাব- শ্রীনিত্যানন্দের সেবকের ( মীনকেতন-রামদাসের ) প্রভাব, যাহা কবিরাজের 
ভাতার সর্ধনাশ-সাধনে অভিব্যক্ হইয়াছে । দয়ার স্বভাব__করুণার প্রকৃতি, ফুহা আপন1-আপনিই অভিব্যক্ত হয়। 


লু ্ররাররাাাাাাারামারাারাারাা 


৪৬৮ গ্রীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


পিটার পপাসস্পিস্পি্পিসপিপিসাস্পিপিাপাস্পিসপসসিপাপশিসলিপিপস্৫ি১৫াউিউিপাপাপপাশিিিশাসিপাপিিসিিতিউতিপিউিতিিসিিউিছিছ 


ভাইকে ভিন মুগ্রিঃ, লএা এই গুণ। | উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ ১৬১ 
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন ॥ ১৫৮ | শ্যাম চিন্কণ কান্তি_-প্রকাণ্ড শরীর । 
নৈহাটা-নিকটে ঝামটপুর-নামে গ্রাম । | সাক্ষাৎ কন্দৰ্প যৈছে মহামল্লবীর ॥ ১৬২ 
তাহ! স্বপ্নে দেখা দিল! নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯ সুবলিত হস্ত পদ, কমলনয়ান। 

দণ্ডবৎ হৈয়। আমি পড়িনু পায়েতে। পট্টবন্ম শিরে পট্টবস্র পরিধান ॥ ১৬৩ 


| 
নিজপাদপন্ন প্রভু দিলা মোর মাথে ॥১৬০ | স্ুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্র্ণাঙ্গদ বালা। 
| 





১৫৮। ভণ্সিনু--তিরম্ক।র করিয়াছিলাম। নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি আমার (গ্রস্থকারের ) ভাইয়ের 
বিশ্বাস ন! থাকায় আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভু ক্বপ! করিয়া সেই রাত্রিতে স্বপ্ন 
আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। 

১৫৯। বর্ধমান-জেলার অন্তর্গত নৈহাঁটার নিকটবর্তী ঝামট-পুত্র-গ্রামে গ্রন্থকার কবির[জ-গোসম্বামীর বাড়ী 
ছিল; এই বাড়ীতেই অহোন্রান্র-কীর্তনোৎসব হইয়াছিল এবং এই বাড়ীতেই নিত্যানন্দপ্রতু স্বপ্নযোগে তাহাকে দশন 
দিয়াছিলেন। বাম-_বলরাম। শ্রীনিত্যানন্দকূগী বলরাম । 

১৬১। তার রূপ দেখি ইত্যাদি--শান্ত্রীদিতে শ্রীবলরামের যে রূপের বর্ণনা আছে, স্বপ্নষোগে সেই রূপ 
না দেখিয়া, অথবা শ্রীনিত্যানন্দের যে রূপ প্রসিদ্ধ, লেই রূপ ন! দেখিয়া অন্ত রূপ দেখায় কবিরাজ-গোস্বামী চমৎকৃত 
হইয়াছিলেন | পূর্ববর্তী তিন পয়ার হইতে মনে হয়, কবিরাজ-গোস্বামী স্বপ্যোগে সর্বপ্রথমে শীনিত্যানন্দের 
প্রসিদ্ধ প্রকটক্ূপই দেখিয়াছিলেন; দেখিয়া তাহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন । উঠিয়। দেখিলেন__পূর্ববৃষ্টরূপ আর 
নাই, অন্ত এক রূপ তাহার সক্ষাতে দণ্ডায়মান। তাই তিনি চমংকৃত হইলেন। পরে যে রূপ তিনি দেখিলেন, 
পরবর্তী পয়ারসমূহে তাহার বর্ণন! দেওয়া হইতেছে। 

১৬২। শ্যাম_নৃতন মেঘের মত বর্ণ। চিন্ধণ__চক্চকে। সাক্ষাৎ কন্দর্পূকামদেবের গায় 
সর্বচিত্তহর রূপ । মহামল্লবীর-_খুব বলিষ্ঠ বীরপুরুষ ৷ 

শরীনিত্যানন্দপ্রহূর বর্ণ রক্তাভ-পীত এবং শ্রীবলরামের বর্ণ শ্বেত। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী ব্বপ্নযোগে 
রক্তাভগীত বা শ্বেতবর্ণ না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের প্রায় শ্যামবর্ণ দেখিলেন; ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, শ্রীবলরাম 
(বা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ) যে শ্রীরুষ্ণের বিলাস ন্প-_অভিন্নন্ূপ-_তাহা দেখাইবার নিমিত্তই শ্ীবলরাম (বা শ্রীনিত্যানন্দ ) 
শ্রীকঞ্টের শ্তাথরূপে দর্শন দিয়াছেন; স্বপনবুষ্ট রূপ-ধারী মুখে পৃষণ কৃ” বলিতেছিলেন বলিয়া_শ্যামবর্ণ হইলেও তিনি 
যে শ্রক্ব্চ, নহেন তাহ! কবিরাজ-গোম্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ, শ্রীবলরাম বা শ্রীননিত্যানন্দের কপাতেও 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, স্পষ্ট রূপে প্রনিত্যানন্দই তাহাকে দর্শন দিয়াছেন 

কেহ কেহ বলেন-্রনিত্যানদ-প্রত্ব কবিরাজ-গোস্বা মীর দীক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়া, গুরু ও কৃষ্ণ যে একই তথ, 
তাহা জানাইবার নিমিত্ত প্রীনিত্যানন্দ শরীকৃষ্ণরূপে দর্শন দিয়াছেন | কিন্তু এই মতে আপত্তির কারণ বিদ্যমান আছে। 
প্রথমতঃ, গরীনিত্যানন্দ যে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুর, এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না ( ভূমিকায় 
গ্রীল কুষদাস কবিরাজ-গোস্থামিশীর্ষক প্রবন্ধে কবিরাজ-গোস্বাযীর দীক্ষার্ুরুসনবদ্ধীম অংশ জষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ, 
ভক্তিশান্রামুসারে গুরু ও কৃষ্ণ একই তত্ব নহেন-শ্রীরুষ্ণ হইলেন অহয়-জ্ঞানতত্ব, আর শ্রীগুরুদেব হইলেন শ্রীরুষণের 
প্রিয়তম-ভক্ত-তত্ব (১1১২৬ পয্ারের টাকা দ্রষ্টব্য); গুরুর যোগে প্রীকষের শক্তি শিয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত 
আবিভূর্তি হয় মাত্র, প্রিয়তম ভক্ত যে প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিবেন, তাহ! সঙ্গত বলিয়া! মনে হয় ন! । 

১৬৩-৬৮ । ১৬২-২৬৮ পয়ারে এীনিত্যানন্দ-স্বরূপের স্পরনৃ্ রূপের বর্ণনা কর! হইয়াছে । 





উরি বিবেক 
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২৫৯ 7৯৮৭৯ SAMMONS 7 OANA AAO UN ONAN CNA 


চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম ৷ 1 নিত্যানন্দস্বৰূপের দেখিয়া বৈভব । 

মন্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ ॥ ১৬৫ কিবা রূপ গুণ লীলা--অলৌকিক সব ॥ ১৭১ 
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উদ্দ্বল বরণ। আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি। 
দাঁড়িন্ববীজ-নম দন্ত তাম্বলচর্ব্ণ ॥ ১৬৬ তবে হাদি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী--১৭২ 
প্রেমে মস্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে । “অয়ে অয়ে কৃষ্দাস |! না কর ত ভয়। 
কৃষ্ঃকুষ৮ বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে ॥ ১৬৭ বৃন্দাবনে যাহ, তাই! সর্বব লভ্য হয় ॥ ১৭৩ 
রাঙ্গা যি হস্তে দোলে যেন মন্তপিংহ | এত বলি প্রেরিলা মোরে হাথসানি দিয়] । 
চারিপাশে বেটি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৮ অন্তৰ্ধান, কৈলা প্রভু নিজ-গণ লঞ| ॥ ১৭৪ 
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ। | মুচ্ছিত হইয়া মুই পড়িনু ভূমিতে ৷ 

‘কৃষ্ণকুষ্’’ কহে সভে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯; স্বপ্ভঙ্গ হৈলে দেখি হৈয়াছে প্রভাতে ॥ ১৭৫ 
শিঙ্গ| বংশী বাজায় কেহে|, কেহো নাচে গায় । কি দেখিনু কি শুনিনু-_করিয়ে বিচার । 
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায় ॥ ১৭০ প্রভু-আছজ্ঞ| হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬ 





টাকা। 
স্ুবলিত- সুঠু্ূপে গঠিত । হস্ত ও পদ সুগোল এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ব! সর্পদেহের ন্যায় মূলদেশ হইতে 
আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ সরু হইয়া আমায় দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ছিল । কমল-নয়াণ-পদ্মের দলের নায় সুন্দর ও 
সুদীর্ঘ নয়ন (চক্ষু) যাহার | শিরে--মস্তকে (পাগড়ীর আকারে পট্টবন্ত্র জড়ান ছিল)! স্বর্গাঙ্গদ_শ্ব্ণ-সিশ্মিত 
অঙ্গদ বা কেয়ূর ; অঙ্রদ বাহতে ধারণ কর! হয়। বালা ন্বর্ণবলয় | স্ুঠাম_লুন্দর | মদ-হর্ষ। মন্থর 
ধীর; পরাণ_ প্রয়াণ, গমন। শ্রীষ্-সেবাজনিত হর্যযোগে পূর্ণতপ্তি বশত: প্রভুর গতি অতান্ত ধীর ছিল। 
গজ--হন্তী। দাড়িম্ববীজনম-_দাড়িস্বের বীজের ন্যায় সরু, সুগঠন ও ঘনমন্লিবিষ্ট | রাঙ্গা ব্টি__“রাঙা”-স্থলে 
“অরুণ” পাঠান্তরও দেখ! যায়। চরণের ভূক্গ-_সেবক, পার্ধদ। মধুলোভে ভূর্ঘ (ভ্রমর ) সকল যেমন পদের 
চারিদিকে ঘুরিয়। বেড়ায়, তদ্রপ চরণ-সেবার লোভে ফেবকবুন্দও প্রসব চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ায়। ভ্রমর যকল 
যেমন গুন্‌ গুন্‌ শব্দ করে,. সেবকবৃন্দও মৃত্মধুর শব্দে প্রভুর নাম-গুণাদি কীর্তন করিয়া থাকেন) এইরূপই “ভৃঙ্গ” 
শব্দের ধ্বনি | 

১৬৯-৭০। প্রভুর পার্ধদগণের বর্ণনা দিতেছেন। তাহাদের সকলেরই গোপবেশ ; তাহাদের মুখে পরত 
কৃষঃ”-শব্ষ, প্রেমের, আবেশে কেহ শিল্প! বাজায়, কেহ বাঁশী বাঙ্গায়, কেহ নাচে, কেহ গান করে। সকলের আচরণই 
ব্রশ্জের রাখাল-বালকদের আচরণের ন্যায় । সেবকদের কেহ প্রভুর মুখে তাহ যোগাইতেছেন, কেহ্‌ বা চামর ব্যজ্রন 
করিতেছেন । 

১৭১-৭৩ । বৈভব_ মহিমা । শ্রীহ্লিত্যাননের রূপ, গুণ, লীলা_তীহার অলোঁকিক মহিগ-( স্বপ্নে ) 
দর্শন করিয়! আম (গ্রস্বকার কবিরাজ-গোস্বামী ) আনন্দে আত্মহারা হইয়া যেন মৃঢ়ের প্রায় অবস্থান করিতেছিলাম। 
আমার এই অবস্থা দেখিয়া! প্রভু ঈষং হাস্ত করিয়া আমাকে বলিলেন--“ওহে কৃষ্ণদাস ! তুমি ভীত হইওনা। 
বৃন্দাবনে যাও; সেখানে গেলেই তোমার সমস্ত অভিলায পূর্ণ হইবে ।” 5 

১৭৪। . প্রেরিল!-_বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। হাঁতসানি দিয়া_হাতে ইসারা .করিয়!। অন্তধান 
ইকলা_-অস্তহথিত হইলেন; দৃষ্টির বহিভূত হইলেন। নিজগণ লএ- পার্ধদগণের সঙ্গে । 

১৭৬। শ্বপ্রবৃত্বান্ত বিচার করায় মলে হইল, বৃন্দাবনে যাইবার নিমিত্তই হবপ্রযোগে প্রত্-্রনিত্যানন্দ আমাকে 


(গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীকে ) আদেশ করিয়াছেন। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী 


Omen OO SOTTO 


৪৭০ শীশ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


মেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিমু গমন । | শ্রীরূপ-কৃপায় পাইমু ভক্তিরম-প্রান্ত ॥ ১৮১ নর 
প্রভুর কৃপাতে স্থখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৭৭ ৷ জয়জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ। 

জয়জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাঁগ। সাহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ১৮২ 
যাঁহার কৃপাতে পাইন্ু বৃন্দাবনধাম ॥ ১৭৮ '_ জগাই-মাধাই হৈতে মুগ্রি সে পাপিষ্ঠ । 

জয়জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় । পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১৮৩ 
যাহ| হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ১৭৯ মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়। 

বাহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয় । মোর নাম লয়ে যেই, তার পাঁপ হয় ॥ ১৮৪ 
যাহ! হৈতে পাইনু শ্রীন্বরপ-আশরয় ॥ ১৮০. এমন নির্ঘুণ মোরে কেবা কৃপ। করে। 
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত । | এক নিত্যানন্দ বিন্দু জগত-ভিতরে ? ॥ ১৮৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

১৭1৮২ । নিত্যানন্দ রাম-নিত্য-আননশ্বরূপ শ্রীবলরাম। বূপসন।তমাশ্রয়_-্রী্প ও শ্রীসাতন- 
গোস্বামীর চরণাশ্রয়। শ্রীম্বন্ূপ-আঞ্রয়-_এস্থলে শ্রীপাদ হ্বর্ূপ-দ[মোদ্রের কথাই বলা হইতেছে কিনা বুঝা যায় 
না কিন্ত পাদ শ্বরপ-দামোদর প্রীমন্‌ মহাপ্রতুর নিকটে নীলাচলেই অবস্থান করিতেন) প্রভুর লীলাস্তর্ণানের 
অতন্নকাল মধ্যেই তিনিও লীলাসম্বরণ করেন, প্রভুর অগ্থধ্ণানেন্ন পরে শ্রীমন্দাস-গোস্বামী ব্যতীত প্রতুর 
অপর কোনও নীলাচলপ্ী ্রীধৃনদাবনে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা! যায় ন|। সম্ভবতঃ দীপার স্বরপ-দ্াগোদর 
আবির্ভাবে বা হপ্ুযোগেই কবিরাজ-গোস্বামীকে শরববন্দাবনন কৃপা করিয় স্বীয় চরণে আশ্রর দিয়াছিলেন। ভক্তির 
সিদ্ধান্ত_শ্রনৈষ্বতোবণী, বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্ন্থবধিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহ। ভক্তিরনপ্রান্ত_ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধু-আদি গ্রন্থবর্মিত ভক্তি-রসের সীমার বিবরণ । ১৭৮-১৮২ পয়ারে ১৭৩ পয়ারোক্ত “সর্বলভ্য” শব্দের 
বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । ই 

১৮৩-১৮৫। গ্রন্থকার কবিরাঞ্জ-গোস্থামী স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। পুরীষ--বিঠ। লঘিষ্ঠ__ 
হীন, নীচ । নিঘ্বণ-মন্দকা্্যে বা হেয় কাজে ঘ্বণ! ( বিতৃৰ্ণ) নাই যাহার ) কু-কর্ম্বরত। আমার ন্যাপ পাপিষ্ঠ ও 
হীনকর্মরত লোককে কৃপা করিতে পারেন, এমন লোক পতিত-পাবন প্রীনিত্যানন্ব ব্যতীত জগতে আর কেহ নাই। 
এসমন্ত কবিরাজ-গোস্থামীর দৈন্যোক্কি | 

কবিরাজ-গোদ্বামী দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন__বিষ্ঠার কমি হইতেও আমি অধম। ইহা তাহার 
কপট দৈশ্য নহে ; ভক্তির কপাতেই অকপট দৈন্য জন্মিতে পারে । যাহার প্রতি ভক্তির কৃপা যত বেশী, তিনি নিজেকে 
তত ছোট মনে করেন । “সর্ধোত্তম আপনাকে হীন করি মালে । ১৷২৩৷১৪॥* কবিরাজ-গোস্বামীর মনের ভাব 
বোধ হয় এইরূপ । মন্থুম্য ব্যতীত অপর জীব কেবল স্বন্বকশ্মফলই ভোগ করিয়া থাকে; বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া 
তাহারা নৃতন কণ্ম কিছু করিতে পারে না, প্রীরুফ্ভজন করিতে তো পারেই না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনীয়, এই 
ৃদ্ধিই তাহাদের নাই; বিচারবুদ্ধির পরিচালনাদারা, বা শান্ত্রাদির অনুশীগনদ্বারা, বা! মহত্সঙ্গগাঁভের চেষ্টা দ্বারা, 
প্ীরুষঞ্ভজনের 'আবশ্তকত| উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই । সুতরাং তাহার] যদি প্রীরুষ্চতজন না করে, 
তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের নয়। কিন্ত মাম্য ভজনোপযোগী দেহ এবং সেই দেহে 
হিতাহিতবিষয়ে বিচারবুদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় মীহ্ষ যদি শ্রকুষ্ণভজন না করে, স্বীয় বিচারবুদ্ধির অপব্যবহার- 
হার! কেবল ইন্দিযভোগ্যব্যাপারেই সর্বদা লিপ্ত থাকে এবং ভগবদ্বহির্দখতাবর্ধক কর্শ্মেই রত থাকে, তাহা হইলে 
তাহার আচরণ হইবে অমার্জনীর | এ বিষয়ে বস্তুতঃ বিষ্ঠার কৃমি হইতেও যেই ব্যক্তি হুইবে নির্ই। কারণ, 

রুমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধ পায় নাই, মানুষ পাইয়াছে-ভজন না করিলে সেই পাওয়া হইয়া যায় নিরর্থক। 
১) 


.. 


৫ম পরির্চ্টেদ ] _ আদি-লীলা | 


52 ৪8৭১ 
প্রেমে মন্ত নিত্য বন, আত | উমদনশোপাঁল শ্রীগোনিন্দ-দরশন। 2) 
উত্তম অধম [কিছু ন| করে বিচার ॥ ১৮৬ ৃ কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥১৮৯ 
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার ৷ | বৃন্দাবন পুরন্দর মদনগৌপাল। 
অতএব নিস্তারিল! মো-হেন ছুরাঁচার ॥ ১৮৭ :  বাঁসবিলীসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমীর ॥ ১৯০ 
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন প্রীবৃন্দাবন। ।  শ্রীরাধাঁললিতা-সঙ্গে রাঁদবিলান। 
মো-হেন অধমে দিলা ভীরূপচরণ ॥ ১৮৮ মন্মথমন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! | 
দ্বিতীয়তঃ, কমি মৃতন কর্ম্য করিয়। নিঞ্জের অধংপতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারেনা, যেহেতু নৃতন কণ্ম করার 
উপযোগিনী বুদ্ধি তার নাই। মাশ্্যের তাহা আছে এবং তাহার অপব্যবহারে মামুষ নূতন কর্ণ করিয়। 
অধপতিত হইতে পারে । কবিরাজগোস্বামীর উক্তির ধনি এই যে_-ভজনোপযোগী নরদেহ পাইয়াও আমি ভঙ্জন 
করিতেছি না) সাধ্সাধন-নির্ণয়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইয়াও আমি সাধন করিতেছি না; বরং সেই বুদ্ধিকে দেহের 
সুখ[নুদ্ধানেই নিয়োজিত করিতেছি । সুতরাং আমি বিষ্ঠার কমি হইতেও অধম | 

১৮৬-৮৭। আমার গার পাপিষ্ঠ লোককেও প্রমন্লিত্যানন্দ কেন রূপা করিলেন, তাহার হেতু এই। 
্রা্লিত্যানন্দ কুপার অবতার-ক্কপার প্রকট বিগ্রহ দুঃস্থ জীবের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়! দেওয়ার নিমিত্তই রুপার 
উৎকণ্ঠা ) সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার করার অবকাশ ব ইচ্ছা তাহার থাকে ন! । তাহার উপরে আবার, ব্বষ্ণপ্রেমে 
গ্রানিত্যানন্দ উন্মত্তপ্রায--এই কারণেও পাত্রাপাত্র বিচারের অহুমদ্ধান তাহার নাই; তাহার হৃদয় হইতে উচ্ছলিত 
কুষপ্রেম দিয়! যাকে তাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত উ২কঠাই পরম-দরাল শরীনিত্যানন্দের মধ্যে বলবতী। তাই, যাকেই 
তিনি সাক্ষাতে দেখেন, কূুপা করিয়। কৃষ্ণগ্রেম দিয়! তাকেই তিনি উদ্ধার করেন; কৃতাৰ্থ করেন__-এবিষয়ে ভালমন্দ_- 
পাত্র পাত্র বিচারের অনুসন্ধান তাহার লাই । আমার (গ্রন্থকারের ) দ্যায় পাপিষ্টকেও যে তিনি কূপ! করিয়াছেন 
তাহার এইরূপ নির্বিচারে কুপাবিতরণের স্বভাবই তাহার একমাত্র হেতু । 

১৮৮-৮৯। শ্রবন্গাবনে আনিয়া শ্রারণাদ্ি-গোস্বামিগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করাইয়া এবং আীদল-গোপাল ও 

ভ্গোবিন্দদেবের' প্রাচরণ দর্শন করাইয় শরমন্লিত্যামন্দ আমাকে উদ্ধার করিবার উপায় করিয়! দিশেন। প্ামদন- 
গোপাল-_ম্দন-মোহ্ন) ভ্রীপাদ গনাতন-গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রী্ষ্ণ-বিগ্রহ । উগোবিন্দ-জউপ।দ রপগোন্বামীর 
প্রতিষ্ঠিত শ্রাকুষ্-বিগ্রহ ॥ 

১৯০-৯১।  ভ্রীমদনগোপালের বর্ণনা দিতেছেন- বৃন্নাবল-পুরন্বর-্ীবন্দীবনের অধিপতি । 
পুরন্দর_ইন্র। রাঁবিলাসী-ব্রষতরুণীদের সঙ্গে রাসলীলায় বিলাস করেন যিনি! সাক্ষাৎ ব্রজেজ্-নলগন_- 
শ্রীষদনগোপাল-দেব সাধারণের দৃিতে প্রতিমারূপে বিরাজমান থাকিলেও তিনি প্রতিমা-মাহ্র নহেন, পরস্ত 
সাক্ষাৎ বরজেন্্র-নন্দন গ্রীণ, তাই তিনি রাসবিলাসী। ইহা শ্রীপাদ কবিরাজ-গোস্ামীর অনুভূতির কথা, সুতরাং 
তর্কের অগোচর। বস্তুতঃ উপ।সকেব এরকাস্তিকী সেবার প্রন্তাবেই প্রতিমাদিতে উপাস্ত-স্বরূপের অধিষ্ঠান হয়; 
এইরূপে প্রতিমাদিতে উপাস্য-তগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান হইলে একাস্তিক ভক্ত প্রতিমাকে আর প্রত্তিমাদি বলিয়া মনে 
করেন না, সাক্ষাৎ উপাশ্ত ভগবং-স্থরূপ বলিয়াই মনে করেন, তত্রপই তখন তাঁহার অন্থভৃতিও হয় । তাই ভক্তিসন্দর্তে 
শ্রীপাদ জীব-গোৌন্বীমী বলিয়াছেন, “পরযোপাসকগণ UE সাক্ষাৎ পরষেশ্বররূপে দর্শন করেন--পরমোপাসকান্ঃ 
সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং গশ্যস্তি। ১৮৬1৮ তঃ সাধক মাত্রেরই উপাস্ত-স্বরূণের প্রতিমাকে প্রতিমা মাত্র মনে 
না করিয়া স্বয়ং উপাস্থ-সরূপ বলিয়া যানে ক্র! রি নচেৎ ভক্তির পুষ্টতে ব্যাঘাত জন্সিতে পারে ; তাই এসস্ধে 
ভর্তিসন্দর্ড বলিয়াছেন_ ভে্ূ্তর্ডকিবিচ্ছেদকত্বাং তথৈব হচিতম্‌। ২৮৬। শরীরাধা-ললিতা ইত্যাদি 


১১১১৯ 


৪4২ ভ্রীপ্রীচৈতম্যচরিতামুত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 


AAS AAPA সা১৯১৮১৮৯৫১৫৯৫৯৫৯৫৯৮৯রসপীপপিস্িসিতিপািসপিিপশািিপাতিস্পাসসপশিিসিসসিসপসিটি DAA MAA 


তথাহি ( ভাঃ ১:৷৩২৷২ )--- | 
 তাসামাবিরভৃচ্ছোরি: ম্ময়মানমুখাস্ুজঃ | 


পীতাম্বরধরঃ নর সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২২ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
শৌরিঃ শুরবংশাবিভূতত্বেন প্রসিদ্বোহপি তাসামেবাবিরতূং সর্বতোহপূর্াদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ । সাক্ষান্মন্মথাঃ 
নানাচতুব্াহস্থাঃ প্রদ্যুন্সান্ডেষাং মন্মথঃ “চক্ষুমশ্চক্ষু” রিতিবন্গসথস্বপ্রকাশক ইত্যথঃ ॥  ক্রমসন্দর্ভঃ ॥২২॥ 





গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিখী টীকা । 
শ্রীমদনগোপাল শ্রীরাধ! এবং শরীগলিতাদি গোপকিশোরীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেন; তাই তাহাকে রাসবিলাসী বলা 
হয়। মহাভাব-ম্বরূপিণী শ্রীরাধ। যখন তাহার সমীপবত্তিনী থাকেন, তখন তাহার সৌন্দরধ্য-মাধুর্যোর বিকাশ এতই 
অধিক হয় যে, অন্যের কথাতে! দূরে, স্বয়ং মদন পধ্যস্তও এ সৌনদরধয-মাধুধ্য দর্শন করিয়। মুগ্ধ হইয়া পড়েন; তাই 
গ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত বলিয়াছেন-_পরাধ| সঙ্গে যদ! ভাতি তদা মদনমোহনঃ। ৮।৩২।” বাস্তবিক, সর্ববলীলা-মুকুটমণি 
গ্রীরাসগীলাতেই পরমপ্রেমবতী শতকোটি-গোগীর সঙ্গ-প্রভাবে--বিশেষতঃ গোগীকুল-শিরোমণি মাদনাখ্য-মহাভাব- 
্বরূপিশী প্রীরাধিকার সঙ্-প্রভাবে-_-শ্রীক্ৃফের সৌনদরধয-মাধুব্যাদি চরম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে শরীফের মদন- 
মোহনত্বেরও চরম অভিব্যক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাই শ্রীরুষ্ণের এই রাসবিলাসী স্বন্ধপকেই শ্রীমদ্ভাগবতে সাক্ষাৎ 
মন্মথ-মন্থরূপ বলা হইয়াছে (১০1৩২২)। মন্সথ-মন্মথ-ূপে-শ্বয়ং কন্দর্পেরও চিত্ত-বিক্ষোভকীরী রূপে ( পরবর্তী 
গ্লোকের টাকায় সাক্ষান্মক্সঘমন্মথঃ শোর ব্যাখ্যা ত্ষ্টব্য )। এতাদৃশ অসমোন্ধ দৌনধ্য-মাধুধ্যময় রাসবিলাসী ত্রজেনর- 
নন্দনই প্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শরমন্মদন-গোপালের বিগ্রহে অধিষ্ঠিত থাকিঘা গ্রন্থকার কবিরাজ 
গোস্বামীকে দর্শন দিয়! কৃতার্থ করিয়াছেন । 
শ্লে।। ২২। অন্বয়। স্ময়মানমুখাম্বজ: ( সহান্ত-মুখ-পক্বজযুক্ত ) গীতান্বরধরঃ ( পীতবসনধারী ) অথী 
(বনমালাধারী ) সাক্ষান্নন্সথমন্মথঃ ( সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপ ) শৌরিঃ (শুরবংশোত্তব শ্রীরুষ্ণ) তাসাং ( সেই গোপীদিগের) 
[মধ্যে ] (মধ্যে ) আবিরভূং (আবিভূতি হইলেন )। ৃ 
অনুবাদ । সহান্তমুখকমল, গীতবসনধর এবং বনমালা-বিভূষিত মৃত্তিমান্‌ মদনমোহন ভগবান্‌ শীর্ণ সেই 
্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন । ২২। 
তাসাং__রাসস্থপী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অস্তহিত হইলে তাহার বিরহ-ছুঃখে রোৌদন-পরায়ণ। গোপবালাদিগের অবস্থা 
পর্য্যালোচন| করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাহার বিরহাপ্তিতে ব্রজন্ন্বরাগণ প্রায় গত প্রাণ হইয়াছেন, তখনই 
তিনি তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কি রূপে আবির্ভূত হইলেন, তাহা বলিতেছেন । স্ময়মানমুখা ক্কুজঃ- 
হাসিযুক্ত মুখরপ অন্থুজ যাহার ; অহাম্ত-ব্দনএ তাহার বদন স্বভাবতংই অন্থজ বা কমলের ন্যায় সুন্দর এবং লিগ) 
সুতরাং দর্শন মাত্রে সম্তাপ-হরণে সমর্থ; তদুপরি তিনি আবার মন্দহাসি হারা সেই মুখের শোভা বর্ধন করিয়া 
গোপহ্ুন্দরীদিগের মধ্যে উপস্থিত হইলেন) তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাহার মন্দহাসির শ্রিণ্ঠ ধারায় তাহাদের বিরহ- 
দুঃখ দূরীভূত হইবে, হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। মন্দহাসিদ্বার! শীর্ণ গোপবধৃদিগকে জানাইতে চেষ্টা 
করিলেন যে, তিনি বেশ প্রফুল্ল; কিন্তু তাঁহার হৃদয় বোধ ছয় তখনও তাহাদের বিরহাপ্তিজনিত সপ্তাপে দগ্ধ 
হইতেহিল। গীতাম্বরধর-স্বদ্ধের উপর হইতে সম্মুখভাগে বিলম্বিত পীতবসন ছুই হস্তে ধারণ করিয়া । পীতান্বর 
বলিলেই পীতবসনধারী শ্রীকুষ্ণকেই বুঝায়; তথাপি পীতাম্বরধর বলার তাৎপধ্য এই যে, তিনি দুইহস্ডে গললম্বী 
গীতাদ্রকে ধারণ করিয়া আছেন। “ঘন গোগীদিকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া তাহাদের বিরহান্তি উৎপাদন করা তাহার 
পক্ষে অন্যায় হইয়াছে এবং গঙগলন্্ীক্কতবাসে-যেন সেই অন্ায়ের জন্য ক্ষয় প্রার্থনাই করিতেছেন_ ইহাই ধ্বনি। গীতবর্ণ 
যে অঙ্বর (বশত), তাহা ধারণ করিয়াছেন যিনি, তিনি পীতা্রধর | অথ্বী-_অগ্লান-বনমালাধারী। প্রেয়সীবর্গ তাহার 
গলদেশে যে বনমালা অস্ত্ধানের পূর্বে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা যে তখনও নান হয় নাই, তাহাই সুচিত হইতেছে। 
৩১:০১ 


নি পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ৪৭৩ 
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স্বমাধুর্ঘ্যে লোকের মন করে আকর্ষণ । | ৰত্বমণ্ডপ তাহে রত্বসিংহাসনে ॥১৯৫ 

দুই পাশে রাধ| ললিতা করেন সেবন ॥ ১৯২ | গ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্রমন্দন ৷ 
নিত্যানন্দদয়৷ মোরে তারে দেখাইল। |. মাধুধ্য প্ৰকাশি করেন জগত-মোহন ॥ ১৯৬ 
ভ্রীরাধা-ম্দনমৌহনে প্রভু” করি দিল ॥ ১৯৩  , . বামপার্শে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে । 

মে| অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ-দরশন। ;  রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ১৯৭ 
কহিবার কথ| নহে-_অকথ্য কথন ॥ ১৯৪ ধার ধ্যান নিজ-লোকে করে পন্মাসন | 


বৃন্দাবনে যোগগীঠ কল্পতরুবনে । 


অঙ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিখী টাকা 
ইহাও স্থচিত হইতেছে থে, প্রেরসীদত্ত বনমাল! তিনি সধত্বে বক্ষে রক্ষা করিয়াছিলেন) ইহা বুঝিতে পারিলে 
বিরহক্গিঞ। ব্রজবাল।দ্িগের চিত্ত তংগ্রতি প্রসন্ন হইতে পারে । 

জাক্ষান্মথমন্মথ £_মুত্তিমান্‌ মন্সথ-মন্সঘ। চতুর্যহের অন্তর্গত প্রদ্যায়ই অগ্রাকৃত মন্দথ বা মদন; 
ঘারকাঢতুবুণৃহর অন্তর্গত প্র্রই অন্তান্ত ধামন্থ চতুবৃর্ঠহ-সমূহের মূল হওয়ায় দ্বারকাস্থ প্রগযই মূল অপ্রান্কত মঞ্সণ। 
ব্রজেন্ত-নন্দন শ্ীরুষ্ণ এই মন্সথের শক্তির মূল আশ্রয় বলিয়া_দৃষ্টিশক্তির মূল আশ্রয়কে যেমন চক্ষুর চক্ষু বলা হয়, তদ্রগ 
__শ্রীরুষ্ণকে মনাথের মন্যথ (বা মন্মথ-মনথ ) খল! হয়। গ্রছথায়রূপ অপ্রারুত মন্মাথের সর্ধচিত্ব-মুগ্ধক।রিত।-শক্ভির মূল 
আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীরষ্ণকে মহামন্মঘ বল! হয়। শরীক মহা-মে'হনতা-শক্তির মহাসাগরতুল্য ; ইহার কগাংশ- 
প্রান্তিতেই কামদেবের মোছনতা-শক্তি। সাক্ষাং-শব্দে স্বয়ং কামদেব প্রদথন্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, প্রান্ত 
কামদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই; কারণ, প্রাকৃত কামদেব সাক্ষাং-রূপ নহেন, তিনি প্রদানের শক্তাংশের আবেশ-গ্রপ্ত 
অসাক্ষাৎ-রূপ ; গ্রদ্য,য়ের শক্তির কথামাত্রের 'আবেশ গ্রাঞ্ হইয়াই তিনি প্রাকৃত জগৎকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ ; কিন্ত 
অপ্রাক্ৃতধামে তাহার শক্তি কার্যাকরী হয় না। মন্মথ-একের যৌগিক বৃত্তিদ্বার। মন্মথ-মন্মথ-পদে প্রছা়রূপ মন্বাখদিগেরও 
ক্ষোভকারিত্ব ধ্বনিত হইতেছে । ১৯১ পয়ারের প্রমাণ এই কোক । 

১৯২-১৯৩। মন্মথ-মন্সথ বলিয়! ইকুষ্ণ স্বীয় অসমোর্ধ মাধুধ্য বারা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ । 
শ্রীনিত্যানন্দ-দয়]_প্রীনিত্যাননদের দয় ্রনিত্যাননন দয়া করিয়া । প্রভু করি দিল_-আমার প্রভু করিয়া দিলেন | 

১৯৫-৯৭। গ্রীমদন-গে(পালের বর্ণনা শেষ করিয়! এক্ষণে শ্রগোবিন্দদেবের বর্ণনা দিতেছেন। যোগগীঠ-- 
সপরিকর শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থান বিশেষ । যোগপীঠের মধ্যস্থলে মণিময় ষড় দলপন্ম ) তাহার মধ্যস্থলে প্রীরাধা- 
গোবিনের রত্ুসিংহাসন ; এই ষড়দলপন্ন একটা বৃহৎ মণিময় পন্মের কণিকার স্থানীয় ; এই বৃহৎ পদ্মের বিভিন্ন দলে 
যথাস্থানে সেবাপরায়ণ সখী-গ্ররীগণের দড়াইবার স্থান। কমবৃক্ষের নীংচ এই যোগপীঠ অবস্থিত। রত্বমগুপ_ 
রত্ব-নিন্মিত মণ্ডপ বাঁ বিশ্রামগৃহ ; তাহে- রতুমণ্ডপের মধ্যে । বত্বুসিংহাজনে-রত্ব-নির্দিত সিংহাসনে । 

১৯৮ | খীর--যে গোবিনের। নিজলোকে-_ত্রঙ্গার নিজলোকে, লোকে ব। অত্যলোকে । গগ্মাপন__ 
ব্রা । ষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র--গোপীঅন-বল্লভ ্রীকষ্ষের মধুর-ভাবাতুক-উপাসনার মন্ত্রবিশেষ ; এই মন্ত্রে আঠারটী 
অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে অষ্টাদশ-অক্ষর মন্রাঞ্জ বলে। ত্র নিজলোকে থাকিয়! অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে শ্রাগোবিন্দের 
উপাসন! করিয়! থাকেন; শ্রীগোবিন্দের রূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। “তনু হেবাচ ব্রা্গণোইসাবনবরতং মে ধ্যাতিঃ 
স্বতঃ পরার্দসন্ত সোইববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদ্াবির্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়াহুকুলেন হদা মহমষ্টাদশার্ণং 
্বরপং সৃষ্টায় দত্বান্তহিতঃ ; পুনঃ সিহক্ষা মে প্রাদ্রভূং। গো, তা, শ্রুতি । ত্রহ্ধ বলিয়াছিলেন_আগি নিরন্তর ইহার 
ধ্যান ও স্ততিবাদ করাতে পরার্ধকালাস্তে সেই গোপবেশ-পুরুষ আমার সাক্ষাতে আবিভূতি হইয়া দশন দিয়াছিলেন। 
তৎপর আমি তাহার চরণে প্রণত হইলে আমার প্রতি কপ! করিয়া সৃষ্টকাৰ্য্যনির্বাহাথ সদয়হদয় দ্বারা আমাকে তাহার 
অষ্টাদশাক্ষর মন্তরত্বপ স্বরণ অর্পণ করিণা অগ্তহিত হইলেন? পরে আবার স্বষ্টর ইচ্ছা হইলে আমার সাক্ষাতে . 
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৪৭৪ ভ্রীত্রীচৈতম্চরিতামৃত । [ ৫ম পরিচ্ছেদ 
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চৌদ্দড়ুবনে ধার সভে করে ধ্যান । | তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্দৌ পূর্ববিভাগে 

্ ] ২য় লহৰ্য্যাম্‌ (২1১১১ )-- 
বৈরুঠাদিপুরে ধার লীলাগুণ গান ॥ ১৯৯ শ্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিত্তীর্ণদৃষ্টিং 
যীর মাধুরীতে করে লঙ্গনী-আকর্ষণ। 


| বংগীন্যন্তাধরকিশলয়াযুজ্জলাং চন্দ্রকেণ । 
| গোবিন্দাখ্যাং হরিতন্গমিতঃ কেশিতীর্থোপকণে 
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সেরূপ-বর্ণন ॥২০০ 


ম! প্রেক্ষিষ্টান্তব যদি সখে বদ্ধুসন্দেইত্তি রঙ্গঃ ॥ ২৩ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

শ্ববাক্যমাধুরীদার। পূর্বরমেবার্থপঞ্চকং অনুভাবয়ন্নাহ শ্মেরামিত্যাদি পঞ্চভিঃ। মা প্রেক্ষি্ট৷ ইতি নিষেধব্যাজেনা- 
বণ্যকবিধিরিয়ং তদেতনাধুধ্যে অন্ুভূয়মানে স্বয়মেব সর্ধবমেব তুচ্ছং মংস্তসে। তন্মাদেনামেব পশ্োদিত্যভিপ্রীয়াৎ ॥ 
শ্রীজীব ॥২৩৷ 








গৌর-কুপা-তরদ্রিগী চীকা। 
প্রাছুভূতি হইলেন ৷” পয়ারস্থ "নিজলোকে”-শবের ধ্বনি এই যে, ত্রহ্মা স্বীয়লোকে থাকিয়াই শ্রীগোবিন্দের ধ্যান করিয়া 
থাকেন; বৃন্নাবনের যোগগীঠে যাওয়ার ভাগ্য তাহার হয় না। এতাদৃশ সুছুল্লভ বৃন্দাবন-যোগগীঠও শ্রীনিত্যানন। রুপা 
করিয়া আমার প্তায় অধমকে দর্শন করাইয়াছেন-__ইহাই কবিরাজগো স্বামীর অভিপ্রায় । 

১৯৯। চৌদ্দভুবনবাঁসী লোকগণ প্রীগোবিন্দের ধ্যান করাতে শ্রীগোবিন্দ-ূপের মর্বমনোহারিত্ব স্থচিত হুইয়াছে। 
বৈকুণ্ঠাদিপুরে তত্তংপুরাধিকারী শ্রীনারায়ণাদির লীলাগুণাদির কীর্ত্তনসত্বেও শ্রীগোবিন্দের লীলা-গুণাদির কীর্তন হওয়ায় 
ভীনারায়ণাদির লীলা-গুণাদির মহিমা অপেক্ষা শ্রীগোধিন্দের লীলা-গুণাদির মহিমাধিক্য স্থচিত হইতেছে। 

২০০ । শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লগ্মীকে পধাস্ত আকর্ষণ করে বলিয়া শ্রীকষ্ণ-মাধুয্যের সর্ববাতিশাযিত্ব 
স্থচিত হইতেছে । ইহাও স্থচিত হইতেছে যে, যাহার রূপ খ্রীনারায়ণের রূপের আকর্ষকত্বকেও উপেক্ষা করাইয়া 
পতিব্রতা-শিরোমগি লম্মীদেবীকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে, তাহার রূপে যে ইতর-রূপমুগ্ধ জনগণ অন্থসমন্ত বিশ্বত হুইয়। 
তংপ্রতি আকৃষ্ট হইবে, ইহা! বলাই বাহুল্য । ত্রজেন্দ্নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্ূপমাধুর্যে আকৃষ্টচিত্তা হইয়! বৃন্দাবনে শরীকবষ্ণের 
সেব! পাওয়ার জন্য লক্ষ্মীদেবী উৎকট তপস্তা করিয়াছিলেন। “যদ্বাঞ্থয়! শ্রীল লনাচরত্তপঃ। শ্রীভা ১০৷১৬৷৩৬ ॥” 
প্রকষ্ণরূপের সর্বাকর্ষকত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রীরপগোন্বামিরচিত “স্মেরাং” ইত্যাদি শ্লোক নিয়ে উদ্ধত হইয়াছে। 

(শ্লাক।২৩।৷ অন্বয় । হে সখে (হে সখে )! বন্ধুদন্ধে ( বন্ধুগণের সহবাসে ) যদি তব ( তোমার ) রদ্গঃ 
( ইচ্ছ৷ ) অস্তি (থাকে ), ইতঃ ( এস্থান হইতে যাইয়! ) স্মেরাং ( ঈযদ্ধাস্তযুক্ত ) ভঙ্গীত্ৰয়পরিচিতাং (ত্রিভদ্ব-ভঙ্গী-বি শিষ্ট) 
সাচিবিস্তীর্ণৃষ্টিং ( বন্ধিগ-বিস্তীর্ণ-নয়ন ) বংশীন্তস্তাধরকিশলয়াং (রক্কিমাধর-স্থাপিত-বংশী ) চন্দ্রকেণ ( ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা ) 
উজ্জঙ্গাং (পরিশোভিতা ) গোবিন্দাখ্যাং ( গোবিন্দ-নামক ) হরিতম্ুং (শ্রীহরির মৃত্তিকে ) ম! প্রেক্ষিষ্টাঃ (দর্শন 
করিও না)। 

অনুবাদ। হে সখা! বন্ধুগণের সহবাপে যদি তোমার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তুমি এখান হইতে 
ধাইয়-খাহার রক্তিম-অধরে বংশী এবং বিশাল নয়নে বন্ধিম দৃষ্টি শোভা পাইতেছে, সেই ঈবদ্ধাস্তযুক্ত, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম এবং 
ময়ূর-পুচ্ছশোভিত এবং কেশীঘাটের নিকটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ-নামক শ্রীমূদ্তিকে দর্শন করিও না (করিলে আর বন্ধু- 
সঙ্গের নিমিত্ত তোমার আকাঙ্জা থাকিবে ন1)। ২৩। 

যম! প্রেক্ষিষ্ঠাঃ_দর্শন করিও না) এস্থলে নিষেধচ্ছলে দর্শনের বিধিই দান করা হইয়াছে । শ্রীগোবিন্দের 
মাধুর্যা দর্শন করিলে বদ্ধুসঙ্গের আনন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে) সুতরাং একবার বুন্দীবনস্থ কেশীঘাটে যাইয়া 
গ্রীগোবিন্দকে দর্শন কর, তাহ! হইলেই শ্ত্ী-পুত্রাদি বন্ধুগণের সঙ্গের নিমিত্ত আকাজ্জ] এবং সংসারাসক্তি সমূলে বিনষ্ট 

হইবে ইহাই ধ্বনি । ইহাতে শ্রীগোবিন্যরূপের সর্ববাধিক-আকর্মকত্ব স্থচিত হইতেছে । র্গ:--রন্জ ধাতু হইতে 
নিশপন্ন; আসক্তি; বাসনা । সাচি-বিস্তীর্ণ দৃষ্টি-সাচি (বন্ধিম) এবং বিস্তীর্ণ (দীর্ঘ) দৃষ্টি (নয়ন) যাহার; 
ELMAN ১... 


GACT . আদি লীলা। k 8৭৫ 


Ed ৯৭৯০৯ ত ছি সলাত বিএ পাতি 


সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র সত ইথে নাহি আন । 
যেব| আজ্ঞে করে তীরে প্রতিমাদি-জ্ঞান ॥ ২০১ 
সেই অপরাধে তাঁর নাহিক নিস্তার । 

ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ১০২ 


| ‘তাই সৰ্ব লভ্য হয়’ প্রভুর বচন। 
| সে-ই সুত্র এই তাঁর কৈল বিবরণ ॥ ২০৭ 

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয় । 

সেই সব লভ্য-_এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২০৮ 


হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহ| হৈতে। আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া । 
তাঁহার চরণকৃপা| কে পারে বর্ধিতে ॥ ২০৩ নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া! ॥ ২০৯ 
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈফ্যব-মণ্ডল। নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ মহিম! অপার ৷ 
কৃষ্ণনাঁমপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥ ২০৪ সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় ধীর ॥ ২১০ 
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ-প্রীচৈতগ | শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ । 
রাঁধাকৃষ্ণভন্ভি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২০৫ চৈতন্যচরিতামূত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১১ 
সে বৈধবের পদরেণু, তার পদ-ছায়া। ইতি গটৈতন্তচরিতামুতে আদিখণ্ডে শ্রীনিও]। 
মো-অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥ ২০৬ নন্দতত্বনিকূপণং নাম পঞ্চমপরিজ্ছেদঃ॥ ৫ ॥ 





গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা । 
যাহার আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন বন্ধিম দৃষ্টি শোভা পায়। বংশী-্যাত্তধরকিশলয়_বংশী (বাশী) গবা্ত (স্থাপিত) 
হইয়াছে যাহার অধররূপ কিশলযে । শ্রীীগোবিনের অধর নবপত্রের ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ। সেই অধরে বংশী শোভা 
পাইতেছে। কেশিতীর্থ_বৃন্দাবনে শ্রীমূনার একটী ঘাটের নাম কেশিবাট ; তীর্থ অর্থ ঘাট। বর্তমানে বৃন্দাবনে 
্ীগোবিন্দের যে পুরাতন মন্দির আছে, তাহাতেই ্রীরপ-গোত্বামীর সয়ে শ্রীগোবিদ্দ-দেবের দরমূ্তি বিরাজিত ছিলেন । 
এ মন্দিরকেই এই গ্লোকে কেশিতীর্থোপকঠস্থিত মন্দির বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। 

২০১-২০২। পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহে এবং শ্রোকে প্রীগোবিন-দেবের যে অপূর্ব মাধৃর্য্যের কথ! বল! হইয়াছে, 
স্বয়ং শ্রীবরজেন্্র-নন্দন বাতীত তাঁহার প্রতিসৃত্তিতে তদ্রপ মাধুর্য সাধারণতঃ অগম্ভব বলিয়া, কেশিঘাটের নিকটস্থিত 
্রীমৃত্তি যে সাধারণ প্রতিমা নহেন, পরস্ স্বয়ং ব্রজেন্্-নন্দনই__তাহা বলিতেছেন । 

সাক্ষাৎ ভ্রজেন্দ্রস্ুত_ স্বয়ং ব্রজেন্দরনন্দন শ্রীকুব্ঃ। আন-_অন্তথা ; এই প্রতিমৃত্তি মে স্বয়ং ব্রজেন্র- 
নন্দন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । সেই অপরাধে- প্রতিমা মাত্র মনে করার অপরাধে । পূরবববন্তাীঁ ১৯০-৯১ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টবা। অৰ্চ্চিত ভগবং-প্রতিখায় প্রতিমা জান করিলে প্রত্যবার উপস্থিত হয়। “অথ প্রীমৎ প্রতিমায়ান্ 
তদাকারৈকর্ূপতয়ৈব চিন্তয়স্তি। আকারৈক্যাং, শিলাবৃদ্ধিঃ রুত| কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ষায়েতি ভাবনাত্তরে 
দোষশ্রবণাচ্চ। ভক্তিসন্দর্ত: | ২৮৬।” 

২০৩। হেন-_এতাদৃশ; পূর্বোজ বর্ণনাহরূপ । ধাহা হৈতে_যে গ্রনিত্যানন্দের কপ! হইতে । 

২০৪। বৈসে-বাদ করেন। ২০৫। যারে বৈষণব-মণ্ডলীর। ২০৭। এই তার ইত্যাদি 
১৭৮-২০৬ পয়ারে । 

২০৮  আয়--আসিয়া ৷ অভিপ্রায়_ প্রীরূপ-সনাতনাদির পদাশ্রয় হইতে বৈষ্ণব-পদাশরয় পর্য্যন্ত 


১৭৮-২০৬ পয়ারে যে সমন্ত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, “সর্ধলভ্য” বলিতে শ্রীনিত্যানন্দ যে সমস্ত বস্তুর কথা 
বলিয়াছেন সে সমস্ত বস্তুর প্রাপ্ডিই প্রভুর অভিপ্রেত ! 


২০৯। প্রীনিত্যানন্দের গুণের কথা স্মরণে আমি আত্মহারা হইয়! উন্মত্তের স্যায় হইয়াছি; তাই শ্যায়-অ্যায় 


বিচারের ক্ষমতা হাঁরাইয়া নিজের সৌভাগোর অতি গোপনীয় কথাও আমি (গ্রস্থকার ) নির্সজ্ঞের ন্যায় লিখিতেছি। 
২১০। ওণ-মহিমা_গুণের মহিমা, অথবা গুণ ও মহিমা । অপার-অসীম। সহজ বদনে শেষ 

ত্য (অনস্-দেবও) যার (যে গধ-মহিমার) শেষ (ED টা এই টা 

অনস্তদেব সহন্র বদনে বর্ণন করিয়াও যে নিত্যানন্দের গুণ-সহিমার অস্ত পাঁননা, আমি ছার তাহার কি বর্ণনা করিব? 


স্পেস 


৯: শী 


আর্দি-লীলা | 


পবিস 


যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচাধ্যমভুতচেষ্টিতমূ। | তথাহি শ্ৰীন্বর্পগোস্বামি-কড়চায়াম_ 
| oe 
যন প্রগাদাদজোইপি তৎদ্বরপং নিরূপয়েৎ ॥ ১  !  মহাবিষ্ণু্দগংকর্ভ! মায়য়া যঃ স্ইজত্যদঃ | 


SE তশ্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচারধা ঈশ্বরঃ ॥ ২ 
নে + 
চাহ দয়াময় অদ্বৈতং হরিণাৈতাদাচার্্যং ভক্তিশংসনাৎ । 


জয় নিত্যানন্দ জয়াদৈত মহাশয় ॥ ১ : _ ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচাধ্যমাঅয়ে ॥ ৩ 
পঞ্চশ্লোকে কহিল এই নিত্যানন্দ-তন্ত ৷ আদ্বৈত-আচা ধ্যগোসাগ্রিঃ সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদৈতীচার্যের মহত্ব ॥ ২ যাহার মহিম| নহে জীবের গৌচর ॥ ৩ 


গ্নোকের সংস্কৃত টীকা । 
বন্দে তমিতি । তং শ্রীমদদবতাচাধ্যং বন্দে । কিনুতমূ? অদ্ভুতং আশ্চধ্যং চেষ্টিতং কৃষ্ণাবতারণরূপং আচরণং 
যন্ত তম্‌। যন্য শ্রীমদদ্ধৈতন্ত প্রসাদাৎ অজ্ঞোইপি শান্জ্ঞানহীনোহপি তশ্ত শ্রীমদদৈতাচাধ্যস্ত ্বরূপং তত্বং নিরূপয়েৎ 
বিনির্ণয়েৎ। ১। 


গৌর-কপা-তরগ্রিখী-টীকা | 

শ্লো। ১। অন্বয়।  অন্ভুতচেষ্টিতং ( আশ্চ্্যকৰ্ম৷ ) তং (সেই) শ্রীমদদ্বৈতাচাধ্যং (ভ্রীমদবৈতাচার্যাকে ) 
বন্দে (আমি বন্দনা করি ), যস্ত (যাহার ) প্রগাদাৎ ( অনুগ্রহে ) অজ্ঞঃ ( শান্রজ্ঞানহীন মূর্খ ) অপি (ও) তৎ্দ্বরূপং 
(তাহার তত্ব) নিরূপয়ে (নিরূপণ করে )। 
. আনুবাদ। যাহার অনুগ্রহে (শান্তরজ্জানহীন ) মূর্খও তাহার তব নির্ণয় করিতে পারে, সেই অদ্ভুতকর্মা 
শ্রীমদদ্ৈতীচাধ্যকে আমি বন্দন! করি । ১। 

অস্ভুত-চেষ্টিত-_উপাসন! ছারা তিনি স্বয়ং ভগবান্‌শরীুঘচন্দ্রকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীমদদ্বৈতা- 
চার্ষ্ের অদ্ভুত কাধ্য। 

এই পরিচ্ছেদে প্রীঅদ্বৈত-তব বর্ণিত হইবে; তাই সর্বপ্রথমে গ্রন্থকার শরীঅদৈতচন্জের বন্দনা দ্বারা তাহার 
কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। মহাবিষুর যে স্বরূপ প্রকৃতিকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়। স্বয়ং মুখ্য-উপাদান-রূপে 
পরিণত হইয়াছেন, তিনিই শ্রীঅদৈত-তত্ব। 

২। পঞ্চগ্লোকে_ প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ৭-১১ শ্লোকে। শ্লৌকদ্বয়ে--নিম্নোদ্ধত দুই লোকে । এই দুইটা 
প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ১২১৩ োক। 

শ্লো। ২৩ । অস্বয়াদি প্রথম পরিচ্ছেদে ১২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য । 

৩। “মহাবিষফুঃ”-ইত্যাদি শোকের অর্থ করিতেছেন সাক্ষাৎ উশ্বর-_ ঈশ্বর মহাবিষুর অবতার বলিয়া 
প্রীঅদতাচাধ্যকে ‘সাক্ষাৎ ঈশ্বর বল! হইয়াছে। শ্রীঅদ্ৈত সাধারণ জীবতত্ব নহেন ঈশ্বর-শক্তির আবেশ গ্রান্ড 
ভক্তশেষ্ঠ জীবও নহেন, পরন্ত তিনি ঈশ্বর-তব্ব। এন তীহার মহিমা জীব-বুদ্ধির অগোচর। এই পয়ারে 


শ্লোকস্থ “ঈশবরঃ”-শব্দের অর্থ করা হইল । 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৪৭৭ 


AMMAN DN ৯৩৯০ ই ANON 


MONA LE OA ANAND ATL NAAN ০৯৮৫ উস AONE 


মহাবিধুও সি ব করেন জগদাদি কার্য । শরীর-বিশেষ ও তীর নাহিক বিচ্ছেদ ৷ ॥ ৭ 
তীর অবতার সাক্ষাৎ অদ্ৈত আচার্য ॥ ৪ : সহায় করেন তীর লইয়া প্রধানে। 

যে পুরুষ স্থগ্ি স্থিতি করেন মায়ায় | । কোটি ভ্ৰহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥ ৮ 
অনন্ত ব্রঙ্গাণড স্থ্টি করেন লীলায় ॥ ৫ ৷ জগত মঙ্গলীদৈত__মঙ্গলগ্ুধাম । 

ইচ্ছার অনন্ত মূর্তি করেন প্রকাশে । | মল চরিত্র সদা, মঙ্গল যার নাম ॥ ৯ 
এক এক মূর্ত্যে করে ত্রহ্মা্ডে প্রবেশে ॥৬ 1. কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার ৷ 
সে-পুরুষের অংশ [অদৈত-নাহি কিছু ভেদ। | এত লঞা হজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১০ 








৪1 মহাবিযু--কারণার্ণবশায়ী পুকঘ। দৃষ্ট্বারা প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিষ! ইনিই নিমিত্ত-কারণ 
ও উপাদান-কারণ রূপে জগতের স্থ্ট করেন।  ১:৫।৫০-৫৭ -পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । তীর অবতার ইতা।দি-- 
শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য সেই কারণার্শবশায়ী মহাবিষ্চুর অবতার ব! স্বব্ূপ-বিশেষ | ইহাই শ্্রীঅদ্বৈত-তব । 

৫-৬। যে পুরুষে কারণার্ণবশায়ী পুরুব ব1 মহাবিষ্ণু । সৃষ্টি-স্থিতি--্র্মাণ্ডের হি ও পালন। 
মাঁরায়_মায়! দ্বার।। লীলার়-__অনায়াসে বা লীলাবশতঃ; ১1৪৭ পয়ারের টাক! দ্রষ্টব্য | ইচ্ছাত্ম--ইচ্ছামাত্রে; 
চ্ছন্দে । অনন্তমৃত্তি ইত্যাদি:-অনন্ত ত্বরূপে আত্মপ্রকট করেন। এক এক মুর্তে্__গর্ভোদশায়িনূপে প্রত্যেক 
ত্রদ্দাণ্ডে প্রবেশ করেন। ১৫1৭৮ পয়ারের টাকা ভুষ্টবা। 

৭1 পে-পুরুষের অংশ- পূর্ববর্তী তিন পারে বর্ধিত কারণার্ণবশারী পুরুষের বাঁ মহাবিষ্ণুর অংশই 
গ্রীঅদৈত। নাহি কিছু ভেদ-অংশণ ও অংীতে স্বক্পতঃ কোনও ভেদ নাই বলিয়া অংশ-শ্রীঅদ্বৈতৈ ও অংশী 
মহাবিষ্ণুতে বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই । শরীর-বিশেষ_হ্বকপ-বিশেষ ; বিগ্রহ-বিশেষ) আীঅদৈত মহাবিফুরই 
একটা বিগ্রহ-বিশেদ। নাহিক বিচ্ছেদ_ভেদ নাই । শরীর-বিশেষ বলিঃ়! শ্রীমদত মহাবিষ্ণু হইতে বিভিন্ন 
নহেন। 

৮। সহায় করেন ভার শ্রীমদৈত মহাবিষুর সহায়তা করেন, সট্টি-কার্যে। কিরপে? লইয়। 
প্রধানে--গ্রধান ব! প্রকৃতিকে লইয়]; প্রকৃতির গুণমায়া-অংশকে জগতের উপাদানত্ব দান করিয়। অদ্বৈত ব-ইচ্ছায় 
অনন্ত কোট ব্রহ্মাগু-স্থ্রর সুযোগ করিয়া দেন! করেন নির্াণে_উপাদানরূপে নির্মাণের সহায়তা করেন । 
১/৫।৫০-৫৬ পয়ারের টাকা এবং ভূমিকার হুইতত্ব ও গোৌরপরিকর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 

৯। “অদ্বৈতো যঃ শ্ৰীমদ্বাশিবঃ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা।  ১১1৮-_এই প্রমাণ অমুমারে শ্রীঅদ্বৈতৈ সদাশিবও 
আছেন) শিব-অর্থ ম্দল। তাই শ্রীঅছৈতের নাম, গুণ, লীলী__-সমন্তই জগতের পক্ষে মদলময়। জগত 
মঙ্গলাদ্বৈত__প্ীঅট্দ্বত জগতের মঙ্গলম্বরূপ__কল্যাণস্বরূপ; তীহার কপাতেই জগতের মঙ্গল । মঙ্গল গুণ 
ধাম--তিনি সমস্ত মঙ্গলময় গুথসমূহের আধার। মঙ্গল চরিত্র দাঁ_তীহার চরিত্র বা লীলা সকল সময়েই 
সকলের পক্ষে মধ্চলময়। মঙ্গল যার লাম_ধাহার নাম মঙ্গলস্বর্প ; যে অদ্বৈতৈর নামগ্রহণ করিলেই জীবের 
মঙ্গল হয় । 

১০। কোটি অংশ, কোটি শক্তি এবং কোটি অবতার লইয়! কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণু সমস্ত সংসার বা 
অনন্ত কোট ব্রহ্গাণ্ডের স্থ্ট করেন । এস্থলে কোট অর্থ অসংখ্য । মহাবিষুই সুষিকার্য্যের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান 

[রণ ; সুতরাং এই পর্ারোক্ত অংশ, শক্তি ও অবতার নিঃসান্দেহেই মৃহাবিষ্ণুর অংশ, শক্তি ও অবতারকে বুঝা ইতেছে। 
কিন্তু এই সকল অংশ, শক্তি ও অবতার কি কি? অনন্তকোটি ব্রন্ধাণ্ড ; তাহাতে অনস্ত কোটি রকমের বস্তু প্রত্যেক 
বস্তুর উপাদরানই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুতরাং পরিদৃগুমান ভাবে হুষ্টগতের বিভিন্ন-উপাদান-সমূহও অনন্ত 
কোটি) কিন্তু জগতের মূল উপাদান হইলেন পুরুষ মহাবিষ্ণু € ১৫৫৩)) একই মহাবিষ্ণু উপাদানকূপে অনম্থকোটি 


8৭৮ ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ষষ্ঠ পরিচ্ছে। 








মায়! যৈছে ছুই অংশ--নিমিত্ত উপাদান । পুরুষ ঈশ্বর এঁছে দ্বিমুত্তি করিয়া | 
মায়া__নিমিত্তহেতু, উপাদান প্রধান ॥ ১১ বিশ সৃষ্টি করে নিমিত্ব-উপাদান লএঠ1 ॥১২ 
গৌর-কৃপা-ভরঙ্গিশী টীকা। 


অংশে বিভক্ত হইয়! পরিদৃষ্ঠমান অনন্ত কোটি বস্তুর অনন্ত কোটি উপাদানে পরিণত হুইয়াছেম। মহাবিষ্ণুর কোটি 
অংশ বলিলে এই অনন্ত কোটি উপাদানকেই বুঝা ইতেছে বলিয়া মনে হয়। আবার, মহাবিষুঃ মূল উপাদাম-কারণ 
হইলেও গোৌণ-উপাদান কারণ হইল ত্রিগুণাত্মিক! গুণমায়।; এই গুণমায়ার স্বতঃগরিণামশীলত! নাই ; সুতরাং গুণমায়। 
আপন!-আপনি কোনও বস্তুর উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে না) পুরুষের শক্তিতেই একই গুথমায়া হু জগতের 
অনন্তকোটি বস্তুর পরিদৃশ্যমান অনন্ত কোট গোঁণ-উপাদান রূপে পরিণত হইয়াছে ( ১৷৫।৫০-_-৫২ )। একই গুণমায়াকে 
পরিদৃহ্টমান অনগ্তকোট বিভিন্ন উপাদানে পরিণত করিবার নিমিত্ত পুরুষের শক্তিকে অনন্ত কোটি বিভিন্নক্ূপে অভিব্যক্ত 
হইতে হইয়াছে ; মহ বিষুঃর (কোটি শক্তি বলিতে তাঁহার শক্তির এদাদৃশী অনন্ত বৈচিত্রাময়-অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য কর! 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোটি অবতার.-কোটী কোটি ব্রহক্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকেরই উপাদান কারণরূপে, অথব| 
উপাদীনকারণের অধিষ্ঠাতারূপে অবতার । অথবা, কোট ব্র্গাণ্ডের প্রত্যেকেরই মধ্যে গর্ভোদণায়ীরূপে এবং অনন্ত 
কোট জীবের প্রত্যেকের অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মারূপে মহাঁবিষুণর অবতার । 

গ্রীঅদ্বৈত-তত্ব-প্ৰসঙ্দে মহাবিষ্ণুর কোটি অংশাদির উল্লেখ করার সার্থকতা এই যে, গ্রীঅদ্বৈত হইলেন জগতের 
উপাদান-কারণ এবং আলোচ্য পয়ারে “কোটি অংশ কোটি শক্তিতে” জগতের উপাদানের কথাই বলা হইয়াছে) সুতরাং 
জগছুপাদানে মহাবিষ্ণুর “কোটি অংশ কোটি শক্তি” যে অছৈতেরই প্রকাশ-_শ্রীঅদত যে জগদুপ৷দানভূত মহাবিষুর 
“কোটি অংশ কোটি শক্তির”ই মূর্ত বিগ্রহ, তাহাই এই পয়ারে স্থচিত হুইতেছে। 

১১-১২ | মায়। বা জড়-প্রকৃতি যেরূপ জগতের (গৌণ) নিমিত্ত ও € গৌণ ) উপাদান কারণরূপে ছুই 
অংশে বিভক্ত, কারণার্ণবশায়ী পুরুষও তদ্রপ জগতের (মুখ্য) নিমিত্ত এবং ( মুখ্য ) উপাদান কারণ--এই ছুই রূপে_ 
গৌঁণ-নিমিত্ত ও গৌথ-উপাদান কারণ প্রকৃতির সহায়তায় জগতের হৃষ্ট করেন। মায়ার দুই অংশের নাম--জীবমায়। : 
এবং প্রধান বা গুণমায়। (১৫1৫০ পয়ার ভষটব্য )। জীবমায়া বিশ্বের গৌণ-নিমিত্ত কারণ এবং প্রধান বা গুণমায়া 
বিশ্বের গৌণ উপাদান কারণ । পুরুষের শক্তিতেই জীবমায়! নিমিত্ত-কারণত্ব এবং গুথ-মায়া উপাদান-কারণত্ব প্রা হয়; 
তাই পুক্র€ই জগতের মুখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; পুরুষ স্বীয় শক্তিতে মায়াকে স্ষ্টির উপযোগিনী করিয়। তারপর 
তাহার সাহায্যে স্থষ্টিকাধ্য নির্বাহ করেন। ১1৫।৫৭--৫৬ পয়ারের টাকা এবং ভূমিকায় স্থ্িতত প্রবন্ধ দরটব্য। 
নিমিত্ত উপাদান-__নিমিত্ত ও উপাদান, মায়ার দুই অংশ ৷ মায়া নিমিত্ত হেতু-_এস্থলে মায়া-শবে জীবমারা। 
উপাদান প্রধান-_মায়ার উপাদানাংশের নাম প্রধান । 

পুরুষ ঈশ্বর ইত্যাদি_ পুরুষ ও ঈশ্বর এই দুইরূপে যথাক্রমে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়! 
বিশ্বের সি করেন ( কারণার্ণবশারী )। কারণার্বশায়ী পুরুষর্ূপে সাম্যাবস্থাপন্ন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে 
ক্ষুভিতা করেন; এইরূপে পুরুষ হৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ হইলেন। আর ঈশ্বর (= অদ্বৈত )-রূপে সেই ক্ষুভিতা 
প্রকৃতিকে উপাানত্ব দান করিয়া স্ষ্টরকাধ্যের উপযোগিনী করেন; এইরূপে ঈশ্বর (= অদ্বৈত ) জগতের মুখ্য উপাদান" 

কারণ হইলেন। অথবা, পুরুষ উশ্বর-_ঈঙ্বর কারণার্ণবশায়ী পুরুষ? ঈশ্বর-শব্দে তাহার শক্তিমত্তা বুঝাইতেছে। 
তিনি দ্িৃ্তি হইয়া ( মুখ্য নিশিত্ত-কারণ ও মুখ্য উপাদান-কারণরূপে ) গৌণ-নিমিত্ত কারণরূপা। এবং গৌণ উপাদান" 
কারণরপা প্রকৃতিকে লইয়া, বা স্বণক্তিতে প্রকৃতির নিমিত্ত-কারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব সম্পাদন বরিয়া তষ্পরে 
তাহার সহায়তায় বিশ্বের হি করেন। “নিমিত্ত-উপাদান হা” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়) অর্থ _পুরষ এবং ঈশ্বর 
( অদ্বৈত) যথাক্ৰমে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান-কারণ হইয়! ( অথবা ঈশ্বর-কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই জগতের 
৩ ও উপাদান কারণ হইয়! ) বিশ্বের সহি করেন । পুরুষ শব্দের অর্থ ২৫1৪৮ পয়ারের টাকায় ভরটব্য । 


যষ্ঠ পা তে ] ছিলা | 


পরি ১৭৪ 
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত কারণ | ee আচাৰ্য্য কোটি ত্ৰহ্মাণ্ডের কৰ্তা । | 
অদ্ৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ ॥১৩ আর এক এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তা ॥১৮ 
নিমিত্তাংশে করে তেহো মায়াতে ঈক্ষণ। সেই নারীয়ণেয হা 


‘অঙ্গ’ শব্দে ৭ অং ংশ’ করি কহে ভা গবত ॥১৪ 
তথাহি (ভাঃ ১০;১৪1১৪ )-_- 
মারায়ণন্বং ন হি অর্ধদেহিন।- 


উপাদান অদ্বৈত করেন ব্ৰহ্মাণ্ড স্বজন ॥১৪ 
( যদ্যপি সাংখ্য মানে-_ প্রধান কারণ। 
জড় হৈতে কু নহে জগত স্থজন ॥১৫ 


নার মাত্মাস্যধীশাখিললৌকসাক্ষী । 
নিজ সগ্রিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে । নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না- 
ঈশ্বরের শাক্ত্যে তবে হয় ত নির্মাণে ॥১৬ ্জ্জাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৪ ॥ 
অদ্বৈত রূপে করে শক্তি সঞ্চারণ। ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়। 
অতএব অদ্বৈত’ হয়েন মুখ্য কারণ ॥) ১৭! মায়ার সব নাহি--এই শ্লোকে কয় ॥২০ 


He তরল্িণী টীকা! 

১৩। আপনে পুরুষ ইত্যাদি--কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হয়েন, দৃষটিদ্থার! প্রকৃতিকে 
ক্ষুভিত করিয়া স্থট্কার্ধোর প্রবর্তন করেন বলিয়া। অদ্বৈত রূপে ইতাদি__আর ভীঅদ্বৈতরূপে তিনি বিশ্বের 
উপাদান-কারণ হয়েন। মহাবিষ্ণুর যে অংশ বিশ্বের মুখ্য উপাদান-কারণ, সেই অংশই শ্রীঅদৈত। ইহাই গীঅদ্বৈত- 
তত্ব। এই অগ্থৈতই গুণমায়াকে গৌণ-উপাদানত্ব দান করেন এবং এই কূপেই তিনি স্থগ্টিকার্যে কারণার্ণবশায়ীর 
সহায়তা করেন। নারায়ণ__কারণার্ণবশায়ী নারারণ । 

১৪। পূর্ববর্তী ছুই পর়ারের মর্শ্ম আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন । নিমিত্ত-কারণরূপে তিনি ( কারণার্ণব- 
শীয়ী) মায়ার প্রতি ঈক্ষণ (দৃষ্টি) করেন; এবং উপাদান-কারণরূপে শ্রীশন্বৈত-স্বরূপে তিনি ব্রঙ্গাণ্ডের সষট 
করেন । 

১৫-১৭। এই তিনটা পয়ার অনেক গ্রস্থেই দৃষ্ট হয় না; এই তিন পয়ারের মর্শ্ম (স্থ্-বিষয়ে সাংখ্যমতের 
খণ্ডন ) ১1৫।৫০--৫৬ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে । ১1৫।৫০--৫৬ পয়ারের টাকা দেখিলেই এই তিন পয়ারের মৰ্ম্ম অবগত 
হওয়া যাইবে । 

১৮। অদ্বৈত আচাৰ্য্য ইতযাদি-_মহাবিষুর একস্বরপ সীঅদ্বৈ-আচাৰ্মা উপাদানরূপে অনস্তকোট 
ভ্রম্থাণ্ডের কর্তা । আর এক এক ইত্যাদি-_-আবার গর্ভোদশায়িরূপ একফৃর্তিতি মহাবিষুং ব্রগ্গাণ্ডের ভর্তা বা 
পালনকর্তা । এই পয়ারে পূর্ববর্তী ১০ম পয়ারের মৰ্ম্ম পরিষ্ফুট করা হইয়াছে। 

১৯। সেই নারায়ণের_ষিনি নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই 
কারণার্ণবশারী নার।য়ণের । অঙ্গ-মুখ্য_ মুখ্য অঙ্গ বা প্রধান অংশ অর্থাৎ স্বন্ূপভূত অংশ বা শরীর-বিশেষ হইলেন 
অদ্বৈত । অঙ্গ-শব্দে ইত্যাদি-_অদ্গ-শবব যে অংশ-অর্থে বাবহৃত হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দুষ্ট হয়। 
প্রমাণরূপে ভ্রীমদ্ভাগবতের একটা শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

(||81 অন্বরাদি পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লম গ্লোকে ভর্টব্য | 

২০। অঙ্গ_মুখ্য বাঁ অন্তরঙ্গ অংশ। অংশ--অপর অংশ। ঈশ্বরের অংশমাত্রই_-মৃখ্যাংশ কি অপরাংশ 
উত্তয়ই--টিদানন্দময়_চিন্ময ও আনন্দময়, অপ্রারুত, মায়াতীত; তাহার সহিত মায়ার কোনও সনবদ্ধও নাই; ইহাই 
পুর্কোদ্ধত শোকের শেষ চর্ণের তাৎপর্ধ্য। 

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীঅদ্বৈত কারণার্ণবশায়ীর মুখ্য অঙ্গ এবং তিনি সায়াতীত ; যদিও তিনি মায়ার 
সাহচর্ষো হষ্্াদি-কাধ্য নির্বাহ করেন, তথাপি মায়ার সহিত তাহার কোনওরূপ সংস্পর্শ বাই । 


চি ১১১১১১১১১১৯ 


৪৮5 গ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । f [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ . 


CANCUN AA Ad Be ASAE AAA PITA NM AON AAANAOAUOAAA AUNT AO Ue Net 






Mn 


অংশ ন! কহিয়! কেনে কহ তারে অঙ্গ ? | জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দাঁন। 


মূহাবিষ্ণুর্ অংশ-_অদৈত গুণধাম। ভক্তি উপদেশ বিনু তীর নাহি কাঁধ্য। 
ঈশ্বরের অভেদ হৈতে ‘অদ্বৈত’ পুর্ণ নাম ॥২২ অতএব নাম তার হইল “আচার্য” ॥২৫ 
পুর্বে যৈছে কৈল সর্বববিশ্থের সুজন । | বৈষ্যবের গুরু তেঁহে। জগতের আঁধ্য ৷ 
অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ ২৩ দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচাৰ্য্য ॥ ২৬ 


অংশ হৈতে অঙ্গ যাঁতে.হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১ গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥২৪ 
| 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 
২১। অঙ্গ-শবের অর্থও যদি অংশই হয়, তাহ! হইলে পূর্ক্মোদ্ধত ভাগবতের গ্লোকে “অংশ” না বলিয়া “অন্ন” 
বল! হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন_-অঙ্গ-শবে অন্তরদ্ত! বুঝায়; সাধারণ অংশ শব্দে তাহা বুঝায় না 
বলিয়াই “অংশ” না৷ বলিয়া “অঙ্গ” বল! হইয়াছে 
এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, “নারারণস্থমি”ত্যাদি কে কারণীর্ণবণাম্বীকে শ্রীকঞ্চের "অর্গ” বলাতে তাহাকে. 
্রীকুষণের অন্তরন্ব-অংশ এবং ১৪শ পয়ারে শ্রীঅত্বতকে কারণার্ণবশায়ীর “অর্দ” বলাতে তাহাকেও কারণার্ণবশায়ীর 
অন্তরঙ্গ অংশ (জাধারণ অংশ নহে) বল! হইল ৷ অন্তরঙঈ্-_ঘনিষ্ঠ ; মুখ্য 
২২ । এক্ষণে “অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ”-ইত্যাদি গ্লোকের অর্থ করিতেছেন। ভাদ্বৈত-দ্ৈত বা ভেদ নাই 
ধাহার। ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর অংশ হইলেন গ্রমদ্বৈত, আর মহাবিষ্ণু হইলেন তাহার অংশী; অংশ ও অংশীর মধ্যে বস্তুতঃ 
অভেদ-বশতঃ ঈগ্রর-মহা বিষ্ণুর সহিত এঅদ্বৈতৈর কোনও দ্বৈত ব| ভো নাই বলির। (=অভেদ হৈতে ) তাহার নাম 
“অদ্বৈত” হইয়াছে। ইহাই তাহার অদ্বৈত-নামের সাথকত৷ | পুর্ণনাম_-এই “অদ্বৈত” নামেই ভ্ৰীমদ্বৈতের “পূর্ণতা” 
সুচিত হইতেছে; যেহেতু, এই নামে ঈশ্বর-মহাবিষ্ণুর সহিত তাহার অভেদ স্থচিত হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে 
“পূৰ্বনাম” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অ্থ_ভগতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব হইতেই “অদ্বৈত” নাম প্রসিদ্ধ এই পয়ারে গ্লোকস্থ 
“এদ্ৈতং হরিণাদৈতাৎ” অংশের অর্থ কর! হইল । হরি-শঝে এস্থলে মহাবিষ্ণুকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। 
২৩-২৫। তিন পয়ারে শ্লোকস্থ “আচার্য্যং ভক্তিশংগনা২৮-অংশের অর্থ এবং আচাধ্য-নীমের সার্থকতা ব্যক্ত 
করিতেছেন। 

পুর্বে_ মহা প্রলয়ের পরে সৃষ্টির পারস্তে। এবে-_এক্ষণে; বর্তমান কলিতে। স্ুষ্টির প্রারগ্ডে প্রীঅদৈত 
সমস্ত বিশ্বের সপ করিয়াছেন প্রবং বর্তমান কলিধুগে গ্রীচৈতনুসদ্দে অবতীর্ণ হইয়। অগতে ভক্তিধর্শ্বের প্রবর্তন করিলেন। 
জীব নিস্তারিল ইত্যাদি__-অঠৈত কঞ্ণভক্তি দান করিরা জগতের জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাঁগবদ্গীতার 
এবং গ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছেন__-যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলে ভক্তির মাহাত্মা বিবৃত ও প্রচারিত 
হইতে পারে, উক্ত গ্রদ্থদয়ের সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তি-উপদেশ বিছ ইত্যাদি--তিনি সর্বদাই 
ভক্তিধর্ের উপদেশই জীবকে দিয়াছেন, অন্ত কোনওরপ উপদেশ তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই। অতএব 
ইত্যাদিগীতাভাগবতের ব্যাধ্যাদ্বারা এবং ভক্তিবিষয়ক-উপদেশত্বারা--অধিকন্ত নিজের আচরণদ্ধারা উঅধৈত সরব 
ভক্তিধর্শ প্রচার করিয়াছেন বলিয়! তাঁহার নাম হইয়াছে আচাধ্য। আচার্য্য --উপদেই্া ধর্ম-প্রচারক, যিনি নিজে 
আচরণ করিয়া ধর্ম শিক্ষা দেন | 

২৬। বৈঝবের গুরু তেঁহো-ড্তিধর্ম প্রচার করিয়া, বিশেষতঃ শরীমন্মছাঞ্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়া 
ভক্তিধন্ম প্রচারের ভিত্তি পত্তন করিয়া_+তিনি জগদ্বাসীকে বৈষ্ণব করিয়াছেন বলিয়া ল্লীঅদৈত বৈষ্ণবের ওর 
হইলেন! জগতের আর্ধ্য--জগদ্বাসীর পুঞ্জনীয়, জগতে ধর্-প্রচার করিয়াছেন বলিয়া । ছুই নাম ইত্যাদি 
অদ্বৈত এবং আচার্য এই ছুই নাম একত্র করিয়া লোকে তাহাকে “অদ্বৈত-আচাৰ্য্য” বলে । 


বি আদি-শীলা। ৪৮১ 


পা অাপিন্াখনারািসপা্পাসিসলিস্গাশপাসিপানর পালা 


কমলনয়নের তেঁহে| যাতে অঙ্গ অংশ । ৫ সহিতে চৈত্রের অৱতা 8 বি 
‘ক্রমূলাক্ষ’ করি ধরে নাম অবভংস ॥ ২৭ ; বীর দ্বার! কৈল প্রভু কীর্তন-প্রচার । 
ঈশবরসাব্ূপ্য পায় পারিষদগণ | যীর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার ॥ ৩১ 
চতু়ু জজ গীতৰাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮ আচাৰ্য্যগোদাঞির গুণ-মহিমা অপার । 


অদ্বৈত-আচাধ্য ঈশ্বরের অংশবর্ধ্য ৷ জীবকীট কোথায় পাইবেক তাঁর পার ॥৩২ 


তার তত্ব নাম গুণ-_-সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯ আচাবধ্যগোসাঞ্রি__চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ৷ 
যাহার তুলমীজলে ধাহার হৃঙ্কারে। আর এক অঙ্গ উার-_গ্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৩ 


২৭। নাম-বর্ণনা-প্রপর্দে প্রগদ্বৈতৈর অন্য একটা নামের কৰা বলিতেছেন। কমল-নয়নের--মহাবিষ্ুর 
একটা নাম কমল-নয়ন। তাহার অংশ-_অন্তরন্ম-এংশ--বলিয়। উীআহৈতেরও একটী নাম হইয়াছে "কমলাক্ষ*। 
কমলাক্ষ অর্থও কষল-নয়ন। “কমলাক্ষণ শ্্রীপাদ অঠৈতৈর গিত্দত্ত নাম। “কমলা” তাঁহার পিতৃদত্ত নাম 
হইলেও তিনি কমল-নয়ন মছাবিষ্ণুর অন্থরন্বপমংশ বলিয়া! এই নামও তাহাতে মার্থকত! লাভ করিয়াছে । 

২৮-২৯ | অংশ-শ্রীঅদ্বৈত কিকপে আংশী কমল-নয়ন মহাবিষু নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার উত্তরে 
বলিতেছেন _ঈএর হীনারায়ণের পার্দদভন্তগণও যখন সাক্সপয লাভ করিয়া প্রনারায়ণের কপ-_নারাম়ণের চতুতুজন্ব 
এবং পীত-বর্ণাদি-পাইতে পারেন, তখন কমল-নয়নের প্রধান-আঅংশ শ্রীমছৈত যে তাঁহার নামটা প্রা হইবেন, ইহাতে 
আৱ আশ্চৰ্য কি? উশ্বর-সারপ্য-ঈঙ্গরের সমান জপ । চতুভু'জ ইত্যাদি_খীহারা আীনারায়ণের সারূপা 
পাইয়| থাকেন, মেই সমস্ত পার্বদভক্তগণ শ্রীনাবায়ণেরই হ্বায় চতুতু'ভ হয়েন এবং পরনারায়ণেরই ম্যায় গীতব্ষনাদি 
ধারণ করেন। অংশবর্য্য-_শেষ্ঠ অংশ। ভার তন্ত্র ইত্যাদি-্রামদৈতের তথ, নাম এবং গুদ সমণ্তই আশ ; 
যেহেতু তিনি ইশ্বর | 

৩০-৩২। ভক্তের আব্চধা-গুণেষ কথা বলিতেছেন, তিন পয়ারে ॥ ভ্রীঅহৈত গলাজ্ল-তুলসীদল দিয়া 
প্রীকষ্ধের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং অবতরণের নিমিত্ত সপ্রেম-হঙ্কাযর ্রীকু্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহারই 
ফলে প্ঃতন্তরূপে গ্রীকৃষ্ণের অবতার । প্রেমের সহিত এইরূপ ধবাস্তিকী আরাধনা প্রীঅদ্বৈতৈর একটা আ্চথা 
ওণ। স্বগণ হিতে-সপরিকরে। বীর দ্বার! ইত্যাদি-_খাহাদ্ার! ্রীনাম-অন্বীর্তন, প্রচার করিয়া জীমন্‌ মহাপ্রভু 
অগংকে উদ্ধার করিলেন। মহাপ্রভুর ই্দিতে নমি-স্ধীর্ন প্রচার এবং জীবোদ্ধার--শ্রীসদ্বৈতৈর আর একটা আশ্চধা 
গুণ। আচাৰ্য্য গোসাঁঞির-গ্রঅহৈত-আচা্ধ্যের ৷ ভাব্কীট-_জীবরপ ক্ষুত্ববীট। গ্রঅস্থৈতৈর গুণ-মহিযা 
সমুজের ন্যায় অনীম। ক্ষদ্রকীট মেমন সমুহ পার হইতে পারে না, তদ্রপ ক্ষুত্রশক্তি জীবও শ্রীঅদ্বৈতের পুণ-মহিগা 
বৰ্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেনা । 

৩৩ । গ্লোকস্থ “ভক্তাবতারং”-অংশের অর্থ করিতে যাইয়া সর্বাগ্রে শ্রীসদ্বৈতৈর ভক্তত্ব প্রতিপাদন 
করিতেছেন । 

ভক্তের প্রধান লক্ষণ হুইল গেবা। সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়-_অল্ অঙ্গীর সেব! করে, অংশ অংশীর মের! 
করে; মানুষের হস্ত-পদাটি অঙ্গ অঙ্গী-মাচ্ষের সেবা করে) বৃক্ষের অঙ্গ ব! অংশ-মূল-মৃত্তিকা হইতে রঘ গ্রহণ 
করিয়৷ এবং নাখাংপহ রেংজ্বাযু হইত বৃক্ষের গঠনোগযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া অংশী বা অঙ্গী বৃক্ষের পুষ্ট-সাধননূপ ' 
সেবা করে। এ্রইরূণে ঘেবা-কাির আমুকুল্য করে বলিয্বা অঙ্ক বা অংশকে অঙ্গী বা অংশীর সেবক বা ভক্ত বলা যায় ! 
পূৰ্ব্বে বল! হুইয়াছে, ছঅদ্বৈতাঁচাধা মহাবিষ্ণুর (সুতরাং শরীকষ্ষেরও ) অঙ্গ বা অংশ ; শৃতরাং শ্রীঅদ্বৈত স্বৰণতঃই 
ভদ্ততত্ব; বিশেষতঃ মূল-ভক্ততত শ্রীবলরামের অংশ-কলা বলিয়া ও শ্রীঅ্ৈত স্বরপত; ভক্ততব্‌। 


৬১ 


Omen 


৪৮২ শীঙ্ীচৈতশ্ঠচরিতামুত । [ ষষ্ট পরিচ্ছেদ 


শপ তাসমিমা িসিাপাপাসিস্পি৫ত৯প১৯পা৫ পাতাতে 2২৬ 
RASA 


প্রভুর উপাল-শ্রীবাসাঁদি ভক্তগণ । .. লৌকিকনীলাঁতে ধৰ্ম্ম-মৰ্য্যাদা-রক্ষণ। 
হস্ত-মুখ-নেত্র অঙ্গ চক্রাস্তপ্প সম ॥ ৩৪ ৷ স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তার চরণবন্দন ॥ ৩৭ 
এই সব লঞা চৈতন্যপ্রভুর বিহার | ।  টৈতত্যাগো সাপ্রিঃকে আচাৰ্য্য করে প্রভু-জ্ঞান। 
এই সব লৈয়! করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৫ 1. আপনাকে করেন তীর দাঁস-অভিমাঁন ॥ ৩৮ 
'মাধবেন্দ্রপুরীর ইহে| শিয়া’ এই জ্ঞানে । সেই অভিমানে স্থুখে আপনা পাসরে । 


| 
4. ৬ 8 শনি | € -১১ 
আচাৰ্য্য গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে ॥৩৬ 1. ক্রঞ্চদাস হও? জীবে উপদেশ করে ॥ ৩৯ 








গৌর-কুগা-তরঙ্গিশী টীকা। 

শ্রীচৈতন্তদেষের এক মুখা অঙ্গ হইলেন শ্ীঅদ্বৈতাচাধ্য এবং আর এক মুখ্য অঙ্গ হইলেন শ্্রীনিভ্যানম্দ। মুখ্য 
অঙ্গ--প্রধান ভক্ত বা পার্ধদ। হন্ত-পদাদি অঙ্গ যেমন মূল দেহের ভরণ-পোষণ করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা 
করে; তদ্রপ, শ্রনিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ৈত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার প্রধান পার্ধদরূপে সহায়তা করিয়াছিলেন; ইহাই 
তাহাদিগেকে “অঙ্গ” বলার তাংপধা । 

৩৪। উপাল্গ--অর্দের অঙ্গ. হৃত্তের অন্ুলি-আদিকে উপাঞ্ছ বল! হয়। শ্রীবামাদি ভক্তগণ ছিলেন 
প্রভুর উপান্র-স্বরপ ; শ্রীনিত্যানন্দা্দির অনুগত ভক্তণপে তাহারাও শ্রীমন্‌ মহাপ্রহুর লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন 
তাই তাহাদিগকে উপা বলা হইয়াছে । 

হস্ত-মুখ-নেত্র ইত্যাদি--গ্রীঅদ্বৈত ও গ্রীনিত্যানন্দরূপ অন্ধ প্রভুর হস্ত, সুখ এবং নেত্র (চক্ষু) তুল্য (মুখ্য অল্প ); 
আর উপাঙ্গ-স্বরূপ শ্রীবাপাদি ভক্তগণ তাহার চক্রাদির (স্থদর্শন-চক্রাদির ) তুল্য । অথবা, ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর হস্ত, মুখ ' 
ও নেত্রাদি অই তাহার চক্রাদির তুল্য হইয়াছিগ। পু্ধ-পৃন্ব-অবতারে চক্রাদি-অন্ত্রযোগে তিনি অঙ্গুর-সংহারাদি 
করিতেন) কিন্তু গৌর-অবতারে তিনি রোনওরূপ অস্ত্র ধারণ করেন নাই; পরস্ত তাহার পাধদ-ভক্তবুন্দের দ্বার! নাম- 
প্রেমাদি প্রচার করাইয়া তিনি অসুর-প্রকৃতি লোকদিগের চিত্ত শুন্ধ করিয়াছেন এবং তন্দার। তাহাদের অস্মুরত্ব সমূলে 
বিনষ্ট করিমাছেন। অথবা, প্রভুর শ্অঙ্গ ( হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি অর্থ ) দর্শন করিয়াই বছ অস্ুর-প্রক্বৃতে লোকের 
অস্ুরত্ব সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (২/৯/৮-৯); এইরূপে, প্রভুর ভক্তবৃন্দই ( অথবা! প্রভুর অন্গাদিই ) গৌর-লীলায় প্রভুর 
চক্রার্দির কাধ্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন । 

৩৫। এই পব_-গ্রীঅদৈতাদি পার্ধদবৃদদ। বিছার-_লীলা। বাঞ্ছিত প্রচীর-__নাম-প্রেমাদির প্রচার । 

৩৬-৩৭। অদ্বৈত-আাধ্য স্বরূপতঃ ীমান্‌ মহাপ্রহুর ভক্ত হইলেও, লৌকিক-লীলায় প্রভু তাহাকে গুক্চর্ূপে 
মান্য করিতেন) যেহেতু, প্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্য__-লৌকিক-লীলায় মহাপ্রতুর পরম-গুরু শ্রীপাদ-মাধবেন্দ পুরী-গোস্বামীর শিষ্য 
(সুতরাং প্রভুর লৌকিক গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর সতীর্থ বা গুরু ভাই ) ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর গুরুস্থামীয় ছিলেন। 
এজন্ই__লৌকিক অগতে গরুর বা গুরুবর্গের প্রতি মধ্যাদা শিক্ষ দেওয়ার নিমিত্ত 8ীমন্‌ মহাপ্রভু স্ততি-আদি-সহকাকে 
শ্রীঅন্থৈতাচার্যোর চরণ-বন্দনাও করিতেন. ৃ 

লৌকিক লীল।__নরলীলা। ধর্মমর্য্যাদারক্ষণ-_গুরুবর্গের প্রতি কিরূপ আচরণ করিলে ধর্শের মর্যাদা 
রক্ষিত হইতে পারে, তাহা শিক্ষ। দেওয়ার নিমিত্ত । স্ততি-ভক্ত্যে--স্তব ও ভক্তি বা শ্রদ্ধার সহিত। তাঁর 
ক্রীপাদ-অদ্বৈতাচাধ্যের 

৩৮৩৯।  লৌ'কক-লীলায় গুরুবর্গ বলিয়া গ্রঅদ্বৈতাচাধ্যকে এমন্‌ মহাপ্রভু গুরুতুল্য মান্য করিলেও 

অদ্বৈভাচাধা কিন্তু মন্‌ মহাপ্রভুকে স্বীয় প্রভু বলিয়াই এবং নিজেকে তাঁহার দাস বলিয়াই মনে করিতেন । এই 
দাস-অভিমানে শ্রীঅদ্ৈতাচাধা এতই আনন্দ পাইতেন যে, সেই আনন্দে তিনি আজুহারা হইয়া যাইতেন এবং এই 
অনির্ধচনীয় আনন্দ যাহাতে আপামর সাধারণ সকলেই আস্বাদন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি জীবমান্রকেই কৃষ্ণ 
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ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ৪৮৩ 


Sete ANNAN এপ 


STAND Mn ANN ar + ৯৭৮৯৬ পিসি 


কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। | কোঁটিব্ৰহ্মন্ুখ নহে তার একবিন্দু ॥ ৪০ 








গৌর-কগা-তরঙ্গিগী টীকা । 
দাগ (অর্থাৎ প্রীচৈতগুরপী-্রীরধের দাস ) হওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন; যেহেতু, রষ্চলাম হইতে পারিলেই উক্ত 
আনন্দের আন্বাদন সহ্ভ-লভ্য হইতে পারে (ইহাতে শ্রীঅন্ৈতের পরম-দয়রালুস্ব সুচিত হইতেছে )। 

৪০। এই পরার প্রীশন্ধৈতের উত্তি। আনন্দ-নিন্ধু-আনন্দের সমুদ্র । কোটি ব্রদ্ধস্খ-নির্ধিশেষ- 
বর্ধানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির যে সুখ, তাহার কোটি গুণ। রুম্টদাস-অভিমানে যে আনন্দ জন্মে, তাহাকে সমুদ্রের সঙ্গে 
তুগনা করিয়া শ্রীঘন্বৈত বলিতেছেন--ত্রহ্মসুখে নিমগ্ন ব্যক্তি যে আনন্দ পায়েন, তাহার কোটি গুণ 'আনদ্দ একত্র 
করিলেও বৃধ্দাস-অভিমান-জনিত আনন্দ-সমুদ্রের এক কণিকার তুলা হয় না। ফলিতার্থ এই যে, কথ্দাস-অভিমান- 
জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রঙ্গানন্দ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর । 

স্বরূপে আীব হইতেছে শরীরের চিৎ্কণ অংশ এবং কৃষ্ণদাখ । সুতরাং কৃষ্ণদাস-অভিযান জীবের পক্ষে 
স্ব্ূপগত এবং স্বাভাবিক ; স্বাভাবিক বলিয়া_-দাহিকাশন্তভিকে যেমন অগ্নি হইতে বিচ্ছিন্ন কর! যায় না, তক্রপ-- 
কুষ্াস-অভিমানকেও জীব হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অগ্নিতে চন্্রকান্তঘনি বা মহৌবধবিশেষ প্রক্ষি্ত হইলে 
যেমন অগ্নির দাহিক!-শক্তি স্তম্ভত হইয়া যায়, তেমনি দেহাবেশাদিভনিত অন্য অভিমানের ফলে মায়াবদ্ধ জীবের 
কষ্ধদাস-মভিমান ভ্তত্তিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছে। অলগ-অভিমান দুরীভূত হইলে কুষঃদাস-অভিমান জাগ্রত 
হইয়। পড়ে, উজ্জ্রগতা ধারণ করে এবং তখন এই কৃষ্ধদাস অভিমানই বিভূচৈতন্য কৃষের সহিত অণুটচৈতন্র জীবের 
মধো সংযোগ স্থাপন করিবে, জীবের চিত্তে শ্রীরুফসেবা-বাসনা জাগ্রত করিবে, আনন্দঘনবি গ্রহ অখিলরসামৃত মুনি 
্রীক্ুষ্ণের প্রেমসেবামুতসমুদ্রে মিমজ্নিত করিয়। অনন্তরসনৈচিত্রীর আন্বাদনচমহকারিতা অনুভব করাইবে। ইহাই 
হইল রুধ্দাস-অভিমানের স্বাভাবিক ফল! নির্বিশেষ-ব্রহ্মামুসন্ধানমূলক সাধনের ফলে যাহার! ব্রদ্ধানন্দের আস্বাদন 
পায়েন, তাহারাও এক চিঘনন্দ-সমৃত্রে নিমজ্জিত হয়েন সত্য; কিন্ত সেই চিদ্রানন্দ-সমৃদ্র স্বরূপ-শক্তির বিলাস 
নাই বলিয়া তাহাতে, আনন্দের বা রসের তরদ্ব নাই, টৈচিত্রী নাই, আব্বাদন-চম২কারিত! লাই; আছে কেবল 
আনন্দসব্বামাত্রের আস্বাদন । তাঁহাদের কুষ্ঃদীন-অভিমান তখনও জীবন্বন্রপবিরোধী ভাববিশেবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ 
থাকে বলির! প্রীরঞ্চমেবা-বাসন। তাহাদের চিন্তে জাগ্রত হইতে পারেনা, অধিলরসামৃতবা রধির রসতরদ্গ-বৈচিত্রীও 
তাহাদের চিত্তকে আকুষ্ট করিতে পারে না । রসতরঙ্গ-বৈচিত্রীর আগ্বাদনে যে অপুর্ এবং অনির্ধ্বচনীয় আস্বাধন- 
চমংকারিত। জন্মে, তাহার তুলনায় আনন্দস্ামাত্রের আস্বাদন অকিঙঞ্চিংকর; তাই শরীপ্রহলাদ শ্রীহধিংহদেবের 
নিকটে বলিয়াছিলেন--“ত্বংসাক্ষাৎকরণাহলাদ-বিশ্তদ্ধান্ধি-স্থিতস্ত মে। স্বখানি গোপ্পদায়স্তে ব্রাহ্মাণাপি জগদ্গুরো ।-- 
হে জগদ্গুরে।! তোমার সাক্ষাৎকারের ফলে যে অপ্রান্কত বিশুদ্ধ আনন্দ-সমূদ্রে আমি নিমজ্জিত হুইয়াছি, তাহার 
তুলনায় নির্ধিশেষ ব্রদ্ধানথভবজনিত আনন্দও আমার নিকট গোম্পদের ন্যায় অত্যল বলিয়া মনে হইতেছে। 
হরিভক্তিস্ুধোদয় ॥ ১৪৷৩৬ ॥৯ 

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত জড়-দেহাদিতে এবং দেহের সহিত সন্বদ্ধবিশিষ্ট জাতিকুল, বিদ্যা, ধনাদিতে আবিষ্ট 
বলিয়া জতিকৃন্মের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, ধন্সম্পন্তির অভিমান-আদি নানাবিধ অভিমানে পরিপূর্ণ । জীব 
স্ূপতঃ চিদ্বস্ত বলিয়া এবং ছেহ-জাতিকুল-বিদ্যা-ধনারি চিন্বিরোধী জড় বস্তু বলিয়া জীবের স্বরূপের সহিত 
জাতিকৃলাদির অভিমানের সজাতীয় সম্বন্ধ নাই, থাকিতেও পারেনা ; এসমস্ত অভিমান জীবস্বর্বপের পক্ষে স্বাভাবিক্‌ 
নহে, রপগত নহে; শুশ্ৰবজ্ত্ে সংলয় কর্মের ভয় আগন্তক ব্যাপার মাত্র রুফালস-অভিগান চিত্তকে রৃষের ডি 
আকর্ষণ করে) তার জাতিকুলবিগ্যাছির অভিমান চিত্তকে দেহ-দৈহিক বস্তুর দিকে আকর্ষণ করিযা জীবের 
কষ্ণবহির্দুখতার পৌষণ করে, ভক্তিরাণীর কপার পথে বাধা জন্মা! তাই ইল নিরোতিসাস ঠাকুর বলিয়াছেন 
“অভিমানী ভক্তিহীন, অগমাঝে সে-ই দীন।* নির্কিশেষ অ্রহ্মাস্থমন্ধানকারীর “আমি বক্ষ" এইরূপ অভিমান - 


Omen OOOO ENON 


৪৮৪ পরীপ্ত্ীচৈতম্থচরিতামুত ৷ [ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


৯ পাম এািপীপাদলানী পানি AAAS SN সিটির লিপ পাপা MARSALIS এসি AMALAD AA AANA AA 


মুঞি যে চৈতণ্যদাশ আর নিত্যানন্দ 1 তেঁহে| দাস্তস্খ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪২ 
দাসভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪১ | দাস্তভাবে আনন্দিত পারিষদগণ। 





পরমপ্রেয়নী লঙ্গনী-_হৃদয়ে বসতি । | বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥ ৪৩ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা |] 
জীবশ্বরূপামুবন্ধী প্রচ্ছর কষ্দাদ-অভিমানকে উদ্ধদ্ধ করার প্রতিকূল । তাই কৃষ্ণদাগ-অভিমান ব্যতীত অন্য সকল 
সকমের অভিমানই রসন্বরূপ পরতববস্তর অনন্তরসবৈচিত্রীর আন্বাদন-চমৎকারিতার অন্থভব-লাভের প্রতিকূল । 
১1৭1৯৩৬ পরারের টীকা দষ্টবা । 

৪১। ৪১-৪৬ পয়ারও শ্রীঅঘৈতেরই উক্তি। শ্রীঅদ্বৈত বলিতেছেন, “অন্য সমস্ত আনন্দ অপেক্ষ। কৃষ্ণদাস- 
অভিমানের আনন্দ অত্যন্ত অধিক বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ ও আমি ভীচৈতন্তের দাস হৃইয়াছি 1” ইহ! যে প্রীঅদৈতের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, তাহাও এই পয়ারে ক্ষচিত হইতেছে । ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি সকলকে 
কষ্ধদাম হওয়ার উপদেশ দিয়াছেন। 

শীর্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই অভিন্ন তত্ব বলিয়াই শ্রীঅদ্দৈত স্বয়ং শ্রীচৈতন্টের দাগাভিমানী হইয়াও কৃষ্গদাস হওয়ার 
জন্য সকলকে উপদেশ করিতেছেন; যিনি কৃষ্ণের দাস, তিনিই শ্রীচৈতন্যের দাস; আর যিনি ভ্রীচৈতন্যের দাস, তিনিই 
্রিকুষ্ণের দাস । 

৪২। দাস্তভাবে যে সর্ধাপেক্ষ। অধিক আনন্দ, তাহারই প্রমাণ দিতেছেন পাচ পয়ারে। পরম প্রেয়সী-- 
শ্রীনারাঘণের গ্রিয়তম। | াগমী_-নারায়ণের প্রেরসী। ইনি স্বক্প-শক্তির বৃত্তিবিশেষ। লক্ষমীদেবী শ্রীনারা ধণের 
প্রিয়তমা কাস্ত।, আনন্দ-স্বরূপ শ্ীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী তিনি; সুতরাং তাঁহার আনন্দ অপরিসীম) কিন্তু তিনিও 
কাতরভাবে দাস্তভাবই প্রার্থনা করেন। অথব।, এই পদ্মারে লক্ষমীশব্দে সর্বলক্ষীময়ী শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছে ; তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রেরসী এবং শ্রীক্বষ্ণের হৃদয়-বিলাসিনী হইয়/ও কাতর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দাস্তই প্রার্থনা করেন। প্রেরসী- 
ভাবে যে আনন্দ, তাঁহ! অপেক্ষা দাম্তভ!বের আনন্দ যে প্রীলক্মীদেবীর এবং শ্রীরাধার নিকটেও অধিকতর লোভনীয়, 
তাহাই এই পরার হইতে বুঝ! যাইতেছে । 

৪৩। পারিষদগণ-__ীভগবানের পার্ধদ-ভক্তগণ । বিধি- ত্রক্ষ। ! ভব_-শিব | শুক- শ্রীশুকদেব গোস্বামী । 
অনাভন-_-চতুঃসনের একতম; উপলক্ষণে সনাতন, সনক, সনন্দন ও মনংকুষার এই চারিজনকেই ( চতুঃসনকেই ) 
বুঝইতেছে। 

্রঙ্গা যে বৃঞ্চদান্ত প্রার্থন। করেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে, এস্থলে মাত্র একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। “তদন্ত 
মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেত্র বাইস্বাত্র তু বা তিরশ্চাম্‌ । যেনাহযেকোইপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিবেবে তব 
পাদপল্লবম্‌॥ শ্রীভা, ১০1১৪।৩* ॥- ত্রঙ্গা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, হে নাথ! এই ব্র্মঞ্জন্মে কিন্বা অন্ত কোনও 
পণ্ুপক্ষি-প্রভৃতি জন্মেই হউক, আমার যেন সেইরূপ মহ্দ্ভাগ্য হয়, যাহাতে আমি আপনার ভক্তগণ মধ্যে যে কোনও 
একজন হ্ইয়া আপনার পাদপল্পব সেবা করিতে পারি |”. শিবসদ্বন্ধে ব্রহ্ম নারদের নিকট বলিয়াছেন-_“য*শ্চ 
পরীরষ্*পাদাজরসেনোমাদিতঃসদ! । অবধীরিতসর্ধার্থপারমৈবধ্যভোগকঃ £ অস্মাদ্বশো বিষয়িণো ভোগসক্তান্‌ হ্যন্নিব। 
ধূতুরার্কাস্থিমালাধৃগ্নগে। ভম্মাহুলেপনঃ ॥ বিপ্রকীর্ণজ্টাভার উন্মত্ত ইব খূর্ণতে। তথা স গোপনাসক্তকষ্ণপাদাজ 
শোঁচজাম্‌। গঞ্গাং মুদ্ধা বহন্‌ হৰা তান্‌ চালয়তে জগং যিনি সর্কদ! প্রীরুষ্ণের চরণকমল-মকরন্দ পানে উন্মত্ত 
হুইয়া, ধর্দাদি অর্থপকলকে এবং পারমৈশর্যভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, ধিনি আমাদের ন্যায় ভোগাসক্ত বিষয়ী 

দিগঁকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুক্তুর, অর্ক ও অস্থিযালা ধারণ করেন, যিনি উলদ্ভাবে অবস্থান, 
ভক্মান্থলেপন এবং প্রসারিত অটাভার বহন পূর্বক উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন, যিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ 
হুইয়াই যেন রুষপাদ|জশোঁচস্ৃতা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণপূর্ত্বক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে এই জগৎকে 
প্রকম্পিত করিতেছেন, ইত্যাদি। বৃ, তা, ৯/২/৮১-৩।" (পরবর্তী ১/৬৬৭ পয়ারের টাকাও দষ্টব্য )। শনারদ 


বির A SS TOME TTT ELE ৮১৭১8 ডিসি 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ আদি-দীলা। 


রিকিরে করে কা কর বক বহন 


8৮৫ 


তি পিসি পপি DA AAD AAA সত 


নিত্যানন্দ অবধূত--সভাঁতে আগল । 
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল! পাগল ॥ ৪৪ 


সি ALANIS, ন্রিরবিবি রকি AN 


লোকে উপদেশে--হও চৈতন্যের দাঁস ॥ ৪৭ 
চৈতন্যগোসাঁঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান। 


ভ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর | তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৪৮ 
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বাক্রেশর ॥ ৪৫ কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব । 
এ সব পণ্ডিতলোক পরম-মহন্। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যাভীব ॥ ৪৯ 
চৈতন্যের দাঁস্তে সভায় করয়ে উনাস্ত ॥ ৪৬. :. ইহার প্রমাণ শুন শান্ত্রের ব্যাথান। 
এইমত গায় নাচে করে অট্হাস। মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫০ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিখী টীকা। 
সর্বদাই বীণাবন্ধে হ্রিগুণ কীর্তন করিয়। বিচরণ করেন। প্রীস্তকদেও হ্রিগুণ-কীর্ভুনে বত, শ্রীমদভাগবতই তাহার 
প্রাণ ; সনকাদির হরিগুণ-কীর্ভনের কথাও সর্কশান্ত্রবিদিত। 

শ্লীভগবানের ব্যস্ত পার্ষদ-ভক্তগণ এবং ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুকদেব এবং চতুঃসনাদিও দান্তভাবেই সমধিক 
শরানন্দ অনুভব করিয়| থাকেন; তাই তাহার! সকলেই দাস্তভাব প্রার্থনা করেন । 

88। অবধূত-সব্য।সিবিশেষ | আগল-_অগ্রগণ্য। সভাঁতে আগল-_সর্বাগ্রগণ্য, সন্পাশ্রে্ট। অবধৃত- 
শ্রীনিত্যাননদ শ্রীচৈতগ্ের পার্ধদগণের ম্যে সর্বাশ্রে্ঠ ; তিনিও শ্রীচেতন্ের দস্ত-প্রেমেই উন্মত্তপ্রায়--সাডহারা । 

8৫-৪৬। শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর, মুরারিগুপ্ত, মুকন্দ, চক্রশেখর, বক্রেশ্বর গ্র্থৃতি শ্রীচৈতগ্যের পার্ষদগণ 
সকলেই পরম-পণ্ডিত, সকলেই পরম-মহান্‌, পরম-ছানী, পরম-গঞ্ভীর ; কিন্ধ শ্রীচৈতগ্যের দাশ্তাতাবের আননের 
সকলেই উন্নত্তপ্রার_ আত্মহারা । এসকল পয়ারে দাস্তাপ্রেমের তাঁৎপর্যা__স্বোবাসন!। 

এই পরার পর্য্যন্ত শ্রীমদ্বৈতের উক্তি শেষ হইল । 

৪৭। এই মত-__৪০-৪৬ পরারের মর্ম্মাহ্রপ। গীয়--(দাশ্তভাবের মহিমা) কীর্তন করেন। ক্রীঅদ্ধৈত 
পুর্কে্ত পয়ার-সমূহের মন্্মাহুরপ ভাবে দাশ্ততাবের মহিমা কীর্তন করেন, কখনও বা নৃত্য করেন, কখনও বা অষ্ট অট 
রি করেন: হার ভীচৈতন্যের ( শ্রীচৈতগ্তরূপী কুষ্ণের ) দাস হওয়ার নিমিত্ত সমস্ত লোককে উপদেশ করেন। নৃত্য. 
অন্টহাস প্রতি কৃষ-গ্রেমের বাজ লক্ষণ ৷ এই পয়ার গরন্থকারের উক্তি 

৪৮। এই পরার আবার জীঅদ্বৈতের উক্তি। প্রীচৈতগ্র-প্রভূ আমাকে (ভ্রীঅদৈতকে ) গুরু বলিয়া মানে 
করেন; তথাপি আমার মনে হয়, আমি তাহার দাস মাত্র । 

৪৯। গ্রীঘদ্বৈতকে শ্রীমন্‌ মহাপ্ৰভু গুরু-জ্ঞান করা সন্থেও ভ্রীশদ্বৈতের মনে তাঁহার দাস-অভিমান কিরূপে 
জন্মিতে পারে? তাঁহা বলিতেছেন। কৃষ্ণগ্রেমের অদ্ভুত স্বভাব-বশতঃই এইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকষ্ণ-প্রেমের 
এমনি এক অপুর্ব অলৌকিক স্বভাব যে, শ্রীকৃষ্ণ ধাহাদিগকে নিজের কনিষ্ট মনে করেন, তাহাদের মানে তে দাস্তভাব 
জন্মায়ই, পরস্ত বীহাদিগকে তিনি গুরু জ্ঞান করেন, কিছ্বা সমান (বা সখ ) জ্ঞান করেন, তাহাদের মনেও দাস্তভাব 
জ়্াইয়া দেয়। ওুরু-_লর-শীলার রসপুষ্টির নিমিত্ত তাহার মে সমস্ত পাৰ্যদকে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গুরু বলিয়া LS 
করেন যেমন লীনন্-মশোদাদি । সম-_নর-লীলায় রুষ্ত যে সমস্ত পার্যদকে তাঁহার সমান-_-স্মভাবাপন্ন সখা 
বলিনা মনে করেন; যেমন সুবল-মধুযঙ্গলাদি। লখু যে সমস্ত পার্যদূকে টি, তাহার কনিষ্ঠ বলিয়া মনে 
করেন) যেমন রক্তক-প্রকাদি। বস্তুতঃ সর্কোথর শ্রীফ্চের গুরু বা সমান কেহই নাই) কেবল মাত্র লীলা 
রৌধেই তিনি পার্ধর-বিশেষকে গুরু বা সমান বলিয়া মনে করেন | 

৫০। ইহার প্রমাণ__পার্দের মধ্যে বীহারা গুরুবর্ধ বা সখা, তাহাদের চিত্তেও যে কৃষ্ণপ্রেম দাশ্তভাব 
জন্মাইয দেয়, তাছার প্রযাণ। শাস্ত্রের ব্যাখ্যান_শ্রীদদ্ভাগবতের প্রমান মহদন্থৃভব_তদ্দস্তবোক্জনচিত্ত 


1... াারাজাররাহারাতাতাহারাহরলাগানারাাারামারাাাা 


৪৮৬ শ্রীত্নীচৈতশ্যচরিতাস্থত ৷ . [ ষষ্ঠ পরিভুছদ 


অন্থের ক! কথা, ত্রজ্জে নন্দমহাশয়। | তাহার শ্রীমুখবাঁণী তাহাতে প্রমাণে_॥ রি. 
তার সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহোঁ নয় ॥ ৫১ শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয় । 
শুদ্ধবাঁৎসল্য-__ঈশ্বপভ্ঞান নাহি যার । |. তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৪ 
ভীহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫২ | তথাপি তাহাতে মোর রহু মনো বৃত্তি । 

| তোমাঁর ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মৌর মতি ৷! ৫৫ 


তেঁহে রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে । 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
হদ্ব্যক্তিদের অন্থভব। শুদ্বনন্তবের 'আরির্ভাবে বাহাদের চিত্ত সমুজ্জল হইয়াছে, তাহারাই মহৎ (ভূমিকায় সাধুসঙ্গ 
ও মহতরুপা প্রবন্ধ দুষ্টবা)) তাহারা ভ্রশ-প্রমাদাদি-দৌষ-সমুহের অতীত, তাহারা যাহা অগ্গভব করেন, তাহা 
অন্রান্ত; সুতরাং তাহাদের অন্থুভবই কোনও বিষয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ । তাহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাই 
ভাছার। শান্ত্রাদিতে লিখিয়। গিয়াছেন_ মহদ্-ব্যক্তিদের অছইভবলন্ধ সত্য বলিয়াই শান্্বাক্য প্ৰমাণ স্থানীয়। 
বস্তুত: মহদমুতৰই সমস্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ) তাহাদের বাক্যই আগুবাক্য। কৃষ-ঞ্রেম যে গুর- ম-লঘু সকলকেই 
দাস্তভাবে প্রণোদিত করে, প্রীমদ্ভাগবত হইতে তাহার মহদমুভবরূপ সুদৃঢ় প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে; নিগ্নে 
কতিপয় পয়ারে সেই প্রমাণই দেওয়া হইয়াছে । 

৫১-৫২ । ননামহারাজের অভিমান এই যে, তিনি শীকবম্ণের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুল্র ; এই অভিমানে 
তিনি নিজেকে প্রীন্বফচের লালক এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাহার লাল্য মনে করিতেন; তিনি কোনও সময়েই শ্রীকুষ্ণকে ঈশ্বর 
বলিয়া মনে করিতেন না--নিজের পুক্রযান্রই মনে করিতেন; সুতরাং তাহার পিতৃ-অভিমান স্থামীই ছিল; 
শ্ব্ঘ্যজালের সহিত মিশ্রিত না থাকায় তাহার ভাবও শুদ্ধবাৎসল্যময় ছিল-_বন্ছদেবের গায় এশ্বধ্যমিঅিত ছিল ল1) 
বন্থদেবেরও অভিমান ছিল--তিনি শ্রীক্কষ্চের পিতা) কিন্ত এই অভিমান সময় সময় এশর্্যজ্ঞানদ্বারা তেদপ্রাপ্ত হইত ; 
গ্রীক্ষ্ঃ যে তগবান্‌, বন্থদেব তাহা সমর সমর বুঝিতে পারিতেন এবং যখন তাহা বুঝিতে পাঁরিতেন, তখন তাহার 
পিতৃ-অভিমীন বিচলিত হইত, বাৎসল্যভাবও সঙ্কুচিত হইত। কিন্ত নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমান অবিচ্ছিন্ন ছিল। 
তথাপি কৃঞ্চপ্ৰেমের অপূর্ব্-প্রভাবে নন্্মহারাজও দাস্ততাবের অন্থকরণ করিতেন। 

অন্তের কা কথা__অন্ঠের কথ! আর কি বলিব। ব্রজে-ব্রজদীলায়। ভার সম ইত্যাদি_্রগুলীলায় 
নন্দমহারাজের পিতৃ-অভিমীন অবিচলিত এবং অনবচ্ছি্ম ছিল বলিয়! এবং বস্থদেবাদির পিতৃ-অভিযীন এশৰ্য্যজ্ঞানে 
সগয় সময় সঙ্কুচিত হইয়া বিবুপ্প্রায় হইত বলিয়া নন্দযহারাজ অনবচ্ছিননভাবেই শীকষ্ণের গুরুবর্গের অভিমানবুক্ত 
ছিলেন) এরূপ ভাবাপন্ন আর কেহ ছিলেন না বলিয়াই বলা হইয়াছে তাহার তুল্য গুরু (নিরবঙ্ছিন গুরুভাবময় ) 
্ীকুষ্ণের আর কেহ ছিল না। এস্থলে নন্দমহারাজের উপলক্ষণে যশোদা-মাতাকেও বুঝাইতেছে-_াহারা উভয়েই 
শদ্ধবাঁৎল্য-ভাবাঁপর ছিলেন। অনুকীর-_নুকরণ (ইহার প্রমাণ নিম্নে শীমদ্ভাগবতের শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।) 

৫৩। ক্েঁহো_সেই (শুদ্ধবাৎসল্য-ভাৰাপন্ন ) নন্দমহীরাজ্ত। রতি মতি_অন্থরাগ ও মনের গতি। 
ষ্ঠাহার শ্রীযুখবাণী--নন্দমহারাজের নিজের মুখের কথা (যাহা লিয়োদ্ধূত শ্রীভাগবতক্জোকে ব্যক্ত কর! হইয়াছে ।) 

৫৪-৫৫1 নন্দমহারাজের শ্রীষুখবাণী ভাবায় প্রকাশ করা হইতেছে, দুই পয়ারে। প্রীন্কষণ যখন উদ্ধবকে 
যথুরা হইতে ভ্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি ব্রজে আসিয়! দেখিলেন যে, নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে নিতান্ত 
কাতর হই! পড়িয়াছেন। তাহার বিরহ-ছুঃখ দূর করার অভিপ্রায়ে উদ্ধব কৃষ্ণের ঈপ্বরত্থ বর্ণন করিতে লাগিলেন )তাহার 
বর্ণনা শুনিয়া নন্দমহাজ বলিলেন-_“উদ্ধৰ! বীহাঁর বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি, সেই কৃষ্ণ আমার ছেলে, অপর 

কেহ নহে | তথাপি যদি তুমি মনে কর যে, সেই কৃষ্ণ ঈশ্বর (অবশ্য আমি তাহা মনে করি না), তথাপি তাহাতে 
যেন আমার মনের গতি বর্তমান সময়ের মতনই থাকে__পুজজানে তাহাকে আমি যেরূপ স্বেহ-মমতা করিতেছি, এক্ষণে 
তোমার মুখে তাহার ঈগরত্থের কথ শুনিয়া সেইরূপ শ্সেহ-মঘতা করিতে যেন বিরত ন! হুই কারণ, তুমি 
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তথাহি ( ভাঁঃ ১০।৪৭1৬৬ ২ ৬৭ )-- | 
মনসে| বুঝায়? নঃ স্যঃ রফ্ণপাদাস্বজাশ্রয়াঃ। i বাচোহভিধায়িনীন মাং কায়স্তৎপ্রহ্বণা দিধু le 


শ্লোকের সংস্বৃত (0 
অনুরাগে পরাবোচন্িত্যুক্ত্বামনশ ইত্যাদিরহুরাগকৃতৈবোক্তি ন ৈশবয্যজ্ঞানকতা, তন্মাত্তল্তৈশবর্্য-ঞ্রধানং মত- 
মালোচ্য স্বাতযন্তদূঃবব্যপ্রকেন তদত্যুপগমবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্ঘযন্তে-মনস ইতি-ছাভ্যাম্‌। যদি ভবষ্টিরসাবীশ্বরত্েনৈব 
মন্যতে যদি চান্সাকং তৎপ্রাপ্তিদুরতঃএব তথাপি তবৈবাস্মাকং তহুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্বাঃ স্ার্নতু তত উদাসীন ইতার্থঃ। 
পরহ্রণং প্রহ্বাণং ন ₹ তদামিযুত আদিগ্রহণাৎ গেবাদ্িকম্‌। শরজীব Hel 


বি ha । 

বলনা ফেন, আমি জানি কষ্চ আমার পুত্র, আসার প্রাণাধিক প্রিরপুজ ; কোনও কারণে যদি তাহার প্রতি ম্নেহমমতা। 
দেখাইতে না পারি, তাহার লালন-পালন করিতে না পারি, তাহার যঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিতে পারি, 
তাহ! হইলে তাহার বিশেষ অনিষ্ট ও দুঃখ হইবে__তাহা আমি সহ করিতে পীরিব লা। আর কৃৃষ্ণ-নানে বণিত ঈশ্বর 
যদি কেহ থাকেন, তবে তাহাতে যেন আমার নতি হয়_ইহাই প্রার্থনা অথবা, (অঙ্থরাগাধিক্যে শরীন্দ বলিতেছেন) 
তুমি ঘাঁহাকে ঈগর বলিতেছ ( অথচ বস্তুতঃ যে আমার পুত্র), সেই কৃষ্ণে যেন আমার মতি ন্েইমমাতাময় ভাব 
সর্বদ! বর্তমান থাকে ।” এই ও নন্দের কৃষ্ছদাসত্ের ভাব প্রকাশ পাইলেও ইহা ঈশর-জ্ঞীনে দাস নয়: পরন্থ 
স্বীয় পিতৃ-অভিমাঁন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ননদমহারা কুষদাসস্থের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন_যে দাসত্বের অভিব্যক্তি 
শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের এবং অনঙ্গুল- কামনায় । যাহার! গুরুভাবের অভিমান পোষণ করেন, সাধারণতঃ তাহারা 
রি নিকট হইতে বেবা পাইতে চাহেন 3 নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের গুরু-অভিমান পোষণ করিয়াও ভ্রীকৃষোর নিকট 

নিজের কোনওরূপ সেবা প্রাপ্তির কামনা করেন নাই- বরং শ্রীক্নষের লালন-পালন-তদ্দ্াবধানাদিদারা নিজেই 
টি সেবা করিতে উৎকন্তিত ছিলেন; এইরূপে, যিনি যে ভাবের অভিমানই মনে পোষণ করুন না কেন, 
সকলেরই একমাত্র অভিপ্রায় স্বীয় অভিমানের অস্থূপ সেবাদিদ্বার! শ্রীকুষ্ণের শ্রীতিবিধান করা_ ইহাই শ্রীরুষঃ- 
প্রেমের অপুর্ব বিশ্যোদ্ব। 

শ্লে।। ৫1 অন্বয় । নঃ (আমাদের) মনসঃ (মনের) বৃত্তয়ঃ (বৃত্তিসমূহ) ₹ষ্পাদানুজাশ্রয়াঃ হাঃ (কৃষ্ণের পদকে 
আশ্রয় লউক ); বাঁচঃ ( আমাদের বাক্যসমূহ ) নান্লাং (কৃষ্ণের নামসমূহের ) অভিদায়িনীঃ (কীৰ্তনশীল ) [ হ্যাং ] 
(হউক) তওগ্রহ্বণাদিমু( তাঁহার নম স্কারাদিতে ) কাঁয়ং ( আমাদের শরীর ) অন্ত (থাকুক-_নিয়োভিত হউক ) | 

অনুবাদ। আমাদের মনের বৃত্তি ীক্ণচরণাবলব্বিনীই হউক ( অর্থাৎ যরি তুমি শীক্ফ্ণকে ঈ ঈশ্বর বলিয়াই মা 

কর, আর যদিও আমাদিগের পক্ষে ততপ্রাপ্তি সদূর-প্রাহত-_-তথাপি তাহাতে আমাদের তছুচিত বৃত্তিসমূহ থাকুক: 
পরস্থ তাহা হইতে যেন উদাসীন লা হয় )) এবং আযাবিগের বাকা (কিছ! বাগিক্ডিয়ের বৃত্তিরমূহ ) তাহার (শ্রীতষোর 
দীযোদর-গোবিন্দ প্রভৃতি ) নাম-সমূহের কীর্নশীল হউক (কীর্তন ফরুফ )) আর আমাদিগের দেহ তত্তিপূর্ববক 
তাহার নমস্কীরাদিতে নিযুক্ত হউক । ৫। 

উদ্ধত শোকের পূর্ববর্তী (৯০/৪৭।৬৫) শ্লোকে বল! হইয়াছে “নিন্দাদয়োহইরাগেণ প্রাবোচন্সআলোচনা+ 
প্রীনন্দমহারাভ-প্রন্ৃতি অনুরাগে বাপ্পাকুল-এলাচনে গদ্গদ্তাবে প্রীউদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন।” সুতরাং আলোচ্য 
“্যনসোবৃত্তয়” ইত্যাদি শ্লোকের মর্স্মও প্রীনন্দাদি অহুরাগের সহিতই বলিতেছেন__উদ্ধবের মুখে এীরবষ্ণের ঈশ্বরাছের 
কণ। শুনিয়া প্রীকক্ষের উশ্বব্যক্ত/নের উদয়েই যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে। 

উদ্ধাবের ইঙবধাপ্রধান মতের আলোচনা করিয়া তাহারা হয়তো তাবিয়াছিলেল_ “আমর! ₹ফের যাতা-পিত! : 
কৃষ্ণ রূপের ও গুণের অপার জমুদ্রতুল্য ; তথাপি আমর! তাহার প্রতি অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, এখনও 
করিতেছি । কৃষ্ণ যখন ত্রজে ছিল, তখন তাহার প্রতি অনেক ন্সেহ-ম্যতা! দেখাইয়াছি বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে 





৪৮৮ গরীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৷ [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


EES AN RUSE ব৮৬৬৬৬৬৩৩ তাস পসরা সাপ ৯ AME ৮৮১/৯ঠালাগিসিপান্াসিপাসিস্পিস্পা৮৮১৮৬৯০৭ 
রর 
কর্দভিত্রমামাণানাং যত্ৰ ক্কাগীশ্বরেচ্ছয়া । | মঙ্গলাচরিতৈর্নানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৬ 


গ্োকের সংস্কৃত টীকা। ১3 

কুষ্চ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বরনপেহপি ক্কষঃ এবেত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়েত্যনক্ত। ঈশবরেচ্ছয়েতি গ্থগীধরপাদোভিঃ 
স্বভাবামুসারেণ, কর্মমভিরিতি নরলীলাগন্নত্থাদাত্মনি সাঁধীরণ্যমননেন মহলাচরিতৈঃ পুণ্যকন্দভিঃ। দাঁস্ত পৃণগুক্তিত্তেযাং 
শ্বেৰু গ্াচুষ্যাৎ। অথ ৮ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগমরপিতৃবাৎসল্যেনীপি সন্তবতীতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৬। 





গৌর-কুপা-তর্টিশী টীকা। 
_ সে সমস্তই কৃত্রিম ছিল £ নচেৎ তাহার বিরছেও আমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারি? এই সংসারে এ 
মছারাজ-দশরথই বাস্তবিক পিতৃগুণের অধিকারী ছিলেন- পুর রামচন্দ্র দুরদেশে গমন করিয়াছেন শুনিয়াই 
প্রীণত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্ত আমরা এখনও জীবিত আছি! বাস্তবিক পুজ-কুঝ্ের প্রতি আমাদের প্রেম তো 
দুরের কথা-_প্রেমের গন্ধও নাই) আমর! পিতা-মীতার অঙুপযুক্ত ; ভাই কৃষঃ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়। দেবকী- 
বহ্ছদেবকে পিতা-শাত! কাদে অঙ্গীকার করিরাছে_উদ্ধব বলিতেছেন, কৃষ নাকি পরমেশ্বর ; বোৰ হয় পরমেশর 
বলিয়। তাহার কোনও এক অচিস্তনীয় বিচিত্র শ্বভাববশতঃই রূণ এইরূপ করিতে পারিয়াছে। যাহা হউক, কু থে 
আমাদিগকে অগ্ুপযুক্ত পিতামাতাজানে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই ; আমাদের দায় হতভাগা খাঁর 
কেহই নাই ; ধিক্‌ আনাদিগকে |” মনে মানে এইরূপ আলোচনা করিয়া ক্বষ্ণবিরহজনিত বিবশতায় এবং গিজেদের 
গ্রতি কৃষ্ণের ওদাসীন্যের তাঁবনায় নন্দমহারাজার মনে মহান্ুরাগ-্জাত যে মহাদৈন্যের উদয় হইয়াছিল, ভাহারই 
আবার্তে পড়িয়া তিনি ৰলিঃলন--“এ ভগা তো এই ভাবেই গেল ; ভবিষ্যতের কোনও জন্মে এই শরীক যেন রতিঃ 
হয়, যেন আমরা তাহার পিতামাতা হওয়ার উপযুক্ত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা |৮-7[ সখ্য, বাৎসল্য ও শধুর 
ভাবের স্বতাবই এই যে, বিরহের বিনশতাঁয় এবং নিজের প্রতি বিবয়ালঘ্বনের (শ্রীকৃষের ) ইদ্বাসীষ্যজ্ঞানে ভক্তের চিন 
হাঁদৈস্ঠ উপস্থিত হয় ; তাহাতে স্বীয় ভাবের ব্চ্যিতি ঘটে এবং দাস্ততাবের উদয় হয়। তাই নন্দমহারাজ উক্তরূপ 
চিন্তা করিয়াছেন ও মনসোবৃত্তয় ইত্যাদি কণ! বলিতে পারিয়াছেন_ রবধ্যজ্জীনে এসব কথ! বলেন নাই ] ( চক্রবন্ডী )। 
অথবা, *নসোবৃতয়” ইত্যাদি শ্লোকাহুরপ কথা ননদমহার[ের উক্তিই নহে--পূর্ব-হোকে বলা হইয়াছে, 
্ীনদমহারা্ প্রভৃতি অঙ্থরাগে বাষ্পাকূল-লোচনে গদ্গদ ভাবে বলিতে লাগিলেন"-_ইহা হইতে বুঝা খায়, 
অঙ্ুরাগের আধিক্যবশতঃ-_্ভরাং বিরহদুঃখের আধিক্যবশতঃ__বলিতে আরম্ভ করিয়াই নন্দমহারাজের কণ্ঠ বাষ্পরুদধ 
হইয় গেল, তিনি আর কথ| বলিলেন ন! ; তথনি তীহার সঙ্গে যে অগ্থ গোপগণ ছিলেন, তাহারাই “মর্নগোঁরৃত্তয” 
ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন; ইহ! নন্দমহারাজের উক্তি নহে, হওয়াও সম্ভব নয়) কারণ, “আমাদের মলের বৃত্তি 
কুষঃপাদাশুজাশ্রর। হউক” এইরূপ পার্থনা--পরম-বাৎসল্যযয় শীব্রজ্রাজের পক্ষে সম্ভব হয়না ( বৃহত্তোমণী )। 
উক্তাগ্রোকে (আমাদের দেহ তীহার নমস্কারাদিতে নিযুক্ত হউক--এই বাঁক্যে) কায়িক, (বাক্য তাঁহার গাম 
সকল কীর্তন করুক-_-এই বাঁক্যে) বাঁচনিক এবং (মনোবৃত্তি তাহার পদ-কমলকে আয় করুক-_এই বাক্যে ) 
মানসিক ভক্ভি-প্রকার-সমূহ প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রহরণ-__নমন্ধাঁর, প্রণায। প্রহ্বণাঁদি পদের আঁদি-শব্দে পরি- 
চধ্যাদি সুচিত হইতেছে। 
ক্লে। ৬। অম্বয়। ঈশবরেচ্ছযা ( ঈশ্বরেচ্ছীয়) কর্মভিঃ (প্রারন-কর্দবশতঃ ) ঘত্র কপি (যে কোনও 
স্থানেই ঝা) ভ্রাম্যমাশীনাং (ত্রমণশীল) [ অন্বাকং | (আমাদের ) মঙ্গলাচরিতৈঃ (নিত্য-নৈমিত্তিক ভতকর্াদির 
ফলে) দানৈঃ ( গবাদি-দাঁনের ফলে ) ঈশ্বরে (ঈশ্বররূপ ) ক্বষ্ণে রতি: ( অহরাগ ) [ অন্ত ] (হউক )। 
অনুবাদ । ঈশ্বরের ইচ্ছায়, প্রারন্ব-কর্ধের ফলে (এই পৃথিবীতে কিছা উদ্ধলোকে ) থে কোনও স্থান 
প্রমণশীল আানাদিগের (নিত্য-নৈমিত্তিক শুভানুঠানরূপ ) মঙ্গলাচরণ ও (গবাঁদি-দীনের প্রা ঈশ্বরে (ঈশ্বরবূপ 
রূষ্ণেে) রতি (অঙ্গরাগ ) হউক । 








1. 


ষ্ঠ পরি ] আঁদি-লীলা। ৪৮৯ 


টি ADNAN 





প্রীদামাদি ব্রজে যত সখার শিচয়। ৰ 
এশ্বর্ব্যজ্ঞানহীন-_কেবল ধখ্যময় ॥ ৫৬ | 
কৃষ্ণসঙ্গে যু করে--ক্ষন্ধে আরোহণ । | পাদসংবাহনং চু: কেচিত্তন্ত মহাত্মনঃ | 

তাঁর দাস্যভাবে করে চরণসেবন ॥ ৫৭ অপরে হতপাপ্যানে৷ ব্য্নৈঃ সমবীজয়ন্‌ ॥৭ 





ASS 


তথাহি তত্রৈব ( ১০!১৫৷১৭ )-- 





AN 








শ্লোকের সংস্কৃত টীক!। 
মহাত্মনঃ মহাস্বানঃ পরমভাগ্যবস্তঃ “স্নপাংস্থূপোভবপ্তি” ইত্যুপসম্যানেন তন্ত মহাগুণগণস্তেতি হতঃ তাদুশতং- 
মেবাস্তরায়রপঃ পাপ্ন। যৈরিত্যাক্সানম্‌ অরধিক্ষিপতি তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেংপি “অয় পহতপাপ্যনে” তিব্ত্ততপ্রয়োগঃ ॥ 
গ্রীজীব॥ ৭। 











গৌর-কৃপা-তর্গিণী টীকা। 
ূর্বা-প্লোক-সনবন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, এই শ্লোক-শম্বন্ধেও তাহা তাহাই প্রযুজ্য ; কারণ, এই দুইটা 
গ্লোকেই “শ্ৰীনন্দদহারাজ-প্রভৃতির” উ্ভির মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে। 

ঈশ্বরেচ্ছয়।_ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ; এস্থলে তাহার (দশ্বর_রফ্ের ) ইচ্ছায় না বলিয়া “ঈশবরেচ্ছায়” এই গৃথক্‌ 
ঈশর-পদের যে উক্তি, তাহা বক্তার স্ব-ভাবেরই অন্থক্প। “দরে স্থার"-পদের তাৎপধ্য-_কর্মফল-দীতা। ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়। উদ্ধবের কথান্থসারে লন্দমহারাজ বদি কৃষকে বস্তুতঃ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকারই করিতেন, তাহা হইলে 
শবরে্ছায়” না বলির! “তাহার ইচ্ছায়” বা “কক্ষের ইচ্ছায়ই” বলিতেন। কর্ম্মভিঃ_প্রারন্ম-কর্দফল-অমুসারে ৷ 
্রীনদনহারাজ প্রন্থতি নিত্যগিন্ধ ভগবৎ-পরিকর, শত্ধসন্তবিগ্রহ; তাহাদের কোনও কর্াদি নাই, তাহারা লীলামার 
করেন। “ন কর্ধবন্ধমং জয় বৈষ্ণবানাঞ্চ বিগ্ুতে"-ইত্যাদি পরপুরাণ-পরনাণাহুসারে বৈফবধিগেরই কর্মজন্ত জন্ধাদি 
থাকেনা, ভগবৎ-পরিকর নন্দারির তাহা কিরূপে থাকিতে পারে? তাহারা শীক্ষ্ণের নরলীলার পরিকর বলিয়া 
লীলা পুষ্টর নিমিত্ত লীলাশক্তির ইন্ছাতেই তাহাদের সাঁধারপ-নর-অভিমান-__নিজেদিগকে তাহারা সংযারি-মাছষ 
ধলিয়াই মনে করেন; ভাই এস্থলে কদ্ধকলের কথা বলা হইয়াছে । ভ্রাম্যমীণ নাং জম্ণশীল ; বর্খববলাহ্সারে 
বভিন্ন যোনিতে জয়গ্রহণের কথাই বল! হ্ইয়াছে। মন্গল[চরিতৈই নিত্য-নৈমিত্তিক শুতবর্-মৃহ-ছারা | 
দাঁনৈঃ_গবাদির দান দ্বার!। গবাদিবানও নগ্গলাচরণেরই অস্তহুক্ি; তথাপি তাহার পৃথক্‌ উক্তি দ্বারা 
নদমহীরাছের পরম-বদাগ্যিতা বা দানের প্রাচ্র্যই স্থচিত হইতেছে। 

পূর্ববর্তী ৫২ পয়ারের প্রমাণরূপে উক্ত ছুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৫৬-৫৭। ৪৯ পয়ারে বল। হইয়াছে_কৃঝ্্রেম গুরু, সম ও লখুকে দাস্তভাব করায় ; তন্মধ্যে ৫১-৫৫ পয়ারে 
গুরুবর্দের দ'স্ততাবের উদাহরণ দিয়া এক্ষণে সম বা খাদের দান্ততাঁবের উদাহরণ দিতেছেন। পদামাদি হভলীলার 
সথাঁগণের ভাব এখর্য্য-দ্রানহীন, শুদ্ধসথাময় ; তাহারা মনে করেন-প্রীর্ষ্ণ তাঁহাদেরই সমান, কোনও অংশেই শেষ্ঠ 
নহেন ; তাই তাহার! স্মান-শমান ভাবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাদির অমুকরণ করিয়া খেলা করেন; কোনও হয়ে খেলায় 
হারিলে তাহারা যেমন কৃষককে কাণে করেন, আবার কুষণ খেলায় হারিলেও তাহারা কুফর কাঁধে উড়েন তাহাতেও 
কোনও রূপ সঞ্ষোচ মনে করেন না; এরপই কৃক্টের সহিত তাহাদের মাখামাখি ভাব। কিন্তু কষ্ত্েমের অদ্ভুত 
স্বভাবনশতঃ তীহারাঁও কখনও কখনও দাস্তভাবে কৃষ্ণের চরণ-সেবা করিয়া থাকেন । প্রেমের অপূর্ব স্বভাবই 
তাহাদের মনে দাশ্তভাবোচিত সেবার বানা ভাগাইরা দেয়_ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিষিত্ত। 

প্রীদামাদি__সখাদের মধ্যে প্রীদামই ঘুখ্য বলিয়া তাহারই নামোল্েখ করা হইয়াছে । এশ্বর্্য-জ্ঞানহীন__ 
রী যে ঈশ্বর, এই জান সারের মলে স্থান পায় না। কেবল সখ্যযয়_বিখ্যভাবাপনন। বুগ্তকরে_ 
যুদ্ধের অহ্করণে-_মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি-আদি করিয়া-_খেলা করে ॥ 

শ্লে।। ৭। অন্বয়! কেচিৎ (কোনও ) শহামণঃ (পরনতাগ্যবান্‌ গৌপবাঁলকগণ ) তন্তু (তাহার_্রীকঞ্চের ) 


নব 
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কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোঁগীগণ । ।  খী-সভ| উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। 
হীয় পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৫৮ তারা আপনাকে করে দীসী-অভিমান ॥৫৯ 


৯০৯৯/৯৮৮ত৯ি ৫৯৫ AAT ts ALANA ৯৫১৯ PANAMA 


গৌর-কুগা-তরপ্রিণী টাকা] 
পাদমদ্ধাহনং ( পাদসদ্ধাহন ) চক্ৰঃ (করিয়াছিলেন); হৃতপাপ্ানঃ (গাঁগরহিত) অগরে (অপর গোপবালকগণ ) 
ব্যছনৈঃ ( ব্যজন দ্বারা ) সমবীজয়ন্‌ ( বীজন করিয়াছিলেন )। 
অনুবাদ । পরমভাগ্যবান কোনও কোনও গোপবালক (সথা) মেই শ্লীকফ্ের পাদসশখীভন করিতে লাগিলেন; 
এবং গাপশন্ত অপর বয়ন্তগণ ( পল্লবাদি-লি্সিত ) ব্যজনদ্বারা শ্রীক্ুষণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ৭ । 
পাদসম্থীহন-_পা টিপিয়| দেওয়া ইত্যাদি। মহাত্মনঃ__হহ। আর্ষপ্রয়ৌগ ; শহাগানঃ হইবে । অৰ্থ--পরম- 








ভাগাবান্‌। তত্ত-_-এশেষ-কল্যাণগুণ-গণের আকর সেই শ্রীকষষের | হতপাপ্যানঃ--হত হইয়াছে পাপ মাজাদের ২ 
ইহাতে বুঝ। যাঁর, এই সমস্ত শ্ীকৃষণ-মথ|দের পুর্বে পাপ ছিল, যেই পাপ ভ্রীরফ-মেবার অস্তরার-নূপ ছিল: 
কোনও কারণে তাহাদের পপ দু ন 


em 


ভূত হওয়ায় তাহার! বীজনাদিরূপ যেৰ৷ পাইয়াছেস। কিন শর 
নহেন ; লুতরাং কোনও মমরেই পাপ তাহাদিগকে 'পর্শ করিতে পারে ন! ; তাহার! নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ- 





সন্তরময়-বিগ্রহ। লুতরাং “হতপাপ্মানঃ-শবের উল্লিখিত সাধারণ অর্থ তাহাদের সন্ধে প্রযুজ্য হহতে পারেনা। 
উক্তশবের অগ্ঠন্নপ ত1ৎপর্য/ আছে $ তাহ। এই--আয্ন| নিত্যবস্ত এবং চিদ্বন্ত ; পাপ কখনও তাহাকে স্পর্ণ করিত 
পারে না) তথাপি এতিতে বল৷ হ্ইয়।ছে “অয়নায়্া অপহৃতগা্]-এই আত্মা পাপশৃষ্ । এই শ্রতিবাক্যে 
“অপহতপাপ্মা”-খন্দবে যেমন “নিত্য আত্মার নিত্য-পাপশৃগ্ঠতা” সুচিত করিতেছে, তদ্রুপ উন্লিণিত প্রীমভাগবতের 
গ্লোকে “হতপাপ্নীনঃশব্েও শ্রীকৃষচ-ঘথাদের “নিত্য-পাপশৃদ্চত্ব' চিত হইতেছে। এইরূপ শর্থ ফরিলে আর 
কোনও আপত্তির কারণ থাকে না। 

পূৰ্কব্ততা পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । “পাদ্সম্বাহনং চক্রুঃ”-বাক্যে অমজাবাপন্ন-গখাগণকর্তৃক শ্ীকাফের। চরণ, 
সেবারপ দান্ত সুচিত হইতেছে। 

৫৮-৫৯। কৃষপ্রেম যে “লনুকেও* দাণ্ততাবাপর করায়, এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন। স্রাধানীর 
মধ্যে বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে নায়িকাই লব ব| কনি ; এই প্রকরণে সর্বগ্রথমে শ্রীরষপ্রেয়সীদের দাপ্তাভানের 
কথাই বল! হইগ্লাছে_-৮৮-৬২ পয়ারে। প্রেয়সীদের মধ্যে আবার সর্ধাঞ্জে ব্রগ্রগোগীদিগের কণা বগা 
হইতোছে। 

্রজে শরীর প্রের়সী যত গোপ্থদদরী আছেন, ভাহাদের প্রেখেরও তুলন| নাই, তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর 
প্রিয়ও শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই। তাহাদের গ্রেযাতিশয্যের মহিষ দেখিয়া শবং উদ্দবও তাহাদের পদধূলি প্রাণি 
করিয়াছেন; এতাদশী গোপসুন্দরীগণও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ের দাসী বলিয়া অভিমান করেন। 

বার পদধুলি ইত্যাদি-_শ্রীয্ভাগবতের “নোদ্ধবোংধপি মন্ধ্যনৌ” ইত্যাদি (৩৪৬১) প্লোকে শীষ 
ধলিয়াছেন_-'উদ্ধব আমা-অপেক্ষা অণুমাত্রও নুন নহেন 1” আবার “ন তথ! মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শ্ধরঃ। নচ 
স্র্ঘণো ন ্রী্মিবাপ! চ যথা ভবান্‌ ৷? ইত্যাদি ( ১১৷১৪৷১৫ ) গ্নোকেও কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন-_“হে উদ্ধব। 
তুমি আমার যেরূপ প্রিয়_ব্রহ্মা, শিব, সন্্বণ, লক্মী, এমনকি আত্মাও আমার তজপ প্রিয় নহেল। এসমন্ত শ্রী” 
বাক্য হইতে বুঝ। যাঁর, মহিমাংশে প্রীউদ্ধব শ্রীরুষ্ণের তুল্য এবং প্রিয়ত্বাংশেও শ্উদ্ধবের সমান কেছ নাই--তিনি 
সর্ধতভ্ততশিরোঘদি। কিন্তু পরম-প্রেষব্তী গোপীদিগের প্রেম-মৃহিমা এমনই অদ্ভূত ঘে, এতীতুশ উদ্ধবও নিভে 
গেঃগীদিগের অপেক্ষা হীন মলে করিয়া “আসায়হো চরণরেগুস্্যামহং শামিভাদি বাক্যে তাহাদের চরণরেখ প্রাথন৷ 
করিয়াছিলেন (শ্রী ১০/৪৭৬৯)। এভাদৃশ-প্রেনবতী গোপীগণও নিঞ্জেদিগকে শ্রীকঞ্চের দাসী বলিয়া যনে কয়েন: 


ইহার প্রথাণরূপে নিযে শ্রীমদুভগবতের শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 
17... 





যৃষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৪৯১ 


ররর রে APE ERTS 
২২৯২ নিলি SAAMI DA n. NA 
MANOA IANO NNT NMDA AAOAAAAAAAADAARN DADAM D. 


তথাহি ( ভা? ১০৷৩১৷৬ ) ! 


ব্রঙ্গরনার্িছম বীর যোশিত্তাং 3 
নিজজনন্মযদবংদ্নস্থিত! ৰ হানা দর 


ডঞ্জ সে তবৎকিন্বরীঃ 'ম নে! 











স্লোকের সংস্কৃত টিকা | 
রী 3 ৮ এই 
হে ব্রজজনার্থিহন্! হে বীর! নিজঘনানাং যঃ গ্বরে। গর্ত ধ্বংসনং নাঁশকং স্মিতং যস্য তথাভুত। 
হস ভধৎকিঞ্চরীর্বাহন্সান ভ নু রি 
ETE ভবৎকিপ্ররীর্নোহশ্যান্‌ ভজ আশয়স্মেতি নিশ্চিতং প্রথমং তাবজ্জলরুহাননং চারু যোযিতাং নো দশয় ॥ 
স্বাধা॥৮৷॥ 








গৌর-কৃপা-তর্ঙ্গিণী টীকা। 

গ্ৰে ।৮। আন্বয়। ব্রজনারধদিহন্‌ (হে ত্রজবাসিগণের দুঃখহারিন্‌ )! বীর (হে বীর)! নিজডনম্মযধ্বংসনন্মিত 
(হে ঈবদ্ধান্ডে-স্বজন-গর্কলাশক)! সথে (হে সথে)! স্ব (দিশ্চিতং) ভবৎকিছ্ধরীঃ (তোমার দাসী) নং 
(আমাদিগকে ) ভজ (ভজ্ঞনা কর ), চারু (মনোহর ) জলরুহাননং (সুখকনল্‌ ) যোধিতাং (সেবিকা-আমাদিগকে ) 
দশয় (দর্শন কৰাও)! 

অমুবাদ। হে ক্র্র-নার্তিবিনাশন! হে বীর! হে ঈবদ্ধান্তে নিছজনের-গর্কনাশক ! হে সথে! 
শামর। তোমার কিবরী, আামাদিগকে ভজনা কর--তোমার মনোহর মুখ-কমল দর্শন করাও । ৮। 

এারদীয়-মহারানে শরীক বাসস্থদী হইতে অস্তহিত হইলে তাহার বিরহে কাতর হইয়া বনে বনে তাহাকে 
অন্বেবণ করিতে করিতে বুবুন্রীগণ বিলাপ করিয়া! করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটা কথা এই শ্লোকে 
ন্বিত হইরাছে। 

ব্রজজনান্ত্িহদ্‌__বভবাসিগণের দুঃখ-বিনাশকারিন্‌। ব্রজনুনারীগণ শ্রীকব্চকে স্থোধন করিয়া বলিতেছেন 
তুমি স্মন্ত ত্রঞ্বাদীর দুঃখ দুর কর, এ বিবয়ে তোমার প্রমিদ্ধি আছে; আমরাও বরে বাস করি) তোমার 

পরাণ বাহির হওয়ার উপক্ষন হইয়াছে) আমাদের দুঃখ দুর কর-_সে যোগ্যতাও তোমার 

ছে । বীত্র--এন্বলে শ্লীকধের দাননীরত্ব চিত হইতেছে ; ভীহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে--“তুণি 
দানবীর ; যাহা অদ্য, তাছাও তুমি দিতে সমর্থ; আমরা বাহ! চাই, দয] করিয়া আমাদিগকে তাহা দাও ।” 
নিজজন-ম্বায়ধবংগনশ্থিত-ন্মর অর্ গর্ব, মান। “একমাত্র তোমার ঈ নতহান্তেই তোমার প্রিয়াদিগের গর্বা-মান-- 
সন্ত দুরীভূত হইতে পারে, এজন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনমাধ্যে অন্তহিত হওয়ার কোনও প্রয়োজনই 
(ছির হইয়া আইস, আর লুকাইয়া গাকিও না।” রাসস্থলীতে শ্রী গোগীদিগের বঙ্গে 
কতক্ষণ ব্বচ্থণ্দে বিহার করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রত্যেক গোপীই নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যব্তী মনে করিয়া 
গর্বাস্থুতব করিতে লাগিলেন । গোপীদের এই গৌতাগ্যমদ এবং গর্ব দূর করার 'অভিগ্াযেই শ্রীকূষ্ণ রাসস্থুলী 
ইতে অস্তহিত হইয়াছিলেন ৷ ভাঁসাং তৎ ৌভগমদং বীক্ষ্য যানঞ্চ কেশব | প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ উল, 


১০২৪৮ ॥ সখে-_“ভূমি আমাদের অথ সমপ্রীণ ; আমাদের দুঃবে তুমিও দুঃখিত হইবে ৮ ভবৎকিঙ্করাঃ-- 
“আমরা তোমার কিন্রা, তোমার শরণাগত; £ আমাদিগকে উপেক্ষা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না” বির্হ্জ? 
দৈশ্ডনশতঃ এক্পপ বলিতেছেন। ভজ-_পালন কর; আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। কিরূপে তাহা হইতে 
পারে? তাহাই বলিতেছেন--জলরুহামলং ইত্যাদিঁকনলের হকার মলোহর তোমার যে বদন, কপ! করিয়া 
এত! আমাদিগকে দেখীও | যদি তাহ! না দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মরণ নিশ্চিত | 

জন্মে, এই আলোকে তেবৎকিন্বরীং-শবে ) তাহাই 


নত 


কষ্ণপ্রেয়সী ব্রজনুন্দরীগণেরও যে দাশ্তভাব 
দেখান হইল । 





৮০০ 


৪৯২ শীপ্রীচৈতগ্যচরিতামূত। [ ঘণ্ঠ পরিচ্ছেদ 
তত্রেব (১০1৪৭1২১)_ ৃ তী-মভার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা! । 
অপি বত মধুপুর্ষ্যামার্্য 
ধর হিরা যাতে সভা হৈতে মকলাংশে পরম-অধিকা| ॥ ৬০ 


স্মরতি সপিডগেহান্‌ সৌম্য বন্ধংস্চ গোপান্‌। ধীর দাদী: 
ক্কচিদপি সকথাং নঃ কিন্বরীণাঁং গৃণীতে | রিটা তেত dl 


ভূজমগ্তকুত্নগন্ধং মূর্দ্যাধান্তৎ কদা মু ॥ ৯ | ধর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬১ 











শ্নোকের সংস্কৃত টীকা। 
তেন সন্মনিত সতী জরতে। অপি বতেতি__বত হর্ষে। হে সৌদ্য! গুরুকুলাদাগত্যার্য্যপুল্রঃ ₹ক্ষোইধনা কিং 
মধুপুণাং বর্তে কনাচিদপি নোঙমাকং বার্ডাঃ কিং ব্ৰতে, অগুক্ূবৎ স্ুগন্ধং ভূজং নো যুদ্ধ কদান্ ধাপ্ভভীতি॥ 
স্বামী॥৯৷ 





গৌর-কৃগা-তরঙ্গণী টীকা। 

শ্লে।।৯। অন্বয় । আব্যপুন্রঃ ( আার্ধ্যপুন্র_ শ্রীনতষ্চ ) অধুনা ( এক্ষণে আজকাল ) মধুপূর্ধ্যাং ( মধুগুরীতে ) 
আস্তে (আহেন) অপি বত (কি)? সৌম্য (হে সৌম্য)! স (তিনি-_প্রী্ষ্ঃ ) পিতৃগেহান্‌ ( পিতৃগৃহ ) 
বন্ধ,ন্‌ ( বন্ধুকে ), গোপান্‌ (গোপগণকে) ন্মরতি (স্বরণ করেন কি)? স (তিনি) ক্ষচিদপি ( কখনও) কিন্ধরীণাং 
(কিঃরী) নঃ (আমাদের) কথাং (কথা) গৃনীতে (বলেন কি)? অগুক্স্থগন্মং ( অগুক্লসুগক্ধি ) ভূজং (বাহু) 
কদানু (কখন ) [ অক্মাকং ] ( আমাদিগের ) মৃদ্ধি ( মস্তকে ) অধান্তৎ (ধারণ করিবেন)? 

অসুবাঁদ। হে সৌম্য! আন্যপুক্র (গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া ) এক্ষণে মধুপুরীতে বাঁস করিতেছেন 
কি? তিন এক্ষণে (তাহার ) পিত্ৃগৃহসমূহকে, বন্ধুগণকে এবং গোপগণকে স্বরণ করেন কি? তীহার কিন্করী- 
আমাদের কথা তিনি কখনও বলেন কি? কৰে তিনি তীহার অগুরু-মুগন্ধ বাহ আমাদিগের মস্তকে অর্পণ 
করিবেন ?॥৯॥ 

রনগঞ্চের সংবাদ লইয়া উদ্ধব ব্রজে আসিয়া যখন গোপন্থন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গোঁপ- 
সুন্সরীগণ উদ্ধবকে যে সকল কথা৷ বলিয়াছিলেন, ত-ধ্যে কয়েকটা কথা এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । গোপকুন্দরীগণ 
জানিয়াছিলেন যে, প্রীক্ঃ মধুর! হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে গিয়াছিলেন এবং শিক্ষাসমাণ্তির পরে পুনরায় মথুরায় 
ফিরিয়। আগিয়াছিলেন। উদ্ধবকে ঠাহার| জিজ্ঞীসা করিতেছেন_-“গুরুগৃহ হইতে মধুরায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি 
অধুরাতেই আঁছেন তো? না কি ব্ৰজ ছাড়িয়া যেমন নথুরায় গিয়াছিলেন, তদ্রপ মথুরা ছাঁড়িয়াও অন্যত্র চলিয়। 
গিয়াছেন?” আধ্াপুজ-_আধ্য-্রীলন্দমমহীরাজের পু; প্রাচীনকালে পতিকেই স্ত্রীলোকগণ আর্ধ্যপুত্র বলিয়া 
উন্লেষ করতেন। মনুপুর্যাযাং মধুপুরীতে ; মথুরার একটা নাম মধুপুরী। পিভৃগেহান্‌__পিতৃগৃহসমৃহকে ) 
পিতৃগৃহ-শনে পিতা-মাতাদিও ধ্বনিত হইতেছে। বন্ধন উপনন্দাদি-জ্রাতিবন্ধবর্গকে । শৌপান্_ প্রীদামাদি- 
গোপবালকগণকে |  কিন্বুরীণাং_“আধ্পুজ' শবে ব্রজদুনরীগণ নিজেদিগকে পরীরফপত্রী বলিয়াই ইঙ্গিত 
করিলেন তথাপি আবার “কিনররী” বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়াতে তীহাদের বিরহ-জনিত দৈগ্ঘই 
সুচিত হইতেছে । অগ্তর্-সুশন্ধ_অশ্ুক অপেক্ষাও মনোহর গন্ধযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের অণগুক্ন-স্থগন্ধ হস্ত নিজেদের 
মন্্তুক ধারণের অভিপ্রায়জ্ঞাপনে ্রনলঞ্চের সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্রজন্ন্দরীদিগের বলবতী উৎকঠাই স্থচিত 
হইতেছে। 

রজ্সুদ্ররীগণও যে আপনাদিগকে ্রীকষ্ণের দানী বলিয়া অভিমান করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক । 

. ৬০-৬১। কেবল যে ্রক্নন্দ্রীগণই শ্রী হঞ্জের দাসী-এভিমান পৌষণ করেন, তাহা নহে) তীহাদের মধ্যে 
সকল বিষয়ে সর্বিপেক্ষ! শেগ যে ্ীারিকা হার প্রেহগর নিকটে স্বয়ং প্রন পর্যন্ত চিরঝনী বলিয়া নিজে স্বীকার 
করিয়াছেন_-তিনিও প্রন্ধফের দাসী বলিয়৷ অভিমান করেন। 

1. 


ধ্ঠ পরিচ্ছেদ ১ আদি লীল|। ৩৯৩ 
এ ETO GS SEDAN পিপি পিপিপি পাপাপিপাতাপ্াভাসাপাসাসিসাসিসপি পিপিপি 
তথাহ ( ভাঃ ১০৩০/৩৯ )— | তথাছি (ভাঁঃ ১০৮৩৮ )-- 
হা নাথ রমণ প্রেঠ কাপি ক্কাসি মহা । তকার্খুকেষু 
) চৈগ্ঠায় 
দান্তান্তে কপণায়া মে সথে দর্শয় স্গিধিম্‌॥১০ 1 লা = 
রঃ | রাজস্বজেয়ভট-শেখরিতাজ্ঘি রেণু | 
দ্বারকীতে রুপ্লিণ্যাদি যতেক মহিষী । | 
| 
|| 


তত নিহ্যে মগের ইব ভাগমজাবিযুণাৎ 
তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৬২ তচ্বীনিকেতচ রস 

















শোকের সংস্কৃত চীক1। 
অঙ্ৃতাপপ্রকারযাহ-_হা নাথেতি, ছে মহাভুজ | সন্গিধিং দর্শয় যন্তপি সঙ্নিদিস্তবাহুমীয়তে, অব্রৈবামি ন ক্কাপি 
গতোহপি তথাপি তং দর্শয়েত্যর্থঃ| মহাভুজেতি--ভূজম্পর্শস্থথাচূভবহ্ৃচকম্‌ অন্তৰ্ধায় ভূজাভ্যাং পরিরত্য স্থিত ইতি 
বোদ্ধব্যং, তচ্চ স্বপ্ূলন্ধসুহ্ৃদালিঙ্গনবৎ তথ্কাসি ভুজম্পর্শ এবামুভুয়তে ন তু ত্বং পশ্চাৎ পুরতঃ পার্থতোবাসীতি 
নোপলভ্যসে তন্মাৎ সন্তমপি সর্রিধিং দর্শয়েত্যর্থঃ॥ এ্রজীব ॥ ১০ ॥ 
মা মামর্পয়িতুং সম্পাদযিতুং রাজন জরাসন্ধাদিষু উদ্ভতকার্দুকেযু সংস্ম অজেয়া যে ভটান্তেযাং শেখরিতাঃ মুকুটবৎ 
কৃতাঃ অজ্বি রেণবে। যেন তেষাং মৃদ্ধি পদং দদিত্যর্থঃ। ত্য ভ্রীনিকেতন্ত চরণে মমার্চনায়ান্ত। স্বামী । ১১। 








গৌর-কৃণা-তরঙ্লিণী টাকা। 

ত। সভার-_ই্রীক্ণ-প্রেয়ণী ব্রজগোগীগণের । পরম-অধিকা_ সর্ধতেষ্ঠা। খাঁর দাসী যে কষে 
দাদী। খাঁর প্রেনগুথে_যে প্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে (বা প্রেমর্ূপ রজ্ছদ্বারা )। বদ্ধ অনুক্ষণ_ 
সৰ্ব্বদা আব, চিরথণী | 

শ্লে।। ১০। অন্বয়। হা নাথ! হারমণ! হাপ্রেট! হামহাভূজ! ক (কোথায়) অসি (আছ)? 
ক (কোথায় ) অপি (আছ)? খে! রূপণায়াঃ (দীন ) দান্তাঃ (দাসীর-_দামী ) মে (আমার--আঁমাকে ) তে 
(তোমার ) নরিধিং (সাধ্য ) দর্শন (দর্শন করাও )। 

অনুবাদ । হা নাথ! হা রমণ! হা গ্রে! হামহাভূজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে গে! 
তোমার দীনা দাসী আমাকে তোমার সারিধ্য দশন করাও ( তোমার নিকটে লইয়া যাও)। ১০। 

শারদীয়-মহারানে শ্রীমতী রাধিকাকে লইয়াই আীরুষ অন্তহিত হ্ইয়াছিলেন, কতক্ষণ তাহার সহিত বনত্রমণ 
করিয়া পরে তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়। প্রীত অন্তহিত হইলে তাহার অসহনীয় বিরহ-দুঃখে শ্রাধিকা উক্ত শ্লোকাছ্ুনূপ 
কথা বলিয়াছিলেন_ শ্রীকুষ্ণকে লক্ষ্য করিয়।। হা ধেদস্চক বাক্য। নাথ-_্বামী, পালক । রমণ-কান্তোচিত 
সুখপ্রদ। প্রেষ্ঠ_ প্রিয়তম । ক অনি__-আমাকে কেলিয়া তুমি একাকী কোথায় আছ? দুইবার বলাতে ব্গ্রতা 
এবং মিলনের নিমিত্ত উৎকঠা স্থচিত হইতেছে । মহাভুজ-_বিশাল বাহু ধাহার। ইহাদ্বারা রস্বিশেষের স্বরণে 
শ্রীরাবার মুগ্ধতা সথচিত হইতেছে । সখে-_ “তোমার সহচরীত্ব দান করিয়! ক্ৃতীর্থ করিয়াছিল ; এখন তুমি 
কোথায় আছ, তাঁহাও আমি জানিতে পারি না।” তখনই আবার দৈগ্ভাতিশয্যবশতঃ বলিলেন-“দাহ্যান্তে"__ 
আমি তোমার দাসী মাত্র, সবী হওয়ার যোগ্য নহি) তাহাতেও আবার ক্বৃপণ!-_অতি দীনা, অতি কাতর ; 
তোমার বিরহ-ুঃখ মহ করিতে, কিছা এই দুঃখকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে অসমর্থ । 

্রীনতী রাধিকারও যে দাসী-অভিযান হয়, তাহা দেখাইবার নিষিতই এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৬২। ব্রজগোগীদিগের পাঁপী-অভিযানের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বারকা-বহিষীদের দাসী-অভিমানের কথা 
বলিতেছেন) শ্রী্্নহিবী বলিয়া তাহীরাও কৃষ্ণের লবু-পরিকর-পর্যায়ভূক্তা । রুক্সিণ্যাদি--কক্সি্ আদি 
(লগ) সবাহাদের ও রকি পরহতিন। এই প্যাবের CREAT নি ডা 
উই ১১। অন্বয়। মাং ( আমাকে ) চৈত্যায় (শিশুপালকে__শিশুপালের হস্তে ) অর্পয়িতুং ( সমর্পণ 

1... লারা 


পি সীগ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । 


| যষ্ঠ পৰিচ্ছেদ 


গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী চীফ! 


করাইবার নিশিপ্ত) রাজন (ওরামাদি রাজগ্তব) উন্ভত-কার্ণুকেযু ( ধর্তুব্দাণ ধারণ করিলে) আজে উটনশেখরিতাজি 
রেণুঃ ( নীহার পদরেন সেই অজেয় বীরগণের মুকটতুলা হইয়াছিল, সেই যে শ্রীকৃষ্ণ )--মৃগেন্দরঃ ( সিংহ ) অজ যং 
(ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে) ভাগং ইৰ (নিজ ভাগের ঘ্যায় )[ যাং ] (আমাকে) নিগ্ে (আনয়ন করিয়|- 
ছিলেন ), তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ ( তাঁহার শোডার-নিকেতনরূপ চরণ ) সম ( আমার ) অর্চ্চনায় ( অর্চ্চনের নিথিত ) অস্ত 
(হউক )। 
অনুবাদ! শিশুপালের হস্তে আমাকে সমর্পন করাইবার নিমিত্ত (জরাদ্ধ প্রভৃতি ) রাজগণ ধরমু্ধাণ ধারণ 
করিলে, যাহার পরেও সেই অজের বীরগণের মুকুটতুল্য হইয়াছিল ( অর্থাৎ যিনি সেই অজেয় বীরগণেধ মস্তকে 
স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন ), এবং যিনি__ছাগ ও মেষগণের মধ্য হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ (হরণ করিয়া লয়) 
তদপ, ( সেই রাজগণের মধ্য হইতে ) আমাকে (হরণ করিয়। ছারকায় ) আনয়ন কধিয়াছিলেন, সেই শরীরের 
শ্লীনিকতন-চরণ-সেবা আমার (চিরদিনের জন্য ) থাকুক | ১১। 
এই শ্লোক শীরুফ্-মহিমী প্রীরুলিণী-দেবীর উক্তি । 
ীঃক্সিন-দেবীর পিতা! ও হ্রাতা শিশুপালের নিকটেই ভাহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; তিনি কিন্তু নিজে 
গোপনে শ্রীরুষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া তাহাকে পতিছ্ছে বরণ করেন এবং যথাসময়ে আসিয়! তাহাকে উদ্ধার করার 
জন্য প্রার্থনা জানান । তদছুসারে শ্রীক্ষ। আসিয়া যখন শ্রীরুক্সিপী-দেবীকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন ভরা সন্ধাদি 
রাঁজগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়। রূলসিণীকে কৃষ্ণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের 
সকলকে পরাজিত করি; রুক্সিণী-দেবীকে লইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন । এই শ্লোকে, এই বিবরণের ইঙ্গিত করিয়' 
শ্লীকক্সিনী-দেবী নিজের সৌভাগ্য ও দৈঘ্য জ্ঞাপন করিতেছেন। 
চৈগ্তায়_চৈপ্পপি শিশুপালের হত্তে। উ্ভতকা্ম্মুকেযু_উদ্বত (উদিত ) হইয়াছে কার্খুক (4) 
ধীহাদের, তাহাদিগকে উগ্তকারূ্ক বলে; জরাসন্ধাদি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বুদ্ধর্থে বনুর্বাণ উিত করিলে । 
অজেয় ভটশেখরিভাত্বিরেগু_-অজের (জয়ের অযোগ্য ) যে সমস্ত ভট (বীর ), তাহাদের শেখাদিত (মূকটতুপ্য 
কত ) ঘজ্বিরেণ, চেরণধূলা) ষদ্দারা; অপরের পক্ষে অজেয় জরাসন্ধাদি যে সমস্ত বীরগণ শ্রীকুষ্ণের সহিত খুদ্ধ করিতে 
উদ্ধত ভইয়াছিলেন, শ্রীকনঃ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের মস্তকে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছিলেন ; তাহাতে 
তাহার পদরজঃ যেন সুকুটের গ্যায় তাহাদের মস্তকে শোভা গাইতেছিল। নিন্যে--লইয়া গেলেন, দ্বারকায়। 
জরাসন্ধীদিকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রুঝিধীকে দ্বারকাঁয় লইয়া গেলেন। ইহাদ্বার| শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্সিণীর বিবাহ 
চিত হইতেছে, লজ্জাবখতঃ ক্ুকিনী নিছযুখে তাহা! স্পষ্টরূপে বলিতেছেন না। ভরামন্ধাদির মধা হইতে কিভাবে 
কঃ রুকসিরীকে নিলেন? তাহা বলিতেছেন।  স্বগেজ্্- পশুরাজ, সিংহ । অজাবিষ,থাৎ_-অজ ( ছাগ ) 
এবং অনি (মেধ ) গণের যুথ (দল ) হইতে । ভাখম্‌ ইব-স্বীয় ভাগের গ্তায়। একপাল ছাগ এবং মেঘের ভিতর 
হইত গিংহ যেমন স্থীয় ভাগ (নিজের ভোগ্য ছাগ বা যেনকে ) অনায়াসে লইয়া যায়, তদ্রপ শ্রীৃষ্ণও জরাগদ নহি 
রাজগণের ভিতর হইতে আমাকে (রুঝ্সিণীকে ) লইয়া গেলেন। জরাসন্ধাদি রাজগণের সহিত ছাগ ও মেষের এবং 
নীকঞ্চের খহিত সিংহের তুলন! দেওয়ায় জরাসন্ধাদি--উন্ভতকার্দ্ুক এবং অগ্ভের পক্ষে অজেয় হইলেও যে রন 
শ্েধ্াযবী্ের তুলনায় নিতান্ত নগণা, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। তচ্ছলীনিকেভচরণঃ_প্রীর ( শোভাব) 
নিকেতন (অবাসস্থদ ) সপ চরণ; শোভার আবাসস্থল খৰীক্কঞ্চের চরণ! অথবা শ্রীনিকেতন (পদ্ম) তুলা চরণ ; 
চরণপর | অর্নায়__অ্টনার নিমিত্ত । এীকন্মিণীদেরী বলিতেছেন__প্রীক্ষষ্ণের চরণকমল আমার অর্চনার বন্ধ 
হউক) ইহাতে শ্ীকুষপ্রেয়নী রুক্সিগীদেবীর দাশ্ততাব সুচিত হুইতেছে। 








মষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] 
রি আদি-লীলা। I 
এপাহি (2 ১০৮৩১১) == ত ১০৮৩ ) হু 
ol প্‌ ( ncaa )~— 
5 মাল! C 
৭5 মালায় আপা, পশ্নাশয়! | আযরামন্ত তস্য বয়ং বৈ গুহলাছিকাং। 
2 ৫ 
গঙখ্যোপেত্যাশ্রহীৎ পাণিং সাং 


হং তদ্গতয!র্ছলীা 





সর্বসঙ্গনিবক্ৰা সি হুপসঃ চ বভূবিম ॥ ১৩ ॥ 


কোর সংস্কৃত টীকা। 





| ত্য গুহ মাজা গৃহ সি ক ॥ সথ্যা লহাতৃপতা লছ 2 তেব 
5 খোখ)া ভাষ্য নেত্যাহ তা গুভয নী 





পু রর jp 
হয]? 4281 বয়ং সংর্বাসিচ।ন বৃ; তপ! স্বধার্দণ চ "দ্ধ 





ভৌ। | ১২। অন্বয়।  স্বপাদস্পশনাশয়। (স্বীয় পাঁদস্পর্শের আশায় ) মাং (শালীকে ) অিপম্চরত্তীং 
॥ তপস্তাচারিণা) আজ্ঞা (জানিতে পারিয়! 
(লামার নিকটে আছি 


বির 








| শ্ৰীকৃষ্ণ ) সণ্যা ( বথা-অজদ্বনের মহিত) উপেত্য 
রা), | মধ] (আমার ঠীঁি আঅহহীৎ ( পাণি-গ্ৰহণ কবিষাছিলেন ), 

তাভীর-_সেই শ্রীকুষ্্রে_ গৃহ্যাজ্জনকারিনী )। 

ea থে শীরঘ্--খামাকে তাহার চরপম্পর্শের আশায় 'তপস্তাচারিণী জাগিছে পারিয়া তাহার 


(3 
না 


তদ্গুহমাড্লমী 





গথা অজ্জুনের মহিত আমার নিকটে আপিয়া আষারি পাবিগ্রহণ করিয়াছিলেন, "সামি সেষ্ ভীরুম্ণের গৃহমার্জ 
শান্ত (কিন্ত ত্বাহার পড়ী হওয়ার যোগা নহি )। ১২। 


এই শ্ৰোকটা টন £-মহিষী শ্রীকালিন্দীদেবীর উক্তি । ইনি কণ্যতনয়া এবং যমুনার অধিষাত্রীদেবী। প্রীরষণকে 


পতিনূপে পাওয়ার নিমিত্ত ইনি তপশ্ত] করিতেছিলেন : ক্র্যাদেব যযুন-জলমধ্যে তাহার এক পুরী নির্মাণ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন ; তিনি তাহাতে থাকিয়। পন্ড! করি একদা! অঞ্জন ও শ্রকুষ্ণ মুগরায় বাহির হইয়া যে স্থানে কালিন্ী- 


Fl 


দেবী অনস্থান করিতেছিলেন, তাহার নিকটবর্তী স্থানে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলে শীকুষঃ কালিন্দীকে দেখিয়া সখ 
অর্জ্জুনকে তাভার নিকটে তাহার বৃত্তাস্ত জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অঞ্জন কালিন্দীর মুখে সমস্ত জানিয়া আসিয়া 
রক্কঞকে বলিলেন। 'তৎপর শ্রীরুষ্ণ অর্জনের সঙ্গে যাইয়া কালিন্দীকে প্রথমতঃ হস্থিনাপুরে লইয়া আসেন, পরে 
দ্বারকায় আনিয়া তাহাকে যথাবিধি বিবাহ করেন ( শরভাঃ ১০৫৮ অঃ )। 

স্বপীদ-স্পর্শলাশয়।-_প্রীকষ্ের স্বীয় চরণম্পর্শের আশায় ; শ্রীরুষ্কে পতিরূপে পাওয়ার আশায় | 

তদ্গৃহমাৰ্জ্জ নী-তীহার ( সীরফের ) গৃহযাক্রনকারিণী কিন্ধরী মাত !  ভ্রকালিন্দীদেনী দৈষ্ঠবশতঃ 
পলিতেছেন--তিনি শরুষ্টের রিকি দাসীমান্্, তাহার পড়ী হওয়ার যোগ্যতা তো তাহার লাই-ই, প 
গৃহ-মার্স্দন ব্যতীত অগ্ কোনও সেবার যোগ্যতাও তাহার নাই। 

শে! । ১৩। জনময় । মাঃ (এই) বয়ং (আমরা ) বৈ সর্বসঙনিবত্যা ( সমস্ত বিষয়ে আসন্তি হইতে নিবৃত্ত 

হয়া ) তপসা! চ ( এবং পতিসেবাবূপ তগঙ্থা-দারা ) আত্বারামস্ত (আত্মারাম) তস্য ( সেই প্রীকৃষের জা ও 
গৃহদাসিকাঃ ( গৃহদালী ) বভুবিম ( হইয়াছি )। 

অনুবাদ । এই আমার! সকলে (ধন-পুত্রাদি) সমস্ত বিবয়ে আসক্তি পরিত্যাগ দ্বারা এবং ( পতির 
দাসীত্বপপ ) তপষ্তাদ্থারা আগ্মারাব সেই শ্রীতগবানের সাক্ষাৎ গৃহরাদী হইয়াছি। ১৩। 

এই শ্লোক প্রীনঞ্চের মহিধী শ্ীলপাদেবীর উজ্তি। তিলি জৌপদীর নিকটে জীকৃঞ্চের সহিত নিজের বিবাহের 


বিস্তৃত বিতরণ প্রকাশ করিদা যেন একটু লক্ষিত হইয়াছিলেন; খন তীহার খয়োভেচা শরীকস্মিনা-আদির সত্তোষ 
নিষিপই কেবল ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ছাড়িয়া দিয়া এই শোকে সাহার! আটজানেই যে উকষ্যের 





উত্পাদনের 
ছাসীন্ব করার শৌভাগা লাভ করিয়াছেন_তাহী প্রকাশ করিলেন। 





৪৯৬ শ্রীপ্রীচৈতহ্যচরিভাম্ৃত। [ যষ্ঠ পরিচ্চেদ 
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আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় । '_ তেঁহো আপনাকে করেন দাঁস ভাবনা । 








কল্পক্ষয়ে সুয্যগ্রহণ-উপলক্ষে দ্বারকাপরিকরদের মঙ্গে প্রীকুষ্ণ যখন কুর্ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তখন ব্রতবাসীরাও 
সেখানে গিয়াছিলেন এবং বুদিটিরাদিও গিয়াছিলেন, দৌপদীদেবীও গিয়াছিলেন। একসময়ে দৌপদীদেবী 
ভীকৃষ্ণমহিমী-দিগের সহিত নিলিত হইয়। প্রীকুষ্ণ কি ভাবে তাহাদের প্রত্যেককে বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের মুখে 
পৃথক্‌ পৃথক ভাবে শুনিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে কৃষ্ঃমহিধীগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন । শ্রীকষ্চ কুপা করিয়া 
তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকের চিত্তে ক্বষ্ণদাসী-অভিযানই যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, 
গ্রাত্যেকের উক্তিতে তাহাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল । 

ইম। বয়ং_-এই আমরা সকালেই: রুন্মীণী, সত্যতামা, জামুবতী, কালিন্দী, তদ্রা, সত্য, মিত্রবিন্দা ও 
লপ্পণ। স্বয়ং_-এই আটজন প্রীক্কব্ঃমহিবীকেই “ইম1” শবে লক্ষ্য কর! হইয়াছে! জর্ব্বসজনিবৃত্ত্।__সর্ধ ( ধন-পূত্রাদি 
মস্ত )-বিষয়ে সঙ্গ (আসক্তি) হইতে নিবৃত্তি দ্বারা; সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া । তাহারা অষ্য সম 
নিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া এ্রীকুধ্ঃ-সেবায় সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । 

তপম।-_তপন্তাগধীরা ১ শ্রীরষের (গতির) দাসীত্বই তাহাদের স্বধৰ্ম্ম, ইহাই তাহাদের অবশ্ঠ-কর্তব্য 
তপগ্ত| ৷ | 

আজ্মারামন্ত-_আত্মারাম শ্রীকষের। “এরর আত্মারীম_আননপূর্ণ বলিয়া আপনিই আপনাতে ক্রীড়া শীল, 
আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত; তাহার আনন্দ বা সুখের নিমিত্ত বাহিরের কাহারও আন্বকুল্যের প্রয়োজন হয়না ঃ 
তথাপি যে তিনি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন_ইহা কেবল আমাদের প্রতি তাহার করণামান্র।” ইহা 
্রীলক্মণাদেবীর দৈপ্তোক্তিযাত্র ১ প্রীক্চমহ্িষীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকষ্ণেরই স্বরপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূতা-_এীর্ষ 
হইতে অভিনা; তাই তিনি পূর্ণ হইয়াও তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন__ইহাতে তাহার আত্মারামতার হানি হয়ন!। 
গৃহদাসিকা€ দাসী-শব্দের উত্তর অল্লার্থে ক প্রত্যয়); গৃহ্সন্মার্জনাদিকারিণী নীচ দাসী মাত্র) পরন্থ তাহার 
পত্নী হওয়ার অযোগ্য । 

৬২ পয়ারে “রুক্মিণ্যাদি’-শন্দে বলা! হইয়াছে, শ্রীক্ষ্ষমহিষীগণ আপনাদিগকে এৰ্বফের দাসী মলে করেন) ইহার 
গ্রমাগরূপে প্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন-_শ্রীরুক্সিণীদেনী, প্রীকা লিন্দীদেবী, শ্রীলক্ষণাদেবী এবং 
শ্ীলক্সণার মুখোক্ত বাক্যে অষ্ট প্রধানা মহিনী সকলেই তদ্রপ অভিমান পোষণ করিতেন ৷ 

৬৩-৬৪। ৫১-৬১ পয়ারে ব্রজপরিকরদের এবং ৬২ পয়ারে দ্বীরক৷-পরিকরতুক্ত মহিধীদের দান্তভাব দেখাইয়া 
এক্ষণে_যিনি ব্রজপরিকরও বটেন, দ্বারকা-পরিকরও খটেন, সেই-_শ্রীবলদেবের দাস্তভাবের কথা বলিতেছেন। 
শীরক্িনী-আদি মহ্ষীগণ শ্রীকুষ্ণের পত্নী বলিয়! এবং পতিসেবাই পত্নীর একাত্র কর্তব্য বলিয়া তাহাদের চিত্তে ফের 
দালীত্বের অভিমান অস্বাভাবিক নহে) কিন্ত জীবলদেব-_-গ্রীকৃষ্ণের জ্যেঠজাতা বলিয়াই বাহার অভিমান এবং বাহার 
্রীরুষ্ণ-ভ্রীতিতে তরধ্াজ্ঞানের সংমিএণও নাই, শুদ্ধ-বাৎদল্য এবং শুদ্ধ-সখ্যভাঁবেই যিনি প্রী$ষ্ণকে প্রীতি করেন, গেই 

শ্রীবলদেবও--যখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাশ বলিয়া যনে করেন, তখন যাহাদের ভাব উশ্বধ্যজ্ঞানময়, তাহারা যে 
নিজেদিগকে শ্রীরুষ্ণের দাস বলিয়া! মনে করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

শুদ্ধনখ্য-_এখৰ্য্যজ্ঞানহীন সখ্য ) বিশ্রওময় সমান-সমীন-ভাব। বাৎসল্যাদিময়-_এখব্য্যজ্ঞানহীন বাৎসলা 

এয়। ছোট ভাইয়ের প্রতি. বড় ভাইয়ের যেরূপ বাৎসল্য থাকে, শীক্বষ্ণের প্রতিও বলদেবের সেইরূপ বাৎসল্য, দেহ 

আবার সময় সময় তিনি নিজেকে ্রীন্চের সথা বলিয়াও মনে করেন। বস্তুতঃ, সাধারণতঃ তাহার ভাব বাগ 

মিশ্রিত শুদ্ধসথ্য। দাঁস-ভাবন।-্রীকফ্ের দাসরূপে মনে করা। প্রীবলদেবের দাগুভাখের প্রমাণ শী, ও" 
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স্হতরবদনে ধেঁহো শেষ সঙ্ধর্ষণ। | কৃষ্ণগুণলীল| গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৬৮ 
দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬৫ |. পিতা-মাতা-ওরলখী ভারে 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র --সদাশিবের অংশ | প্রেখের স্বভাবে দাস্তভাবে মে করয় ॥৬৯ 
গুণাবতার তেহে| সর্বব অবতংস ॥৬৬ |. এক কৃষ্ণ সর্বসেব্য জগত ঈশ্বর | 

তৈহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্ত প্রত্যাশ ॥ | আর যত সব তীর সেবকানুচর ॥ ৭০ 
নিরন্তর কহে শিব--মুঞি কৃষ্ণদাস ॥৬৭ | নেই কৃষ্ণ অবতীৰ্ণ চৈতন্য ঈশ্বর । 
কবষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহবল দিগন্বর ৷ | অতএব আর সব তাহার কিঙ্কর ॥ ৭১ 
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১:।১৩৷৩৭৷-গ্লোকে “প্রায় মায়াস্ত মে ভর্ভ২-_ আমার প্র শ্রীকুষেরই এই মায়”--এই বাকে *ভর্ভং"-শবে দৃষ্ট হয়; 
তিনি শ্রীক্ুষকে স্বীয় ণভর্ত/-_ গ্রহ” বলিয়া_নিজে যে তাহার দাস, তাহাই স্থচিত করিয়াছেন।  ১1৫/১১৮-১২৭ 
পয়ারের টাকাদি জষ্টধ্য। কৃষ্ণদাস-ভাববিনু ইত্যাদি_-এমন কেহ নাই, যাহার রুঘদাস-অভিমান নাই। এই 
বাক্যের দিগ দর্শন-উদাহরণ ৬৫-৬৮ পরারে দেওয়া হইয়াছে । 

৬৫। অনস্তদেবের কষ্ত্দাস-অভিমানের কথ! বলিতেছেন । ১1৫।১০*-১*৭ পরার দ্রষ্টব্য । দশদেহ-__ 
ছত্ৰ, পাদুকা, শয্যা, উপাধান ( বালিশ ), বসন, উপবন (বাগান ), বাসগৃহ, যজ্ঞস্থত্র, সিংহাঁসন ও মণ্তকে-পৃথিবীধারী 
শেষ এই দণন্ধপে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সেব| করেন | ১1৫/১০৬-১০৭ পরার দ্রষ্টব্য । 

৬৬। গুণাবতার-ুদ্রদেবের (ব! শিবের ) কৃষ্টদাম-অভিমানের কথা বলিতেছেন। রুদ্র-একাদশ রর 
শিব। সদাশিব-ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমুদ্তি) পরব্যোমের অন্তর্গত শিবলোকে ইহার নিত্াস্থিতি। ইনি নিগুণ। 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত রুদ্র আছেন; ইহারা প্রত্যেকেই সদাশিবের অংশ, প্রত্যেকেই সপ্ুণ। অদাশিবের যে অংশ 
তমোগুণকে অঙ্গীকার করিষা গুণাবতারন্ূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাকেই রুদ্র বা শিব বলে) কঞ্জ বা শিব 
জগতের মংহারকর্তা । ”তমোগুণেন শিবঃ সংহারকর্তা । »* সদাশিবঃ স্বয়ংকূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নিগু নং সঃ শিবস্তাংশী। 
ভাগবত।মূতকণা ।৬।৮ 

৬৭-৬৮। শিব যে শ্রীর্ঃদাহ্য কামন! করেন--শ্রীক্ষঞ্চের ভজন কামনা করেন, শ্রীমদ্ভাঁগবতের নেক হইতে 
তাহা জান! যাঁয়। “ভঞ্জে ভজেম্ারণপাদপস্থজং ভগস্ত কৃত্রম্ত পরং পরায়ণম্‌ ৷ ৫১৭১৮ ৷ সন্্ষণভ্তবে শ্ীশিব 
বলিতেছেন--”ছে ভজনীয় ! আমি তোমার ভজন করি; তোমার পাদপদ্ম সমস্তের আশ্রয়, তুমি বড়বিধ এশ্বধ্যেরও 
শাশযয়।” দিগম্বর--শিব; অথবা উলঙ্গ? শীশিব রৃষ্তপ্রেমে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উলঙ্গ হইয়া 
পড়েন ।॥ ১।৬৪৩। পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৬৯। ভক্তের চিত্তে শ্রীকষ্ণের পিতা-অভিমান (যেমন শ্রীনন্দ-মহারাজে ), মাতা-অভিমান ( যেমন শ্রীযশোদ! 
মাতায়), গুরু-অভিগান ( যেমন শ্রাউপনন্বাদিতে ), সখা-সভিমান (যেমন শ্রীস্থবলাদিতে )--যে কোন অভিমান- 
জনিত ভাবই থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবই এই যে, শ্রীক্ষ্ণদাস্তের ভাব-_সর্বপ্রকারে শ্রীকষ্ণকে সুখী করার 
ইচ্ছ__চিত্তে জাগিবেই। 

কৃষ্ণপ্রেমের” ইত্যাদি ৪৪ পয়ারোক্ত বাক্যের উপসংহার করা হইল, এই পয়ারে। 

৭০। আকলের চিত্তেই কৃষ্তদাস্তভাব জন্মে কেন, তাহার হেতু বলিতেছেন । কৃষ্ণই জগতের ঈশ্বর, সর্ক্বেশ্বর ; 
তিনিই একমাত্র সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক ; সেবক হইলেও সেবার বৈচিত্রীনির্বাহার্থে কেহ পিতা, কেহ মাতা: 
ইত্যাদি ভাব পোষণ করিয়া শ্রীরুষ্ণের সুখসম্পাদন করিয়া থাকেন সকলে স্বরূপতঃ প্রীকুষ্ণের সেবক বলিয়াই, যিনি 
যে অভিমানই মনে পোষণ করেন না কেন, সকলের চিত্তেই দ্াস্তভাব প্রবল ৷ 

৭১। যেই কৃষ্ণ সব্দেশ্বর, সকলের সেব্য, সেই কৃষ্ই শ্রীচৈতেন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কাজেই গরীচৈতন্ত- 
রূপেও তিনি সর্কেখবর, সর্বসেব্--আর সকলেই তীহার সেবক | 


৬৩ 
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কেহো মানে, কেহো না মানে, সব ৰ ভার নাল | | যে না মালে, টিভি সেই EU ls [৭২ 


গৌর-কগা, ডঃলিনী টকা৷ 


৭২। পিতাকে যিনি পিত| বলিয়া মানেন, তাহারই হ্আায়-যনি পিতাকে পিত! বলিয়া মানেননা, তাহার 
পিতাও যেমন তাহার পিতাই থাকেন, তিনি পিতা বলির! মানেননা বলিয়া যেমন পিতা তাহার পক্ষে পিতা ব্যতীত 
অগ্য কিছু হইয়। যানন| এবং হইতে পায়েনওনা , এবং তিনি নিজেও যেমন তাহার পিতার পুত্রই থাকেন) তিনি নিজে 
তাহা স্বীকার না করিলেও যেমন তিনি তাহার পিতার পুত্র ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যানন!--হইতে পারেনওন।-- 
জন্মদাতায় জনকত্ব এবং পুত্রের অন্যত্ব যেমন কিছুতেই লোপ পাইতে পারেনা--তদ্রূপ, শ্রীকুষ্ণ ( বা শ্রীটৈতন্ত ) শ্বরূপতঃ 
সর্ধবশেব] বলিয়া! এবং সকলে স্বরূপতঃ তাহার সেবক বলিয়া--যিনি শ্রীকুষকে ( বা ভ্রীচৈতন্তকে ) সেবা বলিয়া! স্বীকার 
করেন না, তিনিও এরবষ্ণের ( ব! শ্রীচৈতন্ের ) দাস এবং শ্রীকুষ্ (বা শ্রীচৈতগ্) তহারও প্রভু সেব্য-সেবকত্বের সগন্ধের 
অন্বীকারে সেই সম্বন্ধ নষ্ট হইতে পারেন।--কারণ, ইহ! ্ররপান্থবন্ধি সম্থদ্ধ। যিনি মানেন, তাহার প্রভুও যেমন শ্রবণ 
(বা গ্লীচৈতন্ত ), যিনি মানেন না, তার প্রভুও তেমনি শ্রীরুঞ্ণ (বা শ্রচৈতন্ত )। কিন্ত মিনি মানেন না, তাঁহার অপরাধ 
হয়, সেই অপরাধে তাছার সর্বনাশ হয়, অধঃপতন হয়, তাহার সংসার-নিবৃত্বি অসম্ভব হুইয়া পড়ে । গ্যঃ এষাং 
পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরমূ। ন ভজন্তযবঞ্জানন্তি স্থানাদূত্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ | শ্রীভা ১১।|৩|__যে ব্যক্তি স্বীয় জন্মমূল 
ঈশ্বরকে ভজন করেনা কি অবজ্ঞ। করে, শে ব্যক্তি স্থানপ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হ্য়। সংসার-নিবৃত্তি না হওয়াই 
অধঃপতন ( চক্রচ্তী )।৮ 

ধাহারা বলেন--ঈশ্বর মানেননা, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ! যায় যে, তীহারাও বাস্তবিক ঈশ্বর মানেন ; তবে 
মানেন যে_একথাটা তাহারা জানেন না। অন্যান্যের ন্তায় তাহারাও বাচিয়া থাকিতে, চিরকালের জন্য অজেদের 
অস্তিত্ব রক্ষা করিতে-_কেব্লমাত্র দেহটার অস্তিত্ব নয়, সজীব দেহের, চেতন দেহের চির-অস্তিত্ব রক্ষা করিতে 
তাহারাও__ইচ্ছ। করেন; তাহাও আবার যেন-তেন প্রকারেণ নহে-নিতা নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত | 
অন্ঠান্তের ন্যায় তাঁহারাও সুন্দরের উপাসক, মঙ্গলের উপাসক, প্রীতির উপাসক -_তীহাঁরাও সুন্দর জিনিষ ভালবাসেন, 
নিজের এবং অপরেরও মর্দল কামন! করেন, অপরকে ভালবাসিতে চাহেন এবং অপরের ভালবানা পাইতেও চাহেন। 
চিরকালের জন্য স্ুখে-খচ্ছনো ঝচিয়। থাকার ইচ্ছ।নিত্য অন্তিত্ব ব| নিত্য-সত্া, নিত্য চেতন ব! চিৎ এবং নিত্য 
আনন্দ লাভের ইচ্ছা! ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু এই নিত্য সং, নিত্য চিৎ এবং নিত্য আনন্দ সেই শ্বচ্চিদানন্দ 
ঈশ্বরে ব্যতীত আর কোথাও নাই। সুতরাং তাহারা তাহাদের বাসনাদ্বারা ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন-_তাই ঈশ্বরে 
অস্তিত্বও স্বীকার করিতেছেন। আবার সৌন্দর্য মঙ্গল ও গ্রীতি সধ্বন্ধিনী বাসনাছারাও সেই ঈশ্বরকেই চাহিতেছেন। 
সুতরাং তাহার অস্তিত্বও মানিয়া লইতেছেন। কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই পরম-সুন্দর, ইশ্বরই পরম-মঙ্গলের নিধান, 
তিনিই “সত্যং শিবং ( মঙ্গলং ) সুন্দরম্”, তিনিই প্রেমময় বিগ্রহ । যদি কেহ বলেন-__“আমার মাতা বন্ধ্যা, তাহা 
হইলে তাহার উক্তিদ্বারাই যেমন তাহার মাতার বন্ধ্যাত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হয় এবং তিনি যে বনদ্ধ্যা-শান্দের অর্থ 
জানেন না তাহ।ও প্রতিপাদিত হয়, তদ্রপ যাহারা বলেন_-”আমর। ঈশ্বর মানিনা”, তাঁহাদের বাবহারই তাহাদের 
উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়। থাকে; তবে তাহাদের উক্তি যে মিথ্যা, সেই কথাটাই তাহার! জানেন ন।। 

জীবের এ সমস্ত চাওয়া, বাস্তবিক জীবন্বরূপেরই চাওয়া ঈশ্বরকে চাওয়া । কিন্তু মায়াবদ্ধ 'জীবে এই 
জীবস্বরূপ-_শুদ্ধজীব--দ্েহপিগ্র্রে আবদ্ধ; দেহপিপ্জর ব্যতীত আর কিছুই সে জানেনা । তাই মনে করে-_এই সকল 
চাওয়া, দেহেরই চাওয়া; দেহ কিন্তু প্রাকৃত জড়বস্ত, তাই জড়বস্ত ব্যতীত অপর কিছুতেই দেছের তৃপ্রিসাধিত হইতে 
পারে না। তাই আমাদের ন্যায় দেহপিঞ্জরাবদ্ধ জীব প্রাকৃত জড়বন্ত দিয়াই দেহের চাওয়া মিটাইতে চায়, প্রাকৃত 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দের অনুসন্ধানেই ব্যস্ত। কিন্তু এ সব পাইয়াও দেহের ক্ষুধা মিটে না) কারণ, কাট! তো 

বাস্তবিক দেহের নয় কুধাট। হইতেছে জীব্বরূপের, সেই ক্ষুধাও আবার প্রাকৃত রপ-রসাদির জন্য নহে; এই ক্ষুধা 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ এ আদি-পীলা। ত 
চেতচোর দাম মুগ টৈতন্যের দাম 1 ভক্ত’ করি অভিমান করে সর্বক্ষণ (৭৬. 
চৈতন্যের দাস যু ভার দাসের দাম ॥৭৩ 1. তার অবতার এক যুক্ত লক্ষ্মণ ৷ 
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গভীর | শ্ীরাখের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৭৭ 
গণণেকে বশিলাচার্য্য হইয়| সুস্থির ॥ ৭৪ সঙ্র্ষণঅবতার কারণান্ধিশীয়ী। 
ভক্ত-অভিগান মূল শ্রীবলরামে। তাহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৭৮ 
দেই ভাবে অনুগত তার অংশগণে॥ ৭৫ তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচাৰ্য্য । 


ভার অবতার এক শরীমন্ধর্যণ। কায়মনোবাক্যে তার ভক্তি মদ[ কাৰ্য্য ॥ ৭৯ 


গৌর-কুপা-তরপ্গিশী টীকা । 
হইতেছে অধিল-রসামবতযূ্ঠি ভীভগবানের জন্য । যে গথ্ন্ত এ কথাটা আমরা! উপলব্ধি করিতে ন! পাৰিব, সে পান্ত 
আমাদের চাওয়া ঘুচিবে না--অর্থাৎ চাহিদ| মিটাইবার জন্য ছুটাছুটি ঘুচিবে না। মধুলুন্ধ ভ্রমর মধুহীন ফুলের গন্ধে 
আর্ট হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে; কিন্তু যে ফুলে মধু আছে, সেই ফুলটী যে পর্যন্ত ন! পায়, সে পর্যন্ত তাহার 
ছুটাদুট মাত্রই সার হ্য়। আমাদের ছুটাছুটিও ঘুচিবে তখন_যখন আমর! মধুর সন্ধান, যাহার জন্য আমাদের চাওয়া, 
বাসনা, সেই বস্তুর ব| ভগবানের সন্ধান পাইব। তচ্জন্ত প্রয়োজন সাধনের | সাধনহীন “মুখে-মানার” বা “বিচারবুদ্ধি 
পরত মানার কোনও মূলা হী | বিচারদ্বার! যদি পারি যে সন্দেশ মিষ্ট, তাহাতেই সন্দেশের মিষ্ট 


আমার আল্লাদিত তত হইবে না, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছাও 
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৭৩ । গ্রঅদ্বৈত বলিতেছেন_-"সকলেই যেমঃ দম, আমিও তাঁহারই ছাগ!” দৈন্বের মহিত 
আরও বলিতেছেন--“আমি ঈচৈতন্যের দাস, তাঁহার দাসের দাম ৷" দৃঢ়তা জাপনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উক্তি । 

দাসের দ।জা- শ্রীচৈতন্তের দাস গ্রীনিত্যানন্দ, তাহার অংশ (সুতরাং সেবক) শরসঙ্ক্ণ, সন্ধর্বণের অংশ (সুতরাং 
গেবক )শ্রীমহাবিষু, মহাবিষ্ুর অবতার হইলেন শরীঅদ্ৈত; সুতরাং তিনি শ্রীকুষ্ের বা শীচৈতন্যের দামানুদাসই 
হইলেন । ৪৮-৭৩ পযার শ্রীঅদৈতের উক্তি । 

৭81 এই পয়ার হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের উক্তি) এতবলি-*চৈতগ্যের দাস মুঞি”-ইত্যাদি 
বলিয়া । গীঁয়__নাম-লীলাদি গান করেন। হুঙ্কার গ্রভীর-_ গম্ভীর হুঙ্কার করেন, প্রেমাবেগে । বসিলাচার্ধ্য-_ 
আচাৰ্য্য (অদ্বৈত ) বমিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি নি সুস্থির হইয়!। বসিলেন--প্রেমের আবেগ একটু প্রশমিত 
হইলে 

৭৫। গ্রাঅদ্বৈতক দাসাভিঘানের হেতু বলিতেছেন। মু ভক্ত-অভিমাঁন বিরাজ করে জ্রীবলরামে? অংশীর 
গুণ অংশে থাকে বলিয়। পবপরামস্থিত ভক্ত-অভিযাল তাহার অংশাংবাদিতেও বিরাজিত) শ্রীঅঘৈত বলরামের 
অংখাংশ বলি শ্রীঅঘতিও ভক্তাভিমা'ন বাঁ দাস/ভিমান বিরাজিত। 

ভক্ত-অভিমান মুপ-_আমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বা দাস, এইরূপ মূল-অভিযান বা আদি-অভিমান | 

অথবা, ঘুল শ্রীবলযনামে ভক্ত-অভিযান-সকলের মূল যে শীবলরাম, তাহাতে ভক্ত“অভিমান। সেইভাবে 
ভক্তভাবে | “প্রায়ো মায়াস্ত মে ভর্তূঃ-শ্রীভা, ১+/১৩,৩৭ ॥” ইত্যাদি শ্লোকই বলরামের ভক্ত-অভিমালের প্রমাণ । 

৭৬-৭৯। শ্রীবলরামের অংশ কে কে এবং তাহাদের ভাবই ব! কিরূপ, তাহা! বলিতেছেন । প্রীস্ব্ষণ 
ব্লবামের এক অবতাঁর-রূপ অংশ ; তার আর এক অবতাররূপ অংশ হইলেন শ্রীলক্মণ । সন্কর্ষণের অবতারবপ অংশ 
হইলেন কারণান্ধিশায়ী নারায়ণ এবং প্রীঅ্ৈত হইলেন কারণার্শবশায়ীর আবির্ভাববিপেষ ; ইহারা সকলেই প্রীবলরামের 


অংশাংশাদি বলিয়া বলরামের তক্তাভিমান ইহাদিগের মধ্যেও আছে । 
এই ভক্ত।ভিমান্বশত: গ্রীঅ্ধৈত সৰ্বদাই কার্মনোবাক্যে তক্তিকাধ্য করিয়। থাকেন । 


an গরীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বাক্যে কহে--মুঞি চৈতদ্যের অনুচর+ | কায়বহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮২ 
‘মুঞি তীর ভক্ত" _মনে ভাবে নিরন্তর ॥৮০ এই সব হয় গ্রীরুষ্েের অবতার । 
জল তুলমী দিয়ে করে কাঁয়েতে সেবন । নিরন্তর দেখি সভায় ভক্তির আঁচার ॥ ৮৩ 


এ সভাকে শাস্ত্রে কহে-ভিক্ত-অব্তার? ৷ 


ভক্তি গ্রচারিয়া সব তারিলা ভূবন ॥ ৮৯ 
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সভার ॥ ৮৪ 


| 
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙগর্ষণ। 


গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

৮০-৮১ ৷ শ্রীঅঘৈতের কায়মনোবাঁক্যে সেবার বিশেষ বিবরণ দিতেছেন। তিনি মুখে বলেন “আমি শ্রীচৈতন্যের 
অন্ুচর বা দাস ।”__ইহ| হইল তীহার বাচনিক (বাক্যে) ভক্তি। তিনি সর্বদা মনে ভাবেন “আমি শ্রীচেতন্যের 
ভক্ত বা দাঁগ।”__ইহা হইল মানসিক (মনের) ভক্তি। আর শরীরের সাহাথ্যে তিনি অল-তুলসী-আদি সেবার 
উপকরণ ছার শ্রীকুষের সেবা করেন, ইহ! কায়িক-ভক্তি। আবার ভক্তিধর্ম-প্রচার করিয়া তিনি সমস্ত জগৎকে 
উদ্ধার করিয়াছেন-__এই এক ভক্তি-প্রচারকার্যেই দেহ, মন ও বাক্য এই তিন্টারই প্রয়োজন হয়! 

৮২। শ্রীসন্ধর্ঘণাদি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তদ্রপ ধরণীধর-শেবও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত; তিনিও শ্রীবলদেবের অংশ-কল। 
বলিয়। ভাঁহাতেও ভক্তাভিমান আছে । কিরূপে তিনি শ্রীরুষের মেবা করেন? তিনি মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়। 
কষ্টরক্ষারূপ গেব! করেন এবং ছত্র-চামরাদি নানা রূপে আত্মপ্রকট ( কায়ব্যুহ ) করিযাও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎসেবা করিয়া 
থাকেন। শেষসঙ্কর্বণ--শেষরূপী সঙ্কর্ণণ ॥ কায়বুমহ-__-বিভিন্নরূপে আব্মগ্রকট ; ১১1৪২ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৮৩। এই সব-_গ্রীধলদেন হইতে শেষ-সঙ্রণ পর্যন্ত সকলেই । শ্রীকৃষ্ণের অবতার- পীর অংশাংশাদি। 
অগতে অবতীর্ণ হয়েন বলগিয়! ইহীদিগকে অবতার বল। হইয়াছে । ১1৬৯ পর়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । ইহাদের 
সকলের আচরণই ভক্তির অগ্তকু, সকলের আঁচরণই ভক্তের আচরণের ন্যায় । 

এই পয়ারে গ্রীঅছৈতের ভক্তাবতারত্ব প্রমাণের স্থুচনা করিতেছেন। 

৮৪। স্বরূপে তাহারা অবতার এবং আচরণে তাহারা ভক্ত ; এজন্ত তীহাদিগকে “ভক্ত অবতার” বা “ভক্তরূপে 
অবতার” বলা হয়। 

_. শ্রীবলদেবাদি অবতার-সকল স্বরূপতঃ শ্রীষ্বষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ বলিয়। স্বরূপে তাহারাও ফুল (অবশ্য: 
শক্তি-বিকাশারিতে পার্থক্য আছে); এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে ভক্ত বলিলে তাঁহাদের ঈশ্বরত্বের হানি হইতে পারে 
আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন-_ণ্ভক্ত-অবতার-পদ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” ভক্তাবতারের মাহাত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ : সুতরাং 
তাহাদিগকে ভক্তাবতার বলাতে তাঁহাদের লঘুত্ব প্রকাশ পাইতেছে না। 

ভক্ত-অবতীর-পদ উপরি সভার-_-একথার তাৎপধ্য কি? সভার উপরে বলায় কি স্বয়ং কফেরও উপরে 
বুঝাইতেছে? তাহাই যদি হয়, তবে কোন্‌ বিষয়ে তাহাদের এই উৎকর্ষ? স্বরূপে উৎকর্ষ নাই, যেহেতু স্বরূপে 
সকলেই নিত্য শাশ্বত, সকলেই সর্বগ, অন্ত বিভু। শক্তিতেও ভগবং-ব্ূপগণ শীকবৃষ্ণের উপরে নহেন) যেহেতু, 
তাঁহাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ কৃষ্ণ অপেক্ষা কম। তবে কোন্‌ বিষয়ে তাহাদের উৎকর্ম ? ভক্ত-অবতার-শখের 
ধ্বনিতে বুঝ! যাঁয়-_ভক্তির ব্যাপারে, শ্ীরুষণসেবার ব্যাপারেই তাহাদের উৎকর্ষ । ভক্তির বিকাশ গ্রীন্কষ্ণে নাই, তিনি 
ভক্তির বিষয় মাত্র, আশ্রয় নহেন। কঞ্ণদস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু, তাহার সহিত শ্রীরুঞ্-ন্বর্ূপের প্রত্যক্ষ প রিচর 
নাই। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের এবং তাহাদের নিত্য পরিকরদের মধ্যে ভক্তির বিকাশ আছে? সুতরাং কবষ্ণভত্র- 
অভিমান-জনিত আনন্দসিন্ধুর সঙ্গেও তাহাদেরই পরিচয় আছে। এই বিষয়ে শ্রী অপেক্ষ। তাহাদের উত্কৰ্ষ । 
বস্তুতঃ, ভক্তভাবে স্বীয় মা্ু্যাদির আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-শেখর শীর্ণ অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরপ 

রূপে এবং বিভিন্ন পরিকররূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। আবার ভক্তদের আনন্দবর্ধীনের জন্য শীকৃষ্ণকেও সৰ্বদা 
যত্রপর দেখা যায়। তিনি নিজেই বঙলগিয়াছেন-__মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করৌমি বিবধাঃ ক্রিয়াঃ। পন্মপুত্রাণ। সুতরাং 
ভক্তভাবাপন্ন অবতারগণের আনন্দ অনির্বচনীয়। পরবর্থী ১৬১৪ শ্লোক এবং ২৬/৮৪ পয়ারের টীকা ব্য । 








যষ্টপ পরিচ্ছেদ 1 আদি-লীলা। ৫০১ 


এপল ত - 
5 nA কেকের 


অতএব অংশী__ কৃষ্ণ, অং ডল ] 
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৮৫ 
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্ৰভু-জ্ঞান। 


| আত্মা হৈতে কৃষ্ণ « চৰ ছি সন 


তাহাতে বৃহত শান্জসবচন প্রমাণে ॥ ৮৮ 
|| 





কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৮৬ তথাহি (ভাঃ ১১!১৪৷১+ )=- 

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ | ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্কর: ! 

আত! হৈ হতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ ॥ ৮৭! ন চ সব্র্ষণে। ন শীর্নেব৷ত্ম! চ যথ! ভবান্‌॥ ১৪ 
প্লোকের সংস্কৃত টীকা। 


অত্রাত্মযোনিত্রেন পুভ্রত্বম্‌। শঙ্করত্বেন সুখকরত্ব-স্চনয় সাহচর্যযম্‌ । অন্্ষণত্েন গর্ভসনব্ষণথচনয়! ভ্রাতৃত্বম্‌ ৷ 
শরীত্বেনায়বিশেষ-স্থচনয়া ভার্যযাত্বং ব্যজ্যতে আত্মা শ্রমৃত্তিরপি । ততশ্চ পুত্রস্থাদিন! ন তে প্রিয়তমাঃ কিন্তু ভক্তৈযব | 
অতো জিও যথ। ভবান্‌ প্রিয়তমঃ তথা নতে 5 ইতর | ইতি ভজ্ানাং প্িতমতে নিৎশনমূ॥ শরীমীব।১ ১৪। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা। 
৮৫। পূর্ববর্তী ৮৩ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্য ; নচেৎ ”অতএব” শব্দের সার্থকতা থকে না । 
অতএব-_-এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া! । অংশী ইত্যাদি__শ্রীকষ্ণ হইলেন অংশী এবং তাঁহার অবতার 


সমূহ হইলেন তাহার অংশ । অংশী অংশে ইত্যাদি-_অংশী হইলেন জ্যেষ্ঠ এবং অংশ হইলেন কমি এবং তাহাদের 
মধ্যে আচরণও এই সন্বন্ধেরই অন্ুরূপ। পরবর্তী পয়ারে এই আচরণের বিশদ বিবরণ দিতেছেন.। 

কোনও কোনও গ্রন্থে গ্রথম-পয়ারার্দস্থলে “এক অংশী কষ্ক, সর্ব অংশ তার "এইরূপ পাঠাস্তর আছে; ইহার 
অর্থ এইরূপ ;--একমাত্র শ্ীরুষ্ণই সমস্তের অংশী বা মূল এবং শ্রীবলরাম!দি মকলেই তীহার অংশ। অর্থের কোনও 
পার্থক্য না থাকিলেও এই পাঠান্তরই সঙ্গত বলিয়! মনে হয়। ”অতএব অংশী” ইত্যাদি পাঠে “অতএব” শব্ধ থাকাতে 
মধ্যবর্তী একটি পয়ারকে ডিঙ্গাইয়! ৮৩ পয়ারের সহিত অন্বয় করিতে হয়; কিন্তু এইভাবের অন্নর শিষ্টাচার- 
সম্মত নহে । 

৮৬। পূর্ববপয়ারোক্ত জ্যেষ্-কনিষ্ঠ-আচারের বিবরণ দিতেছেন। অংশী জ্যেষ্ঠ বলিয়। তাহার প্রতি অংশ- 
কনিষ্টের প্রভু-জ্ঞান হয়-_-অংশ অংশীকে প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং অংশ কনিষ্ঠ বলিয়া নিজেকে অংশীর ভক্ত বা দস 
বলিয়। মনে করেন। কনিষ্ঠতৃই ভক্তাভিমানের হেতু, ইহাই ৮৫1৮৬ পয়ারের তাৎপধ্য। 

৮৭-৮৮। পূর্ববর্তী ৮৪ পয়ারে বলা হইয়াছে, ভক্ত-অবতার-পদ সর্কশ্রেঠ। এই ছুই পয়ারে তাহার হেতু 

তছেন। কৃষ্ণের সমতা বা তুল্যতা অপেক্ষা কৃষ্ণের ভক্তত্ব শ্রে্ট। 

EE স্বীয় বিগ্রহ বা দেহ । আত্মা হৈতে প্রেমস্পদ_-্রীকুষ। নিজের বিগ্রহ ( শরীর ) অপেক্ষা 
(অর্থাং নিজ অপেক্ষা) তীহার ভক্তকে অধিকতর প্রেমাস্পদ বলিয়! মনে করেন; প্রেমাস্পদ-_গ্রীতির বস্ত। 
আজ্স। হৈতে ইত্যাদি--তিনি আপন-অপেক্ষা তাঁহার ভক্তকেই বড় বলিয়া মনে করেন।' তাহাঁতে--এই বিষয়ে ; 
শ্রীকষ্ণ যে আপনা-অপেক্ষা ভক্তকেই বড় এবং বেশী প্রীত্যাম্পদ বলিয়া মনে করেন, সেই বিষয়ে । 

অন্বয় । ১৪। ভবান্‌ (তুমি ) যথা! (যেরূপ ) [ প্রিয়তম: ] ( প্রিয়তম )আত্মযোনিঃ (ব্রহ্ম ) মে (আমার ) ন 
তথ প্রিয়তম: ( সেইরূপ প্রি্তম নহেন ), ন শঙ্করঃ (শঙ্করও নহেন) ন চ সঙ্র্ষণঃ ( সঙ্র্ণণও নহেন ) ন প্রঃ (লক্ষ্ীও 
নহেন ), ন এব আত্মাচ (এমন কি আমি নিজেও নহি )। 

অনুবাদ । উদ্ধবকে প্রীকুষ্চ বলিলেন-_”হে উদ্ধব | তুমি আমার যেরূপ প্রিপবতম, ব্রন্ধা আমার সেরূপ প্রিয়তম 
নহেন) শঙ্করও সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, সনব্ষণও নহেন, লক্ষ্মীও নহেন, এমন কি আমি নিজেও আমার সেইরূপ 


প্রিয়তম নহি।” ১৪। 








cL এীঞ্চৈতন্যচরিতাযূত । | ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণসাম্যে নহে তীর মাধু্যাস্থাদন ৷ 1 শান্তের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব । 
ভক্তভাঁবে করে তীর মাধুর্য্য চর্ববণ ॥ ৮৯ মুঢ়লোক নাহি জানে ভাঁবের বৈভব ॥ ৯০ 


গৌর-কগা-তরপ্রিণী টীকা । 
সীকুষ্ণের এক স্বরপ--গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্বে ্রক্মার জন্ম ; সুতরাং ব্রহ্ম হইলেন ্রীরুঞণের পুভ্রস্থানীয় ; শরীশন্কর 
হইলেন তাঁহার এক স্বরূপ; আর প্রীলাক্মী হইলেন তাঁহার কান্তা; কিন্ত তথাপি ব্ৰদ্মা পুত্র হইয়াও তত প্রিয় নহেন, 
শঙ্কর স্বরূপভৃত হইয়াও তত প্রিয় নহেন, এমন কি প্রীলক্ী-দেবী কান্তা হইয়াও উরুষ্ণের তত প্রিয় নহেন---ভক্ত উদ্ধব 
হত তার প্রিয় । ইহ! হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তত্রই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ার একমাত্র হেতু, আগু কোনও স্চছ তাহার 
প্রিয় হওয়ার পক্ষে হেতু হইতে পারে নাঁ। ব্রদ্দাও ্ররুষ্ণের প্রিয় বটেন, কিন্তু পুত্র বণিয়। প্রিয় নহেন, ভক্ত বলিয়। 
প্রিয়; ব্রহ্মার চিত্তে ভক্তি যতটুকু বিকশিত হুইয়।ছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ততটুকুই প্রিয়। শঙ্কর এবং লাকী সম্বন্ধেও 
ও একই কথা) লক্মীও তাঁহার প্রিয়; কিন্তু ভারা বলিয়া প্রিয় নছেন, ভাহাঁতে প্রেমবতী বলিয়! প্রিয় ; বস্তুতঃ 
তাহাতে প্রেমবতী বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভাৰ্য্যা; প্রীককষ্ণর সহিত তাহার সম্বন্ধ তাহার কৃষ্ণপ্রেমেরই অমুগত | 
ব্রা, শঙ্কর এবং লক্ষ্মীর ভক্তি অপেক্ষা উদ্ধবের ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধবই ইহাদের মধ্যে প্রিয়তম । “অতো ভক্ত্য|- 
ধিক্যাং যথ| ভবান্‌ প্রিয়তমঃ, তথা ন তে ইত্ার্থ: (ক্রমসনর্ভঃ)। সৰ্বভক্তেমু মধ্যে উদ্ধবঃ শেষটস্তন্মাদপি গোপাঃ 
(চক্রবর্তী ) ৷" কেবল ব্রহ্মা, শঙ্কর বা লক্ী লহেন--প্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, শীকৃষ্ণের নিজের প্রীবিগ্রহও ( দেহও ) তাঁহার 
নিকটে তত প্রিয় নছেন_-্রীটদ্ধব যত প্রিয়; ইহার হেতু-প্রীউদ্ধবের ভক্তি। ভগবান্‌ ভক্তির বশীভূত । 
*ভক্তিবশঃ পুরুষ: ॥” অতি ॥ 
গ্রীশঙ্বর শ্রীক্বষ্ণের স্বরূপভূত বলিয়! স্বরূপে শ্রীকষের তুল্য; এই গ্লোকে দেখান হইল যে, সেই শঙ্কর অপেক্ষাও 
ভক্ত উদ্ধৰ প্ৰিয়ত্বাংশে বড়; এই অংশে এই গ্োক ৮৭ পয়ারোক্ত “কৃষ্ণের সমতা হৈতে” ইত্যাদি অংশের প্রমাণ । 
গ্রীকৃষ্ণর আতা (শ্রীবিগ্রহ) হইতেও ভক্ত উদ্ধব প্রিয়ত্বাশে বড়; এই অংশে এই গ্লোক ৮৭1৮৮ পয়ারোক্ত 
"আআ হৈতে” ইত্যাদি অংশের প্রমাণ । পূর্ববর্তী ৮৭1৮৮ পয়ারের গ্রমাণরূপে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় এই শ্লোকের 
দপ্রিয়তম”-শব হইতে ইহাই বুঝ যাইতেছে যে, উক্ত পয়ারঘয়ে “বড়'-শবে পরুষের “প্রিয়ত্বাংশে বড়ই” শ্ুচিত 
হইতেছে। ভক্ত কোন্‌ বিষয়ে বড়? ন- প্রিয়্ব-বিষয়ে_ পরীকুষণের নিকটে ভক্তই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় । 
৮৯-৯০। পুজ্ৰাদি-সম্বন্ধ অপেক্ষা কিছ! রৃষণসাম্য অপেক্ষা ভক্ত কেন প্রিয়ত্বাংশে বড় হয়েন, তাহার হেতু 
বলিতেছেন! 
্্ীরুষ্মমাধূা আস্বাদনের সামর্থ্য ধার যত বেশী, প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত বড়--ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ান্ত, ইহাই 
বিজ্ঞজ্জনের অহুভবল্ধ সত্য । আবার শ্রীক্ব্ণমাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র (হতুও হইতেছে প্রেম বাঁ ভক্তি_-পুত্রাদ 
সম্বন্ধ অথবা ক্নষ্ণসাম্য নহে ৬ ১)৪/১২৫৯ ১1৪৪৪ ) ; স্মৃতরা এই প্রেম বা ভক্তি ধাহার মধ্যে যত বেশী, ্কষঃাধুর্ধা 
আন্বাদনে তিনিই তত বেশী সমর্থ, স্থতরাং তিনিই শ্রীরুষ্ণের তত বেশী প্রিয় । 
প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীক্ুষ্ণমাধুধ্য আম্বাদনের সামর্থ্য যাহার যত বেশী, আস্বাদক-হিসাবে তিনি তত বড ছুইতে 
পারেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও বেশী প্রিয় হইবেন কেন? প্রিয়ত্বাংশে তিনি তত শ্রেষ্ঠ হইবেন কেন? 
ইহার উত্তর হইতেছে এই- শরীক হইতেছেন রসিক-শেখর ; তিনি রস-আস্বাদনে পটু এবং রম-আস্বাদনের নিমিত্ত 
লালায়িতও ; এই রস-আস্বাদন-বিষয়ে যিনি তাঁহাকে যত বেশী সহায়ত! করিতে পারেন, তিনি তাহার তত বেশী 
প্রিয় হইবেন। তিনি আস্বাদন করেন_-তঃভর প্রেমরপ-নিধ্যাস$ সুতরাং যাহার মধ্যে প্রেমের ব! ভক্তির বিকাশ 
যত বেশী, তিনিই তাঁহার আহ্বাদনের বস্তু বেদী যেগাইতে পারিবেন, রস-আম্বাদন-বিষয়ে তাহার তত বেণী-সহায়তা 
তিনিই করিতে পারিবেন) তাই তিনিই শ্রীকষ্ণের তত বেশী প্রিয় হইবেন । এইরূপে, যিনি ভক্ত, ্রীকমাধুরযোর 
আশ্বাদক-হিসাবেও তিনি বড়, আবার ্রীরুষ্ক-কৃত-রস-আস্থাদন-বিষয়ে সহায়ক-হিসিবেও--স্টতরাং পীরের 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । 


৫৩৩ 
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষাণ। ' আপন মাধুৰ্য্য পানে হইয়া সত্য ॥ ৯৩ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সন্বর্ষণ ৷ ৯১ '_ স্বমাধূর্্য আস্বাদিতে করেন যতন । 
কষে মাধুধ্যরসামূত করে পান। ভক্তভাব বিন! নহে তাহ! আস্বাদন ॥ ৯৪ 
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ৯২॥ 1 ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈল! অবতীর্ণ । 
অন্যের আছুক কাঁধ্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ _.. শ্রীকৃষচৈতন্ত-কূপে সর্ববভাবে পূর্ণ ॥ ৯৫ 


প্রিয়ত্বাংশেও--তিনি বড়। কেবল সম্বন্ধ বা কেবল কফ্ণসাম্য রস-আসম্বাদন-বিষয়ে ক্ুষফ্ণের সহায়তা করিতে পারে না= 


কারণ, সদদ্ধ বা সাম্য প্রেমবিকাশের হেছু নহে। গ্রনন্দ-যশোদা ও প্রীরুষের জনক-জননী এবং বন্দেব-দেবকীও 
তাহার জ্নক-জননী-শ্রক্কষ্যের সহিত নন্দ-যশোজার এবং বসুদেব-দেবকীর তুল্য সম্বন্ধ; তথাপি কিন্তু তাহারা 
শক্য তুল্য প্রিয় নহেন--নন্দ-মশোদ! যত প্রিয়, বসুদেব-দেবকী তত প্রিয় নহেন; ইহার প্রমাণ এই যে-_বস্থুদেব- 
দেবকীর নিকটে থাকিয়াও নন্দ-যশোদার বিরহবেদনা শ্রক্বচকে পীড়িত করিত (প্রকট-লীলায় ); কিন্তু ব্রজে নন্দ- 
ষশোদার নিকটে অবস্থানকালে বন্থদেব-দেবকীর বিরহে তিনি পীড়িত হইতেন না। ইহার হেতু এই যে, নন্দ-যশোদায় 
বঙ্ছদেব-দেবকী অপেক্ষা প্রেমের বিকাশ অনেক বেশী; তাই তাহার! বন্থদেব-দেবকী অপেক্ষা শ্রিয়ত্বাংশে বড়। 

শীকষ্ণের শ্রবিগ্রহ ভভ-চিত্তে প্রেসের তরঙ্গ উত্তোলিত করিয়া পরম্পরাক্রেমে উরুর রস-আন্বাদনে সহায়তা 
করে বটে--কিন্তু সাক্ষাদ্‌ ভাবে ভক্তের স্টার সহারতা করে না; এমন কি, তীহাব বিগ্রহ স্বীয় মাধুর্যও শীকৃষ্ণকে 
আস্বাদন করাইতে পারে ন!--যদি ভক্ত স্বীয় প্রেম বা ভাব দিয়া আহ্‌কৃল্য না করেন। ইহার প্রমাণ এই ষে-_্রীরাধার 
ভাব অদ্বীকার করার পূর্বে শত চেষ্টা সত্বেও শরীক স্বীয় মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এ সমস্ত কারণে 
শ্রীকষের গ্রীবিগ্রহ ( আত্ম!) অপেক্ষা ও প্রিয়ত্বাংশে ভক্তই বড়। 

আর, ভক্ত যখন শ্রীক্ফের শ্রীবিগ্রহ (আত্ম! ) অপেক্ষাই বড়--আপনা অপেক্ষাও প্রিয়ত্বাংশে বড়, তখন যাহারা 
কৃষ্ণের সমান মাত্র-কিন্ত স্বয়ং শ্রীরঞ্জ নহেন-_-ভীহাদের অপেক্ষা যে ভক্ত প্রিয়ত্বাংশে বড় হইবেন, ইহা সহজেই 
অনুমিত হইতে পারে | 

তার মাধুর্য স্বাদন-্রীক্ণের মাধূর্যোর আস্বাদন। বিজ্ঞের অনুভব -_মাধুখয-আত্বাদন-ব্ষয়ে যাহার! 
অভিজ্ঞ, তাহাদের অন্থভবলদ্ধ সত্য! বিজ্ঞ ব্যক্তির! যাহা অনুভব করেন, তাহাতে ভ্রম-প্রমাঘাদি থাকিতে পারে না) 
সুতরাং তাহারা স্বয়ং অনুভব করিয়া যাহ! বলিয়া যায়েন, তাহা! অন্রান্ত সত্য ৷ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়! গিয়াছেন যে, 
ভক্ততাবেই শ্রীকষ্ণের মাধুর্য আম্বাদিত হইতে পারে, অন্য কোনও ভাবে তাহার আস্বাদন অসম্ভব। মূঢ় লোক 
অজ্ঞ বাক্তি। ভাবের বৈভব-_ভক্ত-ভাবের বা প্রেমের মাহাত্ম্য! 

৯১-৯২। কৃষ্ণপাম্যে মাধুত্যন্বাদন হয় না বলিয়া এবং একমাত্র ভক্তভাবেই মাধুধ্যা্বাদন সম্ভব হয় বলিয়াই 
বলরাম, লক্ষণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ এবং সহ্ষণাদি সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণতুল্য হইয়াও শ্রীকৃষমাঁধরঘযাস্থাদনের নিমিত্ত 
ভক্ততাব অদ্ধীকার করিয়াছেন এবং ভক্তভাবে মাধুষ্য-আস্বাদন করিয়া সেই আন্বাদন-সুখে উন্মত্ত হইয়! আছেন। 
কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে ইহারা ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহা ছারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কৃষ্ণসাগ্য অপেক্ষা কষ 
ভক্তত্ব শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণতুল্য হইয়াও যে লোভনীয় বস্তুটী ( মাধুর্য্যের আস্বাদন ) তাহার! পাইতেন না, ভক্তভাব অঙ্গীকার 
করাতেই তাহ। পাইয়াছেন। 

৯৩-৯৫। অন্তের কথা তো দুরে, স্বয়ং ীকৃষ্ণও ভক্তভাব অঙ্গীকার ব্যতীত স্বীয় মাধুষ্য আস্বাদন করিতে পারেন 
নাই।  তক্তকুল-মুকুটমণি-গ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার পূর্ববক শীর্ণ শ্রীকৃ্চ-চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মাধুধ্য 
আস্বাদন করিয়াছেন । ভক্তভাব ব্যতীত স্বয়ং এীকৃষ্ণও যে মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন না, তাহাই বলা হইল। 
৯১--৯৫ পয়ারে বিজ্ঞান্থভবের দৃষ্াস্ত দেওয়া হইল । 

শ্রীকৃষ্-টৈতন্যরূপে ইত্যাদি__এক্কলে প্রীকুষ্চৈতন্থকে সর্বভাবে-_সর্বতোভারে- পুর্ণ বলা হইয়াছে, 











৫০৪ স্রীক্ীচৈতন্থচরিতামৃত। [ যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
নান! ভক্তভীবে করেন স্বমাধুর্ধা-পান। |. আঁচার্্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার । 
পূর্বের করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখাঁন। ৯৬ |  ইথে কিছু অপরাধ ন| লবে আমার ॥ ১০২ 
অবতারগণের শক্তভাবে অধিকার । তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ । 
ভক্তভাব হৈতে অধিক সখ নাহি আর ॥ ৯৭ | তাহার ইয়ত্তা কহি, এ বড় অপরাধ ॥ ১০৩ 
মূল-ভক্ত-অবতার-_্রীসন্বর্ষণ। জয় জয় জয় ক্রীঅদ্বৈত-আঁচারধ্য । 
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥ ৯৮ জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আঁ্য্য ॥ ১০৪ 
অদ্বৈত-আঁচাধ্য গোসাগ্রিঃর মহিম! অপার। ;  ছুইশ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তন্ব নিরূপণ ! 
যাহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতাঁর ॥ ৯৯ | পঞ্চতত্বের বিচার কিছু গুন ভক্তগণ ॥ ১০৫ 
মঙ্গীর্তন প্রচারিয়! জগৎ তারিল ! |  শ্রীরপ রঘুনাথ পদে যার আশ । 
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১০০ চৈতন্চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদীস ॥ ১০৬ 
অদ্বৈত-মহিমানন্ত__কে পারে কহিতে। ইতি শ্রীচৈতন্তচক্রিতামৃতে আদিখণ্ডে শীমদ- 
সেই লিখি__যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১০১ দ্বৈততত্বনিরপণৎ নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ 


গৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টীকা । 
্রীকষ্্বপেও ত্রজে তিনি যাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, শ্ীকষ্ণ-চৈতন্তরূপে নবদ্বীপে তাহাও আস্বাদন 
করিয়াছেন । ইহাতে বুঝ! যাইতেছে-_আম্বাদক বা রসিক-শেখর হিসাবে প্রীক্চস্বরূপ অপেক্ষা ও শরীরষ্ণ-ঢৈতন্তহ্বরূপ 
পূর্ণতর | ব্রজে শ্রীকুঝ্ঘবরূপে তিনি কেবল ব্ষিয়জাতীয় সুখই আস্বাদন করিয়াছেন, কিন্ত আশ্রয়জাতীয় সুখ আম্বাদন 
করিতে পারেন নাই-_কারণ, আশ্রয় জাতীয় সুখ-আস্বাদনের উপাদান ত্রজে তাহার মধ্যে অভিব্যক্ত ছিল না--তাহা 
পুর্ণতিমরূপে অভিব্যক্ত ছিল তীহারই স্বরূপ-শক্তি শ্ীরাধিকাতে | কিন্ত ্রীকফচৈতন্-ম্বরূপে শ্রীরাধার ভাব তাহার 
অন্তু ক্ত থাকাতে তিনি আশয়জাতীয় স্বখও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রীক্ষ্ণচৈতন্য হইলেন শ্রীকষ্ণ ও 
্রীরাধার _ পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ-শক্তিমানের-_মিলিত বিগ্রহ) সুতরাং তিনি এক শ্রীকষ্ণচৈতন্ত-স্বপ্ূপেই বিষয়জাতীয় এবং 
আশ্রয়জাতীয় সুখ পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন; তাই শ্রীকুষণটৈতন্যেই রসিক-শেখরত্বের পূর্ণতম আভব্যক্তি। 
আর, এই একই স্বরূপে শক্তি ও শক্তিমানের পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রীরুষ্টচৈতন্-স্বরূপেই তিনি “সর্কভাবে 1 
সন্দর্ডে শ্রীজীব-গোম্বামিপাদ বলিয়াছেন- শ্রীরাধারুষ্ঝ-যুগলিত বিগ্রহই পরম-্বরূপ) শ্রীকষ্ণৈতন্য-স্বরূপেই শ্রীশ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন-_যুগলিতত্বের চরম-পরিণতি--বলিয়া এই স্বরূপকেই পরমতম-স্বরূপ বলা যাইতে পারে__ 
ইহাই “ভীকষ্ণচৈতন্তরূপে স্বভাবে পূর্ণ”-বাক্যের ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। শ্রীরাধার ভক্তভাব অন্গীকারের ফলেই 
প্রীকৃষ্ণচেতান্তে সর্বভাবে পূর্ণতার অভিব্যক্তি__রসান্বাদন-মাহাক্ম্যে এবং রসিক-শেখরত্বের বিকাশে ভীষণ অপেক্ষাও 


শ্রেষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি! “আত্ম” অপেক্ষা ভক্ত বা! ভক্তভাব যে.বড়, ইহাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ । 

৯৬। নান! ভক্তভাবে ইত্যাদি পয়ারার্দের অন্বয় :-__(প্ীফুফটৈতত্ত-স্বরপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবে নানা (নানাবিধ) 
মাধুর্য ( স্বমাধুধ্যের নানাবিধ বৈচিত্রী ) পান (আস্বাদন ) করেন। পুর্বের্ব__-আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে । 

৯৭। পূর্ববর্তী ৮৩ পয়ারে গ্রীবলরামাদির ভক্তীবতারত্ব প্রমাণের সুচনা করিয়াছিলেন; এই পরারে তাহার 
উপসংহার করিতেছেন । অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া, এবং অংশীর সেবা করাই অংশের স্বরূপান্ুবন্ধি কর্তব্য বলিয়া 
ভক্তভাবেই অবতারগণের অধিকার ; তাই তাঁহার! ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তক্তাবতার-নামে খ্যাত হুইয়াছেন। 
ভক্তভাব হইতে ইত্যাদি-_ভক্তভাবে যে সুখ (জীকৃষণ-মাধু্যাস্থাদনজনিত সুখ ) পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক 
সুখ আর নাই) তাহার সমান সখ ও কোথাও নাই; তাই স্বয়ং রী পর্যন্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। 

৯৮। গ্রীঅছৈত কিরূপে ভক্তাবৃতার হইলেন, তাহ! বলিতেছেন । শ্রীস্্ষণ মূল ভক্তাবতার হওয়ায় এবং 
প্রঅৈত শ্রীসক্ষ্ণের অংশাংশ হওয়ায় শরঅদ্বৈতও ভক্তাবতার হইলেন; যে হেতু, অংশীর গুণ অংশেও বর্তমান থাকে! 
৭৫ পর্ারের টাকা ভ্র্বা। ভঁহি_সহ্র্ধণের অংশাবতার বলিয়া । অদ্বৈতং হরিণাদৈতাদিত্যাদি-ক্লোক 
দভভাবতারং,-শবের অর্থের উপসংহার এই পয়ারে করা হইল। 

৯৯। গ্লোকন্থ “ঈশং”-শব্দের অর্থ করিতেছেন। মহিমা-ঈশ্বরত্ব। যীঁহার হুঙ্গারে ইত্যাদি_ইহাই 


প্রীঅদ্বেতের মহিমা! 


আদি-লীলা | 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


অগত্যেকগতিং না! হীনার্থাদিকসাধকমূ। পুরি ছাতার কেৱ 
শ্রীচৈতন্থং লিখ্যতেহস্ত প্ৰেমভক্তিবদান্ভতা ॥ ১ গুরুত্ব বহি হিরো 


| 
| 


জয়জয় মহাপ্রভু খীকৃষ্ণচৈতন্য। ।  পঞ্চতন্ব অবতীৰ্ণ জীচৈতন্যসঙ্গে । 


তাঁহার চরণাঞশরিত-সেই বড় ধন্য ॥ ১ ৷! পঞ্চতন্ব মিলি করে সঙ্কীর্তন রঙে ॥ ৩ 
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শ্নোকের সংস্কৃত টীকা। 

শ্রীচৈতন্থং নত্বা প্ৰণম্য অস্ত প্রীকুচৈতনস্, প্রেমতক্তিবদান্ততা। নিৰ্কিচার-প্রেমভক্তিদানশীলত! লিখাতে বর্ণাতে 

ময়। ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং শ্রীচৈতন্যম্? অগতীনাং অকিঞ্চনানাং এক: গতিঃ শরণং য এব তম্‌ । পুনঃ কীদৃশম্‌ ? 
হীনায় পতিতায় জনায় অর্থাধিকং প্রেমাণং সাধ্যতে যেন তম্‌। ১। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

শ্লে|।১। অন্বয়। অগতোকগতিৎ (গতিহীনের একমাত্র গতিম্বরূপ ) হীনার্থাধিকসাধকং (মীচজনেও 
পরমপুরুতার্থ-প্রেম-প্রদাত। ) শ্রীচৈতন্তং (শ্রীচৈতন্তকে ) নত্বা (নমস্কার করিয়া) অস্ত ( ইহার-_শ্রীচৈতন্যের ) 
প্রেমভক্তিবদান্থতা (গ্রমভক্তি-বিষয়ে বদান্তত! ) লিখ্যতে (বর্ণিত হইতেছে )। 

অনুবাদ । যিনি গতিহীলের একমাত্র গতি এবং যিনি নীচ পতিত জনসমূহকেও পরসপুক্ুধাথ-প্রেম প্রদান 
করিয়াছেন, সেই গ্রীৈতগ্তকে নমস্কার করিয়া প্রেমভক্তি-বিষয়ে তাহার বদান্ততা বর্ণন করিতেছি ।১। 

দাতা-শিরে।মণি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পাত্রাপাত্র বিচার না করিনা যাকে তাকে- ব্রক্মার্দিরও আুদুল ভ প্রেমভক্তি দান 
করিয়াছেন,_ইহাই তাঁহার অদ্ভুত বঢান্ততা ৷ 

২। পূর্ব্বে--প্রথম পরিচ্ছেদে “বন্দে গুরন্‌”-ইত্যাদি শোকে । ছয় তত্ত্ব, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ 
ও শক্তি এই ছয় তত্ব । এই ছয় তত্বের মধ্যে ১৷১৷২৬-২০ পয়ারে গুরু তত্ব বর্ণনা কর! হইয়াছে; তথ্যতীত অন্য 
পাঁচের_ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি এই পাঁচটী তত্বের বিচার এই পরিচ্ছেদে কর! হইতেছে, পরবর্তী 
পয়ার-সমূহে । 

৩। শ্রীচৈতণ্য সঙ্গে__শ্রীচৈতন্-সহিতে ; প্রচৈতন্তকেও এক তত্ব মনে করিয়া । পঞ্চতত্ব অবতীর্ণ 
ইত্যাদি-_প্রচৈতন্তকে লইয়া পাচটা তত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভ্রটৈতন্য এক তব, তন্তিম্ আরও চারিটী তত্ব, এই 
মোট পাঁচ তত্ব অবতীর্ণ হইয়াছেন, নবদ্বীপে । ভীচৈতন্তের সঙ্গে (গ্রীচৈতন্ত ব্যতীত অপর ) পাঁচটা তত্ব অবতীর্ণ 
হইগাছেন__ইহ। এ স্থানের অভিপ্রেত অর্থ হইতে পারে না) কারণ, এরূপ অর্থ করিলে “পঞ্চতত্াত্মকং রুষ্ণং” ইত্যাদি 
শ্লোকের সহিত বিরোধ ঘটে €১/১।১৪ শ্লোকের টীকা ভুষ্টব্য ); উক্ত শোকে শ্রীচৈতন্ত ব্যতীত, চারিটী তত্বের মাত্র 
উল্লেখ আছে__পাঁচটী তত্বের উল্লেখ নাই। তাই গৌর-গণোন্দেশ-দীপিকাও বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্থকে একতব্ব 
ধরিয়াই পাচ তথ্‌, শ্রীচৈতন্তকে একতত্ব না ধরিলে মোট চারিটা মাত্র তত্ব হয়। পন্থাভিন্রত্বেন যুতং তত্বং পঞ্চতত্ব- 
মিছোচ্যতে । অন্তথা তদ্বদ্ধাত্তত্তবং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্‌ 1৭" 

সম্ীর্ন__বহুভিগরিলিত্বা তদ্‌গানস্থুখং প্ীকফগানম্_বহ লোক মিলিত হইয়া প্রীক্্-বিষয়ক গান করিলে, 


৬৪ 
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পঞ্চ এ এক বস্তু ন নাহি 105 ভেদ। | রম আমারি তক বিবিধ বিভেদ ॥ ৪ 


EE টাক|। 
সেই গানকে সন্ধীততন বলে। প্রভা, ১১৷৫৷৩২ শ্লোকের ক্রম্সন্দর্ভ: ॥” পাচ তত্ব অবতীর্ণ হইলেন কেম, তাহার হেতু 
বগিতেছেন। পঞ্চতত্ত মিলি ইত্যাদি--পঞ্চতব্‌ মিলিয়। সহ্ীর্ভন-রর্দ করেন | একাকী সব্ধীর্তন ছয় না) সঙ্ধীর্্ন 
করিতে হইলে বহু লোকের দরকার ; তাই সঙ্ধীর্তন করিয়া সন্থীর্তন-রস আহ্বানের অভিগ্রায়ে পাচ তত্ব পাঁচ পৃথকভাবে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । এই পাচ তব্বের পরিচয় ১/১।১৪ শ্লোকের টাকার দ্রষ্টব্য । 

৪1 উক্ত গাচটা তথের স্বরূপ বলিতেছেন । গাঁচটা বিভিন্ন রূপে প্রকটিত হইলেও শ্বরূপতঃ তাহাদের মধ্যে 
কোনও ভেদ নাই; দ্বরূপতঃ একই তন্ব-বন্ত ভাবাবেশাপ্ট-ভেদে পাচ ভাগে বিভক্ত হইয়া আত্মগ্রকট করিয়াছেন 
“উগা|ধভেদাং পঞ্চবং তবৃস্তেছ প্রদশ্াতে ॥ গৌরগণোদেখ-দীপিকা | ৯।” বস আন্বাদিতে ইত্যাদির 
বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন ভাবাবেশের প্রয়োজন ; তাই রস- এবি আন্বাদনের নিমিত্ত একই তত্ববস্তু পঞ্চর্পে 
আত্মপ্রকট করিয়াছেন। একই তথ কেন পাঁচ রূপে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাই বলা হইল। ভভু--একই তত্বস্ত 
হইলেও। রস আহ্বাধিতে--এস্থলে পুর্ব পয়ারানুদাযে রম বলিতে সঙ্কীর্তম-রসই বুঝাইতেছে বলিয়! মনে হয় ; কিন্ত 
একই নাম-সঙ্ধীর্তন হইতে বিভিন্ন ভাবের ভক্ত বিভিন্ন রগ আস্বাদন করির| থাকেন; নাম কল্পতরু সদুশ--নাম ভক্তের 
ভাব-অমুরায়ী রগই ভক্তেকে দান করিয়া থাকেন । বিশেষতঃ, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়! একই আর যেমন বিভিন্ন 
ভাবের ভক্তের নিকটে বিভিন্ন রমের ক্ষুরণ করেন, তদভিন্ন গ্রীনামও তেমান |বাভগ্ন ভক্তের প্রাণে বিভিন্ন রসের স্ফুরৎ 
করিতে পারেন,__আবার একই ভাবের ভক্তের নিকটেও ভাবের বৈচিত্রী অনুসারে একই রসের অশেষ বৈচিত্রী 
উদ্ঘাটিত করিতে পারেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের বহিরঙ্গ-কাঁরণ নামঙ্থীর্তন-প্রচার ৷ সন্তীর্তন করার জন্যও 
বহু লোকের প্রয়োজন, তজ্জন্য একই তন্বের বহু (পাঁচ) রূপে গ্রকটনের গ্রযোজন-_ইহাই পঞ্চ-তত্বের একটি প্রয়ো- 
জনীয়তা। প্রচারের আ্কৃল্যার্থ সাধারণ লোকের নিকটে সাধারণ সন্বীর্তন-রসের বৈচিত্রী-সম্পীদনের নিমিত্তও 
স্ধীত্তনকারিদের ভাবাবেশের বৈচিত্রী প্রয়োজন ; এই ভাবাবেশের বৈচিত্রীর সম্পাদনের নিমিত্তও একই তবে বহু 
রূপে প্রকটন আবক-_ইহা। পঞ্চ-তব্বের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা । অবতারের বছিরধ কারণের দিক্‌ দিয়াই উক্ত দুইটা | 
প্রয়োজনীয়তা দেখ! যায়। আবার অন্তরর্দ কারণের দিক্‌ দিয়াও পঞ্চতত্বের প্রয্রোজনীয়তা আঁছে। শ্রম মন্‌ মহাপ্রভ 
রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কাস্তাভাবের আশ্রয়দ্রপে শ্রীকুফমাধুধ্য আস্বাদন করিবেন--ইহথাই অবতারের অস্তর্ধ হেতু । 
আশ্রয়রূপে কান্ডারম-বোচত্রী আন্বাদনের উদ্দেশে ত্রজে স্বয়ং শ্রীরাধা সর্বকাস্তা-শিরোমণি হইয়াও বহু-গোপন্ুন্দীরপে % 
আত্মপ্রকট করিয়াচিলেন। তাঁহারই ন্যায় আশ্ররূপে মে সমস্ত রস-ৈচিত্বী আস্বাদন করিতে হইলে প্রীমন্‌ মহাপ্রভুরও 
বিভন্ন ভাবাবেশযুক্ত লীলানুকুল বহু পার্দের প্রয়োজন; পঞ্চতত্ব্ূপে আত্মপ্রকট করিয়া তিনি এই উদেশ্য সিদ্ধির 
সুত্রপাত করিয়াছেন; অন্তরধ্ধ ভাবে_ব্রজের ভাবাবেশে-_-এই পঞ্চতত্ব মিলিয়াই আঅয়-জাতীয় কান্তারস-বৈচিত্রী 
এবং শ্রীকুষ-মাধুধ্য আস্বাদন করিয়াছেম--ইহ|ই অবতারের অন্তরঙ্গ কারণের দিক্‌ দিয়া পঞ্চতত্ব-প্রকটনের প্রয়োজনীয়তা 
বলিয়া মনে হয়। 

এস্থলে আর একটা বিষয় প্রনিধানের যোগ্য । ১1১১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে__কুষ্, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার 
ও প্রকাশ_-এই ছয়রূপে প্রীরু্ণ বিলাস করেন । প্রথম পরিচ্ছেদে গুরুতত্ব বৰ্ণন! করিয়াছেন, অপর পাঁচ তত্বের বর্ণমাও 

করিয়াছেন বটে) কিন্তু অপর পাচ তবের স্বক্কপের বিশেষ বিচার প্রথম পরিচ্ছেদে করেন নাই--এই পরিচ্ছেদ তাহা 
করিতেছেন। এই পাদ তথ্বের স্বরূপের বিশেষত্ব এই মে, ইহারা স্বরূপতঃ একই তববস্ত, শ্রীর্ণ হইতে ন্বরূপতঃ 
অভিন্ন; গুরুতত্বকে ইহাদের অন্তভুক্ত না করার হেতু এই যে, গুরু স্বরূপতঃ শ্রুকঞ্ঝ নহেন, পরস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত 
(১১২৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ); শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্তরূপেই আত্মগ্রকট করিয়াছেন, গুরুরূপে আত্মপ্রকট করেন নাই; 
পঞ্চতব্বের গ্যায় গুরু প্রীচৈতপ্তের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েন নাই । গুরুদেব যখন কোনও শিষ্যকে দীক্ষা! দেন, তখন তাহার 





৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ৫০৭ 
তথাছি শী(দ্ব)ক্ূপগোহ্থামি-কড়চায়াম্‌_ | সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৭ 


ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তি i ভি 
ক্তাবতারং ভক্তাখ্য 77555 |  ভক্তভাবময় তীর শুদ্ধ কলেবর ॥ ৮ 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ একলে ঈখর । 


রে > কৃষ্ণমাধুব্যের « ভাঁব_- 
অদ্বিতীয় নন্দাত্াজ রপিক-শেখর ॥ ৫ 5508 


রাঁসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর | |. ‘আপনা আস্বাদিতে হুম ত 
আর যত দেখ সবার পরিকর ॥ ৬ ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি। 

লক = ! + 
সেই কৃষ্ণ অবতীৰ্ণ -শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্ত ৷ !  ভক্তত্বরূপ তীর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১০ 


শুদ্ধসন্থোজ্জন চিত্তে শ্রীরুষ্ক তাহার গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিয়কে কতার্থ করেন--গরুকে দীক্ষা্থানের শত্তিদান 
করেন; তাহার প্রিয়তম-ভক্তরপ গুরুর চিত্তে দীক্ষাদান-কালে প্রীরুষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি 
গরুতে বিলাস করেন ; এবং গুরুদেবও দেই শক্তির প্রভাবেই দীক্ষাদান-সামর্থ্য লাভ করেন বলিয়! সেই শত্তিকেই 
মূলতঃ গুরু বল! যায়; তাই ১১১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে-_এীরষ্ণ ওরুরপেও বিলাস করেন । ইহার তাঙ্পর্ধ্য এই যে, 
তিনি গুরুর চিত্তে শক্তিরূপে বিলাস করেন, গুরুর দেহ ধারণ বরিয়! বিলাস করেন না। 

শ্লে!। ২। অনবয়াদি ১১1১৪ গ্লোকে তষ্টব্য। এই শ্লোকোক্ত পঞ্চতন্্ এই :--(১) ভক্তরূপ, (২) ভক্তশ্থব্ধপ 
(৩) ভক্তাবতার, (৪ ) ভক্তাখ্য এবং (৫) ভক্ত-শক্তিক। এক এই পঞ্চতন্ন্ূপে আত্মগ্রকট করিয়াছেন। 

৫-১০। এই কয় পয়।রে ভক্তরূপ তদ্বের পরিচয় দিতেছেন। রসিক-শেখক স্বয়ং শ্রীরুষ্তই তক্ত-ভাব অঙ্গীকার 
করিয়া প্রীুষ্-উচতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন) স্বমং ভগবান্‌ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্বক ভক্তূপে অবতীর্ণ 
হুইয়াছেন_ক্বরূপত: ভক্ত না হইয়াও ভক্তের ভাব বা রূপ ধারণ করিয়াছেন__বলিয়। তাহাকে “ভক্তন্রপ” তত বলে। 

স্বয়ং ভগবান্-শন্দের তাৎপর্ধ্য এই যে, শ্রীরুঞ্চের ভগবত! অন্য কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখে না) তিনি 
অনন্ত-সিদ্ধ, অনন্যাপেক্ষ। একলে ঈশ্বর-একমাত্র তিনিই অগ্তনিরপেক্ষ ঈশ্বর, অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ঈশ্বর 
পক্ষের ঈশ্বরত্বের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব কাহারও অপেক্ষা রাখে না। অদ্বিতীয়--সজাতীয়, 
বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্ঠ। নন্দীতুজ__নন্দ-নন্দন; ইহা হার! তাঁহার নরলীলত্ব স্থচিত হইতেছে । রপিক- 
শেখর-_ক্চতিতে উক্ত “রগো বৈ সঃ)” রঙসাস্বাদন-বিষয়ে সর্ব্পেক্ষা পটু। রাস।দি বিলাসী ইত্যাদি__ইহা। দ্বারা 
তাহার রসিক-শেখরত্ব পরিস্ষুট হইতেছে এবং মধুর-ভাবাক্মিকা লীলাতেই খে তাহার রসিক-শেখরত্ের অপূর্ব বিশেষত্ব 
স্কুরিত হয়, তাহারই ইদ্দিত করা হইতেছে । সেই কৃষ্ণ ইত্যাদি_যিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ শূন্ত, অন্যনির- 
পেক্ষ স্বয়ংভগবান, যিনি নরলীল, যিনি রসিকেব্দ্র-চড়ামণি এবং ব্রজনুন্দরীদিগের সহিত মধুর-ভাবাত্মিকা রাসাদি- 
লীলাতেই যাহার টি আনন্দ_-সেই নন্দ-নন্দন কৃষ্ণই নবদ্বীপে শ্রুরষ্ণ চৈতন্তরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই 
ুষের পরিকরবর্গই ভীকৃষ্ণচৈতন্তের পরিকরবর্গন্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুদ্ধ কলেবর-_ ঈশ্বরত্ব-ভাবময় কলেবর | 
একলে ঈশ্বর ইত্যাদি__পীরঞ্তই শ্রীক্টৈতন্যর্ূপে অবতীর্ণ হওয়াতে প্ররুষণ-চতন্তই একমাত্র অন্তনিরপেক্ষ ইশ্বর ) 
তাহার দেহও গুদ্ধ-শ্বরত্বময় ; তথাপি তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়! তাহার ঈশ্বরত্বময় দেহই ভক্তভাবময় 
হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকাতে যাবতীয় ভক্তভাবের পরাকা্ঠ! বিদ্যমান থাকাতে এবং শ্ররুষটৈতন্ত শ্রীবাধার ভাব 
অঙ্গীকার করাতেই তাহাকে ভক্তভাব্ময় বলা হইয়াছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শরীক্চ অন্তনিরপেক্ষ স্বয়ংভগবান্‌ ; তাহার আবার কিসের অভাব যে, তাহাকে ভক্তভাব 
অঙ্গীকার করিতে হইল? উত্তর কোনও অভাবের বশবর্তী হইয়! তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন নাই, তাহার 
মাধুধোর এক অপূর্ব ধন্দবশতঃই তাহাকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয্বাছে; কারণ, কৃষ্-মাধুর্ষ্যের ইত্যাদি 





Gob জীও চৈতগ্যচরিতাযৃ | Le মম মরি 


রব র্‌ কিউ ৮ UN 


ভন্ত-অবতার তার আচাৰ্য্যগোমাঞি I ই প্রভু ৫ সেবে মহা প্রভুর চরণ ॥১২ 
এই তিন তথ সবে ‘প্রভু’ করি গাই ॥১১ | এই তিন তত্ব_সর্ধবারাধ্য করি মানি। 
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন । ! চতুর্থ হে যে ভক্ত 2৬ জানি ॥১৩ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টাকা। 
-_কষ্ণমাধুর্য্যের এমনই এক অদ্ভুত ধর্ম যে, ইহার আস্বাদনের নিমিত্ত সকলেই চঞ্চল হইয়া পড়েন; কিন্তু ভঞ্ভাব 
ব্যতীত তাহার আশ্বাদন সম্ভব হয় ন! বলিয়াই গ্রীকঞ্ণকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে; তাহা রই স্ববূপশক্কি 
প্রীরাধা, শ্রীরাধার ভক্তভাবও শ্রীরুধেরই স্বরূপণক্জির বৃত্তিবিশেষ ; স্মতরাং গেই ভক্তভাবের অর্গীকারে হার 
অগ্থনিরপেক্ষতারও হানি হইল ন|। 

ভক্ত-স্বরূপ ইত্যাদি-_এই পয়ারার্দে ভক্তপ্ররপ-তদ্বের পরিচয়.দিতেছেন) শরীনিত্যানন্দ--শরীরষ্ণচৈতন্যের ভাই 
বলিয়া ধাহার অভিমান, তিনিই ভক্ত-বরূপ-তথ্ব; শ্রীবলরামে মূলভক্ত-অভিম|ন (১1৬।৭৫ ) বলিয়া তাঁনই মূল ভক্ত- 
্বরূপ_স্বরূপে ভক্ত, ব| মূল ভক্ততথ এবং তিনিই প্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীনিত্যান্দ হইলেন 
ভক্তম্বৰপ। শ্রনিত্যানন্দরূপে শ্রীরুঘ্ণ ভক্তত্বরূপ । 

১১। ভক্তাবতারের পরিচয় দিতেছেন; শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হইলেন শ্রীকুঞ্চের ভক্তাবতার; মুল ভক্ত-তত্ব 
শ্রীবলরামের অংশ-কলারূপ অবতার বলিয়া তাঁহাকে ভাক্তীবতার বলা হয়। ভক্তীবতার-শব্দের তাৎপর্ধ্য ১৬৮৪ 
পয়ারের টাকায় জুষ্টব্য। এই তিন তন্-ভক্তরূপ তত শ্রীরুষ্টচতন্য, ভক্ত-দ্বরূপ তব গ্রনিত্যানন্দ এবং ভক্ঞাবতার- 
তত্ব শ্রীঅধৈতাচাধ্য-_-এই তিনতত্ব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেও প্রভু, ব! স্ববপতঃ ঈশ্বর-তত্ব; ইহাই এই তিন 
তব্বের বিশেষত্ব । গাঁই-_গান করি) কীন্ডিত হয়। 

১২। এই তিন প্রভুর মধ্যে একজন অর্থাৎ প্ীুক্$চৈতন্য হইতেছেন মহাপ্রভু ; কারণ, তিনি অদ্বিতীয় ও 
অগ্তনিরপেক্ষ পরমেশ্বর ভগবান্‌ ; আর দুইজন অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও সী) মদ্বৈত হইতেছেন প্র, ইহার! মহাগ্রন্থ 
নহেন) কারণ, ইহারা ঈশ্বর বটেন, কিন্তু রীকুষ্-টৈতন্যের ন্যায় অদ্বিতীয় অগ্থনিরপেক্ষ স্বয়ং '্ভগবান্‌ নহেন ; ইহাদের 
প্রভুত্ব ব! ঈশ্ববত্ব-পরীকফটৈতন্যের প্রভুতার উপর নির্ভর করে। তাই এই দুইজন প্রভ্‌ হইলেও তাহাদের মূল বা অংশী 
মহাপ্র্-শ্রীকষ্চৈতন্ের চরণ-সেব| করিয়া] থাকেন; অংশীর সেবাই অং শের স্বরূপাম্বন্থি কর্তব্য । 

১৩। এই তিন জন প্রভুতত্ব বলিয়া সকলেরই আরাধ্য, সফলেই তাহাদের আর!ধন| করিয়া থাকেন। আর 
চতুর্থ তত্ব যে ভক্ততত্ব_তাহ! আরাধক-তত্ব মাত্র; ভক্ততত্বও উক্ত তিনতব্রেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। 

সর্ব্বারাধ্য__ইহাদ্বার! শ্রীরাধারুষেরে আরাধনার কথ| নিষেধ করা হইল না। গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 
্রশ্রীগৌর-নিতা।নন্দ এবং শ্রীমীরাধাগোবিন্দ তুল্যভাবে ভজনীয়; অন্তথ! ভঞ্জনের ও লীলারসাস্বাদনের পূর্ণত। লাভ 
হয় না; এসম্বদ্ধে বিশেষ আলোচন! ২৷২২৷৯০ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য ; ভূমিকায় নবদ্বীপ-লীলা-প্রবন্ধেও স্থত্রা কারে 
হেতুর উল্লেখ আছে। 


চতুর্থ ইত্যাদি_তিন প্রভুকে সরধারাধাতবরপে অন্ত দুই তথ হইতে গৃথকৃভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আবার, পরবর্তী ১৪৷১৫ পয়ারঘয়ে ভক্তাখ্যতব শ্রীবাসাদিকে “গুদ্ধ-ভক্ততত্ব” এবং ভক্ত-শক্তিক-তত্ত শ্রীগদাধরাদিকে 
“অন্তরঙ্গ ভক্ত” বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে; অর্থাৎ এই উভয় তত্বকেই ভক্ত বলায় প্রথমোক্ত সর্কারাধ্য তিনটা তত্বের 
আরাধকই বল! হইল। ইহা হইতে মনে হয়, আলোচ্য পয়ারে “ভক্ত-তত্ব"-শবে ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক এই উভয় 
তত্বকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে এবং এই উভয়কেই একত্রে “চতুর্থ তত ব! তক্ত-তব” বলা হইয়াঁছে। 
ভক্তাখ্য ও ভক্ত-শক্তিক, এই দুই তত্বও একই পরমতত্ব শ্রীকুফ্ণেরেই আবির্ভাব-বিশেষ-_স্ুতরাং স্বরূপতঃ ঈশ্ব 
তব হইলেও ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন; "দের মধ্যে ৬ঞভাবই প্রধানরূপে গ্রকটিত; তাই ইহাদিগকে 


না 


এস পারচ্ছেদ ] আদি-নীলা। ১ 


্রীবাসাদি যত কোটি কোটি উর | টি 2: 


বাহা-সভা লৈয়| দান করেন প্রেমধন ॥ ১৭ 


শুদ্ধভক্ততর্ব-মধ্যে সভার গণন ॥ ১৪ 1 এই পঞ্চতন্থ মিলি পৃথিবী আগিয়া। 
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার । | পূ্ববপ্রেম-ভাপ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়! ॥ ১৮ 
‘অন্তরঙ্গ ভক্ত’ করি গণন যাহার ॥ ১৫ পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন ৷ 
ধাহা-সতা লৈয়| প্রভুর নিত্য বিহার । '_ যতযত পিয়ে, তৃষ্ণ! বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ১৯ 
ধাহা-সভ| লৈয়| প্রভুর কীর্তন প্রচার ॥ ১৬ পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়| হয় মহামত্ত ৷ 

ধাহা- সভা! লৈ লয়! করেন প্রেংআন্মাদন। নাচে কান্দে হানে গায় যৈছে » মদমত্ত ॥ ২০ 


পৌর-কুপা লী টীকা। 
কেবল ভক্ত-তবের অন্তভু ক্র করা হইয়াছে । উহার! তিন প্রভৃতব্বের আরাধক ; ইহার! স্বতত্রভাবে কাহারও আরাধ্য 
নহেন, অবশ্য পরিকররূপে মহাপ্রভুর অনুগত স|ধকমাত্রেরই আরাধ্য । 

১৪। এই পয়ারে ভক্তাখা-তন্ত্ের পরিচয় দিতেছেন। শ্রীবাসাদি অসংখা ভক্তই ভক্তাখ্যতন্ডু। ভক্তির 

পা ইহাদের মধ্যে প্রকটিত বলিয়! ইহার! ভক্ত-আখ্যা প্রা হইয়াছেন; তাই ইহাঁদিগকে ভক্তাখ্য বলে। 

১৫। এই পয়াঁরে ভক্তশক্তিক-তন্তের পরিচয় দিতেছেন ! আ্রীগদধরাদি প্রভুর শক্তির অবতার ; ইহারাই 
ভক্তভাবাপন্ন বলিয়া ভক্তশক্তিক-তন্্র। ১1১২০ পয়ারের টাকায় শ্রীগদাধরের শক্তিত্ব-বিচার দ্রষ্টবা। অন্তরজ্র- 
ভক্ত--প্রভুর মর্শজ্ ভক্ত) ইহার! প্রভুর মনের কথ! সমস্ত জামেন। 

১৬-১৭। পঞ্চতন্থরূপে রি কি কি কাজ করিয়াছেন, স্থত্ররূপে তাহার বর্ণনা দ্দিতেছেন। বস্তুতঃ এই 
সমস্ত কার্যের অচুরোধেই পঞ্চত ভুব্ধপে শ্রীরুষণের আত্ম-প্রকটন । 

নিত্যবিহার-_নিত্যলীলা; ইহার! প্রভুর নিত্যললীলার নিত্য-পার্ধদ। কীর্তন-প্রচার--এই সমস্ত নিত্য- 
পার্ধদদিগকে লইয়াই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকট-লীলায় প্রভু নাম-সন্বীর্তন প্রচার করিয়াছেন। 

প্রেম-আস্বাদন-ইত্যাদি-_এই সমস্ত নিত্য-পার্ধদদের সাহচর্য্যেই প্রভু ( অপ্রকট-লীলায় এবং ) প্রকট-লীলার 
নিজে প্রেম আস্বাদন করেন এবং প্রেমাস্বাদনের আন্ুষদ্দিকভাবে প্রকট-লীলায় জীবদিগকেও প্রেম দান করিয়! থাকেন। 

১৮-২০। পৃথিবী আসিয়া_জগতে অবতীর্ণ হইয়া। পুর্ব্ব-প্রেম-ভাগারের- পূর্ব ( অর্থাৎ ব্রঅ ) 
লীলার ঘে প্রেম, তাহার ভাগুারের। মুদ্রাশিল মোহর : টাকা-পয়সা বা কোনও মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি কোনও 
খলিয়ার রাখিয়া তাহার মুখ রশি দিয়া বীধিয়া বাঁধের উপরে গালা গলাইয়া তাহাতে নামাঙ্কিত পিতলের মোহর 
চাপিয়া দেওয়া হয়; ইহার ফলে বাঁধের উপরে নামাঙ্কিত মোহরের চিহ্ন থাকিয়া! যায়; এইরূপ নামাঙ্কিত চিহুকেই 
মূদ্রা বলে; থলিষা খুলিতে গেলেই এই মুদ্রা ভাঙ্দিয়৷ যায়; স্থতরাং কেহ থলিয়া খুলিয়াছে কিনা, তাহা মূদ্রা 
দেখিয়াই ধরিতে পারা যায়। এইরূপ মুদ্রা-চিহ্ন দেওয়ার সার্থকতা এই যে, মুদ্রা নষ্ট হইলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা 
আছে বলিয়া মালিক বাতীত অপর কেহ থলিষা খুলিতে চেষ্টা করেন। এবং যাহাতে এরপ মুদ্রা অঙ্কিত থাকে, তাহ 
মালিক ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে যে খোলা নিষিদ্ধ, তাহাই স্থচিত হয়। যে ভাগারে বা কোঠায় বা বাক্‌ 
আছিতে মুল্যবান জিনিস পত্জ থাকে, তাহার দরজার কপাটে তাল! লাগাইয়া তালার উপরেও কেহ কেহ মুদ্রা চিহ্নিত 
করিয়া রাখেন তাল! খুলিতে গেলেই মুদ্রা নষ্ট হইয়া যায়। উঘাড়িয়া__ভাদ্দিয় ; খুলিয়া ৷ “মুদ্রা উঘাড়িয়া”-বাক্যের 
সার্থকতা এই যে, যে ভাগারে ব্রজপ্রেম সঞ্চিত ছিল, সেই ভাঁওডারের চাবি যেন পূর্বে (ব্রজলীলায়) এই পঞ্চতন্বের কাহারও 
নিকটেই ছিল না; সুতরাং ভাণারস্থ দ্রব্যের আস্বাদন তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; নিষিদ্ধ ছিল বলিয়াই, তাহার 
আস্বাদনের নিমিত্ত লোভও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এক্ষণে__নবদধীপলীলায় ওঁ ভাগারের চাবি তীহার! পাইয়াছেন, 
পাইয়াই প্রবন্ধিত লোভের বশে ভাঙার খুলিয়া তীহারা__তুন্িপ্ঠ জল প্রাপ্তিতে মহাপিপাসার্ত ব্যক্তি যেরূপ ব্যগ্রতার 
সহিত অঞ্জলি অঞ্চলি জল পান করিতে থাকে, গেইরূপ ব্যগ্রতার সহিত তাহারা! ব্রজ-প্রেমের ভাওার লুটিতে আন্ত 
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পান্রাপাত্রবিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। | যেই যাই। পায় তাহা করে প্রেমঘদান ॥ ২ ঠা + 


গৌর-ক্রপা-তরক্গিণী টিকা । 
করিলেন, লুটিয়া লুটিয়া সেই প্রেমন্থধা পান করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য এই যে, বর্জলীলায় শ্রীকৃষ্ণ গে।সিপ্রেমের 
বিষয়মাজ্জ ছিলেন বলিয়া আশ্রয়-জাতীয় সুখের ( আশ্রয়রূপে প্রেমের ) আস্বাদন তাহার পক্ষে অসম্ভয ছিল (প্রেমের 
আশ্য়জাতী আস্বাদন প্রীরষ্ণের পক্ষে যেন মুদ্রাদ্ধিত ভাওারে আবদ্ধ ছিল ); কিন্তু শ্ীরাগার ভাব গ্রহণ করিয়া 
শ্রীগৌাঙ্গরূপে তিনি যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন_-্রীরাধার ভাব গ্রহণ হেতু--আএয়জাতীয় স্থথের 
আনম্বাদনে তাহার যোগ্যতা জঙ্মিগ [[ মুদরাঙ্কিত ভা ারের (রাঁধাভাবরূপ ) চাবি পাইলেন, তাই সেই ভাণ্ডার খুলিয়া 
ফেলিলেন ] এবং যথেচ্ছডাবে সেই সুখ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। 
পাঁচে মিলি-পঞ্চতত্ব মিলিয়। | প্রীরাধার মাঁদনাখা-ভাবই হইল আশ্রর-আাতীর-প্রেমভাগারের চাবি; 
সুতরাং পঞ্চতব্বের অপর চারিতবে আশরযন-জাতীয় ভাব থাকিলেও সেই ভাবের পরাঁকাঠ। ছিল একমাত্র প্রীগৌরাদে । 
্রশ্লীলাঘ সখীমঞ্জরীগণ যেমন শ্রীরাধার আশ্রয়-জাতীয় প্রেমাস্বাদনে রসপুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকেন, তদ্দপ 
প্রীগৌরাপের আশম্-আতীয়-প্রেমস্বাদনেও অপর চারিতত্‌ রসপুষ্টির সহায়তা করিয়াছেন এবং রসপুির সহায়তার 
স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ--ত্র্রলীলার সখীমগ্ররী-আদির নায় তাঁহারাও বথেচ্ছরণে সেই প্রেম-রসাস্থাদনে কৃতাথ হুইয়াছেন। 
যত যত পিয়ে ইত্যাদি__সাধারণতঃ পিপামার্ত ব্যক্তি জলপান করিতে থাকিলে জলপানের সঙ্গে সঙ্গে তাছার 
পিপাস। ক্রমশ: কমিতে থাকে; সুতরাং জলপানের আগ্রহও ক্রমশঃ কমিতে থাকে; কিন্তু ব্রজপ্রেমের এক অদ্ভুত 
মহিমা এই যে, পিপাসা হইয়। ইহা যতই পান করা যায়, ততই পানের উত্কঠা বদ্ধিত হইতে থাকে; এই ক্রমশঃ 
বর্ধনশীল। উংকঠার ফলে পানের নিমিত্ত যেন একটা মত্তত! জন্মিতে থাকে । তাই, পুনঃ পুনঃ ইত্যাদি_-বার বার 
ও প্রেমরস পান করিতে করিতে বদ্ধনগীলা উৎকঠাবশত:--বিশেষতঃ প্রেমরসের স্বরূপান্থুবন্ধি ধশ্মবশতঃ__-পঞ্চতব্বের 
মধ্যে যেন একট! মহা মত্ততা জম্মিয়া গেল ; এই প্রেমমন্ততার ফলে তাঁহার! কখনও বা ছাঁসিতে থাকেন, কখনও বা 
কাদিতে থাকেন, আবার কখনও বা নামরূপলীলাদি-বিষয়ক গান গাহিতে থাকেন__উন্মন্ত লোক যেরূপ করিয়া থাকে, 
তাহাদের আচরণও যেন ঠিক তদ্রপ হইয়া গেল। “হসত্যথে রোদিতি রোতি গায়ত্যুন্ম!'দবন ত্যতি লোকবাহ্‌ঃ ৷ 
শ্রীভা ১১৷২৷৪০ | 
২১ কেবল যে তাহার! নিজেরাই প্রেমন্ুধ। পান করিয়াছিলেন, তাহ! নহে; পরস্ত তাহার! প্রতে)কেই_ 
পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান বিচার ন! করিয্া--যখন তথন, যেখানে সেখানে, যাকে তাকে, উক্ত প্রেমস্্ধা দান করিয়াছেন । 
মাহাকেই সাক্ষাতে পাইয়াছেন, তাহীকেই প্রেমদাঁন করিয়াছেন। 
পাত্রাপাত্র-বিচীর-_পত্তিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রা্গণ চণ্ডাল, হিন্দু অহিন্দু, পাপী পুণ্যাস্ম। প্রভৃতি কৌনওরূপ 
বিচার (না! করিয়াই প্রেমদান কর! হইয়াছে )। অপরাধীকে কিরপে প্রেমদান করিয়াছেন, ততসন্ন্ধীয় বিচার ১৮।২৭ 
পয়ারের টাকায় দ্রষ্টবা। নাহি স্থানাস্থান_দেবমনিরাদি কি গ্দাতীরাঁদি পবিত্র স্থানের অপেক্ষা না করিম 
হাটে, মাঠে, ঘাটে,_-যেখানে ধাহাকে পাইয়াছেন, সেখানেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন । প্রেগদীন-_-প্রেমপ্রা্ধি- 
সম্বন্ধে যোগ্যতাবিচারের মাপকাটি জাতিকুল, বিদ্যা, ধনসম্পত্তি আদি নহে) চিত্তের অবস্থাবিশেষই ইহার মাপকাটি। 
যে পর্যান্ত চিত্তে অপরাঁধাদিজনিত ব! দর্বাসনাদিজনিত কলুষ থাকে, যে পর্যন্ত তুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকে, সে পৰ্য্যন্ত 
প্রেম পাওয়। যায় না। শরবণকীর্ভনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা দূর হইলেই ভগবৎ-কৃপায় প্রেমের আবির্ভাব 
হইতে পারে। প্রেম “শরবণাদিগুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদর ॥২৷২২৷৫৭৷” ; ইহাই সাধারণ বিধি । কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
প্রকটগীলাকালে কেবল যে এই সাধারণ বিধি অঙ্তুসারেই প্রভু প্রেমদান করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রভু যে গ্রেমের'ও করুণার 
বন্তা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার অচিস্তাশক্তির প্রভাবে যে কেহ প্রভুর মুখে হরিনাম শুনিয়াছেন, কিনব তাঁহার শ্রীঅঙ্গের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অথবা তাহার রপাদুষ্টি লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তন্ুহু্েই তীহার চিত্তের 


৮০০ 


নটি খাইয়া দিয়া ভ [গার উজাড়ে। | ₹ সজ্জন দুৰ্জন পু হে ০:৮১ 
1 


প্রেমবন্যায় ভূবাইল জগতের জন ॥ ২৪ 
| জগত ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ। 
রী বুদ্ধ বালক যুব! সভারে ডুবায় ॥ ২৩ | তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাম ॥ ২৫ 


আশ্চর্য্য ভাণ্ডার_প্রেম শতগুণ বাড়ে ।২২ 
উথলিল প্রেমবন্যা,-_চৌদিকে বেড়ায়। 


গৌর ন-কৃপ|-তর বউ, ঢাক! । 
যাবতীয় কলুষ দূর্নীতূত হইয়াছে, তম্ুহূৰ্তেই তিনি কবঞ্চপ্রেম লাভ করিদা কৃতাৰ্থ হুইয়াছেন। প্রেমদানব্যাপারে প্রভু 
এবং তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্‌ তাহার পার্যদবর্গও যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন নাই। আপামরসাধারণকেই 
হারা সদ ভ ত্রজপ্রেম দান করিয়া কুতার্থ করিয়াছেন। ইহাই গোরলীলার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য । ১॥৭৷৩৫ এবং ১৮২৭ 
গয়ারের টীকা দ্রব্য ৷ 

২২। টিয়া ত্জপ্রেমের ভাওার লুট করির]) ূর্ববন্তা ১৮-২* পয়ারের টীকা জর্ব্য। খাইয়া--প্রেমন্ুধার 
ভাণ্ডার লুট করিয়া! নিজেরা তাহা যথেষ্টভাবে পান করিলেন । দিয়া_নিজেরা পান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না) 
পযন্ত, ঘাহাকে-তাঁহাকে তাহা দানও করিলেন । ত করি [হারা প্রেমস্বধার ভার উজারে- 
ভাঙার যেন শূষ্য করিয়। ফেলিলেন। সাধারণ ' প যথেচ্ছ দানে ও পানে প্রেমন্ুধ।র 
ভাণ্ডার একেবারে শুন্য হইয়াই যাইত) কিন্তু এ আক্চর্য্য ভাপ্তার--অচিস্তা অদ্ভুত 
মহিমাসম্পর ভাণ্ডার ছিল; তাই এই ভাণ্ডার হইতে যতই জিনিস ব্যয় কর! মা ততই যেন ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া 
উঠিত, (ইহ্‌! প্রেমের পূর্ণতারই পরিচায়ক । পূর্ণসত পূর্ণমাছায় পূর্ণমেবাবশিস়তে ॥ শ্রতিঃ ), বরং এক গুণ খরচ করিলে 
প্রেম শতগুণ বাড়িয়া যাইত । তাই যথেচ্ছ দানে এবং পানেও ভাণ্ডার অটুট থাকয়! গেল; কেবল তাহাই নহে, 
ভাঙাবের গ্রেম-পরিমাণ এরূপ ভাবে বন্ধিত হইল যে, তাহাতে প্রেমের বন্য! উথলিয়া উঠিল । 

২৩-২৪। প্রেমবন্ত। উথলিয়া উঠিয়া চৌদিকে বেড়ায়-_চতুদ্দিকে, সর্বদিকে ধাবিত হইল) তাহার 
ফলে শ্রীলোক, পুরুষ--বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধ-সকলেই সেই প্রেমবন্থায় ডুবির! গেল_-সজ্জন দুর্ভন 
17 সাধু-অসাধু, পাপী, পুণ্যাত্মা- সুক্জ-অসুস্থ, পূর্ণাঙ্গ লোক, কিন্বা কোনও অসৎ কর্মের ফলে 
যাহার। পদ্দু-_বিকলাঙ্গ ( খোড়| প্রভৃতি) হইয়া গিষাছে বা জড়_একেবারে চলাফিরা! করিবার শক্তি হারাইয়াছে, 
রি বি তি হারাইয়াছে-_তাহারা অকলেই__এক কথায় বলিতে গেলে-_অগদ্বাসী। পমস্ত লোকই মেই 
প্রেমবন্তায় ডুবিয়া গেল। তাৎপর্য এই যে, যাহারা প্রেমলাভের যোগ্য পাত্র, তাঁহার! কুষ্ঃপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া 
গেলেন । আর প্রথমে যাহাদের ততটুকু যোগ্যতা ছিল না, পঞ্চতত্ত্রের কৃপায় গাহারাও সেই যোগ্যতা লাভ করিয়া 
ইষ্চপ্রেয়ে মাতোয়ার! হইয়া গেলেন । 

২৫। বীজনাশ-_সংসার-বীজের ধ্বংস; কর্খকলের বা মায়াবন্ধনের বিনাশ; উদ্ধার । পাঁচজনের 
পঞ্চতত্তের । 





প্রবল বন্ঠায় ক্ষেত্রের সমস্ত শস্ত বহু কাল যাবত জলনিমগ্র থাকিলে সমস্ত শ্ত যেমন নষ্ট হইয়! যায়, সেই শস্যের 
যেয়ন অঙ্কুরোদ্গমের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তজ্ূপ সমস্ত জীব প্রেমবন্তায় নিমজ্জিত হওয়ায় তাহাদের সংসার-বীজ 
(সংসারে আস! যাওয়ার হেতুস্বরূপ কর্মবন্ধন) বিন হইর! গেল; তাহাদের মায়িক প্রপঞ্চে আসা যাওয়া ঘুচিয়া 
গেল, তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ, কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইলে সংসারবদ্ধন তো থাকিতেই পারে না $ এমন কি, নাম- 
সনদীন্তমেও সংসারবন্ধন বিনিষ্ট হইয়া যায়, প্যন্ীর্তন-হৈতে__পাপ-সংদার-ন/শন 1৩/২০1১০। 

উল্লাস-_জগতের জীবের উদ্ধারই পঞ্চতন্বের অবতারের একটা প্রধান অভিপ্রেত বস্তু; এক্ষণে তাহা সিদ্ধ 


হইল দেখিয় তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মিল ৷ 
Bs. 


ণম চিনি . আদিশীবা। 5 





৫১২ ভ্রীঙ্ীচৈতশ্থচরিতামৃত । [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


CONIA A পলাছতপ AAAI AAA ১২০১১৬৬৩৯াপিপাাসিাপি্সিরঅউিসসি IPAS ASAIN ৫৯৮৯৮৬০৭৫৮০ ৪৯ 





যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে । নিন্দুক পাঁযন্তী যত পঢ়,য়| অধম ॥ ২৭ 

তত তত বাঁড়ে জল-ব্যাঁপে ত্ৰিভুবনে ॥ ২৬ সেই সব মহাঁদক্ষ ধাঞা পলাইল। 

মায়াবাঁদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতাকিকগণ। | সেই বন্য! তা-সবারে ছুইতে নারিল ॥ ২৮ 
7 2 টা দীদকপাকদিন টফা। = রিল এ 


২৬। প্রেমবৃষ্টি__প্রেমদানকে বৃষ্টির সন্ধে তুলনা দেওয়ার সার্থকতা! এই যে, উচ্চ নাচ, পবিত্র অপবিত্র, জল 
হথল_ মর্ঘজই যেমন বৃষ্টির জল পতিত হ্য়; তদ্রপ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, অহিন্নু, দীপুরনষ, বালক বৃদ্ধ, ধনী, নিধন, 
পণ্ডিত, মুর্খ, পাপী, পুণ্যাত্মা--সকলেই এই পঞচতন্বের নিকটে প্রেম লাভ করিয়াছে । 

২৭-২৮) প্রেমবন্তায় ত্ৰিভুবন প্লাবিত হইলেও বন্য! দেখিয়াই কয়েকজন লোক উর্শ্বাসে পলাইয়! গিয়াছিল, 
প্রেমবন্যা তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহাদের নাম বলিতেছেন ২৭ পয়ারে | 

মীয়াবাদী__শঙ্করাচা্যের মতাবলধী জীনমার্গের লোকগণ) ইহারা জীব ওঈশ্বরের সেখা-সেবকত্ব শ্বীকার করেন 
ন! বলিয়া! ভক্তি ও প্রেম হইতে বঞ্চিত । কর্ম্মনিষ্ঠ_দেহাভিনিবেশবশতঃ কর্মমার্গে নিষ্ঠা আছে খাহাদের_-স্টতরাং 
যাহার! ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান করেন না । ইহকালের বা পরকালের নথথ-ভোগই কর্খানুষ্টনের ফল) ভগবং-সেবার 
সহিত ইহার সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নাই ; কাজেই কর্মনিষ্ঠ লোক ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারেন না। “কৃষ্ণ ভক্তির 
বাধক যত শুভাশুভ কৰ্ম্ম । পেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম ॥ ১১1৪৯ ॥” কুতাকিকগণ-_ভগবদ্‌-বিষয় ব্যতীত 
অন্য বিষয়ে তর্ক করেন ধাহার1, অথবা ভক্তিবিরোধী তর্ক করেন যাহার । ইহাদের তর্কদ্বারাঁ ভক্তির 
আমুকুল্য তো হয়ই না, বরং ভক্তি অন্তহিত হইয়া থায়। তাই ইহারা ভক্তি বা প্রেম লাভ করিতে পারেন 
নাঁ। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদর অচিন্ত্য মহিমার কথাই হয়তে| ইহার! বিশ্বাস করিবেন না) এখন 
কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথাও হয়তো বিশ্বাস করিবেন না--যেহেতু, তাহাদের বিবেচনাঙ্গুলারে এসমস্ত বিধয় 
যক্তিসিদ্ধ নহে) বাস্তবিক, কোনও যুক্ত দ্বারাই ভগবানের অচিন্তযমহিম| স্থাপন করা যায় না ইহ! একমাত্র 
অনুভবসিদ্ধ বস্ত । অনুভবলৰ্ধ আপ্ত বাক্যকে বাদ দিয়া যাহারা কেবল লৌকিক যুক্তি দ্বারাই ভগবত্তত্ব বা ভগবানের 

মহিমাদির বিচার করিতে প্রয়াস পান, তীহাদিগকেও কুতাকিক বল! যায়; তীহাদেয় যুক্তি কখনও ভগবত্তত্বাদিকে 
স্পর্শ করিতে পারেন! ; সুতরাং ভক্তি বা প্রেমলাভ কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। নিন্দুক--যাহার! নিন্দা করে; 
দ্বেষ, হিংসা, ঈব্যা ব1 অস্থয়াদির বশীভূত হইয়া, কিনব স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যাহার! পরের কম্পিত বা বাস্তব দোবের 
বীর্তন করে, তাহাদিগকেই নিন্দুক বল! হয়। এরূপ নিন্দুকের চিত্ত সর্বদা হীন ভাবে পূর্ণ থাকে বলিয়। তাহাতে ভক্তি- 
দেবীর স্থান হইতে পারে না|; তাই নিন্দুক ব্যক্তি ভক্তি বা প্রেমলাভে অসমর্থ । পাষণ্ডী--নাস্ডিক, ভগবদ্বহির্দুথ! 
ভগবদ্বহিৰ্ুধ বলিয়া! পাযণ্ডীগণ ভক্তি বা প্রেম পাইতে পারে না। পয ভাধম-_-পড়ু়। ( ব1 ছাত্র ) দিগের 
মধ্যে অধম (বা! নিরুষ্ট) যাহার1। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সময়ে নবদ্বীপে বহু সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ টোলে পড়াগুনা করিতেন; 
তাহাদের মধ্যে ধাহার। কুতাফিক, নিন্দুক বা নাস্তিক ছিলেন, তাঁহাদিগকেই “অধম পড়ুয়া” বলা হইয়াছে; কারণ, 
ভক্তি-শান্ত্রাহসারে কৃষ্ণভক্তিই বিস্তাশিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্ট ; “পঢ়ে কেশে লোক ? কষ্ণভক্তি জানিবারে । সে যদি 
নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥ চৈতন্তভাগবত। আদি। ৮ম অঃ॥” তাই, কৃষ্ণতক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বল! হয়। 
“প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিষ্ঞামধ্যে যার । রায় কহে- কৃষ্ণতক্তি বিন! বিষ্ঠা নাহি আর ॥ ২1৮1১০৯ |” কাজেই যে 
সমস্ত পড়ুয়া পড়াশুনা! করিয়াও রুষ্ণভন্তি চৰ্চ! করেন না, পরস্ত ভক্তিবিরোধী কুতর্ক, নিন্দা, নাস্তিকাচারেই লি 
থাকেন, তাহাগিগের বিদ্যাশিক্ষাই নিরথক, তাহাদিগকে “অধম পড়ুয়।”৮ বলিলে অসপ্রত কিছু বল! হয় না। ভক্তি বা 
প্রেমলাভ ইহাদের পক্ষে সম্ভব নছে। | 
মায়াবাদী, কর্ম্মনি্ঠ প্রভৃতিকে গ্রেমবন্তা স্পর্শ করিতে পারে নাই) অর্থাৎ তাহার! প্রেমলাত করিতে পারেন | 

মাই) কারণ, কুতর্ক, নাস্তিকতা প্রভৃতির বশে তাহারা প্রেমলাভের উপার-সবরূপ রপ্রীনাম-সন্থীর্ভনাদির উপদেশ গ্রহণ | 
করিতে পারেন নাই; পরস্ত নিন্দাদি দ্বার! নামাপরাধেই লিগ হুইয়াছেন। | 


চিত 


এম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা ৷ ও ৫১৩ 


তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন_। | | এত বলি মনে কিছু করিরা বিচার | দিন 

জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ২৯ সনন্যাস-আশ্রম প্রত কৈল! অঙ্গীকার ॥ ৩১ 

কেহ কেহ এডাঁইল-- প্রতিজ্ঞ হৈল ভঙ্গ। ! চব্বিশ বৎসর ছিল! গৃহস্থ আশ্রমে । 

ত|-মভা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩০. । . পঞ্চকিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩২ 
দহ তি 


সেইসব-_মায়াবাদী প্রভূতি। মহ।দক্ষ-_অত্যান্ত চতুর । বন্যার স্থচন! দেখিয়া! চতুর লোক যেমন দুরে 
পলাইয়! যায়, সপার্যদ প্রীঘন্‌ মহাপ্রভুর প্রেষদান-লীলা.ক দেশের এবং ধর্শ্মের পক্ষে অনিষ্টজনক মনে করিয়। এই সমস্ত 
লোকও নামকীর্তনাদি হইতে দূরে সরিয়! থাকিতেন। তাই ব্যঙ্গ করিয়! গ্রন্থকার তাহাদিগকে “মহাদক্ষ" বলিয়াছেন । 
পাধতীগণ যে, প্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নামসনধীর্তনকে অমঙ্রল-জনক মনে করিতেন, তাহার প্রমাণ £--যে না৷ ছিল রাঞজা 
দেশে আনিয। কীর্ভন। দুর্ভিক্ষ হইল--সব গেল চিরন্তন ॥ দেবে হরিলেক বুষ্টি__জানিল নিশ্চয় । ধান্ত মরি গেল, 
কড়ি উৎপন্ন ন! হয়॥ চৈতন্ভভাগবত। মধ্য। ৮মঅ।” »হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই । যে কীর্তন প্রবত্তাইল কত 
গুনি নাই ॥ ১1১৭1১৯৭ ॥ হিন্দুধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি॥ রুষেঃর কীর্তন করে নীচ রাড় বাড়। এই পাপে 
নবন্বীপ হইবে উজাড় ॥ ১1১৭।২৩--২০৪ ৮ 

২৯-৩০। তাহা! দেখি_মায়াবাদী প্রভৃতি পলাইয়া গেল (অথাৎ প্রেম পাইলনা ) দেখিয়! 
ডুবাইতে-_এপ্রমবন্যায় ডুবাইতে; সকলকে প্রেম দিতে । এড়াইল-_পলাইয়। গেল; প্রেম পাইল না। 
গ্রতিজ্ঞ। _সকলকেই প্রেমদানের প্রতিজ্ঞ | জগদ্বাদী সকলকেই প্রেষদান করিবেন (পূর্ববর্তী ২১ পয়ারের টাকা 
দ্রব্য ), ইহাই মন্‌ মহাপ্রভুর প্রতিজ্ঞ! বা সন্বকপ ছিল। রঙ্ঈ_কৌশল । 

৩১। এত বলি_-মনে মনে এইরূপ বলিষ! (চিন্ত! করিা)। করিয়া বিচার-_সক্গাস-গ্রহণ সম্বন্ধে 
প্রহুর মানসিক বিচার ১/১৭।২৫৩--২৬০ পয়ারে বিবৃত হইয়াছে । তাহার মণ এইরূপ :__পড়য়া-আদি আমার নিন্দা 
করিয়া অপরাধী হইতেছে: এই অপরাধ হইতে যুক্ত ন! হইলে তাহাদের চিত্তে ভক্তির উল্লেক হইতে পারে না; 
অথচ তাহাদিগের অপরাধ মোচনের কোনও উপলক্ষা পাওয়। যাইতেছে না। আমাকে যদি একটা নমস্কার করিত, 
তাহা হইলে সেই নমস্কারের উপলক্ষ্যেই তাহাদিগকে অপরাধমুক্ত করা যাইত; কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থায় তে 
তাহারা আমাকে নমস্কার করিবে না। আমি যদি সন্যাস গ্রহণ করি, তাহা হইলে সন্ন্যাসী-জ্ঞানে তাহার! আমাকে 
নমস্কার করিতে পারে। “অতএব অবশ্য আমি সগ্যাম করিব। সন্যাসীর বৃদ্ধে মোরে প্রণত হুইব ॥ প্রণতিতে হবে 
ইহার অপরাধ ক্ষয় । নির্শ্বশ্-হৃদয়ে ভক্তি করিব উদ্বয় ॥ ১!১৭৷২৫৮-৫০॥” সন্ন্যাস আরম ইত্যাদি_খগ্যাসী 
হইলেন। পরবর্তী ১।৭।৩৫ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য । 

৩২। যাত ধর্ষে-_সন্লাস। পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি__পচিশ বৎসর-বয়ঃক্রমকালে (পঁচিশ বঙ্স-রর প্রায় 
আরম্তে ) প্রভু সন্যাস গ্রহণ করিলেন। মধ্য-লালার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়_-প্চব্বিশ বংসর শেষে যেই 
মাঘ মাস। তার শুরুপক্ষে প্রভু করিলা সন্যাস ॥ ২১১১৪” এই পয়ারে “চব্বিশ বংসর ২শযে”-বাক্যে “চব্বিশ বদর 
শেষ বা পূর্ণ হইলে তাহার পরের অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বর্ষের"__এইবূপ অর্থ করিলে বুঝ! যায়, পঞ্চবিংশতি-বর্ধের (অর্থাৎ 
১৪৩২ শকের ) মাঘ-যাসের শুরূপক্ষে প্রভু সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এইব্ূপ অর্থ করিলে আলোচা-পয়ারের পঞচ- 
বিংশতি”-শব্দের সাইত সামঞ্জস্ত থাকে; কিন্তু অন্তান্ত প্রমাণ আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না । 
শীমুরারি-গুপ্র-কটিত প্রীপ্রীকফ্ণ-চৈতন্য-চরিতামৃতম্‌ বলেন, “ততঃ শুভ সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুন্তং প্রয়াতে মক্রাং 
মনীবী। সন্গাস-মন্্ং প্রদদে। মহাত্মা প্ররকেশবাধ্যো হরয়ে বিধানবি২॥ ৩২১৪ ॥ এই স্লোকেরই রর অবলঘবন 
করিয়া উ্রলোচনদাস-চাকুর তাঁহার জীচৈতন্ত-মঙ্গলে বলিতেছেন-_“মুগ্ুন করিয়! প্রহু দেখি শুভক্ষণে । সন্যাস করয়ে 
শুভদিন সংক্রমণে॥ মকর নেউটে কুন্ত আইসে হেন লা SR 070 
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সন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ । | যতেক ক পলাএগছিল তাঞ্কিকাদি গণ ॥ ৩৩ 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


মাঘমাসের সংক্রান্তিতেই সর্যযদের মকরঝাণি হইতে কুস্তর/শিতে সংক্রমণ করেন) স্মুতরাং উদ্ধত প্রমাণ দুইটা হইতে 
মনে হয়, মাঘঘাসের সংক্রান্তি-ছিনেই প্র অরা।স গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন শকের মাঘ মাপের সংক্রান্তিতে 
তিনি মন্্যাস গ্রহণ করেন? প্রমন্মহা প্রভু আটচল্লিখ বৎসর মাত্র প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে “চব্বিশ বৎসর 
প্রহুর গুছে অবস্থান। ২1১৯১॥ চবিববংসর ছিল! গৃহস্থ-আশ্রমে । ৯৭1৩২ সগ্্াস করিয়া চব্রিশবত্গর অবস্থান 
২1১১২] যদি মনে কর! যায় যে, পঞ্চবিংশতি-বর্ষের (১৪৩২ শকের ) মাঘমাসেই প্রভু সন্যাস করিয়াছিলেন, তাহ। 
হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহস্থাএ্রমে পচিশ বংসর এবং সগ্নযাসাশরমে তেইশ বৎসর (১৪৫৫--১৪৩২- ২৩) মাত্র অবস্থান 
হয়; তাহাতে শ্রীগ্রন্থের উক্তির সদে বিরোধ অন; কিন্তু যদি মনে কর! যায় যে, চতূর্বিংশতি বর্ষের (১৪৩১ শকের) 
মাঘম/সেই তিনি সগ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেই গৃছস্থাশ্রমে চব্বিশ বৎসর অবস্থান হইতে পারে। কাজেই 
“চব্বিশ বংসর শেষে যেই মাঁঘমাস”-বাক্যের এইরূপ অর্থ করিতে হইবে ₹__চতুর্ব্িংশ/ত-বংখরের শেষাংশে (১৪৩১ 
শকে) যে মাধগাস।৮ অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘমাগের সংক্রান্তিদিনেই প্রভু সন্যাম করিয়াছিলেন । তাহা হইলে, 
আঁলোচা-পয়ারের “পঞ্চবিংশতি বর্ণে কৈল যতিধর্খে”__বাক্যের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে £--পপঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় 
আরন্তে।” পূর্ব্বোক্ত আলোচন! হইতে বুঝ! যায়, ১৪৩১ শকাঝার মাঘমাসের সংক্রান্তি-দিনে শুরুপক্ষ ছিল। 
জ্যোতিযের স্থক্মগণনায় জানা যায়, এ সংক্রাস্তিদিনে পুথিমাও ছিল) প্রভু ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে পূর্ণিমা 
তিথিতেই সন্্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । জ্যোতিষের গণনায় ইহাও জান! ধায় যে, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাস্তন 
তারিখে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল; সুতরাং ১৪৩৯ শকের ২৩,শ ফাস্তনেই প্রভুর ক্রমলীলান্র বয়স চবিবশ বৎসর 
শেষ হইয়। পঁচিশ আরম্ভ হইত) তাই সন্যাসের তারিখকে মোটামোটি হিসাবে পঞ্চবিংশতি বর্ষের প্রায় আরম্ভ বলা 
যায়) তফাৎ মাত্র ২৩ দিনের । প্রভুর আবির্ভাবের এবং সম্যাসের সময় সম্বন্ধীয় জ্যোতিষের গণনা! ভূমিকায় দ্রষ্টব্য । 


৩৩। কৈল আকর্ষণ--নিজের প্রতি আকুষ্ট করিলেন; নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাইলেন এবং. নিজের 
প্রচারিত মতের অন্ুবর্তী হওয়ার নিমিত্ত আগ্রহাদ্বিত করিলেন। পলাঞ্।ছিল-_পলাইয়াছিল। গৃহস্থাএ্মে অবস্থান 
কালে প্রত্ুর নিকট হইতে দূরে সরিয়া ছিল এবং তাহার প্রচারিত ধর্্-মতের অনুসরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল। 
তাক্িকাদি-_নুতর্কনিষ্ঠ, ভগবদ্বিদেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ । 

সাধারণতঃ খাহ)র মনে মুখে এক, যাহার মধ্যে আস্তরিকত! ও আত্মত্যাগ দৃষ্ট হয়, তাহার প্রতিই লোকের শ্রদ্ধা 
ও ভক্তি জন্মে। লোকে যখন দেখিল--এরমন্মহাপ্রভু ধণ্মভাবে প্রণোদিত হইর তাহার নিতান্ত আপনার জনগণকে 
ছুঃখ-সাগরে ভাসাইয় সুখের ঘর-সংসার ছাড়িয়া! চলিয়া গেলেন-__তীহার নিরাশ্রয়! বৃদ্ধা জননী, যিনি পতি-শো।কে 
খ্রিয়মাণ।, যিনি একাদিক্ৰমে আটটা সপ্তানের মৃত্যুজনিত শোকে এবং তৎপরে সর্ধরগ৭-ভূষিত উপযুক্ত পুত্র বিশ্বরূপের 
সঙ্গাস-গ্রহণ-জনিত হৃদয়বিদারক দুঃখে জর্জরিত এবং একমাত্র সন্তান শ্রীনিমাইয়ের মুখ দেখিয়াই যিনি এত দুঃখেও 
জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাহার ভরণ-পোষণ ও তত্বাবধান করিবার নিমিত্ত আপনজন আর কেহই ছিলনা, 
সেই নিরাশ! মাতাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন_লোকে যখন দেখিল- মাত্র অল্প কয় বৎসর পূর্বে তিনি দ্বিতীয় বার 
ধাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সরল! পতিপ্রাণা এবং স্বামীতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল! পরমানুন্দরী কিশোরী 
ভার্ধা! শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া-দেবীকে অকৃল সাগরে ভাসাইয়। তিনি চলিয়া গেলেন _লোকে যখন দেখিল-_বাঙ্গালার 
সর্বশেষ বিগ্ভাপী প্রীনবদ্ধীপের পত্ডিত-সমাঁজের মুকুট-মণিরপে এবং সমগ্র ভারতের লব্বপ্রতিষ্ঠ দিগ বিজয়ী পত্ডিত- 

গণের সহিত বিচার-যুদ্ধে অবিসংবাদিত বিজেতাবূপে_ ধন সম্পত্তি, যশ, প্রস।র-প্রতিপত্তি যত কিছু তিনি পাইতেছিলেনঃ 
তংসমন্তকে মলবখ ত্যাগ করিয়া তিনি দীনহীন কাঙ্গীলের বেশে সয্যাস গ্রহণ করিলেন-_-তখন সকলেই,__এমন কি 
ধাহার! এপর্যন্ত গ্রনিমাই-পণ্ডিতকে ধর্মজোহী, সমাজডরোহী, বিগ্চাগব্ৰা-আদি মনে করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ 


ই 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৫১৫ 
পঢ়য়! পাবপ্টী কণ্মী নিন্দকাদি যত | অপরাধ ক্ষমাইল,__ডুবিল প্রেম্জলে। 
তাঁর! আঁপি প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৪ কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজাপে ॥ ৩৫ 


গের-কৃপা-তরঙ্িণী টাকা। 
করিতেন, তাহারা ও-_উদদিষ্ট বিষয়ে প্রভুর আস্তরিকতা এবং লক্ষা-প্রাপ্তির উদদেশ্তে তাহার আত্মত্যাগ দেখিয়' বিস্মিত 
হুইয়া গেলেন এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়! তাহার অনুগত হইয়! পড়িলেন। 


৩৪। পঢ়ুয়।-টোগের ছাত্র । পাবন্তী-ভগবদ্বিথেধী । কর্ম কর্দমার্গে রত ব্যক্তিগণ । নিন্দমক-- 
যাহারা কেবল পর-নিন্দাতেই আনন্দ পায়। পূর্ববর্তী ২৭-২৮ পয়ারের টাকা দ্রষ্টবা । 

প্রভু যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, তখন যে সমস্ত পঢ়ুযা, পাষণ্ডী, কর্মা-আদি তাঁহার নিন্দ। করিত, প্রভূর সন্যাস 
গ্রহণের পরে তাহার] সকলেই আসি তাহার পদানত হইল । 


৩৫। অপরাধ-প্রতুর নিন্দাজনিত অপরাধ । ক্ষমাইল-_ক্ষমা করিলেন ( প্রভু )। প্রভুর নিন্দা 
করাতে তাহাদের যে অপরাধ হুইয়াছিল, প্রভুর পদানত হওয়ায় প্রভু তাহাদের সেই অপরাধ ক্ষ! করিলেন এবং 
অপরাধ ক্ষমা করা মাত্রই তাহার! ডুবিল প্রেমজলে--ভগবংপ্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন হুইল । যতক্ষণ মহতের অবমাননা- 
জনিত অপরাধ থাকে, ততক্ষণ চিত্তে ভগবং-প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারেনা ॥ কেব। এড়াইবে ইত্যাদি 
প্রভু যে প্রেমের বিস্তীর্ণ জাল পাতিয়াছেন, কেহই তাহা ছাড়িয়! দূরে থাকিতে পারেন] । 

এস্থলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে-প্রেমদান করিবার নিমিত্তই যদি মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
তবে যাহারা তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল, তাঁহাদের অপরাধ তিনি গ্রহণ করিলেন কেন এবং অপরাধ গ্রহণ করিলেও 
গৃহস্থাএমে থাকা কালেই তাহাদের অপরাধ ক্ষমী করিয়! তিনি তাহাদিগকে প্রেম দিলেন না কেন? তাহার 
পদানত হওয়ার অপেক্ষা রাখিলেন কেন? তাহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত পদানত হওয়ার অপেক্ষ। রাখায় 
তাহার অহমিক: এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকাশ পাইতেছে কিনা? ইহার উত্তরে বলা যার যে--এই ব্যাপারে 
মহাপ্রভুর অহ্মিকার ব! প্রতিহিংসাপরায়ণতাঁর কিছুই নাই। আসগ কথা এই যে, মনের যেরূপ অবস্থায় লোক 
মহাপ্রভুর গ্যায় ব্যক্তির ধর্শ্ম-প্রচার-মূলক কার্ধের নিন্দা করিতে পারে, চিত্তের সেই অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন 
ভক্তি ব| প্রেম হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেনা--কেহ দিলেও চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারেন! ; চিত্তের এইরূপ 
অবস্থাজনিত ব্যবহারে অপরে অপরাধ গ্রহণ না করিলেও চিত্রের অবস্থার পরিবর্তন হয় ন! চিত্ত ভক্তির আবির্ভাবের 
যোগ্য হইতে পারেনা) সুতরাং নিন্দকাদির ব্যবহারে মহাপ্রহুর অহমিকায় আঘাত লাগিয়াছে বলিয়াই যে তিনি 
তাহাদের অপরাধ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি হয়তঃ তাহাদের অপরাধ গ্রহণই করেন নাই__করিতেও 
পারেন না; কারণ, তীঁহার উদ্দেশ্_সকলকে প্রেম দান কর! ; অপরাধ গ্রহণ করিলে আর প্রেম দিবেন কিরূপে ? 
নিন্দাকারীদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্তই বরং তিনি উৎকঠিত হইলেন। কাহারও চিত্তের পরিবর্তন 
কেবঙ্গ বাহির হইতে অপর কাহারও ছারা সাধিত হইতে পারেনা--ভিতর হইতে পরিবর্তন ন! হইলে প্রকুত 
পরিবর্তনই সম্ভব নহে) ভিতর হইতে এইরূপ পরিবর্তনের নিমিত্ত নিজের ক্রটার সম্যক্‌ অম্বভূতি এবং তজ্জন্ত 
তীব্র অস্তাপ একান্ত প্রয়োজনীয় ; প্রভুর অপূর্ব আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগ দেখিয়া নিন্দাকারীর! নিজেদের 
করা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল এবং অনুতাপানলে তাহাদের চিত্তের মলিনত! যখন সম্যক্রপে দর্ধীভূত হইয়া গেল, 
তখনই তাহাদের অপরাধের বীজ নষ্ট হইল, তখনই তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিল 
(প্রভুর পদানত হুওয়। দ্বার! তাহাদের অহ্ুতাপই প্রকাশ পাইতেছে ); প্রভু যখন দেখিলেন, তাহাদের চিত্ত প্রেমভক্তি 
গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান.করিলেন। তীহার পদ্থানত হওয়ার 
অপেক্ষা! তিনি রাখেন নাই, সুতরাং ইহাতে তাহার কোনওরূপ প্রতিহিংসাপরায়ণতার কথাও উঠিতে পারেনা) 


৮... ্্চঞ 


৫১৬ জ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামুত। | ৭ম পরিচ্ছেদ 
সভ| নিস্তারিতে প্রভু কুপা-অবতার। তবে নিজ ভক্ত কৈল ঘত ফ্রেচ্ছ-আদি । 
সভা নিস্তারিতে করেন চাঁতুরী অপার ॥ ৩৬ সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৭ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাকা। 
পদানত হওয়ার ছারা তাহাদের চিত্তের যে অবস্থার পরিচয় পাওয়। যার, সেই অবস্থার অপেক্ষামাত্র [তান 
রাখিয়াছিলেন--কারণ সেই অবস্থা না হইলে তাহার প্রেম গ্রহণ করিতে পাঁরিত না । 

এস্থলে কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন_ প্রভু যে অপূর্ব প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, তাহার 
অবিচিষ্তা সহাশকতিতে বহ লোকেরইতো অপরাধাদি-জনিত চিত্তকম প্রহর সুখে হরিনাম শুনামাত্র বা প্রভুর দশন 
মাত্র দূরীভূত হইয়াছে এবং সেই মুহূর্তেই তাহার! কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ হইয়াছেন। পঢ়্‌য়া-পাযণ্ডীদের বেলায় 
প্রভু সেই শক্তি প্রকাশ করিলেন ন। কেন? ইহার উত্তর বোধ হয় এই যে, প্রভুর প্রকটলীলার পরবর্ত্তীকালের 
জীবদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি পঢ়য়! পাযওী, ঢাপালগোপাল প্রভৃতির বেলায় অপরাধ-ক্ষালনের অন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা! অবলম্বন করিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্রেই ধাহাদের কৃতাথ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার প্রেযপ্রাণ্তির 
প্রতিকৃল অপরাধ ছিল, তাহ! জানিবার উপায় নাই। চাপালগোপাল, পঢ়ুয়া-পাযণ্ডীদের অপরাধ ছিল, তাহ 
সর্বজনবিদিত; তাহাদের অপরাধ ক্ষালনের অন্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়! কেবল দৃষ্ট-আদি দ্বারাই যদি 
তাহাদিগকে প্রেমদান করিয। প্রভু কৃতার্থ করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী-কালের লোকগণ মনে করিত- প্রেমপ্রাপ্তি- 
বিষয়ে অপরাধাদি গুরুতর অন্তরায় নহে। গুরুতর অন্তরায় হইলে প্রন তাহাদিগকে প্রেম দিতেন না। এইরূপ 
মনে করিয়া অপরাধ হইতে দুরে সর়িয়! থাকার জন্ত লোক সচেষ্ট হইত না। অপরাধবিধয়ে লোককে সতর্ক করার 
জন্যই প্রহু পঢ়ুয়।-পাষণ্ডীদের এবং চাপাল-গোপাল-আদির অপরাধ ক্ষালশের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন । অন্তের কথা তো দুরে, শচীমাতাঁকে উপলক্ষ্য করিয়াও প্রভু অপরাধের গুরুত্ব জীবগণকে শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন । ১৮২৭ পয়ারের টীক! দ্রষ্টব্য । 

৩৬ অভা-সকলকে। কৃপা-অবতাঁর__রুপ! পূর্বক অবতার, অথবা ক্ক্পার বিগ্রহরূপে অবতার। 
চাতুরী_চতুরতা। কৌশল । নিন্দকদিগের নিস্তারের নিমিত্ত তিনি যে চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাহার 
সন্্যান গ্রহণ ; সন্্ান দেখিয়াই নিন্দকগণ তাহার অদ্ভুত আন্তরিকত। ও ত্যাগের পরিচয় পাইয়াছে এবং 
তাহাতেই তাহাদের পরিবর্তন হইয়াছে । | 

৩৭। তবে-তাহার পরে; নিন্দকাদির উদ্ধারের পরে । শ্রলেচ্ছ_অহিন্দু; অনেক মুদলমান, 
অনেক কোলভীল আদি পার্ধত্যলাতিও প্রভুর ভক্ত হইয়াছিল । কাণীর যায়াবাদী__কাশীবাসী মায়াবাদী 
সন্যাসিগণ-_ প্রকাশানন্ন-সরন্বরতী ধাহাদের মধ্যে এেষ্ঠ ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথেই প্রভু তাহাদিগকে 
প্রেম-ভক্তি দান করেন) তংপূর্্ক পর্যন্ত তাহার! মায়াবাদীই ছিলেন; অদ্বৈতবাদের আচার্য্য শরীমৎশঙ্করাচার্ঘ্যের 
অমুগত সাধকদিগকে মায়াবাদী--বলে; তাহার! মনে করেন, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; কেবল মায়ার প্রভাবেই 
ভেদ প্রতীত হইতেছে; সংসারে যে বিভিন্ন বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, ইহাদের বাস্তব সব কিছুই নাই, এক ব্রহ্ম ব্যতীত 
কোথায়ও অন্ত কোনও বস্তু নাই, থাকিতেও পারে না-মায়ার প্রভাবেই বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্‌ সবার জ্ঞান আমাদের মনে 
জাগিয়াছে। যখন এই মায়ার প্রভাব ছুটয়| যাইবে, তখন আব বুঝিতে পারিবে-যাহ! কিছু দৃষ্ট হইতেছিল, 
তৎসমস্তই মিথ্যা, নিজের যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হইত, তাহাও মিথ/) সমস্তই ব্রহ্ম, জীব 
নিজেকেও তখন ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিবে । এইমতের পোষণকারীর। এইরূপে ব্যবহারিক জগতের 

সমন্তকেহ মায়ার গ্রভাব-জাত বলিয়া ব্যাথ্যা করেন বলিয়! তাহাদিগকে মায়াবাদী বলা হয়। জীব-ত্রদ্মে অভেদ টা 
করে বলিয়! মাঁয়াবাদীরা ব্রশ্মের সঙ্গে জীবের মেব্য-সেবকত্ব-সন্বদধ স্বীকার করেন না) কাজেই তাহাদের মত ভক্তি- 
বিঞ্োষী; সুতরাং ভক্তিল!ভের নিমিত্ব তাহাদের পক্ষেও মহাপ্রভুর কগার প্রয়োজন ছল্স। ( প্রকাশানন্দ-উদ্ধারের 
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বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিল! কাশীতে। : ভাবক হইয়া ফিরে ভাঁবকের সনে ॥ ৪০ 
মায়াবাদিগণ তারে লাগিল নিন্দিতে_ ৩৮... এ সব শুনিঞা প্রভু হাসে মনে মনে। 
সন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন। ।  উপেক্ষ। করিয়! কারে! না কৈল সম্তাযণে ॥ ৪১ 
ন| করে বেদান্তপাঠ__করে সংকীর্তন ॥ ৩৯ উপেক্ষা করিয়! কৈল মধুর! গমন। 

মুখ সন্ন্যাসী নিজ ধৰ্ম্ম নাহি জানে। | মধুর! দেখিয়! পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪২ 








পৌর-কৃপা-তরগ্রিণী টীকা! 
বিস্তৃত বিবরণ মধালীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রমদ্রর্মে এস্থলে একাংশের মাত্র উল্লেখ কর! 
হইয়াছে )। 

৩৮ । নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাইবার সময় প্রতু কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ছিলেন। 
কাশীতে তখন শ্রীপাদ প্রকাশানন-সবস্বতী ছিলেন; আর ছিলেন তাঁহার দশ হাজার মন্সামী শিষ্য । তখনকার 
দিনে প্রকাশানন্দ-সরপ্তীই ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের মারাবাদী-স্গাসীদের মধ্যে বিগ্যায়-বুদ্ধিতে, প্রতিভায়, 
প্রতিপত্তিতে--দর্কশ্রেষ্ঠ । তাহার পরেই ছিল গৃহী প্রীপাদ বাসুদেব-সার্কাভৌমের স্থান; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সন্গাসের 
অব্যবহিত পরে নীলাচলে খাইয়াই মায়াবাদী সার্ধভৌমকে ভক্তিমার্গে আনয়ন করিয়াছিলেন ; এবার তিনি প্রকাশা- 
নন্দের পাটস্থান কাশীতে আসিলেন ; শ্রীরুষ্ণচৈতন্থের ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা এবং তাঁহার ভক্তিপ্রচারের কথ 
প্রকাশাননদ পূর্বেই শুনিয়াছিলেন ; শুনিয়! প্রভুর সম্বন্ধে একটু অবজ্ঞার ভাবই তিনি পোষণ করিতেছিলেন। কাশীতে 
আসিয়।ও প্রভু এরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন জানিয়! সশিষ্য প্রকাশানন্দ বিশেষরূপেই বিরক্ত হইলেন 
বিরক্ত হইয়া প্রভুর নিন্দা করিতে লাগিতেন । কিরূপ নিন্দ! করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী দুই পয়ারে বাক্ত হইয়াছে। 

৩৯-৪০ । তাঁহারা! নিন্দা করিয়া বলিতেন-_“জীচৈতন্য সন্যাসী হইলে কি হইবে? কিন্তু নিতান্ত মূর্য; 
তাই মূর্থ ভাবপ্রবণ লোকদিগের সন্ধে মিশিয়! নিজেও ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিতেছে) নিজের প্রকৃত ধর্ম কি, তাহা 
সে জানে না) বেদান্তপাঠই সন্যাসীর প্ররুত ধর্দ_-নামসত্বীর্তন, নৃত্যগীত_-এসব সন্যাসীর ধর্ম নভে) কিন্ত নিজের 
মর্ঘতাবশতঃ গে বেদীন্তপাঠ করে না__করে সত্বীর্তন, আর সঙ্বীর্ভনের সঙ্গে নর্তন !” 

গায়ন__গীত। নাঁচন_নৃত্য। সঞ্ল্যাসী হইয়া_তখকালে যাহার! সন্যাস গ্রহণ করিতেন, তীহাদের 
প্রায় মকলেই মায়াবাদী ছিলেন; শঙ্বরাচার্্যকুত মায়াবাদমূলক বেদান্তভাযাই তাহাদেল নিতাপাঠয ছিল । তাই 
সন্যাসী দেখলেই লোকে মুন করিত-_ইনি মায়াবাদী।. কোনও সন্নামী যে-ভক্তিধর্মের অনুষ্টান করিতে পারেন, কিন্বা 
মায়াবাদ ব্যতীত অন্ত কোনও মতের অবলম্বন করিতে পারেন__এন্ধপ ধারণ! কাহারই ছিল না, স্বয়ং প্রকাশানন্দের্ও 
ছিল ন!। তাই সাহারা প্রীরুষ্ষটৈতন্যের আচরণ দেখিয়! বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাহারা মনে করিতেন -সঙ্গামী হইয়া 
নৃতাগীত করে, বেদাস্ত পড়ে না, ইহ! এক অদভুত ব্যাপার! এ নিতান্তই মূৰ্খ” বেদান্ত ব্ৰহ্স্থত্ৰ। কিন্তু তৎ- 
কালে (অধিকাংশ স্থলে এখনও ) সন্নাসিগণ বেদান্ত বলিতে বেদাস্তের শঙ্কর-ভাষ্যই (অথবা শঙ্কর-ভায্ান্যায়ী বেদান্তই) 
বুঝিতেন। ভাবক-ভাবপ্রবণ ; মানফিক-দুর্বলতা-হেতু অতি সামান্য কারণেই পূর্বাপর বিচার ন! করিয়া 
যাহার! চঞ্চল বা উতলা হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে ভাবক বা ভাবপ্রবণ লোক বলে । ২৷১৭৷১১২ পয়ারের টাকা দ্রব্য । 

৪১। প্রভু এসমন্ত নিন্দাপ্ব কথা শুনিয়া মনে মনে উপেক্ষার হাসি হাসিলেন--কিছুই গ্ৰাহ করিলেন মা; 
উপেক্ষা করিয়া কোনও সম্যাসীর সঙ্গে আলাপও করিলেন ন! । এই উপেক্ষা প্রস্ুর আত্মশুরিতা হইতে জন্মে নাই; 
ভক্তিবিষয়ে সন্াসীদের অজ্ঞতা দেখিয়া তাহাদের নিন্দাদির প্রতি কোনওরূপ গুরুত্ব দান করিলেন ন!। সম্তভাষণ_ 
আলাপ । 

৪২। বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় প্রহু কোনও অন্যাসীর সঙ্গে আলাপু না করিয়াই বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন; 
বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে তিনি আবার কাশীতে আগিয়াছিলেন। 


৮... 





৫১৮ প্রীক্জীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৭ম'প্রিচ্ছেদ" 


৬. 
কারার তক 





কাশীতে লেখক শুদ্র চন্দ্রশেখর | | সনাতন-গোসাঞি আসি তাহাই মিলিলা । ৃ 

তার ঘরে রহিলা! প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৩ তার শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিল| ॥ ৪৫ 

তপন-মিশের ঘরে ভিক্ষানির্ব্বাহণ। তীরে শিক্ষাইল| মব বৈষ্যবের ধর্ম । 

সম্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ 88 ভাগবত-আদি শান্তে যত গুঢ় মর্ম ॥ ৪৬ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


৪৩। লেখক- গ্রন্থদি নকল করিয়া (লিখিয়!) যিনি জীবিকা-নির্বাহার্থ অর্থোপার্জন করিতেন। 
তৎকালে ছাপাখানা ছিল না। হাতে লেখ! গ্ৰন্থই সৰ্ব্বত্ৰ প্রচলিত ছিল; অনেক লোক এই ভাবে ফেবল গ্রন্থ 
লিখিয়াই জীবিকা অর্জন করিত; চক্জশেখর ছিলেন তাঁহাদের একজন; তিনি ছিলেন অতিতে শূদ্র। কবিরাজ- 
গোস্বামী অনথাত্ চন্্রশেখরকে বৈদ্য বলিয়াছেন (১/১০।১৫* এবং ২১৭,৮৮ )। এই পয়ারে অব্রাঙ্গণ-অর্থেই খ্দ্রশ। 
ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বতান্্রবস্থাদীন। যিনি কোনও বিধি-নিষেধের বা লোৌকাচারাদির অধীন 
নহেন, নিজের ইচ্ছানুগারেই যিনি সর্বদা চলেন, তাহাকে বলে স্বতন্ব। সতের দর্শন পর্য্যন্ত সন্াসীর পক্ষে নিষিদ্ধ 
(তাই শূদ্রাভিমানী রায়রামাশন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন-“মোর দরশন তোমা-_বেদে নিষেধর । ৯1৮৩৪ টা 
কিন্ত প্রভু শুদ্র-চজশেখরের গৃছেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাহাতে দর্শন তে] দূরের কথা, স্পর্শ পর্যন্তও 
হুইভ। যাহাহউক, সন্যাসীর পক্ষে শৃত্রের দশন-বিষয়ে নিষেধ-বিধি থাকা সত্বেও প্রভু কেন চদ্রশেখরের ঘরে অবস্থান 
করিলেন, এই প্রশ্নের আশঙ্ক! করিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন-_প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি কোনও বিধি-নিষেধের 
অধীন নছেন, তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত) তিনি নিজের ইচ্ছায় চলেন--তীহার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি 
লৌকিক-লীলায় সন্যাসী হইয়াও শূত্র-চন্রশেখরের ঘরে বাস করিলেন। এইরূপই এই পয়ারের “শৃদ্র” ও “স্বতন্ত্র 
শবদ্ধয়ের সার্থকতা বলিয়। মনে হয় | 

অথবা, আ-_ন্থীয়, স্বীয়জন, স্বীয়ভক্ত ; তদ্বারা তন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়েন যিনি, অর্থাৎ যিনি ভক্তাধীন, তিনি 
স্বতন্ত্র । প্রভু ভক্ত-পরাধীন বলিয়াই চন্দরশেখরের ভক্তির বশীভূত হইয়া সাশ্রদায়িক বিধি-নিবেধ উপেক্ষা করিয়াও 
তাহার গৃহে বাস করিলেন। শ্রীভগবান্‌ যে ভক্তপরাধীন, তাহা! তিনি নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন । “অহং 
ভ্তপরাধীনে। হান্বতন্্ ইব দ্বিজ । সাধুভিগ্র্তহৃদয়ো| ডকতৈর্ভভজনপ্রিয়: ॥ ভ্রীভা, শ৪1৬৩। 

সমীর পক্ষে শুদ্বের দর্শনাদি যে নিষিদ্ধ, ইহা সম্যাসীদের একটা সাঞ্্রদায়িক বা সামাজিক বিধি; আত্ম- 
র্দের তুলনায় সাম্প্রদায়িক বিধি যে নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর, প্রভুর আচরণে তাহাও স্থচিত হইল ৷ 

8৪1 চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে থাকিতেন বটে, কিন্ত প্রভু আহার করিতেন ব্রাহ্মণ তপনমিশ্রের ঘরে । 

গৃহাস্থাআমে প্রভু যখন বিদ্যা গ্রচারার্থ একবার পূর্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পন্মাতীরবর্তী কোনও একস্থানে 
অবস্থান-কালে এই বৃদ্ধ তপন-মিশ্রই প্রভূর নিকটে সাধ্য-দাধনতব জিজাসা করিয়াছিলেন; এভু তাহাকে 
নাঁমযঙ্থীর্ভনের উপদেশ দিয়াছিলেন ; তপন-মিশ তখন প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে “প্রভু 
আজ্ঞা দিল-_ভুমি যাও বারাণসী ॥ তাহা আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন ॥১।১৬৷১ ৪-১৫/৮ এতদিনে প্রভুর এসেই 
বাক্য সফল হইল ৷ 

ভিক্ষা-_শন্লাসীর আহারকে ভিক্ষা বলে। অঙ্স্যাসীর সন্ধে ইত্যাদি__কাশীবাসী মায়াবাদী স্যাসীদের 

কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে, সেই স্থানে ষদি ( সন্যাসী বলিয়া) প্রভুরও নিমন্ত্রণ হুইত, (সম্ভবতঃ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের 
সারিধ্য হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে ) প্রভু সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না 

৪৫-৪৬ | তাহাই-_কাশীতেই। প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে অবস্থান করিতে ছিলেন, 

তখনই গৌঁড়েশ্বর-হুসেন সাহের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ( মধ্যলীল! ১০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) শীপাদ সনাতন 
কাশীতে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু সনাতনের শিক্ষার নিমিদ্তই ছুইমাস কাশীতে অবস্থান করিলেন 


এম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। 


LONADASEA ALA পপ পস্পপপািস্পাপিস্ত ০ 


৫১৯ 


কক করার রক 


ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন। 1 এক বস্তু মাগো, দেহ প্রসন্ন হইয়| ॥ ৫১ 
দুঃখী হঞ| প্রভু পাঁয় কৈল নিবেদন ॥ ৪৭ 


। সকল মন্যাসী মুঞি কৈলা নিমন্ত্ৰণ ৷ 
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। তুমি যদি আইম-_পূৰ্ণ হয় মোর মন ॥ ৫২ 


না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ না যাহ সম্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি। 
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যানীর গণ। | মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৩ 
গুনিতে ন! পারি ফাটে হৃদয় শ্রাবণ ॥ ৪৯ 1 প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার । 

ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া | সন্যাসীর কৃপা-লাগি এ ভঙ্গী ভীহার ॥ ৫৪ 
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়। ॥ ৫০ | সে বিপ্র জানেন--প্রভু না যান কাঁরে| ঘরে 
আনি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া | | তাঁহার প্রেরণায় তারে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৫ 








গৌর-কগা-তরঙ্গিনী-টাকা | 
এবং ভক্তিধণ্ ও শ্ীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্রের গৃঢ় মর সনাতনকে শিক্ষা দিলেন ( মধ্যলীলায় ১৪:২০/২১'২২|২৩৷২৪ 
পরিচ্ছেদ এই শিক্ষার বিষয় বিবৃত হইয়াছে )। 

8৭-৪৯। এদিকে মাক্সাবাদী সন্গ্য/সিগণ সর্বদাই প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন) কামীতে অবস্থান-কালে 
ভক্ত-মহলে প্রভুর সুখ্যাতি ও মহিমার কথ ক্রমশঃই অধিকতর প্রচারিত হইতেছিল ; তাহ! শুনিয়! সম্াসীদের নিন্দার 
মাত্রাও বোধ হয় অধিকতর রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল; যখন-তখনই তাহার! প্রভুর নিন্দা করিতেন) এ সমন্ত নিন্দার 
কথ। শুনি! প্রভুর অনুগত ভক্তগণের হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কোনও রকমে তাহার! আত্মুসদ্বরণ 
করিয়া থাকিতেন। কিন্তু শেষ কালে দুঃখ আর সহ করিতে না পারিয়া চন্দ্রশেখর ও তপনমিশর একদিন প্রভুকে সমস্ত 
কথ! জানাইলেন ; যাহ। জানাইলেন, তাহাই এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। হৃদয়-শ্রবণ-চিত্ত ও কর্ণ। 

৫০ | চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের কথ প্রস্থ শুনিলেন, শুনিয়া কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন। 
ঠিক এমন সময় এক বিপ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই বিপ্র ছিলেন এক মহারাষট্রীয় 
খাঙ্গণ। ইনি কাশীতেই বাস করিতেন । 

৫১-৫৩ । এই বিপ্ৰ সমস্ত মায়াবাদী সন্যাসীদিগকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে প্রহৃকেও 
নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। দৈন্ত-বিনয়ের সহিত প্রভুর চরণে ধরিয়! তিনি প্রভুকে যাহ! বলিলেন, তাহা 
এই তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে । 

সম্ন্যালি-গোষ্ঠি-মায়াবাদী সন্যাসীদের মধ্যে । মোরে অনুগ্রহ ইত্যাদ্বি--বিপ্র বলিলেন, “প্রভু, তুমি যে 
কাশীবাসী মায়াবাদী সন্্যাসীঢের সঙ্গে মিশনা, তাহা আমি জানি; তথাপি (কেবল তোমার কপার ভরসায় ) তোমার 
চরণে প্রার্থনা আান/ইতেছি--আমার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, ইহাই মিনতি ।” 

৫৪-৫৫। প্রভু আয় কিছু বলিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র; হাসিয়! বিপ্রের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন । 

সম্ধ্যাসীর কৃপ! ইত্যাদি 1-_কাশীবাসী মায়াবাদী সঙ্গ্যাসীদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতুর এই ভঙ্গী 
( নিমন্ত্র-গ্রহণরূপ ভঙ্গী )। 

সে নি জানেন ইত্যাদি_ প্রভু যে অপর কাহারও গৃহেই আহার করেন না, তাহ! মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র 
জানিতেন ; জানিয়াও যে তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন_বিশ্ষেতঃ সন্যাসীদের সঙ্গে__ইহা কেবলই 
প্রভুর প্রেরণায়। বিপ্রের গৃহে সন্নাসীর সঙ্গে নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়! তিনি জন্যাসীদিগকে কৃপা করিবেন, ইহাই 
ছিল প্রভুর গৃঢ় সঙ্কল্প; তাই তিনি বিপ্রের চিত্তে নিমন্ণের বাসন! জাগাইলেন এবং তাহার উপস্থিতির নিমিত্ত কাতর 
প্রার্থনা জানাইবার জন্যও বিপ্রের চিত্তে আগ্রহ জম্মাইলেন। প্রেরণায়-_আস্তরিক প্ররোচনায় । অত্যাগ্রহ_ 
অতি--আগ্রহ) অত্যন্ত আগ্রহ। 


৮৮... 





৫২০ ্রী্ীচেত্চরিতায়ত | গম [পরিচ্ো 


২১৬ নিকাব বাব বব বে বে AL ort feast হত ০০৮০৮ 


আর দিনে গেল৷ প্রভূ সে বিপ্র-ভবনে | প্রভাবে আকর্ষিল সব স্যাসী র মন। 
দেখিলেন--বসি আছেন মন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৬ ূ উঠিল সনম্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন ॥ ৫৯ 

সভা! নমক্ষরি গেল! পাদপ্রক্ষালনে। প্রকাঁশানন্দ নামে সর্ববসন্নযাসি প্রধান । 
পাঁদপ্রক্ষীলন করি বগিল| সেই স্থানে ॥ ৫৭ ,  প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মীন_-॥ ৬০ 
বসিয়া করিল কিছু এশর্য্য প্রকাশ ৷ , ইহ আইস ইই| আইস শুনহ পাদ । 
মহাঁতেজোময় বপু-_-কোটিসূৰ্য্যভাস ॥ ৫৮ অপবিত্র স্থানে বৈস-_কিবা অবসাদ ? ॥ ৬১ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টিকা। 


৫৬-৫৭| নিম্ত্রণর দিন প্রভু সেই বিপ্রের গৃহে যথাসময়ে গেলেন; গিয়া দেখেন সন্সযাসীর। সুর্বেই 
আসিয়াছেন; তাহারা সকলে এক যায়গায় বসিয়া আছেন। প্রভু দুর হইতে সন্যাসগণকে নমস্কার করিয়া পাঁদ- 
প্রক্মালন করিতে গেলেন এবং পাদপ্রক্মালন করিয়া পারপ্রক্ষালনের যায়গাতেই বসিলেন, সন্ধাসীদের সভায় আমিলেন 
না। পীদপ্রক্ষালন--পা ধোওয়] | 


৫৮-৫৯। পাদপ্রক্ষালমের স্থানে বসিয়া প্রভু একটু এশ্বধ্য প্রকাশ করিলেন; তাহার ফলে প্রভুর ভ্ীঅঙ্গ 
মহা-তেজো ময় হইয়। উঠিল, অঙ্গ হইতে যেন কোটি স্থর্যধ্যের আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল ; ইহ দেখিয়াই সন্যাগিগণ 
বিস্মিত হইয়! গেলেন-__ঠাহাদের চিত্ত প্রভুর প্রতি আরষ্ট হইল, প্রভুর প্রতি তাহাদের যে বিদ্বেষ-ভাব ছিল, তাহ 
দূরীভূত হইল-_অদ্ধায় তাহাদের চিত্ত ভরিয়া উঠিল--তাহার! আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দীাড়াইলেন । 

বিদ্যাগর্কে, সাধন-গর্কে, প্রসার-প্রতিপত্তির গর্ধে__সন্গাসীদের চিত্ত বেশ একটু গর্বিত ছিল; তাই তাহার! 

প্রভুর নিন্দ' করিতেন। একটু এখ্ব্ধ্যের প্রকাশ বাতীত, কেবল দ্েন্য-বিনয়ে বোধ হয় কাহারও গর্ব খর্ব হয় না; 
কাহারও গর্ব খর্ব করিতে হইলে তাহার চিত্তে তাহার নিজের সম্বন্ধে একটু ছেয়তার অঙ্ুভব জাগাইয়! দেওয়া দরকার। 
এজগ্তই ধোধ হয় প্রভু এয প্রকাশ করিলেন। তাহার এশবর্য্য দেখিয়! সন্যাসিগণ স্তাস্তত হইলেন) পূর্বে তাহারা মনে 
করিতেন-_ইনি একজন মূর্থ ভাবুক সগ্যাসীমাত্র_ শাস্ত্র জানেনা, ধর্ম আ্বানেন!, আচার জানেনা, বেদান্ত পড়েনা, 
পড়িতে জানেও না; নিতান্ত সাধারণ লোক । কিন্তু এশবধ্য দেখিয়া মনে করিলেন--“ও বাবা! ইনি তো সাধারণ 
লোক নন্‌? কি তেজ! ৮ক্ষু যেন ঝলসিয়! যাইতেছে !! ইহার নিন্দা করিয়। আমরা কত অন্তায় করিয়াছি !! ইহার 
মত শক্তি তো আমাদের নেই !" তখনই তাঁহাদের চিত্ত ফিরিয়া গেল । যদি প্রভু পূর্বের মতনই দৈন্য-বিনয় মাত্র 
দেখাইতেন, সম্যাসীর! মনে করিতেন--ঘর্থ সন্যাসী, আমাদের সভায় আসিবার সাহস পাইতেছেন!; বাস্তবিক 
আমাদের সভায় আপিবার যোগ্যতাও তার নাই৷? গহ্বিত-লোক বিনয়ে মুগ্ধ হয় না) প্রভু যখন দৈন্তবশতঃ পাদ- 
প্রক্ষালন-স্থানে বসিয়াছিলেন, তখন তাহার মহত্ব সম্যাসীদের চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তথন তাহার! তাহাকে 
নিজেদের সভায় আহ্বানও করেন নাই । কিন্তু যখন উশ্বধ্য দেখিলেন, তখনই শ্রদ্ধায় একেবারে আসন ছাড়িয়া 
দাঁড়াইয়। উঠিলেন। 

৬০-৬১। সন্্যাসীদের মধ্যে প্রকাশানন্দ-সরস্থতী ছিলেন সর্বতেষ্ঠ) অন্তান্ত সন্যাসীদের সঙ্গে তিনিও দাড়াইয়া 
উঠিয়াছিলেন; তিনি অত্যন্ত সম্মানের সহিত প্রতুকে বলিলেন_-্্রীপাদ ! এখানে আসুন, সন্যাসীদের সভায় 
আসিয়া বসুন; ওখানে অপবিত্র স্থানে কেন? কিসের দুঃখ আপনার ?” 

প্রীপাদ-_সন্্াসীদের প্রতি সম্মানম্থচক সম্বোধন । অপবিত্র প্থানে_ পাদপ্রক্ষালনের স্থানকে লক্ষ কর 


হইয়াছে।  আবসাদ-_অবসন্পতা। ্্ীপাদ ! তোমার মনে এমন কি কষ্ট যে, তুমি দ দীনহীনের মৃত এত হীন 
স্থানে বসিয়া আছ ?”_ ইহাই ধ্বনি। 


EA 
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প্রভু কহেন--আমি হই হীনসম্প্রদায় ৷ | কি-কারণে আমা সভার না কর দর্শনে ॥ ৬৫ 
তোম সভার সভায় বসিতে না জুয়ার ॥ ৬২ | সন্ন্যাসী হইয়| কর নর্তন-গায়ন। 

আপনে প্রকাঁশানন্দ হাঁথেতে ধরিয়া । ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সংকীর্ত্তন ॥ ৬৬ 
বসাইল সভামধ্যে সন্মান করিয়া । ৬৩ ূ বেদীন্তপঠন ধ্যান সন্যানীর ধর্ম । 
পুছিল-_তোখার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? -_ তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম ॥ ৬৭ 
কেশব-ভারতীর শিষ্য-তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৪ ৃ প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ । 


সনপ্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে। 





হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ? ৬৮ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৬২। প্রভু বলিলেন, “আমি হীন (ভারতী) সম্প্রদায়ে সন্সাস নিয়াছি, তোমরা উচ্চ সম্প্রদায়ের গন্নাসী ; 
আমি তোমাদের সভায় বসিবার যোগ্য নই; তাই এখানে বসিয়াছি।” 

সন্্যাশীদের মধ্যে দশটা সম্প্রদায় আছে--তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী এবং 
সরস্বতী । এই সগ্যাসীদিগকে দশনামী সন্ন্যাসী বলে। ইহার! শঙ্বরাচার্য্যের সমশ্রদায়ভুক্ত এবং তীহারই শিয্যাহুশি্য । 
কথিত আছে, শ্রীপাদ শঙ্করাটার্ধয নাকি কোনও সময়ে কোনও কারণে উল্লিখিত দশটা সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটার দণ্ড 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন_তদবধি ইহার! গুরুত্যাগী হইয়া থাকেন; আর কয়েকটার দণ্ড অর্ধেক করিয়া দিয়াছিলেন। 
তদবধি ইহারা হীন-সম্প্রদায়-রপে পরিগণিত হয়েন; ইহাদের মধ্যে ভারতী-সমগরগ্য় একটা) মহাপ্রভু ভারতী- 
সম্প্রদায় (কেশব ভারতীর নিকটে) সন্াস গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে হীন সশ্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত করিলেন। 

প্রকাশানন্দের মনে বোধ হয় এইরূপ গর্ববও ছিল যে, তিনি উচ্চ সরস্বতী-সম্প্রদায়ের সন্যাসী ; আর শ্রকৃষ্ণ- 
চৈতন্য হীন-ভারতী-সংপ্রদায়ের সন্গ্যাসী । এই গর্বের অগারতা প্রকাশানন্দের চিত্তে পরিক্ষুট করার নিমিত্তই বোধ হয় 
নিজের অলৌকিক এশ্বধ্য সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াও প্রভু নিজেকে হীন-সম্প্রদায়ী বলিয়া প্রকাশ করিলেন । 

৬৩-৬৮। প্রকাশানন্দ তখন নিজে প্রভুর হাতে ধরিয়! অদ্ধা-সম্মান-সহকারে প্রভুকে সন্নআামীদের সভায় 
নিয়া বসাইলেন। বসাইয়! একটু উপদেশের ছলেই যেন প্রতভুকে যাহা বলিলেন, তাহা এই কয় পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে । 
এই কয় পয়ায় হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায_-প্রকাশানন্দ যে সন্্াসীদিগের মধ্যে শ্রেঠ--গুরুম্থানীর,_-এই অভিমান 
তাহার তখনও যায় নাই । 

সম্প্রদারী সন্প্যাপী_সর্ধজনাহছমোদিত সম্রদায়েই সন্সাস গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং তুমি সামাজিক 
ব্যবহারের এবং সঙ্গ করার যোগ্য । এই গ্রামে--কাশীতে ৷ সন্ন্যাসী হুইয়া ইত্যাদি__নৃতা, কীর্তন, ভাব-প্রবণ 
দুর্কলচিত্ত লোকের সঙ্ষে নামকীর্নাদি_যাহ! কোনও অন্গাসীরই কর্তব্য হইতে পারেনা, তাহাই-__তুগি করিতেছ। 
বেদান্ত গঠন ইত্যাদি_-অথচ , বেদান্ত পাঠ করা, ক্রন্ধের ধ্যান কর! প্রভৃতি যাহাই নাকি সন্্যাসীর কর্তব্য-_তাহা 
করিতেছ না! প্রভীবে__মহিমায় । তোমার যে প্রভাব__উখধ্য__এইমাত্র দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে, 
তুমি সামন্ত মানুষ নও-_তুমি ফাক্ষাৎ নারায়ণ ; তথাপি কেন তুমি এরপ্‌ অন্গচিত হীন কর্ম করিতেছ? 

প্রকাশানন্দের কথ! হইতে বুঝা যাইতেছে, রদ্বিয়! প্রভু এখানে এক রঙ্গ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ নির্বিিশেষ- 
্রঙ্মবাদী, তিনি নারায়ণাদি সবিশেষ স্বরূপ শ্বীকারই করেন নাঁ। এক্ষণে কিন্ত প্রন অন্থর্যামিরূপে প্রকাশানন্দের হৃদয়ে 
থাকিয়া তাহার ভ্রান্তি দূর করিতেছেন, সবিশেষ-স্বরূপ নারায়ণের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মাইতেছেন এবং সেই সাক্ষাৎ 
নারায়ণই থে সন্ধাসিরপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত__তাহাও অনুভব করাইতেছেন। কিন্তু এইরূপ অনুভূতি জন্মাইয়] 
সঙ্গে সঙ্গেই যেন স্বীয় প্রভাবে তাহাকে আবার প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। তাই প্রকাশানন্দ আবার জিজ্ঞাস! 
ফরিতেছেন__“কেন তুমি হীনাচার কর ।” (প্রভু যে নারায়ণ, এই অনুভূতি প্রচ্ছন্ন না হইলে হীনাচীর সম্বন্ধীয় প্রশ্নই 


El ৬৩ 





৫২২ গীসরীচৈতম্যচরিতাযুও | L ণ্ম | পরিচ্ছেদ 


প্রভু কহে-_শুন প্রীপাদ। ই কাঁরণ। | কষ তি হবে সং তি | 

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল| শাসন--॥ ৬৯ |. কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষের চরণ ॥ ৭১ 
মুখ তুমি তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার । | নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধৰ্ম্ম । 
বীম জপ প সদা, এই ম মন্ত্র এ ॥ ৭০ | সরব মার ন নাম হি সার ॥ ৭২. 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


মনে উঠিতে পারে না)। সম্ভবতঃ শ্রীপ্রীনাম-মাহজ্মা-প্রকাশের সুযোগ করার নিমিত্তই প্রভু গ্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এইরূপ 
ভশ্গী করিয়াছেন। 

৬৯-৭০ ৷ প্রভুকে সাধারণ মনুযাজ্ঞানে প্রকাশানন্দ যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রভু একে একে তাহাদের 
উত্তর দিতেছেন। (পরবর্তী ৯৩ পয়ারের টীকার শেষ৷ংশ ভরষ্টবা)। প্রকাশানন্দের ধারণ ছিল--গ্রীক্ব্ণচচৈতন্ত মূর্খ 
সন্যাসী ; তাই প্রতভুও নিজেকে মুর্য-বলিয়! প্রকাশ করিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর এই দৈত্যোক্তি প্রকাশী- 
নলোর ধারণ|র অনুকূল হওয়ায় তিনি মনোযোগ-সইকারে প্রভুর কথা শুনিতে লাগিলেন । প্রত যদি গ্রথমেই প্রকাশা- 
মন্দের কথার প্রতিবাদ করিয়| নিজের পাণ্ডিত্য এবং ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি অপেক্ষা শ্রীনাম-সন্দীর্ভনের প্রাধান্য প্রমাণ 
করিতে আরম্ভ করিতেন, তাহ! হইলে গর্বিত প্রকাশানন্দের অভিমানে আঘাত লাগিত, প্রহুর প্রতি তাহার বিরক্তি ও 
অবজ্ঞা তাহাতে আরও বাড়িয়া যাইত; তখন তিনি আর ধৈর্য ও মনোযোগের সহিত প্রভুর কথ! শুনিতে পারিতেন 
না। তাই প্রহর এই দৈৱ পচ হইয়া ঢুকিয়া কুড়াল হইয়া বাহির হওয়ার” স্যার প্রতিপক্ষ-জয়ের একটা অপূর্ব 
বৌণন। বিশেষতঃ ইহা বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারেরও পরিচায়ক । ৬৯--৯২ পয়ারে প্রহর মুখে প্রকাশানন্দের উক্তির 
উত্তর ব্যক্ত হইয়াছে। 


প্রভু বলিলেন--“জীপাদ ! আমি মূর্থ। তাহ! জানিয়া আমার গুরুদেব বুঝিতে পারিলেন, আগ! দারা বেদান্ত- 
পাঠ সম্ভব হইবে না) তাই তিনি আমাকে বলিলেন_-তোম।র বেদান্তে অধিকার নাই, ভুমি কৃষমন্ত্রজপ কর। তাই 
আমি বেদান্ত পড়ি না, কষণ-নামকীর্তন করি |” 


এই মন্ত্র-কষ্মন্। আর-_বেদাস্তের সার) কৃষঃমন্ত্ই সমস্ত সাধনের সার, বেদান্তেরও সার । মন্াস্ 
কৃষ্ণদেবস্ত স্াক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ। সর্দধাবতারবীজন্ত সর্ববতে| বার্ষ্যবত্তমাঃ ॥ সর্কেষাং মন্ত্রবধ্যাণাং শ্রেষ্ঠ বৈ 
উচ্যতে | বিশেষাৎ কষ্মনবো! ভোগ-মোক্ষৈক-সাধনম্‌ ॥ হ, ভ, বি ১।৮৫-৮৬ | অষ্টাক্ষর-মন্ত্র-প্রসন্দে বলা হইয়াছে 
কষঃমন্তর “সর্ব্ববেদাস্তসারারথ;।” হ, ভ, বি ১৮১॥৮ প্রভু ভঙ্গীতে এখানে জানাইতেছেন যে, কৃষমন্ত্র সমস্ত সাধনের 
সার হওয়ায় ধ্যান ও বেদান্ত-পাঠাদি সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিশ্রয়োজন। তাই তিমি ধ্যান করেন না এবং বেদান্ত পাঠ 
করেন না। 

৭১-৭২। কৃষমমন্ত্ই যে সার, তাহার হেতু বলিতেছেন। এস্থলে রুষ্ণনামের প্রসপই হইতেছে £ দশাক্ষরাদি 
কুষণমন্ত্রের প্রসঙ্গ এস্থলে হইতেছেন|) সুতরাং এস্থলে কৃষ্ণমন্ত্র-অর্থ__রুষ্ণনামরূপমন্র) কৃষ্ণলাম। কৃষ্ণনামের গ্রভাবেই 
কুষ্চরণ প্রাপ্তি ঘটে এবং আহ্যর্গিকভাবে সংসারক্ষয় হয় । 


নাম বিনু ইত্যাদি_-ইহার প্রমাণস্থকূপে নিম্নে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সর্ব্বমন্ত্র সার ইত্যাদি-ষত 
মন্ত্র আছে, যত যত সাধন-ভজন আছে, তংসমন্তেরই উদ্দেশ প্রথমতঃ সংসার-মোচন, দ্বিতীয়তঃ ভগবং-প্রাপ্তি। শ্রী 
নামদ্বার! অদ্বধ-জ্ঞানতত হ্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুষেঃর চরণ-সেবা পাওয়া যায় এবং আম্ষন্সিকভাবে সংসারবদ্ধনও ঘুচিয়া মায় 
বলিয়া_-এক কথায়__অন্ সমস্ত মন্ত্রের উদ্দেগ্ সিদ্ধ হয় বলিয়া__কষ্ণনামই সমস্ত মন্ত্রের সার হইল। 
৭৯-৭২ পয়ার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর গুরুর উক্তি বলিয়! তিনি প্রকাশ করিলেন । 


টি. 


ণম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ৫২৩ 


রিবা তক কেকেককৃকার 
MAN আছ পিপলস NAD AA AAS ৭ NAN ANAS ৪৯ SAAN UN 


এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল মোরে। | তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনং (৩৮১২৬ )-- 


কণে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৩ | হরের্মাম হরের্নাম হরের্নাগৈর কেবলম্‌। 
। কলৌ নাসন্ত্যেব নাস্তোব নাস্তোব গতিরন্যথ। ॥ ৩ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 

হরের্ামেতি । হরের্ণামেত্যাদি। সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং আ্রাপ্নোতি; কলে তন্্যানং নাস্ত্যেন, কেবলং 
হরের্নামৈৰ ভজনমিতি। ত্রেতাযুগে যন্ঞাদিভিবিফ্ণুং প্রাপ্লোতি; কলৌ তদ্যজাদি নাস্তোব, কেবলং হরের্নামৈব 
ভঙ্গনমিতি। দ্বাপরে পরিচর্য্যা[দভি বিষ্ণু প্রাপ্নোতি; কলৌ সা! পরিচর্যা নান্তে।ব, কেবলং হরের্নামৈব ভঞজনম। 
অন্তথ! ধ্যানগতি রগ্তথা পরিচধ্যাগতিঃ কলে নাত্তেব। কলে) ততপ্রাপণং হরিকী্নাং হসন্‌ রোদন্‌ গায়ন্‌ নর্তন্‌ 
হবিং প্রাপ্লোতি ॥৩| 


গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৭৩। এত বলি- পূর্বোক্ত পর্মারানুরূপ উপদেশ দিয়া ( প্রভুর গুরু )/ এই শ্রেষক-নিগ্সে উদ্ধৃত 
“রের্নাম”-শ্লোক। শিক্ষাইল-__গুরুদেব শিক্ষ। দিলেন। কণ্ঠে করি_মুখস্থ করিয়া । হরের্নাম-স্লোকটী শিখাইয়া 
গুরুদেব আমাকে ( প্রভুকে ) আদেশ করিলেন__“এই শ্লোকটা মুখস্থ করিয়! ইহার অর্থ বিচার করিবে ।” 

প্রে। ৩। অন্থয়। কলৌ ( কলিযুগে ) অন্তথ! (অন্যন্ধপ ) গতিঃ (উপাদ্র__সাধন ) নাস্তি এব ( নাই-ই), 
কেবলং (কেবল ) হরের্নাম এব (হরির নামই গতি ); কলৌ অন্তথ! গতি: নাস্তি এব, কেবলং হরের্নাম এব ; কল 
অন্যথা গতি: নান্তি এব, কেবলং হরের্নাম এব | 

অনুবাদ! কলিকালে অন্য গতি নাই; কেবল হরিনামই গতি । কলিকালে অন্ত গতি নাই; কেবল হরির 
নামই গতি। কলিকালে অন্ত গতি নাই; কেবল হরির নামই গতি ॥ ৩। 

অথবা, কেবল হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই একমাত্র গতি ; কলিতে অন্ত গতি নাই, নাই নাই। ৩। 

হরিপদ-প্রাথিই সমস্ত যুগের সমস্ত সাধনের মূল উদ্দেগ্। সত্যযুগের সাধন ছিল ধ্যান ; ধ্যানদ্বার।ই হরিপদ তখন 
প্রাপ্তি হইত ; কিন্ত কলিতে সেই ধ্যানের ব্যবস্থ! নাই ; হরিনামই কলির একমাত্র সাধন | ত্রেতাযুগের সাধন ছিল যন্ত। 
দ্বারাই তখন হরিকে পাওয়া! যাইত; কিন্তু কলিতে সেই যজ্ঞের ব্যবস্থা নাই ; হবিনামই কলির একমাত্র সাধন । 
দ্বাপরের সাধন ছিল পরিচধ্যা। কিন্তু কলিতে মেই পরিচধ্যার ব্যবস্থা নাই) হরিনামই কলির একমাত্র সাধন। 
সত্য-ত্রেতা-ছ্বাপর-যুগের উপযোগী ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কলিতে না থাকায়__তংস্থলে কেবলমাত্র হরিনামের 
ব্যবস্থাই থাকায়__হরিনামই কলির একমাত্র সাধন; হবিনাম ব্যতীত কলিতে অন্য কোনও গতিই_সাধনাই_ 
কাধ্যকরী নহে । 

ইহা হইল বৃহক্ারদীয়-পুরাণের অভিমত ; শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুরও ইহ! অনুমোদিত ; কিন্তু মধ্যের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
সাধন-ভক্তি-প্রগঙ্গে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু অন্তান্ত মুখ্য সাধনাদের মধ্যে পরিচর্ধ্। এবং ধ্যানের উপদেশও দিয়াছেন (২২২৬৭ 
৭০ ) এবং “খাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-এবণ। মণুরাবাস, মুত রদ্ধায় গেবন ॥ সকল সাধন-শ্রে্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।' 
_ এইবূপও বলিয়াছেন (২২২৭৪, 1৫); এইরূপে বিবিধ-অন্ধ সাধন-ভক্তির উপদেশ করিয়া শেষকালে বলিয়াছেন 
“এক অঙ্গ সাধে--কেহে। সাধে বহু অঙ্গ । নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তর 1” (২২২৭৬) সর্বশেষে এক 
অন্দের সাধনেও যাহাদের অভীষ্ট লাভ হইয়াছে, তাহাদের নাম্‌ ও গাধণনের উল্লেখযূল্ক *শ্রীবিষ্ঞে: অরবণম্” ইত্যাদি যে 
গ্োক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমদ-ভাগবতোক্ত নববিধা-ভক্তি-অন্বেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? 
এই নববিধ|-ভক্তি-অঙ্ের মধ্যে নামবীর্তন ব্যতীত অন্য অঙ্গও আছে। ইহা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন 
নামবীর্তন ব্যতীত অন্ত অন্ধের অনুষ্ঠানেও যখন অভীষ্ট-প্রাপ্চি হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং 


২:০০ উট তত 





৫২৪ ০৬০ ৭ম | পরিচ্ছেগ 


০9 MANA Ne, 


এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অমুক্ষণ। | তবে ধৈর্য করিম মনে ন করিল বিচার । I 

নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৪ কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্হ্ন হইল আমার ॥ ৭৬ 
ধৈৰ্য্য করিতে নারি-_হৈলাম উন্াত্ত। পাগল হইলাঙ আমি-_ধৈধ্য নহে মনে । 
হাদি কান্দি নাচি গাইদৈছে মদোগাত ॥৭৫ এত চিন্তি শিবেদিলু, গুরুর চরণে__ ॥ ৭৭ 


নিন দন 
“এক অঙ্গ-সাধে” ইত্যাদি বাক্যে 8মন্‌ মহাপ্রভূও যখন তাহ! স্বীকার করিতেছেন, তখন বৃহয়ারদীয় পুরাণের “নাস্তোব 
নাস্তেব গতিরন্যথা”__বাক্যের সার্থকতা থাকে কোথায়? 
ইহার সমাধান এইরূপে হইতে পারে-__বৃহন্নারদীয়-পুরাণোক্ত “হরের্নাম"-শ্লোকের অনুমোদন করিয়া মন্‌ 
মহাপ্রভু শরীহরিনামের সর্বেঠতার সঙ্গে সঙ্গে সর্বব্যাপকতাই স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন এইরূপে সর্ধব্াপকতা 
হ্বীকার করিয়া সাধন-ভক্তি-প্রসঙ্গে নামবীর্ভন বাতীত অন্যান্য অন্পেরও উল্লেখ কর|য়_বিশেষতঃ অন্য অঙ্গের সাধনে 
অভীষ্ট প্রাপ্তির অনুমোদন করায় ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হইতেছে বে-শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
অন্যান্য সাধমাপ্সের--সমন্তের বা একের--শনুষ্ঠানেই অভীষ্ট-প্রপ্থি হইতে পারে; কিন্তু নামের আশ্রয় ব্যতীত অন্ত 
অন্দের অনুষ্ঠানে কোনও ফল হইবে না । 

এই শ্লোকের প্রতুকৃত ব্যাখ্যা আদিলীপার সপ্চদশ পরিচ্ছেদে ১৯-২২ পয়ারে দ্রষ্টব্য 

৭8-৭৫। প্রভুর উক্ি। এই আজ্ঞা-নামকীর্তনের নিমিত্ত গুরুর আদেশ। ভ্রান্ত হৈল মন-_জানশূন্য 
হইল) বস্তুতঃ, নাম ও নামী ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় (ভ্রান্ত হইলাম অর্থাৎ) ভুলিয়া গেলাম ৷ ইহ! শ্রীলামকীর্ভনের 
একটা মাহাজ্ম্য-_নাম ও নামী ব্যতীত অন্ত সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাইতে হয়। নামকীর্ভনের ফলে বাহ-বিষয়ের নান! 
শাখা হইতে আকৃষ্ট হুইয়া মন একমাত্র নামীতে নিবিষ্ট হর । সাধকের এই অবস্থ। যখন লাভ হয়, তখন সাধারণ 
সংসারী লোক তাহাকে “ভ্রান্ত” বলিয়া মনে করে। 

ধৈৰ্য্য করিতে নারি- ধৈর্য রক্ষী করিতে বা আত্মদদ্রণ করিতে পারি না। উন্মত্ত পাগলের ন্যায়। 
উন্মত্ত হইলে লোকের যেমন লোকাপেক্ষাদি থাকে না, মান-অপমানের জ্ঞান বা লঙ্জী-সরমাদি থাকেন৷, নিজের মনের 
ভাবের প্রেরণায় সে যেমন আপন মনে কখনও হাসে, কখনও কাদে, কখনও গান করে, কখনও বা নৃত্য করে 
নামসন্বীর্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত যখন বাহ-বিষয় হইতে সপ্পর্ণনূপে আর্ট হইয়। নাম ও নামী 
শ্রীকৃষ্ণ নিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহারও লোকাপেক্ষা-_-লজ্জা-সরম-মান-অপমানাদদি-জ্ঞান থাকেনা, নামানন্দের প্রেরণায় 
তিনিও তখন-কখনও বা হাসেন, কখনও বাঁ কীদেন, কখনও বা! (কুষ্চরূপ-গু-লীলাদি ) গান করেন, আবার 
কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন । এই সমন্তই কৃষ্চঞ্জেমের বাহ-লক্ষণ; নামবীর্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত 
হইতে সমস্ত মলিনতা যখন সমাক্রূপে দুরীভূত হইয়! যায়, তখন তাহাতে হলাদিনী-প্রধান শুদ্ধপত্বের আবির্ভাব 
হয়; সেই বিশুদ্ধ চিত্তে এই শুদ্ধসন কৃষ্ণপ্রেমর্ূপে পরিণত হইয়া এক অপূর্ব আনন্দে ভক্তকে অভিভূত করে; তাহার 
গ্রভাবেই ভক্ত আত্মহারা হইয়া “হাসে, কাদে, নাচে, গায়।* “এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্তা। জাতামুরাগে! ক্রতচিত্ 
উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তযন্াদবন্গ ত্যতি লোকথাহ্‌:॥ শ্রীভা, ১১1২,৪*॥৮ 

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাবে প্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, ভঙ্গীতে তিনি তাহাই জানাইলেন। 

৭৬-৭৭। প্রভুর উক্তি । জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার_( কৃষ্ণনামকীর্তন করিতে করিতে) আমার জান 
আচ্ছন্ন (জ্ঞান লু) হইল; আমি হিতাহিত-বিবেচনা-শৃন্ত হইলাম । পাগল হইলাম ইত্যাদি-_-আমি পাগণ 
হুইয়াছি, তাই মনের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেছিনা । 

ভক্তিরাণী যখন চিত্তে পদার্পণ করেন, তখন ভক্তের চিত্তে এক অভূতপূর্ব অকপট দৈন্তের আবির্ভাব হয্ব--তিনি 
তখন সর্কোত্বম হইয়াও নিজেকে নিতান্ত হীন-_অযোগা বলিয়া মনে করেন) তাই তাহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব 


ED 


এম্‌ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৫২৫ 


পা পাাসপাসিস্পিসপিসিসিস্রিস্ি সিল এ পিএিসিলি এত 


কৃষ্ণনাম মৃহীমন্ত্রের এইত স্বভাব । 


০১৯ WLS) 


কিব! মন্ত্র দিল! গোপাঞ্রিঃ ! কিব! তার বল। 


| 
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮ ৷ যেই জপে,_-তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮০ 
হামার নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন । কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা__পরম পুরুষার্থ। 
ত গুরু হাসি বলিল| বচন-_ | | তৃণ তৃ 
এত শুনি গুরু হাসি বলিল| বচন--॥৭৯ । বার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ ৮১ ॥ 


গৌর-কুপা-তরগ্ণী টীকা । 
হইলেও তিনি তাহা নিজের মনের নিকটেও স্বীকার করেন না) নিজের মধ্যে যে রষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশ পায়, 
তাহাকে তিনি উন্মন্ততার লক্ষণ বলিয়া! মনে করেন। তাই তাহার প্রর্তীকারের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও কখনও 
গুরুদদেবের শরণাপন্ন হয়েন। এরূপ অবস্থার কথাই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন । . 

৭৮-৭৯ প্রভু গুরুদেবের চরণে যাহ! নিবেদন করিলেন, তাহা এই সংর্ধ পর্নারে ব্যক্ত হইয়াছে । কিবা 
তার বল--তাহার (মন্ত্রের ) কি অদ্ভুত শক্তি । করিল পাঁগল--আমাকে পাগল করিল। “জ্পিতেই মন্ত্র মোরে 
করিল প।গল।” এই পাঠীন্তরও আছে । নামকেই এস্থলে মন্ত্র বল! হইয়াছে । 

৮০। নিবেদন শুনিয়! গুরুদেব একটু হাসিলেন ; হাসির! যাহা বলিলেন, তাহা ৮*-৮৯ পন্মারে ব্যক্ত হইয়াছে। 
ইহার মৰ্ম্ম এই--“তুমি মনে করিয়াছ, তুমি পাগল হইয়াছ ; বিস্ত তুমি পাগল হও নাই ; তোমার চিত্তে কৃষ্ণ-গ্রেমের 
উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্তনের মাহাত্মাই এই যে, যিনিই এই নাম জপ করিবেন, তাহার চিত্তেই কষ্ণ-প্রেমের 
উদয় হইবে; প্রেমের উদয় হইলে হাসি-কান্াদি আপনা-আপনিই প্রকাশ পাইবে ৷” এইরূপই কৃষ্ণনামক্কপ মছামন্তের 
মাহাত্ম্য । 

স্বভাঁব-_ ধর্ম; স্বরূপান্বদ্ধি গুণ! ভাব-_প্রেম। উপ্জয়ে_ উৎপন্ন হয় । 

৮১। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। কুষ্ণই যে প্রেমের বিষ্য) প্রীকুষ্ণের প্রতি যে প্রেম প্রযোজিত হয়। 
পুরুষার্থ-দুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন; লোকের কাম্যবস্ত। পরম পুরুযার্থ-পরম (বা চরম) কাম্য বস্তু ; 
যাহার উপরে কামনার আর কোন বস্তু নাই। শ্রীক্ষ্ণ-প্রেমই জীবের পরম কাম্য বস্তু; এই বস্তু পাইলে জীবের সকল 
চাওয়া ঘৃচিয়া যায় ; ইহ! অপেক্ষা লোভনীয় আর কোনও বস্তু নাই ও থাকিতে পারে না। যার আগে-যাহার 
(ঘে কৃষ্ণপ্রেমের ) সাক্ষাতে (বা তুলনায়) তৃণতুল্য-_মণি-মাণিক্যাদির তুলনায় তৃণের গ্যায় তুচ্ছ। চারি 
পুরুষার্থ_ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারিটা পুরুষার্থ। ককষ্ক-প্রেমের আনন্দ এবং লোভনীয়তা এতই অধিক 
যে, মণি-রত্বাদির তুলনায় তৃণ (ঘাস) যেমন নিতান্ত তুচ্ছ, তদ্রপ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় ধর্মার্থকামমোক্ষও নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় । “মনাগেব প্ররঢায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ ৷ পুরুষার্থাস্ত চত্থারত্তণারস্তে সমস্ততঃ ॥ 
ভঃ রঃ সিং | পৃঃ ১২২ ॥৮ 

এস্থলে চারি পুরুতার্থ সঙ্গন্ধে একটু আলোচন! করা হইতেছে। সংসারে নান! রকমের লোক আছে, তাহাদের 
সকলের রুচি ও প্রকৃতি এক রকম নহে; তাই সকলের কাম্য বা অভীষ্টও এক রকমের নহে । মোটামুটা ভাবে 
তাহাদের কাম্য বস্তুকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; এই চারিটা শ্রেণীই হইতেছে চারিটা পুরুতার্থ। পর 
পর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই চারিটা পুরুষার্থের নাম লিখিতে গেলে প্রথমে কাম, তার পর অর্থ, তার পর ধর্ম 
এবং সর্বশেষে মোক্ষের উল্লেখ করিতে হয়। কাম বলিতে কেবল মাত্র স্কুল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তর বাসনাকেই বুঝায়, ইন্দ্রিয় 
ভোগ্যবস্তর যথেচ্ছ ডোগব্যতীত যাহারা আর কিছুই জানেনা বা চাহে না, তাহাদের অভীষ্ট বস্তুকেই প্রথম পুরুষ 
কাম বল! যায়। পণুগণ এইরূপ ইন্দ্রিয-ভোগ ব্যতীত আর কিছুই জানেনা ; মানুষের মধ্যেও পত্ত-প্রকৃতির 
লোক আছে, অথবা প্রত্যেক লোকের মধ্যেই পাশব-বৃত্তি অন্পবিস্তর আছে) ধাহাদের মধ্যে সংযমের অভাব, 
তাহার! এই পশু-প্রবৃত্িদ্বারাই চালিত হইব থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের সংয মহীন স্থূল ইন্জিয-ভোগবাঁসনাই তাহাদের 
পুকুযার্থ_কাম। ইহার পরবর্তী পুরুঘার্থ হইল অর্থ। অর্থ__বলিতে এস্থলে টাকা-পয়সা, বিষিয়-সম্পত্তি-আদ্নিকে 
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গৌর-কৃপা-তরদিণী চীক!। 

বুঝায়, এসগস্ড প্রাপ্তির ইচ্ছাই দ্বিতীয় পুরুষার্থ। ইহার উদ্দেখও ইন্দিয-তৃথ্তিই ; কিন্তু পুল ইন্দিয-ভোগ্য বস্তুর ভোগ 
অপেক্ষা ইহ! একটু উন্নত ধরণের । পণ্ড 'অর্থাদি চায়না, অর্থে তার প্রয়োজন নাই; দ্বীয় শিশ্লোদরের তৃথ্িতেই পণ্ড 
সন্ধষ্ট; পশু-প্রকৃতির মান্ুমেরও তাই কিন্ত এমন লোকও আছেন, যাহার! লোক-সমাঁজে প্রমার-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান 
প্রভৃতি চা হেন। টাকা-পয়সা বিষম-সশত্তি প্রভৃত না থাকিলে লোকসানে প্রগার-গ্রতিপত্তি মান-সম্মান পাওয়। যায় না; 
তাই তাহার! অর্থ চাহেন । এসকল লোক স্থল ইন্দিঘ-ভোগও চাছেন, অধিকন্তু মান-সন্মান প্রাপ্তির অনুকুগ অর্থাদিও 
চাহেন। ইহাদের পুরুষার্থ বা কাম্য হইল অর্থ। তার পর ধর্ম । যাহা ধরিয়া রাখে বা যদ্বার। ধৃত হওয়া যায়, তাহাই 
ধশ্ম। ধাহাদের পুরুঘার্থ কেবল কাম, বা অথ, তাহাদের যাঁদ এরূপ ধন ন! থাকে, তাহাহইলে পুরুষার্থ-ভোগও শকল সময়ে 
তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়না, অর্থাৎ তাহার! ভোগে ধৃত বা রক্ষিত হইয়া থাকিতে পারেন ন! । তাহার! যদি সংযত না হুন, 
কোনও নীতকে অবলগ্গন ন! করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হন, অবাধ এবং অসংযত স্থুল ইঞ্জিয়-ভোগে তাঁহাদের স্বাস্থ্যভর্দ হইতে 
পারে এবং স্থাস্থাভঙ্গ হইলে ইন্দরিযভোগ ও অসম্ভব হইয়। পড়িতে পারে, আর অসত এবং নীতিহীন হইলে উদ্ধত) ও 
উচ্ছৃত্রঙ্গত আসিয়। পড়িতে পারে, তাহাতে লোক-সমাজে প্রনার-প্রতিপত্তি-আ/দিও কুন হইয়। পড়িতে পারে। কিন্তু যদি 
কেহ সংযম ব| নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইন্সিয়-ভোগ, প্রসার-গ্রতিপত্তি-আদি অক্ষুণ থাকিতে পারে 
অথাৎ সেহ ব্যান্ত তাহার ভোগে বা পুরুধার্থে ধৃত হইয়! থাকিতে পায়েন। এইরূপে দেখা যায়, এই পুরুষার্থের ব্যাপারে 
যম ব! নীতিই হইল ধর্শ-_যদ্ার। তাঁহার নৈতিক জীবনও উন্নতি লাভ করিতে পারে। যাহার! এইরূপ নৈতিক 
জীবনের উৎকর্ষ চাহেন, তাহাদের পুরুতার্থই হইল ধর্ম ৷ এপধ্যন্ত কেবল ইহজীবনের ভোগের বা স্থখ-শাস্তির 
কথাই বল! হইল। কাম বা! অর্থই ফাহাদের পুরুবার্থ, তাহারা ইহজীবনের ভোগ ব্যতীত অপর কিছু চাছেনও ন]। 
আর কেবল নোতিক জীবনের উংকর্ষহ যাহাদের পুরুধার্থ, তাহাদের ভোগও কেবল ইহজীবনের । কিন্তু নৈতিক 
জীবনের বাহিরেও ধর্শের ব্যাপ্তি আছে। যাহার! পরকালের ভোগও চাছেন__যেমন ত্র্গাদির স্ুখভোগ-_ভাহার| 
তাদন্ুকুল কর্দও করিতে পারেন এবং সেই কর্ম্মও তাহাদের ধর্শ্মের অন্তত ক্ত হইবে। এই ধৰ্ম্ম হইতেছে বর্ণা্রম-ধর্ম্ম 
ঝ| স্বধর্ম_বেদ-বিহিত কৰ্ম্ম । বেদ-বিহিত-কর্ম্মন্নপ ধর্মের অনুষ্ঠানে ইহকালের এবং পরকালের সুখভোগ লাভ 
হইতে পারে; সংঘম ব! নীতি বেদবিহিত ধর্মেরই অন্দীভূত। ইহাই হইল তৃতীয় পুরুষার্থ ধৰ্ম্ম । তার পর 
চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ। কাম, অর্থ এবং ধর্ম এই তিনটা পুরুষার্থের লক্ষ্যই হইল দেহের ্ুধ-_-পরকালের দ্র্গাদি- 
সুখও দেহেরই সুখ । কিন্তু শান্্র বলেন, কেবল ইহকালের ইন্দিয-ভোগের জন্যই যাহার! লালাধিত__অর্থাৎ কাম 
এবং অর্থই যাহাদের পুরুষার্থ_জন্ম-মৃত্যু হইতে তাহার! অব্যাহতি পাইতে পারেন 31; এবং শান্তর ইহাও বলেন, 
পরকাণর স্বর্গাদি-স্খভোগের জন্তও যাহার! লালায়িত, তাহারাও জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না) পুং 
কম্মের ফলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই স্বরগাদি সুখভোগ পাওয়। যায়। কশ্মের ফল শেষ হুইয়া গেলে আবার এই সংসারে 
আসিতে হয়, আবার জন্ম মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হয়। যাহার! একটু চিন্তাশীল, তাহারা জন্ম-মুতু)র যন্তণ। 
হইতেও অব্যাহতি লাভের উপায় খোজেন। জন্ম-মৃত্যুর দ:খ তইতে অব্যাহতি লাভই হুইল মোক্ষ-__-সংসার-মুক্তি। 
এইভাবে সংসার-যন্ত্র। হইতে মুক্তি যাহার! চাহেন, তাহাদের পুর্লঘার্থ ই হইল মোক্ষ, ইহাই চতুর্থ পুরুষার্থ এবং চারি 
পুরুযার্থের মখে] মোক্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ । কামই যাহাদের পুকুঘার্থ, তাহাদের সংখ্যাই সর্বাধিক, অর্থ ধাহাদের পুরুঘার্থ, 
তাহাদের সংখ্যা আরও কম। ধর্ম যাহাদের পুরুত্বার্থ, ভাহদের সংখ্যা তদপেক্ষাও কম, মোক্ষ ধাহাদের পুরুষার্থ 

তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। 
ক্রমোতকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উল্লিখিত আলোচনায় কাম, অর্থ, ধর্ম ও মোক্ষ-_এইরূপ পর্যায়ে চাঁরি 
পুরুষার্থের নাম লিখিত হইয়াছে। শান্ত্রকারগণের পৰ্য্যায় কিন্তু অগ্যরূপ- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ । কাধ্য-কারণত্ডের 
কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ এইরূপ পধ্যান্ গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম হইল কারণ ; অর্থ তাহার 
কার্য ব| ফ্গ। আবার অর্থ হইল কারণ, কাম (ভোগ) তাহার ফল। ধর্ম হইল কারণ, মোক্ষ তাহার ফল! 
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সিসি পৌর সজ৮ ররর রেকারে 


গৌর-কৃপা-তরদ্বিধী চীকা। 

ধর্ম অনেক রকণ হইলেও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ভেদে ছুই রকমের-_প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্শ এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম) প্রবৃত্তি 
বলিতে ভোগ-প্রবুত্তি বা ভোগবামন। বুঝায় ; যে ধ্শ্ম ভোগবাসনার অনুকূল, তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম; যেমন বৈদিক 
যাগযজ্ঞাদি--যাহার ফলে ইহকালের বা পরকালের ভোগন্থণ পাওয়া যায়। ইহকালের বা পরকালের ভোগাবস্তুই 
অর্থ; প্রবৃত্তিপক্ষণ ধর্াসুঠানের ফলে এই অর্থ লাভ হয়; আবার এই অর্থ ব! ভোগ্যবস্ত পাইলেই তাহা ভোগ করার 
বাসন! হৃদয়ে জাগে, ভোগ করাও হয়; এই ভোগই কাম) এই কাম হইল অর্থের ফল। কিন্তু ভোগে বাসনার 
নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বুদ্ধিই হয় । পন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । হৃবিষা কৃষ্ণবত্তে'ব ভূয় এবাভি 
বদ্ধতে ॥” তখন আরও ভোগা বন্ধু পাওয়ার জন্য আবার প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্খের অনুষ্ঠঠন করিতে হয়; তাহার 
ফলে আবার অর্থ ও কাম; এইরূপেই পরম্পবাক্রমে চলিতে থাকে । দ্ধর্শশ্য অর্থ: ফলমূ, তশ্ট চ কামঃ ফলম্‌, তশ্ত চ 
ইন্জিয়প্জীতিঃ, তত্গ্রীতেশ্চ পুনরপি ধন্ধার্থাদিপরম্পরা ইতি । ধর্ধস্ত হাপবর্গস্ত-ইত্যাদ্ি। ্ীভাঃ ১২৯ স্লোকটাকায় 
শ্রীধরদ্বামী।” কিন্তু এই ভোগও অল্পকালস্থাৰী, তাহ। পূর্বেই বলা হইয়াছে; ইহকালের ভোগ মৃত্যাপধ্যন্ত, পরকালের 
ঘর্গাদি হথখভোগ পুণ্যক্ষয় পর্যন্ত। ইহাতে সংসার-গতাগতির-_স্ৃতরাং সংসার-দুঃখের--নিবৃত্তি হয় ন! । আবার, 
ভোগবাসনাকে বাড়িতে না দিয়া ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে শেষকালে একেবারে প্রশান্ত করার চেষ্টামূলক ধৰ্ম্মানুষ্ঠানই 
হইল নিবৃত্ভিলক্ষণ ধর্শ্_যেমন যোগজ্ঞানাদি। এইরূপ ধ্খাহুষ্ঠানের ফল মোক্ষ । তাহা হইলে প্রবৃত্তিলক্মষণ ধর্ম্মের 
ফল হইল অর্থ ও কাম এবং নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মর ফল হইল মোক্ষ । মোক্ষ লাভ হইলে সংসারের গতাগতি বন্ধ 
হুইয়া যায়। 

উল্লিখিত চারিটী পুরুতার্থকে চতুর্বর্গও বলে; ধর্ম, অর্থ ও কাম-_এই তিনটীকে ত্রিবর্গ বলে। সাধারণ লোকের 
মধ্যে ধাহারা ভোগাসক্ত, তাহার! সাধারণতঃ ত্রিবর্গ লইয়াই ব্যন্ত থাকেন; মোক্ষের কথা তাহারা ভাবেন না । এই 
ত্রিবর্কে ধাহার। সমভাবে সেবা করেন, ভোগামক্তদের মধ্যে তাহারাই প্রসংশনীয় | কিন্তু যাহারা ধর্ম্মকে বাদ দিয়। 
কেবল অর্থ ও কামের একটীর বা ছুইটারই সেব! করেন, নীতিশান্ত্র তাঁহাদিগকে জঘন্ত বলিয়া থাকে। ধর্ম্মার্থকামাঃ 
সমঘেব সেবা]! যে| হোকসন্গঃ স জনে! জঘণ্যঃ ॥ বস্তুতঃ, ইহাদের অর্থকামাদির সেবা বেশীদিন চলেও না ; পূর্ববজন্মের 
সংকর্শের ফলে ইহজন্মে যাহা পাওয়! যায়, তাহার ভোগ হইয়া গেলেই সব শেষ হুইয়। যায়; তখন কেবল অতৃপ্থ 
ভোগবাসনার জালাই অবশিষ্ট থাকে । ধর্ম্মাচুষ্ঠান না করিলে নৃতন অর্থ (ভোগাবস্ত ) লাভ হইবে না। 

যাহার! ভোগামক্র, দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্িয়ের ভোগেই তাহারা আসক্ত । দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ 
তাহাদের দেহেতে আসক্তি এবং দেহেতে আসক্তি বলিয়াই দেহের ভোগ্য বস্তুতে আসক্তি । প্রবুন্তিলক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের 
ফলে--অথথকামাদিতে দেহ।সক্কি দূর হয ন! ৷ স্বর্গাদিস্ুখও দেহেরই সুখ । দেহেতে আসক্তিবশতঃ তীহাদের পুনঃ 
পুনঃ সংসারে গতাগতি, পুনঃ পুনঃ জন্মমুত্যু, পুনঃ পুনঃ ছুঃখছুর্দশা । সামান্য হুখ যাহ! কিছু তীহার। পাইয়া থাকেন, 
তাহ।ও দুংগসঙ্কুল এবং পরিণামে দুঃখময় । অনাবিল স্থায়ী সুখ বা আত্যন্তিক সুখ ত্রিবর্গকামীদের, ভাগ্যে ঘটে না। 
অথচ আতান্তিক সুখব্যতীত জ্বীবস্মার চিরন্তনী সুখবাসনারও চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারে না (১1১1৪ শ্লোকটীকায় 
আদি-লীলার ৮-১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। এই ত্রিবর্গ হইতে যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা জড়সথখ ; ইহ! চিৎস্ব্প জীবাত্মাকে 
স্পর্শও করিতে পারে না। শ্ুতরাং ধর্ম, অর্থ ও কাম-_-এই তিন পুক্যার্থের যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা নিতাস্ত 
অকিঞ্চিংকর | 

চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ যাহারা কামনা করেন, দেহের ভোগের জন্য তাহাদের স্পৃহ। নাই, দেহটা থাকিলেই দেহের 
ছুখসঞ্চুল ভোগের জন্য বামন! জন্মিতে পারে, সংসার-গতাগতিরও অবসান হইবে না; তাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্শ্মের 
অহঠানে সাহারা দেহ হইতে জীবাত্মাকে পৃথক করিয়া, অনাসক্ত করিয়া, আনন্বরপ ক্রন্ে যুক্ত কারিতে চাহেন। 
মোক্ষ যখন তাহারা লাভ করেন, তখন তাঁহাদের দেহ থাকে না, সংসার-গতাগতিও থাকে ন! ; শুদ্ধজীবস্থরপে 
অবস্থিত থাক্কিয়া তাহার! তখন ত্রহ্ষানন্দে নিমগ্ন থাকেন) তাহাদের এই অবস্থা স্থায়ী, অবিনশ্বর? এই অবস্থায় থাকিয়! 
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গৌর-কুপা-তরঙ্জিণী টীকা । 
তাহার! অনন্তকাল পর্যন্ত ব্রগ্মসুখ অস্থভন করিবেন | ইহা তাঁহাদের আত্যন্তিকী ছুঃখনিবৃত্তি, আতান্তিক স্থখ। ইহা 
জড় স্থুখ নহে, পরন্ত চিদানন্দ । ত্রিবর্গপভ্য স্ুখ-_জড়মুখ, ক্ষণস্থায়ী, স্বরূপত:ই দুঃখসঙ্কুল জীবাত্মার সঙ্গে বিজাতীয় 
বলিয়! স্পশশূন্ । স্রিবগলিভ্যস্ুথ সীমাবদ্ধ জড় বন্ত হইতে লভ্য-_সুতরাং আহাও সীম।বদ্ধ। কিন্ত ব্রস্থখ সর্ববব্যাপক 
ব্রহ্ম হইতে লভ্য, তাই মকল বিষয়ে অসীম। এইরূপে দেখ। যায়_জাতিতে, পরিমাণে, স্বরূপে এবং স্থায়িত্রে 
ত্রিবর্গলভ্ স্থখ অপেক্ষ! চতুরথপুরুষাথ-মেক্ষল্ধ ব্র্মখের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পুরুযাথ বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে 
স্থায়ী বৃহত্তম বস্তুকেই বুঝায় ক্ষণস্থায়ী বস্তু কেহ চায় না) গতর বণ্তও কেহ চায় ন।। ইহাই যদি হয়, তাহ! হইলে 
ঢারিপুকুযার্থের মধ্যে কেবলমাত্র চতুর্থ-স্থানীয় মোক্ষেরই ুরুযার্থত। আছে বল! যায়, অপর ত্রিবর্গকে বস্তুতঃ পু্্যাথই 
বল! যায় না। তথাপি ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলার হেতু এই যে__গ্রথমতঃ, ধর্ম, অর্থ ও কামের পরম-ফলদায়কত্ব 
না থাকিলেও সাধারণ লোক ইহাদিগকেই অভীষ্ট বলিরা মনে করিয়া থাকে। এই তিনটাকে পুরুষার্থের অন্ততুক্তি 
করাতে ইহাই সুচিত হইতেছে যে, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এগুলিও পুরুষার্থ। সকলেই ঝাচিয়া থাকিতে চায়) 
ঝচিয়া। থাকিতে হইলেই দেহরক্ষ।র প্রয়োজন এবং দেহরক্ষার জন্যও ভোগের প্রয়োজন; আবার ভোগ্যবস্ত লাভ 
করিতে হইলেও ধর্শের প্রয়োজন । সুতরাং ঝাচিয়। থাকার জন্য ধর্ম, অর্থ, ও কামের যখন প্রয়োজন, তখন এই 
তিনটাও পুরুযার্থই। কিন্তু কেবল ঝাচিয়া থাকার জনই যদি দেহরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়, তাহ! 
হইলে এই দেহরক্ষার এবং তদুদ্দেস্যেই ধর্ম, অর্থ ও কামকে পুরুঘার্থরপে স্বীকার করার সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই; 
পশুও দেহরক্ষার জন্য ব্যন্ত। দেহ্রক্ষার উদ্দেশ্য যদি আত্যন্তিকী ছুঃখনিবুত্তির বা আত্যন্তিক স্ুখলাভের চেষ্টার 
পথ্যবলিত হয়, তাহ! হইলে দেহরক্ষার এবং তদুদ্দেস্টে ধর্ম-অর্থ-কামের কিছু সার্থকত1 থাকিতে পারে; তাই এই 
ত্রিবগকে পুরুতার্থরূপে উল্লেখ করার দ্বিতীয় এব; মুখ্য হেতু এই যে__মোক্ষলাভের অনুকূল-সাধনের উদ্দেষ্যে দেহরক্ষার 
জন্ত যতটুকু ভোগ প্রয়োজন এবং সেই ভোগ (কাম) প্রাপ্তির জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র স্বীকার 
করিয়া মোক্ষম ধনে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম, অর্থ এবং কামও চতুরথপুকুষার্থ মোক্ষের সহায়ক হইতে পারে। পুক্রখাথের 
সহায়ক বলিয়। এই ত্রিবর্গকেও পুকুমার্থ বল! হয়। মোক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে ধর্মের ফল হইবে অর্থ, 
অর্থের ফল কাম (ভোগ ) এবং ভোগের ফল দেহরক্ষী দ্বার মোক্ষ-সাধন সম্ভব হইতে পারে । স্বতরাং কারণ- 
কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! পর্যায়ক্রমে পুরুষার্থগুলির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয়__ধশ্ম, অথ, কাম, মোক 


এই চারিটাই পুরুতার্থ। এইরূপ পর্যায়েই শান্ত্রকারগণ পুরুঘার্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়া! থাকেন? স্থুতরাং ধর্ম, অর্থ 
এবং কামকে মোক্ষের অমুকুলভাবে অঙ্গীকার করাই শান্ত্রকারদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়! 


কিন্তু এই ব্ৰক্মসুখ হইতেও অধিকতর লোভনীয় বস্তু আছে। এই ব্রঙ্গস্থথ হইতেছে নির্বিিশৈষ ব্রহ্মাননা; 
নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিলাস নাই বঙগিয়। আনন্দের বৈচিত্রী নাই, আম্বাদন-চম২কারিতার বৈচিত্রীও নাই) এই 
ব্ৰ্স্থুখ কেবল আনন্সবামাত্র। ইহাতে নিত্য চিন্ময় সুখ আছে, কিন্তু সুখের বৈচিত্রী নাই, তরদ্ধ নাই, উচ্ছ্বাস নাই; 
আন্বাদন আছে, কিন্তু আস্বাদন-চমংকারিত্ব নাই) প্রতিমুহূর্ভে নব-নবায়মান আৰ্বাদন-বৈচিত্রী প্রকটিত করিয়া ইহ! 


আস্বাদন-বাগনায় নব-নবায়মানত্ব সম্পাদিত করেনা। তাই ব্রচ্মানন্দ লোভনীয় হইলেও পরম-লোতওনীয় বস্তু নছে_ 
ইহা অপেক্ষাও লোভনীয় বস্তু আছে। 


কি সেই বস্তু, যাহ। বরদ্মানন্দ অপেক্ষা লোভনীয়? যে বস্তুতে ব্রহ্মত্বের চরমতম অভিব্যক্তি, তাহাই সেই 
পরম লোভনীয় বস্তু । শ্রুতি ব্র্গকে রসন্বরূপ বলিয়াছেন। ত্রক্ষের স্বাভাবিক-স্বরূপণক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য" 
সারেই রসত্বেরও তারতম্য (১1৪,৮৪ পয়ারের টাকায় দ্রষ্টব্য )। রপত্বের বিকাশ যত বেশী__আদ্থাদ্যত্ববের, আব্বাদন* 
চমতকারিত্বের এবং লোভনীয়তার বিকাশও তত বেশী। শক্তি বিকাশ ন্যুনতম বলিয়! নির্ববিশেষ ত্রঙ্গে রসত্বেরও 
নুনতম বিকাশ । আর শক্তির অসমোর্ধ বিকাশ বলিয়া শীকৃষ্ণে রসত্বেরও চরমতম বিকাশ? সুতরাং ্রীকুফেই 
আত্বাগ্যত্বের, আস্বাদন-চমৎকারিতার, লোভনীয়তার এবং ব্রহ্মত্বেরও চরমতম বিকাশ । তাই শকৃষ্ণমাধুর্ধ্যের আব্বাদীন- 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 


জনিত আমন নির্কিশেম-ব্রদানন্দ অপেক্ষ। কোটি কোট গুণে লোভনীয়। এই মৰ্্ধাতিশারি মাধুষ্যের আকর্ষকত্ব 
এতই অধিক মে, ইহ্‌! “কোটি ব্র্ধাণ্ড পরব্যোম, তাহ! যে ব্বরূপগণ, বলে হরে তাঁ-সভার মন। পতিত্রতা, 
শিরোমণি, ধারে কহে বেদবাণী, আকর্ধয়ে সেই লক্মীগণ ॥" কেবল ইহাই ন$খ) “কূপ দেখি আপনার, 
রুষের হয় চমৎকার, আদ্/দিতে সাধ উঠে মনে৷” এই অনমোদ্ধ মাধুর্য আস্বাদন করিবার একমাত্র উপায় হইল 
প্রেমভক্তি_্ব-্থ্ধবাসনাশৃগ্ত কক্ধহৃণৈক-তাৎপর্ধাঘষ প্রেম । এই প্রেমের সহিত রস-স্বরূপ পরত্-বন্ত প্রীরুষের 
সেবাতেই জীবের চিরন্তনী সুখবাধনার চরম! তৃথ্তি লাভ হইতে পারে, জীব আমন্দী হইতে পারে। প্রসং 
থেবোরং লব্ষানন্দী ভবতি | আরতি ॥” শ্রীকুষঃমাধুধ্যানন্দ যে ব্রঙ্গানন্দ হইতেও লোভনীয়, তাহার একটা ব্যবহারগত 
প্রমাণ এই যে, ধাহারা আহমারাম ( জীবন্মুক্ত-ত্রদ্ষাননে। নিমগ্ন ) ভীক্ুফমাধুর্যের কথা শুনিলে তাহারাও সেই 
মারুধ্য আন্বদনের অন্য লুদ্ধ হুইয়া! প্রেমপ্রাপ্তির উদেশ্যে প্রুকফ্চভজন করিয়া থাকেন। “আত্মারাম।শচ মুনয়ো! 
নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে | কুর্বন্তাহৈভূকীং ভক্তিমিখন্ত তগুণোহরিঃ ৮ শ্রীভা, ১৷৭।১০॥” এবং যাহারা বরন্ধ-সাযুজ্য- 
পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, এ প্রেম লাভের জন্য তাঁহাদের ভজ্গনের কথাও শুনা যায়। “যুক্ত! অপি লীলক্ষা বিগ্রহং 
কৃত্বা ভগবন্তং ভঞ্জস্তে। হৃসিংহতাপনী । ২1১৬ শঙ্করভাব্া 1” মুক্তপুরুষ্দের ভগবদ্ডঞ্জলের কথ! বেঢাস্তেও 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। “আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টমূ ॥  স্থ,৪৷১৷১২৷॥ এই স্ুত্রের গোবিন্দভাবো লিখিত 
হইয়াছে--“স যে! হৈতং ভগবন্‌ মহ্থবোযু, প্রারণান্তমোঙ্কারমভিষ্যাধীতেতি যষট্প্রশ্ন্যাং যং সর্বেদেব। নমস্তি মুযুক্ষবে। 
্রদ্ষবাদিনশ্চেতি নৃসিংহতা পন্যা্চ শ্রন্তে । অন্তত্র চ এতৎ সাম গারনান্তেতদ্বিফে?ঃ পরমং পদং যদ! পশ্যন্তি স্থরয়ঃ 
ইত্যাদি। ইহ মুক্কিপর্যযন্তং মুক্তানন্তরধেণপাসনমুক্তম। তং তথৈব ভবেছুত মুক্তিপর্ধাস্তমেবেতি সংশয়ে মুক্কিফলত্থাৎ 
তৎপধ্যমেবেতি প্রাপ্তে_আপ্রায়ণাৎ মোক্ষপর্যান্তমুপাসনং কার্যামিতি। তঙ্রাগি-_মোক্ষে চ। কুতঃ হি যতঃ 
শ্রতৌ তথ। দৃ্টমূ। শ্রতিশ্চ দর্শিতা । সর্বদৈনমূপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ। মুক্তা অপি হেনমূপাসত--ইতি সৌপর্নশ্রতী। 
তত্র তত্র চ যদুক্তং তত্রাঃ। মুক্তৈরুপাসন্ং ন কার্ধাং বিধিফলক্বোরভাব1২। সত্যং তদা! বিধ্যভাবেহপি বস্তু- 
সৌনর্ধ্যবলাদেব ততপ্রবর্ততে। পিত্বদস্ব সিতয়! পিত্তনাশেংপি সতি ভূয়ন্তদস্বাদব২। তথাচ সার্বদিকং ভগছুপা্নং 
সিদ্ধমূ।” এই ভাষ্যের তাৎপধ্য এই_-কোনও শ্রুতি বলেন- যুক্তিপর্ধ্যস্ত উপাগন! কর্তব্য, আবার কোনও শ্রুতি 
বলেন- মুক্তির পরেও উপাসনা কর্তবা। এই পরম্পরবিরুদ্ধ উপদেশের মীমাংসার উদ্দেশ্যেই এই বেদাস্তস্ত্রে 
ব্যাসদেব ব্লিতেছেন-_আপ্রীয়ণ।ং-মুক্কিপাভ পর্য্যন্ত উপাপন! অবশ্যই করিতে হইবে। তত্রাণি--তত্র (মোক্ষে ) 
অপি (ও )-_মোক্ষাবস্থায়ও, অর্থাৎ মুক্তিলাভের পরেও উপাষন! করিতে হইবে। হি-যেহেতু, দৃ্ম--শতিতে 
সকল সময়ের উপাসনার বিধিই দৃষ্ট হয়। মুক্তাবস্থটতেও উপাসনার হেতু এই যে, শ্রুতি বল্গেন_ সর্বাবস্থাতেই, 
সকল সময়েই, স্থৃতরাং মুক্তাবস্থাতেও উপ।সনা করিবে! শ্রুতিপ্রমাণ এই- সর্বদা এনম্‌ উপাসিত যাবদ্বিমুত্তিঃ। 
মুক্তা অপি হি এনম্‌ উপাসতে-শৌপর্ণ ক্রতিঃ। প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তির পরেও উপাসনার বিধানই ব! কোথায়, 
ফলই বা কি? উত্তর- মুক্তির পরেও উপাসনার বিধান ( অর্থাৎ কিভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহার বিধান) 
না থাকিলেও এবং বিধান নাই বলিয়া ফলের কথ! ন! উঠিলেও, বস্তুসোন্দধ্য-প্রভাবেই মুক্তব্যক্কি ভঙ্গনে প্রবস্তিত হয় 
যেমন পিত্বদগ্ধ ব্যক্তির মিশ্রী খাওয়ার ফলে পিত্ত নষ্ট হইয়া গেলেও মিশ্তীর মিষ্টত্বে (বস্ত:সীন্দর্যে ) আকৃষ্ট হইয়। 
মিশ্ীতক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে । তাঁংপধ্য এই যে__ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিছার! আরুষ্ট হইয়াই মুক্ত ব্যক্তিও ভগবদ্ভজন 
করেন, এমনই পরম-লোভনীয় হইতেছে ভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য । মুক্রোপহ্প্যব্যপদেশাৎ ॥"-এই ১1৩২ 
বেদান্তস্ত্রেও 3 কথাই জানা যায়। এই স্থত্রের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন-__“মুক্তানামেব সতামুপস্থপ্যং ব্রহ্ম যদি 
সথাত্তদেবারেশেন সঙ্গচ্ছতে ।-_ব্রহ্ম মুক্ত-সাধুদিগের উপস্থপ্য অর্থাৎ গতি, এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি 
হয়। সর্ববস্াদিনী ! ১৩০ পৃঃ*। উক্ত স্ুত্রের মাধ্বভাষ্যেও বল! হইয়াছে “মুক্তানাং পরম! গতিঃ | মুক্ত 
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NALA MANOA OD ৯৫৯৫ 


পঞ্চম-পুরুযার্থ প্রেমীনন্দামৃত-সিদ্ধু। | ভাগ্যে মেই প্রেমা তৌমার করিল উদয় ॥ 
মোঁক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥৮২....  প্রেমার স্বভাবে করে চিত্-তনু-ক্োভ। 


'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা'-সর্বব শান্তে কয়। 


কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজীয় লোভ ॥৮৪ 








গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা। 


পুরুষদিগেরও পরমা গতি 1” ইহাতেও বুঝ| যায়_-রমন্বরূপ পরমত্রদের উপাসনার অন্য মুক্ত, পুরুষদিগেরও 
লালস। জন্মে । 

এই পরম-লোভনীয় বস্তুটীর আঙ্গাদনের একমাত্র উপায়-শ্বরূপ প্রেম হইল তাহাহইলে চতুর্থ পুরুষার্থ-মোক্ষ 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুকুঘার্থ। এই পুরুতার্থ দার! যেই বস্তটী পাওয়া যায়, তাহাই চরমতম কাম্য বস্তু বলিয়া এই 
পুরুষার্থটীও হইল পরম পুরুষার্থ। তাই বল! হইয়াছে_“কৃষ্চবিষয়ক প্রেম! পরম পুরুষার্থ”__সর্ব্েষ্ঠ পুরূবার্থ বা 
কাম্যবন্ত। মোক্ষ হইল চতুর্থ-গুকুযার্থ, তদপেক্ষাও উতকষ্ট এবং তাহা হইতে উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়। প্রেমকে বলা 
হয় পঞ্চম পুরুষার্থ। 


. ব্রঙ্গানন্দের ন্যায় কুষ্ণসেবানন্দও চিদানন্দ; সুতরাং জাতিতে ব্রদ্মানন্দ ও কৃষ্ণসেবানন্দ একই ; অবশ্য আন্বাদন- 
চমংকারিতবাদিতে ক্ষ্ণসেবানন্দের পরমোৎকর্ষ। পূর্বেই বলা! হইয়াছে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটী পুরুষার্থ চতুর্থ 
পুরুষার্থের তুলনায় সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট--মিতান্ত অকিঞ্চিংকর । আবার, কৃষ্ণসেবার আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের সঙ্গে 
তুলনা করা যায়, তাহ! হইলে তাহার তুলনায় অর্গানন্দ হইয়া পড়ে গোপদের গ্ভায় অতি সামান্য ( হরিভক্তিসুধোদয 
1১৪.৩৬)। “পঞ্চম-গুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু । মোক্ষাদি আনন্দ তার নহে এক বিন্দু ॥ ১৭৮২1 তাই বল৷ 
হইয়াছে-_প্রেমের তুলনায় “তৃণতুগ্য চারি-পুকুযার্থ ৷” 


৮২। ভক্তিশান্ে কষ্ণপ্রেমকে পঞ্চম পুরুমার্থ বলা হয়। ইহ! প্রেগানন্দা মৃত-সিদ্ধু_ষ্মপ্রেমজনিত 
আনন্দরূপ অমৃতের সমুদ্রতুল্য | অমৃত-শঙ্দারা প্রেমানন্দের অপূর্ব আম্বাদনীয়তা ও নিত্যত্ব এবং সিন্ধু-শব্দে তাহার 
অপরিসীমত্ত্ স্থচিত হইতেছে । সমুদ্রে যেমন অপরিমিত জলরাশি থাকে, কুষ্ণপ্রেমেও তদ্রপ অপরিগিত আনন্দ 
আছে) সমুন্রের জল যেমন কোনও সময়েই হাসপ্রাথ হয় ন!, তদ্রপ সতত উপভোগেও প্রেমানন্দ হাস প্রাপ্ত হয় শা। 
তাহার আত্বাদন-চমংকীরিতাও অনির্বচনীয় । মোক্ষ__ভগবঝানের কোনও এক স্বরূপের সহিত সাধুজ্য-প্রাপ্তি। 
এই মোক্ষেও প্রচুর আনন্দ আছে; কিন্ত রুষ্-প্রেমজনিত আননের তুলনায় ইহ! অতি তুচ্ছ। (মাক্ষাদি__মোক্ষ 
আদি; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। কৃষ্ণ-প্রেমজনিত আনন্দকে যদি মহাসমুদ্রের জলরাশি মনে করা যায়, তাহা! হইলে 
তাহার তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ একবিন্দু জল অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইবে । মহাসমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জল যত 
ষ্র, প্রেমানন্দের তুলনায় মোক্ষাদির আনন্দ তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র । ইহাদ্বারা প্রেমাননোর অপরিসীমত্ব দেখান হইয়াছে। 
১1৬1৪ পয়ারের এবং ১1৭৮১ টাকা দ্রষ্টব্য । 

৮৩। কৃষ্ণনামের ফল-_কুষ্ণনাম অপ করার ফল। ভাগ্যে ইত্যাদি_-ভাগ্যে তোমার সেই গ্রেমা 

" উদয় করিল ; তোমার সৌভাগাবশতঃ সেই প্রেমী তোমার চিত্তে উদ্দিত হইয়াছে । কৃষ্ণনামের ফলে ঘে গ্রেমলাভ 
হয়, তাঁহার প্রমাণ "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামবীর্ত্া! জাতামুরাগে! দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ৮,__ইত্যারদি শ্রীভা ১১২৪ লোকে । 

৮৪। প্রেমার স্বভাবে-_ প্রেমের স্বভাব বা ধর্ম (কর্তা )। চিত্ব-তনু-ক্ষোভ-_চিত্ত (মন) এবং তর 

(দেহের ) ক্ষোভ-_চাঞ্চল্য | প্রেমের স্বভাবই এই যে, ইহ! যাহার মধ্যে উদ্দিত হয়, উহার চিত্তের এবং দেহের 
চাঞ্চল) জন্মায় এবং শরীক্্ণ-চরণ-প্রান্তির নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে প্রবল লোভ জন্মাইয়! থাকে। কৃষ্ণের চরণ-প্রাণ্ডে 
্রীকুষ্ণের চরণ ( অর্থাৎ চরণ-সেবা )-প্রাপ্তির নিমিত্ত । 


Ee 


5855 হা ৫৩১ 


এরি ১০০৮৮/2৬ ISNA বাচা? পারা AAAS A এই এ ADA a পাটি এ 


প্রেমার নো ভক্ত আন দা গায়। নাচো [ও তল ক্ৰ ভক্তপঙ্গে কর সঙ্গীর্তন। 
উন্মত্ত হইয়া নাচে--ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৫ কৃষ্ণনাম উপদেশি তার’ সর্ববজন ॥ ৮৯ 
সরে কম্প রোমাঞ্চ গদগদ বৈবর্ণ্য। এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইল| মোরে। 


ভাঁগবতের মার এই) বোলে বারেবারে। ৯০ 
তথাহি (ভাঃ--১১।২৪০)-- 
এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামবীর্ত্যা 


উন্মাদ বিষাঁদ ধৈর্য গর্ব হর্ম দৈন্য ॥ ৮৬ 
এত ভাবে প্রেম! ভক্তগণেরে নাচায় । 

কৃষ্ণের আনন্দামূতসাগরে ভাসাঁয় ॥ ৮৭ জাতাহরাগো ভতচিত্ত উঠছি: 
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুতার্থ। ৃ হযত্যথোরোরিতি লা তারার, 
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতাৰ্থ ॥ ৮৮ টা ুস্মাদবন্ৃতাতি লোকবাহঃ ॥ ৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
এবং ভজতঃ সংগ্রাণ্ুফলভূত-প্রেমভর্জি-যোগস্ঠ সংসারধর্ম্মাতীতাং চেষ্টমাহ । এবমেব ত্রতং নিয়মো যন্ত সঃ। 
ভক্তিধপি মধ্যে নামকীর্তনস্ত সর্ক্বোতকর্ষমাহ স্বপ্রিযস্ত কুষ্ণগ্ত মামবীর্ভ্যা, স্বপ্রিয়স্ব। যদ্ভগবল্লাম তন্ত বীর্ধ্যা বীর্তনেন 
জাতোহরাগঃ প্রেমা যণ্ত সঃ। দর্শনোৎকষ্ঠাগ্সিক্রতীকৃতচিত্তজাগুনদ; । অয়ে হৈয়ঙ্গবীনং চোরয়িতুং যশোদাসৃতশ্টৌরঃ 
গৃহং প্রবিষ্টস্তদয়ং ধিয়তামাৱিয়তামিতি বহি র্তী গিরমাকর্য পলায়িতুং ং প্র কুষ্কং স্বুত্তিগ্রাপ্তমালক্ষ্য হসতি, 





টিজার রং দ্র । 

৮৫-৮৭। হৃদয়ে কুষ্ণপ্রেম উদিত হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন; এসমণ্ লক্ষণ 
ুর্ধবপয়ারোক্ত চিত্ত-তন্থ-ক্ষোভেরই বাহিক প্রকাশ মাত্র । 

গায়__কষ্ণের রূপ-গুণ-লীল|দি গান করে। ইতি উত্তি ধায়-_-এদিকে উদিকে ধাত্তয়া-ধাওই করে । 

জ্বেদ; কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্গদ ( স্বর-ভেদ ), বৈবর্ণ্যাদি স্বাবিক ভাব ; ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবদ্ধে এমমন্ডের 
লক্ষণ দ্রষ্টব্য । উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন-__এসমস্ত ব্যভিচারী ভাব) ভূমিকায় ভক্তিরসপ্রবন্ধে এসমন্তের 
লক্ষণ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

এতভাঁবে-পূর্বব-পয়ারোক্ত স্বাব্িক ও ব্যভিচারী ভাব-সমূহের প্রভাবে । নাচায়--ঢালিত করে; প্রেমই 
ভক্তগণকে হাসায়, কাদায়, নাচায়, গাওয়ায়-এসমস্ত ব্যাপারে ভক্তগণের নিজেদের কোনও কর্তৃত্ব নাই! কৃষ্ণের 
আনন্মাস্বত-সমুদ্রে-প্রীকষ্চ আনন্বন্বরপ ; তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদিও আনন্দন্বরূপ ; এসমস্ত রূপ-গুণ-লীলাদির 
নিষেবণ-জনিত আনন্দ-চমংকারিতার সমুদ্রে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তগণকে ভাসাইয়| দেয়। 

৮7৮ প্রভুর প্রতি প্রভুর গুরুদেব বলিলেন__“তুমি পাগল হও নাই; তুমি পরম-পুরুযার্থ প্রেম পাইয়াছ, 
তাহার প্রভাবেই হাল, কাদ, নাচ, গাও) ভালই হইল-_তোমারও ভাল, কারণ তুমি পরম-পুরুষার্থ পাইয়াছ, আর 
তোমার প্রেমগ্রাপ্তিতে আমিও কৃতার্থ; কারণ, আমার উপদেশ সফল হইল ।” 

গুরু শিষ্ুকে মন্্রাদি দান করেন-_শিষ্বের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারের নিমিত্ত; সুতরাং শিষ্ের চিত্তে কৃপ্রমের 
উদয় হইলেই মন্রাদি-দানের সার্থকতা এবং তাতেই ওকরও কৃত্ার্থতা। তাই, প্রহর মধ্যে প্রেমের উদয় দেখিয়া তাহার 
গুরুদেব বলিয়াছেন, “তোমার গ্রেমেতে আমি হইলাম কুতার্থ।” কৃতার্থ_যাহার উদ্দেশ সিদ্ধ হইয়াছে। 

৮৯-৯০।  উপদেশি-উপদেশ করিরা। তাঁর-_জাণ কর; উদ্ধার কর। ৮*--৮৯ পরার প্রভু 
গুরুর উক্তি। এক শ্লোক-নিস্নোদ্ধত “এবংত্রতঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক । শিক্ষা ইলা শরগকদেব নব 
দিলেন । 

শ্লে!।। ৪। অন্বয় । এবংত্রতঃ (এইরপ নিম্বমহুষ্ঠানকারী ব্যক্তি) ্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা (স্বীয় প্রির-হরির) 


মাম-বীৰ্ধন করিতে করিতে ) জাতাহরাগঃ (জাতপ্রেম ) দ্রুতচিত্তঃ ( শ্ধহদয় ) লোকবাহঃ (বিবশ )[ সন] (হইয়া! 
০... 


৫৩২ গ্রীন্রীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
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(শ্লাকের সংস্কৃত টীকা 
স্ত্তিভঙগে মতন প্রাপ্ধো। মহানিধিমে হন্ত তত ইতি বিষীদন্‌ রোদিতি। হে প্রভো| দামি দেহি মে প্রত্যুত্তরমিতি 
ফংক্রত্য রোতি। ভে! ভক্ত তরংফ.ংকারং শ্রত্লৈবায়াতোইম্মীতি। পুনঃ বততিপ্রপ্তং তমালক্ষ্য গারতি, অগ্যাহং 
কৃতার্থোহস্থীত্যানন্দেন উন্মাদ উন্নন্তবন্ুত্যতি। লোকবাহ/ঃ লোকানাং হাস্তগ্রশংসা-সংমনাবমানাদিধ্বধা নশূনযঃ ॥ 
চক্রবর্তী ॥৪॥ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিগী টীক।। 
উন্মাদ ( পাগলের শ্থায় ) উচ্চৈঃ (উচ্চ স্বরে ) অথঃ হৃসতি (হাস্ত করে) রোদিতি (রোদন করে) রৌতি (চীৎকার 
করে) গায়তি (গান করে ) নৃতাতি (নৃত্য করে )। 

তানুঝ।দ। এইরূপ নিয়মে যিনি ভক্তি-অদের অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্বীয়প্রিয়-হরিনাম-কীর্তন করিতে 
করিতে প্রেমোচয়-বশতঃ শ্লথহদয় ও মানাপণানাদিবিবয়ে অবধানশৃন্ হইয়া উন্নত্তের ন্যায় উচ্চৈংস্বরে কখনও হাথ, 
কখনও চীৎকার, কখনও গান, আবার কখনও বা মৃত্য করিতে থাকেন । ৪। 

এবংব্রত--এইরপ ব্রত (নিম) যাহার; শ্রীমদ্ভগবতে এই শ্লোকের পূর্ববর্তী "শৃঙন্‌ সুভদ্রাণি”-ইত্যাদি 
গ্লোকে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরির নামরূপগুণলীলাদির অবণ-কীর্তনরূপ ভগবছর্থের উপদেশ কর! হইয়াছে; এই অবণ- 
কীর্তনরপ ভগবদ্ধশ্কে ব্রতক্ধপে গ্রহণ করিয়! অবিচলিতভাবে যিনি তাহার অন্ন করেন, তীহাকেই "এবংব্রত” বলা 
হইয়াছে। ত্রত- সর্ধাবস্থাতেই অবশ্য-পালনীয় নিয়মকে ত্রত বলে। স্বপ্রিয়নীমকীত্ত্য।_নিজের প্রিয় নামের 
কীর্তনছার| | স্বপ্রিয়নাম-শব্দের দুই রকম অর্থ হইতে পারেব (স্বীয়) প্রিয় যে শ্রীহরি, তাহার নম ( ্ব-প্রিয়ের 
নাম )) অথব।, স্ব (নিজের ) প্রিয় যে নাম? প্রীহরির অসংখ্য নাম আছে; তন্মধ্যে যে নাম থে ভক্তের নিকট 
সর্বাপেক্ষ! প্রিয়, সেই নাম। স্বীয় অভিরুচিসশ্মত নামবীর্তনের উপদেশ শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। সর্ব 
শক্তিযুক্তন্ত দেবদেবস্থ। চক্রিণঃ | যচ্চাভিকচিতং নাম তং সর্ধাণেযু যৌজয়েং॥ ১১১৯৮ | এই শ্লোকের টাকায় 
প্রীপাদসন।তনগো স্বামী লিখিয়াছেন-_যন্ত চ যন্নার্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তশ্য সৰ্ক্ধার্থসিদ্ধিরিত্যাহ ৷ 
৩1২০৪ স্োকের এবং ৩,২০।১৩ পয়ারের টাকা ভরষ্টব্য। এই লাম কীর্তন করিতে করিতে জীতানুরাগঃ জাত 
হইয়াছে অস্থুরাগ (প্রেম ) যাহার; আতগ্রেম) নিরন্তর নামকীর্তনের ফলে চিত্তের সমস্ত মলিনত। সম্যকক্ধপে 
দুরীভূত হওয়ায় যাহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি জাতান্রাগ বা জাতপ্রেম ভক্ত । গনিত্যসিদ্ধ কৃষঃপ্রেম 
সাধ্য কু নয়। শঅবণাদি-প্ুন্ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ ২/২২1৫৭।৮ দ্রঃতচিন্তঃ প্রেমের উদয় হওয়াতে প্রেমের 
গ্রভাবে যাহার চিত্ত দ্রবীভূত (দ্রুত) হইয়াছে। প্রেমোদয়ে শ্রীরুষদর্শনাদির নিমিত্ত ভক্তের হৃদয়ে বলবতী উৎক্ 
জন্যে; তীত্র অগ্নিতাপে স্বর্ণ যেমন গলিয়। যায়, বলবতী উৎকষ্ঠারূপ অগ্নির উত্তাপেও ভক্তের চিত্ত তদ্রপ দ্রবীভূত 
হইয়! থাকে । সেই তীব্র-উ২কার ফলে উকুফব্যতীত অন্ত বিষয়ে আর ভক্তের কৌনওরূপ অভিনিবেশ থাকে না) 
তাই তখন তিনি লে।কবাহাঃ__-লোকাপেক্ষা-খৃন্ত, মানাপমানাদিবিষয়ে অবধানশৃন্ত হইয়। যায়েন; “আমার এইরূপ 
আচরণ দেখিয়া লোকে আমাকে কি বলিবে”_ইত্যাদি বিচারই তখন তাহার মনে স্থান পায় না। উদ্মাদবও_- 
পাগলের সায় । কোনওরূপ দোকাপেক্ষ! ন! করিয়া যাহ! মনে আসে, তাহাই যে ব্যক্তি বলে বা করে, তাহাকেই 
সাধারণতঃ লোকে উন্মাদ বা পাগল বলে! জ্ঞাতপ্রেম ভক্তের আচরণও তদ্রপ; কিন্তু তিনি উন্মাদ নহেন। 
উন্ম/দের ও জাতপ্রেমভক্তের মোট।মেট প্রভেদ এই যে, উন্নাদের লোকানপেক্ষ। তাহার মন্তিষ্বিকূতির ফল) কিন্ত 
জাত প্রেম-ভক্তের লে!কানপেক্ষা মন্তি্ধবিকৃতির ফল নহে, পরস্ত শরকষ্ণবিষয়ে একান্ডিক নিবিষ্টচিত্ততার-_অন্ত সমণ্ড 
বিষয় হইতে আরষ্ট ইইয়। শরীকৃ্ণবিষয়ে চিত্তবতিসমুহের কেন্্রীভূততার--ফল। মানাপগানাদি-ব্ষিয়ে জাতাপ্রেম ভক্তের 
চিত্তৰৃত্তির গত থাকে ন! বলিয়াই মেই কল বিষয়ে তাহার অনবধানতা) কিন্তু উদ্মাদের চিত্তবৃত্তির ক্রিরাশতি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যার; তাই কোনও বিষিয়ে অবধানের ক্ষমতা তাহার থাকে না।  জাতপ্রেমে চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশত্তি 


fl 
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ALANIS NS ০৯২2৬ ৬২ রে 


এই তীর বাক্যে আমি দৃঢ-বিশ্বাস করি। | গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছার ॥ ॥ ৯২ 
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করি ॥ ৯১ ৷ কৃষ্ণনামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন ৷ 
সেই কৃষ্ণনাম কত গাওয়ায় নাচায় | EEE তীয় আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৩ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


নষ্ট হয় না, শরীক্বষ্ণব্ষিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় মাত্ৰ ; তাই অন্ত বিষয়ে তাহার গতি থাকেনা। কিন্তু উন্মাদে সেই শক্তিই 
নষ্ট হইয়া যায়। অথচ বাহাদৃষ্টিতে উভয়ের লক্ষণই প্রায় এক রকম, তাই জাতপ্রেম-ভক্তকে "উন্মাদ" ন! বলিয়া 
“উন্মাদবং” বলা হইয়াছে। জাতপ্রেন ভক্তের চিত্ত প্রায়শ:ই প্রীরুফের কোনও না কোনও এক লীলায় আবিষ্ট থাকে; 
আবিষ্ট-অবস্থায় তাহার অঙুভূতি এইরপ যে, তিনি যেন শ্রীরুক্ষের লীলাস্থানে ভীহারই সার্িধ্য আছেন? হয়তো 
বা লীলার আমুকুল্যও করিতেছেন। এই প্রাকৃত ব্রক্মাওে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া তাহার জ্ঞান থাকে না; 
তাই এই জগতের কোনও বিষয়েই তাহার অবধান থাকে ন!। হৃসতি-ান্তোদ্ীপক কোনও লীলার ক্ু্তীতে 
জাতগ্রেম-ভক্ত কখনও বা হো-হো-শবে উচ্চৈঃম্বরে হাস্য করিতে থাকেন । বালক-্রীকুষ্জ ননী [চুরি করিবার নিমিত্ত 
হয়তো কোনও গোপীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন; গৃহস্বামিনী বৃদ্ধা-গোগী হয়তো তাহা টের পাইয়! “ননী-চোরাকে 
ধর, ননী-চোরাকে ধর”-ইত্যাদি শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইয়া আসিতেছেন ; তাহার শব্ধ শুনিয়! শীর্ণ হয়তো ভয়ে 
পলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে এই লীলার ক্ফত্ি হইলে, পলায়নরত শ্রীকুষণকে সাক্ষাতে 
অনুভব করিয়া তিনি হাস্ত সম্বর করিতে পারেন না; তাই হাসিয়া ফেলেন। রোদিতি-রোদন করেন। 
পূর্বোক্ত ননীচুরি-লীলার ক্ষ্তিতে তিনি শ্রীরুঞ্কে যেন সাক্ষাতেই পাইয়াছিলেন। সেই ক্ষুত্তি তিরোহিত হইলে 
সাক্ষাতে আর শরীরকে দেখিতে না পাইয়া! অতিদুঃখে তিনি হয়তো “হায়! হায়! কোথায় গেল? এইমাত্র এখানে 
ছিল, এখন কোথায় গেল? আমি করতলে মহানিধি পাইয়াছিলাম, কোন্‌ স্থানে কিরূপে তাহা হস্তচাত হইল? 
কি করিব? কোথায় যাইব ?"-ইত্যাছি বলিতে বলিতে বিরহান্বিভরে রোদন করিতে থাকেন। রৌতি--চীৎকার 
করেন। কৃষ্চবিরহে অধীর হুইয়া। “হে প্রভো ! তুমি কোথায়? একবার দেখা দাও, আমার কথার উত্তর দাও” 
ইত্যাদি বলিয়া হয়তো চীৎকার করিতে থাকেন। গীয়তি__কূপ-গুণ-লীলাদি গান করেন, শ্রীরুষ্কে সাক্ষাতে 
অনুভব করিয়! নৃত্যতি_ নৃত্য করেন। শ্রীকণকে সাক্ষাতে অনুভব করিয়া আগন্দাতিশখ্যে হয়*৩। হৃত্য করিতে 
থাকেন। ন্মরণ রাখিতে হইবে-_-জাতপ্রেম-ভক্তের হাস্ত-রোদন-নৃতা-গীতাদি তাহার ইচ্ছাকৃত নহে; ভূতে পাওয়া 
লোক যেমন নিজের বশে কিছু করে না, জাতপ্রেম ভক্তও স্ব-ইচ্ছায় এরূপ আচরণ করেন না) বাজিকর যেমন 
পুতুলকে নাচায়, প্রেমও তেমনি জাতপ্রেম ভক্তকে দিয়া নৃত্যাদি করাইয়! থাকে। ভক্ত বিবশটিত্তে এসব করিয়া 
থাকেন। অথবা, প্রেমের উদয়ে যে অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহারই প্রেরণায় ভক্ত কখনও হাসে, 
কখনও কীদে, কখনও চীৎকার করিয়া থাকে । 


পুর্ব্বোক্ত ৮৫ পয়ারের প্রমাণ এই গ্লোক। 


৯১-৯২। ভার বাক্যে-ওরুর বাক্যে। এই ভার বাক্যে_৮-৮৯ পয়ারেক্ত গুয়বাক্যে। দৃঢ় 
বিশ্বাস করি__সংশয়শূন্য হইয়া । তাহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য_এইরূপ বিশ্বাস করিয়া। বস্তুতঃ গুরুবাক্যে ও শান্তর- 
বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে ভজনে অগ্রসর হওয়া দুদ্ধর । 


৯৩। ব্রদ্দানন্দ_ নির্ব্িশেষ-ব্রদ্মের অন্নভব-জনিত আনন্দ । খাঁতোদ্দক-ক্ষুদ্র খাতের জল; গোস্পদ। 
নামসধ্ধার্তন-জনিত আনন্দের সঙ্গে ব্রহধানুভব-জনিত আনন্দের তুলনা করা হইয়ছে। নামসঙ্ধীর্তনে যে আনন্দ পাওয়! 
যায়, তাহাকে মহা'সমুদ্র মনে করিলে, ব্রহ্মাহুভুব ্গনিত আনন্দকে অতিক্ষুত্র গোষ্পদ (নরম মাটাতে গরুর পায়ের চাপে 


চটি চি. (01 10100100 


৫৩৪ স্লীীচৈতত্যচরিতামৃত। [ এম পরিচ্ছেদ 
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গোৌর-কৃণা-তরক্ষিণী টীক!। 


যে কু গও হয়, তাহাতে যে পরিমাণ অল থাকিতে পারে, সেই জলের ) তুল্য মনে করিতে হয়। নাম্সদ্ধীস্তমঞ্জনিত 
আনন্দের তুলনায় ব্ৰহ্মানন্দ অতি সামান্য । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রদ্মানন্দ স্বর্পতঃ অকিঞ্চিংকর সামান্য বস্তু 
নহে; ব্রদ্ষোনন্দ-বৈচিত্রী না থাকিলেও অপরিসীম আনন্দ আছে; কিন্তু কৃফ্ণন|মের আনগ্দ-_পরিমাণে, বৈচিত্রীতে 
ও আশ্বাদন-চমংকারিতায়__তাহা। অপেক্ষা, কৌটীকোটিগুণে শরেট-ইহাই এই পয়ারের তাত্পধ্য । অবধ্য, বিষয়, 
মলিন-চিত্ত সাধারণ জীব এই সন্গীর্ভনানন্দের এক কণিকাও অন্ুতব করিতে পারেন! । ইহা একমাত্র আতগ্রেম 
ভক্তেরই আশ্বনের বিষয়, (জাত-প্রেম ভক্তের বিষয় বলিতে বলিতেই এই পয়ার বলা হইয়াছে; তাহা হইতেই 
এইরূপ মন্দ অবগত হওযা যায় )। বিধয়-মলিন চিত্তে কৃষ্ণনাম-সঙ্বীর্তনের আননদও অসম্ভব, ব্রস্মানন্দও অসপ্তব । 

কারণ, হ্ন।দিনী-প্রধান শুদ্ধমন্ত্রের আবির্ভাব ব্যতীত ভগবদানন্দের অন্ুভবই হইতে পারেন! ; মলিন চিত্তে শুদ্ধমধের 
আবির্ভীবও হইতে পায়েনা | 


এই পয়ারের গ্রম।ণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 


৬৫-৬৮ পয়ারে প্রকাশানন্দ-সরস্বতী গ্রভুকে যাহ! বলিলেন, বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে এই পাটা প্রশ্ন 
পাওয়। যায় £_-(১) তুমি আমাদের নিকট আসনা কেন? (২) সন্গীর্তন করিয়া নৃত্যাদি কর কেন? 
(৩) বেদাস্ত পাঠ করন! কেন? (৪) ধ্যান করন। কেন? (৫) ভাবকের সঙ্গে ভাবকের কর্খারূপ হীনাচার 
কর কেন? 


৬৪-2৩ পয়ারে প্রভু ভঙ্গীক্রমে এই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়াছেন ; উত্তরগুলির মর্শ্ম এই :(৯) তোমরা 
পণ্ডিত; আর আমি সূর্য; তাই তোমাদের নিকটে বাইনা, তোমাদের সর্থ করিনা_আমি অযোগ্য বলিয়া 
(প্রকৃত কথা৷ এই যে, পাণ্ডিত্যাদির অভিমান পোষণ কর| তো দুরে, যাহার! সেই অভিমান পোষণ করে, তাহাদের 
সঙ্গও ভক্তিমার্গের প্রতিকূল__ইহাই প্রস্থ জানাইলেন)। (২) কৃষ্ণনাম-সদদীপ্তনের প্রভাবে চিত্তে যে প্রেমের উদয় 
হয়, সেই প্রেমই আমাকে হাসায়, কাদায়, নাচায়, গাওয়ার__আমি নিজের ইচ্ছায় হাসি-কাদিনা। (৩) আমি 
মূর্য, বেদান্ত-পাঠে আমার অধিকার নাই) তাই বেদান্ত পাঠ করি না। ( কৃষ্চ-নামই সর্বশাস্ত্রে__বেদান্তের সার) 
সুতরাং কুষ্ণন।ম কীর্তন করিলে স্বতন্থভাবে আর বেদান্ত-পাঠের প্রয়োজন থাকেন।_ ইহাই মন্)। (৪) আরাধ্যের 
রূপ চিন্তাই ধ্যান; তজ্জগ্ত মনের স্থিরত| একান্ত আবশ্যক; কিন্তু কষ্চনাম করিতে করিতে আমার মন ভ্রান্ত হইল, 
ধৈৰ্য্য নষ্ট হইল, জান আচ্ছন্ন হইয়া! গেল, আমি “হৈলাম উন্মত্ত 1? আমার পক্ষে ধ্যান অসম্ভব । (কৃষ্ণনাম-কীর্তরনের 
ফলে ষে প্রেম জন্মে, তাহাই ভক্তের মনকে শীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিতে অম্যক্রপে নিমজ্জিত করিয়া রাধে; 
ইহাই ধ্যানের চরম-্পরিণতি ।--ইহাই প্রভুর বাক্যের সার মর্শ)। (৫) যাহাদিগকে তুমি ভাবক বল, আমার 
গুরুদেব তাঁহাদিগকেই ভক্ত বলেন; গুরুর আদেশেই আমি তাহাদের সঙ্গে নৃত্য-কীর্ভনাদি করি; তাহার ফলে গিজের 
উপরে আমার নিজের কর্তৃত্ব লোপ পায়) ভক্তসঙ্গে নামবীর্তনের প্রভাবেই আমি গ্রহাবিষ্টের গায় নৃত্য-গীতাদি 
শহীনাচার” করিয়া থাকি__নিজের ইচ্ছায় করি'।| (প্রকাশাননের স্থায় অভিমানী জানগার্গের সাধকগণ প্রেমিক 
ভক্তের আচরণকে ভাবুকতাময় হীনাচার বলিয়া মনে করেন) বস্তুতঃ তাহ! হীনাচার নহে--হ্বরং ভগবান্‌ শরীক 
পর্যন্ত যে প্রেমের বশীভূত, সেই প্রেমের কৃপাতেই ভক্তগণ এরূপ আচরণ করিয়! থাকেন। তাহাদের আচরণ” 
কৃষ্ণপ্রেমের বহিধিকার মাত্র-_যে কুষ্প্রেমজনিত আনন্দের তুলনায় জানমার্গাবলম্বীদের লক্ষ্য ব্ৰহ্মানন্দ, সমুদ্রের ডুলনার 
গোপ্পদের হায় অতি সামান্ত। তাহাদের আচরণ ছীনাচার নহে-_ইহাই প্রভুর উত্তরের মর্ম)! পঞ্চম প্রশ্নটা 
বস্তুতঃ স্বত্ত প্রশ্ন নহে; প্রথম চারিটী প্রশ্নের লক্ষ্যীভূত আচরণগুলিই প্রকাশীনন্দের মতে হীনাচার এবং প্রভুর উত্তরে 
তিনি দেখাইয়াছেম যে, বস্তুতঃ এই সমস্ত আচরণ হীনাচার নহে__-পরন্ত সদীচার । 


টি 


৭্ম ডি ] আদি-লীলা। | ৫৩৫ 


তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে ( তি 


বৎসাক্ষাৎকরণাইলাদ-বিশুধানিস্থিতস্ত মে। দুঃখ না মানহ ঘি করি নিবেদন ॥ ৯৭ 
সুখানি গোম্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি অগদ্গুরে। ॥ ৫ 


| এত ত শুনি হাসি প্রভু ভু বলিলা ব বচন 

ইহা শুনি বোলে স র গণ 
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ । শনিবার 
চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুর বচন-__1৯৪ |  তোঁমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ৯৮ 
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়। তোমার বচন শনি হার শৰণ । 
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, বার ভাগ্যোদয় ॥ ৯৫ তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ৯৯ 
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহাঁয় সভার সন্তোষ । | তোমার প্রভাবে সভার আনন্দিত মন । 
বেদান্ত না শুন কেনে, তাঁর কিবা ( দোষ ॥ ৯৬ | কতু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০০ 


শ্লোকের সং সুত ত টীকা || 
্রাহ্মণীতাত্র পারণেষ্্যানীতি তু ন বাধ্যেয্নং পরব্রন্ধানন্দেনৈব তস্য তারতম্যং শ্রীভাগব তাদিযু প্রসিদ্ধমিতি 
তশ্তারবিন নবনয়নম্ত পদারবিন্দেত্যাদিভিঃ 1 শ্তীজীব। ৫1 


নল তরঙ্গিণী টীকা! 

পলো । ৫। অন্বয়। হে জগদ্গুরো (হে জগদগুরো! ভগবন্‌)! তসুক্ষাৎকরণাহলাদ বিশুদ্ধা্িস্থিতস্ত ( তোমার 
সাক্ষাৎকার-জ্রনিত বিশুদ্ধ আননারপ সমুদ্রে অবস্থিত) মে (আমার নিকটে ) ব্রাহ্মাণি (ব্রদ্ধ-সন্বদ্ধি-আনন্দ সমূহ ) 
অপি (ও) গোষ্পদায়স্তে ( গোপদতুল্য মনে হইতেছে )। 

অনুবাদ। প্রহলাদ শ্রীনুসিংহদেবকে বলিয়াছেন__“হে জগদ্গুরো ! তোমার সাক্ষাকাবের ফলে যে অগ্রারুত 
বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি অবস্থিত হইয়াছি, তাহার তুলনীয় নির্কিশেষ-ব্রহ্মামুভবজনিত আমন্দও আমার নিকটে 
গোপ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে । ৫1৮ 

ভগবৎ-সাক্ষাৎক1রজ্নিত আনন্দ-সমুদ্রকে নিশুদ্ধান্ষি__বিশুদ্ধ সমুদ্র বল! হইয়াছে ; বিশুদ্ধ-শব্দের তাৎপর্য এই 
যে, ভগবংগাক্ষাংকারজনিত আনন্দ জড়জগতের প্রাকৃত আনন্দ নহে--ইহ! অপ্রারুত, চিন্ময়-_হলাদিনীর পরিণতি- 
বিশেষ । প্রাকৃত আনন্দ প্রারুত সবের ক্রিয়া মাত্র । ত্রাহ্মাণি_ত্র্মানন্দ-সমূহ ; নির্কিশেষ-ব্রন্মান্ুভবজনিত আনন্দকেই 
ব্ৰহ্মানন্দ ঝল। আর ভগবং-সাক্ষাংকারজনিত আনন্দকে পরত্রন্মানন্ বলে। 

কষ্ণপ্রেমানন্দের তুলনায় ব্ৰহ্মানন্দ অতি ক্ষুদ্র, তাহার প্রমাণই এই শ্লোকে দেওয়! হইয়াছে। হরিভক্তিসূধোদয়ের 
এই শ্লোকটী ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধুর পুর্ব বিভাগে ১ম লহরীতে উদ্ধত হইয়াছে (২৬ শ্লোক )। 

৯৪-৯৬ । প্রত্ুরর কথ! শুনিয়া সন্্যাসীদের মনের পরিবর্তন হইল; শরীকবঞ্চনাম-কীর্নাদির এ্রতি সগ্াসীদের 
অবজ্ঞার ভাব ছিল; প্রভুর কথ! শুনিয়া তাহাদের সেই অবজ্ঞার ভাব দূর হইল ৷ তাঁহার! বলিলেন--“কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া 
পম সৌভাগোর কথা, ইহা গতা; তুমি কৃষ্ণভক্তি কর, তাতে দোষ কিছু নাই; ইহ! বরং ভালই । মূর্খ“ বলিয়া 
বেদান্ত পাঠ করিতে পার না, তাহাও মানিলাম; কিন্তু পাঠ করিতে ন! পারিলেও আমাদের নিকটে বেদান্ত শুনিতে 
পার ত? তাহা শুন না কেন? বেদান্ত-শবণে কি দোষ থাকিতে পারে?" 

৯৭। দুঃখ না মানহ--মদি মনে কষ্ট না নেও। সগ্যাসীর! বেদাস্তের যে অর্থ গ্রহণ করেন, প্রভু সেই 
অর্থের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন; তাহাতে সন্যাসীদের মনে কষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই প্রন 
এইরূপ বলিলেন । 

৯৮--:১০০। প্রতূর কথ! শুনিয়া সন্সাসীর| বলিলেন_“দেখিতে তোমাকে সাক্ষাৎ নারায়ণের হার মনে হয়; 
তোমার মধুর বচনে কর্ণ তৃপ্ত হয়, তোমার সৌন্দধ্যে নয়ন জুড়ায় ; তোমার প্রভাবে সকলেরই চিত্ত প্রচুর হইয়াছে; 
তুমি যাহা বলিবে, তাহা কখনও অসঙ্গত হইতে পারে না; সুতরাং কেন তোমার কথায় দুঃখ মানিব ? যাহা বলিতে 
চাহ নিসক্সেচে তাহা বল।৯ 


he )৮ ২৩২ ররর সদ তিশা 0 0 


৫৩৬ শ্ীত্ীচেতন্থচরিতামৃত । [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
প্রভু কহে--বেদান্তমূত্র ঈশ্মরবচন | |  ঈশ্খরের বাক্যে নাহি দৌষ এই সব ॥ ১০২ 
ব্যামরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০১ | উপ্‌নিযৎ সহিত সূত্র কহে যেই তব্ব। 
ভ্রম প্রগাদ বিপ্রলিপ্লা করণাঁপাটব। ৷ মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ__পরম-মহন্ব॥ ১০৩ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীক|। 


১০১। প্রভু বলিলেন-_"বেদাস্ত-সুত্র ঈশ্বরের বাক্য; শ্রীনারায়ণই বোদব্যাসরূপে তাহা ব)জ করিয়াছেন ।» 
প্রভুর উক্তির তাৎপর্য এই থে, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়। বেদান্ত-স্ত্রের পঠনে বা আবণে কোন দোষ থাকিতে পারে না। 
জভগবানই পরাশর হইতে মত্যবতীতে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (শ্রীভা, ১৩২১ )। শীৃষ্ণ বলিয়াছেন 
_ “বৈপায়নোইশ্বি ব্যাসানাম্-ব্যাসদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন। শ্রীভা, ১১/১৬/২৮।” বিষ্ণুপুরাণ বলেন 
“্কষদপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং ্বয়ম্- -কফদৈপায়ন ব্যাসকে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া! জানিবে। ৩/৪1৫। এসমন্ত শাপ্র- 
প্রমাণের বলেই বল! হইয়াছে__"ব্যাসরূপে কহিল যাহ! শ্রীনারায়ণ।” বেদব্যাস কগ্-দবৈপারনই বেদান্ত-স্থত্ৰকার | 
বেদান্ত-সুত্রে ৫৫৫টা স্থত্র আছে; ইহাকে ব্রা বা শারীরক স্থত্রও বলে । 
১০২। ভ্রম-প্রমাদ।দির অর্থ আছিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৭২ পযারের টাকায় ভ্রষ্টব্য। ঈশ্বরের বাক্যে 
ইত্যাদি-১!২৷৭২ পয়ারের টীকা দষ্টব্য। ঈশ্বরের বাক্য বলিয়! বেদাস্ত-সুত্রে ভ্রম-গ্রম।দাদি-দোষ গুলি থাকিতে পারে না। 
১০৩। উপন্যিৎ_বেদের জ্ঞানকাওযূলক গ্রন্থগুলিকে উপনিযং বলে। ঈশ, কেন, কঠ, মণডক প্রভৃতি 
নামে অনেক উপনিষং আছে। উপনিষৎ-সমূহে প্রধানত; ব্দ্ধের তত্তই নিরূপিত হইয়াছে । উপনিষ্ৎ সহিত-- 
উপনিষদের প্রমাণ মহিত; উপনিস্দের প্রমাণ ছারা সমধিত। জুত্র_সারার্থবিশিষ্ট অল্লাক্ষরময় বাঁক্যকে স্থত্র বলে) 
ত্র অতি ক্ষুদ্ৰ একটা বাক্য ; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে । ব্যাসদেব-কৃত বেদাত্ত-স্থত্র- 
নামক গ্রন্থথানি এরূপ কতকগুলি (৫৫৫টী ) স্থত্রের সমষ্টি মাত্র । এই পয়াঁরে স্থত্র-শব্দে “অথাতোত্রস্সঞিজ্ঞাস।”-প্রভৃতি 
বেদাস্তের স্থত্রকে বুঝাইতেছে। 
মুখ্যবৃত্তি__কোনও শব্দের স্বাভাবিক-পক্তিদবারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয়, শব্দটা উচ্চারণ কর! মাত্র তাহার যে 
অর্থ মনে উদদিত হয়, তাঁহাকে বলে এ শব্দের মুখ্যার্থ এবং শব্দের যে বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা এই মৃখ্যার্থের গ্রতীতি জন্মে, 
তাহাকে বলে মুখ্যবৃত্তি। যেমন, গো-শৰ উচ্চারণ করিলেই সাস্ন। (অর্থাৎ গলকথ্বগ__গলার নীচে লম্বালঙ্দিভাবে 
ঝুলিয়া থাকা চৰ্ম্াচ্ছাদিত মাংসখগ্ু-বিশেষ ), পুচ্ছ, শৃঙ্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্ত-বিশেষের কথ! মনে পড়ে) এই | 
জন্ত-রিশেষই হইল গো-শব্দের মুধ্যার্থ; এবং গো-শবের যে বৃত্তি দ্বার! এই অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলে 
গো-শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। আবার, যে ধাতু ও প্রত্যয়যোগে কোনও শব্দ নিপ্ন্ন হয়, সেই ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থযোগে 
শবটার যে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাও সেই শব্দের মুখ্যার্থ এবং যে বৃত্তিদ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকেও 
মখ্যাবৃত্তি বলে । যেমন পচ-ধাতুর উত্তর ণক্‌ প্রত্যয় যোগে পাচক-শব্দ নিষ্পন্ন হয়; পচংধাতুর অর্থ পাক করা, রন্ধন 
করা; আর ণক্‌ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কর্তৃবাচ্যে। স্বতরাং ধাতু ও প্রকৃতির অর্থযোগে পাঁচক-শব্দের অর্থ হইল 
পাককর্তা, রন্ধনকর্ত৷; ইহাই পাচক-শব্দের মুখার্থ' মূখ্যার্থকে অভিধাবৃত্তির "অর্থও বলা হয়। অভিধা 
ন্রায়মতে শব্দশক্তিঃ। মীমাংসামতে বিধিসমবেতবিধিব্যাপারীভূতপদার্থ!। তস্য! লক্ষণন্_স মুখ্যোং্থন্তত্তত্ 
মুখ্যোব্যাপারোহস্তাভিধোচ্যতে ৷ ইতি শব্কল্পদ্রমধূত কাব্যপ্রকাশবচনন্‌ ॥ পরম মত্ত্বপরম মহান্‌ ; সর্ব) 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক | 
উপনিষদের প্রমাণ প্রদরশনপূরর্বক মুখ্যবৃত্তি দ্বার! বেদান্ত-স্থত্রের যে অর্থ করা যায়, তাহাই সত্য; এইরূপ অর্থে 
বেদান্ত-স্থত্র হইতে যে তত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত তত । প্রভূর অভিপ্রায় এই যে, মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বেদান্ত" 
হুত্রের পাঠে ব| অবণে কোনও দোষ থাকিতে পারে না। 
টি 


৭ম পরিচ্ছেদ ] আর্দি-লীল]। : ৫৩৭ 


সির লাঙল তক লালা তছনছ 
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গৌণৰৃত্ত্যে ঘেৰ! ভাগ্য করিল আচার্য্য । | তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব কার্য ॥ ১০৪ 


কালি পালাল ৩:৮০৮০৫ ত 





ৃ গৌর-কপো-তরঙ্গিণী টীকা 

১০৪। শব্দের তিনটা বৃত্তি__মুগ্যা, লক্ষণ! ও গোঁশী। মুখ্যাবুত্তির তাৎপর্য পূৰ্ব্ব পারের টাকায় বলা হইয়াছে। 
লঞ্ষণা-মুখ্যার্থের বাধ! জন্মিলে (মুখ্যার্থের সঙ্গতি ন! থাকিলে) বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিকে 
লক্ষণা বলে। “মুখ্যার্থবাধে শক্যন্ত সম্বন্ধে যাইন্তদীর্তবেহ। সা লক্ষণা। অলঙ্কারকৌস্তভ। ২)১২।* যেমন, 
প্গঙ্গায় ঘোষ বাস করে|” এস্থলে গঙ্গা-শবের মুখ্যার্থে ভাগীরবী-নামী নদী-বিশেষকে বুঝায়; তাহা হইলে 
মুখ্যার্থে উক্ত বাক্যটার অর্থ এইরূপ হঘ--“ভাগীরবী-নাহী নদীর মধ্যে ঘোষ বাগ করে” কিন্তু নদীর মধ্যে বাস 
করা সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য ) অর্থের সঙ্গতি হর নামুখ্য অর্থের বাধ! জনো । তাই, গ্গা-খকের 
গগঙ্গাতীর” অর্থ করিতে হইবে_কারণ, গঞ্গাতীরে বাম করা সম্তব--গঙ্গাতীর গঙ্গার সহিত জঙ্ন্ধ-বিশিষ্টও বটে। 
তাহা! হইলে উক্ত বাকোর অর্থ হইবে_“গ্গা তীরে ঘোষ বাস করে।” এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তি দ্বার! রধ 
অর্থ । মুখ্যার্থের অসন্মতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়? মুণ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ করা হয়, 
তাহা হইলে সেই লক্ষণালন্ধ অর্থ অঙ্কত হইবে) কারণ, অর্থ করার এইরূপ প্রথা শাল্বাস্ুমোদিত নহে। 
লক্ষণার বহু প্রকারভেদ আছে; শ্রীপাদজীবগোন্থামী তিন রকম লক্ষণার কথ! বলিয়াছেন--_অজ্জহংস্বার্থা, জহহবার্থ| 
এবং জহ্দজহহন্থার্থা (সর্বসংবাদিনী )। অজহৎস্বার্থ-ন জহতি পদানি স্বার্থ, শস্তাং স!, যে লঙ্গণায় পদগুলি 
নিজেদের অর্থ পরিত্যাগ করে না) যেমন “কাকেত্যো দধি রক্ষতাম্ব-কাকসমূহ হইতে দধি রক্ষ! কর।” এইরূপ 
আদেশ যদি কাহাফেও করা হয়, তাহা হইলে তিনি যে কেবল কাক হইতেই দধিকে রক্ষা! করিবেন, তাহ! নহে। 
বিড়াল, কুক্ুরাদদি যাহা কিছু দধি নষ্ট করিতে আসিবে, তাহা হইতেই তিনি দধিকে রক্ষা করিবেন | মূল উদ্দেশ্য হইল 
দধি রক্ষা কর! | এস্থলে কাঁক-শষের মুধ্যার্থের সঙ্গতি হয় না? মেহেতু সুখ্যার্থ গ্রহণ করিশো কেবল কাকের 
উৎপাত হইতেই দিকে রক্ষা। করিতে হয়, অন্য জন্তুর উপপ্রব হইতে রক্ষা করা চলে না) ফলতঃ দধি রক্ষিত 
হইবে ন।। তাই, মুখার্ধের সঙ্গতি থাকে না বলিয়া কাক-শব্দে কাক এবং কাকেরই স্ায় অন্য উপত্রবকারী জন্তু 
হইতেও দধিকে রক্ষা করিতে হইবে । এস্থলে কাক-শব্বের অর্থে কাক তো থাকিবেই, দধি নষ্ট করিতে পারে এরূপ 
অন্ত হ্বস্তকেও বুঝিতে হইবে ! কাঁক-শব স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিল না এবং অর্থের আরও ব্যাপকতা ধারণ করিল । 
তাই উক্ত দৃষ্টানতটী হইল অজংঙ্বার্থী লক্গণার দৃষ্টান্ত । জহৎস্থার্থ(জহতি পদানি স্বার্থ যস্তাম্‌ ; যে লক্ষণায় পদ- 
সমূহ স্বকীয় অর্থ পরিত্যাগ করে, তাহাকে জহংস্বার্থা লক্ষণা বলে। যেমন, “মঞ্চ; ক্রোশন্তি”_-মঞ্চামুহ চীৎকার 
করিতেছে। ইহা হইল “মঞ্চাঃ ক্রোশত্তি"-বাক্যের মুগ্যার্থ। কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় না; কারণ, মঞ্চ (বা মাচ!) 
টীংকার করিতে পারে না) তাই সঞ্চ-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মঞ্চ-শব্েের মঞ্চ ( বা মাচা ) অর্থ গ্রহণ না 
করিয়া “মঞ্চস্থ পুরুষ"-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; মঞ্চস্থ লোকগণ চীৎকার করিতেছে__এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে 
হইবে। মঞ্চস্থ লোকগণ মঞ্চের ( মুধ্যার্থের ) সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়! এস্থলে লক্ষণ! হইল এবং মূলশব স্বকীয় (মঞ্চ ) 
অর্থ ত্যাগ করিল বলিয়। জহহস্থার্থ লক্ষণ! হইল ৷ পূর্বে যে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ--গ্গায় ঘোষ বাম করে”-বাক্োর 
উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহার প্গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে*-_-অর্থও জহ্তস্থার্থা লক্ষণা-লব্বী। গঙ্গা-শুর 
খ্যার্গ ত্যাগ করিয়া "গঙ্গাতীর”-অধ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। জহদজহ্ও্থার্থ(_বাচ্যার্থেকদেশত্যাগেনৈক- 
কেখবৃত্তির্কণা। ( বাঁচম্পতিসিত্র )। যত্ৰ বিশিষ্টবাচকঃ শষঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ততে তত্র জহদজ্হললক্ষণ! 
(বেদাস্তপ্রদীপ )। যে লক্ষণীয় কোনও শব্দের মৃখ্যার্থের এক অংশ ত্যাগ করিয়! অন্ত অংশ গ্রহণ করিতে হয়, 
তাহাকে বলে জহ্দজহতস্বার্থ। লক্ষণ! ৷ মায়াবাদীরা ত্বমসি-বাক্ের অর্থ করিতে এই জহদজহল্পক্ষণার আর 
গ্রহণ করেন 1 তত্্মসি-তৎ (লেই-ষ) তম (তুমি) অসি (হও)। তংশবে সর্বব্জন্বাদি গুণবিশিষ্ট চৈতন্যকে 
(বর্ষকে) বুঝায়; ত্বম-পদে অল্লঙ্ঞ চৈতন্তকে ( জীবকে ) বুঝার । চৈতম্বম্থরূপে উভয়ের মধ্যে অভেদ আছে বটে 
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0 দীর-কবপা-তরঙ্িণী টাকা 1 
কিন্তু রদ সর্বজ্ঞ এবং জীব অন্পa্ত বলিয়! তাহাদের অভেদত্ব স্থাপন করা যায় না । তৎ এবং অ্রম্‌ এন্ধঘয়ের মূখ্যাথে 
এস্থলে ভেদই গ্রতিপয় হয় ; যেছেতু একজন (বর্গ ) হইলেন সর্বজ্ঞ এবং অপরজন (জীব) হইলেন অল্প) ভেদ 
অমেক। উভয়ের অভেদ প্রতিপয় করিতে হইলে তং (ব্রদ্ধ )-শষের মুখ্যার্থ হইতে সর্বজত্ব-অংশ পরিত্যাগ করিয়া 
কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হয় এবং তদ্প ত্রম্‌ (জীব )-শন্দেরও মুখ্যার্ঘ হইতে অনজ্ত্র-অংশ পরিত্যাগ 
করিয়া! কেবল চৈতন্য-অংশ গ্রহণ করিতে হ্য় । এইরূপ করিলে, তৎ-শবেও চৈতন্য বুঝার এবং ত্রম্মএবেও চৈতন্য 
বুঝায়) অর্থাৎ তং এবং তম এই উভয় শষেরই একই চৈতগ্য-অর্থ পাওয়া যায়; উভয়েই চৈতন্য বলিয়। উভয়ের মধ্যে 
কোনও ভেদ থাকে নাঁ। এইরূপ অর্থ করিয়াই মায়।বাদীর| তবমসি-বাকা হইতে জীব ও ত্রদ্দের অভেদ প্রতিপন্ন 
করেন । ভঙখশকের মুখ্য্থ “গর্ক্স চৈতন্ত” হইতে এক অংশ “সর্বজ্ঞ” ত্যাগ করিয়া অপর অংশ “চৈতন্ত” গ্রহণ 
কর] হইল বিয়া এবং ত্বম্‌-শব্দেরও সুখ্যার্থ "আল টৈতন্” হইতে এক অংশ “অল্পন্ঞ” ত্যাগ করিয়। অপর অংশ 
“চৈতন্ু’ গ্রহণ করা হইল বলিয়া জহদজহংদার্থা হইল; আবার “চৈতন্ত” অর্থ এহণ করাতে মুখ্যার্থের সহতও উত্তা- 
কোর সন্ধদ্ধ থাকাতে লক্ষণাও হইল । সুতরাং তন্মসি-বাক্ের জীব-ত্রন্ষের অভেদবাচক অর্থ করিতে হইলে 
অহ্দজহংস্গার্থা লক্ষণারই আশ্রয় লইতে হয়। 
শৌণীবৃত্তি_ঘুখা।ণের সদ্গতি ন! হইলে মুখযার্থের কোনও একটা গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃগুযুক্ত যে অর্থ 
শ্রহণ করা হয়, তাহাকে বলে গৌনার্থ এবং যে বৃত্তিদ্ধারা এই অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে বলে গোঁনীৰৃত্তি। "গোদী 
ঢাভিহিতার্থলক্ষিতগুণমুক্তে তংগদৃশে--গর্ব্বমংবাদিনীতে শ্রীজ্জীব।” যেমন, “সিংহোইয়ং দেবদভ্তঃ-এই দেবদত্ত 
একটী গিংছ ৷” সিংহ-শব্দের মুগ্যার্থে অত্যন্ত বিক্রমশালী পশুবিশেষকে বুঝার । দেবদত্ত একজন মানুষ; তাহার 
চারিটী পদ নাই, লেঞ্জ নাই, রোম নাই, সিংহের প্যায় কেশর নাই; স্থতরাং “দেবদত্ত একটা পিংহ্‌”-বাক্যে “দেবাতত 
সিংহের ্কায্ন একটী পশু” এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, অর্থাং সিংহ-শব্বের সুথ্যার্থ এস্থলে গ্রহণ কর! যায় না । তাহার 
_পিংহ-শক্বের_দুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া সিংহের বিক্রমশালিত্ব গুণটাকে গ্রহণ রি সি-হ-শব্দের আর্থ কর! হ্য়__সিংছের 
ষ্যায় বিক্রমশালী। "এই দেবদত্ত সিংহের হায় হিক্রমশালী”_ ইহাই হইবে “সিংহোহ্যং দেবদত্তঃ”-বাক্যের অর্থ। 
বিক্রমশালিত্বাংশে সিংহের সঙ্গে দেবদত্তের যাদৃগু। মুখ্যার্থের একটা গুণকে লইয়া এই অর্থ কর! হইল বলিয়। 
ইহাকে গৌণীবৃত্তিমূলক অর্থ বল| হইল। 
কোনও কোনও নৈয়ুকরণ গোণীবৃত্তিকে পৃথক একটা বৃত্তি বলিয়া! হ্বীকার করেন ন! । তাহার! বলেন, গোঁণী 
বৃত্তিও এক রকম লক্ষণাঁ। তাহাদের মতে লক্ষণা ছুইরকমের--গৌদী ও শুদ্ধা। যে অর্থে মুখ্যার্থের গুণের সাদৃশ্য মাত্র 
গ্রহণ কর! হয়, তাহাই গোণী-লক্ষণালন্ধ অর্থ) গুণমাৃশ্য ব্যতীত অন্য রকমের গক্ষণালন্ধ অর্থকে গুদ্ধালক্ষণাগন্ধ অর্থ 
বলা হয়। সাদৃষ্ঠেতরসহব্ধা: গুদ্ধাপ্তাঃ সকল! অপি। সাদৃশ্াং তু যতা গোণ্যঃ। সাহিত্য-দর্পণ ॥” উপরে “সিংহোং্যং 
দেবদত্ত”-বাক্যের অর্মপ্রমঙ্গে দিংহ-শষের মুখ্যার্থ “বিক্রমশ|লী পণুবিখের” হইতে «পণুবিশেষ” অংশত্যাগ করি 
“বিক্রমশালী” অংশ গ্রহণ কর! হইয়াছে। সুতরাং এই অর্থকে জহ্দজহকষণালনধ অর্থ বলিয়াও মনে কষ! মাঘু। 
পূর্ক্োক্ত আলোচনা হইতে স্পইই বুঝা যায়, লক্ষণা-ৰৃত্তিতে বা গোণী-বৃত্তিতে অর্থ করিতে হইলে যুক্তি ও 
ফল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মুধ্যাবৃত্তিতে যুক্তি বা কল্পনার সাধায্য গ্রহণ করিতে হয় ন|। 
সাধারণতঃ, যে স্থলে মূধ্যবৃত্তিতে অথ করিলে শঝের বা বাক্যের অর্থসন্গতি হয় না, সেই স্থলেই লক্ষণ বৃত্তে 
বা! গৌনবৃত্তিতে অর্থ করিতে হয়। মুহ্যার্ধবাধে তদ্যুক্তো য়াগ্োহ্ঘ; প্রতীয়তে। বাড়ে প্রয়োজনাদবাসৌ লক্ষণা+ 
শ্তিরপিতা ॥ সাহিত্যদরণ ॥ ঘে গ্রন্থে অম-প্রমাদাদি দোষ থাকে, গ্রস্থকারের মধধ্যাদারক্ষার্ণ ভ্রগ-প্রমাদাদিকে প্রচ্ছঃ 
করিবার উদ্দেশ্যে সেই গ্রস্থের ব্যাখযানেও হয়তো লক্ষণ! বা গোণবৃত্তি অবলম্বনের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্ত 
বেদান্ত-স্থত্রে এসকল দে।ষ নাই বলিয়। লক্ষণা বা গৌণবৃৰ্িতে তাহার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় লা । থে স্থলে 
লক্ষণ। এ। গোণবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নই, যে স্থলে মুখ্যৃত্তিতেই প্রকৃত অর্থ পাওয়া! যাইতে পার লাই 
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রি টার সাহাযে। লক্ষণ! ব! গোঁণৰৃত্তিতে অর্থ করিতে গেলে মুখ্য অর্থ--বাক্যের প্রকৃত অধই--প্রচ্ছর হইয়। 
পড়ে। শ্রীপাদ শব্রাচার্থা বেদান্ত-সথুত্রর যে ভাস্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুধ্যবৃদ্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা ব। 
গোণবৃদ্থিতেই স্থত্ৰের অর্থ করিয়াছেন; তাহাতে স্থত্রের যুধ্যার্থ প্রচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছে এবং তাহার কল্পিত অর্থই 
গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে; সুতরাং শঙ্করাচার্ধোর ভাষ্য শুনিলে বেদাস্থের প্রকৃত অর্থ জান! যায় লা বলিয়া! কোনও 
উপকার তো হয়ই না, কল্পিত অপব্যাখ্য! শুনায় বরং যথেই অপকারই হইর| থাকে । 

ভাষ্য-“হুআর্থে। বর্থযতে যত্ৰ পদৈঃ সুত্রাহসারিভি: | স্বপদানি চ বৰ্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষাবিদে। বিছুঃ & যে গ্রন্থ 
মূলস্থত্রের অনুকূল পদযমুহ দ্বার! স্থত্রের অর্থ বর্ণিত হ্ঘ এবং স্বপ্রযুক্ত পদ সকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাষা বলে। 
আচার্ধ্য--প্রীপাদ শঙ্গরাচ!ধা। ইনি বেদান্ত-সুত্রের একটা ভাষ্য রচন! করিয়াছেন; ইহা জালমার্গের ভাষ্য ; ইহাকে 
ময়াবাদী-ভা ব| অদ্বৈতবাদী ভাষ্যও বলে। নাশ হয় সর্ববকার্য্য__খধরাচার্যের অধৈতব।দ-ভায। শুনিলে 
অবণাদি-মমন্ত-ভক্তি-কার্ধাই পণ্ড হইয়! ঘায়। শহ্করাচার্য্য জীব ও ত্র্মেহ অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন; জীব ও ত্রদে 
অভেদ হইলে ঈশ্বর ও জীবের সেব্য-সেবফত্ব থাকে না; অথচ এই সেব্য-সেবকত্বভাবই ভঙ্জিমার্গের প্রাণ। তাই 
শান্ধর-ভাস্ ভক্তি-বিরোধী। 

প্র্কাখানন্দ-সরঙ্থতী-প্রঘ অন্বৈতবাদী সন্গাধিগণ সকলেই শঙ্বরাঢার্যের ভাগ চর্চ। করিতেন) তাহাদের 
নিকটে বেদান্ত বণ করিতে হইলে শব্করাচার্যের ভাঙ্ুই শ্রবণ করিতে হয়; কিন্তু এই ভাষ্য ভক্তি-বিরোদী বলিয়াই থে 
প্রভু তাহু। শ্রবণ করেন না, তাহাই তিনি জানাইলেন। এই স্থলে “বেদান্ত না শুন কেন” ইত্যাদি ৯৬ পয়ারের 
উত্তর দেওয়া হইল ৷ 

১০৫। প্রশ্ন হইতে পারে, শরীপাদ শঙ্ষরাচার্ধ্য তে! সাক্ষাৎ মহাদেব-“শঙ্করঃ শঙ্করঃ সক্ষা২” | পদ্মপুরাণ-উত্তর- 
খণ্ডেও জানিতে পারা যায় যে, মহাদেশ পার্কাতীকে বলিয়াছেন-_“দেবি ! কলিকালে ব্রাহ্মণ (শঙ্ষরাচার্য )-মু্ি ধারণ 
করিয়। আমিই মায়াবাদরূপ অসংশশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। মায়াবাদমসচ্ছাপ্রং প্রচ্ছদ বৌদ্ধমুচ্যতে । ময়ৈৰ বিহিতং 
দেবি কলে ্রা্গণ-মৃত্তিনা ১১ ২৫:৭ ॥” আবার শীমন্তগবত হইতেও জান! যায়, মহাদেব বৈষ্ব্দিগের মধো শেষ্ট। 
“বৈফবানাং যথ। শত্তুঃ ।১২৷১৩৷১৬ ৷ বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ মহাদেবের অবতার শদ্ধরাচাধ্য কেন ভক্তি-বিরোধী ভাষ্য রচনা 
করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন--“ভীহার নাহিক দোষ” ইত্যাদি । ইশ্বর|দেশেই তিনি স্থত্রের মৃথা 
অর্থ আচ্ছাদিত করিয়া গোঁণার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

উহার-__শঙ্রাচার্চের। ঈশ্বরাজ্ঞা--সমন্ত লোকই যদি ভগবছমুধ হয, তাহা হইলে হর কা ক্রমশঃ 
লোপ পাইতে থাকে; তাই স্থনবদ্ধির উদ্দেশ্ঠে শ্রীভগবান্‌ মহাঁদেবকে আদেশ করিলেন_স্বাগমৈ: কলিতৈত্ঞ জনান্‌ 
মদ্বিমুখান্‌ কু । মাচ গোপয় যেন স্তাং হষ্টরেষে ত্বরোত্তরা ॥_স্বকল্পিত আগম-শাস্ত্ দ্বারা তুমি জনসমৃহকে মদ্বিমুখ 
ঝর. আমাকেও গোপন কর; যেন হষি-কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । পদ্বপুরাণ, উত্তর খণ্ড ॥ ৬২৩১ ॥” 
এই ঈখরাদেশ-বণত:ঃই শঙ্ধরাচা্য্যরূপে মহাদেব মায়াবাদ-ভাম্ত রচন। করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত তবকে গোপন করিয়াছেন। 

[ ঈশরাদেশ-স্দ্ধে একটা কথ! আপলা-আপনিই মনে উদিত হয়। প্রুতেতন্তচরিতামূতেরই অন্তর বদ! 
হইয়াছে “লোক নিশ্তানিব এই ‘ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৩২.৫ ॥* ভগবান্‌ পরম-করুণ) তাই সংগার-তাপদর্ধ জীবকুলের 
দুঃখ-মিবারণের নিমিত্ত সর্মদদ! তিনি ব্যাকুল; লোক-নিস্তারের নিমিত্ত ব্যাকুলত! তাহার স্বভাবগত-__দ্বরপগত বিশেষত্ব 
রা বহির্ুঘ জীবকুলকে নিজের দিফে উন্মুখ করিবার নিমিত্ত তিনি যত ব্যাকুল, 
ভগবদুন্খতার নিমিত্ত জীব বোধ হয় তত ব্যাকুল নহে পরম-করণ ভগবানের এই ব্যাকুলতার প্রমাণ সর্বদাই পাওয়া 
যাইতেছে। মায়াব জীবের চিত্তে :আপনা-আপনি কৃষ্ণস্থৃতি উদ্দিত হইতে পারে ন! বনিয়া কৃপা করিয়! তিনি বেদ- 
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গুরাগাদি শান্ত প্রকটিত করিলেন শীগ্লাদি আলোচনা করিয়। যদি জীব ভগৰদুনুখ হয়, এই আশীয়। “খায়াবদ্ধ জীবের 
নাহি কৃষ্ণস্থতি জ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল বেদ-পুরাণ ॥ ২২০।১০৭।৮ অপ্রকট-লীল|-কালে এই ভাবেই স্ীভগবানের 
লোক-নিস্তারের স্বাতাবিকী বাসনা ক্রিয়া করিয়া থাকে । ইহাতেও বিশেষ কিছু ফল হইতেছে না দেখিলে ধুগাখতারাদি 
নানাবিধ অবতাররাপে জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি জীবকুলকে ভগবছুগুখ করিতে চেষ্টা করেন । আবার 
ত্র এক দিনে একবার স্বয়ংরপে অবতীর্ণ হইয়া এমন সব পরম-লোভনীয়-লীলা বিস্তার করেন--যাহ। দেখিয়! ৰ) 
যাহার কথ। শুনিয়! লোক শংস।র-স্থুখের অকিঞ্চিংকরত্ব উপলদ্ধি করিতে পারে এবং ভগবদুঘুখতার জন্য এনুদ্ধ হইতে 
গারে; কেবল ইহাই নহে__মেই পরম-লোভনীয় লীলারসের আস্বাদন করিবার যোগ্যতা যাহাতে জীব লাভ করিতে 
পারে-_তদ্বিষয়ক উপদেশও দান করেন'এবং ভক্তভাব অন্লীকা রপুর্ধবক নিজে ভজন করিয়াও জীবকে ভজন শিক্ষা 
দিয়! থাকেন। ভীব-উদ্ধারের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠা, এত চেষ্টা ধাহার_-তিনি কেন ভীবকে বহিষ্ূুখ করিবার জগ্ 
মহাদেবকে আদেশ করিবেন? যেই ভগবান্‌ সন্ধে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন-_“সব ব্রদ্ধাণ্ড সহ বদি মায়ার হয় ক্রয় । 
তথাপি ন জানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ কোটিকীম-ধ্রেছুপতির ছাগী যৈছে মরে । বড়েশব্ব্যপতি ক্ঝ্ের মায়া কিবা 
করে॥ ২1১৫। ১৭৭-৭৮" সেই পরম-করুণ ভগবান্‌ যে উত্তরোত্তর স্ষ্টিবৃদ্ধির উদেশ্যে অসচ্ছান্র প্রণয়ন করিয়া 
বহি'্ুঁণ লোকদিগের অস্ত'ণুণী হওয়ার সম্ভাবন। একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়ার গিমিত্ত মহাদেবকে আদেশ করিবেন, 
তাহ! কিরপে বিখাস কর। যায়? ইহা তাহার স্বরূপগত করুণাময়ত্বের বিরোধী বলিয়া তাঁহার আদেশ বলিয়াই মনে 
হয় না| এসমস্ত কারণে, কোনও কোনও সমালোচক হয়তো “স্বাগমৈঃ করিতৈহ্বঞ্চ” ইতাদি এবং “মায়াবাদয- 
সচ্ছান্ত্রমিত্যাদি" শ্লোক সমূহকে শঙ্কর-ভায্যবিরোধী ব্ক্তিগণের কত প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু প্রক্ষেপ না 
বলিয়। এই বিরোধের একক্প সমাপানও অসম্ভব নহে। জীবকর্তৃক নিজেকে পাওয়াইবার নিমিত্ত পরমকরণ ভগবান্‌ 
অত্যান্ত ব্যাকুল হইলেও তিনি সহজে কাহারও নিকটে ধরা দেন ন|-_কাঁরণ, তাঁহাকে পাওয়ার যোগ্যতা না জন্মিলে 
তিনি ধর। দিলেও জীন তীহাকে রাখিতে পারিবে নাঃ তাই বল! হইয়াছে “কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভূক্তি মুক্তি দিয়া। 
কতু প্রেমভক্তি শা দেয়, রাখে নুকাইয়া ॥ (প্রেমভক্তিই তাহাকে রাখার একমাত্র উপায় )॥ ১৮১৬৮ থে 
পর্যন্ত তুি-মুক্তি-বাসুণ। চিত্তে বিবাঞিত গাকে, সে পর্যন্ত কেহ তাহাকে পাইতে পারে না॥ ভূক্তি-মুক্তি-বাসনা 
আছে কিনা, তাহ! পরীক্ষ। করিবার নিমিত্ত তিনি সাধকের সাক্ষাতে অনেক স্ময় লোভনীয় ভোগ্য-বস্তও উপস্থিত 
করেন এবং তাহাকে পাওয়ার নিমিত্ত সাধকের চিন্তে কতটুকু উৎকঠ| জন্মিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
অনেক সময় নিজেকেও লুকায়িত করিয়া! রাখেন। যিনি তাহাকে পাইবার নিষিত্ত বাস্তবিকই উতকষ্ঠিত, ভোগের 
বস্তু তাহার লোড অগ্মাইতে পারে গা, লুকায়িত ভগবানূকেও তিনি তক্তিবলে বাহির করিতে পারেন তিনি 
পরীক্ষায় জয়ী হয়েন ভগবান্‌ সাহার নিকটে পরা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যাহা হউক, সম্ভৱতঃ ভক্তকে 
পরীক্ষণ করিবার উদ্দোশ্রেই পরম-করণ শ্রীতগবান্‌ তাঁহাকে গোপন করিবার নিমিত্ত ভক্তিনিরোধী-শান্র-প্রচার করিতে | 
মছাদেবকে আদেশ করিয়াছেন] 

১০৬। মুখ্যবৃত্তিতে বেদাত্ত-ত্রেয় অর্থ করিতে গেলে যে অর্থের কোনওরূপ অসঙ্গতি হয় ল|, গ্ুতরাং 
লক্ষণ ব| গৌণবৃত্তি অবলদ্ধন করিবার যে কোনও প্রয়োজনই নাই, তাহা দেখাইবা'র উদ্দেস্টে প্রভু কয়েকটি প্রধান 
কথার মুখ্যথ করিয়! দেখাইতেডেন এবং আহুবঙ্গিক ভাবে পঙ্করাচার্যের অর্থও খণ্ডন করিতেছেন, ১০৬-১৩৪ 
পয়ারে। ১০৬ পয়ারে ব্রঙ্গ-শব্বের অর্থ করিতেছেন । 

ত্র কৃন্হ+ মন্‌ (কর্তৃবাচ্যে)3 বৃন্হ-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে মণ্-প্রত্যয় করিয়া বরক্গ-শধ' দিষ্গন হয়। 
বৃন্হ-ধাতুর অর্থ বৃহত!। তাহা হইলে ব্র্গ-শবের প্রক্ৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্যার্থ হইল-_বৃংছতি, বৃংহ্য়তিচ, ইতি দ্ধ . 
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OEE an চা । 
বুংহতি--ধিনি বড় হরেন, তিনি অ্রহ্ম এবং বৃংহ্বতি--যিনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রঙ্গ। যিনি অপরকে বড় 
করেশ, বড় করার শক্তি অরশ্রহ তাহার আছে; সুতরাং ভ্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতেই অঙ্গের শক্তি আছে বলিয়। জান! 
যায়। বাস্তবিক, এরতিও এই অর্থের পমর্ঘন করেন।  শ্রেতাশ্বতর-শ্রাতি বলেন- তরঙ্গের অনেক পরাশক্তি আছে 
এবং এই কল শক্তি ছার স্থাভাবিকী (অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা-শক্তির গ্ভায় অবিচ্ছেগ্ত ) এবং নিতাসংযুক্ত ; (অগ্নি- 
তাৰাল্লাপ্রাপ্ত লৌহের দাহিক!-শক্তির ন্যায় আগন্ক নহে) এবং বঙ্গের স্বাভাবিকী ভ্রানবল-ক্রিয়াও (অর্থাৎ 
জানের কির! এবং বলের ঝ| হচ্ছার ক্রিয়াও ) আছে। “পরাস্ত শক্তিবিৰিধৈৰ শ্রয়তে। স্বাভাৰিকী জ্ঞানবলকজিয়! 
চ। শ্বেতাশ্বতর 1৬৮1" তির র্‌ উক্তিই দ্ধের শবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শক্তি হইল ব্রন্গের বিশেষণ । 
শক্তি অর্থ__কাধ্যক্ষমতা ; শক্তি ধাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে; বস্তুতঃ কা্য/দরাই শক্তির অস্তিত্ব সুচিত হয়| যদি 
কেহ বলেন--শক্তি থাকিতে পারে, টি: ধেই শক্তির কোনিও ক্রিয়া নাই_-এরপও তো হইতে পারে? অ্রতির 
“জ্ঞানৰলক্ৰির়|। চ-শৰ্দেহঁ তাঁহার উত্তর পাওয়া যায়; এস্থলে পরিক্কার-ভাবেই রতি বলিতেছেন_-ঠাহার ক্রিয়াও 
আছে। হ্ত্তরাং ব্রপ্নের শক্তি যে ক্রির়হীলা_এতির বাক্য হইতে তাহ!ও পাওয়া যাইতেছে। 
ওঙ্গ-শবের অর্থের দুইটা অংশ পাওয়া গেল--বৃংহতি নি 

বড় করেন)। এই দুইটী অংশই গ্রহণীর তর ? বস্তুতঃ দুইটা অংশই এহনীয়। একটা অংশ বাদ দিলে অর্থ-সন্কেচ 
হইবে) আগ্গবন্ততে অর্থ-সবোচের স্থান নাই । শব্দের অর্থ-নির্ণর-ব্যাপারে ঘুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি নামে একটা বৃত্তি আছে; 
হা প্রকৃতির এবং প্রত্যয়ের ব্যাপকতম অর্থ গ্রহণ করিলেই মুক্তগ্রগ্হাবৃত্তির অর্থ পাওয়া যায়। মুক্তপ্রগরহা বৃত্তির 


(মিনি নিজে বড় হয়েন ) এবং বৃংহ্য়তি ( যিনি অপরকেও 


প্রকট স্থান হইতেছে ভ্ৰন্ধবস্তুতেঁ-_যাহাতে কোনও রূপ সঙক্কোচের অবকাশ নাই। যাহা! হউক, এসকল হল যুক্তির 
কথা। প্রন্ধ-শন্দের অথের উল্ত দহটা অংশই যে গ্রহণীয়, শাক্জেও তাহার প্রমাণ আছে। “বৃহত্তাদ বৃংহণত্বাচচ 
তদ্রঙ্গ পরমং বিদ্ধঃ ॥ বি, পু, ৯৯২২৭” এতিও ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্বেতাশ্বতর আরতি বলেন-_-«ন তৎ" 
সমস্চাভ্যধিকশ্চ দৃ্ততে | ৬1৮1 তাহার সযানও দেখা যার না, তাহা অপেক্গী বড়ও দেখা যায় না” এই উল্ভিদ্বারা 
ংহতি”--অংশ গ্রহণের কথা জানা যায়। আর পৃর্কোদ্ধাত “পরাস্ত সিসি আয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল- 
করিয়াচ।”-_বাক্য হইতে *রংহ্ক্তি-_অংশগ্রহণের কা জান! বায়। 
যাহা হউক, ব্ৰহ্ম বড়__সর্বববিষরে বড়। বড়-শব্দের ৃ বৃংহ-ধাতুর ) খ্যাপকতম-অর্থ ধরিলে বুঝা যায়, তরঙ্গ সর্ধ- 
বিময়ে সর্ঘাপেক্ষ! বড়, তিনি বৃহত্তব-তন্ব, তিনি অনন্ত, অশীম। শ্রতিও বলেন_-প্অনভ্ং তরঙ্গ ।” শ্ীমন্হাপ্রভুও 
খলেন_-ব্রিক্বশকের অর্থ-তন্ব সর্কবৃহত্তব। ২২৪/৫৩” ব্র্গের এই আনস্তয সকল বিযয়ে--স্বরূপে, শক্তিতে, 
শক্তির কার্ধ্যে এবং শক্তির প্রকাখ-নৈচিত্রীতে। স্বরূপে (অর্থাৎ ব্যাপ্তিতে ) তিনি “সর্বগ, অনস্্, বিভূ”্__র্বধ্যাপক। 
শক্তিবিনস্ে বৃহত্তমভার তাৎপধ্য এই যে-_তাহার অনন্ত শক্তি, প্রত্যেক শক্তির পরিষাণও অনস্ত এবং প্রত্যেক শরির 
কাধা, কাধ্যবৈচিত্রী এবং প্রকশ-বৈচিত্রীও অনন্ত । ব্ৰহ্ম সর্ববিবন্ধে অসযোদ্ধ, কোনও বিৰয়েই তাহার সম!নও কেই 
নাই, তীহা-অপেক্ষা অধিকও কেহ মাই । “ন তৎশ্যশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃণ্ততে । শ্বেতাস্বতর় | ৬1৮৮ 
এইরপই থে ত্রঙ্গ-শ্ের ব্যংগত্তিগত ব! মুখ্য অর্থ শ্পাদ শক্করাচাধ্যও তাহা স্বীকার কয়িয়াছেন। “স্তি 
তখনিত্যশুবুসুক্স্বতাবং সর্কজং সর্কশক্তিসম্িতং ব্রদ্ম। ব্রস্-শন্দস্ত হি ব্যৎপদ্থমানন্ত নিত্যশুদবত্বাদক্োহ্থাঃ 
ূ প্রতীয়স্তে বৃহতেধণতো বর্থাুগযাৎ সর্ধন্তা সা ব্রদধাততিতবপ্রসিদ্ধিঃ | ব্রঃ সু, ১৯১ স্থত্রের শক্ষরভাষ্য।” এলে 
'আচাষ্যপাদ স্বীকার করিতেছেন-_ বুংহ-ধাতু হইতে নিষ্পর ব্রঙ্ম-শবের বাৎপুতিগতঅর্থে ভান! যায় যে, ব্রহ্ম নিত্যশুদধ- 
বদ্ধমুক্তত্বতাব, ফর্কজ্ঞ এবং সর্কশভিহ্বন্ধিত। কতিও তাহাই বলেন_ণ্য সর্কৃজ্ঞঃ সর্ববিদ্যান্তৈব মহিমা ভুবি দিবে ত্ৰহ্ধ- 
গুরে হেব ৰোষ্যাস্থ] প্রতিষ্ঠিত: । সুগডক। ২1৭1 ব্রঙ্গের সূর্বজ্ত্ব এবং সর্কশক্তিযতা স্বীকারের দ্বাবাই তাহার সবিশেষ 
এবং ভগবস্থা স্বীকৃত হইতেছে । যন্বারা কোনও বস্ত্র পরিচয় দেওয়! যায়; তাহাই সেই বস্তুর বিশেষণ এবং তাহাই 
যেই বন্ধীকে বিশেষত দান করে। ব্রঙ্ম-শব্দের অর্থ ই যখন বৃহত্রম। তখন সহজেই বুঝ! যায়, এই বৃহত্তমতা অঙ্গের: 
ঠা চু 2 চি 


৫৪২ স্বীসীচৈতন্যডরিতামৃত । [ থম পরিচ্ছেদ 


গৌর-দুপাস্তরঙ্গিণী টাকা | 
একটী বিশেষণ--ণ ) সুতরাং ত্রদ্গ-শন্দটাই সবিশেষ্ব-জ্ঞাপক | জাতিতে ত্র্গকে “সত্যং শিবম্‌ সুন্যরম্” বলা হইয়াছে, 
দরসে! বৈ ৮২” বল। হইয়াছে, “আনন্দম বর্গ” বল হইয়াছে, “আনন্দময় হত্যা সাৎ” বলা হইয়াছে। সর্বজ্ঞঃ, শর্বাবিৎ 
তাং, শিবম, আনলাম, স্থন্দরম্‌, রস২-ইহাদের প্রত্যেকটা শব্দই বিশেবত্ব-বাচক ; সুতরাং ব্রঙ্গের মাবশেমত্য এতিই 
দ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহার কোনও বিশেযেত্ব নাই, কোনও শন্দারাই তাহার উল্লেখ করা যায়; 
তাহা অশব। ব্র্গ অশন্দ নহেন ; অশন হইলে শ্রতিতে ত্র্গের কোনও উল্লেখ থাকাই সন্ত হইত না। শক্তি আছে 
বলিয়া ব্র্ধ সবিশেষ । ব্রন্ধের শক্তি স্বাভাবিকী বলিয়া, ত্রঙ্গ হইতে অৰিচ্ছেদ্ বলিয়া, তাঁহার যশক্তিকত্ব য্মেশ 
নিত্য, তাঁছার মবিশেষদ্দও তেমনি নিত্য । 
শক্তির ক্রিয়াশীলত্বের কথ| এবং বর্গের জিয়ার কণা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শক্তির অভিব্যক্তিই ভ্রিয।। 
ব্রদ্দের শক্তি যেমন নিত্য, অনানিক।ল হইতে অবিচ্ছেছ্বরূপে এ বিস্তমান, তত্রপ শক্তির ক্রিয়াশীলত্বও তাহাতে 
অনাদিকাল হইতে বিগ্তনান। শক্তি কেবল শক্তিমাত্ররূপেই বিগ্তমান নহে, অন্যবিধ" অনন্ত বৈশিষ্ট্যরূপেও বর্তমান) 
এক্তির এই সকল বৈশিষ্ট্য, শক্তিমান্‌ ব্রঙ্গেরই বৈশিষ্ট্য। শক্তির স্তায়, শক্তির বৈশিষ্ট্যও ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেম্ঘ। 
শক্তির অনেক বৈশিষ্ট্য ত্র্দের লীলাতে অভিব্যক্ত। তরঙ্ম মে লীলাণয়, “লৌকবত্ত, লীলাৈবলাম্”_এই বেদান্ত 
হৃত্রেই ভাহা স্বীকৃত হইর!ছে। লীল/অর্থ তো ক্রীড়া, খেলা। অন্ধ লীলা করেন, খেলা করেন) সুতরাং 
লীল। করার ইচ্ছ; এবং উপকরণও তাহার আছে। ব্রহ্ম যখন পূর্ণতম বস্তু, ত" কোনও অভাব-বোধ হহতে 
ডাহার খেলার বাসন| ময় । তিনি যখন আানন্দস্থরূপ, রস্স্বরূপ-_আনন্দের উদ্বাসে, আনন্দের প্রেরণাতেই তাহার 
খেলা, ইছাঁও স্বীকার করিতে হইবে। “স উক্ষত”, সি অকাময়ত!, ইত্যাদি বহু শ্রতিবাক্য হইতে তীহার 
ইন্ডিয়াদির ক্রিয়ার পরিচন্ও পাওয়া খায়) অবধ্য এ শযন্ত ইজিয় তাহার প্রাক্কৃত নহে; কারণ, সৃষ্টির পরেই 
প্রাকৃত ইঞ্জিয়াদির উদ্ভব; সৃষ্টির পূর্কেই তিনি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার ইন্ডরিয়াদি তীছারই 
্ব্পগত বৈশিষ্য, অগ্রাক্ৃত। এই সমস্ত নানাবিধ বৈশিষ্টাই তাহার স্বাভাৰিকী-শক্তির বৈভৰ ৷ শ্রুতি আরও 
বলেন “কষে নৈ পরমঃ দৈবতম (গো, তা,)1% এই কৃষ্ণকেই পরম-ব্রহ্গ বল| হয়। “কবি ভূৰাচকশন্দঃ গষ্চ 
নিব তিবাচৰঃ। তয়োরৈক্যং পরং ত্রঙ্গ কৃষ্ণ ইত্যভিমীয়াত ৷: গোপালতাপনী-শতি এই পরম-ত্রহম কঃ সদনে 
বালয়|ছেন-__এসংপুণ্তরীকনয়নং মেঘ/ভং বৈদ্যুতাম্বরম্‌ | দ্বিভূজং মৌলিনালাঢাং বনমালিনমীশ্বরম্‌ ॥--ধীহাঁর নয়ণ 
প্রচুল কমলের গ্ঘার আয়ত, খীহার বর্ণ মেখের ঘ্যায় গ্রামল, বাহার বস্তু বিদ্যুতের গ্যায় গীত, যিনি দবিভৃদ্ধ, খিগি 
নাল্যবেষ্টিত মুকুট ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি বনমালী, সেই ঈশ্বর (শ্রীরষ্ধাকে বন্দনা কারি)” এই শ্রাতিবাকো 
পরগ-খ্রঙ্গোর রূপ এবং পরিচ্ছ্ধাদি এবং. বেশ-ভুষাদির পরিচয়ও পীওয়া গেল। এনমস্তও তাহার স্বাভাবিকী- 
এক্তিরই বৈভব । শক্তির প্রকাশ-নৈচিত্রীই তাহার রূপ। শক্তির গ্রকীশ-বৈচিত্রীই তাহার ব্য | র্যা 
এাছে বলিয়াই তিনি ভগ্রবান্‌। শ্রীমদ্ভাগব্তের প্রথম প্লৌকের টীকায় গীজীবগোস্থামী ব্লিয়াছেন-র্কর 
বৃহন্বগুপযোগেনহ অ্গশন্ প্রবৃত্ত | বৃহন্ত্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্ঠ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোহস্ত মুখ্যার্থ: | আনেন 5 
ভগবানেধাভিহিত:। সূ চ স্বয়ংভবদ্থেন প্রীরুষণ এবেতি।- সর্ব বৃহত্বগুণযোগেই ব্রঙ্গণন্দের প্রবাসি | স্বলণে 
বৃহৎ এবং গুণশহূহে বৃহৎ--এব্ষিয়ে ব্রঙ্গের সমানও কেছ নাই, উর্ধেও কেহ নাই। ইহাই ক্রঙ্গ-শব্দের মুখ্যাৰ্থ । 
এই মৃখ্যা্ণ” ৬গৰান্ই অভিহিত হয়েন) ভগবন্ায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্ৰসশব্দে স্বয়ংভগবান্‌ শীৰ্ফকেই বাট | 
শ্বেতাখতরোপনিঘদের-_তিমীশ্বযাণাং পরমং যহেখ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। পতিং পতীনাং পরমং 
পরস্তাদ বিদাম-দেবং ভূবনেশশীভ্যম্‌ ॥ ৬।৭1”_-বাক্াযও সেই পরম-ত্রহ্ম স্বয়ংভগবাঁনেরই কথা বলিয়াছেন! 
এনে ব্রঙ্গকে স্বযংভগবীনূ বল হইল) তাহাতে বুঝা যায়, "ভগবান যেন অনেঞ্চ আছেন। তাহ! 
কিন্পে সম্ভব হয়? শক্তির বিকাশেই ভগবস্তা ; শক্তিবিক্কাশের অমস্তবৈচিত্রী। এই অনস্ততৈচিত্রীর নধ্যে একটা 
০০ শি নানতম বিকাশ এবং একটা বৈচিত্রীতে শক্তির পূর্ণভম বিকাশ। এই দুইটা বৈচিত্রীর মধ্যবর্তী 


eh 





এম-পা্রিচ্ছেদ ] স্বাদি-লীলা | €সঙ 


কে ক রহ 


তাহার বিড়তি। দেহ--সব চিদাকার ! { | চিিড়ূতি আচ্াদি তারে কহে হ ‘নিরাকার’ ॥ ১০৭ 
টি কপা-তর্িখী টীকা। 
আছে অনগ্ত-বৈচিত্রী। শক্তি এবং শক্রিমান্_এই ছুই অবিচ্ছেপ্ত বস্তু লইয়াই বহ্ম। সুতরাং যেস্ছলে শক্তির 


ন্যনতম পিকাশ--হতটুকুসা্ পিকাশ, কেবল সন্দামাত ধঙ্গার জন্য যত কুর প্রয়োজন--তাঁহাতে ব্রক্ষত্বেরও ন্যুনতম 
বিকাশ বলিয়া মনে করা খায় ; স্থরূপের তারতম্য কোনও » ময়েই হইতে পারেনা, তাহা সকল যযয়েই সর্বব্যাপক 
থাকিবে; বরঙ্গহ্ববধিকাশের ভারতম্া দ্বারা হি তারতম্যই মাত্র রা হইতেছে। যে বৈচিত্রীতে 








নৃনতম বিকাশ, তাহাতে শাকির বিকাশ কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। এস্থলে বৈশিষ্ট্য বলিতে 
রূপ, গুণ, এশর্য্যা দিকে ইতে্‌ [ইরূপ কোনও নি এই 


এই বৈচিত্রীকে 
ঃ কারণ, ইহা 
উখধ্যাদি--অর্থাৎ শক্তির উল্লেখষে র্‌ A পূর্ণতম বিকাশ, 
তাহাতে ব্ৰক্গস্বেরও পুর্ণতম বিকাশ, সুতরাং ভগব { বিকাশ। মধ্যব্তা ৈচিত্ীযমূহে শক্তির উল্লেখ 
যোগ্য বিকাশ আছে বলিয়া তাহারাও ভগবান্‌ ; কিন্তু শক্তিবিকাশের তারতয্যাহুসারে তাহাদের তগবত্ধারও 
তারতম্য শাছে। ব্রহ্গস্থের এবং ভগবভ্্রার তিনি স্বয়ংভগবান 3 আর অন্তা্ 
ভগবদাখ্য নৈচিত্রীতে শক্তির বা তগবন্তার আংশিক অভিব্যক্তি বলিরা তাহাদিগকে স্বমংতগবানের অংশ বল৷ যায়। 
সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই রূপগুণাদি আছে। এই যে অস্ত বৈচিত্রী, একই মূল পরম-ত্রঙ্গ লা স্বয়ংভগৰানের মধ্যেই 


সাধারণতঃ নর্মিশেষ তরঙ্গ 


তত্যমন্ত রি তদতিরিক্ত কিছু নাই। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত । “একোহপি সন্‌ যো বহুধা 
> 


বিভাতি। গো, তা, শ্রুতি, পৃ-২০” রর এই সকল বহুর:পও তিনি এক। “বহ্মূর্ত্েকযুত্তিকম্‌। প্রভা, 
৯৪০1৭ ॥” (২৯/১৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য 
যাহা হউক, ব্রদ্গ-শন্দের রে হইতে 


ত জানা গেল-_ব্ৰহ্ম সবিশেষ, সর্বজ্ঞ, যর্বশক্তি শালী £ তিনি স্বয়ংভগবামন্‌। 





এই ঘুখ্যার্থ প্রতিদ্বারাও স্মিত । এব সর্বেশ্বরঃ এষ সর্ধজ্ঞঃ এয ভন্তর্যামী এব যোনিঃ সর্কস্ত প্রভৰাপ্যায়ো ছি 
ভূতানাম্‌। যাওক্যঞ্তি। এই মৃগ্যার্থের অসঙ্গতি কতি হইতে দুষ্ট হয় না। সুতরাং লক্ষণা বা গৌনীবৃতিদবারা 
ব্রহ্মশন্দের অর্থ করা শান্াহমোদিত হইবে না। ১৭1৯০৩-৪ পয়ারের টাকা! উষ্টব্য। 


পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝ] যার, ব্রক্ম-শব্দের মুখ্য অর্থে_( স্বয়ং )-৩গধানূকেই বুঝায়। এই 
তগবান্‌ চিদৈখ্ৰ্য্য-পরিপূর্ম_চিচ্ছক্তির বকাশ-বৈচিত্রীরূপ উদার! পরিপূর্ণ; বড়ৈশ্ব্যময়। ব্রহ্ম সঙ্চিদাননম | 
তাহার শক্তিকে চিচ্ছন্তি বলে; এই TIE বিকারই বড়ৈশ্বর্্য ; তাই মড়ৈশ্ব্য্যকে চিদৈশবধ্য বলা হইয়াছে 
(১২৯৫ পয়ারের টাকায় বড়ৈশ্বর্য্যের পরিচয় জষ্টব্য।) অনূর্ঘা সমান__ন উর্ধ-সমান = অনুদ্ধ সমান 3 অনুন্ধ এবং 
অসমান ; যাহার উর্ধ না যাহা অপেক্ষা বড় কেহ নাই, তিনি এনৃদ্ধ ; আর বাহার সমানও কেহ নাই, তিনি 
অসযান। সর্বাপেক্ষা বড়; আর-সকলে যাহা অপেক্ষা ছোট--অসমোদ্ধ। তরঙ্গ বা পরত্রহ্ম সকল বিবয়ে সর্বাপেক্ষা 
বড়। ন তৎসমশ্চাভ্যবিকশ্চ দৃষ্ভতে ৷ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি । ৬1৮ ॥ তাই তিনিই পরতন্ু। 

১০৭। ভীঁহার--ব্রক্ষের। বিভুতি_বৈভব 3 এখ্য । ভগবানের ধাম, লীলাসামগ্রী প্রহৃতি। দেহ 
বিগ্রহ ; যুত্ি। চিদীকার চিন্সয়, অগ্রারূত ; জড় বাঁ প্রাকৃত নহে; চিদ্বন) ত্র সচ্চিদানন্দময় ; তাহার 
| দেও সচ্চিদানন্দঘনবস্ত ৷ 


। ভগৰান্‌ লীলাময়'; তাহার ধাম আছে, লীলা-পরিকর আছে, লীলার উপকরণাদি আছে: এসমস্ত তাহার 

বিভূতি ; কিন্ত এসমস্তের একটাও প্রাকৃত জড় বস্তু নহে; প্রতে/কটাই তাহার চিচ্ছক্তির বিকার, সুতরাং প্রত্যেকটাই 

অগ্রাক্কত চিন্ময় ; তাহার দেইও চিদ্ঘলবস্-_-অপ্রীকৃত। এ সযন্তের কেলিটাই সৃষ্ট বস্তু লহে--পরস্থ অনাঁদিকীল 

হইতে বিরাঁজিত, অনন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে; ইহার! নিত্য কন্ত। ভূমিকায় ীক্বষ্ণতত্তর, শক্তিতত্ব, ধামত ও 

৷ পরিকরতন্ত প্রবন্ধ ্রষটব্য। পূর্বপয়।রের টাকাও দুষব্য। 
চা 
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গৌর-ক্পা-তরঙ্গিী চীকা। 


এ পর্যাপ্ত সংক্ষেপে বঙ্গ-শব্দের মুখ্যার্থ বিবৃত হইল । এক্ষণে শঙ্করাচায্যের ইত অর্থের আলোচনা করিতেছেন। 

ূর্ব-পয়ারের টীকায় ব্রঙ্গ-শনের অর্থে দুইটা অংশ ছিল-বৃংছতি এনং ৰৃংহরতি ; শশ্তরাচাধ্য “বৃংহমতিঠ-ংখ ' 
ত্যাগ করিয়া কেবল “বৃংহতি”-অংশেরই অর্থ করিয়াছেন; “বৃংহরতি (যিনি বড় করিতে পারেন_-এই)-অংশ হইতেই 
ব্র্মের শক্তির ও শক্তি-কাধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ এই অংশকে বাদ দিলে শক্তিও পাঁওয়। যায় না, কাজেই 
শক্তিকাধ্য পাওয়া যার মা ত্রঙ্গকে নিঃশক্তিক এবং নিরাকার বলির! অর্থ করিতে হয় 3 নিঃশক্ডিক বলিয়া! তাহার 
বিডৃতি-আদিও থাকিতে পারে না) কারণ, বিভূতি হইল শক্তির বিকাঁর। কেবলমাত্র বুংহতি-অংশ এ্রহণ করিস! 
তিনি অর্থ করিয়াছেন_ তরঙ্গ বিভু-বস্তু মাত্র ; কিন্ত তাহার শক্তি, আকার, এয, বিভূতি, ধাম, পরিকরাদি কিছুই 
নাই।তিনি নির্বিশের আনন্দ-সন্তরামাত্র। তরঙ্গের যে শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ যদি শ্রতিতে কোনও স্থলে না 
খাকিত, ভাঙা হইলে বাধ্য হইয়াই শক্তি-স্থচক বৃংহয়তি-অংশ ত্যাগ করিয়া অর্থ করিতে হইত-সুখ্যার্থ-ত্যাগ করিয়া 
গৌধার্ঘ এছণ করিতে হইত) নচেৎ অর্থের সঙ্গতি হইতনা। কিন্তু শক্তির অস্তিস্ব-স্বন্ধে তির এমাণ (পরাস্ত শক্তি 
(িনিখৈব আয়তে ইত্যাদি) বৰ্্তখান থাকা মান্েও(স্থভরাং মুখ্যবৃত্তিতে অর্থ করার হেতু বর্তমান থাকা সন্ধেও ) 
এহ্রাচার্য্য শেই এমাণকে উপেক্ষা করিয়া গৌণ-বৃতিতে অর্থ করিয়াছেন ; সুতরাং তীছার অর্থ সঙ্গত হন নাই । ইহাই 
প্রভুর উক্তির অভিপ্রায়। 


[ এন্থলে একটা কথা নিবেচ্য। শঙ্রাচার্য্য-প্রনুধ অধৈতবাদিগণ রন্ষের শক্তি স্বীকার করেন নীই, বর্গ 
ব্যতীত অপর কোনও বস্তুও স্বীকার করেন নাই। আধার অঁদ্বৈতবাদ-শান্তরে অষ্ত কিন্তু সর্বববস্ত-নিযীমিকা একটা 
শী শক্তির উল্লেখও পাওয়া যায়। “শক্তি রন্ডৈশ্বরী কাচিৎ পর্ববস্ত-নিযাথিকা। পঞ্চদশী 1৩/৩৮।৮ এই এশরী 
শক্তিকে তাঁহার! মায়া বলেন । এই মায়ায় স্বরূপ শহ্বদ্ধে তীহাগা বলেন--“মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, সৎও 
সহে, অগংও নহে; ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়, ইহ। সমীতনী। ইহা ভাঁবরূপী কোনও একট! বস্ত, ত্ৰিগুণান্ক, 
জানের বিরোদী । সদসদ্যামনির্বাচা সিথ্যাভূতা সনাতনী | সদসন্ভযামঘির্বচনীয়ং ভ্রিগুণাজ্সকং জ্ঞান-বিরোদী ভাবরূপং 
খৎকিঞ্চিৎ। বেদাপ্তসার। যাহা হউক, এই যে যায়া--ইহ! কাহার শক্তি? বদি বল তরঙ্গের শক্তি, তাহা হইলে 
ব্ৰহ্ম নিঃশক্তিক হইলেন কিন্নপে ? যদি বল ইহা সগুণ-তরঙ্গের (পরবর্তী পয়ারের টাকার শেষাংশ রষ্টব্য) 
শক্তি, তাছাও হইতে পারেনা) কারণ, অদ্বৈতবাদীরা বলেন, মায়া-শভির উপাধি-সংযুকত ব্রন্ধই সগুণ বর্গ ঝা 
ঈশ্বর) তচ্ছক্তা,পাধিসংষোগাৎ ত্রন্গৈবেশবরতাং শ্রজেৎ। পঞ্চদশী 1৩1৪০1৮ তাঁহাদের যতে এই সপ্ুণ-্রস্গের 
পারমাধিক-সন্! নাই ; মায়িক-উপাধি-বিষুক্ত হইলেই মপ্তৱন্ধ নি হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, শাদা 
সগ্ডণরর্গ হইতে একটা পৃথক বন্ত-_যাহা নিগুণ ত্রঙ্মকে উপাধিধুক্ত করিলে তবে সঞ্গত্রহ্গের প্রকাশ ইয়। এই 
মায়াই আবার নি ত্রষকে কোষোপাধিবুক্ত করিলে কোবোপাধিযুক্ ব্রহ্ম ভখন জীব-নামে অভিহিত হয! 
“কোধোপাধিধিবক্ষায়াং যাতি ব্রদ্গৈব জীৱতাম্‌। পঞ্চদশী 1৩1৪১ তাহা হইলে, এই যায়া জীব হইভেও একটা 
পৃথক বন্ত। অহৈতবাদীদের মতে সণ্ডণ-ব্রহ্মও অনিত্য, জীবও অনিত্য; কিন্তু সগুপ-্র্ষ ও জীবের উৎপত্তির 
হেতুভূতা মায়া “সনাতনী” ; সনাতনী মীয়া-অঙনাতন সপ্ুণ-্ৰঙ্ধ থা জীবের শক্তি হইতে পারেনা । যদি বল ইহা 
রম হইতে স্বতত্ একটা বন্ত ; তাহা হইলেও এক এবং অদ্বিতীয় ভঙ্গ ব্যতীত আর একটা দ্বিতীয় বস্তু 
কল্পনা করিতে হয়। ইহাও অদ্বৈতৰাদীর মতবিরুদ্ধ গিল্ধান্ত। এইরূপে দেখা যাইতেছে-_এদ্থৈতবাদীদের উক্তি 
যেন পরম্পর-বিবোধী) তাহার তর্কে নিঃশক্তিক বলিয়া প্রচার করিলেও মায়াশক্তির হ্বীকাপ ছারা রথের 
শক্তিই স্বীকার করিতেছেন। বিবর্তবাদ (পরবর্তী ১১৫ পারের টাকা ব্য )-প্রসঙ্গেও তীহা়। বলেন' ই 
মায়াই এন্তজালিকের গার ত্রদ্গে ভগবন্-্রম জঙ্সাইয়া থাঁকে ; এই স্থ্লও মায়াকে ব্রমের শক্তি বধির 
শ্বীকার করা হইতেছে ।] 
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গৌর-কৃপা-তরক্রিণী টীকা । 
চিত্বিভূতি-_চগায় বিভূতি ; চিচ্ছ।ক্তির বিকাররূপা বিভূতি । আচ্ছাদি_গোপন করিয়া, উপেক্ষা করিয়া) 
প্রন্মের শক্তির অস্তিত্ব-হৃচক অর্থাংশ ত্যাগ করিরা। ষারে- ত্রঙ্গকে। নিরাকীর--আকা)রহীন ) অমূর্ত। 
প্রীপাদ শশ্করের মতে বন্ধ নিরবরব | তিনি বলেন-_যাহার অবয়ব আছে, তাহা অনিত্য। “লাবয়বত্বে চ 
অনিত্যত্বপ্রসর্প ইতি । ২।১।২৬ বেদান্তস্থত্রের ভাব্য ॥ ব্রঙ্মের আকার আছে ইহা স্বীকার করিতে গেলে অঙ্ক 
অনিত্য বলিয়। মনে করিতে হয়।” ইহ! তাহার ব্যক্তিগত যুক্তিমাত্র ; এ জট অঙ্কূল কোনও শ্রতিপ্রধাণও তিনি 
উদ্ধত করেন নাহ । অবশ্য ত্র্মের শিরবয়বন্থ গরতিপাদন ঠা দেখে তিনি “নিষ্কলং নিঙ্জিয়ং শাস্তং নিরবগ্ং 
নিরঞনমূ। দিব্যে। হামূর্ত: পুরুষ; স বাহ্যাত্যন্তরো হজঃ ॥ ইত্যাদি তির উল্লেখ টন ছন। “মৎগুত্রীকনয়নং 
মেথাঁতং বিদ্র্যতাগরম । দ্বিভুজং মৌলিমাঁলাঢ্যং বনমালিনমীখরন্‌॥ গোঃ তাঃ শ্রতিঃ ॥ সচ্চিদাননরপাসর কৃষ্ণায়ারিষ্- 
কারিণে। তমেকং ত্রশ্ম গেবিন্দং জচ্চিদাশনধিগ্রহমিত্যাদিকম্‌ অথর্কাশিরসি ॥”_ইত্যাদি বন্ধের সাধারতহচক 
কোনও এতিগ্রমাণেরই উল্লেখ করেন নাই। উভয় প্রকারের শ্রুতির স্যয়য়-সাঁধক কোনও বিচারসহ প্রয়াসও 
তাহার দুষ্ট হয় না। (এই পয়ারের টাকার পরবর্তী অংশ ডব্য )| দ্ধের নিরিবয়বন্থ সন্ধে শঙ্করাচার্্য যে যুক্তির 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! লৌকিকযুক্তি। কিন্ত লৌকিক যুত্তি 2 উক্তি খণ্ডিত হইতে পায়ে না, “এতেস্ত 
শনামূলত্বাৎ 1 এই বেদাস্ত-স্থত্রে (২১২৭) স্বয়ং ব্যাসদেবই তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই স্থঞ্জের ভাষ্য 
গ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়|ছেন। কিন্ত স্বীকার করিরাও কেবল নিরবয়বস্থ-হুৃচক ভ্রুতিবাফাযসন্থন্ধেই অতিবাকে]র 
নিরঙ্কুশ প্রামাণ্যত্ব তিনি < করিয়াছেন? অ থচ এর্বসথত্রকার নিজে কোথাও ধলেন নাই যে কে রঙ্গের 
নিরবয়বস্বহ্কচক-শ্রতিসদ্বন্ধেই “এতেস্ত শন্দযুলস্থাৎঠ। __ এই কুত্ৰ বিহিত হইল, ত্ৰসের সাদয়বস্থ-হৃচক কোনও শতি-সম্থদ্ধে 
এই কুত্ৰ প্রযোজ্য হইবে না। বস্তুতঃ মমন্ত শৰ।তৰাক্য মহন্ধেই হত্রকীরের এই স্পষ্ট আদেশ_শরতেত্ব শব্দমূলত্বাৎ। 
8 অর্থ করিরা শঙ্গরাচাধা ধলিয়াছেন_ ব্র্থ নিরাকার ) “রূপাপ্থাকাররহি'তমের হি টি 
ন শপ! দিমৎনিরাকারমের ব্রদ্ধাবধারয়ি তব্যন্। এন্মহুত্র 0২1১৪ ভাষ্য ৷ 
নর এই ব্রঙ্গস্থব্রের (অরূপবদের ততৎপ্রধানত্বাৎ 121২1১৪ ॥ সুত্রের ) গে!বিন্দ-ভাম্যের উপক্রমে প্রীপাদ 
বলদেৰ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন_- ণ্চন্িবানদন্ধপান হৃকায়ার্লিইকারিণে।  তমেকং ভঙ্গ গোবিঘং মৃচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহমিত্যাদিকমণর্বশিরপি অয়তে | তত্র ত্রঙ্গ বিগ্রহবনন খেতি সংশয়ে স্চিদাণন্ে। রূপং যাল্তোত বন্তীহাশয়ণা- 
দ্বিষ্টোর্ৃতিরিত্যাদিব্যপদেশাচ্চ বিগরহবন্ত দিতি প্রীপ্ডে_ অরূপবদেব তৎগ্রধানত্বাৎ 1--অথর্ষৌপনিষদ হইতে জামা 
যার) -কৃষ্ঃ সচ্চিদাণন্দরূপ, অ অক্রিষ্টকাঁরী, সেই এক তরঙ্গ খচ্চিধানন্দবি বিগ্রহ গোবিন ইত্যাদি। এই বাক্য হইতে 
জানা গেল যে, ব্রপই কষ, ক্রক্গই গোবিন, তিমি যচ্চিদানন্দরূপ, তিনি সচ্চিদানন্দবিএহ । প্রশ্ন হইতে পারে-- 
সই ব্ৰহ্ম কি বিগ্রহধান্, না কি দিগ্রইবান্‌ নহেন? সচ্চিদাননই রূপ যাহার তিনি সঙ্গিদানন্বন্ূপ-_-এই হহত্বীহি- 
সমামলন্ধ অর্থে তাহার বিগ্রহ যা মুক্তি 'আছে-_লঈতরাং তিনি বিগ্রহবান্‌-_ইহাই বুঝা যায়। (বীহার ধন আছে, তিমি 
ধনবান্‌। স্থতরাং ধনধান্শবে দুইটা বস্ত হুচিত হইতেছেধন এবং ধনী। তদ্প, এহলে বিগ্রহবান্‌-শন্দেও 
দুইটা বস্তু সুচিত হুইতেছে_িগ্রহ এবং ধাহার বিগ্রহ স্থাছে, সেই বিগ্রহবান। যেদদ দেহ এবং দেহী। দেই 
এবং দেহী ছুইটী বস্তু ; তজ্রণ, বিগ্রহ এবং বিগ্রহবান্ও দুই বন্ত। এই অর্থে অঙ্গ যদি বিএহবাম্‌ হরেদ, তাহা হইলে 
বিগ্রহ হয় তীহান দেহ এবং তিনি হরেন দেহী। প্রশ্ন হইতেছে তর এইরূপ বিগ্রহ্বাম্‌ বা রূপবান কিনা) 
এই প্রশ্নের উত্তরেই পূর্ক্দোললিখিত বেদাস্তহত্রের ও উল্লেখ করিয়া! গোবিন্দভাষ্যকার বলিতেছেন “রূপং বিগহন্তছিন্ঠিং 
্র্ম ন তবতীতি অরূপবদিত্যচ্যতে বিগ্রহভদিত্যথঃ। বুক্তিমিরাসার্থমেৰ শৰ্দঃ। কুতঃ ভদিতি। তন্ত ই 
প্রধানত্থাদাত্বত্বাৎ। বিভুতা তপ্ত দিবপি্গি্থাদিত্যথঃ ৷ ব্রক্ধ বিগ্রহবিশিষ্ট (বিগ্রহবাম্‌ ) নহেন, তিনি স্বয়ংই 
| বিরহ (রূপব_-ন রূপৰৎ রূপবান্‌ বা কিগ্রভবান্‌ অর্থাৎ বিগ্রহবিশিষ্ নহেনও বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাহান 
| স্বরূপ, যেই বিগ্রহ, যেই ব্রহ্ম এবং যেই ব্রহ্ম, সেই বিএহ | এই দুইটা পৃথক্‌ বস্তু নহে--একই বস্তু, একই তন)! 
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গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টাকা | 


পূর্বোষ্লিখিত পূর্বপন্ষের যুক্তিনিরসনার্থই সুত্রে এব-শবের প্রয়োগ । রঙ্গই বিগ্রহ, বিএাহই ব্রঙ্গ--এবপ সিদ্ধান্ত 
কেন কর। হইল, তাহার কারণ রূপেই সুত্র বলিতেছেন_তক্প্রদানত্বাং। এ রূপ বা বিগ্রহই গ্রাধন বা আত্ম!) 
ত্রগোর বিভূত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি যেমন প্র্গ হইতে গৃথৰ্‌ বস্তু নহে, পরস্থ ব্ৰঙ্গেরই স্বরূপভূত, তদ্রুপ বিশ্রহও শ্র্গ হইতে 
গৃথক্‌ বস্তু নহে, ্ৰঙ্মাত্মকই বিগ্রহ, অথবা বিগ্রহাত্বকই ব্ৰঙ্গ । ভায্যকার এস্থলে জানাইলেন- ত্্গ মূর্ত ; নিরাকার 
নহেন__সাকার। তবে তাহার এই মুর্তি বা আকার তাহা হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁভাতে দেহ-দেহী ভেদ নাই। 
্্গে দেহই দেহী এবং দেহীই দেহ। দেহ-দেহিভিদা চৈৰ নেখবরে বিদ্যতে কচিদিতি। ব্রঙ্গ হইলেন চৈতন্ঘন, 
আনন্দঘন, রসধন বন্ত । তাহাতে চৈতন্য ঝা আনন্দ বা রস (এই তিনটা শব্দের বাচ্যই এক অভিন্ন ব্রগ্থতদ্ব) ব্যতীত 
অপর কিছুই নাই-যেমন লব্ণপিগ্ডের সর্বত্রই লবণ, কোথাও লবণব্যতীত খগ্ঠ কিছুই নাই। “স যথ| সৈদ্ধবধনঃ 
অনন্তরঃ অবান্থঃ কৃংস্নঃ ধসথন এব এবং ঝ অরে আয়ম্‌ আত্ম অনস্তরঃ অবাহঃ কন প্রজ্ীঘণ এব। বৃহদারণ্যক" 
ক্রতি19161৯৩॥৮ গগন হইতে পারে__সাঁধারণতঃ বল! হয় কেন তরঙ্গের রূপ আছে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, 
আকার আছে, ইত্যাদি। এসমন্ত ভাষার ভঙ্গী মাত্র। একটী সোনার চাক| দেখিলে আমরা ঘেমন বলি-- 
একটা গোনার তাল। টাক! দেখিলে বলি--ন্পার টাকা! এস্থালে.যেই তাল, সে-ই মোনা; যেই গোনা, সে-ই 
তাল। ঘেই টাকা, সে-ই রূপা; যেই রূপা, সে-ই টাক! । পরকাশের ভঙ্গীতে বলা হয়-_সোনার তাল, রূপার 
টাকা । ভ্রহ্ম এবং তীহার বিগ্রহসম্বদ্ধেও এরূপ ৷ 


পূর্ব্পয়ারের টাকায় ত্রক্ষের গচ্চিদানন্দরূপের শ্রতিপ্রদাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলেও্ উপরে অথর্কো- 
পনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
প্রীপাদ শন্করাচীব্য বলেন_শ্রুতিতে ঘে-স্থলে সাকার ব্রচ্মের কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে উপাপনার সুবিধার 
জন্তই এইবপ বল! হইর!ছে_-“আকারবদ্‌ ব্রক্বিনয়াণি বাক্যানি * * * উপাসনাবিধি-প্রধানানি | ত্র, স্ব, ৩২১৪ 
সুত্রের শগ্র-তাণ।” এবিবয়ে গোবিন্দডায্য বলেশ_-“ন চ ধ্যানার্থমসদেব তত্তবং তত্র কল্্যতে উপাসনার ধ্যানের 
জগ্ত থে বিগ্রহ স্বীকাব্য, তাহা অলীক কল্পনা নছে। তং নিগ্রহমেৰ যন্মাৎ পরমাল্মানমাহ শ্রুতিরতঃ প্রমেয়ং 
তন্তণিত্যথঃ।-থে হেতু এ্তিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বল! হইয়াছে; সুতরাং এই বিগ্রহ গরমের তত্তু, অলীক 
বস্তু নহে ॥৩৷২৷১৬ থত্র-তাম্য।” ইহার পরে ভাষ্যকার বহু শতিগ্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন । অলীক বস্তুর উপামনাও 
অলীক। ঈশ্বরের উপাসণা শান্পপ্রশিদ্ধ ; শঙ্করাচাধ্য বলেন-_ ঈশ্বরও মায়া-বিজ্ভিত। তাহা হইলে ইঈশ্বরও দায়িক 
উপাধিধুক্ত বন্থ। ঘায়ানিবৃত্তির জন্যই উপাধনা। মায়িক উপাধিযুক্ত ঈখরের উপাসনায় মায়ীনিবৃত্তি সব 
হইতে পারেনা । গীতায় শ্রীহষ্ণ বলিয়াছেন_মায়া ছূর্মজ্যনীয়া, যাহারা প্রীরুষের শরণাপন্ন হয়, তাহারাই মায়ার 
কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে । দৈবী খেন! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যরা। নামের থে প্রপপ্থন্তে মারামেতাং 
তরস্তি তে ॥ শ্রীঃঞ্চ নিজেই যদি মায়িক উপাধিবুক্ত হয়েন, তিনি কিন্ধপে তাহার চরণে শরণাগত লোকদিগকে 
মায়াণুক্ত করিবেন ? যিনি নি বন্ধণযুক্ত, তিনি অপরকে বন্ধনমুক্ত করিতে পারেন না। নৃসিংহতাপনীর ভায়ে 
শঙকরাচাধ্য নিজেই বলিয়াছেন--যুক্ত! অপি লীলযা বিগ্রহং কতা ভগবস্তং ভজন্তে-যুক্তগণও লীলায় (ভক্তি-ুপায়) 
বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন। ভগবান্‌ বলিতেই বিগ্রহময় বস্তুকে বুঝীয়। [কিন্ত আচাধ্যপাদের 
মতে ভগবান্‌ হইলেন মায়িক উপাাধবুক্ত ব্রঙ্ধ। শীয়ামুক্ত জীবগণ কেন মায়িক উপাধিষ্ত তরঙ্গের ভজন করিবেন? 
প্রীপাদ শক্রাচার্ন্যের এই উক্তিনারাই তিনি স্বীকার কারতেছেন যে, ভগবান্‌ নিত্য মায়দুক্ত ) নচেৎ মায়ামুক্ত 
জীবগণ তাহার ভজন করিতেন না। মায়ামুক্ত ভীবগণও যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন, তাহার শরতি-গ্রমাণও 
আছে। মুক্তা অপি হ্বেনসুপীসতইতি। সৌপর্ণ্রতি। সুতরাং উপাসনার স্তবিধার ভচ্ভই তরঙ্গের রূপ কনা রঃ 
হইয়াছে ,তাহ। নহে। যে রূপের উপাসনা াঁত-আদ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই রূপ নিত্য, সত্য, ব্রহ্ম হহতে অভিন্ন! 


DD 
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ey ক মা ডে আদি-লীলা । ৫৪৭ 





চিদানন্দ তেঁহে|--তীর স্থানি পরিবার। | তার দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস। 
হারে কহে--গ্রাকৃত সন্বের বিকার? ॥ ১০৮ আর যেই শুনে, তার হয় সর্বনাশ ॥ ১০৯ 


গৌর-ফৃণা-তরঙ্গিণী টীকা 


প্র হইতে পাযরে--শতি তো! নিরাকার ব্রহ্ষের কথা ও বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক? না তাহা অলীক নহে, 
তাহাঁও শত্য | যাকার ব্রহ্ম যে 









হা, নিরাকার ব্রঙ্ধও তেমনি সত্য, নিত্য । পূর্বপয়াবের টাকীয় বল! হইয়াছে, 
ত্রহ্মের শক্তি আছে বলির: তীহাঁতে অনস্ত বৈচিত্রী নিত্য বর্তুমান্‌। যে বৈচিত্রীতে শক্তির নানতগ নিকাশ, মেই 
বৈচিত্রীই নিরাকার, সুতরাং এই নিরাকার বৈচিত্রীও সত্য। 


পরশ হইতে পারে, সাকার বস্ত মাত্রই পরিচ্ছিন্ন_গীমাবদ্ধ ; ব্রহ্ম যদি সকার হয়েন, তবে কিরূপে বিড হইতে 
পারেন? ইহার উত্তরূবধিভুত্ব ভ্রহ্মের স্বরূপাদুবন্ধী ধন্ঘ বলিয়া যে কোনও স্বরূপেই তিনি বিভু-সর্বাব্যাপক | 


ভূমিকায় গ্রীরষ্ণতত্ত-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

১০৮1] চিদানন্দ তেঁহো- দেই ত্ৰদ্মশব্দবাচ্য তগবান্‌ চিদানন্দময়, সচ্িপানন-বিগ্রহ ; তাহার দেহে যুৎ 
চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই; এসবস্তই অপ্রাককত বস্তু; তাহাতে প্রারুত কোনও বর্জই নাই এবং 
গাকিতেও পারে ন! ; কারণ, শ্রুতি বলেন--তিনি “আনন্দং ব্ন্ধং।” ভার-_সেই ্রক্মশন্দবাচ্য ভগবাতনর। স্থান-- 


>, 


ধাম? লীলাস্থান। পরিধার-_লীলাপরিকর। কেবল তিনিই যে চিদ্ানন্দময়, তাহা নহে; তাহার ধাম, লীলা- 


পরিকর এবং লীলার উপকরণ|দি সমন্তই চিদানন্মময়--সমনস্তই অপ্রা্বত-বস্তুর যংস্পর্শশুগ্য । কিন্ত শঙ্করাচার্য যেই 
সাকার ভগবানকে বলিয়াছেন প্রাকৃতলস্বের বিকার--একুতি বা মায়ার একটা গুণ যে মন্ত, যেই সন্ব-গুণের 
বিকার ! 

সৃষ্টির সময়েই মারার গুণ-সমূহ বিদ্ধ হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইতে থাকে: এবং বিকারপ্রাপ্ত প্রকৃতির গুণাদি 
হইতেই জগং-গ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়া থাকে ; ভগবানের দেহ যদি প্রাক্কৃত-শব্বের বিকারই হয়, তাহা হইলে দ্বীকার 
করিতে হইবে_-তিনিও সষ্ট বস্তু, কপির পূর্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, মহাপ্রলয়ে মখন সৃষ্-বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, 
তখন ভগবান্ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি অনিত্য ; কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত এতিবাক্য-বিরোধী ; শ্রুতি বলেন, তিনি 
“নিত্যো নিত্যানাম্‌। কাঠ ২২১৩৮ 

«“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা-ইত্যাদি। শ্বেতা 1৩1১৯। “এব সর্ধেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। মাওুক্য 1৬/ 
“এব আত্মাহপহতপাপ মা বির বিমুত্যু রিত্যাদি। ছান্দো 1৮1১৫? ইত্যাদি আর্ত যে সপ্ডণ-ব্রক্ধ বা মহেস্বরের 
উল্লেখ করিয়াছেন, শনকরাচার্যোর মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদীরা সেই মহেশ্বরকে মায়ার বিজ,ভ্তণমাত্র বলেন) সুতরাং 
তাহাদের মতে মহেখরের পারমাধিক সত্বা থাকে না। “মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বংসৌ জীবেখ্বরাবুভৌ | যথেচ্ছং 
পিবতাং দ্বৈতং তত্বং হদৈতমেবহি $_মায়ারপা। কামধেছুর বৎস জীব ও ঈশ্বর, অর্থাৎ উভয়েই মায়িক অবস্ত। 
তন্বারা দৈত সিদ্ধ হুর হউক, অদ্বৈতই কিন্তু তত্ত্ব 1 পঞ্চদশী1৬1২৩৬1% এইরূপে শ্রতি-প্রো্ত বহেস্বরূকে অদ্বৈতবাদীরা 
যে মায়িক-বস্তু বলিলেন, তাহাও ত্রহ্ম-শৃব্দের গৌণার্থ করার ফলেই ; সুতরাং শ্রুতির মুখ্যার্থের প্রতিকূল বলিয়া 
তাহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত-__শুতি-গ্রোক্ত মছেশ্বর যে মায়িক-বস্তু মাত্র, এই মত- গ্রহণ করা যাইতে থারে না। অদ্বৈত- 
বাদীদের এইরূপ উক্তির অনুকূল কোনও শ্রতি-প্রমাণও দুষ্ট হয় না। 

১০৯। ভর দোষ নাহি_ ব্রপ্গ-বস্তর নিরাকার অর্থ করায় এবং সাকাএ-থসপকে ৩ এগুপের বিকার 
বলায় শ্তরাচাধ্যের বিশেষ গোষ নাই। যেহেতু তেঁহে! আজ্ঞাকারী দাঁস__তিনি আঁজ্ঞাপালনকারী তৃত্যমাজ ঃ 
ভগবানের আদ্রেশেই তিনি এরূপ অর্থ করির়াছেন। পূর্ববর্তী ১০৫ পয়ারের টাকা ড্টব্য। কিন্ত আর যেই শুনে 
৷ ইত্যাদি__এইরূপ অর্থ যে ব্যক্তি গুনে, তাহার সর্বনাশ হয়। (সর্বনাশের কারণ পরবর্তী পয়ারে জষ্টব্য )। 


22222 ততো 


৫৪৮ গ্রীগ্রীচৈতম্যচরিতামৃত । [ ৭ম পরিচ্ছেদ 
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বিষ্ণুনিন্দ| আর নাই ইহার উপর । | ইখরের তন্ব_যেন জুলিত জ্বলন। 
প্রাকৃত করিয়া! মানে বিষুটকলেবর ॥ ৯১৭. | জীবের স্বরূপ__যৈছে স্মলিঙ্গের ৰুণ ॥ ১১১ 











গাঁর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


১১০, অআন্বয়--বিষ্ণু-কলেবরকে পাত রিয়া মানে, ইহার উপর বিষ্ু-নিন্দ আর নাই | 

বিষুঃ_মর্ধব্যাপক ভগবান্‌ । কলেবর-_দেহ। বিষ্ণুকলেবরকে--শর্কব্যাপক ভগবানের দেহকে । 
প্রাকৃত--প্রাক্কত-সঘব্ডণের বিকার। মাঁপেগনে করে। ইনার উপর-ইহা অপেক্ষা অধিক । 

অপ্রাক্কৃত নিত্য বস্ত চিদাননাঘণ ভগবদ্‌-ৰিগ্রহকে অনিত্য প্রারুত-সন্তগুগের বিকার বলিয়া মনে করা আগা! 
অধিকতর বিষুনিন!! আর হইতে পারে ন!। কোনও বস্তুকে হেররূপে বর্ণনা করাই তাহার নিন) যে বস্তু বত বড়, 
তাহাকে তত হেয়ন্নাপে বর্ণনা করাই সর্বপেক্ষ। অধিক নিন্দা । পরৱঙ্গ ভগবান্‌ হইলেন বৃহত্তম বস্তু ; তিনি সমস্ত নিত্য 
বন্তয়ও নিত্যবস্ত-_অনাদি, অনস্ত । আর প্রক্কত-বস্ত হইল অনিত্য, ধ্বংসশীল। ভগবানের তুলনায় ্রী্কত-সন্ধাদি মামি 
গুণ এত হেয় যে, তাহার সান্নিধ্যে যাওয়ার অধিকার তে! দুরের কথা, তাহার ধামের এক কোণে যাওয়ার অধিকারও 
তাছাদের নাই--এমন কি তাহার সশ্ুখীন হয়৷ অবস্থান করিবার অধিকারও-প্রক্কৃতির নাই। এতাদৃশী প্রকৃতির 
গুণের বিকার বলিয়া যেই ভগবানকে বর্ণনা করিলে তাহার শিলা চরমসীমাই প্রাপ্ত হয়। বিষুঃ-নিন্দ৷ শ্রবণ করিলে 
সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া মহ! নরকে পতিত হইতে হয়। “নিন্দাং ভগবতঃ শৃখংস্তৎপরস্ত জনস্ত ৰা। ততো ন। পৈতি 
যঃ সৌহপি যাত্যধঃ সক্কৃতাচ্চ্যতঃ৷ শ্রীভাঃ ১০1৭৪৪০॥ তত্র তোঁনণী-_অধে। মহানরকং নুক্কতক্ষয়েণ ত্য কদাপি 
সন্গতির্নশতাদিতি হুচিতন্‌ ॥ ভগবানের এবং ভগবদ্দাসের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি সে স্থান হইতে চলিয়া না 
যায়, তাহার সমস্ত সুতি নষ্ট হয় এবং তাহার মহীনরকে বাগ হয়, কখনও সদ্গতি হয় ন! ৷" এজগ্তই পুর্বপয়ারে 
বল! হইয়াছে_-“যে শুনে তার হয় সর্বনাশ 1৮ ১০৬-১১০ পয়ারে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থালোচন। করা হইয়াছে। শক্ষরাচার্যের 
গৌণার্ধেবরক্ধ নিরাকার, নির্কিশেব, নিঃশক্তিক ; তাহার এখর্য নাই, ধাম নাই, লীল! নাই, লীলাপরিকরাদি নাই। 
প্রভুর মুখ্যার্থে ব্র্ষ ধাকার, মবিশেষ, সশক্তিক ; তাঁহার এখর্য্য আছে, লীলা আছে, ধাম আছে, লীলা-পরিকরাদি 
আছে.। 

১১১। ব্ৰহ্ম-তব্বের আলোচন! করিয়া জ।ব-৩০সর আলোচনা করিতেছেন, ১১১-১১৩ ২,৭৬০: শব ও 
ঈখরে সংন্ধ কি, তাহাই আলোচিত হইতেছে। ডৃলদয়িরাশি এবং স্রুলিঙ্গের কণায় যে স্ব, ঈশ্বরে ও জীবে সেই 
সধ্বন্ধ-ইহাই এই পয়ারের মর্ক্। y 

জলিত--প্রঙ্গলিত। জবলন_-অগ্রি। ঈশ্বরতন্ত্ গ্রজলিত অগ্নিরাশির গ্ায় বৃহৎ) আর তাঁহার ভুল" 
জীবের সবদ্দপ--স্ফুলিঙ্গের কণ--কণার মত; ক্ষুদ্র অগরক্ফুলিঙ্গের তুল্য-_অতি্ষুদ্র। অগ্নি ও প্ছুলিজ্কের উগমার 
তাৎপর্য এই যে, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ যেমন স্বরূপতঃ একই বস্তু (উভয়েই অগ্নি ), তদ্দপ ঈশ্বর এবং জীবও স্বরূপতঃ 
একই বস্ত (চৈতগ্য ); ঈশ্বর বিভূ-চোতগ্র, জীব অণুটেতগ্ভ । “পরমাণুরেবাম়ং জীবো ন বিভুঃ। বেদীত্তন্থর 1২৩১৮ 

ত্রের গোনিন্দভাষ্য ৷"  “এঘোহধুরাক্।। মুক ৩।১৯।৮ শ্রতিতে যে যে স্থলে “আত্মাকে মহৎ খা বিভু” বলিয়া 
উল্লেগ কর! হইয়াছে, দেই সেই স্থলে আত্ম-নব্দে পরমাঞ্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে _দীবাঘ্মাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। 
ৰেদাস্তহবত্ৰ 1২৩২০ সুত্রের গোবিন্দভাম্য । চৈতন্তাংশে উভয়েই এক--অভেদ'। কিন্তু ্যুলিঙ্গ যেমন জলদগিরাশি 
নহে, হইতেও পারে না; তত্প অএুতৈচন্য জীবও ৰিভূ-চৈতগ্য ঈশ্বর নহে, হইতেও পারেনা) অণুত্ব ও বিভূত্ব হিসাবে 
জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে; ঈখর.বিভু-বস্ত--অতি রহং? কিন্ত জীব অণু-বস্ত অতি ক্ষুদ্র) কেশাগ্রকে শত ভাগ 
করির) তাহার প্রত্যেক ভাগকে আবার শত ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগ সমগ্র কেশের তুলনায় যত ক্ষুদ্র হয়, ঈশ্বরের 


তুলনায় জীব তদপেক্ষাও ক্ষ্দ্র | এইরূপে জীব, ও ঈশ্বার ভেদ এবং অভেদ দহ বর্তমান) উভয়েহ "চব্স্ত বাণরা 
A eh 





গম চারি আদি সালা। 


রি ৫৪৯ 
জীৰতন খতি কৃষ্ণত টি ডি 15 তথাহি উ্ীভগবদগীতায়াং (৭8) 
057 ইথে পরমাণ ॥ ১১২ অপরেয়ামতন্বন্তাং প্রক্কৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
হরর 54405. হা _ ছীবভূতাং মহ 8508, ময়েদং হি জগৎ Ne 
ক্লোকের সংস্কৃত টীকা । 


ইয়ং একতিনাহ্রদ্গাখ্য। শক্তিঃ, অপর! অহুংক্! জড়ত্বাৎ। ইতোহচ্চাং প্রকৃতিং তটগ্াংশক্তিং জীবভৃতাং 
পরামুৎক্কষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ। অন্ত উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ ধা্যতে টন গৃহতে । 





চক্রবর্তী ॥ ৬ ॥ 

গৌর-কৃগা-তরঙ্গিখরী টীক!। 
তাহাদের মধ্যে জাভেদ. কিন্তু অণুদ্ধ ও বি বভৃত্ব হি ইসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ । “গরম।যানোহগ্টে! জীব:--জীব প্রমাত্বা 
হইতে তিন্ন। বেদান্ত | ২৩১৮ স্ত্ৰের গোবিন্দভাষ্য " তেদের অন্য হেতু পরবর্তী পয়!রে বল৷ হইয়াছে। 


১১২। জীবতন্দ হইল ঈখরের শ উন বা তটস্থ শক্তি ; আর ঈশ্বর হইলেন এই জীবশক্তির অধি- 
কারী বা নিয়ত! জট I ও শক্তিমানের মধ্যে যে সহন্ধ, জাব এবং ঈশ্বরের মধ্যেও সেই সন্ন্ধ। এই ছুঃয়ের 
সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্তা-ভেদাভেদ । ভেদ এবং অভেদ বুগপত বর্তদান। ১1৪৮৪ পয়ারের টীকা জর্টবা। সময় স্ময় কন্তরীর 
অঙ্কুভবন্যতীতও তাহার গন্ধের অনুভব হয়--অর্থাৎ শক্তিমানের অনুভব ব্যতীত শক্তির অনুভব ‘হয় ১ তাহাতে শক্তি- 
শক্িদানে ভেদ আছে বলিয়া. যনে হইতে পারে। একই বস্তুতে বিভিন্ন শক্তির নি দেখিলেও শক্তি ও শক্তিমানের 
ভেদ প্রতীত: হয় ; কিন্তু কন্তরী হইতে” বকতা যেমন কন্তরীর গন্ধের কল্পনা! করা যায় না, তদ্রুপ শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
গরম্পর অনুপ্রবেশ করে বলির শক্তিমান হইতে পৃথক ভাবে টিক বারণ। করা যায়ন! ; এই [ইসাঁবে শক্তি ও 
শক্তিমানে শভেদ্‌ | এইকূপে শক্তি ও শক্ছিয়ানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিছ্বাযান। তাই জীবে এবং 
ঈশ্বরেও জেদ এবং অভেদ উভদ্বই বিগ্কমান। প্তদেবং শক্তিতে সিদ্ধে শকি-শক্তিমতোঃ  পরস্প্রান্থগ্রবেশ!ৎ শক্তি- 
মরব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ টিদ্বাবিশেবাচ্চ ক্কচিদভেদনির্দেশ একনিন্নপি বস্ত্রনি বক্তিবৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশশ্চ 
নাসমঞ্জনঃ1_-পরমাত্সসন্দর্ভঃ 15৭” এ দ্মন্ত কারণে ভীবকে ঈশ্বরের ভেদাহেদ-প্রকাশ বলা হয়। “কৃষের তটগ্থা 
শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ । ২।২০/১০১।৮ ভূমিকার জীবতন্ব-গ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৷ ১২1৮৬ এবং ৯৪1৮৪ পয়ারের টাক! দ্রষ্টব্য । 

ইথে-_এই বিষয়ে ; জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, তদ্বিময়ে । পরমাণ্_প্রমাণ। জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, গীতা 
ও বিঞুপুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । এই উক্তির সমর্থনার্থ নিযে গীতা ও বিষুঃপুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 

শ্রে।। ৬৭ অন্বয়। মহাবাহো (হে মহাবাহ অৰ্জুন)! ইয়ং ( এই প্ৰকৃতি) অপরা ( অনুংকৃষ্টা ); 
ইতঃ (ইহা হইতে ) অগ্যাং (ভিন ) জীবভূতীং ( জীবশক্তিরূপা ) যে (আমার) পরাং ( উৎকৃষ্ট! ) প্ৰকৃতিং ( গ্রন্কতিকে) 
বিদ্ধি (জান) যয়' ( যন্বারা-যে উৎকৃষ্টা প্রকৃতি দ্বার! ) ইদং (এই ) ভগৎ (জগৎ) ধার্য্যতে (হত হইয়াছে )। 

অন্ুুবাদ' শ্রী অর্জুনকে বলিলেন_“হে মহাবাহো! ইহা ( পূর্ব-শ্লোকে যে প্রকৃতির কথা বলা 
হইয়াছে, তাহা) নিৰ্বষ্টা প্ৰকৃতি ; ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তিরপ! আমার আর একটা উত্ক্। প্রকৃতি আছে, তাহা 
তুমি জানিবে। এই উতর! গ্ররুতিই গৎকে ধারণ করিয়া আছে ।” ৬ 

ইয়ং--এই প্রকৃতি । আলোচ্য-শ্লোকের ঠিক পূর্ববর্তী “ভূমিরাপৌইনলো বায় রিত্যাদি”” (গীত11৭181)- 
গ্লোকে ক্ষিতি, অপ , তেজ, বায়ু, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার--এই আটটা ব কু প্রকৃতির কথা বলা 
হইয়াছে। এহ্থলে ইরংংশব্দে সেই বাইরঙ্গা-শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । অপরা_ন পরা (শ্রেষ্ঠা ) অপরা; 
যাহা শে নহে ; নিকৃষ্টা ; সেই বহিরঙ্গা-প্রকৃতি জড়; তাহ তাহাকে নিকৃষ্ট বলা হইয়াছে । ইহা হইতে ছিন্ন 
( অন্ঠা ) যে প্ৰকৃতি, ভাহা জীনভূত্তা__জীবশক্তিূপা ; তটস্থা-শক্তিরপা ; এই শক্তি হইতেই জগতের সমস্ত জীব 


রে চু) ুুলুচচচহহ চস 


৫45 ত্রীচেত্রিতান্তত। | [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


॥ পাত ০৯ Nm NAS ক এ ৯ পিতা পি ৩ ০০০৯০৯৮১০৯৫ বকবক ক ৮০৮৮৮ 289 


| 
তথাছি বিপরাণে Cones ৷ অধিশ্যাকৰ্বসংস্ান্ত| তৃতীয়! শক্তিরিযযুতে ॥ ৭ 


বিষ্ধুশক্তিঃ প্রা প্রোক্তা ৫ ক্ষেরজাখা তথাপরা I | 


লোকের সংস্কৃত টাক! । 
অবি্ঠা কর্ম কার্যং যস্তাঃ সা, তৎসংক্ঞা মায়েতার্থঃ| যন্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাগ্যন্তান্তটস্থশক্তিমরমপি জীবমাবনিতুং 
মামর্থমস্তীতি। | ভগবৎশন্দর্ভে শ্রীজীব ॥৭॥ 











গৌর" কানন টীকা। 
নিঃহৃত হইয়াছে; এজন ইহাকে “জীবভূতা” বলা হইয়াছে: এই জীৰসূত| প্ৰকৃতি পরা_ উৎতষ্টা ; ইছা চৈতগ্যম়ী 
প্রকৃতি বলিয়। ইহাকে উত্রষ্টা বল! হইরাছে। ক্ষিত্যপ-তেজ-আদি যে প্রন্থৃতির বিকার, তাছা ভগবানের বহিরঙ্গা- 
শক্তি, ভাহা জড়, তাই তাহা নিকৃষ্ট! ; কিন্ত জীবসমূহ যে শক্তির অংশ, তাহা ভগবানের তটস্থা৷ শক্তি, তাহা জড় নহে 
_ পবন্ধ চৈতন্তমযী শক্তি ১ তাই তাহা জড়-বহিরঙ্গাশক্তি হইতে উৎত্!। যয়েদং ইত্যাদি_-এই চৈতগ্যময়ী জীব- 
শক্তি (স্বীয় ভোগের নিমিত্ত ) এই জগংকে ধারণ (গ্রহণ ) করিয়! রহিয়াছে । এই জগতে জীবের যত কিছু ভোগ্যবস্ত 
(শয্যাসনাদি ) আছে, ততসমস্তই নিকৃষ্ট জড| বহিরগ। প্রকৃতির বিকার ; তৎশ্নস্ত (অথবা সেই জড়া প্রকৃতি ) হইল 
ভোগ্য, আর জীব হইল তাহার তোক্ত| ; জীব চেতনাময় বলিয়াই অচেতন জড়-গৎকে স্ব-স্ব-কর্ানুসারে ভোগ 
করিতে পারে । জীব হইল জীবশক্তির অংশ : এই জীবশক্তিভূত জীব যে বৃহিরঙ্গাশক্তি-ভূত জগৎকে খনন্ব-কন্ধাসুলারে 
ভোগের জন্য গ্রহণ করিয়াছে_+তাহাই হুইল জীবশক্তিকর্তক জগতের ধারণ; এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই বলা 
হইয়াছে “বয়েদং বাধ্যতে” ইত্যাদি। 
জীব যে শ্রীকৃষ্ণের এক্তি__ভীবশক্তি বাঁ তটস্থ। শক্তি, আর এীক্বষ্ণ যে এই শক্তির শক্তিমান্-_-তাহাই এই শ্লোকে 
প্রদর্শিত হইল! 
শ্লে।।৭। অন্বয়। বিষ্ণুশক্তিঃ ( বিষ্ণুশক্তি ) পর] ( পরাশক্তি নামে ) প্রোক্তা (কথিত হয় ) ; অপর| (অপর 
শক্তি) ক্ষেব্রজাখ্যা। ( ক্ষেত্ৰদ্ঞ-শক্তি নামে কথিত হয়); অন্য! তৃতীয়া (অন্ত একটা তৃতীয়া শক্তি) অবিগ্াকর্ম-সংজ্ঞা 
('অবিষ্ঠা-কর্ধ-নামে ) ইম্যতে (অভিহিত হয়)। 
অনুবাদ। বিষ্ণুশক্তি পর! নামে অভিহিতা, অপর একটা শক্তির নাম ক্ষেতরজ্ঞাশক্তি ; অন্য একটা তৃতীয়! শক্তি 
অবিদ্ধা-কর্দ-সংজ্ঞায় অভিহিত! |9। 


ভগবানের শক্তিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। প্রথমতঃ বিষুঃশক্তি--এগ্থলে স্বরূপ- 

শক্তি বা অন্তরঙ্গ। চিচ্ছক্তিকেই বিষ্ণুশক্তি বলা হইয়াছে; কারণ, ইহাকে পর!-_শ্রেষ্ঠা বল! হইয়াছে; অন্তরঙ্গ 

. চিচ্ছক্তিই শক্তিবর্গের মধ্যে সর্বশে্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রজ্াখ্যা- ক্ষত্রজঞ-নামী শক্তি) ইচায় অপর নাম জীবশক্তি 

বা তটস্থা শক্তি। ভৃতীরত$, অবিদ্যাকৰ্ম্মসংজ্ঞ|ায়াশাক্ত ৷ “্ৰ্যাপা-ব্যাপক-ভেদ-হেতৃতূতং বিষ্ণো? শক্ৰান্তরমাহ 

শবিগ্রেতি কর্দেতি 6 সংজ্ঞা যন্তা সা. তথাচ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুযুতোরবিষ্গাকর্ষাণোরেকীরুত্যোক্তিঃ 

ংসারলক্ষণকার্যোকা!ৎ।” অবিদ্ধ! হইল ব্যাপক, কর্ম্ম হইল তাহার ব্যাপ্য ; এন্থলে, ব্যাপ্য ও ব্যাপককে-_ছেতু ও 

হেতুমান্কে একীভূত করিয়া বল৷ হইয়াছে । অবিদ্যা এবং কর্ধ সংজ্ঞা যাহার__মায়া। অবিদ্ অর্থ মায়া_-ইছা 

ভগবানের বছিরঙ্গ!-শক্তি ; সংসারও মায়ার কার্ধা__কাঁধ্য-কারণের অভেদ মনে করিলে, তাহাও মায়া__বহিরঙ্গা-শক্তি 

সুতরাং কারণরূপা অবিগ্া এবং তাহার কার্য্যরপ সংসার-_এই উভয়েই ভগৰানের বছিরঙ্গা-শক্তি মায়া ; ইহাই তৃতীয়া 
শক্তি । ইহা বহিরগা-শক্তি হইলেও তটস্বশক্তিময় জীবকে আবৃত করিতে পারে। 


জীব যে ঈশ্বরের শক্তি, এই গ্লোকেও ডাহা প্রদর্শিত হইল। ৯।২/৮৬ পয়ারের টীকা জষ্টব্য ৷ 





৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল]। 


৮৮৯৬৯ পাসিপার্পসিপসপ TN ইলা পিসি পাস LANA A A 


৫৫১ 


হেন জীবতব লঞা লিখি পরতবু। 1 আচ্ছন্ন করিল রেট ঈরমহ॥ ॥ ১১৩ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টাক1। 
১১৩। বেদান্তসথত্রের মৃথ্যার্থে জীবতন্্ বর্ণনা করিয়া শঙ্করাচার্যোর গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন । 
সু্যার্থানুমারে প্রভু বলেন_ীব অণুচৈতগ্, ব্রহ্ম বিভুচৈতগ্ত ; জীব ত্রঙ্গের না তরঙ্গ তাহার শক্তিমান; 

কেবল চৈতগ্যাংশে জীব ও ব্রঙ্গে অভেদ ; আর সমস্ত বিষয়ে জীব ও তরঙ্গে ভেদ আছে-_<ই ভেদ নিত্য ; বায়াংন্ধন 
হইতে মুক্ত হইলেও জীবের পৃথক্‌ সন্থা থাকিবে । জীব স্বরূপতঃ ব্রঙ্গের দাম । 

শঙ্করাচার্য বলেন_-জীব ও ব্র্গে অভেদ, কোনও ভেদ নাই ; বুদ্ধি-আছি উপাধির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট 
ব্রহ্মই জীব ) জ্ঞানবলে এই উপাধি নষ্ট হইয়! গেলেই জীব ও ত্ৰহ্ম এক হইয়া! যাইবে । “অপি চ ন জীবোঁ নাম কশ্চিৎ 
পরম্থাদাত্মনোহন্তে। বিদ্যতে সদের 2 ই'ত্যুপচর্ম্যতে ইত্যযরুৎ প্রপঞ্চিতম্‌। বেদাত্তন্থত্র । ৩২৯ সুত্রের 
শঙ্রভাষ্য। যাবদেব চায়ং বুদ্ধ [পাধিসদন্ধত্তাবদেবাস্ত জীবস্ত জীব্দং সংযারিত্ব্চ, পরমার্থতত্ত ন ভীবো মাম 
বুদ্ধাপাধিপরিকলিত্বরূপব্যতিরেকেণান্তি।  ব্রহ্হত্র। ২৩৩০ স্থত্রের শঙ্করভাষ |” হেন জীবতন্ব 
কষ্ণশক্তির অংশ অণুচৈতন্তজীব। লিখি পরতন্ব--পরতন্ব-্রঙ্গের যহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা। আচ্ছন্ন 
করিল-_-আবৃত করিল; ঢাকিয়া রাখিল। শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ব__ঈশ্বরের বিভুত্ব, যাহা সর্বাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা এ্রে্ 

অণুটৈতগ্য জীবকে বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিলে বিভুটৈতন্ত ঈশ্বরেরই মহিম! খর্ব করা হয় 
ঈখরের মহিন! সাধারণ লোকের অজ্ঞাত ; তাই শঙ্করাচার্যের কথায় ঈখরর ও জীবে অভিন্ন মনে করিয়া সাধারণ জীবের 
ধারণ| হইবে যে, ঈশ্বরের শক্তি-সামর্থাদি জীবেরই শক্তি-সামর্থের তুল্য; তাহাতে সাধারণ লোকের নিকটে ঈশ্বরের 
মহিমা আচ্ছন্ন হইয়াই থাকিবে, খর্্দ হইয়াই থাকিবে । মহাসমুতরকে চাও [স্থিত জলকণারূপে পরিচিত করিলে স্যর 


৮২৩৩ 
Fa = 


মহিমাকেই খর্ব কর! হয়। ঝড়কে ক্ষুদ্রের সমান বিলে হড়র-ই মহিমা-হানি হয়| শ্রীপ৷দ শদ্ধরাচায্যের ব্যাখ্যায় 
ত্ৰন্মের মহিমা খর্ব করা হইয়াছে, ইহাই প্রভুর অভিপ্রায় । 


নৃসিংহতাপনীর (২1৫।১৬১) ভাম্যে শঙ্রাচার্য্য নিজে লিখিয়াচছছেন-_“মুক্তা অপি লীলয়া বিএইং কৃত্বা তগবন্তং 
A = 


ভঞ্জস্তে। যুক্তব্যক্তিরাও ভক্তির কপায় স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন? ভান ও ব্রমে 
যদি কোনও ভেদই না থাকে যৃক্ত ভীব যদি ব্রদ্গের সঙ্গে একীভতই হইয়া যায়, তাহা হইলে--যুক্তাবস্থায় কোনওরপ 

উপাধি না থাকায়-মুক্তজীবের পক্ষে স্বতঙ্দেহ ধারণ সন্ত হঈতে পার না। তথাপি শঙ্গরাচাযাই খগন 
ূ লিখিয়াছেন, মুক্তাবিস্থ। রও জীৰ স্বতন্বদহ ধারণ করিতে পারে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবের নিত্য-স্বাভন্্ সু 
তিনিও স্বীকার করেন। 

বেদান্তের জানতত্বব্ষিয়ক কয়েকটা সুত্রের ভাষ্যে শরীপাদশঙ্করাচার্য্যও জীবস্বরূপের অথুচব্থীকার করিয়াছেন। 
উৎক্রান্তিগত্যগতীনাম্‌। ২৷৩৷১৯ স্থত্রের ভাষ্যের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছছন-_অণুরাত্েতি গন্যতে জীবায্না 
অণু_ইহাই প্রমাণিত হইল। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ। ২৷৩!২০-হুত্রের ভাঁয্যেও অনুপ সিদ্ধান্তই তিনি করিয়াছেন 
তন্মাদগি অন্য অশুত্বসিদ্ধিঃইহ| হইতেও জীবাস্নার ক হইতেছে । ইহার পরের সুতে স্থরং ব্যাসদেদই 
এক পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বপক্ষটী এই । যদি কেহ বলেন, আম্মা অণু নহে; 
| কেননা শ্রতিতে আত্মাকে মহীন্‌ বল! হইয়াছে। এই পূর্ববপক্ষের খও্নার্থ শুত্রকার ব্যাসদেৰ বলিতেছেন 
| মাণুরতচ্ষ চুতরিতি চেন্নেতরাধিকার্য২। ২!৩1২১॥ স্থত্রের পদগুলিকে ভাঙ্গিয়। লিখিলে এইরূপ হইবে। ন 
অণুঃ (আয়া অনুপরিষাথ নহেন) অতৎক্রতেঃ (ক্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ নাই, অগ্যরূপ উল্লেখ আছে! আতা! 
বৃহৎ এইরূপ শ্রতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় )। ইতি চেঙ (ইহা যদি কেহ বলেন) ন (না), ইতরাধিকারাৎ 
(যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে, সেখানে অন্য আসা অর্থাৎ পরশাত্বা বা ওন্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, 


জীবাস্বাকে লক্ষ্য করা হয় নাই )। শক্রাচার্য্যও শ্রতিপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া উক্তরূপ শর্থ ই করিয়াছেন এবং 


A 
AA 


(৮... 





৫৫২ আীঙ্রীচৈতশ্তগারতা মৃত [ এয পরিচ্ছেদ 


০৭৯৫০৯০৭৫৯৯ DA ২ বি Pa SAAD A DAA AAA ADNAN কিরেব কিক AN DA 


গৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টাকা। 
উপসংহারে লিখিয়াছেন_-ভঙ্গাৎ প্রাজবিনয়ত্বাৎ পরিমাণাত্তর-শ্রবণপ্ত ন জীবন্তাপুত্বং ধিরুধ্যতৈ।--পরিমাাস্তরশ্রবণ 
প্রান্ত (ব্রহ্ম )-নিষয়ক বলিয়া জীবের অনুত্ব স্বীকাধ্য। তাহার পরবর্তী হুত্রেস্বশনোন্মানাভ্যাঞ্চ | ২৩২২ স্াত্রের 
ভায্যে তিনি বলিয়াছেন “এষোত্ধুরাত্মা”--ইত্যাদি এতিতে সাক্ষাদ্ভাবেই জীবের অথুত্ধের কথ! বলা হইরাছে। 
“বালাগ্রশতভাগন্জ শ্তধাকপ্লিতঙ্গতু। ভাগো জীবঃ স বিভ্রেয়ঃ।৮২এই শেতাশ্বতর-এাতিও (৫1৯১ তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন। তারপর একটা পূর্বপক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি আত্মা অণু হন, তাহা হইলে তিনি দেহের 
একাংশেই থাকেন ; এবং একাংশে থাকিলে সম দেছে বেদনাদির জ্ঞান হয় কিন্পপে? ত্রীক্মকালেই বা সমস্ত দেহে 
তাপ অনুভূত হয় কেন? উত্তরে, অন্যাগ্ত ভাব্যকারদের গ্যাঁয়, তিনিও বলিয়াছেন_-পরবর্তা স্থত্রেই তাঁহার উত্তর 
পাওয়া যাঁয়। পরবর্তী স্ত্রী হইতোছে এই । অধিরোধশ্চননবৎ|। ২৩২৩ |॥ আত্মার অথুত্থ এবং সমগ্রাদেছে 
বেদনাদির অগ্থভব-__-এই দুইনসব মধো বিরোধ নাই । চন্দনব্বযেমন একবিল্দু চন্দন দেহের একস্থানে থাকিলে সমগ্র 
দেহেই তাহার দিগ্ত। ব্যাপ্ত হয়। পরবর্তী সুত্রে সথত্রকার ব্যাসদেবই এক পূর্ববপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তর দিয়াছেন! 
অবস্থিতি-বৈশেঘ্ঠাদিতি চেন্লাত্যুপগমাদ্হদিহি ॥ ২৩1২৪ ॥ অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ__চন্দনবিন্দ্ দেহের একস্থানে অবস্থিত 
থাকে, তাহা আমরা দেখি ) সর্বদেহে তাভীর স্বিগ্বতার ব্যান্তিও আমর! অনুভব করি। বেদনাদি অমঙ্া দেহেই 
(ক্িগ্চতার গ্ঠায় ) অনুভূত হর; কিন্তু আত্ম। যে চনাানবিন্দুর গ্ঠায় দেহের একন্থানে আছে, তাহা আমর! দেখিনা। 
আত্মা যদি অণু ছয়, একন্ানেই থাকিবে, সমগ্র দেহে খাকিতে পারে না। সুতরাং আত্মার অণুত্ব অন্গমানমাত্র। 
ইতি চেং_ এইরূপ যদি কেহ বলেন (ইহাই পূর্বপক্ষ), উত্তরে বলা যায়, ন (লা) অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি--আগ্মা 
হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইহা খতিতে আছে । “হৃদি হি এম আত্মা । প্রশ্নোপনিবৎ ॥ সবা এব আতা! হৃদি! 
ছান্দোগ্য। ৮৷৩৩॥ এইরূপ ভাসে 'আঁলোটনা করির। শ্রীপাদ-শঙ্করাঁচাধ্য উপসংহারে বলিরাছেন। তম্মাথ 
ৃ্টান্তদাষট1ভ্তিকরোরবৈষম্যাদ্‌ যুক্তমেবৈতদবিরোধস্চানবৎ।- দৃষটন্তদা্টস্তিকের বৈনম্য নাই বলিয়া চন্দনের দৃষ্টান্তে 
অসামঞ্রন্ত কিছু পাই । যাহা হউক, উক্ত স্থাত্রের পরবর্তী-গুণাৎ বাঁলোকবৎ (২1২৫), ব্যতিরোকো গন্ধনৎ 
‘২/৩/২৬ ), তথা চ দরশয়তি (২1২৭ ) এবং গৃথগুপদেশাত (২০২৮) এই চারিটা_ন্ছ্রেও শ্রীগাদ শঙ্কর উত্তরপ 
শিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবস্তা--তদ্গুণসারত্বাৎ তু 'তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ (২1৩২৯) দ্র 
তিনি বলিয়াছেন, পূর্বে সত্ৰসমূহে জীবের বন্ধে যাহ! বলা হইয়াছে, সে সমস্ত পূর্বপক্ষের কথা । বস্তুতঃ জীব 
অণু নহে) জীব তরঙ্গ হইতে অভিন। তরঙ্গের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহাই পরিনাণু। ব্রহ্ম অনন্ত) সুতরাং 
জীবও অনপ্ত-_অণু নহে। ইত্যাদি। হুত্রের ভু-*খোর অর্থে তিনি লিখিয়াছেন-_“তু-শন্দঃ পক্ষং ব্যবর্তরতি। ন এতা 
অস্তি অণুঃ আত্ম ইতি ।-তু-শনদে পুর্বপক্ষকে নিরপ্ত করা হইরাছে। পূর্ববপক্ষ বলেন_-আয! অণু) বস্তুতঃ তাহ 
নহে” শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণ এই (২1৩২৯) স্থত্রকে পর্বপক্ষ-শিরসনার্থক বলেন নাই এবং 
তৎপূর্ববন্তী সত্রগুলিকে ও বিরুদ্ধবাদী-পূর্ব্াপক্ষের উক্তিজ্াপক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বস্ততঃ, এই কয়টা হুঞ্রের 
মুখ বিচাৰ্য্য বিষয়ই হইতেছে__দীবাস্সার পরিমীণ। ২1৩১৯ এবং ২1৩২০ সুত্রে বল৷ হইল জীবাত্া অণুপরিমিত। 
পরবর্তী ২/9২১ হইতে ২২৮ পর্য্যন্ত আটটা সুত্রে নানাবিধ শ্রতি-প্রযাণের উল্লেখ পূর্বক জীবের অপুদ্ প্রতিষ্ঠিত 
করা'হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বিরদ্ধবাদী পূর্বপক্ষের (অর্থাৎ যাহারা মনে করেন, আত্মা অণু নহে, বৃহৎ__বিড়, তাহাদের) 
মতের উল্লেখপূর্কাকও শ্রুতিপ্রশাণাদ্দিদ্বারা ততযমুদয়ের খণ্ডন করা হইয়াছে। জীবের অণুদ্থ যদি সুত্রকার ব্যাসদেখের 
অভিপ্রেতই না হইবে, তাহ! হইলে তিনি এতগুলি স্ুত্রদারা বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিতই বা-করিলেশ 
কেন? যদি জীবের বিভুন্ব প্রতিপাদনই তাহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সর্ধপ্রথমেই তিনি তদমুকুল করের 
উল্লেখ করিতেন এবং তাহার পরে বিরুদ্ধবাঁদী পূর্বপক্ষের (অর্থাৎ যাহারা জীবের বিভূত্ব স্বীকার করেন না, অঃ 
স্বীকার করেন, ভাহাদের ) মতের অবতারণ| করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেন। ইহাই হইত স্বীভারিক রীতি । কিন্ত 
পরপাদশক্কর বলেন__এুলে সুত্রকার আগেই পূর্বপক্ষের মত (জীব অথু_এই মত) উল্লেখ করিয়া তাহাকে নানা" 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার পরে ২৩২৭ স্থত্রে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। ২1৩।২৪ গুজ্রের যেরূপ ভাষ্য বা অর্থ 
শ্রীপাদ শঙ্কর করিয়াছেন, তাহাই যদি একমাত্র অবিসংবাদিত অর্থ হইত, তাহা হইলেও তাঁহার অভিমত একেবারে 
উপেক্ষণীয় হইতে পারতনা। কিন্তু তাহার অর্থ ই একমাত্র অর্থ নহে । অন্তান্ত ভাষ্বকারগণ অন্তন্নপ অর্থ করিয়াছেন 
এবং তাহাদের অর্থদ্বারা ইহাও বুঝা! যায়, যে, সুত্রকার ব্যাসদেব জীবাত্মার পরিমাণ নির্ণযব্যাপারে বিরুদ্ধপক্ষের মতের 
আলোচনায় স্বাভাবিক পদ্থারই অবলঙ্ধন করিয়াছেন--প্রথমে নিজের প্রমেয় তত্বের উল্লেখ করিয়া! তারপরে বরাদ্ধ" 
খাদীদের মতের উল্লেখপূর্কক খণ্ডন করিয়াছেন। গ্রীপা্ শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে মনে কারতে হয় 
ব্যাসদেব একট! অস্বাভাবিক পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন । জীবের অনুত্ব-প্রতিপাদক এবং বিরুদ্ধবাঁদীরদেন »৩-ব৩ও৭। শ্মক 
যে সমস্ত সুত্রের উল্লেখ বাসদের করিয়াছেন, তংসমন্ত অতি শহজ এবং পরিদ্ধার) তাহাদের কৌনওটীরই একাধিক 
অর্থ হইতে পারে না; তাই যে আমন্ত সুত্রের ভাষ্য শ্রপাদ শহুরকেও অথুত্ব-প্রতিপাদক অর্থই করিতে হইয়াছে | মনে 
হয়, জীব ও ব্ৰশ্বের অভেদ-তন্্র প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যবশতঃই শ্রীপাদ জীবের অথুত্ব স্বীকার করিতে 
পারিতেছেন না । 


তাই উক্ত ২1৩২৪ স্ুত্রের ভায়োপক্রমে জীব অনুপরিমিত হইতে পারেনা কেন, তাহার হেতুরূপে তিনি 
বলিয়াছেন --“উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ। পরশ্যৈৰ তু ব্রঙ্গণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাজ্যোপদেশাচ্চ পরমেব ব্রগ্ধ জীব ইতাক্তমূ। 
পরমেব চেদ্‌ বঙ্গ জীবস্তহি যাবৎ পরং এন্ম তাবানেব জীবে ভবিতুমর্হতি। পরশ্ত চ ত্র্গণঃ বিভুত্বমায়/তং 
তন্মাদ্‌ বিভূজাঁবঃ।-_জীবের উৎপত্তির কথা জানা যায় ন! বলিয়া, পরত্রক্মেই প্রবেশের কথ। গুন! যায় 
বলিরা, জীবত্রন্দের তাদাস্মোর কথ! শুনা যায় বলিয়া পরত্রক্মই জীব। ব্রদ্ধই যদি জীব হয়, তাহ! হইগে 
ত্রন্মের যে পরিমাণ, জীবের পরিমাণও তাহাই হইবে। পরত্রদ্ধ বিভু; স্থতরাং জীবও বিতু 1” জীবের 
বিভৃত্ব-ন্থছ্ছে তিনি মে যুক্ত দেখাইয়াছেন, সেই যুক্তির অন্তর্ূপ তাংপ্য্যও হইতে পারে। যথ|ধাহার! জীবের 
অণুত্ব স্বীকার করেন, তাহারাও শুদ্ধজীবের জন্মাদি যা উৎপত্তি স্বীকার করেন না; শুদ্ধজীব অনাদি। হ্থতরাং 
জীবের উৎপত্তির কথ| শুনা যায় না বলিয়াই যে জীব অগুপরিমিত হইতে পারেনা, এই যুক্তি বিচারমহ নহে। 
হঙ্গের প্রবেশের কথা-_শুদ্ধজীবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের দেহের উৎপত্তি আছে_স্যইসময়ে) কন্দুফল 
ভোগের নিমিত্ত সেই দেহে জীবাত্ম! প্রবেশ করে এবং ত্রস্মও পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন  শীপাদ শঙ্কর বোধ হয় 
ধরিয়া লইতেছেন যে, হুষ্ট দেহে প্রবিষ্ট ত্র্থই জীবাত্ম৷; তাহাই যদি হইত, তাহ! হইলে জীবদেহে অন্ন 
পুকুবরূপে পরমাস্মারূপী ব্রঙ্গ আছেন-_এই শ্রুতিবাক্যের এবং দ্বা স্পর্ণা সযুজা সথাযা- ইতারি শ্রতিৰাকোরও 
সার্থকত। খাকিত না৷ তারপর তাদাত্মা-যহ্দ্ধে_-চিদংশে শুশ্বজীব এবং বধ অভিন্ন বলিয়! তাদাত্যপ্রমঙ্গও অঙ্গত 
হয় না। সুতরাং ভ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি কেবল মাত্ত যে তাঁহার মতেরই পোষণ করে, তাহাই নুয়। তাই বরন্দের হ্যায় 
আরও বিভূ--এই গিন্ধান্ত বিচারপহ হইতে পারেনা । এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে গেলে, এষঃ অণু আত্মা, 
বালা গ্রশতভাগস্ঠ ইতাদি বহ শরতিবাক্যকে উপেক্ষা করিতে হয়। তিনি বলেন_শ্রুতিতে জীবাত্মার ওঁপচারক 
অনুত্বের কথাই বলা হইয়াছে, পারমাধিক অণুত্বের কথা বল! হয় নাই; কিন্তু তাহার এই উক্তির অনুকুল কোনও 
শ্রতিপ্রমাণ তিনি দেখান নাই । কেবল মাত্র লক্ষণা রা গৌণীবৃত্বির আশয়েই তিনি জীবের অধুত্ববাঢক শ্রতিবাক্য- 
গুলিকে উপেক্ষা করিয়াছেন।  তবমসি-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে তিনি ধরিয়! লইয়াছেন,_জীব ও ত্র্ম সরবত - 
ভাবে অভিন্ন, কিন্তু তাহার এইরূপ অর্থ যে বিচারস্হ, তাহাও বলা যায় না। তাহার হেতু এই ৷ 


যে সকল শ্রুতিবাক্যের উপরে পাদ শব্বরের জীব-্রন্মের অভিন্নতুকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল এই কয়টী *_তবৃমসি, অহং ত্রহ্মাস্ম, একমেবাদ্বিতীয়মূ সর্বং বহিদং ব্রহ্ম, অরমাআ! 


্র্ধ, ব্রঙ্গবিৎ হুদ্ষেব ভবতি, ইত্যাদি । এই সকল শ্রুতি শ্রীপা শঙ্করের মতের কিঞ্চিং মানুকুল্য বধান করে সত্য, 
৭9 
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লিটার টাকা । ] 
কিন্তু অন্থমভাবলঘীদের মতেরও প্রাতিকূল্য করে না। তামসি, অযমাথা। রগ ইত্যাদি প্াতির লক্ষণাবুস্তির অর্থ ই 
শঙ্গর-মতের পোযক । 
একমেবাদ্বিতীয়ম--এই শ্রুতির 'মর্শ্ম হইতেছে এই যে_-্রসব্যতীত অপর কোনও বস্তু কোথায়ও নাই। 
অন্যমতাবগদ্বীরাও একথাই বলেন । জগং যদি ত্রহ্মের পরিণাম হয়, হঙ্গ যদি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হয়, 
জীব যদি বঙ্গের দিংকণ অংশ হয়, তাহ হইলেও ব্রঙ্গ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ই হইলেন । সর্বং থন্িদং হহ্ধ সম্ব'দ্মও সেই 
কথ] । স্বৃতরাং এই শ্রতিবাক্য দুইটী শন্ধরাচাধ্যের মতের এবং অন্য মতাবলম্বীদের মতেরও পোষক । সুৃতর* ইহাদের 
দ্বার! কেবল শদ্ধর-মতই প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্য মত নিরসিত হইল--একথা বলা চলে না। 
তবমসি, অহং ব্গাম্মি, অয়মাত্ম! ত্র, হদ্মবেং দৈব ভবতি--এই কয়টী শ্রুতির তাখপধ্যে.জানা যায়) ত্রাই 
জীব। জীন যদি বর্গের চিংকণ অংশ হয়, তাহ! হইলেও ব্রস্সই জীব হু 8 স্কুলিজও যেমন অগ্নি, 
তদ্রণ। স্মুলিঙ্গ কিন্তু জলদগ্রিরাশি নছে। সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যগুলিদ্বারাও কেবল মাত্র শঙ্করের মতই প্রতিষ্ঠিত 
হয় না। অন্মতও প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও যুক্তি আছে। উক্ত রর হইতে আনা গেল--জীব জঙ্গাই। 
কিন্তু কেবল ইহাছারাই জীব ও তরঙ্গের সর্তোভাবে অভিন্নত্ প্রতিপন্ন হয় না । জীব ব্রঙ্গই, একথার সহ সাজে যাদ 
জানু! যায় যে ব্রহ্ম জীবই-স্কুলি্গও জলদগ়িরাশিই--তাহ| হইলেও বরং জীবত্রব্মের অভিমন্ স্বীকার করা গম্ভব 
হইত। কিন্তু ব্র্গ জ্ীবৱই-_এইরূণ মর্স্নাত্মক কোনও শ্রতিবাক্যও শ্রীপাদ শঙ্কর উদ্ধত করেন নাই । এইরূপ কোনও 
শ্রুতিবান্য নাইও । 
আতিতে জীব ও ব্রদ্ধের ভেদবাচক বাক্য যেমন আছে, তেমনি অভেদবাচক বাক্যও আছে। এমন কি, একই 
আতিতেও ভেদবাচক এবং অভেদবাচক বাক্যও দৃষ্ট হয়। যেমন-_ছান্দোগ্য উপনিষদে। তত্বগপি শ্বেতক্কেতে|। 
হে শ্বেতকেতো! তাহাই তুমি (অর্থাত ত্গই তুমি) ৬৮/৭) ইহা অভেদবাচক বাক্য। আবার ভেদবাচক 
বাক্যও ছান্দোগ্যে দৃষ্ট হয়। অর্বং খছিদং ন্ধ। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ সকলই বর্গ) (যেহেতু ) তাহা 
হইতে উৎপত্তি, তাহাতে স্থিতি এবং তাঁছাতেই লয় । শান্ত চিত্রে তাহার উপাসনা করিবে । ৩:১৪।১ এই শ্রুতিবাক্যে 
বরের উপাসনার কথ! বল৷ হইয়াছে। উপাপন। বলিলেই উপাস্ত এবং উপাসক--:এই ছুইকে বুঝায়! ও উপাস্ত, 
জীব উপাগক। সুতরাং এই শ্র'তিবাফ্যে জীব ও ব্রদ্দের.-ভেদের কাই পাওয়া যায়। বুহ্গারণাকেও ভেদবাঁচক 
এবং অভেদবাচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অহং ব্রগগাশ্মি--মামি ত্র হই। ইহ বুহদারণাকের অভেদবাচক বাক্য । য এবং 
বেদাহং ব্ক্মাস্মি ইতি__স ইদং সৰ্বং ভবতি যিনি জানেন, আমি তক্ষ, তিন সব হন। বৃ,অ| ২1৪1১০। আবার 
ভেদবাচক শ্রতিও 'আছে। স যথোরনভিন্দ্তনোচরেদ্‌ যথাগ্নে: হৃত্র। বিপ্দুলিঙগা বাচ্চরস্তোবমেবাস্থাদাত্মনঃ সর্ব 
প্রাণা: গর্বে লোকাঃ সর্ব দেবা: সর্বাণি ভূতানি বুচ্চরস্তি।--যকপ উর্ণনাঁভ তন্তু বিস্তার করে, যেরূপ অগ্নি হইতে 
সর শুনি সকল নির্গত হয়, তদ্রপ আঁ! হইতে সবল প্রাণী, সকল লোক, সকল দেবতা এবং সকল ভূত হট 
হইয়াছে । ২১।২০॥ এই শ্রুতিও জীব ও ব্হ্গের সর্ধবতাভাবে একর্ূপতার কথা বলেন ন! । একই ভ্রুতিতেই মগন জীব 
ও তরঙ্গের ভেদব/চক এবং অভেদবাচক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জীব ও ব্রঙ্গের সর্ববতে।ভাঁবে ভেদ আছে) 
একথ। যেমন বলা চলে ন1। তাহাদের মধ্যে সর্মতোভাবে অভেদ আছে_একথাও তেমনি বল! চলে না। ইহার 
কোনওটাই তির অভিপ্রেত হইতে পারেন! তাহা হইলে পরম্পর-বিরোধী বাক্য একই শ্রুতিতে থাকিতলা। 
ভেদবাঢচক বাক/ও যেমন তির উক্তি, অভেদবাচক বাক্যও তেমনি শ্রুতির উক্তি এবং উভয় প্রকার ঝাকোই 
জীব ও তরশ্থের সধদ্বের কথাই-_তথ্বের কথই-বলা হইয়াছে। ক্মুতরাং উভয় প্রকার বাক্যেরই সমান গুরুত্ব দিতে 
হুইবে এবং সমান গুরুত্ব দিয়া তাহাদের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতে হইবে । বাস্তবিক আপাতঃদৃষ্টতে পরস্পর-বিরোধী 
ঞরতিবাঁক্যের সমন্বয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ব্যাস্দেব বেদান্তস্থত্র সঙ্গলিত করিয়াছেন) তাই বেদান্তস্থত্রের অপর এক নাম 


উত্তর-মীমাংম1| প্রীপাদ শঙ্কর ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যগুলিকে ব্যবহারিক বলিয়! উপেক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার 
|... 
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ব্যাসের সুত্রেতে কহে পুরিণামবাঁদ । 


লে জন ওম LL SY 


উঠাইল বিবাদ ৷ ১১৪ 


ব্যাসভ্রান্ত’ বলি তাই' 

গৌর-কৃপা-তরদ্বিগী টাকা 
এই উক্তির অঙ্কে তিনি কোনও তি প্রমাণও দেখান নাই। একজন যদি নিজের যুক্তির উপর মাত্র নির্ভর করিম! 
ভেদবাচক আতিগুলিকে ব্যবহারিক বলেন, তাহা হইলে অপর একজন আবার ঠিক মেইক্ূপেই /কেবলম৷এ নিজের 
মুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অভেদবাচক শ্রতিবাক্যগুলিকেও ব্যবহারিক ৰব! অপারমধিক বলিতে পারেন। তাহাতে 
কোনওরূপ মীমাংসায় পৌছান যার না । এই বাপারে প্রপাদ শঙ্কর স্বলবিশেষে যে আতিবাক্]ের উল্লেখ করিয়াছেন, 
সে সকল এ্তিবাক্য অবিসংব[দিতভাবে তাঁহার মতের পেষণ করেন|; তাহার যুক্তির অনুকুল যে ব্যাখা! তিনি এসমন্ত 
শ্রতি-বাক্যে আরোপ করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাইমাত্র তাহার অনুকুলে যায় ; কিন্তু মেই ব্যাথ্যাতে শ্রতির মুপ্যার্থ 
প্রকাশিত হয় ন!; মুখ্যার্থ অন্ত্প এবং সমগ্র শ্রুতির সহিত সেই মৃগ্যার্থের অসদ্ধতিও দৃষ্ঠ হয না । 

যাহা হউক, এই উভযূক্ূপ শ্রুতিবাকোর সমন্বয়ের একটা মাত্র পন্থা আছে; তাহা ছইতেছে--উভয়কে তুলাক্ূপে 
গুরুত্বপূর্ণ বলিয়। মনে করা | ভ্রীপাদ শন্ধর তাহ! করেন শাই। প্রমন্মহ' প্রস্থ তাহা করিয়াছেন--তিনি বলেন, আব 
এবং রঙ্গে ভেদও আছে, অভেদও আছে ; এই উভয় স্ন্ধই তুল্যর্ূপে দত্য ! প্রকৃত সধ্বন্ধ হইল ভেদাভেদ-মন্দ্ধ। 
তাই প্রত বলিয়াছেন, জীব হইল-_প্কুঞ্চের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ৷” “উভন্বব্যপদেশাব্হিকুগুলব (গ২।২৭ ), 
প্রকাশাশ্রয়ছ। তেজস্বাৎ (৩২২৮), অংশোনানাব্যপদেশাদন্তথচাসি দাশকিতবাদিত্বমনীয়ত একে (২1৩।৪৩)” ইত্যাদি 
বেদান্তসথত্রের ভাঙ্তে গ্রীপাদ শন্ধরও জীব ও ব্রন্গের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন । 

্রীমন্যহথাপ্রন্থ বলেন_ঙ্গ চিং, বিভু চিং; আর, জীবও চিৎ, কিন্তু অধু-চিং। উভয়েই স্বরূপ তঃ চিদ্বস্ত 
বলিয়। ঢিং-অংশে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই-_জলদগ্রিরাণিতে এবং তাহার স্কালছ্ধে যেমন অগ্রি-হিস।বে কোনও ভেদ 
নাই তদ্রপ। “ঈশ্বরের তত্ব যৈছে জলিত জগন ! জীবের শ্বলপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১1৭ ১৯১৮ ভ্রীপাদ শঙ্করও 
একথ! স্বীকার করিয়।ছেন_-টৈতন্যাঞ্চা বিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্খাইরিবি'যলিঙয়োরোৌষ্যম্‌ । ২৩ ৪৩ বেদান্তন্ত্রের ভাষ্য । 
যাহ! হউক, এইরূপ অভেদের কথ! বলিয়া প্রভু ভেদের কথাও বলিয়াছেন। আঙ্গ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ; জীব অজ্ঞ, 
অল্পশক্তিমান, রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। এই অংশে উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে। কিন্তু শ্ীপাদ শঙ্কর ত্রন্ধের চিন্মাত্রতা 
এহণ করিয়! তাঁহার সর্বজ্ঞ তা-সর্বব-ক্তিমত্ব পরিত্যাগ করিয়া এবং জীবেরও চিন্মাত্রতা গ্রহণ করিয়। তাহার অনজ্ঞতা- 
অন্পবক্তিমন্ত! পরিত্যাগ পূর্বক অহদঅইং্থার্থ। লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিয়। জীব ও ত্রপের অভেদত্ব স্থাপন করিয়াছেন। 
ুখ্যার্থের সঙ্গতি থাক! সত্তেও লক্ষণ বৃত্তির অর্থ এহণ শাধ্রাম্থমোদিত নহে। 

যাহাহউক, জীব ও ব্র্ধ অভিন্ন হইলে জীবকেই ব্রহ্ম বা পরডব বল! হইল। ঢতন্য জীবকে বিভূটৈতন্য 
বরহ্মের সহিত অভিন্ন বলাতে ত্রদ্ষেরই মহিমা! খর্ব কর! হইল । 

১১৪। এক্ষণে ব্রঙ্গাগু-বিষয়ে বেদাস্তস্থত্রের মুখ্যাথ ছারা শস্করাচার্যের গৌণার্থ খণ্ডন করিতেছেন । ১১৪-১২ 
পরারে | 

ব্থ্যর্থে প্রভু বলেন_জগ রদ্ধেরই পরিণাম; বন্ধের অচিস্ত্যশক্তির প্রভাবে জগং-রূপে পরিণত হইয়াও তর 
অবিকৃত থাকেন। 

গৌবার্ধে শঙ্বরাচার্য্য বলেন-_জগং ব্রহ্ষের পরিণতি নহে; রক্জুতে সর্পভ্রমের পথায় বন্দে জগতের ভ্রম মাত্র । 

ব্যাসের সূত্রেতে_ব্যাসদেবকবৃত বেদা ভুতের অন্তর্গত “আত্মক্কৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১1৪২৬ ।৮-এই হতে । 

পরিণামবাঁদ-_"এই জগত তরঙ্গের পরিণতি; ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণতি, তদ্বপ ভ্বগ্ও ব্রশের পারণতি।” 
এইকপ মতকে পরিণামবাদ বলে। পরিণীগ-স্ে প্রীন্থীব বলেন-"তহৃতোহনথাভাবঃ পরিণাম: ইতি এব লক্ষণং 
নতু তত্বস্তেতি। দৃশ্ুতে চাপি মণিমন্ত্মহৌষধিপ্রভৃতীমং তর্কালভ্যং শাস্বৈকগ ম্যমচিন্তযশক্তিত্বম্‌। সর্কসদ্থাদিনী । 
১৪৩ পৃঃ তত্ত্ব হইতে অন্তরূপ ভাবই পরিণাম, তথ্য অন্তরূপ ভাব নহে। মূল বস্তু নিজে অবিরুত থাকিয়া যি 
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গৌর-কপা-তরপ্জিণী টীকা। 
অন্য কূপ ধারণ করে, তবে সেই অগ্যরপকে তাহার পরিণাম বলে। মণিমন্্রমহৌধি-আদির এইন্লপ অচিগ্থাশকি 
দৃষ্ট হয়। তর্কের দ্বারা এইবপ অচিস্তাশক্তির সমাধান পাওয়া যায় না।” 

*আত্মকতে: পরিণামাং। ১1৪।২৬ "-_এই বেদান্ত-সথত্রের ঘুখ]াথে_ব্রই যে জগদূরূপে পরিণত হইয়াছেন... 
তাহাই প্রতিপন্ন হয় । 

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১1৪।২৬ ॥-_এই স্থাত্রের ভায়ে শ্রীপদ শঙ্করাচার্য। বলেন,_শ্রতি হইতে আন যায়, 
তদ্দাত্মানং স্বয়মকুরুত--তিনিই শবয়ং আত্মাকে হট করিয়াছেন। কর্তাও বর্ষ, ক'্মও এন । ইহ! (করূপে সপ্তৰ 
হইতে পারে? ত্র্দ হইলেন পুর্ববসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদি, সমব্বর্ূপ অর্থাৎ নিত্য বিদ্যম/ন এবং কর্তা) তান কিনলে 
আধার কণ্ম হইতে পারেন? কণং পুনঃ পূর্বসিদ্বন্ত সত: কর্ৃত্বন ব্যবস্থিতশ্ত ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুম ? 
ইহার উত্তরে বলা হইতেছে_-পরিণ|মাৎ ইতি ত্রগঃ পূর্বসিদ্ধোহপি হি সঙন্গাত্মা বিশেষে বিকারাআুনা পরিণাময়াম 
আত্মানমিতি। তরঙ্গ পূর্ববসিক্ধ সং-স্বর্ূপ হইলেও বিশেষ বিকারীরূপে আপনাকে পরিথামিত করিয়াছেন।» 
উপসংহারেও শ্রীপাদ আচাযা বলিয়াছেন--“ত্রদদ। এব বিকারাত্মনায়ং পরিণাম: এরঙ্গের বিকার[তআত]বশত:ই এই 
পরিণাম |” এই গং যে ব্রঙ্গের পরিণাম এই স্থত্রভাযো শ্রীপাদ খঙ্বরাচার্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে 
এই পরিণতিছার| যে বর্গ বকারী হইর| পড়েন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন । 

এই স্থত্রে ব্যাসদেব যে পরিণামবাদই স্থাপন কারয়।ছেন, গোবিন্দভায়াকার শ্রীপাদ ব্লদেব বিদ্যাতৃদ্ণও তাহ 
বলিয়াছেন লীপাদ শব্ষট্াচার্যোর হার তিনিও প্রশ্ন করিয়াছেল_-“শঙ কথম্‌ একশ, এব পূর্বংসিদ্ষশ্ত কতৃতয়। স্থিত 
করিমগাণত্বম্‌ 1” উত্তরে [তিনি বলিয়াছেন__“তত্রাহ | পরিণাগাং ইতি । কুটস্থত্বাবিরোধিপরিণ|মবিশেষসম্তবাদ বিকদং 
তন্য তৎ।-_কুচস্থর|দর আবরোধী পরিণামবিশেষ তাহাতে মস্তব বলিয়াই কর্তা! হইয়াও তিনি কর্্ম হইতে পারেন ।” 
তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন পরাশক্তি আছে, ক্ষেত্রদ্জাশক্তি আছে এবং মায়|শক্তি আছে। ঈহাদ্থার! 
তাহার নিমত্তত্ব ও উপাদানত্ব জান! যাইতেছে। তশ্য নিমিত্বত্বমুপাঁদনত্বং চ অভিনীঘতে ৷ পরাশক্তিমানরূপে 
তিন নিঘিত্ত এবং অপর শক্তিদ্ব ছারা তান উপাদান। তত্রান্ং পরাখ্যশক্কিমদ্রপেণ | দ্বিতীয়স্ত তদগুশক্তরিদম- 
দারৈব ৷” [তিনি আরও বলেন-_"এবঞ্চ নিমিত্তং কৃটস্থমূ উপাদ।নম্‌ তু পরিণামীতি সুক্প্রক্লতিকং কর স্থুলপ্র্ৃতিকং 
কৰ্ম্ম । ইত্যেক্ঠৈব তত্তচ্চ গিদ্ধম্‌। এইরপে, নিমিত্ত হইল কুটস্থ (নির্বিকার ) এবং উপাদান হইল পরিথাশী-- 
সুশ্মপ্রকতিক হইলেন কর্তা, আর স্তুলপ্রকতিক হইলেন বর্ম । ইহাতে এক ব্রগ্গেরই নিশিত্বত্ব ও উপাদানত্র, স্থ- 
্রক্কতিকত্ব ও সু প্রকৃতিকত্ব সিদ্ধ হইল ৷” 

প্রীপাদ শঙ্কর এবং ্রীপাদ বিদ্যাভষণ উভয়েই পরিণ|বাদ স্বাকার করিলেন। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে 
শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, পরিণামে ব্ৰঙ্গ বিকাণী হয়েন, আর শ্রীপাদ বিগ্ভভষণ বলেন--পরিণামে বগ বিকারী হয়েন না, 
কটস্থতবাভবিরোধিপরিণা মবিশেষসন্তবাং_তাহার পরিণাম হইল তাহার কৃটস্থত্বের (নির্বিকারত্বের) অবিরোধী, 
পরিথামী হইয়াও তিনি নির্বিকার; তাহার ্বরূপগত ধর্ম্ম বশতঃই ইহ! সম্ভব । 


এমদ্বে পরমাত্মন্দর্তে শ্রীপাদ জীবগোষ্বামী বলিয়াছেন-_“তস্মান্িরবিকারাদিম্বভাবেন সতোহপি পরমাখুন; 
অচিন্তযশক্ত্যাদিন। পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণায়স্কাস্তাদীনাং অর্ধরগ্রপবলোহ্চালন|দিবং । ৭২ ॥-পরমাত্মার 
অচিসন্তা-শক্তিবশতঃই পরিণামাদি সত্বেও তিনি নির্বিকার থাকেন, যেহেতু নির্কিকারত্ব তাঁহার স্বভাব। চিন্তামণি 
যেমন তাহার শ্বূপগত ধর্মবশতঃ সর্কার্থ গ্রঘব করে এবং চুন্বক যেমন তাহার স্বভাববশতঃ লৌহ্‌কে চালিত করে 
তদ্রপ ৷” শ্রুতি যে ব্রন্মের বা পরমাত্মার অচিন্ত শক্তির কথ! বলিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীব দেখাইয়াছেন__পবিচিত্রণর্জি 
পুরুষ: পুরাণে! ন চান্তেষাং পক্তরস্তাদুন।ঃ স্থারিতি। শ্বেতাখতর শ্রুতি!” বেদান্তের “উপসংহারদর্শনায়েতি চে 
স্রীরবন্ধি ॥ ২৷১!২৪ !”-সুত্ের ভায্যে শ্রীপাদ শহ্রাচার্য্যও শ্ৰেতাখতর-শ্রুতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ভ্রঙ্গের অচিন্ত 

ih 
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গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং অচিন্তা-শক্তিদ্ধারাই যে ব্রহ্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও বলিয়াছেন। “তন্মাদে- 
কস্কাপি অ্ধণে। ব্চিত্রশক্তিযোগাং ক্ষীরাদিবদবিচিত্রপরিণাম উপপদ্ভতে 1” 

আত্মুক্কৃতেঃ পরিণ।মাৎ-্থতে তরঙ্গের পরিণামিত্ব বেদাস্তই স্বীকার করিলেন। আবার ক্ষ যে কৃটস্ব-নির্ক্বিকার, 
ইহাও শ্রতিরই কথ|। “নিদ্ধলং নিক্ষিনং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিত্যাদি শ্বেতাখ্বতরশ্রতে ।*  “অলোকিক- 
মচিন্তযং জ্ঞানাত্মকমপি মুর্তং ভঞনবচ্চৈকমেব বহুধাবভাতঞ্চ নিরংশমপি সাংশঞ্চ মিতমপ্যমিতঞ্চ সর্্মকরৃনির্কিকারঞচ 
বঙ্মেতে অবণাদেব। তথাহি বৃহচ্চ তদ্দিব/মচিগ্তরপমিতি মুগুকে অলৌকিকত্বাদি শরতম্‌ । তমেকং গোবিলাং 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বর্থাপীড়াভিরামা রানায়াবুঠমেধমে | একোহপি সন্‌ বহুধা যোইবভাতীতি শ্রীগোপালোপনিষদ্ি 
জানাত্মকড্থাদি ।  অমাত্রোহনপ্তমাত্র্চ দ্ৈতস্তোপশ্যঃ শিব ইতি মাগুবোপনিষদি নিরংশত্বেঘপি আংশত্ম্‌। 
আসীনো দূরং ত্রঞ্জতি শয়ানে যাতি সর্বহ ইতি কাঠকে মিতন্বেপ্যমিতত্বঞ্চ । গ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ এস 
দেবো বিশ্বক মহাত্ম! স বিশ্রদবিশকদিদান্ররে। নিল নিন্ধিয়ং শান্তং নিরবন্তং নিরপ্রনমিতি খেতাশ্বতরঞ্রতী । 
সর্বক্বতত্রেহপি নির্কিকারধ্চেত্যেতং অর্ধং ক্রত্যানুসারেণৈব চ দ্বীকার্য্াং নতু কেবলয়। যুক্ধ্য! প্রতিবিধেয়মিতি | 
২।১!২৭ বেদান্তস্থত্রের গোবিন্দভায় 1"_এস্থলে উদ্ধৃত বাক্যসমূহের তাৎপর্য এইরূপ_“এক্ষ অলৌকিক, অচিন্ত, 
জ্ঞানস্বরূপ ; মূর্ত ও জ্ঞানবান্‌ ; একেই বহু; অংশশুন্ত এবং অংশবিশিষ্ট; অমিত এবং মিত: সর্ঘকর্তা এবং 
নির্ধিকার ; বৃহৎ, দিব্য, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ; আসীন হইলেও বছ স্থানে গমন করেন; শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র 
গতিবিখিষ্ট ; অদ্বিতীয়-সূরূপ, স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্মদাতা; বিশ্বকর্শ্ম ও মহাত্মা 1" শ্রুতির এইরূপ উক্তি হইতে 
জান! যায়_ জগ পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্শ্ের আশ্রয় । আমাদের বিচারবুদ্িদ্বার! তাঁহার বিরুদ্ধর্মবত্বের কোনও মীমাংসা 
সম্তব হয় না। একহ বস্তু করূপে অংশহীন হহয়াও অংশবিশিষ্ট হইতে পারে, একেই বহু হইতে পারে, শয়ান 
থ।কিয়াও সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারে, পরিণ!মী হইয়াও নির্বিকার থাকিতে পারে,_কোনও লৌকিক যুত্তদ্ধার। 
তাহা নির্ণয় করা যায় না) কিন্তু না গেলেও, এসমস্তকে মিথ্যা বলা যায় ন! ; যেহেতু এসমন্ত শ্রুতির উক্তি, 
অপোরুষের। তাই লত্য বলিয়! স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রতেস্ত শব্দমূলত্বাং। বেদাস্তস্থত্র। ২1১।২৭॥ 
ঈশ্বরের অচিন্ত শক্তির প্রভাবেই ইহা সন্তব॥ “আত্মনি চৈবং বিভিতরশ্ঠীহ। ২৷১!২৮"--এই বেদান্ত-সুত্রে 
ব্যাগদেব ম্পষ্টভাবেই বঙ্গের অচিন্তযশক্তির কথ! বলিয়াছেন। 


দ্ষের জগং-রূপে পর্রিণতি-গদ্বন্ধে গে।বিন্দভায়োর উক্তির কথ! পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে-_পরাশক্তিমান্রূপে 
ত্রহ্ম স্থির মিমিত-ক1রণ এবং জীবশক্তি ও মায়াশক্তিঘারা তিনি উপাদান এবং উপাদানরূপেই তিনি পরিণামী। 
এন্দ ছ্জীবগোস্থামিচরণ তাঁহার পরমাতুপন্দর্তে বলিয়াছেন-_“তত্র চাপরিণতন্তৈৰ সতোইচিন্তায়! তয়! শত্ত্যা 
পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান হবরপবাহতরপনতব্াখ্যশভিরূপেণৈব পরিণমতে নতু স্বরূপেণেতি গ্যতে। 
যধৈব চিন্তামণঃ॥ ৭৬।-বৃাহপপ দ্রব্যাধ্যশক্তিকপেই তিনি পরিণীমগ্রাপ্ত হন, দ্বরূপে নহে।” শরীমদ্ভাগবতের-_- 
“প্রক্ৃতি্স্তোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোহভিব্যপ্রক: কালো ত্রক্ধ তত্রিতয়ং ত্বহম্॥ ১১1২৪।১৯।”--এই 
গ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া প্রীজীব বিষরটা আরও পরিস্বুট করিয়াছেন । এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন 
“অতএব কচিদস্ত ব্র্মোপাদানস্থং ক্চিং প্রধানোপাদানত্্চ শ্রয়তে । তত্র সা মায়াখ্য। পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বণযতে। 
নিমিত্তাংশে| মায়া উপাদনাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবল! শক্তির্নিমিত্তম। তদধহময়ীতূপাদানমিতি বিবেক:।» 
_গ্রীজীবের এই ব্যাখা হইতে জানা যায়, মায়ার উপাদানাংশ প্রধ/নকেই তিনি স্বরূপব্যহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তি 
বলিয়াছেন এবং এই উপাদান।ংশ প্রধানক্রপেই ঈশ্বর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । উক্ত শ্লোকের টাকার শ্রিপাদ 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিবিস্বাছেন_“অস্ত সত: কাধাশ্রে/পাদানং যা প্রকৃতি: প্রসিদ্ধা যশ্চান্ত আধার; কেধাকি্মতে 


অধিষ্ঠানকারণং পুরুষ: যশ্ট গুণক্ষোভেনাভিব্যপুকঃ কালো! নিমিত্তং তজ্রিতয়ং তর্গপে(ত্হসেব প্রকতে; শক্িত্থা, 
র্প অক: 


লা mmm 


৫৫৮ শ্রীতীচৈতন্যগরিতামূত। [৭ম পরিচ্ছেদ 
| | গৌর-কুগ-তরাঙ্গণী টাকা। ৯ টি. 
গুরুষশ্ মৃদংশত্বাং কালম্য গচ্চেষ্টা্লপরাৎ তলিতমমহমেব | এবঞ্চ প্রক্বতের্জগদুপাদানত্রাদেব মগ জগদুপাদানত্বম। 
[015005 বিলত মে বিকা দদা ত মচ্ছক্তিত্েহপি মতূপশক্তিজাভাবা কিন্তু বহিরদ্বশক্তিত্বখের 
সংদ্বরপত্য গাঘ়াতীতত্বেন সর্বশাপ্রপ্রসিদ্ধেঃ কেহ প্রগিছা গ্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে 
অগ্িঠান-কারণ বলেন, এবং যে চাল গুণক্ষে ভারা অভিব্যগ্ডক হয়, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলেন। (শ্রী 
বলিতেছেন )--প্রক্ৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনই ব্রহ্মদণ আগি; কেননা, প্র1্নৃতি আমার শক্তি, পুরুষ আমার 
অংশ এবং কাল আমার চেষ্টা) সুতরাং এই তিনই_বন্ততঃ আমি। এইরূপে তি লগতের উদ 
আমি জগতের উপাদান । কিন্তু প্রস্ততি বিকারগ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকারপ্রা্থ হইনা) যেহেতু, প্রতি আগার 
শক্তি হইলেও আমার স্বরূপশক্তি নহে আমার বহিরদ। শক্তি মাত্র; আমি মায়াতীত বলিয়া, আমার বহিবঙ্া- 
শক্তির বিকারে আমি বিকাব-প্রাপ্চ হইন1।” টি রাতে বৰাই" মিহি ত 
তোনি পরিণাম-প্রাপ্ত হয়েন ন! (অর্থাৎ স্বরূপশভিযুক্ত কষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন ন1), উপাদানরূপ বহিরা- 
এক্তিরূপেই তিনি পরিণতি-গ্রাপ্ত হয়েন। তাহার তিনি অক 
থাকেন? পুর্বে দেখ) গিয়াছে, বেদের গোবিন্ন-ভায়ও একথাই বলিয়্াছেন_“নিগিত্বং কুটস্থঘূ উপাদানম্‌ তু 
পরিণামীতি ৷" 
ব্যাসভ্রাস্ত-_-আারতে: পরিথাম1২॥ ১1৪।২৬। এই স্থত্রে বেরান্তম্প্রকারই যে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন 
এবং এই স্থুত্রের ভাগ্লো শ্রীপাদ শহ্করাচাধ্যও যে পরিণামব|দমূলক অর্থ করিয়াছেন, তাহা! পুর্বে দেখান হুইয়াছে। 
কিন্তু পরবর্তা--“তানন্ত্বমারস্তণ-শন্পাদিভ্য: 1২1৯/৯৪৮-নুত্রের ভায়ে তিনি EE ain RAD 
পরিণায়বৎ ব্রহ্ম শীন্শ/ভিমতমিতি গম্যতে। পরিণামিনে! হি মৃদাদয়োহর্থা লোকে সমাধিগতা ইতি ।-_প্রশন হইতে 
পারে, মৃত্তিকাদির দৃষটান্তে পরিণামী ত্র্ষই ( অর্থাৎ পরিণাম-বাদই) শান্তরের অভিপ্রেত; যেহেতু, লোকে দেখা যায় 
মৃত্তিকাদি সমস্ত পদার্থই পরিণামী ৷” এইরপ পূর্বপদ্ষ করিয়া তিনি বনিয়াছেন- -্ন ইত্যুচ্যতে | স বাঁ এষ মহাণ্‌ অজ্জঃ, 
আক্প। অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম স এষ নেতি নেতি আত্মা অস্ূলমূ অনণু ইত্যাদ্যাত্যঃ সর্ববিক্রিয্াপ্রতিবেধ- 
শতিভোর এক্মণঃ কুটস্তবাবগমা২। ন হি একস্ত হণ: পরিণামধরন্ং তদ্রহিতত্ব্ক শক্যং প্রতিপত্ স্থিতিগতিবং 
স্যাদিতি চে, ন, কৃটস্বস্ত ইতি বিশেষণাং। নহি কৃটস্স্ ভ্র্ণঃ স্থিতিগতিবৎ অনে কধর্শাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি ।_ণা, 
(ত্রক্ধ পরিণামী, সুতরাং পরিণামবাদই শান্্রসম্মত ) একথ। ঠিক নহে । যেহেতু, সেই আকসা মহান্‌, অজ, অজ, 
অমর, অমৃত, অভয়, বঙ্গ; তিনি ইছাও নহেন, উহাও নহেন; স্থুল নহেন, হুস্মও নহেন-_ইত্যাদি সর্ববিধবিভ্রিয়- 
প্রতিষেধক শতিবাক্য হইতে রঙ্গের কুটস্বত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে । একই ক্রঙ্গের পরিণ|মিত্ব এবং অপরিণামিত্ব_- 
এতদুভয়ই প্রতিপাঁদিত হইতে পারে ন। | যদি বলা যায়_-একই কৃটস্ব ব্রঙ্গেরই স্থিতি-গতি-প্রভৃতি অনেক ন 
কথ! শুন! যায়। উত্তরে বল! যায়না, হইতে পারে না; *কৃটস্থ”__এই বিশেষণই ত্রহ্মর অনেক-ধর্মঅয়ন্ের 
বিরোধী । হৃটস্থ অন্ধের স্থিতি-গতি-আদি অনেক ধর্ম থাকিতে পারে না” পরিণামবাদ যে ঠিক নহে,-"উীপাদ 
এহ্করাচার্্য তাহাই এস্থলে বলিলেন । ব্রহ্মস্থ:ত্র পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন ব্যাসদেব। সেই পরিণামবাদ' ঠিক 
নহে, শাস্্রসম্মত নহে, বলাতে স্ত্রকার-ব্যাষদেবকেই প্রকারান্তরে ভ্রান্ত বলা হইল । ইহাই “ব্যাস-ভ্রান্ত বগি 
উঠাইল বিবাদ ।”-_-ঝক্যের তাৎপর্য । তাহ তাহাতে; পরিণামবাদ-ব্ষয়ে। বিবাঁদ--আপত্তি। 
পরিণাম-ব।দ ঠিক নহে, একথা বলিতে যাইয়। উপরে-উদ্ধ'ত ভাষ্যে শ্রীপাদ শহরাচাধ্য যে যুক্তি প্রদ দর 
করিয়াছেন, তাহার মর্ম হইতেছে এই-_পরিণাম-বাঁদ স্বীকার করিতে গেলে ক্রঙ্গকে বিকারী বলিয়া! হ্বীকার করিতে 
হয়; কিন্ত তি বলেন- টব) বিনি কুট তিনি কখনও বিকারী হইতে পারেন না ভিনি নিত্য অধিকারী । 
স্থিতিশীল ্র্গেরও বে গতি আছে, তিনি বে মিত এবং অমিত উভয়ই, তিনি যে নানাবিধ বিরুদ্ধ ধর্ণের আশ্রর 


ইত্যাি-বিবকে শ্রুতিগ্রমাণ থাকাসতেও প্রীপাদ শঙ্কর বলিলেন__“কৃটক্-্রঙ্গ অনেক-ধর্্মাএয় হইতে পারেন না”! একে 
মি 
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“পরিণামবাদে ঈ ঈগর হয়েন ন বিকারী ৷” ) টি এত কহি বিবর্তবাদ স্থাপন যে { কৰি ॥ ১১৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী টীকা! 
তিনি পুতিবাকাকেও উপেক্ষা করিলেন--কেবল স্বীয় যুক্তির উপর নির্ভর করিয়!। তাহার যুক্তিও হইল এই যে-- 
কুটস্থ-বিশেধূণ হইতেই ত্রদ্দের অনেক-ধর্মঅয়হু নিরমিত হইরা থাকে । অথচ, ব্রচ্গের অচিগ্তয-শভ্তিবশতঃ তিনি যে 
নানাবিধ বিরুদ্ধ-ধর্শ্মের আশ্রয়, তাহ শ্রুতিও যে হ্বীকর করেন, গুর্বেই তাহা দেখান হইয়াছে এবং অঙ্গ যে স্বীয় 
অচিস্তা-শক্জিৱ প্রভা 3 পরিণত হইযাছেন, ২৷১৷২৪-বেদাস্ত-স্ুত্রের ভাম্বে যে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও 
বলিয়াছেন, তাহাও পূর্বে দেখান হইয়াছে । 

১১৫। পরিণামবাদমূলক অথকে শ্র্করাচার্য্য কেন ভ্রান্ত বলিয়াছেন, তাহার হেতু খলিতেছেন। পরিণাম- 
বাদ ইত্যা্দি-_পরিণাম অর্থ বিকার । ছুগ্ধের পরিণাম দি অর্থাত দুগ্ব বিকার প্রাপ্ত হইয়! (রূপান্তরিত বা নষ্ট হইয়া ) 
দধি হয় তদ্ধপ জগং যদি রঙ্গের পরিণাম ব। বিকার হয়, তাহা হইলে ব্গ্গ বিকারী (বিকার প্রাপ্ত বা বপান্তরিত 
হওয়ার যোগ্য ) হইয়া পড়েন; কিন্তু বদ্ধ অবিকারী--নিত্য শাশ্বত অপরিবর্তনীয় বস্তু ; গরিণামবা? স্বীকার করিলে 
তাহার অবিকারিত্ব (বা অপরিবর্ততনীরত! ) থাকেনা; কাঁজেই পরিণানবাদকে ভ্রান্ত মত বলিতে হইবে। ইহা 
শহ্রাচার্টের যুক্ত । পূর্বপয়ারের টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য | 


এত কহি-_পরিণ!মবাদ ীকার করিলে ুন্ধকে বিকারী বলিয়া মানির! লইতে হয়, এইরূপ বলি । বিবর্ত- 
ধাদ- ভমবাদ। রঙ্জুতে যেমন অর্প-ত্রম হয়) শুক্তিতে (বিহুকে ) হেমন রঞ্রত (বৌপ্য )-ভ্রম হয়; মঞ্চভূমি মধ্যে 
মরীটিতে (স্থধ্যকিরণে ) যেমন মর'চিকাঁ-ভ্রম হয়; তদ্রপ ব্রহ্ম জগন্-ভ্রম হইতেছে) এই যে বিবিধ বৈচিত্রীময় বিশাল 
জগত প্রতি মৃহ্র্তে আমরা! প্রত্যেক্ষ করিতেছি আমাদের ইহ! ভ্রম-মাত্র_ বদ্ষকেই আমর! ভগ বলির! ভ্রম করিতেছি । 
প্রত্যক্ষাদি বিষয়ীভূত জগৎ অপ্রত্যক্ষ-চৈতন্ত-্বন্ণণ বঙ্গে অধ্যাস (ভ্রঘাত্মক প্রত্যয় ) মাত্র। "অস্মংপ্রতায়গোচরে- 
ইবিষগ্লিণি চিদাজকে যুসংপ্রতায়গোচরস্ত বিবরন্ত তন্শ্বাথাথ। অধ্যাসঃ। অধ্যামো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং অধ্যাসে! 
নাম অতশ্মি-তধবুদ্ধিরিতি অবোচাম ।--অধ্যাসে। মিথ্যাপ্রত্যররূপঃ।-বক্স্ত্রের ভায়াপ্রারস্তে শহরাচাধ্য।» রজ্ছুতে 
সর্পভ্রম হইলেও আমরা ভীত হই; শুক্তিতে বঙ্গত্-ত্রমেও আমরা প্রলুব্ধ হই; মরুভূমির মধ্যস্থলে মরীচিতে মরীচিকা- 
ভ্ৰমে জলগ্রাপ্তির আশায় আমরা আশ্বও হই; তথাপি কিন্ত এ সমস্ত ভ্রাস্তিই-ত্রাস্তিব্যতীত অপর কিছুই নহে; তদ্রপ 
এই পরিদৃশ্ঠমান অগতে আমাদের প্রতাক্ষ সুখ, দুঃখ ও ভরসার অনেক বস্তু অ'ছে বলিয়া আমর! মনে করিলেও 
আমাদের এই প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র, ভ্রান্তিব্যতীত অপর কিছুই নূহ । যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তু জ্ঞান জন্মিলে 
এই শ্রম দূরীভূত হয়; রজ্ছুকে রজ্জু বলিয়! চিনিতে পারিলে দর্প-রঘ' থাকেনা । শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া চিনিতে 
পারিলে রজত-ভ্রম থাকেনা ।  তদ্রপ, প্রঙ্ধকে ব্রক্ধ বলিয়া চিনিতে পাবিলে আর জগদ্‌-ভ্রম থাকেনা--তখন বুঝিতে 
পার! যায় খে, দ্ধ ভিন্ন আর কোথাও কিছুই নাই । এইবধপ যে মত, তাহাকে বল! হয় বিবর্তবাদ। বিবর্ত অর্থ ভ্রম! 
এত কহি বিবর্তববাদদ ইত্যাদি__শঙ্বরাচীধ্য বলেন--“পরিণামবাদে নির্বিকার ত্রদ্ধকে বিকারী বলির! স্বীকার 
করিতে হয ; সুতরাং পরিখ।মবাদ গ্রহণী হইতে পারে না। বিবর্তবাদে ত্রদ্ষক বিকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে 
হয় ন! ; আুতরাং বিবর্তবাদই গ্রহণীয় । অর্থাৎ জগং ত্রঙ্মের পরিণতি নহে ব্রচ্গে ভ্রমমাত্র (” শঙ্করাচাধ্য এই মত 


! 


স্থাপন কৰিলেন। 


গ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের বিবর্তবাদ তাহার শুক্তি-রজত এবং রজ্ছু-মর্পের দৃষ্াস্তঘয়ের উপরেই প্রতিষ্টিত, ফোনও 
তিবাকোর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; অন্ততঃ তদনুকূপ কোনও ক্রতিবাধ্য তিনি উদ্ধৃত করেন নাই! উক্ত 
দৃষ্টান্ত একইর্ূপ--তাঁহাদের একটার যে সার্থকতা, অপরটারও ঠিক তদ্রপই সার্থকতা । শুক্তি (ঝিনুক ; দেখিলে 
যে রজতের (রৌপ্যের ) জ্ঞান জন্মে, তাহ! যেমন অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সত্থাহীন) রঙ্ছ দেখিলে যে সর্পের 
জ্ঞান জন্মে, তাহা ও তেমনি অলীক, কাল্পনিক, বাস্তব-সতাহীন। পূর্বের রৌপ্য দেখিয়া রৌপ্যের চাকচিক্য সম্বন্ধে 
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যাহার একটা ধারণ! ব! সংস্কার জন্যিয়াছে, তিনি যদি বিহুক দেখেন, বিস্লুকের চাক্‌চিক্যে তাহারই মনে রৌপ্যের 
ভ্রাস্তজান জন্নিতে পারে। তদ্রুপ পূর্বেই যিনি সর্প দেখিয়াছেন, রজ্জু দেখিলে তঁহারই মনে আক্কৃতির সাদৃশ্াবশতঃ 
সপের শ্রান্ত জান জন্মিতে পারে। রজ্জু দর্শনে ধাহার দর্পের জ্ঞান জন্ে, তীহার জানটা যে ভ্রান্তিমাত্র, শুক্তি-রজতের 
দৃষ্টান্তে তাহা সুন্দরর্ূপে প্রতিপন্ন কর! যায়; আবার শুক্তি-দর্শনে যাহার রজতের জ্ঞান জগে, তাঁহার জ।নটাও যে 
ভ্রান্তিমাত্র, তাহাও রজ্জু-সপের দৃষ্টাস্ত'ছার! প্রতিপন্ন করা যায়; যেহেতু, উভয়স্থলেই দৃষ্টান্ত-দাষ্টযাপ্তিকের সাদৃশ্ঠ আছে। 
কিন্ত দৃষ্টান্তথয়ের ০কানওচী দ্বারাই ব্রার সহিত জগতের সদবন্ধ্টী প্রতিপন্ন কর! যায় শা) কারণ, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টযাস্তিকের 

কোনও বিষয়েই যাদৃশ্য নাই । তাহাই দেখান হইতেছে। 
জগতের সহিত বঙ্গের কীরধ্য-কারণ-সপ্রদ্ধ বর্তমান। তদ্ধ হইণেন জগতের কারণ-_নিমিত্ত-কারণ এবং 
উপাদন-কারণ; জগৎ হইল ব্রঙ্গের কার্ধয। ইহ শ্রুতিস্থৃতি-প্রসিদ্ধ । “এন্মান্ত'ণ্ত যতঃ? ইত্যাদি ভ্রহ্মহ্থত্রে, “যতে 
বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যং প্রযন্ত্যভিসংবিশপ্তি তদ্ত্র্ম তদ্ধিজিজ্ঞাসম্ব’-ইত্যাদি তৈত্তিযীয়- 
বাক্যে, “এষঃ সর্কেশ্বরঃ এয সর্বজঃ এব অন্তৰ্য্যামী এষ খোনিঃ সর্বন্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌*-ইত্যাদি মাও্ক্যোপনিষদ্‌ 
বাক্যে এবং এইরূপ বহু বহু এতিধাক্যে তাহারই স্পষ্ট উল্লেখ বি্যমান। কিন্ত প্রীপাদশঙ্করের অবতারিত শুক্তিরজ্তের 
বা বজ্র্পের দৃষ্টান্ত এজাতীয় কোনও সম্বন্ধ নাই । ঝিনুক হইতে রৌপোর জন্ম হয় না, রজ্জু হইতেও সর্পের 
উদ্ভব হয় ন!। বিহ্ুকের সহিত রৌপ্যের, বা রজ্জুর সহিত সর্পের কোনও সঙ্গঙ্গই নাই । কিন্তু ব্ৰহ্ম ও জগত তদ্ৰপ 
নহে; ত্র্গ হইতে জগতের উত্তৰ, বহ্মেই অগতের স্থিতি। বর্ম জগতে ওতপ্রোতভাবে অমুস্থাত__বন্লে ঈত্রের 
ন্রায়। কারণব্যতীত কার্যের উপলদ্ধি হয় না! . স্থত্র ব্যতীত বস্তু হইতে পারে না; তদ্রপ বদ্ধ ব্যতীত জগতেরও 
উৎপত্তি হইতে পারে ন! । কারণের ধন্দমবিশেষই কাৰ্য্য; কার্ধা হইতে কারণ, কারণ হইতে কাব্য পৃথক নহে। 
্রা্গীবগোহ্থারী তহার সর্বগ্ঘাদিমীতে “ওীতদাত্মামিদম্‌ সর্ধত-এই ৬৬৭-ছান্দোগাবাক্য এবং “মৃত্যোঃ গ 
মৃত্যাম*__এই ৪181১৯ বৃহদারণাক-বাক্যের সমালোচনা পূর্বক এরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন_-“তদেবং কারণস্তৈব 
ধর্মুষিশেষ: কাধ্যত্বং ন তু পৃথক্‌ তদত্তি॥ ১৪৬ পৃঃ ॥" আবার “ভাবে চোপলদ্দেঃ” এবং পসত্বাচ্চাবরশ্য” এই 
২/১1১৫-১৬ ব্রক্ষসথত্রদয়েও গেই কথাই বল! হইয়াচে। এই বেদাপ্তহত্্বয়ের ভারে দীপা শঙ্করও কার্য-কারণের 
অগুথকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। “ইতশ্চ কারণাদনন্তত্বং কাধ্যন্ত, যং কারণং ভাব এব কারণস্ত কাধ্যমুপলভ্যতে । 
২।১।১৫ সুত্র ভাষ্যারস্ডে ॥ ইতশ্চ কারণাৎ কাধ্যন্ত অনন্যত্বং যংকারণং প্রাপ্তংপত্তেঃ কাঁরণাত্মনৈব কারণে সত্্মবরকাঁলীমন্থ 
কাৰ্য্যত অয়তে__সদেব সৌস্যেমগ্র আসীং, আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র আসী২, ইত্যাদাবিদিংশবগৃহীতন্ত কারধাস্ত 
কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎং ॥ ২।১।১৬ স্থত্র ভাষ্বে।-বক্ষ্যমাণ আতিবাক্য হইতেও কাধ্যকাঁরণের অনন্থত্ব বুঝায় ৷ 
হর পুর্বে কারধ্যরূপ জগ যে কারণক্ূপে কারণে অবস্থিত ছিল, শ্রুতি হইতে তাহা আান। যায়। যথা শ্রুতি বলেন_- 
হে সৌম্য, এ সকল অগ্রেই বিদ্যমান ছিল; সষ্টর পুর্বে এই সমস্ত একমাত্র আত্মাই (বর্ষ ই ) ছিল। ইহ হইতেই 
বুঝ। যাঁয়_-জগত্রূপ কাথা, কারণরপ বদ্ধ হইতে ভিন্ন নহে।” বস্তুতঃ কারণেরই ব্যক্তরূপ হইল কার্ষ্য। এইবূপই 
যখন ব্রঙ্গের সহিত জগতের সম্বন্ধ; তখন শুক্তির সহিত রজতের, কিবা রজ্ছুর সহিত গর্পের সঙগদ্ধও যদি ঠিক 
তদ্রপই হয়, তাহ! হইলেই শুক্তি-রজতের বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের সহিত দা্ট্াস্তিক জগদ্-তরঙ্গের সাদৃশ্য থাকিতে 
পারে এবং তাহা হইলেই দৃষ্টান্ত সাক হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সেই সার্থকত| নাই। কারণ, পূর্বেই বলা 
হইয়াছে__বিন্ুক হইতে ঢতৌঁপোর, বা রজ্জু হইতে অর্পের জন্ম হয় না। জগৎ ও তরঙ্গ যেমন কাঁধ্য-কীরণরূপে 
এক বা অপৃথক্‌, বিহুক ও রৌপ্য তদ্ধপ নহে। ত্রঙ্গকে বাদ দিয়া জগতের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না; কি 
বিন্ুককে বাদ দিয়াও রৌপ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। বণিকের দোকানে বিস্ুক লা থাকিলেও রৌপ্য দেখা যাইতে 
পারে । বিবর্তবাদীদের শুক্তি-রজতের উদাহরণের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে হইলে মৃত্তিকাব্যতীতও খটাদির 
উপলব্ধি স্বীকার করিতে হয়! "ভাবে চোপলবে:*-এই ২১১৫ বর্সত্রের শঙ্কর-ভাস্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান 
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৭ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। টি 
গৌর-কৃপা-তর্গিতী টীকা। 

হইয়াছে যে, কার্ধা ও কারণের অন্ত প্রপাদ শঙ্করেরও স্বীকৃত--স্তত্ররপ কারণের সতবাতেই বন্তর্বপ কার্ধোর উপলব্ধি, 
মত্তিকারূপ কারণের শন্ধাতেই ঘটরূপ কার্যের উপলব্ধি--ইহ। ভ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন। তাহা হইলে তিনি 
মখন শুক্তি-রজ্জতের দৃষ্টান্ত দ্বার! ত্র ও জগতের সম্বন্ধ বুঝাইতে চাহিতেছেন, তখন ইহাই তাহার অভিপ্রায় বলিয়া 
মনে হয় যে--গুক্তিরূপ কারণের সত্বাতেই রজতরূপ কার্ধোর উপলব্ধি। কিন্তু শুক্তির সধাবাতীতও রজতের সবার 
উপলব্ধি প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয় । তাই শ্রীপাদজীবগোস্বামী লিষিয়াছেন--“অনস্য সুত্রপ্ত ( ২৷১৷১৫ ্রনমস্থত্রস্ত ) কারণভাব 
এব কার্ধ্যভাবোপলন্ধিরিতি বিবর্তব/দিনাং ব্যাখানে তু মৃত্বিকাভাব এব ঘটোপলব্ধিৰৎ গুক্তিভাব এব রজতোপলদ্ধে- 
রাবশ্যুত্বং চিন্তাম্‌ । বণিগ.বাথযাদৌ তদভাবেইপি রজতদর্শনাং। সর্ববস্গাদিনী॥ ১৪৬ পৃঃ ॥* সুতরাং জগৎ ও 
ভ্রহ্মের মধ্যে সন্ধা কি, তাহ! বৃঝাইবার জন্তই যদি শুক্তি-রজত বা রজ্ছু-সংর্পর দৃষ্টান্তের অবতারণ| করা হইয়াছে 
বলা হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, এই দৃষ্টান্তের কোনওরূপ মা্থকতাই 
নাই। 

আবার যদি কেহ বলেন- ব্রঙ্গ ও জগতের মধ্যে কি সধ্বন্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্তু শুক্তি-রজ্রতের দৃষ্টাস্তের অবতারণা 
করা হয় নাই। গুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান জন্মে, সেই রজতের যেমন কোনও বাস্তব সবাই নাই, উহ! যেমন 
নিছক একটা ভ্রান্তিমাত্র; তদ্রপ, যাহাকে তোমরা এই পরিদৃশ্বমান্‌ জগৎ মনে করিতেছ, তাহাও একটা নিছক্‌ 
আন্তিমাত্র, এই তথাকথিত পরিদৃহ্যঘান্‌ জগতেরও কোনও বাস্তব-গত্বাই নাই-ইহ! বুঝাইবার জন্যই শুক্তি-রজতের 
দৃষ্টান্তের অবতারণ| কর! হইয়াছে। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, যদি পরিদৃশ্যমান্‌ জগতের বাস্তব-সব্বাহীনতা 
দেখাইবার উদ্েগ্যেই উক্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হুইয়! থাকে, তাহ! হইলে বিবর্ভবাদীর এই প্রয়াস একেবারেই বৃথা; 
যেহেতু, ইহা! শ্রুতিবিরোধী । তাহাই দেখান হইতেছে। 

“জন্মাদ্যন্ত যতঃ”_ ইত্যাদি বেদান্ত-স্ত্রে, “যতে! ব! ইমানি ভূতানি জায়ন্ডে”__ইত্যাদি এ্তিঝাক্যে এই 
পরিদৃগ্যমান্‌ অগত্প্রপঞ্চের হুষ্-স্থিতি-বিনাশের কথা বলা! হইয়াছে। যাহার কোনও বাস্তব-সববাই নাই, তাহার 
জন্মাদির কথাই উঠে না। আকাশ-কুস্থমের অমাদির কথ! কেহ বলে না। বর্গ যে জগতের কারণ, এসগ্বন্ধে শ্রতিতে 
দ্বিমত নাই; বেদাস্ত-স্বত্রের ভায়ে শ্রীপাদ শঙ্করও ত্রদ্ষেরই জগং-কারণত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কার্যোরই ঘদি কোনও 
রূপ মতা! ন! থাকে, কাধ্যটা যদি আকাশ-কুহ্থ্যবৎ অলীকই হর, তাহার কারণত্বের কথ! শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ঝলিবেন 
কেন? এবং তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য ভাস্কারই বা এত শরম স্বীকার করিলেন কেন? 

প্রশ্নোপনিষং বলিয়াছেন _“এতনদ্‌ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্হ্ম যদ্‌ ওক্কারঃ 16২৪” তৈত্তিরীর বলিয়াছেন 
“ওম্‌ ইতি ব্ৰহ্ম । ওম্‌ ইতি ইদং সর্ধম্‌ ॥১৷৮৷” মাওুক্য বলেন-_“ওম্‌ ইত্যেতন্‌ অক্ষরম্‌ ইদম্‌ সৰ্বং তশ্ত উপব্যাখ্যালমূ 
ভূতম্‌ ভবদ্‌ ভবিষ্যদ্‌ ইতি সৰ্ব্মম্‌ ওক্কার এব। যচ্চ অন্ুং ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব | সর্বং হি এতদ্‌ ব্রদ 
অয্নম্‌ আঙ্ম। দ্ধ! এষঃ সর্ক্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তৰ্যামী এষ মোনিঃ সর্কন্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌ ৷” এইরূপ 
অনেক আ্রতিবাক্য আছে। এই সকল শ্রতিথাক্যে "এতদ্‌_এই” এবং “ইদম্‌_ ইহা” এইরূপ শব্দ দ্বার! দেন অঙ্গুলি 
নির্দেশ পুর্কই পরিদৃষ্ঠমান্‌ জগৎকে দেখাইয়া, বলিতেছেন_-“এই যে তোমার সর্ধদিকে যাহ! “খিতেছ, ই 
তমন্ত। যাহা দেখিতেছ, তাহা কালের অধীন; এতছ্যতীত যাহা কালের অতীত, তাহাও বক্বই, ওষারই। এই 
ই দরবেশ, সর্কজ্ঞ, অন্ত্াসী, যোনি, ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু” পরিরৃমান্‌ জগৎ কালের অধীন 
বলিরাই তাহার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বলা হইয়াছে! সর্বদিকে ষাহ। দেখা যাইতেছে, তাহার যে কোনও সব! 
নাই-_একথা শ্রুতি বলেন নাই ; সববা ন! থাকিলে ব্হ্ছকে তাহার অন্তধ্যামী, তাহার যোনি (কারণ) বলা হইত না। 
যাহার সবাই নাই, তাহার কারণের কথাও উঠে না, অন্তধ্টামীর কথাও উঠে না । পরিদৃশ্ঠমান্‌ জগতের সবা আছে। 
তবে সে সত্বা নিত্য নয়, তাঁহার বিনাশ আছে, যেহেতু তাহা কালের অধীন-_একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন । যাহার 
সত্ব নাই, তাহার কালাবীনত্বও হইতে পারে ন! । পরিদৃন্টমান্অগৎ যে করঙ্গেরই এফটা রূপ, এবং তাহা যে অনিত্য 





৫৬২ গ্রীঞ্ীচৈতম্যচরিতাযৃত [ ৭ম পারচ্ছেদ 
মৌর-কূপা-তরঙ্লিণী টাকা। 
উপারে উদ্ধৃত শ্রীতিবাক্য হইতে তাহা স্বচিত হয়। বৃহদারণ্যকে এসদদ্দে স্পষ্ট উল্লেখও আছে। “দে বাব ত্ৰক্মণো 
রূপে মূর্ভধৈ। ব মূর্ত মর্ডযথ৷|মুতথ৷ স্থিতঞ্চ যচ্চ সন্চ ত্য) 1৩1২১।-_ত্র্গের দুইটা রূপ, মূর্ত ও অমূর্ভ । যাহা মূর্ত, তাছ। 
মৰ্ত্য ( বিনাশী); যাহ| অমূর্ত, তাহ! অমৃত (নিত্য); মূর্ত্পপ স্থিত (পরিচ্ছি্ন) এবং সৎ ( উ্ভূতরূপবিশিষ্ট 
-_ব্যন্ন্নপবিশিষ্ট ) এবং অমুর্ভরূপ ব্যাপক ( অপরিচ্ছিন্ন ) এবং ত্যৎ (অন্ুভুতনপবিশিষ্ট, অব্যক্তরপবিশি্ট)।” এই 
উক্তি হইতে স্পষ্টভাবেই জান! গেল--পর্বিদৃগ্মান্‌ জগ ব্রদ্বেরই মূর্ন্বপ, তাহা পরিচ্ছিয় ঝা সীমাবদ্, এবং বিনাশ- 
শীল। পরিচ্ছন্ন এবং বিনাশশীল শব্ধ-দুইটা হইতেই জানা যাইতেছে-_তাহার অস্তিত্ব আছে। বস্তুতঃ ভ্রদর্পপ 
কারণের সত্যত্বেই কা্য্যরূপ জগতের সত্যত্ব; ব্রদেই জগৎ অধিষ্িত। কাৰ্য্য কারণে অধিঠিত বলিয়াই কারণের জ্ঞান 
ন। থাকিলেও অনেকসময় কাধ্য হইতেই কারণের জ্ঞান জন্মিতে পারে। একখান। কাপড় ভালরূপে দেখিলেই তাহার 
কারণন্লপ স্থতা তাহাতে দৃষ্ট হয় । যেহেতু, কারণ ও কাধ্য অনন্ত । তাই, কারণ সত্য বলিয়া কার্য্যও সত্য । “্তন্মাং 
কাণ্যস্তাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্‌। সর্বসন্ধার্দিনী। ১৪৭ পৃঃ” জগতের কারণ ত্র হইলেন সত্য বস্তু, আকাণ- 
বুস্থুমবৎ অলীক বস্তু নহে; তাহার কাধ্য এই পরিদৃখ্ঠমান জগও সত্য_তবে নিত্য নহে। ইহাই অমন্ত শ্রুতির 
তাংপধ্য । সুতরাং গুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত এস্থলেও খাটে ন! । শুক্তি দেখিলে যে রজতের জ্ঞান অন্মে, তাহা ভ্রান্ত 
মাত্র; যেহেতু, তাহার কোনও সত্বাই নাই? কিন্তু পরিদৃখমান্‌ জগতের অস্তিত্ব বা সত্বা আছে, যদিও সেই 
সত্ব। অনিত্য । 
বিবর্তবাদীদের শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে আরও একটী দোষ জন্মে | শুক্তি কখনও রজতের কারণ নহে; ত্রহ্ম ও 
জগতে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে গেলে_ ব্রহ্ম ও জগতের কারণনহেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ইহাও সর্বশ্রতিবিরোধী । 
যদি কেহ আবার বলেন-_পরিদৃগুমান্‌ জগতের সব! অনিত্য, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই গুক্তি-রজতের দৃষ্ান্তের 
অবতারণ। করা হইরাছে। উত্তরে বল! যায়_-তাহ! নয়। কারণ, যে রজতের সঙ্গে জগতের উপমা! দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা নিত্য তে! নয়ই, অনিত্যও নয়) যে হেতু তাহার কোনও সত্বাই নাই, তাহ ভ্রান্তজ্ঞান মাত্র । আর যদি 
অনিত্যত্ব প্রার্শনই অভিপ্রেত হইত , তাহা হইলে বিবর্ত-শব্ধই ব্যবহৃত হইত নী। বিবর্ভ-শব্দের অর্থ ভ্রান্তি। ব্রগ্গে 
জগতের ভ্রান্তি ইহাই বিবর্তবাদীর প্রতিপান্ত । ত্রমমস্থত্রের ভায্যোপত্রমে নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে (শ্রুতিবাক্যের 
সাহায্যে নহে) শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিমুক দেখিয়া যে রজতের জ্ঞান হয়, 
ইহ্‌! ভ্রান্তিমাত্র এই ভ্রান্তি দূর হইলেই জান যায়__রজত ওখানে নাই, আছে ঝিনুক । তদ্ধপ; এইযে জগৎ দেখিতেছ 
_ ইহাও দ্ৰান্তিমাত্ৰ ; এই ভ্রান্তি দুর হইলে দেখিবে-_এখানে জগত বলিয়! কিছু নাই, আছে ব্রহ্ম । ইহাই বিবর্ত- 
বাদীর প্রতিপাগ্য। প্রশ্ন হইতে পারে-_ঝিস্থক দেখিলে যে রজতের ভ্রম জন্মে, এই ভ্রমের একটা! বাস্তব ভিত্তি আছে । 
যে পূর্বের বাস্তবিক রোপা দেখিয়াছে, তাহারই এরপ ভ্রম জন্মিতে পারে, অন্যের জন্মিতে পারে ন! । রজতের ঢাকু- 
টিক্যের সংস্কারই এই ভ্রমের ভিত্তি। চাক্চিক্যে গুক্তি ও রজতের সাদৃশ্য আছে; এই সাদৃগ হইতেই ভ্রান্তি । কিন্ত 
্র্ষেতে জগতের ভ্রান্তি, তাহ! কোন্‌ মত্যবস্ত দর্শনজাত সংস্কার হইতে উৎপন্ন? যদি বল, বাস্তব জগতের দর্শনজনিত 
সংস্কার হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাহা হইলে তে! জগতের বাস্তবতাই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ পূর্ববপক্ষের আশঙ। 
করিয়া প্রীপাদ শঙ্কর উত্তর দিয়াছেন-_এই সংস্কার কোনও বাস্তবজগতের দর্শন হইতে জন্মে নাই) এই ত্রান্তসংস্কার 
অনাদিসিদ্ধ। ইহা বাস্তবিক কোনও উত্তর নহে; ইহা হইতেছে_-অনাদিত্বের আশক্জে উত্তর দেওয়ার দায় হইতে 
রক্ষা পাওয়ার বৃথা প্রয়াস মাত্র। যে বস্তুর কোনও সবাই নাই, তাহা কোনও সংস্কারই জন্মাইতে পারে না । দৃষ্শ্রুত 
বসত হইতেই সংস্কার জম্মে। যাহা সত্য নয়, তাহা দৃষ্ট হইতে পারে না, শ্রুত হইতে পারেনা) সুতরাং তাহা কোনও 
সংস্থারও জন্নাইতে পারে না । কোনও কোনও সময়ে অগীক বস্তুর কল্পনা আমরা করিয়! থাকি; তাহাও সত্যবস্ত 
হইতে জাত সংস্কারের উপরই প্রতিষ্ঠিত; যেমন, সত্য কুসুমের সংস্কার হইতে অলীক আকাশ-কুস্থুমের করনা । যদি 
জগতে কুসুম বলিয়া কোনও বস্তু ন! থাকিত, আকাশ-কুস্থমের কল্পনাও সম্ভব হইত না। 
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গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

আর একটা কথা | বিবর্্বাদী বলেন-শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রান্তি, রচ্ছৃতে যেমন মর্পের ভ্রান্তি, তক্জপ 

ভঙ্গে জগতের ভ্রান্তি । কিন্তু দুটা বস্তুর মধো কোনও না কোন এক বিষয়ে সাদৃগ্ড না থাকিলে একটী:ক অপরটী 

বলিয়! ভ্রম জনোন1। শুক্কি ও রজতের মধ্যে চাকৃচিক্যের সাদৃশ্য আছে; রজ্ছু ও সর্পে আকারের সাদৃশ্য আছে। তাই 

শুক্তি দেখিলে রঞ্জতের ভ্রম এবং রজ্ছু দেখিলে গর্পের ভ্রম জন্নিতে পারে; কিন্তু কস্মিনকালেও শুক্তিত সর্গের ভ্রম, 

কিছ্ব। রঙ্ছুতে রজতের ভ্রম জন্মিবেনা_কারণ, সাদৃশ্যের অভাব। ইহাই যদি হয়, তাহ! হইলে, বিবর্তবাদীর 

দৃ্টান্তকে সার্থক বলিয়া মনে করিতে হইলে ইহাও মনে করিতে হয় ফে,ব্রদ্ধ ও জগতের মধ্যে কোনও না কোনও 

বিষয়ে সদৃষ্য আছে, নতুবা ত্রচ্ধে জগতের ভ্রান্তি জন্মিতে পারেন! | কিন্তু সাদৃশ্ত কোন্‌ বিষয়ে ? আমর! তে! জগতের 

| একট! রূপ দেখিতে পাই--স্থাবর-জ্গমাত্মক অনন্ত বৈচিত্রাময় একটা রূপ। এই রূপের সঙ্গেই কি বরের গাদৃগু ? 

| ব্্দও কি এই পরিদ্ৃশ্যগান্‌ জগতের গ্যায় অনন্ত-বৈচিত্রীময় রূপবিশিষ্ট একটা বস্তু ? কিন্তু বিবর্তবাদী যে বলেন-- 

বর হইতেছেন নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক 1 নিরাকার নির্কব্িশেষ নিঃখক্তিক অঙ্গে আঁকার অবিশেষ এবং 
টৈচিত্রীময়ী শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক জগতের ভ্রান্তি একেবারেই অগস্তব ৷ 

আরও একটী কথ! । শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম, রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম, সেই ভ্রমের ছেতু হইতেছে অজ্ঞান | 

এই অঙ্ঞামের আশ্রয় শুভ্তিও নয়, রজ্জুও নয়! শুক্তি দেখিয়! যাহার রজতের ভ্রম হয়, রজ্জু দেখিয়া যাহার সর্পের 

ভ্রম হয়, মেই ব্যক্তিই এই অজ্ঞানের আশরয়-অর্থাং এই অজ্ঞান তাহারই, শুক্রির ব| রঙ্ছুর নহে। তরঙ্গে যে জগতের 

ভ্রম জন্ম, তাহাও অঙ্গানবশতঃ--ইহাই বিবৰ্তবাদী বলেন | ভ্রম জন্মে জীবেরই, জীবই অজ্ঞানবশতঃ বরঙ্ম:কে অগং 

| বলিয়া ভ্রম করে। তাহ! হইলে এই অজ্ঞানের আশ্রয় হইল জীব। কিন্ত বিবর্বাদীর মতে শুদ্ধ জীব ব্রহ্গই- 

গুদ্ধবুদ্ধ মুক্তন্বভাব জ্ঞানম্বরূপ ব্রদ্ধই | এই ত্রদ্ধ যখন অজ্ঞানের ছারা আবৃত হয়, তখনই তাহার জীবমংঘ্' | এবং 

যতদিন পৰ্য্যন্ত এই অজ্ঞ/নের 'আঁবরণ থাকিবে, ততদিনই তাহার জীবত্ব এবং ততদিনই ব্রচ্ধে তাহার অগদ্ভ্রগ 

থাকিবে । ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে এইযে_জানঙ্গরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইতে 

পারেন? সর্ববাপক তরঙ্গ কিরূপে অজ্ঞানের ব্যাপ্য হইতে পারেন? সর্ধব্যাপক স্বপ্রকশ আলোক কি কখনও 

অন্ধকারছ্থারাঁ আবৃত হইতে পারে? জ্ঞানস্থকূপ ব্রহ্মের অজ্ঞানছার! আবৃত হওয়া অসম্ভব বলিয়া! তাহার পক্ষে ব্রহ্ষে 

| জগনত্রাস্তিও অসম্ভব ৷ অজ্ঞানাবৃত ব্ৰহ্মই জীব--একথা স্বীকার করিতে গেলে মুক্তির সৃস্তাব্যতাও থাকে না; যেহেতু, 

একবার যখন শুদ্ববুদ্ধ মুক্তম্বভাব ভরদ্ধাক অজ্ঞান কবলিত করিতে গারিষাছে এবং তখন যখন বর্গ অজ্ঞানকে দূরে 

রাখিতে পারেন নাই, তখন মুক্ত জীব ত্রদস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে আবার যে সেই অজ্ঞান তাহাকে কবলিত করিবে না, 

তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? 

| বিবর্তবাঁটিদের প্রস্তাবিত ভ্রমের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। আমর! ব্যবহারিক জগতে অনেক ভুল করিয়া 

| থাকি; কিন্তু সেই ভূলের কোনও ধরা-ব!ধ! নিয়ম নাই। রজ্জু দেখিলে সকলেরই সর্পভ্রম ভরন্মে ন!, কাহারও কাহারও 

লতাদির ভ্রমও জন্মে, কেহ কেহবা রজ্ষুকে রঙ্ছু বলিয়াই চিনে। শুক্তি দেখিলেও সকলেরই ভ্রম হয় ন! । সাদের 

| হয়, তারাও সকলে শুক্তিকে রজত মনে করেনা, কেহ কেহ হুর লবণকণিকার কূপ বা তজ্জাতীয় অন্ত বন্ত বলিয়াও 

| মনে করিয়! থাকে। কিন্তু বিবর্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রম এক অতি কঠোর নিয়মান্থবপ্তিতার অন্লরণ করিয়া! থাকে। 

একজন লোক যাকে আমগাছ বলিয়া ভ্রম করে, অপর সকল মানুষই তাকে আমগাছ বঙিয়াই ভ্রম করে,--তালগাছ, 

বাঘ, গরু, মানুষ বা অপর কিছু বলিয়া ভ্রম করেন! ৷ মনুস্তেতর জীবের ভ্রমও ঠিক মানুষের তৃল্যই । গোবসকে 

| চতুষ্পদ বলিয়া মানুষের যেমন ভ্রম জন্মে, অপর আীবেরও তব্রপ মই জন্মে-_একপদ, ত্রিপৃদ, বা অষ্টপদাদি বলির! 

কাছারও ভ্রম জন্নে না। নবশিশুকেও কেহ একপদ বা চতুষ্পদাি ব! বৃক্ষাদি বলিয়া ভুল করেন! । জডগ্র-মৃত্যু- 

| আদির নিয়ম সব্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান (যাছা বিবর্তবাদীর মতে ভ্রান্তি মাত্র ), তাছাও সর্কৃপ্র অব্যন্তিচারী বলিয়াই 

| আমর! দেখিতে পাই। বিবর্তবাদীর মতে রোগাদিও তো ভ্রাস্তিই, কিন্তু রোগাদির চিকিত্সার যে নিমম অনুস্থত 


A 





আঁদি-লীলা। | FS ৫৬৩ 
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বস্তুত পরিণাসবাদ_-সেই ত প্রমাণ । | ‘দেহে আতর এই বিরত তর স্থান ॥ ৯১৬ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিনী টীক।। 


হয়, তাহারও ব্যভিচারিত্ দৃষ্ট হয় না। কুইনাইনদার! উদরাময় বা বসন্তের চিকিৎগা হয় না। নিয়মের বা শৃঙ্খলার 
আধ্যভিচারিত্ব একমাত্র সত্যবন্তর পক্ষেই সম্ভব, মিথ্যা বাঁ অলীক বস্তুতে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব কল্পনার অতীত । 
জগতিক নিয়মের পূর্ব্বোল্লিখিত অব্যভিচারিবই অপ্রমাণ করিতেছে যে, এই জগৎ মিথ বা অলীক নহে, ভ্রাস্তিম 
নহে, পরস্ ইহ! সত্য এবং সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । এইরূপ অব্যভিচারিত্বে বিবর্তের স্থান থাকিতে পারেনা । 


বিবর্তবাদ স্বীকার করিতে গেলে বেদ-বেদান্ত-উপনিধদাদিতে ক্ষ্ি-স্থিতি-প্রলয়াদিসন্ধদ্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, 
তাহাদিগকে অলীক বলিয়া মনে করিতে হয়; এমন কি, বৈদিক কর্ম।চুষ্ঠান ও সাঁধন-ভঞ্জনাদি সমন্ধীয় বাকাগুলিরও 
কোনও সার্থকত। আছে বলিয়। মনে করিতে পার যায় না। মিথ্য। বা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদির 
সার্থকত! কোথায় ? কিন্তু পরিণামবাদ স্বীকার করিলে সমস্ত শান্ত্রবাক্যের সঙ্গতি রক্ষ! কর! সম্ভব হয় এবং বৈদিক 
কর্ম্মানুষ্ঠান বা সাধন-ভজনাদি অস্বন্ধীয় শাঞ্বকাগুলিও সাথক হইতে পারে; ব্যবহারিক জগতের নিয়মাদির 
অব্যভিচারিত্বেরও সস্তোষজনক সমাধান পাওয়া যাইতে পারে । 

১১৬। পরিণাগবাদ ও বিবর্ুবাদের উল্লেখ করিয়া প্রভু মীমাংস। করিতেছেন, ১১৬-১২০ পর়ারে । তিনি 
বলেন; *পরিণামবাদই ব্র্্ত্ের মুধ্যার্থ, স্থতারাং তাহাই প্রামাণা । বর্ষের অচিন্তযশৃক্তির প্রভাবে অগদ্কূপে পরিণত 
হইয়াও তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন) সুতরাং পরিণামবাঁদে ব্রচ্ের বিকারী বলিয়া! প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্ক! নাই 
অথচ স্থত্রের মুখ্য অর্থও অসঙ্গত হয় না; কাজেই মৃপ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌধার্থ করার কোনই প্রয্নোজন নাই। 
ত্ৰহ্ম-শব্দের গৌণার্থ করিয়া শঙ্করাচাধা ব্রদ্দের শক্তি অস্বীকার করিয়াছেন) শক্তি অস্বীকার করাতেই অচিন্তা-শক্তি” 
প্রভাবে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে নির্বিকার থাকিতে পারেন, তাহ! তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই; 
কাজেই তাহাকে মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গোণার্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাতেও গোণা গণ 
করিয়াছেন বলিয়া তাহার গৌণার্থ অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে।” পূর্ববর্তী ১১৪।১১৫ পয়ারে টাকা জ্টব্য। 

বস্তত--প্ররুত গ্রস্তাবে : বর্স্থত্রের মূখ্যার্থে। পরিণামবাদ ইত্যাদি__পরিণামবাদই গ্রমাণস্থানীয়। ইহার 
ধ্বনি এই যে, শঙ্করের গোণার্থ-গর্ধ বিবর্তবাপ প্রামাণা লহে। ্রান্তাধ্যাধপর্য্যায়োইতাত্তিকান্তখা ভাবাস্মা বিবর্তঃ 
পরিহৃত:। তল্মাং তাত্বিকাগ্থা ভাবা! পরিণাম এব শাস্ত্রীয়: স্বার্থ, পারণামবাধহ শান্ীয়: ত্রস্থত্র । ১৪1২৬ 
স্থত্রের গো বিন্দভাত্বা ৷” পূর্ব্ববত্তা ১১৫ পয়ারেরর টাক] দ্রষ্টব্য । 


প্রশ্ন হইতে পারে, পরিণামবাদই যদি শান্ত্রসঙ্গত হয় এবং বিবর্তবাদ যদি অসঙ্গতই হয়, তাহা হইলে শান্ত্রাদিতে 
বিবর্ততবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “দেহে আত্মবুদ্ধি” ইত্যাদি । 


দেহে আত্মবুদ্ধিঁঅন৷ত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি। দেহ অনাজ্ম বস্তু, নশ্বর বস্তু; সাধারণ জীব এই অনাত্ম দেহকেই 
আ্ম/--জীবাস্ম৷--বল্িয়| মনে করে--দেহের স্ুখ-দুঃবকে জীবাত্মার সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে। মায়াবন্ধ জীব 
আমরা মনে করি-_আমার দেহই আমি; দেহের কোনও স্থানে রোগ হইলে আমি মনে করি, আমারই রোগ 
হইয়াচে। কিন্ত দেহ আমি নই; দেহ পরিবর্তনশীল, অনিত্য বস্তু ইহার জন্ম-সূভ্যু আছে; কিন্তু স্বর্ূপতঃ যে আমি_ 
যে আমি জীবাত্মা--তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, মৃত্যু নাই, তাহা নিত্য শাশ্বত । ইহাতে আমাদের অনুভূতি নাই 
বলিয়াই আমরা দেহদৈহিক বস্তুকেই “আমি আমার” মনে করি; এইরূপ দেহের ক্ুথ-দুংখাদিকে আমার স্মখ-দুঃধাদি 
মনে করিয়া অশ্যে যন্ত্রণা ভোগ করি, যায়াজালে আরও অধিকতর রূপে জড়িত হইয়া পড়ি; মায়াজাল হেদনের 
নিমিত্ত ভগবৎছুম্খী হওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করি না'। এইরূপে যে অনাধ্ম দেহে আত্মবুর্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের 
ল্রম-_অনাস্ম-দেহে আব্মুত্রম-_ইহাই বিবর্ত । 
"ff 





|| 


৭ম পরিচ্ছেদ | আদি-লীলা। ৫৬৫ 


অবিচিন্ত্যশক্তিযুঞ্ত গ্রীভগবান্‌। 





নান! রত্বরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। 


ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭ । তথাপিহ মণি রহে স্বন্ূপ অবিকৃতে ॥ ১১৯ 
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী । | প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। 
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি'॥ ১১৮ ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ১২০ 


গৌর-কৃপ।-তরঙ্গিণী টীকা । 

এই বিবর্তের স্থ(ন-এইকপে যে অনস্ম-দেহে আস্মবুদ্ধি, ইহা নিশ্চিতই আমাদের ভ্রম-_-অন।আুদেহে আত্ম- 
ভ্রম--ইহু| বিবর্ত। মায়াবদ্ধ জীবের বৈরাগ্য-উৎপাদনের নিমিত্ত শাপ্রকারগণ এইরূপ দেহে-আত্মবৃদধি-স্থলেই বিবর্ধ 
শঝ ব্যবহার করিয়া এই বিবপ্ত বা ভ্রমের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন । ত্রদ্ধে জগদ্ভ্রমকে বিরর্ভ বল। 
তাছাদের উদ্দেঠ নহে । “এবং ক্ষচিং তদুক্কিধির।গারৈবেতি তব্ববিদঃ। ব্রগস্থত্র ॥ ১1৪।২৬। সুত্রের গোবিন্দভাহ্য ৮ 

১১৭--১২০। জগদ্রূপে পরিণত হুইাও থে ঈশ্বর অবিকারী থাকেন, তাহা দেখাইতেছেন। ঈশ্বরের 
অচিন্ত-শক্তির প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকিতে পারেন। 

সাধারণতঃ আমাদের অভিজ্ঞতার বিদ্যীভূত বস্তুর ৃষ্টাস্কই আমাদের তর্কযুক্তিতে আমর! ব্যবহার করি; যাহ 
আমাদের অভিজ্ঞতার বিষরীভূত নহে, তাহার সম্বন্ধে কোনওরূপ তর্কযুক্তি আমাদের পক্ষে গ্রার অসম্ভব, আমাদের 
অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রাকৃত জগতেই সীমাবদ্ধ, অপ্রারৃত জগৎ সম্বন্ধে আমাদের কোনওরূপ অভিজ্ঞতাই নাই ; বিশেষতঃ 
প্রাকৃত জগতের দৃষ্টান্তও সকল বিষয়ে ও সক মময়ে অপ্রাকত জগতে খাটতে পারেনা; কারণ ছুই জগতের 
ব্যাপারের ্থরূপই সম্পূর্ণ পৃথক! সুতরাং অগ্রাক্কত জগৎ সম্বন্ধ বিশেষতঃ ঈশ্বরের শক্তি-আদি সদন্ধে_-প্রাকত 
জগতের কোনওরপ যুক্তিতর্ক ব. দৃষ্টান্ত হারাই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নর। তাই শান্্ুও বলিয়াছেন 
“অচিস্থ্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেণ যোলয়েৎ। প্ররুতিভযঃ পরং যন্ড ৩দচিন্তাস্য লক্ষণম্‌ ॥__অচিন্তয-বিষয়-সনবদ্ধ 
কোনওযপ তর্বযুক্তি প্রয়োগ করিবেন) প্রকৃতির অতীত ( অর্থাৎ অপ্রাকৃত ) যাহা, তাহাই অচিশ্থ্য। ব্ষস্তর 
1২।১.৬ সুত্রের শঙ্কর-ভাফাধৃত স্কান্দবচন 1” 

ঈশ্বরের শক্তি অচিন্তা--আম।দের চিন্তার বা ধারণার বা যুক্তিতর্কের অতীত; এই শক্তির প্রভাবে, অগদূরূপে 
পরিণত হইয়াও ইশ্বর অবিকৃত বাকিতে পারেন। প্রাকৃত জগতে দেখ। যায__দধিরূপে পরিণত হইয়! দুগ্ধ বিকৃত 
হইর। যায়-_অবিক্কৃত থাকিতে পারে ন!; কিন্ত ইশ্বর অন্বন্ধ এরূপ নহে পগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিমি অবিকৃত 
থাকেন; ইহাই তাহার অচিন্তাশক্তির একটা নিদর্শন । 

অআবিচিন্তাশৃক্তিযুক্ত--ধাহার শক্তি চিন্তার বা তর্কযুক্তির বিষয়ীভূত নহে; সাধারণ তর্কযুক্তি দ্বারা যাহার 
শক্তিকার্য-সম্বন্ধে কোনওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ইচ্ছায় জগদ্রূপে ইত্য।দি_-তগবান্‌ নিজের 
ইচ্ছাতেই জগদ্প্ূপে পরিণত হয়েন, কাহারও অনুরোধে বা কোনওরপ কর্শ্মের বশে নহে। ইহাও তাহার 
একটা লীলা । 

তথাপি--জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও, সুতরাং বিকারের কারণ বর্তমান থাক! সত্বেও । 

জগদন্ধপে পরিণত হইয়াও যে তিনি অবিকারী থাকিতে পারেন, প্রারুত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত তাহ। 
বুঝ।ইতেছেন। 

চিন্ত।মণি__-এক রকম মনিবিশেষ ; ইহা হইতে নানাবিধ রাত্রের উদ্ভব হয়; তথাপি কিন্তু ইহা কোনওরূপ 
বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না_-পূর্কে( যেমন থাকে, রতুগ্রসবের পরেও তেমনই থাকে। 

প্রাকৃতবস্ততে ইত্যাদি_ প্রারুতবস্ত-চিন্তামণিরই যখন এত শক্তি (নানার প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকিতে 
পাবে), তখন অপ্রাকু চিন্ময় বস্তু ঈশ্বরের অনিন্তয-শক্তিতে ঈশ্বর নিজে বিকার প্রা ন! হইবাও যে জগদ্তপে পরিণত 
হইতে পারেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? পূর্বববন্তাঁ ১১৪ পয়ারের টাকা অষ্টব্য। 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

১২১। এক্ষণে মহাবাক্যসম্বদ্ধে আলোচন! করিতেছেন । শঙ্করাচার্যা বলেন পতবমসিই”-মহাবাকা; মহা গু 
তাহা খণ্ডন করিয়। স্থাপন করিয়াছেন যে, প্রণবই মহাবাক্য, ১২১-১২৩ পয়ারে । 

মহাবাক্য__বর্ণনীয় বিবয়-সমূহ যে বাক্যে থাকে, তাহাকে মহাবাক্য বলে। বাঁক্যোচ্চয়ো। মহা।বাকাম্‌ ॥ 
যেমন, “রামায়ণ” বলিলেই আমর এমন একটা জিনিন বঝি, যাহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের তত্ব ও লীলাদি শমন্ত জ্থতবা 
বিষয় অস্ত্নিহিত রহিয়াছে) এইরূপে শ্রীরাগচন্দ্র-স্বন্ধে সমস্ত বর্ণনীয় বিষয় রামায়ণে আছে বলিয়া! “রামায়ণ” ভইল 
লীরামবিষয়ক মভাবাক্য। এইরূপে, “মহাভারত” হইল কুরুপাগুবদের সম্বন্ধে মহাবাক্য। কিন্তুব_রামায়ণ, মহাভারত 
ইত্যাদি হুইল আপেক্ষিক মহাবাক্য_-বিশেষ বিশেষ বিষয় সন্গদ্ধে মহাবাক্যমাশ্র | নিরপেক্ষ মহাবাক্য হইবে 
তাহা-__বামীয়ণ ব! মহাভারতের স্যায় কোনও একটা বিশেষ বিষয়ই যাহার লক্ষ্য নহে_পরস্থ প্রাকৃত ও অপ্রা 
অগতের যেখানে যাহা কিছু আছে, তৎ্সমস্তই যাহার লক্ষ্য, ততসমস্তই যাহার অন্তভূ্ত। আলোচ্য পয়ার-ম 
এরূপ একটা মহাবাক্যের কথাই বলা হইয়াছে। 

শ্রীশীবগোস্থামী বলেন-_“মহাবাকাথ বাকাসমুদায়ঃ |  অন্তার্থস্ত 
তথাছি__উপক্রমৌপসংহারাবভ্যাসোপূর্বত। ফলম্‌। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাংপর্যনির্ণয়ে ॥ ইতি ॥ উপক্রমোপ- 
সংহারযোরেকরপত্বং পৌনংপুন্ং অনধিগমত্বং ফলং প্রশংসা যুক্তিমঘঞ্চেতি ষড় বিধানি তাংপধ্যলিঙ্গানি। এবম্‌ 
অস্বযব্যতিরেকাভ্যাং গতিসামান্েনাপি মহাবাক্যার্থ; অবগস্তব্যঃ। সর্বগন্বাদিনী । ২৯ পৃঃ | বাক্য অমুদারকে 
মহাবাঁক্য বলে। উপক্রম-উপনংহারাদিদ্বারাই মহাঁবাক্যের অর্থ অবধারিত হ্য়। উপক্রম-সংহার|দি সদ্বঙ্ে 
শান্ত্রোক্তি এই_উপক্রম, ডপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বত!, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি__এই সকল হইল শীন্্রতাংপর্ধ 
নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ__উপত্রম ও উপসংহারের একরপত্ব, পৌনংপুন্ট (অভ্যাস_ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ), 
অনধিগমত্ব, ফল, প্রশংস। ও যুক্তিমব-_এই ছয়টা উপায়ুদ্ধারাই শান্ত্রতাৎপর্ধা নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপে, অন্বয়- 
ব্যতিরেক-বিচারপ্রণালা অবলম্বনে গতিসামান্দ্বারাও মহাবাক্যের অর্থনির্ণর কর! কর্তব্য ।” শ্রীজীবের এই উক্তি 
হইতে জানা যাঁয়__বেদ-বেদান্ত-উপনিষং-পুরাণ-ইতিহাসাদির মূখ্য বক্তব্য বিষয়-সমূহ ছদ্মরূপে যাহার মধু 
(বীজের মধ্যে বৃক্ষের স্থায় ) অবস্থিত, যাহার কথা এই সমস্ত শান্ত্রে অন্বী ও বাতিরেকী প্রণালীতে এবং উপক্রম” 
উপগংহারাদিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই মহাবাঁক্য। এইরূপ লক্ষণ একমাত্র এ্রণবেরই আছে, অপর 
কোমও বাক্োরই নাই । (প্রণব__ওজ্ারকে প্রণব বলে )। তাহার হেতু এই । 

শ্রুতি বলেন--প্রণবই ত্রহ্ম। “এতদ্‌ বৈ সত্যকাম পরধ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্‌ ওক্কারঃ॥ প্রক্নোপলিসং &: ৫২17 
হে সত্যকাম, এই ওক্করই পরক্রঞ্ধ এবং অপর-ব্রঙ্গ।” তোত্তরীর-উপানষৎ বগ্গেন_-“ওম্‌ ইতি ব্রদ্ধা। ওম্‌ ইতি 
ইদং জর্বমূ॥ ১/৮।-ওক্কারই বহ্ম। এই পারদৃগুযান জগ২ও ওক্কারই 1» মাণুক্য-উপনিযংও বলেন-_-ওম 
ইত্যেতদ্‌ অক্ষরমূ ইদম্‌ সর্কম্‌ তন্ত উপবাধ্যানমূ। ভূতম্‌ ভবদ্‌ ভবিশ্যদ্‌ ইতি সর্কম্‌ ওক্কার এব। যচ্চ অগং 
ত্রিকালাতীতম তদপি ওষ্কার এব । সর্বম হি এতদ্‌ ব্রহ্ম অয়ম আত্মা ব্ঙ্গা। এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ: এষ অন্তধ্যামী 
এষ যোনি: জর্বস্ত প্রভবাপায়ো হি ভূতানাম্‌॥_ওক্কারই অক্ষর । ভূত, ভবিশ্যং ও বর্তমান_এই ত্রিকাগের 
পরিদৃষ্ঠমান্‌ জগং এই ওঙ্কারই, ওগ্কার হইতেই উংপনন হইয়াছে; এবং ত্রিকালের অতীত যাহা, 
তাহাও ত্রঙ্গ। এই সমস্তই ব্ৰহ্ম ৷ ইনিই সর্ধ্েখর, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তধ্যামী, সর্বযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-স্থিতি- 
বিনাশের হেতুভূত ৷” এসমস্ত উক্তি হইতে জান! গেল-_এই পরিঢৃষ্মান্‌ জগং ওস্কার এবং ওষ্কার হইতেই উদ্ভূত, ওষ্ধার 


২ টব এই ভগতৰ স্থিতি ও সয় এই জগতের অতীত যাহা, তৎসমস্তও এই ওক্কারই। ওক্কারই সর্ধকারণ” 


ত 


মহ 


উপক্রমোপসংহারাঁদিভিরে বাবধা্যতে। 


প্রভাবাধীন এই 





ধম পরিচ্ছেদ আদি-লীলা। দি 


৯, 
শি সিসির a et পারি সিমি Ne Ee NAL AAA বান ল পি রি ৯ পাম্প এ সস 


পৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। 

কারণ, ওক্কারই সর্কেশ্বর, সর্ব, সর্ব-অন্তর্যামী। অর্থাৎ ওর ব্যতীত কোথাও অন্ত কিছুই নাই। ওঞ্কারই 
সর্ধায়, মর্ধবব্যাপক | যাছ। কিছু দৃষ্ট করত, তৎসমন্তই ওঙ্কারের ব্যাপ্য। 

মমন্ত বেদের এবং সমন্ত সাধনের লক্ষ্য যে এই ওষ্কারই, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন । “সর্ব বেদ! যৎপদমানমন্তি, 
তপাংসি সর্ধধাণি চ যদবদস্তি। যদিচ্ছন্ডে।ত্র্ষধ্যং চরপ্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিতোতঙ ॥ কঠোপনিষদে যম 
নচিকেতাকে বলিয়াছেন ॥৮ 

বোধ-বেধান্ত-উপানযংপুরাণ-ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপান্ত বিষয়ই হইলেন এই ওক্কার বা ত্রক্ম ৷ 

পণব বা ব্ৰহ্ম হইতেই যে সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ভব, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। “অন্য মহতো| ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতং 
যদ খগেদঃ যদ্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ধধাহরস ইতিহাসঃ পুরাণম্‌। মৈত্রেম্ী উপনিষং ॥৬৷৩২ ।” চারবেদ, ইতিহাস, 
পুরাণাদি যে ওঙ্কার বা ব্রদ্গ হইতেই প্রাদুর্ভূত, ওদ্কারেরই অভিব্যক্তি, এসমস্ত শাস্ত্র যে স্থন্মরূপ ওক্কারেরই অন্তনিছিত, 
তাহাও উক্ত উপনিষং-বাক্য হইতে জানা গেল । সমগ্র শান্ত্রবাক্যের সমিরূপই হইলেন ওর । তাই ত্রন্ধারই মহাবাক্য। 
সমন্ত শান্ত্রেই অন্বমী-ব্যতিরেকী মুখে এই ওক্কার বা ত্রগের কথাই বলা হইয়াছে, এই সম্ত শান্ত্রে উপক্রম-উপসংহারাদি 
দ্বার! 'এই ওঙ্কার ব! ব্ৰহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তাই ওছারই হইলেন মহাবাকা। 

এই পরিদৃষ্যমান্‌ জগং এবং জগতিস্থ জীবসমূহ প্রণব হইতে উদ্ভূত বলিয়া গ্রণবের সহিত তাহাদের যে একটা 
নিতা অচ্ছেগ্য স্ন্ধ আছে--সুতরাং প্রণবই যে সম্বন্ধত হল, উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণ হইতে তাহাই স্থচিত হইয়াছে। 
কিন্তু যে কারণেহ হুডক, জগতিস্থ জীব প্রণবের সহিত তাহার এই নিত্য অচ্ছেন্ত সম্বন্ধের কথ। ভুলিয়! গিয়াছে। 
এই সঙ্বঞ্ধর স্থতিকে জাগ্রত করার’জন্ত জগতের স্বষ্টি-স্থিতি-বিনাশের একমাত্র হেতুভূত ওঙ্কারের উপাসনার কথাও 
আতিতে দৃষ্ট হয়। এবিষয়ে “পর্বের বেদা.যংপদমানমন্তি_ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
“এব আত্ম! খ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদ্ধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও ব্রমমন্বর্প প্রণবের উপাসনার কথাই বলিতেছেন। 
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্ররারাণম্‌ । ধ্যানানম্মথন[ভ্যাসাৎ দেবং পশ্যোমনগূঢ়বৎ {শ্বেত 1১১৪) এহ অতিবাক্যেও 
প্রণবের ধানের উপদেশ দিতেছেন | এই সকল শ্রতিবাক্য, উপাসনার উপদেশে অভিধেয়-তন্বের কথাই বলিতেছেন । 
এই উপাসনার ফল কি হইবে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন । “এতদ হি এব অক্ষরং বর্গ এতদ্‌ এব অক্ষরং পরমূ। 
এতদ্‌ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদ্‌ ইচ্ছতি তস্ত ত২॥ এতদ্‌ আলদ্বনং অে্ঠম্‌ এতদ্‌ আলম্বনং পরম্‌ । এতদ্‌ আলঙ্বনং 
জ্ঞাত ব্র্মলৌকে মহীরতে ।”__ইত্যাদি কঠোপনিবদ্বাক্য হইতে জানাযায়, উপ।সনাদ্বার! প্রণবকে জানিতে পারলে, 
তাহার উপলব্ধি হইলে, যে! যদ ইচ্ছতি তন্ত তং--যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা! লাভ করিতে পারেন, এবং 
মেই প্রণবন্নপ ব্রন্দের লোকও লাভ করিতে পারেন__বক্ধলোকে মহীরতে । এই সমস্ত শ্রুতিবাকে উপাসনার ফল- 
ূক্ূপ প্রয়োজন-তন্বের কথাই বল! হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল-_সহন্ধতত্ব, অভিষেরতত্ব এবং প্রয়োজনত 
প্রণবেরই অন্তত । বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি সমগ্র শাস্ত্রের প্রুতিপাগ্ধও এই তিনটা তত্বই । এই তিনটা তত্বই 
প্রথবের অন্তনিহিত হওয়াতে প্রণবই যে “বাক্যসমুদায়:*-রূপ মহাবাক্য, তাহাই প্রমাণিত হইল । 

বেদের নিদান-_প্রণবই বেদের নিদান বা মূল; প্রণব হইতেই বেদের উৎপত্তি হইয়াছে । পওকারাদ্‌ 
ব্যগ্লিতম্পর্ণ স্বতো স্ব্স্থ ভূষিতাম্‌ ৷ বিচিত্রভীষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুতরৈঃ | অনস্তপারাং বুহতীং স্জত্যাক্ষিপতে দ্বয়ম্‌ 

সুলার্ধ £_-লৌকিক ও বৈদিক বিচিত্ৰ-ভাষায় বিকৃত বৃহদ্‌ বাকামণ বেদরাশিকে গুকার হইতে ভগবান্‌ প্রকটিত 
করিয়াছেন এবং গুঁকারেই আবার উপসংহ্বত করেন। শ্রীভা, ১১/২১/৩৪৪০ ॥" 

ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব-_ প্রণব ঈশ্বরের বা পরব্রম্মের স্বরূপ বা একটী রূপ । “এতদ্বৈ সত্যকাঁম পরঞ্ধাপরঞ্চ ব্রহ্ম 
যাহা ওঁকার বলিয়! প্রসিদ্ধ, তাহাই পরব্রক্ম ও অপরত্রহ্মের স্বরূপ প্রশ্নোপনিবৎ ৫1২” 
এই বেদান্তন্বত্রাজুসারে রকমই বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের নিদান হওয়ায় এবং প্রণব ত্রহ্মের 
দাদি-শান্ত্ের নিদান, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 


যদেঙ্কারঃ 1-__হে সত্য কাম! 
“াস্রযোনিত্বাং। ব্রমমস্থত্র 1১1৩।৮ 
একটা স্বরূপ হওয়ায় প্রণবও যে বে 





৫৬৮ SALUT | [এম পরিচ্ছে 


MEU A SM ০) পাত লালা লা ৫ পলা১৫৯৫৯৮০৫৯৮৬৫৯৫ ৮৫৭০৯ তলত তি 


“তত্তমসি, বাক হ হয় বেদের য় কেশ ॥ ১২২ 


গোর-কৃূপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

সর্বববিশ্বধাম--প্রণব ঈশ্বরের একটা স্বরূপ হওয়ায় এবং ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বের ধাম বা আশ্রয় হওয়ায় প্রণবও সমস্ত 
বিশ্বের আশ্রয় হইল। সর্ববাত্রয় ঈশ্বরের-_ধিনি সকলের আশ্রয় বা আধার, সেই ঈশ্বরের ( পরত্রদ্মের )। 
উদ্দেশ_ লক্ষ্য! জর্ব্বাশ্রয় ইত্যাদি-_প্রণব সর্বাশয়-ঈশ্বরের উদ্দেশ করে| প্রণবের লক্ষ্যই হইল সর্ধ্বায় ঈশ্বর 
কিন্তু সর্বাওয় ঈশ্বর যাহার লক্ষ্য, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরাশিত সমস্ত বস্তই তাহার লক্ষ্য । স্থতরাং পরত্গ এবং পররঙ্গের 
আঙ্ত ব| সং যত কিছু বস্ত আছে, তংসমস্তকেই প্রণব উদ্দেণ করে (স্ববিষয়ীভূত করে ) 

এইরূপে, গ্রণর বেদের নিদান বলিয়া বেদ হুইল অুদ্মরূপে প্রণবেরই অন্তভূতি। প্রণব পরব্রঙ্গের স্বরূপ 
হওয়াতে এবং পরব্রহ্গাতিরিক্ত কোনও বস্তই কোথাও না থাকাতে_সমন্ত বস্তই__সমত্ত বিশ্ব এবং বিশ্বাস্তর্গত সমস্ত 
বন্তই-_পররঙ্গের অন্তভূত বা আশ্রিত হওয়াতে, তৎসমস্ত প্রণবেরই আঙিত-_প্রণবেরই অন্ততভূতি। তাই বেদাদি 
সমগ্র শান্তর, পরপর এবং সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বাপ্তর্গত সমস্ত বস্তই গরণবের লক্ষ্য হওষার়-_-সমস্তই গ্রণবের অন্তভূক্ত হওয়ায় 
-_প্রণবহ হইল মহাবাক্য ; ্রদ-স্বক্পবশতঃ বিভু--ওদ্ধ-বস্তুর হ্যায় প্রণবও বিভু বা বৃহত্তম বাক্য-_মহাবাক্য; অন্য যত 
কিছ বাক্য আছে, ততমমন্তই বেদনিদান-প্রণবেরই অন্তভূক্ত--সুতরাং প্রণব অপেক্ষা ক্ষুদ্র । প্রণব হইল ব্যাপক, আর 
অন্ত সমস্ত বাক্য হইল তাহার ব্যাপ্য। 

১২২1 শঙ্করাচাধ্য বলেন--“তত্মসি”ই মহাবাক্য। কিন্তু তত্বমসি” হইল সামবেদীয় ছান্দৌগা-উপনিষদের 
যষ্ট-প্রপাঠনে প্রসঙ্গাধীন একট] ঝাক্য। “স আত্মা "তত্বমসি” শ্বেতকেতো ইত্যাদি। ছানো। ৬৷১৪৷৩৷” সমগ্র 
বেদের অন্তর্গত একটী বেদ হইল সামবেদ সেই সামবেদের অন্তর্গত উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে একটী উপনিধৎ হইল 
ছান্দোগ্য-উপনিবৎ সেই ছান্দোগ্য-উপনিবদের একটা বাক্য হইল তত্বম্ি। সমগ্র বেদের বাচক হুইল প্রণব ; আর 
বেদ হইল প্রণবের বাচা: সুতরাং প্রণব হইল তণ্তমসিরও রাচক-_পুণৰ হইল ব্যাপক, আর তত্বমসি হইল তাহার 
ব্যাপ্য; প্রণবে যাহা বুঝায়, তাহারই ক্ষুদ্র এক অংশ হইল তত্বমসি। প্রণব ঈশ্বরাদি-পদার্থকেও বুঝায়, তত্বমসি 
তাহ! বুঝায় না। প্রণবের বাচ্য হইল তন্বমঙ্সির বাচ্য অপেক্ষা অনেক বেশী; স্বতরাং গ্রণবের পরিবর্জে- তত্তমসি 
কখনও মহাবাক্য হইতে পারে ন! । 

তন্তরমসি-_তৎ (তাহাই_লেই ব্রঙ্গই ) তম (তুমি, জীব) অসি (হও) তুমিই (জীবই) সেই | 
জীবে ও ব্রঙ্গে অভেদ করাতে -শঙ্বরাচাধ্য তব্বমসি-বাক্যের এইরপ অথ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যাস গ্রহণ-কাঁলে কেশব- 
ভারতীকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু উহার অন্তরূপ অর্থ বলিয়াছিলেন ; তাহ এই £_তন্ত ত্বম= তত্্ম্‌ (বঠীতৎ-পুরুষ সমাস ); 
তত্ধমসি তন্ত (তাহার-_সেই বন্ধের) ত্বম (তুমি-_জীব) অসি (হও); তুমি (জীব) ব্রন্মেরহ হও- ব্রগ্গের দাস হও । 
ইহাই ভাক্তমাগান্তগত অথ। ইহ! শীমন্সধবাচাধ্যকৃত তত্মসি-বাক্যের অথও। বেদের একদেশ-_বেদের এক 
অংশে স্থিত ; বেদের অন্তর্গত একটা বাক্য-_তাই ইহা বেদের বাচক নহে; কিন্তু প্রণব হইল বেদের বাচক ; বেদের 
বাচক হওয়াতে প্রণব হইল বেদের এক-দেশস্থিত “তব্বমসি” বাক্যেরও বাঁচক। 

ুর্ববপয়ারের টাকায় দেখান হইয়াছে, প্রণবে বীন্জরূপে যাহ! আছে, বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাহাই বিবুত 

হইয়াছে; সুতরাং প্রণব হুইল বেদের বাচক, আর বেদ হইল প্রণবের বাচ্য। ইহাও.দেখান, হইয়াচে যে, সুমগ্র 
শাস্সেব পতিপান্গ সন্দ্ধতত্‌, অভিধেয়তত্ব এবং প্রয়োজনতন্ও প্রণবেরই অস্তপ্নিহিত। কিন্তু তত্বমসি-বাক্য, সন্দ্ধততবও 
বুঝায় না, অভিধেয়তত্বও বুঝায় 'না, প্রয়োজনতত্বও বুঝায় না। ইহ! বরং জীবতত্ব -বঝ।/ইতে পারে |. জীবের সহিত 
রঙ্গের কি সম্বন্ধ, তাহারই একটু আভাসমাত্র এই তত্বমসি বাক্য হইতে জানা. যায়। উপাসনার জন্য 'জীব-্রগের 
সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক ; এই হিসাবে তত্রযসি-বাঁকাকে অভিধেয়-তত্বের অঙ্গমাত্র: বল! যায়, অভিধেয়তব-প্রকাশক 


বাক্য বলা যায় না। স্থরাং প্রণব যাহা প্রকাশ করেন, তত্মসি-বাক্য তাহার ক্ষুদ্র একটা অংশমাত্র প্রকাশ করিয়া 





৫৬৯ 


| মর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের ER 2 


এম.পারচ্ছেদ | আদি=ালা। 
Ae প্রণব মহাবাক্য_-তাহ| করি আচ্ছাদন ৰ হী 
মহাবাক্যে করি তন্দমসির স্থাপন ॥১২৩ 





দৌর-কৃপা-তরঞ্িনী টাক, : 

থাকে) তাই ইহা প্রণবার্থ-প্রকাশক বেদের একদেশমান্র। যদি কেহ বলেন--ততবমসি-বাকোর অন্তর্গত “ত২*-খকে 
তে! ব্ৰহ্ম বা ওক্কারঝেই বুঝায় ; সুতরাং প্রণবের স্থায় ইহার মহাবাক্যত! থাকিবেনা কেন? উত্তরে বলা যায্--তৎ- 
শৰে ব্র্গাকে বুঝায় বটে ; কিন্তু তত্ধমসি বাক্যে রদ্ধকে বুঝায় না ॥ শঙ্করাচার্ধ্যের মতে এই বাক্যের অর্থ হইল--তুগি 
সেই বর্দ? জীব কি, জীবের তব কি, তাহাই এই বাক্যে বলা হইতেছে; প্রণবের স্বরূপ বল হয় নাই। আবার যি 
কেহ বলেন--শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম যখন অভিন্ন, তখন জীবতব্‌ বলাতেই ব্রঙ্গতর বঙ্গ! হইতেছে । তাহা 
নয়; এই বাক্যে জীবতব বলাতেই ত্র্গতত্ব বল! হয় নাই; প্রীপাদ শঙ্করের মতে অঙ্জনাচ্ছজব্রক্ধই জীব) এই 
অজ্ঞানাচ্ছ় ব্রহ্মের কথাই তত্বমপি-বাক্যে বলা হইয়াছে, অনাবৃত ব্রঙ্গের কথ! বল! হয় নাই । অনাবৃত ব্রচ্গই 'বদাদি- 
শান্তেক একমাত্র প্রতিপান্ত । প্রণবের অর্থবাচক শ্িবাক্য দ্বার! পূর্পযারের টাকার দেখান হইয়াছে_-এই পরিদৃশ্বমান 
জগৎ এবং জগতিস্থ জীব (শঙ্করের মতে অজ্ঞানাচ্ছর ব্র্) ব্যতীত কালাতীত ব্ৰঙ্গ আছেন । সুতরাং কেবল অজ্ঞানাবুত 
ব্রগই সমগব্রন্ধ নহেন | এই হিসাবেও (ভ্রীপাদ শঙ্করের বযাখাহ্দারেও ) তর্মমি-বাকো ব্রঙ্গের একদেশমাত্র সুচিত 
হয়। স্থুতরাং ত্মপি-বাক্য যহাবাক্য হইত পারে না| মহাবাকোর যে সমস্ত লক্ষণের কথ। পুরবপয়ারের টাকায় 
উল্লিখিত হইয়াছে, মে. সগন্ত লক্ষণও তত্বযসি-বাকোর নাই। তব্যসি-বাকোর মন্্রই বেদ-বেদান্তাদির একমাত্র গ্রাতিপাগ্য 
নাহে, তব্বগসি-বাঁকোর মর্শাই বেদ-বেদাস্তিদিতে বিবৃত হয় নাই বেদ-বেদান্তাদিতে যাহ! বিবৃত হইয়াছে, তাহার 
একটা আন্গুষদ্দিক অংশমাত্রই হইল ততন্রমপি-বাকোর মর্ম । বেদ-বেদান্তাদির উপক্রম-উপসংহারাদিতে তবমসি-বাকোর 
রশ দৃষ্ট হয় ন! ; অস্স্-ব্যতিরেকী মুখে তন্বমপি-বাক্যের মন্দও বেদ-বেদাস্তাদিতে প্রকাশিত হয় নাই। মহাবাকোর 
একটী লক্ষণ হইতেছে গতিসামান্তত্ব সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের গতি যে বাকোর অভিমুখে, তাহাই মহাবাকা। গতি- 
সামান্যাং” এই (১১১০) বেদান্তস্থত্রের ভাষে ভ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্বজ ব্রহ্মের অভিমুখেই সমস্ত 
বেদান্ত বাক্যের গতি৷ “মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতদ্‌ যদ্‌ বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্রে সমানগতিত্বং চক্ষুরাদীনামিব 
রূপাদিব অতো গজিদামান্তাং সর্বজ্ঞ ত্র্গ জগত: কারণম্‌ ৷-_জগতের কারণ হইলেন সৰ্ব্বজ্ঞ ব্রঙ্গ_ইহাই সমস্ত বেদাস্ত- 
বাক্যের তাংপর্ধা; মস্ত বেদান্ত-বাকোর সমানগতিত্ব এই চেতন ব্ৰহ্ম কারণের দিকে ।” এই উক্তি হইতেও জানা 
গেল-_ত্রঙ্গই ব্রঙ্গরপ ( প্রণবই ) জগতের কারণ, সুতরাং ্র্গই সন্তৰ, ইহাই সমন্ত বেদান্ত বাকের তাৎপর্য । সুতরাং 
গ্রণবই মহাবাক্য। জীব কখনও জগতের কারণ হইতে পারেনা; সুতরাং জীব কখনও সম্বদ্ধতও হইতে 
পারেনা । তাহা হইলে জীবতত্ববাচী তব্বমসি-বাকোর মহাবাকাতা থাকিতে পারে না। 

তথাপি পাদ শঙ্কর যে তন্মণিকে মহাবাক্য বলিয়াছেন, তাহার হেতু বোধহয় এই । জীব-ত্রহ্মের অভিন্ন 
স্থাপনই তাহার মুখ্য লক্ষ্য | এই লক্ষ্য পিদ্ধির পক্ষে তথ্বমসি-বাক্যই ছিল তীহার প্রধান অবলম্বন এই বাক্যের তিনি 
ঘে ব্যাখ্য| করিয়াছেন, তাহার উপর নির্তয় করিয়াই প্রীপাদ শঙ্কর দ্রীব-ত্রশ্মে একত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। (তাহার 
এই প্রয়াম যে সিদ্ধ হয় নাই, পূর্ববর্তী ১৭১১৩ পয়ারের টাকায় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্ট| করা হইরাছে )। স্মতরাং 
তব্মসি-বাক্যের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি তত্বমসিকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন। 

১২৩ । প্রণবই প্রকৃত মহাবাক্য ; কিন্ত শঙ্করাচার্ধা এই পরিররিহবারর প্রচ্ছন্ন করিয়! গ্রণবের বাচ্যমাত্র 
"তত্বমসি*-বাক্েরই মহাবাক্যত্ স্থাপন করিয়াছেন | ইহা বিচার-সহ রা তা 

১২৪। অর্বববেদ-সৃত্রে সমস্ত বেদ ও সম বেদান্তস্থত্রে । তে 
মূখ্যাবৃত্তিকেই অভিধাবৃত্তি বলে; পূর্বোক্ত ১০৩ পয়ারের টীকায় মুধ্যাবৃত্তির লক্ষণ অব্য | সং 

ত কৃষ্ণকেই প্রতিপন্ন করে। সুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিলে দেখা যায়, 

ইত্যাদি__সমস্ত বেদ এবং সমস্ত স্তর মূখ্যাবৃত্তিতে কফ 


1. ER 


টন ্ীত্রীচৈতন্চরিত মৃত | [ এম | পরিচ্ছেদ 


৬৯৬৬৭ ৮০৯,০০৫ 


স্বতঃপ্রমাণ বেদ--পরমাণশিরোমণি। | লক্ষণ] করিলে স্বতঃ অপ্রমাগতা- হানি॥ ১২৫ 


0 নাস টাকা। 
সমত্ত বেদের এবং সমস্ত স্তরের মূল প্রতিপাগ্ বিষয়ই হইলেন শ্রীরষঃ। সমস্ত শান্রই শ্ীরষ্ঃকেই প্রতিপন্ন করিতেছে, 
ভতত্বিষয়ক প্রমাণ এই :£_“মাং বিধত্তেহভিধত্তে মাং বিকল্পা! পোহাতে দ্বহম্‌ । এতাবান্‌ সর্ধববেদার্থঃ শঝ আস্থায় মাং 
ভিদ্নাম্‌ ॥ ভীডা, ১১/২১1৪৩।৮ এই শ্লোকের টাকায় শ্রীজীবগোস্থা মিচরণ লিখিয়াছেন “পরম-প্রতিপাগ্যশ্চাছং শ্রী, 
বরূণ এব ইত্যাহ-_্রীরঘ-হ্বরূপই পরম-প্রুতিপাছ্য, তাহাই উক্তঞ্জেকে বলা হইয়াছে।” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামও শরীর 
বলিয়াছেন--“বেদৈশ্চ সর্বরেরহমের বেন্ঃঁআমিই সমস্ত বেদের বেগ্য । ১৫।১৫ |” ব্রহ্ম-শবোর মুখা।র্থে যে ্রীক্ুষকেই 
বুঝায়, তাহা পূর্ববর্তী ১*৬ পয়য়ের টাকা এবং ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণতন্ব দেখিলে বুঝা যাইবে। 
মুখাবৃত্তি_ পূর্ববর্তী ১:৩ পয়ারের টাকা ্টব্য। লক্ষণ।_ম্থ্যার্থের বাধা জন্মিলে ( মুখ্যার্থের সঙ্গতি না 
হইলে ) বাঢাসন্বদ্ধ-বিশি্ট অন্য পদার্থের প্রতীতিফে লক্ষণ! বলে। “মুখ্যার্থবাধে শক্যস্ত সঙ্গন্ধে যাইন্থাধী ভবেহ। স। 
লক্ষণ । অলঙ্কার-কৌত্তভ 1২1১২ ॥৮ যেমন “গঙ্গায় ঘোষ বাস করে”--এস্থলে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থে ভাগীরথী-মামী 
নদীবিশেষকে বুঝায় ; তাহ! হইলে মুখ্যার্থে উক্ত বাঁকাটীর অর্থ এইরূপ হয়--“ভাগীরথী-নামী নদীর মধ্যে ঘোষ বাস 
করে।” কিন্তু নদীর মধ্যে বাস কর! সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত (মুখ্য ) অর্থের সঙ্গতি হয় না_ মুখ্য অর্থের বাধ জ-্স। 
তাই, গঞ্ঘ।-শঝের “গঙ্গাতীর” অর্থ করিতে হইবে-_কারণ, গঙ্গাতীরে বাস কর] সম্ভব__গর্থাতীর, গর্দার সহিত সঃন্ধ 
বিশিষ্টও বটে) তাহা হইলে উক্ত বাক্যের অর্থ হইবে--"গর্গাতীরে ঘোষ বাস করে ।”' এই অর্থটী হইল লক্ষণাবৃত্তির 
দ্বার! লব্ধ অর্থ। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় নিতে হয়, ম্খ্যার্থের সর্ঘতি থাকিলেও যদি লক্ষণায় অর্থ 
কর! হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণার্থই অসঙ্গত হইবে । লক্ষণা-ব্যাখ্যান-_লক্ষণাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা ৷ ১৭।১০৪ পয়ারের 
টাকা ভষ্টব্য। 
পয়ারের মর্ম :_শঙ্করাচার্া অভিধাবৃত্িকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তিতে বা গৌঁণবৃত্তিতে স্থত্রের ব্যাখ)। 
করিয়াছেন? তিনি যদি মুখ্যাবৃত্তিতে স্থত্রের ব্য/খ)া করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন-_-বেদদি অন্যান্য শাস্ত্রে 
গায়_ বেদাস্ত-স্ত্রেরও প্রতিপাছ্া-বিষয় প্রীরুষণ। 
১২৫। মুখ্যাবৃত্তিক উপেক্ষা করিয়া গৌণবৃত্তিতে বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করার দোব-সমূছের মধ্যে এই কয়টা 
পূৰ্বে উল্লিখিত হইয়াছে; যথ| :--( ১) মুধ্যার্থের সঙ্গতি থাকা সন্দেও গোণার্থের আশ্রয় গ্রহণ খিষ্টাচার-বিরুদ্ধ (১০৪ 
পয়ারের টাকা স্তষ্টব্য ;) (২) তাহাতে প্রত অর্থ প্রকাশ পায় না, কোনও স্থানে আংশিক অর্থ, কোনও স্থানে বা 
বিকৃত অর্থই প্রকাশ পায়) বেদাত্তহ্ত্রের গোঁণার্থ গ্রহণ করায় বিষ্ণুনিন্দা হুইয়াছে (১১০ পয়ার ), ব্রন্মের মহিমাকেও 
খর্ব কর! হইয়াছে (১১৩ পয়্ার)) (৩) ব্যপ্যকে ব্যাপকের উপরে, বাঁচাকে বাচকের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে 
(৯১২১-১২২ পয়ারের টাকা)। এক্ষণে এই পয়ারে আর একটা দোষের উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা এই £- 
(৪) লক্ষণাবৃত্তিতে বেদবাক্যের অর্থ করিলে বেদের স্বতঃ প্রমাণতার হানি হয়। 
স্বতঃ প্রমাণ বেদ-বেদ নিঞ্জেই নিগের প্রমাণ; বেদের প্রামাণা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না, 
করিতেও পারে না; কারণ, বেদ অপৌরুষেষ়। স্বয়ং ব্রন্ষের নিশ্বাসরূপেই বে? প্রকটিত হইয়্াছে। “অস্ত মহতো 
ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতৎ যদ্‌ খথেদঃ যজুর্ব্েদঃ সমবেদঃ অবর্ধাজ্গিরদ ইতিহাস: পুরাণঞ্চ। মৈত্রেরী উপনিধৎ 1৬1৩২)” 
তাই বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি ! বেদের কোনও উক্তির মর্শ আমাদের লৌকিক যুক্তিতর্কের 
অগম্য হইলেও তাহাই শ্বীকার্ধ্য। শ্রতেম্ত শব্দমূলত্বাং--এই ২১।২৭ বরঙ্গস্থত্রেও তাহাই বল! হইয়াছে । বেদই অন্যান্ত 
সমস্ত শাস্ত্রের মূল ; সুতরাং বেদের সহিত যাহার বিরোধ হইবে, তাহা অদ্ধেয় হইতে পারে না । তাই বলা হইয়াছে, 
বেদ প্রণাঁণশিরোমণি--প্রযাণ সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বেদের প্রযাণ অনা সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অন্যান 
শাপ্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে বেদই প্রমাণস্থানীয়। লক্ষণ! করিলে ইত্যার্দি__লক্ষণাদ্বার৷ বেদের অর্থ 
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এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া । | সকল সন্যাসী কহে_-শুনহ ্রীপাদ। 
*গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১২৬ | 


তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এনহে বিবাদ ॥ ৯২৮ 


এইমত প্রতি সুত্রে করেন দূষণ । আচাৰ্য্যকল্লিত অর্থ__ইহা সভে জানি । 
শুনি চমৎকার হৈল সন্গ্যাসীর গণ ॥ ১২৭ সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তীহা মানি ॥ ৯২৯ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিদী টীকা) 

করিলে বেদের স্বতঃগ্রমাণতার হানি হয় । তাহার কারণ*এই- প্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেন, মৃখ্যবৃত্তিতেই বেদের ব! বেদান্ত 
সুত্রসমূছের অর্থ করা যায়, কোনও স্থলে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকে না? এরূপ অবস্থায়, যিনি লক্ষণাদার! অর্থ করিতে 
যাইবেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই মুখ্যার্থের অমঙ্গতি দেখাইতে হইবে; কিন্তু এরূপ অমঙ্গতি যখন প্রকৃত প্রপ্তাবে নাইই, 
তখন গেই তথাকর্থিত অপতির মুল হইবে__হুরতঃ ব্যাখ|কর্ভার ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে অমিল, আর না হয়, বেদ" 
বহির্ভূত কোনও শাস্ত্রের সঙ্গে অমিল। ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে মিল থাকে ন! বলিয়! যদি বেদবচনের মুখ্যাথকে 
অপদ্দত বল! হয, তাহা হইলে বেদবচন অপেক্ষ! ব্যক্তিগত মতেরই প্রাধান্ত দেওয়| হয়। আর যদি বেদবহিভূত 
কোনও শাস্ত্র-বচনের সহিত মিল থাকেন! বলিয়। বেদবচনের মুখ্যার্থকে অন্ত মনে করা হয়, তাহা হইলে বেদ- 
বহির্ভূত শাপন্্রকেই বেদের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয় । উভয় স্থলেই বেদের প্রমাণতাকে উপেক্ষা! কর! হয় বলি! বেদের 
স্বতঃ-গ্রমাণতার হানি হইয়া থাকে । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেন, শঙ্কব্াচা্য লক্ষণাবৃত্তিতে বেদাস্ত-স্থত্রের ব্যাখা! করিয়। 
বেদের স্বতঃ-গ্রমাণতার হানি করিয়াছেন_স্তাহার করিত অর্থকে প্রামাণ্য করিয়। বেদের প্রামাণাতাকে উপেক্ষ। 
করিয়াছেন । 

১২৬। এই মত-_“অথাতো। ব্ৰদুঞ্জিজ্ঞাসা,” এই প্রথম স্তরে বুঙ্গ-শ্দের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া শঙ্ষরাচাধ্য যেকপ 
গোণাৰ্থ করিয়াছেন, সেইরূপ | প্রতিসূত্রেঁবেদাস্তের প্রত্যেক গিত্রের ব্যাখ্যায় । সহজার্থ ছাড়িয়া মূথ্যার্থকে 
ত্যাগ করিয়।। গোণার্থ ব্যাখ্য! ইত্যাদি-শঙ্করাচার্য্য স্বীয় কল্পিত মতের প্রাধান্ত দির! সর্বত্র গোৌণার্থ ব্যাথা। 
করিয়াছেন। ১০১ পয়ার হইতে ১২৬ পত্নার পর্যন্ত মহাপ্রভুর উক্তি । 

১২৭। এই মত-_পূর্বোক্তরূপে । প্রতিদূত্রে_বেদাস্তের প্রতিস্থত্রের শঙ্করাচার্য্যক্কৃত ব্যাখ্যায় । করেন 
দুষণ_ দোষ বা ক্রটী দেখাইলেন। শুনি চমৎকার ইত্যাদি--মহাপ্রভুর মুখে বেদাস্ত-সুত্রের শঙ্ষরা চার্ধাকৃত 
গৌণার্থের অসঙ্গতি শুনিয়া সন্্যাসিগণ প্রভুর পাণ্ডিত্য ও অমুভূতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। 

১২৮-১২৯ । তখন অন্্যাসিগণ খুব অদ্ধার মহিত প্রহুকে বলিলেন :্রীপাদ! বেদাস্র-সুত্রের শঙ্ষরা- 
চার্ধাকৃত গৌণার্থের তুমি যে ভাবে খণ্ডন করিলে, তাহাতে প্রতিবাদ করার কিছু নাই। শঙ্ববাচার্যের অর্থ যে সহজার্থ 
নয়, ইহ! যে তীহারই কমিত অর্থ, তাহা আমরাও আনি; তথাপি যে সেই অর্থের প্রতিই আধা দেখাই, তাহার 
কারণ এই যে, আমরাও শঙ্করাচাধ্যেরই সম্প্রদায়তুক্ত--কেবল সামপ্রণড়িকতার অস্থরোধেই তাঁহার ব্যাখ্যাকে সন্মান করি।” 

সম্প্রদায়-অনুরৌধথে-_আমরাও শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া ৷ বাস্তবিক, সাঞ্রদায়িকতার ভাব মনে 
থাকিলে নিরপেক্ষভাবে কোনও বাক্যেরই অর্থ করা যায় না, নিরপেক্ষভাবে কাহারও উক্তি বা আচরণের মর্ম্মও গ্রহণ 
কর যায় না। ধীহাদের চিত্তে প্রকৃত অর্থ উদ্বিত হয়, স্থসম্প্রদায়ের মতের বারাধী হইলে সম্প্রদায়ের শাসনের ভয়ে 
তাহারাও তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস করেন ন! । 

এই সমস্ত সন্যাসীদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, ধাহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা বিঘং-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিয়াছিল । প্রীপাদ শঙ্গরের ভায়ের ক্রটী-বিচ্যুতি নিশ্চয়ই তাহাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কিন্ত 
পরমার্থলাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিলেও স্ব-সমপ্রদায়ের এবং '্ব-সমশ্রধায়াচার্য্যের মধ্যাদাই তাহাদের 
চিত্তে প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল ; ভাই এ সমস্ত ক্রটাবিচ্যুতি-স্ধ তাহারা কোনওরূপ উচ্চবাচা করিতেন না। 
এক্ষণে প্রভুর কৃপায় তাহাদের চিত্তের অবস্থার পরিবর্তন হওষা় তাহার! বুঝিতে পারিলেন--সল্পুদায়ের ম্ধ্যাদ! 





পর প্রীগ্রীচেতগ্চচরিতামুত। 


ASA পতল টং 
জিউস ef SF ক করেনি 


[ ৭ম পরিচ্ছেদ 


মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কয় দেখি তোমার বল। ।  বৃহদস্্ বগম কহি ভ্রীভগবান্‌। 
মুখ্যাথ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল--॥ ১৩০ ।  যড়ৰিধ-এঁশৰ্যয-পূৰ্ণ পরতদ্ধাম॥ ১৩১ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিতী টীকা। 
অপেক্ষ! পরমার্থের মধ্যাদ। অনেক বেশী: সম্গ্রদায়ের মর্যাদার অঙুরোধে পরমার্থকে উপেক্ষা করিলে তাহাদের 
পক্ষে আত্মবঞ্চনাই হইবে । তাই, তাহারা অকপটে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বাঁললেন। 

১৩০। এপধ্যন্ত শঙ্করাচার্য্যের গোঁণার্থখগ্ুনের নিমিত্ত গ্রসনগক্রমে যতটুকু মুখ্যার্থ ব্যক্ত করার প্রয়োজন 
হইয়াছিল, ততটুকুই প্রভু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে, স্বতস্ত্রভাবে বেদান্তস্থত্রের মুখ্যার্থ করিবার নিমিত্ত সর) সিগণ 
প্রভুকে অস্নরোধ করিলে তিনি স্থত্র সকলের ব্যাখ্যা করিয়া ?খ|ইলেন যে, মুখা! বাঁ অভিধা-বৃত্তিতেই সকল 
স্ত্রের অথ কর! যায়, লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ কাঁরয়া বেদের স্বতঃপ্রমাণতার হানি করিতে হয় না। নিগ্-পযার- 
সমূহে দিগদর্শনরূপে “অথাতো ব্র্গাজিজগাসা” এই প্রথম স্তরের অন্তর্গত এ্রঙ্গশব্বের প্রভুকবৃত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে 
উল্লিখিত হইয়াছে I 

১৩১। ভ্র্ম-শৰোর অর্থ করিতেছেন। পূর্ববর্তী ১০৬ পয়ারের টাকা এবং ভূমিকায় শ্রীকব্ণতত্ব-এ্রবন্ধ ভব্য । 

বৃহদ্বস্ত ইত্যাদ-_বৃংহতি (যিনি নিজে বড় হয়েন) বৃংহ্য়তি চ (এবং অপরকেও বড় করিতে পারেন, 
তিনি ) ইতি ব্ৰহ্ম । এইরপে মুক্তপ্রগ্রহ।বৃত্তিতে বরগ-খবের মূধ্যাৰ্ণ কারলে দেখা যায়_রহতদ বস্তুই ব্রা) খিনি পে 
শক্ষিতে_ শক্তির সংখ্যায় এবং প্রতোক শক্তির কাঁধ্যে সর্ব্মাপেক্ষা বুহৎ, তিনি হন্ধ। “বৃহন্্াদ বৃংহণন্রাচ্চ তদ 
পরমং বিদৃুঃ। খিষুঃপুরাণ | ১৷১২৷৫৭৷৷ ব্রন্ম-শব্দের অর্থ--তত্ব সর্ধবৃহত্ধম। স্বরূপ এশ্বধ্য করি নাহি যার সম॥ 
২/২৪।৫৩।" বৃহত্তম তত্ব বালয়। এই ব্ৰহ্ম “সর্বব্যাপক মৰ্কগাক্ষী পরম স্বরূপ । ২1২৪1৫৬] আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদ/ত্খাছি 
পরমো হরিঃ। শ্রীভাঃ ১৯/২।৪৫ স্লোকের টাকায় পীধরস্বাসী॥” রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন “বৃহত্বাং অতিশয়- 
বস্তুত্থাৎ বৃংহণত্বাৎ সর্বাখত্বাং স্বরূপবিস্তারকত্বাং মাতৃত্বাৎ অগদৃযোনিত্বাং_-তিনি অতিশয় বস্তু বলিয়া, সর্ব 
বলিয়া, স্বরূপ-বিস্তারক বলিয়া এবং জগতের যুগ বলিয়া বরঙ্মই পরমাত্মা |” শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টাকার 
বর্ষ শখের ব্যাখ্য করিতে যাইর। শ্রীপাদ জীবগোস্বাসী বলিয়াছেন_“গর্কত্র বৃহত্তগুণ-যোগেন হি বরঙ্গ-খক প্রবৃত্ত | 
বৃহত্তু্চ ্বনূপেণ ওণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোহস্য মখ্যার্থ;। অনেন চ ভগবানেবাভিহিত:। স চ স্বয়ং ভগবন্দেন 
শ্রকু্ণ এবেতি। তশ্ত ধ্যেয়স্ত সবিশেষত্বং তম পর্ব বৃহব-গণ-যোগেই, ব্রলশবের প্রবৃত্তি। স্বরূগে বৃহৎ 
এবং গুণসমূহে $২২--এসব বিষয়ে ব্রনের সমানও কেহ নাই, উর্দেও কেহ নাই । ইহাই ব্রহ্ম-শবের মুখ্যার্থ। এই 
মুখটার্ধে ভগবান্ই অভিহিত হইতেছেন) তগবন্ায়ও বৃহত্তম বলিয়া] ব্ৰহ্ম-শব্দে স্বয়ংভগবান্‌ শ্রীরুফকেই বঝায়। 
তিনি সাবশেষ; মু্িমান্‌ ৷” ্‌ 

বড় বিধ-এশ্ব্য্যপূর্ণ ১.৬ পয়ারে “চিটৈশ্্যা-পরিপূরণ' পক্ষের টাকা জষ্টব্য। পরতন্ব_ বৃহত্তম বস্তু বলিয়া 
্রঙ্গই পরত; সব্ধশরে্ঠ তত্ব। ধাম__আশয়; ; ব্ৰহ্মই উহা 

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরে গোপাল-তাঁপনী-এতির BEER El) দৌথতে পাওয়া! যায় £- 

5, বেছাঃতাখগম্‌। 
দ্বিডুজং মৌলিমালাচ্যং বনমালিনসীশবরমূ॥ 
অনুবাদ । খাছার নয়ন প্রফুল্লকমলের স্যায় আয়ত, যাহার বর্ণ মেদের ন্যায় 
পীত, যিনি দিভুঙ্গ, ধনি মালা-বেষ্টিত মুকুট ধারণ করিকাছেম এবং যিনি তত ফলা 
, এই ক্লৌকটী এস্থলে থাকার কোনও হেতু দেখা যায় ন! সম্ভবতঃ এজন্যই অধিকাংশ গ্রন্থেই ইহা নাই। থে 
প্রস্থ আছে, সেই গ্রন্থে এইরূপে শ্লোকটীর সার্থকতা দেখান যাইতে পারে-হ্ম-শব্দে যে ভীডগবান্কে বুঝায়, তীহার 
রূপ-বণন! করার নামত্ত ডক্ত প্লোকচ! ডদ্ধৃত হংয়াছে । 


মল, যাহার বস্তু বিছাতে? গায় 








8 পারচ্ছেদ . আদ নীলা। | ৫৭৩ 
ন্ূরূপ এপ্র্ন্য তারনাহি মায়াগন্ধ | তারে নির্বিবশেষ কহি চ্চ্ছক্তি না মানি। I 
নকল বেদের হয় ভগবান্‌ সে সন্ধহ্ধ' ॥ ১৩২ অদ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৩৩ 

এল -কৃপা-তরঙ্গিণী চীকা। 


১৩২। স্বরূপ এগ্র্য্য ইত্যাদি--তাহার স্বরূপও চিন্ময়, তাহার এশর্যাও চিন্সয়; তীহার ব্বরণ হইল 
চিদানন্দময়, তাই, মায়াগন্ধহীন। তাহার ওঁশর্যয হইল তাহার চিচ্ছক্তির বিকার তাই তাহাও মায়াগন্কহীন। 

মায়াগন্ধা-মায়ার সঙ্বন্ধ । অদ্বৈতবাদীর! ভগবদ্‌-বিগ্রহকে মায়িক এবং চাবানের এশ্বধ্যাদিকেও মার্নিক 
বলিয়া থাকেন; এই পয়ারার্দে অদ্বৈতবাদীদের তত্তদুক্তিরও বণ্ডন করা হইল । ১০৮ পর়ারের টাক! স্র্টব্য ৷ 

ভগবান্-_গবিশেষ, সাকার ত্রহ্ম। সম্বন্ধ__ প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয় । সকল বেদের ইভাদি-- 
কেবল বেদান্তন্থত্রের নহে, সমন্ত বেদেরই মূল প্রতিপাদ্য বস্ত্র হইলেন ভগবান্‌ বা সবিশেষ এবং স।ক|র বঙ্গ--খ/হার, 
স্বরূপ চিন্বায়, এশ্বর্যাও চিন্ময় এবং যিনি মায়াতীত বস্তু । 
“মর্ঘে বেদা যংপদমানমস্টি তপাংসি সর্ধধানি চ বদ্বদস্তি।”-ইত্যাদি কঠোপনিষদ্‌বাকা, “্ব্যামোহায় চরাচরশ্ত 
অগতণ্ডে তে পুরাণাগমাস্তাং তামেৰ হি দেবতাং পরমিকাং অন্স্ব কল্পাবধি । সিদ্ধান্তে পুঅরেক এব ভগবান বিষুর 
সমস্তাগমব্যাপারেযু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষ্‌ নিশ্টীত্বতে'। ইত্যাদি*- পদ্পপাতালণ গুবচন (৯৩২৬ প্রচ, চ, 
২২০1১ প্পো)। “কিঃ বিধত্তে কিমাচ্টে কিমনুন্য বিকল্পয়েং। ইতাস! স্দয়ং লোকে মান্য মেদ কশ্চন মাং 
বিধত্বেহভিধত্তে মাং বিকল্পাপে হতে হহম্‌” ইত্যাদি শ্রীমদূভাগবতবচন (১১1২১: ৪২-৪৩ | প্র, চ, ২২০/১৬-১৭), 
“ও সচ্চিদানন্দদপায় রুষারারিষ্টকারিণে | নমো বেখাস্তবেগ্াায় গুরবে নুদ্ধিনাক্ষিণে ॥ কুষ্ণ! বৈ পরমং দৈবতম্‌ ॥" 
ইত্যাছি গোপালত।পনীশ্রতিৰাকা এবং “বেদৈশ্চ মর্দৈরহমের বেগ্যো বেদাস্তরুদ্েদাবদেব চাহম্‌।” ইত্যাদি 
(১৫1১৫) গীতাবাকাই প্রমাণ করিতেছে যে, পরবরঙ্গ ভগবান এীকুফ্ণই বেদপ্রতিপাগ্য সম্বন্ধতত্ব।  ব্রদহুত্তের 
“অথাতে। ব্রক্গজিজ্ঞাসা” এই প্রথম স্থত্রেই বেদান্তের গ্রতিপাগ্য ব্রহ্মবস্তুর কথ! বলা হইয়াছে এবং তংপরবত্তা 
“জনু।ছাম্ত যত£”_-এই দ্বিতীর স্থত্রেই সেই ব্রন্ষের জগং-স্থট্টিককৃত্বের_-স্ৃতরাং সবিশেধত্বের বা ভগবত্বার-বথা 
বলা হুইয়াছে। 
১৩৩। তারে__সংস্ত বেদ যাহাকে সাকার, সবিশ্ষে, ষড়স্বধ্পূর্ণ ভগবান্‌ বলিয়ী প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
সেই বকহ্মকে। নির্কিশেষ--নিরাকার, নিঃএক্রিক, নিগুণ, কেবল সত্থাষাত্রে অবস্থিত। চিচ্ছক্তি না মানি-- 
রঙ্গের যে চিচ্ছক্তি আছে, তাহ। স্বীকার না করিষা। 
কেবল বেদান্ত নহে, সমস্ত বেদই তাহাকে সবিশেষ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং তাহার চিচ্ছক্তি 
আছে বলিয়াও প্রতিপাদন করিয়াছেন__সেই ব্র'সূর চিচ্ছক্তি না মানিয়! শঙ্করাচার্য্য তাহাকে নির্বিশেষরূপে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
শ্রীপাদশস্করাচার্যোর উদ্দেশ্তই ছিল, ব্রহ্ষের্ নিব্বিশেষত্ব প্রতিপন্ন কর! । শক্তি স্বীকার করিলে নি্্বিশেষত্ব 
প্রতিপন্ন কর! যায় না; তাই তিনি শক্তি স্বীকার করেন নাই-_যদিও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই ব্রহ্মের নিত্যা অবিচ্ছেদ্য! 
স্বাভাবিকী ব্রূপগতা শক্তির উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। “পরাস্ত শক্কিবিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। 
শেতাশ্বতর ॥* “এরম সর্ক্বেশবর: এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তধ্যামী এষ যোনিঃ সর্ব প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভৃতানাম্‌ ॥”-ইত্যাি 
| কঠোপনিষদ্বাক্য এবং “জন্াপ্তস্য যত:*-ইত্যাদি বেদ্বাস্তস্থরও ব্রচ্ছের সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। শ্রুভিতে 
্রক্ষের সবিশেষদ্বস্থচক অসংখ্য বাকা আছে; কিন্তু নির্বিশেষত্ব স্থাপনের আগ্রহাতিশঘ্যে শ্ীপাদশঙ্কর যে দমস্ত 
শ্রতিবাক্যের পারমা্িক মূল্য নাই বলিষা তাহাদিগকে উপেক্ষা! করিবাছেন। 

অৰ্দ্ধস্থকরূপ_ অর্ধেক তত্ব; স্বরূপের ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রহ্ষের পূর্ণত! । শহবরাচাধ্য কেবল স্বক্কপমাত্ত স্বাকার 
করিয়াছেন; কাজেই ক্রঙ্গতত্বের এক অর্ধেক মাত্র (স্বন্থপ মাত্র; তিনি স্বীকার করিলেন, অপর অর্দ্েক ( শক্তি ) 


০ 


॥ 


| 








৫৭৪ জ্রীত্লীচৈতন্যচরিতায়ুত । 


২৮৯৬ 


[৭ম পারচ্ছে? 


ভগবান্‌.পীপ্রিহেতু যে করি উপায় । ' সেই সর্ব্ববেদের “অভিথেয়' নাম। 
আব্ণাঁদি ভক্তি__কৃষ্ণ-প্রীপ্তির সহায় ॥ ১৩৪ সাঁধন-ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদগম ॥ ১৩৫ 


গৌর-ক্কগা-তরঙ্গিণী টীক!। 
স্বীকার করেন নাই । তাহাতে বরদ্মের পূর্ণ হয় হানি-পূর্ণতার হানি হইরাছে। শক্তিহীন অ্রচ্ধে শক্তি নাই 
বলিয়! তাঁছাকে পূর্ণতত্ব বা পরত বলা খায় না। 

১৩৪ । মহাপ্রভু বেদান্তস্থত্রের মুখ্যার্থ করিয়। যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য দেখাইবার 
নিমিত্ত পূর্ব-পয়ারে বল! হুইয়াছে__কেবল বেদাস্তেরই গ্রতিপ। দ্য ষড়ৈশর্ণপূর্ণ ভগবান্‌ নহেন; পরস্ত সমত্ত বেদের 
প্রতিপা্ঘও (সধ্ব্ূও ) তাহাই । এক্ষণে আবার বলিতেছেন-_কেবল সম্ধফুত্ত্ব-বিষয়েই য়ে বো।স্তের এবং সমস্ত 
বেদের মুখ্যাথে এক্য আছে, তাহ! মহে__অভিধেয় এবং প্রয়োজন-তব্ব-বিষয়েও এক্য আছে। সুখ্যার্থে বেদাস্ত- 
সৃত্রেরই ব্যাথ্যা কর! যাউক, কি সমঘ্ত বেদেরই ব্যাখ্যা কর! যাউক-_সর্ধজ্রই দেখ! যাইবে যে, গাধন-ভক্তিই অভিধেয় 
(ভগবহ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কর্তব্য ) এবং প্রেমই পঞ্চম পুরুার্থ_ প্রয়োজন । মুখ্যার্থে সমস্ত বেদের সহিত বেদান্তের ক] 
থাকাতে এই মুখ্যার্থ ই স্থপ্দত__ইহাই স্থচিত হইতেছে। 

১৩৪---১৩৫ পয়ারে অভিধেয়ের কথ! বলিতেছেন। 

ভগবান প্রপ্তিহেতু-ত্রদ্গ শব্দের বাচ্য যে ভগবান, সেই ভগবানের গ্রাপ্তির নিমিত্ত; ভগবানের প্রাহি 
বলিতে ভগবানের সেবাগ্াণ্ধি বুঝায়। শ্রাবগাদি ভক্তি_এরবণ-কীর্তনাদি নববিধ। সাধনভক্তি। ক্ৃষ্ঃপ্র।প্ডির 
অহীয়__অব্ণকীর্তলাদি সাধনভক্কিই কৃষণসেবা-প্রাণ্চির সহায়। ( পরবর্তী পয়ারের টাক! দ্রষ্টব্য )। 

| ১৩৫ । সেই --গেই এবণকীর্ভনাদি সাধনভন্তিই। অভিথেয়_কর্তব্য ; অভীষ্টবস্ত পাওয়ার নিমিত্ত যাহ 
করিতে হ্য। সর্বনবেদের অভিধেয় নাম_-( সেই সাধন-ভক্তিকেই ) সম্ত বেদ অভিধেয় বলিয়া কীর্তন করে 
সমস্ত বেদ ইহাই বলে যে--ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত এবণ-কীর্তরনাদি মাধনভক্তিই জীবের একমাত্র কর্তব্য । বেদান্ত 
স্তরের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঁদেও অভিধেয়-তত্ব আলোচিত হইয়াছে এবং সাধনভক্তিই যে অভিধের, তাহা 
ুত্রের গুখ্যার্থ দ্বারা নির্ণাঁত ছুইয়াছে। গোবিন্দভায়ের গ্রারস্তেই লিখিত হইয়াছে “অথান্মিন্‌ পাদে প্রাপ্যাসুরাগ 
হেতুস্তা ভক্তিরুচ্যতে ৷" 

পরব্রঙ্গ ভগবান্‌ শরীকষ্ণই সম্বদ্ধতব্র। জীবের সহিত তাহার একটা নিত্য অচ্ছেন্য সম্বন্ধ আছে; কিন্তু মায়া 
জীব সেই সদ্বদ্ধের কথ! ভুলিয়া গিয়। মায়ার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়! অন্মমৃত্যু জরাব্যাধি ত্রিতাপজালাদির ভয়ে 
মরণ! সন্থত্ত। এই জন্মমৃত্যুর এবং ত্রিতাপজালাদির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে উক্ত নিত্য সঙ্থন্ের স্থৃতিবে 
উদ্ধদ্ধ করার প্রমোজন। ব্রচ্ষের উপাসনাদ্বারাই সেই স্থৃতি জাগ্রত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে ব্রন্মের উপাসনার 
কথা বলা হইয়াছে (১1৭১২৯ পয়ারে টাকা দ্রষ্টব্য )। এই উপাপনার কথাই অভিধেয়-তত্বের কথ] গীতা য় শরীৃষ্ণ 
বলিয়াছেন_*মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনৰ্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ আমাকে পাইলে আর পুজ্জন্ হয় না। ৭১৬।” আতিও 
বলেন__“আনন্দং ্রহ্ষণো। বিদ্ধান্ন বিভেতি কুতশ্চন।--রঙ্গের আনন্দ অস্থভূত হইলে ভয়ের সম্ভাবন! থাকেনা। শ্বেতা- 
শ্বতরক্রুতিও বলেন_জ্ঞাত্ব। দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ রেণৈর্জর্নমৃত্যুপ্রহাণিঃ।__ভগবানকে জীনিলেই সকল পাণ 
নষ্ট হয়। পাশ-কেশ নষ্ট হইলেই জন্মৃত্যুরও ব্যাঘাত জন্মে ৷” “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যাঃ পন্থা বিদ্যতে অয়" 
য়েতি পুরুষস্থক্তে-_পুরুষন্থক্ত হইতে জানাযায়, তীহাকে আনিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়। যায়, ইহার আর অন্য পন্থা 

নাই।* কিন্তু তাহাকে জানিবার উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন_“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ:_একমাত্র 
ভক্তিদ্বারাই আমাকে জানা যায়।” গীতাতেও শ্রীরুং বলিয়াছেন “ভত্ত্যা মামভিজানাতি-_ভক্তিঘারা আমাকে গমাক্‌- 
রূপে জানাযায় |” শ্রুতিও বলেন-_“ভক্তিরেব এনং নয়তি ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি ভক্তিব*: পরষঃ ভক্তিরেৰ 
গৰীয়সী | মাঠর শ্রুতিঃ1” বেদান্ত একথাই বলেন । “বিছ্যৈব তু তন্ির্ধীরণাৎ ॥ ৩1৩৪৮ সুত্র ॥_বগ্াই মুক্তির 


asin. ESSE STOLE" 





মনা... আদি-লীলা। র্‌ ৫৭৫ 


শৌর-রখাহহিন টীকা 
একমাত্র কাঁরণ।” এই স্বত্রে বিদ্ধা-শব্দের অর্থ হইল জানপূর্বিকাভক্তি। শবিদ্যাশক্বেনেহ জানপুর্বিকা ভক্তিক্চাতে । 
বিজ্ঞান প্রজ্ঞা কুব্বীতেত্যাদে তাদৃশ্পতস্তাঃ তত্বাভিধানাং। গোবিন্নভাম্ব ৷” সুত্ৰস্থ তু-শত্ষ শঙ্কাচ্ছেদার্থক। একমাত্র 
বিদ্যাই মোক্ষছেতু, কর্ণা বা বিগ্যাকর্ম নয়। তু-শজ শঙ্কাচ্ছেদার্থ;॥ বিঠ্িব মোক্ষহেত তু কৰ্ম্ম । ল চ সমুচ্চিতে 
বিদ্যাকর্মণী। কুতঃ তদিতি। তেব বিদিক্বেত্যাদৌ তন্তান্তত্তাবধারণাং। গোবিন্দভাস্ত |” কর্মের ফলে ইহকালের 
এবং পরকালের সুখ-ভোগমাত পাওয়া! যায়) কিন্তু তাহাতে সংসার-বন্ধন ঘুচেনা ৷ “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ডালোকে বিশন্তি” 
এই গীতাবাক্য এবং ”যথেহ কর্শচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবং মুত্র পুর্যটিতো লোকঃ ক্ষীয়তে”__ইত্যাদি আতিবাকাই 

তাহার প্রমাণ । আর জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে বক্তব্য এইযে, ভক্ষিসমন্ত্িত জ্ঞানই মোক্ষপাধক ; জক্কিবিরহিত জান 
কোনও ফল দিতে পারেন! । “সৈঘর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববঞ্জিতং ন শোভতে আনমলং নিরঞ্জনম্‌। শ্রী, ভা ১/৫।১২।৮ 
শ্রতিও বলেন--কেব্লমাত্র তাহার কুপাতেই তাহাকে জান! যায, অন্ত কোনও উপায়েই তাঁহাকে আন! যায় না। 
“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যঃ ন ঘেধয়া ন বহুনা শ্রুতেণ। যমেবৈর বুযুতে তেন লভাঃ ইত্যাদি। মুগুক। অং৷৩৷” 
গীত|ও বলেন__ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহ্মেবদ্থিধোইজ্ভুন ! জ্ঞাতুং দরইুং তব্বেন প্রবিষুং চ পরস্তপ ॥ ১১৷৫৪৷--একমাত্র 
অনন্থভক্তিছ্বারাই আমাকে জানিতে, আমাকে দর্শন ভবিতি এবং আমার ব্রদ্দ্বরূপে প্রবেশ করিতে ( সাযুজ্জামুক্তি 
পাইতে ) পার! যায়।” এই শ্লোকের টাকায় চত্রবপ্তিপাদ লিখিয়াছেন-_্যদি নির্বণমোক্ষেজ্ছ! ভবেৎ তদ! তেন 
র্পবরূপত্ডেন প্রবেষ্ট্রমপি অনন্থয়া ভক্তোব শব্যো নান্যথা |” গীতার এই শ্লোকে স্পষ্টই বল! হইল--জানমার্গের সাধকের 
পক্ষেও ভক্তির কূপ অপরিহাধ্য। | সুতরাং ভক্তিই সর্ক্শ্রে্ট অভিধেয । 

নবাবধা আধনভাক্তর কথা বেদেও দেখিতে পাওয়া মায় । যথা, (১) শ্রবণ সম্বন্ধে । সে দু এবোভিমুজ্যং 
চিদভাসৎ ॥ ঝগেদ 1১1৫৬।২1--পরমাত্মা এবিষ্ণুর যশংকথ! কর্ণদ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাহাকে পাওয়ার অভ্যাস 
করুক। পুনঃ পুন: অভ্যাসের কথা বেদান্তসথত্রেও দৃষ্ট হয়। “আবৃত্তিরসকৃছুপদেশাত 1818,১]” (২) কীর্তন সম্বন্ধে । 
“বিষ্েক্ছ কং কীধ্যানি প্রবচন | থকু ১/১৫৪1১-আমি এখন শরীবিষ্ণুর লীলাকীর্তন করিতেছি । তত্রদিদস্ত পৌংস্তং 
গৃণীমদীনস্ত আতুরবৃকস্ত মীলহ্ষঃ ॥ খক। ১/১৫৫19[_জ্রিহুবনেশ্বর, জগত্রক্ষক, কপালুঃ সর্বেচ্ছাপরিপুরক ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর চরিত্র কীর্তন করিতেছি। ওঁ আহম্ত জানস্তো নাম চিদ্বিবন্ন্‌ মহস্তে বিষে! সুমতিং ভজামহে। খকু। 
১:১৫৬|৩|_হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশবূপ ; তাই এই নাষের সঙ্গন্ধে কিঞ্চিম়াত্র জানিরাও কেবল 
নামের অক্ষর মাত্রের উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষয়িণী ভক্তি লাভ করিতে পারিব। বর্দস্ত ত্বা অঠুতষো 
গিরো মে। খকৃ। ৭।৯৯1৭1--হে বিষে, তোমার স্ততিবাচক আমার বাক্য তুমি সুষ্্ূপে বন্ধিত কর।” 
(৩) শ্মবণমনবদ্ধে। “প্রবিষ্ণবে শুনমেতু মন্স গিরিক্ষিত উরুগারায় বৃষ্ণে। থক্‌! ১১৫৪।৩--উপ্গার় ভগ্নবানে 
আমার স্মরণ বলবৎ হউক |” (৪) পাদনেবন ॥ “যন্ত ত্রীপূর্বা মধুনা পদান্তক্ষীয়মানা। স্বধয়া মাস্তি ॥ ঝক্‌। 
১/১৫৪1৪।__-ষে ভগবানের অক্ষয় এবং মাধুর্যমণ্ডিত তিন চবণ-€ চরণের তিন বিশ্ঠাস ভক্তকে ) আনন্দিত করে * 
(৫) অর্ডিনসন্ধন্ধে। “প্র বঃ পান্তমন্ধসো খিয়ায়তে মহে শুরায় বিষ্ণবে চার্চত ॥ খকৃ। ১1৫৫।১।-'তোমরা সকলে 
মহান্‌ এবং শূরবীর বিষ্ণুর অচ্টিনা কর ॥ (৬) বন্দনমন্তদ্ধে। “নমো চায় ত্রাদয়ে | যজুর্বেেদ । ৩১/২৭॥-_পরম- 
সুন্দর ব্রদ্ম-বিগ্রহকে আমি নমন্কার করি ।” (৭) দাশ্যসন্থদ্ধে । "তে বিষ্ণো সুমাতং ভজামহে ॥ খকু। ১৫৩।৩।-- 
হে বিষ্ণো, আমি তোমার স্থমতির (কপার ) ভজন কার ।” (৮) সবাসঙ্দ্ধে। প্উরক্রমন্ত স হি বন্ধু রিখ! 
বিষ্ণোঃ। খকু। ১/১৫৪।৫।_-তিলি উুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা।” ০) আত্মনিবেদন। পয পূর্বরায় বেধসে 
মবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষবে দদাশতি 1 খকৃ। ১1১৫৬২৫_যিনি অনাদি, জগত্তষ্া, নিত্যনবায়মান ভগবান্কে 
(আত্ম )-নিবেদন করিয়া থাকেন । 

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন__“শ্বণং কীন্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদজেবনম্। অর্চন্ং বন্দনং দাহ্তং সথাযাজ্মনিবেদনম্‌। 
ইতি পংঙার্পিতী। বিষ্ণৌ ভক্তিশ্েরবলক্ষণা 1-- শ্রবণ-কীন্তনাদি নব-ডক্ঞাঙ্গ পুর্বে বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়। পরে 
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কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ ৷ |  ক্ৃষ্চৰিনু অন্যত্ৰ তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা 
অনুষ্ঠিত হইইলে__অর্থাৎ বিষ্ণুর গ্লীতিনিমিত্বক্ভাবে অনথষ্টিত হইবে-জক্কি গলিয়া গণ্য হয়।” গোপালতাপনী-আতিও 
বলেন-_“ভক্কিরশ্ত ভজমমূ। ইহামুত্রোপাধিনৈরাস্তেন অমুস্মিন্‌ “নস: কল্পনম্‌।-তাহার সেবই ভক্তি। ইহকালের 
বা পরকালের-সমস্ত সুখ-ভোগ-বাগন। পরিত্যাগ-পুর্বক কেবলমাত্র তাহার প্রীতির উদ্যোষ্যে তাঁহার সেবাই ভক্তি ৷” 
পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝ! গেল, ভক্তিই মুখ্য অভিধেয়-তন্ব । 

১৩৬। এক্ষণে প্রয়োজন-তখ্খের কথ। বলিতেছেন। যে উদ্দেশ্যে সাধন ব! উপাসনা কর! হয়, তাহাই 
এয়োজুন। পূর্ববর্তী ১৩৫ পয়ারের টাকায় বলা হইয়াছে, জন্মমৃত্া-ভ্রিতপজালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার 
উন্দেশ্তেই উপাসনা | ইহাও বল! হইয়াছে যে, পরতত্ব-বস্ত ত্র্গের সহিত জীবের সঙ্থন্ধের কথ! জীব ভুলিয়া! |গয়াছে 
ধশিয়াই তাহার সংসার-ভয় জন্মিয়াছে ; সুতরাং তরঙ্গের সাহত সবন্ধের স্থাত জাগ্রত করাই উপাসনার মুখ্য উন্দেশ্ত। 
সংসারভীতি হইতে উদ্ধারের বাসনা সেহ উপাসনার প্রবর্তক মাত্র। উপাসনার প্রভাবে ভগবৎ্ক্ুপায় (যমেবৈষ 
মুতে তেন পভ্যঃ--এই শ্রতিপ্রমাণঝলে ) যখন সঙ্ধদ্ধের স্মতিন্জাগ্রত হয় তখন বঝ| যায়-_পরব্রদ্ধ ভগবান অপেক্ষা 
আপন-জন অ।বেৰ আর কেহ নাহ এবং তাহার 'সাহত জীবের সবদ্ধটাও অতি মধুর ; যেহেতু, সেই আননম্বরূপ, 
রগহ্ুরূপ ত্রক্ধও পরম-মধুর, তাহার মাধুরধ্যের সমান ব| অধিক মারুধ্য আর কোথাও নাই (ন তৎ সমোইভ্যাধকণ্চ 
দৃহঠতে--শতাশ্বতরশ্রুতি ); জীবের আম্বাদনের জন্য, সেই মাধুধ্যভাগ্ডারের দ্বার! জীবকে বরণ করার জন্য বসযনবিগ্রহ 
পর্রম-মধুর ব্রন বিশেষ আগ্ৰহান্বিত ( যেহেতু, তিনি সত্যং শিবং সুন্দরমূ)। ইহ! যখন সাধক জীব বুঝিতে পারে, 
তখন আর জন্মমৃত্যু-ত্রিতাপজালাদির ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনা তাহার থাকে না, নিতান্ত আপন-জনভাবে, 
গ্রাণ-মন-চাল। গ্রীতির সহিত তাহার মেবার জন্যই তখন সাধক-জীবের তীব্র লালসা জন্মে। পরম-মধুর রসম্বরূপ 
ব্রঙ্গের হ্বরপগত ধশ্মববশতঃই অকপট সাধকের চিত্তে এরূপ সেবা-বাসনা জন্মে। তাই, সাধকের কথা তে! দুরে, 
মোক্ষপ্রাপ্ত ুক্তপীবগণও. যে রমঘনাবগ্রহ পরমন্্র্ধ শ্রাভগবানের সেবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, শ্রুতিতে 
তাহারও প্রমাণ পাওয়।'্বায় (পূর্ববর্তী ১৭1৮১ পয়ারের টাকা ভ্র্টব্য )। এই যে সেবাবাসনা, কেবলমাত্র রসঘনবিগ্রহ 
ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই সেবাবাসনা, তাহারই মাম প্রেম। তখন প্রেমই হয় সাধকের একমাত্র কাম্াবস্ত, 
একমাত্র পুরুঘার্থ, একম।এ প্রয়োজন । শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, রসম্বরূপ পরতববন্থকে পাইলেই জীবের চিবস্তনী 
নুথবাসন! চরমা-তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, জীব আনন্দ হইতে পারে (রসং হেবায়ং লব্ধখানন্দীতবতি ), একমাত্র 
প্রেমষেখ। দ্বারাই তাহা সম্ভব _রসগ্রপকে পাওয়ার অর্থই হইতেছে, তাঁহাকে সেব্যর্ূপে পাওয়।। যাহা হউক, 
পরব্র্গা এ৬গবানের রসম্বরূপত্তের,. আনন্দব্বন্ধপত্তর, মাধুধ্ঠঘনবিগ্রহত্বের স্বাভাবিক ধন্মবশতঃ এইরূপ আেবাবাসন! 
সাধক-জীবের চিত্তে জাগ্রত হইলেও, ইহার মুখ্যকারণ হইল কিন্তু তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধ_নিত্য অচ্ছেগ্ 
খনিষ্টতম সপ্ধদ্ধ। জীবের সহিত তরঙ্গের এইরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে ত্রদ্মের স্বরূপগত ধৰ্মও জীবের উপর 
কোনওরপ প্রভাব বিশতার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এই সথ্ন্ধের জ্ঞান জ।জ্জপ্যমান হইয়া! উঠিলেই রসন্বর 
গ্রীভগ্রবানের আকর্ষকত্ব জীবকে বিচপিত করিয়া তোলে-তীহার সেবার জন্য। এই সেবাবাসনা সঃ জ্ঞান 
হইতেহ হ্বতংস্ফুত, ইহার পশ্চাতে অন্মমৃত্যু-ত্রতাপজালাদর ভয় হইতে উদ্ধারের বাসনার স্থান নাই। বস্তু 
জীব-্রঙ্দের সন্ধদ্ধের সহিত এই সেবাবানারও নিত্যস্থন্ধ_অগ্নির সহিত অগ্নির জ্যোতর ব রাহিকাশক্তির 
ন্ায়। মায়াবদ্ধ অবস্থায় সন্বদ্ধের জান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া এই বাসনাও প্রচ্ছন্ন থুকে-কৌোনও গ্রকোষ্টে 
আবদ্ধ প্রদীপের জ্যোতি যেমন বাছিরে প্রকাশ পাইতে পারে না, তদ্রপ। কিন্তু ভগবৎ-ক্বপায় এই সম্বদ্ধের 

জ্ঞান "যখন উদিত হয়, উজ্জম হয়, তখন ও সেবাবাসনাও আপনা-আপনিই স্ফৃত্তি লাভ করিয়া সাধকের 
চিত্তকে অমুজ্জণ করির। তোলে-স্থধ্যের উদরে তাহার কিরণঞ্জাল যেমন সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করিয়া 
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৭ম পরিচ্ছেদ ] ধাদি-লীলা { 


৫৭৭ 
পপর সেই প্রেম মহাধন। ৰা প্রেম হৈতে কৃ কৃষ্ণ হয় নিজভত্ত বশ। 
(কের মাধুর্ারস করায় আস্বাদন॥ ১৩৭. | প্রেমা হৈতে পাই কষণেৰাস্থখরস ॥ ॥ ১৩৮ 

₹ শৌরকপাকরিনী টীকা। j bs 


তোলে। জীবের সহিত ব্রচ্গের সম্বন্ধ যেমন শ্ব্ূপগত, স্বাভাবিক, তজ্রূপ এই সধ্বদ্ধের সহিতও সেবাবাসনার 
সঙ দ্বরূপগত, স্বাভাবিক--স্বর্য্যের সহিত সর্ঘ্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, জীব-ব্রঙ্গের সম্বচ্ধের সহিতও এই সেবাবাসনার 
তদ্ধপ স্গ্ধ এই গেবাবাধনা জীব-ব্রন্মের সদ্ধেরই একটা ধর্ম । আলোকহীন স্থধ্যের যেমন কোনও অর্থ ই নাই, 
তদ্রপ এই সেবাবাসনাহীন -সনব্বজ/নেরও কোনও অর্থই হয় না। “প্রদীপ আন” বলিলে যেমন আলোক আনাই 
বুঝ যায়, তদ্ৰূপ জীব-ত্রন্মের সম্বন্ধের শ্থৃতিকে জাগ্রত করা বলিলেই সেবাবাসনাকে জাগ্রত করাই বুঝায়। পুর্কে 
বল৷ হইয়াছে__জীব-্রন্মের সম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করাই উপাসনার উদ্দেশ্য; এই উক্তিত তাংপর্য্য এই যে-- 
জীবের চিত্তে রসম্বরূপ পরব্রদ্ধ শ্রীভগবানের সেবাবাসনাকে ্ুদবিপ্রাপ্ত করানই উপাসনার উদ্দেশ্য বা গ্রয়োজন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে_-এই সেবাবাসনাই প্রেম; স্বতরাং প্রেমই হইল উপাসনার বা উপাসকের প্রয়োজন । এই 
সেবাবাসনা জীব-ত্রদ্মের-মধো সম্বন্বেরই স্বরূপগত ধর্দা বলিয়া স্ৃতঃস্কূ্ত বা থভাবিক-_স্বতরাং অহৈতুকী ; তাই 
ইহাই উপাসনার ব| উপাসক-জীবের মুখ্য এবং একমাত্র পুকষার্থ বা কাম্যবস্ত। এজনই প্রেমকে মুখ্/-প্রয়োজন 
তথ্-বল! হত্ব | ১7৭৮১ পারের টাকা! দ্রষ্টব্য । 

এস্বলে যাহ! বল! হইল, ব্ৰহ্মস্থত্রের “সাম্পরায়ে তর্তব্যাভাবাত্বথা হান্টে।*-এই ৩/৩২৮ স্বত্রের তাৎপর্ধযাও 
তাহাই। এই স্থত্রের গোবিন্দভায়ে আছে--“সম্পনায়ো '্তগবান্‌ সংপরাধন্তিতন্তানি অস্মিন্‌ ইতি ব্যংপত্তে:। 
তদ্বিষয়কঃ প্রেমা সাম্পরায়ঃ কথ্যতে ৷ তত্রভব ইত্যণ,স্মরণা২ ৷. তাস্মন্‌ সতি উচ্ছিকস্তববিমর্শ: ন নিয়তঃ। কুতঃ 
তর্তব্যাভাবাৎ। তদানীং তেন তরণীয়স্ত ছেগ্স্ত পাশস্ত অভাবাং। তথা হি অন্তে বাজ্মনেয়িনঃ পঠস্তি। তমেব 
ধীরে বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কৃব্বীত ব্রাহ্মণ: ইত্যাদি।” এই ভান্তের স্কুল তাংপর্য এইবূপ-_ধাহাতে সমস্ত তব মিলিত 
হয়, তিনিই সম্পন্তায়; ইহাই সম্পরার-শব্ধের বুৎপত্তিগত অর্থ। সমস্ত তত্বের মিলন হয় পরব্রঙ্গ-ভগবানে) সুতরাং 
সম্পরায়-শব্ধে ভগবান্‌কেই বুঝায় । সম্পরায়-শব্দবাচ্য ভগবদ্বিষিয়ক প্রেমকেই সাম্পরায় বলে। . চিত্তে প্রেম জাগ্রত 
হইলে ভগবচ্চিস্তা হইয়া পড়ে এচ্ছিকী__অর্থাৎ ভগবানের-_তীহার বূপগুণাদির--চিস্তা ব্যতীত অন্ত কোনও বিষয়ের 
চিন্তা মনে জাগে না) অন্য কোনও বিষয়ের চিন্তা দ্বারা প্রেমোদভূতা বাসনা নিয়ন্ত্রিত হয় লা। যে হেতু, এখন সংসার 
পাশ হইতে উত্তরণের বাসনা থাকে ন! ( তর্তব্যাভাবাং__ প্রেম বা সেবাবাসনা চিত্তে জাগ্রত হইলে অন্য সমস্ত বাসনা 
চিত্ত হইতে অপস্থত হইয়া যায়, কু্যোদয়ে অন্ধকারের স্যায় ); বস্তুতঃ, তখন সংসার-পাশই থাকে না; প্রেমের 
আবির্তাবে সমস্ত বন্ধন দূরীভূত হয়। এইরূপ উক্তির অস্থকুলে ভাষ্যকার শ্রতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন প্রেমের 
আবির্ভাব হইলে তগবত-সেবাবাসন! যে স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে, তাহাই এই বেঢাস্ত-হৃত্রে বলা হইল। তাহাতেই 
প্রেমের প্রয়োজন-তত্বত্ব সিদ্ধ হইল। 

পূর্বে অভিধেয়-তত্ব-বণন প্রসঙ্গে যে সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহারই পরিপক্ক অবস্থার নাম প্রেস । 

নাধনভক্তি ইত্যাদি_সাধনভক্তির অহুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তগ্ুদ্ধি জন্মিলে, সেই শুদ্ধচিত্তে প্রেমের 
উদয় হ্য়। 

কৃষ্ণের চরণে ইত্যাদি-_প্রেম,জ্রন্মিলে কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছেন। কুষ্ণপ্রেয চিত্তে উদিত 
হইলে শ্রীরুষ্ণবাতীত অন্ত সমস্ত বিষয় হইতে সাধকের আসক্তি তিরোহিত হয়, কৃষ্কব্যতীত অন্ত কোনও বস্তুতেই 
তাহার আসাক্ত থাকে না 

অনুরাগ- প্রেম। ব্বাগ--আসক্তি। ৃ 

১৩৭_-১৩৮। কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা বর্ণন করিতেছেন পঞ্চম পুরুষার্থ_১1৭৮১ পদ্নাবের টীকা দ্রব্য! 
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৫৭৮ জ্ীপ্রীচৈতন্যচরিতাত । | ৭ম পরিচ্ছেদ 
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। 

বুর্জ নাম মদা করয়ে এহণ ॥ ১৪২ 

এইমত তা সভার ক্ষমি অপরাধ । 


সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। * 
এই তিন অর্থ সববসুজে পর্যবমীন ॥ ১৩৯ 


~ 
। 
|| 
|| 
এইমত সবসুত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়! । { 


নকল সন্ন্যাসী কহে বনয় কারয়া--॥ ১৪০ |  সবাঁকারে কৃষ্ণনাম কারল! প্রসাদ ॥ ১৪৩ 
বেদময় যতি তৃমি সাক্ষাৎ নীরায়ণ। । তৰে মৰ সন্গ্যাসী মহাপ্ৰভুকে লৈয়!। 
ক্ষম্‌ অপরাধ পূর্বের যে কৈনু নিন্দন ॥ ১৪১ | ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বমাইয়! ॥ ১৪৪ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীক!। 

যভাধনঁ-যদ্বরান। অভীষ্ট বস্তু পাওয়! যায়, তাহাকে ধন বশে; সর্ধাপেক্ষা অভীষ্ট যে বস্তু, তাহা যারা 
পাওয়। যায়, তাহাকে মহাধন বলা যায়। প্রেম লাভ হইলে আর্বব-বৃহত্বম তন যে শ্ারুষ। সেহ আকুষ্ণকে লাভ কযা 
যায়; তাঁই প্রেমকে মহাধন বল! হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণকে লাভ করার অর্থ--গ্রীক্ৃষ্ণের সেবা শাভ্--যাহার ফলে 
রসব্বরূপ শ্রীকষ্চের অসমোদ্ধ মাধুযয-রস আধাদন কর! যায়। কৃষ্ণের মাধুৰ্য্য ইত্যাদি__প্রেমলাভ হুইলে শ্রীরবষ্ণের 
মাধুধ্যরস আন্থাদন করা যায়। প্রেম।হৈতে ইত্যাদি--প্রেমের প্রভাবে স্বয়ংভগবান্‌ গ্রারুষ্ণ পাল স্বীয় 
গ্রেমুব।ন্‌ ভঞ্জের বশীভূত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ধেশ্বর এবং পরম-স্বতন্ত হইয়াও ৬৬ একান্ত অধীন; 
তাই. যে ভক্তের মধ্যে প্রেম আছে, শ্রীকৃষঃ তাহার বশীভূত হইয়! পড়েন । কৃষ্চসেবাস্মখরজ- শ্রীকৃষ্ণের মেবাজজনিত 
সুখ, যাহা রসরূপে পরম-আন্বাদনের বন্ত। 

১৩৯। ব্র্গ-শন্মবাচ্য দ্বযংভগবান্‌ প্রীরুষই সম্বন্ধ (প্রতিপাদ্য )-তত, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাঁধন-ভক্কিই 
'ভিধেয়-তন্ব এবং পরী্-প্রেমই গরয়োজ নত মুখ্যার্থে বেঢান্ত-সৃত্রের ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে, এ তিনটা তত্বেই 

ববদাস্তস্থত্রের ব্যাখ্যা পর্যবসিত অর্থা২ বেদাস্তস্থত্রের মুখ্যার্থ হইতে ওঁ তিনটী তন্তুই পাওয়া যায়। 

১৪০-১৪১। এই মত--পূর্েজ্ত মত ;-মুখ্যার্থ-সম্মত ৷ | 

বেদময়মুভ্তি__বেদই মূর্তি যাহার; যাহ! হইতে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই তাৎপধ্য। সাক্ষাৎ 
মারায়ণ_বেছাস্তস্থত্রের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্ে শ্রীঘন্‌ মহাপ্রভু এমন এক মহিমা প্রকটিত করিলেন, যাহা উপলব্ধি করিয়া 

সন্যাসিগণের অন্গভখ হুইল যে, প্রভু সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র নহেন পরস্ত তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ_-অপর কেহ নহেন। 
সাক্ষাং-নারায়ণ বলিয়া! উপলদ্ধি হওয়াতেই তাহাকে বেদময়মূ্ি বল! হইয়াছে; কারণ, নারায়ণ হইতেই বেদের 
উৎপত্তি । “বেদময়”-শব্ হইতে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে "তোমা হইতে বেদের উদ্ভব; সুতরাং বেদান্তের অথ 
তুমি যাহ! বলিবে, তাহাই প্রামাণ্য ।” 

ক্ষম অপরাধ ইত্যাদি__সামান্ত সন্যাসী মাত্র মনে করিয়া আমর! (সয্যাসিগণ ) তোমার অনেক নিলা! 
করিয়াছি; তাহাতে আমাদের বিস্তর অপরাধ হইয়াছে, তুমি কৃপ! করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। 

১৪২। স্যাগীদের অনুনয়ে প্রভু তাহাদের অপরাধ ক্ষমা! করিলেন ( পূর্ববর্তী ৩৫ পয়ারের টাকা দ্রব্য )) 
তাই তাঁহাদের মনের গতি পরিবর্তিত হইল- পূর্বে প্রভুর নিন্দা, করিতেন, নাম-সঙ্বীর্তনের নিলা করিতেন; কিন্ত 
এখন হইতে সম্যাসিগণ প্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া অস্কা করিতে লাগিলেন এবং নিজেরাও “কৃষ্ণ.-কৃষ্ণ'' বলিয়া 
নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন 

১৯৩. তা অঙ্ডাপ-কাগীবাসী সমস্ত সন্্যাসীর ৷ 

কৃষ্ণনাম হত]াদি--তাহাদিগকে অঙুগ্রহ করিয়া ক্নাগ উপদেশ দিলেন) সকলকে কষ্ণনাম-রূপ প্রাণ 
(অনুগ্রহ ) করিলেন; তাহাদের অপরাধ দূরীভূত হইলে তাহাদের চিত্তে রুষ্নাম স্দুরিত হইল। প্রসাদ-_অন্থগ্রহ ! 

১৪৪ । তবে- গ্রস্থকতৃক বেদান্তহ্থত্রের ব্যাখ্যানের পরে | 
রি 55612825525... ETT 
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ভিক্ষ] করি মহাপ্রভু আইল! বাসাঘর । লক লো ভান ই স্থানে ॥ 

ভু আইল! বাঁসাঘর | লক্ষলক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥১৫০ 
স্থান করিতে যবে যাঁন গঙ্গাভীবে । 


তাঁহাঞি সুকল লোক হয় মহাঁভিড়ে ॥ ১৫১ 


{ 
|| 





গুণি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥ ১৪৬ বানু তুলি বোলে প্রভু---বোল হরিহবি । 
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সম্্যানী । ... হরিধ্ধনি করে লোক স্বর্গ মন্ত্য ভরি ॥ ১৫২ 
প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব বারাণনী ॥ ১৪ লোক নিস্তারিয়! প্রভুর চবিতে হৈল মন। 
বাঁরাণনীপুরী আইলা! শরকৃষ্ণচৈতন্য {বৃন্দাবনে পাঠাইলেন জীসনাঁতন ৷ ১৫৩ 
পুরী সহ সর্ববলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৪৮ রাজি দিবসে লোকের দেখি কোলাহল । 
লক্ষলশ্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে। |  বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৫৪ 
মহ!ভিড় হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥ ১৪১ | এই লীল! কহিব আগে বিস্তার করিয়া! 


প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে । 


সংক্ষেপে কহিল ইহ। প্রসঙ্গ পাইয়| ॥ ১৫৫ 


গৌরু-কগা-তরগ্লিণী টীকা । 


ভিক্ষ। করিলেন_-( মহারাষ্রীয় বিপ্রের গৃছে ) আহার করিগেন। বুঝ! যাইতেছে, আহারের পুরোই নেদান্- 
গদে বিচার হইয়াছিল এবং আহারের পূর্বেই প্রহু কূপ! বরিয়া সঙ্গংসিগণক ক্বফ্ণ-নাম উপছেশ ক্রিয়।ছিলেন। 


১৪৫! বাছা খর-চন্রশেখরের গৃহস্থিত বাসায় । 

১৪৬। অনতিন-সনাতন-গোন্বামী। প্রভু যখন বৃন্দাবন হুইতে কাশীতে ফিরিয়। আসিয়াছিলেন, তখন 
মন/তন-গোম্ব।মীও গোঁড়ের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়| কাশীতে গ্রস্থুর সন্দে মলিত হইয়াছিলেন। অধালীলার 
১৯শ পরিচ্ছেদ ভষ্টব্য। শুনি দেখি-প্রহুর মুখে বেদান্তের ব্যাখ্যাদি শুনিয়া এবং আহার মহিমায় মায়াবাদী 
অক্টাসীদের পরিবর্তনাদি দেখিয়া । 

১৪৭--১৫২। সর্ব্ব বারাণনী--বারাণসী কোশী )-বাগী সমস্ত লোক। বারাণসী পুরী-_কাশীনগরাতে। 
দ্বারে_-এছুর বাসা চজশেখরের বাড়ীর দ্বারে এত লোকের ভীড় হইয়াছিল যে, চন্ত্রখেখরের গৃহে এবেশের বস্তা 
বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর দরশনে-_বিশেখর-নানক শিবলিঙ্গের দর্শনার্থ (কাশীতে)। 

চন্রশেখরের গৃহে স্থান গতি স্বর্ণ; তাই বেশী লোক মেখানে যাইয়া গ্রভুকে দশন করিতে পারিতনা। 
বিখেখর দর্শন বা গঙ্গান্নানের নিমিত্ত প্রভু যখন বাহির হইতেন, তখন অসংখ্য লোক রাস্তার উভয় পার্থ দাড়াহয়া 
থাকিয়। তাহাকে দর্শন করিত, তাহার চরণে প্রণত হইত: প্রভৃও দ্থইবাহু উদ্চে হালা হরি রন রি 
সকলকে উপদেশ দিতেন ; আরে লোক সকল উচ্চ হরিধ্বনিতে আকাশ পাতাল নিনাদিত কাঁরয়া দিত। 

১৫৩--১৫৫। লোক নিস্তারিয়া--হরিনাম-উপদেশাদিদ্বারা কামীবাসী লোকদিগকে উদ্ধার করিয়!। 
চলিতে--কাশী হইতে চলিয়া যাইতে । বৃক্ধাষলে ইত্যাদিশ্রীপাদ সনাতন-গোন্বামীকে ( তথ্বাদি শিক্ষাদানের 
পরে) শ্রীবৃদাবনে পাঠাইয়া দিলেন। নীলাচল-ব্রীক্ষেত্রে। জাগে ভবিষ্যতে ; মধ্যলীলায়। 

প্রসঙ্গ পাঁইয়া--প্রসঙ্গক্রমে। কাসীবাসী-মব্যাসীদিগের উদ্ধীরলীলার বণন এই অধ্যান্জের উদ্েশ্ত নহে 
এই পরিচ্ছেদে সেই লীলার একটু অংশমান্র বিবৃত হইয়াছে, কী অংশ মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ঝগত 
হইয়াছে । এই সপ্তুম পরিচ্জেদে যতটুকু বৰ্ণিত হইয়াছে, তাহাও অপ্রাসঙ্গিকভাবে হী; ও দা, তত রা 
না| করিলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনায় বয় অসম্পূণ থাকিয়া যাইত। এই পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিনয় হইতেছে 
পঞ্চ৩ এবং পঞ্চতত্তের কাধ্য । শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ এই পঞ্চতন্বের একতম এবং প্রধানতম তন্ব। অঁতুর সক ছল 
আপামর-সাধারণকে নির্বিচারে প্রেষদান করা! পঞ্চতন্ড মিলিয়! তাহ! করিয়াছেন (১/৭৯৭-২৪)। পভ থে 
প্রেমের বন্ত! প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আবাল-বৃঙ্ধ-বনিতা সঙ্জন-দুর্জন গন্থু-রড়-অন্ধাক্ছন তাহাতে নিমচ্ছিত হইয়| 
কৃতাৰ্থ হইয়াছে। (৯৭২৩-২৬)। কিন্ত “মায়াবাদী কর্মনিষ্ট কৃতাকরুগণ। [ননদুক পাষণ্ড যত পঢ় অধম ॥ 





৫৮০ প্ীপ্রীচৈতন্যচরিতীমূত | [ ৭ম পরিচ্ছেদ 


মিনি ১৮৮৪ বার বি বক 


এই পঞ্চতন্বূপে ভ্রীকৃষণচৈতন্য | এই ত কহিল পঞ্চতন্বের ব্যাখ্যান। 
ফষনাম-প্রেম দিয়া বিএ কৈল! ধন্য ॥ ১৫৬ | ইহার আবণে হয় চৈতন্য-তন্বজ্ঞান ॥ ১৬১ 
মথুরাতে পাঠাইল রূপ মনাতন। ৷ প্ৰীচৈতশ্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন । 
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৫৭ বাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬২ 
নিত্যানন্দগোসাঞ্জে পাঠাইল গৌড়দেশে । |  মৃভাকার পাদপন্মে কোটি নমক্কার,। 
তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে ॥ ১৫৮ | যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্তৰিহার ॥ ১৬৩ 
আপনে দক্ষিণদেশে করিল) গমন । শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যায় আঁশ । 
গ্রামে এমে কৈলা কৃষ্নীম-প্রচারণ ॥ ১৫৯ : চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাঁস ॥ ১৬৪ 
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল| ভক্তির প্রচার । | ইতি শ্ৰীচৈতগ্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতন্তা- 
কৃষঃপ্রেম দিয়া কৈল! সভার নিস্তার ॥ ১৬৭. | খ্যাননিরূপণং নাম মপ্তমপরিচ্ছেদঃ ॥ 
গৌর-কৃণা-তরগ্রিশী টীকা । 


সেই সব মহাদগ্গ থা পলাইল। সেই বস্তা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ১/11২৭২৮।” তাদের উদ্ধারের জন্য 
তীহাদিগকেও প্রেমদান করার ভগ্ভই . প্রত সন্ন্যাস গ্রহণ কারলেন (১/৭২৯--৩৯)। সন্ন্যামের পরে তাদের সকাণহ 
আসিয়া প্রভুর পদান্ত হইয়! প্রেমলাভ করিয়! পন্য হইলেন? কন্ধ কাশীর মাঁয়াবাদী জন্্যাসগণ তখনও খাকী রহিয়া 
গেলেন (৯/৭1৩৩--৩৭)। তীহাদিগকেও উদ্ধার না করিলে প্রভুর সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। তাই শরীবৃনাবন হইতে 
গরত্যাবর্তনের পথে কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়! প্রভু তত্রত্য মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিলেন এবং 
তাঁহাতেই পঞ্চতত্তের কার্য পূর্ণতা লাভ করিল। কিরূপে প্রভ তীহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, তাহা রই মুখ্য অংশ 
এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে_-পঞ্চতব্ের কাঁধ্যের অংশরূপে। এই অংশটা এই পরিচ্ছেদের বর্ণণীয় পঞ্চতত্ডবেরই 
কার্ধ্ের অঙ্গীভূত ; তাই এই অংশটা বর্ণিত না হইলে এই পরিচ্ছেদের বর্ণনার বিষয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত; 
পঞ্চতস্তের কার্যের বর্ণনার প্রসঙ্গেই সন্যাসী-উদ্ধার-লীলার কিছু অংশ এস্থলে বণিত হইয়াছে। 

বাহ্থদেব-সার্বাভৌমও মায়াবাদী ছিলেন; কিন্তু তাহার এবং কাশীবাসী মায়াবাদী সন্যাসীদিগের মধ্যে পার্থক্য 
ছিল। প্রভুর প্রতি গার্ক্ভৌম-ভট্টাচার্য্যের শ্রেহ-গ্রীতি ছিল, শ্রদ্ধা ছিল--যদিও প্রথমে সাধন-বিষয়ে উভয়ের লক্ষ্য 
ছিল পর্পরাবরোধা । 'কন্ত কাশার খায়াবাধ। সন/খগণ লেন প্রভুর প্রাত বিদ্বেভাবাপন্ন ; তীহার। সর্বদাই 
প্রভুর নিন্দা কারতেন, অপর লোককে প্রভুর নিকট যাইতেও নবেধ কারতেন। পরঙুর আ।৩ তাহাদের এইরূপ 
তীব্র বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই সার্কভৌমের গ্ঠায় সহজে তীহারা অঙুর পণ।স৩ হয়েন নাই ; তাহারা প্রভুর সঙ্গে অনেক 
বিধয়ে অনেক তকীবতর্ক কারয়াঁছলেন : তাহ তাঁহাদের উদ্ধারের কথা বর্ণন-প্রশঙ্গে এই পরিচ্ছেদের বেদাস্ত- 
বিচারের কথাও কিছু কিছু গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। 

১৫৬। এই পঞ্চতন্বরূপে-_পঞ্চততবানকং কং ইত্যাদি শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন। পূর্বোক্ত ২৬ 
পরারের সঙ্গে এই পয়ারের অহ্য়। গ্ীচৈতগ, শ্রীনিত্যাননদ, প্রীঅদ্বিত ভ্রীগদাঁধল ও শ্রীৰাসাদি এই পঞ্চতত্ব। 

১৫৭। মথুরায়--মথুরায় ও মথুরার অন্তগত বৃন্দাবনে । 

এ সেনাপতি--সৈগ্-সমূহের অধিপতি । যুদ্ধের সময় সেনাপতির আদেশাছযারে সৈগ্-সমূহ যুদ্ধ করিয়া থাকে। 
এই পয়ারে ্রীরপ ও শ্রীমনাতন গোস্বামীকে ছুই সেনাপতি বল! হইয়াছে) তক্তিবিরোধী কার্য্যের বিরদ্ধে তাহারা 
বদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন এবং ভক্তির রাজত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীন্পপ ও শ্রীসনাতন বহু ভক্তির 
প্রণয়ন করিয়াছেন ; এই সমস্ত ভক্তিগ্রস্থের সাহায্যে সর্বদেশের ভক্তি-প্রচারকগণ জনসাধারণকে উপদেশ দিয়া 
তগবছুনুখ করিয়' থকেন। এসমস্ত তক্তি-প্রচারকগণ হইলেন. সৈগ্সমূহ, শ্রীন্নপ-সনীতন হইলেন তাঁহাদের সেনাপতি 
বা নায়ক এবং তাহাদের প্রণীত গ্রস্থাদি হইল সেনাপতির উপদেশ বাঁ আদেশ। 

প্রীরপ ও গ্রীসনাতিন পশ্চিম দেশের ভক্তি-বিয়োধী মতসমূহ খণ্ডন কয়িয়| ভক্তিধর্ প্রচার করিয়াছেন। 

১৫৮| প্রীমন্মহাগ্রভ গ্রীনিত্যানন-প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠালেন) প্রধানতঃ তিনিই বঙ্গদেশে তক্তিএচার 
করিয়াছেন ॥ গৌড় দেশ--বঙ্গদেশ।। 

১৫৯-১৬০ | প্রীযন্‌ মহাপ্রভু নিজে সেতুবন্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে নাম-প্রেম উপদেশ দিয়া 
ভক্তিগ্রচার করিয়!ছেন। 

আপনে- বহাপ্রড়ু নিজে। দক্ষিণ দেশে_দক্ষিণ-ভারতবর্ষে। সেতুবন্ধ_তারতবর্ষের দর্ষিণ-সীনায় 


রামেখয়-শামক স্থান । 





আদি-লীলা । 


= িপািিিিকা৯৮-22 

অষ্টম পরিচ্ছেদ। 
বন্দে চেতগ্যদেবং তং: ভগখস্তং যদিচ্ছরা || | জয়জয় গদাধর্‌ পণ্ডিত মহাশয় ॥ ২ 
প্রগভং নর্ত্যুতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োহপ্যয়ম্‌ ৷ ১ জয়জয় উুবানাদি বত ভক্তগণ। 
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র । , . প্রণত হইয়! বন্দো সভার চরণ ॥ ৩ 
জয়জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ | মূক কবিত্ব করে যা-ভার স্মরণে । 
জয়জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময় | | পঙ্গু গিরি লঞ্জে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৪ 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
তং ভগবস্তং নড়ৈখৰ্য্যপুৰ্ণণ চৈতগ্যদেবং বন্দে নযামি | কী্্শং? যদ্‌ যত প্রীচৈতগ্তাদেবন্ত ইচ্ছ্য়! ঈলৎক্ূপ 
অয়ং মাদুশো জড়োইপি চলচ্ছক্তি-হীনোপি লেখরঙ্গে লেখনরূপরঙ্গস্থলে চিত্রং যথা স্তাৎ তথ! এসভং নৃত্যাতে 


ঘৃর্খোইপি সন্‌ তল্লীলাবৈচিত্ৰীং বর্ণযতীত্যর্থঃ | > 





গৌর-কপা-তরপ্রিশী টীকা । 
অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতগ্চের অপার করুণার কথা বর্ণন পূর্বক সাহার ভজনীরস্ব সপ্রামাণ করিয়াছেন এবং 
প্রসঙ্গক্রমে প্রীগ্রগ্তগরণয়ন-বিষয়ে বৈষ্ণবাদেশাদি বর্ণন করা হইয়াছে। 
পলো ১) অস্থয়। জড়ঃ (জড়_চলচ্ছক্তিহীন) অপি (ও) অয়ং (এই ব্যক্তি-গ্রস্থকার) যদ্দিচ্ছয় 
টু ইচ্ছায় ) লেখরঙ্কে (লিখনরূপ রঙ্গস্থালে ) প্রীসভং (সহস1 ) চিত্রং ( বিচিত্ররূপে ) নৃত্যতে (নৃত্য করিতেছে ) 
ং (সেই) তগবস্তং (তগবান্‌ ) চৈতন্যদেৰং (প্রচৈতগ্ঘদেবাকে ) বন্দে (আমি বন্দনা করি )। 
অনুবাঁদ। যাহার কৃপায় আমার গ্ায় জড় (চলচ্ছতিহীন ) ব্যক্তিও লেখনরপ রঙ্গস্থলে হঠাৎ বিচিত্ররূপে 
নৃত্য করিতেছেন, সেই ভগবান্‌ শ্রীচৈতগ্ঠ-দেবকে আমি বন্দনা করি। ৯। 
গর্থকার এই গ্লোকে শ্রীচৈতণ্য-দেবের কৃপা! বর্ণনা করিতেছেন; তিনি অত্যন্ত কপাধু এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পর 
(ভগবান্‌ বলিয়া); নচেৎ আমার গ্যায় (গরগৃকারের গ্ভায়) যূর্থ ব্যক্তিও কিরূপে তাহার বিচিত্র- লীলা বর্ণনা করিতে 
পারিতেছে? সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিহীন ব্যক্তিকে রঙস্থলে হঠাৎ বিচিত্র-র্ভনে প্রবর্তিত করাইতে হইলে যেমন 
অলৌকিকী শক্তির প্রয়োজন, আমার গ্চায মূর্ ব্যক্তিদবারা প্রীচৈতন্ত-দেবের লীল! বর্ণন করাহিতে হইলেও তদ্রগ অদ্ুত 
শক্তির প্রয়োজন; গ্রীচৈতদ্য-দেব কৃপা করিয়া সেই শক্তির প্রভাবেই আমাঘার! তার লীলা বর্ণন ঝকরাইতেছেন। 
১-৩। এই তিন পয়ারে পঞ্চতত্ত্রের বন্দনা করিতেছেন । 
৪। পঞ্চতাত্বের স্মরণের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিতেছেন । 
মুক্_শোৰ|; যে কথা বলিতে পারে না। কবিস্ব_রসালগারনয় বাক্যাদি-রচনার বা রচন! করিয়| সুখে 
ব্যক্ত করার শক্তি। পন্থু--খৌঁড়া। গিরি লঙ্ে__পর্বত লক্ষন করে। অন্ধ_দৃষ্টিশজিহীম। 
পঞ্চতাত্বের ্মরণের এমনি অদভুত প্রভাব-_এমনই অলৌকিকী শক্তি যে_-তাহাদের মরণ করিলে বোৰ! ব্যাক্তও 
মুখে মুখে কৰি্বময় বাক্য রচনা! করিতে পারে; যে মোটে হাটিতে পারে না, সেও পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারে 





৫৮২ জীতীচৈভন্থচরিতাস্ৃত । [ ৮ম পরিচ্ছেদ 


এ সব না মানে যেই, পণ্ডিত সকল। .. পুর্ব্বে-মৈছে জরাসদ্ধ আদি রাজগণ । 
তা-সভাঁর বিদ্যাপাঠি ভেক-কোলীহল ॥ ৫ |  বেদধন্ম করি করে বিষ্ণুর পুজন ॥ ৭ 
এ সব ন| মানে যেবা--করে কৃষ্ণভক্তি । '_ কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে “দৈত্য” করি মনি । 


কৃষ্ণকৃপী নাহি তারে-_নাঁহি তাঁর গতি ॥ ৬ [ চৈতন্য ন মানিলে তৈছে “দৈত্য” তারে জানি ॥৮ 


গৌর-কুপা-তরদ্দিণী টাক।। 
(তাহার ছাটিনার শক্তি হয়), আর যে অন্ধ, সেও আকাশে নক্ষত্র সকল দেখিতে পায়। পঞ্চতত্তরের কপার অন 
ঘটিতে পারে-বৌোধা কথ! ঝালতে পারে, অন্ধ দোখতে পারে, খোড়। হাটিতে পারে। 
৫) এসব-__গঞ্চতন্ত; অৰ্থাৎ পঞ্চতান্তর ঈরদ্ব। পঞ্চতত্তের বা ডগবৎক্বপার অলৌকিকী শক্তি। 
ভেক-কোলাহল--ভেকের কোলাহালের তুল্য ব্যর্থ এবং বিপঙ্জনক। ভেক যে “বালাহল কারে, তাহাতে 


তেকের কোনও লাভতে| হয়ই না, বরং সেই কোলাহল শুনিয়! সাপ আসে এবং তেককে সংহার করে। ভঙ্গ 
যাহার! পঞ্চতন্বকে ঈশর বায় স্বীকার করেন না, তাহাদের অলৌর্বিকী শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, ভীহার। গণ্ডিত 


হইলেও তাহাদের পাণ্ডিত্য, তাহাদের বিগ্ভাভ্যাস বা এগাদির অধ্যয়ন সগস্তই নিরর্থক) তাহাতে তাহাদের কোনও 
লাভ তো হয়ই না, বরং পাণ্ডিত্য ভিমান ও অধায়ণীভিঘীনবশতঃ তাঁহার! ভগবত্চরাণে এমন কোনও এক অগরাধ 
করিয়া বস্নে, যাহাহত তাহার ক্রমশঃ শ্রীভগবান্‌ হইতে বহুদূরে সরিরা পড়েন । 
৬। এসব-প্রীক্কবটচতগ্ঠাদ পঞ্চতত্ত। করে কৃষ্ণতক্তি_্রীকষ্টের ভজনাগের অনুষ্ঠান করে। 
যাহার! ভীরুফটচৈতগাদিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন না, প্রীকুষণভঙ্গনের অনুকূল ভক্তি-অন্গের অলুটান 
করিলেও তাহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতে পারে না, তাহাদের উদ্ধারও নাই। (পরবর্তী ১১ পয়ারের টাকায় 
আলোচনা! দুরটন্য )। শরীরে ও শ্রীরুষ্ণচৈতদ্ে অেদ বলিয়! শৰীকৃষ্ণচৈতন্যাকে ন| মানায় গ্রকুত গ্রন্তাবে প্রীকষ্ককেই 
মানা হইল নাঁ। অথবা, রাধাভাবছথাতিস্থবলিত পরীর ্রীরুধচৈতন্ঠ;. শ্রীরাধার ভাব ও কাত্তিই__গ্রীকঘঃ অপেক্ষা! 
শ্রীরষচৈতগ্ের বিশেষত্ব । যাহার! শ্রীরৃষ্ণচৈতগ্কে মানেন না, তাহার! প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রীরাধার ভাবনাপ্তির 
বৈশিষ্ট্যকেই যানিতেছেন না; ইহা প্রীকষষ্ঞপ্রেয়পী-শিরোমণি শ্রীর'ধার ভাব ও কীস্তিরই অবমাননা বলিয়া রাধ!গত- 
প্রাণ শ্রীককষ। এই অবমানন! উপেক্ষা করিতে পারেন না; ভাই তাহাদের প্রতি তীহার-কপাঁও বিতরিত হয় না। 
পরবর্তী পয়ারদ্রয়ে এই উক্তির অনুকুল দৃষ্টান্ত দেওয়া! হইয়াছে । 
৭-৮। পূৰ্ব্বে যৈছে__যে একার পূর্বে (অর্থাৎ দ্রাগর-বুগে)। জরাসন্ধ আদি-_জরাসন্ধ, শিশুপাল 
প্রস্থত্ডি.রাজগণ'; ইহারা বেদবিহিত কর্স্মাদি করিতেন, বিষ্ণুকে ভগবান্‌ বলিয়াও শানিচেন এবং যথাবিধি বিষ্ণুর 
সেবাপুজাদিও করিতেন; কিনু শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত! মানিতেন না এবং শীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তাই 
তাহারা দৈতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 'তন্রপ, ধাহীর। বেদবিহিত কর্মাদি করিয়! থাকেন, বিষ্ণুর সেবা 
পূজাদিও করেন, এয়ন কি জীকবষ্ণের ৬জনের অনুকূল অমুষ্ঠানাদিও করেন, তাহারা যদি শরীক্ষটচৈতন্তের ভগবত! স্বীকার 
না করেন, তাহার প্রতি বিদ্বেমভাবাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে ভাহারাও দৈত্য বলিয়াই পরিগণিত হইবেন । দৈত্য_ 
অনুর | বিঝুভভ্ভির বিপরীত স্বভাব যাহার, তাহাকে অনুর বলে। বিষুভান্তো ভবেদৈবঃ আুরন্তদ-বিপরীত:1” 
মে ব্যক্তি সত্রাটুকে মানেনা, সত্রাটের নিরুদ্ধাচরণ করে, সে যদি সমাটের প্রতিনিধি বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মচারীদের 
প্রতি খুব শ্রদ্ধ'ভক্তিও প্রদর্শন করে, তথাপি যেমন তাহাকে রাজদ্রোহীই বল! হয়, কখনও রাজভক্ত বল! হয়না 
তদ্রপ,'যাসথারা স্বয-ভগবানের ভগবত স্বীকার করেনা, তাহারা অগ্ত ভগবৎস্বরূপের মেবাপৃভাঁদি করিলেও তাহা 
দিগাকে তক্ত বলা যাইবে না--অভক্ত-_অস্ুরস্বভাবাপন্ন লোক ধালয়াই ভাহারা খ্যাত হইবে । “গাছের গোঁড়া কাটিয়া 
সাগায়' জল দেওয়ার” মত তাহাদের সেবা-পুজাদি নিরর্ঘক। 





সি MERE: আদি.লীল। ৫০৬ 


মোরে ন! মানিলে সব লোক হবে নাশ । | তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥১০ রি 
এই লাগি কৃপাৰ প্রভু করিলা সন্যাস ॥৯ ; হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন । 
সন্গযাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার । সবেবাত্তম হৈলে তারে অন্থরে গণন ॥১ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
৯!১০। মোরে ন| মানিলে ইত্যাদি--ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি । তিনি বিবেচন। করিলেন-“আনি 


“স্বয়ংভগৰান্‌ ; আশাকে ন। মানলে--আমাকে প্রাকৃত মাছৰ মণে করিয়াঁ-আমার আশয় গহণ না করিলে-_আঁমার 


উপদেশ মত কাজ ন! করিলে- লোকের প্রভূত অকল্যাণ হইবে !"_এইরপ বিচার কারয়াই লোকের প্রতি দয়া 
করিয়া প্রভু স্যাম গ্রহণ করিলেশ। কেননা, তিনি মনে করিলেন “সন্যাসী মনে করিয়াও যদি লোকে আমাকে 


দমদ্দায়াদি করে, তাহ] হহলেহ তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, তাহারা উদ্ধার পাইৰে। এস্থালে সমস্ত লোকের কথ! বল৷ 
উদ্দেশ্য নহে) ১1৭1৩৩-৩৪ পরারোক্ত “পঢ়য়া,' পাষগী, কর্খ্ী, তাক্রিক, নিন্দুকীদির” কথাই বলা হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী ৯৭1৩৫ পয়ারের টাকা দ্রব্য। 

১১। হেন কৃপাময়--যাহার! তাহার বিরু্গাচরণ করিয়াছেন, তাহাদের গঙ্গলের নিমিত্ত যিনি বৃদ্ধ। জনলী, 
পতিপ্রাণা কিশোরী ভাৰ্য্যা এবং মান-সন্ত্রম-প্রতিষ্ঠাদি নাংসারিক সম্পদ ত্যাগ করিয়া কঠোরভাময় সন্্যাস আমে 
প্রবেশ করিয়াছেন, খেই পরমদয়ান-্রীকষটৈতগ্ঠকে যিনি ভজন করেন'না, অন্ত অমপ্ত বিষয়ে সৰ্বোত্তম হইলেও 


তিনি অনুর বলিয়!ই পরিগণিত হইধেন। (টাকার শেষাংশ জ্টব্য )। 
এস্কলে একটী অতি গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে। এই কয় পয়ারে বাহ! বল তাহার মর্ম এই £-থাহার। 





পঞ্চতত্বকে মানিবেন না, শ্রীক্্ণচৈতশ্যের ভজন কারবেন না-তাহাঁব। যাদি বেদধঙ্ের পালনও করেন, অগা দেবদেবীর 
তদ্রনও করেন, বিঝুঃপুজাদিও করেন, তাহ। হইলেও তাহাদের উদ্ধার হইটবন!-_তাহার। অনুর ব্লিয়াই গণ্য হইবেন ।” 
এই উক্তি সত্য হইলে শৈব-শাজাদি-বর্শ-মশ্ররদায়ের, যোগ-জ্ঞাননার্গাবলদ্ী সাধকদিগের, এমন কি শীমন্‌ মহাপ্রভুর 
প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সমপ্ৰদায় ব্যতীত অগ্ত বৈষ্ণব ষশ্রদায়ের লোকগণের সকলেই অনুর হহয়। পড়েন, তাহাদের গকগ 
অন্নঠানই পণ্ডশ্রে পর্যবসিত হয়। গোস্বামিশাস্্ও এন্সপ উক্তির অন্থনৌদন করেন বলিয়। মনে হয় না। “জানতঃ সুলভা 
যুক্তিঃ"-আদি বাক্যে ভভিরসামুত-সিদ্ধু (পু ১২৩ ) জ্ঞানযার্গের ভজ্জনে মুক্তির স্থলভত! স্বীকার করিয়াছেন। 
, এই পয়ারে প্ীচৈতগ্চরিতানুতও 
জানমার্দ, যোগমার্গ এবং সর্ধবিব ভক্তিযার্গের সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রী 
সংপদারী বৈব-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ আগোরননত্যাননদের ভগ্ন কত শা তৰালি গৌড়ীয় বৈষাব-সম্পরদায়ও 


Lb টি 4৯ পুর চাহ 11১ 
“জ্ঞান, মেগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে । ত্র আগা) ত গবান্‌ ত্ৰিবিধ প্রকাশে ॥ 
সম্প্রদায় িশদ্বসম্পাদায় প্রভৃতি 


ভাহাদিগকে যথেষ্ট শরদ্ধাভক্তি করেন, তীহাদের তভনাদিকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন না। প্রব্যোমস্থ বিভি্ন 
ভগবতম্বরূপের' উপাসকগণ (যে সালাক্যাদি চতুবিৰা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে আয় লাভ করিতে পারেন, গোস্থামি- 
শান্্র তাহা কোথায়ও অস্বীকার করেন নাই ; বস্তুতঃ পরমোদার-বৈষ্ণৰ-শাপ্র সমস্ত-সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিই যথাযোগ্য 
মৰ্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন; কুত্রাপি তাহারা সন্ধীর্ণতার প্রশ্রয় দেন নাই। এরূপ অবস্থার গৌড়ীয়-বৈষ্ঃব-যন্প্রদায় 
ধাতীত অন্য সমস্ত সংগ্রদায়ের ভজনই ব্যর্থ _এই মর্দের একটা বাক্য কবিরাজ-গোস্থামীর লেখনী হইতে নিঃস্ত হওয়া 
সম্ভব নছে। উক্ত বাক্যের যথাক্রত অর্থ ত্যাগ করিয়! অগ্রপ অর্থ করিলে আপত্তির বিশেষ কোনও কারণ থাকিতে 
পারে বলিয়া মনে হয় না। এন্থলে অন্যরপ: অর্থের দিগ বৃর্শন দেওয়া হইতেছে £_- 

গৌডভীয়-বৈষ্ণৰ-যম্প্ৰদায়ের লক্ষ্য তরীপাদ নরোত্তমদায ঠাকুর মহাশয় এক পয়ারার্দেই ব্যক্ত করিয়া গিযাছেন-'এখা 
গৌরচন্্র পাব সেথা কৃষ্ণচন্দ্র!” শ্রীনবহীপে স্পরিকর পীপ্রীগৌরনুন্দরের এবং বৃন্দাবন সপরিকর উ্ীতচনরের সেবা: 
প্রাপ্তিই গৌস্ীর-বৈষ্বদের কাম্যবস্ত। এই দুই ধানের সেবা-প্রাপ্তিতেই পাত উটের পণ লেবা-্রাি 
হয়। তাই সপরিকর ীনীগৌরসুন্রের এবং সপরিকর রপরীকৃষচন্ত্রের ৩ভসং গোঁড়ীয়-বৈষণবদের অুঠের | যাহারা 





€৮৪ শ্রীঞ্জীচৈঙম্যচরিতাযৃত। [ ৮ম পরিচ্ছে 


EAE a PALPATION CAAA AETV NV NM STU NDIA SNS PAO HAV NOON 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


সপরিকর গীগ্রীগৌরাঙ্সুলরের ভজন করিবেন না, গ্রীনবদ্ধীপের সেবা-প্রাপ্তি তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারেন; 
সুতরাং গৌডীয়-বৈফব-সম্াণায়ের অভীষ্ট বস্তুর সম্পূর্ণ লাভও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। গৌঁড়ীয়-বৈধব-ম্দার 
মনে করেন--ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ পা প্রকাশ পাইবে তখন, যখন তিনি ভক্তকে গ্রীনবদ্বীপ ও অৰৃবন্দাবন--এই 
উভয়-ধামের লীলায় সেবার অধিকার দিবেন ; সুতরাং যিনি নবদ্ীপের লীলায় সেবা পাইবেন ন, তিনি কুষণের পাও 
ূর্ণনূপে পাইবেন ন৷। এভগ্ই পূর্ববর্তী ৬ষ্ট পয়ারে বলা হইয়াছে_যিনি শঞষ)চৈতগ্ঠাঁদিকে মানেন না, অথচ 
কুষ্ঠতক্তি করেন, “কষ্ণক্বপা নাহি তার”-_তীছার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কুপা সম্পূর্ণরূপে অতিব্যক্ত হইয়াছে বলা যাইতে 
পারে নাঁ--ক্বপার যতটুকু বিকাশ হইলে প্রীনবন্ধীপের সেবাও পাওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বিকাশ হয়না) তাই 
“নাহি তার গতি”-_গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণবদের প্রার্থনীয় গতি তিনি পান না; নবদীপ-লীলায় তাহার গতি নাই) নবদ্ীপ- 
লীলার গেৰ! তিনি পাইতে পারেন না; কিন্ত প্রীবৃ্দাবনে প্রীকষ্ণচন্ত্রের সেবা না পাওয়ার হেতু নাই। [ নিধ্বার্ক- 
সম্প্রদায়ের সাধকগণ ্রীগ্রীগৌরনুন্দরের ভজন করেন না, প্রীক্ৃষ্ণের ভজন করেন) তাহার! তাহাদের তজনের ফলে 
্রীপ্লীরাধারুষ্জের কুঞ্জসেবা পাইতে পারেন--ইহাই শাস্ত্রের মর্দন ]| তাহা হইলে বুঝা গেল-_যীহার। সপরিকর 
প্াশ্্ীগৌরন্গনারের ভজন করিবেন না, গোৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদার়ের অভিগ্রায়াহুরূপ কৃষ্ণা তাহারা পাইবেন না, 
'গাঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সশ্প্রদীয়ের কাম্য গতিও-_প্রীনবধীপ ও শ্রীবৃন্দাবন এই উভয় ধামের লীলায় সেবাপ্রাণ্থিও_ভাহার! 
নীত করিতে পারিবেন না। আবার যাহারা কোনও তগবধ্স্বরূপের প্রতি-অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, তগবক্স্বরূপকে 
ঃগ্ৰত্স্বন্ূপ বালিয়াই শ্রদ্ধা করেন, স্বায় উপান্ত-স্বন্নপ ব্যতীত অগ্ঠ স্বপ্ধূপের ভজন না করিলেও তাহাদের 
চজনাহুরূপ অভীষ্ট বস্তু তাহারা পাইতে পারিবেন। শ্রীহস্মান্‌ ছিলেন শ্রারামচন্দ্রের সেবক ; তিনি শগ্রীক্ৃ্চ-স্বর্ূপের 
জন করিতেন না ; কিন্তু শ্রীরামচজে ও শ্রীকুষে ভগবত্তাবিষয়ে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেন। ্রীকুষ্ণ-স্বরূপের 
গজন করিতেন না বলিয়া [তিনি শ্রীরামচজ্জ্রের চরণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হন নাই। কিন্তু জরাসন্ধ-আদি রাজগণ 
মীকৃষ্ণ-স্বরূপের ভগনভাই স্বীকার করিতেন না) তাই গ্রীবিষুর তন করিয়াও তাহারা গ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে 
ঢারেন নাই) এজন্য তাঁহারা দৈত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ্রীচৈতগ্দেবও ভগৰৎ-স্বরূপ ) তাহার অবজ্ঞা 
রিলে ভগবধস্বরূপেরই অবজ্ঞ! কর! হয়; তাই বল! হুইয়াছে_শ্রীচৈতগ্তদেবের অবজ্ঞা কদিলে ( অর্থাৎ ভগবৎ- 
রাপকে ভগৰৎ-স্বরূপ বলিয়া না মানিলে) অগ্ ভগৰৎ-স্বর্ূপের ভজন করিলেও দৈত্য বলিয়াই গণ্য হইতে হইবে। 
৷লিতার্থ এই যে, কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করিয়] অবজ্ঞা, করিলে স্বীয় উপাস্ত ভগবৎ- 
'ূপের কৃপা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয় যিনি যে কোনও ভগবৎ-স্বর্ূপের উপাসনাই যথাবিধি করিবেন, তিনিই 
গয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিবেন-_যদি তিনি অগ্য কোনও ভগবৎস্বরূপের অবজ্ঞা না করেন । 
ইহার পশ্চাতে যুক্তিও আছে। শ্রুতি বলেন, পরতত্ববস্ত এক হইয়াও বহুরূপে প্রাতিভাত হয়েন।: “একোহপি 
ন্‌ যো বহুধাবভাতি।” শ্রুতি আরও বলেন, তিনি রসম্বরূপ । “রসো বৈ স:।৮ তাহাতে অনস্তরসবৈচিত্রী ; 
তনি অখিল-রসামুত-সিদ্ধু। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাঁদি বিভিন্ন তগবৎস্বর্ূপ তীহারই বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর বিভিন্ন 
(পযাব্র। বিভিন্ন. রসবৈচিত্রী যেমন সেই অখিল-রসাযুত-সিদ্ধু পরতত্ববস্ততেই অবস্থিত, এই সমস্ত রসবৈচিত্রীর 
বতিন রূপ বা বিগ্রহও সেই পরতত্বস্তর-_-অথিল-রসামৃত-বন-বিগরহেরই অস্তভূর্তি) তাঁহাদের স্বতন্ত্র বিগ্রহ নাই। 
ারায়ণের উপাসক-ভক্তের নিকটে (অর্থাৎ নারায়ণ যে রসবৈচিত্রীর যূর্তারপ, সেই রসটবৈচিত্রীর উপাসক-ভক্তের 
নকটে ) পর্ণত্ববস্তই স্বীয় বিগ্রছে নারায়ণরূপে আত্মপ্রকট করেন। একথাই প্রীমন্যহা প্রভূ বলিযাছেন_-“একই 
খবর ভক্তের ভাব অনুরূপ । একই বিগ্রহে ধরে নানাকার কূপ ॥২/৯/১৪১॥৮ লীলাতে প্রীকৃষণ স্বীয় বানুদেব-বিগ্রহেই 
জদুনকে বিশবরূপ দেখাইয়াছেন এপং প্রীমন্যহাপ্রত স্বীয় বিগ্রহেই লক্ষী, দুর্গা, মহেশ, বরাহ, নৃসিংহ, বলদেবাদি 
বভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের রূপ নদীয়াবাসী তক্তবৃন্দকে দেখাইয়াছেন ( ৯৪1৯ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। এইরূপে, পরতথ" 
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গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

বন্ত একসূর্ভিতেই বহুমূর্ি এবং বহমুর্ঠিতেও একূর্টি ( বহমূর্তেকযৃত্িকঘ। প্রীত )। সাঁধকদদিগের বিভিন্নভাব অনুসারে 
পরতন্ববস্ত স্বীয় একই বিগ্রহে কাহারও নিকটে প্রীরষ্টূপে, কাহারও নিকটে বিষুন্ধপে, কাহারও নিকটে রামক্নপে, 
কাহারও নিকটে নৃসিংহ ইত্যাদি রূপে দর্শন দিয়া থাকেন_একই বৈদ্ধামণি বিতিরদিকস্থ দর্শকদের নিকাট 
যেমন বিভিন্বর্ণবিশিষ্ বলিয়! প্রতিভাত হয়, তদ্রপ॥ এসকল বিভিন্নর্ূসেগ এপ্যে তত্বাহসাবে কোনও ভেদ নাই) 
কারণ, সমন্তই একই পরতত্্-বস্তর একই বিণ্ডাহের বিভিন্ন অতিব্যক্তি। তাই প্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন__“ঈশবরত্বে 
ভেদ মানিলে হয় অপরাধ |২৯! ॥” অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভেদ মনন করিয়া যদি কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই অবজ্ঞ। গিয়া স্পর্শ করে পরতন্ত-বস্তর বিগ্রহকেই ; কারণ, সেই বিগ্রহেই এ 
অবজ্ঞাত ভগবশ্স্ববীপের অবাস্থা ত-_-সেই বিগ্রহই অবস্তীত ভগবৎ-স্বরূপেরও বিগ্রহ । এই অবজ্ঞীও পরতন্ব-বস্তর 
অবজ্ঞা ১ পরতন্ব-বন্তর অবজ্ঞাই অন্থুরুত্বের পরিচায়ক । এজধই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন-_ভগৰানেঃ 
একন্বরূপকে মানিয়াও যাহার অপর এক স্বরূপের অবজ্ঞা করে, তাহারা অহ্থরতুল্য কোনও ব্যক্তি যদি 
আমারু নিকটে একসময়ে সাদা পোনাক পরিয়া, অন্য সময়ে লালপোষাক পরিয়া উপস্থিত হয়েন এবং দুইরকম 
পৌব।কে ভীহার একত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি যদি সাদাপোবাক-পরিহিত অবস্থায় তাহাকে প্রণাম করি, 
আর লাঁল-পোধাক-পরিহিত অবস্থায় তাহার গায়ে খুখু নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে অগ্তবেশে তাহাকে প্রণাম 
কর! সব্দেও থুখু-নিক্ষেপরণ দুষ্াব্টের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। যেহেতু, ভেদজান আছে বলিয়া, 
সাদাপোবাক-পরিহির্ত অবস্থায় তীহাকে প্রণাম করিলেও তাহার লাল-পৌষাক-পরিছিত রূপের প্রতি আমার 
অবজ্ঞা তো থাকিয়াই যাইবে । তন্ধপ, বিভিন্রতগবং-স্ব্ূপের মধ্যে ভেদমনন-বশতঃ যাহারা! একন্বরূপের পুজ। 
করিবা ৪ অপর স্বরূপের অবজ্ঞা করিয়া থাকে. তাহাদিগকে অপরাধী হইতেই হহবে। যতদিন ধ্যস্ত তাহাদের 
চিত্তের এরূপ অবস্থা থাকিবে, ততাঁদন পৰ তগবত-কুপা হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকিবেন ; যেহেতু, ততদিন 
পর্য্যন্ত তাহাদের চিত্তের অবস্থা ভগনং-ক্বপা ধারণেশ স্কুল হহবেন, 

এহরূপও হহতে পারে যে, পরম-কপণ আমন্এহ।আকুর ক্পাধিক্যের এরণে গ্রন্থকার এতই অভিভূত এবং 
আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি উচ্চস্বরে বলিয়া ফেলিজেন_-“এমন করুণ! যাহার, প্রত্যেকেরই উচিত_ 
তাহার ভজন করা; ধীহারা এমন করুণানয়েরও ভজন করেননা, তাহারা আর কাহার ভজন করিবেন? ভগবানের 
এমন করুণার কথাও শীহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পাঁরেন!_-তগৰানের অপর কোন্‌ গুণই বা তাহার চিত্তকে আর্ট 
করিবে? বুঝি বা ভগবানের কোনও গুণই তীহার চিত্তকে উলাইতে পারিবে না-_তিনি পত্ডিত হইতে পারেন, ধনী 
হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, সংসারে সাংসারিক ব্যাপারে তিনি সর্ব্বোভম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? 
কিন্ত আমি বলিব_তিনি যেন ধন-মান-ডানেই মত্ত হইয়া আছেন) ভগবৎ-ক্রণার অপূর্ব বিকাশের কথা যদি 
ভাহার চিত্তকে দ্রবীভূত করিতে না পারিল, তবে তিনি তগবদ্বহি দৈত্য ব্যতীত আর কি হইতে পারেন?" 

১২। শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দের করণ! সর্কাতিশায়িনী বলিয়া তাহাদের ভজনের নিমিত্ত সকলকে ডাকিয়া 

লাতাছেন 
5 ষতশুলি গুণ জীবের চিত্তকে আকৃষ্ট কারে, তাঁহাদের মধ্য করণাকেই-_জীবের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে- সর্বশ্রে্ঠ বলিয়া মনে হয়। করুণাই জীবের সঙ্গে ভগবানের সংযোগন্থত্র ; তগবান্‌ রসিক হইতে পারেন, 
রসম্বরূপও হইতে পারেন') কিন্তু তিনি যদি করুণা করিয়া তাহাকে উপলদ্ধি করিবার যোগ্যতা না দেন, তবে 
তাহাতে ভীবের কি লাভ? পাকা বেলের প্রতি কাক যেমন চাহিয়া মাত্র থাকে, সে যেমন বেল আস্বাদন করিতে 
পারেনা প ওগবান্‌ বি করণীনয় না হইতেন, তাহা হইলে অসান্ অনংখয গে গষী হইলেও তাহাতে জাবের 
৭৪ 


নিউটন 


৫৮ ০৩৮ রতাহৃত । {৮ম পরিচ্ছেদ 


৬০৯০৮০৮৪৫৯৪ 


যদি বা তাকিক কহে--তর্ক সে প্রমাণ ! | বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমত্কার ॥ ১৪ 
তর্কশান্ত্রে সিদ্ধ যেই, দেই সেব্যমান ॥ ১৩ ৷ বহু জন্ম করে যদি আবণ কীর্্তন। 


শীকৃষ্ণচৈতন্যদয়। করহ বিচার । 


1. তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫ 


গৌর-কৃগ!-তরঙগি ণী টাকা । 
কোনও লাভ হইতনা ; তাহার করুণাই তাছাকে জীবের নিকটে খরাইয়া দেয়--জীবকে তীহার, অনুভব গাওয়াইয়া 
দেয়। এই করুণার অভিব্যক্তি যে ভগবৎ-স্বরূপে যত বেশী, সেই ভগবৎ্-স্বরূপই জীবের চিত্তকে তত বেশী আর্ট 
করিতে পারে_-সেই ভগবৎ্-স্বরূপের ভজনের সিমিত্তই জীব তত বেশী উৎসুক হয়। এই করুণা পী্ীগৌর- 
নিত্যানন্দে সর্ধাপেক্ষা অধিকরূপে অভিব্যক্ত) তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোত্বামী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন 
কুতর্ক ছাড়িয়া তোমরা গৌর-নিত্যানন্দের ভজন কর। 


পয়ারের অভিগ্রেত নহে। কারণ, ভ্রীরৃষণ- 





গ্রীকৃষ্ণের ভজন ত্যাগ করিয়। ্াগ্রীগৌর-নিত্যনেন্দের ভজনই এই 

ভঙজনের নিমিত্ত শরীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমনৃনিত্যাননগ্রভূ পুনঃ পুমঃ আদেশ করিয়াছেন। যিনি গৌর-নিভ্যানলের 
ভজন করিতে সকলকে উপদেশ দিতেছেন, তিনি যে গৌর-নিত্যানন্দের আদেশ-_্রীকষ-ভজন-বিষয়ে-আদেশ লঙ্ঘন 
করার জন্য উপদেশ দিবেন, তাহ! বিশ্বাস করিতে পারা যায় ন!। এই পরারের অভিপ্রায় এই যে--শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর 
আদেশাুযায়ী শ্রীকৃষ্-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে শ্ীত্বীগৌর-নিন্ানন্দেরও ভজন করিবে । 








১৩-১৪ । যদি কেহ বলেন--”তোমার কথাতেই গৌর-নিত্যানন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হইব কেন? শাস্্াসসারে 
বিচার কর; বিচারে যদি গৌর-নিত্যানন্দের ভজনই কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলেই তাহাদের 
ভজ্জন করা যাইতে পারে ।” ইহার উত্তরে গ্রন্থকার তছেন-_“আচ্ছা বেশ ; বিচার কর। কোন্‌ ভগবৎ- 
স্বরূপের ভজন করা কর্তব্য, তাহা নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, কোন্‌ ভগবৎ-স্বরূপে করুণার অভিব্যক্তি 
সর্বপেক্ষা অধিক (পূর্র্তী ১২ পয়ারের টীকা! দ্রব্য )1 যে স্বরূপে কপার অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই স্বরূপই 
তদ্রনীয়। শ্রীকষ্ণটচৈতগ্ের কপার কথা বিচার করিলে চমৎকৃত হইবে, দেখিতে গাইবে, _ক্বপার এমন অভিব্যক্তি 
আর. কোনও স্বরূপে কোনও যুগে দেখা যায় নাই 

পরবর্তী পয়ার-সমূহে পূর্বোক্ত উক্তির সার্থকতা দেখাইতেছেন। 

১৫। শ্রীমন্যহাপ্রভুর কপার অপূর্বত! দেখাইতেছেন_ুখ্যতঃ একটা বিবয় দ্বারা) তাহা এই। কৃষপ্রেথ 
অত্যন্ত স্থহর্মত) শ্রীমন্যহাএ্রভ্‌ কৃপা করিয়া এই স্থছূর্মভ কৃষ্ণঞ্রেমকেও আপামর সাধারণের পক্ষে সুলভ করিয়া 
দিয়াছেন। ইহাই জীবেগ প্রতি তাহার কপার অপূর্ব বিশিষ্টতা। কিরূপে তিনি সুদুল্লতি কৃষ্ণপ্রেমকে সুলভ 
করিলেন, তাহাই ক্রমশঃ বলিতেছেন। 





শাহবের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই রকমের লোক আছে--বাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ নাই 

আর থাহাদের মধ্যে তাহা আছে। যাহাদের মধ্যে উক্ত অপরাধ নাই, ভাহারাও আবার ছুই রকমের-_নিষ্পাপ 

এবং ছুফম্মরত) যাহার! নিষ্পাপ, যেমন সার্কভৌম-ওট্টাচায্যাদিতাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ; অতি সহজেই তাহাদের 

চিত প্রেমাবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। আর যাহারা পাগী,--যেমন জাগাই-মাধাই-আদি--কোনও 

কারণে অমুতাপ জন্মিলে, কিনব শ্রীনামকীর্তনাদি করিলে অনলায়াসেই-__এমন কি নামাভাসেই--তাহাদের পাপ দুরীভূত 
হইতে পারে, চিত্ত প্রেষাবিভাবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে; এইরূপে অপরাধহীন লোকের পক্ষে স্বরুর্জভ 
কবঞ্চপ্রেম অগ্লায়ায়েই সুলভ হইতে পারে; প্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন কুপা করিয়া__কোনও কোনও সময়ে বা নিজেরা 
অত্যাচার, উৎগীড়ন ব। দেশব্রদণাদি জনিত অগ্ররূপ শারীরিক কষ্ট সহ করিরাও-__এরয়োজনাহুসীরে ইহাদের চিতে 
অনুতাপাদি জনাইয়া বা অগ্ উপায়ে ইহাদের চিত্ত-শোধন করিয়া ইহাদিগকে প্রেমদাঁন করিয়াছেন। আর যাহারা 


তিনি রি... .. ১১টি 


0 পিসির ৮ বালা ক সি. যারা রা 


রা পরিচ্ছেদ | আদি লীল|। ৫৮৭ 


গৌর-কপা-তরস্রিখী টাকা! 
অপরাধী, খাহাতে তাহাদের অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে, এবং যাহাতে তাহাদের চিত্তও গ্রেগাবির্ভাবের যোগ্যতা 
লাভ করিতে পারে, তাহার অমোঘ-উপায়ও প্রভু উপদেশ করিয়াছেন এবং এই উপায়ে তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইয়। 
তাহাদিগকেও প্রেমদান করিয়া দ্কতার্থ করিয়াছেন ; এইরূপে কি অপরাধী, কি নিরপরাধ সকলকেই প্রীপ্রীগৌর- 
নিঙ্যানন্দ প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন । (পরবর্তী ২৭ পয়ারের টাকা ডষ্টব্য )। ১৫-১৭ পয়ায়ে ভক্তির 
সুদুন্ভন্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে নিরপরাধ লোকের এবং ১৮--২৭ পয়ারে সাপরাধ লোকের প্রেমপ্রাপ্তির কথ! বর্ণিত হইয়াছে। 
(পববর্তী ১৮১৮ পঠ়ারের টাকা দ্রষ্টব্য )। 

১৫-১৬ পয়ারে ভক্তির ন্ুদূ্্গতার কথা বলিতেছেন। ভাঁক্তর লুছুর্ঘভিতা ছুই রকমের ১-গ্রথমতঃ, এক 
রকমের প্দর্ঘভিতা এই যে, অনাসঙ্গভাবে শত-স্হজ সাধনের দ্বারাও ইহা পাওয়া যায় না কিছাতেই পাওয়া 
বায় না। দ্বিতীয়তঃ, পাওয়া যায বটে, ভবে জে পাওয়া যায় না; ষে গণ্যন্ত চিত্তে ভূক্তি-মুক্তি-বাসন! থাকে, 
দেই পৰ্যন্ত পাওয়া যায় না। “সাধনৌতৈরন!সঙ্গৈরলত্য জুচিরাদাপ। হরিণাচাখদেয়েতি দ্বিধা স] স্তাং ভহুলনতা ॥ 
৩, র, সি, পৃ, ১২২।-শত-সহআ্র অনাসঙ্গ সাধনদ্বারা সুচির কালেও অলভ্যা এবং সাসঙ্গ সাধনেও শ্রীহরিকর্তৃক সহস। 
অদেয়া__হরিতক্তি এই ছুই রকমে সুদুর! 1৮  সাস্ঙ্গ-শন্দের টাকায় ভ্রীভীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--“সাচদ্রস্থং 
নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং, আমঙ্গেন সাধননৈগুপ্যমেৰ বোব্যাতে তনৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষীত্ভুজনে প্রবৃত্তি নিগুএতার 
সহিত বিহিত হইলেই সাধনকে সাসঙ্গ বলা হয়; প্রীহরির সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তিই সেই নিপুণত1।” তাহ! হইলে 
দেখ! গেল-_«এই আমি শ্রীহ্রির সাক্ষাতে উপস্থিত, তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাহার প্রীতির নিমিত্ত 
আমি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান কারতেছি”__ এইরূপ অনুভূতির সহিত যে ভজন, তাহাকেই ' বলে সাসল্ ডজন; আর 
এইরপ ভাব বা অনুভূতি যে ভজনে নাই, অর্থাৎ বে সাধনাঙ্গের অগুষ্ঠানে যন শরীকৃষ্চরণে নিবিষ্ট থাকেনা, যাহাতে 
সাক্ষাদতজনে প্রবৃত্তি নাই-_তাহীকে বলে অনাসঙ্গ সাধন; এইরূপ অনাসঙ্গ সাধন্দ্বারা 1কছুতেহ হারভাক্ত গাওয়। 
খায় না। শ্রীশ্রীহরিতক্কিবিলাসও বলেন__“ভূতস্তীদ্ব-ব্য(তিরেকে যথাবিধি অহুষ্ঠিত জপহোমাদিও নিশ্ফল হয় 1৫1৩1” 
ওক্তিনদর্েশ্রীজীবগোস্বাধী লিখিয়াছেন- পার্ষদদেহচিন্তাই ভক্তিনার্গের সাধকের ভূতশুদ্ধি "ভৃতশদ্ধিমিকাভিলমিত- 
ভগৰৎ-গেবৌপয়িক-তৎপাৰ্ষদদেহ-ভাবনাপৰ্্যস্তৈৰ তৎসেবৈকপুরুষাথাঁভঃ কাধ্যা নিজাহুকুল্যাৎ। এবং যত্ৰ যত্রা্সানে। 
মিজাতভীষ্টদেৰতা-্ূপত্বেন চিন্তনং বিহী়তে তত্র তঁত্রৈৰ পাৰ্যদত্বে এহণং ভাৰ্যম্‌। ভক্তিসনৰ্ভ 1২৮৬1" তাহা হইলে 
দেখ| গেল, শ্ৰীনীহরিভক্তিবিলাগে ্রীপাদস*।তন-গোত্বামীর মত এবং ভক্তিসন্দর্ভে ও ভক্তিরমামুত সিছুর টাকায় 
ভীজীব-গোস্বাসীর মতের সার মর্ম এই যে-পার্ষদদেহ (স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ ) চিন্তা করিয়া 
সেই দেহে যেন উপাস্ত-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাহার প্রীতির উদ্েস্ে শ্রশ্রীনামকীর্তনাদি ভজনাদ্ের 
অনুষ্টান করা হইতেছে--এইরূপ চিন্তার সহিত যে ভজন, তাহাই সাসঙ্গ শভজন। এইরূপ আাঁস ভজনে 
এভাবে ভগৰৎ-কবপায় ক্ৰমশঃ যখন চিত্ত হইতে রৃষ্ণতক্তির কামনা ব্যতীত অগ্য কামলা নঃশেষে দূরীভূ, 
হইবে, তখনই চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে, তৎপূর্বে হইবে না। তাহ বলা হইয়াছে, সাসঙ্গ তজনেও “হরিভক্তি 
সহসা অদেয়া__বিলঘে দেয়া__হৃদয় হইতে ভূক্তি-ুক্তি-কামন! দূর হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব ৮” আর এইরূপ যাস্দত্ব যে 
সাধনে নাই, যে তজনে, পার্ধদদেছে উপান্ত-দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাল্লের 
অনুষ্ঠানের চিন্ত! নাই তাহা অমাগঙ্গ ভজন, তাহা নিশ্ফল_তাহাদ্বার! কোনও সময়েই হরিভক্তি পাওয়া খায় না, 
প্রেম পাওয়া যায় ন! । এই অনাসঙ্গ ভজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে বহু জন্ম করে যদি ইত্যাদি 
বহু বহু জন্ম ঝা কোটি কোটি জয় পণ্যন্তও যদি অনাসঙ্গ ভাবে ( যাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃতিহীন হইয়া) এ্রবণ-কীর্তনাদি 
নববিধা ভক্তি-আঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেও শ্রীকুষ্ণপদে প্রেম (কষ্তডক্তি ) পাওয়া যায় না। 

এই গয়ারের প্রমাণরূপে নিয়ে যে “ভ্ঞানতঃ স্থূলভা ুক্তিরিত্যাদি'-শ্রোকটা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাং! ভক্তিরসাহৃত- 
সিদ্ধুর শ্লোক এবং অনাসঙ্গতজনে যে কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না, তাহার প্রমাণনূপেই এই তত্রোক্ত প্লোকটা 
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রঃ শ্ীত্রীচৈতগ্ঠচরিতামৃত। [ ৮ম পরিচ্ছেদ 
তখাছি তক্তি্যাদৃতসিদধ পূর্বধিতাগে, |. জানতঃ সুলঙ নুক্তিভূ ভিজা দিপুণ্যতঃ। 
ঈম-লহষ্যাম্‌ (১২৩) | সেযং াবনসাহলৈহরিভক্তিঃ সুদুর্্পভ। ॥২॥ 


ককের সংস্কৃত টাকা। 

গ্রানত ইতি।. তত্বমতং ভাদদিচার্্যতে। অত্র জ্ঞানযক্ঞাদিগুণ্যে সাশঙ্গে এব বাচ্যে তায়োস্তাদৃশত্বং বিন 
মুক্কিভূক্ত্যোঃ সিদ্ধিরাপ ন স্তাৎ। অস্ত তাবৎ স্থৃদুন্ভত্ববার্তী। অতঃ সাঁধনসহআণামপি সসঙ্গত্বমেৰ লচ্যতে ৷ 
বাক্যার্থ-করঘতঙগস্াবস্ঠপরিহাম্যদবাৎ সহজবাছুলযাসিদ্ধেশ্চ। তত্র বাদ জ্ঞানযজ্ঞাদি-পুণ্যয়োঃ আাসঙতবং তদেকশিষ্তবমাতরং 
বাচাং তদা তাদ্রশাভ্যামপি তাত্যাং তয়োঃ স্থলভদ্বং নোপপত্থতে। ক্লেশোহ্ধিকতরত্ডেষা মন্যক্তচেতসামিত্যাদেঃ | 
স্বাশা ডুরিকশ্মাণে| বালিশা বুদ্ধমানিন ইত্যাপে-০। তম্মাত্য়োঃ সালঙ্গত্ং নৈগুণ্যেন বিহিতদ্বমিত্যেৰ বাচ্যং, নৈগুণ্যঞ্চ 
ভক্তিযোগযংযোক্ৃত্বমিতি। পুরেংভূমন্‌ বহবোহপি যোগিন ইত্যাদেঃ স্বগ্গীপৰগরোঃ পুংসামত্যাদেশ্চ। অব হার, 
ভক্তি-শব্দেন সাধ্যর্ূপে| রতিপর্ায়স্তড়াব এবোচ্যতে ভজ্য| সঞ্জাতয়। ভক্তোতিবৎং। ততশ্চ সাধন-শব্দেন হরিসন্বদধ 
সাধনমেবোচ্যতে তৎসধন্ধিত্বং বিনা তদ্দাবজন্মাযোগাৎ তথাচ সাধন-শব্দেন সাক্ষীত্তদ্ভজনে 'বাচ্যে তত্র পুর্বাক্রমতঃ 
সাগঙ্গত্বে লন্ধে সহঅবহুত্ব-শির্দেশেনাপধ্যবসানাৎ সশব্দ, ভীতন্ক কশ্তাপ ততে ভাবভক্তো প্রবৃত্তির্ন স্তাৎ। হেন 
তন্তাঃ সুলভযন্ত, শৃখতঃ শ্ৰদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্‌। নাতিদীর্ঘেণ কালেন 'ভগবান্‌ বিশতে হৃদি ॥ তত্রানহং 
কৃষ্ণকথাঃ প্রগাযতামহগাহেণাশুণবং মানোহরাঃ। তাঃ শ্রন্ধয়া মেহনুপদং বিশৃখতঃ প্রিয়শ্রবন্তঙ্গ মমাভবদ্রতিরিত্যাদে 





প্রসিদ্ধমূ। ভঙ্মাৎ মাধনশনেন, ন সাধয়তি যাং যোগ ইত্যাদিবত্তদর্থবিনিবৃক্তকর্্াদিকমেবোচ্যতে * অতএব সাধন-শ্ 
এব বিশ্যন্তো ন তু ভজনশন্দঃ| তন্ত সাসঙ্গতং নাম চ তদর্থবিনিয়োগাৎ ু্ববস্লৈগুণ্যেন বিহিতত্বনেব। তৎসাহজ্রেরপি 
নুহূর্নভেত্যিস্ত সাক্ষাততদ্ভনমেব কওখ্যত্বেন গ্রবর্তরতি। তথাপি কারিকায়াননাসঙ্গৈরিতি যছুক্তং তত্র চাসঙ্গেন 
সাধনলৈগুণ্যনেৰ বোধ্যতে তটৈপুণাঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ ত্য তাদুশ-সামর্থেহপ্যততর স্বৰ্গ দে, বস্তা 
ন বিশ্বতে আসঙ্গে| নৈপুথাং যেযু তাদৃশৈর্নানাসাধনৈরিত্যর্থঃ । তাদুশনানাসাধনস্ত নেষ্টং, তন্মাদেকেন মনসা ভগৰান্‌ 
সাত্বতাং পাতঃ। শ্রোতন্যঃ কীত্তিতন্য্চ স্ৰৰ্তৰযশ্চেচ্ছতাংভয়মিত্যাদৌ। তক্মদিতরসিশ্রিতাপি ন যুক্তেতি সাধ্ৰেৰ 
লক্ষিতং জ্ঞানকৰ্শ্বান্তনাবৃতমিতি। শ্রীজীব | ২ 





গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা । 
ভত্তিরিগামৃত [স্ধুতে উদ্ধত হইয়াছে। উদ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় টি হত্যানি পরার অনল 
শব্দটী ম| থাকিলেও অনাসঙ্গ ভদ্নকে লক্ষ্য করিয়াই এই পয়ার লিখিত হইয়াছে । অন্তথা “জ্ঞানতঃ সুলভা”-শ্লোকটীর 
উল্লেখ অগ্রাসাঙ্গক এবং নিরর্থক হয়, এবং পরবর্ভী ২২ পয়ারের গঙ্গেও এই পয়ারের বিরোধ জন্মে) অধিকন্ত, শ্রবণ- 
কীর্তনাদির সৰ্ব্বথা নিরর্থকতাই প্রতিপাঁদিত হয়। 
স্লে।। ২। অন্বয়। জ্ঞানতঃ (জ্ঞান দ্বারা_ জ্ঞানমার্সের সাধন দ্বারা) মুক্তিঃ (মুক্তি ) সুলভ! ( সুলভ ), 
যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (বস্তা পুণ্য কৰ্ম্ম দ্বারা ) ভুক্তিঃ (স্বর্গাদি-ভোগ ) [ হুলভা ] (সুলভ) ; গেয়ং (সেই এই ) হরিভক্তি 
(হরিতক্তি__প্রেমতক্তি ) সাধনসাহজৈঃ (সহস্র দাধনেও) স্হূর্নভা- (সুরভি )। 
অনুবাদ। জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তিলাভ হয়; ; যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মতথারা সহজে স্বর্গাদি-ভুক্তিও লাভ হয় ) কিন্ত 
এই হরিভক্তি সহত্র সহজ সাধনঘারাও সুদুল্লত |২॥ 
জ্ঞ।নতঃ_ জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বার! ; জীব ও ব্রহ্মের অভেদ চিত্ত! দ্বার|। মুক্তিঃ__সাবুজ্য মুক্তি। যজ্ঞাদি 
পুণ্য তঃ-_-যাগ-যজ্ঞা দি পুণ্যকর্্ দ্বার; কর্ম্-মার্গের অনুঠানে। ভুক্তিঃ__ ভোগ; ইহকাঁলের সুখ-সম্পদ, কি 
পরকালের শ্বর্গাদি-ভোগ। জ্ঞানমার্গের যে সাধনে মুক্তি পাওয়া যায়, কর্ধমার্ণের যে সাধনে ভুক্তি পাওয়া যায় 
তাহ।৩ সাসঙ্গ সাধন ; অনালঙ্গ-সাধনে যুক্তিও পাওয়া যায় না, ভূক্তিও পাওয়া যায়'না। আসঙ্গ-শব্দের অর্থ 
নৈপুণ্য ; জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের নৈপুণ্য হইতেছে “ভক্তি-যোগ-সংযোক্তৃত্_ভক্তির সহিত সংযোগ । “তক্তিমুখ- 
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কৃষ্ণ ঘি ছুটে ভক্তে ক্তি মুক্তি দিয় l ] কহু প্রেমভক্তি না। দেয় র রাখে শুকাই ॥ ১৬ 
গোৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টাকা । 


নিরীক্ষক--কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান। এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল৷ কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ ২1২২।১৪-১৫)৮ 
ভক্তির মাহচরধ্য ব্যতীত জ্ঞানও মুক্তি দিতে পারে শা, কর্স্মও ভুক্তি দিতে পারে না। তাই ভক্তির সাহচধ্য গ্রহণই 
হইল জ্ঞানমার্গের ও কর্মের খবশ-নৈপুণ্য ধাআসঙ্গ। ইয়ং হরিভক্তিঃ এই হরিতক্তি ) এস্লে হরিভক্তি- 
শে সাধ্যরপ শ্রীক্ষষ্টরতিকেই বুঝাতেছে ; সাধন-ভক্তির-অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে যে রতি ঝা কৃষ্ণপ্রেমের উদয় 
হয়, তাহাকেই এখ্খল হরিউক্তি বলা হইরাছে। আধন-সাহজৈঃ_সহজ-সহত্র-সাধনদ্ধারাও ; বহু বহু সাধনেও। 
এগুলে সাধন-শবে হরিসঘবন্ধি মিন অর্থাৎ ্রবণ-কীর্তনাদিকেই লক্ষ্য কর) জিন কা রসদ্দ্ধি সাধন ব্যতীত . 


অন্ত সাধন ্বার। হরি ৬ক্তি পাওয়ার সন্ত!বন। নাই | ভক্ত্য! দঞ্জাতয়! ভক্ত্যা ইত্যাদি 1, ১১/৩/৩১। শুছুষ্ল'ভী-- 
হূর্নভ ;. একেবারেই এপ্জাপ্য। হরিভক্তি যে কোনও উপায়েই কোনও সময়েই পাওয়া যায় না, তাহা বলাই এই 
গ্লোকের অভিগ্ায় নহে ; কারণ, শাস্ত্রে অনেক স্থলে 'হরিভক্তির সুলভতার উল্লেখ পাওয়া যায় । ভক্তিরসামুত-সিদুতে 
এই শ্লোকের পুর্বাবন্তী শ্লোকে বলা ইইয়াছে_অন1সঙ্গ-মাব্নস্দৃহ্‌ দ্বারা লতা হরিভক্তি পাওয়া যায় না 
এবং এই উক্তির প্রঘাণরূপেই “জ্ঞানতঃ সুল 3” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এন্থলে “সাধন-শাহজৈঃ"= 
শব্দে অনাসঙ্গসাধনের কাই বল৷ হইয়াছে । অনাসঙ্ক-ভাঁবে শত-সহতর মাধন। দ্বার? হরিভক্তি পাওয়া যায় না, ইহাই 
তাৎপৰ্য্য । ভক্তিমার্গে সাসঙ্গ (বা ভজননৈপুণ্য ) শৃৰ্দেব শর্ঘ হউল_ শাক্ষান তজনে প্রবুত্তি। সাক্ষাদ্ভজনে এবৃত্বি- 
হীন শত সহত্ৰ সারনেও হার তাক ৰা প্রেম পাওয়া যায় লা। পূৰ্বববর্ত্তী পর়ারের ঢাকা দ্রষ্টব্য । 

১৬। প্রথম রকমের স্বতুর্নভত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় রকষের-মাসঙ্গ-ভজনেও ভুজি-সুজিবাসনা, 
থাকা পৰ্যন্ত হক্তিভক্তির সুদুর ভত্বের কথা বলিতেছেন । 

ছুটে_ছুটি পার; সাধকের নিকট হইতে অবসর পায়; সাধক তাহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছে মনে j 
করিয়া যদি শ্রীক্ব্চকে অব্যাহতি দেয়। ভুক্তি_ইহকালের সুখ-শম্পদ, কি পরকালের স্বগাি bs তোগ। মুক্তি 
সালোক্যাদি মুক্তি । কভু__কথনও কখনও (গ্রবর্ত্তী শ্লোকের টাকায় কহিচিৎ শৃন্দের অর্থ এবং ২২২।২৪ পয়ারের 
টীকা দ্রষ্টব্য )। 

পয়ারের তাঁৎপ্য £_ভক্রুকে ভূক্তি 4! মুক্ত দিরা কৃষ্ণ যদি তাহার (ভক্তের) নিকট হইতে অব্যাহতি পায়েন, 
তাহা হইলে আর তাহাকে প্রেমভক্তি দেন না; তাহার নিকট হইতে তিনি প্রেমতক্তিকে নুকাইয়া রাখেন। অর্থাৎ, 
ভক্ত যদি শ্রীক্কাঞ্চের নিকট হইতে ভুক্তি বা at SE সহষ্ট থাকেন__তাহাতেই তাঁহার সমস্ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছেন 


বলিয়া মনে করেন, তাহ! হইলে শীর্ণ তাহাকে এ ভুক্তি-ুক্তি ক্ত দিয়াই চলিয়া যান, তাহাকে আর প্রেমৃতক্তি দেন না! 
কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে ভূক্তির ব! মুক্তির ট থাকে, ততঙ্গণ পর্য্যন্ত সেই হৃদয় ভক্তির আবির্ভাবের ঝোগ্যত। লাভ 
করিতে পারে না, সেই হ্বদর ভক্তিকে ধারণ করিতে অসমর্থ । “ভুক্তিমুক্তিস্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হাঁদ বর্ততে ৷ তাবদ্‌ 


তক্তিম্তখস্তাত্ৰ কথম্ভ্যুদয়ে! ভৰে ভ, র, খি,। ১1২।১৫॥" ভাই, যাহারা ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই তৃপ্ত (সুতরাং 
সহজেই বুঝ খাইতেছে--খীহাদের হৃদয়ে ডুক্তি-মুক্তি বাসনা ব্রাজিত ), তাহারা প্রেমভক্তি পান না। কিন্ত 
[হাদের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাফনা নাই, সুতরাং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়া বাহার! তৃপ্ত নহেন__এমন কি, ভূক্তি-মুক্তি শ্ীরৃষঃ 
পি চাহিলেও যাহার! তাহ! গ্রহণ করেন না-তাহীরাই প্রেমভাক্ত পাহতে পারেন। 
এই পয়ারে দেখান হইল বে, যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তে ভুক্তি- থাকে, ততক্ষণ পত্যন্ত, প্রেমভক্তি পাওয়া 
য।॥ ন! ইহাই হইল “আশু-অদ্য় রূপ সুহর্মভা তত্তি”--পাওরা যার বটে, তবে সহজে নয়_ভুক্তি-বুক্তি-বাযন৷ দূর 
হইলে পরে। এই পয়ারের প্রমাণর্ূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
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পাহি ( ভা2৫1৬1৯৮)- | 
আস্বিবমঙ্গ ভগবান্‌ ভজতাং মূকুন্দো 


রাজ্জন্‌ পতিগুর্করলং ভবতাং যদুনাং | টী { 
| মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্‌ ॥৩ 


দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কচ কিন্বরে| বঃ। 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
নহ, ভগৰতোহতিস্ূলভত্বদৰ্শনান্মোক্ষস্ত চাঁতিসুছূর্মভত্বাদিয়মতি স্ততিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ_ ছে রাজন! 
পাওনানাং খদুনাঞ্চ গতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্ট| দেবমুপাস্তঃ পিয়ঃ জুযাত্কুলশ্ত পতিঃ নিয়স্তা কি 
কদাঁচিদ্দৌত্যাদিধু চ বঃ পাওবাঁনাং কিঙ্কোরোহপি আজ্ঞামুবত্ত অস্ত নাঁমৈবং তথাপ্যগ্ঠেবাং নিত্যং ভজম]নান।ম্দি 
মুক্তিং দদাতি, ন ছু কদাচিদপি সঞ্জেমভক্তিযোগমিতি। স্বামী ।৩ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টাকা। 
্ৌ।। ৩) অন্বয়। রাজন্‌ (হে মহারাজ পরীক্ষিং)! মুকুন্দঃ (ভ্রীক্ক্ঃ) ভবতাং ( আপনাদের 
পাণবদের ) যদুনাঞ্চ (এবং যদুদিগের ) পতিঃ-(পালনকর্ত! ), অলং গুরু (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাত্ত ), প্রিয়ঃ 
(সুহৃৎ ), কুলপতিঃ (কুলের নিয়ন্ত| ), কচ (কখনও বা) বঃ (আপনাদের-_গাগবদের ) কিঞ্করঃ ( দৌত্যাদি-কাষ্য 
আজ্ঞান্থুবন্তী কিঞ্ধর)। অঙ্গ (ছে অঙ্গ)! এবং (এইরূপ ) অস্ত (হউক )) [ তথাপি সঃ ] (তথাপি সেই ) ভগবান্‌ 
(তগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ ) ভজতাং ( ভদ্রনকারীদিগের ) মুক্তিং (মুক্তি) দদাতি (দান করেন ) কহিচিৎ (কিস্ কখন কখনও) 
ভক্তিযোগং (ভক্তিযৌগ_ প্রেম ) স্ম ন (নহে-দান করেন না)। 
অনুবাদ । হে মহারাজ পরীক্ষিং! ভগবান্‌ শ্রী আপনাদিগের (পাঁওবদিগের ) এবং যছ্ছদিগের 
পালনকর্তা, উপাস্ত, সুধৃং'ও কুলপতি (কুলের নিয়ন্তা )) কখনও ব! দৌত্যাদি-কাধ্যে আপনাদের (পাওবদের ) 
আজ্ঞানুবর্তী কিঞ্কর ; এইরূপ হইলেও ভজনকারীদিগনক তিনি মুক্তিদান করেন; কিন্তু কখনও কখনও প্রেমভক্তি দান 
করেন না। ও । 
এই ঞ্জোক, মহারাজ-পরীক্ষিতের প্রতি এীশ্তকদেবের উক্তি। তিনি বলিতেছেন_মহার'্ ! থণি্ 
আত্মীয়তার যত রকম বৈচিত্রী আছে, তাহার প্রায় সকল রকম বৈচিত্রীতেই তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের এবং যনদুদের 
নিকট আ.্মগরকট করিরাছেন-_তাই আমর! দেখিতে পাই, তাহাদের পালনকর্তাও তিনি, উপান্তও তিনি ; তাহাদের 
সুগ্ধদও তিনি, কুলের নিঝ্তও তিনি। পাওবদের নিকটে আবার একটা বিশেষ সন্বন্ধও প্রকাশিত করিয়ীছেন_-স্ৃত্য 
যেরূপ আজ্ঞান্বস্তা, সেইরূপ আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তিমি পাওবদের দৌত্যাদি-কাধ্যও করিয়ছেন। এত দুরই তিনি 
তাহাদের প্রেমতক্তির বশীভূত । কিন্তু এই যে প্রেমভত্তি--যাহার বশে তিনি যদ্থদের ও পাওবদের নিকাটে এায় 
বিক্রীত হয়! রহিয়াছেন,_ভাহা তিনি সকলকে দেন নাঃ বাহার! তাহার ভজন করেন, তীহাদিগকে তিনি 
সালোক্যাদি মুক্তি দিয়! থাকেন) কিন্ত প্রেমতক্তি তাহাদিগকে কখনও কখনও দেন না; করিচিৎ ন দদাতি_ 
এই বাক্যের টীকা প্রীঙ্গীব-গোদ্বাশী বলেন“কিচিননদদাতীত্যুক্তেঃ কহিচিদ্দদাভীত্যায়াতি ;অগাকল্যেতু চিনো" 
চিৎ এবং চন প্রতায় অগাকল্যে প্রযুক্ত হয়; তাই কহিচিং-শব্দে “সকল স্ময়”-কে বুঝাইতেছে না-্রীরষ্ণ যে সকল 
সনয়েই (কোনও স্ময়েই ) উজনকারীদিগকে প্রেমতক্তি দেন না, তাহা নহে; কখনও দেন, কখনও দেন পা 
ইহাই কৰ্িচিৎ-শব্দ হইতে জানা যায়। কখন দেন? সাসক্গ-ভজন করিতে করিতে যখন চিত্ত হইতে ভুত 
ুক্তি-নাননা দূরীভূত হইয়| যার, তখন তিনি ভজনকারীকে প্রেমতক্তি দেন ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ভুি-মুক্ত 
বাসনা থাকে, ততক্ষণ দেন না। আর যাহারা সাসঙ্গ-ভজন করেন না, তাহাদিগকেও তান প্রেমভাক্ত 


দেন লা। 
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হন প্রেম চৈ দিল যথাতথ!। 
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তত | ঈশর-. প্রেম-সিগুঢ়- ভাগু!ব । 
জগাইমাধাই “পৰ্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥ ১৭; _ বিলাইল যারে তাবে, না কৈল বিচার ধর 
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তা নী টীকা। 


১৭) ঢেল ৫্রস--এতাদৃশ সুছু্তি প্ৰেম, যাহ! অনাসঙ্গ-ভজনে কখনও পাওয়! যায় মা এবং সাসঙ্গ-ভভ্তানেও 
ডি থাকা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। দিল যথা! ভথা-যাহীকে তাহাকে, যেখানে সেখানে--ধনী 





, পণ্ডিত মূর্খ, ল্লীপুরুষ। বালক-বালিকা, কুলীন অকুলী, ন্‌, হিন্দু অহিন্ছু, পাপী পুণ্যাত্া ইত্যাদি--কোনওরূণ নি 
না ie নন ম হাগ্রভূ এমন সুদুর্দ্ভ ৫ প্রেম সকলকেই দান করিলেন। প্রেম প্রাপ্তির প্রধানতম অন্তরায় হইতেছে. 
নাঁঘাপরাধ বা বৈষ্ণৱাপরাধ। এরূপ অপরাধ যাঁছাদের ছিল, তাহাদিগকে কিরপে প্রেমদান ফর হইছে তা 
পরবর্তী ২৭ পয়ারের টাকায় ষ্টব্য। এস্কলে কেবল নিরপরাধ ব্যক্তিদি দিগের প্রেম-প্রাপ্তির কথাই বলা হইতেছে 
হি! বুঝা যায়; জগাই-যাধাই দুর্দান্ত অত্যাচারী ছিলেন বটে, 
কিন্তু তাহাদের নামাগরাধাদি ছিল না বলিয়া প্রকাশ । বাহাদের নানাপরাধাদি ছিল না, যাহারা হয়তো অগ্য কোণওরূপ 
দুক্ষপাদিতে রত ছিলেন মাত্র, তাহাদের চিত্তে ত 
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বলিয়! মনে হয় ; জগাই-মাঁধাইয়ের দৃষ্টান্ত হই 








ঢু ত্র অঙ্ৃতাপাদি জন্মাইয়া, বিছা অগ্ত কোনও উপায়ে অতি অল্প স্যয়ের 
খধ্যে তাহাদের চিত তন্ন দুক্ত্জ্নিত ব কালিমা বুচাইয়া তাঁহাদের চিত্তকে ভ্রেমানিভীবে ‘রব যোগ্য কিযাতছুন এবং তাহ! 
দিগকে প্রেম দান করিয়াছেনণ ১।৭৷২১ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য । জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত-_জগাই ও মাধাই ছিলেন ছুই 


তাই, ব্রা্গণ-স্তান ; মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাহার! নবদ্বীপে বাদ করিতেন। তাহার! মহা 17755. 






তবে তাহ|দের 
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কুকাধ্যরত ছিলেন? এমন কোনও ছুদ্্দ ছিল না, যাহা তীহার! করেন নাই ৰ 
বৈষ্তবাপরাধ ছিল না। শ্রীদন্‌ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিতাইচাদ ও শ্রীহরিদার-ঠাকুর সেই যদ্মপ-নাতাল দুইটার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন ; তাদের একজন শ্রীনি 5 মাথায় ক্দীর কাণ! দিয়া অথাত করিলে-মাথা কাটিয়া দর দর 
বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল; তথাপি নিতাইচাদ ক্রুদ্ধ হইলেন না; সংবাদ পাইয়া প্রীত্রীগৌরজুন্দর দৌড়াইয়! আসিয়া 
কিঞ্চিৎ ধন্য প্রকাশ করিলেন। গুরুতর টনি রনিতাইনের রক্রোধাহাৰ এবং মহাপ্রভুর নিকট আঁঘাত-কারীর 
জগ্ঠও প্রীনিতাইয়ের কৃপা-প্রার্থনাদি দেবিয়াই জগাই-মাধাইয়ের চিত্ত গলিয়া গিয়াছিল, অস্থতাপানলে তাহাদের 
হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল) তার উপর প্রভুর এখর্য্য দেখিয়া তাঁহারা আরও কাতর হইয়া ক্গ! ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন; প্রভু কৃপা করিয়া তীহাদের চিত্তের কালিমা দূরীভূত করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়! 
কৃতাৰ্থ করিলেন | 

১৬-১৭ পয়াঁর নিরপরাধ অথচ পাপী-তাগী পরপীড়ক দুর্জনাদির প্রেম্স-প্রাপ্তির কথা বল! হইয়াছে । 
মহজেই বুঝ। যায় ₹_-এসমন্ত ছুর্জন লোক তুক্তিকামী ছিল; স্বলুখ-বাসনাঁর তৃপ্তির নিমিত্বই ইহারা পরের উপরে 
অত্যাচার-উৎ্পীডনাঁদি দৃদ্ধার্য করিত; পরমকরুণ শ্রীমন্মহাগ্রভূ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ইহাদেরও মনের 
পরিনর্ভন করিয়া দিলেন। তাহাদের ভোগবাঁসনা ও তজ্জনিত পরগীড়ন-প্রবৃন্তি দূরীভূত করিয়া তাহাদের চিত্তকে 
গ্রেমাধিতর্থবের যোগ্য করিয়া! তাহাদিগকে প্রেম দিলেন ; ইহাই ইহাদের প্রতি প্রভুর করুণার বিশেষত্ব! অপর 
বিশেষত্ব_আাপামর সীবারণকে গ্রেমদান করার নিমিত্ত অপূর্ব ব্যাকুলতা-_একপ ব্যাকুলতা অপর কোনও অবতারে 
দষ্ট হয় না। 

১৮। প্রশ্ন হইতে পারে- প্রীরষ্* ও প্রচৈতন্য একই অভিন্ন বস্তু ; শরীকৃষ্ণরূপে যে দুর্লভ প্রেম এবং প্রেমপ্রাপ্তির 
উপায় তিনি নির্বিচারে দান করেন নাই, শীচৈতন্যরূপে কেন তাহা করিলেন? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন__ 
“্তঙ্থ ঈশ্বর” ইত্যাদি । স্বতপ্র-যিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যাহার অন্য নিয়্তা নাই; নিজের ইচ্চানুসারেই, 
যিনি অস্ত কাজ করেন। স্বতন্ত্র উশ্বর_ বরং ভগবান্‌। প্রেম নিগুঢ়-ভাশার-_ প্রেমের নিগ্ড (অতি 
গোপনীয় ) ভাণ্ডার । নিগৃঢ়-শব্দের ধ্বনি এই যে, ররুফশীলার এই প্রেমের ভাঙার (আব্রয়আতীয় প্রেমের ভাণ্ডার ) 


ৰ 
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গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
্রীকুফের নিকটেও পরম গোপনায় ছিল--তিনি তপ্ত ঈশ্বর বলিয়া রস-বৈটিত্রী আধ্বাদনের উদ্েষ্যে নিজে ইচ্ছা 
করিয়াই এই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া অন্তের (শ্রীরাধার) হস্ডে তাহ! স্বত্ত করিয়া 
ছিলেন । তাই প্রীরুষ্ণ্পে নির্বিচারে তিনি এই প্রেমদান করিতে পারেন নাই। কিন্ত প্রগৌরাদ্বরূপে শবতন্ত্রঈশ্বর 
বলিয়াই তিনি সেই প্রেমভাণ্ডারের কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন এরং গ্রহণও করিলেন) গ্রহণ 
করিয়! স্বেচ্ছাতেই ( স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া ) সেই আশ্রয়জাতীয় প্রেম যথেচ্ছ আস্বাদন করিলেন । আম্বাদন-চমখকারিতায় 
তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, সর্ধপাধারণকে এই প্রেমের আস্বাদন পাওয়াইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
রীষ্ূপে আশ্রয়-আতীয়-প্রেমের আঙ্গাদন-চমৎকারিতা সম্যক্‌ অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া! সর্বসাধারণের 
মধ্যে তাহ! বিতরণ করিবার জন্তু উৎকট লোভও তখন জন্মে নাই; প্রীগোরারূপে এই লোভে ব্যাকুল হইয়া তিনি 
নির্ধ্বচারে আশ্রয়-জাতীয় প্রেমদান করিলেন। 
উক্ত আলোচনা. হইতে স্থলত: ইহাই জান। গেল যে--্বতত্ত্র-ঈখর বলিয়া পীককষ্ণরূপে ভগবান্‌ আশ্রয়-জাতীয় 
প্রেম-ভাগারের কর্তৃত্ব নিজে না রাখিয়! প্ররাধার হস্তে দন্ত করেন) তাই শ্রীঞকষ্চক্ূপে তিনি এই গ্রেম্দান করিতে 
পারেন নাই, নজেও আস্বাদন করিতে পারেন নাই এবং আস্বাদন করিতে পারেন নাই বলিয়। ইহার আস্বাদন- 
চমংকারিতার সম্যক্‌ অনুভূতির অভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণের লোভও তাহার জন্মে নাই। কিন্ত 
উচৈতগ্থরূপে তান সেই ভাগ্ারের কতৃত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া! আস্বাদন করিয়াছেন এবং আশ্বাদন-চমখকারতায় মুগ্ধ 
হইয়! ফর্বস।ধারণের মধ্যে তাহ বিতরণের শোভ স্বরণ করিতে: পারেন নাই-ভাগডারের কর্ভৃত্বও [নজ হস্তে থাকায় 
বিতরণের কোনও বিশ্নও ছিল না । জীবের [চত্তের অবস্থা-বিশেবে, সর্বসাধারণ বিধি-অস্থুসারে প্রেমপ্রাণ্চিবিবয়ে 
যাহা [কিছু বিশ্ব বানা |ববোচত হহত, স্বীয় অচিন্তয-শক্তির প্রভাবে শ্রীমন্‌ মহাগ্রতু তাহাও দূরীভূত করিয়া নির্বিচারে 
সকলকেই প্রেমদান করিয়াছেন । এই পরিচ্ছেপের প্রথমেই (১ম শ্লোকে এবং. ৪-৬ পয়ারে ) এই অচিন্ত্য-শক্তির 
বিশেষত্বের কথ! বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ প্রেম-বিতরণ-ব্যাপারে এই অচিন্ত/-শক্তির প্রকটনই পরম-করুণ মহাপ্রভুর 
অপুর্ব বিশেষস্ব। জীবের প্রেমপ্রাপ্তি-বিবয়ে স্বস্থধ-বাসনাদি, কি অপরাধাদি যে সকল বিন আছে, সে সমস্ত বস 
দূরীভূত কারার নিমিত্ত অভিন্ত/-শুক্তির যেরূপ অভিব্যক্তির প্রয়োজন, শ্রীক্*-অবতারেও সেইরূপ অভিব্য্তির কথা 
শুন যায় না। তাহার হেতুও বোধ হয় আছে? যে অন্ুগ্রহাণক্কির প্রেরণায় প্রেমদানের ইচ্ছা বলবতী হয়, তাহা 
আশ্র্-্রাতীয়া ভক্তির আধার-স্বরূপ ভক্তের-হৃদয়ে থাকিয়াই ক্রি] প্রকাশ করে ( এজন্যই বল| হইয়াছে “মহত্ব! 
বিন! কোন কণ্মে ভাক্ত নয় ) ; যে স্থলে আশরয্নঞ্জাতীয়| ভক্তি নাই, সে স্থলে প্রেমবিতরণেব জন্য এই অন্ধগ্রহাশক্তিরও 
জীবমুখী অভিব্যক্তি থাকার সন্ভাবন! নাই । শ্রীকুষে, বিষয়-জাতীয়|। ভক্তি বা প্রেম ছিল, আশয়-আতীয়। ভক্তির 
সম্যক্‌ বিকাশ ছিল ন|; ত।ই তাহাতে অহুগ্রহাশক্তির এতাদূশী অভিধ্যক্তিও ছিল ন!। কিন্তু প্রীগোরানররূপে তিনি 
আশরয়জাতীয়! ভক্তির মূল আধার হইয়াছেন) সুতরাং প্রেম-বিতরণ-বিষয়ে অনুগ্রহাশক্তির জীবমুখী অভিব্যক্তিও 
তাহাতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং প্রেমবিতরণ-বিষয়ে ও প্রেমপ্রাপ্চি-বিষয়ে জীবচিত্তের বি্াদির 
দুরীকরণ-ব্যাপারে তাহার অচিন্তা-শক্তিকেও অনুকুল ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে। এইভাবে যে অচিন্তযশক্তির 
বিকাশ এবং. তদ্বার! নির্বিচারে: প্রেমবিতরণ-_এসমন্তেই প্রভুর স্বত্ত ঈশ্ররত্বের অভিব্যক্তি; কারণ, তিনি তত 
ঈশ্বর বলিয়াই একমাত্র নিজেরই ইচ্ছার বশে শ্রীরুঞ্চ্বরূপে নিজের মধ্যে আশ্রয়জাতীয়| ভক্তির অভিব্যক্তি করাশ 
নাই, আধার গ্রীগোরাঙ্গরূপে তাহা কৰাইয়াছেন: এবং তদন্থকুল- অচিস্তাশক্তির অভিবক্তি করাইয়া নির্বিচারে 
প্রেমদান করিয়াছেন | 
বিল[ইল যারে তারে ইত], সজ্জন দুজন, অপরাধী নিরপরাধ ইত্যাদির বিচার না করিয়া সকলবে 
প্রেমদান করিয়াছেন । রর 
অপরাধী ব্যক্তিকেও কিভাবে প্রেমদান করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। 
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৯ ৭ ০৯০টি পট তত উপ এস৫ মিতার ৯০৬০ in) 
পাপ ৯৮৯৫৬ 


৮ম পরিচ্ছেদ i =! | 
[ ol আদি-লীলা। ৫৯৩ 


অগ্ঠাপিহ দেখ--চৈতন্য নাম'ষেই লয়! | আউলার সরব 
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহবল সে হয় ॥ ১৯ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার । 
‘নিত্যানন্দ’ বলিতে হয় কৃষঃপ্রেমৌদয় । | ‘কৃষ্ণ’ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২১ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা 

১৯২০ ূর্ব-পযারে বল! হইয়াছে, স্বতন্ত্র ঈশ্বর রিমন মহাপ্রভু স্বীয় অচিন্তাশক্তির গ্রভাবে নির্বিচারে 
সকলকেই প্রেম দিয়াছেন | পরবান্তা ॥ম-১২শ পরিচ্ছেদোঁক্র প্রেমকন্নতরুর বর্ণনা হইতে জ্ঞান! যায়__মহাগ্রতু নিজে 
তো! এইক্সপ নির্থিচারে প্রেম বিতরণ করিয়াছেনই ; অধিকস্থ, ভক্তিকল্পবৃক্ষের শাখাপ্রশাখারপ পার্ধদ ও অঙ্গত 
ভক্তগণের দ্বারাও নির্বিচারে প্রেমবিতরণ করাইয়াছেন_নির্কিচাহে প্রেমবিতরণের শক্তি তীহাদিগকেও প্রভু 
দিয্নাছেন। তাই, যতদিন মহাপ্রভৃ প্রকট ছিলেন, ততদিন তিনি এবং তীয় পার্ধদ ও অনুগত ভক্তগণ তে! 
নিঙিবিচারে প্রেম বিতরণ করিয়ছেনই ; অধিকন্ত, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও প্রেমক্বৃক্ষের শাখা-প্রশাখান্পপ যে 
সমস্ত পার্য? ও অনুগত ভক্ত প্রকট ছিলেন, প্রভুর পূর্ব-আদেশ অনুসারে তীহারা তখনও নির্বিচারে প্রেমবিতরণ 
করিয়াছেন । এই পয়ারে তাহারই ইঙ্িত পাওয়া যার। 

অস্ঠাপিহ- আদ্র পর্যন্তও; এখনও ) একস্থলে গ্রন্থরিখন-সসয়ের কথ! অর্থাৎ কবিরাজ্গোস্বামীর সময়ের 
কথা বলা হইতেছে । শ্রীটৈতন্তচরিতাষৃত. যে সময়ে লিখিত হইতেছিল, সেই সময়েও প্রেসকল্নবৃক্ষের শাখা-প্রশাথারূপ 
কোনও কোনও ভক্ত প্রকট ছিলেন; তাহাদের কৃপায় তথনও অনেক ভাগাবান্‌ ব্যক্তি শ্রীভগনক্াম গ্রহণ করা মাত্রেই 
প্রেম-প্রাপ্থির যোগ্যতা লাত করিয়াছেন ও প্রেমলাভ করিয়াছেন । 

চৈতন্য নাঁখ--গ্রচৈতন্বের নাম। জীবের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শীভগবান্‌ প্রুপাতে 
কহিল অনেক নামের প্রচার | ৩/২৯:১৩।* “নাগ্রামকারি বহুধা” ইত্যাদি শিক্ষার্ কের দ্বিতীয় শ্সোকেও প্রন এই বছ নাম 
প্রকীনের কথা বলিয়াছেন; আবার, এই বহুবিধ নামের প্রত্যেকের মধ্যেই প্রভু “সর্বশক্তি দিলেন করিয়৷ বিভাগ । 
অ২০।৯৫।৮ ইহা হইতে বুঝ! যায়, শ্রীভগবানের বহু নামের মধ্যে প্রত্যেকটারই অচিষ্তা-*.ক্তি আছে। যাহ! হউক, 
“সীচৈতন্য" ও প্ীনিত্যানন্দ” ভগবানের অচিস্তা-শত্তিসম্পন্ন বহ নামের অন্তর্গতই দুইটা নাম; যণাবিধি এই ছুই নামের 
যে কোনও একটার কীর্ভনেই প্রেমোদয় হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, এই পয়ারে “চৈতন্ত-নাম” বলিতে প্রচৈতন্মের 
উপপিষট কৃষ্ণনামকেই বুঝা ইতেছে কিন্ত পূৰ্ব্বে শিক্ষার্টক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝা যায়-_এরূপ ( প্রচৈতন্তের উপদিষ্ট কৃষ্ণনাম-জপরূপ ) অর্থ করাব্র কোনও প্রয়োজ্নই নাই; কারণ, *্রীচৈতন্য*নাম 
বার্ন করিলেও কৃষ্ঃপ্রেম জন্মিতে পারে | জীচৈতন্তনাম কীর্তন করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে চিত্ত গুদ্ধদত্ত্র 
আবিরাব-যোগাতা লাভ করিবে; তখনই হলাদ্িনী-প্রধান শুদগত্ব চিত্তে আবির্ভত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইবে 
এবং তখনই এই প্রেমের বাহ-চিহ্রপে ভক্তের দেহে অশ্র“কম্পাদি সাবিকভাব প্রন্থটিত হইবে । পুলকাশ্রঃ বিহ্বল: 
পুলক ( রোমাঞ্চ ) ও অশ্র (নয়ন-ধারা ' দ্বার! বিহ্বল ( অভিভূত)। পুলক ও'অশ্রুর উপলক্ষণে সমন্ত সান্ধিকভাবই 
লক্ষিত হইতেছে “নিত্যানন্দ” বলিতে-এস্থলে কেহ কেহ বলেন, “নিত্যানন্দ”-শন্দে নিত্যানদের উপদিষ্ট 
উরষণনামকে বুঝাইতেছে; কিন্তু এরূপ অর্থ করারও প্রয়োজন নাই; কারণ, *্রনিত্যানন্দ”্-নাম কীর্তন করিলেও 
কষপ্রেমের উপর হইতে পারে । আউলায়--এলহিঙগা পড়ে, প্রেমবিকাশ হওযায়। সেল বর গাধার 
সায় অশ্রধারা গ্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা-শবে এই প্রেমাক্রর নিস্ধতা এবং পথিত্রতা স্থচিত হইতেছে J 

২১। অপরাধীর চিত্তে যে কুষ্ণনাম সহজে ফল উৎপাদন করিতে পারেনা, তারভিবলিতেজে এহ বহত 

অপরাধ-_ছুই রকমের, সেবাপরাধ ও নাম-অপরাঁধ। কোনও জপ ফান-বাহনাদিতে চড়িযা বা পাকা পায়ে 
দিয় শ্রীমন্দিরে গমলাদি অনেক রকমের দেবাপরাধ আছে; সাধারণ 2 শরীযৃত্তির সেবা-পূজান্্িতে শোষলা বা অদ্ধার 
অভাবস্থচক্ক কাধ্যমান্রই সেবাপরাধের অন্তু ক্র) দৈনস্রিন স্তোত্রপাঠাদি ঘারাই সেবাপরাধ ঘু[চয়! যাইতে পারে; 
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৫৯৪ আ্রীচৈতত্যচরিতামূত। [ ৮ম পরিচ্ছেদ 
তথাছি (ভাঃ--২৩,২৪)-- 

তাাখাম।রং হৃদয়ং বতেদং | 

ডিলার | 


শ্লোকের সংস্কৃত টীকা | 


ন বিক্রেয়েতাথ যদ! বিকাঁরে। 


নেত্ৰে জলং গাত্ররুহেযু হর্ষ: ॥ ৪ ॥ 


তং অশাসারং লোহমমমেব হাদরমূ। সৎ খলু গৃহমাণৈ: কার্ত্যমানৈরপি বছুর্ভিহঁরিনা মধেয়ৈ বিক্রিয়েত। 
বিক্রিয়ালক্ষণমাহ অথেত্য|দি। গাত্ররুহেযু রোম হর্ষো রোমাঞঃ বহুনামগ্রহণেইপি চিত্বদ্রবাভাবে| নাযাপরাধলিঙ্গমিতি 
সন্দর্ভ:।  কিধাশ্র-পুললকাবেৰ চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শকাতে বক্ত,ং যদুক্তং গ্ররণগো স্বায়িচরণৈ:। 1. নিসর্গপিচ্ছিলস্াস্তে 
তদভ্যাসপরেইপি চ। সত্বাভাসং ধিনাপি স্থাঃ কলাপাশ্রপুলকাদয় ইতি | তথ! অতিগস্তীর,মহানুভাব-ভক্তেষু হরিনাম- 
ভিচ্চিত্তদ্ববেংপি বহিরশ্রপুলকাদয়ে| ন দৃশ্ঠন্তে । ইতি তনম্মাৎ পদ্যমিদমেবং ব্যাখোয়ম্‌ । যদ্ধ্দয়ং ন বিত্রিয়েত । বদা? 
যদ] বিকারস্তদালি ইতার্থং । বিকার এব কত্তত্রাহ নেত্রে জলমিতি। ততশ্চ বহিরশ্রপুল কয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন 
বিক্রিয়েত তাশ্মসারমিতি বাক্যার্থং । ততশ্চ হৃদয়বিত্রিয়ালক্ষণান্তপাধারণানি ক্ষাপ্তিনামগ্রহণাসত্ত্যাদীণ্যেব জেয়ানি। 
চক্ৰবৰ্ত্তী । ৪ 


গৌর-ককুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 





সুতরাং ইহ! তত সাংঘাতিক নহে। কিন্তু নামাপরাধ সহজে ক্ষয় হয়না, ইহা ভজনের অত্যন্ত বিদ্জন্ক। 
নামাপরাধ দশ রকমের ; যথ' (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীনারায়ণের নাম-গুণাদি হইতে ভ্রীশিবের নাম-গুণাদিকে 
পৃথক্‌ মনে করা, (৩) গুরুদেবের অবজ্ঞা, ( ৪ ) হরিনাম অর্থবাদ্‌ কল্পন্! কর], অথাৎ নাম-যাহ্মাীদকে প্রশংগাবাচিক 
আতণয় ডাঁক্ত বলিয়া মনে করা, (৫) বেদাদি শান্বের নিন্দা, (৬) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, (৭) ধর্ম, ব্রত, দান, 
হোমাদি শুভকর্ধের সহিত হরিনামের সমতা মনে করা, (৮) শরদ্ধাহীন, শ্রবণ-বিমুখ এবং যে ব্যক্তি উপদেশ দ গ্রাহা 
করেনা. তাহাকে নাম-ডপদশ করা, (৯) নাম মাহাত্ম্য শুনিয়াও নাম গ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়! দেহ-দৈহিক 
বস্তুতে প্রধান্ত দেওয়। এবং ( ১০) নাম শবণে বা নাম গ্রহণে চেষ্টাশন্ততা বা উপেক্ষা । বিশেষ আলোচনা ২২২৬৩ 
পয়ারের টাকায় ভষ্টব্য । উক্ত সেবাঁপরাধ এবং নামাপরাধ ব্যতীত ৪ একটা অপরাধ আছে_ বৈষ্ঞবাপরাধ, কোনও 
বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ ( বিশেষ বিবরণ ২।১৭।১৩৮ পয়ারের টীকাঁয় দ্রষ্টব্য )। 

আভগবানেগ ০*।শও একটা বিশেষ নাম সম্বন্ধে এই নামাপরাধের কথা উল্লিখিত হয় নাই । নামাপরাধ ও 
অথাবাদাদি-প্রকরণে, হরিন।স, বিষ্ণুনাম, ভগবানের নাম, শিব-নামা্দির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতে 
মনে হয়, শ্রীভগবানের যে কোনও নামের কীর্তুন-সঙ্দ্ধেই নামাপরাধের অবকাশ আছে। 


অপরাধীর-যাহার চিত্তে অপরাধ আছে, তাহার। বিকাঁর-_প্রেমের বিকার; অষ্টদাত্তিকাদি প্রেমের 
বহির্ধ্বিকার এবং চিত্তজ্রবতাদি প্রেমের অস্তধিকার। প্রেমোৎপাদন-বিষয়ে কষ্ণনাম অপরাধের বিচার কয়ে । যাহার 
মধ্যে নামাপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করিলেও (সহজে ) তাহার চিত্তে প্রেমের উদয় হয় না; সুতরাং প্রেমজনিত 
চিত্তদ্রবতা কি্ব। অশ্রুকম্পাদি সাত্বিকভাবও তাহার যধো দৃষ্ট হয় না-। 
চিত্্রবতাই কৃষ্ণপ্রেমের মুখ্য লক্ষণ ; এমন অনেক গম্ভীর-প্রকৃতির ভক্ত আছেন, প্রেমৌদয়ে ধাহাদের চিত্ত 
ধবীভূত হয়, কিন্তু অশ্রুকম্পাদি ৰঢ়িৰ্ব্ৰিকার জন্মে না। চিত্তের লাভাবিক ছুর্বলত. বাঁ অভ্যাএখশত৩ঃ৩ অনেকের 
টির ০৬০০০ কিউ যদি সেই সঙ্গে তাহাদের আঞ্ষ-াবষয়ে [চত্রদ্রবত! ন। জন্যে আছ সহল্লে বুঝতে 
হইবে, এ সমস্ত অশ্রকম্পা দি কুষঞ্পেমের বিকার নহে। 
শ্লো।৪। অন্বয়! তং (দেই ) বদরং (হৃদয়) অশ্মসারং বত (লৌহ--লৌহবৎ কঠিন্‌ )-১'যত (যেই) 
ইদং (ইহাহদয় ) যদ! (যখন ) নেত্ৰে ( নয়নে ) অলং (জল ) গাত্ররুহেষু (রোমে ) হর্ষ: (পুলক) [ইত্যাদি] 


| 
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এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপনাশ। স্বেদ কম্প-পুলকাদি গদ্গদাআ'ধার ॥ ২৩? 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২ ৷ অনায়াসে বক্ষ, কৃষ্ণের সেবন । 
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার । এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ রা 


, গৌর-কৃণ!-তরঙ্রিণী টক! 
(ইত্যাদি) বিকায়ঃ (বিকার-_-বহির্ধিকাঁর )[ অন্তি] (হ্য় ) [ তদাপি ] ( তখনও ) গৃহৃমাণৈঃ (গৃহীত ). হরিনাম". 
ধেষৈং ( ছরিনাম দ্বারা ) ন বিক্রিমেত (বিকার প্রাপ্ত_ভ্রব__হুয়না)। 

অনুবাদ শৌনক-ধধি স্তকে কহিলেন_হে স্থৃত ! শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফলে-__নেঝে অশ্রা, গাত্রে রোমাঞ্চাদি 
বহির্ব্বিকার জন্মিলেও -যে হৃদয় বিঞারপ্রাথথ (দ্রবীভূত ) হয়না, সেই হৃদয় লৌহ্‌বৎ কঠিন ।৪। 

ভক্ষিরস।মূত-সিন্ধুতে শ্ররপগোন্বামী বলিয়!ছেল_-প্থাহারা স্বভাবতঃ পিচ্ছিলহদয় ( ভাবপ্রবণ ), অথবা 
ধারণ!বিশেবের অভ্যাস দ্বারা যাহারা নিজেদের দেহ অধ্ব-কম্পাদির উদ্গম কর্রাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত 
সাত্বিকভাব (চিত্তদ্রবত| ) ব্যতীতও অশ্রকম্প্দি কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। দঃ ৩৫২1” সুতরাং অশ্র-কম্পাদিই 
সকল সময় সান্বিক-বিকারের বা চিত্তদ্রনতার লক্ষণ নয; অথচ চিত্ত দ্রব না হইলে প্রেমোদয় হইয়াছে বলা যায ন1। 
চিত্তদ্রবতাই প্রেমোদয়ের বিশেষ লক্ষণ : এমন অনেক গ্ীর হৃদয় মহান্থভব আছেন, চিত্তদ্বব হইলেও যাহ।দের অশ্রু" 
কম্পাদি বহির্ষিকার দৃষ্ট হয না । তাই চিন্দ্রবতার দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখি প্যদশ্লারং” ইত্যাদি গ্লোকের 
উত্তরূপ অধ্বয় ও অনুবাদ করিতে হইয়াছে । 

২২-২৪। প্রসঙ্গক্রমে, নিরপরাধ ব্যক্তির কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা মাত্রই--এমন কি একবার মাত্র গ্রহণ করিলেই 
যে তাহার-_চিত্তে প্রেমোদয় হইতে পারে, এবং. নিরপরাধ হুইয়া যদি কেহ পাপরতও হয়, তাহা হইলেও একপার 
কুষণনাম-উচ্চারণের ফলেই যে তাহার সেই পাপরাশি দূরীভূত হইয়! প্রেমোদয় হইতে পারে, তাহাই এই তিন 
পয়রে বলিতেছেন । 

প্রেমের কারণ ভক্তি__প্রেখাবির্ভাবের হেতুভৃত সাধন ভক্তি। অববণ-বীর্নাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে ভগবত্-রুপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই চিত্ত শুদ্ক-মন্বের আবির্ভাব-যোগ্যত। লাভ করে এবং . 
তখনই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। এইবূপে স।ধন-ভক্তিই প্রোবির্ভাবের হেতু হইল। করেন প্রকাখ_- 
শ্ীরুঞ্নাঁম সাধনভক্কির প্রকাশ করেন । নিরপরাধ ব্যক্তি একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কবিলেই, তাহার যদি কোনও 
পাপ থাকে, তাহা বিনষ্ট হুইয়া যায় এবং সাধনভক্তির অহুষ্ঠানে তাহার প্রবৃত্তি এবং আগ্রহ জনে । ০এ্রমের উদ্দয়ে-- 
সাধন-ভক্কির অঙুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তে প্রেমোদয় হইলে, ভক্তের চিত্ত ভ্রবীন্তত হয় এবং তাহার ফলে বাহিরে ও 
অশ্রকণ্পাদি প্রকাশ পা |. প্রেমের বিকার-_চিত্তের ভ্রবতা এবং অঞ্রকস্পাদি বহিধিকার | স্বেদ-কম্প_ 
ইত্যাদি__কৃষ্ণ-প্রেমেরু বহির্ধিকারের নাম উললেশ করিয়াছেন । চিত্ত যখুন শ্রীকস্দ্ধীয় ভাবসমূহ দারা আফান্ত হয়, 
তখন ভাহাকে সব বলে। ভাব-সমুহ ঘখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন তাহাদের প্রভাবে দেহ স্কৃভিত হয় এবং 
ভাষসমূহের ক্রিয়া বহির্কদিকার রূপে দেহেও প্রকাশ পায়। এই বহির্বিকারগুলিকে সাত্িকডাব বলে। ইহা আট 
রকমের-__স্বেদ (ঘৰ্ম্ম ), কম্প, পুলক বা রোমাঞ্চ ( গায়ের রোম খাড়া হওয়! ), অশ্রু (চক্ষু হইতে জল ঝরা), 
শ্বরভেদ (গলার স্বরের বিকৃতি, গদ্গদ্‌ বাক্যাছি ), বৈবর্ণা ( দেহের বর্ণের পরিবর্তন ) সতত (জড়তা বা নিশ্চল!) 
এবং প্রলয় (মুচ্ছা)। বিশেষ বিবরস ২২৬২ পয়ারের টাকায় ভষ্টব্য। অনায়াসে ভবক্ষয়__বিন! চেষ্টায়, 

ংসারক্ষয় হয়। সংার-ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না) ভজনের প্রভাবে আনগবঙ্গিক ভাবেই সংসার 
ক্ষয় হয়, মায়াবন্ধন ঘুচিয়া যায় । কৃখ্যোদক়ে যেমন অন্ধকার আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়া যায, তজ্বপ ভক্তির বা 
প্রেমের আধির্ভাবে আপনা-আপনিই সংসার-ঘন্ধন ঘুচিয্া যায়।- শ্রীমত্ভাগবত একথাই: বলেন । “ভ্তিৎ পর়াং 
তগৰতি প্রতিলভা কামং ফরোগমাথপহিনোত্যচিরের ধীর: - ১:৩০।-৯-ভগবানে পাকি লা করি 
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হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার | | কৃষ্ণনামৰীজ তাহে নাং হয় অনুর ॥ ২৬ 
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রধার ॥ ২৫ ৷  চৈতন্টে নিত্যানন্দে নাহি এ-সব-বিচার । 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । ] নাম হতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ২৭ 


নি তর দি টি 
হৃরোগক|ম দুর করে। অর্থাৎ আগে পরাভক্কি লাভ, তারপরে আল্বর্গিকভাবে দুর্ববাগনার অপসরণ ।  বেদাস্তের 
শ্গা্পবায়ে তর্ডব্যাভাবাং তথ। হি আন্য”__এই ৩৩২৮ সুত্রের তাংপর্ম্যও তাহাই | ১।৭।১৩৬ পয়ারের টাকায় এই 
সুত্র মর্খ ভ্টবা। কৃষ্ণের মেবন-_-এক কষ্ঃনামের ফলেই প্রেমোদয়ের পরে কৃষ্ণ-সেবা পর্যন্ত মিলিতে পারে । 

২৫২৬ হেন কৃষ্ণনাম--যে কৃষ্চনাম একবার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণ সেবা পর্যন্ত লাভ হইতে পারে, সেই 
কষনম। এতাদৃশ কষ্খনাম বহ বহু বার গ্রহণ করিলেও যদি প্রেমোদয় ন! হয়-_-প্রমোদয়ের বাহ লক্ষণ 
অগ্র-কষ্পাদি প্রকাশ ন! পায়--তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে অনেক অপরাধের ফল সঞ্চিত আছে। 
ঘে হৃদয়ে অপরাধের ফল সঞ্চিত থাকে, মেই হৃদয়ে কুষ্ণনামের বীজ (প্রেম) অঙ্কুবিত হয় না-~সে হৃদয়ে শুদ্ধসত্বের 
আবির্ডাব হইতে পারে না। 

২৭! পূর্ববর্তী কতিপয় পয়ারে বলা হুইয়াছে_কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে; একবার কৃষ্ণনাম 
উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপের বিনাশ, সংগারক্ষয়, প্রেমপ্রাপ্তি এবং শ্রীরুষ্চ-সেবা-প্রাপ্তি পর্যান্ত হইতে পারে; 
কিন্তু তাহ! কেবল নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষে--মাহার অপরাধ আছে, কৃষ্ণনাম তাহার চিত্তে কোনও ফলোদয় 
করাইতে পারে ॥1। - 

কিন্ত জগতে নিরপরাধ লোকের সংখ্য! খুব বেশী নহে; যাহাদের অপরাধ আছে, শ্রীত্রীগৌর-নিত্যানন্দ কৃপ। 
করিয়া যে তাহ৷দিগকেও প্রেম যান করিয়াছেন, তাহাই বলা হইতেছে_এই পয়ারে | 

ৈতন্য-নিত্যানন্দে_ শ্রীচৈতগ্-্বরূপে এবং লীনিত্যাননা-স্বরূপে ; ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভুতে এবং শ্রীমন্লিত্যাননা- 
প্রভৃতে। এসব বিচার-শ্রীরথচনামের গায় অপরাধের বিচার। নাম লৈতে ইত্যাদি_্ীহরিনাম গ্রহণ 
করিলেই শ্রচৈতন্। ও উনিত্যাননপ্রভু নামগ্রহণকারীকে প্রেমদান করেন এবং তাহাতে তখনই নাঁম-গ্রহণকারীর 
দেহে অশ-কম্পাদির উদয় হয়। 

এই পারের যথাশ্র'ত অর্থ এই--ক্কফ্নাম অপরাধের বিচার করে এবং অপরাধী ব্যক্তিকে কৃঞ্চনাম প্রেম দান 
করে না। কিন্তু শ্ীমন মহাপ্রভু ও রমন নিত্যানন্দপ্রভু কোনওরূপ অপরাধের বিচার করেন না) যে কেহ হরিনাম 
গহণ করিবে, তাহাকেই সি প্রেগ্‌ দান কবেন--নিরপরাধ হইলে তো করেনই__অপরাধী হইলেও তাহাকে 
তাহারা প্রেম দিয়া থাকেন। ইহাই শ্রীত্রীগৌর-নিত্যানন্দের কপার অপুর্ব বিশেষত্ব । 

কিন্তু এই যথাশ্রুত অৰ্থ সদদ্ধে নিযনললিখিত্‌ কয়েকটা বিষয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজনু। প্রথমতঃ, যতক্ষণ 
অপরাধ থাকে, ততক্ষণ প্রেম পাওয়া যায় না--ইহাঁই ভক্তিশান্তরের বিধান । অপরাধীকে প্রেম দিলে শান্ত্র-গর্য্যাদ! 
লত্ঘিত হয়; মহাপ্রভু কখনও শান্তমর্যযাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, 
ততক্ষণ চিত্তের মলিনতা থাকে, চিত্ত ততক্ষণ গুদ্ধমব্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না, ততক্ষণ চি 
শুদ্ধ-সব্বস্বরপ প্রেমেরও উদয় হইতে পারে না কারণ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এই প্রেম কেবল “অব্থাদি- 
গুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়। ২।২২1৫9।৮ অপরাধ থাকা সত্বেও প্রেম দান করিলে সত্যসঙ্কল্প মহাপ্রভুর কার্যের ও 
বাক্যের এক্য থাকে না। তৃতীয়তঃ, প্রকট- লীলায়ও প্রীমন্‌ মহাপ্রভু কোনও অপরারীকে--যতক্ষণ অপরাধ ছিল 

ততক্ষণ পরন্ত--প্রেমদান করেন নাই | কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে; (১) পড়া পাষতী, কর্মী নিদ্দকাদির 
অপরাধ ছিল বলিয়াই ইচ্ছাসবেও 'পভ তাচাদিগকে প্রেম দিতে পারেন নাই; তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইবার অন্ধ 
কোনও উপায় ন! দেখিয়াই তিনি সয্নাস গ্রহণ করিলেন-_সন্ল্যাসিবু্িতে যদি তাহারা তীহার চরণে প্রণত হয়, 
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৮ম পরিচ্ছেদ ] 
টি পৌর-কৃপা-তর্গিণী টীকা । 
তাহা হইলেই তাহাদের অপরাধ খণ্ডাইতে পারেন-__এই ভরসা (1১1৭1৩৫। পয়ারের টাকা প্রষ্টবা )। ইহাতেই স্পষ্ট 
বুঝা যায়, যতক্ষণ অপরাধ ছিল, ততক্ষণ তিনি প্রেম দেন নাই-_তশুক্ষণ প্রেম গ্রহণ ব| ধারৎ করার ক্ষমতাও 
অপরাধীর থাকে না। (২) ব্রাঙ্গণ-সন্তান গোপাল-চাপালের প্রবাসের নিকটে অপরাধ ছিল; তাহার ফলে 
তাহার সমস্ত শরীরে গলিতনৃষঠ হইয়াছিল। কষ্টে অধীর হইয়া গোপাল-চাপাল একদিন মহাপ্রভুর নিকটে কাতর 
গ্রার্থনা'ও জানাইয়াছিল- তাহাকে উদ্ধার কথার সিমিত্ত। কিন্তু প্রন তাহাকে উদ্ধার করিলেন না) বরং 
বলিলেন_-“আরে পাপী ভক্তদ্ধেধী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মত কীড়ায় খাওয়াইমু॥ ১,১৭1৪৭।৮ 
সন্যাঘের পরে প্রভু যখন কুলির!গ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন আবার গোপাল-চালাল প্রস্থ শরণাগত হইল) তখন 
প্রভু পা করিয়া বলিলেন_প্রীবাসের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে । তাহার নিকটে মাও; প্রীধাস যদি 
তোমার অপরাধ ক্ষমা করেন, আর তুমিও যদি ভবিযুতে এরূপ অপরাধ আর না কর, তাহা হইলেই তুমি উদ্ধার 
পাইবে ।” ইহা হইতেও বুঝা! যায়, যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ তিনি প্রেমদান করেন ন!। (৩) অন্যের 
কথা "আর কি বলা ঘাইবে_স্বয়ং শচী মাতার কথ। শুনিলেই এবিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় । বোধ হয়, জীবলোকে 
অপরাধের গুরুত্ব দেখাইবার নিমিত্তই প্রহর গৃঢ ইঙ্গিতে শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া! একবার বৈষ্ণবাপরাধ আযু 
গ্রকট করিয়াছিল । বিশ্বরূপের সন্তাস-উপল্ক্ষে শচীমাতা শ্রীদৈতকে লক্ষ্য করিয়া একটা কথ! বলিয়াছিলেন__ 
প্রাকৃত 'জীবের পক্ষে যাহ! অপরাধক্ষনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । জীব-শিক্ষার নিমিত্ত প্রভু ইহাকেই 
শটামাতার অপরাধ বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং ভক্তচ্ড়ামণি শ্রীবাসের প্রাগনাতেও প্রভু শটীমাতাকে তজ্জনথা 
প্রেমদান করিলেন নাঁ। অনেক অন্গন্য়-বিনয়ে শেষে বলিলেন, “নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান্‌ অপরাধ । শাঁঢা 
ক্ষামলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ ॥ গ্রচৈতন্ত-ভাগবত। মধ্য ২২” তারপর কৌশলে প্রীঅদ্বৈত হইতে ক্ষমা-পাওয়ার 
পরেই শ্রীশটীমাতাঁর দেহে প্রেমের বিকার প্রকাশ পাইল-__তৎপূর্বের নহে । 

এসমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধ-থাকা-কালে প্রভু কখনও কোনও অপরাধীকে প্রেমদান 
করেন নাই_-তদবগ্থায় প্রেম দিলেও অপরাধী তাহা ধারণ করিতে পারিতনা। (১.৭২১ পয়ারের টাকা! দ্রষ্টব্য )। 
[কিন্ত গ্রভ যে নির্কিচারে সকলকে প্রেষদান কারয়াছেন_-একথাও বহু স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাহাও 
মিথ্য| বলিয়। মনে করা যায় নী! এরূপ অবস্থায় কি সমাধান হইতে. পারে? সমাধান এইরূপ বলির! মনে হয় -- 
প্রীপ্ীগৌর-নিত]ানন্দ নিরপর|ধকে তো প্রেম দিয়াছেনই (পূর্ববর্তী ১৭ পয়ারের টাকা জ্টব্য )) আর যাহার! অপরাধী; 
তাহ।দিগকেও তিনি প্রেম দিয়াংছুন--অবশ্থা তাহাদের অপরাধ খপগ্ডাইয়! তাহার পরে প্রেম দিয়াছেন | অপরাধ 
খণ্ডাইবার উপাষ এই_-বৈষ্ণবাপর।ধস্থলে, যাহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তাহার প্রমন্নত। বিধান করিরা তাহা ঘারাই 
অপরাধ ক্ষমা করাইতে হইবে । গোপাল-চাপাল, গ্রীশচীমা তা-গ্রভৃতির দৃষ্টান্ে দেখা যায়, প্রস্থ এইভাবেই অপরাধ 
খণ্ডন করাইয়াছেন-_অন্তস্থলেও এইরূপই করিয়া থাকিখেন। আর যখন জান! যার না__কাহার নিকটে অপরাধ, তখন 
এবং যখন বৈষ্ণব-নিন্দাব্যতীত অন্য কোনওরূপ নামাপরাধ বর্তমান থাকে তখন__একান্তভাবে ্ীহরিনামের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলে নামের কৃপায় ক্রমশঃ অপরাধ খণ্ডন হইতে পারে। কিরূপে নামকীর্তন করিলে অপরাধাদি দূরীভূত হইয়া 
প্রেমোদয় হইতে পারে) পিক্ষান্টকে তৃণাদপি-ঞ্লোকাদিতে প্রভু তাহা বলিয়া দিয়াছেন। প্রভু অপরাধীকে তদমসারে 
হয়িনাম করাইয়া! তাহার চিত্ত শুদ্ধ করাইয়াছেন এবং তাহার পরেই তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইল 
অপরাধ খগ্ডাইবার সাধারণবিধি; এই বিধি-অহুমারে প্রস্থর লীলান্তধ[নের পরেও ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি প্রেম পাইতে 
পারেন; অবশ্য; বিধির উপদেশে এবং অপরাধীর অপরাধ দেখাইয়া দিয়া ত্খগুনের নিমিত্ত প্রভুর ব্যাকুল চেষ্টার 
তাহার অগ্াধারণ রুপার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পরস-করণ মন্‌ মহাপ্রভুর কপার অপূর্ব 
বিশেষত্ব নহে এই অপূর্ব, বিশেষত্ব হইতেছে এই যে_প্রতু অপরাধীকেও শুহরিনাম উপদেশ দিয়াছেন এবং 
তদনুসারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ কর! মাত্রই _অনিস্তাশক্তিসম্পন্জ শীমন্‌ মহাপ্রহথ তাহার অত্যতুত-অচিস্ত/এক্তির প্রভাবে_- 


টি উিউিটিটিউিরিউট টিসি টিটি হব. 
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টিলার টীকা। 
অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ খণ্ডন করিয়! তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। গ্রস্ত নিজেও এরূপ করিয়াছেন 
এবং এ্রামন্নিত্য।নন্দাদি পার্যদবর্গের দ্বারাও এইভাবে,.সকঙপকে প্রেম্দান করাইয়াছেন। এইরূপে অপরাধী ছি 
নিরপরাধ_-সকলকেই তিনি গ্রেমদান করিয়াছেন, কাছ।কেও বঞ্চিত করেন নাই । 
উক্ত আলোচনাকে ভিত্তি করিয়। “চৈতন্যে নিত্য।নম্দে নাহি” ইত্যাদি পয়ারের এইরূপ অর্থ কর যায় £-. 
পরহ্ীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেমদান-বিষিয়ে কোনওযপ বিচার করেন নাই; যে কেছ শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াছেন, উহানই 
"চিত্ত দৰব হইয়াছে এবং তাহারই দেহে অশ্র-কম্পাদি সাধিক বিকার প্রকটিত হুইয়াছে। যিনি নিরপরাধ ছিলেন, 
তাহাকে ত প্রেম দিয়াছেনই--আর যিণি অপনাধী-_প্হরিন।ম করাইয়া, তাহাদের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তংক্ষণুং 
তাহারও অপরাধ খণ্ডন করাইয়া পরে তাহাকেও প্রেমদান করিয়াছেন; গ্রাপ্রীগৌর-নিতযানন্দ কাহাকেও রুফণপ্রেম 
হইতে বঞ্চিত করেন নাই। 
প্রভুর সম্যাসগ্রহণের পরে গ্রেমদান বিষয়ে তাহার করুণার আরও এক অপূৰ্ব্ব এফং অত্য।ম্চর্য বিকাশের কথা 
শুনা যায়। ব্রক্ঘভাবের আবেশে প্রেমগদ্‌গদ কঠে হরিনাম করিতে করিতে প্রভু পথে চলিয়া যাইতেছেন ; তখন 
তাহার দর্শনের সৌভাগ্য ধাছারই হইয়াছে, কিম্বা তাহার দৃষ্টিপথের পথিক হওয়ার সৌভাগ্য ধাহারই হইয়|ছে, 
তৎক্ষণাৎ তিনিই কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছেন । প্রভু চলিয়াছেন__প্রেমের বন্য! প্রবাহিত করিয়া? চতুদ্দিংক সেই 
বন্যার তরঙ্গ ধাবিত হইয়াছে; সেই তরঙ্গ-ম্পর্শের সৌভাগ্য ধাহাদেরই হইয়াছে, তাহা রাই ব্রক্গাদিরও দু্ল'ভ কঝপ্রে 
লাভ করিয়া ধন) হইয়াছেন। এইভাবে গ্রেমবিতরণে__প্রেষলাভের উপায়ের ' উপদেশে নহে__গ্রেমবিতরংণই 
যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার প্রভু করেন নাই ; এজাতীয় বিচারের দিকে তার কোনও অনুসন্ধানও ছিল না; বরং 
তার অনুসন্ধান ছিল একট! বিবয়ে__কেহ্‌ প্রেমলাভ হইতে যেন বঞ্চিত হয় না, এই বিষয়ে। এমন অপুর্ব. করুণার 
বিকাশ শ্রীভগবান্‌ আর কোনও অবতারে দেখান নাই, এমন কি দাপর-লীলায়ও ন|। 
কষনাম হইতে প্রপ্ীগৌর-নিত্যানন্দের বিশেষত্ব এই যে, ককঞ্চনাম কেবল নিরপরাধকেই প্রেম দেন, অপরাধীকে 
কষ্ধনাম. কিছুতেই প্রেম দেন ৭! কিন্তু প্রীীগৌর-নিত্যানন্দ সকলকেই প্রেমদান করেন_-নিরপরাধকে তে! দান 
করেনই, অপরাধীকেও প্রেমদান করেন, অবশ্ত তাঁহাদের অচিস্তযশক্তির প্রভাবে, নামগ্রহণ মাত্রেই তাহার (অপরাধীর ) 
অপরাধ খণ্ডন করিয়! তাহার পরে প্রেমদান করেন। 
মন্‌ মহাপ্রভুর এবং তাহার পার্যদবর্গের প্রকট-লীলাকালে যাহার! বিদ্যমান ছিলেন, তীহাদেরই এইরূপ অপুর্ব 
সৌভাগে]র উদয় হইয়াছিগ্প-__ভাহাদের সকলকেই ্রজ্ীগৌর-নিতানন্দ প্রেমদান করিয়াছিলেন ; তাহাদের অন্তধানের 
সঙ্গে সংপরই বুঝি সেই নির্বিচার করণা-বন্তাও ভিরোহিত হইয়! গেল তাই শ্রীপনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় আক্ষেপ 
করিয়া গাহিয়াছ্েন_প্যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তুবৃন্দ, নদীয়। নগরে অবতার । তখন ন! হৈল জন্ম, এবে 
দেহে কিবা কর্ম, মিছামাত্র বহি ফিরি ভার 
২৮ স্বতন্ত্র ঈশ্বর ইত্যাদি--গরীঘন্মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈখর, কাহারও অধীন নহেন) বিশেবতঃ, তিনি পরম 
উদর; তাই অপরাধী ব্যক্তিকেও__অপরাধ খণ্ডাইয়/--প্রমদান করিয়াছেন। 
পুর্বর্তা ১২ পয়ারে শরীশ্রগোরনিত্যান:ন্দর ভজ্নীয়তার কথ! বলিয়া ১৩ পয়াৱে কৰিরাঞ্জ-গে! স্বামী বলিয়াছেন 
_-তর্কণান্ত্রের বিচারেও তাঁহাদের ভজনীয়তুই সিদ্ধ হয়; তারপর, তর্কশান্ত্রানুষায়ী বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ১৪ পরার 
বলিলেন_প্রীভগব!নের ভঞ্জনীয় গুধ-সমূহের মধো জীবের প্রতি করুণাই শ্রেষ্ঠ এবং এই করুণার বিকাশ যাহার মধো 
সর্বাপেক্ষা অধিক, তিনিই সর্দিসেব্য ; এই বাকাকে ভিত্তি করিয়া ১৫-২১ পর়ারে দেখাইলেন ষে, ব্রীপ্নীগৌরনিত্যাননের 
করুণা এত অধিকর্পেই বিকশিত হইয়াছে যে, অতি সুদুর ভ কৃষ্ণ-গ্রেমকেও তাঁহারা সর্বসাধারণের পক্ষে সুলভ 
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অরে : ঢুলোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ২৯ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিন্ী টাকা। 

করিয়! দিয়াছেন এবং তাহাদের কুপায়--নিরপরাঁধ ব্যক্তির কথ। তো দূরে-অপরাধী ব্যক্তিও রষ্চপ্রেম লাভ 
করিয়াছে । এইরূপে শরীশ্গোরনিত্যানন্দের রুপার সব্বাতশায়তা সপ্রমাণ করিয়া উপসংহার করিতেছেন--“তীরে- 
না ভজিলে” ইত্যাদি বাক্য--এমুন পরমকরুণ যে শ্রীপ্রীগোরনিত্যানন্ব, তাহাদিগকে যদি ভজন না করা হয়, তাহা! 
হইলে উদ্ধারের নাশ্চত ভরস1 আর কিনূপে থাকিতে পারে? অন্ত-স্থক্ূপের ভজনে জীব মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার 
পাইলেও পাইতে পারে; কিন্ত তাহাতে ভজনের ক্রটী-বিচ্যাতি-আদিজনিত অন্তরায়ের আশঙ্কা আছে--অগ্য উপাস্ত- 
স্বরূপ সে সমস্ত ক্রটা-বিচ্যুত্তি আদি উপেক্ষা করার মত কিন্বা সংশোধন করাইয়!. লওয়ার মত করুণ না হইতেও 
পারেন) কিন্তু ধাহাদের কপার বন্তা--সাধারণ ক্রটা-বিচাতি-আদির কথা তে! দুরে_মহাপাতকাদকেও ভামাইয়! 
লইয়া বহু দূরে সরাহয়া দেয়__এমন কি ভজনমার্গের প্রধানতম অন্তরায় অপরাধকে পধান্ত অপসা'রত করিম! অপরাধী 
ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত কৃষ্চপ্রেম দান করিয়! থাকে, তাহাদের ভজন করিলে মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোনও 
সান্দেহই থাকিতে পারে না। 

মায়'সন্ধন হইতে নিদ্কৃতিই খুব বড় কথ! নয় ; ইহা পরম-পুরুযার্থও নয়, (১1৭৮১ এবং ১1৭।১৩৬ পয়ারের 
টীকা ভ্রষ্টব))। প্রেমই হইল পরম-পুক্ষার্থ। গোৌর-নিত্যানন্দর ভজনে সেই প্রেমলাভ হইতে পারে; জীবের 
মধ্যে প্রেষ-ধিতরণের জন্য তাহাদের ব্যাকুলতা তীহাদের প্রকট-লীলাতেই দৃষ্ট হইয়াছে । সেই ব্যাকুলতাবশতঃ 
প্রকট-লীলায় তীহারা নির্বিচারে আপামর-সাধ/রণকে সুদুল্লভি কৃষঃপ্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অপ্রকটের 
পরে কি ভাবে সেই প্রেম লাভ করিয়া জীব কৃতার্থ হইতে পারে, এতদ্বিষয়ক উপদেশও তাহার! কুপাপূর্ববক রাখিয়! 
গিয়াছেন। তদনুসারে ভজন করিলে তাহাদের কুপায় সেই প্রেমলাভ হইতে পারে। প্রেমলাভের অনুকূল ভজনের 
উপদেশ রাখিয়া যাওয়া এ প্রেম-দান-দ্বারা জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতারই পরিচয়ই 
পাওয়া যায়। 

২৯। উলপাস্ত-স্বরূপের মহিমীজ্ঞান-ব্যতীত ভজনে অনুরাগ জন্মে না তাই শ্রগ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের 
উপদেশ দিয়া এক্ষণে তাহাদের মহিমা! জানিবার উদ্দেস্টে ট্রচৈতগ্ঘমর্্ল-গ্রচ্থ-এবণের উপদেশ দিতেছেন। 

মুঢুলৌক- শরপ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমাদি-বিষয়ে অজ্ঞ লোক ৷ যাহারা গৌরনিত্যানন্দের মহিমা জানেন। 
বলিয়। তীহাদের ভঞ্জন করেনা, তাহ্যাদগকে পক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে। 

শ্রীৈতন্য-মঙ্গল-_গ্চৈতন্থ-ভাগবতের অপর নাম। গ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবতের নাম প্রথমে রাখিয়াছিলেন ্রীচৈতগ্থমঙ্গন.| এ্রলোচনদাস-ঠাকুরও একখানি শ্রীচৈতন্যমন্গল লিখিরাছিলেন। 
কথিত আছে, একদিন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নিকটে আসিয়া শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর স্বরচিত “্ীচৈতনম্গল, গ্রহ 
শুনিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন; তাঁহার সম্মতিক্রমে শ্রীচৈতন্তমঙ্গল পাঠ করিতে করিতে এক স্থানে যখন 
গ্রীলোচনদাঁম পড়িলেন “অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধৃত। শ্রনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর সুত ॥” তখন শ্রীল বৃন্দাবন- 
দাগ-ঠাকুর প্রেমে পুলকিত হইয়া লোচনদাসফে আলিঙ্লন-পূর্বক. বলিলেন--“নিতাই-চেতগরে নি টা 
জান হইয়াছে, তুমি ধন্য । আজ হইতে তোমাৰ রচিত গ্রন্থের নামই শ্রচৈতন্তমঙ্গল রহিল) আর সা 
্রীটৈতত্তমঙ্গল লিখিয়াছি, তাহার নাম প্রীটৈতন্ত-ভাগৰত হইল ।' আবার কেহ কেহ বি শ্ীবৃন্দাবনবাসী, 
বৈষ্ণবগণই শল বৃন্দাবলদাঁস-ঠাকুরের গ্রন্থের নাম শ্রচৈত্ন্তভাগবত রাখয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহাও EG 
হল লোচনদাসের শ্রচৈতন্যমঙ্গলের সাহত নামের গোলযোগ হইবে আশঙ্কা কারয়া বৃন্দাবন্দাসের জননী শনারারণী- 
দেবীই বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম শ্রচৈতন্ততাগবত রাখেন । এই গ্রস্থে ইল বৃ্াবনমাস ৪ীমন্মহাপ্রত্র লীল! অতি 


সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অতি মধুর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। 





৬33 নী টৈত্ঠদগিতামত ] [৮ম পারিচ্ছেণ 


১ 


কৃষা- লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। 7 লিখিয়াছেন ইহ! জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৩ 
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দীবনদীস ॥ ৩০ | চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাযণ্ডী যবন। 
বৃন্দাবনদাঁস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। __ সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৪ 

যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল ॥ ৩১ '_ মনুষ্যে রচিতে নারে এঁছে গ্রন্থ ধন্য। 
চৈতগ্ত-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা । ।  বুন্দাবন-দাঁস মুখে বক্তা শ্রীচেত ॥ ৩৫ 
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥৩২.... বৃন্দীবনদাঁসপদে কোটি নমস্কার | 

ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। | এঁছে গ্রন্থ করি তেঁহে| তাঁরিল| সংসার ॥ ৩৬ 


গৌর্রপা- তরঙ্গিণী টীকা। । 

বাহার! শ্রীমনমহা প্রভুর মহিমা অবগত নহেন, শ্রীল কৰিরাজ-গোন্বামী বিশেষ করিয়া তাহাদিগকেই শ্ীচৈতন্- 
[গবত পড়িবার উপদেশ দিতেছেন। 

৩০। বঝোব্যাস যেমন শ্রীমদভাগবতে শ্রীক্্ষলীল! বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীল বুন্দাবনদাসও তেমনি এীচৈতন্তমন্রলে 
এঁচৈতন্তের লীল! বর্ণন করিয়াছেন, তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাসকেই শ্রীচৈতত্য-লীলার বেদব্যাপ বলা যায়। ইহাও বোধ 
হয় শ্রীচৈতন্ত-মঞ্গলের নাম শ্ীচৈতন্থভাগবতে পথিবন্তিত হওয়ার একট! কারণ । 

বৃন্দাবনদ।স-্রীমন্মহাপ্রত্ুর পারদ শ্রীবাস-প্ডিতের এক ভ্রাতুপুত্রী ছিলেন, তাহার. নাম ছিল অরমতী 
নারায়ণী। শ্রীমতী নারায়ণী-দেবী শ্রীমন্মহা প্রত্বর বিশেষ কপার পাত্রী ছিলেন । নারায্নণীর বয়স যখন চারি বৎসর, 
তখন মহাপ্রভু তাহাকে স্বীয় ভুক্তাবশের দান করিয়া কৃপা করেন; নারায়ণীর বয়স যখন পাচ বংসর, তখনই প্রভু সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন। এই নারায়ণী-দেবীই শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের ননী । শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল বৃন্দাবনদামের ইঞ্টদেব 
ছিলেন এবং তাহারই আদেশে তিনি শ্রীচৈতন্তভাগবত রচনা করেন। গোৌঁরগণোদ্েণদী পিকা বলেন, “বেদব্যাসো। য 
এবাদীন্দাসে! বৃন্দাবনোইধুনা॥ ১*৯॥ যিনি বোব্যাম হলেন, তিনিই এক্ষণে বুন্দাব্নদাস ॥” টৈতন্য-লীলার ব্যাস 
_-ব্যাঘদেব যেমন প্রীকৃষ্ণলীল! বর্ণন করিয়াছেন, তেমনি যিনি গ্রীচৈতন্তলীলা বর্ণন করিয়াছেন, উহাকে চৈতন্থলীলার 
ব্যাস বলে। 

৩১-৩৪ ৷ সর্বব অমঙজগল--ভক্তিসঙ্গন্ধে সকল রকমের অন্তরায় । কৃষ্ণ ভক্তি-সিদ্ধান্তের সীম 
কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক যে সকলা সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের সীমা বা অবধি) কৃক্ণভীক্ত-বষয়ে 1সদ্ধান্ত সমূহের সার 
মর্ম। ভাগবতে যত. ইত্যাদি ্রীঘদ্ভাগবতে ভক্তিসিদ্ধান্তের যে সকগ সার মর্শ্ম দোখতে পাওয়া যায়, তৎ 
সমস্ত উদ্ধৃত করিয়াই শ্রীল বৃন্নাবনদাস গ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন। তাৎপধ্যার্থ এই যে, প্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি 
করিয়াই শ্রীল বৃদ্দাবনদাস প্রচৈতন্ভভাগবত লিখিয়াছেন। প্রীমদ্ভাগবতই শ্চেতন্ভভাগবতের াসদ্ধান্ত-সমূহের 
প্রমাণ। চৈতন্তমঙ্গল শুনে ইত্যাদদি__গ্রচেতগ্তভাগবতের এমনই অদ্ভুত মহিম! যে, ভগবদৃবিমুখ পাষভী ফি 
হিত্ধৰ্শ্ববিরোধী যবনও--যদি শ্রীচৈতন্থভাগবত শ্রবণ করে, তাহা হইলেও সে গহাবৈষ্ণব হইয়া যায়; আটৈতঘা- 
ভাগৰতে শ্ঞ্রগোরানত্যানন্দের অপূর্ব করুণ|দর কথ| শানতে শুনিতে তাহার ভগবদ্‌-বিমুখ তা ব। হিন্দুধর্মের প্রতি 
বিখেষাদি মনকুরূপে দূরীভূত হইয়া যায়; গোরানত্যানন্দের কৃপায় আৰু হইয়া পাষণ্ডা এবং যবনও মহাবৈষঃৰ 
হইয়! যায়) 

৩৫ বৃন্দাবনদাস-মুখে ইত্যাদির মহাপ্রভুই জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত: বৃন্ধাবনদাসের সুখে স্বীয় 
যহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, অথাৎ তাহাদ্বার। স্বীয় মহিমা-্যপ্তক শ্রচৈতন্তভাগবত রচনা করাহয়াছেন। তাংপযা 
এই বে, শ্রচৈতন্তভাগবতের উক্তি ্রমন্‌ মহা প্রভূরই উক্তির প্যায় প্রামাধ্য_ভ্রম-প্রমাদাদিশৃন্ত । 

৩৬ । ভ্রচৈতন্ত-ভাগবতে গ্রগ্রীগোরনিত্যানন্দের মহিমা যেরূপ-সুন্দররূপে বর্ধিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া! 
কতভ্ত অন্তরে কবিরাজ-গোস্বামী এল বৃন্দাবন-দাসের চরণে প্রণতি জানাইতেছেন | 

টিটি 





73123 আৰি-লাঁল|। র্‌ 
নারায়ণী--চৈতন্যের উচ্ছিউ-ভাজন। | পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ৷ ৪১ 
তার গর্ভে জন্মিগা জীদাদবৃন্দাবন ॥ ৩৭ | চৈত্তন্তচন্দ্ৰের লীলা অনন্ত অপার। 
ELLE BS বর্মিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪২ 
গাহার অবণ হৈ নিন ॥ ৩৮. | বা কিস হৈল ল। 
Wi HELE ET, সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বৰ্ণন ॥ ৪৩ 
থণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৩৯ নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ । 


তাহাতে চৈতন্যলীল বণিল সকল ॥ ৪০ সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ । 
সুত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকষ্টিত মন ॥ ৪৫ 


বুন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল | | চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৫ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিী টীকা । 

৩৭। উচ্ছিষ্ট-ভাজন-_নারায়ধীর বয়স যখন চারিবংসর, তখনই মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি প্রেমগদ্গদ্‌ কে 
প্কৃষণ কৃষ্ণ” বলিয়। কদিয়াছিলেন। তজ্জন্য অত্যন্ত গ্রীত হইয়া প্র কপাপূর্ববক তাহাকে নিজের উচ্ছিষ্ট (ভু ক্রাবশেষ ) 
দিয়াছিলেন। (প্রটৈতন্তভ|গবত, মধ্য ২য় অধ্যায় )। ৩০ পয়ারের টাকা! ভ্রষ্টব্য। 

০৮। গার কি অদ্ভুত ইতা।দি-বুন্দাবন-দাসের গৌর-লীলা-বর্ণন-প্রণালী অত্যন্ত অছ্ুত। শুদ্ধ কৈল 
সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া, বিবয়-বাসনাদি খুচাইয়া, ভগবদ্বিমুখতাদি দূরীভূত করিয়া অন্তঃকরণকে শুদ্ধ-__অর্থাৎ ভক্তির 
আবির্ভাবের যোগ্য-_করিল। 

৩৯। খে প্রীপ্লীগৌ-নিত্যানন্দের মহিমা-বাঞ্জক এস্ক প্রীচৈতন্তভাগবত অবণ কারলেই জীবের সমস্ত অমল 
দূরীভূত হয়, সেই পরম-করঃণ গৌঁর-নিতানন্দের ভজন করিলে যে জীবের ছুংখ-দৈন্ত দূরীভূত হইবে, চিত্তে প্রেমোদয় 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাই গ্রন্থকার শ্রীল কবিরাজ-গোস্ামী শীত্নীগোর-নিত্যানন্দের কৃপা সাক্ষাং 
অনুভব করিয় তাহাদের তঙ্জনের নিমিত্ত সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন । 

৪০-8৫। প্রসঙ্ক্রমে শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত-রচনার পূর্ব-ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন । 

প্ীচৈতন্ত-লীলার মাধুর্যো আকৃষ্ট হইয়া বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্ভাগবত আৰ্বাদন করিতে থাকেন) কিন্ত 
জীচৈতন্তভাগবতে গ্রন্থকার প্রথমে অতি সংক্ষেপে স্থৃরাঁকারে__শ্রীচৈতন্যলীলার উল্লেখ করেন) পরে আবার কোন 
কোন লীলা বিস্তারিতক্সণে বর্ণন করেন; নানাকারণে তিনি সমস্ত লীল! বিস্তারিতরূপে বৰ্ণন করিতে পারেন নাই; 
কিন্তু ্রটৈতগ্চভাগবতের লীলা-বর্ণন-মাধুর্ঘ্যের আস্বাদন পাইয়া সমস্ত লীলার আশ্বাদনের নিমিত্ত গীবৃন্দাবনবাসী ভক্ত- 
গণের বিশেষ লোভ জন্মিল; তাই, বৃন্দাবনদ্বাস-ঠাকুর যে সকল লীলা! বর্ণন করেন নাই, দেই সকল লীল! বিস্তৃতরূপে 
বৰ্ণন করিবার নিমিত্ত তাহারা শ্রীল কবিরাঙ্গ-গোস্বামীকে আদেশ করিলেন; তদমুমারে তিনি শীচৈতন্ত-চরিতামৃত 
লিখিতে আরস্ত করেন । 

সূত্র করি-_সংক্ষেপে। বিস্তার দেখিয়! ইত্যাদি_-এম্বের আয়তন অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া 
কোন ফোন শীলা তিনি বস্তৃতর্ূপে বণন করেন নাহ্‌। সমন্ত লীলা বর্ণনা না করার ইহা একট হেতু। [লত্যাপন 
লীল। বর্ণনে ইত্যাদি_প্রনিত্যানন্দের লীলা বর্ণন করিতে করতে সেই লীলায় আবিষ্ট হওয়ায়, শ্রীঘন্‌ মহা প্রভুর 
অন্ত্যলীল! বৰ্ণন করিতে পারেন নাই । . সমস্ত লীলা বর্ণ না করার ইহা আর একটা হেতু ৷ সেই সব লীলার ' 
শীমন্‌ যহাপ্রহুর শেব লীলার এবং আদি ও মধ্য-লীলার মধ্যে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যাহা যাহা বিস্তর বদন করেন নাই, 


সেই সমস্ত লীলার । 
এড 








৬০২. ্রীত্রীচৈতন্যগরিতামুত ' [ ৮ম পরিচ্ছেদ 


টে রে রর ০4৬৮৯্ পাস A POA OOOO te ANAS SS 


বৃন্দাবনে কল্পদ্রমে স্বর্ণ সদন |. | সেবার অধ্যক্ষ--জ্ীীপঞ্ডিত হরিদাস । 
মহাযোগগীঠ তাই। রত্বসিংহাঁসন ॥ ৪৬ ' তাঁর যশ-গুণ সর্ববজগতে প্রকাশ ॥ ৫০ 

তাঁতে বদি আছে সদা ব্রজেন্্রনন্দন। '_. স্বশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর । 
জ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৭ '_ মধুরবচন মধুরচেষ্ট। অতি ধীর ॥ ৫১ 

রাঁজসেবা হয় তাই! বিচিত্র প্রকার । ' সভার সম্মীনকর্তা, করেন সভার হিত। 
দিব্যগামগ্রী দিব্য-বস্তর অলঙ্কার ॥ ৪৮ ' কৌটিল্য মাসর্ধ্য হিংস! না জানে তীব্র চিত ॥৫২ 
সহত্র মেবক, সেবা করে অনুক্ষণ। "কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ । 





সহস্রবদনে সেব| না যায় বর্ণন ॥ ৪৯ সেই সব গুণ তীর শরীরে নিবাস ॥ ৫৩ 


গৌন-কপা-তর্বিত্ী টীকা ' 

৪৬:৫৩ । শ্রীচৈতস্ের লীলা বর্ণনের নিমিত্ত যাহারা আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান এখান 
কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছেন ৪৬-৬৭ পয়ারে। ইহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান ছিলেন শ্রীগ পণ্ডিত হরিদাস; 
তাই সর্দগ্রথমে ভীহার কথাই বলিতেছেন ৪৬-৫৯ পয়ারে। শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে স্বর্ণ-মন্দিরে মহ।যোগ্রপীঃ 
আছে; সেই যোগপীঠের মধ্যে একটা রত্তুসিংহাসন আছে; সেই রত্রসিংহাসনে ব্রীন্্ীরাধাগোবিন বিরাজিত। 
'সৃহজ সহস্র লোক তাহাদের রাজোচিত সেবায় নিয়োজিত; এই রাজ-সেবার অধ্যক্ষই ছিলেন শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস । 

কল্পদ্রামে__কন্পবৃক্ষের নীচে। কল্পবৃক্ষ একটা অপ্রাক্ত বৃক্ষ; ইহার ফল, ফুস, শাখা, পত্র, কাণ্ডাি সমন্ডই 
অপ্রাকৃত মণিমাণিক্যতুল্য সমুজ্জস ও অ্রারুতগুণ-বিণিষ্ট ) জত্রীরাধাগোবিন্দের লীলার নিমিত্ত যখন যাহা দরকার, 
এই অপ্রাকৃত-কম্বক্ষ তখন তাহাই দিতে পারে;- ইহা এবটা অতিত্তয-শক্ষিবিশিষ্ট বক্ষ-বিশেষ। স্ুবর্ণসদন_ 
স্বর্ণ (স্বর্ণ) নিশ্সিত সদন (গৃহ); স্বর্ণমন্দির। মহ! যোগগীঠ-সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকুষেের মিলনস্থানকে 
যোগগীঠ বলে। ইহার আকুতি সহশ্রদল পন্মের প্রায়; মধ্যে কর্ণিকারস্থলে শ্রীন্রীরাধাগোবিন্দের রত্বুসিংহাসন) 
তাহার চতুদ্দিকে সেবা-পর।য়ণ। সথী-মঞ্জরীগণ বিভিন্ন দলে উপায়ন-হস্তে পর্যায়ক্রমে দণ্ডায়মানা। এই যোগপীঠ 

প্রাকৃত মণিরতাদি দ্বার! লিশ্মিত। তাতে বপিয়াছে--সেই রুসিংহাসনে বসিয়া আছেন। ব্রজেজ্রনন্দন-- 
শীর্ণ। প্রীগোবিন্দদেৰ ন।ম_তীহার নাম গ্রীগোবিন্দদেব। শরীরের গ্রকট-লীলায় ভৌমবৃন্দ/বনের থে 
স্থানে খোগণীঠ প্রকটিত হইয়াছিল, সেই স্থানে কবিরাজ-গোস্বামীর সময়ে (বর্তমান সময়েও ) শ্রীরুষ্ণের যে বিগ্রহ 
বিরাজিত ছিলেন, তাহার নাম শ্রীগোবিদ্দদেব) ইনি শ্রীরপ-গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। রাজসেবা_-রাজোচিত 
সেবা) প্রচুর-পরিমাঁণ বহুমুল্য দ্রব্যাদি ছার! সেবা। সহস্র বদনে ইত্যাদি-_সেবার-উপকরণ, বৈচিত্র্য এবং 
পারিপা্যাদির কথ| সহন্র বদনেও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। অধ্যক্ষ--কর্তা) গেবকদিগের পরিচালক। 
সুশীল-_-সচ্চরিত্র । সহিফু--ধৈর্যযশল। বদাগ্যি-দাতা। মধুর-বচন-িষ্টভাষী) যিনি মিষ্ট কথ! বলেন। 
মধুর-চেষ্টা--যাহার চেষ্টা, কার্যয-কলাপ সমন্তই মধুর। কৌটিল্য--কুটলতা। মাৎসর্য্য_অন্তের মঙ্গলের 
প্রতি দ্বেম; পরপ্রীকাতরতা। কৃষ্ণের সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ-সুরম্যদেহ, সমস্ত সুলক্ষণযুক্, কচির, 
তেজন্বী, বলীয়ান, কৈশোর-বয়োযুক্ত, বিবিধ-অদ্ভুত-ভাষাবিৎ, সত্যবাক্‌, প্রিয়ঘদ, বাবদূক (অর্থাৎ শ্রবণপ্রিয় ও 
অধিলগুণান্বিত বাক্য-প্রয়োগে পটু), সুপত্ডিত, বুদ্ধিমান্‌, প্রতিভািত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, নুদূচবত, 
দেশকাল-নুপাত্রজ্ঞ, পান্রচন্ক, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্‌, সম, বধান্য, ধার্মিক, শুর, করণ, 
ম্যান, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্ীমান্‌ (লঙ্জাশীল ), শরণাগত-পালক, সুখী, ভুত, প্রেমবস, সর্কগুভদ্বর, প্রতাগী 
কীন্তিমান্‌, রক্তলোক (অর্থাৎ লোকের অঙ্গরাগ-ভাঙ্খন ), সাধু-সমাশ্রয়, নারীগণ-মনোহারী, সর্ব্বারাধা, সমুদ্ধিমান 
বরীরান্‌ ও ঈখর-শ্রীরষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে এই পঞ্চাশটা প্রধান ।  ত, র, সি, দক্ষিণ । ১1১১ 


55. 





হা আদি-দীলা। হে 


তথাহি ( ভাঃ_-1১৮১২)-- | 
মশ্তাণ্ডি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চন| ৷ হরাবডব্তন্ত সুতো মহদ্গণ। 


সর্ব ৈত্তত্র সমাসতে সুরাঃ। মনোরথেনাসতি ধাবতো বছিঃ ॥ « 


কব কুককিকৃক কবি কি AU AIS ALS ALAA PL পতি লন আসিল রখ 


|] 


ম্বোকেন্র সংস্কৃত চীকা। 
মানসমলাপগমফলমাহ যন্তেতি। অকিঞ্চনা নিন্ধামা মনঃশুদ্ধে) হরের্ডক্রে! ভবতি, ততশ্চ তংগ্রসাদে সতি গর্বে 
দেবা: স্কৈগুণৈণ্চ ধর্মজান[দিভিঃ সহ তত্র সম্যগামতে নিতং বসস্তি খৃহাপ্তাসক্তপ্ত তু হর়িভক্্যসংভব!ৎ কুতে| মহতাং 





গৌর-কৃগা-তরদ্িখী টাকা। 

সেই সব গুণ ইত্যাদি_-পণ্ডিত গ্রীন হরিদাসের দেহে শরীরুফের উক্ত পঞ্চাশটা গুণ বাস করিয়া থাকে। 
কিন্ত ভক্তি-রসামৃত-সিদ্দুতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলিঘাছেন-_“যে সত্যবাক্য ইত্যাগ্। হ্বামানিত্যস্তিমা ওণাঃ। প্রোক্তাঃ 
কুষেস্ত ভক্তেযু তে বভ্ঞের। মনী[ষভিঃ | ভ, র, খ, দাক্ষণ ।১1১৪৩-রুকুফ্সন্বন্ধে “মত্যবাক্‌” হইতে আব করিস 
“সীমান্ত পর্যান্ত যে কয়টা গুণের কথা বল] হুইয়াছে, পণ্ডিতগণ কৃষ্ণভক্রেও সেই সকল গুণ আছে বলিয়! উল্লেখ করেন ' 
এইরূপে দেখা ঘায়-_সত্যবাকা, প্রিয়স্বদ, বাবদৃক, সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভািত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, 
সুনূঢ়বত, দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, শান্তরচক্ছুঃ (যিনি শাস্তরামুদারে কর্ম করেন), শুচি, বশী ( জিতেজ্িয় ), স্থির, দাত, 
ক্ষমাশীল, গস্তীর, ধৃতিযান্‌, সম, বদান্ত, ধার্মিক, শুর, করুণ, মান্তমানকং, দক্ষিণ (সতস্বভাব-গুণে কোমগ-চরিত্র ), 
বিনয়ী এবং হীমান্‌ (লজ্জাশীল )--ঈকফের এই উনত্রিশটী গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হইতে পারে। এই উনত্রিশটী গুণের 
মধ্যেও আবার কোনটাই পূর্ণ মাত্রায় ভক্তের মধ্যে |বকাশত হয় লা; এক মাত্র শীরুফ্হে সমন্ত গুণ পুন মাত্রায় 
বিকাশত ; জীবের মধ্যে উক্ত গুণসমূহ বন্দু বন্দু মাত্রই বিকশিত্ন হয-_ইহাই ভ্রীরূপ-গোম্বামার আঙমত।। 
“জাবেঘেতে বসস্তোহাপ বন্দুশাবনদূতয়া। ক16২| পারপৃণতয়া ভাস্ত তত্রেব পুঞযোত্তমে ॥ ভ, রঃ সি, দক্ষিণ । ১১২ 

এইরূপে ৫৩ পয়ারের সেই সব গুণ বলিতে পট্রীকুষণের পঞ্চাশটা গুণের মধ্যে যে সকল গুণ জীবে সঞ্চারিত 
হইতে পারে, সেই সকল গুণই” বুঝিতে হইবে--সেই সকল গুণই পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসে বিরাঞ্জিত ছিল। 

কৃষ্ণভক্তে যে কৃষ্ণগুণ সঞ্চারিত “হইতে পারে, তাহার প্রমাণরূপে ভ্রিমদ্ভাগবতের একটী পগ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন! 

al ৫1 অন্বয়। ভগবতি (ভগবানে ) যন্ত ( যীহার ) অকিঞ্চনা (নিদ্ধাম৷) ভক্তি: (ভক্তি) অস্তি 
(আছে), তত্র ( তাঁহাতে--সেই ব্যক্তির মধ্যে ) সর্কৈঃ (সমস্ত ) গুণৈঃ (গুণের ) [ সহ ] (সহিত ) সুরাঃ (দেবগণ ) 
মনোরখেন (মনোরথ ছারা-_বৃথা বস্তুতে অভিলাষ দ্বারা) বহিঃ (বাহিরের ) 


সমাঁসতে (নিত্য বাস করেন )। 
হরে (হরিতে ) অভক্রস্ত ( অভক্ক-ব্যক্তির ) মহদ্গুণাঃ 


অসতি (অনিত্য-বিষয়-সুখের দিকে ) ধাবতঃ (ধাবমান ), 


( মহদ্‌ গুণসমূহ ) কৃত: (কোথ! হইতে আসিবে )? ৃ 
টা । ভগবানে বাহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমন্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাহাতে নিত্য বাস 


করেন। আর যে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নাই, তাহার মহদ্‌গুণ সকল কোথায়? যেহেতু, সে ব্যক্তি-সর্বদা মনোরথের 


দ্বারা অসৎপথে অনিত্য-বিষয়-স্থখাদিতে-_ধাবিত হয়।৫। 
অকিঞ্চনী__নিষ্ষাসা ; ফলাভিসন্ধানশূন্তা ; যে ভক্তির অনুষ্ঠানে কোনওরূপ ফলাভিসন্ধান_তভুক্তি-মুক্তি- 


আরি-বাসনা--নাই, তাহাকে অকিঞ্চন! ভক্তি বলে। সর্বৈর্ণ-_জান-বৈরাগ্যারদি, কিন্বা সত্যবাক্যাদি সমস্ত 
গুণের সহিত । ভক্তির কৃপা যাহার প্রতি হয়, সমস্ত দেবগণ সমস্ত সদ্গুণের সহিত তাহার মধ্যে বাস করেন 
অর্থাৎ তিনি সমস্ত সদ্গুণে ভূষিত হয়েন। সমীসতে- সম্যক রূপে বাস করেন) নিত্য অবস্থান করেন। অর্থাৎ 
ঘা্ডেণীবলী কখনও ভক্তকে ত্যাগ কংর না। কিন্তু যাহা! অভক্ত, যাহার] ভক্তির কপ! হইতে বঞ্চিত, তীহাদেত 








৬০৪ উ্রীচতচগিতা়ত | ৮ম বর 


পণ্ডিতগোাঞ্ির শিশ্য অ অনন্ত- ্-আঁাধ্য | | গোবিন্দের (নার তাঁর সম [নাই ॥ ৬১ 
কৃমঃগ্রেমময় তনু উদার মহা আৰ্য্য ॥ ৫৪... যাদবাঁচার্ঘ্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী | 
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ । চৈতন্যচরিতে তেঁহে| অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬২ 
তীর প্রিয়শিত্ প্রিঃহো পণ্ডিত হরিদাস । ৫৫ পণ্ডিতগোসাঁঞির শিষ্য ভূগর্ভগোসাঁঞি। 


চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরমাবশ্বাস । গৌরকথা বিন! আঁর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৩ 
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৫৬ তাঁর শিষ্য গোবিন্দপুজক চৈতন্যদাঁস । 
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ । . মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তা প্রেমী কৃষ্ণদাঁস ॥ ৬৪ 
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ঞব-সন্তোষ ॥ ৫৭ আচাৰ্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবস্তাঁ শিবানন্দ । 
নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতগ্যমঙ্গল । নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতগ্য নিত্যানন্দ ॥ ৬৫ 
তাহার প্রগাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৫৮ আর যত বৃন্দীবনবাসী ভক্তগণ। 

কথায় সভ| উজ্জ্বল করেন যেন পুর্ণচন্দ্র । শেবলীলা শুনিতে সভার হৈল মন ॥ ৬৬ 
নিজগুণামৃতে বাঁটায় বৈষ্ণব আনন্দ ॥ ৫৯ মোরে আজ্ঞা করিল! সভে করুণা করিয়৷ 
তেঁহে| বড় কৃপা করি আজ্ঞ| কৈল! মোরে । তা-সভার বোলে লিখি নিলচ্জি হইয়া ॥ ৬৭ 
গৌরাঁঙ্গের শেষ লীল। বর্ধিবার তরে ॥ ৬০ বৈধঃবের আজ্ঞ| পাঞা চিন্তিত অন্তরে । 
কাশীগরগোসাঞ্রির শিয় গে গোবিন ন্দগোসাঞিঃ | মদনগোপালে গেলা SA মাগিবাঁরে ॥ ৬৮ 


টা টাকা I 
মধ্যে কোনও মহদ্গুণই স্থান পাইতে পারে না; কারণ, একমাত্র ভক্কিরাণীর ক্লপাতেই এ সমস্ত মহ্দ্গু'ণর আবির্ভাব 
সম্ভব হইতে পারে । অভক্তগণ ভক্তির রুপা হইতে বঞ্চিত; যেহেতু তাহাব। ঘলোরথেন-__মনোরপ রথের 
দ্বারা, যদৃচ্ছাক্র'মে দ্রুতগতিতে, অসভি-্সসদ্‌ বিষয়ে) অনিত্য-বিষর-সুখের নিমিত্ত বৃহিঃ--দাহিরের দিকে, 
শ্রীভগবান্‌ হইতে বাছিরের দিকে পাঁবতঃ__-ধাবিত হয়। অনিতা-বিষয়-স্ুখের লোভে ভগবান্‌ হইতে বাহিরের দিকে 
ধাবিত হয় বলিয়া তাহারা ভক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত; কারণ, যাঁহাদের মধ্যে ভূক্তি-সুক্তি-বাঁসনা আছে, তাহার] 
ভক্তির রুপা লাভ করতে পারে না । 
পণ্ডিত শ্রীহরিদাসের উপলক্ষে এই শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তিনি নিষ্কাম ভক্ত ছিলেন, 
ভুক্তি-মুক্তি-বাঁসনার ক্ষীণ ছায়াও তীহার মধে৷ ছিলনা | 
৫৪-৫৫। পণ্ডিত গোসাঞ্ি_ শ্রীল গদাধর-পর্ডিত-গোসাঞ্চিঃ। উদীর-_প্রণস্ত-হবদয়। আর্য্য_সরল। 
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর শিখা ছিলেন শীল অনন্ আচার্য্য; শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস ছিলেন শ্রীল অনন্ত ১ 
আচার্যের শিষ্যা। 
৫৭| উত্তম বৈষ্গণের মধ্যে কোনও দোষ না থাকায় অপরের কোনও দোষই তাহাদের চক্ষে পড়ে না) | 
তাই পণ্ডিত হরিদাস সম্বন্ধে বল! হইয়াছে “বৈষ্ণুবের গুণগ্রাহী ইত্যাদি ।' 
৫৮-৫৯| এই দুই পয়ার হইতে মনে হইতেছে-_পণ্ডিত গ্রীল হরিদাসই ভ্রীচৈতগ্ভভাগবত পাঠ করিয়! 
সকলকে শুনাইতেছেন। 
৬০। তেঁহো__সেই পশ্ডিত শ্রীল হরিদাস । 
৬৫। আচাৰ্য্য গৌসাঞ্রি- শ্রীল অদ্বৈত আচাৰ্য্য গোস্বামী । 
৬৮ শ্রীচৈতন্তদেবের লীলা-বর্ণনের নিমিত বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ পাইয়া গ্রন্থকার কবিরাজ-গোঙ্গাসী 
্রীপ্রীমদনগোপালের মন্দিরে গেলেন, গ্রন্থ-প্রণয়নে মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিতে । মদনগোপালে_ 


৮ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল|। ৬০৫ 


NM AALAND পাত PAA ASAOAAS 4 করি কর কুকি এব 


“দৰ্শন করিয়া কৈলু' চরণবন্দন | | ধীর সেবক--রথুনাথ রূপ সনাতন ॥ ৭৫ 
গোমাঞিদাম পুজারি করেন চরণসেবন ॥ ৬৯ বুন্দাবনদাসের পাদপন্ করি ধ্যান। 


প্রভুর চরণে ঘদি আজ্ঞ! মাগিল। 
প্রভুক% হৈতে মালা খসিয়! পড়িল ॥ ৭০ 
সর্বববৈষ্বগণ হরিধ্বনি দিল। 


তীর আজ্ঞা লএ| লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৭৬ 
চৈতন্তলীলাতে ব্যাস_ বৃন্দীবনদাস। 
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৭৭ 


গোমাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ ৭১ ূর্খ নাচ ক্ষুদ্র যুঞি বিষয়লালস। 
আজ্ঞা পাঞা মোর হইল আনন্দ । | বৈষ্ববাজঞা-বলে কার এতেক প।হ্স ॥ ৭৮ 
তাহাই করিনু এই এান্তের আরম্তু ॥ ৭২ |  শ্রীরূপ-রঘুনাথ চরণের এহ বল। 
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনগোহন। | স্বীর স্থৃতে সিদ্ধ হয় বাহিত সকল ৭5 
| “ ~ সঃ 
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৩ । রীরপ-রঘুনাধ-পদে যার আশ। 
সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখার। | ভিন কহে কষ 
নর HE ইতি শ্রচৈতান্ুচব্িতামুতে আদিখণ্ডে গ্রন্থ- 
ন পুতুল শকু য় 
কাষ্টের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৪ | রা জার রা 
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন । | অষ্টমপ রিচ্ছেদঃ 


গৌর-কপা-তরক্লিনী টীকা। 
প্রীধীমদন-গোপালের মন্দিরে! শ্রীহ্ীমদন-গোপাল-বিগ্রহ শ্রীল সন/তনগোস্থায়ীর প্রতিঠিত | শ্রীত্রীমদনমোহনকেই 
এন্কলে মদনগোপাল বল! হইয়াছে। পরবর্তী পয়ার হইতেই তাহ! বুঝা যায় । 

৬৯-৭২। মদনগেোপালের মন্দিরে যাইয়া UT যখন যদনগোপালকে প্রণাম করিয়া তাঁহার 
আদেশ প্রার্থনা করিলেন, তধনই শ্রমদন-গোগালের ক হইতে একছড়। কুলের মালা বসিয়া পড়িল ; গোসাঞিদাস- 
নামক জনৈক পূঞ্জারি তখন পেবার কাধ্যে নিয়োজিত ভি মদনগোপালের সেই প্রসাদী-মালাছড়া আনিয়! 
কবিরাজ-গো্বামীর গলায় পরাইয়! দিলেন; এই প্রসাদী মালাকেই গ্রন্থ-প্রণরন-বিষযে মদনগোপ।লের আদেশ মনে 
করিয়! কবিরাঞ্জ-গোস্ব শী অতান্ত আননিত হইলেন এবং যেইস্থানে তঙক্ষণাংই গ্রন্থলিখন আরস্ত করি! দিলেন । 

৭৩-৭৪। গ্রন্থপ্রণ্নে যে কবিরাজ্-গোপ্বামীর নিজের কোনও রুতিত্বই নাই, তীহঠিক নিসিত্বমাত্র করিয়া 
গ্রীমন্‌ মদনগে।পালই যে এই গ্রস্থ লিখিয়াছেন, তাহাই বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী নিজের দৈন্ত প্রকাশ করিতেছেন । 

৭৫1 অন্যান্ত শ্রীবিগ্রহ বর্তমান থাকিতে কবিরাজ-গোস্বামী সর্ধপ্রথমে প্রশ্রীমদনগোঁপালের আজ্ঞা ভিক্ষা 
করিতে গেলেন কেন, তাহ! বলিতেছেন । শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল রূপ-সনাতন!দি ছিলেন কবিরাঞ্জ-গোস্বামীর শিক্ষার্ডুরু। 
শ্রীল কবিরাজ-গোন্বামীকুত রঘুনীখ ভট্টাষ্টক হইতে জানা যায় শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী তাঁহার দীক্ষাণ্ডরু ছিলেন | 
তাঁহারা সকলেই শ্রী্ঈীমদন-গোপালের সেবা করিয়াছেন ; তাহাতে মদনগোপাল হইলেন তাহার কুলাধিদেবতা ; 
এজনাই সর্বাগ্রে তিনি গানগোপালের আজ্ঞা প্রার্থনা করিতে গিয়াছেন | 

৭৬-৭৭। কবিরাজ-গোস্বামী ধ্যানযোগে শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশও গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতগ্তলীলার 
ব্যাস হইলেন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর স্থতরাং চৈতন্তলীলা-বর্ণনের সম্যক অর্ধিকারই তাহার ; তিনি কূপ! কহিয়! আর 
ধাহাকে বর্ণনের অধিকার দেন, তিনিও বর্ণন করিতে পারেন__এতদ্যতীত অপর কাহারও, চিত্তেই এই লীল। ক্ষুরিত 
হইতে পারে না । তাই কবিরাজ-গোস্বামী বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের আদেশ গ্রহণ করিলেন। 


শশী 


আদি-ভীলা | 


পিপিপি লক ৮০০ 


নবম পরিচ্ছেদ । 


তং শ্রীমতরুষ্ণটৈতন্যদেবং বন্দে অগদ্‌ গুরুম্‌ । | জয়জয় শরীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দর । 


যন্তামুকম্পয়! শ্বাপি মহান্ধিড সন্তবেৎ সুখম্‌ ॥ ১ |: ESOT 


গ্লোকের সংস্কৃত টীক1। 

পরমাশক্তস্তাপ্যাত্মনে! ভগবদহগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়রিব প্রারিপ্দিতসিদ্ধয়ে পূর্ববদ্‌ গুরুরূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি 
তমিতি। প্রমান কৃষস্ার্সো চৈতন্তদেবশ্চ পরমা্মেতি তম্‌। পক্ষে শীব্ণচৈতন্তেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরম্‌ সাক্ষাত - 
পদেষট স্বাসুবেংপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্কেবামপি আবানাং পরমপ্ডরুতযাত্মনোইপি স এব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি 
জগদৃগ্ররুমিতি । পক্ষে সর্কত্রৈব ভগবীম-সীর্থন-গ্রধান-ভক্তিগ্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বের বিশেষতো দীনজনবিযয়ক- 
দমগ্রোপদেশাহগ্রহণে গুরুমিতি। শ্রীসনাতন-গোস্বামী। ১ । 





গৌর-কপা-তরর্গিণী টীকা। 
এই পরিচ্ছেদ হইতে আরস্ত করিয়া চারি পরিচ্ছেদে ভক্তিক্নতরুর বর্ণনা কর! হুইয়াছে। কল্পতরুর যেমন 
অফুরস্ত ভাণ্ডার, যতই বিতরণ করা যায়, ভাওার যেমন পূর্ণ-ই থাকে; শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ও তেমনি অফুরস্ত প্রেমের 
ভাগার-_পাক্রাপান্র বিচার ন! করিয়! যাকে তাকে তিনি অকাতরে প্রেম ধিতরণ করিয়াছেন) তথাপি তাহার 
প্রেম-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ই রহিয়াছে) তাই এই পরিচ্ছেদ শ্রীমন্‌ মহাগ্রভুকে কল্পতরু বলিয়া বর্ণণা করা ডে 
প্রেমের ভাণ্ডার তিনি, এজন প্রেমাবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রহু কল্পতরু ; আবার প্রেম বিতরণও করেন তিনি, এজন্য তিনি 
মালী (অর্থাৎ যে বাগানে কল্পতরু আছে, সেই বাগানের মালিক এবং তত্বাবধায়ক )। শরীমন্‌ মহাপ্রভুর পরম 
শ্ীপাদ মাধবেজপুরী এই কল্পতরুর অঙ্কুর ; মহ'প্রভুর গুরু পাদ ঈশ্বরপুরী এই অন্ধুরের পরিপুষ্টাবস্থা; স্বয়ং মহাপ্র্থ 
এই কলবৃক্ষের মূল সবদধ (মূল গুড়ি ); এই মূল বদ্ধ হইতে দুইটা বড় ডাল বাহির হইয়াছে বলিয়া করনা কর 
হইয়াছে__একটা পরীনিত্যানন্দ প্রহু, অপরটী শ্রীসদ্বৈত প্ৰভু । তারপর ইহাদের পারিবদ, শি্, অঙ্গুশিশ্যাদি 
বৃক্ষের শাখ!-উপশাখাদিরূপে সমস্ত জগংকে ব্যাড করিয়াছে। পরযানন্দপুরী-আি নয়জন এই কল্পতরুর নয়টা শিকড়! 
এই চারি পরিচ্ছেদ একটা রূপক মাত্র । তাৎপধ্য গই যে, শ্রীমন্‌ মহাপ্রহু স্বয়ং তাহার পার্যদগণ এবং তাহাদেরও 
পার্যদ, শিষ্য, অম্ভুশিয্যা দি সকলেই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর শক্তিতে ও আদেশে যাকে তাকে প্রেমবিতরণ করিয়াছেন। 
শ্্লো। ১। অন্বয়। অগদ্গুরুং (জগদ্গরু) তং (সেই) প্রীমৎ কুষৈতগ্ঠদেবং (প্রীমৎ কৃষটচৈতগ্ুদেখকে ) 
বন্দে (আমি বন্দনা করি) যন্ত ( যাছার--যে শরীকব্ণচৈতন্ত-দেবের ) অহুকম্পর। (অনুগ্রহে) শ্বাপি (কুকুরও ) 
মহান্ধিং ( মহাসমুদ্ৰ ) সন্তরেৎ ( সাতার দিয়া পার হয়)। . 
অনুবাদ । যাহার কৃপায় কুকুরও সাতার দিয়া মহাসাগর পার হইতে পারে, সেই জগদ্গুরু মী্ষচৈতন্দেখকে 
আমি বন্দনা করি। ১। 
এই গ্লোকটী শ্রী্লীহরিভক্তি-ধিলাসের দ্বিতীয়-বিলাসের প্রথম প্লোক। 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেঘবিতরণের মহ্িমা-বর্ণন-বিষয়ে নিজেকে অসমর্থ মনে কয়িয়। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী 
ন্‌ মহাপ্রতুর কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন, এই শোকে মহাপ্রভুর কপায় সামাপ্ড কুকুরও মহাসমু্র পার হইতে পারে; 
তাহার কৃপা হইলে এন্বকার যে তাহার প্রেমদান-মহিম! বর্ণন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 


| 


৯স পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৬৪৭ 
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মালাকারঃ স্বয়ং কৃষপ্রেমামরতরঞ স্বয়ম্‌ ৷ 
দাতা ভোক্তা তফলানাং যন্তং চৈতন্যমাশয়ে ॥ ২ 


জয়জয় প্রীবাসাঁদি গৌরভক্তগণ। 
সর্দবীভীষ্ট-পুর্তিহেতু ধাহার স্মরণ ॥ ২ 


শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ॥ ॥ প্রভু কহে-_আমি ‘বিশ্বস্তর’-নাম্‌ ধরি। 
শ্রীজীব, গোপালভট, দাঁস রঘুনাথ ॥ ৩ ূ নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৫ 
এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতত্যলীলাগুণ | '_ এত চিন্তি লৈল প্রভু মালীকার ধর্ম্ম। 


জানি বা ন! জানি--করি আপন-শোধন ৷ ৪ নবদ্বীপে আরস্তিল ফলোগ্ঠান-কর্্ম ॥ ৬ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীক|। 
যঃ ভীচৈতন্ঃ স্বয়ং মালাকারঃ উদ্যানপালকঃ প্রেমক্পবুক্ষ-রোপকোবা, স্বয়ং প্রেমামরতরঃ কফপ্রেমকললবুক্ষশ্চ, 
যঃ তত্য বৃক্ষম্ত ফলানাং দাতা ভোক্তা চ, তং চৈতন্তমহং আশ্রয়ে শরণং বজ্জামীতি । ২। 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা। 

২। সৰ্ব্াভীষ্ট-পূৰত্তিহেতু ইত্যাদদি__ধাহাদের স্মরণ করিলে সপ্ত বাসনা পূর্ণ হয়। 

৪1 এ-সব-গ্রসাদে- প্রীকষপাদি-গোন্বামিগণের অনুগ্রহে । টৈতত্য-লীলাগুণ- শ্রীঠচতন্ের লীলা ও গুণ 
(মহিমা )। জনি বা না জানি ইত্যাদি--ত্ৰচৈতন্তের লীলাগুণ লিখিতে জানি বা না জানি, তথাপি লিখি; 
কারণ, না জানিয়া লিখিলেও করি আপন-শোপ্রন--তাহাতে নিজের চিত্তের মলিনত! দুর হয়। ভ্ীচৈতন্যোর 
লীলাগুণার্দির এমনই অদ্ভুত মহিমা যে, যে কোনওরূপে তাহার সংস্পর্শে আসিলেই নিজের চিত্তগুদ্ধি হয়; ইহা 
লীলাগুণাদির বস্তুগত ধর্ম্ম-অগ্নির দাহিকা!-শৃক্তির ন্যায় | অগ্রিরব্দাহিকা-শক্তি আছে--ইহা না জানিয়াও যদি আগুনে 
হাত দেওয়া যায়, তথাপি হাত পুভিয়া যাইবে) তদ্রপ, এীগন্‌ মহাপ্রভুর লীলাগুণাদির মহিমা জানা না থাকিলেও 
এবং লীল!গুণাদি বর্ণ করার ক্ষমতা না থাকিলেও বর্ণনের চেষ্টা মাত্রেই লীলাগুণাদির অলোঁকিকী শক্তি বর্ণনকারীর 
চিত্তের মলিনতা! দূরীভূত করিয়া দেয়। 

শ্লে! ।-২। অন্বয় । যঃ (ধিনি_যে শীচৈতন্ত ) স্বয়ং (নিজে) মালাকারঃ (মালাকার _উদ্ানপালক ) স্বয়ং 
(নিজে) প্রেমামরতরঃ ( প্রেমকরবৃক্ষ ), ততংফলানাং (সেই কল্পবৃক্ষের ফলসমূহের ) দাতা (দাতা ) ভোক্তা চ (এবং 
ভোক্তাও ), তং (সেই ) চৈতন্তং ( ভচৈতন্যদেবকে ) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করি )। 

অনুবাদ । যিনি স্বয়ং মালাকার (উন্যানপালক বা বৃক্ষ-রোপণকারী ) এবং যিনি প্বয়ং বষ্ণপ্রেমকল্লবৃক্ষ; 
(আশার যিনি) সেই বৃক্ষের ফলসমূহ দানও করেন, ভোজন করেন, আমি মেই গ্রচৈতন্থদেবের ঢরণ আশ্রয় 
করি । ২। 

নিয়লিখিত পয়ার-দমুহেই এই শ্লোকের তাৎপথ্য ব্যক্ত হইয়াছে। 

৫। প্রভু--শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু । বিশ্বস্তুর_-বিশ্বকে ভরণ করেন যিনি, তিনি বিশ্বস্ত । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করিলেন__"আমার নাম বিশবস্তর ; আমি যদি কৃষ্ণপ্রেমের ছারা সমগ্র বিশ্বকে 
ভরণ করিতে পারি__সমগ্ বিশ্ববাসীর হৃদয়কে প্রেমে পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার বিশ্বস্তর-নাম সার্থক 
হইবে ।”  তাপর্য। এই যে, বিশ্ববাসী সকলকেই প্রেমদান করার উদ্দেশ্যেই প্রভৃ প্রেমকল্বৃক্ষের ধর্ম প্রকাশ করিলেন 

৬। নালাকার-_মালী ; যিনি বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করেন, মূলে জলয়েচনাদি কুরিয়া বৃক্ষাদির তত্বীবধান 
করেন, ফলপুপ্পাদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাকে মালাকার বা মালী বলে। ফলোগ্ভান--ফলের বাগান; 


প্রেমফলের বাগান । ঠি 2 
বিশ্ববাসী সকলকে প্রেমফল দান করার উদ্দেস্টে প্রভু নিজে মালাকারের কারা গ্রহণ করিয়া নবহীপেই প্রেম 


ফলের বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন । 
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্রীচ্জ্যে মালাকার পৃথিবীতে আনি। | সকল শাখার সেই ্ধ দন মলাশয় ॥ ১০ 
ভক্তি-কল্পতরু-রুপিল! নিঞ্চি ইচ্ছা-পানি ॥৭ !  পরমানন্দপুরী আঁ কেশব ভারতী । 
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর । ! . ব্ৰহ্মানন্দপুরী আর ব্রঙ্গানন্দতারতী ॥ ১১ 
ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮ :  বিধুঃপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণীনন্দ। 
শ্রীশরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। | শ্ীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখীনন্দ ॥ ১২ 
আপনে চৈতন্যমীলী স্বন্ধ উপজিল ॥ ৯ এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে । 
নিজাচিন্তশক্ত্ে মালী হৈযা দ্ধ হয়। | এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ॥ ১৩ 
Ee কৃপা- দিদি টাকা ] 


৭1 ভক্তি-কল্পতরু--তক্তিরূপ কষ্বৃক্ষ ভক্তির পরিপক্কাবস্থাতেই প্রেমের উদয় হয়, তাই প্রেমকে ভক্তিরণ 
বৃক্ষের ফলরূপে মনে কর! যায়। ভক্তিরূপ বৃক্ষেই প্রেমফল ধরে বলিয়া প্রস্থ ভক্তিরূণ বৃক্ষ রোপণ করিলেন। 
প্রভু নবধীপ-রূপ বাগানেই এই ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিলেন; ইহার তাৎ্পণ্যার্থ এই যে, নরদ্বীপের বাগানে যে 
ভক্তিবুক্ষ রোপিত হয়, তাহাতেই কৃষ্ণ-প্রেমফল জন্মে; অর্থাৎ শ্রক্ষ্ণ-চরণে প্রেম লাভ করিতে হইলে নবদ্বীগের 
ভজনকে (অর্থাৎ সপরিকর প্নীগৌরনুন্দরের ভজনকে ) মুল. ভিত্তি করিয়া ভঞ্জন আরস্ত করিতে হুইবে। 
শ্রীইীগোরুন্দরের ভজন বাদ দিলে ভ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অভীষ্ট ব্রজপ্রেম পাওয়া যাইবে না। সিঞ্চি-সেচন করিয়া । 
ইচ্ছাপানি-__ইচ্ছারপ জল। গোড়ায় জল সেচন করিলে বাগানের গাছ বাড়িতে থাকে; প্রভুর বাগানের 


ভক্তিকল্বৃক্ষ প্রহুর ইচ্ছাতেই বাঁড়িয়াছিল। অর্থাৎ প্রভুর ইচ্ছাতেই এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখাদ্দিরূপ ভক্তবৃন্দের সংখ্যা 
বদ্ধিত হইয়াছিল | 


৮ এক্ষণে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বাশের ক্রম বলিতেছেন । শ্রীপাদমাধবেন্দরপুরী হইলেন ইহার অঙ্কুর। তিনি 
ছিলেন কৃঞ্চ(প্রিমপূর-_কুষপ্রেমের সমুদরতুল্য। সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প উদিত হইয়। মেঘ হয়, সেই মেঘ 
বৃষ্টরপে পৃথিবীতে পতিত হইয়। সমস্ত অলা!শয়াদি পরিপূর্ণ করে; তাহা হইতে লোকগণ জল পাইয়া থাকে। এইরূপে 
সমুদ্র হইতেই পরম্পরাক্রমে লোক সকল জল পাইয়া থাকে । তঙঞ্জপ আপাদ মাধবেন্পুরী হইতেই পরম্পরাঞ্রমে জীব 
প্রেম লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র বলা .হইয়াছে। সাক্ষাদ্ভাবে প্রীমন্‌ মহাপ্রভু হইতেই বিশ্ববাসী, 
শব প্রম লাভ করিয়াছে; লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহার (লৌকিক-লীলার ) দীক্ষাণ্ডরু শ্রীপাদ ঈশ্বর 
পুরী হইতে প্রেম লাভ রুরিয়াছেন (তদ্রপ লীলার অভিনয়, করিয়াছেন) এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আবার শ্রীপা? 
মাধবী হইতে দীক্ষা হণ করিয়াই প্রেমলাভ করিয়াছেন । সুতরাং জীবের প্রেমপ্রাপ্তির ক্রমে প্রীপাদ মাধবেনদ্র 
টুীই হইলেন মূল; তাই তাহাকে ভভ্তিবৃক্ষের অঙ্কুর বল! হইয়াছে। 

৯। মাধবেন্দ্রপুরী হইতেই ঈশ্বরপুরীতে প্রেমের বিকাশ বলিয়! ঈ্বরপুরীকে অঙ্কুরের পাঁরপুন্তাবস্থা বল! হহ্‌ল। 
সার লৌকিক-লীলায় মহাপ্রতু পাদ ঈশরপুতী হইতেই প্রেমলাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রভূকে ভক্তিববক্ের স্বন্ধ (ও ডি 

অস্থুরের পরিণত্র অবস্থা ) বল! হইল.। স্কন্ধ_-গাছের গুঁড়ি; গাছের গোড়ার মোট! অংশকে স্বন্ধ বা গুড়ি বলে। 
১০। আীচৈতন্ত মালী হইয়! কিবপে বৃক্ষের স্বদধ হইলেন? তাহাই. বলিতেছেন__সাধারণতঃ মালী কখনও 
বন্ধ হইতে পারে.ন1) "কন্ত'হ্বায় আচন্ত্যশক্কির প্রভাবে এমন্‌ মহাগ্রন্থ মালা. হ্হয়াও ব্রন্ধত্বপে পারণত হহয়াছেন। 
সকল শাখার ইত্যাদ--আনিত্যানন্দাদি সমস্ত শাখার মূল আশ্য়ই সেং শীচৈতনুরপী স্ব; বৃক্ষের স্ব্ধকে আশ্রয় 
করিয়াই যেমন শাখা-প্রশাধাদ পত্র-ফল-পুষ্প বহন করে, তদ্রপ শ্রমন্‌ মহাপ্রভৃকে আশ্রয় ৫!৭য়াহ (আহার-শক্তিতেই ) 
তীর পরিকরাদি জগতে প্রেম বিতরণ. করিয়াছেন 
১১-১৩। পবমানন্দপুরী-আদি নয়জন ভক্তিকন্নবৃক্ষের নয়টা শিকড়ের তুল্য; বৃক্ষের মূল হইতে চারিদিকে 
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 মধদূল পরমাননপুরী মহাবীর । de বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্বন্ধ ৷ 
অ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪ |. এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ১৯ 
স্বন্মের উপরে বহু শাখা উপজিল। '_ মেই দুই স্কন্ধে বহু শীখা উপজিল। 

উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৫ | তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০ 

বিশ বিশ শাখা করি এক-এক মণ্ডল! .. বড়শীখা উপশাখা তার উপশাখা। 

মহা মহা শাখ! ছাইল ত্ৰহ্মাণ্-সকল ॥ ১৬ | যত উপজিল, তাঁর কে করিবে লেখা ? ॥ ২১ 
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। শিষ্য প্ৰশিষ্য আর উপশিষ্যাগণ ৷ 

যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত ? ॥ ১৭ | জগত ব্যাপিল-_তার নাহিক গণন ॥ ২২ 
মুখ্য মুখ্য শাখ|গণের নাম অগণন | |  উড়ুম্বববৃক্ষে যৈছে ফলে সর্বব-অঙ্গে। 

আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ন ॥ ১৮ | এইমত ভক্তি বক্ষে স সর্বত্র ফল লাগে ॥ 





ীর-কৃণা-তরঙ্গিলী নী 
শিকড় বাহির হইয়া যেমন বৃক্ষকে স্থির রাধে, তন্্রপ পরমানন্দপুরী-আদি নয়জনও হ্ীঢৈতনুকণ বৃক্ষকে নিশ্চল রাখিয়া 
ছিলেন-_প্রেমদীনরূপ কার্যে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, সহাক্সতাদি করিয়া । 

নিকলিল বৃক্ষমূল-_বৃক্ষের যূল হইতে বাহির হইল । নবযুলে--নয়ট! শিকড়ে। নিম্ভল-_স্থিব ; দৃঢ়বন্ধ ; 
অবিচলিত । 

১৪ । উক্ত নয়টা শিকড়ের মধ্যে পরযানন্দপুরীরূণ শিকড় হইতেছেল মধ্যমূল_-প্রধান শিকড়, যাহা সোজ।যোঞ্জি 
মাটার ভিতরে নীচের দিকে যায়; আর কেশব-পুরী আছি আটজন হইতেছেন পার্্বমূল--আটদিকে প্রসারিত 
আটটী শিকড়ের তুল্য । 

১৫। বৃক্ষের মূল-দেশের বর্ণনা দিয়া এক্ষণে শাখা-প্রশাখাদির বর্ণনা দিতেছেন | স্বন্ধের ( বা গুড়ির ) উপরে 
বহু শাখা, তাহাদের উপরে আবার বহু শাখা জন্মিল ; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্কে আশ্রয্ন করিয়! শ্রুনিত্যানম্দা্দি বহু পার্ষদ 
এবং এসকল পার্ধদকে আশ্রয় করিরা আবার তাহাদের বহু শিষ্যাুশিষ্যাদি গ্রেমবিতরণ করিতে লাগিলেন । 

১৬। এবিশ-বিশ” বাক্য বহুত্ব-বাচক। এই পয়ারের তাৎপর্য এই যে, এক এক পার্ধদের ঝা প্রধান ভক্তের 
আশ্রয়ে তাঁহার অঙ্ুগত বহু ভক্ত মিলিত হুইব। এক একট মণ্ডল বা দল গঠিত হইল) এইরূপ বহুদল নানাদিকে বাহির 
হইয়া প্রেমবিতরণ করিতে লাগিল । 

১৭.। এক একজন প্রধান ভক্তের অনুগত আবার বহু বহু ভক্ত। 

১৮। আগেভ করিব-__পরে বর্ণন কষিব। মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম পরবর্তী কয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা 
হইবে। এস্থলে স্বদ্ধাদির উল্লেখ মাত্র করিতেছেন । I 

॥ ১৯। শ্রীচৈতন্তকূপ মূলস্বন্ধ হইতে অনিত্যানন্দ ও শরীমপ্বৈতরূপ দুইটী বড় ডাল বাহির হইল। 
অর্থাৎ প্রেমবিতরণ-ব্যাপারে এঁচৈতপ্তের পরেই মুখ্য কর্তা হইলেন শীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। প্রীনিত্যানন্দ ও 
শ্রীঅদ্বৈত উভয়ে ঈশ্বরতত্ব বলিয়াই বোধ হয় তাহাদিগকে মূলস্বন্ধ হইতে উদ্গত স্বন্ধ ( বড় ডাল )-রূপে বৰ্ণন! 
ক্রা হুইয়াছে। 

২০-২২। প্রীনিত্যানন্দের ও প্রঅদ্বৈতের বহু পার্যদ, শিষ্য, অনুশিষ্য ; তীহাদের শিষ্য, অহুশিশ্ণ, তাহাদের আবার 
শিষ্য অমুশিষ্য ইত্যাদি ক্রমে অসংখ্য ভক্ত প্রেমবিতরণ-কার্যে দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন। 

২৩। উড় ক্কুর বৃক্ষ-_যজ্ঞডুথর গাছ। ভক্তি-বুক্ষের ফল-প্রেম । যজ্ঞডুন্র গাছের--গুঁড়ি, শাখা, 
উপশাখা তি যেমন ফল ধরে, তদ্রূপ ভক্তিবৃক্ষেরও--গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা! প্রভূতি__সর্কত্রই প্রেমফল 

৭৭ 





৬১০ স্বসীচৈতম্যচরিতামবৃত । [ ৯ম পরিচ্ছেদ 


০২৩২৩ কিক কিক SI AALS কক 








মূলস্বন্ধের শীথ। আর উপশাখাগণে অগ্ললি-অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুদ্দিশে। 
লাগিল যে প্রেষফল অম্ৃতকে জিনে ॥ ২৪. দরিদ্র কুড়ীয়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮ 
পাঁকিল যে প্রেমফল অধৃত মধুর ৷ মালাকার কহে--গুন বৃক্ষ-পরিবার | 
বিলায় চৈতন্যমীলী-_নাহি লয় মূল ৷ ২৫ মূল শাখা প্রশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯ 
ত্ৰিজগতে যত আছে ধন রত্ব-মণি। . অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্বেবন্দ্রিয়কর্ম্ম ৷ 
এক ফলের মুল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৬ স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩০ 
মাগে বা ন! মাগে কেহো--পাত্র বা অপাত্র। এ-বুক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন । 
ইহার বিচার নাহি, জানে ‘দিব’ মাত্র ॥ ২৭ বাঢ়িয়| ব্যাপিল সভে সকল ভূবন ॥ ৩১ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিখী টীকা । 


ধরিল ; অর্থাৎ শ্রীচৈতন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তীহার পা্ষদগণ, পার্সদগণের পার্ধদ ও শিহাম্শিয্য/দি সকলেই 
প্চৈতন্টের কৃপায় প্রেমবিতণের ঘোগ্যতা লাভ করিলেন ৷ 

২৫ নাহি লয় মূল্য-_মুল্য লয় না; যথাবিধি সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখে না। পরম-দয়াল শ্রটচতন্ 
তাহার গ্রকট*লীলায়_-জীবের সাধন-ভজনের অপেক্ষ! না রাখিয়া, অপরাধাদির বিচার ন৷ করিয়!--যাহাকে-তাহাকে 
কপ করিয়াছেন,_ন্বীয় অচিস্ত্য-শক্তির প্রভাবে ইচ্ছামা্রে মহা. অপরাধীরও অপরাধ খণ্ডন করিয়া তৎক্ষণাৎ 
তাছাকেও প্রেম দান করিয়াছেন । ১1৮২৭ পয়ারের টীকা এবং ১।৮।২৪ পয়ারের টাকায় “অনায়াসে ভবক্ষয়”-শবের 
অর্থ জষ্টব্য। 


' ২৬। ত্রিজগতের সমস্ত ধনরত্বাদি একত্র করিলেও একটা প্রেমফলের মূল্য হইবে না । এমন যে দুর্লভ কৃষ্ণ 
প্রেম, ভরচৈতন্ডদেব তাহা যাহাকে-তাহাকে দান করিয়াছেন । 

২৭-২৮। যে প্রেম ছাহিয়াছে, তাহাকেও দিয়াছেন) যে চাহে নাই, তাহাঁকেও- দিয়াছেন; যে ব্যক্তি 
প্রেম পাওয়ার যোগ্য (গুদ্ধচিত্ত ), তাহাকেও দিয়াছেন, যে অপাত্র_-মলিনটিত্ত বলিয়া অযোগ্য, (স্বীয় অচিন্তা-শক্তির 
প্রভাবে তাহার চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া তৎক্ষণাৎ) তাহাকেও প্রেম দিয়াছেন। পরম-দয়াল শ্রীচৈতন্তদেব প্রেমদান- 
কার্যে কোনওরূপ বিচারই করেন নাই, অন্ত কোনও অন্ুমদ্ধানও তাহার ছিল না, তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রেম" 
বিতরণের দিকে | “দীয়তাং ভুজ্যতাং” ছাড়া আর কিছু তিনি জানিতেন না। তাই অঞ্জলি ভরিয়! ভরিয়! তিনি চারি- 
দিকে প্রেম ছড়াইয়াছেন, সকলে তাহা! কুড়াইয়া খাইয়াছে, আর তাহ! দেখিয়া তিনি আনন্দে আত্মহার হইয়াছেন । 

দ্রিদ্র-সাধন-তজনহীন অথবা প্রেমহীন। - 

২৯।. মালাকার-গচৈতন্ত ৷ বৃক্ষ-পরিবার--বুক্ষর শাখা-প্রশাখাদিই তাহার পরিবায় ; শ্রীনিত্যানন্দাদি। 
এই পয়ারের সঙ্গে ৩১ পয়ারের অন্বয় । 

৩০-৩১ । পূর্ব-পয়ারে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিকে সধ্বেধন' ফারয়। [ছু (পরবর্তী ৩২--৪১ পরয়ারোভ্তা 
কথাগুলি ) বল হইয়াছে; ইহাতে বুঝ! যায়, শাখা-প্রশাখাদির যেন কথা শুনার এবং তদসুরূপ কাজ ফরাঁয় ক্ষমতা 
আছে; সাধারণ বৃক্ষের কিন্ত এরপ কোনও ক্ষমতা নাই; কিন্ত ভক্তিকল্প-ৃক্ষেরস্য় এরূপ অলোকিকী ক্ষমতা আছে, 

তাহাই এই ছুই পয়ারে বল! হইতেছে । | 
অর্বেকিয়-কর্ম্ম--চক্ছ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, কু প্রভৃতি সমস্ত ইঞ্জিয়ের কাজ (করার ক্ষমতাই এ 
অলৌকিক ভক্তিবৃক্ষের আছে )। স্থারর-_যাহা এক স্থান হইতে অগ্ত স্থানে যাইতে পারে না. তাহাকে স্থাবর বশে 
জঙ্গম-_যাহ! এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে চলিয়া যাইতে পায়ে, যেমম মানুষ । বৃষ্ষমাত্রই স্থাবর ) কিন্তু ০১ ॥ 
ডক্তি-বৃষ্ষ স্থাবর হইলেও জঙ্গমের টায় সর্বত্রই চলিয়া বেড়াইতে গারে। 





2171 আদি লীলা। 





৬১১ 
একলা মালাকার আমি কাই কাহা যাৰ 11 | আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর । 
একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব? ॥৩২ । তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩ 
একলা উঠাঞ! দিতে হয় পরিশ্রম । 1 অতএব মভে ফল দেহ যারে তারে । 
কেহোঁ পায়, কেহো না পাঁয় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৩) খাইয়া হউক লৌর অজর-অমরে ॥ ৩? 
অতএব আমি আজ্ঞ| দিল মভাঁকারে-। ৷ জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি । 
যাঁই| তাই। প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥৩৪ |  স্থণী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীন্তি ॥ ৩৮ 
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব? ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। 
ন! দিয়! বা এই ফল আর কি করিব? ॥৩৫ 1 জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা | 


৩২। গ্রীমন্মহাপ্রভ্ক শ্রীনিত্যানন্দাদিকে সম্বোধন করিয়! যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন, 
৩২-৪১ পয়ারে । 


৩৪। যাকে. তাকে অকাতরে প্রেম দান করার জন্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন) ইহাতে বুঝ। যাইতেছে 
যে, কোনওরপ বিচার ন! করিয়া ইচ্ছামাত্রেই সকলকে প্রেম লাভের যোগ্য করিয়া তৎক্ষণাৎই সকলকে প্রেমদানের 
শক্তি মহাপ্রভু তাহার অনুগত ভক্তমাত্রকেই দিয়াছেন। ? 

৩৭। অজরে-_যাহার জরা বা বৃদ্ধত্ব নাই। অমরে- যাহার মৃত্যু নাই। জীব স্বন্পতঃ অঅর ও অমর) 
মায়ার কবলে আত্মনিক্ষেপ করিয়া মারিক উপাধি অঙ্গীকার করিয়াছে বলিয়াই জীব জন্ম-মরণাদির বিষয়ীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীগ্স পার্ধদা্ির কৃপায় জীব যখন প্রেমলাঁভ করিবে, তখন আম্ুষক্ষিক ভাবেই 
তাহার মায়াবদ্ধন ছুটিয়া যাইবে, তখনই জীব ্বরূপে অবস্থিত হইয়া! অজবত্ব ও অমরত্ব লাভ ফরিবে। এইরূপে, 
জীব যাহাতে দ্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে, তাহ! করার নিমিত্বই প্রভু সকলকে আদেশ করিলেন ও তদন্ুরূপ 
শক্তি দিলেন। 

৩৯। ভারভতুমি--ভারতবর্ধ। পর-উপকার-পরের উপকার বা হিত-দাধন। পরোপকারেই 
মানব-জন্মের মার্থকত।--ইছাই প্রীমল্মহাপ্রত এস্থলে বলিলেন। কিন্তু এই ভোর কি? মানুষের দুঃখদৈন্য 
দুর করা, দরিদ্রযক অনধজ্জীদি নান করাও পরোপকার ( পরবর্তী দুই শ্লোকের টীকা ভষ্টব্য )১ কিন্তু সময দুঃখ-দৈ্তের 










মুগ যে মায়াথন্ধন, যে ঘুচাইতে গারিলেই জীবের দুঃখ-দৈন্ত সমূলে রা হইতে পারে । আর মায়াবন্ধন 
খ্চাইয়--ছু ! 110 রি বদি প্রেমদান কর! যায়, তাহা হইলে জীব অপার শাশৃত আনন্দের 
অধিকারী হইতে পারে: এই প্রেমদারেই পু পরেোপিকাবের চব্ম-পরিণতি-ইহাই এস্গলে প্রকরণ-বলে বুঝ! যায়! 


দি া্বতাএ এই থে, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই ভারতবর্ষেই বেদ-পুরাণাদি আধ্যাত্মিক শান্তর 
হাছে--যাহীতে, কিকণে জীবে উজ ঘুচিতে পারে, কিরূপে জীব রস্ববপ পরতন্ব-বস্তর সন্ধান 
তি? পায়ে এবং তাহার রকি নিজের নিত্য অবিচ্ছেছ সম্বদ্ধের শ্থৃতি জাগ্রত করিতে পারে এবং কিরূপে ভগবত" 
গবা লাভ করিয়া পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে-_তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় ঝবিগণ জগতের কল্যাণের 
উদ্দেশ্যে এই সমস্ত বেদ-গুরাণাদি জগতে প্রচার করিয়াছেন। এতাদৃশ পরম-করুণ, জীবের পরম-হিতৈষী -খবিদিগের 
চরণরজ্রঃপূত এই ভারত-ভুমিতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, ঝষিদিগের আদর্শের অহ্ঘরণে তাহাদেরই চরণ স্মরণ করিয়া 
জীবের কল্যাণের জন্ত চেষ্টাতেই তাহাদের এই ভারতবর্ষে জন্ম সার্থক হইতে পাৱে । বিশেষ করিয়া “মনুয্য-অন্ম” 

যলার সার্থকতা এই.ঘে, মায়মেরই বিচার-বুদ্চি আছে, অন্ত জীবের নাই ; সেই বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা ছার! নিজের 
এবং অপর আঃধারণের সাত্যত্তিক মঙ্গলের চেষ্টাতেই সেই বিচার-বুদ্ধির এবং সেই বিচার-বঞ্ষিসমবিত মহু্তজয্বের 
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৬১২ শ্ীক্লীচৈতত্যচরিতামূত । [ ঈ পরিচ্ছেদ 


তথাছি (ভাহ-১০২২৩৫) | 
এতাবজ্জনমসাফল্যং দেছিনামিহ দেহিযু। 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
ফলিতমাহ এতাবদ্দিতি। দেহিনাং বিটিত্রবহুল-দেহভৃভাং কর্তৃতৃতানাং প্রাণাদিভিঃ কত দেহিযু জীবেষু শ্রেয় 
আচরণং যৎ। পাঠান্তরে প্রেন্ব এবাচরেৎ সদা ইতি। যদেতাবল্ন্সসাফল্যং ইতি তত্র গ্রাণৈরিতি প্রাণানাদরেণ 
কর্ম্মতিরিতার্থ। ধিয়! সদুপায়চিন্তনাদিন! বাচা উপদেশাদিরূপয়। এবাং সমুচ্চয়শক্যভাবে পরপরোপাদানঞ্চ জেয়ম্‌। 
জিনা তন-গোস্বামী । ৩। 


গৌর-কৃগা-তরপ্রিণী টীকা । 


প্রাণৈরধৈর্টিযা বাচা শ্রেঘ়আচরণং সদা ॥ ৩॥ 


সার্থকতা) অন্তথা মনুগ্য-আান্মর এবং পশাদি-যৌনিতে জন্মের পার্থক্য কিছু থাকে না। ভারতে বাহারা মন্যযজন্ম লাভ 
করিয়াছেন, অন্থদেশজাত মনুয্য অপেক্ষা তাহাদের এবিষয়ে দায়িত্ব বেশী; যেছেতু, অন্য দেশ সর্ববপ্রথমে বেদ- 
পুরাণাদিকে এবং জীবের পরম-কল্যাণকামী খষিদিগের পবিত্ৰ চরণরজঃকে বক্ষে ধারণ করার পৌভাগা লাভ ঝরে 
নাই) সেই সৌভাগ্য কেবলমাত্র ভারতের এবং ভারতবর্ষজাত মনুয্যদিগের | তাই, জীবের আত্যন্তিক ছিতের 
চেষ্টাতে ভারতবর্ষে মনুয্যজন্া লাভের শার্থকতাঁ। পরবত্তাঁ ছুই শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য । 


শ্লে।।৩। অন্বয়। প্রাণৈঃ (প্রাণ দ্বার! ) অর্থৈ: (অর্থ দ্বার!) ধিয়! (বুদ্ধি দ্বারা__সছুপায়-চিন্তনাদি দ্বারা ) 
বাচ! (বাক্য দ্বার! )-দেহিযু ( জীববিষয়ে ) সদ! ( সর্বদা) শ্ৰেয়ঃ (মঙ্গল ) আচরণম্‌ ( আচরণ )--এতাবও (ইহাই ) 
ইহ (পৃথিৱীতে ) দেছিনাং ( জীব-সমূহের ) জন্মগাফল্যং ( জন্মের সফলতা )। 
অনুবাদ । শ্রীরুঞ্চ ব্রজবালকগণকে বলিলেন-__“প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা জীবদিগের যে মঙ্দলাচরণ-_ 
তাহাই ইহ জগতে দেহীদিগের জন্মের সফলতা ।” ৩ 
আপৈঃ--প্রাণদ্বার। অর্থাং যে সমস্ত কাজে জীবন-নাশের আশঙ্কা আছে, সেই সমস্ত কাজের দ্বারাও | প্রয়োজন 
হইলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও পরোপকার করিবে । অর্থেঃ--অর্থ দ্বার; নিজের ধন-সম্পত্তি পরোপকারে 
নিয়োজিত করিবে | ধিয়|-বৃদ্ধি দ্বার৷। কির্ূপে পরের উপকার করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিজের 
বুদ্ধিক নিয়োজিত করিরে। বাঁচা_বাকা দার! । মুখে উপদেশাদি দ্বারাও পরোপকার করিবে। প্রাণ, দন, 
বুদ্ধি ও বাক্য--এই চারিটা দ্বারাই পরোপকার করা কর্তব্য); ধাহার] প্রাণাদি বস্তগারিটার সকলটাকেই পরোপকারে 
নিয়োজিত করিতে পারেন, তীহারাই ধন্য; যাহারা তাহা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা প্রাণ দিয়া না পারিলে ধন, বুদ্ধি 
ও বাক্য ঘবারা-_তদ্বার ন! পারিলে বুদ্ধি ও বাক্যদ্বার। এবং তদ্বারাও ন! পারিলে কেবল বাক্য দ্বারাও পরোপকার 
করিবেন। এইরূপ করিলেই জীবের জন্ম সার্থক হইতে পারে । 
বৃক্ষসমূহ পত্র, পুণ্প, ফল, ছায়া, মূল, বন্ধল, কঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভন্ম।দিঘারাও প্রাণীদিগের উপকার করিয়া 
থাকে; তাহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকষ্ণ তদীয় সথা ব্রজবাঁলকগণের নিকটে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথ|গুলি_-জীবসমূহকে 
পরোপকার-ব্রতে উন্মুখ করার নিমিত্ত_বল্রিয়াছেন। বৃক্ষসমূহ. নিজেরা রোত্র-বৃষ্টি সহ করিয়াও প্রাণীদিগকে ছায়া! 
দান করে; নিজেরা আহার না করিয়াও নিজেদের ফলাদি দ্বারা অপরের ক্ষুধার যস্ত্রণা দূর করে) নিঞ্জেদের দেহৃন্থরূপ 
কাষ্ঠথারাও মানুষের রদ্ধনের বা শীত-নিবারণের . নিমিত্ত অগ্নির ইন্ধন এবং গৃহ-নির্মাণের উপকরণাদি যোগায় । এই 
দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সকলেই অপর সফলের প্রকৃত অভাব দুর করার নিমিত্ব_-তাহাদের দুঃখদৈন্ত দুর করার 
নিমিত্ব_ কষুধাতুরকে অমন, বন্ত্রহীনকে বস্ত্র, রোগীকে ওষধ-পথ্যাদি, বিপন্নকে যথোচিত সাহায্যাদি দান করিবার উদ্দেশে 
সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে__ইহাই এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ । যে ব্যক্তি ইহা করিতে পারেন, তীহারই 
জন্ম সার্থক; আর যিনি তাহা পারিবেন না, তাহার জন্ম বৃথা | 








৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৬১৩ 
টা বিষ্ণুপুবাণে (৩১২৷৪৫ )-= 075 
প্রাণিনামুপকারায় যদ্দেবেহ পরত্র চ। | কৰ্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্‌ ভঞ্জেৎ। ৪ 

|| 


৬৯৫১৮ ত, Ae ৪৯০8৯ পি সি ANA fa CARAS NOL 





স্লোকের সংস্কৃত টীক]। 
ইহলোকে পরত্র পরলোকে চ প্রাণিনাং উপকারায় যদ্ভবেং মতিমান্‌ ভন: তদেব ভজ্জেং অবশ্থং কুর্যাৎ। কেন 
প্রকারেণ ? কর্মণ| কায়ক্লেশশ্রমেণ মনস। বুদ্ধীন্দ্রিয়েণ বাচা উপদেশাদিন! চেতি। ৪। 


গৌর-কৃপা-তরক্গিণী টীকা । 
প্লে।।৪। অন্বয়। ইহ্‌ (ইহকালে) পরত্রচ (এবং পরকালে) প্রাণিমাং (প্রাণীদিগের ) উপকারায় 
(উপকারের নিমিত্তভূত ) যং (যাহা) [ ভবেৎ ] (হয়), মতিমান্‌ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) কর্শ্মণ! (.কর্ণ্স্বার! ) মনসা (মন 
দ্বার ) বাচ! (বাক্য দ্বার! ) তদের (তাহাই ) ভজেৎ ( করিবে )। 
অনুবাদ । যাহা! ইহুকালে এবং পরকালে প্রাণীদিগের উপকারের নিমিত্তভৃত হয়, কর্ম, মন এবং বাক্য দ্বার! 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহাই করিবে । ৪। 


ইহু+ইহকালে, এই সংসারে অবস্থান-কালে। পরত্রচ-এবং পরকালে, মৃত্যুর পরে। “ইহ পরত্রচ” 
বাক্যে স্পষ্টই বল! হইতেছে যে, যাহাতে প্রাণীদিগের ইহকালের উপকার হইতে পারে, তাহা করিবে এবং যাহাতে 
পরকালের উপকার হইতে পারে তাহাও করিবে । নিরন্নকে অন্নদান, বন্ত্ুহীনকে বন্ত্রদান, বিপন্নকে বিপদ হইতে 
উদ্ধারের চেষ্ট। গ্রভৃতিই জীবের ইহকালের উপকার । উদ্ধত শ্রীমদ্ভাগবতের গ্লোকে, পত্র-পুষ্প-ফলাদি দ্বার! বৃক্ষগণ 
যেপরোপকার করিয়! থাকে, শ্রীরুষ্ণ তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন; পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা যে পরোপকার, তাহ। মুখাতঃ 
ইহকাঁলেরই উপকার) শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাহাও প্রশংসনীয় ; াবঞ্ণুপুরাণের শ্লোকে “ইহ”--শবে তাহা পরিশ্দুট 
ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আর, নাঁমকীর্তনাদি, ভগবৎ-কথার আলোচনাদি এবং ভজ্নোপদেশাদি দ্বারা যে পরোপকার 
করা হয়, তাহা পরকাল সদ্ন্ধীয়_ইহার ফলে পরকালে সংসার-মুক্তি হইতে পারে । ইহাও প্রশংসনীয় ও কর্তব্য । 
ইহকালের উপকার অপেক্ষা পরকালের উপকার অধিকতর শ্লাঘা হইলেও ইহ্‌কাঁলের উপকারও উপেক্ষণীয় নহে, 
তাহাও কর্তৃব্য। বস্তুতঃ, স্থলবিশেষে অব্র-বন্ত্রাদির সংস্থান কিঙ্ন! বিপদ হইতে উদ্ধার করা রূপ ইহ্কালের উপকার 
ব্যতীত পরকালের উপকারের সুযোগই হয় না__অনাহারে বা ছুংখদৈন্ে দি লোক মরিয়াই যায়, তবে তাহাকে 
ভজনোপদেশ দিবে কখন? অবশ, অন্্বস্ত্রাদি দ্বার উপকারকালে পাত্রাপাত্র বিচার করা কর্তব্য, যেব্যক্তি 
উপার্জনক্ষম, সে যদি আয়াস-প্রিয়তাবশতঃ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকা-নির্বাহ করিতে চায়, তাহাকে নিত্য ভিক্ষা 
দিলে তাহার উপকার না করিয়া অপকারই কর! হইবে_কীরণ, তাহাতে অলসতারই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে; ইহা! 
তাহার পক্ষে অমঙ্গলজনক তে হয়ই, পরস্ত সমাজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও অমঙ্গলঞ্জনক। 

কর্মমণা__শারীরিক পরিশ্রমযূলক কাধ্য দ্বারা । মনসা--মনের দ্বারা; মনেও পরের উপকার চিন্তা করিবে 
এবং নিজের বুদ্ধিকেও পরের উপকারে নিয়োজিত করিবে । বাচ!__বাক্যদ্বারা ; উপদেশাদি দ্বারা । সাধারণতঃ 
একট! কথা শুনা ষায় যে,_“সতা কথা বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় হইলে সত্য কথাও বলিবেন। 
সত্যং ব্রযাৎ নি য়াৎ মা! ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়মূ।” কিন্তু পরের উপকারের নিমিত্ত বান্তবিকই যাহার প্রাণ কাদে, 
তিনি সন্জ্দা এই নীতির প্রতি শদ্ধা দেখাইতে পারেন না; পরের উপকারের নিমিত্ত অপ্রিয় হইলেও সত্য. কথ! 
তাহাকে বলিতে হয় এবং তাহা বলাই কর্তব্য । বিষ্ণুপুরাণও একথাই বরেন। “রন হিতং বাকাং বন্য" 
গ্রিয়ম্‌ অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও হিতবাক্য বলাই শ্রেরঃ। বিষ্ণুপুরাণ । ৩১২৷৪৪ ॥ 

সর্কতোভাবে পরের উপকার করাই যে জীবের কর্তব্য, তাহ! এই ক্লোকেও বলা হুইল। পূর্ববর্তী ৩৯ পয়ারের 
প্রমাণরূপে এই ছুইটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


৬১৪ গীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত | [ নিম পরিচ্ছেদ 


২ ১০৯০৯ 
৮০০০৭০২৭২৩৭ ০০৮২০০৬০০০৭ ০১৪ পাারস্লিসিসিস্এসিাস্পিনিতসপপাা পরিণতি OPA 


মালী মনু্য-_-আমার নাহি রাঁজ্য-ধন। এই আজ্ঞা কৈলয যবে বে চৈতন্য SE | 
ফল-ফুল দিয়! করি পুণ্য উপার্জন ॥ ৪০ পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষপরিবার ॥ ৪২ 
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত ইচ্ছাতে__। যেই যাই| তাই! দান করে প্রেমফল। 
ৃ ফলা স্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৩ 
1507 9: কার হয় বৃক্ষ হৈতে ৷ ৪১ মহাঁমাদক প্রেম-ফল পেট ভরি খায় । 
SECS ২২) মাতিল সকল লোক-_হাঁসে নাচে গাঁয় ৷ ৪৪ 
অহো! এষ|ং বরং জন্ম সর্ববপ্রাণুপজীবিনাম্‌। কেহে| গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার ৷ 
স্থজনস্তেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নাধিনঃ ॥ ৫ দেখি আনন্দিত হএগ হাসে ‘মালকোর ॥ ॥ ৪৫ 





শোকের সংস্কৃত টীকা। 
ন চ কেবলঃ বাতাদিদুঃখাংরক্ষন্তি সর্ধার্থধ সম্পাদয়ন্তীত্যাহ অহে। ইতি দ্বাভ্যাম্‌। অহো ইতি বিশ্ময়ে হ্যে 
বা। বরং সর্ক্মতঃ শ্রেষ্ট কৃত: সর্বষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাছেতুঃ। জীবানামিতি পাঠেহপি স এবার্থ:। 
ছেতুণিজন্তাৎ দিনিঃ। তদেবাহ ঘেষাং যেভ্যো বিম্ধা ন যান্তি জনাঃ। বৈ প্রসিদ্ধ | শ্ীমনাতন- গোস্বামী। Ie 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৪০-৪১। এই দুই পয়ারও মহাপ্রভুর উক্তি। বৃক্ষ হইতে সমস্ত গ্রাণীরই উপকার হুয় বলিয়াই তিনি মালী 
হইয়াও বুক্ষ হইয়াছেন । তাত্পধ্য এই যে--কেবল যে মনুয্যদিগকেই প্রেমবিতরণ করিতে হইবে, তাহা নহে; পরস্ত 
সমস্ত প্রাণীকেই--পস্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্াদি সকলকেই- প্রেম দিতে হইবে-_ইহাই তাহার পার্ধদাদির.গ্রতি 
প্রভুর আদেশ | 

বৃক্ষ যে কল প্রাণীরই উপকার করে, তাহার প্রমাণরূপে নিযে শ্রীমদ্‌ ভাগবতের এরটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ৷ 

প্রো। ৫। 'সন্বয়। অহো| (অহে! )! সৰ্বপ্ৰাণুপজীবিনাং (সর্ববগ্রাণীর উপজীব্য স্বরূপ ) এযাং ( এ সমস্ত ) 
[ বক্ষাণাং ] (বৃক্ষ সমূহের জন্ম (জন্ম ) বরং (খে )-_-স্জনন্ত (সুঞ্জনের--দয়ালু ব্যক্তির ) ইব (ন্যায়) যেবাং 
(যাহাদের-_যাহাদের নিকট হইতে ) অধিনঃ (প্রার্থী ব্যক্তিগণ) বিমুখাঃ (বিমুখ_-বিমুখ হইয়া) ন যান্তি (যায় ন!) । 

অনুবাদ । গ্রীকুষঃ ব্রজবালকগণকে বলিলেন--“অছো ! সমস্ত প্রাণীর উপজীবিক! স্বরূপ এসমস্ত বৃক্ষের 
জয় সর্বাপেক্ষা জেষ্ট ; যেহেতু, জনের নিকট হইতে যাচকগণ যেমন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় না, তদ্রপ ইহাদের 
নিকট হইতেও যাঁচকগণ বিমুখ হইয়া যায় ন11৫1” 

মনুপ্, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকল প্রাণীই বৃক্ষের নিকট হইতে উপকার পায়; বৃক্ষের ফল, মুল, পত্র, 
পুষ্পাদি অনেক প্রাণীরই আহার ) সকল প্রাণীই বৃক্ষের ছায়ায় শ্রম অপনোদন করে) ইত্যাদি ভাবে বৃক্ষ-সকল প্রাণীরই 
উপকার সাধন করে। এজন্যই বল! হুইয়াছে--বৃক্ষের জন্ম অন্ত সকলের জন্ম হইতে শ্রেঠ__অন্য কোনও প্রাণী দ্বারাই 

" বৃক্ষের ন্যায় সকল প্রাণীর উপকার মাধিত হয় না বলিয়া। 

৪২। এই আজ্ঞা--৩২-৪৯ পয়ারে কথিত আদেশ। নির্ষিগারে সকলকে প্রেষদানের আদেশ। রুক্ষ 
পরিবার- বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদি ) শ্রীমন্িত্যানন্দাদি ৷ 

8৪৩-৪৫। শ্রীচৈতন্ের আদেশে সকলেই যাঁকে-তাকে নির্বিচারে প্রেমদান করিলেন; তাঁহাদের. কপার সমস্ত 

লোকই কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইলেন; তাহাদের দেহে প্রেমের বাহবিকারও দৃষ্ট হইতে লাগিল) প্রেমে মত্ত হইয়া তাহারা 
কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, কখনও গান করেন__কখনও ৰা মাটাতে গড়াগড়ি যায়েন, আবার কখনও বা হুঙ্কার 
করিয়া উঠেন । ইহা! লক্ষ্য করিখা গ্রেমময়-মৃপ্তি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। 








৯ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল! | ৬১৫ 


সি ৬2৬৬-৬৬৯০৬৩২০০০১৬০৬০০২০ এক ই পিসি 


এই মালাকার খাঁয় এই প্রেমফল। এই ত কহিল প্রেমফল বিবরণ । 
নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬ এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৪৯ 











সর্বলোক মত্ত কৈল আপন-সমাঁন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭ | চৈতঘ্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০ 

যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল বলি “মাতোয়াল”। : ইতি গ্রচৈতন্তচরি তামূতে আদদিখণ্ডে ভক্তি- 

মেহো ফল খাঁয়,_নাচে বোলে ‘ভাল ভাল’ 0৪৮ কণ্নবৃক্ষবর্ণনং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ | = 
সৌরকপকরদিনী দিক । = ২0 


৪৬ । যে প্রেমে তিনি বিশ্ববাসী সকলকে মত্ত করিলেন, সেই প্রেমে প্রভু নিজেও মত্ত হইলেন । 

৪৭। প্রেমে মত্ত ইত্যাদি--যেদিকে চক্ষু ফিরান, সেদিকেই দেখেন, সমস্ত লোক প্রেমে মত্ত হইয়াছে। এমন 
কাহাকেও কখনও দেখ! যায় নাই_-যে নাকি কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয় নাই । 

৪৮। যাহারা পুর্বে মহাপ্রতুকে মাতোয়াল বলিয্রা নন্দ] করিত, এক্ষণে তাহারাও কবষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়। মেই 
প্রেমের প্রভাবে মাতালের ন্যায় নাচিতে গাহিতে লাগিপ্। অপরাধ খণ্ডাইয়া প্রভু নিন্দকদিগকেও প্রেমদান 
করিয়াছেন; পর্ম-দয়াল-অবতারে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই । 


আরি-ভীলা । 


০৮৯৮ --- 
দশম পরিচ্ছেদ । 
প্রচৈতগ্ঘপদান্তোজ-মধুপেভো নমো নমঃ । চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয় | 
কথ'ঞ্চদাশরয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ ভবে ॥ ১ গুরু লঘু ভাব তার না হয় নিশ্চয় ॥ ৩ 
জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ৷ ৷  যতযত মহান্ত_ কৈল ভীঁ-সভার গণন। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবৃন্দ ॥ ১ ৷ কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘুক্রম ॥ ৪ 
|| 
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন । ' অতএব তী সভাঁরে করি নমস্কার | 


এবে শুন মুখ্যশাখার নামবিবরণ ॥ ২ 


নাম মাত্র করি, দোষ না লৰে আমার ॥ ৫ 





শ্লোকের সংস্কৃত টাকা 
ভীচৈতন্তপদাণ্তোঞ্জ-মধুপেভাঃ নমোনমঃ।  কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ যেযাং আশয়াৎ শ্বাপি কুকুরোইপি 
তদ্গন্ধভাক্‌ শ্রীচৈতন্তপদাস্তোজগন্ধভাক্‌ ভবেং ।১৷৷ 


+:১₹::5:2:7222৯2২২শট আঁ ০ শীট 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
প্লে।। 1১1 অন্বয়। শ্রচৈতন্তপদাত্ডোজ-মধুপেত্যঃ (শ্রীচৈতন্তের চরধ-কমলের মধুপগণকে ) নমোনমঃ (নমস্কার, 
মমস্কার )__যেষাং (ধাহাদের ) ক্থঞ্চিং ( কোনওরূপ ) আশ্রয়াৎ ( আশ্রয় হইতে) শ্বাপি (কুকুরও ) তদ্গন্ধভাক্‌ 
(সেই গন্ধভাগী ) ভবেৎ ( হয় )। 
অনুবাদ । ধাহাদিগের যে কোনও প্রকার আশ্রয়-প্রভাবে কুকুরও প্রীচৈতন্তচরণ-কমলের গন্ধযুক্ত হয়, সেই 
প্রীচৈতন্চরণ-কমলের মধুকরগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি 1৯। 
শ্রীচৈতচ্ত-পদান্তোজ-মধুপেভ্যঃ _ভীচৈতন্তের চরখরপ যে অস্তোজ ব! গলা, তাহার মধুপ বা! ভ্রমর । 
ভীচৈতন্তের চরণকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; ইহা দ্বারা চরণের সৌন্দর্য্য, সৌগস্ধ,সিগ্ত্ব এবং পবিভ্রতা সুচিত 
হইতেছে । সেই চরণ-সন্বদ্ধে মধুপ বা ভ্রমর-_সেই চরণের মধু পান করেন যাহারা অর্থাৎ সেই চরণ-সেবার আনন্দ 
উপভোগ করেন যাহারা, সেই ভক্তগণকে নমো! নমঃ- পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি । যে কোনও প্রকারে এই 
ভক্তগণের চরণ আশ্রয় করিলেই-__অন্যের কথ! ত দুরে, শ্বাপি-_কুকুরও--তদ্গন্ধভাক্‌--সেই গদ্ধভাগী, জীচৈতন্তের 
চরণ-কমলের গন্ধভাগী অর্থাৎ উ্রটৈতন্যের চরণ-সেবার অধিকারী হইতে পারে | 
এই পরিচ্ছেদ গ্রচৈতগ্তরূপ কল্পবৃক্ষের মুখ্য মুখ্য শাখা সমূহের বিবরণ দেওয়! হইতেছে । 
২। এই মালীর--প্রচৈতন্থপ্রভুর । এই বৃক্ষের-_এই প্রেমকল্প-বৃক্ষের। অকথ্য কথন-_যাহা বাকা 
ধারা প্রকাশ করা যায় না। মুখ্য শাখার--প্রমন্মহাপ্রভূর প্রধান প্রধান পার্ধদগণের | 
৩-৫। গুরু*লঘুংভাব ইত্যাদি-শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পার্ধদগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহ! নির্ণয় করা 
যায় না; খুঁতরাং লথুগুরু ক্রম না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম উল্লেখ করিব। যাহার: নাম আগে লেখা 
হইবে, তিনি বড়, আর বাহায় নাম পরে লেখ! হইবে তিনি ছোট--এরূপ নহে । সকলেই সমান, কেবল নাম মাত্র 
গর পশ্চাৎ লিখিত হইতে । 


SEU আদি-লীলা। ৬১৭ 


SEL AAD AAA A AAAS 
i! ৯৯৫ ALSAOSANG পা 
রঃ পসরা বাসর ৫৯টি লাঠির লা পপি AAAS tS 


তথাহি-_ { 
: :_ আচার্যরত্ব নাম ধরে এক বড়শাখা। 


বন্দে.জীরুফ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ পয়ান । ; তার পরিকর-_তীর শাখা-উপশাখা 
রকর- তীর | ১০ 


গাথাকপান্‌ ভক্তগণান্‌ কষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্‌॥ ২ 
1 আচাৰ্য্যরত্বের নাম-_শ্ীচন্্রশেখর | 


জ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত। 
দুইভাই দুই-শাখ| জগতে বিদ্দিত ॥ ৬ র ধাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১১ 


্্ীপতি শ্রীনিধি তীর দুই সহোদর । পুগুনীক বিগভানিধি বড়শীখা জানি। 


চারিভাইর দাপদামী গুহপরিকর ॥ ৭ ধার নাম লৈয়া প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১২ 


দুইশাখার উপশাঁখায় উ!-সভার গণন। বড়শাখ৷ গদাধর পণ্ডিতগোঁসাঞি। 
ধার গুহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্গীন ॥ ৮ '  তঁহো| লক্ষমীরূপা_তীর সম কেহো! নাঞি ॥১৩ 
চারিভাঁই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা ৷ তার শিষ্য-উপশি্য তার উপশাখ।। 


গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ৯ এইম্ত সব শাখার উপশাখীর লেখ ॥ ১৪ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা! 
ট্রীকষ্চৈতন্ত এব প্রেম/মরতরুঃ প্রেমকল্পবৃক্ষঃ তশ্ত শাখাক্পান্‌ প্রিয়ান ভক্তগণান্‌ বন্দে; কিুতান! 
ক্কষ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্‌ ।২ 


গৌর২কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 

শ্লে।।২। অন্বয় । প্রীর্ণটৈতন্-প্রেমামর তরে: (্ররুষটৈতন্তরূপ প্রেম-কতরুর ) শাধারূপান্‌ ( শাখা-রূপ ) 
কৃ্ণ-প্রেমফলপ্রদান্‌ ( ক্্ণপ্জেমফলদাতা ) প্রিয়ান্‌ ( প্রিয় ) ভক্তগণান্‌ ( ভক্তগণকে ) বন্দে (আমি বন্দন! কার )। 

অনুবাদ । শ্রীকুষ্চচৈতন্থরূপ প্রেমকল্লবৃক্ষের শাখাস্বরূণ কুষ্ক-গ্রেমফলদাতা প্র ভক্তগণকে আমি বন্দন! করি ।২। 

৬-৮। ্ীবাস পণ্ডিত ওক্রীরাম পণ্ডিত এই ছুই ভাই প্রীচৈতন্যশাখ।-হ্ীমন্‌ মহাপ্রহূর দুইঞ্জন মুখ্য পার্যদ । 
তাহাদের দাসদাসীগণ উক্ত দুই শাখার উপশাখা-স্থানীয়। ইহার। 
ইহার! পূর্বে হালিসহরের নিকটে কুগারহ্্রে বাস করিতেন) উঅদৈতের 
প্রনবন্ধীণে ইহাদের অঙ্গনে গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সর্বদা কীর্তন 


এই ছুইজনের সহোদর ্রীপতি ও শ্রীনিধি এবং 
শীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিতের অনুগত । 
আজ্ঞায় ইহার! নবদ্বীপে আসিয়া বায করিতে থাকেশ। 
করিতেন । ৩-৪ পয়ারে শ্রীবাস ও শ্রীরাম পণ্ডিতের শাখার বৰ্ণনা । 

১০-১১ | আচাৰ্য্যরত্ব_এঁচন্্রশেখর আঁচাযধ্য । ইহার গৃহে এক সময়ে শ্রমন্‌ মহাপ্রভু ও তাহার পারিষদগণ 
কষ্চসীলার অভিনয় করিয়াছিলেন । তাহাতে মহাপ্রভু প্রথমে রুক্সিণীবেশে সভামধ্যে আসিয়া রুক্সিণী-বিবাছের অভিনয় 


করেন এবং পরে আগ্যাশক্তিবেশে ( দেবীভাবে ) নৃত্য ও মাতৃভাবে সকলকে শুহ্দান করিয়াছিলেন । 


এই ছুই.পয়ারে আচার্য্যরত্ব-শীধার বৰ্ণনা । 

১২-১৪ । এই তিন প্গারে পুগুরীক-বিস্ানিধিরপ শাখার বর্ণনা গ্রীপাদ পুগুরীক-বিষ্ঠানিধির জন্মস্থান 
চট্টগ্রামে; বি্যানিধি তাহার উপাধি। নবদীপেও তীহার একটা বাড়ী ছিল। গল্কার প্রতি তাহার এরূপ ভক্তি ছিল 
যে, পাদম্পর্শভয়ে তিনি গঙ্গাস্সান করিতেন না । গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী ইহার সন্জরশিযা। পুওুরীক রিঘানিধির 
সহিত মিলনের পূর্বেই মহাপ্রতু ইহার নাম করিম] একছিন ক্রন্দন করিয়াছিলেন । ব্রজ্লীলাম়্ ইনি বৃষভাহ্রাজ 


ছিলেন। ( গৌর্গণৌদ্দেশ | ৫৪1) 
(েঁহো লক্গদীরূপা_তিনি (গদাধর-পাঁওতগো স্বামী 


টাকা গুষ্টব্য । 


) সর্কলক্ীময়ী শ্রীরাধাস্বরূপ!। ১৯:২৩ পয়ারের 


৬১৮ র প্রীপ্রীচৈতগ্ঘচরিতামূত। [ ১৪ম পরিচ্ছদ 


ASA ANAND AAD Ar Nr 
AT De 1৯৫ AA AS AOD POA ADAP OA NODA DAIL OA NOS PD NA ANS ১. 


বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য। | আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাঁখ| ॥ ১৮ 
একভাবে চর্বিশপ্রহর বর নৃত্য ॥ ১৫ | পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ । 
আপনে মহাপ্রভু গায় যীর নৃত্যকালে। ! লোকে খ্যাত ধেঁহো--সভ্যভামার স্বরূপ ॥ ১৯ 


প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে-- ॥ ১৬ | গ্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন । 
দশসহত গন্ধর্বব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ ৷ |  বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২০ 


দুইজনে খটমটা লাগায় কোন্দল। 
তার প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১ 


তার! গায়, মুঞি নাটো, তবে মোর স্থখ ॥ ১৭ 
প্রভু বোলে_-তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । 








গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক1। 

১৫-১৬। ১৫-১৮ পয়ারে বক্রেশ্বর-পণ্ডিতরূপ শাখার বর্ণনা । দ্বাপর-লালায় বজেশ্বর-পণ্ডিত ছিলেন চতুর্থব্হ 
অনিরুদ্ধ । গৌরগণোদ্দেশ। ৭১। ইনি রুষাবেশঙনিত নৃত্যঘারা প্রভুর স্থখসম্পাদন করিতেন। ইনি এক সময়ে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে একাদিক্রমে চব্বিশ প্রহর (তিন দিন) পর্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন । হইনি যখন নৃত্য করিতেন, স্বয়ং 
মহাপ্রতুও তখন গান কারিতেন। বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের প্রেমাবেশজ্গনিত নৃত্যে প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইত; এই 
আনন্দের প্রেঃণাতেই প্রভুও তাহার নৃত্যে গান করিতেন । 


১৭। গন্ধবর্ব_্গের গায়ক দেবতা-বিশেষ; ইহার! মৃত্যগীতে অত্যন্ত পটু। চন্দ্রমুখ--চন্দ্রের হায় 
সুন্দর মুখ ধাহার) এস্থলে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া বক্রেশ্বর-পণ্ডিত চন্ত্রমুখ বলিয়াছেন | চন্দ্রমুধ-শব্দের ধ্বনি 
বোধ হয় এই যে, লীলাবেশে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর বদনের অনির্বচনীয় সৌন্দর্্-মাধুর্য দর্শন করিয়া বক্রেশ্বর- 
পণ্ডিতের প্রেম এবং তজ্জনিত নৃত্য-বাসনা এতই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ছু'একজনের গীতের সঙ্গে তিনি যে 
পরিমাণ নৃত্য করিতে পারেন, তাহাতে যেন তাহার মৃত্যবাসনা তৃপ্ত হইতেছিল না) তাই তিনি মহাপ্রভুকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন--“প্রভে! ! তুমি যদি আমাকে দশ হাজার গন্ধ যোগাড় করিয়া দিতে পার, আর যদি সেই 
দণ হাজার গন্ধর্ধ গান করে, আর আমি নৃত্য করি, তাহা হইলেই আমার স্থুখ হইতে পারে। প্রভুর আলন্দবদ্ক 
বলিয়াই বক্রেশ্বর-পত্তিতের নৃত্যবাসন]। 

১৮। পক্ষ এক শীখা-_তুমি আমার একটা শাখা হইলেও আমার একটা পাখার সদৃশ । দুইটা পাখা 
হইলে পাখীর গ্যায় আকাশে উড়িতে পার! যায় । প্রভু বলিলেন_“বক্রেশ্বর ! ভুমি আমার একটা পাখার তুল্য ; 
তোমার স্ায় আর একটা পাখা পাইলে আমি আকাশে উড়িতে পারিতাম 1৮ প্রেমবিতরণে বক্রেশ্বর-পত্ডিত যে প্রভুর 
এক প্রধান সহায়, তাহাই স্থচিত হইল । 

"আকাশে উড়িতাম” বাক্যের ধ্বনি এই যে,_প্ক্রেশ্বর, তোমার মত আর একজন প্রেমিক ভক্ত পাইলে, 
ফেবল এই মর্ত্যলোকে নয়, অন্তানপ্ত লোকেও আমি প্রেমবিতরণ করিতে পারিতাম।” ইহাদ/রা চতুর্দশ-ভুবনে প্রেম" 
বিতরণের আগ্রহই প্রভুর স্থচিত হইতেছে, প্রেম-বিষয়ে অন্য ভক্তদের খর্বতার ইঙ্গিত প্রভূর উদ্দেশ্য নহে । 

১৯-২০। ১৪-২১ পয়ারে জগদানন্দরূপ শাখার বর্ণনা। ছাপর-লীলায় পণ্ডিত অগদানন্দ ছিলেন সত্যভামা । 
প্রহুর প্রতি গ্রীতিবশতঃ ইনি প্রতুকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করিতেন (নীলাচলে ); কিন্ত তাহাতে গক্সযাসধশ্ন 
নষ্ট হইবে বলিয়া এবং লোকনিন্দা হইবে বলিয়া প্রভু ভীহার কথা মানিতেন না। 

বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে- বৈর়াগ্য-ধন্ম নষ্ট হওয়ার ভয়ে এবং জোক*নিন্দার ভয়ে। স্বরূপত: প্রভুর এই জাতীয় 
ভয়ের কোনও কারণ না থাকিলেও লোক-শিক্ষার--কিরপে সন্যাসাঅমের মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহ! শিক্ষা 
দিবার-উদ্দেশ্েই প্রত শ্রীপাদ জগদানন্দের অভিষ্রায়াহরপ সেবাদি অঙ্গীকার করেন নাই। 

২১। দুই জনে-_প্রহু ও অগদানন্দ। খট্মটা-_সামান্ঠ কথায়। কোৌন্দল--কলহ, ঝগড়া) প্রেম”, 


রি তলত Se SE DASE LEMME NM 


১*ম পরিচ্ছেদ | আদি লীলা। ৬১৯ 
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রাঁঘবপঞ্ডিত প্রভুর আছ অনুচর | যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রধার ॥ ২৬ 
তার এক শাখা! মুখ্য মকরধবজ কর ॥ ২২ | প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গীদীস। 
তীর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দানী । | যাহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥ ২৭ 
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ ২৩ ; চৈতন্য পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। 
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । পিতা করি ধারে বোলে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৮ 
রাঘব লইয়! যায় গুপত করিয়া ॥ ২৪ '  দামোদর-পণ্ডিত শাখা গ্রেমেতে প্রচণ্ড! 
বারমাস প্রভু তাঁহা করেন অঙ্গীকার । . প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ২৯ 
‘রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৫. | দণ্ডকথ! কহিব আগে বিও।গ করিয়।। 
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার । | * দণ্ডে তুষ্ট তারে প্রভু পাঠাল্য নদীয়া ॥ ৩০ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিদী টীকা । 
কোন্দল। আগে-পরে ; অস্তালীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ; এই পরিচ্ছেদে জগদালম্দের সহিত প্রভুর প্রেমকোন্দলের 
কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 


২২-২৩। ২২-২৬ পথথারে রাঘন-প্ডিতক্ূপ শাখার বর্ণন।। রাঘব-পত্তিতের নিবাস ছ্বিল পাণিহাটিতে। 
ইনি ঘাপরলীলায় ছিলেন ধনি্ঠ! সখী । মকরধ্বজকর ছিলেন ঘাপর-লীলার চত্্রমুখ নট । দয়ন্তী-র/ঘব- 
পণ্ডিতের ভগিনী ; ইনি দ্বাপরের গুণমাল| সবী। বারমাসী--বংসরের বার মাসের খে যে মাসে যেযে জিনিস 
খাওয়ার জন্তু পাঁওয়া যায় ব| প্রস্তুত কর! যায়, তংসমস্ত। ঝাঁলি_পেটরা । গুপত--গুপ্ত। 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তীর অত্যন্ত গ্রীতি ছিল; তিনি মহাপ্রভুকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্য খাওয়াইতে 
অত্যন্ত ভালবাঁসিতেন; বৎসরে যে যে মাসে যে যে দ্রব্য আহারাদির জন্ত ব্যবহার করা যায়, তিনি অতি যত্বের সহিত 
মে সমস্ত দ্রব্য তৈয়ার কবিতেন; এবং সমস্ত দ্রব্য একট! ঝালিতে ভরিয়া__রথঘাত্রার পূর্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন 
মহাপ্রভুকে দর্শন করার নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, তখন তাহাদের সঙ্গে সেই ঝালি রাঘব-পত্ডিতের তত্বাবধানে 
প্রভুর অন্য নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও সে সমস্ত প্রীতির দ্রব্য রাখিয়া দিতেন এবং সার! বৎসর ধরিয়া, যখনকার 
মে দ্রব্য, তাহা আস্বাদন করিতেন । অস্তালীলার দশম পরিচ্ছেদে এই লীলাসন্বদ্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

২৭। গঙ্গাদাস-পত্ডিতরূপ শাখার পরিচয় দিতেছেন। গন্দাদস-পণ্ডিতের ঢোলে প্রভু বাল্যকালে ব্যাকরণাদি 
শান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । নবদ্ধীপের বিষ্ঞানগরে ইহার নিবাস ছিল । ইনি বশিষ্ঠ মুনির প্রকাশ-বিশেষ। 

২৮ পুরন্দর-আচার্য্যকে মহাপ্রভু “পিতা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । 

২৯-৩০। দামোদর পণ্তিত- শ্রজলীলার শৈব্যা। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে থাঁকিতেন। নীলাচলে 
মহাপ্রভু একটা বিধবা ক্রাগ্গণীর বালক-পুত্রকে বিশেষ শ্রেহ করিতেন | এজন্য দাযোদর-পশ্ডিত অভিভাবকের 
ন্যায়. প্রভুকে উপদেশ দিয়া এরূপ স্নেহ করিতে নিষেধ করেন। অস্ত্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই ঘটনা! বর্ধিত 
আছে। এই ঘটনার পরে প্রভু তাহাকে নিরপেক্ষ অভিভাবক মনে করিয়া নবন্ধীপে শটীমাতার নিকটে 
পাঠাইয়া দেন । 

বাক্যদণ্ড-__বাক্যারা শাসন। দণ্ডে তুষ্ট প্রভুর নিজের প্রতি দামোছরের শাসনে তুষ্ট হইয়া | প্রতুর 
প্রতি দামোদরের অত্যন্তংগ্রীতি ছিল; এই প্রীতির বশেই_-পাছে কেহ প্রন্ুর নিন্দা করে, ইহা ভাবিয়া--তিনি 
প্রভুকেও ঝাক্যতারা শাসন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই ; এই শাসনে প্রতুর প্রতি তাহার যে গ্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাছাতেই প্রত তাহার প্রতি অত্যন্ত ন্ট হইয়াছিলেন । আর স্বয়ং প্রসুকে যিনি শাসন করিতে পারেন, তাঁহার 
নিরপেক্ষতায় সন্ত হইয়া প্রভু তাহাকে নদীয়ায় পাঠাইলেন। 





৬২০ _খী্রীচৈতন্যচ্িতাযৃত্ | [ ১০ম রন 
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তীহার অমুজ শাখ! শঙ্করপণ্ডিত। | তথ চরণ এ নাহি জানে নি ॥ ৩৪ 
প্রভুর পাদোপাধান’ ধীর নাম বিদিত ॥ ৩১ জ্রীমান্-পণ্ডিত শাখ। প্রভুর নিজ ভৃত্য । 
সদাশিবপণ্ডিত ধার প্রভুপদে আশ । ৷ দেউটী ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৫ 
প্রথমেই নিত্যানন্দের ধার ঘরে বাস ॥ ৩২ | শুর্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্‌। 
ভ্রীনূসিংহ-উপাসক প্রন্যন্ ব্রহ্মচারী । ‘যায় অন্ন মাগি কাঢ়ি খাইল| ভগবান্‌ ॥ ৩১ 
প্রভু তার নাম কৈল'নৃসিংহানন্দ' করি ॥ ৩৩ নন্দন আচার্য শাখ। জগতে বিদিত । 
নারায়ণ পণ্ডিত এক ক বড়ই উদার। | দুকাইয়া দুইপতুর যর ঘরে স্থিত ॥ ৩৭ 


রিজিক টাকা | 

৩১। তাহার অনুজ-_দামেদর-পণ্ডিতের ছোট ভাই। শঙ্গর পণ্ডিত--দাগোদর-পণ্ডিতের ছোট 
ভাই; ইনি ত্রজের ভদ্র।। লীলাচলে গণ্ভীরায় ইনি প্রভুর পদসেবা করিতেন। রাত্রিতে পদসেব| করিতে 
করিতে ইনি প্রভুর পদতলেই শুইয়া পড়িতেন এবং প্রভুও পা-বালিশের উপরে লোক যেমন প। রাখে, তদ্রপ--তাহার 
উপরে পা! রাখিয়া! ঘুমাইতেন। এজন্ত সকলে তাঁহাকে প্রভুর “পাদোণাধান” বলিত। পাদোপাধান--পা-বালিশ ; 
উপাধান অর্থ বালিশ। 

৩২। প্রথমেই_নবদীপে আগিয়! গ্রথমেই। “সদাশিব পণ্ডিঠ চলিল। গুদ্ধমতি। মার ঘরে পূর্বে 
নিত্যাননের বসতি ॥ চৈ ভাঃ অন্ত্য। ৯ম অঃ ॥” 

৩৩। প্রদায়ন্র্ষচারী_শ্রীতসিংহ-দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া প্রভু তাহার নাম রাখিয়াছিলেন নৃসিংহ!নন্দ। 

৩৫। দেউটা-_মশাল। চন্দ্রশেখর-আচার্যোর গৃহে মহাপ্রভু যখন শ্রীমন্গিত্যানন্দের হাতে ধরিয়া মৃর্ভিমতী 
ভক্তিরূপে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন শ্রীমান্‌ পণ্ডিত প্রভুর সম্মুখ ভাগে মশাল ধরিয়াছিলেন। 

৩৬। শুরক্লাঙ্গর ব্রঙ্গচারী-_নবদীপে থাকিতে তন) ইনি ছিলেন অতযস্ত বিরক্ত বৈষ্ণব ; ভিক্ষা করিয়া 
যাহ! পাইতেন, তাহ1ছারাই শ্রীকুষ্ণের ভোগ লাগাইরা প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর সঙ্ধীর্তনে ইনি ভিক্ষা 
ঝোল কাধে করিরা নৃত্য করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং তাহার 
ঝুলি হইতে ভিক্ষালন্ধ তঙুল মুষ্টি মুষ্টি লইয়া খাইয়াছিগেন। (শ্রঠৈতন্ত-ভাঁগবতের মধ্যখণ্ডে ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। 

আবার একদিন প্রভূ কূপ! করিয়া শুক্ল/সর-বহ্গচারীর নিকটে অন্ন যাচ্ঞশ করিলেন; প্রভুর আদেশে ভক্তগণের 
উপদেশ মত তিনি তুল সহিত গর্ভখোড় দিয়া দৈন্যবশতঃ নিজে স্পর্শ না করিয়া অন্ন পাক করিলেন; প্রভূও 
শীনিত্যানন্দাদি সহ প্লান করিয়া আসিয়! স্বহন্তে অন্ন লইয়! বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়। পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন । 
শ্রচৈতন্তভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য 

৩৭। দুই প্রভুর--গ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীযন্গহাপ্রভুর। শ্রীমন্লিত্যানন্দ-গ্রভু তীর্থ-পধ্যটনে থাকিয়াই 
জানিতে পারিয়াছিলেন যে, নবদীপে প্রশ্রীগোরহুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে; তখন তিনি নবঘীপে আঙিলেন, 
আসিয়া প্রথমেই প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নন্দনাচার্চের গৃহে গেলেন; সপার্যদ মহাপ্রভু সেই স্থানে যাইয়া 
শ্রীনিতাইটাদের সহিত মিলিত হইলেন (গ্রীচৈতন্ত-ভাগবত, মধ্যখণ্ত, ওয় অধ্যায় )। আর শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু একদিন 

শ্লীপাদ অদ্ৈত-আচার্ধোর প্রতি প্রেমকোপে জুদ্ধ হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; শ্রীনিতাই ও শীল হরিদাস-ঠাকুর 
তাহাকে ধরিয়া তুলিলে, সমন্ত কথ! গোপন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আদেশ দিয়! প্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুক্কাইয়া 
রহিলেন। পরদিন প্রভাতে অবশ্য সকলের সহিত আবার মিলিত হইয়াছিলেন ( শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত মধ্য খণ্ড, ১৭শ 
পরিচ্ছেদ ) ! 

এই পয়ারে “দুই প্রভু” বলিতে হয়তো মহাপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভূকেও বুঝাইতে পারে; কারণ, প্রীঅধ্ৈতপ্রতৃও 


ESE ০০ বিডির. 
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শ্ৰমুুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী । 1 নরক চকিতে! চাহে হর ছোড়াইয়া ঢং 
যাহার কার্থনে নাচে চৈতন্তগোসাঞ্রি ॥৩৮ ৷ হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত। 
বাসদেবদত্ত- প্রভুর ভৃত্য মহাশয় । তিন লক্ষ নাম তেঁহে! লয়েন অপতিত ॥ ৪১ 
সহসমুখে ধার গুণ কহিলে না হর ॥ ৩৯ ৷ তাহার অনন্ত গুণ--কহি দিত্মাত্র 

জগতে যতেক জাব--তার পাপ লঞা। ! আচাৰ্য্যগোযাঞি ধারে হায় সিনিয়র ॥ ৪২ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীক। 

একবার নন্দন-আচার্যোর গৃছে লুকাইয়া ছিলেন । ঘটনাটা এই শ্রীমস্মিত্যানন্দের নবহীপে আগার, পরে একদিন মহাপ্রড 
রামাঞি-পণ্ডিতকে বলিলেন_রামাই ! তুমি শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈত-আচার্ধযকে বল যে, তিনি যাহার জন্য এত 
ক্রন্দন করিয়াছেন, এত উপবাস করিয়াছেন, গদ্দাজল-তুলসী দিয়! এত আরাধনা করিয়াছেন, সেই প্রীরষ্ণই আমি) 
তাহার প্রেমের আকর্ষণে 'আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। তাহাকে বলিবে, তিনি যেন আমার পুজার সঙ্জ৷ লইয়া সন্ত্রীক 
আসিয়া আমার পুজা করেন; আর, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও তাহাকে বলিবে।” প্রভুর 
আদেএ পাইয়। রামাই-পণ্ডিত শান্তিপুরে যাইয়া আচাধ্ের নিকটে সমস্ত নিবেদন করিলেন । প্রভুর উক্তির সতাতা 

বন্ধে আচাব্যের নিজের কোনওরপ সন্দেহ না থাকিলেও জনসাধারণের বিশ্বাসের নিমিত্ত প্রভুকে পরীক্ষা করিবার 
টে আচার্য্য সঙ্ধপ্ন করিলেন_তিনি প্রভুর আদেশ মত পূজার অজ্ঞ] লইয়া সন্ত্রীকই নবদধীপ যাইবেন ত্য; 
কিন্তু প্রথমেই প্রভুর সাক্ষাতে যাইবেন না। তিনি নন্দন-আগাধ্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিবেন। প্রভু যছি তাহার 
নুকইয়। থাকার কথ| বলিতে পারেন এবং তাহাকে কোন এখযা দেখান ও তাঁহার মস্তকে চরণ তুলির! দেন, তাহা 
হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে-গ্রথ বস্তুতঃই তাহ!র আরাধ্য প্রীষঃ। এইকপ সহ করিয়া তাহার গৃহিবীকে 
পূজার সঙ্জ। যোগাড় করিতে বলিলেন এবং সজ্জা লইয়। সন্ত্রীক নবদ্বীপে নন্দন-আচাধ্যের গৃহে আসিয়। রামাইকে 
বলিলেন-_“তুমি প্রভুর নিকটে যাইয়া বল যে আচার্য্য আসিলেন নঃ; আর সকল কথ! গোপনে রাখিও।* 
অন্তৰ্যামী প্রভু রাম্নাই-পণ্ডিতের মুখে আচার্যের না-আমার কথা শুনিয়াও বলিলেন__”হ1, আচার্য আমাকে i 
করিতে চাচছেন; যাও রামাই, নন্দন-আচার্য্যের গৃহ হইতে তাহাকে এখানে লইয়। আইস ৷” রামাই পুনরায় যাইয় 
তাহাকে -বলিতেই তিনি সস্ত্রীক আগিয়া উপস্থিত হইলেন । (শ্রচৈতন্তভাগবত, মধ্যথণ্, ৬ঠ অধ্যায় )। 

৩৮। অগাধ্যায়ী__সহপাঠী; যাহারা এক সঙ্গে পড়ে । শ্রীযুকুন্দ দত্ত ও মহাপ্রভু এক সঙ্ধে পড়িতেন। 
মুকুন্দ দত্ত ছিলেন বৈদ্য, বাড়ী প্রহরে ৷ 

৪০। বাসুদেব দত্ত এক সময়ে মহাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন-_“প্রভু, ক্ুপা করিয়! ইহাই কর-- 
যেন, জগতে যত জীব আছে, তাহাদের সকলের পাপ বহন করিযা তাহাদের হইয়া আমি নরকে যাই, আর 
তাহারা সকলে মুক্ত হইয়! বায় ।” মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে ১৫৮-১৭৮ পয়র দ্রষ্টব্য । 

৪১। অপত্তিত-নিয়ম ভঙ্গ ন! করিয়!। হরিদাস-ঠাকুরের নিয়ম ছিল--তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ 
হরিনাম গ্রহণ করিবেন; তাহার এই নিয়ম এক দিনের জন্যও ভঙ্গ হয় নাই। 

৪২। দিও্রাত্র_অতি সংক্ষেপ । আ্রাদ্ধপাত্র_আদ্ছের পাত্রায়। আদ্ধের পাত্রান্ন বেদবিং ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
অন্ত কাহাকেও ভোজন করাইতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্ত হরিদাস-ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকিলেও ভক্তির প্রভাবে তিনি সজ্জন-মগ্ুলীর নিকটে এতই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এমদ্‌ 
অদ্বৈতগ্রহ্থ একদিন পিতৃশ্রা্ধ করিয়া তাহাকে ্রাঙ্গণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাকেই শ্রাদ্ধের পাতায় ভেজিন 
করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, ইহাতে অদ্বৈত-প্রভূর কুটুম্ব নিমন্ত্রিতব্রাঙ্মণমণ্ডলী নিজেদ্দিগকে অপম্যান্ত মনে 
করিয়া সেই দিন তাহার গৃহে ভোজন করিলেন না? কাজেই অধৈত-প্রুও সেই দিন সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন। 
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পরহলাদলমান ভীম গুণের তরঙ্গ । (মত্যরাজ আদি তার কৃপা জাজ ॥ ৪৬ 
ঘবন তাড়নে যার নহিল ভ্রভঙ্গ ॥ ৪৩ _.. আ্রীমুরানিগুপ্ত শাখ। প্রেমের ভাণ্ডার । 
তি'হো সিদ্ধি পাইলে, তীর দেন লৈয়া কোলে। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥ ৪৭ 
নাঁচিলা চৈতন্যপ্ৰভু মহাকুতুহলে ॥ ৪৪ প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কার ধন। | 
তীর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাঁস । আত্মরৃত্তি করি করে কুটুম্বভয়ণ ॥ ৪৮ 
যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৫ চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। | 


দেহরোগ ভবকোগ দুই তার ক্ষয় ॥ ৪৯ 


তীর উপশাখা যত কুলীনগ্রীমী জন। 





গৌর-কুপা দি টাকা । 
পরদিন অনেক অন্ুনয়-বিনয়ের পরে তাঁহার! সিধা লইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তীহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন না| সকলকে সিধা দেওয়। হইল। টৈবচক্রে সেই দিন খুব বৃষ্টি হইল, তাহার ফলে সমস্ত আগুন 
নিভিয়। গেল। সেই গ্রামে কি পার্বতী গ্রামে কোথাও ব্রাহ্মণগণ আগুন গাইলেন না। আগুনের অভাবে 
তাহাদের পাক করাও হুইলন| | এদিকে ক্ষুধায়ও তাঁহার! কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার! বুঝিলেন, শীঅবৈতের 
প্রভাবেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটয়াছে; তাঁহার! পুর্ঘব্যবহারের জন্য লঙ্গিত হইয়া শ্রীঅদৈতের নিকটে আসিয়া 
ূর্ববদিনের বাসী অল্প থাইতেই স্বীকার করিলেন । তখন শ্রীঅদ্বৈত তাহীদের সকলকে সঙ্গে করিয়া শ্রীল হরিদাগের 
গৌফায় গিয়৷ উপস্থিত হইলেন ; সেম্থানে গিয়া তাহার। দেখিলেন-_সমন্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র হরিদীসের নিকটেই 
একটা মুখপাত্রে আগুন রহিয়াছে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের অগামাগ্থ মহিম! দেশিয় 
স্ভম্তিত হইলেন ( বারেন্্র-বরাঙ্মণকুলশান্ত্র )। 
৪৩। প্রহলাদ ছিলেন টৈত্য-রাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র) কিন্তু প্রহলাদ ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ; কৃষ্ণভক্তি 
ত্যাগ করার নিমিত্ত হিরণ/কশিপু প্রহলাদকে অনেকবার বলিয়াঁছিলেন। কিন্তু প্রহলাদ তাহার আদেশ গ্রাহ না করায় 
তিনি পিত! হইয়াও পুত্র প্রহলাদকে অশেষ মন্ত্রণ। দিয়াছিগেন--অগ্নিকুণ্ডে, হন্তি-পদতলে, বিষধর-সর্পের মুখে নিক্ষেপ 
করিতেও তিনি কুষ্ঠিত ছয়েন নাই; কিন্তু প্রহলাদ কিছুতেই কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করেন নাই । হরিগাস-ঠকুর ঘবনকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও হিন্দুর ন্যায় হরিনাম কীর্তন করিতেন বলিষা যব্নগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল; 
যবন কামি অনেক বলিয়া-কহিয়াও তাহার মতিগতি পরিবর্তিত করিতে না পারিয়া আদেশ দিলেন--প্বাইশ বাজারে 
নিয়া ইহাকে বেত্রাঘাত কর।* কাঞ্জির আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল ; কিন্তু তথাপি হরিদাপের নামে-নিষ্ঠা 
বিচলিত হয় নাই (শ্রীচৈতগ্তভাগবত, আদিখণ্ড, ১১শ অধ্যাঘ্ )। প্রহলাদের স্যায় নানাবিধ অমাক্ুযিক অত্যাচারে ও 
হরিদ।সের নিষ্ঠা অবিচলিত ছিল বলি তাঁহাকে গ্রস্ভদের সমান বলা হইয়াছে! 
৪8-8৫। (েচছা-_হরিদাস ঠাকুর সিদ্ধি পাঁছিজে-_দেছ-রক্ষা করিলে। হরিদাস-ঠাকুরের মহা নিষ্যানের 
পরে স্বয়ং মহাগ্রন্থ: উহার দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, পার্ধদগণকে লইয়। সম্দ্রভীরে তাঁছার দেহকে 
সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহার তিরোভাব-উৎসবের নিষিত্ত স্বয়ং মহা প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন ( অন্ত্যপীলা, 
১১শ পরিচ্ছেষে বিস্তৃত বিবরণ ঘরষ্টব্য )। হরিদাঁন-ঠাকুরের অপ্যান্ত লীল। অস্ত্যের ৩য় পরিচ্ছেদে ' ব্গিত হইয়াছে । 
৪৬। কুলীনগ্রামী--কুলীনগ্রামবাধী। অত্যরাজ-_সত)রাজ-খান-নামক শ্রীচৈতন্পার্ষদ। হরিদাস" ঠাকুর 
কিছুকাল কুলীনগ্রামে ছিলেন বলিয়া সতারাজ-খান "প্রভৃতি কুলীনশ্রামবাসী ভক্তগণ বিহার -অন্ুগত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। 

৪৭-৪৯। শ্রীমুক্লারি গুপ্ড--ইনি নবধীপে বাস করিতেন; খুব পণ্ডিত লোক; -চিফিৎান্ব্যঘসামী। 
জাতিতে বৈষ্। মহাপ্রভুর: আত্গ্রকাশের পূর্ব হইতেই তিনি ভজ্জন করিতেন। ইহারই লিখিত 8০ 
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গরীমান্‌ সেন প্রভুর সেবকপ্রধান। প্রভু স্থানে যাইতে সভে লয়েন যার সঙ্গ ॥ ৫২ 
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৫০ প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সজেতে লইয়| ৷ 
ভীগদাধরদাস শীখা সর্বোপরি | নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৩ 
কাঁজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫১ | ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে 
ডি _শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ | সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে ॥ ৫৪ 
পৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 


শী প্ফটৈতচরিতাসুতমূ”-নাধক গ্রন্থ সাধারণো পমুরারি গুপ্তের কড়চা” বলিয়! বিখ্যাত। প্রতিগ্রহ--অন্তের দান- 
এহণ ৷ আত্মবৃত্তি_জাতীয় ব্যবসায় ; কবিরাজী। কুটুব্ব ভরণ_আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণ । দেহ-রো%-- 
ব্যারাম। ভিব-রোগ-সংসারবদ্ধল | মুরারি গুপ্ত কপ! করিত যাহাকে চিকিৎয্া করিতেন, তাহার রোগও 
সারিযা যাইত, সংসারবন্ধনও ঘুচিয়া যাইত । 


৫১। শ্রীমন্মহাপ্রতু ও শ্রীময়িত্যানন্দপ্রত-_এই উভয়ের শাখাতেই শ্রীগদাধরদাসের গণনা ৷ ইনি প্রায় 
সর্বদাই গে।পীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। ইহার গ্রামের যব্নকাজী কীত্তনের প্রতি বিশেষ বিষবেষ-পরায়ণ ছিলেন। 
প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া গদাধর-দাস একদিন রাত্রিকালে “হরি হরি*্ধ্বনি করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিদ্বাই তিনি বলিলেন-_-"আরে ! কাজী-বেটা কোথ|। ঝাট কৃষ্ণ 
বোল, নহে ছিণ্ডে এই মাথা ॥” শুনিয়া “অগ্নিহেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির । গদাধর দাস দেবি মাত্র টহল 
স্থির 1" তখন কাঙ্গী তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন-_গ্রীগৌর-নিতানন্দের কৃপায় 
সকলের মুখেই হরি হরি ধ্বনি শুনা যাইতেছে; বাকী কেবল তুমি। তোমারে হরিনাম বলাইবার নিমিত্বই 
আমি আসিয়াছি; কাজী, তুমি হরি হরি বল; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।” তখন 
"হাসি বোলে কাজী শুন গদ/ধর | কালি বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর ॥” আনন্দে উৎফুল হইয়া গদাধর বলিলেন 
“আৱ কালি কেন? এখনই তে! তুমি নিজ মুখে “হরি” বলিলে; ইহাতেই তোমার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হুইয়াছে।” 
ইহা বলিয়াই প্পরম উন্মাদ গদাধর | হাথে তালি দিয়! নৃত্য করে বহুতর ॥” ইহার পরেই তিনি নিজ গৃহে চলিয়া 
গেলেন । কাজীও তদ্বধি হিংসা-বিদ্বেষ সমস্ত ত্যাগ করিলেন । (প্রীটৈতগ্তভাগবত, অস্তাথণ্ড, ৫ম অধ্যায় )। 

৫২-৫৩। রখযাত্রার পূর্কো প্রতি বংসর গোঁড়ের ভক্তগণ বখ+ মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নীলাচলে যাইতেন, 
তখন শিবামন্দ সেনের সঙ্গেই সকলেই যাইতেন$ তিনি পথের অন্ধান জানিতেন; তিনিই কলের বায় বহন 
করিতেন ও ঘাটি সমাধান করিতেন । 

প্রভুর গণ-_সহাগ্রত্বর অহুগত গৌড়ের ভক্তগণ ৷ পালন করিয়1--ভরণপোবণ, তৃত্াবধানাদি করিয়া। 

৫৪! সলাক্ষাৎ--সকলের দৃশ্বঘান্‌ প্রকটরূপ। আচবশ--কখনও কখনও কোনও গ্রন্ধচিত্ত-ভক্তের হৃদয়ে 
ভগবানের শক্তি-বিশেষাছি সংক্রামিত হয়; তখন তিনি বাহন ছারাইয়া ফেলেন, গ্রহগ্রন্ত বা ভূতে পাওয়া 
লোকের ষ্যা়্ নিজের ম্বাভাবিক শক্তি-আদি হারাইয়! আবিষ্ট-শক্তির প্রেরণাতেই পরিচালিত হইতে থাকেন--তখন 
শ্হ্থার অলৌকিক রূপ, অলৌকিক আচরণ প্রকাশ পায় । এইরূপ অবস্থায় সেই ভক্তে প্ভগবানের আবেশ” হইয়াছে 
বলা হয়। আবিৰ্ভাব--ভগবান্‌ কখনও কখনও কোনও ভক্তবিশেষের প্রতি কপ! করিয়া তাহার সাক্ষাতে স্বীয় 
সপ প্রকটিত করেন ; তখন তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, অপর কেহ তাহার নিকটে থাকিলেও দেখিতে পায় 
না। এইভাবে যে আত্মপ্রকট, তাহাকে ভগবানের আবির্ভীব বলে। সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব_-এই তিনরূপে' 
ডগবান্‌ ভক্তগণকে কৃপা করেন। পরবর্তী তিন পযারে এই তিনরূপে কণার প্রকার বগা হইয়াছে । অন্তালীল! 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ৷ 





৬২৪ 3০৪ j গ্রীগীচৈতন্যচরিতামূত ৷ [ ১০ পরিচ্ছেদ 


সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্বিরিশেষ । চৈতন্যদাস, রামদীস, আর কর্ণপুর | 
নকুলব্রঙাচারিদেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৫ তিন পুঁজ শিবাণন্দের-_প্রভুর ভক্ত ॥ ৬০ 
প্রদ্যুত্রক্ষাচারী” তীর আগে নাম ছিল। ভ্রীবল্লবসেন আর সেন শ্রীকান্ত । 
'নুদিংহীনন্দ? নাম প্রভু পাঁছেতে রাখিল ॥ ৫৬ শিবানন্দ-সম্বন্ধে গ্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১ 
তীহীতে হইল চৈতন্যের আবির্ভীব। ৷ প্রভুর প্রিয় গোবিন্দীশন্দ মহাভাগবত। 
অলৌকিক এঁছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৭ : প্রভুর ফীর্তনীয়া আদি জীগোবিন্দদত্ত ॥ ৬২ 
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ । শ্রীবিজয়দাঁস নাম প্রভুর আরিয়া । 


বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥ ৫৮ ঠাস পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়। ॥ ৬৩ 
শিবানন্দের উপশীখা-_-তীর পরিকর । | বিত্ুবাহু” বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম। 
পুজ-ভূত্য-আদি চৈতন্যের অনুচর ॥ ৫৯ ॥__ অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৬৪ 

ও ও _ গৌর-কুপা-তরঙ্গিবী টীকা। উল 

৫৫। সাক্ষাতে সর্বসাধারণের পরিদৃগুমান্‌ প্রকটরূপে। নির্বর্বশেষ__কোনওরপ বিশেষত্ব-হীনভাবে; 
মান ভাবে । সাক্ষাদ্রূপ যখন প্রকটত হন, তখন সকল ভক্তই সমানভাবে তীহাকে দেখিতে পায়; কেহ দেখিল 
কেহ দেখিল না, কেছ কেহ কোন অংশ দেখিল, কেহ কোনও অংশ দেখিল না-_সা্ষাত্রূপের গ্রকটকালে এরূপ 
হয় ন! | কেবল প্রকট-লীলাতেই এই সাক্ষারূপের দর্শন সর্তব। মহাপ্রভুর প্রকট-লীলাকালে সকলেই তাহার 
দর্শন পাইয়া! ধন্য হইয়াছে। নকুল ব্রহ্মচারী ইত্যাদি-_নকুল-বর্ধচারীর দেহে একবার শরীমন্ম্হাপ্রভুর আবেশ 
হইয়াছিল; তখন ব্রচারী নিজের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; তাহার দেহও প্রীগৌরাদের দেহের ন্যায় গৌরবর্ণ 
হইয়! গিয়াছিল, তাঁহার মুখে তখন শ্রীত্রীগোরকুন্দরই কথ! বলিয়াছিলেন, তখন তাহাতে প্রভুর শক্তি প্রকটিত 
হইয়াছিল; ইহার বিশেষ বিবরণ অস্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

৫৬-৫৭। এক্ষণে আবির্ভাবের কথ! ব্লিতেছেম। যাহার পূর্ববনাম ছিল প্রছায়-বরদ্ষচারী, কিন্তু মহাপ্রভু 
ধাহার নাম রাখিয়াছিলেন নুমিংহানন্দ, তাহার সাক্ষাতে শিবানন্দসেনের গৃহে একবার মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল; 

নুসিংহানদাই তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর কেহ দেখেন নাই-_শিবানন্দও না। অন্তালীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বিশেষ বিবরণ ভষ্টব্য । ভীহাতে-তাহার (নৃসিংহ।ননের ) সাক্ষাতে ৷ 

৫৮। সাক্ষাৎ, আবেশ ও' আবির্ভাব_-এই তিন রূপের কৃপাই ভাগ্যবান্‌ শিবানন্দ লাভ করিয়াছেন। 
নবধীপে, নীলাচলে ও অন্তান্ত স্থানে তিনি মহাপ্রভুর প্রকটরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশ শুনিয়াছেন। 
নকুল-বুসচাবীর দেহে যখন মহাপ্রভুর আবেশ হয়, . তখনও শিবানন্দ-_বস্তুতঃই মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছে কিনা, 
পরথীক্ষাদ্বারা তথ্িষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়! তাহার পরে-_তীহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছেন । একবার" পৌধমাসে 
নুসিংহানন্দ শিবানন্বসেনের গৃহেই বিবিধ উপচারে প্রভুর ভোগ লাগাইলেন; গ্রতু তখন নীলাচলে ; কিন্তু হৃসি'হানন 
দেখিলেন, প্রভু আসিয়া (আবির্ভাবে ) ভোগ গ্রহণ করিতেছেন। এই ব্যাপার যে সত্য, _বৃসিংহানন্দের চক্ষে 
ধাধা লহে_£পরের বংসর স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুধের বাক্য শুনিয়াই শিবানন্দসেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এসব 
বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ষটব্য। 

৬০। কর্ণপুর- ইহার নাম পরমানপ-দাস। ্ররফবিষয়ক গ্লোক রচনা, করিয়া মহাপ্রভুর কর্ণ পূর্ণ 
(তৃপ্ত) করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম কর্ণপূর হইয়াছে। পুরীতে (প্রীক্ষেত্রে) ইনি মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত 
হইয়াছিলেন বলির। ইহার আর এক নাম পুরীদাস। আনন-বুন্াবনচচ্গূং ভ্রীচৈতগ্ভচরিতামূত-মহাকীব্যম্‌ প্রনৃতি 
নংস্কৃতগ্র্থ ইহার অক্ষয়কীর্ভি। ভক্তশুর__প্রধান ভক্ত। 

৬৩-৬৪ । আখরিয়!-পুস্তক-লেখক ; যিনি অস্ত পুথি দেখিয়া পু'ধি নকল করেন। 
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গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস ৷ 
অক্রুর' বলি প্রভু যীরে করে পরিহাস ॥ ৭৪ 


খোঁলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস ৷ 


| 
যাঁহ| সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৫ ৃ 


গ্রুভু ধার নিত্য লয় খোঁড় মোচা ফল। | ভাগবতী দেৱানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে । 

বার ফুট| লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥৩৬ |  ভাগবতের তক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৫ 
প্রভুর অতি প্রিয়পান ভগবান্-পাণ্ুত। .  খগ্ুবাসী মুকুন্দদীস শ্ীীরঘুনন্দন। 

যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বের হৈলা অধিষ্ঠিত ॥ ৬৭ 1  নরহরিদাস, চির্তীব, সুলোচন ॥ ৭৬ 
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য ম্হাঁশয় । ৷! এইসব মহাশাখা চৈতন্ারুপাধাম। 

ধারে কৃপ| কৈল বাল্যে প্রভ্‌ দয়াময় ॥ ৬৮ '_ পপ্রমফল-ফুল করে যাহীতাহী দান ॥ ৭৭ 
এই-ছুই-ঘরে প্রভু একাদশীদিনে । | কুলীনগ্রামবাসী-_সত্যরাজ, রামানন্দ । 

বিষ্ণুর নৈবেষ্য মাগি খাইলা আপনে ॥ ৬৯ ৃ যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্ভানন্দ ॥ ৭৮ 
প্রভুর পঢ়য় দুই- পুরুষোত্তম, সঞ্জয় । 1 ৰাণীনাথবস্থু আদি যত গ্রামী জন। 


ব্যাকরণে মুখ্য শিব্য দুই মহাশয় ॥ ৭০ সভেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্যপ্রাণধন ॥ ৭৯ 
বনমালি-পণ্ডিত শাখ| বিখ্যাত জগতে | | প্রভু কহে__কুলীনগ্রামের যে হয়. কুকুণ ৷ 
সোণার মুঘল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥৭১ 1 সেহ মোর প্রির__অন্যজন বহু দূর ॥ ৮০ 
শ্্ীঢৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান ৷ | কুলীনগ্রামের ভাগ্য-কহনে না যাঁয়। 

আজন্ম আভ্ুন্ৰাকীরী তেহো৷ সেবকপ্রধান ॥ ৭২ শুকর চরায় ডোম সেহো! কৃষ্ণ গায় ॥ ৮১ 
গরুড়পঞ্ডিত লয়ে শ্রীনামমজল। | অনুপম বলল, জরীপ, সনাতন । 

নামবলে বিষ ধারে ন| করিল বল ॥ ৭৩ | এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বেবাত্তম ॥ ৮২ 


সৌর-কপা-তরদ্রিণী টীকা। 

তি | খোলাবেচা--কলাগাছের পোলা প্রস্ৃতি বিক্রয় করিয়া ভীবিকা নির্ব্বাহ্‌ করিতেন বলিয়া ভক্ত 
ভীপরের নাম খোলাবেচা হইয়াছে। পরিহাস-_রঙ্গ, তামীসা। ফুটা- ভাঙ্গা, ছিত্রযুক্ত। একদিন কীর্তন লইয়া 
গ্রন্থ যখন শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীধরের উঠানে একটা ভাঙ্গা লোহার ঘটী পডিয়াছিল, প্রত সেই 
খটাতে করিয়াই জল খাইয়াছিলেন। শ্রীধর বে নিতাস্তু দরিদ্র এবং প্রভুর, বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন, ইহা হইতে 
তাহাই বুঝা যাইতেছে। শ্রীধরের দোকানে থোড়-মোচা কিনিতে যাইয়া তাহার সঙ্গে গ্রন্থ অনেক রঙ্-রহপ্, অলেক 
প্রেমকোন্দল করিতেন । শ্রীচৈতগ্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদে বিস্থৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ! I 

৬৯। প্রভুর বাল্যকালে হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিত এক একাদশী দিনে বিষ্ণুনৈবেপ্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন।' 
অন্তৰ্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া ও নৈবেদ্য ভোজন করার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হিরণ্য I 
ভগদীশ তাহা জানিতে পারিয়া সমস্ত নৈবেন্ধোপহার.আনিয়া প্রভুকে খাওয়াইলেন; ( ীচৈতন্ততাগৰত, আদিখও, 
৪র্থ অধ্যায় ) ৷ 

৭১। একদিন যহাগ্রভ যখন শ্রীবলদেবের ভাঁবে আৰিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন বনমালী পণ্ডিত তাহার হাত 
সোনার মূষল ও হল (লাঙ্গল ) দেখিয়াছিলেন। 

৮২। অনুপম বল্পভ-_ইনি শ্রীরূপ-সনাতনের ভাই, শ্রীজীব-গোন্বামীর পিতা !. ইহার না আীবল্লত : 
গৌড়েশবর উহাকে অন্থপম-মল্লিক উপাধি দিয়াছিলেন। এই পয়ারে অনুপম হইল উপাধি। আর বল্লভ হইল তাহার 
নাম। কোনও কোনও গ্রন্থে "অনুপম মল্লিক” পাঠীস্তর আছে! 
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৬২৬ উ্ীিতাত | [ ১০ম পরিজ্ছপ 
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তার মধ্যে রূপ-গনাতন বড় শাখা। | প্রভু সমগিল তীরে স্বরূপের হাথে। 

অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা! ॥ ৮৩ | প্রভুর গুগুসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯০ 
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখ! বহুত বাঁটটিল। | যোড়শ-বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন। 
|| 
|| 


বাঁট়িয়া পশ্চিমদিশা সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৪ স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯১ 


আ-সিন্ধুনদী-ভতীর আর হিমালয় । বৃন্দাবনে দুইভাইর চরণ দেখিয়! । 
বৃন্দীবন-মথুরাঁদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৫ | গোৰদ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯২ 
দুইশাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল। এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে । 
প্রেমফলাস্বথাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৬ | আসি রূপ-সনাঁতনের বন্দিলা চরণে ॥ ৯৩ 
পশ্চিমের লোক সব মুঢ় অনাচার । তবে দুই ভাই তীরে মরিতে না দিল। 

তাই| গ্রচারিল দৌহে ভক্তি সদীচাঁর ॥ ৮৭ ৃ নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৪ 
শান্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্দীর ৷ | মহাপ্রভুর লীল| যত-_বাঁহির অন্তর ৷ 
বৃন্দবনে কৈল স্রীমুদ্তিসেবার প্রচার ॥ ৮৮ দুইভাই তীর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৫ 
মহাপ্রভুর প্রিয়তৃত্য রঘুনাথদীস। অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন। 

সর্ববত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৮৯ ূ পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৬ 


GFE রঙ্িশী টাকা। I 


৮৩-৮৪। অনুপম- প্রীবল্লভ। জীব- শ্রীজীবগোস্বামী। রাজেন্দ্র_কেহ্‌ কেহ বলেন, ইনি শ্রীপনাতন- 
গোস্বামীর পুত্র; কিন্ত শ্রীসনাতন-গোস্বাশীর কোনও পুত্র ছিল বলিয়া নিশ্চিত জানা যায় না। দুই শাখা--শ্রীরপ 
ও শ্রাসনাতনের শাখা । 

৮৫। আ-সিন্ধু নদীতীর- পাঞ্জাবে সন্ধুনদীর তীর পণ্যস্ত। 

৮৭। মুঢ়--তক্তি-বিষয়ে অজ্ঞ। অনাচার-_সদাচার-বিহীন। দেহে শ্রীপ-সনাতন। 

৮৮। লুগ্ুতীৰ্থের উদ্ধার-__শান্স-প্রমাণের সহিত মিলাইয়া তাহার! মথুরার ঘুগ্ততীর্থ-সমূহের পুনরুদ্ধার 
(প্রকট) করিলেন। শ্রীমুত্তি সেবার প্রচার-_প্রীরূপগোস্বামী প্রীগোবিন্দবিগ্রহের এবং 'ভ্রীগনাতন-গোস্বামী 
ভ্রীমদনমৌহন-বিগ্রহের সেবা প্রচার করিয়াছিলেন । 

৮৯-৯২। সর্ববত্যাশি__বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়! | স্বরূপের হাতে_ স্বরূপ-দামোদরের হাতে । 
গুপ্তসেব-_সাধারণের অগোচরে রান্রিকালে পাদ-সন্বাহনাদি সেবা) রান্রিকীলে করিতেন বলিয়া এই 
সেবা কেহ দেখিত না, তাই “গুপ্তসেবা” বলা হ্ইয়াছে। অন্তরঙ্গ-সেবন-_লীলাবেশে প্রভু বাহজ্ঞান 
শূন্ত হইলে সেই সময় তাহার রক্ষণাবেক্ষণ | | দুই ভাইর- শ্রীরূপ-সনীতনের | ভূগুপাঁত- পর্বতের উপর 
হইতে ইচ্ছাপুর্বাক পড়িয়া প্রাণত্যাগ করাকে ভূগুপাত বলে। নীলাচলে মহাপ্রভুর লীলাবসাঁনের পরে 
রঘুনাথদাস-গোস্বামী শোকে অিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন'; তথাপি স্বরূপদামোদরের সঙ্গগুণে কোনও রকমে জীবন 
ধারণ করিতেছিলেন ) কিন্তু অল্লকাল মধ্যে স্বরূপদামোদরও যখন অস্তর্ধান হইলেন, তখন তিনি আর প্রাণধারণ 
করিতে ইচ্ছ! করিলেন না) তিনি সল্প করিলেন শ্রীধন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন করিয়া তারপরে 
গৌবর্ধন হইতে পতিত হইয়া প্ৰাণত্যাগ করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। 

৯৫-৯৬। বাহির অস্তর-_সাধারণের সহিত শ্রীহরিনাম-সনকীর্তনাদি কি ইষ্টগোষ্টি প্রভৃতি প্রভুর বাহিরের 

লীলা । আর ব্রজলীলার আবেশে প্রলাপাদি তাহার অন্তরের লীলা । পল--আট তোলায় এক পল। 
দাস-গোন্বাশী ছুই-তিন-পল (তিন চারি ছটাক) মাঠা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন, আর কিছু খাইতেন না 
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১০ম পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৬২৭ 
সহস্র দণ্ডবৎ ফরেন, লয়ে লক্ষনাম। | জগমাধ-আচাৰ্য্য প্রতুর প্রিয়দাস।। ক 
দুইসহজস বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৭... | প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাৰাস ॥ ১০৬ 
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-মেবন। কৃষ্ণদাস বৈদ্য আয় পণ্ডিত শেখর । 


তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত-স্মান। প্রীনাথমিএ শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশীন। 
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ৯৯ জ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্‌ ॥ ১০৮ 


| 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কখন ॥ ৯৮ 1 কবিচন্্ৰ আর কিত্তনীয়া ষষ্ঠাবর ॥ ১০৭ 
| 
| 
সাৰ্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে । | স্ুবুক্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমলনয়ন ৷ 








চারি দণ্ড নিদ্রা--সেহে| নহে কোনদিনে ॥১০০ |  মহেশপণ্ডিত জরীকর শ্রীমধুসূদূন ॥ ১০৯ 
তাহার সাঁধনরীতি শুনিতে চমৎকার । । পুরষোত্তম শ্রীগালিম জগননাথদাস । 
সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১০১ '  শ্রীচন্দ্রশেখর-বৈগ্য দ্বিজ হরিদাম ॥ ১১০ 
| ইহ সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন । | রামদাস কব্চন্দ্র জরগোপালদাস । 
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০২. |  ভাগবতাচীধ্য ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১১ 
ভরীগোপালভট্ট এক শাখা! সৰ্ব্বোত্তম । জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। 
| রূপ-সনাতন-সঙ্গে যার প্রেম-আলাপন ॥ ১০৩ ! গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১২ 
| শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা। গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। 
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র--উপশাখায় লেখা॥ ১০৪ ধা সভার কীর্ভনে নাচে টৈতন্-নিতাই ॥ ১১৩ 
প্রীনাথপপ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। ... রামদাস-অভিরাম__সধ্য প্রেমরাশি। 
বার কৃষ্ণসেব। দেখি বশ ব্রিভুবন ॥ ১৪৫ যৌল-সাজের কাষ্ঠ হাথে লৈয়া কৈলা বাশী॥ ১১৪ 
| গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


৯৭| শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রত্যহ এক লক্ষ হরিনাম করিতেন, শ্রীভগবান্‌কে এক সহ বার দওবৎ 
প্রণাম করিতেন এবং দুই শহর বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেশ। 

৯৯। জপতিত স্নান-যে স্নানের নিয়ম একদিনও ভঙ্গ হয় নাই । 

১০০। আর্থ সপ্তপ্রহর--শাড়ে সাত প্রহর। দিবারাত্রিতে আট প্রহয়ের মধ্যে দাসগোস্বামী সাড়ে 
সাত গ্রহরই ভজন করিতেন ; মাত্র চারি দণ্ড নিদ্রা যাইতেন-তাহাও সকল দিন নহে, যেদিন লীলাবেশে মত্ত 
থাকিতেন, সেই দিন এ চারি দওও আবেশে কাটিত, ঘুম আর সেই দিন হইত না। | 

১০১-১০২ । সেই রঘুনাথ হত্যাদিএীরঘুনাথদাশ-গোস্বামী জীল কবিরাজ-গোস্বামীর রাগাহ্গাভজনের 
শিক্ষার্তরু বলিয়! তাহাকে তিনি প্রভু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা! সভার-_শ্রীরপাদির। প্রভুর 
মিলন--প্রভূর সহিত মিলন । আগে-পরে; মধ্যলীলায়। 

১০৬। গ্ঙগাবাস__গঙ্গাতীরে বাস। | 

১১০। গীলিম__বহুবক্তা ; যিনি অনেক বক্তৃত৷ করিতে পারেন, তাহাকে গালিম বলে। গ্রীগালিম 
জগরাথদাঁস__বহবক্তা শ্রীজগন্নাথ দাস। 

১১৩। কৃষ্ছদাস বৈগ্ভ হইতে “বাসুদেব তিন তাই” পর্যন্ত ধাহাদের নাম করা হইরাছে, তাহাদের কীৰ্তনে 


প্রভু অত্যস্ত আনন্দ পাইতেন এবং তজ্জন্য তিনি নৃত্য করিতেন । 
১১৪। রামদাষের অপর নাম অভিরাম ১ তাঁহার ছিল সখ্যভাব। জাজ বা সাশ্য-_এক এও কাঠের মধ্যস্থলে 








৬২৮ গরীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। 
শিস সিসি NT UOT DAD NU সি পিপি শালি 
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প্রভুর আজ্ঞাক্গ নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা । নীলাচলে প্রভূ-সঙ্গে যত ভক্তগণ । 

তার যঙ্গে তিন জন প্রভূ-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৫ সভার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম ছুইজন_॥' ১২২ 
রাঁমদাঁ, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ । প্রমানন্দপুরী, আর স্বরূপদামোদর। 
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ | ১১৬ গদীধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর | ১২৩ 
ভাগবতাচাধ্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন। দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস | 


মীধবাচাধ্য কমলীকান্ত শ্রীঘদুনন্দন ৷৷ ১১৭ 
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই-মাধাই। 
পতিতপাবন-গুণের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১১৮ 


রঘুনাথবৈদ্ভ আর রথুনাথদীস ॥ ১২৪ 
ইত্যাদিক পুর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ। 
নীলাঁচলে রহি করে প্রভুর সেবন ॥ ১২৫ 


গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপকথন। | আর বত ভক্তগণ গৌড়দেশবামী । 

অনন্ত চৈতন্য ভক্ত-_নাঁ যায় কথন ॥ ১১৯ 1  প্রত্যব প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥ ১২৬ 

নীলাচলে এই মব ভক্ত পভুসঙ্গে । _. নীলাচলে প্রভুর বার প্রথম মিলন । 

ছুইস্থানে প্রভূ সেবা কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২০ 1। নেই ভক্তগণ এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৭ 

কেবল নীলাচলে প্রভুর যে-যে ভক্তগণ। _.. বড়শাখ| এক সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য্য ৷ 

সংক্ষেপে ত| সভার কিছু করিয়ে কথন ॥ ১২৮ তার ভগ্নীপতি শ্রীগোগীনাথাচাধ্য ॥ ১২৮ 
গৌর-কণা-তরঙ্গণী টীকা 


কোনও ভারী বস্তু বাধিয়! দুইজনে ছুই গার্থে ধরিয়। লইয়া গেলে ও কাষ্ঠখগ্ডকে সাঙ্গ বা সাঙ্গ্য বলে। এই পর়ারে, 
সাঙ্গ বলিতে_ষে কাঠখণ্ড বহন করিতে দুইজন লোকের দরকার হয়, এন্ূপ একখণ্ড কাকে বুঝায় । 
বোল যাঙ্গের কাণন্ঠ_যোল:খান৷ সাঙ্গের সমান য়ে কাষ্ঠ, তাহাকে মোল সঙ্গের কাঠ ৰলে; অর্থাৎ যে কা্টখণ্ড 
বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার, সেইরূপ একখণ্ড কা্ঠকে বোল সাঙ্গের কা বলে। অভিরাম দাস এরূপ 
এক খণ্ড কাঠ অনায়াসে হাতে তুলিয়া লইয়া বাণীর স্যার মুখের সাক্ষাতে ধরিয়। রাখিতে 'পারিতেন। ইনি ছিলেন 
রঙ্গলীলার শ্রীদাম-সখ| । “পুরা শ্রীদাম-নামাসীদডিরায়োৎধুনা মহান্‌। দ্বাক্রিংশতা জনৈরের বাঁহং কা্ঠসুবাহ যঃ॥ 
গৌরগণোদ্দেশ। ১২৬ ॥৮ 

১১৫-১৬। রামদাস, মাধব ও বান্দেব ঘোষ এই তিন জন গ্রীচৈতন্যের পার্ধদ হইলেও তাহার আজায় 
রসিত্যাননের সঙ্গে শীলাচল হইতে গড়ে আসেন। সুতরাং ইহারা মহাপ্রভুর গণ হইলেও তীাহারই আজ্ঞার 
গরীনিত্যানন্দের গণে ভুক্ত হয়েন। এই তিন জন ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত প্রীনিত্যাননের সঙ্গে গৌড়ে আসিয়াছেন। 

১১৮। নহাপ্রভু যে পতিত-পাবন, তাহার সাক্ষী জগাই ও মাধাই এই ছুই ভাই। 

১৯৯২০। এপর্যন্ত যে সমণ্ত ভক্তের নাম বলা হইল, তাহারা সকলেই গোঁড়দেখবাসী | ইহার! পুরে 


গৌড়ে-গাকিয়। প্রভুর সেবা করিয়াছেন এবং সন্নযাসের পরে নীলাচলেও প্রভুর সেবা করিতেন। দুই স্থানে_ গৌড়ে 
ও নীলাচলে। 


১২১-১২৬ । পরযানন্দপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রবুবাথ দাস পর্যন্ত যে সমস্ত গৌড়বাসী ভভের নাম 
কর! হইয়াছে, তাহারা সর্বদা নীলাচলে পাকিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন. বাহ্থদেবাদি অগ্ঠ যে সমস্ত গৌড়দেশবাসী 
ভক্তের সম পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা. রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসরে নীলাচলে- আসিয়া প্রভুর সেবা 
করিতেন, সর্বদা নীলাচলে থাকিতেন না। প্রত্যব্দ_ প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে ৷ 

১২৭। যাহারা নীলাচলেই সর্বপ্রথসে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন, প্রভুর. নীলাচলে আসার পূর্বে 
ধাহাদের সঙ্গে মিলল হয় নাই, এক্ষণে তীহাদের নাম রুরিতেছন। : 


17... 
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কাণীমিশ্ রচিত রায় ভবানন্দ | | জগনাথ দি চলেন আগে কাশী ॥ ১৩৯ 
বাহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ ॥ ১২৯ ;  অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্যগহনে। 
আলিঙ্গন করি তারে. বলিল বচন-_ | ৰ মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪০ 
তুমি পাও পঞ্চপাগ্ডৰ তোমার নন্দন ॥ ১৩০ | রামাই নন্দাই দৌহে প্রভুর কিঙ্গার। 
রামানন্দরায় পষ্টনায়ক গোপীনাথ | | গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ৷ ১৪১ 
কল।নিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ।। ১৩১ বাইশ-ঘড়। জল দিনে ভরেন রামাই। 

এই পঞ্চপুতর তোমার-_মোঁর প্রিয়পাত্র । গোবিন্দ আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥.১৪২ 
রাখানন্দসহ মোর দেহভেদমাত্র ॥ ১৩২ কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ । 
প্রতাপরুদ্র রাজ! আর ওড় কৃষ্ণানন্দ। ৷ যারে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণগমন ॥ ১৪৩ 
পরমানন্দ মহাঁপাত্র ওড় শিৰামন্দ.।৷ ১৩৩ | বলভদ্রভট্াচার্য্য ভক্তি-অধিকারী। 
ভগবান্‌-আচার্্য ব্রঙ্গানন্দাখ্য ভারতী । | মথুরাগমনে প্রভুর যেহো ব্রঙ্গচারী ॥ ১৪৪ 
্রীশিখিমাহিতী আর মুরারিমাহিতী ॥ ১৩৪... বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাম। 
মাধবীদেবী--শিথিমাহিতীর ভগিনী ৷. দুই কীর্তনীয়৷ রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৫ 


রামভদ্রাচার্য্য আর ওড় মিংহেশ্বর | 
তপন-আচা্য আর রঘু নীলাম্বর ॥ ১৪৬ 


ভীরাধার দাঁসীমধ্যে যার নাম গণি ১৩৫ 
ঈশরপুরীর শিয্য_-ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর | 


ক্রীগোবিন্দ নাম তীর প্রিয় অনুচর ॥| ১৩৬ গিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তর শিবানন্দ। 

তীর সিদ্ধিকালে টোহে তীর আজ্ঞা পাঞা। , গ্ৌড়ে পূর্ববভূত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৭ 

নীলাচলে প্রভু স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৩৭ |  শ্রীতচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আঁার্য্য-তনয়। 

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দৌহাঁকারে । |  নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৪৮ 

ভার আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহারে ॥ ১৩৮, .. নির্লোঘ গল্পাদাস আর বিষ্ণুদাস। 

অঙ্গমেব| ৮857 দিলেন নি । . এই সবের প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৪৯ 
গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টাকা । 


১২৯। যাহার মিলনে-যে ভবানন্দের সঙ্গে মিলনে । 
১৩০। তুমি পাওু__রায় ভবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। 

১৩৩। ওড্রু-_ওড়দেশবাসী বা উড়িয্যাবাসী। 

১৩৭। ভর সিদ্ধিকালে_ প্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর দেহত্যাগ-সময়ে। ফেৌঁহে__কাশশ্বর ও রি, ] 

১৩৮। তাঁর আজ্ঞ।__ঈশবর-পুরীর আদেশ। নীলাচলে বাইয়া শ্রীচৈতগ্ভেয় সেবা করার নিমিত্ত শ্রীপাদ 
ঈশ্বর-পুরী কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে আক্ঞা! করিয়াছিলেন; এই -আক্ঞা-পালনের নিমিত্তই প্রভু এই দুই জনের সেবা 
গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন ; নচেৎ তিনি তাহাদের সেবা গ্রহণ করিতেন না__কারণ, লৌকিক-লীলায় তাহারা 
প্রভুর গুরু-ভাই, সতীর্থ । 

১৪০। অপরশ-_অপর কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া । “কাশী ৰলবানে-_ৰলৰান্‌ কাশীশ্বর। 

১৪২। বাইশ ঘড়া__বাইশ কলস। প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত রামাই প্রত্যহ বাইশ কলস ভ্রল আনিতেন। 
আর গোবিন্দ যখন যে আদেশ করিতেন, তদহুসারে নন্দাই প্রতুর সেবা করিতেন। 





৬৩৪ শীপ্ীচৈতম্থচরিভামৃত। | ১০ম পরিচ্ছেদ 


লিকিকুককিকব-ককককককক কক AINARAIASAASAAAALIIDAAAANANADADDNINDAASD AT A 7 DANA AR NADA 


বাঁরাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন | এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ ৷ 
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আয় মিশ্র তপন ॥ ১৫০ | দিত্মাত্র লিখি--সম্যক্‌ না যায় কথন ॥ ১৫৭ 
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য_মিশ্রের নন্দন । ৷: একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল। 
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দীবন। ১৫১ ' তার শিষ্য উপশিষ্য--তার উপভাল ॥ ১৫৮ 
চন্দ্রশেখর-ঘরে কৈল দুইমাস বাঁস। সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফ,ল-ফলে। 
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা] ছুইমীস ॥ ১৫২ ভাসাইল ত্ৰিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৫৯ 
রঘুনাথ বাঁল্যে কৈল প্রভুর সেবন। একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিম! ৷ 


উচ্ছিটমার্জন আর পাদ সংবাহন ॥ ১৫৩ সহত্রবদনে যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬০ 
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা৷ প্রভুর স্থানে. ক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ ৷ 
অফষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কৌনদিনে ॥ ১৫৪ ' সমগ্র গণিতে নারে আপনে অনন্ত ॥ ১৬১ 





প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইল! ৷ |  শ্রীরপ-রঘুনাথপদে যার আশ। 

আসিয়া শ্রীরপ গোপাঞির নিকটে রহিল! | ১৫4 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ 

তীর স্থানে রূপগোসাঞি-_ শুনেন ভাগবত । ইতি গ্রীচৈতগ্রচরিতামুতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ- 

প্রভুর কৃপায় তিহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ১৫৬ শাখাবর্ণনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ 
a -কুপা-তরঙগিগী টীকা। 


১৫০। পূর্বে গম পরিচ্ছেদে ৪৫ পয়ারের চন্্রশেখরকে শৃদ্র বলা হইয়াছে; এন্থলে কিন্তু তাহাকে বদ্ধ 
বলা হইল। 

১৫১। মিশ্রের নন্দন--তপন মিশ্রের পুত্র, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। 

১৫৩-৫৪। রঘুনাথ_-তপন মিত্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য । ভিক্ষা! দেন_ কোনও কোনও দিন রঘু 
ভট্টাচাৰ্য্য প্রভুকে আহীর করাইতেন। 


' ১৫৭। প্রকাশানন্দ-সরম্থতী প্রভৃতি কাশীবাসী সন্যাসিগণ প্রভুর ভক্ত হইলেও পার্যদ ছিলেন না বলি 
বোধ হয় এন্থলে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই । 


————— 


আদ-জীলা | 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


নিত্যানন্দপদাস্ডোজতৃঙ্গান্‌ প্রেমযধুন্মদান্‌। 
নত্বাখিলান্‌ তেষু মুখ্য! লিখ্যস্তে কতিচিন্যায় ॥ ১ 
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৷ 

জয়া দ্বৈতচন্দ্ৰ জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১ 


|| 

তথাছি_ 

| তন্ত শ্রীকষ্টচৈতগ্ঘসতপ্রেমামরশাখিনঃ | 

| উর্কদ্ধাবধূতেনোঃ শাখারপান্‌ গণান্‌ সুমঃ ॥ ২ 








স্নোকের সংস্কৃত টাকা। 
নিত্যানন্দেতি। নিত্যানন্দ-পদাস্ভোজভৃঙ্গান্‌ নিভ্যানন্দ-চরণ-কমল-মধুকরান্‌ নত্বা তেষু অসংখ্যেষু কতিচিৎ যুধ্যাঃ 
প্রধানাঃ বয়! লিখ্যস্তে। কিন্তৃতান্‌ প্রেমমধূন্দান্‌ প্রেমমধুপানেন উন্মত্তান্‌। ১। 
তন্তেতি। শ্ৰীক্ৃ্চচৈতগ্যরূপসৎকল্পবৃক্ষস্ত উর্স্ন্ধরপাবধূতচন্ত্রন্ত গণান্‌ সুমঃ বয়মিতিশেষঃ। কিন্তৃতান্‌ গণান্‌ ? 
শাখারূপান্‌ । ২। 








গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

প্রেমকর্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে যে দুইটা বড় ভাল বাহির হইয়াছে, তাহার একটা প্রীনিত্যানন্দ এবং অপরটা 
শ্রীদৈত। গ্রীনিত্যানন্দরূপ ভাল হইতে যে সকল শীখা-প্রশাখাদি বাহির হইয়াছে, তাহাদের ( অর্থাৎ শ্রীনিত্যাননোর 
অন্থগত ভক্তগণের ) বিবরণ এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 

শ্লে!। ১। অন্বয়। প্রেমমধুন্মদান্‌ (প্রেমরূপ মধুপানে উন্মত্ত ) অখিলান্‌ ( সমস্ত ) নিত্যামন্দ-পদাস্তোজ-তৃঙ্গান্‌ 
(শ্রীনিত্যানন্দের চরণ-কমলের মধুকরদিগকে ) নত্বা (নমস্কার করিয়া) তেষু (তাহাদের মধ্যে ) মুখ্যাঃ (প্রধান 
প্রধান ) কতিচিৎ (কয়েকজন ) ময়া ( মৎকর্তৃক) নিখ্যন্তে (লিখিত হইতেছেন )। 

অনুবাদ । প্রেমমধুপানে উন্মত্ত শরীনিত্যানন্দ-চরণ-কমলের সমস্ত মধুকরগণকে নমস্কার করিয়া তাহাদের মধ্যে 
মুখ্য মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় লিখিতেছি। ১। 

১। কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারের পরিবর্তে এইরূপ পাঠ আছে :-“জয় জয় মহাপ্রভ্‌ শ্রীকৃষচৈতগ্ঠ। 
তাহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য ॥ জয় জয় শ্রীঅতৈত জয় নিত্যানন্দ। জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ববতক্তবৃন 

ক্লে। ২। অন্বয়। তন্ত (সেই) প্রীকৃষ্ণচৈতগ্ত-সংপ্রেমামরশীখিনঃ (শ্রীকষ্ণটচৈতগ্রপ-সৎকনবৃক্ষের ) 
উ্্ধাবধ্তেনদোঃ (উ্স্বরূপ অবধূতচম্দের_গ্রীনিত্যানন্চন্রূপ উ্দস্্ধের) শাখারূপান্‌ (শাখারূপ ) গণান্‌ 
( গণদিগকে--অন্থগতভক্তদিগকে ) হুমঃ (আমরা নমস্কার করি )। 

অনুবাদ । শ্রীকঞ্চচৈতগ্ভরপ প্রেমকল্পবৃক্ষের উর্দাসবদ্ধস্বরূপ অবধৃত ( নিত্যানন্দ )-চন্র্রের শাখাকপগণ (অনুগত 
ভক্ত )-দিগকে নমস্কার করিতেছি! ২। 

্ীনিত্যাননপ্রভুর পরিকরবর্গের বর্ণনাপ্রারস্তে তাহাদের কৃপাপ্রার্থসা ফরিয়ীই তাহাদিগকে গ্রহ্থকার প্রণাম 
জানাইতেছেন 





৬৬২ শীগ্ীচৈতন্যরিতা যত | [ ১১শ পরিচ্ছেদ 


স্তাতাাতিস্পস্পিতত এ UND ১০৯৮৮১৮৮৫৯৮ পপ TAM পাপা পাপা UU UA 








রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর | অমখখ্য অনন্ত গণ__কে করু গণন। 

তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর || ২ আপনা শোধিতে কহি মুখ্যমখ্য জন ॥ ৪ 

মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শীখাগণ। শ্রীবীরভদ্র-গোঁসাগ্রিঃ ক্বন্ধ-মহাশাখা । 

প্রেম-ফল-ফুল ভরি ছাইল ভূবন ॥ ৩ তার উপশাখা! যত--অসংখ্য তাঁর লেখা ॥ ৫ 
টি... গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী ীক1। 


২-৩। শ্রীনিত্যানন্দ ইত্যাদি--গ্রীনিত্যাননাচন্্র হইলেন শ্রীচৈতগ্ঘরূপ কল্পবৃক্ষের গুরুতর দ্বদ্ধ। গুরুতর 
প্রধানতর। পূর্বের বলা হইয়াছে (১/৯/১৯) মূলকন্ধ (গুঁড়ি ) হইতে আবার দুইটা স্কন্ধ বাহির হইয়াছে-_শরীনিত্যানন্দ 
ও অদ্বৈত; এই দুইটা স্বন্ধই অগ্যাগ্ত শাখা-প্রশাখাদির তুলনায় গুরু বা শ্রেষ্ঠ ( অর্থাৎ সমগ্র শ্রীচৈতগ্ত-পার্ধদগণের 
মধ্যে এই দুইজন শ্রেষ্ঠ); এম্বলে গুরুতর-শব্দের “তর”-প্রত্যয় দ্বারা প্রকাশ কর! হইতেছে যে, শ্রীনিত্যানন ও 
প্রীঅথৈতের মধ্যে আবার শ্রীনিত্যাননদই শ্রেষ্ঠ। প্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত ওভয়েই স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ব হইলেও 
গ্রীনিত্যানন্দ (সক্র্ষণ) হইলেন শ্রীঅত্বৈতৈর (কারণার্ণবশীয়ীর ) অংশী; তাই স্বরূপতঃই প্রীঅদ্বৈত হইতে 
শ্্রীনিত্যাপন্দ শ্রেঠ। তাহাতে-শ্রীনিত্যানদরূপ শাখাতে। শাখা-প্রশাখা--শিয্য, অন্গুশিষ্যার্দি। শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভুর শিষ্য, অন্থশিষ্য প্রভৃতি হইতে আবার অসংখ্য ভক্তের উদ্ভব হইল। 

মালাকারের-_্ীমন্মহাগ্রভুর। ইচ্ছাজলে_ ইচ্ছারপ জলঘ্বারা। প্রীমন্মহাপ্রতুর ইচ্ছায় প্রীনিত্যানন- 
প্রভুর শিল্যাহ্ছশি-ঠাঁদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং তাহায়াও আবার বৃষপ্রেমে মত্ত হইয়া আপামর সাধারণকে 
প্রেষদানের যোগ্যতা লাভ করিলেন । 

- শ্রীবীরভদ্র গৌসাগ্রিং_ইনি শ্রীযগ্িত্যাননদপ্রভুর ুত্র। স্বন্ধ-মহাশাখা-( শ্রীনিত্যালন্দরূপ ) 
স্কন্ধের বৃহৎ শাখা । 

. ভক্তিরত্বাকর দাদশ তরঙ্গ হইতে জান! যায়, গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা স্বধ্যদাস পণ্ডিত স্বীয় দুইকন্যা বন্ধা 
ও জাহবীদেবীকে শ্রীমগ্লিত্যানন্দের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দাগ্রভ্‌ প্ীপ্রীবন্থধা-জাহৃবাঁকে লইয়া খড়দহে 
বাস করিতে লাগিলেন। ব্রয়োদশ-তরঙ্গ হইতে জানা যায়, জাহ্মবাঁমীতা-গোস্বামিনীর ইচ্ছায় রাজবলহাটের 
নিকটবর্তী বামটপুরগ্রাম-নিবাসী যদ্ধনন্দন আচার্যের শ্রীলদ্দী ও শ্রীনারায়ণী নারী দুই কগ্ঠার যহিত শ্রীনিত্যানন্দ-তনয় 
শ্রীবীরচন্ত্রের বিবাহ হয়। শ্রীত্রীবীরচন্ত্র ছিলেন বন্থধামাতার সন্তান। “বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা গৌরচন্্র। 
₹ পুত্রবধূ দেখি বন্ধ হৈলা মহানন্দ।” প্রীমন্লিতানলের এগঙ্গানামী ‘এক কন্যাও ছিলেন। “কাতার বিবাহে গঞ্গাদেবী 
হর্ষ অতি ৷” মাধ আচার্য্ের.সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এ-সহন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন__বিষুপাদোদ্তা 
গঙ্গা যাসীথ সা নিভ্রনামতঃ। নিত্যানন্ক্র্জা জাত! মাধবঃ শাস্তনর্ন প:॥৮”  প্রীবীরভদ্র প্রভু যখন শ্রীবন্দাবনে 
গিয়াছিলেন, তখন “নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তান”রূপে তিনি তত্রত্য বৈষ্ণবগণকর্তৃক বিশেষনূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
তক্তিরত্বাকরের চতুর্দশ তরঙ্গ হইতে জানা যায়, বীরতদ্র প্রভুর তিন পুত্র ছিলেন.। “যৈছে পর্ণ বীরচন্্র গুণের আলয়। 
তৈছে তাঁর তিনপুল্র, প্রেমতক্তিময়॥ জ্োযেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লত প্রচার। মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ প্রম উদার ॥ কনিষ্ঠ 
প্রীরামচন্ত্র পরম স্ুশাস্ত 1? গৌরগণোদ্েশদীপিকা বলেন,_পূর্লীলায় শ্রীবন্থধা ও প্রীজাহবা ছিলেন যথাক্রমে 
গ্রবারুণী ও শ্রীরেবতী। কাহারও কাহারও মতে ্রবস্থধা ছিলেন .কালাবাণী এবং ইীজাহৃবা ছিলেন অনঙ্গমঞ্জরী | 
*শ্রীবারুণীব্রেবতীবংশসম্তবে তন্ত প্রিয়ে শ্রীবহ্ধা চ জাহ্নবী । শ্রীহধ্যদাসাখ্যমহাত্বন: সুতে বুকুষ্মিরপত্ত চ কুর্যাতেজসঃ॥ 
কেচিৎ শ্রীবহুধাদেবীং কালাবাণীং বিবূণোতি 1 অনন্মঞ্ররীং কেচিজ্জাহবীঞ্চ প্রচক্ষতে॥ উতয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্কন্ধায়াৎ 
পতাং যতম্‌ ৷” 

. অথবা, স্বম্বতুল্য মহাশাখা; শাখা হইলেও খুব বড় শাখা এবং তাহা দেখিতেও স্বন্ধেরই তুল্য । ঈশ্বরতর্থ 
ধলিয়াই প্রনিত্যানন্দ 'ও প্রীঅদ্বৈতকে স্বন্ধ বলা. হইয়াছে ( ৯৯/১৯)। শ্রীবীরভদ্র প্রভৃও ঈশ্বরতত্ব ( পরবর্তী পয়ার )/ 
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৬৩৩ 
ইশ্বর হুইয়া কহায় ‘মহাভাগবত’ । চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে 1৮ 
বেদধর্্মীতীত হৈয়! বেদধর্দ্ের রত ॥ ৬ সেই বীরভদ্রগোসাগ্রঃর লইনু শরণ। 
অন্তরে ঈশ্টরচেষ্টা বাহিরে নির্দন্ত। বাহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপুরণ ৷ ৯ 
চৈতগ্ততক্তিমণ্ডপে তেঁহে| মূলস্তস্ত ৷ ৭ শ্রীরামদাম আর গদাধরদাস। 
অদ্যাপি যীহার কূপ! মহিমা হইতে। চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত, রহে তীর পাশ ॥১০ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 

সুতরাং তিনিও ভক্তিকল্বৃক্ষের সবন্ধের স্ঠায়ই শক্তিশালী ; কাজেই তিনিও ব্বন্ধরপেই বিত হইতে প্রারেন ; তথাপি, 
্ধ-্বরূপ শ্রীনিত্যানদ হইতে তিনি উদ্ভৃত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাহাকে স্বন্ধ না বলিয়া শাখা বলা হইয়াছে 
এবং তিনি যেন স্বন্ধর্পেই বর্ণিত হওয়ার যোগ্য, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিততই তাহাকে “দ্ধ মহাশাখা” বলা 
হইয়াছে আ্র--্ীবীরভদ্্র গোস্বামীর । ৫-৯ পর়ারে বীরভদ্র গোস্বামীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । 

ঝামটপুরের গ্রন্থে স্বন্ধ-মহাশাখার” পরিবর্তে “হ্ন্ব-সমশাখা” পাঠ আছে। ইহার অর্থ এই যে-_তিনি স্কন্ধ 
হইতে উদ্ভৃত বলিয়া! শাখাস্বরূপ হইলেও স্বন্ধেরই তুল্য শক্তিশালী । পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য । 

৬-৯। ঈশ্বর-তত্ত হইয়াও শ্রীবীরতদ্র গোস্বামী যে তক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। 

ইঈশ্বর--পয়োন্ধিশায়ী-নারায়ণ সন্র্ষণেরই এক ব্যহ__অংশকলা ; এই পয়োন্ধিশায়ীই শ্রীবীরভদ্রূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ; তিনি প্রীচৈতগ্ের অভির-বিগ্রহ। স্কৃতরাং-তিনি ঈশ্বরতত্ব। “ঙ্্ষণন্ত যে! বৃহ: পয়োবিশীযীনামক:। 
য এব বীরচন্দ্রোহভূচ্চৈতন্যাভি্নবিগ্রহঃ ৷ গৌরগণোদেশ। ৬৭ 1৮ y 

ৰুহায় মহাভাগবতঁ-তাহার আচরণ ‘দেখিয়া লোকে তাহাকে মহাভাগবত বলে। তিনি ঈশ্বরতত্ব 
হইলেও ভক্তবৎ আচরণই করেন, তাঁহার ঈশ্বরত্ব তাহার কোনও কার্য্যে বাহিরে প্রকটিত হয় না। বেদ্ধর্ম্মাভীত 
ইত্যাদি তিনি স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ব বলিয়া বেদধর্ের অতীত; কিন্তু তথাপি তিনি বেদধর্দ্মের পালন করেন 
বেদধৰ্ল্জ--বেদবিহিত বিধি-নিষেধাদি। 

কেহ কেহ্‌ বলেন, স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ব হইয়াও তক্তবৎ আচরণ করিতেন বলিয়া এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের 
পালন করিতেন বলিয়া প্রীবীরভদ্র-গৌস্বামীকে ভক্তিকরবৃক্ষের স্কন্ধ না বলিয়া! শাখারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্ত 
এই সমাধান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ন! প্রীনিত্যাননদ এবং শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বরতত্ হইয়| ভক্তবৎ আচরণ করিতেন এবং 
বেদবিহিত বিধি-নিষেধও. পালন করিতেন। যদি ভক্তবৎ আচরণ এবং বেদবিহিত বিধি-নিষেধের পালনই তক্তি- 
করবৃক্ষের শীখীরূপে বর্ণনার হেত হইত, তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দ এবং জরীঅদ্বৈতও শাখারপেই বণিত হইতেন-_. 
দধরূপে বর্ণিত হইতেন না। বৃক্ষের মূলম্বন্ধ (গুঁড়ি) হইতে অপর স্বন্ধ উৎপন্ন হয় ; এই অপর-স্বদ্ধ হইতে যাহা 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে আর স্বন্ধ বলে না, শাখাই বলে। নিত্যানন্দ হইলেন ভক্তিকল্পবৃক্ষের একটা দ্বন্ধ (মূল 
হইতে উদ্ভুত স্কন্ধ ), শ্রীৰীরভদ্র গোস্বামী এই স্বদ্ধ হইতে উৎপর (পুত্রত্ব হেতু ) বলিয়াই তাহাকে স্কন্ধ না বলিয়া 
শাখা বলা হইয়াছে। 

অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা ইত্যাদি__তিনি তক্তভাৰ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া বাহিরে ৈষ্ত-বিনয়শীল 
হইলেও তাঁছার অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা- ঈশ্বরের স্বরূপাহ্বদ্ধিনী শক্তি_আছে) তাহারই প্রভাবে তিনি শরীমন্যহাপ্রতুর 
ভক্তিষণপের মূলন্তম্তস্বরপ--মহাপ্রতু জগতে যে ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহার স্থাযিত্ব-রক্ষণবিষয়ে শ্রীবীরতপর- 
গোস্বামীই প্রধান সহায় 

চৈত্তম্য-নিত্যানন্দ গায়-_গ্ীচৈতগ্-নিত্যাননের লাষ-গুণাদির কীর্তন করে। 

১০1১২ শীরাযদাস ও শ্রীগদাধর দাশ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পার্ষদ হইলেও প্রীনিতযানন যখন নীলাচল হইতে 
মহাপ্রভুর আদেশে প্রেম-প্রচারের নিমিত্ত গৌড়ে আসেন, তখন মহাপ্রতুরই আদেশে তাহারা উভয়েও পরীনিত্যাননোর 
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৬৩৪ ট্ীপ্রীচৈতম্থচরিতামৃত। | ১১ পরিচ্ছেদ 
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নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে ৷ কাষ্ঠ পাষাণ দবে যাহার অঁবণে 11১৬. 
মহাপ্রভু এই দুই দিল! তীর সাথে ॥১১ মুরারিচৈতন্য দাসের অলৌকিক লীলা । 
অতএব দুই-গণে দৌহার গণন। ব্যাপ্রগালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ১৭ 
মাধব-বান্ুদেব-ঘোষের এই বিবরণ ॥১২ নিত্যানন্দের গণ যত--সব ব্রজের সখা । 
রামদাস মুখ্যশাখা সথ্যপ্রেমরাশি। শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ-শিরে শিখিপাঁখা ৷ ১৮ 
যোল-সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥১৩ রঘুনাথবৈগ্য উপাধ্যায় মহাশয় । 
গদাধরদাঁস গোঁগীভাবে পুর্ণীনন্দ। যাহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেম্ভক্তি হয় ॥ ১৯ 
ধার ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৪ স্ুন্দরানন ভূত 
শ্রীমাধবঘৌষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে। ধার সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ত্রজনর্ম্ম ॥ ২০ 
নিত্যানন্দপ্রভূ নৃত্য করে যাঁর গানে ॥১৫ কমলাঁকর-পিপ্ললাই অলৌকিক-রীতি! 
বাসুদেব i করে প্রভুর বর্ণনে। অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২১ 
গৌর-কগা-তরদ্রিণী টীক1। 


সঙ্গে গৌড়ে আসেন তদবধি তাহারা শ্রীনিত্যানন্দের গণেও পরিগণিত) এইরূপে মহাপ্রভুর গণেও তাহাদের নাম 
আছে, নিত্যানন্দপ্রভুর গণেও মাম আছে। শ্রীমাধব ঘোষ এবং বাস্থদেব ঘোষের নামও এইরূপে উভয় গণে দৃষ্ট হয়|, 

১৩।১৬। পূর্ববর্তী তিন পয়ারে উল্লিখিত রামদার, গদাধর, মাধবঘোষ ও বাজদেব ঝোষের পরিচয়, 
দিতেছেন্‌। 

যোৌলসাজের ইত্যাদি--১১০।১১৪ পয়াঁরের টীকা! ত্রষ্ব্য। গঁদাধর দাঁস ইত্যাদি--১।১০৫১ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টব্য । ব্রজলীলায় গদাধর দাস ছিলেন শ্রীরাধার বিভূতিস্বরূপা চন্্রকাস্তি সখী ( গৌরগণোদেশ ১৫৪); তাই 
লবদ্বীপলীলায়ও তিনি সর্বদা গোপীভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীল গদাধর দাসের গৃহে প্রীমন্লিত্যাতন্দ প্রভু এক 
সময়ে দানথণ্ড-লীলায় নৃত্য করিয়াছিলেন। ্রীচৈতগ্ভতাগবত। অন্ত্যখও। ৫ম অধ্যায়। 

মুখ্য কীর্তনীয়াগগে-_বীর্ভনীয়াগণের মধ্যে মুখ্য বা শ্রে$। প্রভুর বর্ণনে--প্রভুর লীলাদির বর্ণনা। 
বান্থদেৰ ঘোয মহাশয় মহাপ্রতুর লীলাদি বর্ণনা করিয়া অনেক গীত ( মহাজনীপদ ) বচন! করিয়াছেন। 

১৭। ঘুরারি চৈতন্য দাঁস_রীল মুধারি পণ্ডিতের অপর এক নামই চৈতন্ত দাস । যোগ্য উঠত দাস 
মুতারি পত্তিত। শ্রীচৈতগ্থভাগবত অস্তযখও, ৫ম অধ্যায়। প্রসিদ্ধ চৈতন্ত দাস মুরারি পঞ্ডিত। এচৈতন্ত ভাগবত। 
অন্ত, ৬ অধ্যায় ৷” কৃষপ্রেমের আবেশে বাজানশূন্ত হইয়া ইনি কখনও কখনও সর্প এবং ব্যাতের সঙ্গে খেলা 
করিতেন) সর্পব্যানাদি হিংঅজন্ত হইলেও তাহার কোনও অনিষ্ট করিত না। “বাধ নাহি জীচৈতন্ত দাসের শরীরে । 
ব্যান তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥ কখনো! চড়েন সেই ব্যাগের উপরে । কের গ্রসাদে ব্যাপ্ত লজ্বিতে না-পারে ॥ 
মহা অজগর সর্প ই নিজ কোলে। নির্ভয়ে চৈতন্ঘদাস থাকে কুতৃহলে॥ শ্রীচৈতগ্ভভাগবত, অস্ত্যলও, ৎম অধ্যায় ।” 

১৮। শৃঙ্গ-শিঙ্গা। বেত্র-বেত, পাচনি) গোচারণের সময় গরু ভাড়াইবার অন্য । পিথিপাখ।-- 
মঘুরের পাখা । শ্রীনিত্যানন্দ-পার্যদগণ ব্রজলীলায় ব্রজের সখ্যভাবাপন্ন রাখাল ছিলেন; নবদ্বীপলীলায়ও তাহারা 

পৃঙগ-বেত্র-শিখিপাখাদিগারা ব্রজ-রাখাল বেশে সজ্জিত হইতেন। 

২০। অর্ধ অন্ধরঙ্গ। প্রিয়। ভ্রজনর্ম্ম--ব্রজের ভাবে পরিহাস। 

২১। পূর্ববর্তী ৮ম পরিচ্ছেদের ৪র্থ লোকের টাকায় বলা হইয়ছে-_প্রেমের আবিাব হইলে সকলেরই চির্ভ 
বব হয়, অনেকেরই অশ্র-প্রভৃতি সাত্বিক বিকারও বাহিরে প্রকাশ পায়; কিন্তু কোনও. কোনও গভীর-প্ররুর্তি 
ভক্তের নয়নে অশ্রু দেঁখা দেয় না। কমলাকর অত্যন্ত গম্তীরচিত ভক্ত ছিলেন, চিত্ত জুব হইলেও তাহার নয়নে অর্শ 
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ু্ধ্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস। | প্রীচ্তম্ত নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি ॥ ২৪ 

নিত্যানন্দে দৃঢবিশীস_ প্রেমের নিবাস ॥২২ | নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরম্দর | 

গৌরীদাসপণ্ডিত ধীর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি । প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৫ 

কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ২৩ | পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ। 

নিত্যানন্দে সম্গিল জাঁতিকুলপ্পাতি | . |  কৃষ্ণভক্তি পায়--তীরে যে করে স্মরণ ॥ ২৬ 
গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


প্রবাহিত হইতনা ; তাই দৈগ্ভবশতঃ তিনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন-হদয় বলিয়। মনে করিতেন। ,পাধাণগণান 
ছুরিনাঁমাদি শ্রথণে সকলেরই নয়নে অশ্র প্রবাহিত হয়কিন্তু তাহার নয়ন শুদ্ধ থাকে দেখিয়,_সম্তবত: পাষাণ সদৃশ 
চস্থৃকে শান্তি দেওয়ার উদ্দেস্টেই-_তিনি একদিন নিজের চক্ষৃতে পিগ্নল-চুর্ণ-প্রদান করিয়া অশ্রু বাহির করিয়াছিলেন। 
এজন্ড মহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখেন পিপ লাই; তদবধি ইনি কমলাকর-পিপলাই নামে খ্যাত হয়েন। 

২২। জূর্য্যদ।স সরখেল-_স্্যদাস ছিলেন গোঁরীদাস-পণ্ডিতের ভাই । সরখেল তাঁহার উপাধি! 
গরখেল যাবনিক ভাষা-_ইহ! গৌঁড়েখরদত্ত একটা উপাধি । শ্রীনিত্যাননদ ছিলেন অবধূত তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃই 
তাঁহার জাতিকুলের অপেক্ষা না করিয়া স্বর্যাদাস সরখেল নিত্যানন্দ-প্রভুর হস্তে স্বীয় দুই কন্যাকে--বস্সুধ! ও 
আহবাদেবীকে--সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১।১১।৫ পদ্মারের টীকা দ্রষ্টব্য । 

২৩-২৪। গৌরীদাস পণ্ডিত-কালনার নিকটবর্তী অদ্বিকায় ইহার শ্রীপাট। দস মরখেল ইহার 
সহোদর | ত্রজ্রের স্থবল-সখাই গোরীদ।স-পত্ডিত। প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি__কৃষ্ণপ্রেমবশতঃ উদ্দও! ভক্তি) (শাসনের 
অন্ত ) উৰ্দ্ধে উথিত হইয়াছে দও ( লাঠি ) যে ভক্তির, তাহার নাম উদ্দগাভক্তি। শাসনের নিমিত্ত যে দঞ্জ উর্ডে 
খিত হয়, তাহ! দেখিয়া, যেমন ছুর্জনগণ পলায়ন করে, গৌরীদাস-পণ্ডিতের ব্লবতী ভক্তির প্রভার দেখিয়াও 
তদ্বপ ভগবদ্বহির্্খতাদি দূরে পলায়ন করিত; তাই তাহার ভক্তিকে উদ্দপ্ডা ভক্তি ( যে ভক্তি ভগবদ্‌ বহিরগূথতাদিকে 
তাড়াইবার নিমিত্ত সর্ব দণ্ড উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন, সেই ভক্তি )-_বলা হইয়াছে; জ্রীতীগৌর-নিত্যানন্দে এবং 
পীরে তাহার গভীর প্রেম ছিল বলিয়াই তাহাতে এতাদৃশী ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে; তাই তাঁহার এই ভক্তিকে 
গ্রেমোদ্দগুভক্তি বলা হুইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ইত্যাদি-_কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ করার (নিতে ) শক্তিও যেমন 
ছিল, অপরকে কৃষ্প্রেম দান করার শক্তিও গোরীদাস-পর্ডিতের তেমনি -ছিল। তাৎপর্য এই যে, তিনি 
অলোকিক-প্রেম-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন । নিত্যানন্দে সমপ্গিল ইত্যাদি_জাতিকুল-সম্বন্ধীয় সামাজিক প্রথাকে অগ্রাহ 
করিয়া অবধৃত-নিত্যানন্দের নিকটে স্বীয় ভ্রাতুণ্পুত্রী ঘয়ের ( বস্থুধা-জাহ্বার ) বিবাহ দিয়াছিলেন। শ্রানিত্যানন্ 
অবধৃত ছিলেন বলিয়া! তাহার জাতিকুলাদ্দির কোনরূপ বিচার ছিলনা; গোৌরীদাস-পর্ডিতের ন্যায় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ 
সমাজের গভীর ভিতরে ছিলেন, তীহাদের পক্ষে নিত্যানন্দের নিকটে কন্তাবিবাহ দেওয়া তৎকালীন সামাঞ্জিক প্রথা 
অস্থমৌদন করিতন! ; এরূপ সম্বন্ধ যিনি করিতেন, তাহাকে সমাজে পতিত হইতে হইত, কেহ তাঁহার সহিত পংক্তি- 
ভোজন (এক সঙ্গে বসিয়া আহার ) করিতন! ; তাঁহাকে অনেক সামাজিক উৎপীড়নও সহ করিতে হইত । গোঁরীদাস 
পত্তিত এসমস্ত সামাজিক-উংপীড়নাদির ভয় না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে বন্থুধা-জাহবাকে অর্পণ করিয়াছেন । 
পাঁতি_পংক্তি; সন্ত্াহ্ষণের সঙ্গে পংক্িভোজনের সন্মান । 

২৫। অর্ণব__সমুদ্র। মন্দ্র-_মন্দর পর্বত, যাহাকে মন্থন-দও করিয়া পূর্বের দেবান্থ্রগণ সমুদ্র মন্থন 
করিয়াছিল । পুরন্দর-পত্ডিত ছিলেন প্রেম-সমুত্রমন্থনে মন্দর-পর্বততুল্য । তাৎ্পধ্য এই যে,_সমু্মধ্যে মন্দর-পর্বত 
ঘর্ণিত হওয়ায় যেমন অযৃতাদি নানান্্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তদ্রপ-_কুষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে পুরন্দর-পণ্ডিতকে ঘূর্ণি করিলে 
(অর্থাৎ কষ্ণলীলাদি-বিষয়ে তাহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠ করিলে ) অনেক অনির্ধচনীয় প্রেমরস-বৈচিত্তীর উত্তব হইত 
অথবা, মন্দর-পর্কত সমূতমধ্যে ঘু্ণিত হওয়ার সময় যখন যেদিকে ফিকিত, সর্বদাই যেমন চতুদ্দিকে কেবল সমূদ্রই 








৬৩৬ জীগ্রীচৈতন্তচরিতাযৃত । [ ১১শ পিজা 


AAI NM NO AAAI IOAN MDD ALADI MN WMV LUMA INNA এ 


জগদীশপত্তিত হয় জগত-পাবন। ভীবিফুদাস, ন নন্দন, গঙ্গাদাস--তিন ভাই । 
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন ॥ ২৭ পুর্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দগোসাঞ্ ॥ ৪০ 
নিত্যানন্দ-প্রিয়-ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। নিত্যানন্দভূত্য পরমানন্দ উপাধ্যায় । 

অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ ২৮ জ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গাঁয় ॥ ৪৯ 
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল। পরমানন্দগ্প্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি । 

চক্কাবাগ্ছে নৃত্য করে_ প্রেমে মাতোয়াল || ২৯ পূর্বের ধার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪২ 
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত-মূহাশয় । নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর । 

নিত্যানন্দ নামে যার মহোন্মাদ হয় ॥ ৩০ দেরানন্দ-_চারিভাই নিতাইকিক্কর ॥ ৪৩ 
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী বিহারী কৃষ্ণদাঁস নিত্যানন্বপ্রভু-প্রীণ। 
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩১ নিত্যানন্দপদ বিনু নাহি জানে আন ॥ 98 
মহাঁভাগবত যছুনাথ কবিচন্্র । নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর । 

ধাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩২ রামানন্বস্থ জগন্নাথ মহীধর ॥ 6 

রাঢ়ে জন্ম যাঁর কৃষ্ণদাস দ্বিজবর | শ্ৰীমন্ত গোকুলদাঁস হরিহরানন্দ। 
্রীনিত্যানন্দের তিঁহে| পরম কিঙ্কর ॥ ৩৩ | শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৬ 

কাল৷ কৃঝ্ণদাঁস বড় বৈষ্ণব প্রধান। বসন্ত নবমী হোঁড় গোপাল সনাতন । 
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥ ৩৪ বিষ্ণাই হাজর! কৃষ্ণানন্দ স্থলোচন ॥ ৪৭ 
প্রীদদাশিব কবিরাজ বড় মহাঁশয়। ংসারিসেন রাঁমসেন রাঁমচন্দ্রকবিরাজ । 
শ্রীপুরুযোত্তমদাস তীহার তনয় ॥ ৩৫ ই গোবিন্দ, শ্্ীরঙ্গ, মুকুন্দ__তিন কবিরাজ ॥ ৪৮ 
আজন্ম নম নত্যানন্দের চরণে |. গীতীম্বর মীধবাচাধ্য দাঁস দামোদর । 

নিরন্তর বাঁল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে ॥ ৩৬ শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাঁস মনোহর ॥ ৪৯ 

তীর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর ৷ | নর্ভক গোপাল রামভদ্র গৌরাজদাস। 

যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমাম্ৃতপুর ॥ ৩৭ | নৃসিংহ চৈতন্যদাঁস মীনকেতন রাঁমদাস ॥ ৫৭ 
মহাডাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ | | বুন্দীবনদাঁস__নীরায়ণীর নন্দন । 

সর্ববভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৩৮ | চৈতন্তমঙ্গল যেঁহে| করিল! রচন ৷৷ ৫১ 

আচাৰ্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী। | _ ভাগবতে কৃষ্ণলীলা! বৰ্ণিল| বেদব্যাস। 
তা নাম ছিল ধার রঘুনাথপুরী ॥ ৩৯ চৈতগ্যলীলাতে বি 5: 1 








' গৌর-কগা রকি টীকা। 
দেখিত--তত্ত্প, পুরন্দর-পত্ডিতও যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, কিন্বা, যখন যাহা শুনিতেন বা করিতেন-_তগা 
সমস্তই তাঁহার কষ্ণপ্রেষের উদ্দীপন স্বরূপ হইত। স্থুলতঃ, তিনি সর্বদাই প্রেমসমুদ্রে নিমগন হইয়া থাকিতেন ।- 
. ২৭1 বৰ্ষাঘন-_বৰ্ষাকালের ঘন বা মেষ বর্ধীকালের মেঘ যেমন সর্বদা জল বর্ষণ করে জগদীশ- -গণ্ডিতও 

তন্ত্রপ সর্বদ! সকলের প্রতি প্রেম বর্ষণ করিতেন ।। 

.৩৪।- শ্রীমন্মহা প্রভু যখন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, কালা কৃষ্ণদাস তখন তাহার সে গিয়াছিলেপ |. 

881 বিহারী-_সম্ভবতঃ বিহার-দেশ-ররাসী। 

'৫১। “চতন্ঠ মঙ্গল শচেত্কভাগবত। ১1৮২৯ পয়ারের টাকা রর | 

I 





১১শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। 


AMMO ৯ পি পিপাসা পানি পি ৫৯৫৯৮৯৫৯৪৯০ 


তক রকারে কতা 


সর্ধবশাখা শ্রেষ্ট ্ীবীরভদ্্র-গোসাগ্রিঃ | | প্রেম দিতে কৃষ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৬ 
তার উপশাখা যত--তার অন্ত নাই ॥ ৫৬ 


সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ ৷ 
অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ-__-কে করু গণন। যাহার অবধি না পায়. সহস্র বদন ॥ ৫৭ 
আত্মপবিত্রতাহেতু লিখিল কথোজন ॥ ৫৪ অরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ । 


এই সর্ববশীখা পুর্ণ পক্-প্ৰেমফলে ৷ 
যারে দেখে তারে দিয়া ভানাইল সকলে ॥ ৫৫ 
অনর্গল প্রেম! সভার-_চেষ্টা অনর্গল । 


চৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৮ 
ইতি শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ- 
স্ন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশপরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


৫৩। গ্রমন্নিত্যানন্দের সন্তান এবং পয়োৰ্দিশায়ীর অবতার বলিয়াই শ্রীবীবভদ্রপ্রভৃকে নিত্যানন্দরূপ স্্ধের 
শাখাসমূছের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইরাছে। 


৫৬। অনর্গল-_বাধাবিদ্শূন্ট। অবাধে অকাতরে সকলে, প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। মহ!প্রতু-গ্রাত্ব 
পাচিস্তাশক্তির প্রভাবে প্রেম-বিতরণ-কাধ্যে কোনও স্থলেই তাহারা কোনওরূপ বাধাবিস্বের সন্মুখীন হয়েন নাই। 








ন্মা্দ-লীলা | 


০ পিপিপি 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


অৈভাজ্ব 1জভূদাংস্তান, সারাসারভূতোহখিলান্‌ . জয়জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতত্যা। 
হিন্বাসারান্‌ সারভৃতে| নৌয়ি চৈতগ্াজীবনান্‌॥ ৯ জয়জয় নিত্যানন্দ জয্মাদ্বৈত ধন্য | 1১ 


৮ 

















শ্লোকেয় সংস্কৃত টীকা । 
আদৈতন্ত অন্য চরণে এব অন্ধে কমলে তয়োতৃূদান্‌ মধুকরান্‌ সপ্তম্র্থে দ্বিতীয়! ভৃদ্দেদ্িতরর্থচ। কিভ্ৃতান্‌? 
অধিলান্‌ সারাসারভৃতঃ। তেয অসারান্‌ অসারমতগৃহীতান্‌ হিতবা' টৈতন্ঃ শ্রীকুষণচৈতন্ত-মহাপ্রত্বরেব জীবনং মেযাং 
তান্‌ সারভূতঃ সারগ্রাহিণ:ঃ ভক্তান্‌.নৌমি। ১। 











| গৌর-কৃপ!-তরন্জিণী টীকা। 
পূর্বে বলা হইয়াছে, গ্রেমকপ্পতরুর মুল হইতে দুইটা উর্নন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে, একটা গ্রীনিত্যামন্দ এবং 
অপরটী অদ্বৈত । পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ শ্রীনিত্যানন্বরূপ উ্দসব্ধের শীখাগ্রশাখাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; এই 
পরিচ্ছেদে ভীঅদৈতরূপ উ্দসবদ্ধের শীখা।-প্রশাখ|দির পরিচয় দেওয়া হইতেছে। 
্সে।। ১। অন্বয়। বারাসারভৃতঃ (সার ও অসার গ্রহণকারী ) অধিলান্‌ (সমস্ত) অনৈতাজ্ব/জতৃঙ্গীন্‌ 
( শ্রীঅঘৈতের চরণ-কমলের মধুকর-স্বরূপ ভক্তবৃন্োর মধ্যে) তান্‌ (সেই-ব্বীহারা অসঙ্গত মত গ্রহণ করিস্থাছেন ) 
অনারান্‌ ( অসারমত-গ্রহণকারীদিগকে ) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) চৈতন্যজীবনান্‌ (শ্রচৈতন্তগতপ্রাণ ) সারভৃতঃ 
(সানগ্রাহী ভক্তদিগকে ) নৌমি (নমস্কার করি )। 
অন্ধুবাদ। সার ও অসার গ্রহণকারী শ্রঅদৈত-চরণ-কমলের মধুকর-্যরূপ শসও ভক্তগণের মধ্যে অসার 
গ্রহণকারীদদিগচক পরিত্যাগ করিয়া, প্ৰীকৃ্ণ-চৈতন্তই যাহাঁদের জীবন, সেই সারগ্রাহীদিগকে নমস্কার করি। ১। 
ভ্রচৈতন্তভাগবত, মধ্যথণ্ড, ১৯শ অধ্যায় হইতে জান! যায় ;_গম্তবতঃ বয়সে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া, বিশেষতঃ 
গ্রপাদ মাধবে্্রপুরী-গোস্ামীর শিষ্য বলিয়া গ্ীঅঘৈতপ্রভূকে মহাপ্রভু অত্যন্ত মান্ত করিতেন ইহাতে প্রীঅদ্বৈতের মনে 
অত্যন্ত কষ্ট হইত গ্রীঅছ্বৈত নিজেকে প্রভুর দাস বলিয়া মনে করিতেন_ প্রভুর নিকটে তিনি দাসোচিত ব্যবহারই 
আশা করিতেন) তাই গুরুবৎ মর্য্যাদাস্থচক ব্যবহারে তিনি নম হুইতেন। মহাপ্রভুর হন্তে শান্তি পাওয়ার 
উদ্দেশ্তে শ্রীঅত্বৈত একদিন এক সঙ্কল্প করিলেন । তিনি মনে মনে ভাবিলেন__“ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্বই প্রভুর 
অবতার; আমি ভক্তির প্রেত মানিব ন1; তাহা হুইলেই প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়। আমাকে শান্তি দিবেন ।” (পরবর্তী 
৩৭-৩৪ পয়ার দ্রষ্টব্য )। এইরূপ সঙ্কর করিয়! তিনি কোনও ছলে নবদ্বীপ হইতে শাস্তিগুরে আসিলেন। 
আসিয়া স্বীয় শিষ্তগণের সাক্ষাতে যৌগবাশিষ্ঠ-গ্রস্থের_-জ্ানের প্রীধান্তস্থচক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। 
তিনি শিপ্তগণকে বুঝাইতে লাগিলেন_ভ্ঞানিবিনে কিবা শক্তি ধরে বিষুভক্তি। অতএব সভার প্রাণ জ্ঞান 
সর্বশক্তি॥ হেন জান না বুৰিয়া কৌন কোন অন। ঘসে ধন হারাইয়। চাহে গি্ন। বন ॥ বিষুভক্তি 
দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান! চক্ষুধীন জনের দর্পণে কোন্‌ কাম ॥ আদি বৃদ্ধ আমি পড়িলাম অর্বশান্ত্র ' 
বুঝিগাম সর্ব-অভিগ্রায় জঞানমাত্র ॥” সর্ধজ মহাপ্রনু শ্রঘৈতের আচরণের কথ! জানিতে গারিলেন 


নি 








১২শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা | ৬৬৪ 


EA ATA MMA AAU UA ANA 


ভীচৈতন্যামরতরোর্িতীয়সবন্ধরূলিণঃ । |. চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। 
শ্রমদদ্বৈত দন্ত শাখারূপান্‌ গণান্‌ সুমঃ ॥ ২ 
| 
| 
| 


সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঁটে দিনে দিনে ॥ ৩ 
বৃক্ষের দ্বিতীয় স্বন্ধ আচার্যযগোসাঞ্ি 


সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল। 
তীর যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞি॥ ২ মেই ৃষ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৪ 





ল্লোকের সংস্কৃত টীক্কা | 


শ্রচৈতগ্তাষরতরোঃ শ্রীচৈতগ্তকলপবৃক্ষস্ত দ্বিতীয়্বন্ধরপিণঃ প্রীমগ তৈতভন্তস্ শাখারূপান্‌ গণান্‌ পরিকরান্‌ 
ভুত | ২। 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণ্ীী টীকা। 

এবং জীনিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া একদিন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। অথ যে ক্রুদ্ধ হইয়া 
আনিতেছেন, মহাভাগবত শ্রীঅদৈতও অন্তরে তাহ! জানিতে পারিলেন এবং ঘরের পিড়ায় বসিয়া অধিকতর উৎসাহের 
সহিত জ্ঞানের শেঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দুই প্রভু আসিয়া উ্রঅছৈতের উঠানে উপস্থিত হইলেন; 
সকলেই “দেখিয়! প্রভুর মৃত্তি চিন্তিত অন্তরে । নিত তেজ যেন কোটি স্থর্যময়। দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয় ॥* 

যাহ! হউক, আসিয়াই প্রভু শ্রীঅদ্ৈতকে জিজ্ঞাস! করিলেন_-"আরে-আরে নাঢ়া। বোল দেখি জ্ঞানভক্তি দুইতে কে 
বাড়া ?” শুনিয়! শ্রীঅদ্বৈত বুঝিলেন, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, প্রদ্ুকে আরও চটাইবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন 
“সর্ববকাল ঝড় জ্ঞান । যার জ্ঞান নাই তার ভক্তিতে কি কাম ॥” তখন--“ক্রোধে বাহ পাঁবরিলা রশচীনন্দন ॥ পিড়া 
ছৈ€ত অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া ৷ স্বহত্তে কিলায় প্রতু উঠানে পড়িয়া ।” প্রভু তীহাকে যথেষ্ট শাস্তি দিলেন । তখন 
“শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময় । হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥* আর বলিলেন-_«এখানে সে ঠাকুরালি 
বলিয়ে তোমার । দোষ-অঙ্ুর্নপ শাস্তি করিলা আমার ॥” 


ভীঅদ্ৈতের অভীষ্ট পূর্ণ হইল; তাহার শিশ্তগণও তন ভক্তি অপেক্ষা জানের প্রাধান্য খ্যাপনের চাতুরী 
বুঝিতে পারিলেন; তখন কেহ কেহ পূর্ব ভক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; কিন্তু শুনা যায়, কেহ কেহ নাকি, 
প্রীঅখৈতের চাতুরীময় যোগবাশিষ্ঠ-ব্যাখ্যানের জ্ঞানের প্রাধান্তকেই মনে স্থান দিয়া রাখিলেন ইহারা শ্রীঅদ্বৈতকে গুরু 
বলিয়া খুব মান্য করিতেন বটে, জ্ঞানমার্গাবলঘীদের হায় গুরুকে সাক্ষাদ্‌ বঙ্গ বলিয়াই মনে করিতেন-_কিস্ত্রীমন্‌ 
মহাগ্রত্কে স্বয়ং ভগ্রবান্‌ বলিয়া স্বীকার করিতেন না; তজ্ন্য শ্রীঅছৈতও তীহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বলি গুন! 
যায়। ইছাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই ক্সোকে “অসারান্-_ জ্ঞানের প্রাধান্ত-স্থচক অসার»-মতগ্রাহী বল! হইয়াছে; 
আৰ, ধীহার! পুর্বববৎ ভক্কিরই প্রীধান্ত স্বীকার করিষা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর স্বয়ংভগবত্তা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়াই “সারান্_সারমতগ্রাহী” বলা হইয়াছে। 

শ্লৌ। ২। অন্বয়। শ্রীচৈতগ্ভামরতরোঃ (শরীচৈতঘ্যন্প প্রেমকল্পববক্ষের ) দ্বিতীয়-স্বন্ধরপিণঃ (দ্বিতীয় 
স্বন্ধস্বরূপ ) শ্রীমদদ্বৈতচন্দুস্ত (শ্রীমদছ্ৈতচন্দ্রের ) শাখারূপান্‌ (শাখান্বরপ ) গণান্‌ (পরিকরবর্গকে ) হুমঃ ( আমরা 
নমস্কার করি )। 


অনুবাদ। গ্রীচৈতগ্তরূপ কলপবৃক্ষের তীয় স্বনস্বরপ শ্রীঅদ্বৈতচন্V্ের শাখাস্বরপ পরিকরবর্গকে নমস্কার 
স্করি। ২ 

দ্বিতীয় স্কন্ধ_ছ্বিতীয় উৰ্দ্বন্ধ ; মূলস্কন্ক হইতে যে দুইটা উৰ্দস্বন্ধ বাহির বত তাহার- প্রথমটা নিত্যানন্দ 
এবং দ্বিতীয়া শ্রীঅদ্বৈত । শ্রীঅদৈতচন্দ্রের পরিকরবহর্গর বিবরণ এই পরিচ্ছেদে লিখিত হইবে বলিয়া তীহাদ্বিগকে 
যঙ্গনা করিয়া তাহাদের কৃপা প্রার্থনা করা-হইতেছে। 








৬৪, ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। . [ ১২শ পরিচ্ছেদ 
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সেই জল স্কন্ধে করে শাখায় সঞ্চার । আঁচার্যের মত যেই--সেই মত “সার/। 

ফল-ফুলে বাঢ়ে শীখা হইল বিস্তার ॥ ৫ | তীর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলেঁ-সেই ত ‘অসার’ ॥ ৮ 

প্রথমেত একমত আটার্যের গণ। অসারের নামে ইহ নাহি প্রয়োজন । 

পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৬ ভেদ জানিবাঁরে করি একত্র গণন ॥ ৯ 

কেহোঁ ত আচাৰ্য্য-আজ্ঞায় কেহোঁ ত স্বতন্ত্র ৷ ধান্ঠরাশি মাগি যৈছে পাঁতনা সহিতে। 

স্বমত-কল্পনা করে দৈৰপরতন্ত্র ॥৭ পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংক্ষার করিতে ॥ ১০ 
গৌর-কৃগাঁ-তরঙ্গিণী টীকা । 


৫। অধ্বয় :_( অরূপ) স্বন্ধ ( চৈতগ্ঠমাপীর ) সেই (কবপারূপ ) জল শাখাতে সঞ্চারিত করিল; তাহাতে 
শাখা ফলে-ফুলে বাড়িয়া (চারিদিকে ) বিস্তারিত হইল । 

প্রচৈতগ্ঠের প্রেম এবং প্রেমবিতরণের শক্তি ্রীবৈতচন্দ্ের যোগে শ্রীঅদ্ৈতের পরিকরগণের মধ্যেও সঞ্চারিত 
হইল) তখন তীহারাও চতুর্দিকে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন। 

৬। পূর্ববর্তী প্রথম গ্লোকের টীকা জষ্টবা। গ্রথমেত- পর্ধগ্রথমে ; মহাপ্রভুর হস্তে শান্তি পাওয়ার 
আশায় প্রীঅছৈতচন্ত্র যখন যৌগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা দ্বার! ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন, 
তাহার পূর্বে। এক মত-_একমতাবল্বী ; ভক্তিই সর্কসাধন-শ্রেঠ_এই মতাঁবলী। আচাখ্যের গণ 
গ্রমই্ৈতাচার্যের পরিকরবর্গ। পীছে-_পম্চাতে ; জানমার্সের প্রাধান্য স্থাপনের জন্ত মহাপ্রভুর হত্ডে শ্রীঅদৈতের 
শান্তি পাওয়ার পরে। ছুই মত_ প্রীঅছৈতের কোনও কোনও শিষ্য জানমার্গাবলশ্বী এবং কোনও কোনও শিষ্য 
ত্তিমার্গাবলবী হইলেন ; তাহাতে তীহাদের মধ্যে ছুই মত হইয়া গেল (প্রথম লোকের টাকা ভষ্টব্য )। দৈবের 
কারণ-যে উদ্দেশ্রে প্রীঅদ্বৈত জ্ঞানের শ্রেষত্ব প্রতিপাদন করিয়া যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পরে 
সকলে অবগত হইলেও-_জ্ানের শ্রেষঠস্ববাচক ব্যাখ্যা যে শরীঅদ্বৈতৈর অভিপ্রেত নহে, তাহা পরিষ্কাররূপে জানার 
পরেও যে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানমার্গাবলদ্বী রহিয়া গেলেন, দৈবব্যতীত তাহায় আর অস্ত কোনও 
কারণই দেখা যায় না] দৈৰ- পূর্বজন্ার্জিত কর্মফল । 

৭। খাহার! গ্রীঅৈতা চার্য্ের আদেশ পালন করিয়াছেন, তাহাদের এক মত; তাহার! ভক্তির শ্রেষঠত্বই 
শ্বীকার করিয়াছেন । আর যাহার! অদ্বৈতাচার্যের আদেশ গ্রহণ করেন নাই, তাহারা নিজ-নিজ-অভিগ্রায় অন্থদারে 
ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন--তীহারা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া জ্ঞানমার্গের সাধনই অবলম্বন করিয়াছেন । যাহারা 
শ্রীঅদ্বৈতৈর অনুগত, তাহারা ভগবান্‌কে সেব্য এবং নিজেদ্িগকে সেবক মনে করিতেন; আর জ্ঞানমার্গাবলম্বীর| 
নিজেদিগকেই ব্রহ্ম বাঁ ভগবান্‌ মনে করিতেন। প্রীঅদ্বৈতৈর অনুগত ব্যক্তিরা মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া মান্য ' 
করিতেন; জ্ঞানমার্গাবলম্বীরা তাহা করিতেন না। ] 

৮। অ্থৈতাচার্ধোর অভিপ্রেত যে মত-_ভক্তিমার্গ_-তাহাই সার এবং এই মতা বলম্বীদ্দিগকেই প্রথম শ্লোকে 
পলারান্‌” বলা হইয়্াছে। আর আচাধ্যের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজেদের ইচ্ছ! মত তাঁহার অন্য শিশ্কগণ যে মত 

জ্ঞানমার্গ__-অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অসার এবং এই অসার-মতাঁবজন্বীদিগকেই শ্লোকে “অসারান্” বলা হইয়াছে । 

৯-১০। অসারের নামে ইত্যাদি--প্রঅধৈতের শিষ্য বা পরিকরগণের মধ্যে যাহারা অসার-মতাবলম্বী-- 
প্রীঅদ্বৈতের মত-বিরৌধী আানমার্গাবলহ্বী__-এই পরিচ্ছেদে__ প্রেমকল্পতরুর - শীখা-বর্ণনায়_তীহাদের নাম উল্লেখ করার 
প্রয়োজন নাই? কারণ, তীহারা প্রেমকল্লত্রুর শাখাভুজ নহেন। তথাপি প্রথম ক্লোকে ষে “সার ও অসার" এই 
উভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ! কেবল ভেদ জানিবারে__অসার হইতে সারের পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত । 


oo 











৬৪১ 
অচ্/তাণন্দ বড়শাথা আচাধ্যনন্দন। তীর গুরু অন্ত_এই কোন শাস্ত্রে নাই ৮১৪ 
আঙ্গন্ম সেবিল! তিহো চৈতন্যচরণ ॥ ১১ পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার। 
চৈতন্যগোপাঞির গুরু-_কেশবভারতী | শুনিয়া পাইল আচাৰ্য্য সন্তোষ.অপাঁর ॥ ১৫ 
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১২ | কষ্ণযিশ্র নাম আর আচাধ্যতনয় । 
“জগদ্গুরুতে কর এঁছে উপদেশ । | চৈতত্যগৌসাপ্রিং বৈসে যাহার. হৃদয় । ১৬ 
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৩ শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্ষ্যের স্থুত।' 


চৌদ্দ ভূবনের গুরু--চৈতন্যগোসাঞি। 


তীহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভূত ॥ ১৭ 











গৌর-কৃপা-তরঙ্িনী টাকা। 

নার এবং অনারের উল্লেখ না করি! ( সারামারভৃত্ঃ-শব্দের উল্লেখ না করিক! ) যদি কেবল "অধৈতাঞ্বু,/অভৃষ্ধান্‌-+ 
শ্রীঅঘৈতের পরিকরগণ”-_বল! হইত, তাহা! হইলে সাধারণ লোক হয়তো মনে করিত-_গ্রীঅহৈতের শিষ্যাদ্বির মধ্যে 
ধাহার! তাহার মতের বিরোধী, তাহারাও প্রেম-কল্পতরুর শাখা-শ্রেণীভুক্ত ; কিন্তু অসারেরও উল্লেখ করিয়া তাহাকে 
বাদ দেওয়ায় এন্সপ.মনে করার কোনও আশঙ্কা আর থাকে পা। পাতল।-__অস্তঃসারহীন. চিটা, ধান। ধান 
মাপিঝার সময় সাধাধু্ণতঃ যেমন চিটার সহিতই ধান মাপা হয়, পরে কুলা দিয়া বাড়িয়া বা বাতাস দিয়! উড়াইয়! 
চিট! ছাড়াইয়! ধানগুলিকে আলাদ! করিয়া লওয়! হয়, তদ্রপ শ্রঅদৈতের উভয়-মতাবলম্বী শিস্তাদির একত্রে উল্লেখ 
করিয়া পরে অসার-মতাবলদ্বীদিগকে বাদ টিয়া কেবল সারমত (ভক্তিমার্গ)-গ্রহণকারীদিগেরই নামোরেধ 
কর! হইতৈছে। 

১১। যাহার! সারমতাবলম্ী, প্রীজদৈতের অনুগত, তাহাদের নামোল্লেখ করিতেছেন। 

অচ্যুতানন্দ__ইনি প্রীঅদৈতের পুত্র; ভ্রীঅধৈতের পরিকরগণের মধ্যে ইনিই শেঠ, তাই ইহাকে বড়শাখা 
বল! হইয়াছে । আচার্য্য-নন্দন--ঈঅছৈতাচাৰ্য্যের পুত্র । 

১২-১৫। অচ্যুতানন্দের বয়স যখন পীচ বৎসর, তখন জনৈক সয়্যাসী গ্রীঅহৈতের গৃহে আসিয়াছিলেন। 
প্রীগোঁৱাক্সম্বদ্ধে কথাবার্ভা-প্রসব্দে তিনি ভীঅদ্বৈতকে জিজাস! করিলেন--“রীগোঁরাজের গুরু কে?" শরীঅদ্ৈত 
বলিজেন__“ভীহার গুরু ্রীকেশব-ভারতী ৷” অচ্যুতালম্দ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পিতাকে বল্লেন-- 
“বাবা, তুমি কি বলিলে ? তোমার মত লোকের মুখে এরূপ কথায় জগতের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। শ্রীগৌরাজ 
ৃতুদগ ভূরনের গুরু__তিনি কেশব-ভারতীরও গুরু; কারণ,-.কেশব-ভারতী চতুর্দশ ভুবনে অস্তগরত এই গৃথিবীবাসী 
একজন লোক। _কেশব-ভারতী কিরূপে তীহার শুরু হইবেন? কেশব-ভারতী কেন? অন্ত কেইব! তাহার গুরু 
হইতে পারে ?”. বাল্যকাল হইতেই যে শ্রীঅচ্যুতের শ্রীগোরাঙ্গে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে এই 
মাখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইয়াছে। 

জগীদৃগুরু-_ন্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া ভগ রাঙ্গকে অগদ্গুরু বলা হইয়াছে. নষ্ট হৈল দেশ--তগরানের গরু 
কেই হইতে পারে না) জীবেরই গু থাকার প্রয়োজন এরং থাকেও ; -জীঅৱৈতের মত প্রামাণিক ব্যক্তি যি বলেন_ 
প্রগৌরাদের গুরু কেশব-ভারতী, তাহা হইলে লোকে সনে করিবে_-্রীগৌরাল মান্থয_জীব ; বং ভগবান্‌ 
ভীগোঁরান্গকে জীব মনে করিলে অপরাধের সঞ্চয় হইবে, তাহাতে লোকের অনিষ্ট হইবে। ইহাই প্রীঅচ্যুতের 
অভিপ্রায় । .. 


১৬। - গ্রঅধৈতাছার্তের অপর এক পুত্রের নীম শরীক্ষ্ণমিশর । De 5 I 
"১৭-২৪ । পরীঅদ্ৈতৈেরূ আর' এক পুত্রের নাম শ্রীগোপাল । গুণ্ডিচামন্সিরে-_এক্ষেত্রের গুণ্ডিচামন্দিরে,- 


খে মন্দিরে রথষাত্রায় জগন্নাথ -আসিয়! থাকেন । এক রৎসর সমন্ত ভজন লইয়! প্রভু গুপ্ডিচামার্জন করিতেছেন, 


৮১ 





৩৪২ তী্রীচৈতত্চরিতামৃত । [ ১২শ পরিচ্ছেদ 


পাম্পি বাসি তা০৯৯৫৯০৯৫৯৯৫১্টাসিলা৫৯৫৮৫5 0৯ AAAS AP ASD MN SDAOODNLAMAD DD টি AAA AD ADA AANA 


গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সন্মুখে | তবে মহাপ্রভু তার হৃদে হস্ত ধরি। 

কীর্তনে নর্তন করে বড় প্রেমস্থখে ॥ ১৮ উঠহ গোপাল ! কৈল--বোল হরি হরি ॥ ২৩ 
নানা ভাবোদগ্রম দেহে__অন্ভুত নর্তবন। উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ্ধবনি গুনি। 

দুই গোসাগ্রি “হরি” ৰোলে আনন্দিত মন ॥ ১৯ \ আনন্দিত হৈয়| সভে করে হরিধ্বনি ॥ ২৪ 
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মুচ্ছিত। [_ আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। 

ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত ॥ ২০ আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম || ২৫ 
দুঃখী হইল| আচার্ধ্য-_পুত্র কোলে লৈয়া কমলাকাস্তবিশ্বীস নাম আচাৰ্য্যকিঙ্কর । 

রক্ষা করেন নৃসিংহের মন্ত্র পঢ়িয়া ॥ ২১ আচাধ্যের ব্যবহার তাহার গোচর ॥ ২৬ 

নানা মন্ত্র পঢ়েন আচাৰ্য্য না হয় চেতন । | নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়| ৷ 

দুঃখী হইয়া৷ আচাৰ্য্য করেন ক্রন্দন ॥ ২২ | শ্রতাপরুদ্রের পাশ দিল! পাঠাইয়া ॥ ২৭ 











গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

চারিদিকে বীর্ভন হইতেছে, শ্রীগোপাল তাহাতে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহার দেহে অশ্র-কম্পাদি সাত্বিক 
ভাবের উৎয় হইল; নৃত্য করিতে করিতে গোপাল যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন শ্রাীঅদ্ৈতাচাধ্যও সে স্থলে ছিলেন, 
বাংসল্যবশতঃ: গোপালকে মুচ্ছিত দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন_-গোঁপালের উপরে 
ভূতের আবেশ হইয়াছে, তাই তিনি হৃসিংহ্মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন; তাহাতে কোনও ফল হুইল না দেখিয়! আচা 
কাদিয়। উঠিলেন। গোপাল যে প্রেমাবেগে মুচ্ছিভ হইয়াছেন, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াছিলেন ; কিন্তু বাৎসলে/র 
আধিক্যবশতঃ শ্রীঅধৈভাচাধ্য তাহা! বুঝিতে পারেন নাই; কারণ, বন্ধু-হবয়ে অনিষ্টাশক্কাই সর্বাগ্রে জাগরিত ছয়। 
যাহা হউক, আচার্য্ের দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু গোপালের বুকে হাত দিয়! বলিলেন-_“গোপাল, উঠ; হুরি হরি বল ৷” 
প্রভুর স্পর্শ পাইয়া গোপালের ম্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল; তখন প্রভুর কথ! শুনিয়াই গোপাল উঠিয়া বসিলেন) 
আনন্দে সকলে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 

নানা ভাবোদ্‌গম--অশ্র-কম্প-পুলকাদি সাত্বিক ভাবের উদয়। দুই গোসাঞি--মহাপ্রডু ও শ্রীঅদৈত। 

সংবিত-_জান। রক্ষা করেন-_হৃসিংহ-মন্রেরক্ষা-বন্ধন করিলেন। কথিত আছে, হৃসিংহ্মন্ত্রে ভূতযোনির আবেশ 
দূরীভূত হয়। নান! মন্ত্র পড়েন-_আচার্য মনে করিয়াছিলেন, শ্রীগোপালের উপরে ভূতের আবেশ হইয়াছে; 
তাই ভূত ছাড়াইবার জন্য তিনি নানাবিধ মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। স্পর্শ ধ্বনি শুনি_স্পর্ণ পাইয়া এরং 
ধ্বনি শুনিয়া । | 
২৫। শ্রীঅধৈতাচাধ্যের আর এক পুত্রের নাম প্রীবলরাম। এ পর্যাস্ত এই পরিচ্ছদে শ্রীঅদৈতাচার্যের চারিজন 
পুত্রের নাম পাওয়া গেল--(১) শরীঅচ্যুতানন্দ, (২) প্রষ্ণমিএ, (৩) গ্রীগোপাল এবং (৪) শ্রীবলরাম। আর পুজ 
"স্বরূপ ইত্যার্দি_শ্রীঅতৈতাচার্ধোর পুভ্রতুল্য শাখা পরীজগদীশ । কেহ কেহ বলেন, স্বরূপ এবং জগদীশ এই দুইজনও 
প্রীসদৈতের পু (দেবকীনন্দন-প্রেস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ )। কোনও কোনও গ্রন্থে এরূপ পাঠাস্তর আছে_-“আর 
পুত্র রূপ, শাখা জগদীশ নাম।” (মাখনলাল ভাগবতভূষণের সংস্করণ ); ভাগবততৃষণ মহাশয় বলেন:--"অৈতের 
অচ্যতানন্দ, কৃষ্, গোপাল, বলরাম ও রূপ এই পঞ্চ পুত্র। জগদীশ নামে এক শাখা ৷” 

২৬-৩০। ব্যবহার-_ব্যবহারিক বিষয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সাংসারিক আয়, ব্যয় প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়ের 
ভার কমলাকাস্ত-বিশ্বীসের উপরে ছিল। এক সময়ে শরীঅদ্বৈতাচার্ধ্যের -কিছু খণ হইয়াছিল; কমলীকাস্ত-রিশ্বাস এই 
খণ.শৌধের নিহিত রাজা! প্রতাক্প্রের নিকটে তিন শত টাকা সাহায্য চাহিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য 

“যে স্বর্ূপতঃ ঈশ্বরততব, পত্রে তিনি তাহাও লিখিয়াছিলেন। আচার্য্য কিন্তু এই পত্রের কথা জানিতেন না। 
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-সেইত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে। গোবিন্দেযে আজ্ঞা দিল-- রিচা আজ হৈতে। নি 
কোন-পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে 1২৮ [ বাউলিয়া-বিশ্বােরে না দিবে আদিতে ॥ ৩৪ 

‘গমেই পত্রীতে লিখিয়াছে এইত লিখন-_॥ ৷ দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরমছুঃখিত । 

ঈশ্বরস্থে আছচার্্যেয়ে করিয়াছে স্থাপন ॥ ২৯ | শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হম্বিত ॥ ৩৫ 


কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঝ্চণ । 
ধণ শোপিবাঁরে চাহি তঙ্ক| শত তিন্‌ ॥ ৩০ 
পত্র পঢ়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুখ । 


বিশ্বাসেরে কহে--তুমি বড় ভাগ্যবান্‌। 
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগ বান্‌ ॥ ৩৬ 
পূর্বের মহাপ্রভু মোরে করেন মন্মান। 





| 
বাহিরে হাসি! কিছু কহে চন্দ্রমুখ--॥ ৩১ ূ দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অনুমান__॥ ৩৭ 
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর । | যুক্তি’ শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান। 
ইথে দে'ষ নাহি, আচাৰ্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩২ | ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৩৮ 
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা । | দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ । 


ভাতএব দণ্ড করি করাইৰ শিক্ষা ॥ ৩৩ 


গৌর-ক্বপা-তরঙ্গিনী টীক!। 

গত্ৰিক!--পত্ৰ ; চিঠি । কোন পাচক--কোনও বকামে। ভঙ্কা--টাক!। 

৩০-৩১। ঘুরিয়া ফিরিয়া শেই পত্র কোনও রকমে মহাপ্রভুর হাতে আলিয়া পড়িয়াছিল পত্র পড়িয়া 
মহাপ্রভুর যনে ছুঃখ হইল--কারণ, যিনি ঈশ্বর, তাহার দরিদ্রতা থাকিতে পারেনা ; কষলাকাস্ত_স্বরপূতঃ ঈীশ্বয়-তত্ 
অ্ৈতাচাৰ্য্যের দরিদ্বতা খ্যাপন করিয়া তাহার ঈশ্বরস্বের খর্বতা যাপন করিয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর দুঃখ হুইল। . 
মহাগ্রভূ তজ্জগ্য কযলাকাস্তকে শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন! 

চন্দ্রমুখ--চন্দ্রের ম্যায় সুন্দর মুখ যাহার, সেই প্রীচৈতগ্ভ। দৈবত ঈশ্বর--যথার্থতঃই ঈশ্বর। 
দৈন্য করি-_দরিজতা জানাইয়া । 

৩৪-৩৫। ঞ্রিহ-_এস্থলে ; মহাপ্রভুর সাক্ষাতে । বাউলিয়া বিশ্বাস__পাগল! কমলাকান্ত বিশাস। 

প্রভু তাহার সেবক প্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন__“আজ হইতে কমলাকান্তকে আর এখানে আঙিতে 
দিবেনা।” ইহাই কমলাকাস্তের প্রতি শস্তি। এই দণ্ডের কথা শুনিয়া কমলাকান্ত দুঃখিত হইলেন ; ফিন্তু অবৈতা চার্ধ্য 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; কারণ, এই দও দ্বারা কমলাকান্তের প্রতি মহাপ্রভুর কপ! ও ক্ষেত প্রকাশ পাইতেছে; 
যাছার প্রতি স্নেহ থাকে, তাহীকেই লোকে এই জাতীয় শাস্তি দিয়া থাকে । 

৩৭-৩৮। এই পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লৌকের টাকায় এই দুই পয়ারে উল্লিখিত আখ্যামিকার বিবযণ ডষ্টব্য। 

মুক্তি ভানযার্ণের সাধনের লক্ষ্য সাযুজ্য-যুক্তি। বাশিস্ঠ_বশিষ্ট-পরণীত যোগশাত্র । 

৩৯। যে দণ্ড পইল-_ইত্যাদি- প্র্বর মহাগ্রকাশের সযয়ে তিনি সকলকেই ডাঁকিয়। কৃপা করিতেছিলেস ) 
কিন্ত মুকুন্দ দত্তকে ডাঁফিলেন ন! ১ মুকুন্দও প্রভু ভাকিতেছেন না বলিয়া ভয়ে প্রভুর নন্থুখীন হইতে সাহস করিতে 
ছিলেন না। তখন শ্রীবাস-পত্তিত প্রভুকে বলিলেন--“পরতু, মুকুন্দ তোযার অত্যন্ত প্রিয়, তার গানে তোমার 
অত্যন্ত আনন্দ ; আজ সকলকেই কৃপা করিয়া ডাকিতেছ ; কিন্তু মুকুন্দকে ডাকিতেছ না কেন? তীহার অত্যন্ত 

. দুঃখ হইতেছে) যদি তাহার কোনও দোষ হইয়া থাকে, তবে ডাকিয়া শীভি দাও” শুনিয়া প্রভু বলিলেন_না, 
শ্রীবাস, মুকুন্দের কথা আমায় নিকটে বলিও ন! ; মুকুন্দ যখন যাঁর কাছে যায়, তখন তার মতই ফথা বলে। যখন 
জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের কাছে যায়, তখন যোগবাশিষ্ঠ পড়ে, যখন ভক্তের নিকটে যায়, তখন ভক্তির প্রীধাস্ত খ্যাপন ককে। 
ভক্তি স্থানে উছার হইল অপরাধ এতেকে উহার হৈল দরশনে বাধ।” বাহিরে থাকিয়া মুকুন্দ সমস্ত গুলিলেন ; 
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যে দণ্ড' পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী | প্রভুকে কহেন--তোমার না বুঝিয়ে লীলা । 

সে-দণু-গ্রসাদ অন্থলেকি পাবে কতি? ৪০ আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিল! কমলা ৷ ৪২ 

এত কহি আচার্য্য তীরে করিয়া আশ্বাস। : . আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ । 

আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥ ৪১ , _ তোযার চরণে পে আমি কি কৈ অপরাধ ? ৷ ৪৩ 
গৌর-কৃবপা নী ভা I 


শুনিয়া স্থির করিলেন-_তিনি তাহার দেহ ত্যাগ করিবেন) ইহা স্থির করিয়া কাঁদিতে কীদিতে গীৰাসকে বলিলেন 
“প্রবাস ! কথমও প্রভুর দর্শন পাব কিনা, একবার জিজ্ঞাসা কর।” প্রভু বলিলেন_-“আর যদি কোটি জন্ম হয়। তবে 
মোর দরশন পাইৰ নিশ্চয় 1” এই নিশ্চিত-গ্রাণ্রির কথা শুনিয়া “মহানন্দে মুকুল্দ নাচয়ে সেই খানে। দেখিবেন-- 
হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে ॥” মুকুন্দের কাণ্ড দেখিয়া “প্রভু হাসে বিখস্তর। আজ্ঞা হৈল--মুকুণ্দেরে আনহু সত্বর ॥? 
তখনই মুকুন। গ্রন্থর দর্শন পাইলেন। প্রথমে যে দ'ঁম নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহাই ছিল মুকুন্দের শ্রতি দণ্ড। 
( শ্রীচৈতগ্ঠভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায় )। 
৪০। শচীভাগ্যবতী-_ভাগ্যবতী শচীযাতা। শচীমাতার জ্যেষ্ঠ পুল্র শ্রীপাদ বিশ্বরূপ গ্রীঅদৈতের সভায় 
সর্বদা যাতায়াত করিতেন; শ্রীঅদ্বিতও তাহার সহিত ভগবৎ-কথাদি আলোচন! করিয়া বেশ আনন্দ পাইতেন ; 
কিছুদিন পরে বিশ্বরূপ যখন সন্যাস গ্রহণ করিলেন, বাৎদল্যের প্রতিমূর্তি শচীমাতা মনে করিলেন-_“অদ্বৈত সে মোর 
পুত্র করিল! বাহির ।__-অটদ্বতের নিকটে'যাতায়তের ফলেই বিশ্বরূপের চিত্তে বৈরাগ্য জন্িয়াছে ; তাই বিশ্বরূপ 
আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।” ইহা! ভাবিয়া শ্রীঅতৈতের প্রতি শচীমাতার মন একটু অগ্রসর হইয়া রহিল। পবে ' 
বিশ্বস্তরকে দেখিরা ও তাঁহার মুখে সংসারে থাকার আশ্বাস পাইয়! মাতা বিশ্বরূপের  বিরহ-ছুঃখ ভূলিয়! গেলেন 
এবং অদ্বৈতের প্রতি তাহার অপ্রসন্নতাও দূরীভূত হইল | কিছু দিন পরে, বিস্তর যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন 
তিনিও প্রায় সর্বদাই অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতে আরম্ভ করিলেন_-“ছাড়িয়। সংসার সুখ প্রভু বিশ্বস্তর ৷ লক্ষ্মী পরিহ্রি 
থাকে অদ্বৈতৈর ঘর ॥” তখন শচীমাতার মনে পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল ; তিনি আশঙ্কা করিলেন, বুঝি" এহোঁ পুত্ৰ 
নিল মোর আচার্য্য গোসাঞ্চি।”__বুঝিবা অদ্বৈতৈর সঙ্গের ফলে বিশ্বরূপের গ্ঠায় বিশবন্তরও সংসার ছাড়িয়া চলিয়া 
যাইবে।: এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বাৎসল্যময়ী শচীমাতা অতি দুঃখে বলিয়া ফেলিলেন_“কে বোলে অদ্বৈত দৈত 
এ বড় গোসাঞি॥ চন্্রম এক পুত্র করিয়া বাহির। এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ অনাধিনী-মোরে ত 
কাহারো নাহি দয়া ।: জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত যায়| ॥” প্রীঅদৈতের সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রসন্ন ভাব পোষণ 
করাতে শচীমাতার বৈষণব-অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মহাপ্রভু মনে করিলেন এবং তাই মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি 
. অষ্য সকলকে প্রেম দিয়া থাকিলেও শচীমাতাকে প্রেম দেন নাই। “সৰে এই অপরাধ আর কিছু নাই। ইহাঁর 
লাগিয়া প্রেম না দেন গোসঞি।” এইভাবে প্রেমপ্রাপ্তি হইতে শচীমাতাঁকে বঞ্চিত করাই হইল তাহার প্রতি 
মহাপ্রতুর দণ্ড ( শ্রচৈতণ্তভাগবন্ যধ্যখও, ২২শ অধ্যায় )। অবশ্য, জীঅধৈতের নিকট হইতে অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার 
পরে মাতা প্রেম  পাইয়াছিলেন। দণ্ু-প্রপাদ-_দওরূপ অনুগ্রহ । শচীমাতা ও মুকুন্দাদির প্রতি প্রভুর অত্যন্ত. 
অনুগ্রহ ছিল বলিয়াই প্রভু তাহাদিগকে শান্তি দিয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার 
অত্যন্ত সেই আছে বলিয়াই তাহারা পুত্রের কোনও অগ্যায় দেখিলে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাকে শাসন করেন। 
এস্থলে শাসনও পিতামাতার অহুগ্রহ--মঙ্গলেচ্ছা হইতেই উদ্ভুত) তদ্ৰূপ মহাপ্রভুর শাসনও তাহার অচুগ্রহেরই 
পরিচায়ক।-১1৮।২৭ পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য কতি_কোথায়।: :; 
৩৬--৪০ পয়ারে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শীত: কমলাকাস্ত- বিশ্বাসকে বলিয়াছেন, তাহার, ভাগ্যের 
প্রশংসা করিয়া। 
১০৪৩1 এত কহি_৩৬-৪5 পয়ারের উক্তির অরূপ কথা বলিয়া ভারে কমলাকান্তকৈ। জশ্মীস 


০ 








১২শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৬৪৫ 


LLAMAS পতিত ৯৫৯৫০ পশািসিপ৬৮১১৮৮৮১৮১৮৯৬ 
স্পা, ৮০৬ NAD. 
পিপিপি পস্িািিসির৫৯৮৮৮ ৮৪ MAA DAA PADNAAATY AA সালা 


এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা। প্রভু কহে--বাউলিয়া | এঁছে কাহে কর? 

বোলাইলা| কমলাকান্তে_ প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৪ আচার্ষ্যের লজ্জা! ধর্ম্মহানি সে আচর ॥ ৪৭ 

আচাৰ্য্য কহে-_ইহাকে কেনে দিলে দরশন ? প্রতিগ্রাহ না করিয়ে কভু রাজধন। 

দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৫ বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৪৮ 
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল । মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ । 

দোহার অন্তরকথা ্দোহে সে কিনা ॥ ৪৬ ন্‌ কাত বিশু হয় । দিন্ফল জীবন ॥ ॥ ৪৯ 





গৌর-কপা-তরঙ্লিখী টীকা। 


তাহার প্রতি প্রভুর রোষের আশঙ্কার কমলাকান্ত বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন; গ্রীঅদৈত যখন তাঁহাকে 
বুঝাইন্না দিলেন, এরূপ দণ্ড তাহার প্রতি প্রতবর অনুগ্রহেরই পরিচায়ক, তখন কমলাকান্ত একটু আশ্বন্ত হইলেন। 
আমাছৈতে ইত্যাদি_প্রীঅবৈত মহীপ্রভূকে বলিলেন-“প্রভ, তোমার লীলা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
ন]। স্বতঃপ্রধৃত্ত হইয়া তুমি আমাকেও দণ্ড দাও নাই,. অথচ কমলাকান্তকে দিলে; আমা অপেক্ষা কমলাকাস্তই 
তোমার নিকটে বেশী অনুগ্রহের পাত্র হইল-_আমি! অপেক্ষা তাহার ভাগ্যই অধিকতর প্রশংসনীয় । তোমার চরণে 
আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, কমলাকান্তের প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ দেখাইলে, আমার প্রতি তাহা 


দেখাইতেছনা ?” 


সত্য বটে, মহাপ্রত প্রীঅৈত-গ্রভূকেও-_যোগনবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত দণ্ড 
দিয়াছিলেন.) কিন্তু মহাপ্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতকে সেই দণ্ড দেন নাই__অদ্বৈতের চাতুরীই মহাপ্রভুকে এই দণ্ডে 
প্রণোদিত করিয়াছে (প্রথম শ্লোকের টাকা জষ্টব্য ) ; জীঅদ্বৈত যদি এই চাতুরী না করিতেন, তাহা হইলে হয়তো 
এই দওরূপ অনুগ্রহ হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেন। 

৪৫। শ্রীঅদ্বৈতৈর কথায় মহাপ্রভু -কমলাকাস্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ডাকিলে বৈ বাধলেন-. 
“কমলাকাস্তকে কেন দর্শন দিলে ? কমলাকান্ত ছুই রকমে আমার বিড়ম্বন! করিয়াছে__প্রথমতঃ আমাকে না জানাইয়া 
গ্রভাপরুদ্রের নিকট অর্থভিক্ষা করিয়া পত্র নিখিয়াছে ( ইহাতে বিড়ম্বনার হেতু পরবর্তী ৪৭-৫০ পয়ারে জ্টব্য ); 
দ্বিতীয়তঃ, আমি বস্তুতঃ ঈশ্বর নহি, তথাপি কমলাকাস্ত সেই পত্রে আমার ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছে; 
ইহাতে আমাকে লোকের কাছেও হেয় হইতে হইবে, ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী হইতে হইবে ( আচার্য্য দৈগ্ঠবশতঃ 
এরূপ বলিতেছেন )) 

কমলাকাস্তকে প্রভু দর্শন দিয়াছেন বলিয়া যে আচার্য্য দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা নহে ; তিনি তাহাতে অন্তরে 
সুখী হইয়াছেন ; তথাপি. প্রভুর এই কৃপাভঙ্গীর রসবৈচিত্রী আস্বাদনের অভিপ্রায়ে বাহিরে যেন একটু প্রণয়কোপ 
প্রকাশ করিয়াই বলিলেন--“ইহাকে কেন দিলে দরশন ?” 

৪৭। লঙ্জাধৰ্ম্মহানি_লজ্জাহানি ও ধর্ম্মহানি। খণ পরিশোধের নিমিত্ত কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হইলে 
স্বীয় অভাব এবং হীনতা প্রকাশ গায়; ইহাতে লজ্জার হানি আর রাজার ধন গ্রহণ করিলে ধর্মের হানি হয় 
(৪৮-৪৯ পয়ারে ধর্মহানির হেতু দষ্টব্য )। 

৪৮-৪৯ । রাজধন-গ্রহণে ধর্ম্মহানির কারণ বলিতেছেন। প্রতিগ্রহ_-দান গ্রহণ। রাজধন--রাজার 
প্রদত্ত অর্থ। বিষয়ী_ধন-জন-পুত্র- -কলত্রাদি ইন্জিয-ভোগের বস্তু হইল বিষয়, তাহাতে যাহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত, 
তাহাকে বলে বিষয়ী । এস্থলে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বিষযী-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পরম-ভাগবত রাজা প্রতাপরুদ্রের 
নিকটেই কমলাকাস্ত বিশ্বাস অর্থ যাচঞ| করিয়াছিলেন; প্রতাপরুদ্ নিজে বিবয়াসক্ত না হইলেও, “অপৰ্য্যাথ-ধন- 
মি প্রভাব-প্রতিপত্বি-আদির অধিপতি বলিয়া রাজাদের বিষয়ীসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা! অভ্যন্তএবেশী এবং অধিকাংশ 


৬৪৬ ্রীচেতচরিতামৃত L ১২শ পরিচ্ছেদ 


ANA UN পচ পপ লা NASA DD DANN লা 65 পি ৩5৫০0 ADA AAA MAAN TNS সি টি 


লোকলঙ্জ! হয়,  ধৰ্ম্কীত্তি হয় হাঁনি। | নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্তদাস ৷ | 

এঁছে কৰ্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥ ৫০ দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ ৫৭ 

এই শিক্ষ| সভাকারে-_সভে মনে কৈল। । জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ। 
আচীর্য্যগোসাঞ্জিঃ মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫১. হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৫৮ 
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে । | যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দিন। 

প্রভুর গস্তীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫২ অনন্তদীস কামুপন্ডিত দাস নারায়ণ ॥ ৫৯ 


গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৩ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাঁস ॥ ৬০ 
জ্রীযদুনন্দনীচা্য অদবৈতের শাখা । পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ। 


এই ত প্রস্তাবে আঁছে বহুত বিচার । শ্রীবসপপ্তিত ব্রহ্মচারী হরিদাস । 
তীর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥ ৫৪ বনমালী কবিচন্দ্ৰ আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬১ 





বাস্থুদেবদত্তের তিহো কৃপার ভাজন । লোকনাথ-পণ্ডিত আর মুরারিপণ্ডিত 

সর্ববভাঁবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ॥ ৫৫ '_ শ্্রীহরিচরণ আর মাধব-পণ্ডিত ॥ ৬২ 

ভাগবত-আচাৰ্য্য আর বিষ্ণুদাস-আচার্য্য, | বিজয়-পণ্ডিত আর পণ্ডিত জীরাম। 

চক্রপাণি-আচাৰ্য্য আর অনস্ত-আচার্য্য॥ ৫৬ ৷ অসংখ্য অদ্বৈতশাখা-_কত লৈব নাম? ॥ ৬৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 


রাজাই বিষয়াসক্ত হইয়া থাকেন ; তাই পরলোকে মঙ্গলাকাজ্ষীর পক্ষে, সাধারণতঃ রাজধনের গ্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। রাজা 
কেন, দরিদ্রের মধ্যেও যাঁহাদের চিত্ত বিষয়াসক্ত, তাঁহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করিলেও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; কারণ, 
প্রাচীন মহাজনগণের বিশ্বাস যাহার অন্নাদি দ্রব্য গ্রহণ করা যায়, গ্রহণকারীর চিত্তে তাহার দোষগুণ সংক্রাগিত হয়। 
তাই বিষয়-মলিনচিত্ত ব্যক্তির দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন হয়। দুষ্ট _ দুষিত, মলিন। 
রাজধন-প্রতিগ্রহসমন্ধে শান্্র বলেন £_“ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহৃস্তি প্রেত্য শ্রেয়োহভিকাচ্কফিণঃ। মন্থু। ৪1৪১" 
ধাহারা পরলোকে মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা রাজধন প্রতিগ্রহ করিবেন না” হরিভক্তি-বিলাসেও অনুরূপ উক্তি 
দেখিতে পাওয়। যায় :__“ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়ার শূদ্রাৎ পতিতাদপি। নাগ্যম্াদ্‌ যাঁচকঘঞ্ নিন্দিতাছজ্জয়েদ্বুধঃ ৷ 
রাজা. শত্্র বা পতিত ব্যক্তির নিকটে প্রতিগ্রহ করিবে না এবং অগ্ নিন্দিত ব্যক্তির নিকটেও যাচঞা করিবে না। 
৯১৪৫৬ ৮ 
8৯-৫০. মন মলিন হইলে, মলিনচিতে, কমতি পুরিত হয়না! ; কৃষচ্তি না জাগিলে জীবনই ব্যর্থ হইয়া 
যায় স্থতরাং রাজার-_বিষয়ীর__দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলে জীবন ব্যর্থ হওয়ার-_ ধর্মহানি হওয়ার__আশঙ্কা আছে; 
তার উপর লোকলজ্জ! এবং অপবশ: তো আছেই। লৌকলজ্জা--লৌকের নিকটে লজ্জা । ধর্ম কীন্তি_র্ম ও 
কীর্তি বা যশঃ। 
৫১। এই শিক্ষা স্ভাকারে ইত্যাদি রাজধন বা বিষমীর দ্রব্য প্রতিগ্রহ-সধন্ধ প্রত যে উপদেশ দিলেন, 
সকলেই মনে করিলেন, কমলাকাস্ত-বিশ্বীসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু সকলকেই এই শিক্ষা দিলেন । 
৫২-৫৩। সমুঝে-_বুঝে। এইভ গরস্তাবে-প্রতিগ্রহ-বিষয়ে। কাহার: নিকট হইতে প্রতিগ্রহ কর! 
বায়, কাহার নিকট হইতে করা যায় না, এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনার বিষয় আছে, 8 
রস্থবিস্তুতির ভয়ে-_ এন্থলে তৎসন্বদ্ধে বিশেষ কিছু লিখিত হইল না। 


৫৪-৫৫| প্রীযুনলান আচীর্া-_ইনি নাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষা এবং বানদের দের পাপা । 
1. 
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১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লী্লা। ৬৪৭ 
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মালিদত্ত জল অদ্বৈতহ্বন্ধ যোগায় । ৷ কি পণ্ডিত কি তপন্থী কিবা যৃহী ঘতি। = 
মেই জলে জীয়ে শাখা-_ ফ,ল-ফল পায় ॥ ৬৪ চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭* 
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ। ষে যে লইল প্রীঅচ্যুতানন্দের মৃত । 
না মানে চৈতন্যমালী দুর্ৈবকারণ ॥ ৬৫ সেই আচার্্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৭১ 
যে জন্মাইগ জীয়াইল-_তারে না মানিল। অচ্যুতের যেই মত__সেই মত সার। 
কৃতদ্প হইল, তারে স্বন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥ ৬৬ আর যত মত_-সব হৈল ছারখার ॥ ৭২ 
ক্রু্ধ হএ! স্বন্ধ তারে জল ন| সঞ্চারে। | মেই সেই আচার্য্ের কপার ভাজন। 
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়! মরে ॥ ৬৭ 1 অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্তচরণ ॥ ৭৩ 
চৈতন্যরহিত দেহ-_শুঞ্কাষ্ঠসম। | সেই আচাধ্যের গণে মোর কোটি নমস্কার । 
জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তার বম ॥.৬৮ | অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥ ৭৪ 
কেবল এ গণ-গ্রতি নহে এই দণ্ড। | এই ত কহিল আচাৰ্য্যগোসাঞির গণ। 
চৈততন্যবিমুখ যেই__সে-ই ত পাষণ্ড ॥ ৬৯. ;. তিন ্বন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ-গণন ॥ ৭৫ 
গৌরু-কপা-তরঙ্গিখ্ী টাক! । 


৬৪। মালীদন্ব__শ্রীচৈতগ্ত-দত্ত। বৃক্ষের স্বন্ধ যেমন মালী কর্তৃক প্রদত্ত জল আকর্ষণ করিয়া সেই জল 
শাঝ।-গ্রশাথাদিতে সঞ্চারিত করে, তদ্রপ শ্রীঅদ্ৈত শ্রীচৈতগ্ঠের প্রেমাস্থগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ পরিকরগণের মধ্যে তাহা 
বিতরণ করিয়াছেন । 

৬৫-৬৭। শ্রীঅদ্বৈতৈর অনুগত লোকগণের মধ্যে প্রথমে সকলেই শ্রীমন্‌ যহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া মান 
করিতেন) কিন্ত (ভ্রীঅতৈত কর্তৃক যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যানে জ্ঞানের প্রীধান্ত স্থাপনের ) পরে কেহ কেহ শ্রীঅদবৈতকে 
ঈশ্বর বলিয়া মাগ্ত করিতে লাগিলেন; কিন্ত যহাপ্রভুকে আর মাগ্ত করিলেন না; যাহার ক্বপায় তাহারা প্রেম 
পাইয়াছিলেন, তাহাকে মাগ্ত না করায়, তাহাদের কৃতত্বতা জন্মিল; তাহার! মহাপ্রভুকে না মানায় গরীঅদ্বৈত রুষ্ট 
হইয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলেন; তাহার ফলে, স্কন্ধ জল সঞ্চারিত ন! করিলে শাখা যেমন 
ওথাইয়| যায়, তন্রপ,প্রীঅৈত তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে বিরত হইলে--তীহাদের প্রেমও অস্তহিত হইয়া গেল, 
ডাহাদের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল।. (এই কয় পয়ারে অসারগণের কথা বলা হইয়াছে )। 

৬৮-৬৯। প্রীঅদ্বৈতৈর.গণের মধ্যে ধাহারা গ্রীচৈতগ্ভকে মানিল না, কেবল তাহাদিগকেই যে. বম দণ্ড দেন, 
তাহা নহে; পরন্থ যাহারাই প্রীচৈতগ্ঘবিযুখ (ভ্রীঅদবৈতের গণ না হইলেও ) তাহারাই পাষণ্ড, তাহাদিগকেই যয দণ্ড 
দেন; ১1৮1৬,৮ পয়ারের টীকা জ্রষ্টব্য। 

৭২। গ্রীত্চ্যুতানন্দের মত ধাহার! গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই সার; আর সকল অসার। শ্রীতচ্যুতের 
মত ধথা-_প্রীচৈতন্তই সর্কেশ্বর, তিনিই সর্ববাবাধ্য ইত্যাদি। 

৭৩। সেই সেই যাহারা অচ্যুতানন্দের মৃতাবলব্বী তাহারা। আচার্য্যের--অধৈতাচার্য্ের। পাইল 
সেই-_তীহীবাই পাইল। এপৰ্য্যন্ত ীঅদৈত-শাখ!-বৰ্ণনা শেষ হইল। 

৭৪-৭৫1 সেই আচার্য্যের গণে_অটৈতের গণের মধ্যে ধাহারা অচ্যুতানন্দের মতাঁবলহী_ "তাহাদিগকে । 
চৈতন্য জীবন বাহাঁর-__শ্রীচৈতন্তই জীবন ধাহাদের ;' ধাহীরা শ্রীচৈতগ্ককে জীবন-সর্বন্ব বলিয়া যনে করেন। 
তিন-স্কন্ধ-শাখার_এচৈতম্করপ মৃলকবদ্, নিত্যানন্দ ও জীঅদ্বৈতরূপ ছুই উর্ব্ব--এই তিন স্কন্ধের শাখা-নযুহের ; 
ভিন প্রভুর পরিকরবর্ণের । - ; | | 


৬৪৮ জীগ্রীচৈতন্তচরিতামৃত । L ১২খা পরিচ্ছেদ = 
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শীখা-উপশীথ| তার নাহিক গণন। জীহ্য রথুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ | 
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন ॥৭৬ র্গবাটা চৈতন্যদাস শরীরঘুনাথ ॥ ৮৪ 
শ্রীগদাধর-পণ্ডিত শাঁখাতে মহোত্তম। চক্রুবর্ত্তা শিবানন্দ-শাখাতে উদ্দাম। 
তার উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৭ মদনগোপাল পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥ ৮৫ 
শাখাশ্রেষ্ঠ গ্রবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী | অমোঘ-পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবন্নভ ৷ 
ভাগবত আচাৰ্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৮ শ্রীযদুগাঙ্গলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬ 


অনন্ত আচর্য্য কবিদত্ত মিশ্র নয়ন। সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোঁসাঞির গণ। 
গঙ্গামন্ত্ী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ৭৯ এঁছে আর শীখা-উপশীখার গণন ॥ ৮৭ 
ডূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত্দাস। পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্ত। 





এই ছুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮০ প্রাণবল্লভ সভার শ্রীকৃষ্চৈতত্ত ॥ ৮৮ 

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাঁশয়। এই তিন স্কন্ধের ( কৈল ) শাখার সংক্ষেপ গণন 

বল্লত চৈতন্যদাঁস কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮১ যী সভার স্মরণে হয় বন্ধবিমৌচন ॥ ৮৯ 

শ্রীনাথ চক্রবর্তী আর উদ্ধবদীস। যী সভার স্মরণে পাই চৈতত্যচরণ । 

জিতামিত্র কা্ঠকাঁটা! জগন্নাথদাঁস ॥ ৮২ ধা-সভার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপুরণ ॥ ৯০ 

গ্রীহরি-আচার্য্য সাদিপুরিযা গোপাল।. অতএব তী-সভার বন্দিয়ে চরণ। 

কৃষ্ণদাস ত্রহ্চারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৩ | চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯১ 
গৌর-কপা-রঙ্গিণী টীকা। 


৭৬। শাখ। উপশীখ। ভার ইত্যাদি__উক্ত তিন স্বম্ধের শাখা ও উপশাখার অন্ত নাই; স্ৃতগ্লাং সমস্তের 
বর্ণনা! করা অসম্ভব তাই এস্থলে কেবল দিগ দর্শনরূপে-_অতি সংক্ষেপে--কিছু বলা হইতেছে। 


৭৭| উক্ত তিন স্বদ্ধের মধ্যে রটতত্তরূপ স্বদ্ধই সর্বপ্রধান:) কারণ, শ্রীচৈতগ্ত ' হইলেন যৃল স্বদ্ধ। তাই, 
প্ীচৈতন্ঠরপ স্বন্েয় শাখা-উপশীখায় বর্ণনাই: প্রথমে দেওয়া সঙ্গত; আবার প্রচৈতগ্ঠরপ স্বন্ধের শাখা-সমূহের মধ্যে 
শ্রীগদাধয় পণ্ডিত-গোস্বামীর শাখাই হইল সর্কত্রেষ্ঠ। .১/১০।১৩ পয়ারে গ্রচৈতগ্ভের শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে “বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।” সর্বশেষ ্বদধরপ প্রীচৈতগ্ঠের শাখা-সমূহের মধ্যে সর্ক্রেষ্ঠ বিয়া 
শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইলেন প্রেমক্-বৃক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা) তাই বলা হ্ইয়াছে_্রগদাধর পণ্ডিত শাখাতে 
সর্বের্াত্বম”-__প্রেম-কল্বৃক্ষের শীখা-সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা বলিয়াই সর্বাগ্রে তাহার 
উপশাখাগণের (তাহার শিষ্য, অহুশিষ্য ও অনুগত তক্তগণের ) বর্ণন| দিতেছেন, ৭৭-৮৬ পয়ার। 

৭৮। গঙ্গামন্ত্রী ও মামু ঠাকুর-_কেহ কেহ বলেন, ইহারা উৎকল-দেশীয় তক্ত। মামু ঠাকুরকে মহাপ্রতু 
মাকি মামা ডাকিতেন ) তাই সকলে ইহাকে মায়ুঠাকুর বলিতেন। 

৮২। কাষ্ঠ কাট।-.যিনি কাষ্ঠ কাটেন। প্রীজগরাথ-দাস বোধ হয় কাঠ কাটিয়া জীবিকা নিৰ্ব্বাহ করিতেন) 
তাই তাহাকে, কা্ঠকাটা! জগরাখপাস বলা হইয়াছে--অস্ত কোনও জগরাধদাস : হইতে তাহার পার্থকা 
জানাইবার নিযিভ । 

৮৭।.. এঁছে আর ইত্যাদি উপরে পৃত্ডিত-গোস্বামিরূপ শাখার উপশীখাগণের যে বর্ণন! দেওয়া হইল, 
অনন্ত শাখার উপশাখাগণেরও যেরূপ বর্ণনা দেওয়া যায়। ৭৬ পয়ারে বলা হইয়াছে, তিন স্বন্ধের শাখা-উপশাখার 


১২শ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৬৪৪ 


পাপাাপাপস্পিপপান্পিপাপা্পি জতপসতপলালপপপপপস্বসজদ০০৬৬৮০ ০/০০/০০ SA ALLS Nr 


গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ । |  শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। 

কে করিতে পারে তাহে অবগাঁহ-সাঁধ ? ॥ ৯২. ৃ চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্তদাস ॥ ৯৪ 

তাহার মাধুধ্য গন্ধে লু্ধ হয় মন। ইতি প্রী্চভন্তচরিত1মুতে আদিখাণ্ড অদ্বৈত- 

অতএব ৰ তটে রহি চাখি এক কণ ॥ ৯৩. স্বদ্ধশাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ 
গৌর-কৃগা-তরঙ্গিখী টীক।। 


দিগ্দর্শন মাত্র দেওয়| হইবে, তাই দিগ্দর্শনরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখাস্বরপ গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর উপশাখাশমুহ্র 
বৰ্ণনামাত্ৰ দেওয়। হইল ৭৭-৮৬ পয়ারে। 

৯২-৯৩ । প্রচৈতন্যের লীলামৃত-সমুদ্র অগাধ ও অপার ; তাহাতে কেহই অবগাহন করিতে পারে না) 
তাঁহার মাধুর্য্যের গন্ধে নুন্ধ হইয়া সেই সমুদ্রের তীরে থাকিয়া জপল্তর এক কণামাত্র চাখিলাম ( পরীক্ষার্থ আস্বাদন 
করিলাম )। 


আদি-লীলা । 
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ত্ৰয়োদশ. পরিচ্ছেদ । 
স.এর্সীদতু চৈতগ্রদেবো'যণ্ত প্রসাদতঃ। জয় জয় গদ|ধর জয় শ্রীনিবাস । 
তন্্রীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সম্ভঃ স্তাদধমোহপ্/য়ম্‌ ॥ ৯ জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ২ 
জয়জয় প্রীকৃষ্চৈতন্য গৌরচন্দ্র । জয় দীমোদরশ্বরূপ জয় মুরারিগুপ্ত ৷ 
জয়াদৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১ এই-মব চক্দ্রোদয়ে তম কৈল লুপ্ত ॥ ৩ 
প্লোকের সংস্কৃত চীকা। . 


স চৈতগ্ভদেবঃ শ্রীকষ্ণচৈতত্তদেবঃ প্রসীদতু ময়ি প্রসন্ন ভবতু--যন্ত প্রসাদতঃ অনুগ্রহাৎ অধমঃ অজ্ঞোইাপ অয়ং 
মাদুখো জনঃ সন্তঃ তৎক্ষণাৎ ভল্লীলাবর্ণনে শ্রীক্ষ্চচৈতঘ্যন্ত লীলাবর্ণনবিষয়ে যোগ্যঃ স্তাৎ। অতএব প্রীচৈভগ্তগ্রসাদং 
বিন! তন্লীলাবর্ণনে কোহপি.সমর্থো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্‌। ১ 


=I nn EI 





শৌয়-কপা-তরঙ্গিণী চীকা। 


. “এই জ্রয়োদশ-পরিচেদে গ্রীচৈতগ্ঠের জন্মলীলা বর্ণিত ইইয়াছে। 
পলো! ১। অন্বয়। যন্ত (যাহার ) প্রপাদতঃ (প্রসাদে ) অং ( এই-_মাদবশ) অধমঃ (অজ্ঞ) অপি (ও) 
সৃদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তল্লীলাবৰ্ণনে (তাছার লীলাবর্ণন-বিবয়ে ) যোগ্যঃ ( যোগ্য ) স্তাৎ (হয় ), সঃ (সেই ) চৈতগ্তদেবঃ 
(প্রকষণচৈতগ্ঠদেব ) প্রসীদতু (প্রসন্ন হউন )। 
অনুবাদ ধাহীর প্রসাদে আমার যায় অজঞব্যক্তিও তীহার লীলাবর্ণনৈ যোগ্য হয়, সেই শ্রীকুষ্চচৈতগ্ঠদেব 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ১ | 
গ্রন্থকার কবিরাজ্র-গোস্বামী দেষ্যবশতঃ এই শোকে নিজেকে অজ্ঞ ‘বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; প্রীচৈতগের 
প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাহার লীলাবর্ণনা করিবার যোগ্যতা লাভ করে; সুতরাং, তাহার বা না হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিও 
তাহার লীলা বর্ণনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না--ইছাই ধ্বনিত হইতেছে। এই পরিচ্ছেদ হইতেই জন্মলীলা 
হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে শ্রীচৈতষ্ঠের লীলা বর্ণনা আরম্ভ হইবে; তাই সর্বপ্রথমে গ্রন্থকার শ্রীচৈতগ্ভের কৃপা 
ভিক্ষা করিতেছেন ।, j 
৩! চন্দ্রের উদয় হইলে যেমন জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রপ সপরিকর শ্রীগ্রীগৌরস্ুন্দর জগতে 
অবতীর্ণ হইলে জগদ্ৰাসীর ভগবদ্‌-বহির্মৃখতাি অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়াছিল। 
- এই সব-চ্জ্রোদয়ে--১-৩ পরারোক্ত জীচৈতঘ্য ও তদীয় পার্যদগণরূপ চন্ত্রগণের উদয়ে । তম অন্ধকার! 
প্রীচৈতগ্ত পক্ষে, লোকের অজ্ঞাল--ভগৰদ্‌ নিষয়ে অজ্ঞতা, ভগবদ্-বহিস্্তাদি। - 
fl 
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জয় শ্রীচৈতন্যচজ্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ। চৰ্ধিশ:বৎসই প্রভু ফেল গৃহবাস। hoe 

I প্রেমজ্যোৎস্নায় উচ্দ্বল কৈল ত্ৰিভুবন ॥৪ নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্তন বিলাস ॥ 5 

এই ত কহিল গ্রস্থারস্তে মুখবন্ধ ৷ চবিবশ বৎসর শেষে করিয়া সম্যাস । 

এবে কহি চৈতন্যলীলাঁর ক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৫ চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাঁস ॥১* 

প্রথমে ত সুত্ররূণে করিয়ে গণন। তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন | 

পাছে তাহ! বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬ | কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১১ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নবদ্বীপে অবতরি | অষ্টাদশ বৎসর রহিল| নীলাচলে। 

অষ্টচল্লিশ রসর প্রকট বিহরি ॥৭ কৃষ্ণপ্রেম-নামামুতে ভামাইল সকলে ॥ ১২ 

'চৌদ্দশত-সাঁত শকে জন্মের প্রমীণ। গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা-_আদিলীলাখ্যান। 

চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে হইল অন্তৰ্ধান ॥ ৮ ম্ধ্য-অন্ত্য-লীলা-_শেষ লীলার দুইনাম ॥ ১৩ 
 গৌর-কুপা-তরঙ্গিখী টাকা। 


8! ভক্তচক্দ্রগণ-__ঞ্ঈীচৈতন্তের ভক্তগণের প্রত্যেকেই এক একটা চন্দ্রের সদৃশ । চন্্ যেমন জ্যোখ্নাঘ।না 
অগতের অদ্ধকার.দুর.করিয়াআলোকদার!| জগৎকে উদ্ভাসিত করে, তদ্রপ শ্রচৈতন্থের ভক্তগণও জগঘাসীর.. হৃদয়ের; 
দুর্ব'যনাদি দুর. করিয়া! হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করিয়া ষমুজ্মল করিলেন । 

প্রেষজ্যোতস্বা_-প্রমরূপ  জ্যোংস্ন। ভক্তগণকে চন্দ্রের স।ৎত এবং তাহার! যে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, 
ভাহাকে জ্যোতস্ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উজ্জংল-_তদীপ্থিশালী। প্রেমপক্ষে, গুদ্ধসন্বোজ্জল। 

৫1 এইত-_প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে। মুখবন্ধ-_ গ্রন্থের আরস্তে গ্রন্থম্থদ্ধে সংক্ষিপ্ত ব্জব)কে মুখবন্ধ, 
বলে; ভূমিকা; অনুক্রমণিকা। অন্ুবদ্ধ_আরও ( শঙ্করত্বাবলী )। ক্রম-অনুবন্ধ__ক্রমের আরস্ত 
ভরচৈতন্তের জন্নাধিলীলা! হইতে আর্ত করিয়া যথাক্রমে সমন লীলার বর্ণনা, এই ভ্রয়োদশ-পরিচ্ছেদ হইতেই আর্ত 
করিতেছি। র 

৬-৮। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নবঘীপে অবতীর্ণ হইয়! ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন; ১৪*৭ শকে তাহার আবির্ভাব 
এবং ১৪৫৫ শকে তাঁহার তিরোভাব । ২ 

১০। চব্বিশবংসর শেষ--চতুব্বিংশতিবর্ষের শেষ ভাগের মাঘ মাসে; ১1৭৩২ পয়ানের টীকা দ্রষ্টব্য ! 
চৰ্বিশবৎসর-বয়সে সন্যাস গ্রহণ, করিয়| চব্বিশবংসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। . 

১১-১২। তর মধ্যে__শেষ চব্বিশবৎসরের মধ্যে ! প্রভুর সম্যাসাশমের চব্বিশবৎসরের মধ্যে প্রথম হয় 
কসর নানাস্থানে__ক্ষিণাঞ্চল, বাল! বৃন্বাবনাদি স্থানে--যাতায়াতে অতিবাহিত: হইয়াছে ।' আর বাকী আঠার. 
বংসর প্রভু কেবল নীলাচুলেই ছিলেন ' - 

১৩ ।. বর্ণনার শৃনার নিমিত্ত মহাপ্রভুর লীলার-ভাগ করিতেছেন। গার্হস্থ্য গৃহস্থাশুয়ে। প্রভু, যে চকল 
বংসর গৃহসথাশ্রমে ছিলেন, সেই চব্বিশবখসরের লীলাকে আদ্দিলীল! বলা হইয়াছে । আর যে চব্বিশ বৎসর সঙ্া্সাপ্রসে 
ছিলেন, সেই চি বংগরের লীগাংক: শেষ লীলা: বলা হুয়াছে; শেষ লীলার আবার দুই ভাগ-_'মধ্যলীল! ৬ 
অন্ত্যক্গীলা । 'সদ্ায্স করিয়া -ষে ছয় বৎসর লানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, যেই ছয় বংসরের জীলাকে মধ্যল্নীলা বল 
চঙ্গেই বাস করিহাছিলেন, যেই: আঠার বহুসরেরলীঘাটবে 


হইয়া । .আরববাকী, যে আঠার বহর কেবল নীলা রে 
অস্তালীল! বলা হইয়াছে । পর সমস্ত লীগকে এইভাবে গাল কয জীডৈতরচমিতাসৃত কি যা 


৬৫২ প্রীপ্রীচৈত্যচরিতা মৃত I { ১৩শ পরিচ্ছেদ 


আদিললামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন-_চাঁরি ভেদ? | 
সূত্রকূপে মুরারিগুপ্ত করিল! গ্রথিত॥ ১৪ অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৭ 

প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদুর ৷ 

সুত্র করি গীঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৫ তখাছি-_ 

এই-দুইজনের সুত্র দেখিয়া গুনিয়া। সর্ধমদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাস্তনপুণিমাম্‌ । 


বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৬ 


যন্তাং ঘীৰ্ব্ণচৈতস্যোংবতীৰ্ণঃ রুষ্ণনামভিঃ ॥ ২ 











ক্লোফের সংস্কৃত টীক!। 
সর্কৈঃ সদ্গুণৈঃ পু্ণাং তাং ফান্তুনপূর্ণিমাং বন্দে--যন্তাং ফাত্তনপূর্ণিমায়াং কষ্ণনামভিঃ সহ ীরুষ্ণচৈডম্বঃ অবতীর্ণ 
প্রাপঞ্চিকলোক-লোচন-গোচরীভূতে| বড়ুব ইতার্থ:। ২ - 





_ গৌর-কৃপা-তরঞ্জিণী টীকা 
১৪-১৭ । গ্রন্থকার কবিরাজ্র-গোস্বামী শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীল! নিজে দর্শন করেন নাই; কাহাঁর কাছার নিকট 
হইতে তিনি এই গ্রীটৈতন্তচক্সিতামৃত:রচনার উপাদান প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই বলিতেছেন। মুরারিগুণ্ডের কড়চায় 
প্রভুর আদিলীগার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে; আর স্বরূপ-দাঁম|দরের কড়চায় প্রভুর শেষ-লীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে.। 
মূরারিগুপ্ত প্রভুর গৃহস্থাশমের লীলায় প্রভুর সঙ্গেই নবদ্ধীপে ছিলেন ; স্মতরাং আদিলীল! তিনি স্বয়ং লীলার সন্ীরগে 
প্রত্যক্ষ করিয়াই তাহার, কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন। আর ্ররূপ-দামোদর মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় পর্যন্ত প্রভুর 
শেষগীলার স্দীরূপেই নীলাচলে ছিলেন । তিনিও প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই তাহার কড়চায় শেষলীলা বর্ণনা করিয়াছেন; 
এই দুইঞ্জন প্রত্যক্ষদশীর বর্ণনা হইতেই কবিরাজ-গোস্থামী গ্রটচতগচরি'তামুতের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আর 
রঘুনাথ দ!স-গোস্বামী ্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে থাকিম়্াই নীল।চলে সর্বদা প্রভুর সেবা করিয়াছেন-_-শেষ আঠার বৎসর | 
প্রভুর ও শ্বরূপ-দাযোদরের অন্তধধ্ণনের পরে তিনি শ্রীবৃন্দীননে আসেন; তিনিও লীলাসঙ্গীরূপে প্রভুর অন্ত্যপীলা স্বয়ং 
দর্শন করিয়াছেন; ক্বিরাঁজ-গোস্থামী ভাহার মুখেও প্রভুর অন্তযলীলার অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন। ভ্রীরপ- 
সনাতনাদি গোম্বামিগণও প্রভুর অনেক লীলা: প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তীহাদের মুখেও কবিরাজ-গোস্বামী লীলাসম্বদ্ধ 
অনেক কথা শুনিয়াছেন।. কবিরাজ-গোস্বামী এই কয়জন গ্রত্ক্ষদঁর বর্ণনা হইতেই তাহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ 
করিয়াছেন, ইহাতে তাহার স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই। 
এই ভুইজনের-_সুরারিগুপ্ডের ও স্বর্ূপ-দামোদরের | দ্েেখিয়া__উক্ত দুইজনের কড়চা দেখিয়া ॥ শুনিয়া 
রঘুনাথ দ!স-গোস্থামী ও বূপ-সনীতনাদিক নিকটে শুনিয়া । . ৃ 
১৭। পাচবৎসর বয়স পত্যস্ত বাল্য, দশবংসর রয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পনর.বৎসর বয়স পর্যন্ত কৈশোর ; 
পনর বারের পরে যৌবন ।” প্রভু যৌবন পর্যন্ত গৃহে: ছিলেন; সুতরাং তাহার আছি (প্রথম চব্বিশ বৎসরের )' 
লীলাকে বালালীগা, পৌগগডলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা এই চারিখণ্ডে বিভক্ত ক্র! যায়; পরবর্তাঁ চারিটী 
পরিচ্ছেদে এই চারিটা লীলা যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ( ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে প্রভুর জন্মগীলা বর্ণিত হইয়াছে। 
লৌকিক দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণের উপরে কাহায়ও নিজের কোনওরপ বর্তৃত্ব নাই; তাই লৌকিক-লীলায় প্রভুর অন্নগ্রহণ- 
লীলাটী খাল্যলীলার অন্তু ক্তরূপে বর্ণনা না' করিয়! স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে । বিশেষতঃ ভগকানের 
বাস্তবিক জন্ম নাই; ইহাও তীহার এক -লীলা। ভূমিকায় “ব্রজেন্দনম্দন*-প্রবন্ধ জষ্টব্য । ১১৩1৭৮-৮৬ পার দ্রষ্টব্য) । 
ল্লো। ২। অন্বয় সর্ধসদ্গুণপুর্ণাং (সমস্ত সদ্গুণদ্বার! পরিপূর্ণ) তাং (সেই) ফাত্তনপুণিমাং (ফাত্তনী 
পুর্রিমাকে ) বচ্দে ( বন্দনা করি ), . যন্তাং (যাহাতে-_যে ফাত্তনী পুর্ণিমাতে ) শ্রীরুষ্ণনামভিঃ (শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত ) 
প্রীরষচতন্ঃ (শ্রীকষ্ঠচতক্ষ ) অবতীর9গঃ ( অধ্তীর্গ হইয়াছিজেন ) .... 
- 1... 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৬৫৩ 
ফাল্নপুরণিমা-সন্ধ্যার় প্রভুর জন্মোদয় ৷ বাল্যভাবস্ছলে প্রভু করেন জ্রন্দন। ঠা 
সেইকালে দৈবযোগে চন্দরগ্রহণ হয় ॥ ১৮ কৃষ্ণ হরিনাম শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২১ 
হিরিহ্রি' বোলে লোক হরমি ত হু । অতএব ‘হরিহরি’ বোলে নারীগণ। 
জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়! ॥ ১৯ দেখিতে আইনে যেবা মৰ বন্ধুজন ॥ ২২ 
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে ৷ “গৌরহরি” বলি তীরে হাসে সর্ববনারী | 


হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২০ অতএব হৈল তার নাম, গৌরহরি? ॥ ২৩ 


গৌর-কুগা-তরক্রিণী টীকা । 

অনুবাদ। যেই ফান্নী পূর্ণিমায় ্রীকৃ্নামের সহিত প্রীরষ্চতগ্ত অবতীর্ণ ছইয়া ছিলেন, সর্ধসদ্গুণপরিপূর্ণা 
সেই ফাস্তুনী-পূর্ণিম/-তিথিকে বন্দনা করি। ১ 

শরীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাবসময়ে সকলেরই চিত্ত আপনা-আপনি আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল; অথচ কেন 
এরূপ হইতেছিল, তাহা প্রথমে কেহই জানিতে পারেন নাই; এই আনন্দের প্রেরণায় ভক্তমণ্ডলীর যিনি যেখানে 
ছিলেন, তিনিই নুতযাদি-সহকারে শ্রীনামসন্থীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (পরবর্তী ০৪-১০২ পারের টাকা দুষ্টবা। ) 
বিশেষতঃ সেইদিন চন্ত্রগ্রহণও ছিল; তদুপলক্ষেও নবহীপবাসী প্রায় সকলেই শ্রীকঃনামকীর্ন করিতে ছিলেন ; 
এইরূপে শ্রীরুষ্*-ম1মকীর্ভুনের মধোই প্রভু আ।বিভূতি হইয়াছিলেন বলিয়! বল! হইয়াছে-তিনি নীকৃষ্ণনামের সহিত 
অবতীর্ণ হইর়ছিলেন | 

ছ'একপানা গ্রন্থে উক্ত স্লোকের পরেই নিগুলিখিত শো ক-দুইটা দৃষ্ট হয় :-“বৈবদ্মতমনোরষ্টাবিংশকে যুগসম্ভবে । 
চতুর্দশতান্দে বৈ অপ্রবর্মসমদ্িতে ॥ ভাগীরহীতটে রযমো শচীগর্ভমহার্নবে। রাহুগ্রন্তে পূর্বিমায়াং গোরা: প্রকটো 
ভবেৎ |” অন্থবাদ-__বৈবন্থত-মন্থুর অষ্টাবিংশ- যুগে চৌন্দ শত সাত শতাম্সে রমণীয় ভাগীরশীতটে শচীগর্ভমহা সিন্ধুতে 
রাহ্গ্রস্ত-পৃণিম।-ভিবিতে শ্রীগৌযাঙ্গ প্রকট হইয়াছিলেন। 

মন্থর অধিকার-কালকে বলে মন্বস্তর ; পপ্তম মন্থর নাম বৈবস্বত-মন্তু ; বর্তমানে তীঁহারই অধিকার-কাল; 
তাই এখন বৈবশ্বত-মন্বপ্তরই প্রচলিত । এক একটা ম্বস্তরের মধো একাত্তরটী চতুর্যুগ থাকে ( ১।৩.৫-৮ পয়ারের টাকা 
ভষ্টব্য )। বর্তমান বৈবস্বত-মগ্ন্থরের এইরূপ সাতাইশটা চতূযুগি অতীত হইয়া অষ্টাবিংশ-চতুযুগের অন্তর্গত কলিযুগেই 
মহাপ্রভুর আবির্ভাব । শকান্দার গণনায় ১৪৭ শকের ফাত্তনী পুণিমা তিথিতে তিনি প্রকট হয়েন। সেদিন পূর্ণিমা 
ছিল, পূর্ণচন্্রও রা্গরন্ত হইয়াছিল । ভাগীরখী-তীরে শ্রীনবন্ধীপে শচীমাতার গর্ভে তাহার অবির্তাব হয়| 

অধিকাংশ গ্রন্থেই এই শ্লোক দুইটা দৃষ্ট হয়না! বলিয়া আমরাও আহ! মূল গ্রন্থের অন্ততুক্ক করিলাম না। 

১৮-১৯। ফাস্তুন পুণিম।-সন্ধ্যার-ফান্তনী পুিযা-তিথির সন্ধা-সময়ে। জন্োদয়__জন্মের উদয় অর্থাৎ 
জন্মলীলার আবির্ভাব । জন্মগীলার অভিনতবপূর্বক আবিতাব। হরি হরি প্রতুর আবির্ভাব-সময়ে কোনও এক 
অপূর্বব আনন্দের প্রেরণায় সকলেই হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন। নান জন্মা।ইয়া_যখন প্রভুর আবির্ভাব হয়, 
তখন লোক সকল হরিনাম কীর্তন করিতেছিল। এই হরিনাম-কীর্তনও যেন প্রভুর ইঙ্গিতেই আরম্ভ হইয়াছিল; 
তাই বল! হইয়ছে__হরিনাম অন্মাইয়। (লোকের মুখে কীর্তন করাইয়া ) প্রভু নিজে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

২০। জন্ম-সময়ে প্রত লোকের ছারা হরিনাম কীর্তন করাইয়াছিলেন; এইরূপ মান! ছলে বালা, পৌগণ, 
কৈশোর এবং যৌবন কালেও লোককে হরিনাম লওয়াইয়াছিলেন। লোককে হরিনাম লওয়।ইবার জন্তই প্রভুর 
আবির্ভাব এবং সকল সময়েই তিনি তাহা করিয়াছেন । 

২১-২৩ খাল্যকালে প্রন্থ কিকাপ লোককে হরিন/ম লওয়াইয়াছেন. তাহ! বল! হুইতেছে। শিশুকালে 
সকলেই কাঁদিয়া থাকে, প্রহৃও কাদিতেম ; কিন্তু কীদার সময়ে তাহার কাছে কেহ “হরি হরি” বলিলেই প্রভুর কার! 


৬৫৪ জ্ীপ্লীটৈন্যচরিতামূত। [ ১৩শ পরিচ্ছদ 


বাল্য-বয়ম যাবৎ ছাঁথে খড়ি দিল। |  সর্ধনত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৬ 

পৌগগু-বয়স খাবিৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৪ ! সুক্র বৃত্তি পীজি টাকা-_কৃষ্ণেতে ভাঁপর্বা। 

বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। 1. শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চৰ্য্য ॥ ২৭ 

সর্ধার লওয়াইল প্রভু নীমসঙ্গীর্তন ॥ ২৫ ৃ যাঁরে দেখে, তাঁরে কহে,--কহ কৃষ্ণনাম। 

পৌগণ্ড-বয়মে পড়েন, পঢ়ান শিষ্াগণে । ।  কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্ধীপগ্রাম ॥ ২৮ 
গৌর-কগা-তরঙ্গিমী টীকা। 


থামিয়া যাইত; তাই তাঁছার কারা দেখলেই নারীগণ প্ছরি হরি” বলিতেন ; "আর তিনি হরিনামে আনন্দ পায়েন 
দেখ্িয়া_খাহারা তাহাকে দেখিতে আমিতেন, তীঁছার!ও “হরি হরি” বলিতেন। এইরূপে ক্রন্দনাদির ছলে প্র 
বাঙ্যকালে লোককে হরিন|ম লওয়াইতেন ৷ 

প্রভুর বর্ণ ছিল গৌর; আর হরিনামে তিনি আনন্দ পাইতেন। তাই নারীগণ হাজিতে হাসিতে তাহাকে 
"গৌরহরি” বলিতেন । 

২৪-২৫। জন্ম হইতে পচ বহার বয় পর্যন্ত বাল্য ; বাল্য-বয়সের মধ্য অথাৎ পঞ্চম বর্ষেই প্রভুর হাতে 
খড়ি দেওয়া! হইল অর্থাৎ বিগ্তারস্ত হুইল । বালের পরে দশ বংসর পর্যন্ত পৌঁগণ্ড$ দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত পভ 
বিবাহ করেন নাই । পৌগণ্ডের পরে পনর বংগর বয়স পর্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পরে যৌবন । বিবাহ করিলে 
ইত্যাদি বাকা হইতে বুঝা হায়, বিবাহের পরেই প্রভুর নবীন যৌবন আরম্ত হয় (১/১৫।২ স্লোকের টীকা আলোচন 
ুষ্টব্য)। যৌবনে প্রভু সর্বত্রই নামবীর্তন লওয়াইয়াছিলেন। 

২৬-২৮! পৌগণ্ডে প্রভূ কিরূপে লোককে কৃষ্তনাম গ্রহণ করাঈয়াছিলেন, তাহ! বলিতেছেন । 

পৌগণ্-বয়সে প্রভু নিজে পাঠ আরস্ত করেন এবং পৌগণ্ডের মধ্যেই পাঠ শেয় করিয়া নিজে টোল করিয় 
ছাত্রদিগকে পড়াইতে লাগিলেন (১1১৬২ পরার হইতে জান! মায়-_পৌগণ্ডের অন্তে কৈশোরেই প্র শিগ্যাগণকে 
পড়াইতে আরম্ভ করিলেন )। তিনি ব্যাকরণ-শান্ত পডাইতেন_-বিশেষ ভাবে তিনি কলাপব্যাকরণই পড়াইতেন ৷ 
তাহার এমনই আশ্চর্ঠ-শক্তি ছিল যে, ব্যাকরণের প্রত্যেক স্থত্রের ব্যাখ্যাই তিনি শ্রীকৃষ্ণ পর্যবসিত করিতেন এবং 
তাহার অপূর্ব ব্যাখা! শুনিয়! শিশ্যগণও অনুভব করিত-_সমস্ত স্মত্রের তাতপর্যাই একমাত্র শ্রকফ্ণ--এমনই প্রভুর আশ্চধ্য 
প্রভাব ছিল। পাঁজি-পঞ্জিক।; ইহ! কলাপ-ব্যাকরণের একটা টাকার নাম। সুত্র বৃত্তি প্রভৃতি ব্যাকরণের সংএনে 
করেকটা বিষয়ের পারিভাষক নাম । কি স্থত্রের ব্যাখ্যায়, কি বৃত্তির ব্যাখ্যায়, কি পাঁজির ব্যাখ্যায়-_সর্ববরই প্রভু তাহার 
ব্যাখ্যাকে ইরষে পর্যবসিত করিতেন; এইরূপ ব্যাথ্যা করার পর নিজেও নাম কীর্তন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণও 
করিতেন; পৌগণ্ডে প্রভু এইরূপেই লোককে: রুষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন ৷ ( গয়! হইতে আসার পরেই মহাপ্রভু 
ব্যাকরণের স্থত্রাদির কৃষ্ণ-তাৎপধ্যপর অর্থ কারয়াছলেন এবং তখনই ছাত্রগণকে লইয়া কৃষ্ণকীর্ভনও আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন। ইহার বহু পূর্বেই তাঁহার পৌগণ্ড অতীত হইয়াছিল । তৰে জীপাদ মুরারি গুপ্ত তাহার কড়চায় শ্রীপাদ 
জগন্নাথ মিশরের 'অন্তধানের পূর্বেই প্রভুর পৌগঞ্জ-বয়সেই- শ্রীনিমাই-_-গুরুগছে অধায়ন কালে শিয্যদিগটক পড়াইয়।- 
ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । পগুরোগূর্হে বসন্‌ জিষ্ণু কেদান্‌ সর্কানধীতবান্‌। পাঠয়ামাস শিশ্তান্‌ স সরস্বতী" 
পতিঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৮১২” প্রভু ষে টোলে প'ড়ত্নে, সেই টোলের ছাত্রদের মধ্যে জানে যাহার! প্রভুর শিয়াস্থানীয় 
ছিলেন, তাঁহাদিগকেই সম্ভবতঃ মুরারি ও এন্থলে প্রভুর শিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ, প্রভু তখনও নিজে 
টোল করেন নাই! এ সমস্ত ছাত্রের নিকটে কোনও বিষয়ে ব্যাখা। করার সময়েই হয়ত প্রত কখনও রুষ্নামেতে 
নিজের ব্যাখ্যার পর্যবশান করিয়াছিলেন )। 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি লাল! । ৬৫৫ 


কিশোর-বয়সে *ারস্তিল! সঙ্ধীর্বন । | নৃত্য-গীত প্রেম্ভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৩ J 
রাবি-দিনে প্রেমে নৃত্য,__সঙ্গে ভক্তগণ ॥২৯ ; সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন । 

নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়| প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৪ 
ভাঁদাইল ত্ৰিভুবন প্রেমভক্তি দিয়! ৷ ৩০ এই “মপ্যলীলাঃ নাম-_লীলা-মুখ্যধাম। 
চব্বিশবতসর এছে নবদ্বীপ গ্রামে । '_ শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা” নাম ॥ ৩৫ 
লওয়াইল! সর্ববলোকে কৃষ্তপ্রেম-নামে ॥ ৩১ তার মধ্যে ছয় বর্ম ভক্তগণ-নজে। 
চবিবশব্ুসর ছিল! করিয়! সন্যাস । প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত রঙ্গে ॥ ৩৬ 
ভক্তগণ লএ| কৈলা নীলাচলে বাম ॥ ৩২ দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে। 


|| 
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর । প্রেমাবস্থা শিখাইল| আন্বাদনচ্ছলে ॥ ৩৭ 


গৌর-কৃপ!-তরঙ্গিণী টীকা। 

২৯-৩১ । কৈশোরে এবং যৌবনের ২৪ বঙ্সর বরস্‌ পর্য্যন্ত প্রভু কি ভাবে লোককে কষ্ণনাম গ্রহণ 
করাইযাছিলেন, তাহা বলিতেছেন। সঙ্কাপ্তল আরস্ত করিয়া সঙ্বীর্ঘনরসে সকলকে আক্ষ্ট করিয়! কু্ণনাম কীর্তন 
করাইয়াছিলেন। লওয়াইলা ইত্যাদি--সকলকে কঞ্চনাম গ্রহণ করাইলেন এবং প্রেম গ্রহণ করাইলেন (প্রেম দন 
করিলেন)  কুষ্-প্রেম-লামে-_ কষ্ণ-প্রেম ও কৃষ্ণনাম । 

এ পর্য্যন্ত প্রভুর আদি-লীলার ক্রমানুবন্ধ বল! হইল । 

৩২-৩৪। চব্বিশ বৎসর বয়সের পরে, অস্তধানের সময় পর্যান্ত প্রভু কিরূপ লোককে হরিনাম গ্রহণ 
ক্রাইয়াছিলেন, তাহা, বলিতেছেন, ৩২-৪১ পয়ারে। প্রদর্গক্রমে ৩২-৩৪ পয়ারে মধ্যলীলার এবং ৩৬-৪১ পয়ারে 
অন্ত্যপীলার ক্রমান্থবন্ধ বল! হইয়াছে । 

সম্গামাআমের চব্বিণ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বংসর সেতুবন্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত, বাঙ্গালা-দেশ এবং পশ্চিমে 
বৃন্দাবন পথ্যন্ত নিজে যাইয়া এবং অবসর-সময়ে ন'লাচলে থাকিয়া নিজে নৃত্/কীর্তনাদি করিয়! সর্ববস।ধারণকে হরিনাম 
গ্রহণ করাইয়াছেন এবং কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন। 

৩৬-৩৭। সন্াসাশ্রমের চব্বিশ বংসরের শেষ আঠার ব২সর প্রভু নীলাচলেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে ছিলেন? 
ইহার মধ্যে আবার প্রথম ছয় ব২সর ভক্তগণের সঙ্গে মিশিয় নৃত্যগীতাদি করিতেন এবং তদুপলক্ষে লোক সকলকে 
প্রেমভক্তি গ্রহণ করাইতেন। শেষ বার-বৎসর সাধারণতঃ এইভাবে বাহিরে নৃত্যগীতার্দি করিতেন না_নিরবচ্ছিয়- 
রাধ|-ভাবের আবেশে প্রভু বিভোর থাকিতেন, রাধাভাবের আবেশে সর্বদাই তাহার চিত্তে শীষের বিরহ ্্িপ্রাপ্ধ 
হইত ; তাই দিব্যোন্নাদজশিত প্রলাপাদ্দিতেই তাঁহার দিন-রাত্রি অতিবাহিত হইত | শ্রীরুষ্তপ্রেম ভক্তের অন্তরে ও 
বাহিরে কি কি অবস্থা আনয়ন করে--শেষ বার বৎসরের এ সমস্ত লীলাদ্বার! প্রভু তাহাই দেখাইলেন। 

প্রেমবস্থা শিখা ইল। ইত্যাদি--প্রহুর অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণপ্রেমের যে সমস্ত অবস্থা প্রকটিত হইয়াছিল, 
জীবকে দেখাইবার উদ্দেস্তেই যে প্রভু সে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে; মহাভাবের আবেশে প্রভু নিজে 
কৃষ্ণপ্রমের অন্ত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছিলেন; তাহার ফলে আপনা-আপনিই প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে 
প্রেমবিকার্-সমৃহ অভিব্যক্ত হইগাছে_-এ সমস্ত প্রভুর ইচ্ছাকৃত নহে, ইচ্ছ। করিয়া! কেহ এরূপ ( বৃর্ম্মাকৃতি-ধারণ, হন্ত- 
পদাদির খ্স্থিকে বিতজি-পরিষাঁণে শিথিলীকরণ ইত্যাদি) করিতেও পাবেন! ৷ যাহা হউক, প্রেমের প্রতাবে আপনা- 
আপনিই থে সমস্ত অবস্থ! বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তত্সমন্ত দেখিযাই আন্ঙ্গিক ভাবে লোৌক-সকল প্রেম-বিকারের 
প্রকার জানিতে পারিয়াছে। 
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a ভীগ্ীচৈতগ্যচরিতাযৃত | 2 বি 
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রাজি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ ক্ষরণ । সেই-অনুসাঁরে লিখি লীলা- সুত্রগণ | 
উন্মাদের চেফ্ট| করে cll -ৰচন ॥ ৩৮ |  বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৫ 
স্রীবাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে | ; _ চৈতন্তলীলার ব্যাস বুন্দীবনদীস। 
সেইমত উন্মী॥__প্রলাপ করে রা্রি-দিনে ॥ ৩৯ । মধুর করিয়া লীলা! করিলা প্রকাশ ॥ ৪৬ 
বিষ্ঠাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।  . শ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহে| ছাঁড়িল যে-যে-স্থান | 
আন্মাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ ৪০ । সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৭ 
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত। |. প্রভুর লীগামৃত তেঁহো "কৈল আস্বাদন । 
আশ্বাদিয়| পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪১ তীর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ববণ ॥ ৪৮ 
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা। ' _ আদিলীলার সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ। 
কে ঝণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া? ॥ ৪২ সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্‌ না যায় লিখন ॥ ৪৯ 
সূত্র করি গণে যদি আপনে অনন্ত। | কোন বাঞ্ছ। পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার । 
সহসবদনে তেহে| নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৩ ৰ অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল! বিচার ॥ ৫০ 
দামোদরম্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। | আগে অবতারিল| ঘে-ষে গুরু পরিবার । 
মুখ) মুখ্য লীলা সুত্রে ফি ন লিখিয়াছে ছ বিচারি ॥ 88 Be সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা ন! যায় বিস্তার ॥ ৫১ 
গৌর-কৃপা-তর্রিণী টীকা । 


৩৮। উল্মাদের চেষ্টা করে-দিব্যোগ্াদপ্রন্ত শ্রীরাধার ন্যায় আচরণ করিতেন (গ্রীমহাপ্রভু )। 
প্রলাপ বচন-_দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপ-বাক্য বলিতেন। ব্যথ আলাপের নাম প্রলাপ--ব্যর্থালাপঃ গ্রলাপঃ 
স্তাৎ। উঃ নীঃ উদ্ভা, ৮৭ ॥ 


৩৯। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাঁয় অবস্থীন-কালে, তাঁহার সংবাদ লইয়! উদ্ধব যখন ব্রজে আগির! শরীরাধিকাদি গোপ* 
স্ুন্দরীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দর্শন করিষ। শ্রীরুষ্থবিরহ-স্,স্িতে দিব্যোন্মাদ-গ্রন্তা শ্রীরাধ! 
যেরূপ প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্যাসের শেষ দ্বাদণবর্ষে নীলাচলে রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূও কৃষ্ঝবিরহ* 
্ুষ্ঠিতে তদ্রপই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া তদ্রপই প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন । উদ্ধবদর্শনে শ্রীরাধার প্রলাপোক্তি 
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভ্রমর্গীতায়, ( ১০ম খবন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে ) এবং শ্রীমন্‌ মহ প্রহর প্রলাপোক্তি শ্রীচৈতন্-চরিতাম্বৃতের অস্ত্য- 
লীলায় বিশেষরূপে বধিত আছে, মধ্যলীলায়ও কিছু কিছু আছে। 


উদ্ধব-দর্শনে__উদ্ধবের সাক্ষাতের পরে প্রাক বিরহ-্র্তিতি। সেই মত উল্মাদ-প্রলাপ--সেইরূপ 
( শ্রীরাধার হ্যায় ) উন্মাদ এবং সেইরূপ প্রলাপ । 


৪০| যখন কিছু বাহক্ষু্তি হইত, মহাপ্রভু তখন স্বরূপ-দামৌদর ও রায়-রামানন্দের সহিত বিগ্ঠাপতি ও 
চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দের পদখধূহ আস্বাদন করিতেন । 


881! মুরারিগুপ্ত প্রভুর আদিলীল! এবং স্বরূপ-দ্ামোদর প্রভুর শেষলীলা তাহাদের কড়চায় স্থত্রাকারে জংক্ষেপে 
বৰ্ণন করিয়াছেন | 


৫০৫১1 কোন বাঞ্া--“ভীরাধায়াঃ প্রণয়মহিযা” ইত্যাদি ১১1৬ শ্লোকোক্ত তিন বাঙণ । আগে প্রথমেঃ 
নিজের আবির্তাবের পৃর্বে। অবতারিলা_-অবতীর্ণ করাইলেন। গুরুপরিবার-গুরুবর্গ ও তীহাদের 
পরিকর । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিজে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তীহার গুরুবর্গকে ও গুরুবর্গের পরিকরদিগকে অবতীর্ণ 


আআ 


১৩শ পরিচ্ছেদ রি _ আদি-লীলা | ৬৫৭ 


PPA AAA EEN 
een বি কিক কক EET 


ভীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী। I রি লি তার পত্নী শচী নীম পতিব্রতা সতী । 
| 
| 


কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫২ ধার পিতা__নীলাম্বর নাম চক্রবর্তী ॥ ৫৮ 
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস। রাটদেশে জনমিল ঠাকুর নিত্যানন্দ। 





'আচার্ধ্যনিধি বিগ্ভানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৩ গঙ্গাদাস-পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৫৯ 
শ্রীহট্টনিবাসী প্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাঁম। । অসংখ্য নিজভক্তের করাএ অবতার । 
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী মদ্গুণপ্রধান ॥ ৫৪ : _ শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্রকুমার ॥ ৬০ 
সপ্ত মিশ্র তীর পুত্র সপ্ত খবীশ্বর__। ৷ প্রভুর আবির্ভাব-পূর্বের সর্বববৈষ্ণবগণ। 
ংসারি পরমানন্দ পল্মনাভ সর্ধেশ্বর ॥৫৫ | আদৈতীচারধ্যস্থানে করেন গমন ॥ ৬১ 
জগন্নাথ জনার্দন ত্ৰৈলোক্যনাথ ৷ .গীতা-ভাগবত কহে আচাধ্যগোসাপ্রিঃ | 
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৬ | জ্ঞানকর্্ম নিশ্দি'করে ভক্তির বড়াঞি ॥ ৬২ 
জগন্নাথ মিশ্রবর--পদবী পপুরন্দর/ | : _ সৰ্ব্বশান্ত্রে করে কৃষ্ণতক্তির ব্যাখ্যান । 
নন্দ:ৰস্ুদেৰ-্ূপ মদ্গুণ-সাগর ॥ ৫৭ ৷ জ্ঞানযোগ কৰ্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৬৩ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিদী টীকা । 


করাইলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা লৌকিক-লীলা ; লৌকিক জগতে পিতা-মাতাদি গুরুজনের জন্য আগে হয় ; তাই 
মহাপ্রভুও নরলীলা-গিদ্ধির নিমিত্ত তাহার পিতামাতার্দি গুকুবর্গকে নিজে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই অবতীর্ণ করাইলেম। 
গুরূবর্গের মধ্যে যাহার! পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিয়ের +২--৫০ পয়ারে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে। 
৫২-৫৩ । শ্রীশচী-জগন্নীথ- প্রশটীম।তা ও শ্ীগন্জাথ মিশ্ৰ; ইহাদের আবির্ভাবের কথা ৫৬-৫৮ পয়ারে 
বল! হইয়াছে। প্রীমাধবপুরী-_লৌকিক- লীলায় প্রভুর পরমণ্ডরু। কেশবভারতী--লোৌকিক লীলায় প্রভুর 
সন্যাসের গুরু। শ্রীঈশ্বর-পুরী-_লৌকিক লীলায় প্রতৃর দীক্ষাগুরু | | 
৫৪-৫৬। শ্ৰীহট্রের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের আবির্ভাব হয়) উপেন্তর মিত্রের সাত পুত্র ছিলেন 
(>) কংসারি, (২) পরমানন্দ, (৩) পদ্মনাভ, (৪) সর্কেশ্বর, (৫) জগন্নাথ, (৬) জনার্দন ও (৭) ত্রৈলোক্যনাথ । ইহাদের 


- মধ্যে শ্রীজ্গগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিগ্রায়ে নবদ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; এই জগন্নাথ-মিশ্ই 


মন্‌ মহাপ্রভুর পিত! এবং উপেন্্র মিশ্র হইলেন তাঁহার পিতামহ । অপ্তধষি_মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলপ্তা। 
পুলহ, ক্রহু ও বশিষ্ঠ এই সাতজনকে অপ্তষি বলে। উপেন্দ্রমিশ্রের কংসারি-আদি সাত পুত্র মরীচি-আদি সপ্ত খমির 
তুল্য ছিলেন । গঙ্গাবাস_গঙ্গাতীরে বাস । 

৫৭. পদবী-উপাধি। .জগয়াথ-মিশ্রের একটা উপাধি ছিল পপুরন্দর”। পুরদ্দর অর্থ ইন্দ, প্রধান। 


.লন্দবস্থদেব ইতাাদি-_জগন্নাথমিশ্র নন্দ ও বস্ুদেবের ন্যায় অশেষ সদ্গুণের আধার ছিলেন দ্বাপর-লীলার শ্রীননদ+ 


মহারাজই প্রীজগন্জাধ মিশ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীবন্থদেবও রীগন্জাথ মিশ্র প্রবেশ করিয়াছেন । - 

৫৮। ভূঁার পত়ী- শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পত্তী। শ্রীজগন্সাথমিশ্রের পত্নীর নাম শ্রীশচীদেবী। ইনি শ্রীনীলাস্বর 
চক্ৰবর্ত্তীর কন্যা । দ্বাপর-লীলার যশোদা- মাতাই শ্রীশচীদ্েবীরপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং শ্রীদেবকীদেবীও তাহাতে 
প্রবেশ করিয়াছেন | - | 

৫৯। রাড দেশে-_রাট দেশের একচাকা গ্রামে ; বর্তয়ান বীরভূম মিলা ! 

৬১:৬৩। জ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীঅবৈতাচার্যের সভাতেই তৎকালীন নবন্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ 
মিলিত হইয়া ভগবত-কথাদ্ির আলোচনা করিতেন । শ্রীঅতৈত-আচাধ্যও গীতা- ভাগবতাদির ব্যাখ্যার জ্ঞান ও কর্ম 

৮৩ 


৬৫৮ কী চৈতশ্তচরিতামৃত্ঠ । [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 
তীর সঙ্গে আনন্দ কয়ে বৈষ্ণবের গণ। ূ হুক্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬৯ 
কৃষ্ণপুজ| কৃষ্ণকথা! নামসংকীর্তন ॥ ৬৪ । জগগ্নাথসিশ্রপত্নবী-শচীর উদরে । 
কিন্তু সর্দদলোক দেখি কৃষ্ণ-বহিন্মুখ | |. অস্টকন্ঠ। ক্রমে হৈল-জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭০ 
বিষয়নিমগ্র লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬? অপত্যবিরহে গিশ্রের দুঃখী হৈল মন। 


লোকের নিস্তার হেতু করণ চিন্তন 
কেমতে এসব লোকের হইবে তাঁরণ ? ॥ ৬৬ 
কষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার ৷ মহাগুণবান্‌ তেঁহো বলদেবধাম ॥ ৭২ 

তবে সে সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৭ বলদেব প্রকীশ--পরব্যোমে সঙ্ধর্মণ। 
কুষণাবঙ।।গতে আঁচার্ধ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া। |  তেঁহে| বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ ॥ ৭৩ 
কৃষ্ণপুজা করে তুলসী-গলাজল দিয়া ॥ ৬৮ | তীহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর । 


কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার । অতএব “বিশ্বর্ূপ* নাম যে তাঁহার ॥ ৭৪ 


পুত্র লাগি আরাধিল! বিষ্ণুর চরণ। ৭১ 
তবে পুঁজ উপজিল| বিশ্বরূপ-নীম। 


গৌর-কপা-তরঙ্গিমী টীকা। 
অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়! এবং অন্যান্য শান্ত্রগ্রন্থর ব্যাখ্যাতেও কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তাহাদের 
আনন্দ বিধান করিতেন । 


৬৫-৬৭ ৷ সেই সময়ের সাধারণ লোক সকল প্রায় সকলেই বিষয়ে আসক্ত হুইয়া রৃষ্ণবহিগ্ম্ হইয়া পড়িয়া 
ছিল। ইহা দেখিয়া! বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত দুঃখ হইল; কিরূপে এই সকল লোক উদ্ধার পাইতে পারে, কিরূপে তাহাদের 
কৃষ্ণবহিৰদুখ তা দুরীভূ 5 হইতে পারে, তাহাই তাহার! চিন্ত। করিতে লাগিলেন । চিন্ত। করিয়া তাহার! স্থির করিলেন 
যে_-দি ভক্ষণ অবতীর্ণ হইয়। ভক্তির প্রচার করেন, তাহ! হইলেই এসকল লোকের উদ্ধার হইতে পারে । 

উক্ত বর্ণন। হইতে বুঝা! যায়, তৎকালীন ধর্ম-জ্গতের অবস্থ। এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বয়ং শীর্ণ 
ব্যতীত অপর কাহারও ছাই তাহার সংস্কার সম্ভবপর ছিল বলিয়! তংকালীন বৈষ্ণবগণ মনে ফরেন নাই । 

এস্থলে প্রস্ক্ষমে শীমন্‌ মহাপ্রভুর অবতারের সুচনা বর্ণিত হইল। স্বয়ং ভগবান্‌ অবতীর্ণ হৃয়েন রসাস্বাদনাদি 
তাহার নিজের কাঁধ্যেক, অন্য) কিন্তু যখন তিনি অবতীর্ণ হয়েন,, তখন জগতের দিক দিয়াও তাঁহার অবতরণের 
একট! বিশেষ প্ররো্গন থাকে ৷ রসাস্বাদনাদি-ম্বকার্ধা-সাধনের আমুযঙ্গিক ভাবেই জগতের সেই প্রয়োজন সি্ধ হয়। 
যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের পক্ষে জগতের কি. প্রয়োজন ছিল, তাহাই এস্থলে 
বল হইল--তগন ধর্দের অতাস্ত গ্লানি হইয়াছিল; ধর্থ-সংস্থাপনের নিমিত্ত তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন হইয়াছিল । 

৬৮৬৯ বৈষ্ণবগণ যখন স্থির করিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া! ভক্তির প্রচার করিলেই জগতের 
উদ্ধার হইতে পারে, তখন অদৈতাচ।ধাও প্রতিজ্ঞা করিলেন--তিনি প্রীরুষ্ক্ে অবতীর্ণ করাইবেন। তছুদ্দেশ্থো তিনি 
গঙ্গা্ল-তুলমী দিয়া গ্রীতির সহিত প্রকে পৃঞ্জা করিতে লাগিলেন (১:৩৮*-৮৮ পর়ারের টীকা অব্য ) এবং 
সপ্রেষ হারে গ্রীককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে আৰ হইয়া ব্রজেন্র-ননদন পরী শ্রীগৌরাদ* 
রূপে শচীমাতার গর্ভে আবিভূতি হইলেন । টু 

৭০-৭৪। শৃচীমাতার গর্ভে ক্রমশঃ আট কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) কিন্তু আট কন্যাই জন্মিবার পরে দেহ 

ত্যাগ কালেন; ভীহাদের বিরহে গ্রশটী-জগন্রাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পুজ্র-প্রাপ্তির আশায় তীহারা বিষ্ণু 
আরাধনা করিতে লাগিলেন । পরে তাহাদের এক পুত্র জক্মিলেন--তাহার নাম রাখা হইল বিশ্বরূপ। তিনি ছিলেন 
্রীসঙ্বর্ণণের আবির্ভাব-বিশেষ। এই সন্ধ্ষণেরই বিলামমৃত্তি হইলেন পরব্যো ম-চতুরব্ণহের অন্তর্গত সন্ধর্ষণ এবং এই সক্ধ্বণই 


৯৮ 


| 


১৩শ পরিচ্ছেদ ! 


রি ৮৯:৯০ ৯ ০০০০৯৭৮০৭০৯ নার 


তথাছি ( ভাঃ--১০৷১৫.৩৫-- ) | 
নৈতৃচ্ছিত্রং ভগথতি হনস্তে জগঢীশ্বয়ে | | ওতং প্রোতমিদং যস্মিল তত্তষন তথ! পটা ॥ ৩ 


শীল ০০০ দলা "এপাক শশা 





স্লোকের দূত চীকা। 


বিশং ওতং অগতন্তুযু পট ইৰ গ্ৰথিতঃ প্রোতং তি্যক্তন্তুৰু পটনযেৰ গ্রথিতং অর্জতোইঘুস্থাত- বর্তভ ইতার্থঃ। 


চক্রবর্ত্তী । ৩ 





গোর-কৃপা-তরক্গিণী টাকা 


> 


হুইলেন বিশ্বের উপাদান-কারণ ও লিমিত্র-কারণ ( পূর্কবর্তা পঞ্চম পরিচ্ছেদ জব্য ১, অর্থাৎ সম্ধর্ধণট স্বর অচিস্তযদক্তির 
প্রভাবে নিঞ্জে 'অবিক্কৃত থাকিয়। বিশ্বরূপে পরিণত ছইয়াচছেন বলিয়া! তাহাকে বিশ্বরূণ বলা যান এবং শচীতময় 
বিশ্বর্পও সেই সন্র্যণেরই আবির্ভাব-বিণেষ বলিয়া তাহার নিশ্ব্প-নাম যার্থকই হুইয়াছে। 


ধাম--দেহ, প্রভাব, রশ্মি (শবাকল্দ্রম ); আশ্রশ্ন। বলদেবধাম-বলদেষের দেহ; বলদেবেরই এক 
দেহ বা অংশরূপ দেহ অর্থাৎ বলদেবের অংশ ৷ ধাম-শক্দের প্রভাব ব! রশ্মি অর্থ ধরিলেও বলদেব-ধাম শবে বলপেবের 
অংশ নুঝাইন্ডে পারে (স্থধ্যের রশ্মিকে যেমন স্ুধ্ের অংশ বলা যায়, তদ্রুপ ) অথবা, বলদেনই হইলেন 'অংশীবপে ধাম 
(বা আশ্রয় ) যাহার, তিনি বলছেবধাম বা বলদেবের অংশ । প্রীবিশ্বক্ণ হইলেন শ্রীবলদেবের অংশ । বলদেব" 
গ্রুকাঁখ-_প্রীবগদেবের প্রকাশ অর্থাৎ বিলাসরূপ আবির্ভাব; বলদেবের বিশাসমৃত্তি। পরব্যোহম সনবর্ষগ-- 
পরয্যোমের চতুব্যহের অন্তর্গত যে সঙ্র্ণণ আছেন, তিনি হইলেন বলদেবের বিলাসমৃত্তি এবং তিনিই সমত বিশ্বের 
উপাদা্স-কারণ এবং লিমিত্ব-কারণ (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। উপাদান-কারণযদ্বার| কোনও বস্তু তৈয়ার ঝর! 
হয়, তাহাকে এ বস্তুর উপাদান-কারণ বলে; যেমন মু্নয় ঘটের উপাদান-কারণ হইল মাটা। নিমিত্ত কারগ--যে 
ব্যক্তি কোনও বস্ তৈয়ার করে, তাহাকে বলে এজিনিষের নিখিত্ব-কাবথ। যেমনঃ ঘটের নিমিত্ত-কারণ হইল 
বৃস্তকার। কারণার্ণবশারিরূপে এই জগতের উপাদানও সঙ্ধর্বণ এবং কর্তাও সক্ষ্ণণ। ভাঙা! বিলা--সেই অন্কধণ 
ব্যতীত। জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সমন্তের উপাদানই সন্র্ষণ ; বিশ্বে এমন কিছু নাই, যাহা বন্র্ষণের অতীত; 
সবব্ষণই এই বিশব-প্রপ্চজূণে পরিণত হইয়াছেন বলিয়! ম্্যণকে.“বিশ্বরপ” বলা যার । শচীগতে থে সিশ্বক্ূণ আবিভূভি 
হইয়াছেন, তত্বতঃ তিনি সক্ধমণ । অভএব ইত্যাদি__সক্ষর্ষণকে বিশ্বক্ূপ বল! যায় বলিয়া এবং সক্র্ণণই শচীগর্ডে 
আবিভূতি হইয়াছেন বলিয়া শচী সুতের “বিশ্বরূপ" নাম সার্থকই হুইয়াছে ৷ 

মন ব্যতীত জগতে যে আর কিছু নাই তাহার প্রমাণরূপে নিয়ে প্রীভাগবতের এফটী খোক উদ্তৃত হইয়াছে । 

প্লে।। ৩ | আন্থয়। অঙ্গ ( হে অঙ্গ )! ভন্তযূ ( ভুত্রসমূছে ) পটঃ (বন্তর) যথ! (যেরূপ), [ তথ! ] ( যেইরপ ) 
[ঘস্মিন্‌ ] (খাহাতে ) ইদং (এই ) বিশ্বং (বিশ্ব) ওত { উৰ্দৃতস্তুতে হস্তে ন্যায় গ্রথিত ) গ্রোতং ( তিধাক“তর্ভতে 
বন্রের ন্যায় গ্রথিত ), [ তম্মিন্‌ ] ( ভাছাতে-সেই ) জগদীশ্বরে ( অগদীশ্বর ) ভগবতি ( ডগবান্‌ ) অনডেছি ( অপন্তে- 
ঘরীবলদেবে ) এতং (ইহ!) চিত্রং ন (বিচিত্র নহে )। 


অনুবাদ । শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাঁজকে বলিলেন “হে মহারাজ! তন্তুতে যন্ত্রের ভা ধাহাতে এই বিশ্ব 


ওত-প্রোতভাবে অনুস্থাত হইয়া রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্‌ অনস্তে ইহা বিচিত্র নহে ।” ৩ 


পরীক্ষা করিয়! দেখিলে দেখ যায়, কাপড়ের দুই দিকে স্থৃতা থাকে-দৈর্ঘের দিকে এবং প্রস্থের দিকে; দৈর্ঘোর 
দিকের স্থৃতার সঙ্গে প্রস্থের দিকের স্থত! গ্রবিত বা আবন্ধ এবং প্রন্থের দিকের স্থতার সঙ্গে দৈর্ঘ্যের দিকের তাও 


আদি-লীলা। র 275: 


সর 





৬৬০ ভি গ্রীত্ীচেতন্যচরিতামৃত । [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 
অতএব প্রভুর তেঁহো| হৈল বড় ভাই। বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৬ 
কুষ্-বলরাম দুই-_চৈতম্য-নিতাই ॥ ৭৫ চৌদ্দশত ছয়-শকে শেষ মাঘমাসে | 
পুত্র পা দম্পতী হৈলা আনন্দিত মন। ;  জগন্নাথ-শচীর দেহে কুষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭৭ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


গ্রধিত বা আবদ্ধ; এইরূপই টর্ণোর দিকের স্থতার সহিত গ্রপ্নিত হওয়াকে বলে ওত এবং গ্রন্থের দিকের সুতার 
সহিত গ্রথিত হওয়াকে বলে প্রোত; কাপড় স্থৃতাতে ওতপ্রোত, কাপড়ের সর্বত্রই স্থতা, স্কৃতা ব্যতীত কাপড়ে অন্য 
কিছুই নাই। তদ্রপ এই বিশ্বও ভগবান্‌ অনন্ভদেবে (শ্রীপ্লদেবে ) ওতপ্রোত-বিশ্বের দৈর্ঘ্যের দিকেও তিনি, প্রস্থের 
দিকেও তিনি, শ্লীবলদেব ব্যতীত বিশ্বের কোথাও অন্য কিছু নাই। এতাদৃশ যে শ্রীবলদেব, তাহার পক্ষে এতৎ ইছা, 
ধেম্ুকাসুরের গন্দভ-দেহের আঘাতে সমস্ত তালবনকে কম্পিত করা । শ্রীরুষ্ঃ ও শ্রীবলদেব সমস্ত রাখালগণকে লইয়া 
গোচারণ-উপলক্ষে তালবনের নিকটে গিয়াছিলেন। পাঁকা-তালের গন্ধে প্রলুর হইয়। রাখালগণ তাল খাওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে সকলে তাঁলবনে গেলেন এবং বলদেব দুই হাতে তালগাছ ধরিয়া ঝাকানি দিয়া দিয়া তাল পাড়িতে 
লাগিলেন। তাল পড়ার শব পাইয়া কংসঞ্জেরিত গর্দভাক্ুুতি ধেশগকান্থুর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! বলদেবকে 
আক্রমণ করিল; ব্লদেবও তাহার পশ্চাতের ছুই পা ধরিয়! তাঁহাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া একট! তালগাছের উপরে 
ছুড়িয়া ফেলিলেন। তাহার ফলে সেই তালগাছটী পড়িঘা গেল, তাহার ধাক্। লাগিয়া আর একটা তালগাছ, তাহার 
ধাক্কায় আব|র আর একটি-_-এই রূপে সমস্ত তালবনই প্রকম্পিত হইয়া গেল। যাহা! হউক, একটা গণ্দিভকে ছুই প| 
ধরিয়া মাথার উপর দিয়! ঘুরাইয়! দূরে নিক্ষেপ কর! এবং তাহার আঘাতে তালগাছ পড়িয়া যাওয়া এবং সমস্ত তালবন 
প্রকম্পিত হওয়া একট! অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার-_সন্দেহ নাই; তাই এস্কলে শ্রীশ্ককদেব বলিতেছেন-_হা, ইহা অপরের পক্ষে 
অত্যাশ্চ্য্য ব্যাপার বটে, এমন কি অসম্ভবও হইতে পারে; কিন্তু ধাহাতে সমস্ত বিশ্ব ওত-প্রোতিভাবে অন্ুস্থ্যত, যিনি 
সমস্ত বিখকেই ধারণ করিয়া আছেন, যিনি স্বরূপে অনন্, যিনি সমস্ত বিশ্বর্গাণ্ডের অধীশ্বর এবং যিনি অচিস্ত/শক্রি- 
সম্পন্ন ভগবান্‌, সেই শ্রীবলদেবের পক্ষে ইহা আশ্চর্ধ্য-ব্যাপার কিছুই সহে” 


“তাহা বিন! বিশ্বে কিছু বস্তু নাহে আর”-_এই ৭3 পয়ারের উক্তির প্রমাণ এই গ্রোক। 


৭৫| ৭২ পরারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্থয়। অতএব-_বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের এক স্বরূপ ( সমব্ণরণী স্বরূপ ) 
বলিয়া এবং দ্বাপর-লীলায় শ্রীবলদেব শরকৃষ্ণের বড় ভাই ছিলেন বলিয়।। তেঁহো__বিশ্বূপ। বড়ভাই-_-প্রীচৈতন্তের 
বড় ভাই। বড়ভাই বলিয়া গুরুবর্গের অন্ততৃত্তি হওয়ায় প্রচৈতন্ের পূর্বে গ্ীবিশবরূপের আবির্ভাব হইল । বিশ্বরপ 
কেন বড়ভাই হইলেন, তাহা বলিতেছেন; কৃষঃ-বলরাম দুই ইত্যাদিযেছেতু শ্রীক্্ণই ভীচৈতন্ত এবং প্রীবলরামই 
শ্রীনিত্যানন্দ এবং যেছেতু শরীবিশ্বকপপ তইল্েন শরীনিত্যানন্দেরই অংশ ( গৌরগণোদ্দেশ, ৬২ ) এবং গ্রীনিত্যানন্দ হইলেন 
প্রচৈতন্ের বড়ভাই, (তাই, শ্রীনিত্যামন্দাংশ বিশ্বরূপও হইলেন পরীচৈতন্তের বড়ভাই )। 


৭৬। পুঁজ পাঞা- বিশ্বর্ূপকে পাইয়া। দম্পতী-স্থামী-নত্রী; শ্রীখচী ও প্রীজগঞ্জাথ । 


৭৭1 বিশ্বন্নপের আবির্ভাবের কথ! বলিয়া এক্ষণে গ্রচৈতস্ঠের আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন । 


১৪০৬ শকের মাঘ মাসে প্রশচী দেবী ও শ্রীজগঞ্জাথমিশ্রের দেহে শ্রক্ষ্ণ প্রকাশিত হইলেন; কিরূপে প্রকাশিত 
হইলেন, তাহা 1৮-৮৫ পয়ারে বলিতেছেন । শেষ মাঘ মাজে-_মাঘ মাসের শেষ ভাগে । 


হী পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। 
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মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত। ৭৮ র | 
জ্যোতির্ময় দেহে গেহে লঙ্গমী অধিঠিত ॥ ৭৯ 
যাহা তাহ! সব লোক করেন সম্মান | ৮০ 

ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বন্ত্র ধন ধান ॥ ৮১ : 


জগন্নাথমিশ্র কহে--স্বপ্পা যে দেখিল । 
জ্যোতির্মমায়ধাম মৌর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ 
আমার হৃদয় হৈতে গেল! তোমার হৃদয়ে ৷ 
হেন বুঝি জন্বাবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫ 
শচী কহে_মুঞ্রিঃ দেখে৷ আকাশ উপরে । ৮২ এত বলি দোহে রহে হরধিত হঞ|। 
দিব্যমুণ্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮৩ শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়। ॥ ৮৬ 


গৌর-্ুপা-তরঙ্গিণী টাকা । 


৭৮-৮৬। ১৪০৬ একের মাঘ মাসের পরে প্রীশচীমাত।র গর্ভপঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইগ; এদিকে, তাঁহার 
দেছেও অপূর্ব জ্যোতি: দেখা যাইতে লাগিল এবং আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগিল । এসমন্ত লক্ষ্য করিয়া 
শ্রজগন্পাথ মিশ্র মহাশয় একদিন প্রীশচীদেবীকে বাললেন “দেখ, কি সব অদুত ব্যাপার দেখা যাইতেছে; তোমার দেহও 
খুব জ্যোতিশুঁয় হইয়া উঠিয়াছে; বুবিব! স্বয়ং লক্ীদেবীই জ্যোতিখু় দেহে তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে 
অবস্থান করিতেছেন । এদিকে আবার আরও অদ্ভুত ব্যাপার-_যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি, সমস্ত লোকে আমাকে 
সম্মান করে) আর, কাহারও কাছে না চাহিলেও টাকা পরসা, কাপড়, ধান চাউল আদি লোকে আপনা হইতেই 
আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়। দিতেছে ।” মিশঠাকুরের কথা শুনিয়া প্রীশচীদেবীও বলিলেন--“আমিও যত সব অদ্ভূত 
কাণ্ড দেখিতেছি; যখন আকাশের দিকে তাকাই, তখন যেন সেখানে বহু লোক দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেরই 
জ্যোতির্শয় দিবা মূর্তি; আর দেখি, তাঁহার! সকলেই যেন আমাকে স্তৃতে করিতেছেন ।” শচীদেবীর কথা শুনিয়! মিএবর 
আবার বলিলেন--“দেখ, আমি একটা অদ্ভূত স্বপ্নও দেখিয়াছি । দেখিলাম_-আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা 
জ্যোতির্দয় বস্তু প্রবেশ করিল এবং তাহা আবার আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল | এদিকে তো 
এ সব অদ্ভুত ব্যাপার; তোমারও আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে ; তাহাতে আমার মনে হইতেছে_-তোম।র গর্ভে 
যেন কোনও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন ।” উভয়েরই এইরূপ প্রতীতি জন্সিল; তাহাতে তীহাদের আনন্দের সীমা 
রহিল না) দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার! গ্রীশালগ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । 

আনরীত-_অদ্ভুত ব্যাপ।র। “গহে_গৃহে। জ্যোতির্্য় দেহে ইত]দি_-লক্মীদেবী জ্যোতির্দয় 
দেহে (জ্যোতিঃরূপে ) তোমার দেহকে আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। যাহ তাহা 
ইত্যাদি__অস্তরে শ্রীরুক্ণের আবির্ভাব হইয়াছে বলির! তাহার প্রভাবে সকলে সম্মানাদি করে। দিব্যমৃত্তি_ 
অপূর্ব জ্যোতির্খয় দেহ-বিশিষ্ট দেবতাদি। স্তুতি করে স্তব করে; শচীগর্ভস্থ শ্রকৃ্ককে স্তুতি করে। 
“মহাতেজ-যূত্তি হইলেন দুইজনে! তথাপিহ লখিতে না পারে অন্তজনে | অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জ্ানিয়া । 
্রহ্াশিব আদি স্তুতি করেন আপরিয়া॥ শ্রীচৈতন্র-ভাগবত, আদি, ২য় অধ্যায়।” জ্যোতির্ময় ধাম-_জ্যোতির্দয় 
রশ্মি; জ্যোতির্ময় বস্তবিশেষ ৷, জন্মলীলা-প্রকটনের পূর্বে ভগবান্‌ কিরূপে মাতার গর্ভে আ্ির্ভূত হয়েন এবং 
কিরূপেই বা মাতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, ৮৪-৮৫ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে । 

আমার হৃদয় হৈতে ইত্যাদি-সেই জ্যোতির্ময় বস্তা আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ 
করিল। 


মানুষের যেমন মাতা-পিতা আছে, নরলীল-বয় 
পোষণকারী পরিকর আছেন ; তীহাঁরা মনে করেন) তাহারা ভগবানের পিত1-মাত! এবং ই 
তাহার মাতাপিতা ৷ ভগবান্‌ যখন ব্ৰহ্মাণ্ড তাঁহার নরলীলা প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করেন, তথন_-ততকাল সা 


₹ভগবানের অপ্রকটলীলাতেও তাহার মাতা-পিতার অভিমান- 
ভগবান্ও মনে করেন-_তীহার1 


০৯ 


৬৬২ প্রীরীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১০শ পরিচ্ছেদ 


হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্ৰয়োদশ মাস । |  চৌদ্দশঁত সাত শকে মাঁস যে ফাম্গুন। 

তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশরের হৈল ত্রাস ॥৮৭ | পৌর্ণমাসী সদ্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৯ 

নীলার চক্রুবর্তঁ কছিলা গণিয়!-| |  সিংহনাশি সিংহলগ উচ্চ গাহগণ। 

এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞ৷ ॥ ৮৮ যড় বর্গ অষ্টবর্গ সর্ববস্ুলক্ষণ ॥ ৯০ 
গৌর-্বপা-তরঙ্গিখী টাকা। 


লোকের মনে--তিনিও মে মান্ষ-_এইকূপ একটা প্রতীতি জন্মাইতে হয় ; নচেৎ নবলীল| পিচ্ধ হয় না; আবার মামু 
বলিয়! পরিচিত হইতে হইলে মাতৃগর্ভেও জন্ম হওয়ার প্রয়োজন ) কারণ, ম|চ্যমাত্রেরই জন্ম হয়। তাই নরলীলা- 
সিদ্ধির নিমিত্ত এই ব্রঙ্গাণ্ডে প্রকট-কালেও তাহার মাতা-পিতা থাকার দরকার এবং তাহার আবির্ভাবের পুর্বে মাতার 
দেছেও গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া দরকার | তাই অপ্রকটে যাহার! তাহার মাভা-পিতা, ব্রগ্ধাণ্ডে নিজের 
আবির্ভাবের পূর্বেই ভগবান্‌ তাহাদিগকে পৃথক্‌ ভাবে গ্রকটিত করান এবং পরে বিবাহামুষ্ানপুর্বক তাহাদিগকে মিলিত 
করান। নিজের আবির্ভাবের পূর্বের ভগবান্‌ প্রথমতঃ জ্যোতিঃরূপে, অথবা যেইযূপে তিনি প্রকাটত হইবেন সেইরাপে-- 
হুপুদিযোগে পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করেন; তারপর, পিতার হৃদয় হইতে স্বয়ংই মাতার হৃদয়ে গ্রবেশ করেন (যেমন 
মহাপ্রভুর আবির্ভাব-সময়ে হইয়াছিল ); অথবা, পিতা হু হৃদয়ে জ্যোতিঃরূপ-প্রবেশাদির কথ। মাতার নিকটে প্রকাশ 
করিলে তদুপলক্ষে পভগবান্‌ মাতার হয়েও আবিভূতি হয়েন ( যেমন মথুরায় প্রকুষের আবির্ভাব-সময়ে হুইয়াছিলি। 
প্রভাগবত ১০।২১১-৯৩ শ্লোক )। তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত মাতার গ্ায় গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পায়; 
কিন্তু পার্থক্য এই যেঁ-প্রাকৃত রমণীর গর্ভস্ার হইল শুক্র-শোণিতের সংযোগের ফল, কিস্ক যিনি ভগবানের মাতা, 
তিনি শুদ্ধমবমরী, শক্র-শোণিতের সংযোগে তাহার গর্ভপর হয় ন।_-ভগবান্‌ নিজেই তাহাতে আবির্ভূত হুইয়া-- 
মাতার চিত্তে স্বীয় গর্ভে সন্তানোংপত্তির প্রতীতি জন্মাইর়া দিয়া তাহার দেহে গর্ভবতীর লক্ষণ গ্রকাটত করেন । তারপর 
যথাসময়ে মাতার দেহে প্রসব-বেদন|র এবং প্রসবের লক্ষণ প্রক্টত করাইয়া সগ্চোজাত শিশুরূপে ভগবান নিজে, 
আবির্ভূত হয়েন ; তারপরে নরশিশুর সায় তিনিও যেন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছেন-_এইরূপ লীলা গ্রকটিত করেন । 


৮৪-৮৫ পয়ার হইতে বুঝা! যায়, শ্রীমন্মহা্রভূ জ্যোতি:কূপে প্রথমে শীজগন্নাথ মিশরের হৃদয়ে আজ্মগ্রকাশ করেন 
এবং তাহার পরে প্রীজগন্পাথ সিশ্রের হৃদয় হইতে প্রীশচীদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করেন, ( ইহ! শচীগাতাও প্রথমে জামিতে 
পারেন নাই); তখন হইতেই পটীগাত|র দেহে গর্ভসধ/রের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ৮৩ পয়ার হইতে বুঝা 
যায়, তখন হইতেই অন্তরীক্ষে থাকিয়-দেবগণ গর্ভস্থ ভগবান্কে স্তুতি করিতে থাকেন 'এবং তখন হইতেই শচীমাতার 
দেহও অপূর্ব জ্যোতিতে জে]াতির্ধয় দেখ! যাইতে আরম্ভ করিল; তাহা দেখিয়াই হয়ত। মিশঠাকুরের স্বপ্নের বথা 
মনে পড়িল এবং শচীমাতার নিকটে তাহ! প্রকাশ করিতে প্রলুব্ধ হইলেন। 


৮৭-৮৮। সাধারণতঃ গঙ্মঞ্চারের দশম মাসেই সন্তানের জন্ম হয়; কিন্তু শচীমাতার দেহে গসধারের 
লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পর হইতে (যে তারিখে স্বীয় হৃদয় হইতে শচীদেবীয় হৃদয়ে জ্যোতি: প্রবেশ করিলেন বলিয়া 
মিশ্র ঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন, সেই তারিখ হইতে আর করিয়া) ত্রয়োদশ (তের ) মাস সময় অতীত হইয়া গেগ 
তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল ন| দেখিয়। বিপদ আশঙ্কা! করিয়া মিঅঠাকুর অত্যন্ত ভীত হইলেন; কিন্ত শচী মাতার 
পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী খুব ভাল জ্যোতিষী ছিলেন; তিনি গণিয়! বলিলেন,_চিন্তার কারণ নাই, এই ফাস্তন মাসেই 
পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে । 

এই মাসে ত্রয়োদশ মাসে ; ১৪০৭ শকের ফাস্তুন মাসে । 
৮৯-৯০। ৯৪০৭ শকের ফাত্তন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ( দোল-পূর্ণিমার ছিনে ) সন্ধ/-পমযে রীপ্নীগোরহুনদর 
I 





১৩শ পরিচ্ছেদ | আদি-লীলা। 


> ASA ক 
ett tPA SPS TNA AAD NAAN Pa Tan তত 


‘অকলঙ্ক’ গৌরচন্দ্র দিলা দরশন । 

সকলঙ্ক চন্দ্ৰে আর কোন্‌ প্রস্নোজন ? ॥ ৯১ 

এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ । 

কুষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুৰন ॥ ৯২ স্বর্গে বান্ধ নৃত্য করে দেব বুতৃহলী ॥ ৯৫ 

জগত-ভরিয়া লোক বোলে ‘হরিহরি’ । প্রসন্ন হৈল দশদিগ, প্রসন্ন ন্দীজল। 
মেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ ৯৩ ৷ স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৬ 


প্রসন্ন হইল সর্ববজগতের মন। 
হিরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৪ 


|| 
| 
| 
| ‘হরি’ বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি। 
| 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


মাতৃগার্ট হইতে আবিভূতি হইলেন ; তাঁহার আবির্তাব-সময়ে পিংহলগ্ন ছিল, সমস্ত গ্রহগণ উচ্চ স্থানে ছিল এবং যড়্‌ বৰ্গ 
অই্টবর্গাদি জেযোতিধিক শুভ লক্ষণ-সমূহও বিষ্যমান ছিল। জন্সনক্ষত্রানুসারে তাহার বাশি ছিল সিংহরাশি। 

উচ্চ গ্রহ. ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ প্রভৃতি জ্যোতিষের পারিভাষিক শব; এসমন্ত ছারা গ্রহনক্ষত্রাদির কোনও বিশেষ 
ভাবের অবস্থান বুঝায় ; প্রহাদির এরপ অবস্থান-সময়ে ধাহার জন্ম হন্ব, তিনি সমস্ত সুলক্ষণে লক্ষণান্নিত হয়েন | 

শমন্‌ মহাপ্রভুর জন্মের মাস, তিথি এবং শকাবাই ৮৯ পত্রে পাওয়া বায়; কিন্তু ফান্ধন-মাসের কোন্‌ তারিখে 
কি বারে তিনি জন্মলীল। প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহা কোনও গ্রন্থে পাওয়া! যায় না তারিখাদি নির্ণয়ের নিমিত্ত 
অধুনা কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । জ্যোতিষের গণনায় তাহা অসভ্ভবও নহে। ১৩৩৬ 
বন্ধাঝের পৌঁধ-মাসের প্রবাসী-মামক মালিক-পত্রিকায় শ্রীযূত যোগেশচন্দ্র রাঁর “কবি-শকাক্কশীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন 
_ ১৪০৭ শকের ফাস্তুনী পৃধিমা-তিথিতে শ্রচৈতন্ের জন্ম হইয়াছিল । সে রাত্রে চন্গ্রহণ হইয়াছিল ।” এই প্রসঙ্গে 
পাটীকায় তিনি লিখিয়াছেন “উক্ত (১৪৯৭ ) শকের ফান্তুনী'পুনিমা ২৩শে ফান্তন, শনিবার । পুধিমা নবদীপে প্রায় 
৪০ দ্রগু। দ্রিবামান ২৯ দণ্ড। রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল! গ্রাস প্রা ১১ অঙ্গুলি।” এই 
সিদ্ধান্ত-অন্থসারে বুঝ! যার, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে শ্রীমন মহাপ্রভু আবিভূতি হইয়াছিলেন। ৪১--৯৩ 
পদ্মারের টীকা দ্রষ্টব্য । ভূমিকায় ঈমন্মহাপ্রভুর আবির্তব-সময়-সন্দ্ধে জ্যোতিবিক গণনা অ্রষ্ব্য। 

৯১-৯৩। মহা প্রক্র-আবিভাবের দিন চন্দরগ্রহণ হইয়াছিল _চন্দ্রকে রাহ গ্রাস করিয়াছিল; তাই গ্রন্থকার 
কবির ভাষায় বলিতেছেন__”আমাদের আকাশের চক্র পূর্ণচন্ছ হইলেও তাহাতে কলঙ্ক আছে; কিন্তু ১৪-৭ শকের 
ফাস্ধনী পূর্ণিমায় যিনি আবিহৃূ্ত হইলেন, সেই গৌরহুন্দরও চন্দ্রের ন্তায_এমন কি চন্দ্র অপেক্ষাও বেশী সুন্দর ; চক্র 
যেমন জগতের অন্ধকার দূর করে, তিনিও পরে জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন ; তাই তাহাকেও চন্দ্র বলা 
যায়। আকাশের চন্দ্র কলঙ্ক আছে, আমাদের গৌরচন্ে কিন্ত কোনও কলক্কই নাই। এই অকলঙ্ক-গোরচন্দ্রের উদয় 
দেখিয়াই বুঝিব।--সকলঙ্ক আকাশের চন্দ্রের আর কোনও প্রয়োজন নাই মনে করিয়া-রাছ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে” 
যাহা হউক, গ্রহণোপলক্ষে__গ্রহণের পূর্ব হইতেই ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সর্বত্র রুষ্ণ-নামকীর্ুন করিতেছিলেন ; এই 
সহ্ীর্তনের সময়েই প্রীমন্‌ মহাপ্রহথ অবতীর্ণ হইলেন। 2১ পরার হইতে বুঝা যায়, প্রভুর আবির্ভাবের পরেই চক্র 
রাহগ্রন্ত হইয়াছিল। পরবত্তর্ণ 2৮-2৪ ত্রিপদী হইতেও বুঝা যায়, চচ্গ্রহণ আর্ত হওয়ার পূর্বেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে শ্রীঅন্বৈতাদি আনন্দে বিহ্বগ হুইয়াছিলেন। ৮ পয়ারের টাকার উদ্ধৃত শ্ৰীযুত যোগেশচজ্জ 
রান মহাশয়ের অভিমত হইতে জানা যায়, রাত্রি ৮ দণ্ডের সময় এহণারস্ত ; আর দল পয়ার হুইতে জানা যায়, সন্ধ্যা- 
ময়েই প্রভুর আবিভীব | ইহ! হইতে বুঝ! যায়, গ্রহণ-আরস্তের পুর্কেই সন্ধা-সময়ে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল 

গোৌরকৃষ্ণ_গোৌঁররূপ রং) গৌরচন্্রণে হয় ্রীক্ণ। ভূমি অবতরি-গৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন 

৯৪-৯৬। স্বয়ং ভগবান্‌ প্রীমন্‌ মহাপ্রতু আনন্দ-্বরূপ। সন্তিদানন্দ-বিগ্রহন্নপে তিনি স্বর্ন র্গাণ্ডে অবতীর্ণ 


টা পীপ্রীচৈতন্ঘচরিতাম্বত। [ ১৩শ পরিচ্ছেদ 


যথারাগঃ। 
ঙ্কীর কীর্তন র 
নদীয়া-উদয়গিরি, পূৰ্ণচন্দ্ৰ গৌরহরি, হরিদাসে লৈয় সঙ্গে, হ্‌ ন রঙ্গে, 
পাঁ করি হইল উদয়। | কেনে নাচে কেহোঁ নাহি জানে ॥ ৯৮ 
গপ হৈল নাশ টিন টা | দেখি উপরাগ হাঁসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আপি, 
1145 টু ৯ এস $ ১ 
| 


ন্দে করিলা গঙ্গা স্সান । 
জগভরি হরিধ্বনি হয় ৯৭ আনন্দে করিল! গঙ্গ 


মেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদৈতরায়ে, 1 পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে, 
নৃত্য করে নিত মনে। ডি ব্রাহ্মণেরে দিল নাঁনাদীন ॥ ৯৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 








হওয়ায় জগদ্বাসী সকলেই_ হিন্দু মুসলমান, পুরুষ স্ত্রী, বালক বৃদ্ধ সকলের চিত্তই-_আপনা-আপনি আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়! উঠিল । অকম্মাৎ কেন তাহাদের মন এরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহা হয়তো! সকলে জানে ন! ; কিন্তু তাহাদের 
চিত্তের প্রফু্নতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পুরুষের! নৃত্যকীর্তন করিতে লাগিল, ভ্রীলোকেরা “হরি 
হরি” বলিয়| হুলুধ্বনি করিতে লাগিল; আর যাহারা হিন্দু নহে_যবন-_তাহারাও রর্দচ্ছলে “হরি হরি” বলিয়া 
হিন্গুকে ঠা! করিয়! হান) করিতে লাগিল | নানাভাবে গ্রফুল্তার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ- 
নারী__সকলের মুখে হরিনামও প্রকাশ পাইতে লাগিল | সন্বীর্তন-নাটুয! পরপ্রীগৌরনুন্দরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
সকলের মুপে খীনামেরও আবির্ভাব হইল । এইতো গেল এই মর্ত্য জগতের কথা; ওদিকে আবার শ্বর্গেও দেবতাগণ 
আনন্দের স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন__তাহারাও আনন্দের উচ্ছ্বাসে নৃত্য-গীত-বাঞ্/দি করিতে লাগিলেন । বস্তুতঃ 
পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি-_-তরু, গুল্ম, লতাদি-_স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যেই অকস্মাৎ আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল; 
নদীর জলও অকন্মাৎ যেন প্রসন্ন হইয়া! উঠিল; বস্তুতঃ দশদিকে যেন একটা প্রসন্্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে 
ল।গিল। 

৯৭| নদীয়া-উদয়গিরি_প্রীনবন্ধীপরূপ উদয়-পর্বতে | পূর্দিকৃ-গীমান্তে যেখানে চঞ্দ্রের বা স্বর্য্যের উদয় 

দৃষ্ট হয়, প্রাটীনগণ মনে করিতেন, সেখানে একটা পর্বত আছে, সেই পর্বতেই চন্্র-স্ধ্যের উদয় হুয়। এজন এ 
পর্বতকে উদয়গিরি (গিরিস্পর্ববত) বঙ্গ! হইত। এস্থলে নদীয়ায় গ্রীপ্ীগোরন্ুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় এবং 
গৌরনুন্দরকে চক্ডের সহিত তুলন! করায় নদীয়াকে উদয়গিরির সঙ্গে তুলনা করিয়! নদীয়া-উদয়গিরি বলা হইয়াছে। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ গৌরহরি--গোঁরহরিরূপ পূৰ্ণচন্দ্ৰ । পাঁপ-তমো-_পাপরূপ অন্ধকার । চন্দ্রের সহিত গোরহরির 
ক্িয়াসাম্য দেখান হইতেছে। চন্দ্রের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, গৌঁরহরির আবির্ভাবেও জগতের পাপরাশি 
দূরীভূত হইয়াছিল। ত্রিজগতের উল্লাস-_চন্দের উদয়ে লোক যেমন আনন্দিত হয়, গৌরহরির আবির্ভাবেও 
ত্রিজগং-বাসী সকলে উল্লসিত হইয়াছিল । জগভরি হরিধবনি- ত্র্ধাগুবানীর অস্তরস্থিত উল্লাস হরি-হ্রি-ধ্বনিরূপে 
বাহিরে প্রকাশিত হইল ৷ প্রভুর আবির্ভাবের ফলেই লোকে তখন হরিধবনি করিতেছিল । 

৯৮। সেই কালে- প্রতুর আবির্ভাব-সময়ে । মহাপ্রভুর আবির্ভীব-সময়ে গ্রঅধৈতাচাধ্য ছিলেন নিজের 
গৃহে; শ্রীপাদ হরিদাস ঠাকুরও সেখানে ছিলেন? গ্রত্বুর আবির্ভাবের কথা কেহ তখনও শুনেন নাই; তথাপি কিন্ত 
অন্তরে উদ্ভুত কি এক আনন্দের প্রেরণায় হুরিদাস-ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ভীঅদ্বৈত সপ্রেগ হুঙ্কার করিতে করিতে 
আনন্দিত চিত্তে নতা-কীর্ভন কুরিতে লাগিলেন; কিন্তু কেন তাহার! এরূপ করিতেছেন, তাহ কেহ জানিতেন না । 

৯৯। উপরাগ-_গ্রহণ ৷ উপরাগ-হাসি-_গ্রহণের হাসি; চন্ত্রগ্রহণেকর আরস্ত। কোন কোন গ্রন্থে 
"উপরাগ রাশি” পাঠও আছে ; অর্থ একই । 

অন্বয় ;_-উপরাগহা:সি দেখিয়া শীন্্ গঙ্গাধাটে আসিয়া! আনন্দে গঙ্গাস্নান করিলেন । 


রর ০১ ররর 


১৩শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল] | ৬৬৫ 
জগত আনন্দময়, দেখি মন সবিস্মায়।  এইমত ভক্তততি, যার যেই দেশে স্থিতি, 
ঠাঁরেঠোরে কহে হরিদাস j তাহা তাহী পাঞ! মনোৰলে। 
তোমার এছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, : নাচে করে সঙ্ধীর্ভন, আনন্দে বিহ্বল মন, 
দেখি কিছু কার্যে; আছে ভান ॥ ১০০ | দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০২ 
আঁচার্য্যৱত্ব জীবাস, হৈল মনে স্থখোল্লাস, ! ব্ৰাহ্মণ সজ্জন-নারী, নানাদ্রব্য থালী ভরি, 
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে। আইলা সভে যৌতুক লইয়া ৷ 
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসন্থী্তন, | যেন কাচা সোণ! দুতি, . দেখি বালকের মুস্ি, 

নানাদান কেল মনোবলে ॥ ১০১ ! আশীর্বাদ করে সখ পাঁঞা ॥ ১০৩ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাক! ৷ 

অথবা, উপরাগ ও হাগিকে পৃথক ভাবে রাখিয়া এরূপ অনযও কর! যায £-_-উপরাগ দেখিয়া হাসিয়া গঞ্গাঘাটে 
আসিয়া ইত্যাদি । 

শ্রীঅদৈত ও সহরিদছাস আনন্দে নৃত্যকীর্ত্ন করিতেছেন ; হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় যখনই 
দেখিলেন যে চন্গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই উভয়ে গঙ্গার খাটে যাইয়া আনন্দে গঞ্গা্খান করিলেন। (গ্রহণের 
আযরস্তে ও অস্তে স্নানের বিধি প্রচলিত আছে। ) 

পাঞ্| উপরাগ ছলে ইত্যাদি--গ্রহণের ছল পাইয়! ভরীঅব্বৈত মনের আননে ব্রাঙ্গণকে বিবিধ দ্রব্য 
দান করিলেন। (গ্রহণের সময় সংপাত্রে দান করার প্রথাও প্রচলিত আছে )। এসমস্তই প্রীতটৈতের আনন্দের 
অভিব্যক্তি । 

১০০। ঠারে ঠোরে-_ইঙ্গিতে। পরসম্ন_প্রসন্ন। ভাষ-__আভাস, ইঙ্দিত। 

সকলের মধ্যেই একটা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল দেখিয়! হরিদাস-ঠাকুর বিস্মিত হইলেন, তিনি 
ভাবিলেন, কেন এরূপ হইতেছে? কেন সকলে এত আনন্দিত? আরো তো কতবার গ্রহণ হইয়াছে, তদুপলক্ষে 
আরে] কতবার লোকে গঙ্নাস্থানাদি করিয়াছে; কিন্তু এক্প অবাধ আনন্দ তো কখনও দেখি নাই। এবার এমময় 
বুঝি কোনও একট! বিশেষ ঘটনা ঘটয়াছে, যাহার প্রভাবে সমন্ত জগতে আনন্দের শ্রোত বহিয়। যাইতেছে; তবে কি 
শ্রীঅদ্বৈতৈর আরাধনার ধন আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল?” এরূপ ভাবিয়াই বোধ .হয় শ্রহরিদাস 
ভ্রীঅৱ্বৈতাচাৰ্য্যকে ইঙ্গিতে বলিলেন--“তুমিও এসব রঙ্গ করিতেছ, মৃত্য-কীর্্তন করিতেছ, হুঙ্কার করিতেছ, আবার 
আনন্দের আতিশয্ো ব্রাহ্মণকেও দান করিতেছ ; এদিকে আমার মনও অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে! ইহার পশ্চাতে 
কিছু গৃঢ় রহস্য আছে বলিয়াই মনে হইতেছে।” ইঙ্গিতে জানাইলেন_-"্তবে কি তোমার আরাধনার ফলে শ্রীকৃষ্ণ 
আবিভূর্ত হইয়াছেন? নচেৎ এত আনন্দ কোথা হইতে আসিবে ?* 

১০১। আচার্ষযরতু__গ্রীচজ্রশেখর আচার্ধা। শ্রীচন্রশেখর আচার্য্য এবং শ্বাস পণ্ডিতও চিত্তস্িত আনন্দের 
প্রেরণায় যাইয়া গঙ্গাস্নান করিলেন এবং ৃত্যবীর্তনাদি করিয়া সংপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন । 

১০২। ভক্তততি-_ভক্তসমূহ। কেবল নবদ্বীপে নহে, যে দেশে যে ভক্ত ছিলেন, তাহাদের সকলের 
চিত্তেই একটা অভূতপূর্ব আনন্দের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল; তাহার ফলে সকলেই নৃত্যাদির সহিত নামসন্বীর্তনাদি 
করিতে লাগিলেন এবং গ্রহণের উপলক্ষ্য পাইয়া যোগ্যপাত্রে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন । 

প্রভুর আবির্ভাবজনিত আনন্দের প্রেরণাতেই লোক-সকল দানাদি করিয়াছিলেন; স্ৃতরাং গ্রহণোপলক্ষ্যে এই 
সকল দানাদি হুইয়া থাকিলেও দানাদির প্রবর্তক আবির্ভাবজনিত আনন্দ বলিয়! এসমন্ত দানকে প্ররুত প্রস্তাবে 

ব-উপলক্ষ্যের মঙ্গলাহু্ঠানমূলক দীনই বলা যায় । 
ডে f এইদিকে পে সংবাদ পাইয়! প্রতিবেশিনী রম্ধীগণ খালি ভরিয়ী নানাবিধ উপহাঁর- 
দ্রব্য লইয়া সচ্যোজাত শিশুকে আশীর্ক্মাদ করিতে আসিলেন। 

৮৪ 


৬৬৬ 
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সাবিত্রী গৌরী সরন্বতী, শচী রত অরুন্ধতী, 
আর যত দেবনীরীগণ। 

নানাদ্রব্য পাত্র ভরি 
আসি সভে করে দরশন ॥ ১০৪ 

অন্তরীক্ষে দেবগণ, 
স্তুতি নৃত্য করে বাগ্ধ গীত। 

নক বাদক ভাট, 
সভে আপি নাচে পাঞা| প্রীত ॥ ১০৫ 


ত্রাঙ্গণীর বেশ" ধরি, 
গন্ধা্বব সিদ্ধ চারণ, 


নবদ্বীপে যার নাট, 


শীগীচৈতয্যচরিতাযৃত ৷ 


[ ১৩শ নারি 


Ee লেক দঃ ঃখ শোক, প্রমোদে পুরিত। লো 
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৬ 

আচার্দ্যরত্ব শ্রীবাম, জগনাথমিশ্র-পাশ, 
আসি তীরে করি সাঁবধান। 

করাইল জাঁতকর্মমা, যে আছিল বিধিধৰ্ম্ম, 
তবে মিশ্র করে নানাদান ॥ ১০৭ 

যৌতুক পাইল যত ঘরে ৰব! আঁছিল কত, 

ধন বিপ্রে দিল দান । 


যত নৰ্তক গায়ন, ভাঁট অকিঞ্চন জন, 
ধন দিয়! কৈল ভি মান ॥ ১০৮ 


|| 

| 

কেবা আঁইসে কেবা! যায়, কেবা নাচে কেবা! গায়, | 
সস্তালিতে নারে কারে! বৌল। | 


শৌন্-কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 
ব্রাঙ্গণ-নজ্জম-নারী-_ত্রাঙ্গণদের মধ্যে সংলোকদের রমণীগণ। যৌতুক-উপহীর । কীচাসোনাস্থাতি-. 


শিশুর গায়ের বর্ণ যেন কাচা সোনার বর্ণের স্তায় পীতবর্ণ। 


১০৪ | কেবল যে গ্রতিবেশিনী রমণীগণই শিশুকে আশীর্বাদ করিতে আঁসিলেন, তাহা নহে; সাধিত্রী-গৌরী 
প্রভৃতি দেবনারীগণও ত্রাঙ্মণীর বেশ ধরি! যৌতুক লইয়া আসিয়া শিশুকে দর্শন করিতে লাগিলেন 

মহা প্রভুর লীলা নরলীলা ব্লিয়াই দেব-নারীগণ শ্ব-স্বরূপে আসেন নাই, মানুষরূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন। 

প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণসন্তানূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের আশীর্বাদের পাত্র নেন; 
এজন্ত দেবনারীগণ ত্রাঙ্গণ-রমণীর বেশ ধরিয়া আসিয়াছিলেন; দেবীরূপে আসিলে সকলে আশ্চর্যান্বিত হইত, নরলাঁলার 
রসভঙ্গ হইত ঝাক্ষণ-রমণীবেশে আসাতে--শিশুর সাম়িধ্যে যাইবার পথে তাহারা বাধাও পান নাই; সকলেই মনে 
করিয়াছে_-তাহার| শিশুকে আশীর্বাদ করিতে আগিয়াছেন; কিন্ত বস্তুতঃ তীহারা আশীর্বাদ করেন-নাই--তাহারা 
“আদি সভে করে দরখন”__ কেবল দর্শন করিয়া ধন্ধ হইতেই আগিয়াছেন; দৈবীণক্রিবলে তাহার! প্রভুর প্বরপ 
জনিতেন ; তাই'তাহার| শিশুরপী স্বয়ংভগবান্‌কে আশীর্বাদ না! করিয়! মনে মনে বরং স্তুতিনতিই করিয়াছেন; কিন্ত 
শচী-মাতার প্রতিবেশিনী ব্রান্মণ-রমণীগণ লীলা-শক্তির প্রভাবে প্রভূত স্বরূপ--তিনি যে স্বয়ংভগবান্‌ তাছা--জানিতে 
পারেন নাই) ঠাহার| তাহাকে নরশিশুঁশচী-দেবীর সন্তান_-মনে করিয়াই তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া 
আশীর্বাদ করিয়াছেন । 

১০৫। অন্তরীক্ষে_আকাশে। আর দেবগণ, গন্ধরর-সিদ্ব-চারণাদি সকলে আকাশে থাকিয়া প্রভুর 
আবির্ভাব-উপলক্ষে নৃত/গীত-স্কতি-আদি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর নবদ্বীপে যত নর্তক. বাদক 
বা! ভাট আছে, সকলেই এক অপূর্ব আনন্দের আবেশে শচী-মাতার বাড়ীতে আসিয়া নৃত্যসীত-বাগ্যাঁদি করিতে লাগিগ। 

গন্ধ্ব্ব_ স্বর্গের গায়ক, দেবযোনি-বিশেষ। চীরণ-_দেবযোনি বিশেষ ; স্বর্গের গায়ক ও স্তিবাদকারী। 

১০৬। সভ্ভালিতে-বুঝিতে। বোল--কথা। ছুঃখ-শোক--ছুখ ও শোক। প্রমোদে--আনলে। 
পুরিত-পূর্ণ। দিশ্ী-জগন্জীথ মিশর! বিহ্বল--আত্মুছারা ৷ 

১০৭। আচাৰ্য্যরত্ব ত্রীবাস--আচার্য্যরত্ (চন্্রশেখর আচার্য্য ) ও রীবাস । জাতকর্ম্ম_এসবের পরে থে 
সমস্ত অঙুষ্ঠান করার নিয়ম আছে, সেই সমস্ত । তবে-আতকর্দ সমাধার পরে। 


,০৮*/ শিপ্ডকে দর্শন করিবার নিমিত্ত লোকে যে সমন্ত দ্রব্য উপছাররূপে লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সমস্ত 


আছ 


১৩ নান 
2 আদি-লীল।। লট 
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তার মালিনী, | ব্যাত্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টদূ্রভোরী, ৰ 
হস্তপদের যত আভরণ। 


২ AA রে 
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| 


তবাসের ব্ৰাহ্মণী, নাম 
আচার্ধ্যরত্বের পত্নী সঙ্গে । 


সিন্দুর হরিদ্র তৈল, খই কল! নারিকেল, | চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভূনী ফোতা পট্টপাড়ি, 
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৯ স্ব রৌপ্য মুদ্রা বহুধন ॥ ১১২ 
অদ্বৈত আচার্য্য ভার্ব্যা,।  জগত্-পুজিতা! আর্য, ৷ দুর্ববা ধান্য গোরোচন, হরিদ্রা বৃঙ্গুম চন্দন 


নাম তার সীতা ঠাকুরাণী। মঙ্গল্দ্ৰব্য পাত্রেতে ভরিয়া । 
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞ|, গেল! উপহার লঞ্া, ' বন্তগুপ্ত দোলা চটি, সঙ্গে লঞা দাস চেড়া, 





দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১০ | বস্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৩ 
স্বর্ণের কড়িবৌলি, রজ্তমুদ্রা পাশুলি, : ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লৈল বন্থভার, 
স্বর্ণের অঙ্গদ কম্ণ। ৷ শচীগুহে হৈল। উপনীত ৷ 
দু বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মল বঙ্ক, | দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান 
স্বর্ণমুদ্র| নানা হারগণ ॥ ১১১ বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৪ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা! 


দ্রব্য তো দান করিলেনই, তদ্যতীত তাহার ঘরে যাহা ছিল, তৎসমস্তও মিআঠাকুর আগগণগণকে দান করিলেন। আর 
নৰ্তক, গায়ক, ভাট, কি দরিদ্র ব্যক্কিদিগকেও তিনি যথাযোগ্য ভাবে ধন দান করিয়াছেন। 
ভাঁট-_যাহারা অপরের বংশপরিচয় রক্ষা ও কীর্তন করে। অকিঞ্চন_ দরিদ্র! 


১০৯। সন্তান জন্মিলে প্রতিবেশিনী রমণীগণের মধ্যে যাহার! শিশুকে দেখিতে আসেন, সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, 
খই, কলা ও নারিকেলাদি দিয়া তীহাঁদিগকে সম্মানিত করার রীতি আছে; ইহ! একটা শ্ত্রী-আচার। প্রভুর 
আবির্ভাবের পরে প্রবাসের গৃহিণী মালিনী এবং চন্দ্রশেখর আচাধ্যের গৃহিণী_-এই দুই জনেই শচী-মাতার পক্ষ হইতে 
প্রতিবেশিনীদিগকে তৈল-সিন্দুরাদি দিয়াছিলেন। কারণ, শচী-মাতার গৃছে শচীমাতা ব্যতীত অন্ত কোনও রমণী 


ছিলেন না । 

১১০। 
দ্রব্যাদি উপহার লইয়া শিশুকে দেখিতে গেলেন । 

১১১-১১৪। বৌলি_-বকুলের বীজ। স্বর্ণের কড়িবৌলি-সোনা-বাধান কড়ি এবং ফোনা-বাধান 
বকুলবীঞ্জ। প্রাচীনকালে কড়ির এবং বকুল বীজের মালা গাথিয়া ছোট শিশুদের গলায় দেওয়! হইত; ধাহাদের 
আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল, তাহার! কড়ি ও বকুল বীজকে সোনাদার! বাধাইয়া দিতেন ॥ সীতাঠাকুরাণী সোনা-বাধান 
বকুল-বীজের মাল! লইয়া গিয়াছিলেন_-শচীমাতার শিশুর নিমিত্ত। রজত মুদ্রা-_রূপার টাকা । পাশুলি_ 
পাইজোড় নামক পায়ের অলঙ্কার। রূজতমুদ্র! পাশুলি_রজতমুদাযুক্ত পাইজোড়। কোনও পাইজোড়ের 
সন্মুখভাগে এক একটা কিয়া রৌপ্যমূদ্র। বা টাকা থাকে। মলবস্ধ_হাকমল । রজতের মলবঙ্ক_রোপ্যনির্শ্মিত 
ঝাকমল। ব্যাত্রনখ হেম্জড়ি_ স্বর্ণ জড়িত বাঘের নখ । কটি-পট্টসূত্রভোরী-_পষ্টনিশ্মিত কোমরের ঘুন্সি; 
কোন কোন অঞ্চলে ঘুন্সীকে তাগা বা ধাগা বলে। পষ্টশাড়ী_শচীযাতার জ্ত রেশমী শাড়ী। ভূমিফোতা- 
এক রকম চাদর প্রপাড়ি_রেশমের পাইড়যুক্ত (তুমিফোতা )। গোরে।চন-_ প্রসিন্ক পীতনর্ণ অব্যবিশেষ, 
গরুর মাথায় ইহার জন্ম; গোমস্তস্থ শুদ্ধপিত্তই গোরোচনা ( শক )। ইহ! পবিত্র মঙ্গল-দ্রব্য বলিয়া পরিচিত। 
বন্্র€গু_বন্ত্র হারা আচ্ছাদদিত। চেড়ী-দাসী। পেটারি-যাক্দ। বালক-ঠাম__বালকের ( গৌরের ) 


প্রঅদ্বৈতাচার্যের গৃহিণী প্রুসীতাঠাকুরাণীও স্বামীর অস্থষতি লইয়া, ১১১-১১৪ ত্রিপদীতে উল্লিখিত 


৬৬৮ ' শীপ্রীচৈতগরিতা্বত [ ১ বি 
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সর্বব অঙ্গ নিম্ন, অবর্ণ্রতিমাভাণ, | পুল মাতা [নদিনে, দিল বস -বিভূষণে, 
সর্বব অঙ্গ সুলক্ষণময় । ূ পুক্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি। 

বালকের দিব্য ছ্যতি, দেখি পাহল বহু গ্রীতি, | শচী মিশ্রের পুজা লঞা, মনেতে হরিষ হএঠা, 
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৫ | ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥ ১১৭ 

দুর্ধবা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, | এীছে শচী জগন্নাথ, পুজ পাঞ! লক্ষ্মীনাথ, 
“চিরজীবী হও দুইভাই’ ৷ পুর্ণ হৈল সকল বাঞ্ছিত । 

ডাফিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, | ধন-ধান্যে তরে ঘর, লোকমান্য কলেবর, 
ডরে নাম চি ও ॥ ১১৬ দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৮ 
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ভঙ্গী। গোকুল কান-ঠিক যেন গেকুলের কানাই | শচীমাতার শিশুকে দেখিতে ঠিক যেন যখোদার ছুলাগ 
কানাইয়ের মতনই দেখাইল । কেবল পার্থক্য এই যে, কানাইয়ের বর্ণ ছিল কর্ণ আর শচীর ছুলালের বর্ণ গৌর; 
গঠনাদি সমন্তই একরূপ । বিপরীত-_-উপট৭; কৃষ্ণ বর্ণের স্থলে গোর বর্ণ বলিয়া বিপরীত বল! হইয়|ছে । 


১১৫। শিশুরূপী গৌরচন্দ্রের রূপ বর্ণনা করিতেছেন । স্ুনির্ম্মাণ--স্ু (উত্তম) নির্মাণ (গঠন ) যাহার; 
স্ুগঠিত। সুবর্ণ প্রতিমীভাণ-_সোনার প্রতিমার মত। ছুযতি--জ্যোতি; কান্ঠি। দ্রবিল হদয়__-শিশুবপী 
গোঁরচন্দ্রের রূপ দেখিয়া! বাংসল্যের আবেশে গ্রীপীতাঠাকুরাণীর চিত্ত গলিয়! গেল৷ 


১১৬। বাৎনল্যের আবেশে টিত্ব গলিয়া যাওয়ায় সীতাঠাকুরাণী ধান্যদূর্বাদি শিশুর মস্তকে দিয়া শিশুকে 
আশীর্বাদ করিলেন-_-“চিরজীবী হও দুই ভাই” বলিয়া । 

দুই ভাই-_বিশ্বনূপ ও এই নবজাত শিশু ৷ 

ডাকিনী-শাকিনী-আদি অপদেবতা হইতে পাছে শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, তাই শ্রীসীতাঠাকুয়াণী নবজাত 
শিশুর নাম র/খিলেন “নিমাই” । নবজাত শিশুর নাম প্নিমাই* ' রাখিলে আর কোনওরপ অপদেবতার দৃষ্টি পড়িতে 
পারেনা, ইহাই তংকালে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। বাৎসল্যের আবেশে সীতাঠাকুরাণী বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই 
শ্রগৌরচন্দ্রের ভগবত সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান তাহার চিত্তে ক্ষুরিত হয় নাই; তাই তিনি তাহাকে আশীর্ববাদও করিতে 
পারিয়াছেন এবং অপদেবতার আশঙ্গা করিয়া তহার নিমাই-নামও রাখিতে পারিয়াছেন। 


১১৭। পুঁজ মাতা-ক্লান দ্িনে-যেদিন প্রশ্থতি ও নবঞ্জাত শিশু প্রসবের পরে স্বান করিলেন, সেই দিনে । 
দিল বস্তুবিভূষণে ইত্যাদি_ মানে দিন সীতাঠাকুরাণী মিএঠাকুরকেও বন্ত্রাদি দিলেন এবং মিশরের জো পুত্র 
বিশ্বরূপকেও দিলেন । অন্মানি--সম্মান করিয়া । শচীমিশ্রের ইত্যাদি_খচীদেবী এবং অগন্নাথমিএও বন্রাদি 
দিয়া সীতাঠাকুরাণীকে সম্মানিত করিলেন । 

১১৮। লক্ষমীনাথ-__সর্বক্ষীময়ী শ্রীরাধাই এস্থলে লক্মী-শক্ষের লক্ষ্য; লক্ষ্মীনাথ অর্থ রাধানাথ, শ্রীরষ্ণ। 
্রীরাধার প্রাণবল্লড শ্রীকুষ্ণই যে শচী-জগন্াথের ঘরে শিশুরূপে আবিভূ্ত হইয়াছেন, তাহাই এস্থলে ভঙ্গীতে বলা হইল । 
অবশ্য ্রীরু্ণই যে তাহাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা শচী-অগন্নাথ জানিতেন না; তথাপি তাহার আবির্ভাবের 
ফলে তীহাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইল; কারণ, বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা) যেখানে পূর্ণতম ভগবানের . 
আবির্ভাব, সেখানে অপূর্ণ বাঁসনাই বা কিরূপে থাকিবে? ধনে-ধান্যে ইত্যাদি_-শিশুর আবির্ভাবের পর হইতে 
চারিদিক হইতে নানালোক মিশ্রঠাকুরের গৃহে ধন ও ধাঙ্টাদি উপঢৌকন দিতে লাগিলেন) উপঢৌকনে যেন 

PO 


পপ এ বসার রর তি, cee লি উট শর 
১৩শ UTE না আদি- লীল|। ৷ | ৬৬৯ 
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ছি ট বৈষ্কৰ শান্ত, অলম্পট € শুদ্ধ দান্ত, 
ধনভোগে নাহি অভিমান | 
পুপ্রের প্রভাবে যত, ধন আনি মিলে তত, | 


ৰিষ্ণুগ্ৰীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৯ পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্তপানী, 
লগ্ন গণি হর্মমতি, নীলান্বর চক্রবর্তী, | জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ? ॥ ১২২ 
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে-_| আচৈতন্ত নিত্যানন্দ, আচাৰ্য্য অদৈতচন্্র 
মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্ন অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, | স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস । 
| 


৯৩ eh BESS 


লে পায় ব্রি ভীহার চরণ ॥ ১২১ 
পাইয়া মানুষজন্মা যে ন! শুনে গৌরগুণ, 
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল। 


দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১২০ ইহা সভার আচরণ,  শিরে বন্দি নিজধন, 
এছে প্রভু শচীঘরে, . কৃপায় কৈল অবতারে জন্মালীল| গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ 


যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। ইতি শ্রীচৈতগ্তচরিমূতে আদিখণ্ডে জন্ম- 
গৌর প্রভু দয়াময়, তীরে হয়েন সদর, মহোংসব-বর্ণনং নাম ভ্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ | ১৩ 


গৌর-কৃপা-তরক্গিণী টীকা। 
গৃহ পূর্ণ হইয়! উঠিল; আর সমস্ত লোকও মিশ্রঠাকুরকে পূর্ববাপেক্ষ। অধিকনূপে সম্মান করিতে লাগিল ১ শটী-মিশের 
আনন্দও দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিপ। 

১১৯। মিশ্র লীজগঞ্জাথ মিশ্র । বৈষ্ণব_-বৈষবত্থাদি গুণসম্পন্ন । শান্ত-_ভগবরিঠবুদ্িবিশিষ্ট। অলম্পট 
_ধন-রত্বদিতে অনাসক্ত । শুদ্ধ_বিশুদ্ধ-চিত্ত। দান্ত_ রেশসহিষ্ু। পনভোগে অভিমান_-ধনভোগ করার 
উপখোগী অভিমান ; ধনভোগের অভিলা। বিষ্ণুপ্রীতে ইত্যাদি-বিষ্ণুর প্রীতার্থে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। 

১২০। শচীমাতার পিতা শ্রনীবাহবর চক্রবর্ত্তী শিশুর জন্ম-সময়াদি-অবলম্বন করিয়া গণন| করিয়া অতান্ত 
আনন্দিত হইলেন; গোপনে তিনি মিশ্রঠাকুরকে বলিলেন_-“আমি শিশুর জন্ম লগ্মাদির ফল গণিয়! দেখিলাম, এই 
শিশু একজন মহাপুরুষ হইবে ; ইহার অঙ্গ-প্রতার্সেও মহাপুরুষের লক্ষণ দেখ! যাইতেছে । এই শিশু জগতের উদ্ধার 
সাধন করিবে বলিয়াই মনে হইতেছে ।” 

লগ্র_জন্মলগ্র। গুপ্তে-গে'পনে। লগ্নে অঙ্জে-অন্সলগ্নে ও শিশুর অঙ্গে ( মহাপুরুষের লক্ষণ )। 
মহাপুরুষের অঙ্গ-লক্ষণ পরবর্তী ১৪শ পরিচ্ছেদ ওয় শ্লোকে দ্রষ্টব্য 

১২২। ধুনী_নদী। অমৃত ধুনী_অমৃতের নদী। পিয়ে_পান করে। বিষগর্ত্পানী--বিষপূর্ণ 
গর্তের জল । 

অমুতের নদী সাক্ষাতে পাইয়াও তাহা পান ন! করিয়। যে ব্যক্তি বিবপূর্ণ গর্তের জল পান ঝরে, তাহার জীবন 
যেমন বৃথ! নষ্ট হয়; তদ্রপ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি গৌরগুণকীর্তন করেনা, তাহার জন্মও বৃথাই নষ্ট হয়। 
গৌরগুণকীর্তনেই মনুযা-জন্মের সার্থকতা__ইহাই ধ্বনি ৷ 


৭৬০৯ ২৯০৯৯ 


আদি-লীলা | 


রিনার ১ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
হুরিভর্জিবিলাসে (২১) . স্জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৯ 
কথঞ্চন সতে যন্মিন্‌ দুক্ধরং সসুকরং ভবেৎ। |. প্রন কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র ! 


বিশ্বতে বিপরীতং স্থাং শ্রীচৈতন্তং নমামি তম্‌॥ > 
জয়জয় প্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 


যশোদীনন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ২ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা । 

যস্মিন কথঞ্চন যেনকেনাপিপ্রকারেণ স্বতে দুদ্ধরং কর্তুমশক্যমপি কাৰ্য্যং সুকরং ভবেং ষশ্মিন্‌ বিশ্বতে মতি 
বিপরীতং স্ুকরং কাঁধ্যমপি দুন্ধরং স্তাৎ তং প্রচৈতন্তং নমামীতি। এবমন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং প্ীঃচতন্তচরণগ্রভাবে| 
দশিতঃ 1১) 





শি শি 








গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


এই চতুৰ্দশ পরিচ্ছেদ সহা'ওতরস্ফ্ীর্থা বণিত হইয়াছে । 
প্লে! ১। অহথর। ঝর ( ফাহ্মতে যিনি ) কথঞ্চন ( যে কোনওকপে ) শ্বতে (শ্বত হইলে ) দুধ্ধরং 
(ছুষ্ধর কার্ধাও) স্থকরং (দ্মুক_সহুধসাধ্য ) ভবে ( হয়); [ যন্মিন্‌ ] ( ধাহাতে--যিনি ) বিস্মুতে ( বিশ্বত হইলে ) 
বিপরীতং ( বিপৰীত স্থকর কার্য ও দুষ্কর ) স্তাং (হয় ), তং ( সেই) প্রীচৈতন্তং (প্রচৈতন্যদেবকে ) নমামি (আমি 
নমস্কার করি )। 
অনুবাদ । সাহাকে যে কোনও প্রকারে স্মরণ করিলেই দুগ্ধর কার্য্যও সুখসাধ্য হয় এবং হানে বিস্কৃত হইলে 
তাহার বিপরীত (র্থাৎ ্বখসাধ্য কাধ্যও দুর ) হইয়। পড়ে, আমি সেই ভচৈতত্য-গ্রভৃকে প্রণাম করি )১ 
এই গ্লোকে অন্ধত্ব সুখে ও ব্যতিরেফ-মুখে জীমন্মহাপ্রভুর স্মরণমাছাত্ময বর্ণিত হইয়াছে? শ্রীমন্হহাপ্রভুর বালায- 
লীলা-বর্ণন যাহাতে সুনে পারে, তদুদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার লীলাবর্ণন-প্রারতে ীচৈতন্তপ্রভুর স্থরণ-মাহাত্মা কীর্তন 
করিয়! তাহার বন্দন! কৃত্িজ্জেতছন। 
কোনও কোনও গ্রন্থে শুই লোকের নিষ্নলিখিত রূপ পাঠও দৃষ্ট হয় £-_কথঞ্চন স্বভে যস্মিন দুকরং কর ভবেৎ। 
বিশ্বতিশ্চ স্মৃতিং যাতি প্রীচৈতত্ুং ভজে ॥ ইহার অনুবাদ :--যে কোনও প্রফানে স্যহাক স্মরণ করিলে ভুষ্কর কার্যাও 
নুখসাধা হয় এবং ( বিস্বত বস্তুও ) স্থৃতিপথে উদিত হয়, আমি সেই প্রীচৈভন্তগ্রহৃক্ষে ভন! করি । ীহরিভদ্তি" 
বিলাসে এই পাঠ দেখিতে না পাওয়ায়-সূল এন্থে এই পাঠ দেওয়া হইল না । স্কুল গ্রন্থে যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে, 
সেই পাই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয়। 
২) প্রভুর-ৈতন্তপ্রদুর । কহিল এই-_এই' মাত্র ( পুরববর্ধী জয়োদশ পরিচ্ছেদ ) বলা হইল 
যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শচীলন্দন শ্রীচেতন্টরূপে অবতীর্ণ হইলেন, ক গীজানবর্নন" ... 77 রন 
বলা! হুইয়াছে। 


Ei রিচ্ছেদ ] 


লঙেক্ষপে কহিল জনালীলা অনুক্ৰম । 

এবে কহি বাল্যলীলা সূত্রের গণন ॥ ৩ 
বন্দে চৈতচ্াকৃষ্ণপ্ত বাল্যলীলাং মানোহ রাম্‌ । 
লৌকিকীষপি তামীশচেষটয়া নর স্তরাম্‌॥ ২ 

বালালীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন । 

পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৪ 

গুহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন । 

ভাহে শোভে ধ্বজ বজ শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৫ 


AAA L AL A 


টার 


আদি-দীলা ৬৭১ 


=: = আক 


AAA AANA NEA AG Pane AN 


কার ঘরে, না পায় নিশ্চ ॥৬ 

মিশ্ব কহে-__বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে । 
তেঁহে! মৃত্তি হঞা ঘরে খেলে জান রঙ্গে ॥ ৭ 
সেই ক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন | 

অঙ্কে লৈয়া শচী তারে পিয়াইল স্তন ॥ ৮ 
স্তন পিয়াইতে পুজের চরণ দেখিল। 

সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ৯ 
দেখিয়া মিত্রের হৈল আনন্দিত মতি । 





দেখিয়! দোহার চিন্তে অমিল বিন্ময় | 





গুপ্তে বোলাইল নীলান্বর চক্রবস্তাঁ ॥ ১০ 








স্লোকের সংস্কৃত টীকা । 
চেতন্তফম্ড অঠেতস্ঠরূপেণাবতীর্ণভ ক বাল্যলীলাং বন্দে । কিন্তৃতাম্‌। মনোহরাং রমগীয়াস্‌। পুনঃ 
কিন্তুভাষ্‌ ? লৌকিকীমপি নরশিলুচেষ্টিত-ভুল্যাহপি ঈশচেষ্টয়া ঈশ্বরচেষ্টরা বলিতং যুক্তং অস্তরং যন্তা স্তানীখ্বর- : 
ব্যবহাব্রগর্ভামিত্যর্থ:।২। 











গৌর-কুপা-তরঙ্রিণী টীকা? 
কীমপি (লৌকিক-লীলা হইলেও ) ঈশচেষ্টয়া (ঈশ্বর চেষ্টা দ্বারা ) বলিতাত্তরাং 
দেবের ) তাং (সেই ) মনোহ্রাং (মনোহর ) পাল্যলীলাং (বাল/লীলাকে) 


স্লো! । ২। অন্বয়। লৌকিব 
( অন্তরে যুক্ত! ) চৈতত্যাদেবস্ত (শ্রীচৈত 
বন্দে (আমি বন্দনা করি )। 

অন্ুবদ্দ। যাহা! লৌকিকী লীলা হইলেও ইঈশ্বরচেষ্টাগর্ভা, আমি. উইচৈতগ্ের সেই মলোহ্র-বাল্যলীলাকে 
বন্দনা করি ২ । 

লৌফিকীমি-_লৌকিকী। মন্‌ মহাপ্রভুর লীল! নরলীলা; তাহার বাল্যলীলাও আপাতঃ-ৃষ্টিতে 
নর-শিশুর লীলা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; তাই ইহাকে লৌকিকী-.লীল! বলা হইয়াছে। কিন্ত নর-শিশুর লীলার 
মত মলে হইলেও বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, প্রভুর বাঁল্যলীলায় ঈশ্বরের কার্যের ছায় 
অলৌকিক এশ্ব্য্যও প্রকাশ পাইতেছে $ তাই ও লীলাকে লক্ষ্য করিয়! বল! হইয়াছে ঈশচেষ্টয়!। বলিতান্তরাম্‌__ 
অন্তরে ঈশ্ববচেষ্ দ্বার! বুক্ত ; ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভ ; যাহার অত্যন্তরে পরশ ক্রিয়া করিতেছে। গুহে ধ্বজ-বজ্জাদির চিহ্যুক্ত 
পদচিহ্ন প্রদর্শন (1৬ পয়ার ), স্বীয় চরণে ধ্বজবজ্ঞাদিচিন্ক প্রদর্শন (৯ পয়ার ), মুদ্ভক্ষণ-ব্যপূদেশে তত্বোপদেশ 
(২১-২৬ পরার ), অতিথি-বিপ্রের অন্লভক্ষণ (৩৪ পরার ), চোরের স্বন্ধে চড়িয়া গৃহে আগমন (৩৫ পয়ার ), বিষ্ণুর 
নৈবেগ্ত ভক্ষণ (৩৬ পয়ার ), নারিকেল আনয়ন (৪৩1৪৪ পার ), মাতার পার্খে শ়নকালে গৃহে দিব্যলোকের আগমন 
(৭২ পয়ার ), খালি পায়ে নৃপুরের ধ্বনি প্রকাশ (৭৪ পয়ার ), জনৈক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্বপ্রযোগে জগন্লাথমিশ্রের 
প্রতি সরোষ বচন ( ৭৯-৮৭ পয়ার ) ইত্যাদি কার্যে প্রহুর লৌকিকী বাল্যলীলাতেও এশবধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 

৪ । উত্তান-শয়ন__চিৎ হইয়া শৌওয়া। আগে প্রথমে । প্রভুর বাল্য-লীলার প্রথম লীলা হইল চিৎ 
হইয়া শোওয়া।  নর-শিউও সর্বপ্রথমে চিৎ হইয়াই শয়ন করে। প্রভু যখন যাত্র চিৎ হইয়া শুইতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, তখনই একদিন অদভুত উপায়ে পিতামাতাকে স্বীয় চরণ-চিহ্ন দেখাইলেন ; কির্ূপে ইহা দেখাইলেন, তাহা 


পরবন্তী ৫__৯০ পয়ারে বণিত হইরাছে। 
৫-১০। একদিন শিঙ-গৌরচন্তর ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে শচীমাতা। ও জগন্থ মিশ্র উভয়েই দেখিলেন। 


৬৭২ প্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামূত। | ১৪শ পরিচ্ছেদ 


চিহ্ন দেখি চক্রবর্তী বোলেন হীসিয়া-_। বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। 
লগ্ন গণি পূর্বের আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১ । এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টাকা। 


তাছাদের ঘরের মেঝেতে ছোট ছোট পদচিহ্ন) সেই পদচিহ্ের মধ্যে আবার ধ্বজ, বর, শঙ্খ, চক্র, শীনাদির চিহ্ও 
দেখ| গেল : মানুষের পায়ে এসকল চিহ্ন থাকে না; তাই গৃহস্থিত পদচিহ্ছে ধ্বজবজাদি চিহ্ন দেখিতে পাইয়। তাহারা 
বিশ্লিত হইলেন $ কাহার এই পদচিহ্ন, তাহা তাহারা ঠিক করিতে পাঁরিলেন না। মিশ্র-ঠাকুর অন্থমীন করিলেন 
তাহাদের গৃহে যে শালগ্রাম-শিলারূপী বাল-গোপাঁল আছেপ, তিনিই হয়তো মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঘরে খেলা করিয়া 
বেড়াইয়াছেন ; তাহাতেই তাহার পদচিহ্ন গৃহতিত্তিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে । তিনি শচীমাতার নিকটেও এই কথা 
বলিলেন ; ঠিক এই সময়েই শিশু-নিমাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি কীদিয়। উঠিলেন ; শচীমাতা দৌড়াইয়। গিয়া 
তাহাকে কোলে লইয়া বগিয়া গ্ষ্ঠ পান করাইতে লাগিলেন? স্তন্যপান করাইতে করাইতে শিশুর চরণ-তলের প্রতি 
মাতার দৃষ্টি পতিত হইল ; তখনই মাত! . দেখিলেন_-শিশুর পায়েই প্বভ-বজ্রাদি চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে? দেখিয়া 
মাত। অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন-_নরশিশুর পায়ে এসব চিহ্ন কিযপে আসিল? তিনি তৎক্ষণাৎ মিশ্রঠাকুরকে ভাকিয়া 
শির পদচিহ দেখাইলেন ; মিশ্র তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপনে নীলাঘর-চক্রবর্তীকে 


ডাকাইলেন। 


যে শিশু চলিতে পারে না, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে মাত্র, গৃহ-ভিত্তিতে তাহার পদচিহ্ন দৃষ্ট হওয়া ঈশর-চেষ্টার 
পরিচায়ক । প্রভুর বাল্য-লীলায় ইহাই সর্বপ্রথম ঈশ্বর-চেষ্টার (এখ্বর্য্যের ) পরিচায়ক । গৃহে_ গৃহের ভিত্তিতে; 
ঘরের মেঝেতে । মাটার মেঝে লেপিয়। যাওয়ার পরে তাহাতে চলিয়া বেড়াইলে পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়। দুইজন 
_শচীমাত! ও জগন্নাথ মিশ্র। লঘু পদচিহ্_-শিশুর পায়ের মত ছোট ছোট -পাঁয়ের চিহ। তাঁছে শোতে 
_গৃহভিত্তির পদচিহ্ছে শোভা পায়। ধ্বজব্জ ইত্যাদি--হাপ্রভুর চরণ-যুগলে উনিশটা চিন্ন আছে? যথা ?_ 
ধ্বজ! ( পতাকা), পদ্ম, বজ, অঙ্কুশ, যব, স্বপ্তিক, উদ্ধীরেখা, অষ্টকোণ, ইন্দ্রচাপ (ধন), ভ্রিক্লোণ (ত্রিভুজ ), কলস, 
অর্দচন্্র, অগ্র (শুগ্ঠাক্ৃতি ), মৎস্য, গোষ্পদ, জদ্ুফল, চক্র, শঙ্খ ও আতপত্র (ছত্র)। এই সকল চিহ্ন গৃহতিত্তিস্থিত 
পদচিহ্ন শোভা পাইতেছিল। শিল। সঙ্গে__শালগ্রাম শিলার সঙ্গে; শীলগ্রামশিলায় অধিষ্ঠিত। মিশরের গৃহে 
বালগোপাল শীলগ্রাম-শিলারূপেই অবস্থান করিতেছিলেন। মুক্তি হঞা--বালগোপাল-মূর্ভি ধারণ করিয়া। 
অন্ষে_কোলে। সেই চিহ্ন পায়ে দেখি-_গৃহভিতিস্থ পদচিহ্নে ধ্বজবজ্রাদি খে সকল চিহ্ন দেখা 
গিয়াছিল, সে সকল চিহ্নই নিমাইয়ের পায়ে মাতা দেখিলেন। গুঁপ্তে- গোপনে ; অপরে যেন ন! জানিতে পারে, 
এই ভাবে । 


১১-১২। নীলাহ্বর-চক্রবস্তী আসিয়াও শিশুর চরণ-তলে ধ্বজ-বজাদি হু দেখিলেন ; দৌখয়া আননে 
তিনি হাসিলেন ; হাসিয়া! বলিলেন-__“শিশুর জন্মলগ্র গণিয়া আমি তো পূর্বেই লিখিয়াছি যে, এই শিউ এক? 
মহাপুরুষ হইবে ; ইহার জন্মলগ্নেও মহাপুক্নষের লক্ষণ আছে, আর ইহার শরীরেও দেখ মহাপুরুষের বত্রিশটা লক্ষণ 
রহিয়াছে ।” 

লগ্র গণি--জন্ম লগ্ন গণনা করিয়া । পুর্ব্বে--জন্মযাত্রই | বত্রিশ লক্ষণ__মহাপুরুষণের দেহে বত্রিশটা 
বিশেষ লক্ষণ থাকে ; নিয়ে উদ্ধৃত গ্লোকে এই বত্রিশটা লক্ষণের উল্লেখ আছে। 


আও 


১৪ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। pl চর ০ লিট ও আআ 


PIV VEE ৮০০৮৮ 


তথাছি সাযুদ্রিকে (৩ MOAN er SO UNE ক 
পঞ্চদীর্ঘ: পঞ্চ শপ্তরজঃ বড় ব্তঃ। | ইহা হৈতে হবে ছুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৪ 
কিত্ন্:-পৃথু-গন্ভীরো দবাতিংশলক্ষণো মহান্ ॥ ৩ | মহোৎসব কর সব-_বোলাহ ব্রাঙ্গণ। 

নারায়ণের চিহ্ছযুদ্ত জীহস্ত চরণ। [| আজি দিন ভাল, করিব নামকরণ ॥ ১৫ 

এই শিশু সব লোকের করিবে তারণ ॥ ১৩ | সর্বলোকের করিব ইহো! ধারণ-পৌষণ। 

এই ত'করিবে বৈফ্যব-ধর্ম্মের প্রচার । |. “বিশ্বস্তর” নাম ইহার এই ত কারণ ॥ ১৬ 


গ্নোকের সংস্কৃত টীকা। 
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চ্থ নাসা-ভুভ-ছ্ম-দেত্র-ান্থযু দীর্ঘ: ॥ পঞ্চহন্মঃ পঞ্চনু তক্‌-কে শাঙ্গুলিপর্ব-স্ত-রোমনু হুন! । 
সপ্তরক্তঃ সপ্তঙ্থ নেত্রান্ত-পাদ্‌তল-করতল-তান্ববরৌই-জিহ্বা-নখেন্ধ রক্তঃ। ফড়ুক্নতঃ ফট্স্থ বক্ষ+-্দ্ধ-নথ-নামিকা-কটি- 
মুখেবু উ্নত:| ত্রিত্বস্ব-পৃথু-গদ্ভীরঃ ত্রিতৃস্বঃ ব্রিপৃথুঃ ত্রিগস্তীর ইত্যর্থ:.। ততদ্যথা ত্রিযু গ্রীবা-জজ্ঘা-মেহনেষু হুম্বতা ; 
পুনস্তিযু কটি-ললাট-ৰক্ষঃস্থ পৃথুতা ; পুনঞ্জিযু নাভি-্বর-সন্েষুগন্ভারতেতি। এতানি পর্ধদীর্যাদীনি খা্রিংশক্ষণানি 
যন্ত, সঃ মহান্‌ পুরুষইতি ।৩। 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

শ্লে।। ৩। অস্থয়। মহান্‌ (মহাপুরুষ) দ্বাত্রিংশলক্ষণঃ (বত্রিশটা লক্ষণবুক্ত )__পধধদীর্ঘঃ ( পীচটা জগ 
দীর্ঘ), পঞ্চহদ্ঃ (পাটি অঙ্গ সক), সপ্তরক্তঃ (সাতটা অঙ্গ রক্তবর্ণ), বড়, বত: (ছয়টা অঙ্গ উত), ঝিহস্ব-পৃুং 
গন্ভীরঃ ( তিনটি অঙ্গ খর্র, তিনটা অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং তিনটা অঙ্গ গম্ভীর )। 

ভানুবাদ। মহাপুরুষের বত্রিণটী লক্ষণ_( নাসা, ভুজ, হন, নেত্র এবং জাহু-এই ) পাচটা অঙ্গ দীর্ঘ থাকে) 
(ত্বক, কেশ, অস্ৃলিপর্বদ দন্ত, এবং রোম, এই ) পাচটা হুপ্ম থাকে) (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতন। তালু, ওঠাধর। 
জিহ্বা, এবং নখ এই ) সাত স্থলে রক্তব্ণ ; ( বক্ষঃস্থল, স্বন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি দেশ, এবং মুখ এই) ছয়টা অঙ্গ উন্নত; 
( ্ৰীৰা, জক্া, এবং মেহন এই ) তিনটা অঙ্গ স্ব ; ( কটি দেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল এই) তিনটী অজ বিস্তীৰ্ণ; এবং 
(নাত, স্বর ও বুদ্ধি এই ) তিনটা গভীর ।৩। 

ভূজ-_বাহ। হম্_চোয়ালি। জানু হাটু। অঙ্ঘা-_উকুদেশ। মেহন-শিশ্ন: জননেঞ্জিয়। উক্ত 
শ্লোকাঙ্ুবাদে মহাপুরুষের বত্রিশটী অঙ্গ-লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে! পূর্বোক্ত ১২ পরারের প্রমাণ এই শ্লৌক। 


১৩-১৪ | ১১-১৬ পয়ার নীলাম্বর চক্রবর্তীর উক্তি, জগন্নাথমিশ্রের প্রতি । 

নারায়ণের চিহ্তযুক্ত ইত্যাদি--নারায়ণের হাতে ও পায়ে যে সকল্‌ চিহ্ন থাকে, এই শিশুর হাতে এবং 
পায়েও সেই সকল চিহ্ন আছে। ইহ! হইতে মনে হয়, এই শিশু যথাসময়ে সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবে এবং 
বৈষ্ণৰ-বৰ্ প্রচার করিবে। ভারণ-উদ্ধার। দুই কুলের-_পিতুকুলের ও মাতুরুলের ! 

১৫-১৬। দিন ভাল দেখিয়া নীলাম্বর চক্রবর্তী সেই দিনই শিশুর লাম-করণোৎসবের আয়োজন করিতে 
. খলিলেন। ভন্মদিবসাবাঁধ দশম, ঘাদশ, একাদশ কিছ্বা শততম, দিষসে, অথব। কুলাচার-অন্ুসারে শুতদিনে শুভ তিথিতে 
ও শুভবোগ-করণে শিশুর নাম-করণ প্রশস্ত । “দিগবিশিবশতাহে তৎকুলাচারতো বা শুভতিথিদিল*ঘোগে নাম 
কুর্য্যাৎ প্রশস্তম্‌ ৷” 

ধারণ-পোষণ--১/৩।২৫১২৬ প্য়ারের টীকা জুষ্টব্য ৷ 


৯৬০৬ 


«ত স্রী্ীচৈতন্যচরিতামুঙ । [ ১৪খ পরিচ্ছেদ 


শুনি শট-মিঞের মনে আনন্দ বাঢ়িল । | মাঁটী কাড়ি লঞ কহে--মাটী কেনে খায়? ২৩ 
্রাঙ্গণ ব্ৰাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ১৭ কান্দিয়া বোলেন শিশু-_কেনে কর রোয ? 
তবে কথোদিনে প্রভুর জানুচড ক্রমণ। তুমি মাটী খাইতে দিলে, মোর কিবা দোয ? ২৪ 
নানা চমত্কার তথ! করাইল দর্শন ॥ ১৮ বৈ সন্দেশ অন্ন ষত-_মাটার বিকার । 


এহে| মাটী সেহে| মাঁটী_-কি ভেদ বিচার ? ২৫ 
মাটা দেহ মাঁটী ভক্ষ্য__দেখহ বিচারি । 
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ? ২৬ 
শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ ২০ অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তীহারে-_। 
একদিন শচী খৈ-সন্দেশ আনিয়] | | মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোবে॥২৭ 
বাটা ভরি দিয়! বৈল--“খাঁও ত বসিয়া” ॥ ২১ [ মাটার বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। 
| 
| 
|| 


ক্রন্দনের ছলে বৌলাইল হরিনাম। 
নারী সব ‘হরি’ বোলে, হাসে গৌরধাম ॥ ১৯ 
তবে কথোদিনে কৈল পদচডব্রমণ। 


ূ 
ূ 


এত বলি গেল! গুহকর্ম্দাদি করিতে । - মাঁটী খাইলে রোগ হয়-__দেহ যায় ক্ষয় ॥ ২৮ 
লুকাইয়া লাগিল| শিশু মৃত্তিকা খাইতে ৷ ২২ মাঁটার বিকার ঘটে পানী ভরি আনি। 
দেখি শচী ধাঞা আইলা কৰি হাঁন হায়। মাটীপিণ্ডে ধরি যবে--শোঁষি যায় পানী ॥ ২৯ 











পৌর-কুপা-তরকিণ্ী ীক!। 

১৮। জানুচঙ ক্রমণ-_জাছর (হাটুর) সাহায্যে ভ্রমণ ; হামাগুড়ি দিয়! চল!। নান! চমৎকার 
ইত্যাদি__হামাগুড়ি দিয়া চলিবার সময় প্রভু অনেক অদ্ভুত লীলা করিয়াছেন প্রীচৈতগ্ঠ-তাগবতের আঁদিখও তৃতীয় 
অধ্যায় হইতে এস্থলে একূ্‌প একটা লীলার কথা উল্লেখ করা হইতেছে। এই সময়ে প্রতু সর্বত্র নির্ভয়ে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন--আগুন, সাপ, যাহা কিছু পাঁইতেন, তাহাই ধরিতেন। একদিন প্রভু এক সর্পকে ধরিয়া বসিলেন; 
সর্পও কুণ্ডলী পাকাইয়! প্রভুকে জড়াইয়া ধরিল ; প্রভুও সর্পের উপরে শয়ন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চারিদিকে 
লোক হায় হাঁয় করিতে লাগিল; কেহ বা “গরুড় গরুড়” বলিয়া' চীৎকার করিতে লাগিল; শচী-জগন্নাথ ভয়ে 
কাদিতে লাগিলেন। এসমন্ত গণ্ডগোল শুনিয়া সর্প টী এ্রভুকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল; প্রভৃও আবার তাহাবো ধরিবার 
ভগ্ চুটিলেন; তখন সকলে তাহাকে ধরিয়! ফিরাইয়া আনিলেন এবং রক্ষামন্ত্রাদি পড়িতে লাগিলেন। 

২০-২১। পদচঙ ক্রমণ__পায়ে চলিয়া বেড়ান) হাটিয়া চলা। শিশুগণে মিলি ইত্যাদি-_প্রতিবেশী 
শিশুদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানাবিধ খেলা করিতেন। বৈল-_-( শচীমাতা! ) ঝলিলেন। 

২৪-২৬। নিমাই খৈ-সন্দেশ না থাইয়! মাঁটা খাইতেছিলেন ) ইহা প্রভুর বাল্যলীলা। কিন্ত মাতার প্রশ্নে 
উত্তরে শিশু-নিমাই যাহা (২৪-২৬ পয়ারে ) বলিলেন, তাহা শিশুর কথা লহে-_ভাহা ঈশ্বর-চেষ্টা মাত্র। মা রাগ 
করিতেছেন দেখিয়া প্রাকৃত বালকের ষ্যায় নিমাই কাদিয়া ফেলিলেন (ইহ! বাল্যলীলা )) কাঁদিতে কীদিতে 
বলিলেন-__“মা, তুমি কেন রাগ করিতে? তুমিই তো আমাকে মাঁটা খাইতে দিয়াছ, আমার কি দোষ? খৈ বল, 
সন্দেশ বল, অন বল-_-সমন্তই তো মাটী হইতে উৎপন্ন_-হুতরাং লমগুই মাটীর বিকার-_-সমন্তই শ্বরূপতঃ মাটা; 
তুমি থে খৈ-সন্দেশ দিয়াছ, তাহাও যেমন মাটা_-আর আমি যাহা খাইতেছিলাম, তাহাও তেমনি মাটী ; ইহাতে 
আর প্রভেদ কি আছে? বিচার করিয়া দেখ_দেহও মাটী, আমাদের ভক্ষ্য অরাদিও যাঁটী। সুতরাং আমার মাটি 

খাওয়ায় কি দোষ হইল? তুষি যদি অবিচারে আমায় দোষ দাও, তাহা হইলে আর আমি কি বলিব?” এ 
:_ এই ঘে তত্তুবিচারের কথা প্রভু বলিলেন, তাহাতেই প্রভুর ঈশ্বরত্বের প্রকাশ-_ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত কোনও 
ছগ্চপোরা মহুণ্-শিশ এরূপ তন্ববিচার-মূলক কথা বলিতে পারে না। 

২৭-২৯। দুগ্ধপোষ্য শিশু নিমাইয়ের মুখে এরূপ . তববিচারের কথা শুনিয়া শচীমাতা অন্তরে অন্তর্ণ 


ffl 











১৪শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। CEM ৩7 
আত্ম লুকাইতে প্রভূ কহিল তাহারে । ৷ বাদ্যভাৰ প্ৰকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৩ } 
আগে কেনে ইহা মাতা ! না শিখাইলে মোরে ॥৩৭ অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার । 
এবে ত জ্রানিন্তু আৰ মাটা ন! খাইব। ॥_ পাছে গুপ্ডে সেই বিপ্ৰে করিল নিস্তার ॥ ৩৪ 
ক্ুধা লাগিলে তোমার প্তমদুঞ্ধ পিব ॥ ৩১ ৷ চোরে লৈয়া গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া। 
এত বলি জননীর কোলেতে চঢ়িয়া ৷ | তার স্বন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়| ॥ ৩৫ 
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩২ | ব্যাধিচ্ছলে জ্গদীশ-হিরণ্য সদনে । 


এইমত মান|-ছলে এশধ্য দেখায় । 


খুব বিস্মিত ছইলেন ; কিন্তু বিস্মিত হইলেও তাহার বাৎ্সল্যই প্রাধান্থ লাভ করিল) তিনি মনের বিশ্ময় চাপিয়া 
রাখিয়া ন্নেহের সহিত গিযাইকে বলিলেন--“ৰাছা, এসব তত্বজ্ঞান তোকে কে শিখাইল ? শুন বাছা, -মাটা ও মাটার 
বিকার এক বস্তু নহে ( তন্ুৃতঃ এক হইলেও গুণের পার্থক্য আছে); দেখ, অন্ন মাঁটার বিকার; কিন্তু অন্ন খাইলে 
দহ পুষ্ট হয়; কিন্তু মাটী পাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় পায়। আরও দেখ, ঘট হইল মাটীর বিকার, সেই ঘটে করিয়। 
জল তুলিয়| আনা! যায় ; কিন্ত মাটীর পিণ্ডে যদি জল ধরিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সমস্ত জলই শুদ্ধ হুইয়া যায়। এরূপ 
অবস্থায়, মাটী ও থৈ-মন্দেশে কির্ূপে সমান হইল বলতে! বাছ! ? জ্ঞানযোগ--তন্তবিচার। 

৩০-৩১। মাতার কথা শুনিয়! প্রভু আত্মগোপন করিতে ( নিজের ঈশ্বরত্ব ঘুকাইতে ) চেষ্টা করিয়া রক্ত 
বালকের ষ্যায়.বলিলেন--“মা, আগে তো তুষি এসব কথ! আমাকে বল নাই ; তোমার কথা শুনিয়] এখন সমন্তই 
বুখিলায়, আর আমি মাটি থাইবনা মা; যখন ক্ষুধা পাইবে, তখন তোমার স্তম্ভ পান করিব।” 

৩৪। একদা রাত্রিকালে এক তৈধিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রান্না করিয়া 
ভোগ লাগাইয়। তিনি ইষ্টমন্্ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় দেখেন-_কোথা হইতে বালক নিমাই আগিয়| ভোগের 
অন্ন খাইতেছেন। ভোগ নষ্ট হইল বলিয়া! বিপ্র হায় হায় কারয়।৷ উঠিলেন। জগন্নাথমিশ্র মহাক্রোধে বালক 
নিমাইকে তাড়না করিয়া অনেক অহুনয়-বিনয়ের পরে আবার গাঁক করার জন্য বিপ্রকে সম্মত করাইলেন। বিপ্র 
আবার পাক করিতে বসিলেন, শচীমাতা নিমাইকে কোলে করিয়া অষ্য বাঁড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্ত বি যখন 
আবার ভোগ লাগাইয়া ধ্যানে বসিলেন, তখনই আবার কিরূপে নিমাই সেখানে আতিয়া ভোগের অন্ন খাইতে আন্ত 
করিলেন। মিশ্র মহাক্রোধে নিমাইকে মারিতে গেলেন, নিমাই পলাইলেন। বিশবরূপের অঙ্থরোধে বিপ্র আবার 
পাক করিলেন। নিয়াই ঘরে নিদ্রিত, মিশ্র লাঠি হাতে দারে পাহারায়। কিন্তু আবার যখন বিপ্র ভোগ 
নাগাইলেন, আবার নিমাই ভোগের অন্ন খাইতে লাগিলেন। এবার যোগযায়ার প্রভাবে মিশ্রাদি সকলেই নিদ্রিত। 
প্রভু এবার কা করিয়া বিপ্রকে বালগোপাল-বূর্তিতে দর্শন দিয়া তাহাকে ধন্য করিলেন। প্রীৈতগ্ভভাগবতে 
আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা ডষ্টব্য। ওপ্ডে-গোপনে। মি 

৩৫। প্রভুর বাল্যকালে একদিন প্রভুর অহের অলঙ্কারের লোভে ছুই চোর প্রভুকে কোলে করিনি 
বাড়ীর দিকে রওনা হইল। কিন্তু বৈষ্ণবীমারায় তাহারা পথ ভুলিয়৷ গেল, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া পরে জারা 
বাড়ীতে আখিয়া মনে করিল যেন তাহাদের নিজ বাড়ীতেই আসিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিয়াব 
নাম, বাড়ী আসিযাছি।” এখন অলঙ্কার খুলিয়া লইবে ইহা ভাবিয়া চোর মহান্ত্ট। এমন সময় প্রভু চোরের কোল 
হইতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে জগন্নাথমিশ্রের কোলে গিয়! উপস্থিত হইল। তখন চোরদয়ের ভ্রম দূর হইল, 
এক পা ছুই গা করিয়া ১৩ (প্রচতগ্ভভাগবতে আদি ওয় অঃ জষ্টব্য।) এন্থলে চোবকে 

ইয়া নিজ বাড়ীতে আন! ঈশচেষ্টা 
2 ৩৬। ব্যাধিচ্ছলে-_রোগের ছলনা করিয়া প্রতুর বাল্যকালে তিনি যখন ক্রন্দন করিতেন, তখন কেই 


৬৭৬ AS | রর ১৪শ রি 


NAA ৯ তি: 





শিশুস সব লৈয়া পাড়াপড়সীর ঘ ঘরে। | মাতাকে ুচ্ছিতা দেখি করযে ক্রন্দন ॥ ৪২ 

চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বাঁলকেয়ে ॥ ৩৭ ৷ নারীগণ কহে,__নারিকেল দেহ আনি। 

শিশুসব শটী-স্থানে কৈল নিবেদন। : তবে স্থন্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৩ 

শুনি শচী পত্রে কিছু দিল! ওলাহন ॥ ৩৮ ' বাহির হইয়া! আনিল (প্রভু ) দুই নারিফেল। 

কেনে চার কর, কেনে মাঁয়হ শিশুরে ? দেখিয়! অপূর্বব, হৈল বিস্মিত সকল ॥ ৪8 

কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে? ৩৯ ' কভু শিশুসঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে। 

শুনি প্রভু ক্ুদ্ধ হৈয়া ঘর ভিতর যাঞা। ৷ কন্যাগণ আইল! ভাঁহ| দেবতা পুজিতে ৷ ৪৫ 

ঘরে যত ভাঁও ছিল ফেলিল ভাঙ্ি়| ৷ ৪০ । গঙ্গান্সান করি পুজা ফিতে লাগিলা । 

তবে শচী কে।লে করি কয়াইল সন্তোষ ! কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়! বসিলা ॥ ৪৬ 

লঙ্জিত হইল প্রভু জানি নিজদোয ॥ ৪১ ; কন্যাগণে কহে-_-আম| পুজ, আমি দিব বর । 

কত মৃদু-হস্তে কৈল 5 ডি I গঙ্গা গা দাসী চন, কিনার র॥ ৪৭ 
গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা 


তাহার নিকটে হরিনাম করিলেই তাহার ক্রন্দন থামিত। একদিন অস্থথের ভাণ করিয়! প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন; 
সকলে কত হরিনাম করিল, কিন্তু কিছুতেই ক্রন্দন থামে না। অনেক সাধ্যসাধনার পরে প্রভু বলিলেন, “যদি আদার 
প্রাণ বাচাইতে চাও, তবে জগদীশ-পণ্ডিত ও হিরণ্যের নিকট যাও.। আজ একাদশী; তাহারা উপবাসী থাকিয়! 
বিষ্ণুর নৈবেগ্ঠের যোগাড় করিয়াছে। সেই নৈবেগ্ের জিনিস আমাকে খাইতে দিলে আমি সুস্থ হইব 1” ইহ! শুনিয়া 
সকলে প্রমাদ গণিল। জগদীশ ও হিরণ্য একথা শুনিয়া তাবিলেন "আজি যে হরিবাসর, তাহ! শিশু-নিমাই কির্ূগে 
জানিল ? আর আমাদের বিষু-নৈবেগ্ের কথাইবা জানিল কিরপে ? নিশ্চয়ই এই শিশুর দেহে বালগোপাল 
আছেন।” এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা স্বহস্তে নৈৰেষ্য আনিয়া নিমাইকে খাওয়াইলেন। (্রীচৈতগ্ঠতাগবত আদিখণ্ড, 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য ।) এস্থলে একাদশীব্রত এবং বিষ্ণুনৈবেছ্-সজ্জার কথা জানা হইল ঈশচেষ্ট|। প্রভুর 
গুঢ উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাগ্যবান্‌ জগদীশ-হিরণ্যকে কৃতাৰ্থ করা। 

৩৮। ওলাহন-_আক্ষেপস্চক বাক্য; ওলা করা । 

৪২-৪৪। মৃর্টিছিভী__খচীমাতা বাস্তবিক বৃচ্ছিত; হয়েন নাই ; নিমাইউয়ের যুছু তাড়নায় ব্যথা পাইয়াছেন 
বলিয়া এবং তজ্জগ্তমৃচ্ছিতা হইয়াছেন বলিয়া ভাণ করিলেন। বিস্মিভ-_বাহির হইয়াই নারিকেল লইয়া ফিরিয়া 
আসাতে সকলে ৰিস্মিত হইলেন কারণ, কোথা হইতে নারিকেল আমিলেন, তাহ! কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন 
না। ইহাও প্রভুর ঈশচেষ্টার পরিচায়ক । তাহার ইচ্ছামাত্রই লীলাশক্তি তাহার হন্তে নারিকেল দিয়াছিলেন। 

8৭1 নিমাই কগ্যাগণকে বলিতেন-_“গঙ্গা হর্গাদির পৃজ| না করিয়া, আমাকেই পৃজা কর । মহেশ (মহাদেব) 
আমার দাস) আর গঙ্গা, ছুর্াদি আমার দাসী ) আমি সম্তষ্ট হইলেই তছারা স্থষ্ট হইবেন) সুতরাং আমা 
পূজা কর। . 

এই উক্তির মধ্যেও প্রভুর ঈশবরত্ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; তিনি স্বয়ংতগবাঁন্‌ বলিয়া গঙ্গা-মহেশাদি তত্ৃতঃই যে 
তাহার শক্তি এবং অংশ-কলাদি বলিয়া তাহার দাস-দীশী এখং স্বয়ংভগবানের পুজীতেহ ষে অগ্যাদেবতাঁদি এবং সমস্ত 

তগবৎ-্বরূপাদি সন্ত, ইহাও তত্বতঃ সত্যকথা (ভা, 81৩১।১৪ )। আর কি উদ্দেস্তে এই কন্তাগণ দেবতা পৃজা করিতে 

আসিয়াছিল, তাহাও প্রভু জানিতে পারিয়াছিলেন ; তাছাদের অভীষ্টগৃরণের ইচ্ছাও প্রভুর জঙ্গিয়াছিল। তাহাদের 

অভিপ্রায় জানা এবং তাহাঁদের অভীষ্টপূরণের ইচ্ছাই তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্টা| স্বয়ং তাহাদের পৃজাগ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার উদ্দে্েই প্রহ্থ তাহাদের মধ্যে আসিয়! বলিলেন) ইহাও ঈশ্বর-চেষ্টা ৷ 


"০ 








সিটি A OCCT osetia 





১৪শ পরিচ্ছেদ 2 _ আদি-লীল| | ৬৭৭ 
আপনি চন্দন পরি পয়েন ফুল- মালা। I বুড়া ভরা হবে [আর চারিচারি সতিনী ॥ ৫৫ 
'নৈবেগ্য কাটিয়া খান সন্দেশ চালু'কল| ॥৪৮ 1 ইহা শুনি তা-সভার মনে হৈল তয়__॥ 
ক্রোধে কন্যাগণ বোলে_-শুনহে নিমাই !। : জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়? ॥ ৫৬ 
গ্রাম-সন্বন্ধে তুমি আম! সভাকাব ভাই ॥ ৪৯ | আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল। 
আমাঁসভার পক্ষে ইহ| করিতে ন! জুয়ায়। খাইয়া! নৈবগ্ তারে ইফ্টবর দিল ॥ ৫৭ 
না লহ দেবতা সজ্ভ, ন| কর অন্যায় ॥.৫০ | এইমত চাপল্য সব লে।কেরে দেখায়। 
প্রভু কহে--তোমাসভাকে দিল এই বর__। দুঃখ কারো! মনে নহে, সভে সুখ পায় ॥ ৫৮ 
তোমাসবার ভর্তা হবে পরমস্ুন্দর ॥ ৫১ একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লঙ্গমীনাম | 
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুব! ধনধান্যবান্‌ ৷ ৷ দেবতা পুজিতে আইলা করি গঙ্গাস্সান ॥ ৫৯ 
সাতসাঁত পুত্র হৈবে চিরায় মতিমান্‌ ॥ ৫২ তাহা দেখি প্রভুর হৈল সাঁভিলাষ মন। 
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ । লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল! প্রভু-দরশন ॥ ৬০ 
বাহিরে ভত'সনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৩ |  সাহজিক প্রীতি দোহার করিল উদয় । 
কোন কন্য| পলাইল নৈবেগ্ লইয়| ৷ | বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥ ৬১ 
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া-॥ ৫৪ ;  দৌহা দেখি দৌহার চিত্তে হইল উল্লাম। 
যদি মোরে নৈবেষ্ না দেহ হইয়া কৃপণী ৷ | দেবপুজাচ্ছলে দোহে করেন প্রকাশ ॥ ৬২. 


গে গীর-কখা-তর্গিী টীকা ! 

৪৮-৫০। চালু_চাউল। না জুয়ায়-উচিত নহে। দেবতাসজ্জ--দেবতার পূজার জগ আনীত 
নৈবেচ্াদি। 

৫১-৫২। ভর্তা স্বামী। বিদদ্ধ_-রসিক। চিরাযু- দীর্ঘীনী। মতিমান্‌__্মতি। 

৫৬-৫৭। জানি কোন ইত্যাদি_কি জানি, যদি ইহাতে কোনও দেবতার আবেশ হইয়া থাকে, তাহ 
হহলে তো ইহার অভিসম্পাত সত্য হইতে পারে__এইরূপ ভাবিয়া কচ্চাগণের মনে ভয় হইল । তখন ওয়ে সকলে 
নৈবেগ্তাদি আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন ; তিনিও তাহা! গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অভীষ্ট বর দিলেন। 

৫৯-৬০। একদিন বল্নভাচার্ধ্যের কগ্ঠা লক্গীদেখী গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা পুজা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গার 
ঘাটে আসিলেন ; ' গঙ্গার ঘাটে প্রভু তাহাকে দেখিলেন, দেখিয়' প্রভুর যন প্রসন্ন হইল, লক্ষ্মীর সহিত আলাপাদি 
করার নিমিত্ত প্রভুর বলবতী বাসনা জন্সিল। প্রভুকে দেখিয়া লক্মীদেৰীর মনও বিশেষরূপে প্রসন্ন হইল। 

দেবতা পুজিতে--উত্তম স্বামী পাওয়ার আশায় কুমারী কন্যারা মহাদেবের পূজ্ করিয়া থাকে; পরবতী 
৬৩ পয়ারের মর্ম হইতেও মনে হয়, লক্মীদেবী মহাদেবের পূজা করিতেই গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছিলেন। সাঁভিলাৰ 
মন-_অভিলাধযুক্ মন; লক্মীদেৰীর সহিত আলাপাদি করার নিমিত্ত প্রভুর মনে ধলবতী ইচ্ছা জন্নিয়াছিল, ইহাই 
এই বাক্যের তাৎপর্য । 

৬১-৬২ । সাহজিক প্রীতি স্বাভাবিক প্রীতি। পূর্বরলীলায় প্রভু ছিলেন প্রীক্্চ; আর লক্ষীেৰা 
হইলেন তত্বুতঃ বৈকুণ্ঠেশ্বরী লগ্মী; সানকী ও কুক্সিণীর ভাবও তাহাতে ছিল ( গৌরগণোদ্ধেশ | ৪৫18৬)।1 লক্ষী 
এবং জানকী শ্রীকষ্ণেরই স্বরূপবিশেষের কাস্তা ; আর রুঝিণী স্বয়ং শ্রীকষ্ণেরই কাস্তা, স্থতরাং লক্ষীদেবী ও প্রভুর মধ্যে 
নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধ ছিল দাম্পত্যভাবময়। প্রকটলীলার তখন পর্য্যন্ত তাহার! বাল্যভাবে আবিষ্ট থাকায় তাহাদের এই 
দা্পত্যভাৰ প্রচ্ছন্ন ছিল; এক্ষণে পরস্পরের দর্শনে তাহাদের দাম্পত্য প্রকটিত না হইলেও তদন্নকুল যে প্রীতি, 
উভয়ের প্রতি উভয়ের চিত্তেই তাহা শ্দুরিত হইল। ভাই পরস্পরকে দেখিয়া পর্পরের চিতই উল্লসিত হইল? 
দেবপুজার ধ্যপদেশে উভয়েই উভয়ের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। 


৬৭৮ স্রীপ্রীচৈতত্যচরিতামৃত ৷ [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 


০ 


প্রভু কহে---আম| পৃজ, আমি মহেশ | 1. শ্লোক পঢ়ি তীর ভাব অঙ্গীকার কৈল| ॥ ৬৫ 
আমারে পুজিলে পাবে অভীষ্নিত বর ॥ ৬৩ 
লক্ষী তর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন । 


মল্লিফার মালা দিয়া করিল বন্দন। ৬৪ নিত 
i মোদিতঃ গোং! সত ভব্তমর্ভতি ॥ 
প্রভু তীর পুজা পাঞা হাসিতে লাগিল|। j সয়াঙ্মমোদতঃ মোহ তু 8 


তথাছি ( ভাঃ--১০৭৷২১৷২৫ )-= 


সঙ্কলো| বিদিতঃ সাধেব্যা ভবতীনাং মদচ্চনম্‌ 





গ্োকের সংস্কৃত টীকা 
ভে সাধবাঃ ভবতীনাং মনৰ্চ্নমেন সঙ্গলো। মনোরথঃ সচ লল্জয়া যুগ্নাভিয়কথিতোহপি ময়া বিদিতঃ স ময়াহ- 
মোদিতণ্চ অতঃ সত্যোভবিতুমর্থতীতি-। অৰ্হঁতীতি সন্ভাবানোক্তা৷ আত্যত্তিকো ন ভবিষ্যতীতি স্থচিতম্‌ ॥ শ্রীধরস্থা মী ॥ 





গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা। 
৬৩-৬৪। পুজাচ্ছলে কিরূপে উভয়ে উভয়ের ভাব ব্যক্ত করিলেন, তাহা বলিতেছেন । 

প্রভু লক্মীদেবীকে বলিলেন_-“তুমি তো শিৰপূজ! করিতেই আসিয়াছ? আমাকেই পুজা কর) আমিই 
মহেশ্বর-শিব | আমাকে পুজ! করিলেই তোমার বাসন! সিদ্ধ হইবে !” 

অনীম্সিত বর--তোমার বাঞ্ছিত বস্তু; উপাসক উপাস্তের চরণে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, সেই গ্রার্থনার 
পরিপুরণ-হুচক বাক্যকে বর বলে। প্রভু লক্ষীকে বলিলেন, “আমীর পুজা করিলেই তোমার পরর্থনা পূর্ণ হইবে ।” 
অথবা-_বর অর্থ পতি, স্বামী ; অভীপ্সিত বর--মনোমতন পতি। প্রভু লক্্মীকে বলিলেন--“যেরূপ পতি পাওয়ার 
আশায় তুমি মহেশ্বরের পৃজা করিতে আসিয়াছ, আমার পৃজ্জা করিলেই তাহা পাইবে ।” এসমস্ত উক্তির অভ্যন্তরে 
প্রভুর ইঙ্গিত ছিল বোধ হয় এই যে_“আমিই তোমার মহেশ্বর, আমিই তোমার বাঞ্চিত পতি ৷” 

প্রভুর কথ! শুনিয়! লক্মীদেবীও প্রভুর পূজা করিলেন-_প্রভুর অঙ্গে পুষ্প-চন্দন দিলেন এবং গলায় মল্লিকার মাল! 
দিয়া প্রভুর চরণ বন্দন! করিলেন। সম্ভবতঃ গলায় মাল! দিয়াই লক্দীদেবী মনে মনে গভূকে পতিস্থে বরণ করিয়া- 
ছিলেন এবং চরণ-বন্দনার উপলক্ষেই প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । 

৬৫। হাসিতে লাখিলা- প্রভূ অন্থুমোদনহৃচক হাঁসিই হাশিয়াছিলেন। লোক পড়ি__“গঞ্চলো বিদিত" 
ইত্যাদি নিক্ো্ধত শ্রীম'ভোগবতের শ্লোক। প্রীকুষ্ণকে পতিক্ূপে পাওয়ার আশায় গোঁপকগ্ঠাগণ কাত্যায়নীবরত 
করিয়াছিলেন; ব্রতপূর্ণ দিনে তাঁহারা যমুনাস্নান করিতে নামিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বন্সহরণ করিয়াছিলেন) তীহারা 
্ব-স্ব-বন্ত্-গ্রহণ করিতে আসিলে শ্রীক্ষ্ণ “সন্বল্লো বিদিত:” ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া তাহাদের মনোগত ভাবের অঙ্গীকার 
করিয়াছিলেন: শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই শ্লোকটাই উচ্চারণ করিয়া লঙ্গীদেবীর মনোগত ভাব অঙ্গীকার করিলেন 
অর্থাৎ উহাকে পত্নীত্বে গহণ করিবেন বলিয়া কৌশলে ইঙ্গিত করিলেন। এ্লোকোচ্চারণে ঈশচেষ্টা । 

ভার ভাব-_লক্দীদেবীর মনোনভডাব। প্রভৃকে পতিরূপে পাওয়াই লক্ষ্মীদেৰীর মনোগতভাব ছিল । 

শ্লে।।৪। অন্বয়। সাধব্যঃ (হে সাধ্বীগণ)!  ভবতীনাং (তোমাদের--তোমাদিগকর্ুক ) মদর্টনং 
(আমার অন্ন ) [ এব ] (ই) সঙ্কলপঃ (সন্কলপ ) ময়।.( আমাকর্তৃক ) বিদিতঃ (অবগত ) অস্থমোদিতঃ ( অগ্থুমৌদিত ) 

সঃ অসৌ (সেই) [ সহঃ] (সঙ্কল্) স্ত্যঃ (সত্য ) ভবিতুং অর্থতি (হওয়ার যোগ্য-_হউক )। 

অনুবাদ । হে সাঁধীপ্কল! আমার অর্চনই তোমাদের সঙ্ক্র); (তোমরা লজ্জাবশতঃ তাহা না ঝলিলেও 
তাহা) আমি জানিয়াছি এবং আমি তাহা অনুমোদন করি) তোমাদের সেই সঙ্কল্প সত্য হউক ৷ ৪ । 

্রীকষকে পতিরূপে পাওয়ার নিমিত্ত অনুঢা গোপকগ্তাগণ কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন; অবশেষে (পূর্ব 


পয়রের টাক! দষ্টব্য ) শ্রীকষ্ণ তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই প্লোকে উক্ত হইয়াছে। 


4 পাশা পাশপাশি ৯৯ জিলা 
পানি সিন বশ ১১০৬২ et SACL 


এইমত লীলা করি দৌহে গেল| ঘর। | চৈতন্ত-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ববজন। 
গন্তীর চৈতন্যলীলা.কে বুঝিবে পর ? ॥ ৬৬ শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭ 








গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টাকা। 

সাধৰ্যঃ--সাধু-শবের দ্রীলিঙ্দে সাধ্বী ; তাহার বহুবচনে সাধব্যঃ) সাধ্বীগণ। গোপকন্তাগণ অনম্য-চিন্তে একমাত্র 
জীরষ্চকেই পতিরূপে কামন। করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে সাধ্বী বল! হইয়াছে । মদচ্চনং__আমার অর্চন!। 
জঁতিবিধানই 'র্চ্চনার তাৎপধ্য বলিয়। এস্থলে অর্চ্চন-শব্দের অর্থ প্রীতিবিধান) আমার গ্রীতি-দ্পাদন। সঙ্কল্প: 
মনোরথ ; মনের একাস্তিকী বাসনা । পরীক্ষণ বলিলেন__“গোপসুন্দরীগণ ! আমার গ্রীতিবিধানই তোমাদের মনের 
একান্তিকী বামন! ; সেই উদ্দেশ্যেই তোমর| কত কঠোরতার সহিত একমাস যাব কাত্যায়নী-ব্রতেয় অমুষ্ঠান করিয়াছ। 
কিন্ত লর্জাবশতঃ তাহ! তোমর। প্রকাশ করিনা ন! বলিলেও ময়! বিদিতঃ_আমি তাহ। জানিতে গারিয়াছি। 
অনুমোদিতঃ-_মদ্বিষরক-পতিভাবমন্ধ প্রেমের দ্বারা একমাত্র আমার স্থখ-সম্পাদন ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনও 
কাষন! নাই বলিঘা তোমাদের সহ সাধু-সন্বন্ই ; আমি তাহ! অঙ্গমোদ্বন করিলাম ; তোমাদের এই সাধু সম্বল সত্যঃ 
ভবিভুং অর্তি--সত্য বা অব্যভিচারী হওয়ার যোপ্য, ন্থৃতরাং তাহ! সত্যই হুইবে; আমাকে পতিরূপে পাইয়া 
পত্বীরূপে তোমর। আমার সুখ-বিধান ককিতে পারিবে; অথাৎ আমি তোমাদ্িগকে আমার কান্ত/ৰণে অঙ্গীকার 
করিব” 


১৪শ পরিচ্ছেদ | আদি-লীলা। a [7 


কাত্যায়নী-ব্রতে গে।পীদিগের গ্রার্থনামন্থ ছিল এই :-_“কাত্যায়নি মহাঘায়ে মহাযোগিন্তধীশ্বরি | নন্দগেপ- . 


কতৎ দেবি পতিং মে কুক তে নমঃ ॥-_হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে ম্হাযোগিনি ! হে অধীশ্বরি! ছে দেবী! 
লন্দগোপের নন্দনকে আমার পতি করিয়া দাও, আমি তোমাকে ন্মন্কার করিতেছি। অভাগবত | ৯০।২২1৪॥৮ 

৬৬! এই মত--৬৩--৬৫ পরারের মর্স্মাহুরপ । দেহে লক্মীদেবী ও প্রতু। পর-ে আপন নহে) 
ষে ব্যক্তি প্রতুর অন্তরঙ্গ ভক্ত নহে। গ্রস্তীর চৈতন্য লীল! ইত্যাদি-্রমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা অত্যন্ত গম্ভীর; যাহারা 
প্রভুর আপন জন ( অন্তরঙ্গ ভক্ত ) নহেন, তাহার। তাহার লীলার গৃঢ় রহস্ত বুঝিতে পারিবেন না। গন্ভীর-_গভীর | 
গভ্ভীর-শঝের সার্থকতা এই যে,_গভীর জলরাশির তলদেশে কি আছে ন! আছে, তাহ! যেমন--যাহার! ডুব দিতে 
পারে না, তাহার! জানিতে পারে না; তদ্রপ, যাহার! শ্রীমন্‌ সহাপ্রভুর লীলারসে ডুব দিতে পারিবেন না, তাহার 
কোন্‌ লালার গৃঢ় রহস্ত কিরূপ, তাহাও তাহারা জানিতে পারিবেন না। দৃষ্ান্ত-্বরূপে- শ্ীপন্ধীদেবী ও শ্রীনিমাইট।দ 
৬৩--৬৫ প্থারের উক্তির অহুর্লপ যাহা করিয়াছিলেন, সাধারণ লোক তাহ! দেখিয়া ব তাহার বর্ণনা শুনিয়া হয়তো 
বলিবেন_একটী বালক এবং একটী বালিকা বালাচাঞ্চল্য বশতঃই উত্তরূপ আচরণ করিয়াছেন; কিন্ত গ্রন্থকার 
গ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর মত যাহার! প্রভুর অস্তরক্ক ভক্ত, তাহারা! উক্ত লীলার কথ শুনিয়াই উপলব্ধি করিবেন যে 
লক্মাছেবী ও নিমাইচাদ উক্তরূপ আচরণের দ্বারা কৌশলে পরস্পরের নিকটে পরস্পরের দাম্পত্য-প্রেম-ব্ষয়ক মনো 
ভাবই প্রকাশ করিলেন । এই ব্যপারে প্রভুর চিত্তে পূর্ববসীলার স্থৃতি জাগ্রত হইয়াছিল এবং সেই স্মৃতির আবেশেই 
উক্তরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাই এস্থলে তাঁহার ঈশ্বর-চেষ্ট। | 

৬৭। টৈতন্য-চাপল্য-গ্রচৈতন্তদেবের বাল্য-চাপল্য। পূর্ববর্তী কতিপয় পয়ারে ষে সকল চাপল্যের কথা 
নিবিত হইয়াছে, তথ্তীত প্রভুর আরও অনেক বালাচাপল্যর কথা শ্রীচৈতগ্তভাগঘতের আদি-খপ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায় । কোনও কোনও দিন সমবয়স্ক শিশুদের সহিত মিলিত হইয়! মধ্যাহ-সময়ে গায় যাইতেন ; 
গন্থায় নামিয়া হয়তো পরস্পর জল-ফেলাফেলি করিতেন, অথব! পায়ে জল ছিটাইয্না সাতার দিতেন! কত পুরুষ, 
নারী, কত বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, কত শান্ত দান্ত গৃহস্থ, সন্যাসী গ্গান্নানে ষাইতেল ; তাঁহাদের গায়ে জলের ছিটা! 
পড়িত। কেহ হয়তো সন্ধ্যাপুজ্জার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহার গায়ে হব্বতে| পায়ের জলের ছিটা দিতেন, কি মুখ 
হইতে কুঝ্লোলজল দ্রিতেন__তীহাকে পুনরায় স্নান করিতে হইত । কেহ হস্ত নাদ্ধ্যান্তিকে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন 
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একদিন শটীদেৰী রনি ভথনিয়া। | শী আদি কহে__কেনে ন অশ্ুচি ছুঁইল| ? ॥ 

ধরিবাঁরে গেল, পুত্র গেলা পলাইয়া ॥ ৬৮ গঙ্গাস্সান কর যাঁই__-অপবিভ্র হৈল| ॥ ৭০ 

উচ্ছিষ্টগর্তে ত্যক্ত হাণ্তীর উপর | ইহা! শুনি মীতাঁকে কহিল ব্রক্মজ্ঞান। 

বসিয়া আছেন স্থখে প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ৬৯ বিশ্মিতা হ্যা মাতা করাই ইল গঙ্গাস্নান ॥৭১ 
77770 পক-কবপা-তয়িশী টীকা। এ 


. তাহার গায়ে জল ছিটাইয়! দিলেন, কিন্ব। অন্য উপায়ে তাহার ধ্যান ভাগিয়া দিলেন। কেহ হয়তো গঙ্গায় দাড়াইয়। 
' সন্ধা! করিতেছেন, নিমাই দুর হইতে ডুব দিয়! আসিয়! হঠাৎ তাহার চরণ ধরিয়া টানিয়! তাহাকে অন্ত লইয়া গেলেন। 
কাহারও ফুল-বিবপত্রাদি সহ সাজি লইয়া যায়েন, কাহারও কাপড় লইয়া যান বা দুরে ফেলিয়া দেন, কাহারও গীতা-পুথি 
লইয়া যান; কাহারও নৈেছ্য খাইয়া ফেলেন, কাহারও নৈবেগ্য বা ছড়াইয়া ফেলেন; কেহ হয়তো পুজার আসনাদি 
তীরে রাখিয়! স্থান করিতে নামিয়াছেন, নিমাই তাহার পুজার আসনে বসিয়া হয়তো বিষ্ণুপুজার ভাণ করিতে 
লাগিলেন; কেহ হয়তো স্নান করিয়! উঠিয়াছে, এমন সময় তাহার গায়ে বালু ছড়াইয়া দিলেন ; কখনও বা পুরুষের 
কাপড়ে আর স্ত্রীলোকের কাপড়ে বদল করিয়া রাখেন; সান করিয়! উঠিয়া কাপড় পরিবার সময়ে সকলে লজ্জায় বিকল 
৷ হুইয়| পড়ে। ন্নানাধিনী কুমারিকাদের নিকটে গিয়া কাহারও কানে কানে হয়তে। কি সব কথা বলেন, উত্তর করিলে 
হতো গায়ে জল দেন, আর ন। হয় তাহাদের শিবপুঞ্জার সাজ ছড়াইয়া ফেলেন; কাহারও কাপড় লুকাইয়| রাখেন। 
স্নান করিয়া উঠিলে কাহারও গায়ে বালু দেন; কাহারও মুখে কুলকুচ! জল ঘন? কাহারও চুলের মধ্যে ওকড়ার ফু 
দেন। প্রত বাগ্যকালে এইরূপ অনেক চাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন। যীহাদের উপরে নিমায়ের এরূপ অত্যাচার 
চলিত, তাঁহার! আপিয়! হয়তে। শচী-জগন্নাথের নিকটে তাহার আচরণ সম্বন্ধে ওলাহন দিতেন; কিন্ত কেহই বিরক্ত 
ব! রুষ্ট হইয়! ন্মাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেন না) শচী-জগন্নাথ নিমাইকে কঠোর শান্তি দেউক, এই অভিপ্রায় 
কাহারও ছিল না) তাহার! প্রেমে_ প্রেমের: সহিত--নিগাইয়ের প্রতি গ্রীতিতে পূর্ণ হইয়াই__পিতাম।তাঁর নিকটে 
ওলাহন দিতেন । নিমাইয়ের ব্যবহারে বাহিরে যথেষ্ট বিরক্তির কারণ থাকিলেও অন্তরে সকলেই প্রীত হইতেন 
( আনন্দময়ের লীল। বলিয়া সকলেই তাহাতে অন্তরে আনন্দ পাইতেন )7 ছোট শিশু কোনও স্সেহশীল লোকের গায়ে 
কৌতুক করিয়া হাতের আঘাত দিলে সেই লোক দুঃখ ন! পাইলেও যেমন দুঃখের ভান করিয়! শিপুর মায়ের নিকটে 
গ্রীতিপুর্ণ ওলাছন দিয়া বলে-__“উদ্থছ, দেখ দেখ তোমার ছেলে আমাকে মারিয়া ফেলিল।” তাহাতে ষেমন শিশু, 
শিশুর মাতা এবং এ সেহশীল ব্যক্তি সকলের চিত্তেই আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, তদ্রপ, নিমাইর়ের চাপণ্য 
সন্বদ্ধে ওলাহন দেওয়ার সময়েও সকলের চিত্তে আনন্দের লহরী নৃত্য করিতে থাকিত; কারণ, সকলেই নিমাইয়ের 
প্রতি শ্রীতি পোষণ করিতেন । তবে নিমাইয়ের চাপল্য বন্ধ হউক, ইহা অবশ্যই তাহাদের গৃঢ় অভিপ্রায় থাকিত) 
কারণ, চাপল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে নিমাইয়ের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া তাহাদের প্রীতিপূর্ণ হৃদয় সর্বদাই 
আশঙ্কা করিত। এইরূপ আশঙ্কাবশতঃ শচী-অগন্নাথও অনেক সময়ে চাপল্যের জন্য নিমাইকে শাস্তি দিতে প্রয়াস 
পাইতেন। 

৬৮-৭১। পুত্রেরে_নিমাইকে। ভৎ সিয়া_তিরস্কার করিয়া। উচ্ছিষ্ট-গর্তে--যে গর্তে উচ্ছিষ্টাদি 
ফেলে। ত্যক্ত হাণ্ডীর_যে সমস্ত উচ্ছিষ্ট ব! সকৃড়ী মাটার পোড়া হাড়ি ফেলিয়! দেওয়| হইয়াছে । অশুচি- 
উচ্ছিষ্ট বলির! অপবিত্র । 

বিশ্বরপের সন্যাসগ্রহণের পরে মিশ্রঠীকুর একদিন মনে করিলেন-_ "্শান্ত্রাদি পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা 
বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ সন্যাস করিল) নিমাইও যদি লেখা পড়া শিখে, সেও শাস্ত্রাদি দেখিয়া হয়তো বিশ্বরূপের 
তায় সন্যাস করিবে ।” এইরূপ আশঙ্ক! করিয়া তিনি নিমাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। নিমাই পড়াশুনায় নিবিষ্ট 

হুইয়! বাল্যচাপল্য হইতে একটু নিরন্ত হইয়! ছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ায় তিনি পুনরায় উদ্ধৃত হইয়া 
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উঠিলেন, পুর্ব চপলতা আরস্ত করিলেন। উদ্ধত শিশুগণের সঙ্গে মিলিয়া কখনও ব! নিজের ঘরের, কখনও বা 
পরের ঘরের, দ্ষিনিসপত্র নষ্ট করিতেন: কখনও অন্য শিশুর সঙ্গে কম্বল মুড়ি দিয় বৃষ সাঁজিতেন এবং বৃষ সাজিয়া 
রাত্রিকালে প্রতিবেশীর কগাবন নষ্ট করিতেন; কখনও বা রাত্রিতে কাহারও ঘরের দ্বার বাহির হইতে বাধিয়। বন্ধ 
করিয়! দিতেন। আরও কত রকমে নিমাই চাপল্য প্রকাশ করিতে আর্ত করিলেন; কিন্তু বিশ্বরূপের বিরহে 
কাত্তরহৃদয় মিশ্রঠাকুর 'এ সমস্ত ত্য দেখিয়াও একমাত্র পুত্র নিমাইকে কিছুই বলিতেন না| 

একদিন নিমাই উচ্ছিষ্টগর্তে পরিত্যক্ত হাড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন ; তাহাতে মাঝে মাঝে উচ্ছিষ্টগর্তের কালো 
হাডীর কালি লাগিয়! তাহার দেহের সৌন্দর্য যেন আরও বাড়াইয়। দিয়াছে । যাহা হউক, গোৌরসুন্দর সেখানে বলিয়া 
হাসিতে লাগিলেন ; সঙ্গী শিশুগণ যাইয়া মায়ের নিকটে একথা বলি! দিল) শুনিয়! ম! দৌড়াইয়া আসিয়া নিমাইয়ের 
কাণ্ড দেখিয়! যেন অবাক হইলেন) তিনি ছিলেন শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণগৃহিণী; সন্তানের এরূপ অনাচার দেখিয়া তিনি 
যে বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চধ্যের বিষয় কিছুই লাই | যাহা হউক, শচীমাত! নিমাইকে বলিলেন--“বাবা, 
একি করিয়াছ? বর্জ্য হাড়ীর উপরে কেন বসিয়াছ ? তুমি কি জাননা যে এসব-হাড়ী স্পর্শ করিলেই স্নান করিতে 
হয়? এখনও তোমার এজ্ঞান হইল না?” ইহা শুনিরা সেখানে বসিয়াই নিমাই বলিলেন_-“কিকধপে তাহ! 
জানিব মা? তোমর। আমাকে পড়াশুন! করিতে দাওনা ; মূর্খ মান্য আমি-__ভালমন্দ, উচি-অণ্ডচি কিরূপে জানিব? 
আমি তে! মনে কৰি, সমস্তই এক, ইহার মধ্যে আবার শুচি অশুচি, ভাল মন্দ, পার্থক্য কোথায়?” ইহা! বলি! 
নিমাই বৰ্ল্জ্য হাড়ীর উপর বসিয়া হাসিতে লাগিলেন! ইহার পরে মাতাপুত্রে শুচি-অশুচি-সম্বদ্ধে বেশ কথা কাটাকাটি 
চলিল ; তছৃপলক্ষ্যে নিমাই বাল্যভাবে গৃঢ়তত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন__“মা, আমি যে স্থানে বসি, সে স্থান পরম 
পবিত্ৰ, তাহা কখনও অপবিত্র নয়; ঈশ্বর কোনও জিনিসকে পবিত্র এবং কোনও জিনিসকে অপবিত্র করিয়া ক্ষ 
করেন নাই ; অমুক জিনিস শুচি, আর অমুক জিনিপ অশুচি--এসব লোকাচার ও বেদাচার মাত্র। বিশেষতঃ এসব 
হাড়ীতে তুমি বিষ্ণুনৈবেন্য পাক করিয়াছ; এসব কিন্ধপে এপবিজ্র হইবে? তাতে আবার আমি বসিয়াছি, আমার 
স্পর্শে সমন্তই পবিত্র হয়।” শুনিয়া সকলেই হাসিল। সত্বর, আসিয়া গ্গান্নান করার জন্ত মাতা! গীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিলেন; পড়াশুনা করিতে না দিলে নিমাইও কিছুতেই আসিবেন না বলিয়! ছেদ করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে মাতা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া স্নান করাইয়া দিলেন। নিজেও. স্নান করিলেন ( শ্রচৈতগ্তভাগবত, আদিখণ্ড 
৫ম অধ্যায় )। জীচৈতগ্যভাগবতের উক্তির মর্্মাচুসারে বর্জ্য হাড়ীর স্বীয় শীলাটা পৌগগুলীলার অন্তসুক্ত; কারণ, 
পঞ্চমবর্ধ বয়সেই সুতরাং হাতে খড়ির সঙ্গেই_বাল্যের শেষ) তারপর পৌগণ্ডের আরস্ত ; কিছুকাল অধ্যয়নের 
পরে প্রভুর পাঠ বন্ধ হয়; তাহারও পরে_স্ৃতরাঃ পৌগণ্ডেই বজ্জ্য হীড়ী সম্বন্ধীয় লীলার অনুষ্ঠান। 

ব্রক্মজ্কান_-উপনিষদের “সর্বং খ্বিদং ব্রক্ষ"-বাক্যের অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যাহ্সারে জগতে যাহা কিছু দৃষ্ 
হয়, তৎগমস্তই ব্রহ্ম এবং ত্রহ্ম বলিয়া তাহা অপবিত্র নহে। বর্জ্য হাড়ীর উপর বসিয়া শ্রীনিমাই যে মাতাকে 
বলিয়াছিলেন_ “সর্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান!” এবং “আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অপ্তচি। শ্টার কি 


দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি ।”_-তাহাও সেই অইৈতবাদীদের ব্যাধারই অনুরূপ ; তাই শ্রানমাইয়ের ও সমস্ত উক্তিকে 


্রশ্মজানাত্মক উক্তি বলা হইয়াছে। 

মূলত: সকল বস্তুই একই উপাদানে (ঈশ্বর ও প্রকৃতিরূপ উপাদানে ) গঠিত বলিয়া স্ব্পতঃ কোনও 
কাচার-বেদাঁচার অঙ্গসারেই শুচি-অশুচি নির্ধারিত হয়। এসমস্ত আচার 
কিলেও (ভূমিকায় ধৰ্ম্মপ্রবন্ধ উষ্টব্য) যখন যে আচার প্রচলিত থাকে, দেশের, 
বিয়া তখন সে আচার পালন করাই সকলের কর্তব্য । “সৃহস্থেন 
যজ্দানতপাংসীহ পুরুষয় ন ভূতয়ে ৷ ভবস্তি ষঃ 


বাস্তবিক, 
বস্তু অশুচি হয়তে! থাকিতে পারে না; লো 
দেশকালপাত্রার্দি অস্ুসারে পরিবর্তিত হইয়| থা 
সমাজের এবং ব্যক্তিগতজীবনের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রা 
সদা কাধ্যমাচারপরিপালনম্‌। ন হাঁচারবিহীনস্ত সুখমত্্পরত্র চ! 


টি জীত্ীচৈতত্যচরিতামুৃত | [ ১৪ পরিচ্ছেদ 


১০০,০৯/৮/৭৮০৫১৫৯৪টপপটতট খপ ১৪৯৫ ৯ত৬ 


কডু পু-সঙ্গে শচী করিল! শয়ন । মাতৃ আজ্ঞা পাঁএ প্রতু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৩ 


দেখে-_দিব্য লোক৷ আসি ভরিল ভবন ॥ ৭২ চলিতে নুপুরধবনি বাজে ঝানঝান। 
শচী বৌলে_-যাহ পুত্র ! বোলাহ বাঁণেরে। শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন ॥ ৭৪ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীক1। 
সদাচারং সমুন্গবা প্রবর্ভতি ॥-গৃহী ব্যক্তি অর্ধ আচার পালন করিবে। ইহলেোকে কি পরলোকে, কোথাও 
আচারহীন ব্যক্তির সুখ নাই । যে ব্যক্তি সদাচারলভ্বনপূর্ধক কার্যে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ, দান ও তপস্য। ইহলে।কে তাহার 
মঙ্গলের নিমিত্ত হয় ন1।” শ্রীহরিভক্তিবিলাস । ৩-৪। 
নিজের বিছ্যাশিক্ষার অঙ্গকুলে পিতামাতার ইচ্ছাকে উদ্ধ দ্ধ করার উদ্দেশ্যেই নিমাই বৰ্জ্জ্য হাড়ীর উপরে গিমা 
ব্সিয়া|ছলেন-_-আটারপাঁলনের অনাবশ্যকত! প্রদর্শনের উদ্দোষ্তে নহে । 
শ্রীপাদ কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যায়, বাল্যকালেই প্রভু একবার বঙ্জা হাড়ীধ 
উপর বসিষ। মাতার নিকট জ্ঞানযোগ প্রকাশ করিয়াছিলেন । সমবয়স্থ বালকর্দিগের সঙ্গে খেলার সময়ে ভিনি কখনও, 
ব! তাহাদের আ্দে নবপল্পবের আঘাত করিতেন, কখনও বা তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত পঙ্জাদিদারা নিজের অর্দেও আঘাত 
গ্রহণ করিতেন । শচীম/তা একদিন তাহ! দেখিয়া সরোধে তাহাকে ধরিতে গেলে তিনিও বিরক্ত হইয়া খেলার 
ভাগুবাসন ভাঙ্দিতে আরম্ভ করিলেন? তখন মাতা, যাহাতে নিমাই আর খেলার ভাপ ভাঙ্দিতে ন পারে, তদুদোগ্ডে 
তাহার হাত দুখানি থান্ধিয় রাখিলেন। নিমাই তাহাতে রুষ্ট হুইয়! উচ্ছিষ্ট বর্জ্য হাঁড়ীর উপরে গিয়া বসিলেন। 
তখন শচীমাতা বলিলেন_-“কেন বাবা এই অশুচি যায়গায় গেলে? এস বাবা, স্বান করিয়া আমার কোলে এস ৷” 
তখন বালক নিমাই মাঁতাকে জ্ঞানযোগের কথ। বলিলেন--"মা, পবিত্র আর অপবিত্র আবার কি? পর্নমেশ্বয় 
ব্যতীত চরাচরে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়_সমন্তই সিধ্যা। আত্মা এক-নানা নহে) সুতরাং তুমি, আমি, তিনি, ইহা, 
উহা ইত্যাদি বাক্যের স্বরূপতঃ কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারেনা । আরও দেখ! যায়__দেবতাই হউক, মানুষই 
হউক, পশ্পক্ষী-কীটপতদ্াদিই হউক, সকলের শরীরেই পঞ্চভূত অবস্থিত; ন্মৃতরাং এসমপ্ডই অভিন্ন পদার্থব_এক 
পঞ্চভূতেরই অভিব্যক্তি । পঞ্ভ্তাত্ক দেব-মানবাঁদি যদি অপবিত্র না হয়, তাহা হইলে পঞ্চভূতাত্মক বর্জ্য হাড়ীই 
বা অপবিত্র হইবে কেন?” মাতা এসকল কথ! শুনিয়া নিমাইর হাত ধরিয়া লইয়া আমিলেন এবং গঞ্গাজলে শান 
করাইলেন। ( ভীচৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব)ম্। ২৬৭--৭৬)'। পৌঁগণ্ডে বর্জ্য হাড়ীস্বন্ধীয় লীলার কথা কর্ণপূর 
বা মুরানিগপ্ত বর্ণন করেন নাই । সম্ভবতঃ শ্রীনিমাই বালোও একবার বঞ্জ্য হাড়ীতে বসিয়াছিলেন এবং পৌগণ্ডেও 
একবার বসিয়াছিলেন। বাল্যকালের লীলাই কর্ণপুর বর্ণন করিয়াছেন এবং কবিরাজগোস্বামীও তীহারই উল্লেখ 
করিয়াছেন; আর পৌগণ্ডের লীলা! বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন । 
৭২। এক্ষণে আবার শ্রীচৈতন্ের কেবল ঈশ-চেষ্টার কথা বলিতেছেন) 
দিব্যলোক-_অলৌকিক-রূপবিশিষ্ট লোক; দেব্তাদি। ভবন-_ধাড়ী। কোনও কোনও গ্রন্থে “অন্ধ” 
পাঠাস্তর আছে । 
৭৩। বাপেরে_লিমাইয়ের বাপ জগঙগাথমিএকে। চলিলা ঘাহিরে--পিতাফে ডাকিতে বাহিরের অদনে 
গেলেন । 
৭81 পিতাকে ড|কিবার নিমিত্ত নিমাই বাহিরে যাইতেছেন, তাহার চরণ হইতে নৃপুরের ধ্বনি গুলা 
যাইতেছে; অথচ তাহার চরণে নূপুর দেখা যাইতেছে না। 
বস্তুতঃ প্রভুর চরণে নৃপুর নিত্যই বিরাজিত। তিনি যখন নব্ধীপে আত্মগ্রকট করিয়াছিলেন, তাহার সা 
তথন তাঁহার নূপুরটা প্রকটিত হয় নাই--হইলে.নরলীলার বি ঘটিত--কোনও মানবশিশুই নৃপুরাদি লইয়া মাতৃগর্ড 
হইতে ভূমিষ্ট হয় না । যাহা হউক, জন্মলীলাকালে এই নৃপুর অপ্রকট থাকিলেও মৃপুর সর্বদাই প্রভুর চরণে ছিলি 


fl 


১৪শ পরিচ্ছো। ] আদিীলা। | টা 


পাকা বাসা AAA শাসিত লিলা লাখ পাপা পেল SAS পি সিল 


মিএ কহে_-এই বড় অদ্ভুত কাহিনী। 


পদ এপি AALAND 


| কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি। 


শিশুর শুন্তপদে কেনে নুপুরের ধ্বনি.॥ ৭৫ | কাহাকে বা স্তুতি করে,_ অনুমান করি ॥ ৭৭ 
শচী বোলে--আর এক অদ্ভুত দেখিল। মিশ্র কহে-_কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই। 
দিব্য দিব্য লোক আপি অঙ্গন ভরিল ॥ ৭৬ ; বিশুস্তরের ফুশল হউক-_এইমীত্র চাই ॥ ৭৮ 








গৌর-কৃপা-তরদ্িণী টীকা । 


এবং ঘখনই লীলাশত্তি একটু এশ্বধ্য প্রকটিত করার প্রস্ো্রনীয়ত! মনে করিতেন, তখই তিনি মৃপুরের শব্দকে প্রকটিত 
করিতেন এবং তখনই শচীমাত! ও মিশ্রঠাকুর তাহা শুনিতে পাইতেন। 

৭৫-৭৭। শিশু-নিমাইমের পায়ে নৃপুর নাই, অথচ চলিখার সময়ে নৃপুরের শব্ধ গুল! যাইতেছে; তাহাতে 
মিশ্রঠাফুর অত্যান্ত আশ্চ্যাদ্বিত হইলেন ৷ শচীমাতা তাঁহাকে জানাইলেন_-'ফেবল শৃষ্ট পায়ে নৃপুরের ধ্বনি নহে, আরও 
অদ্ভুত ব্যাপার আছে, বলি শুন । সময় সময় আমি দেখি__দিব্যমুক্তিলাকসকল আসিয়! আমার উঠানে দাড়ায়; 
তাহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সমস্ত উঠান যেন ভরিয়া যায় । তাহারা একটু উচ্চন্বরেই কি সব যে বলে, আমি কিছুই 
বুঝিতে পারি ন, মনে হয় যেন কাহাকেও স্তুতি করিতেছে ।” 


দিব্য দিব্য লৌক-_দিব্য দেছধারী লোক সকল। বস্তুতঃ সর্ষেশ্বর ্রীমন্‌ মহাপ্রভূকে স্ততিনতি করার 
মানসে দেবতারাই শটীমাভার অঙ্গনে আসিতেন। অথবা, লীলাশক্তির প্রভাবে প্রভুর নিত্যপার্ষদগণই অগ্রাকৃত চিন্ময় 
দেছে শচীমাতার নয়নের সাক্ষাতে সাময়িক ভাবে প্রকটিত হইতেন। অঙ্গন--উঠান। কোলাহল-_ যাহা 
অনেক দূর পর্য্যন্ত গুন! যায়, এরূপ বহুবিধ অব্যক্ত ধ্বনি; কল কল রব। দিব্যমূর্টি লোকসকল একটু উচ্চন্বরেই 
প্রভুর স্তবাদি করিতেন; তীহাদের ভাষা শচীমাতার নিকটে দুর্ক্বোধ্য ছিল এবং তাহার! সকলে এক দঙ্গে স্তব করিতেন 
বলিয়া কোনও একটা শব্দের উচ্চারণও হয়তে! তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরিতেন ন! ; তিনি কেবল একট! কলরব মাত্র 
শুনিতেন। 

৭৮। কিছু হউক-_যাহা কিছু হউক ৷ বিশ্বস্তরের-_নিমাইয়ের | 

শচীমাতার কথা শুনিয়! মিশ্র-মহাশয় বলিলেন) “শূন্য পায়ে নৃপুরের ধ্বনিই শুনা যাউক, কি দিব্যমৃষ্তি লোক সকল 
আসিয়া অঙ্গন ভরিয়াই ঈাড়াউক, কিছ অন্ত কোনও অলৌকিক ঘটনাই ঘটুক--তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতে পারি 
বটে; কিন্তু তাঁহাতে যদি নিমাইয়ের কোনও অম্ল না হয়, তাহ! হইলে আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই। 
বিশ্বস্তরের কুশল হউক-_ইহাই মাত্র আমরা চাই। আর যা হয় হউক ৷" Y 

মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের এইবধ্যা্দি দেখিয়াও তাহার কুশল কামনা করিতেছেন; ইহ! হইতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে 
যমে, এ সমস্ত উশ্বর্যকে মিঅঠাকুর নিমাইয়ের শবধ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না স্বীকার করিলে তিনি নিমাইয়ের কুশল 
কামনা করিতে পারিতেন না| যিনি অচিন্ত্য-এশব্য্য-সম্পন্ন, দিব্যমুর্তি দেবতাদি সাধারণের অবৃশ্ঠভাবে যাহার স্ততি-নতি 
করেন-__তাহার আবার অকুশল কি থাকিতে পারে? এসব জানিয়া শুনিয়া তাহার কুশল কামন! করা_মিঠাকুরের 
ন্যায় শীল্তজ প্রবীণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। নিমাই যে ভগবান্‌, তাহার যে আবার এঁশ্বর্য আছে-শুদ্ববাৎসল্যবশতঃ 
মিশ্রঠাকুর বা শচীমাতা তাহা জানিতে পাঁরিতেন না, প্রতুর নরলীলাসিদ্ধির নিমিত্ত লীলাশক্তি তাহাদের সেই জ্ঞান প্রচ্ছন্ন 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। নীলার চক্রবর্তী বলিক়াছেন_-বারকের দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, বালকের 
হত্তপদে নারারণের হম্তপদের চিহ্নও আছে, এই বালক নাকি কালে বৈষ্ববধর্ম প্রচার করিয়া জগতের উদ্ধার সাধন 
করিবে। এ সমস্ত গুনিয়া মিএঠাকুর হয়তো মনে করিতেন-“নিমাই হয়তো! গ্রীনারায়ণেরই বিশেষ ক্বপাপাত্র ভক্ত, 
নারায়ণই ভাহার সঙ্গে সন্ধে থাকিয়া শিশুকে রক্ষা, করিতেছেন, নারায়ণের নৃপুর-ধ্বনিই শুনিতে পাঁওয়া যায়, দিব্যযুষ্ট 


৬৮৪ শীন্রীচৈতনচরিতামূত | L 05 পিচ্ছে 
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ৰা মিশ্র পুরে চাঞ্চল্য রিয়া | মিশ্র কহে-_দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয় I 

ধৰ্ম্মশিক্ষ। দিল বহু তত্সনা করিয়া ॥ ৭৯ | যেসেবড় হউক-_-মাত্ৰ আমার তনয় ॥ ৮২. 

রাত্রে স্বপ্ন দেখে__এক আসিয়া ব্রাঙ্মণ। '_ পুত্রের লালন শিক্ষা_পিতার স্বধৰ্ম্ম । 

মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন-_॥ ৮০ আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধৰ্ম্মমৰ্ম্ম? ৮৩ 

মিশ্র | তুমি পুত্রের তব কিছুই না জান। বিপ্ৰ কহে--পু্ যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়। 

ভর্থসনা তাড়ন কর, টির করি মান ॥ ৮১ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষণ ব্যর্থ হয় ॥ ৮৪ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


লোক সকল বুঝি নারায়ণেরই স্ততি-নতি করিতে আসেন ।” এসমন্ত ভাবিয়া মিশ্রঠাকুর নিমাইয়ের এশ্বধ্যকে নিমাইয়ের 
বলিয়াই মনে করিতেন না, নিমাইকে তিনি তাহার পুত্র মাত্রই মনে করিতেন এবং তাই তাহার মঙ্গলের উদ্দেশ 
নিমাইকে তাড়ন-ভত্খসন করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। 
৭৯-৮১। ধৰ্ম্ম শিক্ষা-_ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা । কোন্টা ধর্ম,কোন্টা অধৰ্ম্ম তাহার শিক্ষা । 
নিমাইয়ের বিশেষ চঞ্চলত! দেখিয়া গ্রীজগন্জাথ-মিএ মহাশয় ভবিষ্যতে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া একদিন 
(কিঞ্চিৎ তাড়ন-ভৎপন পূৰ্বক ) পুক্রকে ধর্মাবিবয়ে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন; যেদিন উপদেশ দিলেন, সেদিন 
রাজিতেই মিশ্রঠাকুর স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে তাহাকে বলিতেছেন_-“মিশ্র! তুমি যাহাকে তোমার 
পুত্র বলিতেছ, তুমি তাহার তব্সন্বন্ধে কিছুই জানন1; তুমি মনে কর, তিনি তোমার পুত্র সামান্ট মানব-শিশু; তাই 
তুমি তাহাকে তিরস্কার কর, সময়ে সময়ে ভাড়নও কর । কিন্তু মিএ ! মনে রাখিও--ইনি সামান্ত মানব শিশু-নহেন 1৮ 
৮২-৮৩ | মিশ্র-ঠাকুর ছিলেন বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি; নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার ভাব ছিল শুদ্ধ-বাৎসল্যময় ; 
তাই কোনও রূপ এশ্বধ্যই তাহার বাৎসল)কে বিচলিত করিতে পারিত নী; সাক্ষাৎ নিমাইয়ের এশর্য্য দেখিয়াই তিনি 
বিচলিত হয়েন নাই__সেই এমধ্যকে নিমাইয়ের উশ্বধ্য বলিয়! স্বীকার করেন নাই (পূর্ববর্তী ৭ম পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য), 
এক্ষণে স্বপ্নে বিপ্রের মুখে মিমাইয়ের এশবর্য্যের কথা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইবেন কেন? তাই তিনি স্বপুৃষ্ট বিপ্রকে 
(শ্বপ্নেই ) বলিলেন-__“নিমাই দেবতাই হউক, কি সিদ্ধ মহাপুরুষই হউক, কি কোনও মুনি-খধিই হউক, অথবা আরও 
বড় কিছু হউক-_তাহাতে তাহার সম্বন্ধে আমার ভাবের বা ব্যবহারের কোনও রূপ ব্যতিঞ্রম হওয়ার হেতু নাই; নিমাই 
পূর্বে যাহাই থাকুক না৷ কেন, কিন্ব। স্বরূপে নিমাই যাহাই হউক না কেন, এক্ষণে যখন সে আমার পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, তখন সে আমার পুভ্রই, অপর কেহ নহে; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার প্রতিও 
আমার ঠিক তদ্রপ ব্যবহারই হইবে, অগ্যরূপ হওয়ার কোনও কারণ নাই পুত্রের ভাল-মন্ম-মঙ্গল-অমঙ্গলের নিমিত্ত 
পিতাই দায়ী; পুলের যখোচিত শিক্ষাদান__ পুত্রের লালন-পালন পিতারই কর্তব্য__পিতারই ধর্ম) আমি তাহার 
পিতা-- আমি যদি তাহাকে এ সমস্ত না শিখাই, তাহা! হইলে সে কিরূপে এসব শিখিবে? আমারই ব| কিরূপে পিতৃ- 
ধৰ্ম্ম রক্ষা হইবে? কিরূপে পিতার কর্তব্য পালন করা হইবে ?* ধর্ম্মমর্ম্ম_ধর্শ্বের মর্ম ; ধর্মের গৃঢ়রহস্ত ৷ 
৮৪। মিশ্রের কথা শুনিয়া বিপ্র বলিলেন-_-“মিশ্র! কাহারও পুত্র যদি শ্রেষ্ঠ দেবতা, (কিম্বা যদি দেবতা 
অপেক্ষাও শেষ্ট) হয় তাহার জ্ঞান যদি কাহারও শিক্ষা ব্যতীত আপনা-আপনিই ক্ফুরিত হয়, তাহা হুইলে.তো তাহার 
আর শিক্ষার কোনও প্রয়োজনই থাকে না; এরূপ নিপ্রয়োজনে পুত্রকে শিক্ষা দিতে গেলে পিতার শিক্ষাদান অনর্থকই 
হুইয়! পড়ে।” বিপ্র এস্থলে ইঞ্দিতে জানাইলেন-_“ধাহাকে তুমি পুত্র বলিতে, [তিনি মানুষ নহেন--তিনি দেবতারও 
শ্রেঠ__ভগবান্‌--তিনি নিজেই জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই। তাহাতে কোনও 
বিষয়েই জ্ঞানের অভাব নাই। 
fh 


আনা নি সরস, amc 


৮21 আদি লীলা ৬৫ 
মিশ্র বোলে-পুত্র কেনে নহে নারায়ণ। মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত ৰ 
তথাপি পিতার ধর্্ম_ পুত্রের শিক্ষণ ॥ ৮৫ বন্ধু বান্ধবস্থানে স্বপন কহিল। 
এইমতে দৌহে করে ধর্ম্মের্ বিচার | | শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৮৮ 
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র-_নাহি জানে আর ॥৮৬ এই মত শিশুলীল! করে গৌরচন্দ্র । 


| 
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাঁটয়ে আনন্দ ॥ ৮৯ 


এত শুনি দ্বিজ গেল| হৈয়া আনন্দিত। 
গৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টীকা। 
দেবশেষ্ঠ_শে্ঠ দেবতা, সর্কপ্রধান দেবতা। অথবা, দেবতা অপেক্ষাও জে) ভগবান্‌। 
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান--ধাহীয জ্ঞান স্দুরিত হইতে কাহারও শিক্ষার অপেক্ষা রাখেনা; আপনা-গাপনিই খাহার 
জ্ঞান স্ফুরিত হয়| অথবা, যাহার জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ ; বিলি জ্ঞানন্বরূপ স্বযংভগবান্‌। ব্যর্থ হয়-_নিপ্রয়োঞজন 
বলিষা নিরর্ণক হয় । 

৮৫। বিগ্রের কথা শুনিয়! মিশ্র বলিলেন_-পদেবশ্রেঠ কেন, বদি স্বয়ং নারায়ণও পুভ্র্বপে আসিয়া জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহা হইলেও পিতার কর্তব্য হইবে__তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দান কর1।৮ 

৮৬-৮৭। পূর্ক্বোক্ত প্রকারে বিপ্র ও মিশ্রের মধো পিতার কর্তব্য লইয়া! তর্ক চলিতে লাগিল। মিখর-ঠাকুরের 
শুদ্ধবাৎসল/ভাব বলিয়া বিপ্রের মুক্তি-তর্কেও তাহ! অবিচপ্রিত রহিল পুত্রের মঙ্গল ব্যতীত তিনি অপর কিছুই জানেন 
শা (পূর্ববর্তী ৮২-৮৩ পয্মারের টাকা টা )| মিশ্রের উক্তি শুনি বিপ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আনন্দিত 
হইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিশ্রঠাকুর এ পর্যন্তই স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন । বিপ্র চলিয়া গেলে মিশ্রেরও মিসর ভগ 
হইল, জাগিয়া উঠিয়! স্বপ্নের কথা ভাবিয়! তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । 

মিশরের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে,_তীহার নিমাই তাহারই পুত্র, মনুধ্যবালক্মাত্র ; হিতাহিতজ্ঞানও তার নাই, 
ধর্মাধন্ম-জ্ঞানও তীর নাই; থাকিলে সে উচ্ছিষ্টবর্জ্য হাড়ীর উপরেই বা৷ বসিবে কেন এবং গঙ্গার ঘাটে যাইয়া লোকের 
সন্ধ্যা-আছিকেরই বা বিদ্ন জন্মাইবে কেন? আমার এরূপ দুরন্ত সন্তানকে আমি শাসন করিয়াছি,__ধর্মমোপদেশ 
দিয়াছি বলিয়! ্বপ্ষ্টবিপ্রই বা আমার উপর রুষ্ট হইলেন কেন? আর তিনি নিমাইকে গরলৌকিক বস্তু, দেবশেষঠ, 
এবং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী বলিয়। তাহার মঙ্গল চেষ্টা হইতে আমাকেই বা নিরস্ত করার চেষ্টা করিলেন কেন? এই বিপ্রই 
বা কে ?--এ সমস্ত ভাবিয়া মিশর ঠাকুর বিস্মিত হইলেন । 

মিএ-ঠাকুরের শুদ্ধবাৎসলারসের স্বরূপ জানিয়া তাহা আস্বাদন ক্রিবার লোভে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুদ্ধ- 
বাংসল্যের স্বরূপ জীবকে জানাইবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং মহাপ্রভুই হয়তো বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশ্রঠাকুরেয় সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক 
করিয়াছিলেন । শুদ্ধবাৎসলারসে নিমগ্ন থাকায় মিঅ-ঠাকুর কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারেন নাই । বিপ্রবেশী প্রস্থ কিন্ত 
তাহার বাৎসল্যের দৃঢ়তায় বিশেষ গ্রীতি লাভ করিয়াই আনন্দিত মনে চলিয়! গেলেন । 

৮৮।  মিশ্রঠাকুর তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকটে উক্ত স্বপরবৃতান্ত সমস্তই বিবৃত ফরিলেন। 

৮৯। শিশুলীল।__শিশুবৎলীলা। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্বরূপতঃ নিত্য-কিশোর ; অপ্রকট-লীলায় তিনি 
নিত্যই কিশোর ; অগ্রকটে বাল্যলীলার অবকাশ নাই। প্রকটে অন্সলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়। বালা-পৌগপ্াদির 
অভিব্যক্তি করিয়া তারপরে নিতাকৈশোরের অভিব্যক্তি করিতে হয়। তিনি নিত্যকিশোর হইয়াও বাল্যভাবের 
আবেশে বালালীলারস এবং পোঁগণ্ডভাবের আবেশে পেঁগিগুলীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই মত 
শিশুলীলা-_পূর্বোক্তরপ বাল্যলীল! | উল্লিখিত স্বপ্নলীলাকেও এই পয়ারের উক্তিার! ভগৌরচন্্রের শিশুলীলার 
অন্তভূ্ত করা হইয়াছে; ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! যায়, ভ্রীগৌরচন্দরই বিপ্রবেশে স্বপ্নে মিশরঠাকুরের সন্মুধীন হইরাছিলেন। 


৬৮৬ ঈীত্ীচ্তৈগ্ভচরিতাসত। [ ১৪শ পরিচ্ছেদ 
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থাদিনে মি পুত্রের হাথে খড়ি দিল। |.  পুনরুক্তি হয়--বিস্তারিধ| না কহিল ॥ ৯২. 
অল্পদিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিথিল ॥ ৯০ শ্রীক্পপ-রখুনাথ পদে ঘার আশ । 
বাল্যলীলা-সুত্রে এই কৈল অনুক্ৰম । চৈতন্তচরিতীমৃত কহে কৃষ্ণদাম ॥ ৯৩ 
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দারন ॥ ৯১ ইতি প্রচতগচগ্িতাযুতে আদিখণ্ডে বাণায- 


অতএব এই লীল| সংক্ষেপে সূত্ৰ কৈল। 


লীলান্ত্রবর্ণনং নাম চতুর্দশপরিচ্ছেঃ ॥ 


গোঁর-ক্বপা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৯০) কখোদিনে-_নিমাইয়ের পঞ্চমবর্ণ বন্সে। হাতে খড়ি দিল-_বিগ্ঞারস্ত করইলেন। দ্বাদশ 
ফলা--য-ফল! (ক্য), র-ফল! (ক্র), খ-ফল! (কক), ৯.ফল| (ক৯), ন-ফল! (রু), ব-ফলা ( ক), ল-ফল। (কল), 
ম-ফলা (ক্স), রেফ-ফগ| (কৃ), স্ক'ফলা (্), ্ব-ফলা হে) এবং স্ব-ফলা (দ্ক)--এই দ্বাদশ ধলা । কোনও 
কোনও এহে “্বশ-ফল!* পাঠাত্তর আঁছে। এইরূপ পাঠে উক্ত দাশ ফল! হইতে দুইটা স্ব ও ৯ ফল! বাদ যাইবে । 
তক্ষর__বর্ণম।ল। | 

হাতে খড়ি দেওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যেই নিমাই ক-খ-গ-আদি সমস্ত বর্ণমালা শিখিয়। ফেলিলেন এবং 
ছবাদশ-ফল। লিখিতে ও পড়িতেও শিথিলেন। 

অক্ষর এবং ফল-আদি শিক্ষাকে ঈণচেষ্টাসমন্বিত! ঝান্যলীলার অন্তরূক্তননপে বর্ণনা করার ছেতু এই যে 
প্রথমতঃ, সর্যাজ্ঞশিরোমণি গ্রমন্‌ মহাপ্রভুর বিদ্যার, বর্ণপরিচয এবং ছাদশ-ফল| শিক্ষা--তাহার ক্রীড়া ব! লীলা মাত্র; 
ইছা! তাহার এয়োজনবোধে সম্পাদিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এ সমস্ত শিখিগ্াছিলেন 
যে, ঈশ্বর-শক্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা অসভ্তব। কাজেই এই লীলাটীও হুইল ঈশচেষ্টাসম্বলিতা 
ঝাল্যলীল|। 

৯১। বিস্তারিয়াছেন ইত্যাদি_-্রীন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভ্রীচৈতগ্রভাগবতের আদি খণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ, 
পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রত্র বাল্যলীল| বিস্তারিত ভাবে বর্ণন1 কবিয়াছেন। 

৯২! বুন্দাবনদাস-ঠাকুর বিস্তৃত বরণম। দিয়াছেন বলিয়। কবিশ্নাজগোঘ্বামী বাল্যলীল! বিস্তৃত ভাবে বৰ্ণন করেন 
নাই, সংক্ষেপে স্থত্ররূপে মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। 


আদি-লালা / 


১১৬৮৯১৩৪০৮৮, 


1 


পঞ্চদশ পা রচ্ছেদ। 
ছরিভক্কিবিলাসে (৭১). 
ভা তচন্দ ' ভক্তবৃন 
কুমনাঃ সুমনত্বংহি যাতি যশ্তং পাঁদাভয়ে|:। 'যদ্ৈতচন্্ৰ জয় গৌর ॥ ১ 
সুমনোহূপণয়াত্রেণ তং চৈতঘ্যপ্রতুং ভে ॥ ১ | পৌগণ্ডলীলার সূত্র করিয়ে গণন। 
জয়জয় জীচৈতম্য জয় নিত্যানন্দ ৷ | পৌগণ্ুবয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ২ 


ঢোকের সংস্কৃত টক । 


কুমনা ইতি । নুমনষাং পুপাণামর্পণমাত্রেণ স্থমনস্তমিতি শ্লেৰেণ পাদাজাযোঃ পু'পবং সংসক্ততয়| প্রিয়তমত্বম- 
ভিপ্রেতম্‌। শ্রীসনাতন-গোস্বাধী | ১। 


গৌর-ুপাততিরঙ্গিতী টীকা। 


এই পঞ্চদণ পরিচ্ছেদ প্রতুর পৌঁগওলীলা বর্ধিত হইয়াছে। 

মৌ ১। অন্বয়। যস্ত (যাহার) পাদান্রয়োং ( চরণপন্য়ে ) হ্মনোইপরণমাত্রেণ ( পুশার্পণযাত্রেই ) কুমনাঃ 
€মগ্সিনচিত্ত ব্যক্তি ) সুমনস্বং (গুদ্ধচিত্তত্ব ) যাতি হি (নিশ্চিত প্ৰাপ্ত হয় ), তং ( সেই ) চৈতন্তপ্ৰতুং ( চৈতন্য পর) 
ভজে (আমি ভজন করি)। 

অন্ুবাদ। যাহার চরণকমলে পুার্পণমাত্রেই কুমনা ব্যক্তিও সুমন! হইয়া.যায়, আমি সেই গ্রীচৈতন্তপ্রহুকে 
ভজন করি। ১। 

শাদাজয়োঃ--পাদ (চরণ ) রূপ অজে (পদ্মে); পাদপন্মে। স্থমনঃ-পুপ। সুমনোহর্পণ-মানে-: 
পুষ্পের অর্পণমাত্রেই ; পাদপনে পুষ্প অর্পণ করিবামাত্রই | কুমনীঃ-_কুৎসিং মন যাহার; মলিনচিত্ত ব্যক্তি। 
স্থমনস্ব২--শুদ্-সত্চিত্তত্ব । যাহার চিত্ত মলিন, বিষয়াসক্র-__তিনিও যদি শ্রচৈতগ্যপ্রভুর চরণে 'একটা পুপ্াত্র 
পরদ্ধাসহকারে অর্পন করেন, তাহা হইলে পুপার্পণমাত্রেই, প্রসব কপায় তাহার চিত্তের মলিনতা| দূরীভূত হইয়া! যা, 
তৎক্ষণাৎ শুদ্ধসঘের আবির্তাবে তাঁহার চিত্ত সমূজ্বল হইয়া উঠে। সর্ধশক্তিযান্‌ শরীমন্মহাপ্রতুর অচিন্ত্যশক্তিয প্রভাবেই 
এইরূপ হওয়া সম্ভব । 

যাহার চরণপন্নে একটা পুষ্প অর্পণ করামাজ্র মলিনচিত্তও তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ ছইয়! শুন্ধসত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা 
লাভ করে, তাহার চরণকমলের স্মরণে যে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহায় লীলাবর্ণনের যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহা মনে করিয়াই কবিরাজ-গোস্বামী পৌগুগীলাবর্পনপ্রারস্তে প্রন কুপা 
প্রার্থনা করিয়া! এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

২। পৌগণ্ড-পঞ্চমবর্ষের পরে দশমবর্ষবয়স পর্যান্ত পৌগণ্ড। মুখ্য অধ্যয়ন- পোৌগণ্ডবয়সে প্রভু যে সমস্ত 
লীল! করিয়াছেন, তাহাদের যধ্যে সর্ধপ্রধান হইল অধ্যয়ন (পাঠ )। প্রস্থ সর্বজ্ঞশিরো'মণি, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূশ ) 
তাহার অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজনই ছিলনা) তথাপি নরঙীলার আবেশে নর-বাঁলকের গা অধ্যয়ন করিয়াছেন 
ধলিয়াই এই অধ্যয়নকে লীলা (ক্রীড়া ) বল! হইয়াছে। 


৬৮৮ হ্ীত্রীচৈতশ্যচরিতা ধৃত । [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 
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নয | বিদ্যারস্তমুখা পাণিগ্রহ্ণাস্তা মনোহরা ॥ ২॥ 
পৌগণ্ুলীলা চৈতত্তষস্থাতিম্বিভ্ৃতা | | 


২২: Do শিস 





প্লোকের সংস্কৃত টাকা 
পৌঁগডেতি। চৈতন্য এব কফ: তন পৌগগলীলা দশবর্মপধ্যন্তবিহারাদিলীল! অতি-সুবিত্ৃতা অতিনথন্দর-বিস্ুত 
ভবতি ৷ কথম্তূত। ?  বিদ্যারস্তমুখা বিদ্যারভাদিপাণিগ্রহণাস্ত। | পুনঃ কথগুতা? মনোহর! আত্মমনোহ্রণশীগা 
ইত্যর্থ:॥ চক্রবর্তী । ২। 





গৌর-কুগা-তরঙ্গি ণী-টীকা। 


হো! ।২। অন্বয়। বিদ্যারস্তমূখ! (বিগ্যারস্ত হইতে আর্ত করিয়]) পাণিগ্রহণান্ত। ( বিবাহপৰ্ধ্যস্ত ) চৈতন- 
কষ্চন্ত ( শ্রীচৈতন্তকুষের ) মনোহর! ( মনোহর ) পৌগণ্ডলীল! ( পোঁগণ্ডলীল! ) অতি স্ুবিস্তৃতা (অত্যন্ত বিস্তৃত )। 

তানুবাদ। প্রীচৈতন্তকৃষ্ণের “বিদ্যারস্ত হইতে আবস্ত করিয়া পাণিগ্রহণপর্ধ্যন্ত” পোৌগণ্ডলীলা! মনোহর! এবং 
অতি স্ববিস্তৃতা ৷ ২। 

'অতি সুবিস্তৃত।_-অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া সম্যক্‌ বর্ণনের অযোগ্য । চৈতগ্যকৃষ্ণ-_শ্রীচৈতম্যরূপী গ্রীকৃষ্ণ। 
বিদ্যারম্তমুখ!_“বিদ্তারভ" বলিতে সাধারণতঃ “হাতে খড়িকেই” বুঝায়; কিন্তু “হাতে খড়ি” রূপ বিদ্ঠারস্ত এবং 
তাহার পরে দ্বাপশ-ফলাদি-শিক্ষা বাল্যলীলার মধ্যেই পূর্বপরিচ্ছেদে বধিত হইয়াছে (১।১৪৷৪০ ); সুতরাং এই 
শ্লোকে “বিদ্যারম্ত” শবে ব্যাকরণার্দি-অধ্যয়নের আরস্তকে বুঝাইতেছে বলিরা মনে হয়। পৌঁগণ্ডের আরাস্তে প্রভু 
ব্যাকরণাদি-শান্্র পড়িতে আরম্ভ করেন পাণিগ্রহণান্তা-_বিবাহেই (পাণিগ্রহণেই ) পৌগগুলীলার অন্ত বা শেষ। 
প্রনথুর বিবাহের পরেই কৈশোর-লীল! আরম্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, দশমবর্ধবয়ম পূর্ণ হয়, এমন সময়েই প্রভুর 
বিবাহ হইয়াছিল । কিন্তু শ্রীচৈতম্তভাগবতের আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের বর্ণনা হইতে বুঝ যায়, যৌবনের আরস্তেই 
প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল । সপ্তম-অধ্যায়ের প্রারস্তেই বৃন্দাবনদাসঠাকুর লিখিয়াছেন_-“যোড়শবৎসর প্রভু প্রথমযৌবন |” 
তারপরে তিনি গঞ্গাদাস-পণ্ডিতের টোলে প্রভুর অধায়ন-লীলা বর্ণন করিয়। বিবাহ-লীলাবর্ণনার স্থচনীয় লিখিয়াছেন 
“কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন । বিবাহের কাব্য মনে চিন্তে অস্ুক্ষণ।* কবি কর্ণপুরের উক্ভিও শ্রীচৈতন্তভাগবতের 
উক্তির অনুকুল । তীহার শ্রীটৈতন্চরিত।মুত-মহাকাঁব্যের তৃতীয় স্গে তিনি লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ্‌-লীলা! বৰ্ণন 
করিয়াছেন; কিস্ততৃতীঘসর্গের প্রথম শ্লোকেই তিনি লিখিয়াছেন-__*ীরগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধানের পরে “নবীন-লাবণ্যন্ধাঘু 
ধারাভূতা নবীনেন সাদঙ্গকেন। তং যৌবরাঁজজো সকলশ্ত যুনঃ প্রন্থনচাপো ভিষিষে চ ভূমঃ|_-নবীন-লাবণ্যগ্ধাধারাঘারা 
অভিসিঞ্চিত নবীন অঙ্দ্ধার! কন্দর্পদেব সমস্ত যুবকগণের যৌবরাজ্যে প্রীগোরাহ্রকে অভিষিক্ত করিলেন।” এইবাক্ে প্রভুর 
যোবন-সঞ্চারের কথাই জানা যায় | ইহার পরেই সুপত্ডিত বিষ্ণু এবং আনন্দভা্জন সুদর্শন এই দুইজন অধ্যাপকের নিকট 
এবং তৎপর গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকটে প্রভু অধ্যয়ন করেন (ভ্রীচৈতন্তচরিত!মূৃত মহাকাব্য ।৩।২-৩)) ইহারও কিছু কাল 
পরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ হয়। ইহ! হইতে বুঝা যায়, যৌবনারস্তেই প্রভুর বিবাহ হুইয়াছিল--পৌগণ্ডে নহে। 
তাহার অগ্রজ বিশবরূপের বিবাহের চেষ্টাও বিশ্বরূপের যোলবংসর বয়সের সময়েই করা হইয়াছিল; (শ্রীটৈঃ চঃ মহাকাবা 
২৪০ )। ইহা হইতেও বুঝা যায়, অতি অল্পবয়সে পুত্রের বিবাহ দেওয়া শচীমাতারও অভিপ্রেত ছিল না । শ্রীচৈতন্ত" 
. ভাগবতের মতে নিমাইয়ের যোলবৎসর বয়স হওয়ার পরেই বমমালী-আচাধ্য শচীমাতার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন; কিন্ত তখনও শচীমাতা বলিয়াছিলেন_-“পিতৃহীন বালক আমার । জীউক পড়.ক আগে, তবে কাধ্য 
আর ॥” বিবাহে নিমাইয়ের অভিপ্রায়ের কথ। জানিয়াই তিনি পরে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। যোলবৎসর বসে থে 
বিশ্বরপের বিবাহের যোগাড় কর! হইয়াছিল, তাহাও একমাত্র তাহার সংসার-বৈরাগ্য-নিবারণের উদ্দেশ্তেই । যাহা! 

af 
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AUDA AD» - ~~ $ 
প্রাপ্ত পট AAS DADA ADNAOAAADASAANNOANAAD AD পারাপার সির ৯০৮৫৯৫৮৯০৫৮ AAAI: 


গঙ্গাদাসপণ্ডিত-স্থানে পঢ়ে ব্যাকরণ । 1. একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম । 


a কণ্ঠে কৈল সূতরবৃত্তিগণ ॥ ৩ ' প্রভু কহে_মাতা! মোরে দেহ এক দান ॥ ৬ 
অগ্পকালে হৈল পদ্জী-টাকাতে প্রবীণ। মাতা কহে__তাহি দিব, যে তুমি মাগিবা। 


চিরকালের পড়য় জিনে হইয়া নবীন ॥ ৪ প্রভু কহে-_একাদশীতে অন্ন না খাইব ॥ ৭ 


অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাঁস বৃন্দাবন । | শচী বোলেন--না খাইব, ভালই কহিলা। 
চৈতন্তমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৫ | নেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিল! ॥ ৮ 


গৌর-পা-তরঙ্গিপী টীকা । 
হউক, কর্ণপুর বিবাহের পূর্বের প্রভুকে "নবদ্ধীপ-কিশোরচন্্র” বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন (৩1১৭) বিশেষতঃ এই 
বিবাহের ঘটকরূপে বনমালী-আচার্য্য সর্বপ্রথমে শচীমাতার নিকটে যাইয়া লক্ষীদেবী সম্বন্ধে বলিয়/ছিলেন__ 
“বল্লভাচাধ্যের কন্যা মৃত্তিমতী লক্ষ্মীন্বরূপিণী রূপগুণমম্পন্ন লক্ষ্মীদেৰী মনে মনে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ 
করিয়াছেন; আপনি কি তাহাকে বধূক্পে গ্রহণ করিবেন? ৩১৩১৪ ॥” ইহাতে বুঝ! যায়, লক্ষমীদেবীও তখন 
নিতান্ত বালিকা ছিলেনন!--কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিবার মত বুদ্ধির বিকাশ তাহাতে বিগ্বমান ছিল। ৩১ 
মোকে কর্ণপূর স্পষ্টই লিখিয়াছেন-_প্রহুর সঙ্গে লক্ষমীদেবীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন লক্ষীদেবী "সমাগত! 
যৌবনসীস্নি কিঞিং_-যৌবনসীমায় কিঞিৎ পদার্পণ করিয়াছিলেন ।” গ্রীগৌরজ তাহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই বয়সে বড় 
ছিলেন । স্থতরাং প্রভু যে তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে বলিয়! মনে হয়না 





কবিরাজ-গোম্বামী ১।১৩।২৪ পয়ারেও লিখিয়াছেন_-“পৌগণ্ড বয়স যাবৎ বিবাহ ন! কৈলা” । কিন্তু এস্থলে 
আবার কোন্‌ প্রাণের উপর নির্ভর করিয়া পৌগণ্ডের শেষভাগে বিবাহ-লীলার কথা লিখিলেন, তাহা জানিবার 
উপায় নাই। পরবর্তী ২৫-২৭ পয়ারে পৌগওলীলার মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-লীলা সম্পাদিত 
হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত না হইলে বরং “পাণিগ্রহণ যাহার অস্তেযে পৌগগুলীলার শেষে বা পরে পাণিগ্রহণ- 
লীলা_-সেই পৌঁগগুপীল1”_-এইরূপ অর্থ কর! সম্ভব হইতে পারিত। 

৩ । গন্গাদাস-পত্ডিতের টোলে প্রভু ব্যাকরণ পড়িতেন। জূত্রবৃত্তি_-১।১৩২৭ পয়ারের টাক! ভষ্টব্য। 
অপ্তান্ত ছাত্রের মত বার বার আবৃত্তি করিয়া প্রতৃকে পাঠ শিখিতে হইত না) শুনামাত্রই সমস্ত তাহার স্মরণ থাকিত। 

৪। আল্পকীলে__পড়াপুনা আরম্ভ করার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই। পঞ্জী_পাজি; ১১৩২৭ পয়ারের 
টাকা দ্রষ্টব্য। প্রৰীণ_ অভিজ্ঞ; দক্ষ) ব্যুৎপন্ন। চিরকালের পড়ুয়া যাহার! বছুকাল যাবৎ পড়া গুন! 
করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও। জিনে--( মহাপ্রভু) পরাজিত করেন। হুইয়। নবীন-_নৃতন ছাত্র হইয়াও ৷ 

গঙ্গাদাসপণ্ডিতের টোলে, বহুকাল যাবৎ ব্যাকরণ পড়িতেছিলেন, এমন অনেক ছাত্রও ছিলেন; কিন্তু অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ-শাস্ত্ে প্রভুর এত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল যে, ব্যাকরণের বিষয়ে তিনি প্রাচীন ছাত্রদিগকেও 
পরাজিত করিয়া দিতেন। 

৫1 ্রুটৈতন্তমর্ধলের (্রচৈতন্তভাগবতের ) আদি খণ্ডে ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে প্রভুর অধ্যয়ন-লীলার বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে। তাই কবিরাজ-গোস্বামী এস্থলে তাহার কেবল উল্লেখ মাত্র করিলেন । 

৬-৮। শচীমাতা পূর্বের একাদশী-ব্রত পালন করিতেন লা; পোগণ্ড-বয়সে প্রভু একদিন মাতার চরণে প্রণাম 
করিয়া একাদশীতে অন্ন ত্যাগ করার নিমিত্ত বিনীতভাবে তাহাকে অনুরোধ করিলেন? মাতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন 
এবং তদবিধ একাদশী-ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন । 

একাদগীব্রত পালন করিলে শ্রীবিষণ প্রীত হয়েন? “একাদশীত্রতঃ নাম বিষু্রীনকীরণম্‌। হ, ভ, বি, ১২। ৭1 
তাই, একাদসীত্রতের অপর নাম হরিবাসর | যে ব্রতের করণে ফল আছে, কিন্তু অকরণে গ্রত্যবায়ও আছে, সেই ব্রতকে 


৮৭ 





৬৯ | il | ভীগ্রীচৈতযঘাচরিভাধৃত | [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 


AAA AN DANN “ae AANA DANIAN UMN A OO AAAOAAADD EDAD A AAAS ৯৫৯ 


তবে দি বিশবরূপের দেখিয়া যৌবন। বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা । 
8১২ চাহি বিবাহ দি দিতে করিলেন ম মন॥৯ 1. সম্প্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেল ॥ ১০ 


AE পেনিস টাকা I 
নিত্য ত্র বলে; জরীছরিভক্তিবিগাসে শান্প-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়! একাদশীব্রতের নিত্যত্ব এবং অবশ্য-কর্তব্যত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । “অত্র ভ্রতস্ত নিত্যত্াদবন্তং তৎ সযাচরেং। হু, ভ, বি, ১২/৩!” একাদশী-ব্রতে ভোজন নিষেধ । “ন 
ভোক্তধ্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাঁসয়ে । হু, ভ, বি, ১২১০ ॥” যাহার! বৈষ্ণব, তীছার! সর্বদাই অগ্নাদি ভগবানে 
নিবেদিত কতিযা মহা গ্রস' গহণ করেন; বৈষ্ণবের পক্ষে মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্যন্রব্য ভোজনের বিধি নাই। একাদশীতে 
ডোজন-ত্যাগের বিধি থাকায় স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, বৈষ্ণব একাদশীতে মহাপ্রসাদামও গ্রহণ করিবেন ন; তাই 
একাদশী ব্রত-প্রশদে ভক্তিসন্দর্ডে শ্রীজ্জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন-_”অত্রে বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদায়- 
পরিত্যাগ এব। তেষামন্তভোঅনম্থ নিত্যমেব নিষিদ্বত্বাৎ। ২৯৯ ॥” ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেখ্য, শূদ্র--দ্রা-পুরুষ সকলের 
পক্ষেই একাদশী্রত করণীয়! “সণ-ক্ষত্রিয়-বিশীং-শৃদ্রাণাধৈৰ যোষিতাম্‌ । মোক্ষদং কুর্বাতাং ভক্ত্য| বিযেগঃ প্রিয়তরং 
দিজ্ঞাঃ॥ হু, ভ, বি ১২।৬।৮ কেবল চতুর্বর্পের লোক নহে, ব্রঙ্গচধ্য, গার্ছস্থা, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু--এই চারি 
আশ্রমের মধ্যে প্রত্যেক আশ্রমের লোকেরই এই ব্রত কর্তব্য। প্ত্রঙ্গচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোইথব যতিঃ | একাদখাং 
হি ভগ্নামে! ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেবছি ॥ হু, ভ, বি, ১৪।১৫-মৌকে উদ্ধত বিধুঃধর্থেত্বর-বচন”। পূর্ব্বোদ্ধৃত “ত্রাহ্মণ- 
কষত্রিয়শাবণাং” হত্যাছি প্লোকন্ব “যৌধিতাম্‌” শব্দার| সধব! কি বিধবা সকল শ্রীলোকের পক্ষেই একাদশীতে উপবাষের 
কর্তব্যত। নির্ধারিত হইয়াছে । কিন্ত অনেকের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, সধবার পক্ষে উপবাস কর্তব্য নুহ । এইরূপ 
সংস্থারেহ অনুকুল একট! স্থতিবচনও আছে? “পৃতো জীবতি যা নারী উপবাসত্রতঞ্চরেংৎ। আয়ুঃ স| হরতি ভৰ্ত্‌ 
র্ন্রকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥_-পতির জীবিতাবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে, সে তাহার স্বামীর আয়ু হরণ 
করিয়া নরকে গমন করে|” এই স্বতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া, কেছ কেহ সধবা নারীর পক্ষে একাদশীর উপবাধও 
নিষিদ্ধ বলিদ্বা মত প্রকাশ করেন; কিন্তু একাদশীর উপবাস নিষিদ্ধ নহে। স্মৃতির উক্ত বচনে সধবার পক্ষে যে 
ব্রতোপবাসের নিষেধ কর! হুইয়াছে, তাহা একাদশী ভিন্ন অন্য ব্রতোপবাসের সম্বদ্ধে। একাদশী ব্যতীত অন্ত ব্রতোপবাস 
করিবে না; কিন্ত একাদশী-ব্রতের উপবাস করিবে ইহাই তাৎ্পধ্য ; নচেৎ অন্য শান্ত্র-প্রমাণের সহিত বিরোধ জন্মে 
সধবারও যে একাদশী'ব্রত কর্তব্য, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাগোদ্ধত বিষুধধর্শোত্তর-বচন হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা 
যায়। “মপুত্রশ্চ সভার্াম্চ শ্বজনৈর্ভক্তি-সংযুত:। একদশ্যামূপবসেং পক্ষয়োরুভয়োগ।প ॥--ভাক্তযুক্ত হইয়া রী, পুত্র 
ও স্বজনগণ সহ উভয়পক্ষীয়া একীদশীতেই উপবাস করিবে । হু, ভ, বি, ১২ । ১৯1৮ এই বচনে *প্বভাধ্য-_সন্ত্রীক” 
উপবাসের বিধি হইতেই একাদশীব্রতে সধবার উপবাসের বিধিও পাওয়া যাইতেছে । সুতরাং শ্রামন্‌ মহাপ্রভু যে 
তাহার সধবা মাতাকে একাদশীতে উপবাস করার জন্য অমুরোধ করিলেন এবং মাতাও যে তাহাতে সম্মত হইলেন, 
তাছ শান্্রসম্মত হইয়াছে। একাদশী ও অদ্য বৈষব-ব্রতসদঘদ্ধে আলোচন! ২২৪।২৫৩ পয়াকের টাকায় ত্ষ্টব্। 

৯--১০। মিশ্র শ্রীজগঞ্জাথমিএ। বিশ্বরূপের-শ্রীনিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরপের | দেখিয়। যৌবন-- 
বিরূপ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন দেখিয়।। কবি কর্ণপুর কত শ্রীচৈতগ্চচ়িতামূত মহাকাব্য (৩।১৭ ) হইতে জানা 
যায়, বিশ্বরূপের যোল বৎশয় বয়সের সময়েই মিঅঠাকুর তাহার বিবাহের যোগাড় করিয়াছিলেন। শুনি-পিতা 
ভাহার বিবাছের যোগাড় করিতেছেন শুনিয়া । 

বস্তুতঃ বিশ্বরূপের মধ্যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই পুক্রব্সল 
মিএঠাকুর পুত্রের বিবাহের যোগাড় করিতেছিলেন ( প্রীঠৈতন্থচরিতামুত-মহাকাব্যমূ।৩।১৭)) কিন্তু মিশরের সন সিদ্ধ 
হইল না) তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই বিশ্বরূপ পলাইয়! গিয়া সম্যাস গ্রহণ করিজেন। তীর্থ করিবার 

তীর্থ ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত । 


ff 
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শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন। আমি কহি আমার অনাথ পিতা মাত Ie Eo 
তবে প্ৰভু পিতা মাতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১১ । আমি বালক, সম্যাসের কিবা জানি কথ1? ॥ ১৭ 
ভাল হৈল-_বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। | গৃহস্থ হইয়| করিব পিতা-মাতার সেবন। 
পিতৃবুল মাতৃকুল ছুই উদ্ধারিল। ১২ ইহাঁতেই তুষ্ট হবেন লক্গমীনারায়ণ ॥ ১৮ 
আমি ত করিব তোমা দোহার সেবন। তবে বিশ্রূপ ইহা পাঠাইল মোরে । 


গুনিঞ| সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৩ 
একদিন নৈৰেষ্ধ তান্বূল খাইয়া। 
ভূমিতে পড়িল| প্রভু অচেতন হৈয়! ॥ ১৪ 


'মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমক্কারে ॥? ১৯ 
এই মত নানা লীলা! ক'রে গৌরহরি। 
কি কারণে লীলা, ইহা! বুঝিতে না পারি ॥ ২৭ 


আন্তেব্যান্তে পিতা-মাত। মুখে দিলা পানী । কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক। 

সুস্থ হৈএ কহে প্ৰভু অপুর্ব কাহিনী ॥ ১৫ মাত! পুত্ৰ দোহার বাঢ়িল হৃদি শোক ॥ ২১ 
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা। , বন্ধুবান্ধব আদি দৌহে প্রবোৌধিল। 

সন্্যান করহ তুমি আমারে. কহিল! ॥ ১৬ ৷ পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥ ২২ 


গৌর-কুপা-তরস্রিশী টীকা। 

১১-১৩। ক্রমে ক্রমে আটটি সন্তানের মৃত্যুর পর বিশ্বরূপের জন্ম; সুতরাং বিশ্বরূপ পিতামাতার যে কত 
আদরের বস্ত, তাহা পিতামাতাই ভানিতেন। তাই বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া তীহার! অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । 
ভগবদ্‌-ভজনের উদ্দেশ্যে বিশ্বরূপ সন্গ্যাস এহণ করিয়াছেন__ইহা সুখের বিষয় হইলেও অপত্য-স্ষেহের আধিকাবশতঃ 
পিতা-মাতার দুঃখ স্বাভাবিক এবং অনিবাধ্য। যাহাহউক, বিশ্বরূপের বিরহে পিতামাতার দুঃখ দেখিয়া প্রীনিমাই 
তাহাদিগকে বলিলেন-__“বাবা, মা, তগবদ্‌-তঙ্জনের উদ্দেশ্তে দাদা সন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন) ইহা তো অতি উত্তম 
কথা, তিনি নিজেও সংসার-বন্ধন হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, তাহার তজনে পিতৃকুলও উদ্ধার পাইবে, মাতৃকুলও 
উদ্ধার পাইবে । তবে দাদা আর তোমাদের নিকট থাকিবেন না বলিয়া তোমাদের মনে দুঃখ "হওয়া স্বাভাবিক ) কিন্ত 
দাদা কি উদ্দেশ্যে তোমাঁদিগকে ছাড়িয়া গেলেন, তাহা ভাবিয়া এই দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা কর। আমার দিকে 
চাহিয়া তোমরা ছুঃখ দুর কর। দাদা গিয়াছেন_-আমি তো আছি। বাবা, আমি তোমাদের নিকটে থাকিব) মা 
আমি তোমাদিগকে কখনও ছাড়িয়া যাইব না; তোমাদের কাছে থাকিয়া আজীবন তোমাদের সেবা করিব।” 
গ্রীনিমাইয়ের স্কলার মুখের এই মিষ্ট বাক্য শুনিয়া পিতামাতার মন প্রসন্ন হইল। 

১৪-১৫। নৈবেগ্ত তাম্বল--নিবেদিত পান) প্রসাদী পান। আস্তেব্যস্তে_উদ্বিগচিত্তে খুব তাড়াতাড়ি 
করিয়া । পানী--পানীয় ; জল। 

১৬-১৯। এই কব পয়ার প্রভুর উক্তি! মাতাঁকে কহিও ইত্যাদি__বিশ্বরূপের উক্তি ; প্রীনিমাই বলিলেন 
_ "থা, দাদা তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার জানাইয়াছেন।” 

প্রীনিমাই এস্থলে বোধ হয় স্বীয় ভাবী সন্যাসের ইন্দিতই দিলেন) অথচ তাহা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে এখন 
হইতেই পিতামাতার মনে দুঃখ না জন্মে, তদুদ্েশ্তে বলিলেন “গৃহস্থ হইয়া আমি পিতামাতার সেবা করিব, তাহাতেই 
লক্ষী-নারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।” ৃ 

২১। কথোদিন রহি-কিছুকাল পরে। গেলা! পরলোক- ্রীগন্জীণ মিশ্র অন্ত্ধান প্রাপ্ত 


হুইলেন। 
২২ পিতৃক্রিয়।_শ্ান্ধাদি কা্য। বিধি দৃষ্টে দাত্তববিধধি- হসারে। 





৬৯২ শ্লীঞ্জীচৈতম্যচরিতামৃত | [১৫শ পরিচ্ছেদ 
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কথোদিনে প্রভু চিত্তে করিল! চিন্তন | গৃহিণী বিনা গুহধৰ্ম্ম না হয় শোভন । 
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধৰ্ম্ম ॥ ২৩ এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৪ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিশী টীকা 
গাঁরলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই লোক শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া করিয়া থাকে। গ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ- 
পরিকর, বস্তুতঃ ভাহার মৃত্যু নাই, পারলৌকিক মহলামঙ্গলও নাই) তথাপি প্রভুর লৌকিক-লীলা-মিদ্ধির নিমিত্ত 
লৌকিক মৃত্যুর অভিনয় করিয়া মিশ্রঠাকুর অপ্রকট লীলায় গ্রবেশ করিয়াছেন এবং লৌকিক-লীলার অনুরোধে প্রভু 
পিতৃৰিয়োগে অন্ঠান্ত লোক যেমন শ্রাদ্ধাদি করে, তিনিও শান্সবিধি অনুসারে তদ্রপ-_পিতৃশ্রাদ্ধাদি কাধ্য করিলেন। 
বিধিদৃষ্টেশা্ীয় বিধি-অমুসারে। শীল্লাহছসারে বৈষ্ণৰের শ্রাদ্ধের বিশেষ-বিষি এই যে, বিষ্ণুনিবেদিত 
অন্ন (মহাপ্রশাদ) দ্বার! পিও দিবে। হরিভক্তিবিলাস বলেন_“প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেহপি প্রাগন্নং ভগৰতেহৰ্পয়েং। 
তচ্ছেযেণৈৰ কুৰ্্বীত ৰাদ্ধং ভাগবতোনরঃ ৷--ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্কে অন্ন নিবেদন করিয়া! 
সেই নিবেদিত অননদ্বার৷ শ্রাদ্ধাঞ্্ান করিবেন। ৯৮৪ 1” হরিভক্তিবিলাসে এ সম্বন্ধে অদ্য শান্রবচনও উদ্ধৃত 
হইয়াডে। “বিষেগোনিবেদিতারেন যষ্টনাং দেবতাস্তরমূ। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদামন্ত্যার কল্পতে ॥ হ, ভি, বি, 
৯/৮৭-ধুত পানবচন।__বিষুর নিবোদত অনন্বার। অগ্য দেবতার পুজা কারবে ; [পতৃগণকেও বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন দিবে ; 
তাহা ইইলে অক্ষয়-ফল পাঁওয়| যাঁয়।” আরও বল৷! হইয়াছে__"যঃ শ্াদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাত ভক্ত] 
পিতৃদেবতানায়। €তনৈব পণ্ডাংস্তলগীবিমিশ্ৰানাকল্লকোটিং পিতরঃ আুতৃপ্তাঃ ॥ ॥৮৪-ধৃত ব্রঙ্গাওপুরাণবচন | 
শ্রান্ধকালে ভক্তিসহকারে ভগবছুচ্ছিষ্ট মহীপ্রসাদ ও তদ্যোগে তুলসীসমন্বিত পিও পিতৃদেবতাগণকে অর্পণ করিলে 
পিতৃগণ কোটিকল্প পর্যন্ত সম্যক্‌ তৃপ্তিলাভ করেন।” স্বন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্ভিও আছে। “দেবান্‌ পিতৃন্‌ মুদি 
যদ্বিষ্কোধ্বিনিবেদিতম। তান্ুদ্িশ্ত ততঃ কুর্ধ্যাৎ প্রদানং তপ্ত চৈবহি ॥ হ, ভ, বি, ৯/৯০-বতবচন ॥--বিষ্ণুণিৰোদত 
্রব্যই দেবতাদিগকে এবং পিতৃগণকে দিবে।” এইরূপ অনেক শান্সবচন প্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাপে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

আর একটা বিশেষ বিধি এই যে, একাদশী-ব্রতদিনে যদি শ্রাদ্ধের তারিখ পড়ে, তবে সেই দিন শ্রাদ্ধ ন! করিয়। 

পরের দিন অর্থাৎ পারণের দিন শ্রাদ্ধ করিবে। “একাদশ্ঠাং যদ! রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ। তদ্দিনে তু 
পরিতাজ্য দ্বাদগ্ডাং শরাদ্ধমাচরেৎ ॥ হ, ভ, বি, ১২২৯*ধৃত পান্স-পুক্করখগ্বচন।__একাদশী ব্রত্দিনে নৈমিত্তিক 
শ্রাদ্ধ উপস্থিত হহুলে সেই দিন ত্যাগ করিয়া দ্বাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিবে। একাদস্ঠান্ত গ্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোখু তেংহনি। 
দ্বাদ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্কচিৎ॥ উ-পান্োততরখগ্ুবচন।__মাভাপিতার মৃতাঁহে একাদশী-বরত হইলে 
দবাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে ; কখনও উপবাঁসদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশী যদা নিত্য শ্রাদ্ং নৈনিত্তিকং তপেৎ। 
উপবাসং তদা কুর্্যাদ্‌দ্বাদশ্াং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥-_-সকান্দবচন ॥__একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন 
উপবাসী থাকির। দ্বাদশীতে শ্রাঙ্ করিবে ।” ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ করিলে কি প্রত্যবায় হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। 
“যে কর্ধস্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে। ত্রয়ন্তে নরকং যাস্তি দাতা ভোক্তা পরতেকঃ ॥ হ, ভ, বি, ১২২৯ ধৃত 
বঙ্গবৈবর্ভবচন ॥__একাঁদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও প্রেত তিনজনই নরকে বাঁয়।” উক্ত শান্্বচন-মমুহে 
একাদশী-শব্দে এক!দশীর উপবাসদিনের কথাই বলা হইয়াছে) উপবাস যদি দ্বাদশীদিনেও হয়, তাহা হইলেও এ 
উপবাসদিনে (একাদশী-ব্রতদিনে ) শ্রাদ্ধ না করিয়া পারণের দিনেই করিবে, ইহাই বিধি । 

২৩-২৪। কথোদিনে__শ্রীজগরাথমিশ্রের অন্তধর্ণনের কিছুকাল পরে। গৃহস্থ_খৃহস্বামী। পিতার 
অন্তধর্ণনের পরে প্রভুর উপরেই মংসার-পরিচালনের ভার পতিত হওয়ায় তিনি নিজেকে গৃহস্থ বা গৃহস্থামী বলিয়া 
পরিচিত করিলেন । গৃহধর্ম্ম_গৃহস্থের কর্তব্য কর্ধ। চাঁহি- পালন করা উচিত। গৃহিণী বিনা ইত্যাদি 
গৃহিণী (ত্র) ব্যতীত (দ্র সাহচর্য ব্যতীত) গৃহধর্ম রক্ষিত হইতে পারে না, এই উক্তির শীল্রীয় প্রমাণ পরবর্তী 
শ্লৌকে ব্যক্ত হইয়াছে। 





af 








থা রা রা আদি-লীলা | ৬৯৩ 
তথাহি উদ্বাহতত্বে।৭। দৈবে একদিন প্রভু পঢ়িয়া আসিতে | 
ন গৃহং গৃহমিত্যাহগছিবী গুহযুচ্যতে । বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥ ২৫ 
তয়! হি সহিতঃ সর্ধান্‌পুরার্খান্‌ সমস্তে ॥৩ |  পূর্ববসিদ্ধ ভাব দোহার উদয় করিল। 
566... 0 | দৈবে বনমালী ঘটক শচীন্থানে আইল ॥ ২৬ 
গোকের কতা । না 


ন গৃহখিতি। গৃহিদীং বিনা গৃহ্ধর্দ ন শোভতে তদাহ। গৃহং বাসস্থানং কেবলং ন গৃহং ইত্যাহঃ পত্তিতাঃ 
বনন্তীত্যর্থঃ| কিন্তু % গুছিণী গৃহ্ধন্দিণা গুহমুচ্যতে হি যৃতন্তুয়া গৃহিণ্যা সভিতঃ মিলিতঃ সম্‌ পুরষঃ সর্বান্‌ বর্ার্ধাদীন্‌ 
পুরুযার্থান সম তে ডি 1৩। 





গৌর- কপা-তরিবী টীকা I 

(হে! ।৩। অন্বয়। গৃহং (গুহ) ন গৃহং (গৃহ নহে) ইতি (এইরূপ ) আহুঃ (পত্ডিতগণ বলেন); গৃহিণী 
(গৃহণী_পড্বী ) গৃহং ( গৃহ) উচ্যতে ( কথিত হয় ) ; তয়া ( তাহার--গেই গৃহিণীর ) সহিতঃ (সহিত) ছি (ই) 
[ গৃহী ] ( গৃহী ব্যক্তি ) সর্ববান্‌ (সমস্ত) পুরুষার্থান্‌ ( ১০ সমগতে (সান্ভোগ করে )। 

অনুবাদ । কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না; গৃহিণীকেই গৃহ বলা হর ; যেহেতু, গৃহী বাকি গুহিহীর সহিতই 
সমস্ত পুরুযার্থের সম্ভোগ করেন ।৩। 

পুরুষার্থান্‌__খর্ঘদ, অর্থ, কাম, মোক্ষ_-এই চারিটাকে পুরুবার্থ বলে। সন্্ীকং র্শমাচরেং__এই বিধি অছ্সারে 
গহী ব্যক্তিকে স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়াই ধর্ক্মার্থাদি পুর্যার্থের অশ্ুকুল অনুষ্ঠানাদি করিতে হয় এবং এই অষ্রষ্ঠানের 
ফলে বাহা পাওয়া যায়, তাহাও জীর সহিত একত্র হইয়াই গৃহী ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকেন; মোট কথ! এই যে, 
স্ৰী ব্যতীত গৃহী ব্যক্তির গৃহর্ সুচারুরূপে রক্ষিত হইতে পারেনা ; এইনসপে গৃহিণী গৃহস্থের পক্ষে অপরিহাধ্য বলিয়া 
গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়; যেহেতু, যাহার গৃহ নাই, তাহাকে যেমন গৃহস্থ বলা যায় না, তদ্রপ যাহার গৃহিণী নাই 
গৃহধন্থ সম্যক্রূপে পালন করিতে পারেন না বলিয়া-_তীহাকেও গৃহস্থ বলা সঙ্গত হইবে না। তাই, যিনি গৃহস্থ হইতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে বিবাহ করা একাস্ত কর্তব্য! (১1৭৮১ পর়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

পূর্ববর্তী পয়ারদয়ের প্রমাণ এই শ্লোক। ভূমিকায় “পুরুষার্থ”-প্রবন্ধ দ্রব্য + 

২৫। টৈবে__হ্ঠাৎ) পূর্বের কোনওরপ বন্দোবস্ত বা সঙ্কল্প ব্যতীতই। পড়িয়া আসিতে 
টোল হইতে অধ্যয়ন করিয়া বাড়ীতে ফিরিবার সময়। বল্লভাচার্য্যের কগ্া__লঙ্গীদেবীকে। গঙ্গাপথে__ 
গঙ্গান্নানে যাওয়ার পথে । 

প্রভু নিজের পড়া সারিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, আর লপ্দীদেবী নিজ বাড়ী হইতে গঙ্গাপ্গানে 
যাইতেছেন ; এমন সময়ে অপ্রত্যাশিততাবে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল | 

২৬। পু্র্বপিদ্ধ ভাঁব- পূর্বের (অনাদি কালের ) সিদ্ধ ভাব। প্রভু হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর লক্গীদেবী 
হইলেন স্বরং শ্রীলম্মী; সুতরাং তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব হইল কাস্তাভাব ; তাহাদের এই কাস্তাভাব অনাদি-সিদ্ধ ; 
নবধীপ-লীলার প্রারম্ভে লৌকিক লীলার অনুরোধে এই;অনাদিসিদ্ধ কাস্তাভাবগ্রচ্ছ্র ছিল ; এইক্ষণে হঠাৎ পরস্পরের 
দর্শনে উভয়ের মনেই সেই ভাব প্রকটিত হইল লক্ষ্মীদেবীকে পত্বীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা প্রভুর মনে জাগিল এবং প্রভুকে 
পতিরপে পাওয়ার ইচ্ছা লক্মীদেবীর মনে জাগিল। (পূর্ববর্তী দ্বিতীয় শ্লোকের টাকা এবং পরবর্তী ১/১৬২৩ 


পয়ারের টীকা জষ্টব্য )। 
উক্ত ঘটনার পরে সেই দিনই বনম।লী-ঘটক যাইয়! শচীমাতার নিকটে ্রীলিমাইয়ের সহিত লক্ষীদেবীর বিবাহের 





NN ০", 
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৬৯৪ প্রীশ্লীচৈতন্যচরিতাঁমূত। [ ১৫শ পরিচ্ছেদ 


শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। | 
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৭ | 
বিস্তারি বণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস । 
এই ত পৌপণগ্ুলীলার সূত্রের প্রকাশ ॥ ২৮ 
পৌগণগুবয়সে লীলা! বহুত প্রকার । 

বুন্দীবনদীস তাঁহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ২৯ [ 








অতএব দিত্মাত ইহ দেখাইল। 

চৈতন্যমঙ্গলে সর্ববলোকে খ্যাত হৈল ॥ ৩০ 

ভীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১ 

ইতি গ্রীচৈতগ্তচরিতামুতে আদিখণ্ডে পৌগ- 
লীলাসুব্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
প্রস্তাব করিলেন। “ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র-বনমালী নাম। সেইদিন গেলা তেঁহে| শচীদেবী-স্থীন ॥% * * আইরে বলেন 


তবে বনমালী আচার্ধ্য। পুত্র-বিবাছের কেনে না৷ চিন্তহ কায ॥ 


শ্রীচতশ্তাগবত । আদি ৭ম অধ্যায় ৷” 


২৭। শচীর ইঙ্গিতে-_শ্রীচৈতগ্যভাগবত হইতে জান! যায়, বনমালী-ঘটকের প্রস্তাবে শচীমাতা প্রথমে 
সম্মতি দেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন__“নিমহির আগে লেখা পড়া শেষ হউক, তারপর বিবাহের কথা ।” শুনিয়া! 
একটু বিষঞচিত্তে ঘটক ফিরিয়া যাইতেছিলেন ; পথে প্রভুর সঙ্গে তীহার সাক্ষাৎ হইল) ; প্রভু প্রশ্ন করিয়া সমস্ত 
কথ] জানিলেন। তারপর গ্র্ গৃহে ফিরিয়। আসির! “জননীরে হাসিয়া বলেন সেইক্ষণে। আঁচার্যেরে সম্তাষা না 
কৈলে ভাল কেনে ॥” এই বাক্যে শচীমাতা নিমা ইয়ের মুখে তাহার বিবাহের অভিগ্রায়ের ইঙ্গিত পাইলেন ; তখন 
তিনি ঘটক বননালী-আচাৰ্য্যকে ডাকিয়া আনাইলেন এবং লক্ষমীদেবীর সহিত সহন্ধ-্থাপানের চেষ্টা করিতে আদেশ 


শীদলেন। 


২৮। শ্রীচৈতগ্ভভাগবতের আদিখণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে লক্ষ্মীদেৰীর সহিত বিবাহ-লীলার বিস্তারিত বা 
আছে। শ্রীচৈতন্থভাগবতের বর্ণনাছুসারে গ্রতুর পৌগণ্ড-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না ( পূ্ান্তী দ্বিতীয় 


ঞ্জোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 


৩০। টৈতন্যমঙগলে-_প্ীল বৃন্দাবনদাসক্কৃত শ্রীচৈতগ্য-ভাগবতে ৷ 





লীলা | 


- ৮১2৯2 
যোড়শ পরিচ্ছেদ । 


কেগাস্গুধাসরিদ্‌ যন্ত বিশবমাপ্াবযস্তযপি। | জয়জয় শ্রীকৃষচৈতহ্া নিত্যানন্দ। 
নীচগৈব গদা ভাতি তং টৈতগ্প্রভূং তজে ॥১ 1 জয়াদ্বৈভচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 





কৃপাস্থধেতি। তং চৈতগ্তপ্রত্ুং তজে২হং শরণং ব্রজামি | যন্ত চৈতগ্ঠপ্রভোঃ কুপান্ুধাসরিৎ অন্ুগ্রহরূপামুতনদী 
বিশ্বং জগৎ সৰ্ব্বং আপ্লাবয়ন্তী তথাপি সদা নীচগা নীচেন গচ্ছতী এব ভাতি দেদীপ্যবভী তবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্তী ।১। 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


ষোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৈশোর-লীলা বণিত হইয়াছে। 

শ্লে। ১। অন্বয়। যন্ত (বাহার__যে এ্রীচৈতগ্ত-প্রতৃর ) কূপাস্থধাসরিৎ ( কৃপার্ূপ অমুভ-নদী ) বিখং 
(জগৎকে ) আপ্লীবয়স্তী অপি ( সম্যকৃক্ধপে প্রাবিত করিয়াও ) সদ! ( সর্বদা ) নীচগা এব ( শীচগামিনীরূপেই ) ভাতি 
(প্রকাশ পাইতেছে ), তং (সেই ) চৈতগ্তপ্রভৃং ( শ্রচৈতগ্প্রভৃকে ) ভজে (আমি ভজন! করি )। 

অনুবাদ । যাহার করুণারূপ অমৃতনদী বিশ্বকে সম্যক্রূপে প্লাবিত করিয়।ও সর্বদা নীচগামিনীরূপেই প্রকাশ 
পাইতেছে, আমি সেই প্রীচৈতগ্তপ্রভৃকে ভজনা করি।১। 

কৃপাসুধাসরিৎ--ক্বপারপ সুধ! (অমৃত ), তাহার সরিৎ (নদী )) আ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপাকে সুধার সহিত 
তুলনা কর। হইয়াছে: ইহাতে গৌরকৃপার মাধ্যয, নিত্যত্ব এবং সর্ধ-ন্তাপ-নাশিত্ব সুচিত হইয়াছে। এতাদৃশী কৃপা 
সরিৎ ব! নদীর ষ্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত। নদী যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, পথে যাহা কিছু থাকে, সমস্তকেই 
ভাসাইয়! লইয়া যায়, প্রীযন্‌ মহাপ্রভুর ক্বপাও তত্রপ অবিচ্ছিন্নতাখে অনবরত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিখকে প্লাবিত 
করিতেছে__আপ্লা।বয়ন্তী-_আ-( সথ্যকৃবপে ) প্লাবয়ন্তী (প্লাবিত করিতেছে )__বিশ্বের কোনও অংশই--কোনও 
জীবই-_এই ক্বপার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু নদীর জল যে সকল স্থানকে প্লাবিত করে, তাহাদের সর্ব্ব্রই 
যেমন পরে জল দেখিতে পাওয়া যায় না-_উচ্চ বা সমতল স্থান হইতে সেই জল যেমন আপনা-আপনিই দরিয়া যায়, 
কিন্ত নিমনস্থানেই তাহ! যেমন আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং আবদ্ধ থাকিয়া এ স্থান দিয়াই নদীর জল যাওয়ার সাক্ষ্য প্রদান 
করে-_তদ্ধরপ, গ্রীমন্‌ মহাপ্রহুর কৃপা সকলের উপর সমানভাবে বধিত হইলেও সকলে তাঁহা ধারণ বা রক্ষা করিতে 
পারেনা, অভিমানাদিতে যাহাদের হৃদয় শ্বীত হইয়া আছে, তাহারা এই ক্কপাকে রক্ষা করিতে পারেনা, এই ব্বপাধারা 
যে তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়। যাইতেছে, তাহার কোনও নিদর্শনও তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া 
যায় না; কিন্তু ভক্তিরাণীর কৃপায় যাহারা সর্ধোতয হইয়াও আপনাদিগকে নিতান্ত হীন-_নীচ-_বলিয়া মনে করেন 
_ গর্বাভিমান ধীহাদের চিত্তকে স্কীত করিতে পারেশা- প্রহর কৃপাধারা তাহাদের চিত্তেই ধরা পড়িয়া যায়; রক্ষিত 
হয়, রক্ষিত হইয়া কৃপানদীর পথের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপে, অভিমানশৃ্ ভক্তত্ৃদয়েই গৌরবপার নিদর্শন 
জাগ্রত থাকে বলিয়া! সাধারণতঃ লোকে মনে করেন--অভিনানশৃন্ত ভক্তবদয়েই গৌরক্বপার আবির্ভাব হয়, অন্যত্র হয় নাঃ 


» শশা শট পাটি তপটিলশি পিপি 


৬৯৬ . জীত্রীচৈতম্যচরিতামৃত্। [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 








জীয়াৎ কৈশোরটৈতগ্ো৷মৃত্তিমতা গৃহাশ্রিমাৎ এই ত কৈশোর-লীলা সুত্র অনুবন্ধ। 
লক্ষ্যাৰচ্চিতোংখ বা্দেব্য| দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ॥ ২ | শিশ্যগণ পঢ়াইতে করিল| আরস্ত ॥ ২ 
গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 


জীয়াদদিতি। কৈশোরচৈতন্তঃ কৈশোরবয়শি স্থিতঃ প্রীশচীনন্দনঃ জীয়াৎ জয়যুক্তে। ভবতি সর্ক্োৎকর্ষেণ বর্ততে 
ইত্যর্থ:। স চৈতগ্ঠঃ কথনূতঃ গৃহাশ্রমাৎ যজ গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চশী গৃহাঅরমং প্রাপ্যেত্যথঃ মৃর্িমত্যা শরীরধারিণ্যা লক্ষ 
অর্চিতঃ সর্কপ্রকারেণ সেপিতঃ | তথাস্তরং বাগ্দেব্যা সবস্থত্যা দিশীং জয়িজয়চ্ছলাঁৎ অর্চ্চিতঃ চক্রব্তী | ২। 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিশী টীক!। 


তাই বলা হইরাছে, গৌরককপারূপ অযূ্তণদী সর্বধা বেন নীচগা এব ভাতি-নিয়গামিনীরূপেই প্রকাশ পায়_খনে 
হয় যেন, নিয় স্থান (অভিমানহীন ভক্তত্বদয় ) ব্যতীত অন্যত্র তাহার গতিই নাই। বৃষ্টির জল সর্বত্র সমানভাবে পতিত 
হইলেও কেবলমাত্র গর্ভাদিতেই যেমন তাহা ভ্ৰমিয়া থাকে, উচ্চ বা সমতল স্থানে যেমন তাহা জমেনা,_-তদ্্রপ 
গৌরকবপা সকলের উপর সমানভাবে বধিত ইইলেও অভিমানশূন্য ভক্তই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, অন্তে পারেন 
তাই সাধারণ লোক মনে করে, ভগবান্‌ কেবল ভক্তকেই কৃপা করেন, অগ্ঠের প্রতি তাহার কৃপা নাই; কিন্তু বস্তুতঃ 
তাহা নহে; তাহার কৃপা সর্বত্র সমানভাবে বাধিত হইতেছে-কেবল পান্রতেদে ইহার প্রকাশের পার্থক্যমা্র হয় । 


শ্লে।।২। অন্থয়। গৃহীশ্রমাৎ ( গৃহীআমে__গৃহস্থীশ্রমে থাকিয়া ) যু্তিমত্যা (যুত্তিমতী ) লগ্ম্যা (লক্ষ্মী 
লঙ্ীপ্রিয়া__কর্তৃক ) অচ্চিত:ঃ (অর্চিত) অথ (এবং) দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ (দিগৃবিজয়ী-পরা ভয়চ্ছলে ) বাগ্দেব্যা 
(সরস্বতীকর্তৃক ) [ অঙ্চিতঃ] (অঙ্চিত--পৃজিত) কৈশোরচৈতন্তঃ (কিশৌর-বয়সস্থিত শ্রীচৈতগ্ধদেব ) জীয়াৎ 
(জয়যুক্ত হউন )। | 

অনুবাদ। যিনি গৃহস্থীশ্রমে মৃষ্তিমতী লক্ষ্মীস্বর্নপিণী লক্ীপ্রিয়াকর্তৃক অর্চিত হইয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ি- 
পরাজয়চ্ছলে বাগৃদেবীকর্তৃক অর্চিত হইয়াছেন, সেই কৈশোর-রয়সস্থিত শ্রীচৈতস্তদেব জয়যুক্ত হউন। ২] 


গৃহাশ্রমাৎ_-কোনও কোনও গ্রস্থে “গৃহাগমাৎ” পাঠ আছে; অর্থ_গৃহাগমাৎ গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থ- 
ৃহস্থাশ্রমকে প্রাপ্ত হুইয়া; গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া। উভয় পাঠের অর্থ একই। মুক্তিমত্য! লক্ষ্ম!-_মু্িমতী লক্ষ্মী- 
কর্তৃক; এস্থলে প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষীপ্রিয়াদেবীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; স্বয়ং লক্ষমীদেবীই যেন নারীদেহ ধারণ 
করিয়া প্রভুর গৃহিণীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, বৈকুণ্ঠেখবরী লক্ষ্মী, জানকী ও রুক্সিণী-_ইহাদের মিলিত বিগ্রহই 
লক্মীপ্রির। ( গৌরগণোদ্দেশ। ৪৫1) দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ__দিশাং জয়ী (দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত) তাহার জয় 
(পরাজয়ের ) ছলে (উপলক্ষে )। এক দিগৃবিজয়ী পণ্ডিত নবদ্ধীপের পত্তিতগণকে তর্কবুদ্ধে পরাজিত করার উদ্দেগ্ে 
নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; শাস্তযুদ্ধে প্রভু তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শান্তরযুদ্ধ উপলক্ষে, দেবী সরস্বতী 
দিগৃবিজয়ী পণ্ডিতের মুখে অশুদ্ধ শ্লোকাদি গ্রকটিত করিয়া তাহার পরাজয়ের-_স্থতরাং প্রভুর জয়ের স্থযঘোগ করিয়া 
দিয়াছিলেন; ইহাতেই বাগ্দেবীকর্তৃক প্রভুর সেবা করা হইল। বর্তমান পরিচ্ছেদে দিগৃবিপরযি-জয়ের কথা বণিত 
হইয়াছে। 
কৈশোর-বয়সেই প্র ্রীশ্রীলক্্ীপ্রিয়া-দেবীর সহিত গৃহস্থাশ্রম উপভোগ করিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতক্ষে 
শাস্বদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় অদ্ভুত বিগ্ভাধন্তার পরিচয় দিয়াছেন । এই গ্লোকে সংক্ষেপে ১৬শ পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় 
বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। (পূর্ববর্তী ৯৫শ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-শ্নোকের টাকা ভর 


২। কৈশবৌর-_দশ হইতে পনর বৎসর বয়স পর্যন্ত কৈশোর । 


0 চো I আদি -লাঁলা। ৬৯৭ 
শতশত শিয্যদঙ্গে দা অধ্যাপন। | I বাই! যায় তাই জয়া নাদৰ রি 
ব্যাখ্যা শুনি সর্ববলোকের চমকিত মন ॥ ৩ | বিস্তার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে। 
সর্ববশান্তরে সর্ববপণ্ডিত পায় পরাজয় । | শত শত পঢ়য়া আসি লাগিল পটিতে ॥ ৭ 
বিনয়ভঙ্গীতে কারে! দুঃখ নাহি হর ॥ ৪ । মেই দেশে বিপ্র-_শাঁম মিশ্র তপন। 
বিবিধ ওদ্ধত্য করে শিষ্যগণসঙ্গে । | নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥ ৮ 
জাহুবীতে জলকেপি রূরে নানারজে ॥ ৫ | বহুশান্তরে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। 
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন | 'দাধ্য-দাধন শ্রেষ্ঠ’ না হয় নিশ্চয় ॥ ৯ 





গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক]। 
অনুবন্ধ_-১1১৩।৫ পয়ারের টাকা ভরষটব্য। 

কৈশোরেই প্রভু টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করেন। 

8। জর্ধশাজ্জে ইত্যাদি প্রহ্থ নিজের টোলে সাধারণতঃ ব্যাকরণ পড়াইতেন। কিন্তু সমস্ত -শান্ত্রেই 
তাহার অভিজ্ঞতা ছিল; সমস্ত শাস্ত্রের বিচারেই তিনি অগ্ত সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিতেন। বিনয় ভঙ্গীতে 
ইত্যাদি__কিন্ত পরাজিত হইলেও শ্রীচৈতগ্ের বিনয়-গুণে পণ্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না। শান্্র-বিচারকাতে তিনি 
প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না, প্রতিপক্ষ যে তাহা অপেক্ষা কোনও বিধয়ে হীন-_তাহার কথাবার্তায় 
বা ভাব ভঙ্গীতে এরূপ কিছু প্রকাশ পাইত না, তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি বণেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতেন ) এ সমস্ত 
কারণে পরাজিত হইলেও পত্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না। 

৫। বিবিধ ওদ্ধত্য-_নানারূপ চঞ্চলতা। তাহার টোলের ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরাদিতে যাইতে 
এবং সেই স্থানে নানাবিধ ওদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন; কখনও বা তাহাদিগকে লইয়া প্রভু গঙ্গায় জলকেলি করিতেন। 

৬-৭। কখোদিনে__কিছুকাল পরে। বঙ্গেতে__বহদেশে, পূর্ববঙ্গে। 

নাম-প্রেম-গ্রচারের নিমিত্বই প্রভুর অবতার) কিন্তু পূর্ববঙ্গে আসার পূর্বে নবদ্বীপে প্রভু নাম-গ্রেম প্রচার 
করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; অধ্যাপকরপে তিনি যখন পূর্ববঙ্গে আসেন, তখনই তিনি সর্্মপ্রথমে নাম-নদীর্ন 
প্রচার করিতে আরপ্ত করেন; তিনি পূর্ববর্ধের যে যে স্থানে গিয়াছেন, সে সে স্থানেই নাম-সঙ্ধীর্তন প্রচার 
করিয়াছেন; এইরূপে, পূর্ববঙ্গেই প্রভুর নাম-সঙ্ধীর্তন প্রচারের আর্ত হয়। অধ্যাপকরূপে তাহার খ্যাতির 
প্রসারও পুর্বঙ্গে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তাহার পাতডিত্য-প্রতিভায় মুগ হুইয়। শত শত বিষ্ঠাথী তাহার 
ছাত্রত্ স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্বববন্গে অবস্থান-কালেও প্রভু শত শত বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা করিয়াছেন । 

৮-৯। সেই দেশে- পূর্ববঙ্গে। বিপ্র নাম ইত্যাদি--তপন-মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ ; পূর্ববঙ্গের পদ্মা- 
নদীভীরে কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল; ভীমন্‌ মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ মণ কালে সে স্থানে আসিয়াছিলেন। তি 
তপন-মিশ্র সর্বদা নিজ ইমন্্রজপ করিতেন) কিন্ত শাধ্য-সাধন-তত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া অপর কোনও 
মাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। সাধ্য-সাঁধন-নিয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক শাস্ত্রের আলোচনা বর 
কিন্তু বহু শাস্ত্রের বহু উক্তি দ্বারা তাহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল মাত্র শ্রেষ্ঠ সাধ্য কি, তাহার সা টা 
তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বপ্নাদষ্ট হইয়া তিনি প্রভুর শরণাপন্ন হয়েন? রং নি 
সাধ্য-সাধন-তত্বের কথ! বলিলেন এবং নামসন্কীর্তনের উপদেশ দিয়া বতা ন 
EEL পরে যন ঝারিখণ্ডের পথে 
তদ্হ্সারে তিনি সপরিবারে কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাঁকেন। বন্নযাসের নহি 
বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন যাওয়ার এবং আসার কালে কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহেই তিনি El 


৬৯৮ আ্রীচৈতন্তচারিভামুত । [ ১৬শ পরিচ্ছেঃ 


জাপা ভলাপানিসত৯ উনি পাপা তল লালাৱালাজাৱতালাত পিসি তাস পিসি তন্পি৯রাস্লপা ৯৮ ৮০৮০১০৮০৮১৮৮০ ৮০/৮ ১৮৬৯৮৮৯৮৮৪২০৯৪এ 


স্বপ্নে এক বিপ্র কহে--শুনই তপন। | বপন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে । 
নিমাই পণ্ডিত-পাশে কহ গমন ॥ ১০ '.. স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল, যা ॥ ১২ 
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়। প্রভু তুষ্ট হএ| সীধাসাঁধন কহিল 
সাক্ষাৎ ঈর তেঁহোঁ নাহিক: সংশয় ॥ ১১ | ‘নামকীৰ্তন ক কর” উপদেশ । | কৈল ॥ ১৩ 


* Gino টীকা। I 

সাধ্য-সাধন-_সাধ্য ও সাধন । যাহা পাওয়ার নিমিত্ত লোক ভজনাদি করে. তাহাকে বলে সাধ্য; আর 
সেই সাধ্য-বস্তটা লাভ করার নিমিত্ত যে উপায় অবলগ্বন করিতে হয়, যে সমস্ত অগু্ঠানীদির আচরণ করিতে ছয়, তৎ- 
সমস্তকে বলে সাধন। লোক-মনুহের মধ্যে কাহারও কাম্য শবর্শপ্রাত্ডি, কাহারও কাম্য পরমাআর সহিত মিলন, 
কাহারও কাম্য ব্রগের সছিত সাঘুজ্য, আবার কাহারও কাম্য বা ভগধৎ-পেবা-প্রীপ্ডি'ং এ সকল স্থলে--স্বগপ্রাপ্তি, 
পরমাঘ্বার সচিত মিলন, ব্রচ্গ-সাযুজ্য, ভগবৎ-সেবা-প্রান্ডি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাখ্যবস্তু। শ্বর্সপ্রীতির লিমিত্ত বেদাদি- 
বিহিত কর্মের অস্ষ্ঠান করিতে হয়) পরমাত্বার সহিত মিলনের নিমিত্ত যোগের অঙুষ্ঠান করিতে হয়? অঙ্গ-লাতুজ্যের 
নিমিত্ত জ্ঞানমার্গের অন্থসরণ করিতে হয় ; ভগবৎ-সেবা-প্রীপ্তির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্টান করিতে হয ২ 
স্থলে__কর্ণা, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধন। যেরূপ সাধনের অদুষ্ঠান কর! হয়, তদ্কুল গাধ্যবস্তই 

লাভ হইয়া থাকে; জানমাের অনুষ্ঠানে-_বক্ষাধুজ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-সেবা পাওয়া যাইবে নং | 

বহু শাস্ত্রে ইত্যাদি__বিভি্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও বিভিন্ন সাধনের মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে ; জ্ঞানমার্গের 

শান্ত্রে ব্র্ধমাধুজ্যের এবং জ্ঞানের প্রীধাগ্ত বণিত হইয়াছে; ভক্তিমার্গের শাস্ত্রে ভগবৎ-সেবা ও সীধন-ক্তির আবাস 
কীন্ডিত হইয়াছে; এইরূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হইয়াছে; ভাই. বহু শীস্তের 
আলোচনা করিলে শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং তদস্থকুল শ্রেষ্ঠ সাধন তো সাধারণতঃ নি নির্ণীত হয়ইনা, বরং সন্দেহ ও গোলযোগ 
আরও বাড়িয়া যায়। চিত্তে ভ্রম হয়--জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, না তক্তিই শ্রেষ্ট, না কি যোগই শ্রেষ্ট, আবার ত্রদ্ধ-গাবুভ্যই 
শ্রেষ্ঠ, ন| কি ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিই শেঠ ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রান্তি ৰা গোলযোগ উপস্থিত হয়। সাধ্য-সাধল-আ্রেক্ট- 
সাধ্যবস্তর মধ্যে শ্রেষ্ট কোন্টা এবং সাধনের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কোন্টা 'চাহা। অথবা, শ্রেষ্ট-সাধ্যবস্ত-গ্রাপ্তির অনুকুল 
সাধন কি, তাহা] । ; 

১০-১১ | তপন-মিশ্র সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিতে ন৷ পারিয়া মনে গোয়াস্তি পাইতেছিলেন ন! ; সর্বদাই এই বিবয়ে 

চিন্তা করিতেন ; এরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রি-শেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন__এক ভ্রাম্মণ আসিয়া, নিষাই-পঞ্ডিতের 
নিকট উপস্থিত হইয়া সাধ্য-সাধনতন্তু অবগত হইবার নিষিত্ত তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। ই্টৈভগ্ঠ-ভাগবত বলেন, 
“এক দেব মুর্তিমান্‌” তপন মিশ্রকে স্বপ্নে উপদেশ করিয়াছেন? “ভাবিতে চিস্তিতে একদিন রাত্রি শেবে। সুন্প্ 
দেখিল ছবি নিঞ্জ ভাগ্যবশে ॥ সন্ধে আসিয়া এক দেব যুক্িমান্‌। ত্রাহ্মণেরে কে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান ॥ শুন শুন 
ওহে দ্বিজ পরম সুধীর । চিন্তা না করিহ আর, মন.কর স্থির ॥ নিমাই-পঞ্ডিত-পা* করছ গমন। তিহো কহিবেন 
তোমা সাধ্য সাধন ॥ মনু নহেন তিহো- নর-নারায়ণ। নররূপে লীলা তাঁর জগত কারণ ॥  বেদগোপা এ 
সকল না কহিবে কারে। কাছলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মাস্তরে ॥-_শচৈতত্তভাগবত । আঁদ। ১২।৮ সাক্ষাৎ 

দর ইত্যাদি-তিনি সাধারণ মান্য নহেন; পরস্ত সাক্ষাৎ ঈখবর--স্বয়ং ভগবান্‌ ; তাই কৌন্টা শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্ত, আর 
তাহার অগ্নকুল সাবশই বা কি, তাহা তিনিই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিবেন। 

১৩। শ্রেষ্ট সাধ্যবস্ত কি এবং তাহার অনুকুল সাধনই বা কি, তাহা! প্রভু তপন-যিশ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন; 
বলিয়) তাহাকে নাম-সহীর্তন করিবার জগ্ঘ উপদেশ দিলেন। এ্রীটৈতন্তদ্ভাগৰতের আঁদি খণ্ড দ্বাদশ অধ্যায় হইতে 
জানা যায়, তপন-মিশ্র প্রভুর নিকটে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাস হইলে, প্রভু বলিলেন-__“যেই জন ভজে বব তাঁর 
গহাভাগ্য ।”- শ্রীক্ষষ্চ-সেবাই যে জীবের সাধ্যবস্ত, ইহাই প্রভু বলিলেন। সাধনসন্ন্ধে প্রভু বলিলেন__“কলিযুগে 
নামযঙ্ঞ পার ॥ * * হরিনাম-সঙ্ধীর্তনে মিলিবে সকল |” আরও জানা যায়--“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রুষ্ণ হরে হরে। 

ৃ টি. 
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প্রভু আজ্ঞা দিল_-তুসি যাও বাঁরাণসী ॥ ১৪. | 
তাই! আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন | 
আজ্ঞ! পাঁঞা! মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৫ 


স্বমঙ্গ ছাড়াএ কেনে পাঠায় কাশীপুরী ? ॥ ১৬ 
. এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত। 
৷ নীম দিয়া ভক্ত কৈল--পঢ়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৭ 


গৌর-কপা-তরঙগিনী টাকা । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম ভরে হারে ॥”--এই মোল নাম বত্রি* অক্ষর কীর্তন করার নিষিত্তই প্রভু তপন-মি্রকে 
উপদেশ দয়াছিলেন। এই নাম-নক্র উপদেশ দিয়া প্রভু বলিলেন--“শাধিতে সাদিতে যবে প্রেমাসুর হবে। সাধ- 
সাধন-তপ্য ভ!নিব! সে তবে ॥” প্রভু তপন-মিশ্রকে সাধা-দাধন-তনব বুঝাইয়া বলিয়াছেন, মিশ্রও তাহা শুনিযাছেন) * 
মিশর স্বপ্নে জাগিয়াঁছেন- প্রত স্বয়ং ভগবান ; সুতরাং প্রভুর কথায় তিনি দুঢ বিশ্বাসই স্থাপন করিয়াছেন---প্রতভু যাহা 
বলিলেন, তাহাই শেষ্ঠ সাধ্য এবং শ্রেঠ সাধন__এ বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ রহিল না) কিন্তু তিনি দর কথা 
কানে শুনিলেন এবং মনে বিশ্বাস করিলেন মাত্র__ উপদিষ্ট বিষয়-সম্বদ্ধে তখনও তাহার অগ্থভূতি লাভ হয় নাই; 
নিছরী যে শিষ্ট, তাহা শুনিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন) কি করিলে মিছরীর মিষ্টতব আস্বাদন করা যায়, তাহাও 
জানিলেন ; কিন্তু তথণও শে শিষ্ছ্ের আস্বাদন তিনি পায়েন নাই। তাই প্রভু তাহাকে বলিলেন-_-"মিএ, তুমি এই 
যোলনাম বত্রিশ অক্ষর জপ কর; ইহাই তোমার সাধন ; জপ করিতে করিতে চিত্তের মলিনত| যখন কাটিয়া যাইবে, 
তখনই তোমার চিত্তে প্রেমাগ্কুর বা কৃষ্ণরতির উদয় হইবে; প্রেমাঙ্কুর জন্মিলেই সাধ্যবন্ত সমন্ধে তোমার সাক্ষাৎ 
অন্থভূতি জন্মিবে এবং তখনই তুমি নিজে অগ্ুভব করিতে পারিবে যে, নামসদ্র্তনই সেই সাধ্যবস্ত-লাভেব পক্ষে শ্রেষ্ট, 
সাধন।” পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় মিছরীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়) পিত্ব-প্রশমনের নিমিত্ত চিকিৎসক তাহাকে 
মিছরীর সরব পাঁনেরই উপদেশ দেন ; মিছরীর সরবৎও প্রথমে তিজ্ত বলিয়া মনে হয়) কিন্তু সরবৎ পাঁন করিতে 
করিতে যখন পিত্ত দূরীভূত হয়, তখনই মিছরীর মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। তদ্রুপ, নাম-সঙ্গীর্তন করিতে করিতে চিত্তের 
মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, হরিনামের আস্বাদন তখনই পাওয়া যাইবে, নাম-গষ্টীর্তনের 
সাধা বস্তু কি-_-তখনই তাহাও অনুভূত হইবে। চিত্তে প্রেমের উদয় হইলে শ্রীকুষ্ণ-সেবার নিমিত্ত ভক্তের বলবতী 
উৎকঠ। জন্ম, প্রীককঞ্চ-সেবাই এক মাত্র কাম্য বস্তু ধা সাধ্যবস্ত বলিয়া তখন তীহার অনুভব হয়। তাই, প্রত 
বলিয়াছেন, “চিত্তে যখন প্রেমাঙ্ুর হইবে, তখনই অগ্থৃতৰ করিতে পারিবে--সাধ্য বস্তু কি এবং তাহার সাধনই বা 
কি।” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তে শ্রেষ্ট সাধ্য এবং নাম-সন্ীর্তনকেই তাহার শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়। 
শীমন মহাঁগ্রভ তপন-মিশ্রকে উপদেশ |দয়াছালেন। 
টু বি হ ইচ্ছা__তপনমিশ্রের ইচ্ছা। প্রভুসঙগে ইত্যাদি-_প্রত্বর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করিতে । 
ভাহা__বারাণনীতে ; কাশীতে ৷ - মনে হয়, গ্রহ যে সন্্যামগ্রহণ করিয়া একবার কাশীতে যাইবেন, এই নর 
ূ্বঙগ-্মণসময়েই প্রভুর মনে ছিল। তাই তপন-মিশ্রকে বলিলেন-তুমি কাশীতে যাও, সেখানেই আমার সঙ্গে 


জি রি লীল।-_ুক্তিতক দ্বারা যে লীলার উদ্দেগ্যাদি নির্ণয় করা যায় না। তপনমিশ্র নবৰীপে 


কাশীতে পাঠাইলেন_ তাহা 
চাহিলেন ; প্রভু কেন তাঁহাকে নিজের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া 
উনি ইত দ্বার: তাহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বন! মাঝ; কারণ, প্রভুর লীলা 
Eo ন; [রং 
যুক্তি-তর্কের অগোচর-_অতর্ব্য। রি 
“অতব্যলীলা” স্থলে কোনও কোনও এহে “অনন্ত লীলা 
পাঠই অধিকতর সমীচীন বলিয়া যনে হয়। 


প্রভুর নিজের বাসাদিধ্য। 
টি ই মত রি নামযীর্তনের উপদেশ দিয়! এবং শীন্তাদি পড়াইয়া! বলের 
১৭] এর 1 3 





পাঠাস্তর আছে; প্রকরণ দেখিয়া “অতক্যলীল!” 





নি ভ্রীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


৮৮০৯ ৫৯০টি NSS" LAAAADAADADADAAAA Ae 
ADAANAANAAASALSAAADAAAAAAAAADNAADAAANAMAIMSDODODD AD A সি fo পলা 





এইম্ত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা । অন্তরে জানিলা! প্রভূ-বাতে অন্তধ্যামী। 

এথ| নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈল! ॥ ১৮ দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২৭ 

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্গমীরে দংশিল। | ঘরে আইলা প্রভু লঞ] বনু ধন জন। 

বিরহমর্প-বিষে তীর পরলোক হৈল ॥ ১৯ |  তব্জ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২১ 
গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 


লোকের-পূর্ববল্গবাসী লোকগণের ৷ নাম দিয়।--্রীত্ীহরিনাম কীর্তনের উপদেশ দিয় এবং কি নাম জপ 
করিতে হইবে, তাছ!--যোল নাম বত্রিশ অক্ষর-__বলিয়। দিয়া । 


১৮। এইকরূপে প্রভু পূর্ববঙ্গে ব্হার করিতেছেন; এদিকে নবদ্বীপে কিন্তু তাহার প্রেয়সী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেৰী 
ডীঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হুইয়া পড়িলেন। লক্ষমী--প্রভুর প্রথমা পত্তী লক্ষীপ্রিয়া দেবী । বিরহে 
পতিবিরহে ; প্রভুর অনুপস্থিতিতে ৷ লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিরহ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ভাগবত বলেন--“এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী 
প্রভুর বিরহে । অন্তরে দুঃখিত! দেবী কারে নাহি কছে। নিরবধি দেবী করে আইর সেবন_। প্রভু গিয়াছেন হৈতে 
নাঁছিক ভোজন ॥ নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে। ইশ্রবিচ্ছেদে বড় দুঃখিত! অস্তরে ॥ একেশ্বর সর্ধারাত্রি 
করেন ক্রন্দন | চিত্তে স্বাস্থা লক্ষ্মী ন! পায়েন কোন ক্ষণ॥ ইঈশ্বরবিচ্ছেদে লক্ষ্মী না পারি সহিতে ৷ ইচ্ছা করিলেন 
প্রভুর সমীপে যাইতে | নিজ গ্রতিকৃতি দেহ থুই পৃথিবীতে । চলিলেন প্রতুপাশে অতি অলক্ষিতে ॥ গ্রভূপাদপদা 
লক্ষ্মী করিয়] হৃদয় | ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিল! বিজয় ॥__প্রীচৈতন্যভাগবত | আদি। ১২ ॥? 

১৯। প্রভুর বিরহ-সর্গ_ প্রভুর বিরহরূপ সর্প। দংশিল-দংশন করিল। বিরহ-সর্প-বিষে__বিরহরপ 
সর্পের বিষে। ভার-_লশ্মীদেবীর। পরলোক হৈল-_অন্তধ্ণান হইল । 

প্রভুর বিরহ-মন্ত্রণ। যে পতি প্রাণ! লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পক্ষে তীব্র-সর্প-বিষের যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহা ছিল__সম্ভবতঃ 
তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই লীলা শক্তি সর্প-দংশনের ব্যপদেশে লক্ষমীদেবীকে অন্তর্ধান প্রাপ্ত করাইলেন | মুরারি-গগ্সের 
কড়চা হইতে জান! যায়__লক্ষমীদেবী একদিন গৃহে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক সর্প আসিয়া তাঁহার 
পাদমূলে দংশন করিল ।. শচী-দেবী তাহা জানিতে পারিয়া ওঝাঁদিগকে আনাইয়! অতান্ত যত্তের সহিত নানাবিধ 
উপায়ে বিষ অপসারিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কারলেন? কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না: তখন একেবারে হতাশ 
হইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া তিমি প্রাণসমা বধুকে গ্দাতীরে আনয়ন করিলেন এবং তুলসীদামে 
তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া রমণীগণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । এই কীর্তনের মধ্যেই 
প্রীকুষ্*পাঁদপন্ধ স্মরণ করিতে করিতে লক্ষ্মীদেবী লীল! সম্বরণ করিলেন ;__শরীশ্রীকষ্চৈতন্তচরিতামুতম্‌ । ১/১১২১-২৬।৮ 


২০। আন্তরে জানিল! ইত্যাদি--প্রভু অন্তরধ্যামী; তাই লোকমুখে না গুনিয়! থাকিলেও তিনি লক্ষ্মীদেবীর 
অন্তর্দানের কথা জানিতে পারিলেন। দেশেরে ইত্যাদি_ প্রভু বুঝিতে পারিলেন, লক্্ীদেবীর অন্তর্রীনে শচীমাতার 
অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; প্রভুর প্রবাসকালে এই দুঃখজনক ঘটন| ঘটিয়াছে বলিয়া শচীমাতার দুঃখ অনেকগুণে বন্ধিত 
হইয়াছে। প্রভু ইহাও মনে করিলেন ষে, তিনি যে পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরিয়া ন! যাইবেন, সেই পর্য্যন্ত শচী মাতার দুঃব 
ক্রমশঃই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইতে থাকিবে; তাই প্রভু দেশের দিকে__নবদ্ধীপে__ফিরিয়া গেলেন! 

২১। বহু ধনজন- পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে প্রভু বহু ধনরত্বাদি উপঢৌকন পাইরাছিলেন; সে সমস্ত 
পইয়া তিনি নবদীপে আসিলেন। আবার, নবদ্বীপে থাঁকিয়! প্রভুর নিকট পড়িবার উদ্দেশ্যেও অনেক ছাত্র (জন ) 

প্রতুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে “বহু ধন জন” স্থলে “বহু ধন” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। 
তত্বজ্ঞানে-_তব্বব্ষিম়ক উপদেশদারা। নবধীপে ফিরিয়া আসার পরে শচীমাতার ভাঁবভঙ্লীতে এবং ভ্লোকমুখে 


০ বশ), - এজ 
৭০১ 


শন লৈব পুন বিজ ছিলনা TE 
বিগ্াবলে সভা জিনি গুঁদ্ধত্য-প্রকাশ ॥ ২২ 1 তবেত করিল প্রভু দিথিজয়িজয় ॥ ২৩ 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] ন 
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গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টাকা। 


প্ধীবিয়োগের সংবাদ পাইয়া প্রন “ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি ॥ প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়! স্বীকার-। 
তৃষ্টী হই রহিলেন সর্ব্বেদস।র ॥ লোকান্করণ-ছুঃখ ক্ষণেক করিয়া। কহিতে লাগিল! নিজ ধৈর্ধাচিত্ত হৈয়া ॥__ 
শ্রীচৈতন্তভাগবত। আঁদি। ১২৮ পরে, শচীমাতাকে শোকবিহবল দেখিয়। তাহার সাত্বনার নিমিত্ত প্রভু বলিলেন 
“কিস্ত কে পতিপুত্রাপ্থ মোহ এব হি কারণম্‌ 1--পতি-পুভ্রাি কে কাহার? অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে। মোহই 
ও সকল প্রতীতির কারণ। শ্রীভা, ৮/১৬।১৯।৮ প্রভু আরও বলিলেন_“মাতা | দুঃখ ভাব কি কারণে । ভবিতব্য 
যে আছে, সে থুচিবে কেমনে ॥ এই মত কালগতি-কেহো কারে! নহে। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥ 
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার । সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥ অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়। 
হইল সে কার্য, আর দুঃখ কেনে তায ॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুক্কৃতি। তারে বড় আর কেবা আছে 
ভাগ্যবতী | শ্রীটৈতন্যভাগবত । আদি । ১২।* এইরূপ তত্বকথ। বলিয়া গ্রস্ত শচীমাতার দুঃখ দূর করার চেষ্টা 
করিলেন। 

২২। পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া! আগার পরে প্রভু পুনরায় মুকুন্দ-সপ্রয়ের চণ্ডীমণডপে টোল বসাইয়। ছাত্র 
পড়াইতে লাগিলেন । পাণ্তিত্য-প্রতিভায় তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে লাগিলেন; এদিকে আবার্‌ সময় 
সময় বেশ ওদ্ধত্যও প্রকাশ করিতে লাগিলেন । প্রভুর এহ্বত্যসম্বন্ধে জীচৈতন্তভাগবতে একটা উদাহরণ পাওয়া যায় 
ষে, প্রত কথ্যভাধার অনুকরণ করিয়া! নবন্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্রের লোকদিগকে ঠাটা করিতেন । ক্রোধে শ্রহট্রবাসিগণও 
ঝলিতেন-_“হয় হয়। তুমি কোন্‌ দেশী তাহা কহত নিশ্চয় ॥ পিতামাতা! আদি করি যতেক তোমার । বোলদেখি 
শ্রীহটে না৷ হয় জন্ম কার ॥ আপনে হুইয়া শ্রীহট্িয়ার তনয়। তবে গোল কর, কোন্‌ যুক্তি ইথে হয়।” কিন্ত গ্রন্থ 
তাহাতে নিরস্ত হইতেন না; “তাবত চালেন শ্রীহট্টিগারে ঠাকুর | যাবত তাহার ক্রোধ ন! হয় প্রচুর |*_প্রীতচতন্- 
ভাগবুত। আদি। ১৩॥৮ র 

২৩ | কিছুকাল পরে রাজপত্তিত সনাতনমিশ্রের কনা! শ্রগ্রবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ 
হয়। পরিণয়__বিবাহ। দিপ্বিজয়িজয়-_শ্রীচৈতন্তভাগবতে আদিখণ্ে ১১শ অধ্যায়ে দিগ্বিজয়িজয়ের বিবরণ 
লিখিত আছে। জনৈক দিগ বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানের পত্ডিতগণকে শান্্রবিচারে পরাজিত করিয়া 
অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; নব্দীপের সমস্ত পণ্ডিত সত্তরন্ত হইয়া উঠিলেন) কিন্তু মন্‌ মহাপ্রভু তাহাকে 
অনায়াসে শান্্যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! দিলেন। 


[ শশ্রীবিষুঃপ্রিয়া-দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে । তপনমিশ্রকে কাশীতে বাস করিতে 
বলিয়া প্রভু তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে, শীগ্রই কাশীতে প্রভুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে; প্রভু নিজের ভাবী সঙ্গাসের 
কথ! ভাবিয়াই একথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, লক্ষ্মীদ্বেবীর অন্তর্ধানের পূর্ব হইতেই তাহার মনে - 
সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প ছিল মনে করিতে হইবে । গৃহস্থের পক্ষে সন্যাসের প্রধান অন্তরায় হইতেছে পতিপ্রাণ! পত্নী; 
লক্ষ্মীদেৰীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সন্যাসের এই অন্তরায় দূরীভূত হইল; তথাপি, মহ পরে প্রভু আবার 
বিষ্ণুপ্রিয়াদেৰীকে বিবাহ. করিশেন কেন? বিবাহের অত্যন্নকালপরেই পতিপ্রাণা কিশোরী-ভা্যা বিষ্ণুপ্রিফ়াদেবীকে 
অপার-ছুঃখসাগরে ভাসাইয়! সন্্যাসগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা জানিন্লাও প্রভুর পক্ষে বিষুঃপ্রিয়াকে বিবাহ করার রা 
ছিল-_সন্নযাসের উদ্দে-খ্রসিদ্ধির পক্ষেই প্রয়োজন ছিল । একট! বিরাট পানির ধর্-সন্বস্ধে স্বীয় আন্ত 
এবং বলবতী পিপাসার পরিচয্ন দিয়া বহিষখুথ পড়ুয়া-আদি নিন্দুক লোকদিগের চিত্ত তাহার প্রতি অনুকৃনভাবে আরব 


৭০২. জীপ্রীঢ্তৈন্যগরিতামূত ৷ 
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[ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


গৌর-কুপা-তরঙ্গি ণী টিকা 


করাই ছিল প্রভু সন্গাষের মুখ্য উদ্দেশ্য (১1১৭।২৫৫-৫৯ এবং ৯৭।৩৩)। লন্মীদেবীর অন্তর্ধানের পরে যদি তিনি 
পুনরায় বিবাহ ন! করিতেন, তাহ! হইলে বিপত্বীক-অবস্থাতেই তীহাকে সন্াষ গ্রহণ করিতে হইত; বিপত্নীক 
লোকে সগ্যাসগ্রহণে লোকের চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্ত চিত্তাকর্ধক-চমত্কৃতি ও প্রশংসার ভাব সাধারণতঃ 
উদ্দিত হয় ন'--বিপত্বীক প্রভুর সন্লাসেও হয়তো হইত না, না হইলে তাহার সগ্যাসের উদেশ্য ব্যর্থ হইত । তাই 
বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল। প্রেমবান্‌ পতির পক্ষে প্রেমব্তী পত্নী দ্বভাবতঃই অত্যন্ত আদরের বস্তু; 
প্রেমবান্‌ বিপত্নীক লোকের পক্ষে প্রেমবতী দ্বিতীয় পক্ষের পড়ী আরও অধিকতর আদরের বস্ত-_-তীহাকে ত্যাগ করিয়! 
যাওয়! অপেক্ষ। হৃদয়ের কতটুকু অংশ ছিড়িয়। ফেলাও বোধ হয় তাদবশ স্বামীর পক্ষে বরং কম যন্ত্রণাদায়ক ; প্রভু কিন্তু 
তাহাই করিলেন__প্রেমবান্‌ বিপর্রীক স্বাসী দ্বিতীয় পক্ষের প্রেমব্তী কিশোরী ভাৰ্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া সন্পাস- 
গ্রহণ করিলেন__তাহাতেই তাহার: সংসার-ত্যাগের মহুনীয়ত। উজ্জলতর হুইয়া উঠিল, তাহার বিরদ্ধপক্ষীয় 
নিন্দুকদিগের চিত্ত তুমূলভাবে আলোড়িত হই! বেগব্ভী স্রোতস্বতীর আকার ধারণ পূর্বক তাহার চরণে গিয়া 
মিলিত হইল। 
এক্ষণে আর একটা প্রশ্ন উদ্দিত হইভেডে। তীহার ত্যাগের গৌরবে তাঁহার নিন্দীকীরীহ্দর চিত্তকে তাহার 
প্রতি আর্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সরলা! পতিগ্রাণা৷ ভাৰ্য্যাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিলেন, ইছাঁতে কি 
রত স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে না? না-ইহাতে তাহার স্বার্থের কিছুই নাই। নিন্দাকারীদের চিত্ত তাহার 
প্রতি আর্ট করায় তাহার উদ্দে্ঠ ছিল-_নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধি নহে-_পরন্ত, তাহাদের বহিদূর্খতা দূর করিম! 
তাহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী কর! । প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন অগদ্বাসীকে প্রেমভক্তি দিতে-_নিন্দুক কয়জন 
প্রেমভদ্কি না পাইলে তাঁহার কার্যয অসপ্র্ণ থাকিয়া যায়; তাই তাঁহার সন্নাস ৷ প্রেমভক্তি-বিতরণের কা্ধ্যে 
জনিত নন্দ পার্যদবর্গ যেমন তাঁহার সহায়, তীহারই স্বরূপশক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তদ্রপ তাহার সহায়; তিনি ব্যতীত 
পর কেহই গ্রভুর সংসার-ত্যাগকে গিন্দুকাদগের চিত্তাকর্ষণের উপযোগিনী মহনীয়তা ছান করিতে পারিত না। 
পতিগ্রাঁণা সাধবী রমণী কখনও নিজের নথ চাহেন না,চাছেল সর্বদা পতির তৃষ্ি। দেবী-বিধুঃপ্রিয়াও তাহাই 
করিয়াছেন; তিনি প্রভুর সহ্ধ্সিণী। প্রভুর কোন সঙ্গক্পসিদ্ধির ফার্যে কোনওরূপ আমুকুল্য করিতে পাঁরিলেই 
তিনি নিজেকে রুতার্থ জান করিতেন; পতিবিরহে তাঁহার অসহ দুঃখ হইয়াছিল সত্য-কিন্ত পতির সঙ্কল্পসিদ্ধির 
আম্মুকুঙ্গযবিধায়ুক বলিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী সেই চুঃখকেও বব্ধীয় জ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ, প্রেমভজ্তি- 
বিতরণ কেবল প্রভুর কাজও নয়__ইহা ভক্তিম্বরূপিণী বিষুঠাপ্রয়াদেবীরও কাজ--ভক্তিরপে তিনি নিজেকে জগতে 
ছড়াইরা দেওয়ার নিমিত্ত উৎকণিত হইয়াছিলেন বলিয়াইতো বোধ হয় প্রেমভক্তি-বিতরণে প্রভুর এত আগ্রহ ; মুখ্যতঃ 
তাঁর জন্যইতো প্রভুর সঙ্মাস--গ্রভূর সম্যাস বিঞুপ্রিয়ার দুঃখের গৌণ কারণমাত্র, মুখ্য কারণ--ভক্তিরূপে আপামর 
সাধারণের চিত্তে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তীর নিজের তীব্র-বাসনা। প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তিনি প্রভুকে 
বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন? প্রভু সন্যাসী হইলেন; আর সন্যাসিনী না সাজিয়াও পতিপ্রাণা সাধ্বী ঘরে থাকিয়া 
. সন্নাসিনী হইলেন_-পতির চরণচিস্তার সখ ব্যতীত আর সমস্ত সুখের বাসনাকেই তিনি তীহার অশ্রগঞ্জায় ভাসাইয়া 
দিলেন) আর, কিরূপে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হয়, লাভ করিয়াও কিরূপে তাঁহা রক্ষা! করিতে হয়, তাহার আদর্শ 
জগ্বাসীকে দেখাইবার নিমিত্ত ভক্তিন্বরপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া যে তীত্র সাধনের অহুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহায় আর 
তুলন! মিলে কিনা সনেহ। গৌরনুন্দর নিজে হরি হইয়া হরি বলিমাছেন, আর তীর স্বর্পশক্তি--বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে 
ত্তিশ্বরূপিণী হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন-_আীবের মলের অন্ত । দেধী-বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্দস্তদ বিরছ ৫, 
আবণধার!নিন্দি তাহার নিরষচ্ছিন্ন নীরষ অশ্রু, তীহার কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার তীব্র ভঙ্গন_-অগদ্বাসীর চিত্তে খে 


এবল-বাত্যার সি করিয়াছে, তাছার গতিমুখেসকল-রকসের বিশ্লদ্ধতা, সকল রকমের প্রতিক্লতা--কোন্‌ দু 
এ 


পা আমি | 


ত 
হিলি ৰ 
২০০৮০৯৮০০২০ 

2৪০০০৮৯০০০০ 


বৃদ্দাবনদাঁস ইছা ছি বিস্তার ৷ ॥ ৃ ক নাহি করে দৌষ-গুণের বিচার ॥ ॥ ২৪ 


৯০৮৪৮ 


গৌর-ছপাস্র্িখী টীকা। 





গারিত হই গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? প্রভুর সন্যাস, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ--প্রনুর স্বার্থের জন্য 
* প্ৰেমভক্তি-প্ৰচারের উদ্দেশ্য : সুতরাং ক শাগ করিরা যাওয়ায় প্রভুর পক্ষে নিন্দার কথ! কিছুই নাই; 
উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয্নাই কা্যের দোষ- ণ বিচার করা কর্তা । 





আর একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। পততিপ্রাণা পত্রীকে ত্যাগ করিয়া সন্্াসগ্রহণ না করিলে লৌকিক দৃষ্টিতে 
সেই ত্যাগ যদি মহনীর মা হওয়ার আশস্কাই থাকে, তাহা হইলে সৰ্বচ্ছ প্রভু তাহার প্রথমা পত্নী লক্ষী পরি দেবীর অন্তৰ্ধান 
করাইলেন কেন? অন্তর্ান করাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাকে বিবাহই বা করিলেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরদানের 
চেষ্টা করিতে হইলে জক্মীপ্রিয়াদ্েবীর তত্ব কি দেখিতে হইবে। তিনি স্বরূপে লঙ্মা-_বৈকুঠেশ্বরী। কান্তারগে ভীরষ- 
সঙ্গ পাওয়ার নিমিত্ত লক্ম্মী কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণপর্রিকরদের আমুগত্য স্বীকার করেন মাই বলিয়া 
র ভীরুবস্ন পাইতে পারেন নাই । বাঞ্ছাকল্রতরু গীকৃষ্ণ লক্মীদেহী Gg উৎকষ্ঠার অমাদর করিতে পারেন'না; 
দীলায় তিনি কাছারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই। তাই, লক্মী-দেবীর বাসন! "পূরণের নিমিত্ব নবদীপ- 
লীলায় প্রত ভীহাকে কাততারপে অঙ্গীকার করিয়া ব-সঙ্গ দান করিলেন। লন্ীর বাসনা-পুরণই তাহাকে বিবাহ করার 
উদেখ্য। বিবাহ করিয়া প্রভু তাহার অন্তর্ছান কয়াইলেন কেন? হা ঠশখবরী লক্ষ্মী ভগবৎকান্তা হইলেও কৃষণ্বরপের 
নিতান্ত মহেন--নারায়ণ-স্বরূপের কান্তা । আর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হইলেন স্বরূপে সত্যভাম-__ৃষস্থরপের নিত 
বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সত্যভামা যখন প্রকটিত হইয়াছেন, তখন গৌররপী কষ্ণ তাহাকে কাস্তারপে অঙ্গীকার কারবেনই ; তাই 
লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করার পরেও প্রভুর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ অপরিহার্য । এক্ষণে আলোচ্য এই যে, লক্ষ্মীপ্রিয়াবে 
অন্তহিত ন! করাইয়াও প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে পারিতেন কিন! ? সানাজিক দৃষ্টিতে তৎকালে ইহা বোধ হয় 
বিশেষ নিন্দনীয় হইত না; কারণ, শ্রী অদ্বৈতাচাধ্যাদি প্রামাণিক ত্রাক্ষণ-সজ্জনেরও তৎরালে একাধিক পতা বিমান 
খাকার রীতি দেখা যায়। অন্য এক কারণে বোধ হয় লক্ষ্মীপ্রিয়! ও বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্র স্থিতি সম্ভব হইত ন! । কারণটী 
এই । বৈক্ণু&েশ্বরী লক্ষীদেবী ক্বষ্চসঙ্গ কামনা করিয়া কঠোর তপস্ত! করিয়া থাকিলেও কোনও কৃষ্কবাস্তার আহ্গত) 
স্বীকার করেন'নাই ; তিনি ওশ্বয্ের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বৈকুণ্ডেশ্বরের একমাত্র কান্তা; নিজের পক্ষে অন্ত রমণীর 
আস্থগতা স্বীকারের ধারণাই বোধ হয় ত'হায় সম্পুর্ণ অপরিচিত; যেখানে আনুগত্যের ভাব নাই, সেখানে সপত্বীত্বও 
সহনীয় হইতে পারে ন! ; বস্তুতঃ লক্ষ্মী ,বী অপত্বীত্বে অভ্যস্তাও নহেন; এবং আনহুগত্য-স্বীকারে অনভ্যন্তা এবং অসম্মত! 
বলিয়া সপত্বীত্বের সহনশীলতা অঞ্জন ৪7 ও তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সৃপত্রীকূপে অবস্থান 
কৰ। তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না বলি এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ কও প্রভুর পক্ষে অপরিহাধ্য বলিয়াই বোধ হয় 


লক্মীশ্বর্ূপা লদ্দীদেবীকে প্রভু অস্বর্ধান প্রাপ্ত করাইলেন । ] 

২৪-২৫ ৷ এ্রীল বৃন্দাখনদাস-$ হুর তাহার গ্রচৈতন্ভাগবতে দিগৃবিজয়ি-জয়-লীল! বর্ণল করিয়াছেন; কিন্তু 
দিগ্বিজয়ীর বাক্যের যে সমস্ত দোব- উপর বিচার করিয়! প্রভু তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
সে সমস্ত বর্ণন করেন নাই) কবিরাৎ -গোস্বামী এই গ্রন্থে সেই সমস্ত দোষ-গুণ প্রকাশ ফরিতেছেন। 


স্ষট-পরিষ্ধারূপে বর্ণন, দোষ-গুণের বিচার--দিগৃবিজয়ীর বাক্যের দোষ ও গুণের বিচার 
সেই অংশ-_ুাবনদাস-ারুর য অংশ উল্লেখ করেন নাই, সেই অংশ) দৌষ-গুণের বিচারাত্মক অংশ। 
ভারে_ বৃদ্দাবনদাস-ঠাকুরকে। বা শুনি--যে অংশ শুনিয়| ; যে দৌব-গুণের বিচার শুনিয়! । পরবন্তাঁ ২৬-৮০" 


পয়ারে এই বিচার-প্রসঙ্গ বণিত হইয়াছে। 













৭০৪ পরত্ীচেতচরিতাযত রি [ ১৬শ পরিজ্েদ 


৮০০১ ৮৭ NANT 
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সেই অ অং ংশ কহি তারে করি নমক্ষার | | বসাইলা ত ভারে প্রভু আদর করিয়া । 
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৫ | দিগ্বিজয়ী কহে, মনে অবজ্ঞ| করিয়া_॥ ২৮ 


জ্যোৎস্সাবতী রাত্রি, প্রভু শিয্যগণসঙ্গে । ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম। 

বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৬ বাল্যশান্দ্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ২৯ 

হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাই আইলা । ব্যাকরণমধ্যে জানি পঢ়াহ কলাপ। 

গঙ্গার বন্দন! করি প্রভুরে মিলিল! ॥ ॥ ২৭ শুনিল ফাকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩০ 
RI -তরঙ্গিণী রি । 


২৬-২৮। একদিন শুরুপক্ষে সন্ধ্যার পরে প্রভু তাহার পঢ়য়! শিশ্যগণকে লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়াছেন) 
শুভ-জ্যোতন্নায় সমস্ত গঙ্গাতীর ভরিয়! গিয়াছে; তাহারা সকলে ছাত্রদের পঠিত বিষয়-সঙ্বন্ধে আলোচন! করিতেছেন; 
এমন সময়ে দিগ বিঞ্জয়ী পণ্ডিত সে স্থানে আসিম়। উপস্থিত হইলেন ; তিনি প্রথমে গলার বন্দন! করিয়া প্রভুর নিকটে 
আগিলেন ; প্রভৃও অত্যন্ত সমাদর করিয়! তাহাকে বসাইলেন | 

২৯-৩০। প্রভু তাহার টোলে ব্যাকরণ পড়াইতেন। অন্তান্য সকল শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়। 
তাই ব্যাকরণকে কেহ কেহ বাল্যশীন্ত্র বলেন) ব্যাকরণও অনেক রকম আছে; তন্মধ্যে কলাপ-ব্য/করণই সরল-- 
সহজবোধ্য প্রভু এই কলাপ-ব্যাকরণই পড়াইতেন। দিগ.বিজযী তাহ! জালিয়াছিলেন; জানিয়! প্রভুর প্রতি তাহার 
মনে একটু অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছিল; কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন-ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোনও শান্তর 
নিমাই-পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই ; ব্যাকরণের মধ্যেও অত্যন্ত সরল যে কলাপব্যাকরণ, তাহ! ব্যতীত অন্ত ব্যাকরণেও 
বোধ হয়, নিমাই-পত্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই ৷” শি্যাগণের মধ্যে প্রহৃকে দেখিয়া_-বিশেষতঃ শিশ্যগণের সঙ্গে ব্যাকরণেরই 
আলোচনা চলিতেছে শুনিয়-_দিগ.বিজয়ী তাহার মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না; তিনি তাহা প্রকাশ 
ঝরিয়। বলিয়া ফেলিলেন) যাহা বলিলেন, তাহাই এই দুই পয়ারে বিবৃত হইয়াছে । 

দিগ বিজয়ী কহে ইত্যাদি_মনে মনে প্রভুর প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া দিগ বিজয়ী বলিলেন 
“ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি ইত্যাদি ।” 

পণ্ডিত_যিনি সমস্ত শান্তে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে পণ্ডিত বলে। বাল্যশাস্তরে--বালাকালে লোক যে শান্ত 
পড়ে, তাহাকে বাল্যশান্ত্র বলে। অন্যান্ত শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়; সুতরাং ব্যাকরণ দিয়াই টোলের 
ছাত্রদের শাস্ত্র পড়া আরম হয় বলিয়া ব্যাকরণকে বাল্যশান্্র বলে। গুগগ্রাম-_গুণ-্সমূহ? ব্যাকরণে অভিজ্ঞতার 
সুখ্যাতি; কলীপ-_কলাপব্যাকরণ। 

ফাঁকি__সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখ।ইয়! সঙ্গতির উদ্দেস্ট প্রশ্নকে ফাকি বলে । সংলাপ উক্তি প্রত্যুক্তিময় 
বাকাকে সংলাপ বলে। প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে একজন আর একজনকে ব্যাকরণের ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; 
এই ফাঁকি প্রশ্ন-সম্পর্কে যে উক্তি-প্রহাক্তি চলিতেছিল, তাহাই এস্থলে সংলাপ; দিগবিজয়ী সে স্থানে উপস্থিত 
হইয়াই এসকল উক্তি-প্রতুযুক্তি শুনিয়াছিলেন) তাহা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ছাত্রগণের মধ্যে 
ব্যাকরণের ফাকি লইয়া আলোচন! চলিতেছিল। 

দিগ.বিজরীর উক্তির মর্শ এইরূপ : “যিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহাকেই পণ্ডিত বলা হয়; যিনি মাত্র 

এক আধটা শান্তর জানেন, তাহাকে কেহ পণ্ডিত বলে না! তুমি মাত্র ব্যাকরণ পড়া ও, তাতে আবার কলাপব্যাকরণ | 
তথাপি তোমার নাম পণ্ডিত! যাহা হউক, ব্যাকরণে তোমার বেশ সুখ্যাতির কথ| শুনিলাম। তোমার শিশ্যদের 
কথাবার্তায় ব্যাকরণের ফাকি সম্বন্ধে আলোচনাও শুনিলাম।৮*__এই উক্তির প্রত্যেক কথাতেই একটা অবজ্ঞার ভাব 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-পীল|। ৭০৫ 
প্রভু কহে--ব্যাকরণ পঢ়াই অভিমান করি। : শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার-_। 
শিশ্যোহে| না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩১! তোমা সম পৃথিবীতে কৰি নাহি আর ॥ ৩৫ 
কীহা তুমি সর্বদশান্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ। :  তোঁমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি । 


কীহা আমি-সব শিশু পঢ়ুয়। নবীন ॥ ৩২ 
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। 
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৩ 


তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী ॥ ৩৬ 
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে । 
শুনি সব লোক তবে পাইব বড় স্ুথে ॥ ৩৭ 


শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বের বণিতে লাগিলা। তবে দিথিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল। 
ঘটি'একে শতগ্লোক গঙ্গার বর্দিল! ॥ ৩৪ শতশ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পঢ়িল ॥ ৩৮ 
পৌর-কপা-তর্গিতরী টীকা । 


৩১-৩৩ । প্রভূও খুব চতুরতার সহিত দ্িগ.বিজয়ীর কথার উত্তর দিলেন। দিগ বিজয়ীর অবজ্ঞ/স্থচক কথায় 
প্রভুর খুব রুষ্ট হওয়ার হেতু থাক! সত্বেও প্রভু কোনওর্লপ রুষ্টতার ভাব দেখাইলেন না) বরং দিগ বিজয়ী যাহা বলিয়া- 
ছিলেন, প্রভু তাহা যেন স্বীকার করিয়া লইলেন_এরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন । প্রভু বলিলেন “আমি ব্যাকরণ 
পড়াই এরূপ অভিমান মাত্রই পোষণ করিয়|। থাকি; বস্তুতঃ ব্যাকরণ পড়াইবার যোগ্যতা আমার মাই; কারণ, 
ব্যাকরণেও আমার অভিজ্ঞতা নাই; তাই, আমিও আমার ছাত্রগণকে কোনও কথা বুঝাইয়া বলিতে পারি ন, ছাত্রগণও 
কোনও কথা পরিষ্কাররপে বুঝিতে পারে না। তুমি অভিজ্ঞ প্রবীণ পর্ডিত__সমস্ত শান্রেই তোমার বিশেষ দক্ষত| 
আছে; বিশেষতঃ কবিত্বেও তোমার বেশ সুখ্যাতি আছে; আর তোমার তুলনায় আমি নিজেও মৃতন বিদ্তার্থীমাত্র 
তোমার সঙ্গে কি আমার তুলন! হইতে পারে? আমি পণ্ডিত নহি। যাহা হউক, তোমার কবিত্ব শুনিবার নিমিত্ত 
আমাদের বলবতী ইচ্ছা জন্মিয়াছে) কৃপা করিয়া যদি গঙ্গার মাহাত্মা বর্ণন কর, তাছ! হইলে সুখী হইব 1৮ 


অভ্তিমান--দস্ত ; অহঙ্কার । কবিত্বে--রসালঙ্কায়যুক্ত বাক্যরচনার পটুত্বে। প্রবীণ--দক্ষ। গঙ্গার বর্ণন__ 
গঙ্গার বর্ণনা করিতে যে শ্লোক রচনা করা হইবে, তাহাতেই কবিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, এরূপ আশা করিয়াই গঙ্গার 
বর্ণনা করিতে অনুরোধ কর! হইল ৷ 
৩৪। শুনিয়|--প্রভুর কথা শুনিয়া । গর্কে--অহস্কারের সহিত। দিগ্‌বিজয়ীর নিজেরও বিশ্বাস 
ছিল যে, কবিত্বে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে; এজপ্ত তিনি গর্কই অস্থভব করিতেন। প্রভুর মূখে 
নিজের বিশেষ প্রশংসা এবং প্রভুর নিজের মুখে প্রভুর হীনতার কথা শুনিয়া দিহিক্য়ীর গর্ব যেন আরও উচ্ছবলিত 
হইয়া উঠিল; তাহারই প্রভাবে তিনি ঝড়ের ম্যায় ক্রুতবেগে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গঙ্গার বর্ণনা করিতে লাগিলেন? 
প্রায্ন এক ঘটক! সময়ের মধ্যেই তিনি গঙ্গার মাহাত্যাবাপ্রক একশত শ্লোক মূখে মুখে রচন! করিয়া বলিয়! গেলেন! 
৩৫-৩৭ । সৎকার-_প্রশংসা। দিগ্‌বিজয়ীর মুখে গঙ্গার বৰ্ণনাত্মক শ্লোকগুলি গুনিয়া প্রভু তাহার.খুব 
প্রশংসা করিয়া বলিলেন--“পণ্ডিত, বাস্তবিকই তোমার তুল্য কবি পৃথিবীতে আর কেহই নাই; এত অল্প সময়ের 
মধ্যে, কোনওর্প চিন্তা-ভাবনা ন1 করিয়া এতগুলি ৰুবিত্বময় শ্লোক রচন! করার শক্তি আর কাহারই নাই। বস্তুতঃ, 
তোমার রচিত শ্লোকগুলি এতই ভারপূর্ণ এবং কবিত্বময় যে, তাহাদের মর্শ্ব গ্রহণ করার শক্তিও বোধহয় কাহারও নাই; 
তোমার শ্লোকের অর্থ একমাত্র তুমিই ভালরূপে জান, আর জানেন স্বয়ং সরস্বতী) আমর। ইহার কিছুই বুঝিনা! ৷ তুমি 
কপ! করিয়া যদি তোমার উচ্চারিত শ্লৌকগুলির মধ্যে একটা শ্লোকের অর্থ নিজ মুখে প্রকাশ কর, আমরা শুনিয়! সুখী 


হইতে পারি ।” ; 
৩৮। ব্যাখ্যার শ্লোক--কোন্‌ শ্লোক ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা। পুছিল- জিজ্ঞাসা করিলেন। 


| 


ee LOAD AANA ৩১৫৯৯ Tan 


৭৬ জীপ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 
তথাহি দিখিজৰয়িসাক্যম্‌ | এই শ্লোকের অর্থ কর--প্রভু যদি বৈল। 
নত ATE নিত বিস্মিত হৈয়| দিখিজয়ী প্রভূ়ে পুছিল-_॥৩৯ 
যদেষ! প্রাবিষ্োোশ্চরণকমলোৎ্পত্তিস্ভগ।। 
রা nl বাঞ্জীবাত-প্রায় আমি শ্লোক পঢ়িল। 


দ্বিতীয় শ্রীলক্ীরিব ্ুরনবৈর্চাচরণ] | 
তবানীভর্ভূ্ধা শিরলি বিঙবতাডূতগুণা ॥ ৩ তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ? ৪০ 





—a—————---—— 


শ্লৌকের সংস্কৃত টীকা। 

মহবৃহমত | গদ্বায়।ঃ মহ্বত্বং মহিমীনং ইদং দৃশ্যমানং সততং নিরস্তরং নিতরাং নিশ্চিতং আভাতি দেদীপ।বতী 
ভবতি । যত যন্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষেম্চরণ কমলোৎপত্ত্যা সুভগ! সুষ্ঠু্গং এখ্বর্যাং যন্তাঃ সা। স্মরনরৈর্দেবমন্রয়ৈঃ 
কর্তৃভূতৈরচেচে) বন্দনীয়ৌ চরণে যস্তযা: শা। কা ইব দ্বিতীয়-শ্রীলক্মীরেব। যা গা! ভবানীভর্্ঃ শঙ্করস্ত শিরসি মত্তে 
জটকেনাপি বিহরতি অতএবাতুতগুণবতীত্যর্থ । চক্রবর্তী । ৩। 


গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


শত শ্লোকের এক ইত্যাি-দিগ্‌বিজয়ী একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা শ্লোক গা 
পড়িয়া গেলেন। এই গ্রোকটী নিয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে ৷ 
(হলে ।৩। অন্বয় । গঙ্গায়াঃ ( গঙ্গার ) ইদং (এই ) মহত্বং (মহিমা ) সততং ( সর্বদা) নিতরাঁং (নিশ্চিতন্লে) 
আভাতি (দেদীপ্যমান রহিয়াছে ); যং (যেহেতু ), এষা (এই গঙ্গা) শ্রীবিষোঃ (শ্রীবিষুর ) চরণকমলোংপত্তি- 
ভগা (চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী ), দ্বিতী -গ্ীলক্মীরিব ( দিতীয-্রীলদ্দীর ন্যায় ) সুরনবৈ? 
€( দেব-ম্য্াদিকতুঁক ) অস্টাচরণ| ( পৃজিতচরণা-_পুঁজিতা ), যা চ (এবং যিনি) ভব/নীভর্তুঃ (ভবাঁনীভর্তা মহাদেবের) 
শিরসি (মন্তুকে) বিভবতি (বিনা করিতেছেন) [ অতঃ ] (এই হেতু) ( [যা] (যিনি) অন্ভুতণ্ডণা 
(অস্ভুভগুণণালিনী )। 
অন্কুধাদ | যিনি গ্রবিষুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অতন্ত সৌভাগ্যবর্তী, স্তর-নরগণকর্তুক 
দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর চরণের স্যায় ধার চরণ পু্জিত হর, এবং যিনি ভবানীভর্ভার (মহাদেবের ) মস্তকে বিরাজিত আছেন 
বলিয়। অদ্ভুতগুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গার এই মহিমা নিরন্তর নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহি/ছে । ৩। 
শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ ইত্যাদি_্রীবিষুর চরণকমলে উৎপত্তিবণতঃ যিনি স্থুভগ!। গ্রীথিষ্ণুর চরণকমলেই 
গঙ্গার উত্তব, ইহাই শান্ত প্রসিদ্ধ । গঙ্গা যে ত্রিলোকপাবনী, গঙ্গা যে লক্মমীরই মতন সুরনরগণ কর্তৃক পূঞ্জিত ছয়েন 
এবং স্বয়ং যহাদেবও যে গহ্বাকে মস্তকে ধারণ করেন-_গঞ্গার এই সমস্ত সৌভাগ্যের হেতু এই যে, আীবিষুর চরণে 
তাহার উৎপত্তি দ্বিতীয়-গরীলল্দমী ইত্যাদি--স্ুর (ত্র্মাদি দেবগণ ) এবং নর ( মনুস্থাগণ ) লক্ীদেবীর চরণ যেমন 
অচ্চনা করেন, গঙ্গাদেবার চরণও তেমনি পুজা করেন। অর্ট্যচরণ।--অর্চ (পুর্জিত হয়) চরণ যাহার, তিনি 
অর্চ্যচরণা (শ্রীলিজে )। ভবানীভর্তু$-.ভবারীর ( পার্বতীর ) ভর্তার (পতির )) শ্রিবের। 


দিগ্বিজয়ী মুখে মুখে রচনা করিয়া একদণ্ডের মধ্যে যে একশত শ্লোক উচ্চারণ কার! 1গয়াছিলেন, উক্ত লোকটা 
তাহাদের মধ্যে একটা । 

৩৯-৪০ | প্রভু “মহত্বং গঙ্গায়াঃ”-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেম--“দিয্‌বিজয়ী, কপা করিয়া তোমার এই 
গ্লোকটীর অর্থ কর।” শুনিয়া দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হুইয়! প্রত্ুকে বলিলেন- প্ৰড়ের চ্যায় দ্রুতবেগে আমি স্লোক 
উচ্চারণ করিয়া গিয়াছি। তাতে তুমি কিরূপে এই গ্লোকটা মুখস্থ করিলে ?” 


বঞ্জাবাত এ্রায়-তুফানের মত ক্রুতবেগে । কণ্ঠে কৈল-_কঠস্থ করিলে. মুখস্থ করিলে । 


নসর 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা । ৭০৭ 
প্রভু কহে--দেববরে তুমি কবিবর। | প্রভু কহে--কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ॥ ৪২ 
এছে দেবের বরে কেহে| হয় শ্রুতিধর ॥ ৪১ | বিপ্র কহে-_শ্লোকে নাহি দোষের আভাস । 
গ্লোকৰ্যাখ্যা কৈল বিপ্ৰ পাইয়া সন্তোষ । উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৩ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


৪১। (দেব-বরে-_দেবতার বরে বা আশীর্বদে। কবিবর--শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রঃতিধর- শত (শ্রবণ 
গুন! ) মাত্রেই শ্রুত-বিষর যিনি শ্মতিপণে বা মনে ধারণ করিতে পারেন, তিনি আতিধর ৷ কোনও কিছু শুনা মাত্রেই 
যাছার| মনে রাখিতে পারে, তাহাদিগকে শ্রতিধর বলে । | 

প্রত বলিলেন-*পপ্ডিত, দেবতার ( সরস্বতীর ) বরে তুমি যেমন শ্রেঠ কবি হইয়াছ, তদ্রপ দেবতার বয়ে 
কেহ শ্রুতিধরও তো হইতে পারে? দেবতার বরে আমি শ্রুতিপর--গুন|মাত্রই সমস্ত মনে রাখিতে পারি ; তাই তুমি 
ঝড়ের স্টার দ্রুতবেগে বলিয়া গিয়া থাকিলেও আমি তোমার শ্লোক মনে রাখিতে পারিয়াছি।” 

৪২। বিপ্র-দিগ্বিজদী পর্ডিত। প্রহর কথায় সন্তুষ্ট হইরা দিগ্বিজয়ী শ্লোকের ব্যাখা! করিলেন 
শুনিয়া প্রভু বলিলেন--“ব্যাখ্য! গুনিয়। স্থপী হইলাম; এক্ষণে, জোকের কি দোষ বা গুণ আছে, তাহা বল ।” 

গুণ--"রসস্তোংকর্যকঃ কশ্চিন্বর্শ্মোংদাধারণো গুণঃ। শৌধ্যাদিরাজুন ইব বর্ণাসতঘযগ্রক! মতা: ॥-_আত্মার 
উৎ্কর্ম-জনক শোঁধ্যাদির সায়, রসের উৎকর্ষজ্নক কোনও অসাধারণ - ধশ্খকে ৪৭ বলে | _-অগ্কার,কৌস্থভ। ও। ১। 
যাছাতে রসাাদের উৎকর্ষ জন্মে, তাহা গুণ। রসাস্বাদোতকর্ষকত্বং গুণত্বম্‌। অল, কৌঃ। ৬। ২। মাধুৰ্য, ওজ; ও 
প্রসাদ__এই তিনটী কাব্যের গুণ। রঞ্জকতাই রসের মাধুর্ধা; ইহ চিত্তের দ্রবীভাবের কারণ হয়; সম্ভোগে, বিগ্রলস্তে 
এবং করণাদি-রমে মাধুর্ধোর সবিশেষ উপযোগিতা । ওজোগুণ চিত্ববিস্তাররূপ দীপ্তিত্বের ( অর্থাৎ গাঢ়তার বা 
শৈথিগযাভাবের ) কারণ-_-ইহ। চিত্তবিস্তারের হেতু; বীর, বীভৎস ও রৌত্র রসে ক্রমশঃ ইহার পু্টিকার্িতা; অর্থাৎ 

ব অপেক্ষা বীভৎসে, বীভৎস অপেক্ষা বৌদ্র-রসে ইহার সমাধক পুষ্টকারিতা। কন্তু্লীর সৌরভ যেমন সহসা 
কন্ড্রীকে প্রকাশ করে, তদ্রপ যেস্থলে অবণমাত্রই সহস! অর্থ প্রকাশিত হয, তাহাকে প্রসাদগরণ বলে; ইহ! সকল 
রসের ও সকল রীতির উপযোগী । অলঙ্কার-কৌন্তভ ।৬।৪* কাব্যপ্রকাশ বলেন_-গুফ কাঠে অগ্নির মতন এবং নির্মল 
অলের মতন যে গুণ সহ্‌স! চিত্তকে ব্যাপ্ত করে, তাহাকে প্রপাদ-গুণ বলে; সর্বত্রই (অর্থাৎ সকল রসে ও সকল 
রচনায় ) ইহার স্থিত বিহিত হয় ।৮1৫। উক্ত মাধুর্াদি গুণুত্রযের অস্তভূক্ত আরও সাতটা গণ আছে; যথা 
অর্গনাক্তি, উদাত্ব, শ্লেষয, সমতা, কান্তি, প্রৌটি ও অমাধি। ইহাদের বিশেষ বিবরণ অলঙ্কার-কৌত্রভেব ৬ 
কিরণে দ্রষ্টব্য । 

ঘেব-আতি-কটুতাদি রসের অপকর্ষ সাধন করে বলিয়া তাহাদিগকে রসবিষয়ে দোষ বলা হয়। 

৪৩। (তর আভাম--দোযের ছায়াও। উপশা--প্উপমামোপমেয়রোধথাকখঞ্চিদ যেন কেনাপি 
গমালেন ধর্থেণ সম্বন্ধ উপমা ।--উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম দ্বারা থে সব্ধপ্ধ, তাকে উপমা 
কছে। অলঙ্কার়-কৌত্তভ 1৮1১৮ হুন্দর মুখ দেখিলে আহ্লাদ জন্মে, চক্র দেখিলেও আহ্লাদ জন্মে; সুতরাং আহ্লাদ" 
জঅনকন্ব-বিধয়ে মুখের ও চন্দ্রের সমান-ধর্মত্ব আছে; তাই মুখের সহিত চন্দ্রের উপম! দিয়া মুখচজ্র-"সুখক্ণ চন্র--বল! 
হয়। এস্থলে চন্দ্র হইল উপমান, আর মুখ হুইল উপযেন্ | অলঙ্কার-গহনা॥ অলঙ্কার যেমন দেহের শোভা 
বন্ধন করে, তদ্রণ উপমাদিও কাব্যের শোভা বা রসের আস্বাদ্নীয়ত! বৃদ্ধি করে বলিয়া উপষাদদিকে অলঙ্কার বলে । 
উপমালঙ্কার--উপমারূপ অবঙ্কার। অসুপ্রান--বর্ণসাম্যমহুপ্রাসঃ। ক-কারাদি বর্ধ-সমূহের মধ্যে যে কোনও 

বর্ণের বহুবার প্রয়োগ হইলে অশ্থপ্রাস হয় । যেষন._-ললিত-লবহলতাপরিশীলনমলয়সমীরে ) এহুলে ল-বর্ণ টী পুনঃ 
পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে) তাহাতে স-এর অমুপ্রাস হইল। অন্থপ্রামও এক রকমের অলঙ্কার । 


৭৬৮ শীগ্রচৈতম্তচরিতামৃত | [ bl পরিচ্ছেদ 


Dt DN ১০ ০০৯৫৯ রানসপাসিসিস্পিসিপ AAUVAA DN BAN Ne 


প্রভু কহেন__কহি যি নাক করহ রোধ | বিচারিয়া গুণ- দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৪৮ 

কহ তোমায় এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ? ৪8 নাহি পঢ়ি অলঙ্কার--করিয়াছি শ্রবণ । 

প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোঁষে । | তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥ ৪৯ 

ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে ॥ ৪৫ কৰি কহে-_কহ দেখি কোন্‌ গুণ-দোয ৷ 

তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার। |. প্রভু কহেন__কহি গুন, না করিহ রৌষ ॥ ৫ 

কবি কহে--যে কহিল সে-ই বেদসাঁর ॥ ৪৬. 1 পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার। 

ব্যাকরণীয়! ভূমি__নাহি পঢ় অলঙ্কার । ॥ ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার ॥ ৫১ 

তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ?॥ ৪৭ |! অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাই চিহ্ন। 

প্রভু কহেন-_অতণএব পুছিয়ে তোমারে । রঃ বিরুবমতি ভয়ক্রম পুনরাত্ত দোষ ডি 
টড টি বা ] 


প্রভুর কথা শুনিয়! দিগ বিজয়া বগিলেন_-“আমার শ্লোকে কোনও দোষ ত নাইই-দৌোষের আভাস-ক্ষীণ 
ছায়াও নাই; বরং উপমালক্কারাদি গুণ আছে, কিছু অন্গুপ্রাসও আছে ।” 
৪৪-৪৬। রোব-__ত্রোধ। প্রতিভা-_নৃতন নৃতন বিষয়ে উদ্ভাবনী-শক্তিকে প্রতিভা বলে। প্রতিষ্ঠার 
কাব্য প্রতিভাবলে যে কাব্য রচিত হয়। দেবতা-সন্তোষে_দেবতার প্রসাদে, দেবতার বরে । বেদসার__ 
বেদের সার? ঘোষের আভাস শূন্য । 
দিগংবিজনীর কথা শুনিয়া! প্রভু বলিলেন-_-“্যদি কষ্ট না হও, তবে একটা কথা বলি। তোমার প্লোকে কি কি 
গুণ আছে, কি কি দোষ আছে, তাহ! বল। দেবতার বরে তুমি অসাধারণ প্রতিভা লাভ করিয়াছ; সেই প্রতিভার 
বলে তুমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি স্নোক রচন! করিয়া ঝড়ের স্কায্ বলিয়! গিয়াছ ; এ সমস্তই অত্যন্ত প্রশংসার 
বিষয়; কিন্তু যদি ভালরূপে শ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাও, তাহা হইলেই দোষ-গুণ বুঝিতে পারি; নচেৎ গুণ 
আছে, কি দোষ আছে, তাহা বুঝিব কিরপে ? তাই অনুরোধ--ভালরূপে ক্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাইয়া দাও ৷” 
প্রভুর কথ! শুনিয়া যেন একটু ওন্ধত্যের সহিতই দিগ্বিজয়ী ব্গিলেন__«আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই বেদের 
সার__ইহাতে কোনওরূপ দোষই নাই, থাকিতেও পারেনা ।* 
8৭ ব্য।করণীয়া__যিনি কোনও ব্যাকরণের আলোচনা কয়েন। অলঙ্কার অলহ্বার-শান্্র। 
দিগ বিজয়ী আরও বলিলেন-_“তৃমি ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছ, ব্যাকরণ মাত্র পড়াও; অন্ত শান্তর পড়ও নাই, 
পড়াওও না) অলদ্দার-শীন্্রও পড় নাই; আমার শ্লোকে যে কবিত্বের সারবন্ত নিহিত আছে, তাহা তুমি কিরূপে 
বুঝিবে ? যে অলঙ্কার-শীন্ত্র জানেনা, কাব্যের দৌষগুণ সে কিরপে বুঝিবে ? 
৪৮-৪৯। অতএব__অলঙ্কার-শান্ত্র পড়ি নাই বলিয়া। পুছিয়ে--জিজ্ঞাসা ঝরি। 
প্রভু বলিলেন__“অলঙ্কার-শান্্ পড়ি নাই বলিয়া, কবিত্ব-বিয়ে কিছু বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়াই তোমাকে 
অন্থরোধ করিতেছি_তুমি তোমার গ্লোফের বিচায়মূলক ব্যাখ্যা করিয়। আমাকে সমস্ত বুঝাইয়। দাও । আমি 
অলঙ্কার-শান্র পড়ি নাই সত্য ; কিন্তু অপন্কার-সন্বন্ধে যাহা গুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি যে, এই শ্লোকে 
অনেক দোষ এবং অনেক গুণ আছে ।” j 

৫১। এই গ্লোকে পীচটী দোষ এবং পাঁচটা গুণ বা অলঙ্কার আছে। 


৫২। এই পয়ারে পাঁচটা দোষের উল্লেখ করিতেছেন; অবিযৃষ্ট-বিধেশ্নাংশ দোষ আছে দুইটা? বির্ধমতি 
দোষ একটা; ভগ্রক্রম দোষ একটী এবং পুলক্াত্ত দোষ একটা-মোট এই পাঁচটা দৌষ। ক্লোকের আলোচনা করিয়া 


২ সপসিশীপিতসি পাতি ঘ্পিছিপাশ্িসিসিপাাি we ঠক রক রেকারে ররর 


সব বির 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল। । ৭০৯ 


গঙ্গার মহন্ত’ শ্লোকে মুল বিধেয়। বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ । 
‘ইদং’ শব্দে অনুবাদ পাঁছে_-অবিধেয় ॥ ৫৩ এইলাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥ ৫৪ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


পরবর্তধা পয়ার-সমূহে এই পাঁচটী দোষ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রোকের “মৃহ্ত্বং গঙ্ধায়াঃ ইদংশ্থলে একটী 
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, “দবিতীয়-রীলক্মী:"-_ স্থলে আর একটা অবিমুষ্টবিধেষ/ংশ দোষ, “ভবানীওর্ :"-স্থলে বিরুদ্ধমতি- 
দোষ, “যদেষ1”-ইত্যাদি স্থলে ভগনত্রম এবং প্তাদুতগুণ!”-ইত্যাদি স্থলে পুনরাত্ত দোষ ঘরটিরাছে। অবিমুষ্ট-বিধেয়াংশাদির 
লক্ষণ পরবর্তা পয়ার-সমূহের ব্যখ্যায় যথাস্থলে প্রদর্শিত হইবে । 

[ অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদি শৰগুলি অলঙ্কার-শান্তরের শব্ধ | যাহার! অলঙ্কার-শাপ্র জানেন না, এইগুলি সাক 
রূপে বুঝিতে তাহাদের অন্ুবিধা হইবে । কিন্তু সমাক্‌ না বুঝিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই-_মহাপ্রস্থ গাচটা দোষ অপ্রম।ণ 
করিয়াছিলেন, ইহা! আনিয়া রাখিলেই চলিবে |] 

৫৩-৫৪। “মহবং গঙ্গায়াঃ ইদং__যহত্ব গঙ্গার ইহ!”_এই বাক্যে অবিষুষ্টবিধেয়াংশ-দোষ দেখাইতেছেন। 

জাত বস্তুকে অন্গুবাঁদ এবং অজ্ঞাত বস্তুকে বিধেয় বলে | ১1২।৬২-৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য । বাক্যরচন|- 
সন্ধে অপঙ্কাব্-শাস্ত্ের- নিয়ম এই যে, প্রথমে অনুবাদ (জ্ঞাতবন্তজ্াপক শবটা ) বসাইতে হয়, তাহায় পরে বিধেয় 
( তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক শব্দটা ) বসাইতে হয়; এই নিয়মের অন্তথ। হইলে (অর্থাৎ প্রথমে বিধেয়, তাহার 
পরে অন্থবাদ বসাইলেই ) আবিষৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয । ১1২1৭৩ পয়াঁবের টীকা দ্রষ্টবা । 

“মহত্ব গঙ্গায়াঃ*ইত্যাদি শ্লোকে দিগ বিজয়ী পত্তিত গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ; সমস্ত শ্লোকের মর্শ্ 
অবগত না৷ হইলে বর্ণনীয় মাহাজ্যুটা কি, তাহা জানা যায় ন! ; সুতরাং প্রারস্তে গঙ্গার মাহাত্ম্য অজ্ঞাতই থাকে । কাজেই 
শ্লোকের প্রথমে যে মহত্ব-শব্ষ আছে, তাহা অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক শব-বিধেয়। এজন্য বলা হইয়।ছে-_এগঙ্গর মহত্ব 
ল্লোকে মূল বিধেয়” অর্থাৎ গ্লোকস্থ পমহন্বং গঙ্গায়া:__গঙ্গার মহত্”_পদ্টীতে মূল বিধেয় বা প্রধান অজ্ঞাত বস্তু স্থচিত 
হইতেছে। মূল বিধেয় (প্রধান বিধেয় ) বলার তাৎপর্য এই যে, কের সমস্ত পরবর্তী অংশই এই মহত্বের 
বিবৃতি মাত্র কিন্তু এই বিবৃতির মধ্যেও আবার অন্ত অশ্থবাদ ও বিধেয় অন্ততৃক্তি আছে; এই পরবর্তা বিধেয় মাহাত্মা- 
বিবৃতির অন্ততূক্তি হওয়ায় “গঙ্গার মহত্ব” হইল প্রধান বিধেয় বা মূল বিধেয় এবং পরবত্তাঁ বিধেয় হইল মুল বিধেয়ের 
অস্তসুক্ত গৌণ বিধেয় মাত্র। অথনা মুল বিধেয়__গ্রধান বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য যে 
বিধেয় ৷ উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; স্থুতবাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দেশ করা উচিত (১২৭৩ 
পয়ারের টীকা! ভ্রষ্টব্য ); বিধেয়ের এতাদৃশ গুরুত্ব জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত: মূল (প্রধান ) বিধেয় বলা হইয়াছে । 

ইদং-_প্লোকস্থ ইদং-শক্খ। ইদং-শব্দের অর্থ ইহা। ইদং-শষ হইল অন্থবাদ__জ্তবস্ত-জ্ঞাপক শব্দ ; সুতরাং 
বাক্য-রচনার নিয়যাহসারে ইদং-শব্দ আগে বসিবে। পাঁছে__পশ্চাতে। - 

আবিধেয়__অহ্থচিত, অন্যায়, নিয়ম-বিরুদ্ধ। অমুবাদ ইদং-শব্য বিের-মহত্ব-শঝোর পূর্বের থাক! উচিত ছিল; 
কিন্ত দিগ বিজয়ী তাঁহার শ্লোকে আগে “মহ্ত্বং* পরে “ইদং” বলিয়াছেন-_ইহ! অসঙ্গত হইয়াছে। 

৫৩ পয়ারের অয় £__শ্লোকে “গঙ্ধার মহত্ব হইল মূল (প্রধান ) বিধেয় ; “ইদং” শব্দে অনুবাদ [ বুঝায় ]; 
[ অনুবাদ ] পাছে ( পশ্চাতে-_বিধেয়ের পরে ) [ থাকা ] অবিধেয় ( অন্থচিত-_নিয়ম-বিরুদ্ধ )। 

বিধেয় আগে ই্যাদি-মহাপ্রভু দিগ. বিজয়ীকে বলিতেছেন “বাফ্য-রচনায় অঙ্ুযাদ প্রথমে যসে, বিধেয় 
পরে বসে_ইহাই রীতি; কিন্তু “মহত্রং গঙ্গায়াঃ ইদং*-বাক্যে তুমি বিধেয়কে ( মহত্ব-শবকে ) পূৰ্ব্বে বসাইয়াছ্থ এবং 
অনমুযাদকে (ইদং-শবাকে ) পরে বসাইয়াছ। (তাই এস্থলে তোমার অবিষুষ্-বিধেয়াংশ-দোষ-হুইয়াছে )।” 
এই লাগি--আগে বিধেম্ব এবং পরে অনুবাদ বসাইয়াছ বলিষ!। বাদ-_বিস্ন। শ্লোকের অর্থ ইত্যাদি 


AN Ne ৯০ 


৭১০ স্তী্রীচেতন্যচরিতামূত। [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 


ANE EIN SON AN NaN SANNA VON NS te PDEA AT AAAI AN te 


: | “দ্বিতীয় প্রীল্গনী” ইহা দ্বিতীয় বিধেয়। 
তথাছি একাদশীতত্বে ধৃতে! ন্যায় ৰ 
| সমাসে গৌণ হইল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৫ 
| 
তি তিতি ৷ দদ্বিতীয়” শব্দ বিধেয়, তাহ! পড়িল সমাসে। 
শহালজাম্পদং কি’ঞ্চং কুত্ৰাচং প্রাতীতষ্ঠাত ॥ ৪ 
চা টু লক্ষ্মীর সমতা’ অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৫৬ 


আহ্বাদমুত্ক। তু ন বিধেয়মুদীরয়েং। 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
গ্লোকের অর্থ বুঝিবার পক্ষে বি ( বা বাধা) জন্যাইয়াছে। জ্ঞাত বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসৃ্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় 
প্রকাশিত হয়; তাই আগে অনুবাদ এবং পরে বিধেয় বলিবার রীতি । কিন্তু জ্ঞাত বর্জর উল্লেখ না করিয়া তংসধ্বঘ্ধীয 
অজ্ঞাত বিষয় ( বিধেয় ) প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না; সুতরাং বাক্যের অর্থ-বোধে বাধা জন্মে । 
ইহার গ্রমাণরূপে নিয়ে একাদশীতত্বে ধৃত একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
দিগৃবিজয়ীর লোকে “মহত্বং গদায়াঃ ইদং” না বলিয়! “ইদং গঙ্গায়াঃ মহত্ং” বলিলেই শাস্্র-সঙ্গত হইত । 
্লী। ৪1 অন্থয়াদি ১২।১৪ শোকে দ্ৰষ্টব্য । 
৫৫-৫৬। “দ্বিতীয়-গ্ৰীগন্মীরিব”-বাকো অবিমুষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখাইাতেছেন । 
প্রলঙ্গীদ্দেবী যে গ্রীনারাঁয়ণের অগ্কলম্ম্ী এসং দেব-নরকর্তৃক অচ্চিত, তাহা সকলেই জানেন; তাই শ্রলক্মী-শঝা 
হইল অমুবাদ ; কিন্তু “দ্বিতীয়”-শফ্ে কি বুঝায়, তাহ! অজ্ঞাত; তাই দ্বিতীয়-শব্দ হইল বিধেয় ; সুতরাং শ্রীলক্্মীঃ 
দ্বিভীয়া ইব” বলিলেই ঠিক হইত; তাহা ন! বলিয়া! “দ্বিতীয়-নীলক্মীঃ ইব” বলাতে (অনুবাদ আগে না বলিয়া আগে 
বিধেয় বলাতে ) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে। 
ইহা_ এস্থলে। “দ্িতীম-্ীলঙ্মী:*_-এই বাক্যে। দ্বিতীয় বিধেষ়্_দ্বিভীয়শব। বিধেয় (বা! অজ্ঞাত-বস্ত 
জ্ঞাপক)। জমাপে- দিগ্বিক্য়ী পণ্ডিত “দ্বিতীয়” ও “্রীলক্্ী” এই উভয় একের সমাস করিগা| "দ্বিতীয়া শ্রীগক্ষীঃ” 
এই অর্থে “দ্বিতীয়-শ্রীল্মীঃ” শব্দ নিপন্ন করিয়াছেন) তাহাতে দদ্ধিষ্ীর-প্রীগক্গীরিব” পদের অর্থ হইয়াছে--“দ্বিতীয় 
শ্রলক্ষীর তুলা ।” গৌণ হইল-_সমাস করাতে পদের মুখ্য অর্থ নষ্ট হইয়া অর্থ খর্ব হইয়াছে । শন্দার্থ গেল 
ক্ষয়__"হ্বিতীয়-হীলক্মীরিব”-পদের অ ক্ষয় প্রাধ হইয়াছে, অর্ম খর্ব বা নষ্ট হইযাছে। কিরূপ ‘নর্থ খর্ব হইল, 
তাছ! পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে । : 
দ্বিতীয়-শন্দ বিপেয় ইত,াদি-_সঈাকস্থ “দ্বতীয়”-শন্দ বিধেয় (বা অষ্তাত-বস্ত-জ্ঞাপক ) বলিয়া অনুবাদ- 
শরীলস্থী-শব্দের পরে বস! উচিত ছিল; কিন্তু এই দ্বিউয়-শঝের সহিত জীলক্ী-শবের সমাস করাতে দ্বিতীয়-এব 
পুর্বে বসিয়াছে। পড়িল সমাসে-সমাসে পতিত হইর/ছে; শ্রীলঙ্গী-ঝের সহিত সমামে আবদ্ধ হইয়াছে। 
ইহার ফলে বিধেয়-দ্বিতীয়-শব্দ অমুবাদ-&লক্ষী-শবের পূর্বের বসিয়াছে; তাহাতে অবিষুষ্-বিধেয়াংশ-দোষ তো হইয়াছেই, 
অধিচন্ত লক্ষ্মীর সমতা ইত্যাদি-_লগ্মীর তু্যতা-অর্থও বিনষ্ট হইয়াছে। খ্োকস্থ “সুরনরৈরর্চ্য-চরণ।” শব হইতে 
বুঝা যার, এ্রীলম্মীদেবীর শ্যায় গঙ্গাদেবীও “সুর্নরৈরচ্চ।চরণ!--দেব-মনুয্য-বন্দিত-চরণ।", অর্থাৎ দেব-মনুস্য কর্তৃক 
আর্চনীরতু-বিষয়ে গঙ্জাদেবী শ্রীলম্ত্বীদেনীরই তুল্য।_ ইহাই প্লোক-রচয়ি ত| দিগৃবিজ্বয়ীর অভিপ্রায়। তিনি যদি “শ্রীগক্ষীঃ 
দ্বিতীয়া ইব” এই বাক্য বলিতেন, তাহ! হইলেই তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত-_গল্জ যে লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ 
পাইত ( ইহাতে অবিষৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষও হইত না)) কিন্তু তাহা ন| বলিয়া শদ্বতীয়-্লক্ষমীঃ ইব” বলাতে গঙ্গা যে 
লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ পাইতেছেন1__গ্গ! দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল/-_ইহাই প্রকাশ পাইতেছে (উপযালস্কার)। দ্বিতীয়- 
লক্ষ্মী-ণব্দে লক্মীকে বুঝায় না, পরস্ত লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্ত কোনও এক ত্বরূপকে বুঝায়; কাজেই লক্ষ্মী অপেক্ষ! 
দ্বিভীয়-লক্্রী হন) সুতরাং দ্বিতীয়-সক্মীর তুল্য বলিলে লক্ষ্মীর তৃল্যতা বুঝায় না__লক্্ীর তুল্যত! অপেক্ষা নান বা 
ধর্ব কিছু বুঝায়। তাই বলা হইয়াছে, দবিতীয়-শবের সমাস করাতে “লক্ষ্মীর সমত! অর্থ করিল বিনাশে__লঙ্গীর 


রী নিবৰ ] আদি লীলা। | ৭১১ 
‘অৰি মৃষ্টবিধেয়াং শা: এই দোষের নাম। | ‘তার ভর্তা কহিলে--দ্বিতীয়-ভ রা আনি ॥ ৫৯ 
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৫৭ :  শিবপত্বীর ভর্তা_ ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ । 
ভিবানীভর্ভ-শব্দ দিলে পাইয়| সন্তোষ । ₹_ ববিরুদ্ধমতিকৃৎ’ শব্দ শান্তর নহে শুদ্ধ ॥ ৬০ 
Se নাম এই মহা দোষ ॥ ৫৮ . ব্রাহ্মণপত্বীর ভর্তার হস্তে দেহ দান’ | 

‘ভবানী’-শব্দে কহে মহ হাদেবের গৃহিণী | | শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়- -ভ্ত| RLS 


গৌর-কবপা-তরঙ্গিণী টীকা। 





তুগাত্ব-তর্থ নষ্ট হইয়াছে” লঙ্গীগ কতকগুলি গুণযুক্ত ছিতীয়-লক্্ীর তুলাত্ব সুচিত হওয়ায় শৰ্দার্ণও গোঁণত্ব 
প্রাথ হইয়াছে । 

৫৭1 ৫৩-৫৬ পয়ারে “মহত্ং গঙ্গায়াঃ ইদং”-বাক্যে এবং “ দ্বতীয়-ভ্রীক্মীরিব”-বাক্যে আগে বিধেয় এবং পরে 
অন্থবাদ বলায় যে দোষ হইয়াছে, সেই দোষের নামই অবিথুষট-বিধেয়াংশ-দৌধ | তাহা ব্যতীত আরও দোষ আছে, 
তাহা বলা হইতেছে। 

৫৮ | “ভবানীভ্২”-শব্দে যে বিরুদ্ধমৃতিরুং-দোষ হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ৫৪-৬১ পয়ারে। 
অগ্লের সহিত অন্বর বশতঃ যদি কোনও শব্দ বা বাক্য প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্গ্রিত করে, তাহা হইলেই বলা হয়, 
বিরুদ্ধমতিকংদোষ হইয়াছে। “ভবানীভর্ত্‌:”-শব্দে যে এইরূপ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ বাঞ্জিত হইতেছে, তাহাই 
দেখাইতেছেন ৫০-৬১ পয়ারে। 

৫৯-৬০ | ভ্বানী-ভব-শবে মহাদেবকে বৃঝায়; ভবের (বাঁ মহাদেবের ) পত্বীকে ভবানী বলে। তাই 
বলা হইয়াছে_ভবানী-শবে কহে মহাদেবের গৃহিণী” গৃহিণী_গৃহকত্ৰা ; পত্রী, দ্র । তার ভর্ন্তা--তাহার 
(ভবানীর ) ভর্তা ( বা স্বামী )। “ভবানীভতব”-শব্দের যঠী বিভক্তিতে শ্লোকস্থ ভবানীভর্ভ €্‌ঃ-পদ নিপত্ন হইয়াছে, 
অর্থ--ভবানীর ভর্তার (বা স্বামীর )। “ভবানীভত্ব”-শব্দই প্রথমা বিভক্তিতে “ভবারীভর্তা” হুয়। 

দ্বিতীয়ভর্ত্তা জীনি_দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান হয়; দ্বিতীয় ভর্তা আছে বলিষ| বুঝা যায়। ভবানী-শৰ্ধ 
বলিলেই ভবের বা মহাদেবের ( বা শিবের) পত্ীকে বুঝায় এবং ভবানীর ভর্তা বা স্বামী যে ভব বা মহাদেব, তাহাও 
বুঝায় ; এরূপ অবস্থায় “ভবানীর ভর্তা” বলিলে মনে হইতে পারে যে, ভব বা মহাদেব ব্যতীতও ভবানীর অপর কোনও 
(অর্থাৎ দ্বিতীয়) একজন ভর্তা ব! স্বামী আছেন। শিব পত্নীর ভর্ত।-_শিবের যিনি পত্রী (বা ্তী ), তাহার 
ভর্তা বাস্থামী। ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ-_«শিবপত্থীর ভর্তা” এই কথা গুনিলেই মনে হয়, শিবব্যতীতও শিরপত্বীর 
( ভবানীর ) অপর একজন ভর্ব! বা স্বামী আছেন; ইহা কিন্তু প্ররত অথথের বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ । শিব (বা ভব) 
বাতীত শিবপত্ী-ভবানীর 'অপর কোনও স্বামী নাই, শিবই তাহার 'একমাত্র স্বামী--ইহাই প্রকৃত অর্থ । শিবপত্রীর ভর্তা 

. বা ভবাশীর ভন্তা বলিলে এই প্ররুত অর্থের প্রতিকূল অর্ণ ব্যঞ্জিত হয়। ভবানী-শব্দের সহিত ভর্ভু-শবোর শস্বয় বই 
এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে) তাই এইরূপ অম্বয়ে বিরুদ্ধমতিকৎ-দোৰ জন্নিয়াছে। বিরুদ্ধমতিকৃ শব্দ__ 
বিরুদ্ধমতি (প্রতিকূল অর্থ)-কারক (উৎপাদক) শব) যে শব্দ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ (বা প্রতিকূল ) অর্থের বাঞ্জনা 
করে; যে শব্দ শুনিলে প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল অর্থ মনে উদ্দিত হয়, তাহাই বিরুদ্ধমতিকৎ শব; বিরুদ্ধ (বা 
প্রতিকুল ) মতির ( বা বুদ্ধির ) কু ( বা উৎপাদক ) শব্দ । শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ__অলঙ্কার-শাস্ত্ে শুদ্ধ (বা অনুমোদিত ) 
নছে। ভবানীভর্ব-শব্দের ন্যায় যে সকল শব্ধ বিরুদ্ব-মতির উৎপাদক, বাক্যরচনায় সে সকল শব্দের প্রয়োগ শান্ত 
সম্মত নহে, পরস্ত দুষণীয় । 

৬১। ভবানীভর্থৃশবে যে দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান জন্মায়, তাহ! আরও পারস্ফুট করিব! বালতেছেন। 

ভ্রান্মণ-পত্নীর ভত্তার-ব্রাহ্মণের যে স্ত্রী, তাহার স্বামীর । হস্তে দেহ দান--যাহা দান করিবে, তাহা 
তাহার হাতে দাও। শব্ব__“বাগগণপত্থীর ভর্তার” ইত্যাদি বাক্য । 


৭১২ শ্লী গ্ীচৈতম্যচরিতামুত | [ ১৬ পরিচ্ছেদ 


পে ০৯ পন AUAAVUNA NANO 
কক FP a A BANA রিবা কিক কা ০৯৮৯৭ পা AMO ~' ৮২১৮৯ 


“বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ, পুন বিশেষণ- ৷  এক-পাদে নাহি--এই দোষ ভিগ্নক্রগ” ॥ ৬৩ 

অভ্টুতগুণা” এই পূনরাত্ত-দুষণ ॥ ৬২ , যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার । 

তিন-পাঁদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম | | এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪ 
গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 


তরাহ্মণপত্রীর ভর্তা বলিলেই যেমন বুঝ| যায় যে, ব্রাঙ্গণব্যতীতও ব্রাঙ্গণপত্থীর অপর কেহ ভর্ত। বা স্বামী আছে, 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তদ্রপ ভঝানীভর্ত! বলিলেও মনে হয়, ভব ( বা মহাদেব ) ব্যতীতও ভবানীর অপর কেছ 
ভর্তা ৰা পতি আছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । 

৬২। পুনরাত্-দোষ দেখ|ইতেছেন। দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে *বিভবত্যফূতগুণ1৮-বাঁকো পুঅরাত্ব-দোব 
হইয়াছে। 

ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরপ্পরের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও বাক্য সমাপ্ত হইয়া গেলেও ওঁ বাক্যের 
অন্তর্গত কোনও শব্দের সহিত অন্বমুযুক্ত কোনও পদের পুন্রায় প্রয়োগ করিলে পুনরাত্ব-দোষ হয়। 


বিভতাভুতগুণা = বিভবতি+-অদভূতগুণা। বিতবতি ক্রিয়াপদ; গ্লোকস্থ “ভবানীভগ্তুধা শিরসি” এই অংশের 
অন্তর্গত “যা” পদের সহিত এই “বিভবতি” ক্রিয়ার অশ্ব; “যা! ভবানীভর্ভুঃ শিরসি বিভবতি-_খিনি মহাদেবের মস্তকে 
বিরাজিত আছেন ।” স্থুতরাং স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে, "বিভবতি”-ক্রিয়ার উল্লেখেই বাক্যসমাপ্তি হইয়াছে; তাহার 
পরে আবার “অদ্ভুতগুণ1”__-এই বিশেষণ প্রয়োগ কর! হইয়াছে; ইহা পুর্ববোক্ত “যা ভবানীভঙ্ভুঃ শিরসি বিভবতি” 
বাক্যের অন্তর্গত “যা”-পদের বিশেষণ; বাক্যসমাষ্ির পরে এই বিশেষণের প্রয়োগ করায় পুনরাত্তদোষ হইয়াছে। 


বিভবতি-ক্রিয়ায়-_গ্লোকস্থ “বিভবতি” এই ক্রিয়া-পদের উল্লেখেই। বাক্যসাজ-_বাক্যসমাঞ্চি। পুন_- 
পুনরায়, বাক্যসমান্তির পরে । বিশেষণ--অদ্ভূতগুণ|--"অদুতগুণ!” এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ । এই ইহাই; 
বাক্যসমাপ্তির পরে পুনরায় বিশেষণেক প্রয়োগই। পুমরাত্ত-দুষণ-পুনরাতত নামক দৌব। 


৬৩। এক্ষণে ভগ্নক্রম-দোষ দেখাইতেছেন। প্রত্যেক শ্লোকে চারিটা পাদ (চরণ বা খণ্ড) থাকে) 
"মহত্ব গ্গায়াঃ” লোকে “মহত গঙ্গায়া:? হইতে “নিতরাং” পর্যন্ত প্রথয় পাদ? “বদেষা” হইতে “ন্ুভগা”' পত্যন্ত দ্বিতীয় 
পাদ ) “দ্বিতীয়” হইতে “চরণ!” পর্য্যন্ত তৃতীয় পাদ ; এবং “ভবানীভর্ভ.২ হইতে “অদুতগুণ!”” পৰ্য্যন্ত চতুর্থ-পাদ । 
অনুপ্রাস__কোনও বাক্যে কোনও একটা অক্ষর পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইলে অমুপ্রাস-অলঙ্কার হয় (পূর্ববর্তী ৪৩ 
পয়ারের টীকা অষ্টব্য)। তিনপাদে অনুপ্রাস-_“মহঘং গঙ্গায়াঃ” শ্লোকের তিন পাদে অনুপ্রাগ আছে) প্রথম 
পাদে “ত” এর অনুপ্রাস, তৃতীয় পাটে "র” এর অন্তপ্রাস এবং চতুর্থ-পাদে “ভ” এর অন্ুপ্রাস। অনুপম-- 
উপমারহিত ) অতুলনীয় । উক্ত তিন পাদের অনুপ্রাস গুলি অতুলনীয়-রূপে সুন্দর । এক-পাদে নাহি 
কিন্তু এক পারে, লোকের দ্বিতীয় পাদে, কোনও অস্থপ্রাস নাই । শ্লৌকে চারিটা পাদের মধ্যে তিনটা পাদে অন্ুপ্রাস 
থাকায়, কিন্তু একটী পাদে না থাকায় শ্লোকের উপক্রম-উপসংহার-_-আস্চপান্ত_-একরূপ হইল না) আছ্যোপাস্ত 
একরপ না হইলেই “ভর্ক্রম-দোষ* হইয়াছে বলা হয়। যদি দ্বিতীয় পাদেও অনুপ্রাস থাকিত, বিদ্বা যদি কোনও 
পাদেই অনুপ্রাস না থাকিত, তাহা হইলেই অন্ুপ্রাসের ভগ্রক্রম-দোষ হইত ন11 


৬৪। পঞ্চঅলঙ্কার--উক্ত শ্লোকে পাচটা অলঙ্কার আছে; দুইটা শব্খলঙ্কার ও তিনটা অর্থালঙ্কার । এই 
পাঁচটী অলঙ্কারের বিবরণ পরবর্তী ৬৭-৭৭ পয়ারে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ববর্তী ৪৩ পয়ারে অলঙ্কারের অর্থ ভ্টব্য! 
ছারখার-_নষট। 


৭ সে 


১৬শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৭১৩ 


৮ চি কউ ক বাকি কলি 


দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়। । পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার । 
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৫ ৃ ছুই শব্দীলঙ্কীর, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৬৭ 
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত। । সৰ্দালঙ্কার,_তিন পাদে আছে অনুপ্রাস। 
এক শ্রেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৬ | ভ্রিল্ষনী”শবে পুনরুত্তবদীভাস' ॥ ৬৮ 

| প্রথম-চরণে পঞ্চ ত-কারের গাঁতি। 
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥ ৬৯ 

| চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ। 

| অতএব শব্দ-অলঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭০ 


তথাছি ভরতমুনিখ/ক্যম₹- 
রসালগ্কারবৎ কাব্যং দোবযুক্‌ চেদ্বিভূষিতম্। 
স্থাদ্বপুঃ নন্দরমপি খিত ত্ণৈকেন দুর্ডগম্‌ ॥ ॥ ৫ 


গ্লোকের টিন I 

পযালঙ্কারেতি। রসাঃ শৃঙ্গারাদয়:, অলঙ্কারাঃ উপমাদয়ঃ তৈযুক্তং কাব্যং ফবিবিচনং বিভূষিতং ভবতি | চেৎ 

যদি দোষযুক্‌ দোযযুক্তং ভৰতি-_যথা সুন্দৱং সুগঠিতং সুদৃগ্যং স্থসজ্জিতমপি বপুঃ শরীরং একেন শিত্রেণ ধষলরুষেদ 
রা গং সভিরসেবিতং নিন্দিতং চ ভবতি, তথা ভদপি। ৫। 


গৌর-কৃগা-তরঙ্গিী টীকা । 

৬৫-৬৬। সুন্দর শরীরে যদি একটামাত্র শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে নানাবিধ ভূষণে ভূমিত হইলেও 
যেমন এ শরীর নিনদনীর বলিয়াই পরিগণিত হয়, তদ্রপ, একটা শ্লোকের মধ্যে দশটা অলঙ্কার থাকিলেও যদি তাহাতে 
একটা মাত্র দোষ থাকে, তাহা হইলে এ একটা দোষের জন্যই সমস্ত অলঙ্কারের গুণ নষ্ট হইয়া যায়_উপেক্ষিত হয়, 
দোবটাই প্রাধান্ত লাভ করে। 

অলঙ্কার হয় ক্ষয়__অলঙ্কারের গুণ (শৌনধ্য ) নষ্ট হয়। ভুষণে-রদ্রালঙ্কারাদিতে। ভুষিত-_সজ্জিত। 
শ্বেতকুন্ঠ_ধবল রোগ । বিশীত-_নিন্দিত। 

প্লে।। ৫। অন্বয়। রসালক্কারধৎ ( রসালঙ্কারবিশিষ্ট ) কাব্যং (কাব্য) চেৎ (যদি) দোষযুক ( দৌধবুক্ত) 
[ তবতি ] (হয়) [ তদ! ] ( তাহা হইলে ), বিভূষিতং (সুসজ্জিত) সুন্দরং ( এবং সুন্দর ) বপুঃ অপি ( শরীরও ) 
[যথা ] (যেরূপ ) একেন ( এক-_অল্প) শ্ষিত্রেণ ( শ্বেতকুষ্ঠ দ্বারা) দুর্ভগং (নিন্দিত) [ ভবতি ] (হয়),[ তথ| ] 
€তদ্রপ) [ ভৰ্তি ] (হয় )। 

অনুবাদ । অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর: দেহও যেমন অললমাত্র শ্বেতকুষ্টবুক্ত হইলে নিন্দিত হয়, তদ্রুপ 
য়সালঙ্কারবিশিষ্ট কাব্যও দোযযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়। ৫। 

রসালঙ্গারবৎ কাব্যং__রসময় এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট কাব্য । ৬৫-৬৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক । 

৬৭। এক্ষণে ৬৪ পয়ারোক্ত পীচটী অলঙ্কারের কথা বলিতেছেন । দুইটা শব্দালঙ্কার এবং তিনটা অর্থালঙ্কার 
__ এই পাঁচটা, অলঙ্কার। অন্ুপ্রায ও পুনরুক্তবদাভাস এই ছুইটা শব্দালগ্কার এবং উপমা, বিরোধাতাস ও অস্থ্মান এই 
তিনটা অর্থালস্কার ৷ 

৬৮ দুইটী শন্দালঙ্কারের মধ্যে একটা অমুপ্রাগ এবং অপরটা পুনরুজবদাভাস। শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় 
এবং চতুর্থ এই তিন পাদে অঙমুপ্রাস এবং “জীলক্ষমী”-শব্ৰে পুনরুক্রবদাভাস-অলঙ্কার। পুনরুক্তবদাভাঁসের লক্ষণ ৭১-৭২ 
পয়ারের ব্যাখ্যায় ভ্ষটব্য । 

৬৯-৭০। শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অহপ্রাসের কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন । 


4১৪ জন্রীচৈতগ্ঘচরি তাও | [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 








“শব্দে ‘লক্ষী”-শব্দে এক বস উক্ত | ‘লগ্মনীরিৰ’ অর্থালঙ্কার উপমা” প্রকাশ । 
পুনরুক্তপ্রায় ভাসে, নহে পুনয্ক্ত ॥ ৭১ আর অর্থীলঙ্কার আছে, নাম “বিরোধাভাস” ॥৭৩ 
‘যুক্ত লক্ষী’ অর্থে _ অর্থের বিভেদ । '  গঙ্গাতে কমল জন্মে--সভার স্থাবোধ | 
পুনরুক্তবদাভাষ’ শব্দীলঙ্কারভেদ ॥ ৭২ '_ কমলে গঙ্গার জন্ম--অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৪ 

গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 
প্রথমচরণে--প্রথম পাদে। গঁতি_পংক্তি। 
পঞ্চ ত'কারের পঁ.তি-ঞ্োকের প্রথম চরণে পাচটী ত-কার আছে; মহত্বং,এষে একটা, সততং-শঝে দুইটা, 


আভাতি-শন্ষে একটা এবং নিতরাং-শবে একটী--এই মোট পাঁচটা ত-কার। রেফ২র-কার। ভূৃতীয় চরণে 
ইত্য।দি--তৃতীয় চরণে পাঁচটা র-কার আছে) লাক্মীরিব-এবে একটা, স্থর-খবে একটা, নরৈরর্চ্য-শবে দুইটা এবং 
চরণা-ণষে একটা_-এই পাচটী র-কার আছে। চতুর্থ চরণে ইত্যাদি--চতুর্থ চরণে চারিটী ভ-কার আছে; 
ভবানী-শবে একটা, ভর্ভুঃ-শষে একটী, বিভবতি-শবে একটী এবং অদ্তুত-শৰ্দে একটা_এই চারিটা ভ-কার আছে। 
অতএব ইত্যাদিত, রর এবং ভ এর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হওয়াতে অন্ধপ্রাম নামক শৰ্দালস্কার হইয়াছে 

৭১-৭২ । শ্ীল্মী-শবে যে পুনকুক্তবদা ডাস অলঙ্কার হইয়াছে, এক্ষণে তাহা দেখ।ইতেছেন। 

যদি কোনও বাক্যে এরূপ দুইটা শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহাদিগকে একার্থবাচক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্বতঃ 
তাহারা এ বাক্যে একার্থবাচক নহে-_পরস্ বিভিন্ন অর্থে ই ব্যবস্থত হইয়াছে, তাহা হইলে ওঁ শব্মগুলির ব্যবহারে 
পুরুবদা ভাস অলঙ্কার হয়। পুনরুকতবদা ভা: পুনরুক্তবদেব যঃ। অলঙ্কার-কোস্তড। 91 ১৪। 

শী-শন্দে ইত্যাদি-_শ্ী-শযোর একটা অর্থ লক্ষ্মী । সুতরাং খ্রীলশ্মী* বলিলে এক লক্ষী শব্দই যেন দুইবার 
(শ্রী-শবে! একবার, লক্ষ্মী-শবে একবার এই দুইবার ) বলা ( পুমরুক্ত ) হইতেছে বলিয়া মনে হয়। 

পুনরুক্তপ্রায়__পুনরুক্তবৎ) পুনরুক্তের মতন । ভাসে--প্রতীত হয়, মনে হয়। ছ্ীশব্ধের লক্দী অথ 
ধরিলে "লক্ষী ”-শবে একার্থবাচক দুইটা শব হইয়া পড়ে; তাহাতে একই বস্তুর পুনরুক্তি কর] হইয়াছে বলিয়| মনে 
হয়। নহে পুনরুক্তি--কিন্তু বস্তুতঃ পুনরূক্তি নহে) কারণ, “শ্ীলক্মী”-শবে লক্ষ্মী অর্থে প্রীশন্ৰ ব্যবহৃত হ্য় নাই । 
এস্থলে শ্ী-শক্মের অর্থ শোভা, সৌন্দধ্য। প্রীলঙী অর্থ-শ্রীঘুক্ত (বা শোভাযুক্ত ) লম্সী। তাই শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী 
অর্থে_শোভা-সমপন্ন লক্ষ্মীদেৰী-অৰ্থ ধরিলে। অর্থের বিভেদ--& ও লক্ষ্মী শবদদয়ের অর্থের বিভিন্নত| হর; 
একার্থতা থাকে ন।; একার্থতা ন| থাকায় বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় না। এইরূপে, শ্রীলক্মী-শবে পুনরুক্তি হইয়াছে বলিয়। 
মনে হইলেও বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় নাই) তাই এস্থলে পুনরুক্তবদা ভাস-অলঙ্কার হইয়াছে। 

শব্দালঙ্কার ভেদ--পুনরুক্তবদাভাসও একজাতীয় শব্দালঙ্কার। 

৭৩। দুইটা শব্দালঙ্কারের কথ বলিয়া তিনটা অর্থালঙ্কারের কথ| বলিতেছেন। তিনটা অর্থালঙ্কারের মধ্যে 


একটা উপমা, একটা বিরোধাভাস এবং একটা অহ্মান। ৭৩ পয়ারার্ধে উপযালঙ্কার দেখাইতেছেন : উপমার লক্ষণ 
পূর্ববর্তী ৪৩ পয়ারে প্রষটব্য। | 


শোক “দন্মীিব"-পদে উপমালঙ্ধার ৷ সমানধর্স্থলে উপমালস্কার হয়। “লক্মীরিব স্থরনধবৈরর্চ্যচরণ!”-বাকা 


হইতে জানা যায়, দেব-মনয্যগণ লক্ষ্মীর চরণ যেমন অর্চনা করেন, গঙ্গার চরণও তেমনি অর্চনা করেন: সুতরাং 


অর্চনীয়ত্বাংশে লক্ষ্মী ও গঙ্গায় সমান) উপমান-লক্্ীতে এবং উপমেষ-গঙ্গার অর্চনীয়ত্বরূপ সমানধন্দের সব্বন্ধ থাকার 
“লক্মীরিব”-পদে উপযালক্কার হইল । 


লমমীরিব ইত্যাদি__লক্মীরিব পদে উপমারপ অর্থালপ্ার প্রকাশ পাইয়াছে (ব্যক্ত হইয়াছে )। 
৭81 এক্ষণে বিরোধাভাগরপ অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন। যে স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরে|ধ নাই, 


১৬শ পারচ্ছেদ | আদি-লীলা। ৭১৫ 


ই বিষুঃপাঁদপন্সে গন্গার উৎপত্তি । | 
“বিরোধালঙ্ক|র” ইহ| মহ! চমতকৃতি ॥ ৭৫ 
ঈশ্বর-অনিন্ত্যশত্তেন্ গঙ্গার প্রকাশ । 

ইহাতে বিরোধ নাহি “বিরোধ-আভাস+ ॥ ৭৬ 


তথাহি কম্তচিং-- 
অদ্জমদ্ুনি আাতং ক্কচিদপি ন আতমন্জাদঘু। 
মুরতিদি তদ্বিপরীতং পাঁদাভেজান্মহানদী জাতা ॥ ৬ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
অদ্বঞ্জমিতি। অদুনি জলে অধুঞ্জং পন্ং জতযিতি এরসিদ্মূ। করাচিং কচিদপি কন্মিংশ্চিং স্থানেইপি অন্থ্থাৎ 
পাও অধুজং ন জাতমূ। দুরভিদি মূরারোঁ শ্রীগোধিন্দে তং তন্তু বিপরীতং ভবে) যথা তত্ত মুরভিঃ চরণকমলাৎ 
মহানদী গঙ্গা আতা । ৬। 


গৌর-কুপা-তরক্লিণী চীকা। 

অথচ আপাতঃৃষ্টতে বিরেধ আছে বলিয়া মনে হয়, সে স্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হয় । বিরোধ: স বিরোধাভঃ | 
বিরোধাভঃ ইতি বস্তুতে ন বিরোধঃ বিরোধ ইব ভাসত ইত্ার্ঘ, অঃ কৌ: । ৮1 ২৬ ॥ 

গ্লোকস্থ “এষ! শ্রীবিফোশ্চরণকঘলোৎপত্তিস্থভগা-__গ্রবিধুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই গঙ্া সৌভাগা- 
বতী”-এই বাক্যান্তরগত “কমলোৎপ ত্তি”-পদঢে বিরোধাভাৰ অলঙ্কার হইয়াছে । উক্ত বাক্যে বলা হুইল, ( বিষ্ণুর 
চরণরূপ ) কমলে ( ভ্রলরূপা ) গঙ্গার উৎপত্তি; কিন্তু সাধারণতঃ গন্গাতেই (জলেই ) কমল জন্মে, কখনও কমলে 
গঙ্গ। (বা জল) জন্মে না) সুতরাং কমলে (পদ্ে। গঙ্গার (জলের ) জন্ম বলিলে, সর্বজনবিদিত সত্যের সঙ্গে বিরোধ 
মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ এস্থলে কোনও বিরোধ নাই ; কারণ, সাধারণ কমলে সাধারণ জলের জন্ম অসম্ভব হইলেও 
ঈশ্বরের অচিন্তা-শক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণনূপ কমলে জলের অধিষ্াত্রী-দেবী গঙ্গার জন্ম সম্ভব হুইয়াছে; সুতরাং 
প্লোকস্থ বাক্যে সাধারণ স-ত্যর সহিত বিরোধ আছে বলিয়া আপাতত: মনে হইলেও প্রত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ 
নাই; তাই এস্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। 

সভার স্থুবোথ__-সকফলেরই সুবিদিত; সকলেরই জান! কথা । কমল-_পদ্ম। গঙ্গার জম্ম--জলের জন্য। 
গঙ্গাদেবী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া এবং এক স্বরূপে তিনি জলরূপ! বলিয়! জল-অর্থে ই এস্থলে গঙ্গাশব্ ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। অত্যন্ত বিরোধ--প্রচলিত সত্যের সঙ্গে একান্ত বিরোধ ; ইহা! সর্বজনবিদিত সত্যের বিরোধী । 

৭৫-৭৬। ইহী-এই বাক্যে; শ্রীবিষেশ্চরণকমলোৎ্পত্তিন্থভগা-বাক্যে। বিষ্ণুপাদপণ্যে--বিষ্ণুর চরণরূপ 
পদ্মে। হাহা বিষ্ণুপাদপদ্মে ইত্যাদি-যদি কেহ বলে যে, পদ্মে জলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা সর্বজন- 
বিদিত সত্যের প্রতিকূল উক্তিই হইবে ; অথচ কিন্ত শ্লোকম্থ শশ্রীবিষ্ঞোশ্চরণকমলোৎপত্তিস্ুভাগ।”-বাক্যে বল! হইল, বিষ্ণুর 
চরণকমলেই গঙ্গার উৎপত্তি। বিরোধলঙ্কার ইত্যাদি__ইহ। অত্যন্ত অদ্ভুত উক্তি এবং চমত্কৃতিঘারা ইহা বাক্যের 
সৌন্দর্য্য বুদ্ধি করিয়াছে বলিয়া ইহাও অলঙ্কারই ; সত্যের সহিত বিরোধ আছে বল্িয়! মনে হয়; কিন্তু বস্তুত: কোনও 
বিরোধ নাই; তাই, ইছাফে বিরোধালন্ধার অর্থাৎ বিরোধাভাস-অলম্কার বলা হয়। অচিস্ত্যশত্তি-_যে শক্তির ক্রিয়া 
সাধারণ-চিন্তাশক্তির অতীত; বুদ্ধি-বিবেচন] দ্বারা যে শক্তির ক্রিয়ার যৌক্তিকতা বুধা ঘায় না। উশ্বর- 
অচিস্ত্যশক্ত্যে ইত্যাদি_-কমলে গঙ্গার (জলের) জন্ম সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও ঈখব়ের অচিন্তযশক্তির প্রভাবে 
পরীবিষুর চরণক্ষলে গঙ্গার প্রকাশ (আবির্ভাব ) সম্ভব হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে বিরোধ লাহি__গ্বিষো*্চরণ- 
কমল-ইত্যাছি বাক্যে সর্বজনবিদিত সত্যের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই, বিরোধ-আভা-- 
বিরোধের আভাসমাত্র (ছানা) ) আছে; আপা; দৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিব প্রেতীতি ছয় মান্। কিন্ত বস্ততঃ 


বিরোধ নহে । ইহা বিদ্বোধাভীস-হুলঙ্কার। পূর্ববর্তী ৭9 পাবেন টীকা ত্য । 
ক্লো। ৬। অন্বয়। অন্থুনি (জলে ) অস্জং (পদ্ম) জাতং (জাত হয়_অস্মে ) ক্ষচিদপি ( কোথাও ) 


৭১৬ শী ্ীচৈতম্যচরিতামুত ৷ [ ১৬শ পরিচ্ছেদ 





গঙ্গার মহত্ব সাধ্য, সাধন তাঁহার--। প্রতিভ!-কবিত্ব তোমার দেবতাপ্রসাঁদে | 

বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অমুমান’ অলঙ্কার ॥ ৭৭ |  অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ-বাদে ॥ ৭৯ 

স্থল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার । ॥_ ব্িচারি কবিত্ব কৈলে হয় স্বুনির্শ্মল । 

সঙ্গম বিচারিয়ে যদি--আছয়ে অপার ॥ ৭৮ , সালঙ্কার হৈলে--অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮০ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


অন্থজাৎ (পদ্ম হইতে) অনু (জল) ন জাতং (জন্মে না )। মুরভিদি ( মুরারিতে-_বিষুতে ) তদ্বিপরীতং ( তাহার 
বিপরীত) [ যথা তন্ত ] (যেহেতু তাহার ) পাদাস্তোজাৎ (চরণকমল হইতে ) মহানদী ( গঞ্গা ) জাত! ( উৎপন্ন 
জন্বিয়াছে )। 

অনুবাদ। জলেই পদ্ম জন্মে, কোথায়ও পদ্ম হইতে জল জন্মে না কিন্তু বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত যেহেতু 
তাহার পাদপদ্ম হইতে মহনদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে। ৬। 

৭৬ পয়ারের প্রথমার্ধের প্রমাণ এই শ্লোক । 

৭৭1. এক্ষণে অন্ুমান-অলঙ্গার দেখাইতেছেন। “মহত গঞ্গায়া:”_ঞ|কের প্রথম দুই চরণে অহ্ুমান-অলঙ্কার 
হুইয়াছে। সাধ্য ও সাধনের কথনকে অন্তুমান-অলঙ্কার বলে। সাধ্যসাধনসন্ভীবেইন্ঘানমন্থমানবৎ | অলঙ্কার 
কৌস্তভ [7] ৩৮। 

সাধ্য-_গ্রতিপাগ্ত-বিষয়? যাহা প্রমাণ করিতে হইবে। সাধন-হেতু, কারণ। গঙ্গার মহন্ত সাধ্য 
গঙ্গার মহত্ই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়; গঙ্গার মহত্ব স্থাপন করাই এই শ্লোকের উদ্দো। শ্ুতরাং গঙ্গার মহতবই 
হইল এস্থলে সাধ্য বস্ত। সাধন তাহার বিষুঃপাদোৎপত্তি__বিঝুঃপাদেৎপত্তিই হইল তাহার ( মহত্তের ) সাধন 
(বা হেতু )। বিষ্ণুর পাদপন্মহইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার এই মহত্ব; সুতরাং বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে 
উৎপত্তিই হইল গঙ্গার মহত্বের কারণ (সাধন )। সাধ্য ও সাধন একগঙ্দে উল্লিখিত হইলেই অন্থমান-অলঙ্কার হয়। 
শ্লোকে গঙ্গার মহত্ও ( সাধ্যও ) বল। হইয়াছে এবং যে জদ্য এই মহ্‌, তাঁহাও ( সাধনও ) বলা হইয়াছে; তাই এস্থলে 
অমুমান-অলঙ্কার হইল । 

৭৮। স্থুল_মোটামুট। মোটামোটিভাবে বিচার করিলে অবিষুষ্টবিধেয়াংশাদি পাচটা দোষ এবং অনুপ্রাসাদি 
পাচটী অলঙ্কার এই শ্লোকে দেখিতে পাঁওয়! যায়; স্ুক্্্ূপে বিচার করিলে আরও অনেক দোষ ও গুণ দেখিতে 
পাওয়া যাইবে । অপার--অনেক। সৃন্মমবিচারিয়ে-পুঙ্খানুপুল্খরূপে বিচার করিলে। 

৭৯। প্রতিষ্ঠা-পূর্ববর্তী ৪৫ পয়ারের টাকা দষ্টব্য ৷ 

গ্রতিভা-কবিস্ব_-প্রতিভা-জাত কবিত্ব ; প্রতিভার প্রভাবে যে কবিত্ব স্ষুরিত হইয়াছে । দেবতা-প্রসাদে 
দেবতার অনুগ্রহে । অবিচার কবিত্বে-বিচারহীন কবিত্বে। পড়ে দোষ-বাদে__দোবরপ বাদ পড়ে; 
দোষ থাকিয়া যায়। 

মহাপ্রভু দিগ বিদ্য়ীকে বলিলেন _পর্তিত! দেবতার অনুগ্রহে তুমি অলোকিকী প্রতিভা লাভ করিয়াছ; 
সেই প্রতিভার বলে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তুমি অনর্গল কৰিত! রচনা করিয়া যাইতে পার; কিন্ত 
বিচারহীন-কবিতায় নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দৌষ থাকিবেই 1৮ 


৮০। বিচারি-বিচার করিয়!; দোষগুণ বিচার করিয়া। কবিত্ব নৈলে-_কবিতা রচনা করিলে। 


সনির্শাল-দোষশূন্ত। সালক্কার হৈলে_ দোশৃন্ভ কবিভাদ যদি আবার অস্কার থাকে। আর্থ করে ঝলমল-- 
অর্থ অতি পরিষ্কার ও সুন্দর হ্য়। 








১ দিত 


রা রি রা আদি-লী লা। টু 
শুনি এঃ! প্রভুর ব্যাখ্যা দিগিজয়ী বিস্মিত । | তি নাহি পড়, নাহি উট নি ০৪ 
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তত্তিত॥৮১ | কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ?॥ ৮৬ 


কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর | 
তবে মনে বিচারয়ে হইয়| ফধাফর-_॥ ৮২ 


ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী। 
তাহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী- ৮৭ 


পঢ়য় বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ । । শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি ॥ 
জানি সরস্গতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥৮৩ ! সরস্বতী যে কটি জট লি জি 
যে ব্যাখ্য| করিল, গে মনুয্যের নহে শক্তি । ইহা A 
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনে সরস্বতী ॥ ৮৪ শিশুদারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৮৯ 
এত ভাবি কহে--গুন নিমাই পণ্ডিত। আজি তীরে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান। 


৮১ 


নি আমি হইলাও বি বিস্মিত | ৮৫ শিশুদারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯০ 


তোমার টি ke) 











গৌর-কুখা-তরঙ্গিণী টীকা। 

৮১-৮২ । বিস্বিভ--আশ্চাৰ্য্যাগ্নিত। “বালক নিমাই--যিনি ঝাল-শান্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, ব্যাকরণ- 
মাত্র পড়ান, ব্যাকরণের মধ্যেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণমাত্র যিনি পড়ান, অলঙ্কার-শাপ্াদি যিনি কখনও 
পড়েম নাই--ধীহাকে এখন পৰ্যন্ত সামন্ত পড়ুয়া (ছাত্র) মাত্র মনে করা যায__সেই বালক নিমাই আমার ন্যায় দ্বিগ 
বিজ্ঞরী পণ্ডিতের রচিত শ্লোকের _অলঙ্কারশাপ্রানুকূল এরূপ স্বস্মবিচার করিলেন! আমার শ্লোকের এত গুলি দোষ 
বাঁহির করিলেন |! _এ সমস্ত ভাবিয়া দিগ বিজরী পণ্ডিত বিস্মিত হইযা পড়িলেন। না নিঃসরে বাক্য_কথা 
বাহির হয় না ( বিস্ময়ে )। প্রতিভা শ্তভ্ভিত__তাহার প্রতিভা (গ্রত্যুপন্নমতি ) জড়ীভূত হইয়। গেল, যেন লোপ 
পাইয়াছে বলিয়! মনে হইল । ফাঁফর--কিংকর্তব্যবিষূঢ়। 

৮৩-৮৪। বিশ্মিত হইয়া দিগ বিজয়ী মনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা এই ছুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। 

পড়ুয়া ছাত্র; যে এখনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন মাত্র করিতেছে) যাহার পঠদ্দশা এখনও শেষ হয় নাই। 
বুদ্ধিলোপ-_পচুয়া-বালকের আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া যেন আমার বুদ্ধিলোপ পাইল। জানি-ইহাতে আমার 
মনে হইতেছে যে, সরস্বতী মোরে ইত্যাদি--সরস্বতী আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। কোপ--রোষ, ক্রোধ। 
যে ব্যাখ্যা করিল ইত্যাদি_নিষাই-পর্চিত যেরূপ ব্যাখা করিলেন, মানুষের শক্তিতে কেহ এরূপ ব্যাখ্যা 
করিতে পারেনা; স্বয়ং সরম্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়া এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন । 

৮৬। অলঙ্কার-__অলঙ্কার-শান্্রা নাহি শান্ত্রাভ্যাস__অন্ত শান্ত্রের আলোচনাও তোমার নাই। এসব 
অর্থ-_পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ অলঙ্কারাদি। 

৮৭-৮৮। রূঙ্গী-_কৌতৃকী। তাহার হৃদয় জানি__দিগ্বিজয়ীর মনের ভাব জানিয়া। দিগবিজী 
মনে ভাবিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সরহ্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়! কথা বলাইয়ছেন | অন্তর্ধ্যামী প্রভু তাহা জানিতে 
পারিয়া একটু রঙ্গ করার উদ্দেশ্যে দিগ বিজয়ীর মনোগত ভাবের অনুকূল উত্তরই দিলেন; তিনি ববিলেন__“আমি 
শীঙ্বিচার জানিন!, ভালমন্দ__দোষগুণের বিচারও জানি না) সরস্বতী যাহা কহাইয়াছেন, আমি মাত্র তাহাই 


কহিয়াছি।” বাণী--কথ৷। বোলাক্স__কহায়। 
৮৯। প্রভুর কথা শুনিয়! দ্বিগৃবিজয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস: জন্সিল যে, স্বয়ং যরস্বতীই এই শিশু-নিমাইয়ের দ্বারা 


তীহাকে পরাজিত করাইলেন। দেবী_ সরস্বতী ৷ 
৯৭। দিগ বিজী যহ্কন্ৰ করিলেন-_ণ্বাসায় গিয়া আঙ্ছই আমি সরস্বতীর জপ করিব, ধ্যান করিব; তাঁহার 


চরণে নিবেদন করিব-_কেন তিনি এই শিশ্ু-নিমাইছারা তাহার চিরকালের স্রেরক আমার অপমান করাইলেন ?" 


৭১৮ 079 \ [ 5১ পরিচ্ছেদ 


AAA) 


বস্তুত সতী উরি দর নি 1 | যার মুখে বাহিলার ছে কাৰ্যবাণী ॥ ৯৩ 
বিচার সময়ে তীর বুদ্ধি আচ্ছাঁদিল। ৯১ |  তোগার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধাঁর ৷ 

তবে শিষ্যগণ সব হাঁসিতে লাগিল । ৷ তোমা সম কৰি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ৯৪ 
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিয়ে কহিল ॥ ৯২ ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস । 

তুমি * বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি। তা- টি কবিত্বে আছে দোষের LL ॥ ৯৫ 





গৌর-কুপা-তরঙ্গিশী' টীকা । 

৯১। পুর্বে বল! হইয়াছে, সরস্বতীর বরেই দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-শক্তি ; তাহাই যদি হয়, তবে দিগৃবিজয়ীর 
গ্লোকে এত ক্রুট থাকিবে কেন? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন “বস্তুতঃ সরম্বতী” ইত্যাদি ।_-পগিগ্বিজয়ী 
যে সরদ্বতীর রুপার পাত্র, তাছাতে সন্দেহ নাই; তবে কবিত্ব-শক্তি--বিশুদ্ধ-গ্লোকরচনার শক্তি--কবিত্ব-এতিভায় ব| 
শান্তরবিচারে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে পরাঞ্জিত করিবার শক্তি--এ সমন সয়ম্বতীর রুপার সামান্য বিকাশ মাত্র । 
সংগার-বন্ধন হইতে মুক্তি, ভগবচ্চরণে আই গ্রহণের সৌভাগা দানেই তীহার রূপার চরম অভিব্যক্তি । দিগ্বিজয়ীর 
প্রতি তীহার রুপার পরাকাা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই ( গৰবর্তী ১০০-১০১ পয়ার দ্রষ্টব্য ) দেবী সরস্বতী আজ তীহার 
(দিগ্‌ৰিজয়ীর ) মুখে অশুদ্গ--দোষযুক্ত--গ্রোক্ণ প্রকাশ করাইলেন এবং ক্লোফের দোষ-গুণ-বিচারের বুদ্ধিও প্রচ্ছন্ন 
করিয়া দিলেন ।৮ 'এইবণ করার হেতু বোধ হয় এই ₹শান্্রবিচারে নানাদেশের বহুমংখ্যক পণ্ডিতকে পরাজিত 
করিতে করিতে দিগ্বিঝয়ীর চিন্ত অহস্কারে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তিও এই অছৃক্ষারের 
পুষ্টসাধন করিয়াছিল। নিজের শক্তি-সামর্ণ্যাদিমঘন্দে অত্যুচ্চ ধারণাই অহঙ্কারে মূল; যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ধারণা 
চিত্তে বিরাঞ্জিত থাকিবে, ততক্ষণ পধ্যস্ত নিজ্জের সম্বন্ধে হ্য়তাজ্ঞান হৃদয়ে স্থান পাইতে পায়ে না; নিজের 
সন্বদ্ধে হেয়তাজ্ঞান ন! আক্মিলেও ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের বাসন! হৃদয়ে উন্লোধিত হইতে পায়ে না। তাহাকে 
ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের যোগ্যতাদানের উচদ্দেশ্য--তীহার গর্ব চূর্ণ করিমা তাঁহার চিত্তে নিজের সগ্ধদ্ধে 
হেয়তাজ্ঞাণ জন্মাইবার উদ্দেশে -দেবী সরস্বতী দিগ্বিজনীর বিচার-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন করিয়। তীহাদ্বার! অগ্চদ্ধ গ্রোক রচন| 
করাইলেন ।+ 

৯২। দ্রিগৃবিজয়ীর পরাজ্ষ দেখিয়া প্রস্থুর শিয়াগণ হাসিতে লাগিল । তাহাদের ছামিবার কারণও ছিল; 
দিগ্বিজয় প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়! প্রথমেই খুব গর্বব প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রত বাল-শান্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পড়ান 
--তাতেও আবার অতি সরল কলাপবাকরণ মাত্র পড়ান--প্রতু অপস্কারশান্ত্র পড়েন লাই, সুতরাং কাখোর বিচারে 
নিতান্ত অমমর্থ__ইত্যাদি অনেক কথ। বলিয়! প্রভুর প্রতি যথেষ্ট অবঙ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহাতে প্রভুর 
শিয্াদের মনেও বেশ আঘাত লাগিক্সাছিল। এক্ষণে প্রভু যখন দিগ্বিজধীর শ্লোকের নানাবিধ দোষ দেখাই] দিলেন, 
তখন তাহার! বুঝিতে পরিল-_দিগৃবিক্ষরীর গর্ধর ভিত্তি কতদূর গাঢ়, তাঁহার বাগাড়গ্বরের কতটুকু মূলা; আর ইহাও 
তাড়ার বুঝিতে পারিল ঘে, তাঁহাদের গুরু-_-অধ্যাঁপক---বাঁলক-লিমাইয়েত্র কি অগাঁধ পাণ্ডিত্য, 'সথচ কিব্সগ নিয়ভিমাল 
তিনি! তাহাৱাও বালক, চপলমতি ; ইহ বুঝিতে পারিয়া তাহাদের হাঁমি পাওয়! অশ্বাভাঁবিক নছে। তাহা 
হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বসে নবীন হইলেও প্র মানী ব্যক্তির মন্মীন বুঝেন, পরাজিত গ্রতিপক্ষেরও মর্যাদা রক্ষা 
করিতে জানেন। বাঁলক-শিত্দের হাসিতে দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়ের অপমান আরও বন্ধিত হইবে ভাঁবিক্না তিনি 
তাহার শিষ্যদের হাসি থামাইতে আদেশ করিলেন এবং দিগৃবিজয়ীর অপমানক্ষুব্ধ চিত্তের কথকিং সাস্বনার নিমিত্ত 
তাঁহার অলৌকিকী শক্তির প্রশংস! করিতে লাগিলেন।  ভাঁ-সভী-_শিল্যদিগকে । নিষেধি__নিষেধ করিয়া) 
হাজিতে নিবেধ করিয়া | 

৯৩-৯৮| বন্ড পণ্ডিত--উচ্চ দরের পত্তিভ। মহাঁকবি-লিরোমণি.--মহাকবিদ্বিগের পিরোমণি) 
মহাকাব্যরচদ্রিতা ববিদিগের মধ্যে শ্রে্ঠ। কাব্যবাণী--কহিত্বপূর্ণ বাক্য। গল্লাজলধার--গলান্ধলের ধারার 








UE | আদি লীলা ] ৭১৯ 
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দোষ গুণ বিচার এই অন’ করি মানি। সরস্বতী স্বপ্নে [তারে উপদেশ কৈলা | 
কৰিত্hকরণে শক্তি--তাহা যে বাখানি॥ ৯৬ | সাক্ষাৎ ঈশর করি গ্রভুকে জানিল ॥ ১০০ 
শৈশৰ চাঞ্চল্য কিছু ন| লৰে আমার ৷ ৷  প্রাতে আমি প্রভু-পদে লইল শরণ। 
শিয্যের সমান মুঞি ন! হই তোমার ॥ ৯৭ প্রভু কৃপা কৈল, তীর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০১ 
আজি বাস| বাহ, কালি মিলিব আবার । | ভাগ্যবন্ত দিখিজয়ী সফলজীবন। 

শুনিব তোমার মুখে শান্ের বিচার ॥ ৯৮ | বিষ্ভাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০২ 


এইমতে নিজ্ঘরে গেল! দুইজন | এ সব লীল। বণিয়াছেন বৃন্দাবন দাঁস। 
কৰি রাত্রে কৈল সরবত আরাধন ॥ ॥ ৯৯ | যে কিছু বিশেষ ইই' করিল প্রকাশ ॥ ১০৩ 


গৌরশকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা] 

হায় অনর্গল এবং পবিত্র; গঙ্গার মাহাজ্য-বাপ্রক শ্রোকগুলিকে লক্ষ করিয়াই সম্ভবতঃ প্রভু বলিতেছেন, “তোমার 
গঙ্গার মাছাঝ্যাব্যঞ্ক শ্লোকগুলি গঙ্গাধারার গ্যারই পবিত্র এবং অনর্গল)” ভবভূতি ইত্যাদি_-ভবভূতি, জয়দেব এবং 
কালিদাস ইহার! প্রত্যেকেই অতি প্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু তাহাদের কবিতায়ও কিছু না কিছু দোয দেখা যায়। 
দোষ-গুগের বিচার ইত্যার্দি--কাব্যের জোষ-গুণের বিচার জামান ব্যাপার, ইহ! খুব বেশী শক্তির পরিচায়ক 
গহে; অনেকেই কাব্যের দবোব-গুণের বিচার করিতে পারে; কিন্তু কবিতা-রচনা অতি কঠিন ব্যাপার ; 
অনেকেই কাব্য-রচব। করিতে পারেনা; কাব্য-্চনার শক্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়-_কাব্োের দৌব-গুণ বিচারের 
শক্তি অপেক্ষা বহু গুণে প্রশংসনীয় । শৈশব-চাঞ্চল্য-শৈশব-সুলভ চপলতা। গ্রস্ত দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন 
আমি শিশু) শিশুর চপলতা স্বাভাবিক; এই বালম্বভাব সুলভ চপলতাবশতঃই আমি তোমার সাক্ষাতে বাচালত। 
প্রকাশ করিয়াছি, তোমাৰ শ্তায় যহাকবির রচিত শ্লোকের দোষ-গুণ বিচারের স্পর্ধা দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ তোমার 
কবিত্বের দোব-গুণ বিচারের যোগ্যতা আমার নাই; আমি তোমার শিয়ের তুল্যও নহি--তোমার শিশ্রের যে জান 
আছে, আমার তাহাও নাই । জ্ঞানে এবং বহষে তুমি প্রাচীন; দয়া করিয়া ভুমি আমার বাচালতা ক্ষমা কর, 
বালকের বাচালতায় মনে কোনওরূণ কই অহ্থভব করিওনা। আজ আর তোমার সয় নষ্ট করিবনা। আজ এখন 
বাধায় যাও; কল্য আবার তোমার মন্দে মিলিত হইব এবং তোমার মুখে শাস্রবিচার শুনিয়! কুতার্থ হইব ৷” 

প্রভু নিজের হেরতা এবং দিগ্বিঅয়ীর শুণ-গরিম! খ্যাপন করিয়! তাহার পরাজয়ের বেদনা কিঞ্চিং প্রশমিত 
করিতে চেষ্টা করিলেন । 

৯৯-১০০ | উভয়ে গৃহে গেলেন। রাত্রিতে দিগৃবিজয়ী সরস্বতীর আরাধন! করিয়! তাঁহার চরণে স্বীয় 
অনোবেদনা নিষেদন করিলেন । দেবী-সরম্বতীও তাহার আরাধনায় সন্ত হইয়া, স্বপ্রযোগে দিগৃবিজয়ীকে দর্শন দিয়] 
ধথাবিহিত উপদেশ দিলেন; মবস্বতীর উপছেশ হইতেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, নিমাই-পণ্ডিত সামান্য যাৰ 
মহন, পরস্ধ দাক্ষাৎ ঈখবর--স্বয়ং ভগবান্‌। 

১০১। অরম্বতীর ক্কপায় এবং উপদেনে দ্দিগ্ৃবিজরীর গর্ব-অহঙ্কারাদি মনের সমস্ত কালিমা খুচিয়া গেল) 
তিনি গ্রাতঃকালে প্রহর নিকটে আসিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রণীপন্ন হইলেন) 
প্রভুও তাহাব প্রতি প্রসন্ন হইয়| তাঁহাকে কৃপা করিলেন--চরণে স্থান দিলেন) তখনই দিগ্বিজয়ীর সংসার-বন্ধন 
থুচিয়! গেল। 

১০৩। শ্রীলবুন্দাবনদ।স-ঠাকুর এচৈতন্তাভাগবতের আদিখণ্ডে একাদশ-অধ্যায়ে দিগৃবিজয়ী-পরাঅর-লীলা 


বৰ্ণন করিয়াছেম । 
ঘে কিছু বিশেষ _উবৃন্দাবঘাণাপ যাহা বর্ণন করেন মাই, তাহাই এই গ্রস্থে বর্ধিত হুইল! 


৭২০ জীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। [ ১৬গ পরিচ্ছেদ 


AMMAN A 5 লি car EO Ne ENN তি UMN vor VULNS সিসির ত EEE NE 


চৈতস্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধাঁর ! 1 চৈতন্যচরিতাযৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫ 
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্ত হয় অবণে যাহার ॥ ১০৪ ইতি গ্রীটৈতন্চরিতাযূতে আদিথণ্ডে কৈশোর- 
স্রীরপ রখুনাথ পদে যার আশ । [ ল্লীলাস্থত্রবর্ণনং নাম যোড়এপরিচ্ছেদঃ ॥ 


MM 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


দিগবিজয়ীর কোন্‌ শ্লোক্টী লইয়! প্রভু কিরূপে বিচার করিয়াছিলেন, কিরূপে দোষ-গুণের উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন, 
বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহার বর্ণন করেন নাই; কবিরাজগোস্বামী তাহ! বর্ণন করিলেন । 

১০৪। সর্ক্বেন্দ্রিয--সমস্ত জ্ঞানেন্সিয় ও কর্দেন্িয়। তৃপ্ত হয়_তৃপ্তি লাভ করে) কোনও ইন্জিয়ের 
আর নৃতন কিছু বাসনা থাকে ন!। শ্রমন্যহা্রভুর লীলা এতই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক যে, এই লীলা-কথা-এবণের 
সৌভাগ্য যাহার হয়, লীলার কৃপা তাহার সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তি এই লীলাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে, অন্য কোনও 
বিষয়েই আর তাহ! ধাবিত হয় না । লীলার আশ্বাদনেই সমস্ত ইন্জিয়বৃত্তি পরিতৃষ্চি লাভ করির| কৃতার্থ হয়। 








আদি-লীলা | 
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদে। 
বন্দে স্বৈরাদ্ৃতেহং তং চৈতগ্তং যৎপ্রসাদতঃ ৷ 
যবনাঃ সুমনায়ত্তে কৃষ্ণণামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১॥ 
জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ । 


জয়াদ্বৈতচন্দ্ৰ জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১ 
কৈশোর লীলার সূত্র করিল গণন ৷ 
যৌবন লীলার সূত্র করি অনুক্রম॥ ২ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
বন্দ ইতি । তং চৈত্কং ্রীকুষঃচৈতগ্ভদেবং বন্দে । কথস্তৃতম্‌ ? স্বৈরাডুতেহং স্বৈরা স্বচ্ছন্দা অঞ্জুতা লোকোত্তর 
ঈহা চেষ্টা যন্ত তম্‌। যৎ্প্রসাদতঃ যস্ত প্রসাদতঃ যবনাঃ ভাগৰতধৰ্ম্মবিদ্বেষিণঃ শ্রেচ্ছাঃ কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ কৃষ্ণনামজ 
পরায়ণাঃ সম্তঃ সুমনায়স্তে অন্থমনসঃ স্থমনসো তবস্তীতি স্থ্যনায়স্তে ভগবদ্তক্তা তবস্তীতি। ১। 





গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর যৌবন-কালের বিবিধ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে । 

প্লে! ।১। অন্থয়। স্বৈরাভুতেহং (স্বচ্ছন্দ-লোকোত্তর-চেষ্টিত) তং (সেই) চৈতগ্যং (প্রীচৈতগ্বদেবকে 
বন্দে (আমি বন্দন্ম করি )) যত্প্রসাদতঃ (যাহার প্রসাদে ) যবনাঃ ( যবনগণ ) কষ্ণনামপ্রজরকাঃ ( কৃফ্ণনাম-প্রজল্পক 
[ সন্তঃ ] (হইয়া) সুমনায়স্তে (হ্মনা-_শুদ্ধচিত্ত__হইয়াছে )। 

অন্থুযাদ। যাহার প্রসারে যবনগণও কৃষ্ছনাম কীর্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত হয়, সেই স্বচ্ছন্-অদ্ভুত: 
চেষ্টিত-শ্রীচৈতগ্ঘদেবকে আমি বন্দনা করি। ১। 

'স্বৈরাভুতেহং--শ্বৈর! ( স্বচ্ছন্দা, স্বেচ্ছাধীন৷ ) এবং অজ্ভুতা (লোকোত্তরা, অলৌকিকী) ঈহা (চেষ্টা ) 
ধাহার ; ইহা “চৈতন্যের” বিশেষণ। শ্রীচৈতগ্ত-মহা প্রভুর লীলা শ্বচ্ছন্দা_ স্বতত্ত্া_-তাহার নিজের ইচ্ছাধীন, অপর 
কাহারও দ্বারা নিয়প্ত্রিত নহে; তাহার লীলা আবার অলৌকিকী-_লৌকিক জগতে কোনও ব্যক্তি তাঁহার ষ্যায় কার্য : 
করিতে পারে ন|। কাজি-দমন-লীলাদিতে তাহার চেষ্টার এ সমস্ত বিশেষত্ব প্রকটিত হইয়াছে; স্বপ্রযোগে নৃসিংহদেব 
কর্তৃক কাজির বক্ষোধিদারণ, জাগ্রতেও বিদারণ-চিহবের স্থিতি, কীর্তন-বিশ্নকারী কাজি-ভৃতাগণের মুখে উষ্কাপাতন এবং 
তাহাদের শএর-আদির দাহন, যবনের মুখে হরিনাম-প্রকটন প্রভৃতি প্রভুর স্বচ্ছন্দ এবং অলৌকিক লীলার পরিচায়ক । 


যবনাঃ- শ্রেচ্ছগণ ; মেচ্ছগণ সাধারণতঃ ভাগবতধর্ম-বিদ্বেষী ছিল) তাহারা কীর্তন শুনিতে পারিত না) মুদঙ্গাদি 


ভাঙ্গিয়া নামকীর্নাদিতে বাধা জন্মাইত ; কিন্তু শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় তাহারাও কৃষ্ণঘাম- চে 
কষ্চনায কীর্তনকারী হইল; তাহাদের চিত্ত পূর্বে নিতাস্ত মলিন ছিল, তাই তাহারা কীর্তলাদির বিদ্র জন্মাইত; 
কিন্ত শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর ক্কপায় কষ্ণনাম-কীর্তনের ফলে তাহারা সুমনায়স্তে-_স্ুমনা_ শদ্ধচিত্ত হইয়া গেল, ভক্ত 
বলিয়া পরিগণিত হইল । 

২। করিল গণন- পূর্ববর্তী ১৬শ পরিচ্ছেদে। যৌবন-_কৈশোরের পরে- পঞ্চদশ বৎসর বয়সের 
পরে-_যৌবন। অনুক্রম-_-আরম্ত। 


৭২২ গ্রীগ্রীচৈতম্যচরিতামৃত ৷ [ ১৭শ পারিচ্ছেদ 


এ AAAS AA “টু 
ররর 2৮তম তাপ পি AAADAANS- AD A A 


তথাহি-_ বিগ্বোদ্ধত্যে কাহীকেও না করে গণন। 
বিশ্বাসী দর্যাসদ্বেশ-মস্তোগনৃতাকীর্ঘনৈঃ | সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ ৪ 
প্রেমমামগ্রদানৈশ্চ গৌরো দিব্যতি যৌবনে ॥ ২ 
যৌবন প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ-বিভূষণ। বায়ুব্যাধি-ছলে হৈল প্রেম-পরকাশ। 
দিব্য বন্ত দিব্য বেশ মাল্য চন্দন ॥ ৩ ভক্তগণ লৈঞা কৈল বিবিধ বিলাস। ॥ ৫ 
ক্লোকের সংস্কৃত টীকা |] 


বিগ্রেতি। গোৌরঃ শচীনন্দনঃ শ্রীগৌরাঙ্রস্ুন্মরঃ যৌবনে দীব্যতি ক্রীড়তি। কৈরিত্যপেক্ষায়ামাহ ; বিদ্যা! শান 
জ্ঞানং শৌন্দ্যং লাবণ্যাদি সদ্বেশঃ শোভন-ভূষণাদি সম্ভোগঃ খ্যাতি-প্রতিপত্যাদিবিষর-তোগঃ নৃত্যং নর্ভনং কীর্ডনং 
নামলীলা-গুণাদীনামুচৈর্ভাবা তু কীর্তনং এতৈঃ যড়বিধৈঃ করণৈঃ পুনঃ প্রেমনামপ্রদানৈঃ প্রেয়৷ সহ হরিনায- 
বিতরণৈশ্চেতি | ২। 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিশী টিকা । 

(|| ২। অন্বয়। গৌর: (প্রীগৌরাঙ্গ ) যৌবনে (যৌবনকালে) বিগ্যাসৌন্দ্্যসদ্বেশ-সন্ভোগনৃত্য-কীর্ভনৈঃ 
(বিগ্তা, সৌন্দর্য, হবন্দর বেশ, বিষয়োপভোগ, নৃত্য, কীর্তন দ্বারা) প্রেমনাযপ্রদানৈশ্চ ( এবং প্রেমনামপ্রদান দ্বারা ) 
দীব্যতি (ক্ৰীড়া করেন বা শোভাপ্রাপ্ত হয়েন )। 

অনুবাদ । বিদ্যা, সৌনধ্য, স্ন্দরবেশ, খ্যাতিগ্রতিপত্তি-আদি-বিষয়োপতোগ, নৃত্য, কীর্তন এবং প্রেদ-নাম- 
প্রদান দ্বারা! প্রীগৌরাঙ্গ-প্রভৃ যৌবনে ক্রীড়া করেন ( বা শোভা প্রাপ্ত হয়েন)। ২। 

৩। যৌবন প্রবেশে-_গ্রীগৌরাঙ্গের দেহে যখন যৌবন প্রবেশ করিল, তখন) যৌবনের প্রারস্তে। 
অঙ্গে অঙ্গ-বিভুষণ__অঙ্গই অঙ্গের বিভূষণ ( অলঙ্কার ) যৌবনের প্রারন্ডে প্রভুর অঙ্গ-গ্রত্যদীদি এমনিই সুন্দর 
হুইল যে, তাহারাই সমস্ত দেহের ভূষণ স্বরূপ হইল) অর্থাৎ অলঙ্কার ধারণ করিলে দেহের যেরূপ শোভা হয়, 
অলষ্কার ব্যতীতই--কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সৌনর্যেই--গ্রতুর দেহের তন্রপ শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল । তাহার 
উপরি তিনি আবার দিব্যবস্্র--অতি স্ুনার কাপড়, ধুতি ও উত্তরীয় আদি) দিব্যবেশ--মনোহর বেশভুষা ; এবং 
মাল্য-চন্দন-__ফুলের মাল৷ ও নুগদ্ধি চদানাদি ধারণ করিতে লাগিলেন; তাহাতে প্রভুর শৌন্দধ্য কনর্পের 
দর্প-হুরণ করিতেও সমর্থ হইল, ইহাই ধ্বনি। 

৪। বিপ্তৌদ্ধত্যে_-বিগ্াজনিত উদ্ধত্যে (গ্রগল্ভতায়)। সমস্ত শাঙ্জেই প্রন্থুর অপরিসীম পাণ্ডিত্য ছিল; 
এই ৰিদ্যাগৰ্ক্ে তিনি একটু উদ্ধতও হইয়াছিলেন ; তৎকালে নবদীপে যে সকল পণ্ডিত বিগ্বমান ছিলেন, তিনি 
তাহাদের কাহীকেও গ্রাহ করিতেন না; বিছ্যাগর্কে লোক কিরূপ উদ্ধত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার নিষিত্তই 
প্রভুর এইরূপ ওত্য-লীলার অভিনয়। সকল পণ্ডিত ইত্যাদি-_বন্ততঃ প্রভু এমন সুন্দর ভাঁবে অধ্যাপনা করিতেন 
যে__ছাত্রদের নিকটে এমন প্রাঞ্জল ও মর্স্মম্পর্শী-ভাবে শান্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেন যে, অপর কোনও অধ্যাপকই তদ্রুপ 
করিতে পারিতেন না, অধ্যাপনা-ব্যাপারে সকলকেই প্রভুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। অধ্যাপন-- 
গাঠন) পড়ান) ছাত্রদের নিকটে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা । 

৫। বায়ুব্যাধি__বায়ুরোগ ; বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধি-জনিত রোগ। ছলে-হপ্সে) ব্যপদেশে। প্রেমের 
এ্রকাশ_প্রেমের বাহ্বিকারের প্রকটন। বায়ুব্যাধিছলে ইত্যাদি--ভজ্ঞের চিত্তে যখন কৃষঃপ্রেমের উদয় হয়, 
তখন তাহার আর লোকাপেক্ষ। থাকেনা) প্রেমের প্রভাবে তিনি কখনও ব! উচ্চস্বরে হাস্ত করেন, কখনও বা ক্রন্দদ 
করেন, কখনও বা চীৎকার করেন, কখনও খা নৃত্য করেন__তিনি লোকাপেক্ষা রহিত হইয়া ঠিক যেন পাগলের দ্যায় 
আচরণ করেন (প্রীভা ৯১/২1৪০), যৌবনে গৃহস্থাশ্রমেই প্রভুর এক সময়ে এইরূপ -অবস্থা হইয়াছিল। 


ESE ্শী 


সম 





১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৭২৩ 
তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন৷ দীক্ষা-অনস্তরে কৈল প্রেম পরকাশ। 
ঈশ্খরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৬ দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭ 

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিত্ টীকা । 


“একদিন বায় দেংমান্দ্য করি ছল। প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥ আচদ্িতে প্রভু অলৌকিক শব্দ 
বোলে। গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ হুঙ্কার গর্জন করে, মালযাট্‌ পূরে। সন্মুখে দেখয়ে যারে 
তাহারেই মারে ॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ ভুপ্াকৃতি হয়। হেন মৃচ্ছ/ হয় লোক দেখি পায় ভয় ॥ +৬ ৫ সৰ্ব্ব অঙ্গে 
কল্প, প্রভু করে আন্ষালন। হকার শুনিয়ে ভয় পায় মর্ধজন।” প্রভুর মায়ায় কেহই এ সমস্ত বিকারের প্ররুত মর্ম 
বুঝিতে পারিল না ; কেহ ঘনে করিল দানবের বা ডাকিনীর অধিষ্ঠান হইয়াছে, কেহ যনে করিল বায়ু প্রকোপিত 
হইয়াছে। বিষুতৈল, নারায়ণ-তৈলাদি মালিশের ব্যবস্থা হইল। পরে “এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি। 
স্বাভাবিক হৈলা প্রভূ বায়ু পরিহরি ॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি। ১০। 


ভক্তগণ লৈএগ ইত্যাদি_তক্তগণের সঙ্গে নানাবিধ কৌতুকরঙ্ করিতেন এবং তাহাদের জব্যাদি এহণ 
করিয়া তাহাদিগকে ক্কতার্থ করিতেন নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রভু একদিন এক তন্তবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়! 
তাহাকে বলিলেন “ভাল বস্তু আন ॥” তন্তুবায় বস্ত্র আনিলে মূল্য ঠিক করিয়া প্রভু বলিলেন “এৰে কড়ি নাঞি।” 
তাতি বলিল “বস্ত্র লৈয়া পর তুমি পরম সস্তোষে। পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে ৷” ইহার পরে গোয়ালার 
বাড়ীতে গিয়া “প্রভু বোলে_ আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন। আজি তোর ঘরের লইব মহাদান |» * * গ্রতৃসঙ্গ 
গোপগণ করে পরিহাস । “মামা মামা বলি সভে করেন সম্ভাষ ॥ কেহো বলে--প্চল মামা ভাত খাই গিয়া। 
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া ॥ কেহোঁ বলে-_আমার ঘরের যত ভাত। পূৰ্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক 
তোমাত ॥*** হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ দি, দুগ্ধ, ঘুত, দধি, সুন্দর নবলী। সস্তোষে প্রভুরে সর্ব গোপ 
দেয় আনি ॥? এইরূপে গন্ধবণিকের বাড়ী গিয়া গন্ধদ্রব্য, যালাকারের বাড়ী গিয়া উত্তম মালা, তাম্ব.লীর ঘরে গিয়া 
তাম্ব.ল-গুয়া, শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়া শঙ্খ গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া তাহার সঙ্গে গ্রেম-কোন্দল আরম্ভ 
করিলেন। প্রভু বলিলেন-_“শ্রীধর, তুমি সর্বদা হরি হরি বল, লক্ষীকান্তের সেবা কর, তথাপি তোমার দুঃখ-দৈদ্ 
কেন?” শ্রীধর বলিলেন-__“উপবাশ তো করিনা ; ছোট হউক বড় হউক কাপড়ও পরি।” প্রভু বলিলেন__যাহা 
পর, শু’হ্থাতে--“দেখিলাঙ গাঠি দশ ঠাঞি। ঘরেও খড় নাই। আর দেখ, যাহারা চণ্ডী-বিষহরির পূজা করে, 
তার! কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে আছে।” এরূপ কোন্দল চলিল । পরে শ্রীধর বলিলেন_-“ঘরে চলহ পণ্ডিত। তোমায় 
আমায় দবন্ব না হয় উচিত।” প্রভু বলিলেন--“আমায় কি দিবে বল; নতুবা যাবনা__যে তোমার পোতা ধন আছে। 
সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে ॥ এবে কলা মূলা থোর দেহে! কড়িবিনে। দিলে আমি কোন্দল ন' করি 
তোমাসনে।” “চিন্তিয়া গ্রীধর বৌলে-_শুনহ গোসাঞি। কড়ি পাতে তোমার কিছুই দায় নাঞি॥ থোড় কলা 
মূলা খোলা দিব এই মনে । সবে আর কোন্দল না কর আমাসনে ॥” ইহার পরে ইঙ্গিতে প্রভু নিজের তত্ত্ব প্রকাশ 
করিয়া চলিয়া গেলেন । এইভাবে প্রভু ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক রঙ্গ করিতেন। শরীচৈঃ ভাঃ আদি । ১০। 

৬-৭। তবেত-_তাহার পরে। গয়াতে গমন-_পিতার নামে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্লো পিও দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
প্রভু গয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ইত্যাদি_গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর মিলন হয়। 
প্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন প্রীপাদ মাধবেক্্রপুরী-গোস্বামীর শিষ্য । তিনি ইত্ঃপূর্কে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন 
এবং শচীমাতার হাতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন ; তদবধিই ঈশ্বরপুরীর সহিত প্রভুর পরিচয়। গয়ায় প্রভু একদিন অর- 
ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আহারের যোগাড় করিতেছেন, এমন সময় ঈশ্বরপুরী আসিয়া তাহার অতিথি হইলেন; 
প্রভু নিজে আহার ন| করিয়া সেই অয়ন-ব্যঞ্জন দিষ! পুরী-গোস্থামীক্ষে তিক্ষা করাইয়াহিলেন। ইহার পরে একদিন 
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শটীকে রেখা তবে জদৈতরিলন। | অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ৮ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


সম্ভবতঃ সাধন-ভজনে গুরুকুপার প্রয়োজনীয়ত| দেখাইণার উদ্দেশ্যে লৌকিক রীতিতে প্রভু গয়াতেই শ্রীগাদ ঈশ্বরপুরীর 
নিকটে দশাক্ষর-গোপালমন্তরে দীক্ষা গ্রহণ (-লীলার অভিনয় ) করেন। দ্রীক্ষা-অনন্তরে ইত্যাদি দীক্ষা-গ্রহণের 
পৱেই পুরী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু যখন গরষ্চপ্রেম ভিক্ষা চাহিলেন, তখন তিনি প্রভুকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন; 
আলিঙ্গন মাত্রেই “দোহার শরীর । সিঞ্চিত হইল প্রেমে কেছ নহে স্থির ॥” আর একদিন প্রভু যখন নিভৃতে বসিয়া 
ইষ্টময্ন জপ করিতেছিলেন, তখন প্রেমীবেশে “কৃষ্ণরে, বাপরে, কোথা গেলারে” ইত্যাদি বলিয়া আর্তনাদ করিতে 
করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে প্রভুকে সেইদিন সাস্বনা দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর প্রভু 
সঙ্গিগণকে বলিলেন, “তোমরা দেশে যাও, আমি প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অশ্বেষণে মথুরায় যাইব” তারপর একদিন 
শেষরাত্রিতে কাহাকেও না জানাইয়া গ্রেমাবেশে মথুরার দিকে যাত্রা করিলেন) কতদূর যাইয়া! দৈববাণী শুণিয়া 
ফিরিয়া আসিলেন। গয়া-ঘাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুর প্রেম-বিকাশের এইরূপ অনেক কাহিনী প্রীচৈতগ্চতাগৰ্তের 
আদি ১৫শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় । 


দেশে আগমন ইত্যাদি__গয়! হইতে দেশে ফিরিয়া আসার পরে কষ্জপ্রেমের আবেশে প্রভু অনেক অদ্ভুত 
লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, গয়া হইতে আসার পরেই দু’ চারিজন ভক্তের নিকটে নিভৃতে বিষুপাদপন্মের 
বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর দেহে অশ্র-কম্প-পুলক।দি এবং শেষে মূর্ছা প্রকাশ পাইল। পরে শুর্লাঙ্ঘর-ব্রঙ্গচারীর গৃহে 
সমস্ত তক্তগণের সাক্ষাতে নিজের কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। 
ইহার পরে প্রভু সর্বদাই কৃষ্ণবিরহ-বেদনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন ) হুঙ্কার, গর্জন, উচ্চ ক্রন্দন, কল্প, পুলক, 
ুচ্ছাদি দেখিয়া শচীমাতা ও ৰিষ্ণুপ্ৰিয়া দেবী যেমন একদিকে বিশেষরূপে চিন্তিত হইলেন, অপর দিকে শ্রীবাসাদি 
ভক্তগণ প্রভুর প্রেমতক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। অধ্যাঁপন-কাধ্য প্রায় বন্ধ হুইয়া আসিয়াছিল; 
পঢ়ুয়ীরাও প্রমাদ গণিল। শেষে প্রভু পড়াইতে লাগিলেন) কিন্তু সে এক অদ্ভূত অধ্যাপনা ; কুল, বৃত্তি, 
পাঁজি__যাহা কিছু ব্যাখ্যা করেন, সমস্তের তাৎপর্য্যই কৃষ্ণে নিয়! পর্যবসিত করেন। শেষকালে ছাত্রেরাও পুথিতে 
ডোর দিয়া “হরি হরি” বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং কীর্তন-রসে ভাসমান হইতে লাগিল। প্রভুর এসমস্ত লীল৷ 
প্রীচৈতগ্ৃভাগবতের মধ্যথণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে । 


৮। শচীকে প্রেমদান-শ্রীঅদ্বৈতৈর নিকট শচীমাতার অপরাধ হইয়াছিল বলিয়া প্রভু প্রথমে 
মাতাকে প্রেম দেন নাই; পরে কৌশলে সেই অপরাধ খণ্ডন করাইয়া তাঁহাকে প্রেম দিয়াছিলেন1১/১২৪০ পয়ারের 
টাকা জটব্য। অদ্বৈত মিলন-_গয়া হইতে আসার পরে প্রভু একদিন শ্রীল গদাধরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈতের 

সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। যাইয়া! দেখেন, প্রীঅতৈত পবসিয়! করয়ে জল তুলসী সেবন॥ ছুই ভুজ আপ্মাঁলিয়া বলে 
হরি হরি। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চন পাসরি ॥ মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে ছক্কার । ক্রোধ দেখি যেন মহারদ্র- 
অবতার |” প্রীঅদৈতকে দেখিবাান্রই প্ৰভু যুঙ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ভক্ত-অবতার শগ্রীঅদ্বৈত ভক্তি- 
প্রভাবে জানিতে পারিলেন যে “ইনিই তাহার প্রীণনাথ ।” তখন তিনি “কতি যাৰে চোরা আজি-_ভাঁবে মনে মনে। 
এতদিন চুরি করি বুল এই খানে । অদ্বৈতৈর ঠাঞি চোর! না লাগে চোরাই । চোরের উপরে চুরি করিব এখাই ॥ 
তখন তিনি যথাবিধি-_পরতুর মূর্ছাৰস্থাতেই তাহার পূজা করিয়! “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” ইত্যাদি শ্লোক-উচ্চারণ পূর্বক 
প্রভুকে নমস্কার করিলেন । তাহার কাৰ্য্য দেখিয়া, “হাঁসি বোলে গদাধর জিহ্বা কীমড়ায়ে | বাঁলকেরে গোসাঞি এমত 
না দুয়ায়ে॥* আচাৰ্য্য গদাধরের কথায় হাসিয়া বলিলেন_“ইনি বালক, ন! আর কিছু_-কতদিন.পরে জানিতে পারিবে । 


১০... _-:::7:৯:৮৯ 


১-*৮ 


টি পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৭২৫ 
প্রভুর অভিষেক তবে করিল! শ্রীবাস। | . খাটে বসি প্রভু কৈলা এঁশর্য্য প্রকাশ ॥ ৯ 





গৌর-কৃপা:তরঙ্গিখী টাকা। 


কতক্ষণ পরে প্রন বাহুত হইলে অদ্ৈতের আবিষ্টাবস্থা দেখিয়া তিনি আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিলেন, স্বতি-নতি 
করিয়া আচাধ্যের পদধূলি নিলেন। “দ্বৈত বলিলেন__দতোমার সত কীর্তন করিতে, কৃষ্ণকথ| বলিতে সমস্ত 
বৈষ্ণনেরই ইচ্ছা) তুমি এখানেই থ14-. প্রভু সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । গরীচৈঃ তাঃ মধ্য ।২॥ আবার, 
ঈশ্বরাবেশে প্রস্থ একদিন রামাই-পত্ডিতকে বলিলেন__“রামাঞ্রি, তুমি অদ্বৈতের নিকটে যাইয়া বল, যাহার জন্ত তিনি 
কত আরাধনা, কত ক্রন্দন, কত উপবাসাদি করিয়াছেন, সেই আমি প্রেমতক্তি বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছি। প্রীপাণ 
শিত্যানন্দের আগমনের কথাও বলিবে। তাহাকে বলিবে, আমার পুজার হজ্জ লইয়া তিনি যেন মন্ত্রীক আসেন 1” 
রামাঞ্ডিঃ শাস্তিপুরে যাইয়। সমস্ত নিবেদন করিলেন । শুনিয়া আচার্ধ্য গ্রেমানন্দে মুচ্ছিত হইলেন ; বাহাজ্ঞান ফিরিয়া 
আপিলে তিনি বলিলেন__-শুন রামাঞি পণ্ডিত। ঘোর প্রভু হেন আমার প্রতীত॥ আপন এখধ্য যদি মোহারে 
দেখায়। শরীচরণ তুলি দেই আমার মাথায় ॥ তবে সে জানিসু মোর হর প্রাণনাথ।” পুজার সঙ্জ লইয়। আচার্য 
সস্ত্রীক চলিলেন ; কিন্তু রামাঞিকে বলিলেন “রামাঞি। তুমি প্রভুর নিকটে গিয়। বলিবে যে, আচার্য্য আসিলেন না) 
আমি নন্দনাচাৰ্য্যের গৃহে যাইয়া লুকাইয়া থাকিব; তুনি তাহা একাশ করিও না।” সর্বজ্ঞ প্রভু আচার্যের সঙ্কল্প 
জানিতে পারিলেন ; জানিয়! শ্রীবাসের গৃহে যাইরা আবেশে বিষ্ণুট্টায় বসিলেন এবং হুঙ্কার করিতে করিতে--“নাঢ়া 
আইসে নাচা আইগে-_বোলে বারে বারে। নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।” উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রভুর 
আবেশ জানিয়া সময়োচিত সেব! করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামাঞি-পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। তিনি কিছু 
না বলিতেই প্রভু বলিয়া ফেলিলেন--“মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে । ***ভানিয়াও নাঁ। মোরে চালায় 
সদায়। এথাই রহিল নন্দন-আচার্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে না! পাঠাইলেন তোরে ॥ আন গিয়া শীষ তুমি 
এথাই তাহানে ৷” রামাঞি নন্দনাচার্যের গৃহে গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিলে ভ্রীঅদৈত আনন্দিত চিত্তে প্রভুর স্তব পড়িতে 
পড়িতে এবং দুর হইতেই দওবৎ করিতে করিতে সন্্ীক আসিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু কৃপা করিয়া 
জীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ দশন করাইলেন ; আচার্য্য স্বস্তি ও যথাবিধি পূজাদি করিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন 
এবং “শর্বভূত অন্তৰ্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায় । চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায় ॥”-_প্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ভঠ অধ্যায়। 

বিশ্বন্ধপ দরশন-_নন্দন-আচার্যের গৃহ হইতে আসিয়াই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিশ্বরূপের দর্শন পাইলেন ( আচাৰ্য্য 
প্রভুর এখর্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন, অন্তরধ্যামী প্রভু তাহা দেখাইলেন )। আচার্য্য দেখিলেন__“জিনিয়া কন্দর্প-কোটি 
লাবণ্যঙ্ন্দর | . জ্যোতিশ্ময় কনক-স্থন্দর কলের ।” প্রভুর “হুই বাহু কোটি কনকের ভুত জিনি। তহি' দিব্য 
অলঙ্কার_রত্বের খেচনি ॥ শ্রীবৎস-কৌন্তত-মহামণি শোভে রক্ষে। মকর-কুগুল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥ পাদপন্নে 
রমা, ছত্র ধরয়ে অনস্ত ॥ ***ত্রিভঙ্গে বাজায় বাশী হাসিতে হাসিতে ॥ কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার। 
জ্যোতি্য় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥ দেখে পড়ি আছে চারি পঞ্চ শত মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক ॥ 
মকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা। দণ্ড পরণাঁষে আছে যেন গঙ্গা সমা ॥ তবে দেখে স্তুতি করে সহ্শ্রবদন। চারিদিকে 
দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ ॥ উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে । সহস্র সহস্র দেব পড়ি “কৃষঃ বলে ॥ দেখে সগ্তফণাধর 
মহানাগগণ। উর্বাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥ অস্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ। গজহংস অংশে নিরোধিল 
বায়ুপথ ॥ কোটি কোটি নাগবধূ সজল-নয়নে | “কৃষ্ণ” বলি স্ততি করে দেখে বিদ্যমানে ॥ ক্ষতি অস্তরীক্ষে স্থান নাহি 
অবকাশে। দেখে পড়ি আছে মহাথধিগণ পাশে ॥৮ এই অপরূপ রূপে প্রভু অদ্বৈতের নিকটে তাহার আরাধনার 
কথা এবং তজ্জন্ঠ স্বীর অবতরণের কপ! প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈ: ভাঃ মধ্য । ৬ ॥ ১৪1৯ পয়ারের টাকা ভ্রষটব্য । 

৯। প্রভুর অভিষেক ইত্যাদি__একদিন মন্‌ মহাপ্রভু পরম বিহ্বল নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া 


৭২৬ জী্িদৈতরিতানত। ১৭শ পরিচ্ছেদ 


২০৮২ NAAN DS, MAINS /০,১-২৯০১াসিরসা তি AOA SOLU VOIDS NN 


তৰে ব নিত্য আগমন। | | প্রভুকে | মিলিয়! পাইল ক ষড় ড়ডুল ন দৰ্শন । ॥ ১০ 


৯৮৯ 


A মীন I 


প্রীবাস-ভবনে আসিয়া এখবর্ষ্যের ভাবে আবিষ্ট হইলেন) ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভক্ত আসিয়া মিলিত হইলেন এবং কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন ; প্রভু কতক্ষণ নৃত্য করিয়া বিষ্ণু-খট্টায় উঠিয়া বসিলেন। অদ্যান্য দিনও প্রভ্‌ বিষ্ণু-খট্টায় বসেন 
কিন্ত তাহা যেন না জানিয়া--ভাবের 'মাবেশে-বসেন। আজ কিন্তু তাহা নয়; আজ “বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত 
হৈয়া ৷ জোড়ইন্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ । রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন ॥” সকলেই মনে করিলেন-স্বয়ং বৈকৃঠ- 
নাথ খট্টায় বসিয়াছেন। তখন প্রভূ আদেশ করিলেন__“বোল মোর অভিষেক গীত ॥” তখন সকলে মিলিয়! অভিষেক 
গীতি গান করিলেন। প্রভু সকলের দিকে কপাদৃষ্টি করিলেন, তখন প্রভুর অভিষেক করার নিমিত্ত সকলের ইচ্ছা 
হইল | তথন “সব ভক্তগণ বহি আনে গঙ্গাজল। আগে ছাকিলেন দিব্যবসনে সকল ॥ শেষে শ্রীকপূর-চতুঃসম- 
আদি দিয়া। সঙ্জ করিলেন সবে গ্রেমযুক্ত হৈয়া ॥ মহা জয় জয় ধ্বনি শুনি চারিভিতে। অভিষেক-মন্ত্র সভে 
লাগিল| পড়িতে ৷ সর্বাগ্ঠেশ্রীনিতযানন্দ জয় জয় বলি। প্রভুর প্রীশিরে জল দিয়! কুতৃহলী ॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি 
যতেক প্রধান। পড়ির! পুরুষ-হুক্ত করায়েন স্থান ॥” মুকুন্দাদি অভিষেক-গীত গাহিতে লাগিলেন ; রমণীগণ হুলুধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কীদিতে, কেহ্বা নাঁচিতে লাঁগিলেন। এইরূপে নহাঁসমারোছে গতর 
রাঁভ-রাজেশ্বর-অভিষেক হইল। পরবর্তী পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সহিত এতুর মিলনের পুর্ধেই 
এই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ; কিন্ত শ্রীচৈতগ্-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের নবম অধ্যায়ের অভিষেক-বর্ণনা হইতে 
বুঝা যায়, শ্রীনিত্যানন্দের মছিত মিলনের পরে রাঁজ-রাজেশ্বর অভিষেক হইয়াছিল.। প্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলনের 
পূর্বে শ্রীবাসের গৃহে প্রভু একবার এশর্য্য কাশ করিয়া নিজ তত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, (শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ২।); 
তখন শ্রীবাস প্রত্বর স্তব-স্থতি ও পৃজাদি করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সময়ে অভিষেক করার প্রমাণ চৈতছ্য-ভাগবতে 
পাওয়া যায় না। 

খাটে বসি-_বিষুখটায় বসিয়া । 

১০। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের-্রীমনিত্যানন-প্রতুর । প্রীপাঁদ নিত্যানন্দের বয়স যখন অতি অল্প, তখনই 
এক মন্্যাসী তাহার পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান; সর্যাসীর সঙ্গে অনেক তীর্থে বিচরণ 
করিয়া শ্রীনিতাই বৃন্দাবনে আঁগিলেন ; সেস্থানে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পরীকুষ্ণ শরীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা! 
করিতেছেন) তখনই তিনি শ্রীনবদ্বীপ যাত্রা করিলেন এবং আসিয়! নন্দন-আচার্যের গৃহে অতিথি হইলেন। ইহার 
কয়েকদিন আগেই মহাপ্রভু ক্তবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই নবদ্বীপে কোনও যহাপুরুষের আগমন হইবে । যেদিন 
প্রীনিত্যাননদ টাদ নন্দনাচার্যের গৃহে আসিলেন, সেইদিন প্রাতঃকালে প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিলেন “আমি গত রাত্রিতে 
স্বপ্ন দেখিয়াচি এক অপূর্বমূর্তি নদ্বীপে আমার গৃহের সদ্ধুখে আসিয়া-_ইহা নিযাঞ্রি-পত্তিতের বাড়ী কিনা জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তাঁহার প্রকাও শরীর, স্বন্ধে এক মহাস্তভ্ভ ; বামহাঁতে বেত্রবান্ধা এক কাণীকুস্ত, মস্তকে ও পরিধানে 
নীলবন্, বাম কৰ্ণে এক কুণ্ডল ; দেখিলে যেন ঠিক বলরাম বলিয়া মনে হয়; আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা, করিলে, 

তিনি বলিলেন--“এই ভাই হয়ে। তোমার আমার কালি হৈব পরিচয়ে ।* এসকল.কথা বলিতে বলিতে প্রভুর বাহ 
লোপ পাইল, বলরামের ভাবে তিনি আবিষ্-হইলেন। পরে প্রত বলিলেন-__“আমি পূর্বেও বলিয়াছি, আজও মনে 
হইতেছে কোন মহাপুরুষ যেন আসিয়াছেন ; তোমারা খোঁজ করিয়া দেখ” দুইজন তখনই ছুটিয়া গিয়া প্রত্যেক 
বাড়ীতে খৌজ করিলেন) তিন প্রহর পর্যন্ত গেজ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রভু একটু 
হাসিয়া বলিলেন-_“আচ্ছা, চল আমার সঙ্গে 1” সকলে চলিলেন, প্রভু নন্দন-আচার্য্যের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলেন; 
দেখিলেন-_কোটি-স্য্যসমকা স্তি এক মহাপুরুষ যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়া আছেন। সপার্ধদ এভু তাঁহাকে নমস্ধার 
করিয়া দীড়াইয়। রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই; প্রভু চাহিয়া আছেন আগস্তকের দিকে ; আগস্তক চাহিয়া আছেন 
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প্রথমে ষড় ভুজ তীরে দেখাইল ঈশ্বর । তবে চতুভূর্জ হৈলা তিন অঙ্গ বক্ৰ ৷ 
শঙ্খচক্র-গদা-পন্ম-শার্গবেণুধর ॥ ১১ ছুই হস্তে বেণু বাজায় দুইয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২ 


গৌর-কৃগা-তরঙ্গিখী টীকা। 
প্রভুর দিকে । প্রভুর ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রীকৃষ্ণধ্যানের এক শ্লোক পাঠ করিতেই প্রীনিত্যানন্দ মৃচ্ছিত হইয়া ভূপতিত 
হইলেন শ্রবাঘ আরও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন; কতক্ষণ পরে প্রীনিতাইয়ের চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু 
প্রেমোন্মত্ত হইয়া হুঙ্কার, গঞ্জীন, ক্রন্দন, নৃত্য, লল্কাদি দ্বারা সকলকে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাকে 
ধরিয়া রাখিতে পারেন ন! ; তখন মহাপ্রভু তাহাকে কোলে লইলেন, অমনিই শ্রীনিতাই নিস্প্দ হুইয়া পড়িয়া 
রহিলেন। তারপর ঠারে ঠোরে উত্তয়ের আলাপ হইল; প্রীনিতাই তীর্থ-্রমণের কথা, বৃন্দাবন-গমনের কথা, বৃন্দাবন 
হইতে নবদ্বীপে আদার কারণ সমস্ত বলিলেন । গ্রীচৈঃ চঃ মধ্য । ৩-৪। 

গরভুরে মিলিয়। ইত্যাদি__মহাপ্রতুর সহিত মিলিত হইয়া প্রনিতাই মহাপ্রভুর ষড় ভুজরূপের দর্শন পাইলেন 
শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের মতে, মিলনের দিনেই ষড় ভূজরূপ প্রকটিত হয় নাই ব্যাসপুজার দিনে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ যখন 
মহাপ্রভুর মস্তকে যালা দিলেন, তখনই প্রভু ষড়ভুজরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। চৈ: ভাঃ মধ্য। ৫। 

এই পরিচ্ছেদে ৰণিত লীলা-ক্রমের সহিত অনেক স্থলেই এ্রচৈতগ্ত-ভাগবতের বর্ণিত লীলা-ক্রমের সিল দেখা 
যায় না। গ্রহ্কারের লীলারসাবেশবশতঃই বোধ হয় এইরূপ হইয়া থাঁকিবে। 

১১। ষড় ভুজ_ছয়টী বাহু বিশিষ্ট রপ। শা 4-মখুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের ধহুকের নাম শা্গ (মাখন পাল 
ভাগবতভূষণ )। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এীযন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে বে যড়ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার এক হাতে শখ, 
এক হাতে চক্র, এক হাতে গদা, এক হাঁতে পদ্ম, এক হাতে শাঙ্গধিস্থু এবং এক হাতে বেণু ছিল। শঙ, চক্র, গদা ও 
পদ্ম এই চারিটী দ্বারকানাথের অস্ত্র, শাঙ্গ মখুরানাথের অন্তর এবং বেণু ব্রজনাথের বৈশিষ্ট্য । ছয় হস্তে এই ছয়টা বস্ত 
ধারণ করিয়া প্রভু সম্ভবতঃ দেখাইলেন যে, তিনি দ্বারকানাথ, মখুরানাথ ও ব্রজনাঁথের মিলিত বিগ্রহ অর্থাৎ দ্বারা, 
মথুরা ও ব্রজে একই শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত বিশিষ্ট ভাব-বৈচিত্রী প্রকটিত হইয়াছে, এক প্রীমন্‌ মহাপ্রতুতেই উক্ত তিন 
ধামের সে সমস্ত ভাব-বৈচিত্রী বর্তমান আছে। অথবা, তিনি ইহাই দেখাইলেন যে, দ্বাপর-লীলায় যিনি দ্বারকা, 
মখুরা ও বৃন্দাবনে লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, তিনিই এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
দ্বারকানাথ, মথুরানাথ ও ব্রজনাথ এই তিন স্বরূপের বর্ণই ছিল গ্তামবর্ণ ব| কষ্তবর্ণ। এই তিনের মিলিত বিগ্রহ 
যড়ভূজরূপও শ্তামবর্ণ ৰা কৃষ্ণবৰ্ণ ছিল বলিয়াই যনে হয়! 

যাহা হউক, এস্থলে বড়তুজ্রূপের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীচৈতগ্তভাগবতের বর্ণনার ছিল নাই। 
প্রীচৈতগ্ততাগবত বলেন, গরুর ছয় হাতে “শঙ্খ, চক্র, গদা, পন্প, শ্রীহল, মুষল" ছিল; হল ও যুযলের পরিবর্তে 
কবিরাজ-গোস্বীমী শার্ঘও বেণু লিখিয়াছেন। হল ও মুষল শ্রবলরামের অস্ত্র। মুরারিগুপ্তের কড়চায় ষড় ভুঞ্রপের 
উল্লেখ আছে (২1৮২৭ ), কিন্তু বর্ণনা নাই। কড়চায় চতুতু জ ও দ্বিভুজরূপেরও উল্লেখ আছে; কিন্ত প্রীচৈতগ্ভতাগবতে 
যড় ভুজ ব্যতীত অগ্ঠ রূপের উল্লেখ নাই। 

১২। তিন অঙ্ক বত্র-_গ্রীবা, কটি ও জান্থু এই তিন অঙ্গ বক্র (বঙ্চিম )। গ্রুমন্‌ মহাপ্রভু গ্রীমন্নিত্যানন্দ 
প্রহুকে প্রথমে পূর্ব-পয়ার-ব্ধিত ষড়ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন) পরে ষড় ভুজরগ অস্তহিত করিয়! চতুভু জপ 
দেখাইলেন ; এই চতুতু জরূপের এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে চক্র ছিল, আর ছুই হাতে তিনি বেণু বাজাইতেছিলেন। ' 
শঙ্খ-চক্র দারা এশ্বর্য এবং ব্রিভঙ্গরূপে বেণুবাদন-ভঙ্গী দ্বারা এশ্বধ্যগর্ভ পুর্ণতম মাধুর্য্য সুচিত হইতেছে। এই 
চহুতু জন্প-প্রদর্শনের ব্যঞ্জনা বোধ হয় এই যে, প্রীমন্‌ মহাপ্রতুতে ব্রজনাথের এশ্ব্যগর্ভ-পূর্ণতয় মাধুর্য থাকিবে এবং 
প্রয়োজন হইলে তিনি দ্বারকানাথের এখব্য্যও প্রকটিত করিবেন। পূর্বপয়ারের টাকা দ্রব্য । 








৭২৮ রীপ্রীচৈতস্যচরিতাম্বত। [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


১৫৯৫ পি AAD ASD পাদ পা প১৮৯৫১৪৭৮৯৫১ AAS AAA APAL SAAD SN +৯/+০৫ লম্পট তালা ১৫৫৯৫ OPIN AS nA 


তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। . 


| তবে নিস্তারিল প্রভূ জগাই-মাঁধাই ॥ ১৫ ks 
শ্যাম-অঙ্গ গীত-বন্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩ তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে | 
তবে নিত্যানন্ব-গোসাপ্রিঃর ব্যাসপুজন। ৷ যথাতথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬ 
নিত্যানন্দীবেশে কৈল মুষলধারণ ॥ ১৪ | বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি ভবনে । 


তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুইভাই। তার স্কন্ধে চটি প্রভূ নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭ 








গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা | 

১৩। চতুতু্জরূপ অস্তহিত করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু আবার শ্রীময়িত্যানন্দকে দ্বিকজ ব্রজেন্দ্-নন্দনরূপ 
দেখাইলেন) এই দিভুজরূপের বর্ণ খাম, পরিধানে পীতবসন এবং বদনে বংশী। সর্বশেষে ব্রজেজ্্রনন্দনবূপ প্রদর্শনের 
ব্যঞ্জন! বোধ হয় এই যে, ভ্রজেন্দর-নন্দন-সধ্বন্ধীয় ভাবই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুতে মুখ্যতঃ প্রকটিত হইবে । পূর্ববর্তী ১২ পয়ারের 
টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য । 

১৪। ব্যাস পূজন-_আযাঢটী-পুণিমাতে সন্যাসিগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শ্রীবাসের 
গৃহে ব্যাসপৃজা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্তভাগ্নবত | মধ্য । ৫!” 

নিত্যানন্দাবেশে__নিত্যানন্দের আবেশে। ব্রজের শ্রীবলরামই নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
এহ্থলে নিত্যামন্দাবেশ বলিতে নিত্যানদ্দের অভিন্নূপ বলরামের আবেশই বুঝাইতেছে। বলরাষের অন্ত ছিল মুষল ; 
বলরামের ভাবে আবিষ্ট হুইয় প্রভু হস্তে মুষল ধারণ করিয়াছিলেন। গ্রূপাদ নিত্যানন্দের তত্ব প্রকাশ করিবার 
অভিগ্রায়েই মহাপ্রভু “বলরাম ভাবে উঠে খট্টার উপর | শ্রীচৈঃ ভা মধ্য ৫1৮ ব্যাসপুজার পূর্ব্বের দিন শ্রীবাসের গৃহে 
এই লীলা হইয়াছিল। 

১৫। তবে শচী দেখিল ইত্যাদি_-এক দিন রাত্রিতে শচীমাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাহাদের শ্রীমন্দিরের 
কষ ও বলরাম এবং নিমাই ও নিত্যানন্দ চারিজনে নৈবেদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছেন। পর দিন গ্রাতঃকালে 
শচীমাতা প্রতৃকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন । প্রভু সেই দিন নিত্যানন্দকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন । 
মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যখন আহারে বসিলেন, তখন শচীমাত দেখিলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরামই ভোজন 
করিতেছেন। গুীচৈতম্তভাগবত, মধ্য (৯ প্রচতন্ত ও গ্রীনিত্যানন্দ যে যথাএমে প্রীরুষ্ ও শ্রীবলরাম, এই লীলায় 
তাহাই প্রভু দেখাইলেন। : 

তবে নিস্তারিল ইত্যাদি--জগাই-মাধাই-উদ্ধার লীলা প্রীচৈতন্তভাগবতের মধ্যথণ্ডে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত 
আছে। 

১৬। এক দিন ভীবাসের গৃহে জীমন্‌ হাপ্রত অবিচ্ছি্ ভাবে সাত গ্রহ পরাস্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া ছিলেন 
এবং ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করিয়াছিলেন । শ্রীচৈঃ ভাং মধ্যে ।১১। 

১৭। বরাহ-আবেশ-__বরাহ-অবতারের ভাবে আবিষ্ট। যুরীরি-ভবনে- ূরারিগুপ্ডের গৃহে। 

এক দিন প্রত মুরারিগুপ্ডের গৃহে. গেলেন) গুপ্ত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে প্রভু “শূকর শূকর” বলিয়া গুপ্তের 
বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়! সম্মুখে জলের গাড়, দেখিয়া “বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে। স্বামুভাবে গাড়ু প্রভু 
তুলিল! দশনে ॥ গর্জে যজ্ঞবরাহ-_প্রকাশে খুর চারি।” প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্ত তখন প্রভুর স্ততি করিতে 
লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রভূ নির্ক্মিশেযে-তহ্মবাদের অসারতা এবং স্বীয়-তত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীচৈ: ভাঃ মধ্য 1৩ 

উর স্কন্ধে চড়ি ইত্যাদি-_একদিন মুরারিগুপ্তের গৃহে নারায়ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু “গরুড় গরুড় 


যলিয়! ডাকিতেছিলেন; তখন মুরারিগুপ্ত গরুড়ের ভাবে আৰিষ্ট হইয়া প্রভুকে কাধে করিয়া নাচিয়াছিলেন। 
চৈ: ভাঃ মধ্য 1২০ 





১৭শ পরিচ্ছেদ ]  আদিলীলা। নি 
তবে শুক্লান্বরের কৈল তণুল-ভক্ষণ। | 1 কলিকালে নামরূপে কফ অবতার । 
হরের্নাম’ শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ১৮ 
র্‌ । নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত-নিস্তার ॥ ১৯ 
তথ।হি বৃহয্নারদীয়ে (৩৮১২৬ )-- | 5 ৰ 
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈৰ কেবলম্‌। ৷ দার লাগি হরের্াম উক্তি তিনবার। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্েব নাসের গতিরস্তথা | ৩ রঃ জড়লোক বুঝাইতে 5 পুনয়েবকার ॥ ২০ 
গৌর-কুগা-তরঙ্গিশী টীকা । 


১৮। তবে গুক্লান্মরের ইত্য।দি_-শুরা্গরবরপ্ষচারী নবদধীপে থাকিতেন) প্রভুর একাস্ত ভক্ত; নিতান্ত 
দরিদ্র, ভিক্ষ| করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়। প্রসাদ পাইতেন। একদিন প্রভুর কীর্তনে ভিক্ষার ঝুলি স্বশ্ধে করিয়া 
উক্লান্বর নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবংমল গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল লইয়া 
খাইয়াছিলেন। তগ্ডুল--চাউল। শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১৬। 

হরেনাম-প্লোকের ইত্যাদি--হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিলেন। পরবর্তী পয়ার সমূহে এই অর্থ 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

শ্লে।।-৩। অন্বয়াদি আি-লীলার স্চম পরিচ্ছেছে তৃতীয় প্লোকে জ্টব্য। পরবর্তী ১৯-২২ পয়ারেও এই 
শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইব্রাছে। ৃ 

১৯। কলিযুগে ইত্যাদি__কলিধুগে শ্রীরুষ্ণ নামরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম ও নামী যে অজেদ, 
ইহাদ্বারা তাহাই স্থচিত হইতেছে । কলিতে নাঁমরূপেই শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে কৃপা করেন? শ্রীনামের (শ্রীকুষ্ণনামের ) 
কৃপা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল বলিয়া মনে করা যায়| “সর্কদদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্তন পূর্ণিমাম্‌। যস্তাং 
প্রীকষ্চচৈতগ্তোহবতীর্প: কৃষ্ণনামভিঃ 1 ১/১৩।২ ॥*_-এই শ্লোক হইতে জানা যায়) শ্রীকষ্জচৈতন্ত শ্রীকষ্ণনামের সহিত 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন') অর্থাৎ তিনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকুষ্ণনামও এক অপূর্ব শক্তি এবং এক অপূর্ব 
মাধুধ্য লইয়া সেই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যখন লীল। অন্তধধানি করিলেন, নাম কিন্তু অন্তধাঁন 
প্রাপ্ত হইলেন না, কলির জীবের প্রতি কপাবশতঃ নাম জগতে রহিয়া গেলেন। নাম হৈতে ইত্যাদি-_একমাত্র 
্রীরুষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ( যথাবিধি নাঁষ্‌-কীর্তন করিলেই ) জ্গদ্বাসী জীব সংসার-বদ্ধন হইতে উদ্ধার 
(নিস্তার ) লাভ করিতে পারে ; এজন্য যজ্ঞ-ধ্যানাদি অপর কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় ন|। শ্রীমদ্ভাগবতও 
বলেন-_“সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যন্ঞদ্থারা, দ্বাপরে পরিচর্যা দ্বার! যাহা পাওয়া যায়, কলিতে একমাত্র 
নামসন্ধীর্্তন দ্বারাই তাহা পাওয়া যার । কৃতে যন্ধযায়তে! বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতে! মখৈঃ। দাপরে পরিচর্য্যায়াং কলে| 
তদ্ধরিকীর্ত্তনাং॥ শ্রীভা। ১২৷৩৷৫২।” জগত-াঁনস্তার--জগতের বা জ্রগন্বাস্বীার উদ্ধার; সংসারমোচন | 

২০। দাঢ়যলাগি--দৃঢ়তার জন্ত; দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য । হরেনম ইত্যাদি--কলিতে 
যে হরিনামই একমাত্র গতি, কলিতে যে অন্ত গতি নাই--একথ! দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই হরের্মাম- 
শ্লোকে “হরের্নাম”-শব্দস তিনবার বলা হইয়াছে । জড়লোক-_-অজ্ঞান লোক। পুনরেবকার-_পুনঃ4-এবকার ; 
পুনরায় “এব” (ই)-শবের প্রয়োগ (উক্ত শ্সোকে )। উক্তগ্নোকে তিনবার হরের্নাম-শব বলার পরেও আবার “এব” 
শব্ধ প্রয়োগ কর! হইয়াছে। গ্রোকের তৃতীয় শব্দ “হরের্নামৈব।* হরের্নাম-শব্দের সহিত “এব” শব্দের যোগ 
হইলেই সন্ধিতে “হরের্নামৈব” হয়) দৃঢ়তার অন্ত তিনবার “হরের্নাম” বলার পরেও পুনরায় “এব” শব্দ কেন বলা 
হুইল, তাহার কারণ বলিতেছেন_ প্যাহার! অজ্ঞান, মূর্য, শান্রমর্্ জানে না,_হরিনামই যে কলিতে একমাজ 
সাধন-_তাহার্দিগকে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিষিত্তই এব-শব্দ প্রয়োগ কর! হইয়াছে। এব শব্দের অর্থ 
ই») ইহা! নিশ্চয্নাত্মক অব্যয়-শক। নিশ্চযাত্মক-শব্ৰ প্রয়োগের তাৎ্পধ্য এই ষে, যাহারা শাস্তক্ত ভীহারা ইচ্ছা 
করিলে বিচার-তর্কাদি দ্বারা এই আলোকের মর্শ্ম নির্ণর করিতে চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্ত যীহার! শাস্ত্র জানেন-না, 


ডি... গ্রীগ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
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গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীক!। 
বিচার-তর্ক জানেন না, তাহার! ইহাই নিম্চিতন্নূপে আনিয়া রাখুন যে, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অন্ত কোনও গতি 
নাই। অথবা, কলিতে কর্ম, যোগ ও জান--এই তিনের কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র হরিনামই শ্রেষ্ট উপায়__ 
ইহা বুঝাইবার জন্যই তিনবার হরের্মাম বলা হইয়াছে। হরের্দাম এব গতিঃ, ন কর্ম) তরের্নাম এব গতিঃ, 
ন যোগঃ; হরের্নাম এব গতিঃ. ন জ্ঞানম্_হরিনামই একমাত্র গতি, কণ্ম নয়; হরি নামই একমাত্র গতি, যোগ নয়) 
হরি নামই একমাত্র গতি, জ্ঞান নয়; ইহাই তাৎপর্য্য। *নামসত্বীর্ভন কলে পরম উপায় ॥৩। ২০। ৭৮ কৰ্ম্ম, যোগ 
এবং জ্ঞানের ( জ্রানমার্গের সাধনের ) অনুষ্ঠানে যে যে ফল পাওয়া যায়, কেবলমাত্র নাশসহ্বীর্তনেও সেই সেই ফল 
পাওয়! ঘাইতে পাতে । “এতন্নির্বিস্মানানাসিচ্ছতামকুতোভয়ম্‌ । যোগিনাং নৃপ নিণাঁতং হরের্নামামুকীর্নম্‌ ॥ 
শ্ীভা, ২। ১। ১১।৮ এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টাকা__ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তংফলসাধনম্‌ এতদেব । মিবিবদ্ামানানাং 
মুমুক্ষণাং মোক্ষসাধনমেতদেব । যোগিনাং জানিনাং ফলঞ্চ এতদেব | নির্ণাতং নাত্র গ্রমাণং বক্তবামিত্যথঃ ॥ এই 
টীকাম্যায়ী তাৎপর্য এই । যাহারা ফল কামন! করেন ( অর্থাৎ যাহার! কৰ্ম্মী ), তাহাদের সাধনও এই নামসব্বীর্তন) 
হাহারা মুক্তিকামী (জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তি), তাহাদের সাধনও এই নামসম্ধীর্ভন) যাহার! যোগী, 
তাহাদের সাধনও এই নামসন্বীর্তন। প্নারায়ণাচ্যুতানস্তবাস্থদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্তঁয়েদ্ভূমি যাতি 
মল্য়তাং সহি ॥-_বরাহপুরাণ। ভগবান্‌ বলিতেছেন__যে লোক সর্বদা নারাপ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব এই সমস্ত 
নাম কীর্তন করেন, তিনি আমাতে লয় ( সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয়েন।” এসমস্ত শান্তর বচনের তাত্পধ্য এই যে, ধাহার] 
ইহকালের বা পরকালের সুখভোগ কামন! করেন, তাহার] কর্দ্মার্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যাহার পরমাত্মার 
সহিত যোগ কামনা করেন, তাহার! যোগমার্গের এবং ধাহারা ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামন! করেন, তাঁহার! জ্ঞানমার্গের 
উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ণ, যোগ ব! জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান ন! করিয়াও তীহারা যদি কেবল হরিনাম 
মাত্র কীর্তন করেন, তাহ! হইলেও তাহাদের অভীষ্ট বস্তু তাহার! লাভ করিতে পারেন। অবশ্ঠ কর্ম, যোগ বা জ্ঞানের 
ফলই নামসঙ্বীর্তনের মুখ্য ফল নহে। নামযঙ্ধীর্তনের মুখ্য ফল হইল কৃষ্ণপ্রেম ; নামের শ্রীক্ব্চবশীকরণী শক্তি আছে। 
মহাভারতে প্রবণ বলিয়াছেন__“ধ্লণমেতং প্রবৃদ্ধ, মে হৃদয়ায়াপসর্পতি। যদ গোবিন্দেতি চুক্তোশ কৃষ্ণ মাং 
দূরবাসিনম্‌ ॥--কবষ্ণা (জ্রৌপদী ) যে দূরস্থিত আমাকে গোবিন্দ গোবিন্দ বলিয়! উচ্চম্বরে ডাকিয়াছিলেন, তাহাকেই 
আমি আমার প্রবৃদ্ধ খণরূপে আমি গ্রহণ করিয়াছি, আমার হৃদয় হইতে তাহা কখনও অপসারিত হয় না ।» 
আদিপুত্রাণেও ভগবান্‌ বলিয়াছেন_“পীত্ব। চ মম নামানি নর্তয়েম্মম সঙ্গিধৌ | ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ভ্রীতোইহ্‌ৎ তেন 
চার্জন ॥_হে অর্জন, আমার নাম কীর্তন করিতে করিতে যে আমার নিকটে নৃত্য করে, আমি তাহার নিকট 
বিক্রীত হইয়া যাই_ইহা! আমি শপৎপূর্ধক তোমার নিকট খলিতেছি।” নামণব্ের বৃৎপত্তিগগত অর্থবিচার 
করিলেও উক্তরূপ সিদ্ধান্তই পাওয়। যায়। নম ধাতুর উত্তর ঘঞ, প্রত্যয় করিয়া নায-শব নিষ্পন্ন হয়। নম্-ধাতুর 
অর্থ নামান। তাহা হইলে নাম-শবের অর্থ হইল-াঁহা নামাইয়া আনে। কাকে নামায়? নামগ্রহণকারীকেও 
নামায় এবং নামী ভগবান্কেও নামায়। নামগ্রহণকারীকে নামায়__দেহাদিতে আবেশআ।ত অভিমানরূপ উচ্চ পর্বত 
হইতে, ভক্তির আবির্ভাবের অন্কুল দৈত্তরপ নিম্নভূমিতে। আর ভগবানকে নামায়__তাহার স্বীয় ধাম হইতে 


নামগ্রহণকারীর নিকটে ; অর্থাৎ নাম ভগবানূকে নামগ্রহণকারীর এমনই বশীভূত করিয়া দেন যে, ভগবান্‌ স্বীয় ধাম 
হইতে অবতরণ করিয়াও নাম্গ্রহণকারীকে কৃতার্থ করেন। 


নামের মহিমা খগ.বেদের বিষ্ণুসথক্তেও দৃষ্ট হয় ঃ_. 

"তম স্তোতারঃ পুর্ব্যং যথাবিদখতন্ত গর্ভং অন্য! পিপর্তন। আন্ত জানস্তে। নাম চিদ্ধিবক্তন্‌ মহন্তে বিষ্ণো 
ছুমতিং ভজামহে। ১] ২২। ১৫৬। ৩।৮ সায়নাচাধ্য এই মন্ত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন £_ হে স্তোতারঃ, 
তমু তমেব বিষু পূর্ব পূর্বার্হমনাদিসিদ্ধম্‌ ঝতস্ত গর্ভং যজ্ঞন্ত গর্ভভূতম্। যজ্ঞাত্মনোৎপন্নমিত্যর্থঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু ! 
শতং ১1১1২ 1১৩। ইতি ক্রতেঃ। যথা থতস্তোদকন্ত গর্ভং গর্ভকারণমূ। উদকোতপাদকমিত্যর্থট। অপ এব 
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গৌর-কপা-তরঙ্িপ্ী টীকা । 

সমর্জাদে। মঙ্গ ১।৮। ইতি শস্বতিঃ। এবং ভূতং বিষ্ণুং যথা বিদ জানীথ তথ। অন্য! জন্মনা স্বতএব ন কেনচিৎ 
বরলাভাধিন! পিপর্তন। স্তোত্রাদিনা প্রীণয়ত | যাবদস্ত মহাত্যযং জানীথ তাবদিত্যর্থ,। বিদের্পটি মধ্যমবন্থবচনমূ। 
বিদ খতন্ডেত্র সংহিতায়ামৃত্যক্‌ ইতি প্রকৃতিভাবঃ। কিং চান্ত মহামুভাবস্ত বিষ্যোর্নাম চিৎ সর্বৈর্নমনীয়ম্‌ অভিধানং 
সার্ক্মাত্মাপ্রতিপাদকম্‌ বিষ্ণুরিতেতন্নাম জানন্ত: পুরুষার্থপ্রদমিত্যভিগচ্ছস্ত আ সমস্তাপ্‌ বিবক্তন। বদত। সঙ্বীর্ত্মত। 
যদা নাম যজ্ঞাত্মন! নমনং বিষ্যোরের সর্কেধাং স্বর্গাপবর্গসাধনায়েষ্যন্যাত্মনা! দ্রব্যদেবতাত্মন! বা পরিণামম্‌ আ জানস্তো 
যুয়ং বিযক্তন। ক্রুত। স্তত। বচে্লোটি ছান্দসঃ শপঃ ঈ.$। বহুলং ছন্দসীত্যাত্যাসস্তেত্বম্‌ ৷ পূর্ববত্তনাদেশঃ | ইদানীং 
সাক্ষাংক্কত্যাহ । হে বিষে সর্যাত্মক দেব মছে| মহতত্তে তব স্ুমতিং সুষ্ট তিং শোভাত্মিকাং বুদ্ধিং ব| ভজ্ঞামহে। 
সেবামহে বয়ং যজমানাঃ । 

সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যান্ুসারে উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্ধ্য এইরূপ £_হে স্তবকারিগণ, বিষ্ণু অনাদিসিদ্ধ, তাহা 
হইতেই যজ্ঞের অথবা জলের উৎপত্তি, তিনিই যজ্ঞরপে অবস্থিত। কাহারও বর বা অমুগ্রহলাভাদির অপেক্ষায় 
নিশ্টেষ্টভাবে বসিয়! না থাকিয়। জন্মঘার। আপনা হইতেই (অর্থাৎ জন্মহেতু যে জীবন লাভ করিয়াছ, সেই 
জীবনব্যাপী স্তোত্রাদিঘারা নিজের চেষ্টাতেই) তোমরা সেই বিষ্ণুর গ্রীতিবিধান কর-_যাহাতে তোমরা তাঁহার 
মাহাত্য অবগত হুইতে পার। অধিকন্তু সেই সর্্বাত্ম! মহাম্থভাব বিষ্ণুর নাম চিৎ (অ-জড়, অপ্রাক্বত ), সকলেরই 
নমনীয় (প্রণম্য ) এবং অর্ব-পুরুযার্থপ্রদ__ইহা অবগত হই! তোমরা সম্যক্রূপে তীহার নামকীর্ত্তন কর। অথবা 
সকলের স্বর্গাপবর্গসাধন যজ্ঞাদি, বা সেই যজ্ঞাদির উপকরণ, অথবা সেই যজ্ঞাদির অধিষাতা দেবতা__এসমস্ত 
সেই বিষ্ণুরই পরিণাম, ইহা সম্যকৃরূপে অবগত হইয়া তোমরা তাহার স্তব কর। হে বিষো, হে সর্বাত্মক দেব, 
উত্তমরূপে যেন তোমার স্তুতি করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা করি। 

উল্লিখিত খবৃ-মন্ত্রার দ্বিতীয়ার্দের ব্যাখা! শ্রীজীব-গোস্বাসী তংক্কৃত ভগবং-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন £_-হে 
বিষ্ণো তব নাম চিৎ_-চিৎস্বরূপমূ অতএব মহ: স্বপ্রকাঁশরূপম্। তন্মাৎ অস্ত নায় অ! ঈষৎ অপি জানস্তঃ নতু 
সম্যক উচ্চারমাহাত্মযাদিপুরক্কারেণ তথাপি বিবক্তন ক্রবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ সুমতিং তথ্িষয়াং 
বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্ুমঃ।__হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎ ( চৈতঘ্যম্বরপ ) এবং সেজন্য তাহা মহঃ ( স্বয়ং-প্রকাশ ); 
গেই হেতু সেই নামের ঈষৎ মহিমা জানিয়াও (উচ্চারণাদি ও মাহাত্যাদি পৃর্ণভাবে না জানিয়াও ) নামের 
কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও তোমাবিষয়ক বিদ্যা আমরা লাভ করিতে পারিব । 

এইরূপে থগ বেদ হইতে জানা গেল-_ভগবানের নাম-কীর্ভন সর্কপুর্ষার্থ-সিদ্ধির উপায়, নাম-সদ্ধীর্তনের 
গ্রভাবেই ভগবদ্বিষয়িণী বিদ্যা বা ভক্তি লাভ হইতে পারে। আরও জানা গেল--নাম অড়বস্ত নহে, ইহা 
চিদ্বস্ত, চৈতন্তয়সবিগ্রহ ; এবং চিদ্বস্ত বলিয়া নামীর ন্যায়ই স্বপ্রকাশ, নিজেকে নিজে প্রকাশ করিতে পারে, 
অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে-_দুর্ববাসনায় সমাচ্ছন্্ জীবাত্মাকেও স্বীয়-স্বরূপে আনয়ন করিয়! প্রকাশিত করিতে 
পারে। নাম চিদবস্তু বলিয়া__-আগুনর শত্তি-আদি না জানিয়াও আগুনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়িয়! 
যায় অর্থাৎ আগুন নিজের শক্তি প্রফাশ করিতে ক্ষান্ত হয়না, তদ্রপ-_নামের মাহাত্যাদি না জানিয়াও কেবল 
নামের অক্ষরগুলির উচ্চারণ করিয়া গেলেও ভগব্দভক্কি লাঁভ হইতে পায়ে । 

নামই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রতি-অনথসায়ে ওন্ধারই (প্রণবই) ত্দ্ধ। “ওম 
ইতি ব্রহ্ম । টৈজিরীয়শ্রাতি । ১1৮1৮ কঠোপনিবৎ বলেন, ওম্‌-_এই অক্ষরই পরব্রন্ধ) এই অক্ষরকে জানিলেই 
জীবের অভীষ্ট সিন্ হইতে পারে । “এতত্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতত্ব্যেবাক্ষরং পরম! এতদ্যেবাক্ষরং আতা যে! 
যঢবিচ্ছতি তন্তু তং ॥ ১৷২৷১৬ ॥" প্রণব হইল ব্রশ্মের বাচক-_একটা নাম। (পাঁতগজল বলেন-_ইশ্র-প্রণিধানাঘা। 
তন্ত বাচকঃ প্রণব: । সমাধিপাদ। ২৭ প্রণব ঈশ্বরের বাচক বা একটা নাম । ) প্রণবকেই ব্রহ্ম বলায় নাম ও 
নামীর অভোত্বই উক্ত ক$ক্রতি প্রকাশ করিলেন। এইরূপে নাম ও নামীর অভেদত্ব প্রকাশ করিয়া উক্ত ্রুতিই 
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কেবল-শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ । | অন্তথা যে মানে, তাঁর নাহিক নির্ভার [র। 
জ্ঞানযৌগ-তপ-কর্মা-আদি নিবারণ ॥ ২১ নাহি নাহি নাহি’ এ তিন্‌ এবকার॥ ২২ 








গৌর-ক্কগা-তরঙ্গিণী টীকা । 
বলিতেছেন-_“এতদালধ্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালদনং পরম্‌ । এতদালধ্বনং জ্ঞাত্বা ব্রদ্ঘলোকে মহীয়তে ॥ ১1২১৭।” এই 
শ্রাতিবাক্যের ভাষে শ্রীপাদ শঙ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন--প্যত এবং অত এব এতদালদ্বনং ত্রশ্গগ্রাথ্থালম্বানানাং ভেষ্ঠং 
গ্রশম্ততমম্‌।_-এইরূপ বলিয়া (নাম-নামী অভিন্ন বলিয়া--১/২।১৬ শ্রুতিবাকোর ভান্বে শ্রীপাদ শঙ্কর ওঙ্কারকে 
ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াছেন) ব্রক্গ-প্রাপ্তির যত রকম আলম্বন আছে, তাহাদের মধ্যে ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ আলগ্বন"। 
এইরূপে উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইল এই-_ভগবশ্গ্রীতির যত রকম আলদ্বন বা উপায় আছে, ওঙ্কারাক্ষরই 
হইল তন্মধ্যে সর্বশেষ, ইহার ন্যায় শ্রেঠ আলধ্বন আর নাই। এই আলঙ্কনকে জানিতে পারিলে ব্রহ্গালোকে 
(ভগবানের ধামে ) মহীয়ান্‌ হইতে পারে (ভগবানের সেবা প|ইয়া ধগ্য হইতে পারে )। ওক্কার হল ভগবানের 
নাম। ওঙ্কার (প্রণব ) আবার মহাবাক্য বলিয়া ভগবানের অন্য সমস্ত নামই ওঙ্কারেরই অন্তর্ভূক্ত (১৷৭৷১২১ 
পয়ারের টীকা ভ্ষ্টব্য)। স্থতরাং ওঙ্কার-শব্দে পমণ্ড ভগবন্নামকেই বুঝায়। ওক্কারের ্রেঠ- আলপধ্বনত্বে সমস্ত 
ভগবন্নামেরই আলম্বনত্ব বুঝাইতেছে। নামই আলম্থন অর্থাৎ নামকীর্তনই অবলম্বনীয় উপায় বা সাধন। সুতরাং 
উক্ত শ্রতিবাক্যের নির্দেশ হইল এই যে, ভগবানের নামকীর্তনই তাঁহার প্রাপ্তির ( সেবাগ্রাপ্তির) সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। 
এই নামকে জানিতে পারিলে অর্থাৎ নামের স্বরূপ অনুভূত হইলে, নাম ও নামীর অভেদত্ব অনুভূত হইলে 
ভগবদ্ধামে যাইয়া ভগবানের লীলায় তাহার গেব! পাইয়া কতার্থ হওয়ার যোগ্যতা জীব লাভ করিতে পারে। অন্ত 
যে কোনও অভীষ্টও লাভ হইতে পারে--“যো যদ্‌ ইচ্ছতি তন্তু তং । কঠ। ১২১৬৮ 
২১। কেবল-শব্দ_গ্লোকস্থ কেবল-শব্দ । পুনরপি_আবারও ) এব-শবদ্বারা একবার নিশ্চয়ত| বুঝ।ইবার 
পরেও আবার। নিশ্চয়-কীরণ-_নিশ্চ্তা বুঝাইবার উদ্দেশ্তে। কলিতে শ্রীহরিনামই যে একমাত্র গতি, এই তথ্যের 
নিশ্চয়তা এব-শব্দদ্বার| একবার বুঝাইয়াও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্তু পুনরায় কেবল-শব্দ ব)বহৃত হইয়াছে । কেবল-শব্ধ 
প্রয়োগে ইহাও স্থচিত হইতেছে যে, একমাত্র হরিনাঁমই কলির সাধন জ্ঞান, যোগ, তপস্তা বা কর্ম আদি কলিধুগের 
সাধন নহে। তাই বলা হইয়াছে_+জ্ঞানযোগ-তপ-কর্দ-আদি নিবারণ-_কেবল-শব্দছ।রা জ্ঞান, যোগ, তপস্তা ও 
কর্ম-আদি কলির অনুপযোগী বলিয়া নিবারিত (নিষিদ্ধ ) হইতেছে। কেবলমাত্র হরিনামই কলির উপযোগী সাধন ৷” 
২২। অন্যথ| যে মানে_যে ব্যক্তি অন্তরপ যানে বা মনে করে। “হরিনামই কলির একমাত্র সাধন, 
জান-যোগ-তপন্তাদি কলির উপযোগী নহে”_ একথা যে ব্যক্তি স্বীকার করে না। তার নাহিক নিস্তার_তাহার 
নিস্তার (সংসার-সমুদ্ধ হইতে উদ্ধার) নাই। হ্রিনামের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া (হরিনামের উপলক্ষণে ভক্তি- 
মার্গের আনকুল্য গ্রহণ ন! করিয়া ) যাহার! জ্ঞান*যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা জানয়োগাদির ফল-_সংসার- 
বন্ধন হইতে মুক্তি_পাইতে পারেন না; কারণ, ভক্তিশাস্্রাহসারে, তক্তিমার্গের সাহচর্য ব্যতীত জান-যোগাদি 
নিজ নিজ ফলও প্রদান করিতে পারেনা । “ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক--কর্ম্যোগ জ্ঞান॥ এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ 
ফল। কুষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ২1২২।১৪-৯৫।৮ এসমক্ধে বিশেষ আলোচনা মধ্যলীলার দ্বাবিংশ 
পরিচ্ছেদে এবং ভূমিকায় অভিধ্য়ে-তত্বে দ্র্টব্য। নাহি নাহি নাহি ইত্যাছি_হরের্নাম-শ্লোকে তিনবার 
প্নান্ত্যেব” বলা হইয়াছে; “নাস্তি” শব্দের সহিত “এব” যোগ করিলেই সন্ধিতে “নাস্ত্যেব” হয়। “নাস্তি” শব্দের 
অর্থ_নাইঃ আর “এব"-শব নিশ্য়াত্মক ; স্থতরাং “নাস্ত্যেব”-শব্দের অর্থ হইল-_“নাই-ই'“ নিশ্চয়ই নাই ৷” 
তিনবার প্নাভ্োব”-শবোর অর্থ_নাই-ই, নাই-ই নাই-ই। অর্থাৎ হরিনাম ব্যতীত কলিতে যে জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি অন্ত 
সাধন নাই-ই, যাহারা একথ| বিশ্বাস করে না, তাহাদেরও যে নিস্তার নাই__ইহা নিশ্চিত দৃঢ়তার সহিত প্রকাণ 
করিবার নিমিত্তই “নান্ত্েব”-শব্দ তিনবার বলা হ্ইয়াছে। 


7 চা 


আদি লীলা । ৭৩৩ 


MMRDA IAM পাত AANA NPA AAA 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] 


তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লৰে নাম। কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয় ৷ 


আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৩ |  শুকাইয়! মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ ২৫ 

তরু সম সহিষুঃত| বৈধ্যব করিবে। ৷ এইমত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিব। 

ভৎসন-তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥ ২৪ ৷  অযাটিতবৃত্তি কিম্বা শাক-ফপ খাইব ॥ ২৬ 
গৌর-কপা-তরঙ্গিশী টীকা । 


২৩। হরিনাম করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, তাহা বল! হইল; কিন্তু কিরূপে হরিন।ম করিতে হয়, 
কির্ূপে নাম করিলে হরিনামের মুখ্য ফল পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে বল। হইতেছে । 

তৃণ হৈতে_তৃণ সাধারণতঃ নীচ হইয়াই থাকে, মাটাতেই পড়িয়া থাকে, কাহাকেও আক্রমণ করে ন|। 
কিন্তু যদি কেহ তৃণের এক প্রান্তে পা দেয়, তাহা হইলে কধনও কখনও অপর প্রান্তকে মাথ। তুলিতে দেখা যায়) 
এইরূপে মাথা তুলিলে আর তৃণের নীচতা থাকে না। কিন্ত যিনি যথারীতি হরিনাম করিবেন, তাহার এরূপ হইলে 
চলিবে না) কেহ তাহার গায়ে পা দিলে, কেহ তাহাকে কঢ় কথ! বলিলে, বা কেহ তাহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি 
সমস্ত সহা করিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন, তৃণের ন্যায় মাথা তুলিতে পারিবেন না, কথা বলিতে পারিবেন না, বা অন্যের 
ব্যবহারের কোনও রূপ প্রতিশোধ লইতে পারিবেন না; এমন কি কাহারও অন্যায় কথার বা ব্যবহারের প্রতিশোধ 
লওয়া ত দুরের কথা, প্রতিশোধের ভাবও তাহার মনে আনিতে পারিবেন না, কোনওরূপ কষ্টও মনে স্থান দিতে 
পারিবেন না। তিনি কোনরূপেই বিচলিত হইতে পারিবেন না__এইরূপ হইতে পারিলেই “তৃণ হইতে নীচ" হওয়া 
যায়; এইরূপ হইতে না পারিলে নামের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। অথবা--“তৃণ অতি তুচ্ছ পদাৰ্থ, কিন্তু সেই 
তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করির1 কুতার্থ হইতেছে। গৃহাদদি নির্শ্মাণের সহায়তা করিয়া তৃণ লোকেরও 
অনেক উপকার করিতেছে। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তৃণদ্বার] ভগবং-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে। কিন্ত 
আমাছারা কাহারও উপকারও সাধিত হইতেছে না, ভগবং-সেবারও কোনওরূপ আম্ুকৃল্য হইতেছে না, সুতরাং 
আমি তৃণ অপেক্ষাও অধম, আমার মত অধম আর কেহ নাই"_ ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও 
হেয় মনে করিবেন । 

আপনি মিরভিমানী_নিক্ষে কখনও কোনও অভিমান পোষণ করিবে না, কখনও কাহারও নিকট সন্মান 
পাওয়ার আশা করিবে না; এমন কি সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহার নিকটও সন্মান 
পাওয়ার আশা মনে স্থান দিবে না) অথচ সকলকেই সম্মান করিবে_-সাধারণের চক্ষে যে নিতান্ত নীচ, তাহাকেও 
সম্মান করিবে । “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান । ৩1২০।২০।৮ 

২৪-২৬। তরু--গাছ। তরুসম সহিষুতা_বৈষকে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে। কতলোক 
গছের উপর চড়িয়া বসে, গাছের ডাল ভাঙ্গে, পাত! ছিড়ে, আরও কত উৎপাত করে, কিন্তু গাছ কাহাকেও 
কিছু বলে না; অকাতরে সমস্ত সহ করে। এমন কি যাহারা গাছের ফল খায়, গাছের ছায়া উপভোগ করে, 
তাহারাও যদি গাছের প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, তথাপি গাছ কিছু বলে না। বৈষ্ণবকেও এইরূপ হইতে হইবে । 
লোকে মন্দ বলুক, তাড়না করুক, মারুক, কাটুক, অক্কৃতজ্ঞত! দেখাক্‌, তথাপি কিছু বলিবে না, অগ্নান-বদনে সমস্ত সহ্‌ 
করিবে। হরিদাস-ঠাকুরকে_-যবনের! বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিন্ত তথাপি তিনি তাহাদের প্রতি রুষ্ট 
হম নাই, বরং ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন । 

শুকাইয়া মৈল ইত্যাদি__বৈষণবকে তরুর প্রায় অযাচক হইতে হইবে । জলের অভাবে গাছ শুকাইয়া 
মরিয়া যায়, তথাপি কাহারও নিকট অল ভিক্ষা করে নাঁ। বৈষ্ণবও কাহারও নিকটে কিছুর জন্ত ভিক্ষার্থী হইবে না 
অযাচিত ভাবে যাহা পাওয়া যায়, তদ্ব'র! জীবিকা নির্বহ করিবে, অথবা! ফল মূল বা শাক সবজী-যাহা অন্যের 
ক্ষতি ন! করিয়! অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিবে । 


৭৩৪ উ্রীচৈভচরিতাহৃত | [ ১৭শ পরিভেদ 
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সদ! = নাগ হৰ যা লাভেতে সন্তোষ I | এই ত আচার করে RRL পোষ ॥ ২৭ 
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গৌর-ক্ুপা-তরঙ্গিযী টীক!। 


মৈলে--মরিয্ন। গেলেও। না মাগয়-_যাচ্ঞা করেনা, প্রার্থন করেনা। বৃত্তি--জীবিকানির্ধ্বাহের উপায়। 
ভযাচিত বৃত্তি__কাঁহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা ন! করিয়া, মনে মনেও কাহারও নিকটে কিছু প্রাপ্তির আশ! পোষণ 
ন! করিয়া, আপন! আপনি যাহ! আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাঘারা-_জীবিকা নির্বাহ করা। মশীক-ফল-_যখন 
অযাচিত ভাবে কিছু পাওয়া না যায়, তখন শাক-সব জী আদি বা ফল-মূগাদি, যাহা বনে-অ্গলে যেখানে-সেখানে 
জন্মে ও পাওয়া! যায় এবং যাহা! অপর কাহারও কোনওয়প ক্ষতি না করিস গ্রহণ করা যায়, তাহা খাইয়াই বৈষ্ণব ” 
জীবন ধারণ করিবে। 


২৭। সদা নাম লৈবে-_সর্বদাই হরিনাম গ্রহুণ করিবে, কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিবে ন! ; কিছু খাইতে 
পাওয়া গেলেও নাম কীর্তন করিবে, পাওয়া না গেলেও করিবে। যথা-লাভেতে সন্তোষ__যখন যাহা কিছু 
পাওয়া যায়, তাহাতেই সর্বদা সন্ত থাকিবে ; আহারের বা ব্যবহারের জন্য ভাল জিনিস পাওয়া না গেলে বা উপযুক্ত 
পরিমাণে পাওয়া ন! গেলেও কখনও অসন্ত হইবে না। একটা সত্য ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতেছে। বাল্যকালে 
এক বাবাজীকে দেখিয়াছি; উজ্জল গোরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়ত স্থির চক্ষু; এক খুব বড় দীঘির পাড়ে লোকালয় হইতে 
একটু দূরে-_এক পর্ণকুটারে তিনি থাঁকিতেন; বালগোপালের সেবা ছিল। তীহার আশ্রমের বাছিরে--কোধায়ও 
কখনও তিনি যাইতেন না) কখনও কাহারও নিকটে কিছু চাহিতেন ন!; কুটারে বসিয়! সর্কাদ! ভজন করিতেন ; লোকে 
ইচ্ছা করিয়। খুব শ্রদ্ধার সহিত তীহাকে চাউল তরকারী দিয়! যাইত) সকল দিনই যে পাওয়! যাইত তাহা নছে। যেদিন 
কিছুই পওয়া যাইত না, সেই দিন-_তীহার আশ্রমে একটা বাদাম গাছ এবং ছুই তিনটা পেয়ার! গাছ ছিল-_যেদিন 
কোনও স্থান হইতে ভোগের কোনও জিনিস আসিত না, সেই দ্দিন__গাছের নীচে দু'একটা বাদাম পাওয়া গেলে, 
তাহাই গোপালকে নিবেদন করিয়া দিতেন, আর ন! হয় পেয়ার! পাওয়া গেলে ছু'একটা পেয়ার! নিবেদন করিয়া 
অবশেষ পাইতেন। যেদিন তাহাও পাওয়া যাইত না, সেই দিন কেবল ভল-তুলসী দিয়াই গোপালের শয়ন দিতেন । 
কিন্তু এরূপ অভাবের সময়েও তিনি কাহারও নিকট কিছু যাজ্রা করিয়াছেন বলিয়া, কিম্বা কথনও মুখ অপ্রসন্ন 
করিয়াছেন বদিয়! কেহ বলিতে পারিত ন। ) সর্বদাই তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া! থাকিত। এইত আচার--২৩-২৭ 
পয়ারেক্ত আচরণ । ভক্তি-ধর্ম্ম পৌষ-_ভক্তি-ধর্ধের পোষণ করে; উক্ত প্রকার আচরণের সহিত শ্রীহরিনাম 
কীর্তন করিলেই চিত্তের মলিনত! দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে । 


১৯-২৭ পয়ার *হরের্নাম”-শ্লোকের অর্থবিবরণ, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তি । 


এক্ষণে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, প্রথমেই কেহ তৃণ হইতে নীচ হইতে পারে না, প্রথযেই কেহ্‌ স্বয়ং নিরভিমান 
হুইয়া অপরকে সম্মান করিতে পারে না, প্রথমেই কেহ তরুর তায় সহিষ্ণু হইতে পারে না; কারণ, এসবগুণ সাধন- 
সাপেক্ষ । এসব না-হুইলেও হরিনামের ফল হইবে না) তাহ! হইলে উপায় কি? উত্তর-“হরের্নাম_” এই গ্লোকের 
প্রমাণ অনুসারে কলিতে যখন অগ্ত কোনও গতিই নাই, তখন জীব যে ভাবেই থাকুক ন! কেন, সেই ভাবেই প্রথমে 
নাম গ্রহণ করিবে, নামের প্রভাবেই তৃণ হইতে নীচ হইবে, তরুর দ্যায় সহিষ্ণু হইবে। অবশ্য প্রথম হইতেই 
তৃণ হইতে নীচ, তরুর ন্যায় সছিষ্ণু হওয়ার অন্ত একটা তীব্র ইচ্ছ! রাখিতে হইবে, তদন্থকুল যত্ব এবং অভ্যাসও 
করিতে হইবে) তাহা হইলেই নামের প্রভাবে ও সমন্ত গুণ আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং নামের প্রভাবে এ 
সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে তারপর হরিনামের কল প্রেম প্রাপ্ত হওয়! যাইবে। (পরবর্তী পয়ারের টাকার 
শেষাংশ তুষটব্য )। 





|| 





0 সি 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৭৩৫ 
তথাহি-- |. অমানিনা মানদেন কীর্ঘনীয়: সদা হরি:॥ ৪ 
পদ্যাবল্যাং ( ৩২ ) শ্রীমুখশিক্ষাঞ্োক_ উদ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ববলোক ৷ 
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষুনা। | নামসূত্রে গীথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ২৮ 


্লোকের সংস্কৃত টীক]। 

তৃণাদপীতি। তুণা?পি সুনীচেন--যধা তৃণং সর্ধেষাং পদদলনেনাপি অঙ্ষুন্ধতাং নীচতাং চ প্রকটয়তি তম্মাদপি 

সুনীচেন হিংসার হিতেন।ভিমানস্বীনেনচ, তরোরিব বৃক্ষবং সহিষুন। সহনসীলেন, তরুণ! স্বাঞচ্ছেদকানপি অনান্‌ প্রতি 

ন ুষ্টো ভবতি তথ! স্বপ্রে/হকারকান্‌ প্রহাপি রোষরহিতেন, শ্বয়ং অমানিনা সম্মানবিষয়ে অভিলাষশৃন্ঠেন, অন্তেভ্যঃ 

সম্মানং দদাতীতি তেন জনেন সদ! হরিঃ কীর্তনীরঃ ভবেৎ। হরিকীর্নকারিণা তৃণাদপি স্থুনীচত্বাদিকমাত্মনো 
বিধাতব্যমিতি ভাবঃ। ৪ | 


সৌর-কৃপা-তরঙ্গিবী টীকা 

প্লো। ৪। অম্বয়। তৃণাদপি (তৃণ অপেক্ষাও) স্ুনীচেন (সুনীচ ) তরোরিব (তায়) সহিজনা 

(সহিষ্ণু ) অমানিনা (সম্মানের জন আভিলাবশূন্ত ) মানদেন (অপরের প্রতি ্ান-গরানকারী ) [পনেন ] 
(ব্যক্তি্ধার! ) হরিঃ (হরি_্রীহরিনাম ) সদা (সর্বদা ) কীর্তনীয়ঃ ( কীর্তবনীয় )। 

অনুবাদ । তৃণ হইতেও নীচ হইয়া, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হইয়া, নিজে সম্মান লাভের অভিলাষ না বরিয়া 
এবং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা হরি-কীর্ত্তন করিবে । ৪ | 

পূৰ্ববত ২৩-২৭ পয়ারে এই শ্লোকের মর্শ্ব ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা! শিক্ষার্টকের একটা শ্লোক, স্বয়ং ভরীমন্মহাগ্রভূর 
রচিত। যে ভাবে শ্রীহ্‌রিনাম গহণ করিলে কৃষপ্রেম লাভ হইতে পারে, তাহার উপদেশরপেই প্রভু এই “তৃণাদ্পি”: 
শ্লোক বলিয়াছেন । 

২৮। উৰ্দ্ধবাহু করি--দুই বাহ উর্দ্ধে (উপরের দিকে ) তুলিয়া । বহুদূর পর্যন্ত বহুলোককে লক্ষ্য করিয়া 
কিছু বলিতে হইলে লোকে সাধারণতঃ উপরের দিকে হাত তুলিয়! উচ্চস্বরে তাহ! বলিয়া থাকে; উর্দবাহ দেখিয়া 
বক্তার দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাহার উচ্চস্বর দূরবর্তী লোকেরও (এবং গোলমালস্থানেও সকলের ) 
শ্রতিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী তৃণাদপি শ্লোকের প্রতি সকলের বিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন__“আমি যাহা বলিতেছি, সকলে সাবধানে শুন ; এই তৃণাদপি-গ্লোকটীকে 
নামরূপ-সুত্রদার! মালার গায় গাঁধিয়া ৰকলে কণ্ঠে ধারণ কর-_অর্থাৎ সর্ব! এই শ্লোক স্মরণ রাখিয়া শ্লোকের মর্খানুসারে 
বা ঞ্জোকের উপদেশাহ্সারে_তৃণাদপি সুনীচ আদি হইয়া_ সর্বদা শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে” নামমূত্রে = 
হরিনামরণ স্ত্র (স্থতা ) বারা ; শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ স্থত্রদ্বার । গাঁথি--গাথিয়া। এই শ্লোক-__এই তৃণাদপি 
প্লোক। পর কণ্ঠে_-কঠে (গলায় ) পরিধান কর) হার বা মালার ন্যায় কে ধারণ কর। ধ্বনি এই যে, মালা 
বা হার কণ্ঠে ধৃত হইলে যেমন দেহের শোভা বঞ্চিত হয়, তদ্রপ নামরূপ সুত্রে গ্রথিত হইয়! এই তৃণাদপি শ্লোক কে 
ধৃত হইলেও নামগ্রহণ-কারীর শেভ! বঞ্চিত হয়। কতকগুলি মালাকে একত্রে গাথিয়া গলায় ধারণ করিতে হইলে 
স্থত্রের দরকার) এই পয়ার হইতে জানা যার, তৃণাদপি শ্লোকটীকে মালার প্যায় গাথিতে হইলে যে স্থত্রের (বা 
স্বতার ) দরকার, নামকীর্তনই হইতেছে সেই স্থত্র। তৃণাদপি শ্লোকে চারিটী বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়--তৃণ 
অপেক্ষাও স্নীচতা, তরুর নায় সহিষ্ণুতা, নিজের জন্য সম্মানের অভিলায-শৃন্তুত। ( অমানিত্ব ) এবং অপরের 
প্রতি সন্মান প্রদর্শন ( মানদত্ব ); এই চারিটী বস্তুকে তৃণাদপি শ্লোকের চারিটা পৃথক পৃথক মালা মনে করা যায়; 
নামকীর্তনরূপ স্থত্রদ্বারা গাথিলে এই চারিটী মাল! একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়। এক ছড়া মালায় পরিণত হয়, 
তাহা নামগ্রহণকারীর কণ্ঠের ভূষণ হইতে পারে--ইহাই এই পয়ার হইতে জান! যায়! স্থত্রের সহায়তায় যেমন 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ মালাগুলি একত্রে গ্রথিত হয়, তদ্রপ নামকীর্তনের সহায়তায় তৃণ-অপেক্ষাও সুনীচতাদি চারিটী পৃথক 


৭৩৬ দীনতা | i টা পারি 


-৮৮৫৯৯৪১৫৯প১রী DAD পাটি 
» পলিসি পালিত তে পা লী এ পি পাত পাপা পিসি তই NAAN 


প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ । | রাত্রে সদীর্ভন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০ 
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্চরণ ॥ ২৯ | কবাট দিয়। কীর্তন করে পরম আবেশে । 
তবে প্রভু শরীবাসের গুহে শির | | পাষণ্ডী SS আইনে না পায় প্রবেশে ॥ ৩১ 
গৌর- লী টিকা । 


পৃথক্‌ বস্তু একত্রিত হইয়া__যুগপৎ একই স্থানে অবস্থান করিয়া__নাম-গ্রহণকারীর শোভা বর্ধন করিতে পারে । 
ব্যঞ্জন। এই যে, যিনি নিষ্ঠ মহকারে সর্বদা নাম কীর্তন করিবেন, এ নামবীর্তনের এভাবেই_-এ নামকীর্তনকে আশ্রয় 
করিয়াই__তৃণাদপি স্থুনীচ৩।দি চারিটী বস্ত-_কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির উপযোগী চারিটী গুণ__নামগ্রহণকারীর মধ্যে প্রকটিত 
হুইবে ; তখন নামকীর্তনের প্রভাবে তাহার চিত্তের সমস্ত মলিনত! সম্যকৃন্ধপে দুরীতৃত হইয়! যাইবে, তাহার চিত্ত তখন 
শুদ্ধসত্বের আবর্ভাবষে।গ্যত! লাভ করিবে এবং গুদ্রগত্বের আবর্ভাবে |চত্ত প্রসন্ন ও উজ্জল হইয়। নামগ্রহণকারীর 
শোভ। বর্ধন করিবে । এইরূপে, ফি উপায়ে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যায়, তাহারই ইর্গিত এই পয়ারে পাওয়া যায়। 
( পুর্বববত্তী ২৭ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য )। 

“্যর্কলোক”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থ "ভক্ত-লে। ক”-পা1ঠস্তরও দৃষ্ঠ হয়। 

২৯। প্রভুর আজ্ঞায়__শ্রীমন্মহাপ্রভবর আদেশে । শিক্ষাষ্টকে (অন্তালীলার ২*শ পরিচ্ছেদে) ভ্ীমন্মহাগ্রত্ু এই 
তূণাদপি-শ্লোকের মন্দ্ান্মারে হরিনাম কীর্ভন করার জন্য সকলকে আদেশ করিয়াছেন) প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন_-এই 

তাবে হরিনাম করিলেই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়! যায়। এই শ্লোক আচরণ-_এই তৃণাদপি-্জোকের মর্শ্মাম্ুসারে আচরণ 
অর্থাৎ তৃণাদপি স্থনীচ-আদি হইয়া শ্রীহরিনামসন্বীর্তন । অবশ্য পাইবে ইত্যাদি-তৃণাদপি-শ্লোকের মর্খানুসারে 
ছরিনামকীর্ত্তন করিলে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা। পাওয়! যায়, ইহাতে কোনওরূপ সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরুষণ- 
চৈতন্তরপে স্বয়ং শ্রীকুষ্ণই বলিয়াছেন, এভাবে নাম-কীর্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় এবং কৃষ্ঃপ্রেম পাওয়া গেলেই 
রুষ্সেবা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচরণ-_্রীকফের চরণ-সেব!। সেবা-প্রাপ্তিতেই চরণ-প্রাপ্ধি। কিরূপে তৃণাদপি- 
খোকের মর্শ্বানুরূপ খোগ্যতা লাভ করা: যায়, ২৮ পয়ারে তাহার ইঙ্গিত দিয়। ২৯ পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ- 
গোস্বামী সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন_-“সকলেই তৃণাদপি-শ্লোকের মর্শান্থসারে হরিনামকীর্তন কর, তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই শ্রীক₹ষ্সেব! লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে কোনও অন্দেহই থাকিতে পারে ন1) কারণ, ইহা স্বয়ং মহাপ্রতুর 
শ্রামুখোক্তি-তাহারই আদেশ 1” 

২৮।২ন পয়ারছয়, ১৯_-২৭ পয়ারোক্ত মহাগ্রতুর উ্তি-গ্রসন্গে, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি ৷ 

৩০। ১৮ পয়ারের পরে প্রসঙ্গক্রমে হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ বলিয়! এক্ষণে আবার প্রস্তাবিত ব্ষিয়_. 
স্থত্ররূপে মহাপ্রভুর যৌবন-লীলার উল্লেখ-_আরম্ত করিতেছেন। ১৮ পয়ারের সঙ্গে ৩০ পয়ারের সম্বন্ধ । গৃহে 
অঙ্গনে । নিরন্তর--নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি রাত্রিতে । এক সংবওসর-_সম্ূর্ণ্ূপে এক বংসর ৷ কবিকর্ণপুরের 
প্রচৈতগ্ুচরিতামৃতমহাকাব্য হইতে জানা যার, গয়! হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ( ১৪৩০ শ্যকর ) মাধ মাসের প্রথমভাগ 
হইতে মহাপ্রভু কীর্তনরস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন (৪1৭৬)। সন্যাসগ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব 
পর্যন্ত প্রতিরাত্রিতে নিরবচ্ছিপ্ভাবে এই কীর্তন চলিয়াছিল। ১৪৩১ শকের মাধী সংক্রান্তিতে প্রভু সঙপ্যাসগ্রহণ করেন। 
সুতরাং বারমাসের কয়েকদিন বেশী সময়__মোটামুটীভাবে সম্পূর্ণ একবংসরকাল-ব্যাপিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর 

সহবীর্তভনলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

৩১। কবাট দিয়া__কপাটের অর্গল বদ্ধ করিয়া, যেন বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না 
পারে। পরম আবেশে__একাপ্ুভাবে আবিষ্ট হইয়া । পাবণ্তী-_বীর্ভন-বিদ্বেধী বহির্খুখ লোকগণ'। হাসিতে 
আইসে-উপহাস করিতে বা গান্টা-বিদ্রপ করিতে আসে। ন! পায় প্রবেশ--কপাট বন্ধ থাকে বলিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারে না। 


০০ 





১৭শ পারচ্ছেদ | আদি-লীলা । ৭৩৭ 
কীর্তন শুনি বাহিরে তার! জুলি পুড়ি মরে। |  শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩২ 
গোৌর-কৃপা-তযরনঙ্গিণী টীকা। 


ভীবাস-অদ্রনে প্রাত্যহিক রাত্রি-কীর্্বন ব্যতীতও প্রভু নদীয়ার রাজপথাদিতে কীর্তন প্রচার করিতেছিজেন) 
নবদ্বীপের কতকগুলি লোক এইরূপ কীর্ভনের অতান্ত বিরোধী ছিল) তাহার! সর্বদাই এই কীর্তনের বিরুদ্ধ সমালোচনা 
করিত, কীর্তনফারীিগকে ঠা্টা-বিদ্রপ করিত, কীর্ভন নষ্ট করার জন্যও নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিত। মহাপ্রভু এসমস্ত 
আনিয়াও কীর্তনে নিরুংসাহ্‌ হন নাই) বরং এসমস্ত বহিরূথ লোকদিগকে কীর্তনের প্রাত উন্মুখ করার উদ্দেশ্যে কীর্ত্নের 
দল লইয়াই কখনও কখনও তাহাদের সন্মুখীন হইতেন এবং তাহাদের ঠা্-বিদ্রপ এবং বিরুদ্ধাচরণাদ্িকে উপেক্ষা 
করিয্নাও তাহাদের সম্মুখে কীর্তন করিতেন; কারণ, প্রভূর এই সমস্ত কীর্তনের একটা উদ্দেশ্যই ছিল--বহিঁখ লোক- 
দিগকে অবর্ূ্ধ করা । কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্নে প্রভুর কীর্তন হইত তাঁহার নিঞ্জের এবং তাহার অস্তরঙ্গ ভক্তগণের আস্বা- 
দলের অন্য-_-প্রচার কিনব! বহির্ঘুখ লোকদিগকে অন্তপূ্থ করাই শ্রীবাস-অঙ্গনেব কীর্তনের মুখ্য উদ্দেখ্ধ ছিল মা; তাই 
তাহার সহিত সমভাবাপন্ন অন্তরঙ্গ পার্ধদগণকে লইয়াই প্রভু এই কীর্তন করিতেন; বাহিরের লোকদিগকে, কিন্বা কীর্তন, 
বিরোধী বহি লোকদিগকে শ্রীবাস-অনের কীর্তন-স্থলে যাইতে দেওয়া হইত না; কারণ, বাহিরের লোক প্রেমাবেশ- 
জনিত ভাব-ভগ্গীর রহস্য জানিত না বলিয়া তাদৃশ ভাব-ভঙ্গীকে হয়তো বিরৃত-মস্তিষ্ক উম্মতের চেষ্টা মনে করিয়া 
কীর্তনের প্রতি এবং কীর্তনকারীদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়! তাহাদের অপরাধী হওয়ার আশঙ্কা ছিলি; 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের মনোগত ভাব প্রকান্ঠে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেও কীর্তনকারীদের ভাবধারা ছিন্ন 
হওয়ার আশঙ্কা ছিল । আর ধাহার! স্বভাবতঃই কীর্তন-বিরোধী, কীর্তন ও কীর্তনকারীদের ঠাট্টা-বিদ্রপ করার উদ্দেশ্রেই 
তাহারা কীর্তস্থলে আসিত; তাহারা প্রবেশ করার স্থযোগ পাইলে, তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রপ এবং সমালোচনার উৎপাতে 
কীর্তনানন, উপভোগ করার সম্ভাবনাই থাকিত না । যাহাতে সপার্ধদ প্রীমন্‌ মহাপ্রভু নিরুপন্জবে্রবাস-অঙগনের বীর্তনের 
রসান্থাদন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্তেই কীর্তনারভ্তের পূর্বেই অঙ্গনের সদর-দরআঁর কপাট বন্ধ হইত--যেন অপর 
লোক প্রবেশ করিয়! বিপ্ন জন্নাইতে না পারে । কীর্তনানন্দ-উপভোগের সৌভাগ্য হইতে বহির্পুখ লোকদিগকে বঞ্চিত 
করাই কপাট বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না-_-তাহাদের উৎপাত হইতে কীর্তনানন্দের নির্কি্ত! রক্ষা করাই ইহার 
উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ বহিষ্দুখ লোকগণ এক মাত্র ঠাট্টা-বিজ্রপ করার উদ্দেশ্যেই কীর্ত্তন-সময়ে প্রীবাস-অন্গনের 
দিকে আমিত; কিন্তু কপাট বন্ধ থাকায় তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়! তাহাদের দুরভিসদ্ধি সিদ্ধ করিতে 
পারিত না । 


৩২। বাহিরে থাকিয়াই-_-ভিতরের কীর্তন শুনিয়া_-তাহার কোনও বিদ্র জন্নাইতে পারিতেছে ন! বলিয়া, 
তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রপ ও বিরদ্ব-সমালোচনা কীর্ভন-সময়ে কীর্ভনকারীদের কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না বলিয়া) 
হিংসায় ও বিদ্বেষে--বহিৰ্চুধ লোকগণ বাহিরে থাকিয়াই রুদ্ধ আক্রোশের জালায় যেন জলিয়া পুড়িয়া মরিত। 
কীর্তনকারীদের মধ্যে অপর-কাহারও কিছুই করিতে পারিবে না ভাবিয়া ( বা জানিয়!) শেধকালে শ্রীবাসকে ছ্‌ঃৰ 
দেওয়ার অন্ত _জব্দ করার জন্য--তাহারা নানাবিধ “যুক্তি, নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। শ্রীবাসের বিরুদ্ধে 
বিশেষ আক্রোশের হেতু ছিল এই যে--“যাহ! কেহ কোনও দিন দেখে নাই, শুনে নাই, যাহাতে ব্রাহ্মণ শুর ভঙ্গ 
অভ্র সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া নিরীহ নগরবাসীদের সুনিত্রার ও শান্তির বিস্ন জন্ায়--এমন দেশরাঙ্া- 
হাড়! কীর্তন-শ্রীবাস কেন তাহার বাড়ীতে হইতে দেয়? আর দেয় তো, তাহাদিগকে কেম সে স্থানে প্রবেশ করিতে 
দেয় না ?*_ ইহাই ছিল পাষত্ীদের মনোগত ভাব । 


৭৩ TR [ [ ১৭শ গ পরিচ্ছেদ 
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কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল | 


০০০ AME 
একদিন বিগ্র-নাম গোপালচাপাল। | 
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুৰ্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৩ | হরিদ্রা সিন্দুর আর রক্তচন্দন তুল ॥ ৩৫ 


ভবানীপুজার সব সামগ্রী লইয়া] । ।  মগ্তভাও পাশে ধরি নিজঘর গেলা ৷ 
রাত্রে ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেগাইয়| ॥৩৪ ৷! প্ৰাতঃকালে ভীনিবাস তাহা ত 5 দেখিল ॥ ৩৬ 





গৌর-ক্পা-তরঙ্গিগী I 

৩০৩৬) পাসণ্াগণ ষড়যন্ত্র করির1 কিরূপে এক রাত্রে গরীবাসের বাড়ীর সম্মুখে মগ্যহাণ্ড রাখির। গিয়া ছিল, 
তাহাই বলা হইতেছে । 

গোপাল চাপাল-_নবদীপবাসী একজন ত্রাগ্গণ ; তাহর নাম ছিল গোপাল । বিগ্টোদ্ধত্যে ইনিখুব চপলতা 
করিতেন বলিয়াই নাকি ইহাকে চাপাল বল! হইত) সাধারণতঃ গোঁপাল-চাপাল নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন। 
কী্ধন-বিরোধী পাষতীদের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্ধগ্রধান। পুর্বখ_-খে খুব খারাপ কণ বলে) কটুভাযী। 
'বাচাল-ে খুব বেশী কথ। বলে। গোপাল-চাপাল খুব ছুর্খ ও বাচাল ছিলেন। ভবানী_শিবের পত্নী; 
ভগবতী॥ সামগ্রী--পুজ্জার উপকরণ। ভ্রীবাসের দ্বারে-গ্রীবাসের বাড়ীর সদর দরজার সন্মুখে বাঁহরে। 
ওড়কুল--অবাফুল। ভবামী-পুঞ্ায় অবাফুল লাগে । হরিদ্রা, সিন্দর, রক্তচন্দন এবং তঙুলও ( চাউলও ) ভবানী- 
পুজার উপকরণ । জীনিবাস-শ্রীধাস। 

শিবপত্ঠী ভবানী পরমাবৈষ্যৰী ; মছ্ক তাহার পুর্জার উপকরণ হইতে পারে না। গোপাল-চাপাল পাবণ্ডী 
বলিয়া পুজোপকরণের সঙ্গে মগ্তভাও রাখিয়াছিল | 

তবানী-শবে শিবপত্ীকে বুঝা ইলেও এস্থলে ভবানীপুজা বলিতে শিবপত্বীর পূজাই গ্রন্থকরের অভীষ্ট বলিয়া 
মনে হয় না। যুলের পয়াচুর যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতে বুঝ! যায়__বর্ণিত ভবানীপুজ। শিষ্ট ভব্যলোকদের 
নিকটে অতান্ত নিন্দিত ছিল! পরবর্তী ৩৮ পয়ারে বাস হাসিয়া হাসিয়। “বড় বড় লোক সব”কে বলিতেছেন 
“নিতা রাত্রে করি আমি ভবানীপুঞ্জন । আমার মহিম! দেখ ব্রাহ্মণসজ্জন॥” শ্রীবাসের এই উক্তিতে ভবানীপুঞ্জা- 
সবদ্ধে একট! স্বণারুভাব সুম্প্ট। জগজ্জননী ভগবতীর পৃঞ্জা-সম্বন্ধে দণ।র ভাব কেহই পোষণ করিতে পারেননা। 
চন্দ্রশেখর আচাধ্যের গৃহে শ্রীমন্মহা প্রভু জগজ্জননীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া! ভক্তবৃন্দকে মাতৃ-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন 
এবং স্বয়ং জগজ্জননীরূপ ধারণ করিয়া সকলকে স্বীয় স্তন্যপাঁনও করাইয়াছিলেন। এতাদৃশী জগজ্জননীর পুজার 
প্রতি দ্বণার ভাব পোষণ কর! বিশ্বাগযোগ্য নহে | তাই মনে হয়, গ্রস্থকার যে ভবানীপুজার কথ! এস্থলে বলিয়াছেন, 
তাহা শিবপত্থী-ভবানীর পুজা নহে । অনুমান হয়, যদ্যপেরা হয়তো! ম্যের অঞিষ্ঠাত্রী কোনও এক দেবতার কল্পন! 
করিয়া তাহাকেই ভবানী বলিত এবং মদ্ধাপূর্ণ ভাে এই ভবানীরই পুঁজ! (ধা পুজার অভিনয় ) করিত। মন্- 
ভাগই এই ভবানীর প্রতীক এবং এই ভবানী শিবপত্তী ভবানী নহেন। এই ভবানীর পুজা বস্তুতঃ মছ্যরই পুঁজা। 
মগ্পব্যতীত অন্ত কেহ এই পুজা করিত না। তাই ইহা শি্ট-লোকদের নিকটে ঘ্বণিত ছিল । 

এক রাত্রিতে গোপাল-চাপাল শ্রীবাসের সদর দ্বারের সম্মুখে বাহিরে কতটুকু জায়গা! লেপ|ইয়] সেই স্থানে এক 
থানা কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপরে জবাফুল, হরিদ্র, সিন্দ,র, রক্তচন্দন এবং চাউল প্রভৃতি ভবানী-পুজার 
উপকরণাদি সাজাইয়া রাখিল এবং তাহার পাশে এক ভাণ্ড মদ্য রাখিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। সেই রাত্রিতে 
অপর কেহ ইহা দেখে নাই; কিন্তু পরদিন প্রাতঃকাজে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই শ্রীবাস সমস্ত দেখিতে 
পাইলেন ।- 


এই ভবানীর নৈবেগ্-সজ্জায় গোপাঁল-চাপালের বোধ হয় একটা হীন গৃঢ় উদ্দেশ্টও ছিল। গোপাল 
চাপাল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে এই টৈবেগ্চ সাজাইয়। গিয়াছে; কেহ তাহাকে দেখে নাই; তাহার ভরসা 





১৭শ পরিচ্ছেদ ] আরদি-লীলা। ৭৩৯ 
বড়বড় লোক মব আনিল ডাঁকিয়]। ' _ হাড়ি” আনাইয়া সব দূর করাইল | চৰ 
সভারে কহে শ্রীবাস হাঁপিয়| হাপিয়__॥ ৩৭: জল গোময় দিয়! সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪০ 


নিত্য রাত্রে করি আমি ভবাশীপুজন ৷ 
আমার মহিষ! দেখ ব্রাঙ্গণ-সজ্জন ॥ ৩৮ 


তিনদিন বই সেই গোপাল-চাপাল। 
1 সৰ্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ_-বহে রক্তধার ॥ ৪১ 


তবে সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার-_॥ সর্ববাঙ্গে বেড়িল কীটে-_কাটে নিরন্তর ৷ 
এঁছে কর্ম এখ| কৈল কোন্‌ দুরাচার ?॥৩৯ 1! অমহা বেদন| দুঃখে জ্লয়ে অন্তর ॥ ৪২ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা) 


ছিল--প্রাতঃকালে যাহার! মগ্ভাগসহ নৈবেদ্য দেখিবে, তাঁহারাই মনে করিবে--গ্রীবামই এই নৈবেষ্য 
সাজাইয়াছে; প্রবাস মণ্ডপ, তাই ভবানী-পৃঙ্গায় মন্তভাণ্ড দিয়াছে, ভবানী-পুজার ছলে মদ্ধপানই জীবাসের 
উদ্দেশ্য । গোপাল-চাপালের হয়তো ইহাও ভরসা ছিল যে, ভবানীর নৈবেন্যের সহিত মদ্যভাও দেখিয়া লোকে 
মনে করিবে, কেবল জীবাসই নহে, শ্রীবসের অঙ্গনে রাত্রিতে দ্বার বন্ধ করিয়া যাহার] কীর্তন করে, তাহাদের সকলেই 
মগ্ঘপ-মগ্য পান করিম! উন্মত্ত হইয়া কীর্তন করে বলিয়াই লোক-লোচনের নিকট হইতে মছাপামের বীভংসত! গোপন 
করার উদ্দেশ্যে তাহাত! দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়; অপর লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না। 

২৬ পারে শ্রীনিবাস তাহাত দেখিল”-স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে প্রবাস তাহা দ্বারেতে দেখিল”--এইবূপ 
পাঠান্তর আছে। শ্শ্রীরাস্” পাঠই সমীচীন মনে হয়। 

৩৭-৩৮। প্রাতকোলে শ্রীধাস এই অদ্ভুত ভবানী-নৈবেষ্য দেখিয়! স্থানীয় গণ্যমান্ত লোকদিগকে ডাকিয়া 
আনিয়া দেখাইলেন এবং যে পাষণ্ড এই হীন ষড়যন্ব করিয়াছে, তাহার মনোগত ভাবের প্রতিধ্বনি করিগাই যেন 
হাসিতে হাসিতে উপহাসের স্বরে বলিলেন_-“দেখুন আপনারা সকলে আমার কাণ্ড; আমি গ্রত্যহই রাত্রিতে 
যগ্পূর্ণ ভাও দ্বার! ভবানীপৃজ! করিয়া থাকি; নচেৎ আমার ছারে মগ্তভাওযুক্ত ভবানী-নৈবেছ্ থাকিবে কেন? ব্রাঙ্গণ- 
সঙ্জন সকলে আমার মহিগ! দেখুন ।* 

শ্রীবাসও আঙ্গণ-সন্তান ছিলেন; কিন্তু মগ্সান তো দুরের কথা, মদ্য স্পর্শ করাও ব্রাহ্ণ-সজ্জনের পক্ষে 
নিন্দনীয় ছিল । 

৩৯-৪০। শিষ্টলোক-_ভব্য ষ্জন লোকসকল। হাহাকার-_বিস্মম ও আক্ষেপস্থচক শঙ্। 
ছুপাচার-__হীনাচার, হীনগ্রকৃতির লোক । হাড়ি-নীচ জাতীয় লোকবিশেষ। জল-গোময়-জলের সহিত 
গোময় গুলিয়া। উচ্চঞাতির পক্ষে মদ্য অস্পৃগ্ বস্তু ছিল বলিয়াই নীচজাতীয় হাড়ি আনাইয়! তাহা দ্বার! মন্তভাণ্ড দূর 
করান হইল এবং অপত্রিত্র মন্তভাণ্ডের স্পর্শে জ্রবা-হরিস্রাদি অনান্য উপকরণও অপবিত্র ও অস্পৃপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই 
সে সমন্তও হাড়ি ছারাই দূর করান হইল। আর মন্তম্পর্শে সে স্থানও অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া! গোমহজপ দিয়া সেই 
স্কানও পবিত্র কর! হইল । মগ্চভাও্ ন! থাকিলে, কেবল ভবানী-পু্জার নৈবেদ্য স্বয়ং গ্রীবাসও দূরে জন্রাইয়া রাখিতে 
পারিতেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি হয়তো স্থানীয় গণ্যমান্ত লোকদের ভাকিয়া আনার প্রয়োজনও মনে 
করিতেন ন1। 

৪১-৪২। গোপাল-চাপাল এই ভক্তবিঘেষের বিষময় ফল হাতে হাঁতেই পাইল । যেদিন সে ভবানীর নৈবেঘ্য 
সাজাইয়াছিল, ভাহার পরে তিন দিনের মধ্যেই তাহার সর্কাঙ্গে গলিত-কুষ্ঠ হইল ; সমস্ত দেহে গলিত-কুঠের ক্ষতের 
মধ্যে অসংখ্য কীট ( পোক! ); তাহার! কুট্কুট করিয়া সর্বদা তাহার দেহস্থ ক্ষতে দংশন করিতে লাগিল; তাহাতে 


৭৪০ প্রী্নীচৈতন্যগরিতামৃত। [ ১৭শ পরিচ্ছে 


AAO এ ৯৯ লাভ এ রা ররেরা রক কক কারুর কারুর তত তব ৩০ রন 


গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া। আরে পাঁপী ভক্তদ্বেধী তোরে না উদ্ধারিমু। 
একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া--॥ ৪৩ কোঁটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাঁওয়াইমু ॥ ৪৭ 
গ্রীম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পুজন | 
ভাগিনা । মুঞি কু্ঠব্যাধ্যে হইয়াছো ব্যাকুল ॥ 8৪;  কোটিজম্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮ 
লোক সব উদ্ধারিতে তোমায় অবতার পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার । 











মুঞি বড় দুঃখা, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫ পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪৯ 

এত শুনি মহাপ্রভু হৈল! ক্রোধ মন | এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গান্মীন। 

ক্রোধাবেশে কহে তারে তর্ন বচন-_॥ ৪৬. । সেই পাগী দুঃখ ভোগে, ন! যায় পরাণ ॥ ৫০ 
গৌন-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


একদিকে যেমন সর্ব হইতে রক্ত-পুজের ধারা! বছিতে লাগিল, অপর দিকে আবার অসম যন্ত্রণায় গোপাল-চাপাল 
ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। 

৪২ পয়ারে “জঠায়ে অন্তর” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “জগে বাহাস্তর” পাঠাস্তরও আছে; এই পাঠান্তর 
অধিকতর উপযোগী বলিয়৷ মনে হয়। জ্বলে বাহ্যান্তর-_শরীরের ভিতর বাহির জাল! করে । 

৪৩-৪৫। কুষ্ঠের যন্ত্রণায় অধীর হুইয়া গোপাল-চাপাল গঙ্গার ঘাটে এক গাছতলায় বসিয়া থাকিত। একদিন 
মহাপ্রভু গদ্ান্নানের উপলক্ষে সেই ঘাটে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোপাঁল-চাপাল অতি কাতরভাঁবে বলিল 
“গ্রাম-সম্বদ্ধে আমি তোমার মামা, তুমি আমার ভাগিনেয়; বাবা, কুষ্ঠব্যাধিতে আমি যারপরনাই কষ্ট পাইতেছি, 
যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। সমস্ত লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ | বাবা, দয়া 
করিয়া আমাকে উদ্ধার কর ।” 

৪৬। সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ দয়া থাকে, গে।পাল-চাপালের প্রতিও মহাপ্রভুর তদ্রপ দয়! ছিল; 
এক্সগ্যই তিনি গোপালের প্রতি কুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধ দয়ারই বিকাশ ; বাস্তবিক ক্রোধ নহে। দয়া বশত: 
সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পিতা তুদ্ধ হন । মহাপ্রতুও পরে প্রবাসের দ্বার গোপালকে কৃপা করিয়াছিলেন । 

৪৭-৪৮। গোপাল-চাপালের প্রতি রুষ্ট হইয়| প্রভু বলিলেন-_“রে পাপি, তুই ভক্তদেষী, তোর উদ্ধার নাই, 
কোটি জন্ম পর্যন্ত তোকে এইভাবে কুষ্ঠ-রোগের কীটের দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হুইবে-_ইহাইি ভক্তবিদ্বেষের উপযুক্ত 
শাস্তি।” কীড়ায়_ কুষ্-রে!গের কীট ঘার|। 

শ্রীবাসই মদিরাঘার! ভবানী-পজা করিয়াছেন, এই অপবাদ রটাইবার জন্যই তুই (গোপাল-চাপাল) তাহার ঘারে 
মদিরাদির দারা ভবানী-পৃজার নৈবেগ্ত সাজ্জাইয়। রাখিয়/ছিলি। এই অপরাধে তোকে কোটি অন্ম রৌরব-যন্ত্রণ। ভোগ 
করিতে হইবে । রৌরব- সর্প হইতেও শির এক প্রকার জন্তকে রু বলে; যে নরকে এ রুকষ-নামক জদ্ত পাপীকে 
দংশনাদির দ্বার! কষ্ট দেয়, তাহাকে রৌরব বলে । 


৪৯। পাযণ্ীদের ছুষ্র্্ের বিষময় ফল লোকের সাক্ষাতে প্রকটিত করিলে তাহা দেখিয়া ভয়ে লোক দুধ 
হইতে বিরত হইবে--এই উদ্দেস্তেই ভগবান্‌ কখনও কখনও পাবগুদের মধ্যে কাহায়ও কাহারও জন্য আদর্শ-শান্তির 
ব্যবস্থা করেন। ছুষ্র্ট্ের তীব্র ফল দেখিয়া লোক ভীত হুইয়! দুষ্র্ম হইতে বিরত হইলে তখন তাহাদের মধ্যে ধর্্- 
প্রচারের সুবিধা হয়, অজ্ঞাত এবং পূৰ্বজন্মত দুফর্শের শান্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্তও লোকে ধর্মানুষ্ঠানে ইচ্ছুৰ 
হইতে পারে । 


৫। না যায় পরাণ-প্রাণান্তকর দুঃখ হইলেও দুঃখে গোপাল-চাঁপালের প্রাণবিয়োগ হয় নাই 
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সম্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা | | তার কৃপায় পাপ তার হৈল বিমোচন ॥ ॥ ৫৫ 
তথ| হইতে যবে কুলিয়।গ্রামেতে আইলা ॥ ৫১ | আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে ৷ 

তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ। ৷ দ্বারে কবাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬ 
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হঞ| সকরুণ ॥ ৫২ র ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। 
শ্রীবাসপণ্ডিতস্থানে হইয়াছে অপরাধ । ূ আর দিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥ ৫৭ 
তাই! যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৩ | শাপিৰ তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ। 
তবে তোর হবে এই পাপবিমোচন। ৷ পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুশ্দুখ-_॥ ৫৮ 

যদি পুনঃ এছে নাহি কয় আঁচরণ ॥ ৫৪ সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ । 

তবে বিপ্র লৈল আসি শ্রীবাস শরণ। | শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাম ॥ ॥ ৫৯ 











গোন্ব-কুপা-তরঙ্গিশী টীকা । 
কারণ, প্রাণবিয়োগ হইলেই ছুঃখের অবসান হয়, পাপের শাস্তি আর ভোগ করা হয় না) তাই ভগবাম্‌ তাহার মৃত্যু 
ঘটান নাই। 

৫১-৫২। সন্নাসের পূর্বে প্রভু গোপাল-চাপালকে ক্বপা করেন নাই; সন্্যাসের পরে তিনি নীলাচলে 
যান ; নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার টা জননী ও জাক্বীকে দর্শন করিবার উদ্দেগ্রে প্রভু যখন গৌঁড়দেশে আসিয়া 
ছিলেন, তখন তিনি_ গঙ্গার যে পাড়ে নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহার বিপরীত পাড়ে কুলিয়া-এমে আপিয়াছিলেন ; তখন 
হুলিয়াশ্রামেই. গোপাল-চাপাঁল আবার প্রভুর শরণাপন্ন হয়; তখন প্রভু কৃপা করিয়! তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া 
দেন। কুলিয়। _নবধীপের সন্ুখে গঙ্গার অপর পাড়ে কুলিয়! নামে গ্রাম ছিল; এখন তাহা গঙ্গাগর্ভে লোপ 
পাইয়াছে। 

৫৩-৫৪। প্রভু কৃপা করিয়া গোপাঁল-চাপালকে ব্লিলেন-__শ্শ্রীবাস-পশ্তিতের নিকটে তোমার অপরাধ 
হইয়াছে ; তাহার নিকটে যাও, তীহার শরণ লও; তিনি যদি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, আর যদি তুষি ভবিষ্যতে 
কখনও কোনও ভক্তের প্রতি কোনওরূপ বিদ্বেষ-ভাৰ পোষণ না কর, তাহা হইলে তোমার পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, 
তুমি রোগমুক্ত হইবে ।” 

শ্রীবাস পশ্ডিতস্থানে ইত্যাদি_্রীবাসের প্রতি বিদ্বে-তাঁৰ পোষণ করিয়া তাহার ছারে মগ্ততাও সহ 
তথানীপুজার নৈবেগ্ত সাঁজাইয়! রাখায় তাহার চরণে গোঁগাল-চাপালের অপরাধ হইয়াছে । ভক্ত-বিদ্বেষই অপরাধের 
হেতু। প্রলাদ-_অন্থগ্রহ। এই পাপধিমোচল-_যে ভক্তবিদ্বে-জনিত পাপের ফলে তোমার দেহে গলিত- 
কুষ্ঠ হইয়াছে, সেই পাপ “হইতে নিঙ্কতি। পুনঃ যদি ইত্যাদি__কেবল শ্রীবাস প্রসন্ন হইলেই তোমার নিস্তার নাই, 
শ্রীবাসের প্রসন্নতা যেমন অপরিহাধ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমারও তক্তবিদ্বেষ পরিহার করা প্রয়োজন) 
নচেৎ তোমার উদ্ধার নাই। 

৫৫। তবে_ প্রভুর উপদেশ শুনিয়া । বিপ্র-_গোপাল-চাপাল। প্রীবাস-শরণ-__প্রীবাসের চরণে আশ্রয়। 
ভার-কৃপায়__প্রীবাসের কপায়। 

৫৬-৫৯। গোপাল-চাপালের বিবরণ বলিয়া আর এক বিপ্রের কথা বলিতেছেন । ইনিও কীর্তন দেখিবার নিমিত্ত 
শ্রীবাসের অঙ্গনে যাইভেছিলেন ; কিন্তু কপাট বন্ধ বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া 
ফিরিয়া আঙিলেন। পরে এক দিন গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বলিলেন-_-নিমাই, ভোযারা কপাট বন্ধ করিয়া 
কীর্তন কর, আমি টুকিতে না পারিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি) আমার মনের দুঃখ এখনও যায় 
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প্রভুর শাপবাঞ| যেই শুনে দান | 1 তাহাতে আচার্য বড় হয় মতি ॥ ৬২ 
ব্রঙ্গশীপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬০. | ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। 
মুকুন্দদত্তে কৈল দণ্ডপরসাদ । | ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজান ॥ ৬৩ 
খণ্ডিল তাঁহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ ৬১ ৃ তবে আচার্ধ্য গোঁসাঞ্রির আনন্দ হইল । 
নিতে জছিনে তি | | লজ্জিত হ্যা প্রভু প্রসাদ দি করিল ॥ ৬৪ 


গৌর-কৃপা- জিব দি | 
নাই; সেই দুঃখে আমি তোমাকে আজ অভিসম্পাত করিব” ইহা বলিয়! সেই উপ্রস্থতাব দুর্দুখ ব্রাহ্মণ নিজের পেত 
ছি'ড়িয়। এই বলিয়। প্রভুকে শাপ দিলেন যে_-“তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক ৷” 
শাপিব_শাপ দিব। ছিগ্ডিয়া_ছিড়িয়া। শাপে-শাপ দেয়। প্রচণ্ড_উগ্রস্বভাব ; রগ্ষন্বভাব। 
দুর্নৃখ__ঘাহার মুখ খারাপ ; যে লোককে রূঢ় কথ! বলে। সংসার-ম্খ__গৃহস্থাশ্রমের সুখ | “সংসার-সুথ তোমার” 
ইত্যাদিই প্রভুর প্রতি বিগ্রের অভিসম্পাত। উল্লাস-_আনন্দ। 
বিশ্রের শাপ শুনিয়! এভুর চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভুর সংসার-স্থখ নষ্ট হওয়ার জগ্ঠ বিগ শা 
দিয়াছিলেন। মংসার-ন্থখ নষ্ট হওয়ার একাধিক অর্থ থাকিতে পারে । কাহ।রও হয়তো সংসার-স্থখ-ভোগের রা 
বাসনা আছে) কিন্তু তাহার অর্থবিত্ত সনস্ত নষ্ট হইয়। গেলে, উপাজ্জনের ক্ষণতা নষ্ট হইয়া গেলে, ভ্রীপুজীদি রোগে 
অসমর্গ হইয়। গেলে খা মরিয়া গেলে__তাছার আর মংসার-স্থধ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না; এইরপ লোকের এই 
ভাবে সংগার-সুখ নষ্ট হইলে তাহার উল্লাস হইতে পারে না, অবর্ণনীয় ছুঃখই উপস্থিত হয়। বিপ্রের অভিসম্পাতে 
প্রচুর খন উল্লাস হুইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, মংশার- 0 ভয় ডর বলবতী বাসনা ছিল লা এবং 
জল মংসার-সুখের বিনাশও তিনি আশঙ্কা করেন নাই । আবার কেহ এমন আছেন, কোনও রকমে সংসার 
হইতে চুটা পাইতে পারিলে, অথবা কোনও উপায়ে সংসার-মুখের বাসন! দূর করিতে পারিলে মংগার ছাড়িয়া 
মন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিয়া ভগবর্ভজ্ন করিতে পাঁরিলেই যিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন। এরূপ লোক যখন ভজনের 
উদ্দেগ্ে সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া র বায়েন, তখনও সাধারণ লোক মনে করে যে, তাহার সংসার-নুথ নষ্ট 
হইয়াছে। বিপ্রের অিসপ্পাতের কণা শুনিয়। প্রভু সম্ভবতঃ এই জাতীয় সংসার-ল্ুখ-নাশের কথাই মনে করিয়াছিলেন 
রা -ভোগে বাহাদের তীব্র বানা নাই, ভগবদ্ভজনের জ্যই যাহার! উন্মুখ, সংসার-সুখ-নাশের এই জাতীয় 
রণাই তাহাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক )। পিপ্র যখন প্রভুকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব 
জনা প্রভু ভগবদূভজনে অত্যন্ত উন্মুখ হইয়াছিলেন, তাই সর্বদা কীর্তনাদিতে নিযুক্ত 
থাকিতেন। বিপ্রের অভিসম্পাত শুনিয়া তিনি নে করিলেন__« বিগ্রের শাপে যদি সংসার-সুখ আঁমা-হইতে দুরে 
সরিয়া যার, আমার চিত্তকে আর আকৃষ্ট না করে, তাহা হইলে তো আমার পরম-সৌভাগ্য, আমি নিশ্চিন্ত মনে 
একান্ত ভাবে ভগবদ্তজন করিতে পারিব ॥"_ ইহা প্রভুর উল্লাস হইয়াছিল । 
৬০। প্রভুর শীপবার্ত।--প্রভুর প্রতি বিপ্রের শীপের কথা । যেই শুনে শরদ্ধাবান্‌ শদ্ধীবান্‌ হ হইয়া 
(শ্রদ্ধার সহিত) যিনি শুনেন। ত্রহ্মশাপ-_ব্রাহ্মণের প্রদত্ত অভিসম্পাত। পরিত্রাণ_ মুক্তি। 
৬১। দণ্-পরসাদ-_দ৩-প্রসাদ) দণ্ডরূপ অন্গ্রহ। অবসাঁদ-গ্লানি। মুকুন্দদত্তের প্রতি প্রভুর দণ্ডের 
কথা ১/১২1৩৯ পয়ানের টাকায় দরষব্য। 
৬২-৬৪। আচার্য্য গোসাগ্রিঃশ্রীঅছৈত-ছাচাপ্য। গুরুভক্তি__গরুর গায় শ্রছধা। শ্রীমদঘৈতা চাধ্য 
ছিলেন শ্রীগাদ মাধবেন্্র গুরী-গোস্বামীর শিল্প, সুতরাং মহাগরড়র গুরু শ্ীপাদ ঈশ্বর পুরীর সভীর্ঘ-__গুরু-দ্রাতা ; 
তাই প্রভু তাহাকে গুরুর সায় সম্মান করিতেন। তাহাতে- প্রভু তাহাকে গুরুর ষ্যায় সন্মান করিতেন 
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মুরারিগুপ্ত মুখে গনি: রামগুণগ্রাম I \ সমস্ত ভ ভক্তের দিল ই্টবরদান ॥ ॥ ৬৬ ৃ 
| 
ললাটে লিখিল তার ‘রামদাস’ নাম ॥ ৬৫ ! হরিদাসঠাকুরেরে করিল প্রসাদ । 
আীধরের লোহপাত্রে কৈল জল পান। আচাধ্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৬৭ 
॥ 
গৌর-কৃণা-তরক্গিণী টীকা । 
বলিয়।। ছুংখমতি-_ছুঃখিত ; মহাপ্রভ তাহাকে অন্থগত ভৃত্য মনে করিয়া কপ! করম, ইহাই ছিল আচারের 
অভিপ্রায় ; কিন্ত তাঁছা ন! করিয়া প্রভু তাহাকে গুরু সম্মান করিতেন বলিয়া আচার্য্যের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত। 
তঙ্গীকরি ইতাদি__গ্রীঘদৈত মনে ১ প্রভু অন্ততঃ আনে মনেও যদি আমাকে ভূত বলি য়া এনে করেন, 
তাহা হইলে কোনও গুরুতর অষ্যায় কাজ করিলে তিনি নিশ্চয় য়ই আমাকে শান্তি দিবেন। এইরূপ শভির খাগদেশেও 
যদি বুঝিতে পারি যে, আমর প্রতি প্রভুর ভৃত্যবৎ বাৎসল্য আছে, তাহা হইলেও আমি নিজকে রতার্থ মলে করিব, ” 
এইরূপ ভাবিয়| প্রভুর ক্রোধ-উৎপ!দনের তি গে ইঅনৈত স্বীয় শিষ্ঠাদের নিকটে যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যা করিয়া জান- 


শার্গের প্রাধাগ্ স্থাপন করিতে লাগিলেন। অগ্ঠ সমস্ত সাধন-নার্দোর উদ  তত্তির প্রাধা্ধ স্থাপন করিয়া ভজি 
প্রচারের লিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতৈরই আহ্বানে প্রভুর অবতার : এই ভক্তি-প্রচারে শ্রীঅরদ্বৈতই প্রভুর একজন প্রধান সৃহায়। 
এইরূপ অবস্থায় স্বয়ং শ্রীমদ্বৈতই যদি ভক্তির উপরে জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া খোগবাশিষ্টের ব্য!খ)! করেন, তাই 
হইলে প্রভু থে তাহার প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন, ত তাহাতে আর আন্চর্য্য কি? বস্তুতঃ আচাধ্যের ব্যাখ্যার কথা শুনিয়৷ 
প্রভু অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং ক্রোধাবেশে শান্তিপুরে ষাইরা আচাধ্যকে যথোপযুক্ত শান্তি দিরাছিলেন। শাস্তিয় বিবরণ 
আদিলীল।র দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের গীকায় ভরটন্য । অবজান-_অবজ্ঞা; শাঙি। তবে আচার্য্য 
গোঁসাঞ্ির ইত্যাদি-_প্রভুর হাতে লি দণ্ড পাইয়া আচায্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। লজ্জিত হ্ইয়। 
ইত্যাদি--প্রভুও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আচা্যের প্রতি কপ! প্রদর্শন করিলেন। « প্রভুর লজ্জার কারণ এই খে, বয়োবৃদ্ধ 





অপ্বৈতাচা্য্যকে তিনি যথেষ্ট কিলাইয়াছিলেন__ oe কিলাইতে মাটীতে শে তি ফেলিয়াছিলেন ; তাহ) 
দেখিয়! অদ্বৈত-গৃহিণী শী ও গীত৷ ঠাকুরাণী পর্যন্ত আর্তনাদ করিয়! উদ্িরাছিলেন। প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি 
যখন দেখিলেন যে, তাহার এই কঠোর শাস্তিতেও শ্রী be দ্বত মনঃক্ষ্ ইয়েন নাই, বরং আনন নৃত্য করিতেছেন, তখন 
প্রভুর লঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক । লজ্জিত হইয়া প্রভু শ্রীঅন্বৈতকে একটা বর দিলেন ; ভাঁছা এই ৫২ পিল দকে| 


যে তোমার করিবে আশ্রয় । সে কেনে পতঙ্গ কীট পশ্তপক্ষী নয় ॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ । 
তথাপি তাহারে মুঞি করিমু গ্রদাদ॥ এচৈঃ ভাঃ মধা। ১৯1” ইহাই প্রীজদ্বৈতের প্রতি প্রতুর প্রসন্নতার 
পরিচায়ক । 

৬৫। রাম গুণগ্রাম__শ্রীরামচন্দ্রের গুণসবৃহ (মহিমা )। ললাটে_-কপালে। রামদাস- প্রীরাসচান্ের 
দাস) শ্লেষে শ্রীহছমান। শ্রীমুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত। পুর্বলীল/র তিনি ছিলেন হহুণান (গোর- 
গণোদেশ। ৯১)। 

৬৬। শ্রীধরের-্রীমন্‌ মহাপ্রত্বর অহুগত খোলাবেচা-ভক্ত প্রীধরের।  লৌহপাত্রে-লৌহনিপ্লিত 
ঘটাতে। দিল ইষ্ট বর দীন- প্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে ভক্তগণকে প্রভু অভীষ্ট বর দান 
করিয়াছিলেন । 

কীর্তন লইয়া প্রভু তাহার পরমতক্ত খোলাব্চো! দরিদ্র শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া দেখেন, উঠানে একটা ভাঙা 
লোহার ঘটা পড়িয়া আছে; প্রভু এ ঘটাতে করিয়া তখন জলপান কারয়াছিলেন। 

৬৭। হরিদাস ঠাকুরের ইত্যাদি_ মহা প্রকাশের সময় প্রভু ভাকিয়া বলিলেন_-“হরিদাস, আমাকে 
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ভক্তগণে প্রভু নাম মহিম! কহিল। ৷ সভে নিষেধিল-_ইহার না দেখিহ মুখ ৬৯ 
শুনি এক পু, তাহা “অর্থবাদ’ কৈল ॥ ৬৮ | সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গাস্সান । 
নামে স্তৃতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ। ভক্তির মহিমা তাই! করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭০ 











গৌর-কৃপা-তরঙ্গিদী টীকা। 
দেখ। আমার দেহ হইতে তুমি বড়। যবনগণ যখন তোমাকে বেত্রাঘাতে দুঃখ দিতেছিল, তখন'তাদের সকলকে 
সংহার করিবার উদ্দেশ্যে চত্রহস্তে আনি বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি তাহাদের মঙ্গলচিত্তা করিতেছিলে 
খলিয়। তাদের সংহার করিতে পারি নাই; তখন আমিই তোমার পৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রহার সহ করিয়াছি ; এখনও 
অঙ্গে চিহ্ন আছে। হরিদাস, তোমার দুঃখ সহ করিতে না পারিয়াই আমাকে শীঘ্ব অবতীর্ণ হইতে হইল ।” প্রভুর 
করুণার কথা শুনিয়া হরিদাস যৃচ্ছিত হইলেন, পরে প্রভুর কথায় বাহ প্রাপ্ত হইলে প্রভুর গুণ স্মরণ করিয়! ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন এবং নিজের দৈগ্ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন । শেষে প্রভুর চরণে তিনি প্রার্থন। করিলেন, বেন জন্মে 
জন্মে তিনি প্রভুর ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভাজন হইতে পারেন) “শচীর নন্দন বাপ | কুপা কর মোরে। কুকুর করিয়া মোরে 
রাখ তক্তঘরে ॥” প্রভু প্রসন্ন হইয়। বলিলেন--“হরিদাগ! তিলার্ধেকও তুমি যার সঙ্গে কথা খল, থে এক দিনও 
তোমার সঙ্গে বাস করে, শে খ্যক্তি নিশ্চই আমাকে পাইবে” আরও প্রভু বলিলেন__-“মোর স্থানে মোর সর্ব 
বৈষ্ণবের স্থানে। বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে ॥” “হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখনে। জয় জয় মহাধ্বনি 
উঠিল তখনে॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য। ১০ ॥ 

আচার্য্য-স্থানে-্রীতদ্বৈতাচার্যের নিকটে। মাতার--এীশচীমাতার ৷ 

শ্রীঅদ্বৈত-আচাধ্যকে পরম-ভাগবত জানিয়া মহাপ্রতুর বড়ভাই বিশ্বরূপ সর্বদাই তাহার নিকট আসা-যাওয়া 
করিতেন। পরে বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন শচীমাত| মনে করিলেন যে, অদ্বৈতই বিশবব্ূপকে সন্যাস 
গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং অদ্বৈতের কথাতেই বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পরে নিমাইও 
যখন অধৈতের নিকটে একটু যেন বেশী রকম আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন, তখন শচীমাত মনে করিলেন যে, 
অদ্বৈত নিমাইকেও বিশ্বরূপের গ্ভায় সংসার ত্যাগ করাইবেন। এইরূপ ভাবিয়া শচীমাতা মনে মনে শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি 
একটু বিরক্ত হ্ইয়াছিলেন। ইহাই শ্রীঅ্ৈতের নিকটে শচীমাভার অপরাধ । মহাপ্রকাশের দিন এই অপরাধের 
জন্য তিনি শচীমাতাকে প্রেম দান করিলেন না) এবং বলিলেন, যদি শচীযাতা প্রীঅদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করেন, তবে 
তাহার অপরাধ খণ্ডন হইবে এবং তখন তিনি প্রেমলাও করিতে পারিবেন। শচীমাতা পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলেন, 
কিন্তু ভীঅদ্বৈত যশোদা-তুল্যা শচীমাতাকে পদধূলি দিতে কিছুতেই সন্মত হইলেন না। শচীমাতার তত্ব ও মাহাত্ম্য 
বৰ্ণন করিতে করিতে তিনি যখন আবেশে অজ্ঞান হইয়! পড়িলেন, তখন তাহার অজ্ঞাতসারে শচীমাত পদধূলি গ্রহণ 


, করিলেন। এইরূপে তাহার অপরাধ খণ্ডন হওয়ায় তুহ্র্তেই তাহার শরীরে শরীকৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাইয়াছিল। শ্রীচৈতগ্ততাগবতের মধ্য ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 





৬৮। পঢ়য়া-ছাত্ৰ। অর্থবাদ_-অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাক্য। “হরিনামের যে মহিমার কথা বলা হইল, 
তাহা অতিরঞ্জিত প্রশংসামাত্র_ প্রকৃত পক্ষে হরিনামের এত মহিমা থাকিতে পারে না”-_ এইরূপ উজ্তিকে অর্থবাদ 
বলে। হরিনামে অর্থবাঁদকল্পনা একটী নাঁমাপরাধ। 'কৈল-_কহিল। 

একদিন ভক্তগণের নিকটে প্রতু্রীহরিনামের মহিমা বর্ণন করিলেন ; সে স্থানে এক পড়ুয়া ছিল) সেও প্রভুর 
মুখে নামের যহিমা শুনিল শুনিয়া বলিল--“নাষের এত মহিম! থাকিতে পারে না.) ইনি যাহা বলিলেন, তাহা 
অর্থবাদ--অতিরিক্ত প্রশংসা মাত্র।” 

৬৯-৭। নামে হুতিবাদ-_হরিনামে অর্থৰাদ ;  নাম-মাহাত্ম্কে অতিরঞ্জিত স্ততিবাক্য মাত্র 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] ২ আদি-লীলা। ৭৪৫ 
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধৰ্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ। EE 
El ! ন শাধয়তি মাং ন সাঙ্যং « 
কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস ॥ ৭১ : k দাং যোজা বা 
ন স্বাদ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথ| ভক্তিরমোজ্জিত। ॥ ৫ 





মোকের সংস্কৃত টীকা। 


নসাধয়তীতি। মৎসাধশার্থ গ্রধুক্তোৎপি যোগাদিভুথ| মাং ন সাধয়তি বযায়োন্ুখং করোতি। যথা উজ্জিত| 
ভক্তিঃ সাধনাত্রিক।। জীজীব «। 








গৌর-কৃপা-তর্লিণী টীকা। 
মলে করার কথা। সন্ডে নিষেধিল- প্রত মকল ভক্তকে নিষেধ করিলেন। ইহার না দেখিহ মুখ-_নাম- 
মাহাপ্পো অর্থবাদ-কপ্পনাকারী এই পঢুরার মুখ দর্শন করিওনা। সগ্গণে__গণের (সঙ্গীয়-লৌক সকলের ) মহিত। 
অচেলে-__চেলের (পরিহিত বস্তরের ) সহিত ; ম্বস্ত্রে। তাহী।__সেই স্থানে; গঙ্গা্ানের স্থানে । 

পঢ়য়ার মুখে লাম-মাহান্ব্যে অর্থবাদ-কল্পনার কথা শুনিরা প্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ; সকলকে বলিয়া 
দিলেন, কেই যেন এ নামাপরাধী পঢ়ুরার যুরদর্শন না করে। তারপর নামাপরাধী পঢ়,য্নার মুখদর্শনে দেহ অপবিল্জ 
হইয়াছে মনে করিয়া সঙ্গীয় সমস্ত লোকের সহিত প্রভু সবস্তে গঙ্গান্নাণ করিলেন এবং গঙ্গান্নান করিতে করিতে 
তাহাদের নিকটে তিনি ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিলেন । 

নাম-মাহাক্স্যে অর্থবাদ-কল্পনায় যে অপরাধ হয়, তাহার শুরুত্ব-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রভু নাঘাপরাধীর মুখদশন 
নিষেধ করিলেন এবং নামপরাধীর দর্শনে সবস্ত্ে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা করিলেন । 

৭১। জ্ঞানকর্্ম যোগধর্ম্ম_জানমার্গ, কর্ণার, বা বোগমার্থের সাধনে। কৃষবশ-হেতু-ক্চকে 
বশীভূত করার এক মাত্র হেতু। প্রেমভক্তিরস- প্রেমতজিরূপ রদ। বিভাব-অন্ভাবাদি-সাবগ্রীর মিলনে 
প্রেমলক্ষণ৷-ভক্তি রসে পরিণত হয় (ভূমিকায় ভক্তিরস-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ॥ মাঠর শ্রুতিঃ॥” 

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর ; ভক্তের প্রেমরস-নিধ্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি লালায়িত এবং সেই সেই প্রেমরস 
নিরধ্যাসদ্বারাই তাহাকে বশীভূত করা যায় ; তক্তিমার্মই সেই শ্রীকৃষ্ণ-বশ্মীকরণ-যোগ্যা প্রেমতক্তি লাভ করিবার একমাত্র 
সাধন ) জ্ঞানমার্গ, কর্ধমার্গ বা যোগমার্গে সেই প্রেমভক্তিও লাভ কর! যায় না, স্থতরাং শ্রীকুষ্ণকেও বশীভূত করা যায় 
না। শ্রীক্কঞ্চকে বনীভূত করার উদ্দেগ্ত--নিজের ইচ্ছামুরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা! করিয়া তাছার গ্রীতিসম্পাদন মাত্র । 

এই পয়ার--৩ক্তির মহিমা-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে ভক্তগণের প্রতি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তি। এই পয়ারের উক্তির 
প্রঘাণরূপে নিয়ে “ন সাধয়তি”-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

কোনও কোনও গ্রদ্থে “প্রেমভক্তিরস”স্থলে “নাম-প্রেমরস”-পাঠ দৃষ্ট হয়। নলাম-প্রেমরস-_নাম (গ্রীহরিনাম- 
কীর্তন ) ও গ্রেমরস) নামকীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে প্রেষভক্তি লাভ হয়, বিভাব-অহ্ভাবাদির 
সশ্মিলনে রসরূপে পরিণত সেই প্রেমভক্তি । 

শে! ৷ ৫। অন্বয় | উদ্ধব (হে উদ্ধব)! মম (আমার ) উঞ্জিতা (দৃঢ়া ) ভক্তিঃ ( ভক্তি ) যাং (আমাকে ) 
যথা (যেরূপ) সাঁধয়তি (সাধন করে--বশীভূত করে ) তথা (সেইরূপ-_বশীভূত করিতে ) ন যোগঃ (যোগ পারে 
লা) নসাংখাং (সাংখ্য পারে না) ন ধর্ম (ধর্ম পারে না) ন স্বাধ্যায়ঃ ( বেদাধ্যায়ন পারে না), ন তপঃ (তপন্তা 
পাঁরে না) ন ত্যাগঃ ( ত্যাগ-_সন্যাস_পারে ন! )। 

অনুবাদ । গ্রীক্চ কছিলেন_-ছে উদ্ধব! মদ্বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে-যোগ, 
সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপক্তা এবং সন্যাসও সেইরূপ পারে না” ৫। 

০১৪ 


৭8৬ শ্রীঞ্খাচেতগ্চারতামুত। | ১৭শ পরিচ্ছেদ 


CAAA ASAD 


তথাছি তব্ৈব ( ১০৷৮১৷১৬ )= 


|] 


মুরারিকে কহে--তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা ! বা নি 
১ কাহং দ:গদঃ পাপায়ান্‌ ক হেষঃঃ শ।নকেতনঃ। 
গুনিয়| মুরারি শ্লোক পঢ়িতে লাগিল| ॥ ৭২ Re 
২8115151575 । বরঙ্গবস্ধুরিতি স্বাহং বাহুত্যাং পরিরস্ভিতঃ ॥ ৬ 





শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
কেতি। পাণীয়ান্‌ দুৰ্ভগঃ কৃষ্ণ: সাক্ষাত্ভগবান্‌। এবং কষঃনব-পাপীয়ন্থয়ো দারিজ্য-প্রীনিকেতত্বায়া বিরোধঃ। 
তথাপি ব্রঙ্গবন্থঃ বিপ্রকলজাত ইতি বাহুভ্যাং দ্বাত্যামেব পরিরপ্তিতং পরিরন্ধঃ| শর বিস্বয়ে। এবং পরিরা্তে 
বিপ্রত্বমেব কাঁরণদুক্ষং নতু সব্যং তত্রাস্বানোহতীবাযোগ্যত্বমননাৎ্। আমতা ভগবতো! ব্রহ্মণ্যেতেৰ ্রাঘিতা, ন ড় 
ভক্তবৎস্লতাঁপীতি ন কেবল পরিরন্ধ এব। গ্রীসনাতন।৬। 





গৌর-কৃপা-তরঙ্কিণী টীক! ৷ 
উত্ডিলিতাঁ_জ্ঞান-কর্্মাদি দ্বারা অনাবৃত বিশুদ্ধা ও ঢৃঢ়া। যোগঃ--অষ্টাঙ্গ যোগ। সাংখ্য---সাংখ্যখোগ। 
ধৰ্ম্ম বধ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্, কর্ধমার্গ। স্বাধ্যায়ঃ_বেদাধ্যয়ন।  তপঃ__তগন্তা, কচ্ছুসাধন।  ভ্যাগঃ--স্ংপাঁর 
ত্যাগ, সন্ন্যাস। মাং-সাধয়তি_ আমাকে মাধন করে; আমাকে বশীভূত করে। 

ঘোগ-কর্খাদি অগ্যান্ত সাধনমার্গ-অপেক্ষা ভক্তি-মার্গই শ্রেষ্ট ২ কারণ, এক ম 
সাধকের বশীভূত করিতে সমর্থ; যোগ-কর্মাদি সম্যক বশীকরণে সমর্থ নহে--ইহাই এই গ্লোকে দে শন হইল। পূব 
পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । 

৭২। মুরারিকে--মুরারিগুধুকে। কহে_প্রহথ কছেন। প্লোকি_নিয়ে উদ্ধৃত “কাহ__ইত্যাদি শ্লোক; 
দ্বারকায় শ্রীরুষ্ণ যখন তাহার বাল্যবন্ধু শীদাস-বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীদাম এই শ্লোক উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন (নিম্নলিখিত গ্লোকের 'টাকার-শেবাংশ দ্রব্য )। 

নৌ! । ৬। অন্বয়। দরিদ্রঃ (দরিদ্র গরীব ) পাপীয়ান্‌ (পাপী ) অহং (আমি ) ক (কোথায়), শ্রীনিকেতনঃ 
(লক্ষ্মীর আবাসস্থল) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) ক (কোথায়)? ব্রঙ্গবদুঃ (ব্রহ্ধব্ু--আমি ) ইতি (তাই )ন্স ( আহো ) 
অহং (আমি ) বাহ্ভ্যাং (কৃষ্ণের বাহদ্বয় দ্বার! ) পরিরপ্ভিতঃ ( আলিঙ্গিত )। 

অন্ষুবাদ ! শ্রীদাম-বিপ্র কহিলেন--“অহো! কোথায় আমি লক্মীবিহীন দরিদ্র পাপী, আর কোথায় সেই 
প্রীনিকেতন শীর্ষ ! আমি ব্র্গবন্ধু বলিয়াই তিনি বাহুদ্বারা আমার আলিঙ্গন করিলেন। ৬1৮ 

শ্ীদাম-বিপ্র বাল্যকালে শ্রীকষ্চের সখা ছিলেন উভয়ে এক সঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এক নন্দে খেলাধুলা 
করিয়াছেন) উভয়ের মধ্যে খুব প্রীতি ছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দারকার অধিপতি হইয়াছেন, তখন গ্রীদাম এত দরিন্র 
বে, ভিক্ষা করিয়া দিনাস্তেও একবার নিজ্ধে খাইতে পারেন না, নিজের পরিবারকেও খাঁওয়াইতে পারেন না। অভাবের 
তাড়না আর দহ করিতে না পারিয়া তাহার পন্থী একদিন তাহাকে বলিলেন-“শরীনষ্চ ভো তোমার বাল্যবন্ধু ; তিনি 
এখন দ্বারকার রাজা ; তুমি যদি একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তাহ! হইলে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে)” 
পত্নীর কথায় কম্পিত-হৃদয়ে শ্রীদাম ছারকায় চলিলেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, আনেক দিন পরে) 
বন্ধুর জা কি উপহার লইয়া যাইবেন? ঘরেও কিছুই লাই; ত্রাহ্মণী প্রতিবেশীর গৃহ হইতে চারি মুষ্টি চিড়া আনিয়া 

দিলেন; বিগ্র তাহাই কাপড়ে বাধিয়া লইয়া চলিলেন। ঘারকায় উপস্থিত হইয়া রাজপুরীর এয দেখিয়া ভিত 
হইলেন; সঞ্চোচে চিড়া'র পুটুলি বগলে লুকাইলেন। কম্পিত-হাদয়ে ্রীকফের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন 
মণিকাঞ্চন-্থচিত বহ্মূল্য প্যঞ্চে কক্সিণী-দেবীর গৃহে শ্রী বসিয়া আছেন। শ্রীদীযকে দেখিরাই শ্রীকৃষ্ণ উঠিয়া আলিয়া 
ছুই হাতে ভড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পধ্যক্কে বাইয়া তাহার যথাবিধি সৎকার করিলেন, রুক্সিণী- 
দেবী তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন । অত্তরধ্যামী গ্রীরুষ্ণ চিড়ার পুটুলির কথাও জানিতে পারির়াছেন ; তাই 


> = 2২ 
মাত্র ভক্তিই শ্রীকষ/কে স্মাক্রূপে 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিতী টীকা । 


তিনি বলিলেন-_“সথা, আমার জন্য কি আনিয়াছ দাও ৷” শ্রীদাম তো লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে জড়গড় ; এত ও 
ধার, স্বয়ং লক্ষী ধার পাদ-সেবা করিতেছেন, ভারতের স্মস্ত রাজগ্যবর্গ ধার কপা-কটাক্ষের জন্য লালায়িত, তাহার 
হাতে এক মুষ্টি চিড়া শ্রীদাম কিরূপে দিবেন ? তিনি চিড়া বাহির করেন না--বরং বগল আরও চাপিয়। ধরেন। 
কৌতুকী শরীক বিগ্রের বগল হইতে জোর করিয়া চিড়ার পুটুলি বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন_-ভক্তের গ্রীতির 
বস্তু তিনি আস্বাদন না৷ করিয়া কি থাকিতে পারেন? জ্রীদামের এক মুষ্টি চিপিটকের সহিত যে প্রীতি মিভিত, হইয়া 
আছে, তাহার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যৈ্বধ্যও যে নিতান্ত তুচ্ছ! 


যাহা হউক, প্রীদামের প্রীতির বশীভূত হ্ইয়া গ্রীক তে! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার চিড়া খাইলেন। 
এখন, প্রীতির স্বভাখই এই-_ধাহার মধ্যে প্ীকষ্গ্রীতি যত বেশী বিকশিত হয়, নিজের দৈগ্ঘ__নিজের হেয়তা-জ্ঞান-_ 
তাহার তত বেশী হয়, তিনি নিজেকে তত বেশী অযোগ্য বলিয়া মনে করেন। শ্রীদামেরও তাহাই হইল; তাই 
শরীকষ্ণের আলিঙ্গনে তিনি বিস্িত হইলেন; তিনি মনে মনে ভাবিলেন__ণকি আশ্চর্য! আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, লক্মীর 
কপার ছায়াও আমাকে স্পর্শ করে নাই : তাই আমি এত দরিদ্র যে, দিনাস্তেও একবার মুখে এক মুষ্টি অন্ন দিতে 
পারি না। আর এই গ্রীরুষ্ণ অনন্ত উ্বর্য্ের অবীশ্বর, স্বয়ং লক্ষী তাহার পাদসেবা করেন, তাহার বক্ষস্থলে বিলাস 
করেন। তাহার সঙ্গে আমার তুলনা ! আমি মহাপাপী, কত জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আমার পুগ্জীভূত হইয়া আছে; 
আমার ছুরবস্থাই তাহার প্রমাণ । আর প্রীকষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌!! কোথায় আমি, আর কোথায় তিনি ! তথাপি তিনি যে 
আমায় আলিঙ্গন করিলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় । তবে ইহার একটা কারণ বোধ হয় আছে) প্রীকুষণ ব্রদ্মণাদেব, 
আর--আমি ব্রাঙ্গণ-বংশের কলগ্ক_ ব্রদ্গবদ্ধ-__হইলেও ব্রাহ্মণ-বংশেই আমার জন্ম ; তাই ব্রাঙ্গণ-বংশের মর্্যাদারক্ষার্থ ই 
বোধ হয়, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ।” 

বস্তুতঃ ভক্ত-বৎ্সলতা-গুণের বশীভূত হইয়াই শ্রীকুষ্জ তাহার পরম-ভক্ত এীদামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন) 
ভীদামের কিন্ত তক্ত-অভিযান ছিল না বলিয়া দৈগ্ঘববতঃ_-প্রীকঞ্চের তক্ত-বাৎলল্যকে আলিঙ্গনের হেতু মনে না৷ করিয়া 
তাহার ব্রহ্মণ্যতাকেই হেতু মনে করিয়াছেন | 

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদামবিপ্রের নাম নাই। আছে কেবল “কশ্চিদ্‌ ব্ৰাহ্মণে! ব্রহ্মবিভম£_ ত্রঙ্গবিত্তম কোনও এক 
ব্রাহ্মণ ॥ শ্রীভা, ১০/৮০1৬ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতের ১০1৮১ অধ্যায় হইতে জানা যায়, এই ব্রাহ্মণের জগ্চ শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্যে 
ইঞ্জের এখর্য্য প্রকটিত করিয়াছিলেন। তদহুসারে অষ্টোভর*্তনামে শ্রীকষ্ণের একটা নামও দৃষ্ট হয়-_্রীদামরঙ্গ- 
ভক্তার্থ-ভূম্যানীতেজবৈভবঃ-(ষিনি শ্রীদামনামক ভক্তের জন্য ভূমিতে-_মর্ত্য- ইন্দ্রের বৈভবৰ আনয়ন করিয়াছিলেন্)। 
ইহা হইতে জান! যায়, যে ব্ৰহ্মবিত্তম ব্রাহ্মণের জন্য গরীকৃষ্ণ মর্ত্যে ইন্দ্রের এর্ধ্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম 
শ্রীদাম। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০1৮০1৬ শ্লৌকের বৈষ্ণবতোষণী টাকায় শ্রীপাঁদমনাতনগোস্বাশী তাই লিখিয়াছেন__ 
“কশ্চিদেকঃ শ্রীদামনামা, ভ্রীদামরহ্গতক্তার্থ-ভূম্যানীতেন্ত্রবৈভবঃ | ইত্যষ্টোত্তরশতনামপাঠাৎ ৮ নারদপঞ্চরাত্রেও শ্রীরষের 
এ নামের উল্লেখ দুষ্ট হয়। শ্রীদামশঘ্ুভক্তার্থ-ভূম্যানীতেজ্রবৈভবঃ ॥ 81৩1১৫৭ ॥ 

মুরারিগুপ্তকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যখন বলিলেন “যুরারি, তুমি শ্রীকষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ।”_-তখন ঘুরারি উক্ত 
শ্লোকটার উচ্চারণ করিয়াছিলেন । ইহার ব্যঞ্জনা এই যে, ভক্তির আধিক্য-জনিত অত্যধিক দৈগ্ভবশতঃ শ্রীদামবিগ্র যেমন 
নিজেকে শ্রীকুষ্ণের আলিঙ্গনের অযোগ্য যনে করিয়াছিলেন, তদ্রপ ভক্তিজনিত দৈগ্ঠবশতঃ যুরারিগপ্তও নিজেকে 
শরীকষ্ণবশীকরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য যনে করিরাছিলেন। 

শ্রীনিকেভন:_ শরীর (লক্ষী ) নিকেতল ( স্বাধাস ) ; যিনি লক্ষীর আবাসস্থল, স্যগ্র এঁখর্য্যের অবিপতি 3 
স্বয়ং ভগবান্‌। বেল্গাবন্ধুঃ_তআঙ্গণের মৃধ্যে অধম ব্যক্তিকে ব্রঙ্গব্ধু বলে ; এদা দৈন্যবশ্তঃ নিজেকে বক্বনধ 


৭8৮ _ীতীচৈতগ্যচরিতামৃত | ১৭শ পরিচ্ছে 


পরি লতি পানি পাপা তান্পাপাঅস্তালাাাল ৮৮৮ DN AAA An ANA LN I টিপ 


এফ দিন প্রভু সব ভক্তগণ লৈয়া। | প্রক্ালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৬ 
সঙ্গীর্তুন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হৈয়| ॥ ৭৩ রক্ত গীত-বর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ-বন্ধল। 

এক আত্মবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল। [ একজনের উদর পুরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭ 
ততক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪ : দেখিয়া সন্ত হৈল শচীর নন্দন। 

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত। সভাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৭৮ 
পাঁকিল অনেক ফল-_সভেই বিস্মিত ॥ ৭৫. অষ্টাংশ-বঙ্ছল নাহি অমৃতরসময় | 


শত ছুই ফল পর শীত পাড়াইল। __. একফল খাইলে রসে উদর পুরয় ॥ ৭৯ 


পশলা পিক্পশস্ীটীত শি পিশীট 


গৌর-কৃণা-তরঙ্গিণী টীকা। 
বলিয়াছেন। স্ম--বিস্ময়-বোধক শব্দ । শ্রীকৃষ্ণ গ্রীনামকে আলিঙ্গন করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীদাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
পরিরস্ভিত :-_আলিঙ্গিত। 
৭৩। জন্কীর্তন করি-_স্ধীর্তন করিয়া, সহীর্ভনের পরে। বৈসে_বিআামের জগ্ত বসিলেন। গ্রনযুক্ত-- 
পরিশ্রান্ত; কীর্ত্তনের পরিশ্রমে ক্রাস্ত। 
৭৩-৭৫। আজবীজ--আমের বীজ। অজনে_প্রীবাস-অঙ্গনে বিশ্রামস্থলে। ভৎক্ষণে- রোপণ করা 
মাঝেই । ফলিত-_ফলযুক্ত। 


সকলের সঙ্গে বসিয়। প্রত বিশ্রাম করিতেছেন; এমন সময় সেই অঙ্গনেই প্রভ্‌ একটা আমের বীজ রোপণ 
করিলেন। প্রতু স্বয়ংভগবান্‌ অচিত্ত্যশক্তিসম্পন্ন ; তিনি ইচ্ছাযয়, যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহার অচিত্ত্য-শক্তির 
প্রভাবে তখনই তাহা হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছায়, তাহারই অচিস্তা-শক্তির প্রভাবে আত্মবীজ রোপণ করা ম' 
তাহা অন্গুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হুইল, বৃক্ষ বড় হইল, তাহাতে মুকুল হইল, মুকুল : হইতে 
ফল জন্মিল, ফল বড় হইল-_পাকিল ; একটা দুইটী ফল নহে-_বছ ফল গাঁছে পাকিয়| রহিল । দেখিয়া সকলে বিস্মিত 
হুইলেন। [ প্রকৃত কথা এই যে, শীবাস-অঙ্গন শ্রীধাম নবদ্বীপেরই অন্তর্গত একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থান; কগিত আত্তরৃক্ষ 
সে স্থানে নিত্যই বিরাজিত-_তবে এ পর্যন্ত অপ্রকট--ছিল। প্রভুর ইচ্ছায় এখন তাহা গ্রকটিত হইল এবং প্রকট- 
কালে ব্রদ্মাুলীলার অহ্থকরণে আত্রবৃক্ষেরও জগ্মীদি-সমস্ত লীলা যথাক্রমে-_অবস্থ বিশ্বীসের অযোগ্য অভাল্প সগয়ের 
মধ্যেই প্রত প্রকটিত করিয়া দেখাইলেন। যাহারা ভগবানের অচিন্তা-শক্তি মানেন না, লীলার নিত্যত্ব এবং ব্ৰহ্মাণ্ড 
নিত্য-লীলার প্রাকট্য মানেন না, তাহারা অবশ্যই এসকল কথা বিশ্বাস লা করিতে পারেন কিন্তু ঈশ্বরের অচিন্ত্য- 
শক্তিতে বিশ্বাসবান্‌ লোকের নিকট এসমস্ত অসম্ভব নহে ।] 


৭৬-৭৭। প্রক্ষালন করি-_ধুইয়া। রক্ত-গীত-বর্ণ__আমগুলির কোনটা বা রক্ত (লাল) বর্ণ, আবার 
কোনটা পীত ( হরিজ্রা )-বর্ণ ছিল। অষ্ট্যশ-অষ্টি (আটি) + অংশ (আশ )। বক্ষল-বাকল। আমগুলিতে 
আটি তো ছিলই না, আশও ছিল না, বাঁকলও ছিল না উদয়পুরে_পেট ভরে। এক একটা আম এত বড় যে, 
খাইলে একটাতেই একজনের পেট ভরিয়া যায়। আটি, আশ ও বাকল নাই বলিয়া আমের কোনও অংশই ফেলিতে 
হইত না, সমস্তই খাওয়া যাইত ৷ 

৭৮। প্রভু আগে নিজে খাইয়া দেখিলেন ; তার পর সকলকেই সেই শ্রীকুষ্-প্রাসাদী আম খাঁওয়াইলেন। 

৭৯। আম্বৃত-য়সময়--অয়তের চায় হুস্বাছু রসে পরিপূর্ণ। আমে আটি নাই, আঁশ নাই, বাকল নাই; 
যাহা আছে, তাহা কেবল অমৃতের গ্ঠায় সুস্বাদ রসে পরিপূর্ণ। (এই আমও প্রাকৃত আম নছে ; প্রাকৃত আমে আটি, 
আঁশ, বাকল_মবই থাকে ; ইহা অপ্রাকৃত আম )। 
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এ প্রতিদিন: ফলে, ১ বারমাস | পঢ়িতে আইল স্তবে বে নৃপিং হের নাম | 
বৈষ্যবে খ।য়েন ফল--প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০ শুনিএা আবিষ্ট হৈল প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫ 
এই সব লীল| করে শচীর নন্দন | নুমিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদ! লৈয়া! । 
অন্য লোক নাহি জানে--বিন! ভক্তগণ ॥ ৮১ পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়! ॥ ৮৬ 
এইমত বারমাস কীর্তন-অবসানে। নৃদিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময়। 
আম্-মহোত্সব প্ৰভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২ পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা| বড় ভয় ॥ ৮৭ 
কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ ৷ লোকভয় দেখি প্রভুর বাহা হইল । 

আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘনিবারণ-॥ ৮৩ শ্রীবাসের গৃহে যাঞ৷ গদ! ফেলাইল ॥ ৮৮ 
একদিন প্র শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল ॥ _ শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ । 

বৃহৎ সহজ্রনাম ম প়-শুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪ লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ ॥ ৮৯ 





গৌর-কুপা-তর জলি ্ী 

৮০-৮১1-খ গাছিটাতে বারষাস ধরিঘা_সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই_ প্রত্যহ এরূপ আম ধরিত; গ্রতাহই 
এ ভাবে কীর্তনান্তে প্রভু ও ভক্তগণ ও ভাবে আম খাইতেন | কিন্ত ভক্তগণ ব্যতীত অন্ত কেহ ও আম গাছও দেখিত 
লা, আমও দেখিত না, সকলের আম খাওয়ার কথাও ক্নানিত লা । [শুদ্ধদত্বের আবির্ভাবে ভক্তদের সমস্ত ইন্জিয়ই 
শুদ্ধগন্রময় হইব যায়: তাই তীহার! শুদ্ধসত্বময় ভগবদ্ধামের সমস্ত লীলাই দর্শন করিতে পারেন । অন্ত লোক প্রাকৃত 
চক্ষৃ্বারা সে সমস্ত কিছুই দেখিতে পায় না|] 

৮২ বারমাস- সর্বদ1; প্রতাহ। কীর্বনাবসানে- কীর্থনের পরে। আজ-মহোত্সব করে__ 
উক্ত অপ্রা্ৃত আত্রবৃক্ষ হইতে আম পাড়িযা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইয়! সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিতেন। 
দিলে দিলে- প্রতিদিন || 

৮৩। আর এক লীলার কথা বলিতেছেন। একদিন কীর্্তনের সময় আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; 
প্রভুর ইচ্ছা মাত্রেই--সমস্ত মেঘ দূরীভূত হইল, এক ফোট! বুটিও পড়িল না। 

৮৪-৮৫।  বৃহৎ-সহজঅ-নীম-_মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহজন/ম। এই সহ্আনামে হুসিংহের নাম 
আছে। 'আবিষ্ট হুইল- গ্বৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট হইলেন, প্রভু । প্রভু গৌরধাম-_গোরবর্ণ জ্যোতি যে প্রভুর) 
শ্রীগোরাঙ-মহাগ্রভ। 

মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহজ্রনাম পড়িবার নিমিত্ত প্রভু একদিন শ্রীবাসকে আদেশ করিলেন। প্রভুর 
আদেশে সহস্ৰনাম পড়িতে পড়িতে যখন শ্রবাধ হৃসিংহের নাম টি করিলেন, তখনই প্রভু নৃসিংহের ভাবে আবিষ্ট 
হইয়া পড়িলেন। 

৮৬1 পাষণ্ডী হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার নিমিত্ত শ্রীবৃ্সিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল ; নৃসিংহদেবের 
এই পাষগু-সংহার-লীলার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সমস্ত পাষপ্ডীকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে গদ! হাতে শ্রীবাস 
অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া নগরের দিকে দৌড়াইয়! গেলেন । 

৮৭। গাঁগে__পলাইয়া যায় । বৃসিংহের আবেশে প্রভুর শ্রীঅ্ঘ হইতে অদ্ভুত জ্যোতি: বাহির হইতেছিল ॥ 
তাহা দেবিয়! এবং হাতে গদ! দেবিত্বা! ভয়ে পথের লোক সকল পথ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল । 

৮৮-৮৯। লোকভয় দেখি--ভয়ে লোক সকল পলাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের মুখে ভয্বের চিহ্ন দ্ববিয়! । 
বাহ হৈল- প্রভুর বাহজ্ঞান হইল. আবেশ ছুটিয়া গেল | ফেলাইল-_কেলিয়া দিলেন। করিয়া! বিষাদ-__হু:খ 
করিয়।। হৈল অপরাধ__অনর্থক ভয় দেখাইয়া লোকসকলকে উদ্বেগ দিয়াছি; তাতে আমায় অপরাধ হইরাছে। 


0) ্ীন্রীচৈতন্যচবিতামৃত। [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
শীবাস বোলেন--যে তোমার নাম লয়। ৷! তাঁর কান্ধে চটি নৃত্য কৈল বহৃক্ষণ ॥ ৯৪ 


তার কোটি অপরাধ সব ক্ষয় হয় ॥ ৯০ 1 আর দিন এক ভিক্ষুক আইল| মাগিতে। 
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের মিস্তাঁয় ৷ প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ৯৫ 
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১ প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে । 

এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন । ৷: প্রভু তায়ে প্রেম দিল__প্রেমরসে ভাগে ॥ ৯৬ 
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯২ আর দিনে জ্যোতিষ সর্বজ্ঞ এক আইল । 
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গাঁয়। । তাঁহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল-_॥ ৯৭ 
প্রভুর অঙ্গনে নাচে_ডমরু বাজায় ॥ ৯৩ | কে আছিন্লাউ, আমি পূর্বজন্মে কহ গণি ? ৷ 
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন । | গণিতে লাগিল৷ সর্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি ॥ ৯৮ 


গৌর-কগা-তরঙ্লিণী টীকা। 

৯০-৯১। প্রভুর কথা গনিত! প্রবাস বলিলেন-_“ন! প্রভু, তোমার কোনও অপরাধ হয় নাই ; যে তোমার 
নাম গ্রহণ করে, তাঁর কোটি কোটি অপর।ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; তোমার আবার অপরাধ কি? অপরাধ কর নাই, তুমি 
লোকের উদ্ধার করিয়াছ ; সিংহের ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় যে তোমার দর্শন পাইয়াডে, তাহারই সংসার-বগ্ধন ছিন্ন 
হঈয়াছে। তুমি পাষত্তী-সংহার করিতে ধাইয়া গিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; তোমার দর্শনে পাযণ্ডীর 
পাষত্তিত্ব দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা সাধু হইয়াছে ।” 

৯২। ্ীনিবাস-শ্রীবাস। পূর্ববর্তী ৩৬ পয্ায়েও শ্ীবায়কে শ্রীনিবাস বলা হইয়াছে । ইনি শ্রীনিবাগ- 
আঁার্া রহেন ; কারণ, যখনকার কথা বলা হইতেছে, তাহার বহুবৎসর পরে শ্রীনিবাস-আচার্যোর আবির্ভাব হইয়াছে। 

৯৩-৯৪। মহাদেবের ভাবে শ্রীমন্‌ মহাপ্রতুর আবেশের কথা বলিতেছেন । শিবভক্ত_শিবের ভক্ত; 
শিবের উপাশক। ডমরু--ডুগ ডুগি ৷ মহেশ-আবেশ--মহেশের ( শিবের বা মহাদেবের ) আবেশ । 

একদিন একজন শিব-ভক্ত ভমরু বাজাইয়! নৃত্য করিতে করিতে প্রত্থুর অঙ্গনে শিবের মহিম! কীর্তন করিতে- 
ছিলেন; তাহা শুনিয়। প্রস্থ মহাদেবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং সেই শিবভক্তের কান্ধে চড়িয়া অনেক ক্ষণ মৃত্য 
করিয়াছিলেন | 

এসম্বদ্ধে শ্রীটৈতন্থভাগবত ( মধা ৮ম অধ্যায় ) বলেন-_-"একদিন আসি এক শিবের গায়ন। মরু বাজায় 
গায় শিবের কথন ॥ আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে ৷ গাইয়ে শিবের গীত বেটি নৃত্য করে ॥ শক্করের গুণ গুনি 
প্রভু বিশ্বস্তর। হুইল! শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর ॥ এক লক্ষে উঠি তার স্বন্ধ্র উপর । হুঙ্কার করিয়! বোলে “মুঞি 
যে শঙ্কর ॥ কেহে! দেখে জটা শিক্ষা ডগরু বাঙ্জায়। 'বোল বোল’ মহাপ্রভু বোলরে সদায় ॥ সে মহাপুরুষ যত 
শিবগীত গাইল | পরিপূর্ণ ফল ভার একত্র গাইল । সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে। গৌরচজ্র আরোহণ কৈল! 
যার ক্বন্ধে॥ বাহ্‌ পাই নামিলেন প্রভু বিশ্বস্তর। আপনে দিলেন ভিক্ষা! ঝুলির ভিতর ॥” | 

৯৫-৯৬। এক ভিক্ষৃককে প্রেমদানের কথা বলিতেছেন । একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষ। করিতে আসিয়াছিল ; 

তখন দেখিল যে প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন; তাহ! দেখিয়া! ভিক্ষুকও পরম-উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে 
লাগিল, প্রভু তাহার নৃত্য দেখিয়! গ্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেম দান করিলেন) পরম ভাগ্যবান্‌ ভিক্ষুক 
প্রভুর রুপায় রৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসিয়! যাইতে লাগিল । 
৯৭-৯৮। এক সর্ব জ্যোতিষীফে গ্রেমদানেত কথা বলিতেছেন ৯৭-১০৮ পয়ারে | একদিন প্রভুয় গৃহে 
এক জ্যোতিষী আসিঙ্বাছিলেন। ঘ্যোতিষ-শার্া স্ষ্ধে তিনি সর্ধাজ্জ ছিলেন ; প্রভু খুব সন্মান করিয়া তাহাকে বসাইয়া 
জিজ্ঞাস! করিলেন__পআমি পুর্ববজন্মে'কে ছিলাম, গণিয়া বল দেখি ?” শুনিয়! জ্যোতিষী গণিতে লাগ্রিলেন। 


১৭শ পরিচ্ছেদ সু আদি-লীগা ৷ 


রি ৭৫১ 
গনি ধ্যানে দেখে সবরজ্ঞ মহালেতিকঘ 1777 প্রভু হানি বোলে- তুমি কিছু না জানলা 
অনন্ত বৈরুণ্ ব্ৰহ্মাণ্ড সভায় আশ্রয় ॥ ৯৯ | পুৰ্বের আমি আছিলাঙ জাতিয়ে গোয়াল! ॥ ১০৪ 
পরতব পরত্রহ্ম পরম-ঈশ্বর ৷ গোপগুহে জন্ম ছিল, গাভীর রাঁখাল। 

দেখি প্রভু-গৃত্তি সর্বব্ হইল ফীঁফর ॥ ১০৭. ; সেই পুণ্যে এবে হৈলাঙ, ব্রাহ্মণ ছাত্তয়াল ॥১০৫ 
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল। সর্বজ্ঞ কহে__তাহা আমি ধ্যানে দেখিলাউ ৷ 
প্রভু পুন প্রান কৈল, কহিতে লাগিল-_॥ ১*১ তাহাতেও এশ্র্য্য দেখি ফাপর হৈলাড্‌ ॥ ১০৬ 
পূৰ্ব্বজন্মে ছিল! ভুমি জগত-আঁখ্রয় । গেই রূপে এই-রূপে দেখি একাকার । 

পরিপূর্ণ ভগবান্‌ সর্বৈরশ্বর্ধ্যময় ॥ ১০২ কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায়ে তোমার ॥ ১০৭ 
পূর্বের যৈছে ছিলা, ভুমি, এবে সেইরূপ | 1. যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার ৷ 


দুর্বিবত্যেয় নিত্যানন্দ un স্বরূপ ॥ ১০৩ প্রভু তারে প্রেম দিয়া ৫ কৈল পুরস্কার ॥ ॥ ১০৮ 


গোর-কৃপ।-ভরঙ্গিবী টাকা। 

জেযাতিষ_গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি-আদি এবং লোকের উপরে তাহাদের প্রভাব-আদি যে শান্রে আলোচিত 
হইয়াছে, তাহাকে জ্যোতিষ শান্তর বলে। জ্যৌতিষসর্ব্বজ্ঞ__জ্ঞোতিষ- "শান্তর সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ ; মিনি সমন্ত জানেন, 
তীহাকে সর্ধক্ঞবলে ৷ 

৯৯-১০১ ৷" মহা জ্যোতির্ঘয়-_-পরম-জ্যোতিম্মান্, যাহার দেহ হইতে মহা-উজ্জল অপূর্ব জ্যোতি:-পুপ্ 
বাহির হইতেছে । অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ইত্যাদি--অনস্ত টা ও ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় । পরতন্ত্ব_গ্রে্ঠতম তত্ব । 
পরত্রন্ম--বৃহদ্বস্ত ্রচ্মের চরম বিকাশ । পরম উশ্বর-_ইঈশ্বরত্বের চরম-বিকাশ যাহাতে; স্বয়ং ভগবান্‌। ফাঁকর 
-কিংকর্তব্যবিম্ু। ৫ম 5 1 

প্রভুর আদেশে সর্বজ্ঞ প্রভুর পূর্বজন্মের বিষয় গণনা করিতে করিতে ধ্যানস্ব হইলেন; তিনি প্রতৃর যৃনতি ধ্যান 
করিতে করিতে দেখিলেন--“মেই মূর্তি হইতে পরম-উজ্জল অপূর্ব জ্োতিংপুঞ্জ সর্বদিকে নিঃস্থত হইতেছে । আর 
দেখিলেন--সেই মুত্তিই অনন্ত বৈকুঠ এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয় । তিনি আরও দেখিলেন-_ মৃত্তিই পরতব, 
এ মুদ্ধিতেই ত্রচ্গের চরমবিকাশ এবং তাহাই পুর্ণভম ভগবান, স্বয়ং ভগবান্‌।* প্রভুর এই রূপ দেখিয়! সর্বজ্ঞ কিংকর্তৃবা- 
বিমুঢ হইয়া পড়িলেন; কি বলিবেন, কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার অবস্থা 
দেখিয়া প্রভু তাহাকে পুনরাঁয প্রশ্ন করিলেন; তখন যেন তাহার সংবিং ফিরিয়া! আপিল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন । 

১০২-১০৩। অর্ধজ্ঞ বলিলেন-_প্গণিরা দেখিলাম, তুমি পূর্ববজন্মে অনন্ত বৈকুঠের এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় 
ষড়েধামর স্বয়ংভগবান্‌ ছিলে ; এই জন্মেও তুমি তাহাই; আর, প্রীনিত্যানন্দ_-তোমারই এক স্বরূপ, তাহার তত্ব 
ছুর্বিজেয়--আমি নির্ণয় করিতে অসমর্থ ।* 

ভুর্বির্বজ্েক্-ঘাহা অবগত হুওয়া হুঃসাধ্য ; যাছ। সহজে নির্ণয় করা যায় না। 

১০৪-১০৫ | সর্ধজ্ঞের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিজেন, হাসিয়া বলিলেন--“না, আমার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ তুমি 
জানিতে পার নাই। পূর্ব্বঞ্রম্মে আমি জাতিতে গোয়াল ছিলাম, গোয়ালার গৃহে আমার জন্ম হইয়াছিল; তখন আমি 
গাভী চরাইতাম ; সেই পুণোই এই জন্মে আমি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।” কৌতুকী প্রভু ভঙ্গীতে 
আনাইলেন-_-“পূর্ব্র প্রকটলীলার গোপ-অভিমান লইয়া তিনি শ্রীনন্দগোঁপের গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন ? নন্দগোপের 
ধেহুর রাখাল গোপবেশ-বেণুকর শ্রীকৃষ্কই তিনি ।” 

১০৬-১০৮! প্রভুর কথা শুনিয়া সর্বজ্ঞ বলিলেন--“তুষি যাহা ব্লিলে, ধ্যানে তামি তাহাঁও দেখিয়াছি, 
তুমি গোযালার ছেলে, ধেস্থ চরাইতেছ। কিন্ত তোমার রাখাল-বেশেও তোমার এশ্ধ্য দেখিয় আমি অবাকু 


৭৫হ স্লীতীচৈতগ্ঠচর়িতায়ত। [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
| একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া | সভে মিলি নৃত্য করে_-আবেশে বিহ্বল ॥ ১১৩ 
‘মধু আন মধু আন’ বৌলেন ডাকিয়া ॥ ১০৯ এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর । 
নিত্যানন্দ গোসাঞ্রির আবেশ জানিল । সন্ধ্যায় গঙ্গাস্থান করি সভে গেল! ঘর ॥ ১১৪ 


গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১০ নগরিয়] লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল। 
জলপান করি নাচে হইয়া! বিহ্বল। | _ ঘরে ঘরে সঙ্গীর্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫ 
যমুনাকর্ষণলীল! দেখয়ে সকল ॥ ১১১ “হুরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 

মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার। '_ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসুদন ॥” ১১৬ 
আচাধ্যশেখর তীর দেখে রামীকাঁর ॥ ১১২ মৃদঙ্গ করতাল সন্কীর্ভন উচ্চধ্বনি | 


বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল। 


হরিহরি-ধবনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭ 








গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা। 


হইয়ছি। তোমার সেই বাখালরূপে এবং এই ত্রাঙ্গণ-সম্তানরূপে আমি যেন একই দেখিতেছি, কে'নও পার্থক্য 
দেখিতেছিন| | অবশ্য কখনও কখনও একটু পার্থক্য দেখি-_তাহা কেবল তোমার মায়ারই খেল। | যাঁহাহউক, তুমি 
যেই হওন! কেন, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি ।” সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু তাহাকে প্রেম দান করিয়া কুতার্থ করিলেন। 

১০৯। বলদেবের ভাবে প্রভুর আবেশের কথ! বলিতেছেন । ১০৯-১১৪ পয়ারে। একদিন প্রভু বিষুমণ্ডপে 
বসিয়া “মধু আন, মধু আন” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন । 

১১০-১১১। শ্রীবলরাম মধুপ্রিয়। “মধু আন”-ডাক শুনিয়! শ্রীনিত্যানন্দ বুঝিতে পারিলেন, প্রভৃতে শ্রীবলরামের 
আবেশ হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গ' জলের পাত্র আনিয়া প্রভুর সাক্ষাতে ধরিলেন। প্রভুও মধুক্ঞানে সেই জলপান 
করিয়া বিহ্বল হইয়!--( মধুপানের মত্ততায় নর--ভাবের মন্ততায় বিহ্বল হইয়া )_নৃতয করিতে লাগিলেন । এই 
সময়ে সকলে শ্রীবলদেবের যমুনা কর্ষণ-লীল! দর্শন করিলেন । 

যমুনা কর্ষণ-লীল।--এক সময় শ্রীবলদেব রাসলীলা করিয়া জলবিহারের উদ্দেশ্য যমুনাকে আহ্বান করিলেন) 
আহ্বানে যমুনা! ন৷ আসায় তিনি যমূনাকে আকর্ষণ করিয়া আনেন। শ্রীবলদেবের আবেশে প্রভু সকলকে এই লীলা 
দেখাইয়াছিলেন। শ্রীযদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৬৫ অধ্যায়ে এই লীলার বর্ণনা দ্রষ্টব্য । 

১১২-১১৩। বলদেব-অনুকার-_শ্রীবলদেবের তুল্য ( প্রভুর মদমত্-গতি )। অন্ুকার-_অনুকরণ, 
তুল্য । আচাধ্য-শেখর-_চন্রশেখর আচার্য্য । কোনও কোনও গ্রন্থে "আচাধ্য গোসাঞ্চি” পাঠ ৃষ্ট হয়; আচার্ধা- 
গোসাঞ্রি_্রীঅদৈত-আচাধ্য। ভারে দেখে-_গ্রতৃকে দেখেন। রামাকার-_রামের (বলরামের ) আকার 
(-বিশিষ্ট )। আচাধ্য দেখিলেন_-ঠিক যেন শ্রীবলরামই তাহার রঅজত-ধবল প্রীঅঞঙ্গ দোলাইয়! নৃত্য করিতেছেন। 
সোনার লাঙ্গল-শ্ীবলরামের অন্ত্র। বনমালী-আচারধা-_বলদেব-ভাবে আবিষ্ট প্রভুর হাতে-_সোনার লাঙ্গরও 
দেখিয়াছিলেন। সভে মিলি ইত্যাদি-_সমস্ত ভক্ত আবেশে রিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

১১৪। এইরূপে চারি প্রহর পর্যন্ত ৃত্য করিয়া সদ্ধযাকালে গঙ্ান্সানের পরে সকলে নিজ নিজ গৃহে গেলেন 

১১৫। এক্ষণে কাজী-দমন-লালা| বর্ণনার আরম্ভ করিতেছেন। ঘরে ঘরে (প্রত্যেক বাড়ীতে) সহীর্তন 

করার নিখিত্ত প্রস্থ নদীয়াবাসী সকলকে আদেশ করিয়াছিলেন । নগরিয়। লৌকে-_নবন্ীপ-নগরবাসী লোকদিগকে । 

১১৬। কোন্‌ পদটী কীর্তন করার জন্তু প্রভুর আদেশ ছিল, তাহ! বলিতেছেন-_“্হরয়ে নমঃ” ইত্যাদি । 

১১৭। প্রভুর আদেশ অনুমারে সকলেই মদদ ও করতাল যোগে উচ্চ স্বরে “হরয়ে নম:”-ইত্যার্দিরপে নাম- 

কীর্তন করিতে লাগিল। তাহার ফলে দূর হইতে “হয়ি হরি”-ধ্বনি ব্যতীত নরীয়া-নগরে কিছুই শুনা যাইতেছিলনা; 
অন্ত সমস্ত শব্দই সঙ্ধীর্ভনের উচ্চ ধ্বনিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। আন-_অন্ত শব । 














দহ 55 সি 
শুনিয়া যে কুদ্ধ হৈল সকল যবন। সৰ্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু Lee 
কাজী-পাশে আমি সভে কৈল নিবেদন ॥ ১১৮! এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া-লোক-। 
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল। 1 প্রভু স্থানে নিবেদিল পাঁঞা বড় শোক ॥ ১২৩ 
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল--॥ ১১৯ প্রস্থ আজ্ঞা দিল-_যাঁহ, করহ কীর্তন। 
এতকাল কেহে| নাহি কৈল হিন্দুয়ানী। আমি সংহারিৰ আজি সকল যবন ॥ ১২৪ 
এবে বে উদ্ম চালাও, কোন্‌ বল জানি ?॥ ১২০... ঘরে গিয়া সবলোক করে সঙ্গীর্তন। 
কেহো কীর্ভন ন| করিহ সকল নগরে । কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে-_চমকিত মন ॥ ১২৫ 
আজি আমি ক্ষম! করি যাইতেছি ঘরে ॥ ৯২১ তা-নভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জাঁনি। 
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু। কহিতে লাগিল! লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥ ১২৬ 





গোর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


১১৮-১১৯ নদীয়ায় যত যবন ছিল, নাম-মন্বীর্তনের উচ্চ ধ্বর্নিতে তাহার! অতান্ত জুদ্ধ হইগ এবং কাজীর 
নিকট যাইয়া নালিশ করিল। শুনিয়া কাজীও জুদ্ধ হইলেন এবং সন্্যাসময়ে কাজী নিজে_যে স্থানে কীর্তন 
হইতেছিল, এমন এক বাড়ীতে আদিম! মৃদঙ্গ ডাদ্রিয়া দিলেন এবং কীর্ভমকারীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন। 
কাজী-_ফবনর!জার অধীনস্থ দেশাধ্যক্ষ ; ইসিও যবন ছিলেন। মহাপ্রতুর সময়ে যিনি নবহীপের কাজী ছিলেন, 
তাহার নাম ছিল “চাদর কাজী”) ইনি নাকি গোঁড়েশ্বর-নবাবের দৌহিত্র ছিলেন। তৎকালে কাজীর হাতেই বিচার- 
কার্যের ভার থাকিত। যবন-_-এস্থলে, মুদলমান | 

১২০-১২২ | কীর্তনকারীদের প্রতি কাজীর উক্তি। হিন্দুয়ানী-__হিনুধর্খের আচরণ । উদ্যম চালাও-- 
খুব আড়দ্বরের সহিত কীর্তন চালাইতেছ। কোন্‌ বল জানি--কাহার বলে? সর্বস্ব দণ্ডিয়া--যাহার যাহা 
কিছু আছে, তাহার তৎসমস্ত দণ্ড (সরকারে বাজেয়াপ্ত ) করিয়া। জাতি যে ল্‌ইমু_-জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান 
করিয়। দিব। ক্রোধোন্মত্ত কাঞ্জী উগ্র্বরে বলিলেন__এবপি, এতদিন পর্য্যন্ত কেহ কি নবদ্বীপে হিন্দুধ্শ্মের আঁচরণ 
করে নাই? কই, তখন তো এরূপ খোল-করতালের সহিত উচ্চ হযি-ধ্বনির কলরব শুনি নাই? কে তোমাদের 
এক্সপ করিতে বলিয়াছে? কাহার নিকটে জোর পাইয়া তোমর। এত ধুমধামের সহিত কীর্তন আরস্ত করিয়াছ? 
আমি আজ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি। কিন্তু খবরদার ! আমার এই নবদ্ীপে আর কখনও কেহ কীর্তন 
করিও ন! । যদি গুনি কেহ কীর্তন করিয়াছ, আর যদি তাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে, তাহার যাহ! কিছু 
বিষয়-সম্পত্তি আছে, সমস্তই সরকারে বাজেয়াথ করিয়া লইব; কেবল উহাই নছে-_-তাহার জাতি নষ্ট করিয়া তাহাকে 
মুমলমান করিয়া দিব; ইহা যেন মনে থাকে ।” 

১২৩-১২৪। ধমক দিয়া কাজী চলিয়া গেলেন! এদিকে কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া নদীয়াবাসী লোকসকল 
মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া কাজীর কথা সমন্ত নিবেদন করিল। প্রভু তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন “তোমাদের 
কোনও ভয় নাই; তোমরা ঘরে যাইয়! কীর্তন কর, সমস্ত যবনকে আমি আজ সংহার করিব।* সংহারিব--ধ্বংস 
করিব'। যবনের ম্বভাব__কীর্তনবিরোধিতা-_দূর করিব। 

১২৫-১২৬ | প্রভুর কথায় সকলে ঘরে গিয়! কীর্তন আরম করিল? কিন্ত পূর্বের ন্যায় শ্বচ্ছন্দে_-উৎসাহের 
সহিত প্রাণ খুলিয়া! কেহই আর কীর্তন করিতে পারিল না; কখন আবার কাজী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, এই 
ভয়ে সকলেই যেন থাকিয়া থাকিয়! চমকিয়। উঠিতে লাগিল। প্রতু তাহাদের মনের 'ভয়ের কথা জানিতে পারিয়! 


তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ভাকাইয়া আনিয়া বলিলেন_-| 
৫ 


৭৫৪ শ্রীচৈতচরিতানৃত | টা চি দিনা 
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নগরে নগরে আজি করিব র্ভন। | কীৰ্্তনের কৈল প্রভু তিন সমপ্রদায় ৷ ১২৯ 
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭ |. আগে সম্প্ৰদায়ে নৃত্য করে হরিদাঁস । 

সন্ধ্যাতে দেউটী সব জ্বাল ঘরে ঘরে। মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞ্িঃ পরম উল্লাস ॥ ১৩০ 
দেখে কোন্‌ কীজী আসি মোরে মান! করে ?১২প পাঁছে স্প্রদায়ে মৃত্য করে গৌরচন্দ্র । 

এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায় | | তাঁর সঙ্গে ঈ নাচি বলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ॥ ১৩১ 


. গৌৱুক্বপা-তরসগিণী টীকা: 

১২৭-১২৮। লোকদিগকে ডারাইয়! প্রভু কি বলিলেন, তাহ প্রকাশ করিতেছেন। কর নগর মণ্ডন_- 
সমস্ত নবরীপ-নগরকে সঙ্জিত কর; হুন্দররূপে সাজাও। মণ্ডন--সঙ্জ।। দেউটা-_মখাল। 

প্রভু বলিলেন_”আঞজ আমি সমস্ত নদীয়।-নগরে কীর্তন করিব। সন্ধ্যাকালে সকলেই নদীয়া-নগরটীকে 
সুনাররূপে সাজাইবে, আর প্রত্যেক ঘরে মশাল জালিয়া আলোকিত করিবে। আজি আমি দেখিয়।লইব--কোন্‌ 
কাজী আমিয়। আমার কীর্তন নিষেধ করে।” 

১২৭-১২৮ পয়ারস্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে নিয়লিখিত পাঠাস্তর দৃষ্ট হয় :_-“নগরে নগরে আজি করিব 
কীর্তন। দেখি কোন্‌ কাজী আজি করে নিবারণ ॥ সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর মণ্ডন। তিন সম্প্রদায় আজি করিব 
কীর্তন ॥ সদ্ধ্যাতে দেউটা সব জাল ঘরে ঘরে। দেখো কোন্‌ কাজী আমি মোরে মানা করে।” এই পাঠীন্তরে “তিন 
সম্প্রদায় আজি করিব বীর্ভন”__-এই অংশ অতিরিক্ত আছে। 

১২৯-১৩১। সম্প্রদায়_কীর্তনের দল। বুলে_ভ্রমণ করে। সদ্ধ্যাকালে প্রভু কীর্তভনের দল লইয়া 
বাহির হইলেন। তিন সম্প্রদীয়ে কীত্তন চলিল। সর্ব্বাগ্রের সম্প্রদায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, মধ্যের সম্প্রদায়ে শ্রীল 
অদ্বৈত-আচার্ধ্য এবং পশ্চাতের সম্প্রদায়ে মন্‌ মহাপ্রতু ও শ্রীগন্নিত্যানন্দপ্রভু মৃত্য করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ 
বলেন, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর মুসলমান-ধর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়। সর্বাগ্রে তাহাকে কীর্ভন 
করিতে দেখিলে মুসলমানগণ অত্যন্ত জুন্ধ হইবে) এজপ্ শ্রীল হরিদ।সকে প্রথম সম্প্রদায় দেওয়া হইয়াছে । আর, 
শ্রীল অদৈতৈন কপার শ্রীল হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাই তাহাকে দেখিলে তাহার! আরও কুদ্ধ হইবে ; তাই শীল 
হরিদামের পরের সম্রদায়েই শ্রীল অদ্বৈতকে কীর্ভন করিতে দেওয়া! হইয়াছে । 

১২৪ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন,_-তিনি সমস্ত যবনকে সংহার করিবেন। পংহার অর্থ প্রাণ-বিনাশ নহে; 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কাহারও প্রাণ বিনাশ করেন নাই; এই অবতারে তিনি কোনও অন্তর ও ধারণ করেন নাই ; “এবে অন্তর 
না ধরিল, প্রাণে কারে ন! মারিল, চিত্তশুদ্ধ করিল সভার ।” হরিনাম দিয়াই চিত্তশুদ্ধ করিয়া তিনি অন্থুরের অস্ুরত্র, 
বিদ্বেবীর বিদ্বেষ ধ্বংস করিয়াছেন । প্রভুর অগ্যকার মহাসতবীর্ভনের উদ্দেশ্যও হতরিনাম-সপ্র্ীনের অদ্ভুত শক্তিতে 
যবনদিগের কীর্তন-বিদ্বে ধংস করা। কীর্তনের শক্তি ও কীর্তনের মীধুধ্য ভক্তের মুখে যত বেশী বিকশিত হয়, তত 
আর কিছুতেই নহে ; ভক্তমুখের কীর্ডনে--অন্তের কথ। তো দুরে- দর্ধশক্তিমান্‌ স্বয়ংভগবান্‌ পর্যন্ত বশীভূত হইয়া 
পড়েন। তাই বোধ হয় প্রহথ নিজে সর্বাগ্রে ন! থাকিয়া! শ্রীল হরিদাস এবং শ্রীল অদ্বৈতকে অগ্রে দিলেন ; এই ছুই 
জনের মধ্যেও ভক্তিধর্ম্মের মহিমা-প্রখ্যাপন-বিষয়ে শ্রীল হরিদামের এক অপূৰ্ব্ব বিশেষত্ব আছে; কারণ, ভক্তিধর্স্ের 
মহিমায়__নামধীর্তনের মাধুর্যো-সুগ্ধ হইয়। তিনি স্বীয় কুলোচিত ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক ভক্তিধর্শের-__নামস্থীর্থনের_ 
আশ্রয় গ্রহণ.করিয়াছেন। শ্রীঅদ্ৈত হিন্দু-_ত্রাঙ্গণ-সম্াান, ভক্তিধ্দ তাহারই কুলোচিত ধর্ম; এ বিষয়ে 'শ্রীঅদৈত 
অপেক্ষা শীল হরিদাসেরই বিশেষত্ব ; তাই বোধ হয় প্রভু সর্বাগ্রে সম্পরগায়ে প্রীগ হরিদাসকে দিয়াছেন । 

সম্প্রদায়ের ক্রম-নির্দেশে প্রভু ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তির নিকটে জাতিকুলাদির বিচার নাই; ভক্তির কপ! 
হুইলে যবনকুলোপ্তব ব)ক্কিও ব্রাহ্মণের সমম-এমন কি ব্রাহ্গণ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের_স্থানও লাভ করিতে 

পারেন। 











১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৭৫৫ 
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতম্যমঙ্গলে । | গৌরচ্দ্র-বলে__লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৩৪: 
বিশ্ঞারি বর্ণিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে ॥ ১৩২ |  কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে। 
এইমত কীর্তন করি নগরে ভ্রমিল| | তঙ্জন্গর্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৩৫ 
জমিতে ভরগিতে সতে কাজী দ্বারে গেলা ॥ ১৩৩ উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্গবন। 
তড্জগভজ্জ করে লোক, করে কোলাহল । | বিস্তারি বর্ণিল! ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টাকা। 

১৩২। টৈতন্য মঙ্গলে_প্রটৈতগ্ঘভাগবতে। ওচৈতন্তভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩শ অধ্যায়ে রী বৃন্দাবনদাস- 
ঠাকুর এতুর এই সঞ্চীর্তন-লীল| বিস্তৃতরূপ বর্ণন করিয়াছেন। 

১৩৩। কাজীদ্ব।রে--কাজীর বাড়ীর দরজায় ৷ 

১৩৪। ভঙ্্জ গর্জ করে_তর্জন গর্জ্জন করে, ক্রোধে। কোলাহল_কগরব, গণ্গোল। 
গৌরচন্দ্র-বলে_গৌঁরচন্তের বলে? গোঁরচন্দ্রের প্রদত্ত উৎসাহে; গোঁরচন্্র সঙ্গে আছেন, এই সাহসে। 
অশবয়-পাগল--প্রশ্ররবশতঃ পাগল বা উন্মত্ত । শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অভন্ববাধীতে, তাঁহার উৎসাহে, তিনি সঙ্গে 
আছেন-_এই সাহসে কীর্তন-সম্পরদায়ের লোকগণ যে প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেই প্রশ্রয়বশতঃ তাহারা যেন উম্মতের মত 
হইয়াছে । অথবা, গৌরচন্দ্ের বলে ও প্রশ্রয়ে লোক পাগলের স্তায় হইয়াছে! : 

১৩৫। কীর্ভলের ধবনিতে-_কীর্নের ধ্বনি শুনিয়! ভয়ে। ভয়ের কারণ পরবর্তী ১৭১-১৭৮ পয়ারে' 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

১৩৬। কাজী বে পূর্বে মৃদঙ্গ ভাঙ্গির়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহার প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যেই এক্ষণে কাজীর 
গু্পবন ও ঘরদ্বার ভাঙ্গ। হইল । শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর প্রচৈতন্তভাগবতের মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণন 
করিয়াছেন। 

কাজী ছিলেন রাজ্র-প্রতিনিধি, রাজার শক্তিতে শক্তিমান্‌; তীহার অপমানে রাজার অপমান। আত্মরক্ষার 
অগ্য--নিজের ও রাজার সন্মান ও মৰ্য্যাদ! রক্ষার জন্য-_তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা--যথেষ্ট লোকজন পাইক-পেয়াদাও ছিল। 
এ অমস্তের বলে বলীয়ান্‌ হইয়াই তিনি স্বয়ং কীর্তনকারীদের বাড়ীতে গিয়া মুদ্ঘ ভাঙ্গিতে এবং ভবিষ্যতে অর্ক 
বাজেয়াপ্ত করার_-এমন কি জাতি নষ্ট করার ধমক দিতেও ইতন্ততঃ করেন নাই । কিন্ত আঞ্জ সহজ সহল্র লোক 
থাহাদের প্রত্যেকেই কাজীর প্রঞ্জা, কাঁজীর শাসনের সীমার মধে/ অবস্থিত এবং যাহার! নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া 
কীর্তন করিলেও কাজীর হুকুমে তীহাদের সর্ব এবং জাতি পর্য্যন্ত হারাইবার ভয়ে ভীত ছিলেন, তাঁহার|-.গগন- 
বিদারী বীর্তনধ্বনি করিতেছেন_ী/হাদের নিজ বাড়ীতে নক্ব--রাজপথে নয়-_পরস্ স্বয়ং কাজী-সাহেবের বাড়ীতে । 
কেবল তাহাই মহে--কাজীকে লক্ষ্য করির! তাঁহার! হুঙ্কার দিতেছেন, তঞ্জন গর্জন করিতেছেন, লক্ষ-বাম্প দিতেছেন 
এমন কি, কাজীর পুষ্পবন, ঘর-দ্বার পধ্যস্তও নষ্ট করিতেছেন !| আর কাজী আছেন অন্তঃপুরে লুক/ইর11| তাঁহার 
রক্ষক পাইক-পেয়!দা কোথায় আছে, তাহারাই আনে! কীর্বনোন্মত্ত লোকগুলিকে বাধা দেওয়ার নিমিত্ত টু-শবষটা 
করার জন্যও একটা লোক কোথায়ও দেখা যায় ন!!! ইহার কারণ কি? কাজীর দো্দগ প্রতাপ, তীহার রাজণক্তি- 
আজ কোথায় কেন আত্মগোপন করিল? উত্তর বোধ হয় এই £_ রাজ! প্রাকৃত-শক্তিতে শক্তিমান; সেই শক্তিও 
আবার অনস্ত-কোটি ব্রক্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটা ব্রদ্ধাতওর ক্ষুদ্রতর এক অংশে মাত্র কাধ্যকরী; কাজীর শক্তি তাহা 
অপেক্ষ।ও কষদ্রতর। আর আজ কাজীর বাড়ীতে যিনি উপস্থিত-_ধাহার বলে কীর্ততনোন্মন্ত লোকসকল বলীয়ান্‌, 
ভিনি--অনন্ত-কোটি বিশ্বব্বহ্মাণ্ডে যত কিছু ওঁশ্বৰ্যশক্তি আছে, অনস্ত-কোটি অপ্রাকৃত বৈকুঠাদিতে যত কিছু এখবর্যযশক্তি 
আছে, তৎসমন্তের একমাত্র অধিপতি তিনি, তাঁহার শক্তির ক্ষত্ৰ এক কণিকার আভাস মাত্র পাৰিব রাজ্জ।রর শক্তি ও 
এশ্বধ্য। তাহার শক্তির তুলনায় কাজীর শক্তি_কোটি স্র্যের তুলনায় ক্ত্র খভোতকের শক্তি সরোরাও তুচ্ছ_-তাই 


৭৫৬ শীত্রীচেত্রিতাত | ১৭শ পারচ্ছেদ 
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ইহা 


তবে বে মহাপ্রভু তার দারেতে ব্মিল! | ভাগ্য মোর, তোমা হেন ন অতিথি পাইলাম ॥১৪১ 
ভব্যলোক পাঠাইয়| কাজীরে বৌলাইলা ॥ ১৩৭! গ্রামদম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাঁচা 

দূরে হৈতে আইল! কাজী মাধ! নোঙাইয়!। দেহসন্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামদন্বন্ধ সীচা ॥ ১৪২ 
কাজীরে বসাইলা এভু সন্মান করিয়া ॥ ১৩৮ নীলাম্বরচক্রবত্তী হয় তোমার নানা । 


প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত। |  সে-মম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩ 
আম! দেখি লুকাইলা, এ ধৰ্ম্ম কেমত? ॥ ১৩৯ | ভাগিনার ক্রোধ মাম! অবশ্য সহয়। 


কাঁজী কহে, তুমি আইস ত্ুদ্ধ হইয়া । মাতুলের অপরাধ ভাগিন| না লয় ॥ ১৪৪ 

তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকা ইয়া ॥ ১৪০ |  এইমতে দৌহার কথা হয় ঠারেঠোরে ৷ 

এবে তুমি শান্ত হৈলে, আদি মিলিলাম। | ভিতরের অর্থ কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ১৪৫ 
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আজ স্তিমিত । অথবা, কাজীর শক্তির মূল উৎস স্বয়ংভগবান্‌ গৌরচন্তর স্বীয় এঁবধ্য.লইয়া যেখানে উপস্থিত, সেখানে 
কাজীর শক্তির অস্তিত্ব থাকিতে পারেন৷ । মহাসমুদ্রের জল পাইয়া যে ক্ষুদ্র নালার উৎপত্তি, মহাসমুদ্র কর্তৃক প্লাবিত 
হইলে তাহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা। 

১৩৭। তার দ্বারেতে-__কাজীর ছ্বারেতে। ভব্য লোক-শিষ্ট ব! সন্তরান্ত যেগা লোক । বোলাইয়া__ 
ডাকাইয়া আনিলেন । 

১৩৮। দুর হৈতে__ইত্যাদি__কাজী দূর হইতেই মাথা নোঙাইয়। আগিলেন, প্রহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্ঘ। 

১৩৯। অন্যাগত-_-অতিথি। কাজীকে অপ্রতিভ করার উদ্দেশ্যে চতুর-চুড়ামণি প্রভু বলিলেন_-“আমি 

তোমার বাড়ীতে অতি আসিলাম ; অথচ তুমি আমাকে দে'বয়! ঘরে গিয়া লুক্কাইয়। রহিলে। ইহা তোমার কিরূপ 
ধর্ম!” অতিথি আসিলে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করাই সদ।চার-সম্মত ব্যবহার ৷ 
১৪০-১৪১ । এই ছুই পয়ারে কাঞ্জী যাহ! বলিলেন, তাহার বাঞ্জনা বোধ হয় এই যে,_“ভুমি যে অতিথিরূপে 
আসিয়াছ, তাহা মনে করিতে পারি নাই; কারণ, অতিথি তুদ্ধ হইয়া আসেনা, তুমি জুদ্ক হইয়া আসিয়াছ__তোমার 
লোকজনের তজ্জন গর্জন-হঞ্কার, তাহাদের দ্বারা আমার ঘর-দ্বার-পুষ্পবনাদির ধ্বংস, আর তাহাতে তোমার উদাসীনতা, 
এ সমস্ত হইতেই তোমার ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । যাহা হউক, তুমি যগন বলিতেছ__তুমি আমার 
অতিথি তখন ইহ! আমার পরম-সৌভাগ্যই ; কারণ, তোমার ন্যায় অতিথি পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটেন। ৷” 
১৪২-১৪৩ । পরবর্তী ১৭১-১৭৮ পয়ার হইতে জানা যায়, কাঁজী অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; এক্ষণে প্রভু 
যখন বলিলেন, তিনি কাজীর অতিথিরূপে আসিয়াছেন, তখন কাজীর মনে একটু ভরসা হইল; এই ভরসাতেই, 
সম্ভবতঃ প্রতুকে একটু সন্তুষ্ট করার জন্থই, প্রভুর সহিত গ্রাম-সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত করিতেছেন । 

চক্রবরত্তী--নীলা্বর-চক্রবর্তা, প্রভুর মাতামহ ৷ চাচ।-_খুড়া। আঁচা-সত্যঃ শ্রেঠ। নানা__মাতামহ। 
ভাখ্বিনা_-ভাগিনেয় ; ভগিনীর পুত্র । 

১৪৪। গ্রামসদ্দ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া প্রভুর ক্রোধ দূর করার উদ্দেশ্বে গৃঢ-মিনতির জাই যেন কাজী 
বলিলেন_-“তুমি আমার ভাগিনেয়, আমি তোমার মাম! । ভাগিনেয়েন অত্যাচার, আব্দার ক্সেহবশতঃ মামা 
নিশ্চয়ই সহ করিয়া! থাকে; ইহা স্বাভাবিক । আবার মম যদি ভাঁগিনেয়ের কাছে কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, 
তাহা হইলে সেই অপরাধ উপেক্ষা করাও ভাগিনেয়ের পক্ষে উচিত |» 

এস্থলে কাজী ভঙ্গীতে__সৃদঙ্গ-ভঙ্গ এবং কীর্তন-নিষেধ জনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । 
১৪৫। ফেহার--্রতুর ও কাজীর। ঠারেঠোরে-_ইদিতে। ভিতরের অর্থ-মৃদ্ব-ভঙ্দ ও কীর্তন" 
নিষেধ-জনিত অপরাধের জন্য ক্ষণা-প্রার্থনাই বোধ হয় কাজীর উক্তির ভিতরের অর্থ । 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীল!। ৭৫৭ 
প্রভু কহে_প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে। । কোন্‌ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম ?॥ ১৪৮ 
কাজী কহে__-আজ্ঞ কর যে তোমার মনে ॥১৪৬ | কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ । 
প্রভু কহে-_গোছুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা | তৈছে আমার শান্ত্র_কেতাব কোরাণ ॥ ১৪৯ 
ব্য অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥ ১৪৭ । সেই শান্তর কহে-_ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মাগ্গভেদ । 
পিতা-মাতা মারি খাও-_এব। কোন্‌ ধর্ম ?| | নিবৃত্তিমার্গে জীবমাব্রবধের নিষেধ ॥ ১৫০ 


গৌর-কগা-তরঙ্িণরী টাকা । 


১৪৬। প্রশ্ন লাগি__কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করার জন্য। আজ্ঞা কর ইতাদি--তোমার যাহা ইচ্ছ। 
জিজ্ঞাসা কর। 


১৪৭-১৪৮। ো-ছুদ্ধ_গাভীর তুগ্ধ । মাতা-ছুগ্ধ দান করে বলিষ। গাভী মাত । বৃষ_বাড়। উপলক্ষে 
পুরুষ-ভাতীর গরু । উপজ।র-__উৎপাদন করে, জন্মায় । কষিকম্মাদির সহায়ত! করিয়া খাগ্য-উৎপাদন করে বলিয়] 
বৃষ লোকের পিতৃতুল্য। পিতামাতা মারি ইত্যাদি_-পিতৃ-মাতৃতুল্য গোঞ্জাতিকে মারিয়া খাও, ইহা তোমার 
কিরূপ ধর্ম? গো-বধ কর কেন? বিকর্ম্ম_ নিন্দি কৰ্ম্ম, পাপকর্্ম। 

১৪৯ কেভাব_গ্রন্থ। কোরাণ-_মুসলমানদের প্রামাণ্য ধর্গ্রন্থের নাম কোরাণ। মুমলমানগণ বলেন, 
মহাত্মা মহ্দদের যোগে এই গ্রন্থ ভগবান্‌ কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছে। ইহা ভগবানেরই বাণীতে পূর্ণ। হিন্দুর নিকটে 
বেদ-পুরাণ যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের বস্তু, মুসলমানের নিকটেও কোরাণ তেমনি অর্ধ ও সম্মানের পাত্র। বস্তুতঃ 
আত্মধর্ম-বিষয়ক মূলনীতি-বিষয়ে কোরাণ এবং বেদ-পুরাণের বাণীতে বিশেষ কিছু পার্থব্যও নাই। 


১৫০। সেই শাস্তে--কোরাণ-শান্তরে। এবৃত্তি-নিবৃত্তি-মাগভেদ-প্রবৃতিমার্গ ও নিবৃততিমার্গ, এই দুইটা 
বিভিন্ন পন্থা । ইত্ডরিয়-সংযমের নিমিত্ত হিন্দুশান্ত্রেও এই দুইটা পন্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। নিবৃত্তিমার্গ ইন্জিয়ের 
কোনওরপ আকাঙ্কা-পুরণেরই পক্ষপাতী নহে; প্রবৃততিমার্গ সংঘত-ভাবে ইন্দরিয়ের আকাঙ্ষাপুরণের পক্ষপাতী । 
ধাহারা প্রবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, তাহারা বলেন, ইন্জিয়ের ক্ষুধায় কখনও কোনওরূপ আহার না যোগাইলে, বাধাপ্রাপ্ত 
জোতম্বতীর হায়, তাহ! আরও প্রবলতর হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে দমন কর! অসম্ভব হইয়া পড়িবে । স্থলবিশেষে, 
আহারঃঅভাবে কোনও কোনও ইন্দ্রিয় দুর্বল হইয়! পড়িতে পারে-সতা, কিন্তু তাহার আকাজ্ষ। অন্তহিত হইবে না) 
আকাজ্কার নিবৃত্তিতেই সংঘম। তাই তাহার! বলেন, ইন্দরিযকে যথেষ্ট আহার ন। দিয়া- প্রবৃত্তির শোতে সম্যকরূপে 
আত্মসমর্পণ না করিয়া--সমর সময় সংযতভাবে তাহাকে কিছু কিছু আহার দিয়া ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করিতে হইবে । 
এই উদ্দেশ্যেই হিন্দশাস্তরে যজ্ঞ্থে পশুহননের ব্যবস্থা । লোকের মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে; নান! কারণে যথেচ্ছ 
মাসভোখনও “ডল অভিপ্রেত নহে+ বাহার! মোটেই মাংস না থাইয়! পারেন, তাদের পক্ষে ভালই; আর যাহার! 
না খাইয়া পারেন না, তাদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, যজ্ঞোপলক্ষে পঞ্তবধ করিয়া! তাহার মাংস ভোজন করিবে । এইরূপে 
যজ্ঞার্থ পশুহননের ব্যবস্থা করিয়া! যখন তখন, যেখানে সেখানে যে কোনও প্রাণীর মাংস-ভে।জন নিষেধ কর! হইল-__ 
উদ্দেশ, এই ভাবে ক্রমশঃ ইন্ড্িয়ের ক্ষুধাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনা । এই পন্থাকে বলে রৃততিমার্গ। আর যাহার! 
নিবৃত্িযার্গের পক্ষপাতী, তাহারা বলেন, প্রবৃত্তিমার্গ ইন্জিয়-সংযমের অনুকুল নহে; স্বতছ্ারা অগ্নি যেমন বদ্ধিতই হয়, 
তদ্বপ যজ্ঞাদি বিশেষ উপলক্ষ্যে হইলেও, কিছু আহার পাইলেই ইন্দিক়গ্রাম বলবান্‌ হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহার! 
বলেন, কঠোর ভাবে ইন্জিয়ের শাসন- ইন্জিয়ের ক্ষুধায় কোনওরূপ আহার না যোগানই ইন্তিয-সংযমের প্রকৃষ্ট পন্থা; 
ইহাই নিবৃত্তিমাৰ্গ । যজ্ঞার্থে যে পশ্ুহননের বিধি আছে, তাহাকে পরিসংখ্যা-বিধি বলে; ইহা বাধ্যতামূলক বিধি নহে__ 
যজ্ঞোপলক্ষে পশুহনন করিয়া যে-ভোজ্ন করিতেই হইবে, তাহা নহে; ষঙ্ি মাংস-ডোজন না করিয়া থাকিতে না পার, 
তবে যজ্ঞোপলক্ষে নিহত পত্তর মাংস খাইবে_অন্ত মাংস খাইও না। যজ্ঞে নিহত পণ্ডর মাংস যে খাইতেই হইবে 


৭৫৮ এীগ্রীচৈতন্যচরিতাযৃত। | [১ ১৭শ শ পরিচ্ছেদ 


পিন সিন NA ০ ANAND DD ৭ ৯০৯৪৯ পিপি তি পতি পরার ভাসি 


প্রৰৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। 1. বেদমন্তে নরক করে তাহার জীবন। ॥ ১৫৫ 
শাম আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাঁপভয় ॥ ১৫১ | জরদগব হএ॥ যুব! হয় আর বার । 
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী। | 
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫২ | 

প্রভু কহে--বেদে কহে গোবধ নিযেধে। | 
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥ ১৫৩... 

জীয়াইতে পাঁরে যদি, তবে মারে প্রীণী। | 

বেদ পুরাণে এছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ ১৫৪ অশ্থমেধং গবালস্তং সন্না।সং পলপৈতৃকম্‌ । 
অত.এব জরদগব গা মুমিগণ। I \ দেবরেণ স্ুুতোৎপত্তিং কগো পঞ্চ বিবর্জজয়েৎ ॥ ৭ 


তাতে তাঁর বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৫৬ 
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্ৰাহ্মণে । 
অতএব গোবধ কেহো না করে এখনে ॥ ১৫৭ 


তথাহি ব্রক্মবৈবর্তে রুষ্ণজন্াখণ্ডে (১৮৫।১৮০) 





গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
অশ্বমেধমিতি । অশবমেধং  অশ্ববধনিপন্নযাগ-বিশেষং গবালভ্তং গোবধনিস্প্নগোসেধাখ্যঘাগ-বিশেষং সন্ন্যাস, 
পলপৈতৃকং মাংসেন পিতৃ্দ্ধং, দেবরেণ পত্যুভ্রাত্রা করণেন সুতোৎপত্তিং এতানি পঞ্চ কলে কলিষুগে মিজি Io 











গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা | 
তাহাও নয়। না খাইয়! থাকিতে পারিলে খাইও না1”__ইহাই পরিসংখ্যা-বিধির ভাৎপর্যা। যজ্ঞার্থে পশুহননের 
বিধি প্রবৃত্তিমার্গের বিধি__ইহাও পরিসংখ্যা বিধিমাত্র; যজ্ঞে পণুহনন না করিলেও প্রত্যবায় নাই,__আহারের প্রয়োজন 
হইলে করিবে; ইহাই উদ্দে্ঠ। কিন্তু নিবুত্তিমার্গ যখন কোনও অবস্থাতেই ইন্দিয়ের আহ।র যোগানের পক্ষপাতী নয়, 
তখন তাথ। যজ্ঞে পণুহননের পক্ষপাতীও নহে; তাই নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্রে-বধের লিযেধ-_নিবৃত্তিমার্গাবলদ্বীদের 
মতে কোনও সময়েই কোনও জীবের প্রাণবধ কর! সঙ্গত নহে। পাঁকের চুলায়, ঢেকিতে, জলের কলসের নীচে, 
যাতায়াতাদিতে লোক-মাত্রের পক্ষেই অনেক দৃখ্ ও অনুষঠ কদর প্রাণীর গ্রাণসংহার অপরিহার্য হইয়া পড়ে । ইহাতেও 
পাপ আছে এবং এই পাপের প্রায়াশ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে। 
১৫১। প্রবৃত্তিমার্গে কোরণি-শান্রের মতে গোবধ করার বিধি আছে; শান্ত্রবিধি আছে বলিয়। এইরূপ গোবধে 
পাপের আশঙ্কা নাই। 
১৫২। কাজী বলিতেছেন_-”কেবল যে কৌরাণেই গোবধের কথা আছে, তাহ! নহে) বেদেও গোবধেস 
কথা আছে; তাই বড় বড় মুনি-ধধিরাও গোবধ করিতেন ৷” 
১৫৩-১৫৭ ৷ আজ্ঞ।বাণী-_আদেশ। জরদ্গব--জরা গ্রস্ত (বুড়া ) গরু। বেদমন্ট্রেব_বেদের মন্ত্রে । 
কাজীর কথ। শুনিয়! প্রভু বলিলেন--“বেদে গোবধ নিষিদ্ধ; তাই ছিন্দুগণ এখন গোবধ করেনা । তবে বেদে 
এবং পুরাণে এইরূপ আদেশ আছে যে, যদি মারিয়া কেহ পুনরায় বাচাইতে পারেন, তাঁহ। হইলে তিনি গোবধ-যজ্ঞে 
গোবধ করিতে পারেন । প্রাচীনকালের মুনিগণের তাদৃশী শক্তি ছিল, তাই তাহার। বুড়া গরু.মারিতেন ? মাবিয়া 
কিন্তু বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আবার বাচাইতেন যখন গরুটী আবার ঝচিয়া উঠিত, তখন তাহা আর বুড়া থাকিতনা, 
যুবা হুইয়া উঠিত; তাই তাদৃশ গোবধে গরুর অপকার না হুইয়া উপকার হইত- প্রকৃত বধ হইত না৷ কিন্ত 
কলিকালের ব্রাহ্মণের সেই শক্তি নাই, তাহারা কোনও প্রাণীই মারিয়া পুনরায় বাচাইতে পারেন না) তাই কলিতে 
গোবধ নিষেধ |” কলিতে গোবধ-নিষেধের প্রমাঁণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 
শ্লো। ৭। অন্বয়। অশ্বমেধং ( অশ্বমেধ-যজ্ঞ ), গবালভ্তং ( গোমেধ-যজ্ঞ ), সম্যাসং ( সন্যাস ), পলপৈতৃকম্‌ 
(মাংসঘার। পিতৃশ্রাদ্ধ), দেবরেণ (স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাারা ) ুতোৎপত্তিং (পুভোৎপাদন ) [ইতি ] (এই ) পথ 
(পাচটী) কলে ( কলিযুগে ) বিবৰ্জয়েং (বর্জন করিবে )। 


ইউর পরিচ্ছেদ ] আছিয়া | ৭৫৪ 
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তোমরা জীয়াইতে নার বধমাত্র সার । না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম_এছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৬০ 
নরক তে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮ শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফ রে বাণী। 
3 Rt 


গরুর যতেক রোম, তত সহস্র বৎসর । বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১ 
I 
| 


এপ পাখির AO বাসি পি 


গোবিধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৫৯ তুমি যে কহিলে পণ্ডিত! সেই (সব) সত্য হয়। 
তোমা-মভার শান্রকর্তা-_সেহে। ্রন্ত হৈল A আধুনিক আমার শাঁস _বিচযিসূহত নয় ॥ ১৬২, 


হী তন টীকা। 

অনুবাদ ।-_অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধযজ, সন্নাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বার! স্ুতোৎপাদন,__ক্লিযুগে 
এই পাঁচটা বঙ্জন করিবে । ৭। 

অখ্বমেধ--একরকম যজ্ঞ, ইহাতে ঘোড়| বধ করিতে হয়। গবাঁলভ্ত-_একগ্রকার যজ্ঞ, ইহাতে গোবধ করিতে 
হুয়। পলপৈতৃক-_মাংসদ্ার! পিতৃশ্রাদ্ধ।  দেবর-_-স্বামীর ছোটভাই। জ্ুতোৎপাদন-_পুজোৎপাদন, 
, পুরান । অশ্র্ষেধাদি যে পাঁচটা অনুষ্ঠানের কণা বল! হইল, তাহাদের প্রত্যেকটাই অনাত্মধর্শ্ের অন্তু, 
দেশ-কালের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মধর্শ্মেরও পরিবর্তন হয় (ভূমিকায় পূর্শ-শীর্ঘক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 
অশমেধাদি পাচটী আহ্ষ্ঠান পূর্বের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; দেশ-কালের অনুপযোগী বলিয়। পরবর্তাঁ সময়ে যে 
তাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক । ; 

১৫৮-৫৯। তোমরা--তোমার (কাজীর) স্তায় মুসলমানগণ। জীয়াইতে নার বাচাইতে পার না। 
বধমাত্র সার--তোমাদের গোহত্যা বিশুদ্ধ হত্যাতেই পর্যবসিত হয়। প্রাচীনকালের খধিগণ বাচাইতে পারিতেন 
বলিয়া তাদের গোহত্যা প্রকৃত প্রস্তাবে হত্যা হইত না । নরক-_গোবধের ফলে নরক গমন॥ গৌবধী-_ 
গোহত্যাকারী। রৌরব মধ্যে_-বৌরব নামক নরকের মধ্যে ৷ 

১৬০। না জানি ইত্যাদি__পুনরায় যে বাচাইতে পারে না, সে ষদি গো-হত্যা করে, তাহা হইলে যে 
"গরুর ষত রোম, তত সহন বশর” রৌরব-যস্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা না জানিয়াই তোমাদের ( মুমলমানদের ) 
শাস্ত্র-কর্তা প্রবৃত্তিমার্গে গোবধের বিধি দিয়াছেন । ১৫৩-১৬* পয়ার কাজীর প্রতি প্রভুর উক্তি । 

১৬১। শুনি_ প্রভুর বাক্য শুলিষা। নাহি স্ফুরে বাণী_কথা বন্ধ হইল। বিচারিয়।_প্রভুর সমস্ত 
কথ| বিচার করিরা। পরাভব মানি-__-পরানয্ব স্বীকার করিরা। ১৬৪ পত্নারের পূর্বার্ধ পর্য্যন্ত কাজীর উক্তি। 

১৬২। আধুনিক-হিন্দুর বেদ-পুরাণ অপেক্ষা পরবর্তী কালের লিখিত। মুসলমানধর্শ-প্রবর্ভক হজরত- 
মহঙ্গদ কর্তৃক ফোরাণ প্রচারিত হইয়াছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৫৭০ খৃঃ অঃ হইতে ৬৩২ খৃঃ অঃ পর্যন্ত) 
মহদ প্রকট ছিলেন। হিন্দুদের বেদ-পুরাণ তাহার বহু পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল কেরাণ লিখিত হইয়াছে 
আরব-দেশে) সুতরাং কোরাণের খাগ্যাখাত্যবিষয়ক বিধিসমূহ তৎকালীন আরবদেশ্বাসীদের 'অবস্থারই অনুকূল ছিল 
বলিয়া মনে হর । আমার শাস্--মুসলমানের কোরাণ শান্্ব। বিচাঁরসহ নয়-_বিচার করিয়া দদখিতে গেলে 
যাহা সত বলিয়া মনে হয় না। প্বিচারসহ”_স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "বিচারস্থ*__পাঠান্তর আছে? 
বিচারস্থ_-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত) বিচারসহ | প্রভু গোবধ-সম্বম্ধেই কাজিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কাজির উক্তিও 
গোবধ-সম্বন্ধেই, আত্মধর্ম সম্বন্ধে নহে । 

১৬৩। কল্পিত আমার শাশ্র-_আমার (কাঁজীর-_মুসলমানের ) শাস্ত্র লেখকের নিজের কল্পনা মাত্র । কাজীর 
মুখে মুগলমানদের শীস্্রদ্থন্ধে যে “বিচার-সহ নয়” এবং “কল্পিত” এই দুইটা কথা বাহির করা হইয়াছে, তংসদদ্ধে 
কাজীর অভিমত বোধ হয় কোনও মুসলমানই অনুমোদন করিবেন না? নিজের ধর্শান্র সন্ধে এরপ অভিমত প্রকাশ 
করার পক্ষে কাজীর যথেষ্ট কারণ ছিল-_পরবর্তা ১৭১--১৮* পরার পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। তবে এক 


৭৬৩ শ্রীশ্রীচৈতশ্চচরিতামৃত্ড । [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


বসি পা জীন লে লিড পাতি AA PN AAG 


কল্পিত আমার শান্ত, আমি সব জানি। 
জাঁতি-অনুরোধে তবু সেই শান্তর মানি ॥ ১৬৩ 


EA ATE NEES SND NAAN AN পাপা 


| কাজী বোলে--সভে তোমায় বোলে গৌরহরি। 
|| 

|. সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি ॥ ১৬৮ 

| 


সহজে যবন শাস্ত্র অদৃটবিচার | ৷ শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ । 

হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আর বার---॥ ১৬৪ নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯ 
আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মাম] ! প্রত বোলে__এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। 
যথার্থ কহিবে, ছলে ন| বঞ্চিবে আমা ॥ ১৬৫ :  স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০ 
তোমার নগরে হয় সদ! সঙ্ধীর্তন। কাজী কহে-_যৰে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া। 
বাগ্ঘগীতকোলাহল সঙগীত-নর্তন ॥ ১৬৬ ূ কীর্তন করিলু' মান। মুদল্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭১ 
তুমি কাজী হিন্দুধৰ্ম্ম বিরোধে অধিকারী। । সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভরঙ্কর | 


এবে যে না কর মানা, বুঝিতে ন| পারি ॥ ১৬৭ নরদেহ মিংহমুখ গর্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা। 
অবশ্ঠই স্বীকাধ্য হইতে পারে যে, যে সময়ে যে দেশে কোরাণ লিখিত হইয়াছিল, সেই সময়ের এবং সেই দেশের 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শান্্কার গোবধের বিধি দিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত কাজীর আলোচনা যে 
সময়ে এবং যে স্থানে হইতেছিল, হয় তো! সেই সময়ের এবং সেই স্থানের-_ভারতধর্ষের__উপযোগী ছিল না__কয়েক 
শত বংসর পূর্বের লিখিত কোরাণে গোবধের বিধি থাকিলেও কাজীর সময়ে সেই বিধি “বিচার সহ” ছিল না-_ইহাই 
বোধ-হুয় কাজীর উক্তির তাংপর্য্য ছিল। 

জাতি-অন্ুরোধে ইত্যাছি__-আমি মুসলমান বুলিয়া মুসলমান-শাস্ত্ের প্রতি মধ্যাদা দেখাই মাত্র । : 

2৬১৪ । সহজে _দ্বভাবতঃই। যবন-শান্র--মুদলমানের শান্র। অদৃঢ় বিচার--দৃঢ় বিচারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে, পুঙঘামুপুঙ্থপপে বিচার পূর্ববক লিখিত নহে। ( পূর্বব্তাঁপয়ারের টীক! দ্রব্য )। 

গৌবধ-সন্ঘদ্ধে কাজীকে প্রভু যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সে প্রশ্নের উত্তরে কাজী স্পষ্ট কথাতেই পরাজয় স্বীকার 
করিলেন) প্রভু তাহাতে একটু হাসিলেন ; হাসিয়া তাহাকে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলেন। 

১৬৫-৬৭। ছলে ইত্যাদি--ছলনা করিয়া_-প্রকৃত কথ! গোপন করিয়া-আমাকে প্রতারিত করিওন]। 
হিন্দুধৰ্ম্ম-বিরোধে অধিকারী-_মুসগমান-রাজার অধীনে মুদলমান-বিচারপতি বলিয়া হিন্দুধর্শ্বের বিরুদ্ধাচরণে তোমার 
অধিকার বা ক্ষমতা আছে_তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিলে-কেহই কিছু বলিতে সাহস করিবে না, কেহ তোমার প্রতিকূল 
আচরণও করিবে না। : 

প্রভু প্রশ্ন করিলেন-_“মায়|, আমাকে একটা কথ! সত্য করিয়া বলিবে; সত্য গোপন করিয়া আমাকে 
প্রতারিত করিওন! । কথাটা-এই-_-তোমার নগরে নিত্যই সঙ্বীর্তন হইতেছে, তাহাতে নৃত্য হইতেছে, বাষ্যগীতের কত 
কোলাহল হইতেছে। . তুমি মুসগমান-কা্জী, হিন্ুধর্শ্মের বিরুদ্কাচরণ করিতে তোমার ক্ষমতা আছে; কিন্তু তুমি এই 

কোলাহলময় বৃত্যকীর্তরনে বাধ! দিতেছন! কেন ?” 
কাজীর ভিতরের কথ| বাহির করার উদ্দেশ্যেই প্রভু এই প্রশ্ন করিলেন । 
১৬৯। নিভৃত-_নিজ্জন। কাজী বলিলেন-_“কীর্তনে বাধা লা দেওয়ার কারণ তোমাকে বলিতে পারি; 
তবে এত লোকের সাক্ষাতে বলিতে পারি না, তোমার নিফটে গোপনে বলিতে পারি ।” 
১৭০। অন্তরঙ্গ-_নিতান্ত আপনার জন। স্ফুট করি- প্রকাশ করিয়া, খুলিয়! | 
১৭২। ন্বরদেহ সিংহমুখ__মাহ্থষের মত দেহ-_ছুই হাত, দুই চরণ-_কিন্ধ মুখ খানা সিংহের মুখের 
মতন| কাজীর বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীহ্সিংহদেবই কাজীকে দর্শন দিয়াছিলেন । 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি লালা I ৭৬১ 


AAAS ৮৬০২ 


শয়নে আমার [উপর লাঁফ দিয়া বা I 
অট্টঅট্‌ হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি ॥ ১৭৩ 
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বোলে! 
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৭৪ 


ttt ANA AAU Ne ND DANO Na 


কাজী কহে_ ইহা আমি. কারে না কহিল। 
সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥ ১৮১ 
আমি কহে-_গেলৃ' মুঞি কীর্তন নিষেধিতে। 
অগ্নি-উল্ধ। মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮২ 


PETE রম 


মোর কীর্তন মান! করিস, করিমু তোর ক্ষয় 1 ' পুড়িল| সকল দাড়ি মুখে হৈল ব্রণ। 

আঁখি মুদি কাপি আমি পাঞ। ঝড় ভয় ॥ ১৭৫ , যেই পেয়াদ! যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৮৩ 
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয় : তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঁঞা|। 
তোরে শিক্ষা! দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥-১৭৬ ; কীর্তন না বজ্জিহ, ঘরে রহ ত বসিয়|॥ ১৮৯ 
সেদিন বহুত নাহি কৈল-উৎপাত। '_ তৰে ত নগরে হৈবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন। 

তেঞি ক্ষম| করিয়া না কৈলু' প্রাণাঘাত ॥ ১৭৭ ৷ প্যনি সব শ্রেচ্ছ আসি কৈল মিবেদন--॥ ১৮৫ 
এঁছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু। নগরে হিন্দুর ধর্ম বাঢ়িল অপার । 

সবংশে তোমারে মারি ববন নাশিমু ॥ ১৭৮ 1! হর্িহরিধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর ॥ ১৮৬ 
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়। ৷ আর ফলে কহে-_ হিন্দু 'কৃষাকৃষণ ব্‌লি। 

এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৭৯ । হানে কান্দে নীচে গাঁয়--গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৮৭ 
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল |  ুরিহরি' করি হিন্দু করে কোলাহল । 

শুনি দেখি সৰ্ববলোঁক আশ্চর্য ॥১৮০ 1  পাঁৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফ ফল ॥ ১৮৮ 








গৌর-কৃপা- ভি । 

১৭৪। ফাড়িমু_চিরিয়া ফেলিব। মৃদঙ্গ ব্দলে-_তূমি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া 
তাহার প্রতিশোধ লইব। 

১৭৫। এই পয়ার হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে .যে, ভ্রমন সহাপ্রহুই ঘৃসিংহরূপে কাজীকে কৃপা 
করিয়/ছিলেন। 

১৭৭। তেঞ্ি-তজ্জন্ত। প্রণাঘাত- প্রাণনাশ | 

১৭৯।  নখচিহ্_-নখ দ্বারা বক্ষোবিদারণের চিন্ন। কাজী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, মৃসিংহদেব তাহার 
বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়াছেন; জাগ্রত হইয়াও দেখিলেন, বক্ষে নথচিহ্ন রাহয়াছে। প্রভু যে দিন কীর্তন লইগা আসিলেন, 
সেই দিনও সেই চিহ্ন বর্তমান ছিল। 

১৮১-৮৬। নিজদের উপর হৃসিংহের শাসনের কথা বলিয়া কাজীর লোকজনের উপরেও যে এলৌকিক 
শাসন হইয়া গিয়াছে, তাহ! বলিতেছেন । 

আগ্রি-উদ্ধ1_আগুনের উদ্ধা; শূন্য হইতে আগত অগ্নিরাশি। পেয়াদা_পদাতিক। ব্রণ ক্ষত। 
পেয়াদার দাঁড়ি পুড়িয়া গেল, মুখে ক্ষত হইল । কিন্তু কোথা হইতে আগুন আসিল কেহ বলিতে পারে না। 

১৮৪-৮৫। না বর্জিজহ_নিষেধ করিও না।  তবেত ইত্যাদি--নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্তন চলিবে 


আশঙ্কা করিয়া! 


১৮৭। গড়ি যায় ধুলি-ধূলায় গড়াগড়ি যায় 
১৮৮। পীৎসা-বাদসাহ। করিবেক ফল--শাস্তি দিবেন। 


৮7) 


৭৬২ &ীচৈতরতাহত | [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


৭৬২ ০৯ পা তি MAAN DAA 
স্পিন লা পর রাসিত AAA DAD ০৮৫৯ পাঁটিতা তা পাপ্িপি তাপস গসিপ Ss ৮৯০৯ OS RON 


তবে সেই যবনেরে আঁমিত পুছিল--। | ইচ্ছ। নাঞ্ি, তব বোলে, কি উপায় করি ?1১৯৩ 
হিন্দু ‘হরি’ বোলে-_তার স্বভাব জীনিল ॥ ১৮৯ | আর গ্রেচ্ছ কহে--শুন আমি এইমতে ৷ 
তুমি ত যবন হৈয়! কেনে অনুক্ষণ। হিন্দুকে পরিহাস কৈল, সেই দিন হৈতে ॥১৯৪ 


| 
ও 
হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ?॥ ১৯০ |  জিহ্ব| কৃষ্ণনাম করে না! মানে বগল | 


শ্নেচ্ছ কহে-_হিন্দুরে আমি করি পরিহাস! ॥ না জানি কি মন্দৰোষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫ 

কেহো কেহো! কৃষ্ণদাস, কেহো রামদাঁস ॥ ১৯১ এত শুনি তা-সভারে ঘরে পাঁঠীইল। 

কেহোঁ হরিদাস, বোলে “হরিহরি/। ৷ হেনকালে পাষণ্ডি-হিন্দু পীচ-সাত আইল ॥১৯৬ 

জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২ | আগি কহে--হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই । 

লেই হইতে জিহ্বা মোর বোলে TEES কর্তন প্রব ্ভাইল, কডু শুনি নাই ॥ ১৯৭ 
টিপক টীকা। 


১৮৯-৯০। কাজী আরও এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিতেছেন। যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর কীর্তন নিখেধ 
করে না বলিয়া কাজীকে বাদমাহের রোষের ভয় দেখাইতে আসিত, তাহাদেরই একজন অনবরত “হরি হুরি” 
ধ্বনি করিত। 

১৯১-৯৩। যবন হৃইয়! সে কেন হরিনাম করিতেছে, কাজী এই প্রশ্ন করিলে সে বলিগ :-হিন্দুদের কেহ 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে, কেহ “রাম রাম” বলে, কেহ “হরি হরি” বলে। তাই আমি উপহাস করিয়। বলিলাম “তুমি কেবল 
কৃ্ঞকৃষণ বল, তুমি বুঝি কষ্চগাঁস হইয়াছ ! তুমি কেবল রাম রাম বলিয়! চীৎকার কর, ভূমি বুঝি বেটা রামদাস 
হইয়াছ ! আর তুমি কেবল “হরি হরি” বলিয়! লক্ষ ঝম্প দিতেছ, তুমি বুঝি হরিদাস হইয়াছ! নিশ্চয়ই বেটারা 
রাত্রিতে কারও ঘরে চুরি করিবার মতলব করিয়াছিস্‌, তাই দিনের বেলায় “কৃষ্ণ রাম হরি” বলিয়া সাধুতার আবরণে 
নিজদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়া ধরা পড়ার হাত হইতে ঝাচিবার চেষ্টা করিতেছিদ্‌।৮__-কিন্তু এসকল বলার পর হইতেই 
-কেন বলিতে পারি না--আগার অনিচ্ছাসন্বেও আমার জিহ্বা! হইতে অনবরত আপনা-আপনি “হরি হরি”-শব্দ 
বাহির হইতেছে। 

১০১-০২ পয়ারের অন্বয় £গ্লেচ্ছ কহিল-_হিন্দুদিগকে পরিহাস করিয়৷ আমি (বলিলাম )_( তোখর) কেহ 
কেহ কৃষ্ঃদাঁস, কেহ রামদাস, কেহব! হরিদাস (হইয়াছ)! তাই সর্বদা “হরি হরি” বলিতেছ! (আমি) আনি, 
(নিশ্চয়ই তোমরা.) কাহারও ঘরে ধন চুরি করিবে। 

হরিনাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, ১০৩ পয়ার হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে । 

১৯৪। “পরিহাস”-সথলে কোনও গ্রন্থে পস্বরা” পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ--ঠাষ্টা, বিদ্রপ। 

১৯৫। বর্জন-_বারণ। মক্ৌষপি ইত্যাদি হিন্দুরা! কোনও সন প্রয়োগ করে, ন! কি উধ প্রয়োগ করে 

বলিতে পারি না, যাহার ফলে আমার অনিচ্ছাসত্বেও আমার জিহব| সর্বদা! কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে |]. 
পতিতপাবন শ্রমন্মহা প্রস্থ ডঙ্গীতে যবনের মুখেও শ্রীহরিন!ম স্কুরিত করাইয়াছেন। 
১৯৬। মুসলমানদের কথ! বলিয়৷ কয়েকজন কীর্তন-বিদ্বেষী হিন্দু, কীর্তনের বিরুদ্ধে কিরূপে কাজীর নিকটে 
মালিশ করিয়াছিল, তাহাই কাজী বলিতেছেন। 
তা*সভারে--১৮৬ -৯৫ পয়ারোক্ত মুসলমানগণকে। পাষণ্ডী-হি -হিন্দুঁ-ফীর্তন-বিদ্বেধী ভগবদ্বহি্দু্ হিন্দু 
১৯৭। ভাঙ্গিল-_নষ্ট করিল। প্রবর্তীইল-_এবর্ঠিত করিল। যে কীর্তন ইত্যাদি__এইরূপ কর্তনের 
কথা আমরা আর কখনও শুনি নাই। ব্যঞ্জনা এই যে, ইহা হিন্দুধর্ণ্দের অনুমোদিত নহে; এই কীর্তন চলিতে 
দিলে হিন্দুধর্ম নষ্ট হইবে। 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা৷ 


৭৬৩ 
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাঁগরণ। | হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যার ॥ ২০১ রি 
তাতে বাগ্ঠ নৃত্য গীত-_যোগ্য আচরণ ॥ ১৯৮ |  নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা! সঙ্ধীর্তন। 

পূর্বের ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। | রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই__করি জাগরণ ॥ ২০২ 
গয়া হৈতে আপিয়! চালায় বিপরীত ॥ ১৯৯ 1 “নিমাই, নাম ছাড়ি এবে বোলায় ‘গৌরহরি’। 
উচ্চ করি গাঁয় গীত, দেয় করতালি । হিন্দুধর্ম নফ্ট কৈল পাষণ্ড শঞ্চারি ॥ ২০৩ 
খ্দ্দ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০০ 1 কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ রাড়বাড়। 

না জানি কি খাএ মত হৈয়া নাচে গায়। | এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২০৪ 


গোৌর-কৃপা-তরঙ্লিণী টীকা! 

১৯৮। পাৰণ্ডী হিন্দুদের মতে, হিন্দ্ধর্ণ্মের উপযোগী আচরণ কি, তাহা তাহার! কাজীকে জানাইতেছে। 
মঙ্দলচণ্ডী বা মনসার পৃজা-উপলক্ষে নৃত্য-গীত-ঝ1ছ!দ্ি-সহকারে রাত্রি-জাগরণই ছিন্দ-ধর্শের অন্গুকূল আচরণ । বিষহরি 
_মনসাদেবী; ইনি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী । 

স্পভয়-নিবারণের জন্য লোকে মনসার পূজা করে; আর সাংসারিক মঙ্গলের জন্য মগ্্রল-চণ্তীর পুজা বরে; 
দুইটাই অনাত্ম-ধৰ্শ্মের অঙ্গ_-আত্মধশ্্ব বা ভগবদ্বিষয়ক ধর্শ্মাচরণের অঙ্গীভূত ইহাদের একটাও নছে। 

১৯৯। বিপরীত-_উন্টা, ভান-এর-উণ্টা, মন্দ । চালায় বিপরীত--উন্ট! ব| অদ্ভূত আচরণ করে। গয়া 
হইতে আসার পর হইতেই নিমাই-পত্ডিতের এসমন্ত অদ্ভুত আচরণ দেখা যাইতেছে; তাহার পূর্ব্বে কিন্তু সে ভালই 
ছিল-_তখন কখনও তাহাকে কীর্তন-রূপ অনাচার করিতে দেখা যায় নাই। (ইহা পাযণ্ডী হিন্দুদের কথা )। 

২০০-২০১। নিমাই পণ্ডিতের বিপরীত আচরণ কি, তাহা বলিতেছেন ২০০-২০১ পয়ারে। উচ্চ করি 
গায় গীত--চীৎকার করিয়া কীর্তন করে। দেয় করতালি-হাত তালি দেয়। মৃদঙ্গ করতাল ইত্যাি-- 
খোল-করতালের এমন অদ্ভূত শব করে যে, তাঁতে কানে তাল! লাগে-_কর্ণ বধির হইয়া যায়, কান ঝালা পালা করে। 
ন! জানি ইত্যাদি__বোধ হয় ইহারা কোনও মাদকংদ্রব্য বাইয়! কীর্তন আরম্ভ করে, তাই উন্নাত্রের ম্যায় কখনও নাচে, 
কখনও গায়, কখনও হাসে, কখনও কাদে, আবার কখনও বা ভূমিতে গড়াগড়ি যায় । 

বস্তুতঃ এই সমস্তই রুষণপ্রেমের বহির্লক্ষণ। প্এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতামুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হুদত্যথে। রোদিতি রোঁতি গায়ত্যনমাদবন্ন ত্যতি লোকবাহ্‌ঃ॥ গ্রীভা, ১১২৪০ ॥” 

১০২। পাত্ডিগণ আরও বলিল-_সর্বদাই এই সঙ্ীর্ডনের কোলাহলে লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে-_রাত্রিতে 
কেহ ঘুযাইতে পারে না; তাতে বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া সকলেরই পাগল হওয়ার যোগাড় হইয়াছে ।” 

২০৩। পাষত্তিগণ আরও বলিল পূর্বে ইহার নাম ছিল নিমাই, কিন্তু এখন বোধ হয় সেই নামে তিনি 
সন্থষ্ট নহেন; এখন আবার নিজের “গোঁরহরি”-নাম প্রচার করিতেছেন। বস্তুতঃ নিমাই-পণ্ডিত পাষগু-মত এবং 
পাষ্‌ণ্ডের আচরণ প্রচার করিয়া হিন্দ্ধর্শটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। পাষগু-সঞ্চারি__পাষণ্ড ( হিন্দুধর্শবিরোধী ) মত 
ও আচরণ প্রচার করিয়] | 

২০৪1 নীচ-_নীচজাতীয় লোকগণ। রাড়বাড়-_অতন্ুজ; যাহারা ভালমন্দ তথ্যাদি কিছুই জানে না। 
কৃষ্ণের কীর্তন ইত্যাদি__যাহার ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না, কোনও রূপ তথ্বাদি জানেনা, এরূপ নীচজাতীয় 
লোকগণই কৃষ্ণের কীর্তন করিয়া থাকে; কোনিও বিজ্ঞ বা সন্তরান্ত লোক কখনও কৃষ্ণকীর্ভন করে না। এই পাপে 
যে কীর্তন কেবল অজ্ঞ নিয়শ্রেণীর লোকেরই কা, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণীদি উচ্চ বর্ণের লোকের পক্ষে সেই কষ্ণকীর্তন 
করার পাপে । উজাড়-_ধ্বংস ; মড়ক হইবে, তাতে সমস্ত লোক মরিয়! যাইবে। 

অথবা কুফনাম মহামন্তৰতুল্য পবিত্ৰ, কেবলমাত্ৰ ব্ৰাহমণসজ্জনেরই কৃষ্চনাম কীর্তনে অধিকার ; অজ্ঞ নিয়শ্রেণীর 





৭৬৪ [তত | [ ইট 5, 


SAAN SN Ne 


হিন্দুশান্র ঈশরনাম » মহামন জানি | | গ্রামের ঠাকুর তমি, স ন, সভে ও তোমার জন। 
মরবজোক শুনিলে মন্ত্রের ব্য হয় হানি ॥২০৫ । নিমাই বোলাইয় তারে করহ্‌ বন ॥ ২০৬ 





গৌর- নিন টীকা । 
লোকের তাহাতে অধিকার নাই। নিমাই-পণ্ডিত এই অনধিকারী নিয়নত্রেণীর লোকের দারা ক্ৃষবীর্ভন করাইয়া 
পাপের কাধ্য করিতেছেন। তাহার এই পাপকার্ধের ফলে সমস্ত নবদ্ধীপের অমঙ্গল হইবে। 

আভিমোগকারীদের উক্তি বিচারপহ নহে। ধনী, নির্ধন,উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-ূর্ব__মকলেরই কঞ্চকীর্ভনে অধিকার 
আছে। 

িমন্মহাগ্রতূব আবির্তব-সগয়ে নবদ্ীপের হিন্দুর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, কীর্ভন-বি্েধী হিন্দুদের কথা 
হইতে তাহার কিঞ্চিং পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । শ্রীঅদ্বৈত-আচার্মা, ভ্রীবাস, সুরারিগুঞ্ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে প্রায় কেহই হরিনাম-কীর্ঘনাদি করিতন1-_করাও তাহার! বোধ হয় তাহাদের মর্যাদার 
হ|নিজনক বলিয়া মনে করিত | তবে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধো বীর্ভুনের কিছু প্রচলন ছিল; কিন্তু তাহারা ধর্শ্মের 
তন্থাদি সঙ্দ্ধে নিতান্ত অজ্ঞ ছিল (২০৪ পয়ারে )। মর্থল-চণ্ীর গীত, মনসার গান এবং তছুপলক্ষে জাগরণ-_-ইছাই 
ছিল সাধারণতঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের একমাত্র ধর্মমাচরণ ( ১৪৮ পয়ার ); মোটামোটি অবস্থা ছিল এই যে, ভগবদৃবিষয়ক 
ধর্টের অগ্রষ্ঠান নবদ্বীপ হইতে প্রায় লুধ হইয়া গিয়।ছিল বলিলেও বোধ হয় অত্াক্তি হইবে ন।। 

২০৫। উচ্চ-নাঁমকীর্ভনের ছোষ-সপ্ন্ধে বহি হিন্দুগণ কাজীর নিকট বলিল--“হিন্দ-শান্রানুসারে ঈশ্বরের নামই 
মহামন ; মহামন্ত্ৰ অতি-গোপনে জপ করিতে হয; অন্যে শুনিলে মন্ত্রের শক্তি কার্ধাকরী হয় না। আর এই নিমাই- 
পণ্ডিত বহুলোক গাঙ্গ করিয়া মহীমন্্রূপ নাম উচ্চন্বরে বীর্চন করি! নগরে নগরে ভ্রমণ করে; তাতে সকলেরই 
কর্ণগেচর হওয়ায় নামের শক্তি আর কার্ধাকর হয় ন'__তাহাদের চীৎকার লোকের অশান্তি উৎপাদন ব্যতীত আর 
কোনও ফলই প্রসব করে না।” 

অভিমোগক।রীদের এই উক্তিও বিচারসহ নহে। দীক্ষামন্থ গোপনে জপ করিতে হয়; দীক্ষামন্ত্র অন্যে গুনিলে 
তাহার শক্তি কার্যকরী হয় না। কিন্ত শ্রীনা মহামন্ত্র হইলেও সকলভাবেই কীর্ভনীয়। শ্রীপহরিদ1সঠাকুর এক লক্ষ 
নাম উচ্চস্বরে নিত্য কীর্তন করিতেন? শ্রীমন্‌ মহা গ্রভৃও উচ্চঙ্গরে নাম কীর্তন করিতেন এবং উচ্চমন্বীর্ভন প্রচার করিয়! 
গিয়াছেন (৩৩৬৪ )। শ্রীমদ্ভাগবতের “শ্রবণং কীর্তনং৮ ইত্যাদি শ্লোকের টাকায় প্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-- 
“নামকী $ঁনঞ্চেদমুচ্চৈরের প্রশস্তম্_নামকীর্তন উচ্চেব্বরে করাই প্রশস্ত ।” শান্ত্রে নামশ্রবণের অনেক মাহাত্ম্য কীর্িত 
হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে নাঁমকীর্ভন নিষিদ্ধ হইলে এসথের কথাই উঠিতে পারে ন! | নানী ভ্রীভগবান পরম-স্থতন্ত্রতব; 
নাম ও মামীতে অভেদবশতঃ নামও স্বতন্ত্র । স্বন্ধপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয। শ্রীপ্রীহরিভক্তিবিলাসও নামকে 
প্তন্নতত” বলিয়াছেন। “কিন্ত ম্বতন্্রমেবৈতয্াাম কামিডকামদম্‌ ॥ ১৯২০৪ ৮ স্বতন্ত্র ভগবান্‌ যেমন কোনও 
বিধিনিষেধের আধীন নহেন, শ্বতন্্ বলিয়া তাহার নামও কোণও বিধি-নিষেধের অধীন নহেন; তাই ভ্রীনাম দীক্ষা, 

পুরশ্চ্থা, সাচার, দেশ-কাল প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। “আক: কতচেতগাং হুমহতাশুচ্চটনং চাংহসামা- 
চণ্ডালমমূকলোকন্ুলভো৷ বশ্টশচ মুক্তিশ্রিয়: | নো দীক্ষাং ন চ সতক্রিয়।ং ন চ পুরশ্চধ্যাং মন।গীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাম্পৃগের 
ফলতি প্রীক্বকচনামাত্মকঃ ॥ শ্রী, চৈ, চ ২৷১৫৷২ ধৃত পঞ্চাবলীব্চনম্‌।” দীক্ষাপুরস্চ্াাবিধি অপেক্ষা ন| করে । জিহ্বাম্পর্শে 
আচগালে অভীরে উদ্ধারে ॥ ২।১২।১০৪॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাঁল নিয়ম নাহি সর্বরিদ্ধি 
হয় ॥ ৩২১১৪ ॥ ন দেশনিয়মন্তত্ৰ ন কালনিয়মন্তথা । শোচ্ছিষ্টাদো নিষেধস্চ হরের্নামনি লুক্ধক ॥ হ, ৩, বি, ১১২! 
২০২ ধৃত বিষুঃধর্মোন্তরবচনম্‌ ॥ অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার সর্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার 1২৷২৫।৪৪ | 
২০৬ | ১৪৭-২*৫ পয়ারে কীর্ভনবিদ্বেষী হিন্দুগণ কীর্তন সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া এক্ষণে 
কাজীর নিকট গ্রতীকার প্রার্থনা করিতেছে । 


১৭শ পারচ্ছেদ | আদি-লীলা । ৭৬৫ 


তবে আমি গ্রীতিবাঁক্য কহিল সভাঁরে--। মভে ঘর যাহ, 


আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭ 





গৌর-কৃণ।-তরঙ্গিণী টীকা । 


গ্রাণের ঠাকুর নাদ্ীপের শাধন-কর্তা । সন্বে তোমার জন-_নবদীণঝাসী সকলেই তোমার 
শাগনাধান প্রস।। নিমাই বোলাইয়।-নিমাই-পত্তিতকে ডাকাইয়।। করহ বর্জন-_বীর্ভন করিতে 
নিষেধ কর। 

কাজীর উক্তি হইতে একটী কথ! ব্বভাবতঃই মনে উদিত হয়; তাহা হইতেছে এই । মুসলমানছের মধ্যে যাহার! 
কীর্ভনের বিদ্বেষী ছিল, বা কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই কোনও ন! কোনও প্রকারে ভগবতকুপ! 
লাভ করিয়াছে। স্বয়ং কাজী-__যুদ্গ ভান্দিয়! কীর্তন করিলে সর্বা্ দণ্ড করিয়! তি লওয়ার ধমক দিয়! থাকিলেও 
হৃসিংহদেধের কুপা পাইলেন; কাজীর প|ইক-পেয়াদ| কীর্তন-নিবেধ করিতে যাইয়া অলৌকিক অগ্নি-উদ্ধায্ দাড়ী পোড়া 
যাওয়ায় মুখে ক্ষত লইয়া! গৃহে ফিরিল ; যাহারা কীর্ভনকারিগণকে ঠাট্া-বিদ্রপ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের 
সকলের ভিহবাতেই অ!পনা-আপনি হরি-কুষ্ণনাম, তাহাদের অলিচ্ছালত্বেও ক্ষুরিত হইতে লাগিল__সাধকের পক্ষে 
যাহা বহ-সাধনায়ও পাওয়! দুদ্ধর, তাহা তাহারা--যাহার! হরি-রুঞকে ভগবান্‌ বলিস্াই স্বীকার করেনা, হরি-কৃষ্ণের প্রতি 
বিদ্বেষমাত্রই পোষণ করে, তাহারা-_কেবল ঠ]ট্র-বিদ্রপের বলে পাইয়া ফেলিল। আর যাহারা হিন্দু, যাহাদের শান্ত 
ইরিকৃষণকে ভগবান্‌ বলিয়া কীর্ভ্ন করে, তাহাদের মধ্যে যাহার! কীর্ভনের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিল, তাহাদের 
জিহ্বায় আপনা-আ।গমি হরিশামের অন্তাদয়ের বথ!, নুসিংহ কর্তৃক তাহাদের কাহারও বক্ষঃ বিদীর্ণ হওয়ার কথা, কিন্বা 
আগ্রি-উক্কাধ কাহারও মুখ-দাহরূপ শান্তি-রুপার কথ! শুন! যার না। ইহার কারণ কি? ভগবানের লীলার অভিপ্রায় 
ভগবান্ই জানেন, আর জানেন তাহার অন্তরত্ব ভক্ত; আমাদের ন্যায় বহি্ধুগ লোকের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান 
করিতে যাওয়া বিডন্বনামাত্র ; তথাপি, বে দুকটা কথ! চিত্তে উদ্দিত হইতেছে, ভন্ত-পাঠকগণের বিবেচনার নিমিত্ত 
এস্থলে উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ মুসলমানদের মধো যাহারা কোনও ন! কোনও ভাবে ভগবংরুপা লাভ করিয়াছে, 
তাহার! জ্বাতিগত-ভাবে হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী না হইলেও সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ভাবে কীর্তনের বিরোধী ছিলনা, অন্তরের 
সহিত কীর্তনের এতি বিছ্বেষ-ভাব পোষণ করিত না; কাজী ও তাঁহার পেধাদ্াগণ সম্ভবতঃ তাহাদের কর্মের অনুরোধে, 
বাদণাছের অগ্রীতির আশঙ্কায় কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অন্তান্ত যুসলম[নগণ সম্ভবতঃ তাহাদের 
জাতিগত সংস্কার বশত:, কিছ্। স্বভীব-স্থলভ কৌতুক-চপলতা বশত: কীর্তবনকারীদিগকে ঠাট্রাবিদ্রপ করিয়াছিল? 
তাহাদের অন্তরে বাস্তবিক কোনও বিদ্বেন লা থাকায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ হয় নাই এবং ভাবী গুরুতর অপরাধ 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য শ্রীনৃসিংহকূপে বা উষ্কা-অগ্রিকূপে পরম-করুণ শ্রীভগবান্‌ তাহাদিগকে কৃপা 
করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহারা হরি-রাম-রুঃ বলিয়া! হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়াছিল, হেলার-ঠাটটায় নামগ্রহণ করাতেও 
পরমকরণ-ভুবনমন্্ল-প্রীহরিনীম তাহাদের প্রতি কপা প্রকাশ .করার উদ্দেশ্তে--আপনা-আপনিই তাহাদের জিহ্বা 
নৃত্য করিয়া তাহাদিগকে কুতার্থ করিয়াছেন। আর, হিন্দুদের. মধ্যে যাহার! কাজীর নিকটে উপনীত হইয়া 
কীর্তনকাঁবীদের নামে নালিশ করিয়াছিল, তাহার! সম্ভবতঃ অন্তরের সহিতই কীর্তনের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ 
কারত : এই গুরুতর অপরাধেই তাহারা! গ্রীতগবানের ও শ্রীনামের রূপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে] দ্বিতীয়তঃ, 
কীর্তনের বিরুদ্ধাচরণকারী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সকলের মনের অবস্থা একরূপই ছিল-বলিয়া_-সকলেই সমভাবে 
নিষ্পাপ অথবা সমপরিমাণ পাপী ছিল বলিয়।--মনে করিলেও ইহার একট! সমাধান পাওয়া যায়। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
এবার নাম প্রচার করিতে আসিয়াছেন; নাম-প্রচারের নিমিত্ত নায়ের মহিমা প্রকটন বিশেষ প্রয়োজনীয় ৷ 
প্রহরিনাম যে কেহ ইচ্ছা করিয়া ইন্দিয়দ্বার। গ্রহণ করিতে পারেনা, নাম যে স্বপ্রকাশ বস্তু, লাম রুপা করিয়া স্বতবং 
বাহার জিহ্বা ডুরিত হয়, কেবল তিনিই যে নামকীর্তন করিতে পারেন-াহার অনিচ্ছাসম্বেও নাম যে তাঁহার 
জিন্নায় উচ্চারিত হইতে থাকে--নামের এই অদ্ভূত ও অলৌকিক মহিমাটী গুনগমাজে যদি প্রচারিত হয়, তাহ 








ALAA ADS 


৭৬৬ জ্রীপ্রীচেতগ্চরিতামূত । [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
হিন্দু শর বড় যেই নারায়ণ। তোমার মুখে কষনাম_-এ বড় বিচিত্র । 


সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮ | পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিব্র ॥ ২১০ 


এত শুনি মহাপ্রভু হাগিয়া-হামিয়! ৷ ‘হরি কৃষ্ণ নারায়ণ’ লৈলে তিন নাম। 
কহিতে লাগিল| কিছু কাঁজীরে ছুঁইয়|--২০৯ ; বড় ভাঁগ্যবান্‌ তুমি বড় পুণ্যবান্‌ ॥ ২৯৯ 





গৌর-কুগা-তরঙ্গিণী টীকা। 
হইলে লোক স্বভাবতঃই নামের প্রতি আদ্ধাবান্‌ হইতে পারে। ভগবন্নাম-কীর্তন করা হিন্দুর ধর্ম ; স্থুতরাং কোনও 
ধর্ধদ্রোহী হিন্দর জিহবায়ও যদি হরিনাম আপনা-আপনি--তাছার অনিচ্ছায়-স্ুরিত হয়, তাহা হইলেও যাছারা 
নামের মহিমা জানেনা, তাঁহার! নামের শ্বত:স্ফুরণে সন্দেহ পোষণ করিতে পারে-ধর্মদ্রোহী হইলেও সেই হিন্দু 
জাতিগত সংক্কার-বশতঃ নাম উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে । কিন্তু যাহার! হিন্দুধর্শের বিরোধী, 
হুরি-রাম-কৃষ-নীম উচ্চারণ করাকে যাহার! মিজেদের ধর্ম্মের হাঁনিকর বলিয়াই মনে করে--মেই মুসলমানদের মধ্যে 
যদি কেহ__কোনও হিন্দুর কাছে নয়, স্বয়ং কাঁজীর নিকটে, যিনি স্বধর্টের বিরুদ্ধীচরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে যথোচিত 
শান্তি দিতে পারেন__হরিদাস-ঠাকুরের প্যায়' বাইশ-বাআারে নিয়! বেত্রাঘাত জর্জরিত করিতে পারেন, সেই কাজীর 
নিকটে যাইয়া মুসলমানদের কেহ যদি--নিজ্জের অনিচ্ছাসত্বেও হরি-কুষরাম-শক উচ্চারণ করে, তাহ! হইলে কেহই 
সম্ভবতঃ তাহার উপরে কপটতার আরোপ করিবে ন! ; দণ্ডদাতা-স্বয়ং-কাজীর নিকটে যাইয়া সেই লোক স্বীয় ধার্শোর 
প্রতিকূল 'আচরণদছবায়। ইচ্ছাপূর্বাক বাচালত! ও উদ্ধতা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না--হুরিনাম 
্র়ংই তাহার জিহ্বায় নৃত্য করিতেছেন, ইহাই লোকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে শ্রীভগবন্ামের স্বপ্রকাশতা 
প্রকটিত করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সমভাবাপন্ন হিন্দুর পরিবর্তে মুসলমানের জিহ্বায় এ নাম স্ুরিত 
করিয়াছেন । আর নূসিংহ্রূপে কাঁজীকে রুপা করিয়! এবং অগ্নি-উদ্কারূপে কাজীর পেয়াদাকে রুপা করিয়া প্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, ভগবান্‌ স্বকুপা-প্রকাশে জাঁতিকুলের অপেক্ষা রাখেন না, তাহার নিকটে সকলেই সমান। 
হিন্দু যবনকে স।মাজিকভাঁবে দূরে সরাইয়! রাখিলেও শ্রীভগবাঁন্‌ তাহাকে দূরে রাখেন না, কোনওরূপে তাহার সংএবে 
আঁমিলেই তিনি তাহাকে স্বীয় কুপাধারা অশ্নভবের যোগাতা দান করেন। ূ 

২০৮] অন্বয £_কাজী প্রভৃকে বলিলেন_পআমার মনে হয়, হিন্দুর বড় ঈশ্বর যে নারায়ণ, তুমি 

সেই নারায়ণ ।” বড় ঈশ্বর-__পরমেখর ; সয়ং ভগবান্‌। মহাপ্রভুর রুপায় কাজী প্রভুর দ্ববূপ অসম্ভব করিতে 
পারিয়াছেন। 

২০৯। ছু'ইয়াঁস্পর্ণ করিয়া। স্পর্ন দ্বার! প্রভু বোধ হয় কাজীর চিত্তে বিশেষ রূপাশক্তি সঞ্চারিত 
করিলেন । 

২১০-১১। এই ছুই পয়ার কাজীর প্রতি প্রস্তর উদ্তি। প্রভু বগিলেন--“কাজী, তুমি নিজে মুসলমান, 
মুসলমান বাঁদসাহের প্রতিনিধি, নবদ্বীপ-নগরে তুমিই মুমলমান-ধর্মের রক্ষীকর্তা ; এক্কপ অবস্থায় তোমার মুখে 
রুষ্চনাম-_ইহ। বস্ধুতঃই অদ্ভুত ব্যাপার ! যাহাহউক, কুষ্ণমাম উচ্চারণ করাতে তোমার পাঁপ ক্ষয় হইল, চিত্ত পবিত্র 
হুইল | তুমি--“হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ’_-ভগবানের এই তিনটা নামই গ্রহণ করিয়াছ ; কাজী, তুমি বড়ই ভাগাবান্‌ ৷“ 

১৮৮, ১৮৯, ১৪২, ১৪৩, ২০৩ পয়ারে “হরি,” ১৮৭, ১৪১, ১৯৫, ২০৪ পয়ারে “কৃষ» এবং ২০৮ পয়ারে ণ্নারায়ণ" 
শব্দ কাঁজীর মূখ হইতে বাহির হুইয়াছে। 

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবানের নাম করার উদ্দেশ্যে কাজী “হরি,. কৃষ্ণ, নারায়ণ”-শব্দ উচ্চারণ করেন নাই; 

গ্রগঙ্গ-ক্রমে তিনি এই তিনটা শব্দের উচ্চারণ করিরাছেন; তাহাতে কিরূপে তাঁহার পাপক্ষয় হইল? উত্তর--ইছা নামের 
বস্তুগত শক্তি; বস্তশ্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখে |; অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা ন! জানিয়াও যদি কেই আগুনে 
হাত দেয়, তাঁছা হইলেও তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুনের শক্তি সব ক্রিম প্রকাশ করিবেই। তগবয়ামও এই 





১৭শা হা আদি-লালা I ৭৬৭ 


MD ক rs ক্রি রি 
এ ০৫০ EAA RARER AS রণ পা 


এত শুনি কাজীর ছুইচ। চক্ষে ঢ পড়ে পানী। 1 | সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিতমন ॥ সণ 
প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী--২১২ |  কাঁজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন। 

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি । '  নাচিতে নচিতে আইলা আপন ভবন ॥ ২১৮ 
এই কৃপা কর যে--তোমাতে রহু ভক্তি ২১৩ ॥ !  এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ । 

প্রভু কহে--এক দান ঘাগিহে তোমায় । | ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২১৯ 
নষ্ধীর্তনবাদ যৈছে ন! হয় নদীয়ায় ॥ ২১৪ | একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি। 
কাজী কহে---মোর বংশে বত উপজিবে। নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥২২০ 
তাঁহাকে তালাক দিব কীর্তন ন| বাঁধিবে ॥ ২১৫ শ্রীবাসপুত্রের তাহ হৈল পরলোক । 

শুনি প্রভু “হরি” বলি উঠিল| আপনি । ৃ তবু শীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২১ 
উঠিল! বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥ ২১৬ | মৃতপুত্ৰমুখে কৈল জ্ঞানের কথন। 

রতন করিতে প্রভু ভু করিল! গমন। | আপনে ছুই ইভা [ই হৈল জীবামনন্দন ॥ ২২২ 


নৌ কৃপা EE টকা ! 
ভাবে নাম-গ্রহণকারীর বুদ্ধির অপেক্ষ! না করিয়! স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া তাহার পাপ ধ্বংশ করে, তাহার চিত্ত 
পবিত্র করে। তাই গ্রশ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন, হেলায্র-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও তাহা বার্থ হয় না। 
“শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটস্তি মম জন্তবঃ| তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে মম হৃদয়ে ॥--্রীরুষ্ণ বলিতেছেন, হে অজ্জ্নি ! 
শ্রদ্ধা ব! হেলা ক্রমেও যাহারা আমার নাম উচ্চারণ করে, আমার হৃদয়ে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে। ১১1২৪৫।৮ 
হুরিভক্তিবিলাম আরও বলেন--পসকৃছুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্মাম চিদ্াত্মকম্। ফলং নাস ক্ষমো বক্তুং সহত্রবদনে! 
বিধিঃ ॥--চিদাত্মক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, চতুর্দুখ বিধাতা এবং সহন্র-বদন অনন্তও গে 
কলবর্ণন করিতে সমর্থ নহেন | ১১1২৪২]৮ 
২১২। ছুই চক্ষে গড়ে পানী--ভগবন্নাম উচ্চারণের ফলে কাজীর চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে; তাই 
তাহার নয়নে স্প্কর্নপ গাত্বিকভাবের বিকার প্রকটিত হইয়াছে। পীনী-_পানীয়। জল। 
২১৩। ভক্তি-রাণী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিলে আপনা-আপনিই দৈন্ত আসিয়া পড়ে, তখন সর্বোত্তম হইয়াও 
ভক্ত নিজেকে সকলের অধম বলিয়! মনে করেন। তাই আজ নবধীপের শাফনকর্তা কাজী, লৌকিক হিসাবে তাহার 
একজন প্রঞ্জ। শ্রীনিমাই-পত্ডিতের--খিনি কাজী অপেক্ষ। বয়সে অনেক ছোট এবং যিনি মুস্গমান-ধর্দের বিরোধী 
হিন্দুর্ধাব্ধী, সেই শ্রানিমাই-প্ডিতের--চরণ স্পর্শ করিয়া ভক্তি যাচঞ করিতেছেন । 
২১৪। এক দীন-_একটা ভিক্ষা । সম্ধীত্ত' নবাদ-সঙ্বীত্তনের বাধ! বাবিপ্ন। যৈছে_যেন। 
২১৫। তাল।ক-_-খপ্থ। কাজী বলিলেন, “আমার বংশধরদিগকে শপথ দিয়! যাইব, তাহার! যেন কখনও 
ন্বীর্তনে বাধা ন! দেয়।” 
২১৭। কীত্ত ন করিতে-_সন্ধীর্তন করিতে করিতে । সক্কে চলি ইত্যাদি__কাভীও কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
কতদুর পথ্যস্ত গেলেন। 
২১৯। প্রসাদ_ পা । ইহা-_কাজীর প্রতি কপার কথা। 
২২০-২২। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু যে এক সমরে প্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে কথা বলাইয়াছিলেন, সেই লীলার কথা 
বলিতৈছেন ২২০-২২২ পয়ারে। 
নিত্যানন্দ সঙ্গে-নিত্যানন্দ সহ। দুইভাই- শ্রীচৈতগ্ ও শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীবাস-পুত্রের-শ্রীবাষের 
পুত্রের। হৈল পরলোক-্ৃত্যু হইল। টকল--কহাইন। জ্ঞানের কথন-কে কার পিতা, কে কার পুত্র 


৯১১৯৮২১১১০১ EEE TEE CTE ETT ETE 


৭৬৮ পত্ীচৈওচরিতাহত, | L টা পারি? 


কলির কর রা 


তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান। । | বাদ কহে__গোপীগ [al বংশী হরি নিলি ॥ ২২৬ 

উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২২৩ | শুনি প্রভু “বোল বোল’ কহেন আবেশে । 

প্রীবাসের বন্প সিয়ে দরজী যবন। ৷ গ্রীবাস বর্ণেন বুন্দাবন-লীলা-রসে ॥ ২২৭ 

প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥ ২২৪ | প্রথমেতে বুন্দীবন-মাধুর্য্য বিল । 

“দেখিনু দেখিনু” বলি হইল পাঁগল। ॥ শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ॥ ২২৮ 

প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২২৫ 1 তবে ‘বোল বোল!’ প্ৰভু বোলে বারবার । 
আবেশে শবীবাসে প্রভু বং ংশিকা মাগি য়া | | পুনঃপুনঃ কহে শ্রীবাঁস করিয়া বিত্ত [র ॥ ২২৯ 


গৌর-কুগা-ভরঙ্গি ণী টীকা। 
ইত্যাদি তত্ব-কথা | আপনে দুইভ।ই ইঠা’ দ_গ্রীচৈতগ্য ও শীনিত্যানন্দ গ্রীবাসকে বলিলেন_আমাদিগকে 
তুমি তোমার পুত্র বলিয়া মনে কর।” 

শ্রীচৈতগ্ঠ ও শ্ৰীনিত্যানন্য যখন শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন উঠবাসের শিশু-পুজের মৃত্যু হয়। 
কিন্তু প্রভুর আনন্দ ভঙ্গ হইবে বলিয়! শ্রীবাস নৃত-গুের জগ্ঠ বিনুযাত্রও দুঃখ বা শোক প্রকাশ করিলেন না! এবং 
বাড়ীর কাহাকেও শোক একাশ করিতে দিলেন ন! । কলতঃ তাহার যে গুল্র-বিয়োগ হইয়াছে, ইহা! বাড়ীর কাহারও 
ব্যবহারেই প্রকাশ পাইল না। কীর্তনান্তে মহাপ্রভু যখন এ সংবাদ জানিলেন, তখন হৃত-বাঁলকের মুগ দিয় মহাপ্রভু 
এই কথা বলাইলেন-__“কে কার পিতা? কে কার পুত্র? ইত্যাদি।” ইহাই জ্ঞানের কথী। তারপর স্তীবাথকে 
প্রভু বলিলেন-_-“আমি নিত্যানন্দ ছুই নন্দন তোমীর। চিত্তে কিছু তুমি ব্যথ! না ভাবিহ আর |” ভ্রীচেতগ্তভা গবতেঞ্ন 
মধ্যখণ্ড ২৫শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

২২৩। শ্রীবাস-অঙ্গনে মহীপ্রকাশের সময় প্রভু সমস্ত ভক্তকে বর দান করিয়াছিলেন । নারায়ণী_ শ্রীবীপ- 
পণ্ডিতের ভ্রাতুপুত্রী) ইনি শ্রীল বু্দাবনদাস-ঠাকুরের জননী । ইনি ব্রজ্লীলাঁয় ছিলেন অঙ্বিকার ভগিনী কিলিম্ব।_ 
যিনি সর্ধদ। কৃষ্টোচ্ছিষ্-তোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শারায়ণীর বয়স যখন চারি বৎসর, তখন প্রভু 
আদেশে ইনি “হা কষ” বলিয়া ভূপতিত হইলেন, অঞ ও স্বেদে ধরণী সিক্ত হইয়া গেল। (শ্রীটৈ* ভাঃ মধ্য |৩। ) 
প্রভুর মহাগ্রকাশের সমরে প্রভুর চর্ষিত-তাুল সেবন করার ভগ্য প্রভু সকলকে আদেশ করিলে “মহানন্দে খায় যভে 
হরবিত হৈয়। । কোটিচান্দ-শারদ-দুখের দ্রব্য পায়্যা॥ ভোজনের অবশেষ বতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী 
তাহা সে পাইল ॥ শ্রীবাসের ত্রাত্স্থুতা বালিকা অজ্ঞান । তাহারে ভোজন-শেন প্রভু করে দান ॥” শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ১০। 

২২৪। সিয়ে-সিলাই করে। দরজী ষবন-_মুসলমান দরজী। পীঁগল-_প্রেমে উন্মত্ত। আগল-_ 
অগ্রগণ্য । বৈষ্ণব আগল-_বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

২২৬। আবেশে- ব্রজভাবের আবেশে, শ্রীরুজ্তরূপে। বংশিকা--বাশী। প্রভু শ্রীবাসের নিকটে বাশী 
চাছিলেন। শ্রীবাসও চতুরতা করিয়া রসপুষ্টির নিমিত্ত বলিলেন_“তোমার বাশী গোপিকারা চুরি করিয়া লইয়া 
গিয়াছে ।” 

২২৭। আবেশে-বংশী-চুরি-লীলার আবেশে। বৃদ্দাবনলীলা রসে-রসময়-বৃন্দাবনলীলা। কোন্‌ 
লীলা বর্ণন করিলেন, পরবর্তী ২২৮-২৩২ পয়ারে তাহার দিগ দর্শন দেওয়া হইয়াছে। 

২২৮। শ্রীবাস প্রথমে প্রীবৃ্দাবনের মাধুষ্ বর্ণ করিলেন। 

২২৯। করিয়। বিস্তার_বৃন্দাবন-াধুর্য এবং গরবর্তী-পয়ারে ৰণিত লীলাসমূহ বিদ্বৃতরূপে ব্ণন 


ফরিলেন ! 






বি পরিচ্ছেদ ] আদি লীলা। ৭৬৪ 


শীত D4 সলা 


ন 


কহিতে তশ্থ HE এঁছে প্রাক ৯: | 


বংগীবান্ে গে! গীগণের বলে আঁকর্ণণ। ব্‌ 
প্রভু শ্রীবাসেরে তুষি আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৩৩ 


তা-সভার লঙ্গে যৈছে বনবিহরণ ॥ ২৩০ 


! 
! 
1 
| 
। 


তাহি-মধ্যে ছয়খতু লীলার বর্ণন | তবে আচার্ধের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা । 
মধুপান রাসোৎমৰ জলকেলি কথন ॥ ২৩১, রুক্সিগীস্বরূপ প্রভু আপনে হইল! ॥ ২৩৪ 
“বোল বোল’ ৰোলে প্ৰভু শুনিতে উল্লাস । কডু দুর্গ! কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি । 
বা, স কহে তবে দ্‌ নরসের বিলাষ ॥ ২৩২ খাটে বসি জগ দিলা পরেনডাজা ॥ ET 


গে টা টি I 
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২৩০-৩১ । শ্রুৎ-পুণিয।-র তে শারদীর-মহারাগ্-লীলা প্রকটনের উদ্দেশে শ্রব্বষঃ বৃন্দাবনে প্রবেশ কিয়! 


ধখন বংশীবাদন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বংশীধ্রনি শুনিয়া গোপৰধ্গণের চিত্ত কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, যিনি খে 





কানে নিযুক্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ সেই কাজ পরিত্যাগ বর রা ব্যন্তভাবশতঃ কেহ কেহ বিপর্যন্ততাবে বেশভৃমা করিয়াও 
তাহার! কি ভাবে বনের দিকে বাহিত হইয়াছিলেন, শ্রক্চ প্রথমে কিরূপ চতুরতাময় বাক্যে তাহাদের প্রেম পরীক্ষা 
ছিলেন, বদভ্রমণ কালে, গ্রীন্ম বর্ষার ছয়ধতুর ভাষপুণ 
এবং জল-কেলি-লীল| অনুষ্ঠিত 





) 







করিয়াছিলেন, পরে কিরূপে তাহাদের সহিত ব্নবিহার ২ 
বনমমূহে কিভাবে তিনি গোঁপীদের সঙ্গে লীলা কবির 
হইয়াছিল প্রহর রী প্রীতির নিমিত্ত প্রীবাস তৎসমস্তই বর্ণন! করিলেন । 

বনবিহরণ_-বনে বিহার। ভাহি মধ্যে_ব্নবিহারের নধ্যে। ছয়খতু লীল!--গ্রীববন্দাৰলের অন্তর্গত 





ছুরচী বনে শ্রীগ-বর্ষাদি ছয়টা খতুর অব্স্থা--এক বনে গ্রীগ্ ছু, এক বনে বর্ষাস্ধতু, এক ধনে শরত বু ইত্যাদি ক্রমে 
৯ = > ৰ = বখানে 5. হাসত 
হয়ছা বনে ছয়টা খডুর অব স্থা_নিত্য বিরাজিত ; এতদতিরিক্ত আরও একট বন আছে, যেখানে ছটা ধতুই বুগপৎ 


> 


বিহার কপিয়াছিলেন। 





2 
নর্ততঘান। ব্রজব্ধদের শৃহিত বনবিহার-কাঁলে শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বনেও 
২৩৩। প্রাত্ঃকাল হৈল_লমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভু ও শ্ৰীবাসেরে ইহ্যাদি-_দীলংকণ। 


a? 


দ্বাব। প্রহুন আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন বলির! প্রভু রি প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন 


করিতেন, আীবাসও তাহাতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে বশ্য যনে করিলে ৷ তুবি আলিঙ্গন টকৈল--ু্ট করিয়া € তুমি-. 


তুবিক্কা) আলিঙ্গন করিলেন; অর্থাৎ আলিঙ্গন করির। টা নি নস করিলেন। কোনও ছিনিস মাটাতে 
পড়িয়া তারপর “ধূপ? শব্দ করিলেও যেমন সাধারণতঃ বলা হয় প্ধ্প, করিয়া! পড়িল”, তঙ্গপ বস্তুতঃ আলিঙ্গন গ্বান। 
তুষ্ট করিয়া থাকিলেও এন্কলে “তুমি ( তুষ্ট করির1) আলিঙ্গন করিলেন” বলা হইল। 
২৩৪। আচার্য্যের ঘরে_ চক্জশেখর-আচাধ্যের গৃহে। কৈল কৃষ্ণলীল- প্রত রুঞ্চ-লীলার অভিনয় 
করিলেন। তাহাতে প্রভু নিজে রুক্মিণী দেবীর ভুমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন_তিনিই কাব্মণী সাঙিয়াছিলেন। 
২৩৫। কুক্সিণী সাজার পরে প্রভু কখনও বা দুর্গার ভাবে এবং কখনও বা লক্ষ্মীর ভাবে আবি হুইয়। দুর্গা 
ও লক্ষ্মীর ভূমিক। অভিনয় করিয়াছিলেন। চিচ্ছক্তি__-ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরপশক্তিকে চিচ্ছত্তি বলে) রুক্সিণী, 


লক্ষ্মী, দুৰ্গা প্রস্থৃতি তাঁছারই চিচ্ছক্তির বিভিন্ন বিলাস-বৈচিত্ৰী । 

খাটে বমি ইত্যাদি-অভিনয়-উপলক্ষে প্রভু এক যর মহালক্মীভাবে আবিষ্ট হইয়া খাটের উপরে বিয়া 
তাহার স্তব পড়ার ভন্ত শক্তগণকে আদেশ করিলে তাহারা নকলে মাঁতৃভাবের আবেশ জানিয় স্ব-স্ব- -রুচি অনুসারে 
কেহ লক্ষ্মীস্তৰ, কেহ চণ্তীন্তবাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ রাত্রিশেষ দেখিয়া যাহ ইবিরহ-বেদনার আশঙ্কায় 
সকলে বিচলিত হইয়া পড়িলে “মাতৃভাৰে বিশ্বস্তর সভারে বরিরা | ভুন্পান করায় পরশ সিদ্ধ হৈয়া ৷ এ শুন পানে 
সভার বিরহ গেল দূর। গ্রেমরপে সতে মত্ত হইলা এযুগ ॥” পহু এইরূপে বকলকে প্রেমভক্তি দান করিলেন। 


জ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ১৮ ॥ 


2৭ ০১১ 


৭৭০ গরীগ্ীচৈতম্যচরিতামৃত। | 


[১৭শ পরিচ্ছেদ 
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একদিন মহাপ্রভুর ৃতা-অবসানে | 

এক ব্ৰাহ্মণী আগি ধরিল চরণে ॥ ২৩৬ | 
চরণের ধূলি সেই লয় বারবার । | 
দেখিয়! প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৩৭ 
সেইক্ষণে ধাএা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা। 
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা ॥ ২৩৮ 
বিজয় আচাৰ্য্যগুহে সে রাত্রি রহিলা। 
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লৈয়| গেলা ॥ ২৩৯ 
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া । 

‘গোপী গোপী’ লাম লয় বিষণ হইয়| ॥ ২৪০ 
এক পটু আইল প্রভুকে দেখিতে। । 


শুনি প্রভু প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোযোদগার | 
ঠেল| লৈয়া উঠিল! প্ৰভু পঢ়য়! মাঁরিবার ॥ ২৪৩ 
ভয়ে পালায় পঢ়,য়া, পাছে পাছে প্রভু ধাঁ! 
আস্তেব্যন্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহাঁয় ॥ ২৪৪ 
প্রভুরে শান্ত করি আনিল্‌ নিজঘরে | 

পঢ়,য়া পলাঞা গেল পঢ় ,য|-সভারে ॥ ২৪৫ 
পঢ়,য়| সহজ যাহ পড়ে একঠাই | 

প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাই! যাই ॥ ২৪৬ 
শুনি ক্রুদ্ধ হৈল সব পঢ়,য়ার গণ। 

সভে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন-_॥২৪৭ 
সব দেশ ভ্রট কৈল একলা নিমাই । 


ব্রাহ্মণ মাঁরিতে চাহে ধর্মমাভয় নাই ॥ ২৪৮ 
পুন যদি এঁছে করে, মাঁরিব তাহারে! 
কোন ঝা মানুষ হ হয়, কি করিতে পারে? 9] ২৪৪ 


‘গোপী গোপী’ নাম শুনি লাগিল কহিতে-__॥২৪১ 
কৃষ্ণুনাম’ কেনে না লও ? কৃষ্ণনাম ধশ্। 
“গোপা গোগী” বলিলে বা কিবা হবে ৰ পুণ্য ॥২৪২৷ 


গৌর-কৃপা- ভরি রী I 
২৩৬-৬৯। নৃত্য-অবসাসে-_গরীৰাস-অন্গনে নৃত্যকীৰ্ভনের পরে। চরণে প্রভুর চরণে। দুঃখ হুইল-- 
পরন্জীর স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া প্রভুর দুঃখ হইল। গঙ্গাতে পড়িল1-_পরভ্রী-৯পর্শজনিত পাপ দূর করার উদ্দেশ্টে। 
বন্ততঃ) কোনও পাঁপই প্রতুকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না) তথাপি, স্তরীলোক-বিষয়ে লোকদিগকে সতর্কতা শিক্ষা 
দেওয়ার উদ্দেখ্ঠেই প্রত এইরূপ আচরণ করিলেন। ঘরে লৈয়া গেল-_গ্রতৃকে গৃহে লইয়া গেলেন। 
২৪০-৪৩। গৌগীভাবে- ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া। বিষম হইয়।_ভুঃখিত হইয়া ! পঢ়য় 
বিষ্যার্থী ; ছাত্র । দোষোদ্গ।র-__পৃতনাবধাদি-দৌষের কীর্তন । } RR 
গোলীগণ মন প্রাণ দেহ কুলধর্ম্ম দিয়া, শীকৃষ্ণকে ভাঁলবাদিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া 
মথুরাদি স্থানে যাইয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিতেন। এ সব বিষয় চিত্ত৷ করিতে করিতে গোপীদিগের কামগন্ধহীন 
প্রেমের প্রতি মহাপ্রতুর আত্যস্তিক শহাহতুতি ও প্রীফের নিষ্ঠুরতার প্রতি ক্রোধ জন্মাতে, তিনি গোপীভাবে আবিষ্ 
হইয়া গোপী গোপী জপ করিতেডিলেন) এমন সয় এক পঢ়য় আসিয়া যখন শীকৃষ্ণের উল্লেখ করিল, তখন গোপী- 
ভাবাহিষ্ট প্রভু মনে করিলেন, এই বুঝি প্রাণের পক্ষের লোক আখিয়া তাঁহাকে গোপীদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া 
্রীুষ্ণের পক্ষাবলঙ্বন করার জগ্ত অনুরোধ করিতেছে। ইহাতে শ্রীকবঞ্চের প্রতি প্রভুর ক্রোধ আরও বদ্ধিত হইল; 
তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের কৃষ্ণ পৃতনাদি-বধ করিয়া স্্রীহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, 
বৃধান্ররাদিকে বধ বরিয়া গোহত্যা-জনিত পাপ অর্জন করিয়াছেন) তোমাদের শ্রীকৃষ্ণের দয়া নাই, তিনি অত্যান্ত নিষ্ঠুর। 
এইরূপ নিহঠুরের নাম করার ভন্ত তুমি আমাকে অঙ্থরোপ করিতেছ?” এই বলিয়া মহাক্রোধে তাবাবিষ্ট প্রভু 
পঢয়াকে ঠেলা লইয়া মারিতে গেলেন। বলা বাঁহুলা, এই সময়ে প্রতুর বাহজ্ঞান ছিল না। গ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ২৫। 
২৪৪-৪৬। রহায়_-থামায়। পঢু,য়া -সভারে_ পচ য়াদিগের সভায়) যেখানে স্মস্ত পঢ়,য়াগণ একত্র 
হইয়াছে, সেই স্থানে । প্রভুর বৃত্তান্ত_তু যে ঠেঙা লইয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছে, সেই কথা। দ্বিজ_ 
প্রভু যাহাকে ঠেঙ্গা লইয়া তাড়াইয়াছিলেন, সেই পঢ়য় ব্রান্মণ-সত্তান। 
২৪৭ ৷ প্রভুর নিন্দন--কি বলিয়া নিন্দা কর! হইয়াছে, তাহা ২৪৮-৪৯ পয়ারে বলা হইয়াছে। 


ee 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। ৭৭১ 
প্রভুর নিন্দায় সভার বুদ্ধি হৈল নাশ । | যত অধ্যাপক, আর তীর শিক্ঠাগণ। 
সুপঠিত বিদ্যা কারে! না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০. | ধর্মী কণ্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুজন ॥ ২৫৩ 
তথাপি দান্তিক পঢ়,য়| নত নাহি হয়! এই সব মোর মিন্দা-অপরাধ হৈতে। 
বাই! যাই প্রভুর নিন্দ! হাসি সে করয় ॥ ২৫১ | আমি ন! লওয়াইলে ভক্তি ন| পারে লইতে ॥২৫৪ 
সর্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা-মভার দুর্গতি। |  নিস্তারিতে আইলাউ, আমি, হৈল বিপরীত। 
ঘরে বসি চিত্তে তা সভার অব্যাহতি--॥ ২৫২ |! এ সব-ছুর্ভনের কৈছে হইবেক হিত ? ॥ ২৫৫ 


গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা । 

২৫০-৫১। প্রভুর নিন্দায়-প্রভূর নিলা করার অপরাধে । সভার--সযন্ত পড়ম়ার। স্ুপঠিত বিদ্যা 
যে বিগ্ভা সম্যক্করূপে অধ্যয়ন পূর্বক শিক্ষা করা হইয়াছে! লা! হয় প্রকাশ-_বাহির হয় না; কার্যাকালে মনে 
থাকে না। নিন্দ! হাপি_-নিন্দা ও হাসি ঠাটা। যাহা ভাহাযেখানে সেখানে । 

২৫২। সর্বজ্ঞ গোঁসাঞি--সর্বজ্ঞ উনন্‌ মহাপ্রভু । চিত্তে ইত্যাদি--নিন্দীজনিত অপরাধ হইতে পঢ়ুয়াগণ 
কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে, ভাঁহা চিন্ত! করিতে জব্যাছতি-নিডতি ; পরিবাণ। প্রভু যাহা চিন্তা 
করিলেন, পরবন্তী ২৫৩-২৬০ পরারে তাহা! 

২৫৩! প্রভুর শিন্দাকারীদের বিবরণ বলা ছইতেছে! অধ্যাপক--টোলের অধ্যাগপকগণ। ইহাদের 





এবং লর্ধোপরি নূতন ধর্শ-মত-প্রচাবের-গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়াই বোধ হয় এই সমন্ত অধ্যাপকগণ প্রভুর নিন্দা 
করিতেন। আর তাহাদের ইঙ্গিতে, অথব! তাহাদের সহিত স্হান্তভৃতি-সম্প্ন হইয়া, কিছ তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্যই হয় তো তাহাদের শিষ্য-পঢ়ুয়াগণও প্রভুর নিন্দা করিতেন । ধন্মী-_মঙ্গলচণ্ডী বা বিষহরির পূজা এবং তছ্ুপলক্ষে 
নৃত্যকীর্ভন ও রাক্রি-জাগরণকেই যাহার! হিন্দুর আদর্শ-ধর্ম বলিয়া মনে করিত, তাহারা । অথবা, স্ববর্( বরণশ্রমধর্থ) 
আচরণকারী। কল্মী-বর্ণাত্র-ধর্্মকেই যাহারা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহারা । তপোনিষ্ট__কঠোর তগন্তাদিতে 
ধাহারা নিরত ছিলেন, তাহারা । এসমন্ত বন্দী, কর্মী এবং তপোনিষ্গণ স্ব-স্ব-অমৃষ্ঠানাদিকেই একমাত্র ধৰ্ম্ম বলিয়া 
মনে করিতেন এবং প্রভুর প্রবর্তিত নাম-সন্ধীর্ভনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্র নিন্দা করিতেন। নিন্দুক দুর্জন_ 
অধ্যাপক, পঢুয়া, ধর্মী, কর্মী ও তপোনিষ্ঠগণ প্রনুর ও কর্তনের নিন্দা করিত বলিয়া তাহাদিগকে নিন্দুক ছজ্জন 
বলা হইয়াছে। 

২৫৪। এই সব--অধ্যাপকাঁদি। তোর নিন্দা ইত্যাদি__আমার (প্রভুর ) নিন্দাজনিত অপরাধ বশতঃ। 
আমি নু! ইত্যাদি__আঘার নিন্দ! করায় আমার নিকটে ইহাদের অপরাধ হইয়াছে; সুতরাং ইহাদের অপরাধ 
ক্ষমা! করিয়া আমি যদি ভক্তি-পথে ইহাদের মতিকে পরিচালিত না করি, তাহা হইলে আপনা হইতে ইহাদের মতি 
ভক্তির পথে অগ্রসর হইবেন! । কাহারও নিকটে অপরাধ হইলে সেই অপরাধের ক্ষমা না পাওয়া পথ্য ভক্তির €পা 
হইতে পারে না__ইহাই সাধারণ নিয়ম 

২৫৫। নিস্তারিতে__সমণ্ত লোককে উদ্ধার করিতে। হৈল বিপরীত-_ উল্টা হইল। প্রভুর কণার মর্ম 
এই যে, তিনি আবিভূ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা তাহার নিন্দা করার সুযোগ পাইয়াছে; স্বতরাং নিন্দাজনিত 
অপরাধে অপরাধী হইয়া--তাহার সঙ্লিত নিস্তার না পাইয়া__অধঃপাঁতে যাইতেছে__তীহার স্লের বিপরীত 
ফল ফলিতেছে। কৈছে হইবেক হিত-__কিসে ইহাদের মঙ্গল হইবে? কিরূপে ইহারা এই অপরাধ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে? দ F 
10000 রা রে 


৭৭২. ভিত | LC টু বা 


শা তত পর পি তা ৫৯ ৯০৫৮ ৪৯৩৮ তত AEN UTA তন বলাই ও ৮০ 


আমাকে প্রগতি করে, হয় পাপক্ষয় । | আর কোন উপায় নাই , এই যুক্তি সার ॥২৬ 
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৫৬ | এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। 

মোরে নিন্দা করে-_যে না৷ করে নমস্কার। [ কেশব-ভাঁরতী আইল! নদীয়া নগরে ॥ ২৬১ 
এ-মৰ জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৫৭ |. প্রভু ভীরে নমস্করি কৈ নিমন্ত্রণ । 

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। : ভিক্ষা! করাইয়া তীরে কৈল নিবেদন--২৬২ 
ময়্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৫৮ তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ । 


নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৫৯ ম ঈশ্বর অন্তর্ধ্যামী । 
এ-সব পাঁযণ্ডীর ত তবে হইবে নিস্তার | করাহ, সেই-ব কৰিব, মিড নহি আমি ॥ ॥২৬৪ 


নী -কৃপা-তরঙ্গণী টাকা |] 





|| 
| 
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয় । | রা করি কর মোর সংসারমোচন ॥ ২৬৩ 


রা নিক্কতির উপায় বলিতেছেন। প্রভুকে প্রণাম করিলেই প্রভুর চরণে ইহাদের অপরাধ ক্ষয় হইতে 
গাঁরে এবং তখনই উপদেশ পাইলে ইহারা ভর পথ এহণ করিতে পারে । (যতক্ষণ অপরাধ থাকে, ততক্ষণ 


পে কেহ টানিয়! নিতে চাহিলেও অপরাধী ব্যক্তি সেই পৃথে যাইতে পারে না )। ১1৭৩৫ পরারের টাকা ষ্টব্য। 

২৫৭। অন্থয়__যাহারা আমার নিন্দা করে, অথচ আমাকে নমক্ষার করে না (নদস্কার *ন। করায় 
যাহাদের অপরাধ ক্ষম] করিতে পারিতেছিনা )--সেই সমস্ত জীবকে ও অবগ্ূই উদ্ধার করিতে হইবে_( নচেৎ, সমস্ত 
জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত আমার যে সঙ্কল্প আছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না )। 

২৫৮। কিরূপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন? যাহাতে তাহারা আমাকে (গ্রভুকে ) প্রথা করে, সেই 
উপায় অবলম্বন করিতে হইবে--প্রণাম করিলেই তাহাদের অপরাধ ক্ষণ। করিতে পারি । কি উপায় অধলছ্গন করিলে 
তাহার! প্রণাম করিতে পারে ? সন্যাস গ্রহণ করিলে তখন সৃর্যাসি-বুদ্ধিতে আমাকে প্রণাম করিবে । ৯৭1৩৫ 
পয়ারের টাকা দ্রষ্টব্য । 

২৬১। এইরূপে প্রভূ সন্যাস-গরহণের সঙ্গ স্থির করিয়াছেন, এমন সময়ে কেশব-ভারতী নবদ্বীপে আফিলেন। 

২৬২। নমস্করি__নমস্কার করিয়া। ভিক্ষী_-আভার। 

২৬৩। কেশব-ভারততীর প্রতি প্রভুর উক্তি এই পয়ার। ঈশ্বর বট--জীবের সংসার-মোঁচনের পক্ষে 
ঈশ্বরের তুল্য শক্তি ধারণ কর। সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বয়ং নারাঁয়ণের গ্ঘায় (সংসার-মোঁচনের ) শক্তি ধারণ 
কর। সংসার মোচন--সংস!র-ক্ষর। ভোগ-বাঁসনার ক্ষয় । প্রভু ভঙ্গীতে সংসারাশ্রম ত্যাগ করাইয়া সর্যাস 
দানের প্রার্থনা জানাইলেন'। 

২৬৪। ভারতী কহেন-_গ্রভুর কথা শুনিয়া কেশব-ভারতী বলিলেন । 

অন্বর ₹-কেশন-ভারতী বলিলেন--“তুমি ইশ্বর, তুমি অন্র্ামী ; ভুমি যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিব 
তোমার নিকটে আমার স্বাতন্্য কিছু নাই ।” 

ভারতী-গোস্বামীর নিকটে প্রভু ভঙ্গীতে সন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন; ভারতীও ইঙ্গিতে সম্মতি 'জানাইয়া 
গেলেন] প্রভুর ক্বপায় ভারত; প্রভুর তন্তু অবগত হইয়াছিলেন; তাই প্রভুকে “ঈশ্বর, অন্তর্ধযামী” বাললেন। এত 

সহজে গ্রভূকে সর্যাসদানে ভারতীর সম্মত হওয়ায় হেতু এই যে, ভারতী বুঝিরাছিলেন-_ প্রত স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আর তিনি 
স্বরপতঃ তাহার দাগ ; প্রভু যদি তাহার যোগেই, সন্যাসবেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, নিষেধ করিবার তাহার আর 

' কি শক্তি আছে? k 

MESES 





নন বগি 


১৭ম পরচ্ছেদ ] আদি লীলা । ৭৭৩ 
এত বলি ভারতা গোসাঞি কাটোয়াতে গেল] । বিস্তারি বণিল| ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭ 
মহাপ্রভু তাহা বাই সন্যাস করিল! ॥ ২৬? 1. যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন । 
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্্রশৈখর-আঁচা্য্য | :  চতুমিবধ৷ ভত্তভাব করে আস্মীদন ॥ ২৬৮ 
মুকুন্দদত্ত-_এই তিন কৈল সর্্বকার্ধ্য ॥ ২১৬ ্বমাধুষ্য রাধাপ্রেমরস আব্বাদিতে। 

- এই আদ্দিলীলার কৈল সুক্রগণন। রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯ 
গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 


২৬৫। কাটোয়া_ বর্দমন-জেলার অন্তর্গত একটী নগর। তাহা যাই-_কাটোয়াতে খাইয়া। সন্ন্যাস 
করিল।-ন্া'স গহণ করিলেন, প্রভুর চতুৰ্কিংশবৰ্ষের মাঘী সংক্রান্তিতে। ( ভূমিক! দষ্টব্য )। 





২৬৬। সর্ধ্বকর্ন্ম _সন্নাস-গ্রহাণের স্ময় অবশ্ঠ-কর্তব্য অনুষঠানাদির আয়োজনরূপ কার্ধা। সঙ্গে ইত্যাদি 
প্রভু গৃহত্য!গ করিয়া কণ্টক-নগরে (কাটোয়াতে ) উপনীত হইলে, পুর্বে “যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিলা। 
তাহারাও অল্পে অল্পে আদ্র! মিলিল! ॥ অবধৃতচন্ত্র ( নিত্যানন্দ ), গদাধর, শ্রীমুকন্দ। শ্রীচন্্রশেখরাচার্ধ্য আর 
ব্ৰহ্মানন্দ ॥ আইলেন প্রভু ৰথ৷ কেশব-ভারহী | মত্তসিংহপ্রায় প্রিরবর্দের সংহতি ॥৮ সন্্যাস্রে আহ্ষজিক কর্ধ- 
সম্বন্ধে প্রহু চন্দশেখর-আচার্য্যকে আদেশ করিলেন--“বিধি যোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি । তোমারেই, প্রতিনিধি 
করিলাম আমি ॥” তদ্‌ছুসারে চন্দ্রশেখর “দবি, দুগ্ধ, দ্বৃত, মুদ্গ, তাম্ব,ল, চন্দন । পুষ্প, বন্তকুত্র, বস্তু” ও নানাবিধ 
ভঙ্য-দরব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। অগ্াপ্ত সকলেই সর্যাসের আই্ানিক কার্যের আচুকুল্য করিয়াছিলেন। 
শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য । ২৬। 

২৬৭। এই- পূর্ববর্তী পর়ার-সযৃহে। বিস্তারি বর্িলা_শ্রীচৈতগ্ভভাগবতে। 

২৬৮-৬৯) গ্রীচেতন্তের তন্ত্র ও তীহার অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন। সাক্ষাৎ যশোদ|-নন্দন 
শ্রীকফই শ্রীচৈতগ্-_ইছাই তাহার তদ্দু। চতুবিবধ ভক্তভাঁব-_দাস, সখা, পিতামাতা ও কাস্তা_-এই চারি 
প্রকার ভক্তের চারি প্রকার ভাব; এই চারিটা ভাব এই-দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর ; স্বমাধুরধ্য-_নিজের 
(শ্রীরুষ্ণের) মাূর্যা। বাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে__আশ্রয়ভাবে প্রীরাধাপ্রেমের মাধুধ্য আস্বাদন করিতে। 
আশ্রয়রূপে ভ্রীরাধাপ্রেমরস এবং হীয় মাধূর্যা আস্বাদন করিবার উদ্দেস্তে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার তাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়া 
জ্রীচৈতগ্ঠরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন : ইহাই তাহার অবতারের মুখ্য প্রয়োজণ। 'আশ্রয়রূপে রাধা-প্রেমরস এবং হমাধুর্যও 
তিনি আস্বাদন করিয়াছেন এবং বিনররূগে আবার দাস-সখাদি চতুব্বিধ ভক্তের দাস্ত-সখ্যাদি চতুব্রিধ ভাবও আস্বাদন 
করিয়াছেন (ভাঙার পরিকর-স্থানীয় চতুব্ৰিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন )। 


এই পয়ারদ্বয় হইতে বুঝ যায়__শ্রীচৈতন্তগ্রতু দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবেরই বিষয় এবং 
রাধাতীৰ অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিরা মধুর-ভাবের আশ্রয়ও বটেন। অর্থাৎ তিনি দান্ত, সখ্য ও বাৎ্সল্যের মুখ্যতঃ 
বিষয় ; আর তিনি মধুর ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় হুইই। রাধাভাখের আশ্রয়ত্বহেতুই তিনি রাধাভাবছ্যৃতিগ্ুবলিত। 
থে সমস্ত কান্তাভাবের উপাসক গ্রচৈতন্তকে রাধাভাবছ্যুতিজ্বলিত বলিয়া! চিন্তা করেন, তাহাদের উপাসনায় তিনি 
মুখ্যতঃ শ্রীরাধা_ কষ্তকাস্তা, কিন্ত কৃষ্ণ নহেন ; রাধাভাবের আশয়। তিনি মধুরভাঁবের বিষয়ও__হুতরাং কোনও 
কোনও কান্তাভাবের উপাসক তাঁহাকে কান্ত বা! নাগররূপেও চিন্ত! করিতে পারেন ; শ্রীল নরহরি-সরকার-ঠাকুর-প্রযুখ 
নাগরীভাবের উপাসুকগণের উপাসনা বোধ হর এই ভাবের অমুকূল ; তাহাদের উপাসনায় শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু রাঁধা- 
ভাঁবদ্যুতিমুৰলিত নহেন_তিনি গৌরবর্ণ কষ _রাধাছ্যতিম্ৃবলিত কৃষ”_কৌতুকবশতঃ . প্ররাবাকর্তৃক সর্বাঙ্গে 
আলিঙ্গিত কষ্ণও বরং হইতে পারেন । আর দন্ত, সখ্য ও বাৎসল্যভাবের উপাসকগণের উপাসনায়ও তিনি বিষয়- 
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৭৭৪ স্রীপ্ীচৈতন্যচরিতামৃত । [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত । | _ ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অগ্ঠাকার | 
ত্রজেন্্নন্দনে মীনে__আপনার কান্ত ॥২৭০ | গোঁপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥ ২৭৩ 
গৌপিকা ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় | তথাহি ললিতমাধবে (৬১৪) 


গোপীনাং পণুপেন্দ্রন্দনজুধে ভাবস্ত কন্তাংকৃতী 


|| 

ভ্ৰজেন্দ্ৰমন্দন বিনা অন্যত্ৰ না হয় ॥ ২৭১ | 
| বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে 'ুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়ান্‌ । 

| 

I 


শ্যামস্তুণ্দর শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জী বিভূষণ । 
গৌপৰেশ ব্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৭২ 


আবিছুর্ধতি বৈষ্$বীমপি তনুং তন্সিন্ভূজৈ জিষুঃভি- 
ধাসাংহন্ত চতুভিরভূতরুচিং রাগোদয়ঃ কু্চতি॥ ৮ 





গোগীনামিতি। কঃ কৃতী কঃ পণ্ডিতে! ভক্তো বাঁ গোপীনাং ভাবস্ত তাং প্রসিদ্ধাং প্রক্রিয়াং ভাবমুদ্রীং ব্যাপার- 
মিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং মতে সমর্থো ভবতি ন কোহগীত্যর্থ;॥ কথন্তৃতন্ত ভাবন্ত? পপেন্্র-নন্দনভূষঃ পঙপেন্রনন্দণং 
ননদপুজং জুবতে নেবতে তপ্ত ; পুনঃ কথস্ৃতন্ত ? দুরূহপদনীসঞ্চারিণঃ দুরহায়াং অগ্যৈঃ রোচঢ়.মশক্যায়াং পদব্যাং 
সঞ্চারিণঃ সঞ্চরিতুং শীলং যন্ত | যতে ছিষুভির্জয়শীলৈ: চতুতি্ভূ“জৈরুপলক্ষিতাং অদ্ভূতা চমৎকাঁরিণী রুচি শোভা যন্ু। সাং 
বৈষ্কবীং তম্তং পরিহাসার্থগাবিদূর্কতি তন্সিন্‌ কৃষ্ণেপি হস্ত আশ্চ্য্যে যাসাং গোপীনাং রাগোদরঃ বৃঞ্চতি গঙ্গোচায়যানে 
ভৰতীত্যৰ্থঃ। চক্রবর্তী ৮ 


EEE ৮৮৮২২ Ent 27000 


গৌর-কগা-তরঙ্গিশী টীকা 
মাত্র_আশয় নহেন। চারিভাবেরই বিষররূপে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উপাসনা হইতে পারিলেও কাস্তাভাবের (রাধাগ্রেমের) 
আশ্রয়রপে তাহার উপামনাই তাঁহার অবতরণের বৈশিষ্ট্য বা মুখ্য উদ্দেষ্যের অধতুল। 

২৭০। গৌীভাব__রাধাভাব। কান্ত_পতি। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতগ্র নিজেকে 
রাঁধ! বলিয়া মনে করেন এবং প্রীরুষ্ঞকে স্বীয় কাস্ত বলিয়া মনে করেন । 

২৭১-৭৩। সুদ নিশ্চয় হুদ নিশ্চিত লক্ষণ। অন্যাত্র_দ্বিভূজ শ্রীরষ্ণ ব্যতীত অন্ত কাহারও 
প্রতি এই (কান্ত )-ভাব প্রযোজিত হয় ন!। ব্রজবধূদিগের কান্তাভাবের অপূর্বা-বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্বিভুজমুরলীধর 
শিখি-পি-গঞজাবিভূষণ ত্রজেজ-ননান ব্যতীত অগ্র কোনও স্বরূপের প্রতি তাহাদের এই কাস্তাভাঁৰ গরয়োভিত হয় 
না; অগ্ভের কথ] তো দূরে, স্বয়ং ব্রজেন্্র-নদ্দনও যদি কৌতুকৰশতঃ কখনও অদ্য রূপ ধারণ কারেন, তাহা হইলেও সেই 
অগ্ঠ রূপের নিকট ব্রজবধদের কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ২৭১-৮১ পয়ারে ত্রজগোপীদিগের ভাবের এই অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্যের কথা বল! হইয়াছে। বৈকুষ্ঠেখরী লক্ষ্মাদেৰীর কান্তাভাবের সহিত তুলনা করিয়াই বৌ হয় ব্রজগো গীদিগের 
কান্তাতাবের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে ; লঙ্গীদেবী প্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী হইয়াও শ্রী লাডের 
নিমিত্ত তপস্তা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন । “যন্বাৎুয়া পীর্ঘলনাচরতপো বিহায় কামান সুচিরং ধৃতত্রত| ॥ শীভা, ১১৬৩৬ I 

শিখিপিচ্ছ--শিখীর (ময়ূরের ) পিচ্ছ (পুচ্ছ); মযুরের পাখা। গুঞ্া-_-কুচ. (ৰা কাইচ.) ফল! 
গুঞ্জ৷ ছুই রকমের_রক্ত ও শ্বেত। বিভূষণ--সজ্জা। শিখিপিচ্ছ গুপ্তা বিভূষণ_-শিখিগিচ্ছ (ময়ুর-পাখা ) 
এবং গুঞ্জা (-মীলা ) বিভূষণ যীহার। যিনি চুড়ায় শিখিপাথা এবং বক্ষে গুঞ্জামালা! ধারণ করেন। ত্রিভন্িয_ 

গ্রীবা ঘাড়), কটী ও জাম (হাটু) এই তিন স্থল বীকাইয়া যিনি দীড়ান। মুরলী-বদন-_যাহাঁর দুখে 
(বদনে) মুরলী থাকে। গ্রীকষ্ণের যে রূপে গোপীকাদের চিত্ত আকষ্ট হয়, ২৭২ পয়ারে তাহারই বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে । ইহা ছাড়ি__২৭২ "পয়ারোক্ত ূপব্যতীত।  অগ্তাকীর-_অগ্রূপ আঁকার) চতুভূজাদিরূপ ! 
গোগীকার ভাব-_গোপীদের কাস্তাভাব। না যায় ইত্যাদি--সেই অগন্ূপের প্রতি তাহাদের কাস্থাতান 
তি প্রাপ্ত হয় না। ইহার প্রমাণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ক্লো। ৮। অন্বয়। দুরহপদবীসঞ্চারিণ; ( দুরহ-পথ-বঞ্চারী) পউপেন-ননজুষঃ (ননদ-নন্দননি্ঠ ) 


টি 


৭৭৫ 


Ee পাখি 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আদি-লীলা। হয়া 


শাপলা পসিবাশাসািশিসির UMNO AAD PPA DPA Peo 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিী টীকা। 

গোপীনাং ( গোপীদিগের ) ভাবস্ত (ভাবের ) তাঁং (সেই) প্রক্রিয়াং (ক্রিয়া) বিজ্ঞাতুং (জানিতে__বুঝিতে ) কঃ 
(কোন্‌) রুতী (কৃতী ন্যক্তি ) ক্ষমতে (স্মর্থ) হয়? [ যতঃ ] (যেহেতু ) হস্ত (আশ্চধ্য_-আশ্চধ্যের__বিষয় এই যে) 
জিষ্ণুভিঃ ( জয়শীল ) চতুিঃডূজৈঃ (চারিটী হন্তদ্বারা ) অদ্ভুতরুচিং ( অভুত-শোভাবিশিষ্ট ) বৈষ্ণৰীং তং (প্রীবিষুমূরতি) 
আবিষ্ুর্ন্তি ( প্রকটনকারী ) তঙ্সিন্‌ (তাহাতে--সেই রক্ষণ) অপি (ও) যাসাং (ধাহাদের_-যে গোপীদের ) 
রাগোদয়ঃ (অনুরাগোল্লাস ) কুঞ্চতি ( সঙ্কুচিত হয় )। 

অন্বাদ। গোপিকাদিগের নন্দ-নন্দননিষ্ঠ এবং ছুরই-পথ-সঞ্চরণশীল ভাবের প্রক্রিয়া কোন্‌ কৃতী 
ব্যক্তিই ব! অবগত হইতে সমর্থ ? (অর্থাৎ কেছই সমর্থ হয় না) । যেহেতু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, (স্বীয় রূপ গোপন 
করিব!র উদ্বেগে, ফৌতুকবশতঃ ) সেই নন্দ-নন্দমই যদি জয়শীল চতুভূকজদ্বারা উপলক্ষিত শ্রীবিধুমূর্তি প্রকটিত করেন, 
তাহা হইলে তাহাতেও ( গেই--শ্ৰীকৃষ্ণেও ) তাহাদের (গোপীদের ) রাগোল্লাস সঙ্কুচিত হয়। ৮ 

ললিত-মাবব-গ্রন্থে বণিত আছে যে, কোনও এক কলে মাঁধুর-বিরহে অধীর হইয়া শ্রীরাধা যমুনায় ঝাপ দিয়া 
ছিলেন; তাহা দেখিয়া বিশাখাদি সর্থীগণও যদুলায় ঝাপ দিলেন। স্ুধ্যকগ্ঠা যমুনা তাহাদিগকে লইয়া সুর্য্যলোকে 
গিয়া স্থব/দেবের তত্বাবধানে রাখির! আদিলেন। সেখানেও শ্রীরুক্চ-বিরছে শ্রীরাধা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে 
সুর্য্যপত্বী ছায়া ভ্রর।ধার সান্বনার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিলেন। স্থর্মগুল-মধ্যবর্তী নারায়ণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে অভিন্ন বলিয়া ছায়াদেবী মনে করিলেন, স্থধ্যমগ্ডলস্থিত নারাঁদণই ভীরাধার বল্লভ ; স্থুতরাং তাঁহার সহিত মিলিত 
হুইলেই ভরাধ। সাত্বনা লাভ করিবে । তাই তিনি প্রীরাধাকে বলিলেন-*রাধে ! তুমি ব্যাকুল হইও না) তোমার 
প্রাণবস্রভ এই স্বৰ্য্যমণ্ডলেই অবস্থিত ৷” ছায়ার্দেবীর কথ! শুনিয়া! বিশাখা তাহাকে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহাই এই 
শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে । 

দুরূহ-পদবী-সঞ্চারিণঃ__ছুরহ-_-অন্টের আরোহণের অযোগ্য, পদবীতে (( পথে) সঞ্চরণশীল। যষ্ঠ 
বিভক্তি, “ভাবের” বিশেষণ। গোগীদিগের ভাব- কান্তাভাব__দুরূহ-পদবী-সঞ্ধারী_অপর কেহ যে পথে কখনও 
আরোহণ করিতে পারে না, সেই পথেই বিচরণ করিয়| থাকে; সুতরাং ইহা অপরের-_গোপীগণ ব্যতীত অন 
কাহারও_ বোধগম্য নহে) তাই এস্থলে দুরহ-পদবী-সঞ্চারী অর্থ__অগ্ঠের বুদ্ধির গতির অতীত--অন্তে যাহা বুঝিতে 
পারেনা । পশুপেজ্দ-নন্দণ-জুষঃ_ পশু (গো) দিগকে পালন করে যাহারা, তাহার! পশুপ--গোপ। তাহাদের 
মধ্যে ইন্দ্তুল্য অর্থাৎ রাজা যিনি, তিনি পশুপেক্জ_শ্রীনন্দমহারাজ ; তাহার নন্দন-__পশুপেন্দর-নন্দন_ত্রজেজ-লন্মন_ 
উফ; তাহার সেবা (জু ধাতুর অর্থ সেবা) করে যে, তাহা হইল পণ্ুপেনরনন্দন-দু_ইহার যী বিভক্তিতে 
পশুপে্-ন্দন-জুষ:$ ইহা “ভাবের” বিশেষণ । মন্খবযাহা একমাত্র ভরজেজ্র:নন্দন-শ্রীকুফের গেবাতেই নিয়োজিত, 
সেই ভাবের--ত্রজজেন্দ্নন্দননিষ্ঠ কান্তাভাবের । দিভুজ-ম্রলীধর ভ্রজেন্্র-নন্দনই যে গোপীদিগের কান্তাপ্রেমের একমাত্র 
বিধ্ালম্বন_তাহাই সুচিত হইল । গোপীনাং ভাবস্ত-_গোপীদিগের ভাবের--কান্তাভাবের। এই ভাব বিরূপ ! 
দুর্নহ-পদবী-শঞ্চারী এবং পণ্ডপেন্দ-নন্দন-জুটু। প্রক্রিয়াং_ পদ্ধতি) ; প্রকৃতি; গোগীদের কাস্তাভাবের 'প্রকৃতি বা 
বক্ূপ। বিজ্ঞাতুং--বিশেষরূপে জানিতে । জিষুঃভিঃ চতুভিঃ ভুজৈঃ--য়খীল চারিটী হস্ত ঘারা। দিফুতি 
( জৱশীল )-শব্দের সার্থকতা এই যে, শঙখ-চত্র-গদা-পন্মধারী চারিটী হস্ত দ্বারা শ্ৰীবিষ্ণু সকলকেই জয় করিতে পারেন। 
এস্থলে ব্য্ন এই যে, এই অয়শীল হস্ত-চতুষটও কিন্তু গোপীদের ভাবকে জয় করিতে পারে নাই_চতুত্ব রূপ দেখিয়! 
গোপীদের কাস্তাভাব উচ্ছুসিত না হইয়া বরং সঙ্কুচিত হইয়াছে। বৈষ্তবীং তন্মুংঁবৈষ্ণৰ অৰ্থাৎ বিষ্ণুসম্ব্ধীয় বা 
বিষ্ণুর স্বরূপভূত দেহ; বিষ্ণুমূৰ্তি । রাগোদয়-_রাগের ( কাস্তাভাবোচিত গ্ৰীতির ) উদয় বা উল্লাস । কু্চতি-_ 
অঙ্কুচিত হয় | 

২৭৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক । [ও 
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গৌর-কুপা-তরঙ্গিণী চীকা। 
জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্জরাজ-নন্দন এবং তাহাদের প্রাণবল্লভ। তাই ছায়াদেবীর কথা শুনিয়! বিশাখ। হয়তো প্রথমে 
বুঝিতেই পারেন নাই_-তিনি কেন স্ধ্যমগুলমধ্যবর্তী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তখন 
তাহার মনে পড়িল যে, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময়ে গর্গাচাঁধ্য নাকি বলিয়াছিলেন--শ্রীকবষ্ণ “নারায়ণসমে| গুণৈঃ।” 
ইহা মনে করিয়া তিনি মনে করিলেন, এই নারায়ণের সঙ্গে ভ্ীক্জের গুণসাম্য--অধিকন্ক বর্ণমামা--আছে বলিয়াই 
বোধ হয় ছাঁয়া-দেবী নারায়ণকে শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াছেন | ইহা মনে করিয়াই বিশাখা ছারাঁ-দেবীকে বলিলেন 
“তুমি মনে করিয়াছ, বিষ্ণুমূ্ি দর্শন করিলেই শ্রীরাধার ক্বঞ্চবিরহ-ব্যথা প্রশমিত হইবে) কিন্ত ইহা তোমার ভ্রান্ত 
ধারণী।। এশর্য্যময়-বিষ্ণুমূ্ির কথ! তো দুরে, স্বয়ং ব্রজেন্্র-ন্দন যদি কৌতুকবখত: তীহার ত্রজের সমস্ত মাধুর্যাকে অপ 
রাখিয়! চতুভূর্জরপ ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই পুর্ণ-মাধুব্যময় চতুক্জিননপ দেখিয়াও শ্রীরাধার কান্তাভাব সঙ্কুচিত 
হইবে। শ্রীরাধার কথাই বা বলি কেন? প্রীরাধার কথ! উঠিতেই পারে না কারণ, তাহার গখীস্থানীয়া গোপবধূদের 
কাঁন্তাভাবও সেই চতুভূ'জব্ধপ দেখিয়! সঙ্কুচিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ, গোঁপবেশ-বেশখুকর, নবকিশৌর-নটবর, দ্বিভূজ- 
শ্যামস্ন্দররূপ ব্যতীত শ্রীকবষ্ণেরই অন্য বেশে আমাদের চিত্ত প্রগন্ন হয় নাবঞ্ুমুত্ির কথা আর কি বলিব? নিজের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। হইতেই বিশাখ। এই কথা বলিলেন; যে লীলায় তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্রিয়াছে, তাহার ইপ্সিত 
মাত্র উক্ত-গ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী ২৭৪-৮০ পথ।রে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্থামী এই লীলাটা বর্ণন করিয়াছেন । 
লীলাটা এই । এক সময়ে বসন্তকালে শ্রী সমস্ত ব্রজবধৃদের সঙ্গে গোবদ্নে রাসলীলা করিতেছিলেন 
একাকিনী ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত-নিকুঞ্জে বিহার করার নিমিত্ত হঠাৎ তাহার ইচ্ছ। হইল ; ইঙ্গিতে শ্রীরাধাকে তাহার 
উদ্দেখঠ জানাইয়| তিনি রামস্থলী হইতে অস্তছিত হইলেন এবং শ্রীরাঁধ।র অপেক্ষায় নিভৃভ-নিকুপ্রে যাইয়। বসিয়া রছিলেন। 
এদিকে, রাসস্থলীতে কু্ণকে দেখিতে না পাইয়া গে।পবধৃগণ রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরুষ্ণকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন ; অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে তাহার! দেখিলেন__গ্রীরুষ্ণ এক কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া আছেন। রুষ্চও দূর 
হইতে গোপীগণকে দেখিলেন, দেখিয়! একটু সন্স্তও বোধ হয় হইলেন_-সকলকে ত্যাগ করিয়া রাসস্থলী হইতে 
গলাইয়া আসিয়। একাকী নিভূত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকার কি সন্তোষজনক উত্তর তিনি তাহাদিগকে দিবেন? কুঞ্জ ছাড়িয়া 
অন্তত্র গিয়া যে আত্মগোপন করিবেন, সেই সুযোগও আর ছিলনা; কারণ, গোপীগণ আসিয়! পড়িয়াছেন, পলাইতে 
গেলেই ধর! পড়িবেন_তথন আরও অধিকতররূপে বিব্রত হইতে হইবে । অন্য কোনও উপায় না দেখিয়। শ্রীকু্চ 
ভাবিলেন_-“হায়, হায়! কি করি? যদি এসময় আমার আরও দুইটা হাত বাহির হইত, যদি চতুতুর্জ হইতে 
পারিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গোপীদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম--দূর হইতে আমার বর্ণ দেখিয়াই 
তাহারা ‘কৃষ্ণ মনে করিয়া এদিকে আসিতেছেন। কিন্তু কুপ্রের ভিতরে আসিঙ্বা যখন চারিটা হাত দেখিবেন, তখনই 
তাহার! নিজেদিগকে ভ্রান্ত মনে করিয়া অন্তত্র চলিয়! বাইবেন। কিন্তু আর দুইটা হাতই ব। কোথায় পাইব ?” ব্রজে 
মাধুর্যের পূর্ণতম অধিকার হইলেও এশ্বধ্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তিও সেখানে আছে-_তবে বিশেষত্ব এই যে, ভ্রজের 
এশবব্য মাধুয্যের অন্তরালে প্রচ্ছ্_কারণ, ব্রজেন্র-নন্দন ত্রঞ্জে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে এই্বধ্যকে অঙ্গীকার করেন না) 
কিন্ত, গতিকতৃক পরিত্যক্ত! পতিগতপ্রাণ! পত্নীর স্টার শ্রীরুষ্ণের এশ্বধ্যশক্তি সুযোগ পাইলেই অলক্ষিতভাবে ব্রজে 
শ্রীকফের সেবা করিয়া থাকেন। তাই, চতুভূজি হওয়ার নিমিত্ত কৃষ্ণের যে ইচ্ছা হইয়াছিল, খেই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত 
পাইয়া এশ্ব্যশক্তি গ্রীকষ্চকে তাত চতুডুজ করিয়া দিলেন- শরীক স্বীয় চারিটী বাহু দেখিয়া চমতকৃত ও আনন্দিত 
হইলেন) ইত্যবসরে গোপীগণ আশান্বিত হইয়া বুগ্জে আঙিরা উপস্থিত হইলেন) উপস্থিত হইম্বাই কুঞ্জমধ্যস্থিত 
শ্যামসুন্দর-মূর্তির দিকে চাহিয়া হতাশ হইলেন ! ইনি তো! তাদের প্রাণধধুয়া শ্রীকৃষ্ণ নহেন? ইনি তো দেখা যাইতেছে 
: চতুতূজ নারায়ণ! তাহাদের উচ্ছৃসিত কান্তাভাব সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তাহার! করজোড়ে প্রীনারায়ণকে স্ততি-নতি 
করিয়া প্রীকৃফ-প্রাপ্তির প্রার্থনা নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অথেষণে অন্যত্র চলিয়া গেলেন (স্বয়ং শীকবষ্ণও যদি কৌতুক- 


১৭শ পরিচ্ছেদ ] আ[দি-লীলা। ৭৭৭ 
বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দনে | | এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দরন্দন ॥ ২৭৬ 
অন্তু্দাীন কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে ॥ ২৭৪! গোগীগণ দেখি কৃষের হইল সাধবস । 
নিভূত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট। '_ লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ ॥ ২৭৭ 


অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট ॥ ২৭৫ চতুর্ভৃ্জ মুন্তি ধরি আছেন বসিয়া । 
দুরে হৈতে কৃষ্ণে দেখি কহে গোপীগণ-__। কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আমিয়া ॥ ২৭৮ 


গৌর-কপা-তরগ্গিশী টীকা । 

বশতঃ অন্যর্নপ ধারণ করেন, তাহ! হইলে রাধার সহ্চরীগণের ভাবও যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এ পর্যন্ত তাহার 
প্রমাণ পাওয়া গেল )। গোপীগণ চলিয়। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরাধ।প্রকুষের দৃট্ির পথবন্তিমী হইলেন। নিরপ্রবে 
শনাধাকে 'একাকিনী পাইবেন__-এই ভরসায় শ্রীরুচ উৎফু্প হইলেন; ও চারিটী হাতের দ্বারা শ্রীরাধাকে চমংরুত 
করিতে পারিবেন ভাবিয়াও তিনি অধিকতর আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন । কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, & চারিটী 
হাত রক্ষা করা যেন তাহার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল-_শ্রী্াধ! যতই নিকটবস্ত্িনী হইতেছেন, অতিরিক্ত হাত 
দু'ঝানা ততই যেন শীগ্ত শীঘ্র অন্তহিত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে । সে দু'খানাকে রক্ষা করার জন্ত শীকৃষ্ণ অনেক চেষ্টা 
করিলেন? কিন্তু তাহার সমস্ত প্রয়াস নি্ষল হইল--শ্রীকব্ প্রীরাধার স্পষ্ট-দৃষ্টির মধ্যে আসিবার পূর্বেই অতিরিক্ত 
হাত-ছ'ান। সম্যকৃরূপে অন্তহিত হইল- শ্রীকরষ্জ কেবল দ্বিভূজরূপে বসিয়া রহিলেন। ইহ! মহাভাব-্বরূপিণী শ্রীরাধার 
মাধুর্ধ্যময় বিশুদ্কভাবের এক অদ্ভুত প্রভাব--যাহার সাক্ষাতে এশর্যশক্তি কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ন!। 
অন্ত গোগীদের ভাবও শুদ্ব-মাধুধ্যময়--তখাপি কিন্তু তাহাদের সাক্ষাতে এশ্বধ্যশক্ি কিয়ং-পরিমাণে আত্মপ্রকাশ 
করিতে পারিস্বাছিল- শ্রীরুঞ্চের ইচ্ছাশক্তির ইর্দিতে তাহাকে চতুতুজরূপ দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু রাধার ভাব 
সর্বাতিশাষী; তাহার প্রভাব এতই বেশী যে, শ্রীকবষ্ণের বলবতী ইচ্ছা এবং প্রবল প্রয়াস থাকা সত্বেও এশধ্যশন্তি 
অতিরিক্ত দুইটা হাত অন্তহিত করিতে__কোটিস্ধ্যের বিকাশে সামান্ত খন্তোতকের ন্যায়_-সম্যকজ্পে আত্মগোপন 
করিতে-_বাধ্য হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা এবং প্রত্বাস অপেক্ষাও শ্ররাধার প্রেমের প্রভাব অনেক বেশী শক্তিশালী 
(পৰবৰ্তী নম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। 

২৭৪-৭৫ । গোঁবর্ধনে-_গোবর্ধন পর্বতের নিকট রাসৌলি-নামক স্থানে । সঙ্কেত করি ইত্যাদি__নিভূত 
বিহারের নিমিত্ত শ্রীরাধাও যেন রাসসলী ছাড়িয়! নিকুঞ্ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন, এই উদ্দেশ্বে শরীরাধাকে ইত 
করিম্বা। নিভৃত-_নির্জন। রাধার বাট-শ্রীরাধার পথ (বাট অর্থ রাস্তা )। শ্রীরাধা আসিতেছেন কিনা, তাহ! 
দেখিবার নিমিত্ত তাহার পথের দিকে চাহিয়া আছেন-শ্রীরুষ্চ। অন্বেষিতে-শ্রীকুষ্ণকে খুঁজিতে। ত্াহা__-সেই 
স্থানে; নিভৃত নিকুঞ্জের নিকটে । গোপিকার ঠাট--গোপীসকল। 

২৭৭-৭৮। সাধ্বস--জ্রাস, ভন । গোপনে রাসস্থলী ছাড়িয়া আসিয়! একাকী নিভূত-নিকুঞ্জে বসিয়া থাকায় 
কি সন্তোষজনক উত্তর দিবেন, তাহ! ভাবিয়া! কের ভয় হইল । কারণ, তিনি যে একাকিনী শ্রীরাধার দহিত নিভৃতে 
ক্রীড়া করার উদ্দেশ্যেই পলাইয়া আসিয়াছেন, একথা গোগীদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারিবেন না, করিলে তাহার! 
মানিনী হইবেন বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। লুকাইতে ইত্যার্দি_ কুঞ্জ ছাড়িয়া অত্র আত্মগোপন 
করিতেও পারিলেন না; তখন আর পঙ্গাইবার সময় ছিল না। গোপীগণ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, পলাইতে 
গেলেই ধর! পড়িয়া অপ্রতিভ হইতে হইবে) তাই কুপ্রে বসিয়াই ভয়েতে প্রায় নিহল হইয়া পড়িলেন। 
চতুভু জ মৃত্তি ইত্যা্ছি_£তাহার এই ভয় দেখিয়! এবং আত্মগোপনের উদ্দেশে চতুতু জ হওয়ার oS গুীকষ্ণের 
ইচ্ছাশক্তির ইপ্সিত পাইয়া এশবধ্যশক্তি, তাহাকে চতুভূজর্ূপ দিয়া দিলেন (পূর্ববর্তী লোকের কার শ্যোংশ জষ্টব্য ) 
এবং সেই চতুভূর্জরূপেই শ্রীকুষ্ণ কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ দেখি_াহাকে একটু আগে দূর হইতে কৃষ্ণ 
ঘলিয়। যনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিকটে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া । 

৮৮ ১১১১... 





৭৭৮ শ্রীতীচৈতন্যচরিতামৃত । 


AAPA AL err ১০১৮৮ AAAPADAD SN 


Lod শাসিত? 


aA NAD AP ১৯৯ পট পা পা, 


ইহ কৃষ্ণ নহে, ইহে নারায়ণ মুদ্তি। | বহুষত্ব কৈল কৃষ্*-_-নারিল রাখিতে ॥২৮৩ 
এত বলি তীরে সভে করে নতি স্তুতি ॥ ২৭৯ রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব । 


নমো নারায়ণ দেব! করহ প্রমাঁদ। যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজস্বভাঁব ॥ ২৮৪ 
কৃষ্ণদঙ্গ দেহ, মোর খণ্ডাহ (ঘুচাহ) বিষাদ || ২৮০ 
এত বলি নমস্করি গেল! গোপীগণ ৷ 

হেনকালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮১ 

রাধ| দেখি কৃষ্ণ তীরে হাস্য করিতে । | দৃষ্টং গোপয্নিতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠ সন্দশিতা । 
সেই চতুভু জ মূত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২ রাধায়াঃ প্রণমস্ত হস্ত মহিমা যন্ত শিয়া রক্ষিতুং 
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে সা শক্যা প্রভবিষুনাপি হরিণ! নাসীচ্চতুর্বাহুত! ॥ ৯ 


গ্লোকের সংস্কৃত টীকা। 
রাসারভ্তেতি। তত্রচৈতিহ্গ্রমাণমাহ রাসেতি। যা চতুর্বাহুতা। শ্রুজজীব।»| 


উজ্জলনীলমণে নায়িকা-ভেদপ্রকরণে ( ৬)-- 
রাসারভুবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ- 





গৌর-কৃগা-তদঙ্গিণী টীকা । 

২৭৯-৮০। ইহেঁ| কৃষ্ণ ইত্যাদি_ইনি তো। দেগ্লিতেছি নারায়ণ ; আমর! দুর হইতে চারি হাত দেখিতে 
না পাইয়া! ভূল করিয়াছিলাম। নতি স্ততি--নমস্কার ও অব। নমোনারায়ণ ইত্যাদি--নতিস্তৃতি করিয়া 
গৌীগণ বলিলেন-“হে নারায়ণ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও; আমাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্টকে মিলাইয়া দাও 
আমাদের দুঃখ দূর কর ৷” বিষাঁদ--ছুঃখ। খণ্ডাহ__খণ্ডন কর ; দূর কর। 

২৮১-৮৩। হেনকালে-__গোপীগণ চলিত যাওয়। মাত্রেই। বাধা আসি ইত্যাদি_শ্রীরাধা আমিয়া 
প্রকে দৃষ্টিথবপ্তিনী হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণ দেখিসেন, দূরে শ্রীরাধা আসিতেছেন। তীরে হাস্ত করিতে_শ্রীবাধাকে 
হাস্য করিতে; প্রীরাধার সহিত কৌতুক-রঙ্দ করিতে। লুকাইল-_অন্তহিত হইল। দুই ভূজ-_ছইবাহু। 
অতিরিক্ত যে ছুই বাছ প্রকটিত হওয়াতে প্রীরুষ্ণ চতুতূ জজ হইয়াছিলেন, সেই দুই বাহু। রাধার অগ্রেত্তেঁ-শীরাধার 
সম্মুখে) শ্রীরাধার উপস্থিতিমাত্রে। বহুযত্ব ইত্যাদি__সেই দুই বাহ রক্ষা করার জন্য শরীকষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু রাখিতে পারিলেন না; কাঁরণ, শুদ্ধ-মাধুর্যযের প্রতিমূত্তি রাধার সাক্ষাতে এখর্যয কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে 
সমর্থ হইল ন!--শীক্ষ্ণের বলবতী ইচ্ছাসদ্বেও না (পূর্ববর্তী গ্লোকের টাকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য )। 

২৮৪। বিশুদ্ধ ভাবের--ওঁশর্ধয-গন্ধলেশশৃন্ত শুদ্ধ-মাধুর্্যময় ভাবের । যেঁঘে বিগুদ্ধভাব | করাইল 
ইত্যাদি__চতুত্জন্ব ঘুচাই়া কৃষ্ণের স্বরূপানথবন্ধী দ্বিতুব্তরূপ ছিলেন_একমাত্র যে ঘিহৃঞ্ররূপ গোপন্থুন্দরীদের রতির 
ব্ষয়ালগ্বন। দ্বিভুজ-স্বভাঁব-স্বরূপসিদ্ধ দ্বিভুজরপ । “কষ্টের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু কৃষ্ণের 
দববূপ। ২২১৮৩ পূর্ববর্তী শ্লোকের টাকার শেষাংশ দ্রব্য ৷ 

২৭৪-৮৪ পয়!রের উক্কির প্রম।ণরূপে নিয়ে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শ্লে।। ৯। অন্বয়। রাঁসারস্তবিষৌ (রাসীরস্ত-সময়ে ) কুঞ্জে ( কুঞ্জমধ্যে ) নিলীয় ( লীন হইয়া__লুকাইয়া ) 
বগতা (অবস্থানকারী ) হরিণ! (শ্রীহরি কর্তৃক )--মৃগাক্ষীগণৈঃ (মুগ-নয়ল|-গোগীগণ কর্তৃক ) দৃষ্টং (দৃষ্ট ) স্বং (নিজেকে) 
গোপয়িতুং (গোপন করিতে-__লুকাইতে ) উদ্ধরধিয়] ( উট বুদ্ি্বার! ) যা (যাঁহা__যে চতুভূ জত!) সু (ুন্দরন্ধপে) 
সন্দগ্িতা (প্রদর্শিত হইয়াছে) হস্ত (অহো), রাধায়াঃ (শ্রীর/ধার ) প্রণয়স্ত (প্রেমের ) মহিমা ( মাহাত্ম্য) 

[ এবডুতঃ ] (ঈদৃশ ), যন্ত (যাহার--যে রাধাপ্রেমের ) শ্রিয়। (প্রভাবঘ্বার1) প্রভবিষ্ণুনা অপি ( প্রভাবশালী 
সর্বসমর্থ_হইয়াও ) হরিণা (শ্রীহরিকর্তৃক) স! (সেই) চতুর্বাহত! (চতুভূজত্ব ) রক্ষিতুং ( রক্ষিত হইতে ) শব্যা 
(সমৰ্থ ) ন আসীৎ ( হইয়াছিল না)। 

গে 
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১৭শ পরিচ্ছেদ ্‌ আদি-লীলা। ৭৭৯ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীক।। 


অনুবাদ । রাগারস্তে (রাগমণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়!) শ্রীক্্চ কোনও কুগ্রমধ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুগনয়ন|-গেরপিকাগণ সেই স্থানে আসিয়া তাহাকে দর্শন করিলে, তিনি স্বীয় উত্তমবুদ্ধির 
প্রভাবে নিজেকে (গোপিকাদিগের নিকট হইতে) লুকাইবার উদ্দেশ্যে সুঠু্পে যে চতুতূজরপ প্রকাশ করিয়াছিলেন 
অছে|! শ্রীরাধার এমনই প্রেম-মহিমা, যে প্রেম-মহিমার প্রভাবে__সেই চতুভূজবূপ-্রীকৃ্চ সর্কাণক্তিশালী হইয়াও_ 
রক্ষ। করিতে সমর্থ হয়েন নাই । 
গোবর্দ্ধন-গিরির উপত্যকায় রাসৌগী-নামক স্থানের ব্যন্তর/স-মদন্ধে বৃন্দাদেবী পোর্ণমাসীর নিকটে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহাই খোকে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীন্ক্চ কৌতৃকবশতঃ প্রকটিত চতুভূজরূপ, গোণিকাগণের সন্মুখে 
রক্ষা করিতে পারিলেও-্রীরাধার প্রেমের অদ্ভূত প্রভাববশতঃ শীরাধার সম্মুখে যে.তাহ! রক্ষা করিতে পারেন নাই, 
তাহাই এই ঞ্সোকে প্রকাশ করা হইয়াছে । প্রীরাধার সাক্ষাতে তিনি চতুভূজরূপ রক্ষা করিতে পারিলেন ন! কেন? 
উত্তর বোধ হয় এইরূপ £- শরীক যড়ৈশ্ব্ধাযপূর্ণ স্বয়ংভগবান্‌; তিনি পরম-স্থতত্্_-তাহার এশ্বধ্যের পরম-বিকাশই তাঁহার 
পরম-স্থাতন্তরের হেতু) কিন্তু তিনি পরম স্বতন্ত্র হইলেও প্রেমের অধীন--যে প্রেম তাহার এ্বধ্য-জানের সহিত মিভিত, 
সেই প্রেমের অধীন নহেন; কারণ, সেই প্রেমে তিনি গ্রীতিলাভ করিতে পারেন না) তিনি নিজেই বলিয়াছেন 
“এীশ্বধ্য-শিখিল প্রেমে নছে মোর গ্রীত। ১/৩।১৪।”--পরস্ত, যে প্রেমে এশ্বধ্য-জ্নের গন্ধলেশও নাই, যে প্রেম শুদ্ধ- 
মাধুর্য-ভাবময়, শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমেরই বশীভূত, সেই প্রেমের বশীভূত হুইয়া তিনি নন্দ-যশোদার তাড়ন-ভৎগন লাভ 
করিয়া, পুবলাদিকে স্কন্ধে বহন করিয়া এবং “দেহি পদপল্পবমূদারং, বলিয়। শ্রীরাধার পাদমূলে পতিত হইয়াও 
অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। শ্রীকবষ্চ এইরূপ শু্ক-মাধুধ্য-ভাবময় প্রেমের অধীন বলিয়া তাহার এঁখর্যযও 
এই প্রেমের +অন্ুগত- শুদ্ধ-মাধুধ্যের অনুগত | যে স্থলে শুদ্ধ-মাধু্যের বিকাশ, মে স্থলেও-_লীলারস-পুষ্টির বা লীলার 
সহায়তার নিমিত্ত লীলাকারীদের ইচ্ছাশক্কির ই্দিতে, সাধারণত: তাহাদের অজাতসারেই-_উরবধ্য আত্মপ্রকাশ করিয়া 
মাধুর্ধোর সেবা করিয়া যায়; কিন্তু স্বরপতঃ শুদ্ধ-মাধুষ্ের অন্গত বলিয়া সে স্থলে এশ্ধ্য কখনও শুদ্-মাধুর্যের বা 
মাধুধ্যাত্বক প্রেমের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে ন!--গুদ্ধ-মাধুর্য-ভাবাত্মক ভক্তকে তাহার ইদ্দিত ব্যতীত 
অভিভূত, অপ্রতিভ ব| চমত্কৃত করিতে পারে না এবং তাহার ্রীকষ্গ্রীতিকে কোনও সময়েই শিথিল করিতে পারে 
না। তাই পৃতনা-তৃণাবর্তবধাদিতে, কি কালীয়-দমনাদিতে, কি গোবর্ধন-ধারণাদিতে, কি গোবদ্ধন-গুহায় শ্ররাধার 
গৌরীপুজাদিতে, এমন কি রাসলীলায় শ্রীকৃষের বহ-প্রকাশমূর্তি-প্রকটনে__-অশেষ এশ্বর্ষ্যের বিকাশ থাকা সব্বেও ব্রজ- 
পরিকরদের ব্রজেন্্র-নন্দন-নিউ ভাব সঙ্কুচিত হয় নাই) কারণ, যে যে স্থলে পরিকরগণ এশৰ অনুভবও করিয়াছেন, 
সে সে স্থলেও গুদ্ধমাধু্যয-বশতঃ তাহার! সেই এঁখবর্যাকে শরীকবষ্ণের এখর্যয বলিয়াই মনে করিতেন না। নিভৃত-নিহ্ে 
গোপীগণ যে চতুরুর্জরপ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা প্রীকৃষেত্রই চতুভূ জবব-প্রা্থি মনে করেন নাই-চতুতূ জরূপকে 
নারায়ণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন; তাই, প্রথমে কুঞ্মধ্যস্থ মর্ঠিকে ্রীকষ্ণ মনে করিয়া তীহাদের যে প্রেম উথলিয়া 
উঠিয়াছিল, তাহাকে নারায়ণ ভাবিয়া তাহা সঙ্কুচিত হইয়া গেল-্রীকষ্ণেরই চতুতৃঞ্জত্ব ভাবিয়া সঙ্কুচিত হয় নাই। 
যাহা! হউক, যে স্থলে শুদ্ধ-মাধষ্যা্ক প্রেমের বিকাশ যত বেশী, সে স্থলে শীষের প্রেমাধীনদ্বও তত বেশী এবং তাঁহার 
বশ্বধ্যের বিকাশ-_মাধূর্য্ের অনম্গন্ত ‘ভাবে বিকাশও_তত কম। শ্রীরাধাতে প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ; সুতরাং 
তাঁহার কোনওযপ ইর্দিত ব্যতীত, তাহাকে চমৎকৃত বা অপ্রতিভ করার অন্ত এঁশব্য্যের বিকাশ একেবারেই সম্ভব নয়। 
তাই তাহার সাক্ষাতে উশ্বধ্যজনিত চতুভূকজতব স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই ৷ অন্য গোপীদের প্রেমও শুদ্ধ- 
মাধুৰ্যময় হইলেও জীরাধা অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ কিছু কম) তাই লীলারস-পু্টির টা 
্রীক্চ এতদুভয়েরই অভীষ্ট নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিহারের আনুকুল্য-সাধনের উদ্দেশ্যেঁ_তাহাদের সাক্ষাতে চতুতু জত্ব প্রকটত 
করিয়া ওখব্যশক্তি তাহাদিগকে অন্ত্র পাঠাইয়! দিতে সমর্থ হইয়াছে; এই সামর্থ্যের দুইটী হেতু :(১) শ্রীরাধা 
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সেই ও ত্রজেশ্বর নর ইহ দিদির পিতা | উর বলদেব হই নিত্যানন্দ। ভাই ॥ ২৮৬ 
সেই ব্রজেশ্বরী ইহা-_শচীদেবী মাতা ॥ ২৮৫ বাৎসল্য দাস্ত সখ্য-তিন ভাবময় । 
সেই নন্দস্থূত ইই|--চৈ ত্যগোসাঞি | সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৮৭ 


গৌর- গা [তরঙ্িনী টাকা। 

অপেক্ষা অন্য গোপীদের মধ্যে প্রেম-বিকাশের নানত! এবং (২) অন্ত গোগীদের অশ্নপস্থিতিতে নিভৃত-নিকুপ্ত-বিলাসের 

নিমিত্ত শীরাধ! ও গরীকৃষ্ণ--বিশেষতঃ শীরাধার -ইচ্ছ। ( ইহাতে এখধ্য-প্রকঝাশে মাধুষ্যের ইন্দিত পাওয়া যায় )। 
অথবা, শ্রী তো অঙ্গে এশর্যকে অন্দীকারই করেন না, তথাপি এশর্য্য শরীকফের গেব| না করিয়! থাকিতে 
পারেনা ; যেছেতু, এশ্বধ্য তাহারই শক্তি। তবে এখর্য্যশক্তি শীকবফের সেবা করেন_শ্রীকুষণের অজ্ঞাতগারে, তাহার 
ইচ্ছ।শক্তির ইঙ্গিতে । এস্থলে প্রীক্ুষোর মুখ্য ইচ্ছ! ছিল--নিভৃত নিকুঞ্জে একাকিনী শ্রীরাধার সহিত মিলন। স্মতরাং 
এই মিলনের স্থযোগ করিয়া দেওয়াই হইবে এশ্বর্যশক্তির মুখ্য সেবা। এই সুযোগের জন্য অন্ত গোগীরা যাহাতে 
কুণ্জে না আমেন, তাহা কর| দরক|র। শ্বধাশক্তি তাহা করিয়াছিলেন_-্রীরুষেণর ইচ্ছাশক্তির ইঞ্জিতেই তাহার 
চারিটা হাত প্রকটিত করিয়া । চারিটা হাত দেখিয়াই গোগীগণ মনে করিলেন,__কুঞ্জে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি 
তাদের গাণবন্নভ নহেন। তাই তাহারা কুঞ্জ ছাড়িয়া চগরিয়া গেলেন। গোগীদের সহিত মিলিত হওয়াই যদি শ্রীকৃষ্ণের 
মুখ্য উদ্দেশ হইত, তাহা, হইলে তাহাদের গাক্ষাতেও, কৌতুকবশতঃ চারিটা হাত রক্ষা করার ইচ্ছা শ্রীরুষের মনে 
উদ্দিত হইলেও, এব সি তাহা রাখিতে পারিতেন না, বা রাখিতেন ন! যেহেতু, তাহাতে গোপীদের সহিত 
মিলনের মিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেসিদ্ধির আনুকূল্য বিধানকূপ সেবা এর্্ধ্যশক্তির হইত না। যাহাহউক, গোপীগণ 
চলিয়া গেলেন। চতুহূর্রূপও তখনও বহিয়। গেল । গ্রীরাধা অ।সিলেন, তীহার সাক্ষাতে চতু্ভু'জরপ রাখার জন্য 
কৃষ্ণের ইচ্ছ। জন্সিলেও এখর্য্যণক্তি তাহ! রাখিতে পারিলেন ন, বা রাখিলেন না) যেহেতু, তাহাতে নিভৃত নিকুণে 
একাকিনী গরীরাধার সহিত মিলনের আমুক্ল্য বিধানরূণ সেবা উশববাশক্তির সম্ভব হইত ন।। ব্রজের এশ্বধ্য মাধুর্য্যের 
অঙ্গগত ; তাই মাধুর্ধাত্মিক! লীলার প্রতিকূল কোনও কাঁধ্যই উ্্ধণক্তি সেখানে করিতে পারেন না, লীলার পুষট- 

সাধনের আনুকুল্যই যখ।সম্তবভাবে করিতে পারেন । 

রামারস্তবিধৌ_রাসের আরভ্ত বিহিত হইলে; রাগলীল| আরন্ত হওয়ার পরে। কুঞ্জে নিলিয় 
বমতা হরিণা-যিনি রামস্থলী হইতে পলাইয়। গিয়া নিভৃত-নিগুজে লুকাইয়! অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ্রীহরি 
কর্তৃক (পরবর্তী সন্দধিতা-ক্রিয়ার কর্তা হইল 'হুরিণা”__কর্দরবাচ্যে )। মৃগাক্ষীগণৈঃ-__ যুগের (হরিণের ) প্যায় 
অক্ষি (চক্ষু) বাহাদের, সেই গোপীগণ কর্তক। হরিণ-নয়ন| গোপীগণ কর্তৃক (দৃষ্টং ক্রিয়ার কর্তা_কর্শবাচ্যে )। 
উদ্ধরধিয়া-_ প্রতিভার বুদ্ধিদ্বার! (করণ) প্রতিভা-সম্পনন বুদ্ধিদার। শ্রিয়া--গমপত্তি দার! ; প্রেমের সম্পত্তি 
অর্থ প্রেমের প্রভাব। প্রভবিষ্ণুন| প্রভাবশালী বা সর্ববণক্তিসমপন (ভ্রীহরি )-কর্তৃ্চ। এই শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, 


একৃষ্ণ সর্ধশজি-সম্পর, যড়ৈশ্বধ্যপূর্ণ শ্বয়ংভগবান্‌ হইলেও পরীরাধার সাক্ষাতে স্বীয় চতুতূঞত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইলেন না। 


রা 
॥ 
1 
| 
|| 





২৮৫-৮৭ | ২৬৮ পয়ারের সঙ্গে এই কয় পরাবের অন্বয় । ২৬৮ পয়ারে বলা হুইয়াছে, রাধাভাবে স্বীয় 
মাধুর্াদির আস্বাদন অমন মহাপ্রভুর অবতারের মুধ্যকারণ হইলেও, বিষয়রূপে তিনি চতুহ্বিধ-ভক্তের চতুব্বিধ ভাবও 
আস্বাদন করিয়াছেন; এই চতুব্বিধ ভক্ত লইয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কে কোন্‌ ভাবের ভক্ত, 
কাহার কোন্‌ ভাব প্রহু আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে বল! হইতেছে। 

সেই ত্রজেশ্বর ইত্যাদি--দ্বাপরে যিনি ব্রজবাঁজ নন্দ ছিলেন, তিনিই এই নবদ্ধীপে শ্রীকুষ্ণটৈতন্ডের পিতা 
অগন্নাথ মিশ্ব । সেই ব্রজেশ্বরী ইত্যাদি--দাপরে যিনি ত্রজরাঞ্জপত্রী যশোদ! ছিলেন, তিনিই এই নবদধীপে প্রীকুষ্চ- 

টতন্যের মাতা শচীদেবী। শচীমাত! ও জগন্নাথমিশ্র প্রহর মাতা-পিতা বন্দিয়া তাহাদের বাৎসল্যতাব। হি 





bea আদি-লীলা | নি 
তি দিয়া তি'হো ভৃদাইল জগতে। র্ নিজনিজভাবে করেন চৈতপেবন 1২:০৮ 
তাহার চির লোকি না পাকে বুঝিতে ২ পণ্ডিতগোসাগ্রি-আদি যাঁর যেই রস। 
অদ্েত-আচাধ্যগোসাঞ্ছি ভক্ত অবতার । |  সেই-সেই রসে প্রভু হন তার বশ ॥ ২৯২ 
কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯ তেঁহ শ্যাম বংজীমুখ গোপবিলাশী | 
ভি | ইহ গৌর--কতু দ্বিজ--কডুত সন্যাসী ॥ ২৯৩ 
কভু প্রভু করেন তারে গুরু-ব্যবহাঁর ॥ ২৯০ অভএক আপনে প্রভু গোগীভাৰ ধরি । 
ভ্রীবাসাদি যত মহাগ্রভূর ভক্তগণ | ব্রজেন্রন্দনে কহে__প্রাণনাঁথ করি ॥ ২৯৪ 


গৌর-কগা-তরঙ্গিণী টীকা। 

বিষয়ন্ধপে তহাদেরই বাৎ্সলারস আগ্বাপন করিঝাছেন। (সেই নন্দসুত ইতাদি--িনি দ্বাপরে নন্দ-নন্দন শরীক 
ছিলেন, তিনিই নবদ্বীপে শ্রীচৈতনপ্রভু। সেই বলদেব ইত্যাদি--যিনি বাপরে প্রীবলদেব ছিলেন, তিনিই নবহীপে 
শ্মগনিত্যানন্দ, শীচৈতন্তের জ্োষঠব্রাতার গ্যায়। বাৎসল্য দাস্য ইত্যাদি_-্রমরিত্যানন্দের ভাব_ঢাস্ত, সখ্য ও 
বাংসল্য--এই তিনভাবের মিশ্রিত ভাব- দাশ্য-সখ্যমিখ্রিত বাংসঙ্গয ভাব। (বড়ভাই বলিয়া ছোটভাইয়ের প্রতি 
বাৎসল্য )। প্রহুও তাহার এই ভাবের আশ্থাদন করেন। কৃষ্ণটৈতন্-সহায়-_পার্ষদ ; শ্ীরুষ্ণচৈতন্যের লীল।- 
সহচর; নাম-প্রেম-বিতরণ-কার্ধ্েও প্রভুর মূল সহায় ৷ 

২৮৮। কিরূপে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রচৈতন্বের সহায়তা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন । জগতে প্রেমভক্কি- 
বিতরণই শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর একটা উদ্দেন্ত__জীবের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য । শ্রীমনলিত্যানন্দ-প্রভু 
অকাতরে এবং নির্বিচারে যাহাকে তাহাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া প্রভুর এই উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়াছেন । 
তাহার চরিত্র ইত্যাদি--গ্রীমনিত্য!ন:ন্দর চরিত্র সাধারণ লোকের বৃদ্ধির অতীত-_ছুব্বিজেয়। 

২৮৯-৯০। ভক্ত-অবতার--১/৩1৭২ এবং ১৬৯৮ পয়াঁর দ্রষ্টব্য । কৃষ্ণ অবতারি- স্বীয় আরাধনার 
প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গূপে কুষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া ৷ ১1৩৭৬-৮৯ পয়ার দ্রষ্টব্য । সখ্য দাত্য ইত্যাদি__সখ্য ও দাশ 
এই ছুই ভাবই শ্রীঅ্বৈতের স্বাভাবিক ভাব; কিন্তু শ্রীমন্‌ মহাগ্ভু কখনও কখনও শ্রীঅদ্ৈতকে গুরুর ন্যায় সন্মান 
করিতেন (ভ্অদ্বৈত শ্রীপাঁদ ঈশ্বর-পুরীর গুরুভাই ছিলেন বলিয়া ) । 

২৯১। শ্রীবাঁসাদি ভক্তগণের শ্রটৈতন্থোর প্রতি দা স্তাদিময় ভাব । 

২৯২ । শ্রীলগদাধরপপ্ডিত-গোস্বা়ীর ভাব ছিল মধুর-ভাব। যিনি যেই ভাবের ভক্ত, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু ত|হার 
সেই ভাব আস্বাদন করিয়! তাহার সেই ভাঁবোচিত সেবায় তাহার বশীভূত হয়েন । 

কোনও কোনও এস্থে “সেই সেই রলে প্রভূ” স্থলে “সেই সেই রসে কুঘঃ”_-এইবূপ পাঠান্তর আছে। এস্থলে 
“কৃষ্ণ"-শব্দে “গ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণ" বুঝায় 

২৯৩-৯৪ । ২৮৬ পয়ারে রল! হইয়াছে, এীরুষ্ণই গ্রচৈতন্ত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন 
যে, ইহ! কিরূপে সম্ভব হয়? ক্চ হইলেন খ্যামবর্ণ, আর ভ্রীতৈতন্ত হইলেন গৌরবর্ণ; আবার কৃষ্ণ হইলেন গোরালা, 
আর ্রীচৈতন্ত হইলেন ত্রাঙ্গণ__পরে সম্্যাসী ; শরীরষ্ণ বাসী বাজাইতেন-_শরীচৈতন্তের বাশী নাই? এরূপ অবস্থায় জীর্ণ 
ও চৈতন্য কিরূপে এক হইতে পারেন? ২৯৩ পয়ারে এই প্রশ্ন উথাপিত করা হইয়াছে। ইহার উত্তর দিয়াছেন 
২৪৪ পয়ারের প্রথম পয়ারাৰ্দ্েঁ“গোগীভাব ধরি”-বাক্যে। এস্থলে গোগপীভাব অর্থ__রাধাভাঁব ; এবং ভাবের 
উপলক্ষণে ভাব ও কান্তি উভয়ই লক্ষিত হইতেছে । গোপীভাঁব বা প্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই 
্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন_শ্রীরাধার গ্ৌরকাস্তির অন্তরালে স্বীয় শ্ামকাস্তিকে লুকাইয়া গৌর হইয়াছেন । 
গোপবিলাসী__গোপ (বা গোয়াল! )-ব্ূপে বিলাস (বা লীলা) করিয়াছেন যিনি; গোয়াল! বা গোপবেশ। 


৭৮২, শ্রী্ীচৈতন্থচরিতামৃত ৷ [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 
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সেই কুষ্ণ মেই গোগী--পরম বিলোধ। |  অচিন্ত্যচরিত্র প্রভুর---অতি সুদুর্বেবোধ ॥ ২৯৫ 


গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা । 
অঙ্গের-বর্ণ এবং মুখের গঠনই কাহাকেও চিনিবার পক্ষে প্রধান সহায় । এস্থলে এীকবক্ণের ও শ্ীচৈতন্যের মুখগঠন 
সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ন! থাকায় বুঝ! যাইতেছে যে, হয়তো! উভয়ের মুধগঠন একরূপই ছিল ( তদ্রপ হওয়ার সম্ভাবনাই 
বেশী; কারণ, কষোর দেহে রাধার বর্ণ সম্যক্রূপে মাথিয়া দিয়াই গৌররূপ হইয়াছেন )) অথবা, যাহার! শ্রীরুষণ ব! 
প্রচতন্তকে দেখে নাই, সুতরাং তীছাদের মুখগঠন কিরূপ তাহা! জানে না-_এমন সাধারণ লোক এরূপ প্রশ্ন করিতে 
পারে আশঙ্ক। করিয়াই মুখগঠন সঙ্ধদ্ধে কোনও কথা বলা হয় নাই; তাহাদের মনে কেবল বর্ণসন্বন্ধেই প্রথম এবং 
এধান সন্দেহ উঠিতে পারে ; তাই কেবল বর্ণের স্বন্ধেই উত্তর দেওয়| হইয়াছে । একই ব্যক্তি_-কখনও গোয়ালার 
বেশ কখনও বা ব্রাহ্মণের বেশ, কখনও ব! সন্লাসীর বেশও ধারণ করিতে পারে; আবার কখনও বাঁশী বাজাইতে 
পারে, কখনও বা! বাঁশী ফেলিয়াও দিতে পারে স্থুতরাং গোপত্ব' দিঙ্তব, সম্নাসিত্ব বা বংশীমুখত্ব কাহাকেও চিনিবার 
পক্ষে নিশ্চিত লক্ষণ নহে বলিয়| এবং মুখ-গঠন সন্ধে কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন লা থাকায়__অদের বর্ণই মূখ্য লক্ষণ 
বলিয়া! গোপত্বাদি সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া কেবল বর্ণগদ্বঞ্ধেই গ্রন্থকার উত্তর দিয়াছেন । যাহ! হউক, শরীকবম্ণ 
রাধার ভাবকাস্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিষা_্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজেকে শ্রীরাধ! মনে করেন 
বলিযাই_ত্রজেন্্-নন্দনকে “গ্রাণনাথ” বলিয়। সন্বোধন করেন। ২০৩-৪৪ পক্মারেব অন্বয় £_তিনি শ্যাম, বংশীমুখ, 
এবং গোপ (পে )-বিলাসী আর ইনি গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্াগী। ( স্বতরাং উভয়ে কিরূপে এক 
হুইতে পারেন?) প্রভু ( কৃষ্ণ) আপনি গোগী (রাধা )-ভাব ধরিয়া ( গৌর হইয়াছেন, তাই উভয়ের একত্ব অসম্ভব 
নহে।) অতএব (পরীক্ষণ রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়! ) ব্রজেন্্র-নন্দনকে “প্রাণনাথ” কহেন। 
অথবা এই পয়ারদ্বয্নের অগ্ঠরূপ অন্বয় এবং অর্থও হইতে পারে। 


২৮৬ পয়ারে শ্রী শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন বলিয়া, শ্রীক্ষষ্ণদ্্নপের এবং শ্রীচৈতন্তন্ধরূপের বর্ণাদির বিশেষত্ব 
সংক্ষেপে জানাইতেছেন। অন্নয় :-ঠেঁহো (প্রীরষ্ণ ছিলেন) খাম, বংশীমুখ এবং গোপ (রূপে )-বিলাসী; আর, 
ইহে (ভীচৈতন্য হইয়াছেন ) গৌর, কখনও দ্বিজ, কখনও সন্াসী । (কিরপে গৌর হইলেন? শ্রীরাধর ভাবকান্তি 
ধারণ করিয়! )। অভএব-_আপনে প্রভু (কষ) গোপী (রাধা )-ভাব ধরিয়া ব্রজেন্্-নন্দনকে পপ্রাণনাথ” করিয়া 
কহেন। 

এরূপ অনয়ে, ২৯৪-পয়ারে “অতএব*-এর পরে “আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি” বাক্য হইতেছে “অতএব"-এর 
ব্যাখা।মূলক বাঁক্য--২৯৩ পয়ারে গোঁরপ্বের হেতু সপষ্টরপে বলা হয় নাই বলিয়া; অথচ, “অত এব” এর পরে “্রজেন্জ- 
নন্দনে কহে প্রাণনাথ করি” ইত্যাদি মুখ্যবাক্যে গেই হেতুর ইঙ্গিত আছে বলিয়া, “অতএব”-এর পরে গৌরত্রের 
হেতুমূলক এবং “অতএব'-এর ব্যাখযামৃঙ্নক “আপনে গ্রতু-ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে। 

২৯৫1 সেই কৃষ্ণ_্রীরাধার মাদনাথ্য-প্রেমের বিষয় যিনি, সেই কৃষ্ণ ॥ সেই গোগী-_মাদনাথ্য-প্রেমের 
একমাত্র আশ্রয় যিনি, দেই গোপী শ্রীরাধা। ২৬৯ এবং ২৪৪ পয়ারে বল! হইয়াছে__বিষয়-পরীকৃষ্তই আশ্রয়-ভীরাধার 
ভাবগ্রহণ -করিয়াছেন; ২৬৮ পয়ার হইতে বুঝ! যায়, রাধাভাব-কাস্তিযুক্ত পরীরুষ*-_অর্থাৎ ্ুফটচতন্ত__প্ীরাধার 

কান্তাভাবের__মাঁদনাখাভাবের-_বিষয়্ এবং আশন্ধ উভয়ই। কিন্তু একই ব্যক্তি-একই শ্রীকুষ্চৈতন্য-_-কিরূপে একই 
ভাবের বিষয় এবং আশ্রয় হইতে পারেন? ইহাই পরম বিরোৌধ-_-একই পাত্রে দুইটী বিরুদ্ধ ভাবের-_বিষয়-জাতীয় 
ও আশয়-জাতীগ ভাবের সমাবেশ বলিয়া ইহ! অসম্ভব । অচিন্ত্য চরিত্র ইত্যাদি_-প্রন্ুর অচিন্তয-শ্তিগ্রভাবেই 
ইহা সম্ভব হইয়াছে; একই পাত্রে দুইটা বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও মহাপ্রভুর অনিভ্তয-শক্ধির 
প্রভাবে তীঁছাতে তাহা সম্ভব হইয়াছে। 

lf 








dal পরিচ্ছদ il লীলা { ৭৮৩ 
কৃষ্ের অচিন্ুযশক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬ 


তথাহি ভক্তিরসামৃতসিস্কৌ, দক্ষিণবিভাগে, 
স্থায়িভাবলহধ্যাম্‌ ( ৫১ )-- 


অচিষ্থ্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয্বেখ 
রতি? যা যচ্চ চি লক্ষণমূ ॥ ১০ 


শ্রোকের সংস্কৃত টীকা! 
অচিন্ত্যাঃ অচিন্তনীয়াঃ খলু নিশ্চিতং যে ভাবাই ভর্কেণ তর্কশান্ত্রেণ তান্‌ ভাবান্‌ ন যোজয়েং যোজনাং ন কুর্য্যাৎ । 
ষৃং গ্ররুতিভ্যঃ িতিবি পরং ভিন্নং, উড স্তাৎ। চক্রবত্তাঁ ১০। 


জ্বচিন্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতগ্যবিছার | 
চা ভা, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭ 
তর ইহা নাহি মানে বেই দুরাচার | 


বে তক কন ] ুস্তীপাকে পচে, তাঁর নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮ 
| 





বৌ তরী ঈৰা। 
২৯৬। ইখে_এ বিষয়ে) ছুইটী বিরুদ্ধ-ভাবের একত্র সমাবেশ-বিষয়ে । এই পয়ার পূৰ্ববত পয়ারের 


€ 
> 


উই ব্যাব্যামুপক । 
২৯৭-৯৮-। কৃষ্ণচৈতন্যবিহার--ীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য__তর্ক্যুক্তির অতীত। চিত্র 





কচি, অদ্ভুত, অচিন্তা । তর্কে -বহিৰদুখ তর্কের বশীভূত হইয়া । ইহা! নাহি মানে-_ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি 


ফস ॥ কুজ্তপাক-_একরকম নরকের নাম। 

বস্তুতঃ, ভগবানের অচিন্তাশক্তির অস্থতব সাধন-সাপেক্ষ_মুখ্যতঃ ভগবৎ-কবপাসাপেক্ষ-_বস্তু ; বহি্ুথ জীবের 
পক্ষে এই অন্কুভব সম্ভব নহে । অথচ, অচিন্তযশক্তিতেই ভগবানের অতীন্জিয়ত্ব-তাহার £বিশেষত্বতাহা না মানিলে 
ছনবানের বিশেষত্বই মানা হয় না; ভগবানের বিশেষত্ব_অতীন্দরিয়ত্ব_ন! মানিগেই অপরাধী হইতে হয়। 

ল্ল।। ১০। আধ্ধয্র । যে (ষে সমস্ত ) ভাবাঃ (ভাব-_ পদার্থ ) অচিন্ত্যাঃ ( অচিন্তা ) খলু তান্‌ (সে মমস্তকে-: 
গ্রে সমস্ত অচিস্ত/ভাব বা পদার্থকে ) তর্কেণ (তর্কদার! ) ন যোজয়েৎ ( যোজন! করিবে না )। যত চ (যাহা) প্ররৃতিতযঃ 
( প্ররুতির- প্রকৃতির বিকারসমূহের ) পরং ( অতাত ) ত (তাহা) অচিন্ত্যস্ত (অচিস্তোর) লক্ষণম্‌ (লক্ষণ )। 

অন্ুবাদ। যে সকল ভাব বা পদার্থ অচিন্তা, তর্ক দ্বারা সে সমস্তের যোজনা করিবে না (অর্থাৎ সে সমস্তকে 
তর্কের বিষয়ীভূত করিবে ন1 ); যাহা প্রক্কতির বিকার-সমূহের অতীত ( অর্থাৎ যাহ! অপ্রাকৃত ), তাহাই অচিস্তা | ১০ 

আমরা প্রাকৃত জগতের লোক; প্রাকৃত বস্তর- প্রক্কতির বিকারভূত বস্তর--সহিতই আমাদের পরিচয় । 
আমাদের অভিজ্ঞতাও গ্রাকৃত বস্তুর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যুক্তিতর্কে আমর! এই প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতা রই 
প্রয়োগ করিয়া থাকি; প্রাকৃত-বিষয়-সন্বন্ধীয় বিচারে প্রাকৃত অগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ প্রয়োঁঞ্নীয় এবং অপরিহীর্ধা। 
কিন্তু অপ্রাকৃত-_চিম্ময় জ্গং-সঙ্ন্বীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার বিশেষ স্থান নাই । তাহার হেতৃও 
আছে। যাহা প্রকৃতির বিকারভূত নহে--যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অপ্রারৃত। এ সমস্ত অপ্রারুত বস্তু স্বরূপে 
চিন্ময়; চিন্ময় বস্তু প্রাকৃত লে।ক-আমরা কখনও দেখিনা, দেখিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই; কারণ, "প্রাকৃত বস্তু 
নহে প্রারুতোজ্ুয়গোচর |” শামবাক্য বা আপ্তবাক্য বাতীত অন্য কোনও উপায়েই চিন্ময় জগতের কোনও সংবাদ 
আমরা পাইতে পারি না) সেই জগৎ আমাদের কোনও ইন্দ্রিয়েই গোচরীভূত নহে বলিয়া আমাদের পক্ষে অচিন্ত্য | 
এই আটস্ত্য চিন্ময় জগতের রীতিনীতি সর্ববিষয়ে আমাদের প্রাকৃত জগতের রীতিনীতির অনুরূপ না হইতেও পারে; 
কাজেই অচিন্ত্য চিন্ময় জগত-সন্বন্ধীয় কোনও বিচারে প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করিলে প্ররূত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অবশ্ঠ, শাশ্রবাকা বা আপ্তবাক্য হইতে চিন্ময় জগং-সঙ্ধন্ধে যে 
তথ্য অবগত হওয়! যায়, প্রকৃতসিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে সে সমস্ত তথ্যের প্রয়োগ__সে সমস্ত তথ্যমূলক তর্ক অসঙ্গতি 
হইবে না। কিন্তু অন্তরূপ তর্কের প্রয়োগ সমীচীন হইবে না। 





টিটি 


জীগীচৈতয্যচয্নিতাসৃত | a টি পরিচ্ছেদ 
28 অদ্ভূত হার বিশ্বাস ৷ | শ্বয়ং ভগৰান্‌ যেই অজেন্দ্ৰনন্দন ॥ ৩ 
সেই জন যায় চৈতত্টেরক্গ্ষপাশ ॥ ২৯৯ | ভিহো ত চৈভন্তকৃষ শচীর নন্দন | 

প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের মার | ৷ তৃতীয় পরিচ্ছেদ জন্মের সামান্য-কারণ ॥ ৩০৫ 
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধতক্তি হয় তার ॥ ৩০০ | তহি-মধ্যে প্রেমঘান বিশেষ কারণ। 

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ৷ | যুগধর্্মকৃফন্ান প্রেফ-প্রচাঁরণ ॥ ৩০৬ 

তবে মে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ৩০১ 1  চতুর্ঘে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন । 

দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার । ৰ স্বমাধুধ্য-প্রেষানন্দরস আসাঁদন ॥ ৩০৭ 

কথ| কহি অনুবাদ করে বারবার ॥ ৩০২ পঞ্চমে শ্রনিভ্যানন্ন তত্ব নিরূপণ-_। 

তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন। নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩০৮ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অদ্বৈত-তব্বের বিচার-_॥ 
অদ্বৈত-আাচার্ধ্য সহাবিু-অবতার ॥ ৩০৯ 


প্রথম-পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩ 
দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদে চটির 





গৌর-কপা-তরঙ্গিণী টীকা | 


২৯৯। অদ্ভুদ চৈতগ্যলীলায়__গ্রীচৈতন্যের লীলার অদ্ুতত্বে ব! অচিন্ত্যত্বে; উচৈতন্তের লীলা যে প্রান্ত 
লাকের যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে, তদ্বিযয়ে । পদপাশ-_টরণের নিকটে। ভগবাঁনে যাহার দৃঢ় অচল বিশ্বাস 
আছে, তিনিই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিতে, তাহার লীলার অভীন্দিয়ত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন । স্থৃতরাং ভগবল্লীলার 
অদ্ভুতত্বে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়! মনে কর! যায় এবং ভগবানে এই দৃঢ় 
বিশ্বাসবশত:-_-সাঁধনের যে স্তরে উন্নীত-হইলে ভগবানে এবং তাহার অদ্ভুত লীলায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, সেই সুরে 
‘অবস্থান হেতু--ভগচ্চরণ-সেব! লাভ তীঁহার পক্ষে সুলভ হইয়া পড়ে। 


৩০০। এই সিদ্ধান্তের সার_ পূর্ববর্তী পয়ারোক্ত সিদ্ধান্ত । 
৩০১। অন্ুবাদ--কথিত-বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি । সমগ্র গ্রস্তে যাহা লিখিত হয়, গ্রস্থশেষে যদি সংক্ষেপে 
সে সম্ত্তের পুনরুল্লেখ করা! যায়, তাঁহ! হইলেই একসন্দে সমগ্র গ্রন্থে বণিত বিষয়ের আব্বাদনের সুবিধা হয়। 
উচেতন্ুচকরিতামুত-গ্স্থের প্রত্যেক লীলার --আদি-লীল!, মধ্য-লীলা ও অন্তয-লীলার-বর্ণনার পরে গ্রন্থকার কবিরাজ 
গোস্বামী শেষ পরিচ্ছেদ সেই লীলার ব্ণিত বিষয়সমূহের স্থত্রাকারে পুনরুল্েখ করিয়াছেন | 

৩০২। এইরূপ পুনরুলেখ-বিষয়ে পূর্বরমহাজনগণের আচরণ দেখাইভেছেন। স্বয়ং ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতেঃ 
শেষ-ন্বন্ধের শেবে__ছাদশ-অধ্যায়ে সমগ্র গ্রস্থের অন্তবাদ--বণিত বিষত্বের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ করিয়াছেন । 

৩০৩। তাঁতে_অঙুবাদ-বিষয়ে ব্যাসের আচরণ অনুকুল বলিয়া । আদি-লীলার ইত্যাদি-_ইতঃপু্ধে 
অই গ্রন্থের আদিলীলার কোন্‌ পরিচ্ছেদে কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাএ উল্লেখ করিতেছি । বস্তুতঃ প্রাটীন' 
দিগের অন্তুবাঁদ বর্তমানযুগের স্থচীপাত্রের অন্থুূপ। পার্থক্য এই যে_-প্রাচীনদে্ অস্থুঝদ থাকিত গ্রস্থের শেষভাগে, 
আর আধুনিক স্থচীপত্র থাকে গ্রন্থারস্তের বে ' তি 

৩০৫| কোনও কোনও গ্রন্থে“ ৰ হে ত তক শচীর নন্দন ।*__এই পয়ারার্দ্ধ নাই; থাক! সঙ্গত | 

৩০৬। কোনও কোনও রে “ছি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ ।”__এই পয়ারা্দ্ধ নাই। 

৩০৮। রাঁম-বলরাম। “নিত্যানন্দ হৈল! রাম”-সুলে “রাম নিত্যানন্দ হৈলা”_পাঠও দৃষ্ট হয়। 
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সপ্তম-পরিচ্ছেদে পঞ্চতন্বের আখ্যান | সপ্তদশ বৌবনলীলার কহিল (বিশেষ ॥ ৩১৭ 

পঞ্চতত্ব মিলে যৈছে কৈল প্ৰেম্দান ॥ ৩১০ | এই সপ্তদশপ্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ ৷ 

অফ্টমে চৈতন্যলীলাবর্ণন-কারণ। ‘দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে খ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩১৮ 

এক কৃষ্ণনীমের মহা মহিমা-কথন ॥ ৩১১ | পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত। 

নবমেতে ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন। | সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯ 

শ্রীচৈতন্ত-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২ ৃ বৃন্বাবনদীস ইহ! চৈতন্যমঙ্গলে ৷ 

দশমেতে মূলস্কন্ের শাখাদিগণন। বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আঁ্ঞীবলে ॥ ৩২০ 

সর্ববশাখাগণের যৈছে ফলবিতরণ ॥ ৩১৩ ৃ শরীকৃষ্ণচৈতন্থলীলা অদ্ভুত অনন্ত ৷ 

একাদশে নিত্যানন্দ শাখা-বিবরণ। | ব্ৰহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩২১ 

দ্বাদশে অদ্বৈতস্বন্ধশাখার বর্ণন ॥ ৩১৪ যে যেই-অংশ কহে-শুনে-_সেই ধন্য । 

ত্ৰয়োদশ মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ। ূ অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৬২২ 

কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫ | শ্রীকৃষ্চৈতন্ত অদ্বৈত নিত্যানন্দ । 

চতুর্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ । | শীৰাস-গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥ ৩২৩ 

পঞ্চদশে পৌগগুলীলা-সংক্ষেপ-কথন ৩১৬ ৃ যতষত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে । 

[পমি i না নিক তা] 
গৌর-কৃগা-তরঙ্গিণী টীকা । 


৩১২1 আরোপণ__আ (সগ্যক্ঞপে ) রোপণ, যাহাতে প্রচুত্ব পরিষহ্খি-সুপুষ্ট কল ধরিতে পাকে । 

৩১৮। প্রবন্ধ_ পূর্বাপর-সন্বত্ুক রচনা; কোনও বিষয়ে পূর্বপ্রর-সঙ্গ তিযুক্ত আলোচনা বা বর্ণনা । 
এই জপ্তশ'ইত্যাদি-_আদি-লীলার এই সতর পরিচ্ছেদে সতরটা বিষন্ব আলোচিত হইক্লাছে। প্রণম' পয বা্-্থলে 
“এই সপ্তদশে লীলার প্রকার প্রবন্ধ" -এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। লীলার প্রকার প্রবঞ্ধ_ প্রত কিরূপে -লীল! 
করিয়াছেন, তাহার আলোচন! ৷ দ্বাদৰ প্রবন্ধ_ প্রথম বারটী পরিচ্ছেষে বর্ণিত বারটা বিষয়। গ্রন্থ মুখবন্ধ__ 
গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা-স্বরপ । প্রথমপরিচ্ছেদ হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পণ্যন্ত যাহ! বণিত হইয়াছে, তাহা হইল 
টমগ্র গ্রন্থের ভূমিকার তুল্য । 

৩১৯। পঞ্চপ্রবন্ধে_ ত্রয়োদশপরিচ্ছেদ হইতে সপ্তদশ-পরিচ্ছে পর্চন্ত-পঁচ প্ররিচ্ছেছেই শ্রস্থের মূল বর্ণনীয় 
বিধয়-_-গ্রীচৈতগ্থের লীলা-_ বর্ধিত হইয়াচ্ছ। পঞ্চরসের চরিত_ শ্রীচৈতক্চক্ি্জর পচা রয়) ব্রয়োদশ-পারচ্ছেদে 
জন্মলীলারস, চতুর্দিশে বাল্য-লীলারস পঞ্চদশে পৌগও-লীলারস, যোড়শে কৈর্শোঁর-লীলারস এবং সপ্তশে যৌবন- 
লীলারস বণিত হুইয়াছে। 

৩২১। শেষ সহম্ববদন অনন্দেব। 

৩২২ যেই যেই অংশ ইচ্যাদি_ প্রীচৈতগ্-লীলার সম্পূর্ণ অংশ বর্ণন বা! শ্রবণ করা কাহারও পক্ষেই 
স্ব নয়; কারণ, এই লীলা অনন্ত। সম্পূর্ণ না পারিলেও, যে ব্যক্তি এই লীলার কোনও এক অংশমাত্রও কে! 
শ্মার্বেন ব! শ্রবণ করিবেন, তিনিই ধন্য । কারণ, এই শ্রবণ-কীর্তনের প্রভাবে অবিলক্ষেই তিনি তীর ররর 
ছণসেবা পাইতে পারিবেন । 


৭৮৬ গ্রীগ্রীচৈতগ্যচরিতামৃত। [ ১৭শ পরিচ্ছেদ 


রাতভর ররর 22৮৯৮৬4*১৬প DPANN OOD Af 








শ্ীস্বরূধ প্রীব্ূপ ভ্রীসনাতন। |  চৈতত্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৬ 

শ্রীরঘুনাধদাঁস আর স্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫ | ইতি প্রীচৈতন্তচরিতামুতে আদিখণ্ডে যৌবন- 

শিরে ধরি বন্দে! নিত্য করে! তার আশ । ] লীলাস্ত্রবর্ণনৎ নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ ॥ 
গৌর-কৃপা-তরপ্লিণী টীকা। 


৩২৫। '্রীরখুনাথ দাস” থলে 'ভ্ীরঘুনাথ দুই” এইরূপ পাঠীস্তবও দৃষ্ট হয়। শ্রীরঘুনাথ দুই-_দুইজন রঘুনা 
ক্ঘুণাথ-দাস ও রঘুনাধ-ভট্ট এই দুইজন | 


৩২৬। “শিরে ধরি” ইত্যাদি প্রথম পয়ারার্দস্থলে “শ্রীল গোপালভট্ট-পদ করি আশ ।”--এইরূপ পাঁঠাত্ত- 
দৃষ্ট ছয়। ’ 


ইতি গ্রীচৈতন্তচরিতাযৃতের আদিলীলার গোৌরকপা-তরঙগিশী-টীকা সমাপ্তা ৷ 





আদি-লীল! সমাপ্ত ৷ 








ময়ারা্াানযাানারাল্া্-7_ দালালকে" a ১ 


























আীহরিদাস দাস. কর্তৃক সঙ্কলিত 
আ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতনা মহাপ্রভুর আবিভাবের পূর্বকাল হহঁতে প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ লিখিত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাবা, নাটক, স্মৃতি, অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা, 
টাকা, অনুবাদাদি বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ-পরদর্শন- সহ বিচার বিশ্লেষণাত্বক কোষগ্রস্থ। 
ইহাতে বহুমুখী প্রভূত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রস্থখানি পাঠ করিলে হরিদাস মহাশয়ের 
অক্লান্ত পরিশ্রম, অফুরপ্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। y 


দুই খণ্ড_১৫০০ টাকা 
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প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে 
আীহরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু হইতে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যপ্ত 
প্রায় তিনশত বৎসরের পার্যদ, কবি এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাজনগণের ইতিবৃত্ত। 
মূল্য ৪ ৪০০ টাকা . 


যট্সন্দর্ভ, তত্্সন্দর্ ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মুসন্দর্ভ, 
ভ্ীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ 


মূল্য £ ৯০০ টাকা। 
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সংস্কৃত বুক ডিপো 


২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
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